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খীহহৎচজ হি 18 
৮৮ স্কারাবন্ধন নে  ্প্ 
শরহূধ্যপ্রসগ বাঞজিগেরী চৌধুরী ০ 
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৪৬৬. -_বর্তমান রেশনের ক্যালোযি ও পুষ্টিকারিতা দি ঝট. 
_ শীতকালের শাকদন্জী উৎপাদন পা ১ 
** ৬১৩ শ্রীহেমলত ঠাকুর ০ জু রর 
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বজ্ঞানের মর্ধযাদ।__ঞপ্রবোধচজ্র বন্দোপাধ্যায় সি ১০২ 
কবিধ প্রসঙ্গ ১১ ১১৭, ২২১) ৩২৫) ৪২৯) ৫৩৩ 
ধারের লোকসঙ্গীত _্রীমায়। ৬প্ত ৯১, ২৯৭ 
[দ্ধের কর্গবি্ায় ও বোবিসত্ত্বের আদর্শ 
-জ্ীহজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯ ৩৩৮ 
সতের পরিচয় কেবিতা)-_-গ্রশৈলেন্কুফ লাহ! ১০০৮৪ 
বদিক জার্ধ এবং ইরাদীয় আর্ধ-_ঞীননীমাধৰ চৌধুরী ১৭, ৫৪৯ 
ঢারতের উপর ইনক্রেশন ব। মুজ্জাস্্ীতির চাপ 
-_ ীন্ামসথর বন্দোপাধ্যায় ০ হ৯৩ 
1লই তে] (গস) -_প্রীশৈলেন্রমোহন রায় ৯৮ ২৮০ 
পুয়ায় রাজবংশ ও বারাহী দেবী--গ্রীদীনেশচত্র ভটাচার্ধ্য * ৩৯৩ 
স্তর েশ সেচ নাটিকা)_প্রকুমারলাল দাশগুপ্ত 5. ৫৫৬ 
টি (সচির) কপ 
ছিবষর্দিনী সেচিবর)-_ভ্ীযোগেশচজ্ রায়, বিভাবিধি 5৯ হ৩৬ 
|টি ও সগরঠন-__জীপচীভ্রলাল রায় ৯০ ৫৮১ 
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মাফিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের তুর নির্ববাচম-পর্ব্য € 
»স্ীনলিনীকুমার ১০১ *্ত্ক 
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ম্যার্টিকুলেশন নিলেবা'স ব! পাঠ্যতালিকা এস. এম, ছদ্রুদ্দিন 
যাজবন্ধাশিক্ষায় সঙ্গীত-_ম্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ," 
যুক্তরাষ্ট্রে জমির সার সংরক্ষণের মারি পদ্ধতি সেচিত) 
-হ্ীনলিনীকুমার তত্র 
যুদ্ধের পর কৃষির উন্ততিয় পরিকল্পন! _ ীদেবেজনাৎ মিত্র 
ুদ্ধোত্তয় মহাচীন__জ্ীহধাংগুবিমল মুখোপাধ্যায় 
ুদ্ধোত্তর যুক্তরাষ্ট্রে বিমান-ঘাটি সম্প্রসারণ (সচিত্র) 
-জীনলিনীকুমার ভত্র 
যোগাযোগ (কবিতা)-_-এ, এন. এম. বজলুর রশীদ 
শব ও কঙ্কাল (গল্প) _ ভ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 
শারদু'্ল কর্ণ বদান --জীহুকি তকুমার মুখোপাধ্যার 
শাহজাদ1 দারাশুরোর জীবনী-গ্রী কালিকারগ্রন কানুনগো  *** 
শিক্ষা ও শরীরচর্চ1-্ানারায়ণচন্দ্র চন্দ 
শিক্ষায় চিন্রবিগ্ঘ! (সচিত্র) _শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী 
শিক্ষক (পরপ্প)-_্ীজগদীশচন্্র ঘোষ 
শিল্প-প্রগজে আচার্ধয নন্দলাল (সচিত্র) 
-াজ্ীমাণিকলাল বন্দোপাধ্যায় 
শিল্পের দরদ _ জীদ্বর্ণপ্রস্তা সেন 
" শিশু-নাটা ও তাহার বাবা র-_প্রীঅমরমোহন মুখোপাধ্যায় 
শীতকালের শাকসজী উৎপাঞ্গন-_জ্রীহরগোপাল বিশ্বাস ৯ 
শৌরীন্রমোহন ঠাকুর ও হিন্দু-সঙ্গীত - শ্রীবোগেশচল বাগল 
প্ীমতী কোকোতে (গঞ্স)_ শ্রী ীবনময় বায় 
উদ্রীদুর্গা ্রযোগেশচন্দ্র রা, বিদ্যানিধি 
শ্রেষ্ট দান কেবিতা) _ঞ্ীদেবেশচন্ত্র দাশ 
ট্রাইক্‌ (লন) শ্ীতারাপদ রাহা 
সংঘাত গল্প) জীপৃথীপ্চত্র ভট্টাচার্য 
সপ্রীবনী ( কবিতা )-_ ্রীশৈলেন্ত্র বিশ্বাস 
সতোম্রনাথের 'সন্ধিক্ষণ'-_প্ীরজেত্র নাথ বন্দোপাধ্যায় 
সন্তরণে স্বাস্থারক্ষা (সচিত্র) শাস্তি পাল 
সন্ভাতীর সমন্থয়-_্ীদেবেত্্নাথ চট্টোপাধ্যায় 
সমাবর্তন অতিন্ভাহণ--ীীর সুন্দর রায় 
সান্তবন। (কবিতা)--ঞীমধুশৃদন চটোপাধ্যার 
সার্জেন্ট শিক্ষ/-পরিকজনার কয়েকটি দিক 
-্রীনারায়ণচন্্র চন্দ 
সাহিত্য-সম্রাট.বন্ধিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা 
-জীব্রজেরনাখ বন্দ্যোপাধায় 
সেইটুকু বল ভাই ফেবিতা) প্রীহুধীরকুমার নলগী 
স্বপ্ন ও জাগরণ (কবিতা)--প্রীশৈলেম্্রকফ লাহা 
স্বরাজ-সাঁধনা বনাম সিবিল সাধিস-ঞধোগেশচজ্জ বাগল 
শ্বাধীনতা-নুর্য্য (কবিতা) প্রাশৈলেন্রকৃক লাহ। 
্বার্থগৃ্র, হর্ত সক্ক্যতা। | (ক বিতা)-_-গ্রীজপূর্্বকৃষ্ণ টা চার্যা *** 


শ্বতি-কথ।-_উ্ীউপেন্্নাথ বিদ্যাতৃষণ ৯ 


হর্য-বিষাদ (কবিতা)--গ্রীমহাদেব রার 

হাজারিবাগ ভ্রমণ (সচিত্র) _জ্রীপরিমল শোল্বামী 

হিনপুর জাতীয় সংহতি ও একাসাধনের অন্তরায়-সপ্রচলিত 
মিসির দত্ত | 


তই 


১৭৪ 
৩৭৭ 


৬১৯ 


৮৯ 


৯৪ 


৩২) ২০৫ 


৬০৬ 
ক্রহ. 


ম 
রা 
জঘিষাী বিনিময় 
অনাস্থা প্রস্তীব উপলক্ষে বিতর্কের হিতীয় দিন 
জনাস্া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রীর উত্তর 
অন্তরা গবলে টে হুদলিম লীগের প্রবেশ 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
আসামের পার্ধত) জাতি 
এটলীর ঘোষণা! ও গ পিং 
- উড়িযার রাজধানী, 
& কাগ্রেস ওয়াঞ্চিং কমিটির ঘোষণ | 
কংগ্রেস, লীগ ও গ্রণ-পরিষদ 
কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় মেয়রের কৈফিয়ং 
কলিকাতা! পুলিশ 
কেন্ত্রীর সরকারের টাকা 
খাচ্চ-পরিস্থিতি 
প্প-পরিষদ 
গ্ণ-পরিষদ পণ্ড করার ্ান্ত' 
গ্ণ-পরিষদে বিভিন্ন দলের মংখ্যানুপাত 
গ্বান্থীজী ও পণ্ডিত নেহরু 
গ্রামের বিচার-আদালত 
চট্টগ্রামের অবস্থা 
চরকার শচা 
জবাহরলালের বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অতি ভাষণ 
সৈম্দ জালালুদ্দীন হাসেমী 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


দক্ষিণ-অফ্রিকার শিক্ষাপদ্ধতিকে শ্বেত-স্বেচ্ছাচায়ের অন্ত্ররূপে 


ব্যবহার 

দামোদর-পয়িকল্সন! 

ছু্নীতি দূরীকরণ বিল 

নফিনীকাস্ত ভটশালী 

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রন্তাব 

নুতন আইন ও সাং্প্রদারিকত। 

নুতন প্রেস-অডিন্যাকে সংবাদ প্রকাশের নু 

নোয়াখালি-ব্রিপুরার বতমান অবস্থ! 

নোয্মাখালির ছাঙ্গামার মূল কারণ পরধর্য অসহিকুতা 

নোয়াখালিতে স্থানীয় নেতৃবৃন্বের অনুপস্থিতি 

পদব্রজে গান্ধীজীর গ্রাম পরিক্রম। 

পয়িকল্পনা-পরামর্শ বোর্ডের রিপোর্ট 

পাকিস্থান সম্বন্ধে রাশিয়ার অভিমত 

পাটের দর 

পুলিশে পক্ষপাতিত্ব 

পৃথক নির্বাচন ও শাস্তিরক্ষ! 

প্রমথ চৌধুরী রর 
- প্রাথমিক শিক্ষা 

প্রাথমিক স্কুল পরিচীলন। 

প্রাদেশিক সীম। নিধারণ 

হঙ্গ-বিভাগ 

বঙ্গ-বিভাগ দন্বন্ধে হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারদের বিবৃতি 

বঙ্গ-বিস্তাগ্গের আন্দোলন 

বজ-বিভাগের বিপক্ষে অভিমত 


১২৮ 


বজতজ সম্ধে গীমুক্ত শরৎচন্্র বনু বক্তব্য পি ৫ 
বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কাজ পা ৪৬5 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা -প্রিষদে অনাস্থা প্রত্তাৰ প্র. 
বঙ্গীয় বাহস্থা-পরিষদে তৃমি-বিষন্ক নূতন হিল ম্* প্‌ 
বর্গাদার-নিয়ন্থণ বিলি ৯০০: 6৩৫ 
বস্্রশিপ্পের অবস্থা! »১১৪ 
বন্ধ সরবরাহ-সমত্তা শপ ১% 
বাঙালী জাতির ক্লৈবোর লক্ষণ ৯৯5 ৪৬১7 
বাঙালী ব্যান্কের বিপদ ৩৬৮ 
বাঁডালীর ভবিষাং 5৭১১৭ 
বাংলা ও ভারত ৬৯ ১ 
বাংলা-মরকারের হাতে পাটচাষীর স্বার্থ শি ১২৫ 
বাংলাদেশের শিক্ষটবিভাগ ৩৭ 
হাংল! বিভাগ সম্বন্ধে সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরুর 

অভিমত ০০০ ৫৪85 
বাংলার জনবদতিতে নূতন সমস্ত! ০০ ১১৮ 
বাংলার দাঙ্গার সঠিক বিবরণ প্রকাশ নিষিদ্ধ পদ ৯ 
বাংজার বাজেট, উপ 6 
বাংলার ভবিষ্যৎ " * হ২১ 
বাংলার সাঁমানা হি 2১১৯ 
বাংলার হিন্দু-মুসলমান পা ০১১৭ 
বাংলায় আবার জন্নক্টের আশঙ্কা গ্ ৪৮ 
বিজ্ঞান-কংগ্রে সত খা 
বিশ্বরতায দক্ষিণআফ্রিকার ভারতীয় সস্তা * : ৯৮ ২৯৪ 
বিশ্বনতায় ভারতের জয়লাভ পি হও 
ব্রিটিশ সাংবাদিক কতৃ'ক লীগের সমালোচনা সদ ৯২২ 
ভারত ত্যাগের তারিখ ২... শপ হও 
ভারতবর্ষে খাদাশন্তের ভাণ্ডার *তত ১২৯৮ 
ভারতের থান্যবস্ত ও বস্ত্র-নিযুন্ত্রণ শি ১২ 
ভারতের লৌহ ও ইন্পাত ০৪৫১ 
পরলোকে পঙ্জিত মদনমোহন মাঁলবীয় শখ 8৩৯ 
মস্ত্রীখিশনের প্রস্তাৰ সম্পর্কে অধ্যাপক বন্ধোপাধ্যায়ের অভিমত ৬৩১. 
যুক্ত প্রদেশে খাগসংগ্রহ প্রচেষ্টা ১৩৭ 
যুকতপ্রদেশে জধিদারী-প্রথার বিলোপসাধন শত ১ 
লবপ-কর তুলিয়া! দেওয়ায় বিলম্ব চি ওত. 
লালঙ্বৌলার মহারাজা পচ ২৩ 
শর্করা উৎপাদন ও বিক্রয় সমস্ত শত ১২৭, 
শিক্ষার পুনর্গঠন | +০ ১ই৯ 
শিবনাথ শাল্ত্ীর জন্মশতবার্ধিকী লি ৪৬. 
শ্রমমচিব ও অব-সন্বন্ধীর নীতির খসড়া ০ হও 
শ্রমিক কল্যাণ ও কমিউনিষ্ট ১০ ৪৯২ 
সমবায় পরিকরনা সমিতির রিপোর্ট ** হজ 
সামরিক বিতাশের উদ্ধত মাল বিক্রয় শি ১২৬ 
সাপ্প্রতিক হাজামায় বাংলার রেলপথ ৯০ ১২৪ 
সার্জেন্ট রিপোর্ট ২৩১ 
হু্গরবনের ভাগচাষী ১ পিচ ই ১৯৪ 
প্থাধীন ও সার্ঘভৌম সাধারপত্্র-_্ভারতবামীর লক্ষ্য. *** ২২৬ 
হিন্দু বাংলার আয়তন' +৮ ৪৩২০ 


ক 


.. ঝনীন চিত্ত 


). 


গুজা মষাপনাত্ে প্রথম প্িয়াসন্তাধগ 
(প্রাচীন কাং়া। চনত) 


' প্রণতি-্ীবৈ্নাধ দান 


ুদ্ধদেবের জাতকর্ত_্রীমশীভূষণ গুণ 
রাহকিরী-_ছ্ীরামগোপাল বিজয়বর্গীয় 


'শবুস্তলার পতিগৃহ্যা্া_্রীঅনিল পাল 


একবর্ণ চিত্র 


অরণাপথের ভায়ারি - 
. _ক্কালীূর্তি ও পুজারিণী দল 
-খেদার গড়ে আবদ্ধ উদত্াত্ত জংলী ছাতীর দলা 
--গগৌরীর হাট: সাধারণ দৃষ্ধ 
, _গ্গৌরীর হাটের পথে 
-গৌরীর হাটের পাশে গ্লাছপানের বাগান 
-শৌরীর হাট £ চাল বিজ্তি 
- গৌরীর হাট সংলগ্ন মদনমোহন মন্দির ও পূজারী 
--চাপগাছ ছাটাইর অন্ত 
বা বাগ্নানের একটি কুলী রমনী 
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বাংলার অবস্থা ও প্রতিকার 

ষাংলার অবস্থা ও প্রতিকার সম্পর্কে গত যাসে আমর] 
সবিশেষ লিখিয়াছিলাম। উচ্বাতে আমনা দেখাইতে চে] 
করিয়াছি যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বর্তমান গণ্তীর 
মধ্য হইতে ভাল লোক পাওয়] অপন্তভব। এ কহিটর কর্ণধার 
দিগের মধ্যে নিজের স্বার্থ ও নিছ্ছের দলের স্বার্ধচিন্তা তির আর 
ফোনও চেষ্টার চিহ্ন বাংলাদেশ বিগত বিশ বংসরের মধ্যে 
পায় মাই বলিলেও চলে এবং টহ্বার কার্ধ্যপদ্ধতির আমূল 
পরিবর্ভম না হইলে আগামী বিশ বংসরেও এ অবস্থাপর 
অবনতি ভিন্ন আর কিছুই হওয়া সম্ভব মছে। সম্প্রতি 
ঘে ভাবে নুতন কমিটির সত্য ও কংগ্রেসের দলবৃদ্ধির চে&। 
চলিতেছে তাহার মধ্যেও একই পুরাতন কার্ধ্যপন্ধতি পাওয়া 
গিয়াছে । ইহ্ারও সংস্কার প্রয়োজন । বর্তমানে সারা 
বাংলাদেশের প্রতিনিধি নির্ধণচন তিন চারি জম লোকের 
হাতে। হহাদের মধ্যে বাডিগত সততা! কাহারও কাছারও 
আছে, অর্থাং অং উপায়ে অর্ধোপার্জম বা পরশ্বাপহরগ 
তাহারা করেন মা। কিন্তু গিজ দলের ক্ষমতা বা' প্রতিষ্ঠা 
বৃদ্ধির জন্য দেশের হঙ্গলচিত্তা কখনও বিসর্ম দেন নাই এক্জপ 
একজনও হঁহাের মধ্যে মাই। নিষ্ব দলের আজ্ঞাবাহী 
চর নছে এন্ধপ সং ও কর্পুঠ লোক াঁহাতে বি. পি. লি. সি.তে 
প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠালাত করিতে ন! পারে ইহার জন্য হঁছার] 
সকলেই সতত চেট্টিত এবং দেশের মঙ্গলকামনায় মিজ হলে 
স্বার্থ বলিদান দিতে হঁছান্া কেহই প্রন্তত মহন। বরঞ্চ 
অধিকাংশ ক্ষেযেই হারা দেশের ও দশের কল্যাণের [বিষ 
জলাঞলী দিয়া দিজেছের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থাই এতদিন করিয়া 
আসিয়াছেম। হীঁহাদের বিষয়ে শেষ কথা! এই যে, ইহাদের 
মধো ব্যক্তিগতভাবে সংবাক্তিগণ প্রারই ছিতোপদেশের জরদগব 
স্বাতীয় লোক এবং হঙাদের প্রত্যেকেরই গোষ্ীতে হার্জার 
শ্রেষীর নীচ লোক আছে, যাহাদেহ পক্ষে এমন কোনও অসং 
কাজ মাই যাহা! অসম্ভব, এবং তাহারই ফলে বাংলার 
আজ এই হর্ষশা, ঘাছা আত প্রতিকার মা হইলে কষয়িকু 
ঘাঙালী জাতি অতি শখাঘই চরম ছুর্গতির পথে চিনের মত 
মামিয়া ঘাইবে। 


এরূপ অবস্থায় দেশবাসীর কর্তব্য কি? দেশবাসীর সর্বা- 
প্রথমে জানিয়! বাঁধ প্রয়োন্ধন যে কংগ্রেস কাহারও পৈতৃক 
ছমিদারী নহে । যদি কোনও ক্ষেত্রে কোনও জেলায়, 'নগরে 
বা মহকুষায় দেখ! যায় যে সং বা কর্পঠ লোকের পরিবর্থে 
অগং বা! অকর্ণুণ্য লোক প্রাদেশিক কমিটিতে স্থনি পাইয়াছে : 
-_যাহা পশ্চিম্ববঙ্গের সকল দ্বেলায় সর্বজ্ঞই এতদিন ছইয়া 
আপিয়াক্ধে_ তাহ! হইলে সেই অঞ্চলের হারা কমা বা দেশ 
ছিতকামী ভাহার! সঞ্ঘবন্ধ ভাবে তাহার প্রতিকারের জন্ত যেন : 
তখমই উদ্তত হইয়া উঠেন। প্রয়োজন হইলে সেই স্থলে গ্েম- 
তখমই একটি পৃথক কংগ্রেস দ্বল গঠিত হয় যাহা! কেন্ত্রী 
সফিতির মিকট প্রতিকার প্রার্থনা করে এবং 'লেখানে 
গুবিচার না পাইলে নিখিল ভারতীর কংগ্রেদে প্রতিকার 
প্রার্থনা করিবে । বাহার! কর্মঠ লোক তাহাদের সুকলেনই.. 
অবিলগ্কে কংথেসে ঘোগদান কর! প্রয়োজন এবং পরিচিত : 
সফলকেই কংগ্রেস দলতুক্ত কর! প্রয়োজন । আজ্াবাধী ক্রিস 
অন্ত কেহই যাহাতে কংগ্রেসের দলভূক্ত না হয ঠবরপ.' 
অপচে্! মান! অনুষাতে বগুদিন হইতেই এই প্রদেশে চাল- 
তেছে। লোক মনমোমত হইলে তাহার কদম পাইতে বা 
মেত্বর হইতে এক মুহূর্ভও লাগে না। জন্যখায় এক মাস 
চেষ্টা করিলেও কিছুই কল হয় না ইহা পূর্বেও দেখা গিয়াছে । 
এবং এখনও দেখা যায়। এতদিন এই সকল গর্হিত পদ্ধতি 
সন্বদ্ধে কিছু বল! বা লেখা যায় নাই ফেননা তাকাতে বিদেশ ! 
ও বিপক্ষের সন্মুখে কংগ্রেসকে অপদস্থ করার পথ খোলা : 
হইত, কিন্তু এখন এই সক অনাচার দূর করিয়া পশ্চিম । 
বাংলার কংগ্রেসফে সত্যসত্যই ছেশের কল্যাণকর, জাতীয়: 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে । অন্যথায় বাংলা ক্রষেই ৃ 
সকল দিকে শিছাইয়া পড়িবে । ই 

আজ বাংলাদেশ ভারত বৃক্তযাধ্রের মধ্যে অতি অধম স্থানে, 
প়িয়। হছিয়াছে। বিহারী চোখ রাঙাইতেছে, আীক্ষেবাডালীর : 
উপর যথেজ্ছাচার ও ছুর্যবার চলিতেছে, অন্য প্রন্নেশের 
লোকে কৃপা, অবজ্ঞা বা অবচ্েলোর সহিত বাংলা ও বাঙালী " 
কফ] মদে আমে । আহাগের অবনতি কি এতদৃত গড়াইাছে 
থে ইহাতেও আমাদের চৈতদ্য হইখে লা, দৈদিক কাগজের , 


৯ 
শিপ লপি০০ 
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২ ... প্রযালা 


ঘুমপাড়ানো মাদক অথবা! তথাকথিত তাচালকগণের স্তবস্ততি- 
প্রশন্ধিতে সন্ত হইয়! আমরা ঘেশের অবস্থার দিকে তাকাইব 
“ঘা? দেশের পূর্ববগৌরবের স্বৃতিতে বা চতুর প্রদেশ পরিচালকের 
এস্তাকবাক্যে ভুলিয়! অবনত ও আগুকর্ডব্য কাছে হাত না দিলে 
আর হ'দিন পরে দেশের কি হইবে সে বিষয়ে চৈতম্য জআমা- 
দের কবে হইবে? 
ব্ীয় প্রাদেশিক কংখেল কমিটির শুধু জামুল সংশোধন 
প্রয়ো্গন নে ইহা? হইতে বহু অনিষ্ককারী উপাদানের 
বহিষ্ষারও অত্যাবঞ্তক হুইয়| পড়িয়াছে। এই সকল উপাদান 
ধাহছাদের হাতের অস্ত্র, যে ক্ষম্ত্রের লাহাঘ্যে তাহার! এতদিন 
দেশের জনসাধারণের চোখে ধুল| দিয়া মেকী চালাইতেছেন, 
ভাহাদেরও প্রস্কত পরিচয় পশ্চিমবঙ্ষবাসীর পাওয়া প্রয়োজন ; 
নছিলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালবিউ্দল তে! ডুবিবেই, পশ্চিমবঙ্গের 
গরিঠ ঘলেরও পতন অনিবার্ধ) হুইয়| উঠিবে । এই উপাদান- 
গলির মধ্যে সর্বপ্রথম হুইল কংগ্রেপ প্রতিনিধি মমোনয়ন । 
বাঙালী জনসাধারণের এতদিন একট! ধারণ! ছিশ যে তাহাদের 
প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হুইয়! যে সকল ব্যন্তি বিবিধ 
ধ্যবস্থাপক বা! কাধ্য-নির্ববাহক সন্ত! সমিতি ও প্রতিষ্ঠানে স্থান 
_ লাভ করেন তাছাদের সকলেই কংখ্েলের গণতাস্রিক নিয় 
মান্থসারে মনোনীত ও নির্বাচিত হুন। এই তুল শোধরাইবার 
সময় হইয়াছে, কেনন! এই ভুলেই দেশের সর্বনাশ হুইতেছে। 
বন্ধতঃপক্ষে তিন-চারি জন চক্রাত্তকারী কন্দিবা্থ লোক, 
'আপো।বে মিলিক্, সর্বপ্রথম নিগ্ধ দিজ দলের ওজন ছিসাবে 
কাহার কয়জন চেল1-চামুগড দেশের লোকের মাথায় কাঠাল 
ভাঙ্গিবার সুযোগ পাইবে ইছা! স্থির করেন। তাহার পর 
তাহার! নিজ নিজ দলের স্বার্থ অন্গুযায়ী যখাসংখ্যক কয়েক 
বাডির পিঠে কংগ্রেসের লেবেল জায়! জনসাধারণের প্রতি- 
নিবিক্ষপে ভোটের বাজারে ছাড়িয়া! দেন। এই প্রতিনিধি 
দলের মধ্যে চোরাকারবারী স্থান পায় পার্ট-কণে মোটা 
ষ্টাক! দেওয়ার দরুদ-_ঘাহা লে দেশের লোককে আরও 
ঠকাইয়া উদ্ধুল করিয়! লয় অল্পদিমেই__এবং স্থান পায় ধূর্ত, 
চালবাজ, পেশাদার “দেশভক্ত”, যাহাদের মহিমায় আজ 
বাংলার এই অবঃপতন ) এবং সেই সঙ্গে স্থানলান্ করেন 
কতিপয় মৃকবধিরপ্রা় জদ্বতত্ত। স্থান পায় না শুধু সে, 
' যে প্র্কত মিফষাদ কন্মা, নির্বাচিত ছয় না লে-ই যাহার সত্যা- 
সত্য জ্ঞান লোপ পার নাই অন্ধতক্তির প্রভাবে এবং বর্জিত 
হয় লে জন যাহার পৌরুষ আছে, কার্য দির্ববাহের ক্ষমতা 
আছে, পাছে. লে শ্ভিমান্‌ দেশপরিচালকরূপে প্রতিষ্ঠালাত 
করে দেশের লোকের কাছে | বল! বাছল্য, দেশের লোক 
বির্ধাচনের সময় কংণ্রেসের আদর্শের উপর আস্থা দেখাইবার 
জন্য যাচাই ন! করিয়া! শুধু লেবেল দেখিয়া, এই সকল মেকী 
গ্রহণ কৰে থাট সোনার দরে। অজ বাংলার জমপাধারণকে 
সতর্ক করার দিম আপিকাছে, তাহাদের আবলদ্ে জান! 


১৩৬৫৪ 


প্রয়ো্ধম যে কংগ্রেস নাষেন্র এমন কোন অলৌকিক মাহাত্খ্য 
নাই যাকাতে বুট! সাচ্চা হয়, জনকে প্রাণ জাসে। দেশের 
লোকের জন্ব বুবিবার সনয় হইয়াছে যে যাহারা তাছাদের 
প্রতিনিধি সাঙ্ছির। দিল্লীতে ও কলিকাতায় বিরাজ করিতেছেন, 
গাহাদের অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে কাহার প্রতিনিধি ও কাহার 
স্বার্থের চিত্ত ঠাহান্না করিয়া থাকেন। 
ছুননীতি দমনের পথ 

ছুনাঁতি দমনের জন্য ডাঃ ঘোষ অর্ডিনান্গ করিতেছেন, 
শির্দি* তারিখের মধ্যে লরকারী কর্মচারীদের সম্পত্তির হিসাব 
ছাখিল করিবার জন্য সাকুলার দিয়াছেন । কিন্ত পুলিস 
ষে ভাবে এই সব অডিনান্স ও সাকুণলার প্রভৃতি কার্যে পরিণত 
করিবার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে তাছা গন্ীর হতাশাব্যগ্ঝ। 

সরকারী কর্পচারীদের হুাতি নিবারণের ব্যবস্থা ন] হইলে 
চোরাকারবার কিছুতেই বন্ধ ছুইতে পারে না। সরকারী চাউল 
অন্যায়ভাবে সরাইবার যে কয়টি চে! ইতিমধ্যে ধরা পড়িয়াছে 
তাঞার সহিত পিবিলিয়ান কর্পুচারী পধ্যন্ত কেহ কেছু জড়িত 
রছিয়াছেন বলিয়] প্রকাশ পাইয়াছে। মি; কেসী ঘখন বাংলার 
গবর্ণর ছিলেন তখন তিনি একবার এই হুনাঁতি বন্ধ করিবার 
জন চে! করিয়াছিলেন । ভাঙার আগে রোলাও কমিটি হু্াঁতি 
নিবারণের কতকগুলি উপান় নির্দেশ করিয়াছিলেন । রোলাও 
কমিটর নুপারিশগুলির পরিসর কম ছিল বলিয়া! মিঃ কেসী 
শ্ীয়ুক্ত বিয়বিহারী মুখোপাব্যায়কে আহ্বান করিয়া তাছাকে 
ছনাঁতি নিবারণের উপযুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা দাখল 
করিতে অন্থরোধ করেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল 
জমি জরীপ বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন, শালনকাধ্যে তাহার 
দক্ষতা অদাধারণ এবং চরিজ মিধলক্ক। মিঃ কেসী উপযুক্ত 
লোককেই ভার (ঘয়াছিলেন এবং তিনিও অল্প দিনের মধ্যেই 
তাহার রিপোর্ট প্রত্তত করিয়া দাখিল করেন। মিঃ কেলি 
যখন তাহাকে নিযুক্ত করেন তখন ৯৩ ধারার শেষের দিকে | . 
রিপোর্ট যখন তিমি দাখিল করেন তখন লীগ মন্ত্রীতা ফাধ্য- 
ভার গ্রহণ করিয়াছে । বল! বা€ুল্া, যে লীগ মন্ত্রীনভা এ 
রিপোর্ট অনুসারে কাজ করেন নাই, এমন কি উহ প্রকাশও 
করেন নাই। রিপোর্টট ধামাচাপা পড়িয়াছে। 

সরকারী কর্পচারীদের ছুমাতি নিবারণে ভা; ঘোষের 
আত্তরিকত! যদি সত্য হয়, ডাঃ ঘোষের মন্ধিক্ধ স্বরূপ ্ীঅয়দা 
চৌধুরী যদি সত্যই এ বিষয়ে আগ্রহলীল হম তবে তাহাদের সর্ধ- 
প্রথম ও সর্বপ্রধাণ কর্তব্য এ রিপোর্ট বাছির করিয়] আভিনিবেশ 
সহকারে উহ্‌! পাঠ করা এবং তদছসারে অবিলদ্বে কার্যে 
ব্রতী হওয়! | রিপোর্ট দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের ছয় মাই 
কিন্তু ীহুক্ত রুখোপাব্যারকে আমরা ব্যক্তিগত ভাষে জানি, 
বাংলার শাসন ব্যাবস্থ! লগ্ঘদ্ধে ঠাহার রচনা পাঠ করিয্াছি। 
আমন্্। জোর করিয়া বজিতে পায়ি যে ডাঃ ঘোষ এবং আয়ু 
চৌধুরী রিপোর্ট পাঠ করিলে পথের লঞ্জান পাইঘেন। 


বিবিধ প্রসন্-_ীযুক্ত কিরণশঙর রায়ের বিরতি... ৩7 





জয় কিরণশঙ্কর রায়ের বিরৃতি 
মুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এক বিশ্বতিতে বলিয়াছেন যে, 


ও ও জে হইতে বহু লোক চলিয়া জআলিতেছে। পূর্ব 
বন্ধের কোথায়ও কোন বড় ঘটন! না ঘটলেও লীগ জাশমাল 
গার্ডদের অত্যাচার এবং অ্ঞান্ত কযেকটি কারণে তাহার! 
আর পূর্বব পাকিস্থানে নিছেদের জীবন এবং ধনসম্পতি মিয়াপদ 
মনে করিতেছে না। 

রীয়ুক্ত কিরণশঙ্র রায়ের বিবৃতির মুল বক্তব্য এইরূপ £ 

“জনসাধারণ একথ! জানেন যে, উদ্ভর এবং পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুদের মনে বিশেষ ত্রাপের ভ্তাব দেখা দিয়াছে। তাহারা 
আশঙ্কা করিতেছে যে, পঞ্জাবে যাহ ঘটগ়াছে তাহ! পূর্বব এবং 
উত্তর বঙ্গেও তুটতে পারে। সেই কারণেই অনেকে পশ্চিমবঙ্গে 
চলিয়া আর্ঁগতেছে | ইহার জঙ্জ তাছাদের দোষ দেওয়া যায় 
না। কারণ তাক্বরা শক] করিতেছে যে, তাহাদের ধন- 
লম্পতভি, জীবম এবং তাহ! অপেক্ষাও অধিকতর মৃলাবান তাহা 
দের আ্ীলোকদের সন্মান পূর্ববঙ্গ সরকারের অধীনে নিরাপদ 
নয়। সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ, প্রীহটের রাস্তার উপর 
জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের উপর অত্যাচার, যুবতীদের পিতার 
নিকট কুপ্রভাব করিয়া! প্জ প্রেরণ এবং লীগ জাশনাল গার্ডদের 
দ্বার] হয়রান হওয়ার বছ বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । 
এই সব বিষয়ে অভিযোগ কর! সত্তেও কোন ব্যঞ্িকে শ্রেগার 
কর! হইয়াছে বলিয়| শুনি লাই। শাস্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার 
কর্ডার] হয় এবিষয়ে উদাসীন, মা হয় বিশৃঙ্খলা দমনে অত্যন্ত 
ছুর্বাল। তাহার উপর এক দল মুসলমানের মধ্যে একটা মার- 
মুখে! ভাব বর্ধমান । বিহ্বার, পশ্চিমবঙ্গ এবং অঙ্গাভ প্রদেশ 
হইতে আগত'নুসলমানরাও গুগোল করিতেছে । এই সমস্ত 
ব্যাপারের জঙ্ই পুর্ব এবং উত্তর বঙ্গের হিশ্বুর। নিজেদের নির!- 
পা সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান হৃইয়। পড়িয়াছে। বড় রকমের 
ঘটনা কোথাও ঘটে নাই, সে কথা! সত্য; কিন্ধ লোকের! কি 
ঘটয়াছে তাহার জন্ত ভয় পাইতেছে না; তাহারা ভয় 
পাইতেছে কি ঘটতে পারে সেই কথাভাবিয়!। তাহার! 
আশঙ্কা করিতেছে যে, পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গে পৃঙ্ধার সময় যদি 
কোন গঞুগোল হয় তবে গবন্থেন্ট তাহা আয়ত্তে জানিতে সমর্থ 
হইবে না। 

“পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করিয়া এবং সেখানকার অবস্থা] 
পর্যালোচনা করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, অধিকাংশ 
বুললমানই হিন্দুদেয় সহিত শাস্িতে মিলির! দিশিয়! থাকিতে 
চায়। কিন্ত গঙ! প্রকৃতির লোকেরা__তাহাদের সংখ্যা কম 
হুইলেও-_অধিকাংশ লোককে আতঙ্কগ্রত্ত করিয়া ভলিতেছে 
এবং গবন্মেন্টকে পন্পূর্ণ অসফার অবস্থার মধ্যে আনিয়া! 
ফেলিতেছে। গ্ুঙাদের কান্ধকে সহজ করিয়া ভুলিতেছে খবরের 
ফাগজগুলি মিথ্যা সংবাদ প্রচার । আমার এ বিষয়ে কোন 
লক্দেছই মাই ধে, গবন্দেন্ট ঘদি গুওা, যিখ্যা লংবাদপ্রচারক 


এবং সমান্ের অন্তর অহিতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন তবে এই অবস্থা সহজেই আয়তে আন! সগ্তব। 
পূর্ব এবং উদ্ভর বঙ্গের প্রধান প্রধান লদস্তাগুলি সম্পর্কে. 
মিঃ নাজিমুদ্দিন এবং ঠাকার কয়েকজন সহকর্মীর সছিত আমি 
খোলাধুলিভাবে জালাপ-আলোচনা করিয়াছিলাম। অঙ্গাক) 
উচ্চপদস্থ লয়কারী কর্পচারীদের সন্বদ্ধে আমাদের ধারণ! যাই 
থাকুক না কেন, এ কথা জামি বিনা ধিধায় বলিতে পারি যে 


"বিশৃঙ্খল! দমন এবং সাগ্ছরদাক়্িক এঁক্য প্রতিষ্ঠার জঙ্ত মিঃ নাজিহ_ 


মুন্িন এবং ঠাহার সহকণ্মার| সত্যই আগ্রহাঘিত। তাহাদের 
আন্তরিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তবে 
জন্ুবিধা এই ঘে, পূর্বববঙ্জের,পবন্মে্টে এখমও ঠিকন্ডাবে চালু 
হয় নাই। তাহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠ| করিতে কিছু সময়ের 
প্রয়োজন । মিঃ নাজিছুদ্দিনের সহিত আমার আলোচনার 
অন্ততম প্রধান বিষয় ছিল, লীগ জাশনাল গার্ডদের কার্ধ্যকলাপ 
বিশেষ করিয়া! তাহাদের তল্লা্দীর ব্যাপার | তিনি স্বীকার করেন 
যে, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এইরূপ তজ্জালী তাহার! জনু- 
মোদন করেন “দাই এবং উষ্! বে-আইনী | এইরূপ বে-আইনী 
কার্যকঙ্গাপ বন্ধ করার জন্ত তিনি নির্ষেশ দিবেন বলিয়! 
প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আরও বলেন যে শান্তি রক্ষায় 
পুলিমকে লাহান্ল্য করার জ্ত তাহার গবন্নেট সকল সন্ত্রদায়ের, 
লোককে লইয়া ছোম গার্ডের স্কায় একটি রক্ষিবাছিনী গঠন 
করার কথা ভাবিয়াছেন। লীগ ভাশনাল গার্ডদের কাধ্য- 
কলাপের পরেই যে বিষ্টি সবচেয়ে বেশী অসুবিধা ' 
ঘটাইতেছে সেটি হইল দ্িনিষপত্র এবং যন্ত্রপাতি সরান সম্পর্কে 
গবন্মেন্টের কোন নুম্পষ্ নীতির অভ্ভাব। এ বিষয়ে'গবঙ্ষেন্ট 
তাহাদের নীতি সম্পর্কে কোন কথা বলেন মাই। তবে 
মিঃ নাজিমুদ্বিন বলেন যে, এই বিষয়টি সম্পর্কে তিনি ডাঃ 
প্রফু্ন ঘোষের সহিত আলোচনা করিবেন এবং গবন্থে্টের 
নীতি পরিষ্কারভাবে জামাইয়া দিবেন । 

সরকারী কর্মচারীর কোন্‌ রাষ্রে যাইবেদ সে পচে: 
ভাহাদের মত পুনর্বিবেচনা করার জন্ত আর একটি দুযোগ 
দিবার যে অঙ্থরোধ আমি করিয়াছিলাম পূর্ববঙ্গ সরকার 
তাহাতে সম্মতি দিতে পারেন নাই। আমার যত দুর যনে হয় 
এ বিষয়ে গবন্দেন্টের অঙ্গুবিধা হুইল এই যে, হিন্মু অফিসার! 
চলিয়া যাওয়ার ফলে যে সব বুসলিষ কর্মচারীর চাকুরীতে 


উন্নতি হইয়াছে, হিস্ছু কর্মচারীরা! ফিরিয়া গেলে তাহাদের 


আবার নামিয়া যাইতে হুইবে। পূর্ববঙ্গ গব্ছেন্ট ইহাকে 
কার্যকরী বা ভাল প্রস্তাব বলিয়া মদে করেন না। তবে প্রধান 
মন্ত্রী আমাকে এ কথা বলেন থে বর্তমানে তাহারা কোন 
লক্প্রদার হইতেই অফিসার লইতেছেন না । এই পছগুলি এক 
বিভাগ হইতে অস্থ বিভাগে বদলী দ্বারা পূর্ণ: রা যাইতেছে ।, 
তাহারা ঈজই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দ্বারা পার্ধারিক, 
ছার অনুযায়ী অফিপার মিকোগের ব্যবস্থা করিষেন বলিয়া, 
জানান। 

কংগ্রেপ-পতাক] উদ্ধোলন এবং বন্দেমাতন্বষ্‌ ধ্বনি সম্পর্কে 


৪ প্রবাসী 


প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ইঞ্ছাতে বাধ! দেওয়া কাহারও উচিত 
নছে। বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের সময় এ বিষয়ে তিনি তাহার 
মতামত পরিষ্কারভাবে জানাইয়! দিবেন। 
খাদ্যনীতি এবং গৃহ দখল সম্পর্কে তিমি বলেন বে, এই 
ট বিষয়ে প্রতি শহর, জেলা! এবং মহকুমার বে-লরকারী 
কষিটগুলির পরামর্শ অঙ্যাত্ী পূর্ববব্গ গবন্ধেন্ট কান্জ করিতে 
প্রস্তত। 

. .. প্রধানমন্ত্রী এবং ডাহার সহ্কন্মাদের মধ্যে সহযোগিতার 
মনোভাব রহিয়াছে ; কিন্ত কয়েকটি জেলা হইতে আমি খবর 
পাইয়াছি যে, সেখানকার উচ্চপদস্থ সরকান্সী কর্শচান্নীর! 
কংগ্রেস এবং হিন্দুদের পছযোগিতার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়!- 
ছেন। এই সব কর্মচারীর কথ! বলিয়। আমি সকল 
অফিপারকেই দোষ দিতেছি না। উহ্ারও ব্যতিক্রম আছে 
সত্য ; তবে সাধারণত'বে অফিসারদের মধ্যে একটা উপেক্ষা 
বা অসহায়ের ভাবই লক্ষিত হর । আমরা স্বীকার করি যে, 
পূর্ববঙ্ে একটি শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থ। প্রতিষ্ঠার জন্জ উত্তর 
ও পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের গবন্মে্টেকে লাহায্য কর! কর্তব্য । 
আমরা সহযোগিতা করার জ্ধঙ লব দময়ইণআগ্রহাম্বিত। 
তবে সেই সহযোগিতান্ মূলে সংখ্যালঘুদের রক্ষার কথা 
থাকিবে না থাকিবে তাহাদের অধিকার শ্বীকুতির অঙ্গীকার । 
এখন সবার খ্বাে যে সমস্তা সেটি হইল আইন" এবং শৃঙ্খলা । 
'যদ্দি তাহ! প্রতিঠিত হুয় এবং সমস্ত রকমের বিশ্্খলা কঠোর- 
ভাবে দমন করা হয়, তবে অঙ্থা্ত সমস্ত বিষয় পরে কর] 
সম্ভব হইবে। 


.. পুর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ছুই-একটা কথ! বলিতে 
চাই। তাহাদের স্মরণ রাখ! উচিত যে, কংগ্রেস পূর্বববঙ্গে 
ক্ষমতার অধিকারী শয়। সেইজভ সেখানে কংগ্রেলের পক্ষে 
. তাঙ্াদের রক্ষার নিশ্চয়ত| দেওয়া সম্ভব নয়। এইরূপ আ্বহায় 
পূর্ববঙ্গ ধাছ্ারা ত্যাগ করিয়া! জাপিতে চান তাহার! 
আপিবেন। ইহাতে আমাদের বলায় কিছু যায আসে না। 
তবে সকলেই চলিয়া আপিতে পারেন না। তাহাদের প্রতি 
কংগ্রেস তাহার কর্তব্য করিবে । তবে ধাঁছারা পাকিস্থানে 
থাকিবেন তাহাদের প্রধানতঃ নিদ্বেদের শঙ্জির উপরই নির্ভর 
করিতে হুইবে। এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, 
পশ্চিম বঙ্গে ১ কোটি ৩০ লক্ষ হিন্দুর জ্বায়গ! নাই। জার 
যদি জায়গাও থাকে তাহা হইলেও এইরূপ স্থানাস্তর করণে 
কষেক বংসর সময় লাপিবে। আমি সেইজন্য একটি মধ্য- 
পথের কথ! বলিতেছি। 
গবন্থেণ্টের সহযোগিতায় একটি জেলা, মহকুম!, এমন কি 
খবনার মধ্যে লোকবিনিময়ের ব্যবস্থায় জন্য আমাদের চেষ্টা 
করা উচিত। এই কা'ছটি কঠিন হইলেও দুইটি রাঙ্রের মধ্যে 
লোক-বিনিষয়ের-কান অপেক্ষা অনেক সহজ । 


পুর্বববঙ্গের সমস্য! সমাধানের উপায় 
পুর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদিগের আশঙ্কা উদ্বেগের কথা সিন 
ভাবে বিবেচনা করিয়া এ লমগ্তার লমাধামের কোম যথাযথ 





১৩৫৪ 
চেষ্ঠা এত দিন হইয়াছে বলিয়। আমর! অবগত নহি । হিন্দু- 
মহাসভা যে ভাবে সে প্রশ্থের সমাধানের পথ দেখিয়াছেদ তাহা 
অদ্বের ও অবিবেচকের পথ । কিরণবাবুর বিবৃতিতে স্প$ বুঝা 
যায় যে তিমি নিজের দায়িত্ব ক্চালনের চেষ্টাই করিয়াছেন 
অধিক, তবে কিছু নুমুক্তিও দিয়াছেন । সত্য কথা বলিতে 
কি, যুক্তপ্রদেশের মুললমানদিগের জন্য চৌধুরী খালিকুজ্ছমান 
বা পশ্চিষবঙ্গের সুসলমাদদিগের জন্য নুয়াবঙ্থা যাহা করিয়!- 
ছেন ও করিতেছেন পূর্ববঙ্গের হিনুদ্দিগের জন্য কোনও 
হিন্মুনেতাকে তাহার এক-শতাংশ চেষ্টা করিতে বা দায়িত্ব- 
গ্রহণ করিতে প্রস্তত দেখিতেছি না। 

পলায়নের পথ দেখান অত সহজ, কেননা পরে যদ্দি কিছু 
ঘটে তবে নেতা মহাশয় আস্ফালন করিয়া বলিতে পারিবেন, 
“আমি ত আগেই বলেছিলাম ।” নেতৃঘ্ানীয় সকলকেই 
আমর একথ! জাবিতে ও বলিতে দেখিতেছি। কিন্তু “'যঃ 
পলায়তি স জীবতি” ইহ। কি সম্পূর্ণ সত্য ? বাহার] পলাইয়া 
আসিবে তাহাদের পথের ও পাথেয়ের ব)বস্থা ফরিবে কে? 
তাহাদের আশ্রয় ও ভবিঘ্ুতের কথ! ভাবিতেছে কে? স্ুসমষের 
“নেতা” ছুঃসময়ে সর্বাগ্রে ভীতচকিত এবং কিংকর্ডব্বিমুঢ 
হইয়া! হাল ছাড়িবেন। ইছা ত বাংল। দেশের নিয়মই 
ধ্রাড়াইয়াছে। তাহাদের স্পষ্ট ভাবে একথা বলিবারও সাহস 
নাই যেধাহারা এ আতঙ্কিত লোকদের বলিবেন, “মাতৈঃ, 
নিষ্ষের জোরের উপর দাড়াও । চলিয] আসিলে পথের বিপদ 
যাহা দলে দলে পলাইতে জারস্ত করিলেই চতুর্দিকে দেখা 
দিবে-কাষ্টাইয়| যদিই-বা এদিকে পৌছাইতে পারা ধায়, তবে 
এখানে পথের ভিথারীর মত ঘুরিতে হইবে । পিতৃ-পিতামহ্ছের 
অর্জিত ধনসম্পর্তি ত চিরদিদের মত যাইবেই, নূতন ভাবে 
জীবন আস্ত করার কোন উপাফও পাওয়া যাইবে না। 
অতএব দলবদ্ধ হইয়া নিজের অধিকার, গিঞ্জের স্বত্ব-স্ামিত্ব 
রক্ষার জ্ড কিওিয়া দা্ডানো ভিন্ন অনা কোনও উপায় নাই ।” 

পূর্ববঙ্গ ভয়ের আশঙ্কা এখনও ছায়ার মত রহিয়াছে। 
তাহা যে ঘলীভূত হইবে না, একথা ফেহই বলিতে পারে না। 
কিন্ধু বিপদ হইতে পরিজাপেন্র একমাঞ পথ কি পলায়ন? 
আমর। জানি ঢাকা, বরিশাল, বিক্রমপুর, কুমি্সা ইত্যাদি অঞলে 
এখনও এরূপ লোক আছেন যাহার! চিরাচরিত পৌরুষের 
পরই একমাআ পথ বলিয়া! জাদেন। হঁহাদের সহায়ত] কর! 
ও ভার লাখব করাই আমাদের প্রথম কর্ডবা। নোয়াখালিতে 
সতীশবাবুর উদ্ভবল দৃষ্টান্ত সকলে উদ্ন্ধ হউন। 

পূর্ববঙ্গের বর্ধমান লমন্তার ছুইটি দিক জাছে। পুজা] ও ঈদের 

সহগয়ে যে গোলযোগের আশঙ্কা হইতেছে তদ্বিষয়ে অবিলম্ষে 
সতর্কতা অবলগ্বন এবং স্থায়ীষ্ডাবে ছিলুরা যাহাতে সেখানে ঘাল 
কনিতে পারে তাহার ব্যবস্থ। কর]. প্রথমটির লমাবানের জত 
হিন্দু-মুললমান নেতা! একজে প্রচারকাধ্যে বাছির হইবার 
লঙ্ষ্গ করিয়াছেন এবং ঢাকান্স কংঞেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু- 
মহাপত! প্রভৃতির এক মিলিত বৈঠকে জেলা ম্যািগ্রেটের 
ল্ভাপতিত্বে নিনলিখিত কর্মহুটী সর্বাসপ্মতিক্রমে গৃহীত 
হইয়াছে. 





কার্তিক 


(১) পৃক্কা! এবং বকর ঈদ চিরাচরিত প্রথায় স্বাক্াবিক 
ভাবে উদযাপিত হইবে, ফেছ তাহাতে বাঁধা দিবে না। 

(২) মলজিদ হইতে ১০০ গঞ্জ দুরবর্ভাঁ বাক্ঠীতে পৃদ্ধায় 
বাতভাণে আপনি হইবে না। 

€*) অসঙ্ধিদ হইতে ১০০ গঞ্জের মধ্যে যে সব বাকী 
অবস্থিত লেগুলিতে নমাঞ্গের লময় বান! বন্ধ থাকিবে। 

(৪8) নমান্ছের সময় নিষ্ধি8 থাকিবে এবং লকলকে 
তাহা জানাইয়! দেওয়া হইবে। যে সব লাইসেন্স দেওয়া 
হইবে তাহাতেও নমাজের সময়ের উল্ভেখ থাকিবে। 

(৫) বিজয়ার শোভাযাআ| বাহির কর হইবে কিন্ত 
পূর্বের জায় কোন মলগ্জিদের ১০০ গন্ধের মধ্যে বাঞ্ধদ! হইবে 
না। শোভাযাতীদের সঙ্গে কোন অন্তর জথবা আঘাতের 
উদ্দেগ্জে বাবহৃত হুইতে পারে এরূপ কোন বসত থাকিবে মা। 
পটক। হাউ্উই ব! বোম ফাঞ্জীনে। হইবে না। 

(৬) বকর ঈদের সমর গো-কোরবানী হইবে কিন্ত 
চিরাচিত প্রথায় অপরের জনে আঘ।ত মা দিয়! বাছিবের 
লোকের চক্ষে অন্তরালে কোরবানী করা হইবে। 

(৭) কেবলমাআ্র আনন্দ-উংসব প্রভৃতিতে হিন্দুরা মুলল- 
মানদের নিমন্ত্রণ করিতে পারিবেন এবং মুদলমানের উহ] 
গ্রহণ করিবেন। বকর ঈদ উপলক্ষে উভয় জপ্প্রদাযের 
লোকেরা পরম্পর সুতেচ্ছ। জ্ঞাপন করিবেন । 

(৮) পুক্ধার কয় দিন সমগ্র জেলায় ১৪৪ ধারা জারী 
করিয়! প্রকান্জে অন্ত্রশ্্ লইয়া চলাফেরা নিষিদ্ধ কর! হইবে । 
এই আদেশ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইবে এবং যাহারা 
উহা ভঙ্গ করিবে তাহাদিগকে ততক্ষণাং মামলার সোপর্থ করা 
হইবে। 

আযক্ত কিরণশঙ্কর রায় বলিতেছেন যে কলিকাতা যদ্দ 
বিজয়া এবং ঈদে শান্ত থাকে তবে পূর্বববঙ্গেও কোন অশান্তি 
হইবে না। আমাদের দু বিশ্বাস কলিকাতা শান্ত থাকিবে । 
লেপ্টেরের প্রথম সপ্তাছে ইহ! নিঃপংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে 
যে কলিকাতার লোক দেখাইয়াছেন ঘে সাহারা অশান্তি চাম 
না, কোন ছষ্ঠবৃদ্ধি লোক হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা করিলে 
ছার ও তরুণের! বুকের রক্ত ঢালিয়া তা! থামাইয়াছেন, 
ভবিষ্ভতেও প্রয়োজন হইলে তাহার! পিছাইয়| থাকিবেন 
ন!। তবে এবার প্রথম হইতেই তাছাদের সতর্ক থাক! ভাল। 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহালতা! পূর্ববঙ্গ সন্ধে যে প্রন্ভাব গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহা বিজজনমোচিত হয় নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে 
যাহার! অগ্রপম্চাং বিবেচন1 না করিয়া আসিতে আরস করিয়া 
ছেন তাহাদের পিছনে ছিপুমহাসভার ফোন কোন “নেতার” 
উদ্ধানি তছিয়াছে ইহা ক্রমশঃ প্রফাশ হইয়া পড়িতেছে। 
মানুষের ছুর্ভাগ্যের ও অসহায়তার দুঘোগ লইদ্া তাহাকে 
শোধণ কর] যেমন ঘোর অজঞায়, উহার দ্বারা রাজনৈতিক অস্ত 
সিদ্ধিও তেষনি অন্যায়। আতঙ্ক প্রচারের দ্বারা পশ্চিঘ্ে 
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ও কলিকাতা বহু লোক আনিয়া ফেলিয়া গবর্থেটিফে 
বিব্রত করিয়া রাথনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্ঠা করিতেছেন 
এপ লোক অনেক রহিয়াছেন, ছিশুমছালভ1 বর্থমানে 
তাহাদের এই কার্যের কেন । মাহষের প্রত দরদ হঁছাদের 
থাকিলে আমর! এই লকল লোককে রাণাধাট, নবর্ীপ প্রতৃতি 
স্থানে সেবাকার্্যে ব্রতী দেখিতে পাইতাম । হিদুমহালক্ডার 
নামে এইরূপ কাধ্যকলাপ এবং প্রচারকার্ধ্য যাহার] করিতে- 


ছেন তাহাদের উপর বাঙালীকে এখন তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে -. 


হইবে। হার] দেশের মঙ্গল করিতে পারেন না কিন্ত 
অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা যথে&ই রাখেন। গত এফ বংলরের 
দাঙ্গায় এবং তংপূর্বে ছুর্তিক্ষের সময় ইহাদের হাতে লক্ষ লক্ষ 
টাকা আসিয়াছে, তাছার সদা হইয়াছে কিনা সে বিষয়েও 
লোকের সন্দেহ আছে । বেলিয়াঘাট। গান্ধীশিবিরের ঘটনাতেও 
ইছাদের হ্বমাম বাড়ে নাই। এই সফল “নেতা” এখনও যদি 
প্রকৃত দেশসেবায় ব্রতী ন! হন, ছু্িক্ষে ও রা্রবিপ্রবে ব্যকিগত 
ও দলগত নুবিধা সঞ্চয় যদি এখনও হঁহাদের মূল উচ্ছেস্ত 
থাকে তবে হারের কার্ধ্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ সংবাদপঞ্জে 
প্রকাশ কর! আাবস্ঠক হইয়! উঠিবে। 


পূ্বববঙ্গে বড় “পকেট? স্্টি করিয়া হিন্দুদের স্বস্তি সহকারে. 


বাচিবার সুযোগ করিয়। দিবার জ্ত প্রযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় যে 
প্রস্তাব করিয়াছ্ছেন তাহ! সম্পূর্ণ সমীচীন । অগ্রপশ্চাৎ বিবেচন! 
না করিয়া বাস্ততযাগে কোন লাভ নাই, আর্থিক সর্বনাশ 
নিশ্চিত । তবে ধাহারা আসিয়] পড়িতেছেদ তাহার! যাহাতে 


রেল-ছ্েশনে ব| বাজ্জারে অসহায় ভাবে বাপ করিতে বাধ্য. 


না হন ততপ্রতি ঘোষ মন্ত্রিসভার দুটি রাখা উচিত । আমাদের 
বিশ্বাস পূর্ববঙ্গে পৃ ও ঈদ শিরুপপ্রবে কাটলে হঁহাদের 
প্রায় সকলেই ফিরিয়া যাইবেন। আপাততঃ কিছুদিনের 
ছন্ হঁহাদিপকে একটু নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্খ্য দানের ব্যবস্থা 
করা হইলে মানবতার যর্থযা। রক্ষিত হুইবে। 


পুলিস কর্তৃক “্যাকমার্কেট দমন” 
ডাঃ যোষের মন্ত্রিপত্ভা! যেমন প্রথমটা! লর্ধবিষয়ে শীরষ 
ওদাসীভ দেখাইয়া! জাসিয়াছেন এবার ঘোষণার পর ঘোষণা, 


অভিদাদ্দের পর অর্িনান্সের বিপুল সমারোছে ও কোলাহুলে 


তাহা পোযাইরা! লইতে চাছিতেছেন। কিন্ত শুভ ইচ্ছ! কার্ধ্যে 
পরিণত করিবার বাব আগ্রহের অভাব জাগেও যেমম ছিল 
এখনও তেষনি রহিয়াছে । বক্তৃতা ও অিনাব্দেই যনধি সবাঙ্জা-. 
শাসন চলিত শবে গুরাবহাঁ লাহেবের পতন কোমকালেখ, 
হইত না। 

ডাঃ ঘোষ স্যাকমার্কেট অভিনাজের দ্বারা লি: 
দের পাচ বংসর লশ্রম কারাদও হইবে, যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর, 
বিরাট হৃত্িমানা, ব্যবসায়ের লাইসেন্স খারিস, প্রদেশ হইতে 
বহিষ্কার প্রস্ৃতি বড় বড় ভয় দেখাইযাছেন কিন্তু জভিনাধ্জ 


ঙ রি প্রবাসী 


- ১৩৫৪ 





প্রয়োগের তার দিয়াছেন পুলিসের সেইঠবিভাগের সেই সব 
পুরমো কর্ধচারীদের উপর, যাহারা এতদিন চোরাকারবানী- 
দের হাতে হাত মিলাইয় চলিয়াছে। বিড়িওয়াল] দেশলাই- 
ওয়াল! প্রভৃতি ধরিয়া ইহার! ফেল দেখাইয়াছে এবং অজ্ঞাত 
কিন্ত অন্থমানযোগ্য কারণে বড় বড় অসাধু ব্যবসায়ীদের 
নির্বধিধাদে ব্যবসায় চালাইবার জুযোগুকরিয়! দিয়াছে । এবারও 
ঠিক তাকাই হইতেছে । লোকের বাড়ী বাড়ী চড়াও হইয়! 
- পাচ দশ সের বা এক মণ অতিরিক্ত চাউল বাহির করিবার জন 
ইছাদের উৎসাহ অতি প্রচ, কিন বড় ব্যবসায়ীদের অথবা 
অসাধু সরকারী কর্মচারীদের নিকটবর্তী হইতে ইহারা একান্ত 
পরামুখ। অর্ভিনান্দের কথা প্রকাশ হইবার সময়েই কলি- 
কাতার একটি দৈনিক পিক! লিখিয়াছিলেন যে এনফোস-মেণ্ট 
ব্রাঞ্চ পুলিশ এই জঞিমান প্রয়োগ করিবে তাহার কর্ণচান্সীরা 
এ বিষয়ে উপবুক্ত অথব1 নির্ভরযোগ্য কিন। ইচ্ছাদের সার্ভিস 
রেকর্ড দেখিয়া তাহা স্থির করা হউক । লীগ আমলে 
এই লোক দেখানো বিভ!গটর কর্মচারীর! হুনাঁতির প্রচুর 
অবসর পাইয়াছে, বড় বড় চোরাকারবারীদের সহিত 
ইহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্বের দুযোগও" ঘষ্টয়াছে, 
ইহারা এখন সেই সব ব্যবসায়ীর বাড়ী তল্লাস করিবে ইহা 
আশা করাই অন্যায় । সার্ভিস রেকর্ড যাচাই করিলে এই 
বিভাগের প্রায় দেড় শত কর্শচারীর মধ্যে ভঙ্গনখানেকও উপযুক্ত 
এবং নির্ভরযোগ্য লোক বাহির হুইবে কিনা সে বিষয়ে 
আমাদেরও ঘোরতর সন্দেহে আছে। এখনই ইহারা পুরনো 
“পদ্ধতিতে চুণাপৃটি ধরিবার চেষ্টায় নাচিয়া উঠিয়াছে। সরকারী 
দোকানে প্রায়ই চাউল ব! আঁট! পাওয়া যায় না বলিয়া যাহারা 
বাধ্য হইয়া কয়েক দের বা এক আধ মণ চাউলবা আটা 
প্রাণের দায়ে ও শিশু পুজ-কডার যুখ চাছিয়া সংএরহ করিয়! 
রাখিয়াছে, এনফোরমেন্ট প্রাঞ্চের পুলিসদল পরমোৎসাছে ঘটা 
করিয়া তল্লাসী করিয়! ইহাদের এই সঞ্চিত চাউল উদ্ধার করিয়! 
বাহাছরি দেখাইতেছে। সারাদিন ২৫ জায়গায় তজাসী 
করিয়া তিন মণ চাউল উদ্ধার করিয়! যাহার! বাছাছুরী দেখায়, 
অথচ ২৫ দিমের চেষ্টার পরও এফ জন প্রকৃত চোরাব)বসায়ী 
ধমীকে আদালতের কাঠগড়ায় দাড় করাইতে পারে না 
তাহাদের প্রশংসা! করার জামর কিছু তে! দেখিই না, উপরস্ধ 
মন্ত্রমগুলের উদ্লাস ও ফোয়ারার মত উচ্ছাদের কারণও কিছুই 
পাই না। নুরাবন্ধার হকুষকে আইনের মধ্যাদা দিয়া স্বাধীন 
ভারতে ছাপোষা গৃহস্থকে আরও বিব্রত করিয়া, নষ্টের সূল 
পাছার তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় যে মন্ত্রীসভা, তাহা 
কখনও মঙ্গলকর কান্গ করিতে পারিবে না। খাতসংএহের দায়িত্ব 
লইয়| হহায়া খাদ্যদামে অসমর্থ, লরকারী দোকানে প্রায়ই হয় 
চাউল না হয় আটা থাকে না, এই অবস্থায় খাওয়ার হত যাহার] 
লামান্ত চাউল সংগ্রহ করিয়াছে তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়। 
লগয়ার দ্বীতি ডাঃ ঘোষ অবিলম্বে বন্ধ করম। জমির 
ফাটকাবাজ্সী, বাড়ীর পেলামী, মাছের গলাকাটা দর, ভাল 


তেল ঘি কাপড় প্রভৃতির বন়্ বড় চোরাকারবারী ধরিবার চেষ্! 
তিমি করুন, খাদাদ্রব্যে ভেজাল বন্ধ করিবার জন্য অগ্রসর 
হটন। লোকে খাওয়ার জন্য মাথাপিছু দশ সের চাল 
রাধিতে পারিবে এইটুকু বলিয়া! দিলেই পুলিশের এই অত্যাচার 
বন্ধ হইয়! যায়। 
রেলওয়ে মাল বুকিং আপিসে দুর্নীতি 

দৈনিক “তারত'-এর ১৫ই আশ্বিন তারিখের সংখ্যায় মিষ্- 
লিখিত পত্রথানি প্রকাশিত হুইয়াছে, উহ্নার উপর মন্তব্য 
নিশ্রয়োজন কিন্ত প্রতিকার আবন্তক,_ 

আমাদের দেশে কি ঘুষ নেওয়ার চিরাচরিত প্রথা কোন- 
দিনও বন্ধ হইবে না? আমি রেলওয়ে বুকিং-এর ফথাই 
বলিতেছি। যে-কোন ভদ্রলোক যে-কোন বুকিং আপিলে ঘাঁন, 
দেখিবেন একটা মালের উপর কোন বাবু চার আনা, কোন 
বাবু আর্ট আন! কোন বাবু ১২, ২২ লইতেছেম। আর যদি 
সেই মাল গবন্থেন্ট কর্তৃক পাঠান নিষিদ্ধ হয় তবে তাহারা 
উহার তিন গুণ হইতে চতুণ্চখ লইয়া থাকেন। ব্যবসায়ীর! 
অল্লানবদনে উহ| দিয়া যান। কিন্তু উহার কি অনসাবারণের 
উপর হুইতে চক্ব্দ্ধি হারে সেই টাক! জাদায় করেন না? 
বুকিং আপিসের সকল বাবুই “খরচা দিন” এই বলিয়া আদায় 
করেন। খরচা! কিসের? কোম্পানী কি হঁছাদের মাহিনা 


দেন না]? সমস্ত দিনে যে টাকাটা আদায় হয়, দারোয়ান 


হুইতে বড় সাহ্বে পর্ধ্যস্ত সকলের মধ্যে ভাগ হয়__লেইজ 
যখনই কোন উপর্ওয়াল! তদারকে যান তখনই ইহার! সাবধান 
হইতে পারেন । এটা আমার নিঙ্গের চোখে দেখা। এই 
ছুনাঁতি কম বেশী সমস্ত বুকিং আপিসেই চলিতেছে । 

কিছুদিন পূর্ধে নিজের ব্যজ্িগত প্রয়োন্ধনে “আরমানি 
ঘাট? হইতে (বি এন আর গুদ্স্) রাচীতে এক বস্কা (১ 
হন্দর ) নাট বপ্ট, পাঠাই । ফরওয়ািং পাস করিতে ২২, 
ছাপ মারিতে 1০, ওক্ধন করিতে 1০, মার্কা দিতে 1০, ইনচার্জ 
দিতে ।০, 'এ' ফর্য লাগাইতে 1০ (দাবি 8০), রেছিত্রি করিতে 
1০, রলিদ আনিতে %০, একুনে ৩//০--মনে রাখিতে হইবে 
একটা মালের উপর-_অথচ ভাড়া ২২ টাকার মধ্যে । 

হয়ত বলিবেন মশার দেন কেন ? কিন্ত এমনই কল পাতিয়া 
রাখা হইয়াছে যে, না দিলেই বা! উপায় কি? যিনি এই সব 
দক্ষিণা মা দিবেন, পড়িয়া থাকিবে তার মাল অনি কালের 
জঙ | সুতরাং এই কলটাকে বিগডাইয় দেওয়। দরকার । 

প্রত্যেকে যখন ১০টার লময় কান্ধে আসেম তখন শুন 
পকেট । কিন্ত বেল! ৪টার সময় পকেট এবং ডেক্স সার্চ 
ফরুন এক এক জনের নিকট কমপক্ষে ৫০২ হইতে ২০০২ 
পর্যযস্ত পাইবেন । এক্সপ প্রত্যহ হুইতেছে। 

জনসাধারণকে এজপ অহেতুক ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা! 
করার জঙ্জ সরকারের নিকট আবেদন করিতেছি এবং জন- 
সাধারণকে অথহিতনুহইতে অনুরোধ করিতেছি । দ্বাঃ গজজেজ 
নাথ মি, ৪৭-এ, যীডন ধর । 


ফান্তিক 


পরলোকে স্বণালকাস্তি ঘোষ 

য় ম্বণালকাস্ধি ঘোষ গত ২৪শে আশ্বিন সাতাী বংসর 
বন্থলে পরলোকগমন করিয়াছেন। অম্বত বাজার পত্রিকার 
অভ্জতম প্রতিষ্ঠাতা, শিশিরক্মার ধোষের মধ্যমা হ্মন্তকুমার 
ঘোষ বহাশয়ের তিনি জ্যে্পুজ। পত্িকার প্রায় প্রথমাবস্থা 
হইতে ইহার সঙ্গে ভাহার ঘনি্&$ যোগ স্থাপিত হুয়। যেসব 
কমার অক্লাগ্ত পরিশ্রমে পিক আজ এত প্রতিষ্ঠ। লাভ 
করিয়াছে ঠাছাদের মধ্যে ম্বপালকাস্তি ছিলেন অঞ্জতম ৷ তিনি 
নিজে পরম বৈষ্বছিলেন। বৈফবশাসত্রে ঠাহার অগাধ পাণিত্য 
ছিল। বঙীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত “পৌরপদ- 
তরক্ষিগীর সম্পাদনায় এবং 'গোবিন্দদাসের করচা?. নামক 
আলোচন1-পুষ্তক রচনায় ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 
তাহার 'পরলোফের কথা” আর একখানি নুপাঠা গ্রন্থ । তিনি 
গবেষক ও লাহিত্য-সেরবীদের প্রন্কত বদ্ধ ছিলেন। বদীয় 
লাহিত্য-পরিষদের সঙ্গেও তাহার গভীর যোগ হিল। তাহার 
অমায়িক ব্যবহ্থা্র সকলকে মু্ধ করিত। তাহার ম্বত্যুতে জামর! 
একজন আত্মীয় বিয়োপের বেদন! জস্থ্তব করিতেছি। 


পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইবার জন্য 


মানভূমবাসীদের দাবি 

গত ৫ই অক্টোবর পুরুলিয়ার হরিপদ লাহিত্য-মশির হলে 
মানভুম গেলাবালীদের এক বিরাট সত1হয়। সভায় দাবি 
করা হয় যে সমগ্র মানভূম জেলা, সিংভূম জেলার ধলভূম 
মহছুমা, ছমকা সদর মহকুমার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল এবং পূরণিয়! 
জেলার কিষেণগঞ্জ মহকুম! পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সংলগ্ন । এই 
সকল অঞ্চল সম্পূর্ণ্রপে বাংলাত্তাধাতাধী। বাংলার সহিত 
ইছাদের সর্বপ্রকার যোগন্ুত রহিয়াছে । কাজেই গণপরিষদ 
যেন এই সকল অঞ্চল পশ্চিমবলের সহিত মুক্ত করিবার ব্যবস্থা 
করেন । 

পুরুলিয়ার তরুণ সাছিত্য সঙ্ঘ ও মাঙ্গলিক সাহিত্য-বীখির 
উদ্যোগে এই সভ্ভা হয় । সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ ও বিশিষ্ 
শিক্ষাব্রতী গরচারচজ দাস। বভ্ৃতাপ্রসঙ্গে তিমি বলেন, 

“আমাদের এই জায্রস্গত দাবি তুলবার সঙ্গে সঙ্গেই 
পার্টনার কয়েকটি সংবাদপত্র যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে বিষ 
উদপীরণ করতে জারত্ত করেছেন তাতে চুপ করে থাকা বা স্ব 
কথ! বলায় কর্তব্যেত্র ক্রুট হবে। তার! যুদ্ধ ঘোষণা করে- 
ছেন যে, বিহারের এক ইঞ্চি তূদিও তারা কাকেও দেবেন 
না। বিছ্বাব্র সাংবাদিক মহলের এ্রইযুদ্ধ ঘোষণা! অশোভন। 
বিহ্বারবালী জনসাধারণের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা জআছে। 
আমাদের দাবির যৌক্তিকতা ও ভারাম্থগত্য স্বীকার করে 
যাতে জামাদের এই ভায়স্গত জাবি লাফল্যম্ডিত হয় দে 
বিষয়ে তাক] উদ্ধারতার সহিত যত্বগীল হবেন ।' জামাদের লঙ্গে 
ভারাও যোগ দেবেন । বিহার ও ধিহামীদের সহিত আমর 


বিবিধ গ্রসঙ্জ--আসামে বাঙালী , ৭ 


আত পাাপারীপাীগাপালীপতপাও পাশ০শিপপাপিলি শিক কলার লরি স্পপালপাাাীপাাপাবাপাপীপাপাা পাশ লাপালাপীল পলাশ পাপা পপ পপ পাপী লাকি, 





কোন রকম তিভভাবের সি করতে ঠাই না। জময়! মান 
ফিরে যেতে চাই আপন মায়ের স্েহের ক্ষোড়ে, এতে রাগ 
ফরার কোন স্থান নেই। | 

ভাষা, সংস্কৃতি, নীতিনীতি ইত্যাদির তিভিতে বর্মান 
প্রদেশগ্চলির সীমান! নির্ধারণ করতে হবে__এ কথ। ভারতের 
জাতীক্ কংগ্রেস বহুবার আহুষ্ঠানিকভাবে বলে এসেছেন। 
এছাড়া গণ-পরিষদ একটি সীখান| নিষ্ভারণ কমিটও গঠন 
করেছেন এবং তার প্রাথমিক কাজ নুরু হয়েছে। এদের 
সমক্ষে বঙ্গতূক্তির আশী-আকাচ্ষার দাবি যুক্তি ও প্রমাপস্ন 
উপঞ্থাপিত করতে হবে । কাজেই আমাদের চুপ করে থাকা 
চলে না । আমাদের দাবিতে আমরা অটল |. আমরণ অবস্ত 
প্রাদেশিক মৈত্রী ও সধ্যের কথ ভেবে, নিরপেক্ষ বিচার ও 
বিদ্বেষ-বিহীন চিত্তে পরস্পরের সঙ্গে মুস্িবাদসূলক আলোচনায় 
প্রবন্ধ হতে রাক্ধী আছি। এ বিষক্ষে বিহারের প্রধানমন্ত্রী 
খযুক্ত শরীক দিংহের আপোয-মনোভাবমূলক আবেদনের 
আমি সমর্থন করি। বিহারী ভাইদেরও উচিত আমাদের প্রতি 
অযথ! দোষারোপ ও বিদ্বেষ প্রচার না করা। এই প্রসঙ্গে 
একটি ছঃখের ব্যাপারের উল্লেখ করতে বাধ্য হুচ্ছি। শহরের 
হ-এক হন বহিরাগত বণিক মানতৃমবাসীর মধ্যে শ্রেম-বিদ্বেষের 
বিষ হুড়াবার চে&া করছেন। বাংলার সঙ্গে মানভূষের নাক্ভীর 
অচ্ছেভ যঘোগের কথ! যদি অন্বীকার করতে হুর তাহলে 
অস্বীকার করতে হুবে নিজেদেরই মাতৃভাষা বাংলাকে। 
মানভূমবাসী যদি বাংলাকে অধ্ীকার করে তাহলে তার 
নিজের প্রক্কতি ও সন্তাকেই তবস্বীকার করা হয়। মানতুষ্ 
পশ্চিম বাংলার আর পশ্চিম বাংলা মানভূমের । এ ছয়ের 
মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান |” 

সভায় মানভূম জেলার বিভি্ন স্থান হইতে বহু প্রতিনিধি- 
স্থানীয় ব্যক্তি আসিয়। যোগদান করেন। এই আদঙ্দোলন 
আরও তীব্র ও ব্যাপক করিয়া তোলা একান্ব আবন্তক। প্রবল 
আন্দোলন ভিন্ন বাঙালীদের এই ভায়সঙ্গত দাবি গণ-পরিষ্ষের 
কর্ণগোচর কর! কঠিন হইবে । এ কথা মনে রাখিতে হইবে 
যে, বাঙালীদের তরফ হইতে কথ! বলিধার মত যোগ্য ব্যক্তি 
বর্তমানে গণ-পরিষদে বাংলার প্রতিনিধি দলের মধ্যে মাই বলি- 
লেই চলে। নুতরাং বাহিরের জান্দোলমের দ্বারাই বাঙালীর 
কথা গণ-পরিষ্কে শুনাইতে হইবে | 


আসামে বাঙীলী 

আসামে বাডালীদের উপর উৎপীড়ন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে । 
গৌঁছাট হইতে বাঙালী লমিতির সম্পাদক জানাইতেছেন যে 
$ঠা অক্টোবর সন্ধা সাড়ে সাতটার লময় এক অলমিয়! ক্বনতা! 
শহরের প্রধান প্রধান র্বান্ধপথের বাঙালী দোকানসমুহ হইতে 
বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড জোয় করিয়। টনিক মামাইয়াছে। 
তাহাদের আপত্তি এই যে, সাইনবোর্ড ধাংলার হা লিখিয়া 


- বাঙালী কর্মচারী সেখানে গিয়াছেন। 


৮ 


প্রবানী 


১৩৫৪ 





অসমিয়ায় লিখিতে হইবে। লাত দিন আগে ইয়া 
সাইনবোর্ড বদলাইব্ার জন্ত নোটিশ দিয়া গিয়াছিল। দ্ষেলার 
ভেপু্ট কমিশনারকে উহা! জানানও হইয়াছিল কিন্তু তিমি 
এই গুগামি বন্ধ করিতে পারেন মাই। 

আলাষে দীর্ঘকাল যাবৎ 'বঙ্গাল-খেদ। আন্দোলন 
চলিতেছে । আসাম রেলওয়েকে বি-এ-আয় হইতে পৃথক 
করিয়া উহ্বার হেড আপিল গৌহাটতে গ্বানান্রিত হওয়ায় বছ 
ইছারা কেন্দ্রীয় 
লরকারের কর্মচারী । কেন্ত্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে গৌঁছাটি 
ছেড আপিসে বাঙালী কর্শচান্রী না পাঠাইয়! যাত্রাঙগী বা জঙ 
প্রদেশের লোক পাঠাইতেও পারিতেন। এই বাঙালী কর্ণ- 
চারীরা অপমিয়াদের চক্ষুশুল হইয়াছেন এবং তাহাদের উপর 
মানা ভাবে নির্ধাতন চলিতেছে । ্রঅদ্বিকাপিরি রা চৌধুরীর 
মেতৃত্বে আসাম জ্বাতীয় মহ্াসভ1 নামক একটি প্রতিষ্ঠান এই 
বঙ্গাল খেদ1! আন্দোলনের নায়ক এবং রেলের চাকুরি অপমিয়- 
দের দিতে হইবে ইহাই হুঁছাদের প্রধান দাবি । হছাদের 
আন্দোলন শুধু সভা-সমিতিতে আবদ্ধ থাফে নাই, বাঙালী 
দোকামে ডিল চু'ড়িয়া ক্ষতি করা, বাঙালীদের আক্রমণ কর 
প্রতৃতির সংবাদও আসিয়াছে । এই সব নিন্দনীয় কার্য্ের 
প্রতিবাদ হইলে আসামের প্রধান মন্ত্রী একটা ভাস] ভাসা 
ঘনকমের জবাব দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে প্রদেশের 
লোকের অভিযোগ থাকিলে তিনি আর কি করিতে পারেন। 
অসমিয়! সরকারী কর্ণচারীদের মধ্যে কেহ কেহ এই আন্দো- 


'লনের সহিত জড়িত এক্সপ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে । 


্য়ক্ত বরদলৈর মন্তব্য ঠিক মত রিপোর্ট হইয়াছে কি না জানি 


. মা তবে এইটুকু দেখা যাইতেছে যে এই সব গুগামি বন্ধ করি- 
বার 'জন্ত তিনি উল্লেখযোগ্য কোন চে! করেন নাই। 


বাঙালীদের বিরুদ্ধে অন্ভিযাম এবং বাংলা হরপে আপত্তি 
অসধিয়াদের পক্ষে বিচিই বটে। আসামের নিজন্ব কোন 
অক্ষর নাই, বাংল অক্ষরই তাহাদের অক্ষর, তফাৎ শুধু ছুইট 
ধর্ণের__র এবং ঘ। অসযিয়া ভাষার নিজস্ব কোন ব্যাকরণ নাই, 
ঘাংল| ব্যাকরণই তাহারও ব্যাকরণ । আসামের প্রতি বাংলা- 
দেশের দামের পুরনো কথ! না তুলিয়া গত কয়েক বৎসরের 
কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। এ্রযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ 
প্রধান মন্ত্রীর আসনে বলিবার যোগ লাভ করিয়াছিলেন 
নেতাজী নুভাষচন্জের চেষ্টায়। বাংলা ও আসাম লইয়া গ্রপ 


এঠনের যে প্রস্তাব ক্যাবিনেট মিশন করিয়াছিলেন তাহ্ছাতে 


ঘাংলার লাভ ছিল, ক্ষতি ছিল জাদামের। আসাম গ্রপে 
'খসিতে আগ্রত্তি করে এবং আসামের প্রতি অঙ্তায় হইয়াছে 
ইহা ভাবির! বাংলাদেশ নিজের স্বার্থের ক্ষতি করিয়াও 
আসাষকে লমর্থন করে। ঘাঙালী ও এ্রহটবার্পীর। আসামকে 
এবিষয়ে সমর্ধন ম| করিলে, বাংলার সংবাদপঞ্জসমূহে 
আশামেন্ আপত্ত বিপুল ভাবে প্রচারিত, ন] হইলে হয়ত 


ভারতের রাজনীতি আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন আকায় ধারণ করিত। 
উচ্ছাতে আলামের জন্তিত্ব লোপের ব্যবস্থাও হয়ত হইতে 
পারিত। ময়মনসিংহে পূর্ব পাকিস্থান কিন্না সবাপম করিয়া 
আপামে যখন পাকিস্থান অভিযান আরগ্ত হয় তখন বাংল! 
ও এছ তাহাকে লবচেয়ে বেশী সাহায্য করিয়াছিল। 
আসামের যে কুখ্যাত লাইন প্রথার বিরুদ্ধে পঙ্ডিত নেহরু 
পর্য্যন্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন, বাংল! ও গ্রীঘট তাহাও সমর্থন 
করিয়াছে এবং সমর্থন করিয়! আগামকে মুপলমান অক্তিযান 
হইতে বাচাইয়াছে। গত লাত বংসরের মধ্যে বাংলার নিকট 
হইতে এত উপকার ল'ত করিয়াও বাংলা ও এ্হটের নিকট 
অসমিয়ারা যে কৃতজ্ঞতার অভাব প্রদর্শন করিলেন, তাঙ্ছাদের 
সহিত যে তিজ্ঞতার সম্পর্ক সৃষ্টি করিলেন তাহার পরিপাম 
তাহাদের পক্ষেই অণ্ুত হইবে। 

শ্রীহটবাসী সরকারী কর্পুচান্টীদের সহ্ছিত বরদলৈ গব্েন্ট 
যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা অতিশয় নিগগনীয়। ওরা জুনের 
পর আলামের খ্রহটবাসী সরকারী কর্মচারীরাই সরকারী 
সারকুলার অন্থসারে ভারতীয় ইউনিয়নে কাজ করিবার ইচ্ছা 
আপন করেন। শ্রীছটে গণতোটের ফল বাছির হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে বরদলৈ পবন্থেন্ট ইহাদের সকলকে আসামের বিভিন্ন 
স্থান হইতে শ্রীহট ছ্ষেলায় বদলী করেন। অন্ত প্রদেশ এ 
বিষয়ে যাহ! করিয়াছে তদনুপারে হহাদিগকে আসামে রাখিয়া 
গ্রহে কর্রত যে সব কর্মচারী ভারতীয় ইন্উনিয়নে যাওয়ার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাদিগকেও জাসামে বদলী কর! 
উচিত ছিল। বরদলৈ গবর্মেণ্ট ইহার ঠিক বিপরীত কান 
ফরিলেন এবং এই বলিয়া সাফ জবাব দিলেন যে শ্রীছটের 
বাদ়্তি লোক লইয়া! ডাছার] স্থানীক্ষ লোকদের লত্রকানী 
চাকুরিতে প্রবেশের পথ সঙ্কুচিত করিতে পারিবেন না। এ 
দিকে পাকিস্থান সরকার ই'হাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিতে- 
ছেন। এই অবস্থায় গহটবাপী কর্মচারীদের হুর্দশার একশেষ 
হইয়াছে । বরদলৈ গবন্দেন্টের এই কার্ধ্য অতিশয় অসাধুতার 
নামান্তর এবং এবিষয়ে ভারত-সরকারের হস্তক্ষেপ কর! 
উচিত। তারত-সরফার এপধ্যন্ব যাহ! করিয়াছেন তাহাতে 
বিশেষ কিছুই ফল হয় নাই। 


অপমিয়াগণের সমগ্র আসামে প্রভূত 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা! 


অসহিয়ার] সমগ্র অপামে একজ্ছ আধিপত্য স্থাপনের চেষ্ঠা 
ফরিতেছেন। তাহাদের কথায় ও কাজে এই ভাবটিই ফুটিয়] 
উঠিতেছে ঘে আঙাম অসময়াদের, অপর সকলে অবাঞ্িত 
আগন্তক মা্। এইটি এতিহাসিক সত্য ময় । আসামের খাসিয়া, 
গারো, নাগা, মিরি। মিশমি, আবর, কুকি, লুসাই, কাছান্ঠী 
প্রভৃতি অসমিয়াদের চেস়্ে অনেক প্রাচীন অধিবাসী, জলমিয়ার! 
মাজ কয়েক শতাকী পূর্বে আসামে প্রবেশ কছিয়াছে। ইংরেজ 
এই প্র্দেশের মাধ দিম্বাছে আলাম এবং তাহাই ছ 


কার্তিক 


অলমগিয়ার! লদগ্র জাসাদ তাকাদেরই দেশ এই মনোক্তাব পোষণ 
ও প্রচার করিবার সুযোগ লাত করিয়াছে । প্রযুক্ত বরদলৈ 
জামাইয়াছেন যে আসামে অলমিয়! হইবে রাধভাষ1 এবং উবাই 
হইবে শিক্ষার বাহন । তবে পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে পার্বাত্য- 
জাতিদের ভাষ! দ্বিতীয় ভাষারূপে গণ্য হইবে । গোয়ালপাড়া, 
কাছাড় ও শ্রছুটের বাংলাকাষাক্াষীদের দাবি কোন ক্ষেজ্ঞেই 
স্বীকার কর] হয় নাই যদিও ইহার! অপধিয়াদের চেয়ে 
আলামের পুরাতন অধিবাসী । ভাষার দিক দিদ্বা দেখিতে 
গেলে দেখ! বায় আলামে শতকরা! প্রায় ২০ জন অসমিয় ভাষী, 
২৫ জন খাপিয়া, গারো, নাগ!, মণিপুরী, কাছাক্ডী প্রতৃতি ভাষা- 
ভাষী এবং বাংলাভাষাভাষী শতকর! ৪৩ জন । এট বাচ্ছির 
ছুইয়া যাওয়ার পর বাংলাভাষাভাষীর নংখ্য। কমিয়! গিয়াছে 
বটে, তবে যে অনমিয়] ভাষীদের চেয়ে খুব নীচে নাধিয়া 
পিল়্াছে তাহ! বলা কঠিন । জ্তি ছিসাঁবে দেখিলেও দেখা! যাইবে 
ই্রহট বিদায়ের আগে আসামের এক-তৃতীয়াংশ ছিল হি, 
এক-তৃতীয়াংশ পার্বত্য জাতি এবং এক তৃতীয়াংশ মৃসল- 
মান। হিন্দুর মধ্যে অসমিয়া ও বাঙালী উভয়ই আছে। ঘট 
বাছির হইয়! যাওয়ার পর আসামের লোকসংখ্যা এন হইবে 
প্রায় ৭১ লক্ষ; তন্মধ্যে ৩১ লক্ষ খালিয়া, গারো, নাগা প্রত্ৃতি 
পার্বত্য জ্কাতি, ২২ লক্ষ অলমিয়া এবং প্রায় ১৮ লক্ষ বাঙালী। 
এদিক দিয়াও অসমিয়ার আলামের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব 
দাবি করিতে পারে না, সে অধিকার বরং পার্বত্যজাতিদের 
কতকটা আছে। আসাম ব্যবস্থাপক লভায় অসমিয়াদের 
যতগুলি সদন্ত জাছে__অপর সকলের মিলিত প্রতিনিধি সংখ্যা 
তার প্রার দ্বিগুণ । পার্বত্য জাতিদিগকে বাঙালীদের বিরুদ্ধে 
মাম] মিথ্যাপ্রচারের দ্বারা উত্বেজিত করিয়া অসমিয়ার] 
তাহাদের একাংশও ইংযেজ চা-করদের সাঞায্যে নিক্ষেপের 
আধিপত্য বজায় রাখিয়! চলিয়াছেন। এখন পার্বত্য জাতির 
এই ভাওতা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইংরেজ চাঁকরদের 
ক্ষমতাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই অবস্থাতেও আীনুক্ত 
ব্রদলৈ কোন্‌ ভরপায় বাঙালীদের বিরুদ্ধে অসমিয়াদের 
অভিযানে পরোক্ষে সহায়ত! করিতেছেন তাহ! উপলদ্ধি করা 
বস্ততঃই হুরহ। বরদলৈ মন্ত্রীপভার খ্বৈরাচার, সম্বীর্ঘতা.ও 
ছুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিষদের অলাময়! ভিন্ন অপর সফল দল 
ডিলিত হইলে শ্রীযুক্ত বরদলৈ কিন্পপে তাহার মন্ত্রীসভা বন্ায় 
স্লাখিবেন তাহ! বুঝা হুক্ধর | 


খানিক নাগ! প্রস্কৃতি জাতির! বিদ্যার ও বুদ্ধিতে 
অসহিয়াদের চেয়ে বিশেষ পিছনে নাই । খাপিয়া ও নাগাদের 
উপযুক্ত নেত1 এবং কর্মারও অন্ভাব নাই। বাভালীদের সহিত 
ইহাদের কোন বিরোধও মাই। আলামের উপর অপমিক়্ারা 
যে অথ্কার জাবি করেন, সাঙাদের অধিকার ইতিহাস, জন- 
সংখ্য| এবং প্রগতিগীলত!, ফোন দিক দিয়াই ভার চেয়ে কন 
) দয়। 


পাপা 








বিষিধ প্রসঙ--পার্বত্য জাতিদের স্বার্থ রা ৯ 


'ন্পাপিশাপীপিপাটিশিসিসাসিস্িিপিস। 
০৯সপাপাাশাসিসপাশাাশ্পাশীত 





পার্বত্য জাতিদের স্বার্থ 

১৯০৫ সালের ভারত-শাসন জাইনে পার্ধাত্যঙ্জাতি অধু[যিত 
কতকগুলি অঞ্চলকে স্বায়ভশাসনের বহিভূতি করিয়] দেওয়] 
হইয়াছিল। এই সব এলাকার অধিবালীদের নিজ নিজ 
প্রাদেশিক আইন সঞ্ভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া 
হয় নাই। এখানকার শাসনগ্ভার নাষে ছিল গবর্পরের হাতে 
কিন্তু কার্যত; জেল! ম্যান্িএ্রেটরা ছিলেন সর্বেদর্বব!। পার্বত্য- 
জাতি অধ্যুষিত এলাকাগ্চপিতেই সাধারণতঃ খনিজ পদার্থ গুলি 
পাওয়! যায় এবং খনিগুলি ইংরেজ বণিকদের হাতে । স্থানীয় 
লোকদের দ্বার! খমির কাজ করানে! হয় এবং লান্ড যায় 
ইংরেজের পকেটে । ম্যা্গানিজের খমিতে কান্জ করিয়) পুরুষ- 
শ্রমিক যেখানে পায় চারি আনা এবং স্্রী-শ্রামিক দশ পয়সা, 
ইংরেছ কোম্পানীর অংশীদার দেখানে পায় চৌন্ধ ঠাক] এবং 
খনির ইংরেজ পরিচালক পায় তিন শত চাকা । মহাক্ধনের 
হাত হইতে অশিক্ষিত আদিম অধিবাসীদের বাচাইবার জঙ 
ইংরেজ এত ব্যাকুল যে ভারত-শাদন আইনে একট! আলাদা 
ব্যবস্থা করি! ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার খোদ লাট 
সাচ্ছেবদের হাতে রাখিয়া দিয়াছে । একটু সঙ্কান লইলেই 
দেখা যাইবে যে*দেঙী মহাজনের হাত কইতে রক্ষা করিবার 
নামে ইচ্ছাদিগকে ইংরেজ শোষকের কবলে ছাত-প] বাবিয়া 
নিক্ষেপ করা হইয়াছে । এই সব অঞ্ল প্রদেশের আর লব 
স্থানের জায় জাইন সন্ভার অধীনে থাকিলে শ্রমিক আন্দোলন 
এখানেও হুড়াইয়া পড়িত এবং তাহার ক্ষতি হইত ই/রেছ 
বশিকদের । 

শাসন-সংস্কার-বহিস্ূতি এই সব অঞ্চল সম্পর্কিত সমন্তা 
বিবেচনা করিয়া! রিপোর্ট দেওয়ার জঙ্ত গণপতিষ্ একটি সাব- 
কমিটি গঠন করির। ছিয়াছিলেন । এই সাব-কামচি তাহাদের 
রিপোর্টে যে লকল সুপারিশ করিয়াছেন তন্বধ্যে দিয়লিখিত- 
গুলি প্রধান : 

(১) শালনতন্ত্রে পার্বত্য জাতিদের মঙ্গলের জঙ্ পৃথক 
বিভাগের ব্যবস্থা, (২) পার্বত্য অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার 
ভিদ্িতে যুক্তরাধ্রীয় আইন সন্ভায় তাহাদের জতভত কতকগুলি 
আসন সংরক্ষণ, (৩) অন্ত ও পার্বত্য জ্বাতিদেনস অবস্থা 
অনুলন্ধানের জন একটি বিশেষ কমিশন নিয়োগ । 

উক্ত বিবর্নীতে আরও বলা হইয়াছে যে, পার্বত্য অধি- 
বাসীদের লৈবাহিনীতে গ্রহণ কছিবার জন বিশেষ বনোখোগ 
দেওয়া উচিত | মধ্যপ্রদেশ, উত্ভিস্কা এবং বিহ্বারে পার্ধত্য 
জাতিদের মলের জঙত এক জন স্বতন্ত্র ন্ত্রী নিযুক্ত কর। উচিত। 
মাত্রাজ, বোস্বাই, বিকার, মধ্যপ্রদেশ এবং উদ্ভিস্বার, পার্ধত্য 
জাতিছের একটি উপদে&া কমিটি গঠন কর! উচিত। 

ঘেলব অঞ্চল শালন-বছ্ছিস্ূতি নক্ধে সেখানকার পার্বত্য 
জাতিদের সংখ্যালঘু বলয় গণ্য কর! উচিত । তাহাদের হত 
জনসংখ্যার অন্ছপান্তে এবং বর়স্থ লোকেন্ব ভোটাধিকার সমেত 
যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা কয়েকটি পৃথক আসন জাখ! উচিত । 


১৬ 





প্রাদেশিক গবন্থেন্টের উপ্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্ধ্যকরী 
করার কাজে কেজ্ীয় লরকারের লাহাঘোর প্রয়োজন ছইবে। 
লাব-কমিটির অভ্াভ দুপারিশগুলি নিয়ে দেওয়া ছইল :__ 
€১) পার্ধত্য জাতি সম্পর্কিত উপদেষ্টা! পরিষদের পরামর্শ 
ব্যতীত পার্বত্য অঞ্চলে স্বমি ও সাান্িক্ রীতিনীতি সম্পর্কে 
কোন আইন প্রণয়ন কর! উচিত হুইবে না; (২) পার্বত্য 
. অঞ্চলে যেখানে যেখানে সম্ভব পেখানে পঞ্চায়েং গঠন কর! 
উচিত ; (৩) মহাজনদের ব্যবস। নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা উচিত ॥ 
(৪) পার্বত্যজাতীর লোকদের মিকট হইতে জমি লইয়া! অন্ত 
লোকদের দেওয়। বন্ধ কর] উচিত। 
আদিবালী নেতা জয়পাল (সং এই সম্পর্কে বলিয়াছেন ধে, 
ভারত-সরকারকে পার্বতা চট্টগ্রাম ফিরিয়! পাওয়ার দাবি 
জামাইতে হইবে । র্যাডক্লিফ বাট্টোয়ারার পরিবর্থন করিতে 
হুইবে। 
রিপোর্টে প্রকাশিত লারাংশে খনিতে ইংরেজের শোষণ 
বন্ধের কোন কথ! নাই? বৃল রিপোর্টে আছে কি না তাহ! 


জানিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। মা থাকিলে উহা 


সংযোদ্ধিত হওয়া উচিত এবং বাংলা হইতে খারা! গণ- 
পরিষদে পিয়াছেন তাহারা অনায়াসে উহা! করিতে পারেন । 
পার্বধত] চট্টখ্রামের প্রতি র্যাডর্লিক রোয়েদাদে ঘে অন্ভায় 
করা হইয়াছে তাহার তুঙ্গন! নাই। ভৌগোলিক ছিপাবে 
পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলার সীমানার অন্তভূক্তি, কিন্ধ সেখানকার 
.কোন'প্রণতিনিধি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ে ছিলেন না, বঙ্গ-বিষ্ভাগ 
সম্বন্ধে আইন সম্ভার মত প্রকাশের অধিকার তাছারা প!ন 
নাই। ভারতবর্ষের অগা শালন-সংস্কার-বছিতৃতি অঞ্ল- 
গুলির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামও এক পর্ধ্যায়ে পড়ে এবং গে 
দিক দিয়া অন্ঞান্ স্থানের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামণ্ড গণপরিষঘ 
কর্তক নিযুক্ত শালন-সংক্ষার বছ্ছিভূততি অঞ্চল লাব-কমিটির 
অধীন । এই অবস্থায় এ জেলাটিকে স্ভারতবর্ধ হইতে ফাষ্ট 
পাকিস্থানে ভুড়িয়া দেওয়া ঘোরতর অজ্ায় কার্ধ্য হুইয়াছে। 
পার্বত্য চট্টগ্রাম র্যাডক্লিফ রোয়েদাদের এই অভয় সিদ্ধান্ত 
মানিয়া লইতে জর্বীকার করিয়াছে এবং উহার পাকিস্থান 
ভূক্িতে বাধাদামের সংগ্রামের জন প্রস্তুত হইতেছে । অন্থায়ের 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চে সকলের সহানুভূতি ও সাহায)লাস 
করিবেই, পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতারাও উচ্ছাতে বফ্ত হইবেন 
, না ই নিশ্চিত । 


কয়লার অভাব 
বিহবান্স ও বাংলায় কষক়্লার তীব্র অভাব দেখা দিয়াছে। 
বারিয়। হইতে প্রেরিত ইউনাইটেড প্রেপের এক সংযাদে জানা 
গিয়াছে যে মালগাড়ীর অভাব এই স্ঘটের্ কারণ। মাল- 
গাভীর অন্ভাবে মাল স্থানাস্বরে প্রেরণের ব্যাঘাত হ্ঠি হওয়ায় 
বিহার ও বাংলার প্রায় লমন্ত খনিতে কয়ল! জমিয়! যাইতেছে । 
ইহার কলে রাঈগঞ্জের ছইটি কয়লার খনির মালিক খদিয় 


প্রবালী 





১৩৫৪ 


পিপাসা 





পসপিসপসপিপাসপিপিসপিমপিি 


কাক্গ বন্ধ রাখিরাছেন বলিয়া জানা গিয়াছে এবং অবিলম্বে 
কয়ল। চালান দেওয়ার বন্দোবস্ত মা হইলে আরও আনেক 
খনি বন্ধ হইবার আশঙা রহিয়াছে । 

স্বাধীনত! লান্ষের পরও আমাদেয় গতানুগতিক মনোনৃি 
যে দুর হয় নাই এই শ্রেগীর সংবাদে তাহ] ক্রমশঃ প্রকাশ পাই- 
তেছে। মালগাড়ী ঘিলিলে তবে কয়লা খনি হইতে রওম! 
স্ুইবে নচেৎ খনিতে পড়িয়। পচিবে এবং খনির কা বন্ধ 
থাকিবে এই যনোত্বভি এখনও রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্য । মাল- 
গাড়ী ছাড়া আর কি কোন উপায় নাই? কলিকাতা! শহরে 
হাজার হাজার লরী রহিয়াছে । ছুই বাতিন দিনের জঙ্ তার 
অর্জেক লরী রিকুইদ্থিশন করিয়াও কি কাজ সমাধ! কর] ঘায় 
না ? মেদিনীপুরে মন্ত্রীদের চেষ্টায় বু চাউল সংগৃহীত হইয়াছে 
কিন্ত খোলা জারগায় ধান ও চাউল পড়িয়া পচিতেছে। 
কৈফিয়ং সেই সনাতন, মালগাত্ধীর অভাব । আব্গকের দিনে 
একটি চাউলের দানা অথব! এক টুকর! কয়লা ন& হওয়! 
অমার্জনীয় অপরাধ-_খাক্ছাদদের দোষে ইহ ঘটিবে তাহার] 
যত উচ্চপদস্থই হউক ন1! কেন তাহাদিগকে অপন্ধাধী বলির! 
পণ্য করিতে হইবে । আনশনের বিরুদ্ধে বার সংগ্রাম 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্দানীর যুদ্ধ ঘোষণার চেয়ে কোন অংশে 
কম গুরুত্বপুর্ণ নহে । অন্ন ও ইদ্ধনের সংস্থানের দায়িত্ব যে 
রা শ্বহত্তে এ্রহণ কৰিয়াছে এবং নিজে এই ছুই বন্থ সরবরাহের 
ভার লইয়| স্বাভাবিক ও সাধারণ উপায়ে এলি প্রাপ্তির পথ 
কলের নিকট বদ্ধ করিয়াছে তাহার পক্ষে উঠ সরবরাহ্ন 
করিতে না পার! শুধু চুড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় নহে, অপরাধও 
বটে। চাউল, কয়ল! প্রতৃতি আনিবার দায়িত্ব গবর্মেপ্টের, 
মালগান্ধীর অন্তাবের দোহাই দিয়া নিজেদের অযোগ)ত1 
ঢাকিবার চেষ্টা না! করিয়া কর্ুপক্ষ যদি সফলকে লরী এবং 
নৌক। প্রভৃতি দেওয়ার জঙত অনুরোধ জানাইতেন তবে লোকে 
সন্ধ্ হইত। 


ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস 

বোশ্বাই বন্রশিল্পের কেজস্থান। বর্থধমানে এখানে মিলের 
মালিকদের লহছিত শ্রমিকদের প্রবল বিরোধ চলিতেছে এবং 
ধর্দঘট্ের ফলে লক্ষ লক্ষ গজ বস্ত্র ফম উৎপন্ব হইতেছে। যদি 
শ্রথনও এই বিরোধ বন্ধ কর] ন! হয় তাহা] হইলে অচিষেই 
ভারতবর্ধ অতি কঠোর বঙ্সক্ষটের সম্মুখীন হইবে। ইচ্ছার 
কারণ অঞুসঞ্ধান করিলে মনে হুয় যে, কিছুদিন পুর্বে বোস্বাই 
ইন্ডাত্রিয়াল ফোর্ট শ্রমিকদের বেতন সম্পর্কে যে পিদ্ধাত্ত এহণ 
করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদকজেই শ্রমিকগণ বছ-টংপা দমনের 
হার কমাইয়। দিয়াছে । এই কষিট শ্রমিকদের মভুযীয় হার 
নির্ধি& করিয়! দ্রিগ্াছেন। কমি নির্দেশে শ্রহিকদের 
কার্যের অঞ্থপাতে অন্ুরী নির্ধারিত হইয়াছে । যেমন, যত গঞ্জ 
কাপড় বোন! হইবে, শ্রমিকেরা দেই অঞ্ছপাতে নির্থি্ হাক্ে 
তত পল়্লা পাইবে । বোত্বাই হিলমালিফ সমিতির পরামর্শ বে 


কার্তিক 


যিলমালিকের! কমিটির পিদ্বান্ত ফার্ধযকরী করিবার জন্য 
শ্রমিকদের মাসিক যেতনের পরিবর্ধে মাসিক উৎপর ভব্যের 
লাবারণ হার অন্থদায়ে প্রতিটি কার্যের মন্ুরী নির্ধিঃ ফরিয়! 
দিয়াছেন, এবং ইহার ফলে বোত্বাইয়ে বছ মিলে শ্রমিকেহ! 
শ্বস্ব বিভাগে কার্ধ্য কমাইয়া দিয়াছে । তাহারা ইহা দ্বার] 
মালিকদের দেখাইতে চাছিতেছে যে তাহাদের কাধের 
জন্গুপাতে মাঞিন। কম দেওয়] হইতেছে। 

এই রূপে শ্রথিকেরা কাজ কম করায় বোস্বাই কষ্ট 
মিলে একমাজর ভুলাই মাসেই ২৭ লক্ষ ঘণ্ট] কাজের কল 
পাওয়া যায় নাই। হিসাব করিয়া দেখ! গিয়াছে যে জাগ$ 
মাসে গড়ে ৬৫০টি ঠাতের কাজ বন্ধ ছিল। শ্রমিকদের কার্যে 
শিখিলতার জন্য যেখানে মাথাপিছ ৮৬ পাউও গুতা তৈয়ারি 
হইত, সেখানে জুলাই মালে মা ৪৮১ পাউও সত প্রস্তুত 
হুইয়াছে। শ্রমিকদের কার্য্যের শিখিলতার মূলে আছে 
শ্রথিকনেতাদের উষ্তানি। ইনৃতাগ্রিয়াল কোর্ট শ্রমিক ও 
মালিকদের যধ্যে বিরোধ মীমাংসা! করিবার জন্য যে চেষ্টা 
করিয়াছিল, তাহা মই করিয়া পিবার জন্যই শ্রমিকনেতাদের 
এই প্রচে্!। বোষ্াই গরঙ্ছেনটি এই সকল সমন্তার সম্মুখীন 
হুইয়। শ্রমিকদের কার্ষো শিথিলতার তীব্র নিন্দা করিয়! সম্প্রতি 
এক প্রেপনোট বাহির করিয়াছেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিটর 
সুপারিশে শ্রমিকদের যদি আপভিজনক কিছু থাকে তবে 
গবন্গেন্টিকর্তীক যে অস্থায়ী কমিটি (4.0 7706 00100016660.) 
স্থাপিত হইয়াছে ক্তাহ!তে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য উপদেশ 
দেওয়! ছইয়াছে। কিন্ত তাহাদের ফোন প্রতিমিবি না 





যাওয়ায় মনে হয় যে শ্রমিকদের সত্যকার অভাব অন্থবিধ| 


কিছু নাই। 

বূ্ধপূর্বকালে সাধারণ লময়ে শ্রমিকদের কার্ধ্শিখিলতার 
জন্য মাহিমা কমাইয়া দিলেই তাহার] ক্রমশঃ নিজেদের ভূল 
বুঝিতে পারিত। কিন্তু বর্তমানে সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতেতে ইহা 
করা যায় না। কিছুদিন পূর্বে পঞ্চিত জওহরলাল নেছ্রে 
বলিয়াছেন যে বর্ডমান অনটন অবস্থায় উৎপাদম বৃদ্ধি করা 
জত্যাবন্তক । এখন উৎপাদন হ্রাস করা কেবলমাজ বূর্বতা 
মে, গুরুতর অপরাধ । উৎপাদন হাস করিবার. ইচ্ছা 
সংক্ষা্ক ব্যাধির ন্যায় দেশের সর্ব ছড়াইয়! পড়িতেছে। 
ইছা! দেশের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্কর। ইন্ডাপ্রিয়াল কমিটির 
স্বায়কে বানচাল করিবার জন্য ঘে দুসংবদ্ধ, দৃঢ় প্রচেষ্া 
চলিতেছে তাকাতে আশঙ্কা হয়, শ্রমিকদের মনে একবার যদি 
ধারণ! জন্দিয়া যার যে মিরপেক্ষ বিচারকদের অদ্ষিমত ঘে কোন 
দল ইচ্ছ! করিলে-নিক্ষল কন্ধিতে পারে, তাহা! হইলে ভবিস্ততে 
শ্রমিকদের কোন সমন্ডারই শাস্ধিপূর্ণ ভাবে সমাধান করিবার 
আশা একেবারে থাকিবে না। গবন্দেণ্টেম এখন চিত্তা কর! 
প্রয়োক্জম যে যাহারা নিজেছের স্বার্থে দেশের লোকের অনিষ্ঠ 
ও বিদেখীর দুবিধা করিয়া এইরূপ উদ্ধানি দিতেছে তাহাদের 
বিরুদ্ধে কি ভাবের ব্যবহ হওয়া উচ্িত। 


বিবিধ প্রস্-_ব্লাতে বঙ্তের উৎপাদন বৃদ্ধি 4 ১১ 


বিলাতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি 

ভারতীয় শিল্পের ভাগ্যাকাশে বখন নিত্যনুতন সমন্ভার 
আবির্ভাব ঘন কুত্বাটিকার কাটি করিয়া! জনসাধারণকে বিপর্যস্ত 
করিয়া! ভুলিতেছে, তখন বিদেশের দিকে তাকাইয়া জামর! 
ফেখিতে পাই যে ল্যাঙ্কাশায়ারের কটন মিলগুলি ধীরে ধীরে 
আধুদিক ঘন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থাপন করিরা অতি সহজে জন- 
সাধারণের চাহিদা মিটাইতেছে। এমন কি যুদ্ধের সময়েও 
বিভিন্ন কারখানাওলি পুরাতন হস্ত্রপাতী বদলাইয়া নূতন হন্ 
স্থাপনের বিরাট ব্যয়ক্তার বহুন করিয়াছে । এই সকল পরিবর্তন 
ও পরিবর্ধমের পশ্চাতে ছিল ল্যাঙ্াশায়ার কটন কর্পোরেশনের 
উৎসাহ ও পরিকল্পনা । গত ভিসেম্বর মাসে গবঙ্ছেন্ট যে 
পরিকজন] এছুণ করেন, তাহার বহপূর্রেই কর্পোরেশন 
১,৫০০,০০০ পাউও ব্যয়ে একট দাত বংলরের পরিকঞ্জন! 
গ্রহণ করিয়াছে । কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও 
ভাইস-চেয়ারম]ান বিখ্যাত শিল্পপতি সার ক্রাযাঙ্ক পর্যাট। 


কয়লার সাহায্যে ঘষে সকল মেলিন চলিত, তাহাদের 
পরিবর্তে এখন ভ্রুতগতিসীল বৈছ্যতিক যন্ত্রের জাহদানী 
হইতেছে । ফর মিল, ম্যাজজেষ্টিক মিল, হক মিল, কেন্ট ফিল 
প্রস্তুতি স্থানে প্রচুর অর্থব্যয়ে নুতন মেস্িন স্থাপন করা 
হুইয়াছে। ম্যানর হিলে নুতন যন্ত্র প্রবর্চনের ফলে যে 
সকল শ্রমিক কর্শচ্যুত হইয়াছিল, তাহাদের অভ্ান্ত .কাছে 
নিয়োগ করা ক্ইয়াছে। 

কর্পোরেশনের ভিরেক্টরবর্গ শ্রমিকদের সুখ-ন্ুবিধার জঙ 
অর্থ ব্যয় করিতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন নাই । মিলের 
অভ্যন্তরে বৈছাতিক আলে, ক্যা্টিন, শিশুদের জন্জ বিচালর 
প্রভৃতির বন্দোবস্ত রহিয়াছে । 

শিজ্প কেজগুলিতে উৎপর় ভ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইবার জন্ত 
অবলর সময়ে কাজ কিবার লোক (08:-00)6 0106৮) 
নিষ্বোগ কর হইতেছে ও রী মন্ধুরদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা 
করা হুইয়াছে। ম্যানচেষ্ঠার. সম্পর্কে শ্রমিক মন্ত্রী এক বিদ্বৃতিতে 
বলিয়াছেন, যে সকল বিবাহিত! স্রীলোক যিলে বক্জ করিতে 
উৎনুক, তাহাদের সুবিধা মত কান্ধ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া? 
দেওয়া হইবে । ফলে, বহুসংখ্যক শ্রমিক রমমী কাছে যোগ 
দিতেছে । ইচ্ছাদ্ধের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ এবং ইচ্ছার সপ্তাঙ্ে 
১৯ হইতে ২০ ঘণ্টা কাজ করিতেছে। রা্রিতেও তাত 
চলিতেছে । একটি মিলে সোমবার হুইতে শুক্রবার পর্যন্ত 
সন্ধা! ৬ট1 হইতে রাছি ১০ট| পৃথ্যন্ত ৪০০ শত রমনী কাজ, 
করিতেছে এবং আরও ২০০ জন কা করিবে বলিম্! আহ 
প্রকাশ কম্বিতেছে । আর একট এধিলে বর্ডতমানে, ১২০ জন 
কাজ করিতেছে এবং তালিকায় এখনও ৫০০ জনের নাম 
রহিয়াছে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকজনাকে কার্ধ্যকরী করিবার 
পক্ষে এই সকল শ্রমজীবিনীদের দিয়া কাজ করাইবা বথে 





অসুবিধা! আছে বটে, কিন্ত অজছগিন সাপেক্ষ পরিকজনান্র পক্ষে 


৯ | | _. গরবালী 


ইহাদের দ্বারা ঘথেঞ্& উপকার হুয়। তুলা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা 
বঙ্ের মুল্য নির্ধারিত ছুইয়াছে। গত কয়েক বংসর ধরিয়া 
বণিক সম্প্রদায় রপ্তানী মালের উপর যে লাস করিতেছিল, 
তাহার কিয়দংশ বর্তমানে শ্রমিকরা পাইবে বলিয়া স্থির করা 
হইয়াছে। 

গবন্মেন্ট তুলা সম্পর্কে যে পন্থা অবলদ্ষন করিবেন বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন তাহার লহিত বাণিজ্য দপ্তরেক্ন (30810 01 
11806) তুলা ক্রয় করিবাপ্ত নীতির সামগ্রড থাকিবে না। 
এখন পর্ধান্থ ঘ্যান সম্বন্ধে কোন সুনি্ছি্ বিশ্বৃতি প্রকাশিত হয় 
নাই কিন্তু তৃলা সম্বন্ধে পরামর্শদাত! কমিটি এই সমস্ত! সম্পর্কে 
বছ চিন্তা করিয়াছেন। গত যুদ্ধের সময় মিশর হইতে প্রচুর 
তুলা! আমদানী হইয়াছিল । বর্তমানে ব্যয়-দক্ষোচের জঙ সকল 
সাত্রাজ্যেই তুল! অধিক পরিমাণে উৎপর্ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা 
চলিতেছে । সুদান প্রযানট্টেশন লিগিকেট দ্বারা পরিচালিত 
এফ পরিকল্পনা পূর্ব-আফ্রিকাতে কর্ধাকরী হইতেছে ৷ তাহ! 
১৯৫০ সালে গবন্দেন্ট স্বহত্তে এহণ করিবেন বলিয়! স্থির 
হইয়াছে । উপাগায় যে নৃতন গবেষণাগার প্রতিঠিত হইবে 
তাছাতে শ্দানের কয়েফজদ অভিজ্ঞ লোককে পাঠান যাইতে 
পারে । 

বিদেশের মিলগুলির উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের 
দেশের মিলগুলির সংস্কার করিতে হইবে ও উৎপাদন হৃদ্ধি 
করিয়া জনসাধারণের চাছিদ| মিটাইতে হইবে । তুলার 
যাবসায় অথবা কাপড় উৎপাদন সম্বন্ধেই আমাদের দেশ 
'অত্যবিক পশ্চাতে রহিয়াছে! যুদ্ধের পর গত ছুই বংসয়ে 
যে লময় ও দুযোগ পাওয়! পিয়াছিল তাহার উপযুক্ত সঘ্যবহার 
যদি হইত, পবশ্েন্ট, মালিক এবং শ্রমিক তিনজনেই যদি জম- 
সাধায়ণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাঙ্ধ করিতেন তবে 
বিলাতের জায় আমরাও জনেক উন্নতি করিতে পারিতাম। 
দেশের এই ভীষগ বন্্রাভাব থাকিত না । আমেরিকা, ব্রিটেম 
ও জাপান হইতে যে পরিমাণ বন আমদামী সুরু হইয়াছে 
তাহাতে ভারতীয় বন্ধরশিল্পের অবস্থা কি ঠাড়াইবে তাহাও 
চিন্তার বিষয় হুইয়া উঠিয়াছে। * 





অস্ট্রেলিয়ার ও ভারতের কৃষি 


দক্ষিণ-অহলিয়ার রাজধানী এডেলেড পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা 
মনোরষ ও সুসজ্জিত শহ্রগুলির মধ্যে অভতম। শহরটির 
“চতুষ্পার্থ্ে বিহারতূছি । ইচ্ছার পরেই ত্বেখা “খা নুবিস্ৃত 
আধুমিক শহুরতলী। শীতকালে এখানে মাঝে মাঝে বৃষ্টি 
হয়, জাবার 'তারপরেই দেখা দেয় চমৎকার চক চকে রৌন্রে। 
কুধষিকার্যের পক্ষে ইছার জলবায়ু অত্যন্ত অন্রকৃল। এডেলেড 
শহরের চড়ষ্পার্থের দ্েলা গুলিতে বংলনে বিশ হইতে জিশ ইঞ্চি 
বৃষ্টিপাত হয়। ইঞার মধো মেহইতে সেপ্টেখর মাস পর্ধা 
অধিক বারিপাত হুয়। 


দক্সিগ-খগ্ত্রেলিয়াতে কৃষকগণ ও 


১৩৫৪ 





পশ্ুপালফগণ তাকাদের যোগ্যতা ও সৈপুণ্যের জন্স যথেঃ 
গুনাম অর্জন করিয়াছে । - 

অস্্রেজিয়াঘ উপত্যকা ও ঢালু ানগুলি ইক্দুতক্ষ, বাদাম, 
জলপাই প্রভৃতি ফলের বাগানে পূর্ণ । ইহার জেলাগুলির 
কৃষিক্ষে্অ বিশেষ লয়দ্ধ। তৃণভূমিতে গরু ও মেষ পালন করা 
হয়। বিস্তৃত জমিতে গম-চাষ হয় এবং প্রচুর গম পাওয়া 
যায়। এন্বানে ৫০০ একর জমির এক কার্টে ৯০০ ভেড়ী, 
৫০টি গান্ভী ও প্রায় ৭০টি শৃকরশাবক পালন কর! ছয়। 
এই জোতজমির মা ১৪ একর ভুমিচাষ করাহ্য়। ইছছার 
মধ্য আবার বালি ও ওট শুষ্ক কর!হ্য়। বাফি অংশটিতে 
পণুচারণ ভূমি আছে । প্রত্যেক বংলর ভূমিতে অধিক পরিমাণে 
সার দেওয়া হয়। কলে নানা জাতীয় তৃণ জন্মায় প্রচুর। 

ওয়েট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনৃিটিউট দক্ষিণ-অগ্রেলিয়ার 
বৃহতম ও শ্রেষ্ঠ গবেষপাগার । এখানে ঘে বৈজ্ঞানিক গবেষণ। 
চলিতেছে, তাহার জঙই দক্ষিণ-অষ্রেলিয়াতে কৃষিকার্খ্যের 
এত উন্নতি সম্ভবপর হ্ইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠান হইতে কুষকগণ 
তাহাদের ভাতব্য বিষয়গুলি জানিতে পারে ও উৎসাহ পাইয়া 
খাকে। 

এডেলেড শহরের চার মাইল দূরে ওয়েট ইনষ্টিটিউট 
অবস্থিত। মিঃ পিটার ওয়ে এডেলেছ বিশ্ববিতালয়কে 
যেঅর্থ দান করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা ১৯২৪ সালে 
এই বিস্ভালয়টি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পাচ শত 
একর জমি জাছে এবং ভাল গবেষণাগার, কাচের ঘর ও 
আধুনিক জোত-বাড়ীসকল রছিয়াছে। ইহার প্রধান উদ্ধেন্ত 
হইতেছে, যে সকল লোক পণুপালন ও বৃষিকার্ধ্য করে 
তাহাদের ভানবৃদ্ধি কর! । ওয়েট বিদ্তালয়ে প্রধানত; বৃক্ষাদি 
ও জমি সম্বন্ধে গযেষণা করা হয় বষ্টে, কিন্তু ইহা! ব্যতীত 
এখানে একটি ক্ধি বিদ্যালর জাছে এবং এখান হইতে ডিগ্রী 
পরীক্ষার্ড (3. 4১6. 3০.) দিতে পারা যায় । এই বিদ্যালয়ের 
অধ্যাপকগণ রুষি-বিভাগের মন্ত্রী ও জনসাধারণকে কৃষি বিষয়ে 
নানাবিধ উপদেশ দিয়া থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গি 
60000), 48195601985 এবং 17800 3166010£ এই 
তিমি অধীতবায বিষয় জাছে। ভবিষ্যতে ভ্ভারতে যে ক্কহি- 
বিষয়ক গবেষণাগার প্রতিঠিত হইবে, াহ্ায় সছিত এই তিনটি 
জধীতব্য ধিষয় অবহ্যই রাখিতে হইবে । 

ওয়েট প্রতিষ্ঠানে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে তাহার 
ক্কার্ধ্যাবলী নিয়ঙিখিত তিন ভাগে বিভক্ত । যখ1-_(১) স্থায়ী 
ও স্থায়ী পণুচারণ ভূমির উদ্ঘতিসাধন, (২) কৃষিক্ষেকজ্রে ও 
উদ্যানে উৎপন্ন শন্তে এবং বমবৃক্ষে থে সব অনি্কয কাঁটপতুদ 
জনে লে সম্বন্ধে গবেষণ! এবং (৩) বিভির লম্ী বীঞ্ষ বপনের 
ফলাফল, লার ও শন্ডের বিশেষতঃ গমের বীন্ধ বপনের দানা- 
বিষ সমন্ডা সম্বন্ধে পর্থীক্ষা। জক্ষিণ-অগ্রেলিয়াতে লঙ্গ্র শল্ত- 
ক্ষেজে় ছই-তৃতীয়াংশ স্ুষিতে গম উৎপন্ন হুয়। ডাঃ ট্রান্বল 


কাস্তিক 


দেখাইয়া দিয়াছেন ঘে, তিন-চার বংসন্ন গম উৎপাদনের পর 
ক্ষেত্রে কলাইন'ট প্রন্ভৃতি খুব ভাল উৎপন্ন হয় এবং ইছান্ব 





দ্বার! ক্ষেঞ্জের উৎপাদদিকা শক্ছি বৃদ্ধি হয়। অভ কৃষিজ্ধাত 


ব্রব্যের মধ্যে শণ, তিলি ও স্কাফ ফ্লাওয়ার নামক তৈলবীজ 
উল্লেখযোগ্য 

ওরেট ইন্ট্িটউটের পার্থে একটি কৃষিষিদ্যালয় স্থাপিত 
ছুইয়াছে এবং এই বিদ্যালয়ের পার্বন্তা স্থানটি ইনৃট্িটউট 
পরীক্ষামূলক কারধ্যের বত লী লইয়াছে। ইহার ফলে কৃষি- 
বিদ্য! ও কৃষিবিষয়ে গবেষণার মধো নিকট সম্পর্ক স্থাপিত 
হইয়াছে এবং খাহাদের এই সফল বিষয়ের সহিত লংযোগ 
আছে তাছাদের যথেষ্ট ুবিধা হইতেছে। ভারতে উজ্ত ব্যবস্থা! 
সম্ভব হইলে গবস্মেণ্টের কার্ট ও গবেষণ। প্রতিনিবিগুলির নাম 
ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে । ওয়েট ইম্টিটিউটের জঘি পরীক্ষার ফলে 
জমির সমন্তাগ্ুলির উপর»ঞ্জালোকপাত হইয়াছে এবং ক্ষেতের 
উৎকর্ষ সাধনের জন্ত মূল্যবান তথ্যাদি প্রকাশিত হুইয়াছে। 
ইহার একটি সৃল্যবান তথ্য হইতেছে এই যে তৃমির অনুর্বরতার 
সফ্ছিত চাব্বাগাছের এবং পণ্তর রোগের সফ্িত লব্ধ আছে) 
এই সম্বন্ধে আরও গবেষণা কর] প্রয়োজন । 

অষ্্রেলিয়ার বিভিন্ন পল্লীএামে এগ্রিকালচারাল বুারোর 
শাখা আছে। কৃষকফেরাই এই শাখাঞুলি গঠন করে। নিবি 
সময়ে ইছ!র অধিবেশন হয় এবং সেখানে সভ্য ও উচ্চপদস্থ 
সরকারী কর্শচারীর! কৃষিকার্যের সমস্থা্ুজির আলোচন! 
করেন। দক্ষিণ-অগ্রেলিয়াতে এইরূপ ৩৭০টি শাখা! আছে। 
এই সকল শাখা হুইতে প্রতিনিধি লইয়া প্রতি বংসর একটি 
বাধিক অধিবেশন হৃইয়া থাকে । 

আর আমাদের দেশে? বাংলায় বছ আন্দোলম ও আলো- 
চমাতেও একটি কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার উচ্চ প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হুইল না। ফসল বৃদ্ধির আন্দোলমের নামে কোটি কোর্ট টাক! 
অপচয় হইয়াছে কিন্তু স্থায়ী কাজ কিছুই হয় মাই। এখন 
সময় আসিয়াছে । আমেরিকা, রাশিয়া, কাদাভা, ব্রি্টেন, 
অগ্রেলির। প্রভৃতি যে বন্ক ও উদ্যমে সহিত কষিসমস্তা লমা- 
থামে ব্রতী হইয়াছে আমারেনসও তাহা করিতে হুইবে। 
এভেলেড আমাদের নিকট একটি ছোট দৃষ্টান্ত যাজ। 


ইউরোপে কৃষির উন্নতি 


অনেক দিম হইতেই জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে জদপাধারণ 
আন্দোলন করিতেছে । বর্তমানে দেশের রাহ্ৃনৈতিক সমভার 
সমাধান হইয়াছে । এখন জাশা করা যায় অঙিদারি প্রথা 
প্রস্ততি অর্থনৈতিক সমস্তাগুলির প্রতি প্রাদেশিক গবন্ধেন্ট 
স্ষল মনোযোগ দিবেন । বিছায়ের মন্ত্রী ভাঃ]সৈয়ঘ মামুদ 
একট প্রবধ্ধে জমিদারি প্রথা বিলোপে্ধ পর ফি কর্তব্য এই 
সন্থ্থে একট নুচিদ্বিত পরিকল্পদ] দিপাছেন। বহু দিন বনি 
আন্দোলন করিবার কলে জহিঘাত্রি প্রথার বিলোপ সঙ্গিকটব্তী 


বিবিধ প্রসঙ- ইউরোপে ক্বষির উন্নতি 


পাপা 


১৩ 





সিসি 


হইয়াছে। সাবি বা নদে চিন্তা করিবার লষব 
জাপিয়াছে। আমাদের লন্মুখে নানা প্রকার সমস্যা দেখা 
দিয়াছে। জমসংখা! অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, ফলে মির 
হৃল্য বাড়িয়া! গিয়াছে । ভূমিহীন লোকের সংখ্য। অভ্যবিক 
বৃদ্ধি পাইতেছে ; মালিকগণ অভার ভাবে জমি দখল করিতে- 





_ছেন এবং বেশীর ভাগ ক্কষক কপর্ধকশুত, জল-সেচন বা জঙ- 


মিষ্কাশন ক'্রবার কোন উপায়ই তাছাদের নাই। এই সকল 


অব্যবস্থার ফলে কৃষিকার্ধ্যে কোনই লান্ত হয় না। জঙিদারি' 


প্রথা বিলোপ লাধনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ছুর্ঝযবস্থার প্রতি- 
কার ক্ষরিতে হইবে, নতৃব! পুনরায় জমিদারি প্রথা দেখ! দ্বিবে 
এবং কৃষকদের হুর্গতির অস্ত থাকিবে দা। কৃবিকার্ণ্যের আমূল 
পরিবর্তন দরকার । কৃষকের সছিত জমিদারের এবং গবস্মে প্টের 
কিরূপ সম্বন্ধ থাকিবে এবং তাহার আয় ইত্যাদি প্রশ্থের উপর 
কৃষিকার্যের ভাল মন্দ নির্ভর করে। 

কৃষিকার্ষ্যের উন্নতি এক দিকে যেরূপ কৃষকের লামান্ধিক 
ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আইনগত অধিকানের উপর নির্ভর 
করে, অপর দিকে সেইরূপ কুষিকার্যের উপকরণ ও পদ্ধতির 
উপরও নির্ভর করে। ভারতবর্ষে বছ দিন বরিয়া! বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে কৃষিকার্ধ্যের উর্তির চেষ্ঠা চলিতেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত 
তাহা আশাহুকঁপ কলগ্রশ্থ হয় নাই। ছৃতিক্ষ-তদত্ত কমিশনের 
রিপোর্টে ুধিবিভাগের এক জন বিচক্ষণ ডিরেক্টর বলিয়াছেন 
যে প্রচ শল্ত উৎপাদনের পথে প্রধানতম বাধা হইতেছে ক্কষক- 
দের দৈক্প। তাহাদের নিকট ইহা অপেক্ষা বেশী ফদল আশা 
কর|বায় না। জার এক জন বিশেষ বলিয়াছেন যে কৃষিকার্রয 
করিবার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে ভাঙার উন্নতি অবিলম্বে 
প্রয়োজন | কিন্তু কুবকগণ এতই খণগ্রত্ত যে তাহাদের নিকট 
এই সকল কথ! বলা বধ! । উনবিংশ শত্তাকীতে ইউরোপে 
ফসল উৎপত্রের জন্জ থে বৈজ্ঞামিক পর্িবর্ডন হইয়াছিল এবং 
কষিব্যবলাতেও যে নুতন পরিবর্তন আসিয়াছিল, তাহা সূলে 
ছিল হমি সন্বন্ধে পুরাতন আইনগুলির নৃতনক্বপে সংস্কার । এই- 
রূপ সংস্কার না হইলে কৃষিকার্ধেয কোন পরিবর্তদই হইত না। 
কহিকার্ধ্ের উন্নতি পরিকজনায় জমি সম্বন্ধীয় আইনগুলির 
পুনর্গঠন যে একাত্ প্রয়োজন তাহা চিন্ত। করিতে হুইবে। 

পূর্ব ও দক্ষিপ-পূর্ধ্ব ইউরোপে কৃষিকাধ্যে আমল পরিবর্ডন 
হুইয়াছে। জমিদারি প্রথা, শুক্ক, কৃষকের হরবন্থা প্রস্তুতির 
জন. কৃষিকার্ধের সকল প্রকার উন্নতি ব্যান্থত হইতেছিল। 


এই পদ্িবর্তনের মূলে ছিল এফ শক্তিশালী স্বাধীদ্‌ কুষকসপ্্র- 


দায়ের স্থষ্টি ও ছষিতে অধিক ফসল উৎপাদনের ইচ্ছা । নি্ন- 
লিখিত নীতি অন্থপারে এই পরিবর্ভন হইয়াছে 


€১) হৃমিগুলি কৃষকদের মধ্যে বন্টম করিয়া ( দেওয়া হর ।. 


ইহাতে তাহার! হ্বত্থ জমির উত্নত্বির জন্জ সর্বপ্রকার চেষ্ঠা 
কমিতে থাকে । জহিদানের পরিবর্তে কৃষক জমির প্রকৃত মালিক 


- হওয়ার স্বাধীন ক্কষকের লংখ্যা বাড়িতে থাকে। (২) ক্ষ 


ঘাতীত্ত অঙ্ড কেহ যাহাতে ছবির হালিক না হইতে হও 





বিষয় লক্ষ্য রাখা হয়।, (৩) দেশের উ দশের মলের 
ছৃ্ত এই জমির উপর কাছারও ব্যক্তিগত অধিকার (10717819 
0চ108571) ) থাকিতে দেওয়া ছয় নাই। এই সকল নীতি 
প্রবর্তনের জ্ত পূর্বা-ইউরোপ কৃষির উন্নতিতে অতৃতপূর্ধব- সাফল্য 
লাভ করিয়াছিল । পশ্চিম-ইউরোপে ১৯১৯-৩৮ সালে যেখানে 
শঙ্যা্ি ও আলু শতকরা ৩৪৫ উৎপন্ন হইত, পূর্ব-ইউরোপে 
সেখানে জন্মিত শতকন্পা ৪৯'৬। হিরণ | 
১৯১৮ সালে চেকোলোভাকফিয়ার গবন্ষেন্টে যে সংস্কার 
হত, তাহার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমত] আসে জনসাধারণের 
হুন্ডে। অবিলম্বে তাহার] ক্ৃযিক্ষেন্রের প্রতি মনোযোগ 
দেয় এবং কৃষকেরা জমির প্রক্কত মালিক বলিয়! নির্ধারিত 
কয়। ১৯১৯ সালের [1.0] 76517101100 /১01-এর জন্ত 
আরও সুবিধা হয়। বড় বড় জমিগুলি ভাগ করিয়! কৃষকদের 
দেওয়া হয় এবং কৃষকের! প্রাপ্ত জমি ভাগ করিতে, ইজার! 
দিতে বা বন্ধক রাখিতে পারিবে ন! বলিয়া! খ্িরীকৃত হুয়। 
পরবর্তী জাইনের ফলে কৃষকের! ঘে পরিমাপ জমি বাছিরের 
লাহাযা ব্যতিরেকে নিজেরা চাষ করিতে পারিবে দেই 
পরিমাণ জমির তাহার! মালিক হইতে পারিবে বলিয়া 
স্থির ফ্য়। ১৯১৩ হইতে ১৯১৫ সালের মধো জমির যে 
হূল্য ছিল, জমিদারগণ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাহাই পাইলেন। 
গবন্থেন্ট শতকরা চার টাক] হিলাবে সুদিতে লাগিলেন 
এবং বংসরে খণের অন্ততপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ শোধ দিবেন 
বলিয়া ঠিক কর! হয়। ইহার ফলে, জমির উন্নতি হইল এবং 
সেই সঙ্গে সামান্ধিক পরিবর্তনও সাধিত হছইল। কৃষকেরা 
নিষ্ব্থ জমিতে প্রচুর ফপল উৎপাদন করিতে থাকে৷ 

রুমানিয়াতেও জধিবিষয়ে পরিবর্ন হয় এবং ইহার কলে 
টৎপন্ন' কলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইউরোপের দেশসধূহ 
যে লকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে এইগুলি 
প্রধান যথা (১) বড় বড় জমিগুলি ক্রয় করিয়া! দরিদ্র কঘক- 
দ্গকে দেই স্থানে প্রতিষিত করা, (২) জ্বমে হস্তাস্তর বিষয়ে 
আইন প্রণয়ন করা) (৩) জমি ক্রয় করিবার হ়্ প্রজাদিগকে 
জার্ধিক সাহাযা কর! এবং (৪) কৃষিকার্ষ্যের উন্নতির জন্ত 
দুঘোপ-সবিধা দান কর] । 

তুরম্ধ দেশে জমিদারদিগকে ২০টি কিন্তিতে শপ্তকরা চার 
টাক হ্থদে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে বলিয়া ১৯৪৫ গালে ভুন 
মাগে একটি আইন পাল হুইয়াছিল। যাচ্ছারা জমি পাইল 
তাঙার] বিন] সুদে ২০ কিন্তিতে এই টাকা দিবে । তাহাদের 
ডট হৃবিষ! করিয়া দেওয়! হইল যে তাহাদের ছেলেমেয়েদের 
যখন প্রাথমিক শিক্ষার বয়স হইবে তখন তাহাদের শতফর! 
পাচ টাক! করিয়া! কম দিতে হইবে । 

জমিদারি লোপের পর ভারতবর্ষের কর্তব্য 

ভারতবর্ধে আমরা. কেবলমাজ হমিদারি প্রথার স্থানে 
্লাইওতয়ারি প্রথা চাহিতেছি না, কারণ এই উত্তয়বিধ প্রথাতেই- 
হ্ছযফছের অবস্থ! প্রায় পান | বেশের মলের জম্য গ্রামে 


প্রবাদী 


১৬৫৪ 


সমবায় সমিতি প্রতিটিত করিতে হইতে | কৃষক ও জনিদায়ের 
মধ্যব্ভাঁ সম্প্রদায়ের লোপ করিয়! সর্বত্র সবার সঙ্গিতি 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । এখন হইতে কৃষিকার্ধ্যের লর্বা- 
প্রকার উন্নতিসাবন এবং নিজেদের আীবমধাস্জার উৎকর্ধলাধদ 
করিবার জন্জ দমবায় সমিতিগুলিকে নিযুক্ত রাখিতে হুইবযে। 
আরামের সমবায় সমিতির নিকট অবস্তই তাহাদের ব্যস্িগত 
দুখ-হৃবিধাগ্চলি বিসর্জন দিতে হইবে । সমবায় সমিতিগুলি 
এই ভূগম্পত্তি পরিচালনা করিবে, যীজ, সার, কৃষিকার্ধের 
যন্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিবে, জঙলসেচের বন্দোবস্ত করিবে, 
এবং গ্রামের কৃষিক্ধাত ভ্রবা বিক্তয়ের ব্যবস্থা করিবে। 
ই কৃষকদ্দিগকে সঙ্ঘবন্ধ করিবে এবং দেশের শক্তিশালী 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা! গঠন করিবে। 

১৯৩৮ সালে বঙ্গদেশে ফ্লাউড কমিশন ও মাদ্রাজ প্রদেশে 
ল্যাও এঠেঁটস্‌ এ কমিটি নামক ছুইটি ভূমি-ব্যবস্থা তদন্ত কমিট 
স্থাপিত হুয়। এই ছুইটি কমিটিই জমিদারি প্রথা যাহাতে 
উঠিয! যায়, এবং প্রক্কত যাপিক কৃষকের! যাহাতে জমি পায় 
তাছার অন্য ন্ুপারিশ করিয়াছেন - জমিদারগণ ক্ষতিপূরণ 
পাইবেন বলিয়া গ্থির হইয়াছে তবে খুব অজ্পর্দিনে ই] নিম্পন্ন 
হইবে না বলিয়া তাহার] ঘোষণা করিয়াছেন। কারণ তাহ 
হইলে তাহাদের ঘতে দেশের আর্ধিক অবস্থার অবনতি ছইবে। 
বিহার প্রদ্দেশেও জমিদারি প্রথা রহিত ছইবে এবং জমিদার 
শ্রেঞ্ণকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে । কিন্তু 
জধিক মন্তার সমাধান ছইতে সময় লাগিবে। 

জমদারি প্রথা রছিত হইবে বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে 
বষ্টে, কিন্তু জ্বযিদারগণের কথ! বিশেষভাবে তিস্তা করিতে 
হুইবে। কারণ এক এক জন জমিদারের আশ্রিত লোকের 
সংখ্যা অত্যন্ত বেগগী। পরিবারবর্গ ও আশ্রিতগণ লইয়া এই 
জমিদারগণের সংখন প্রায় ৫০ হইতে ৭৫ লক্ষের মধো। 
ইহাদের মধ্যে অনেকেই আবার প্রকৃত পক্ষে কষক। সুতরাং 
ই্থাদের যদি অর্থ দিয়! সাহাধ্য কর! যায়, তাহা! হইলে তাহার! 
কৃষিকার্যের উন্নতি করিবার চে করিবে এবং তাছাদের 
সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক অটুট থাকিবে। তাহাদের পরিচালন! 
ক্ষমতার সহ্থায়তায় গ্রামে স্বায়তশালন প্রতিষিত করা এ্রধং 
ব্যবসায় চালান সহজ হইবে । কিন্তু অপর পক্ষে এই 
সম্প্রদায়কে যদি শঙ্কর হিসাবে দেখ] হয় তাহ! হইলে দেশের 
ও দশের ক্ষতি হছইবে। 

জমিয় খাজন। জাদায়ের জন্য ঘে সকল সরকারী কর্ণচারী 
শিষুজ্ঞ হইবে তাহার! ক্ষকদের উপর যথেচছে অত্যাচার 
করিতে পারে । সমবায় সমিতি মারকং খাজনা আদায়ের 
ব্যবস্থা হইলে এই সম্ভাবনা থাকিবে ন|। 

জযিপারির ক্ষতিপুরণ দাঁনের উপায় 
নিয়লিখিত উপায়ে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
ব্যবস্থা কর যায়। কৃষিজ্জাত দ্রব্যের যুল্য স্বদ্ধি লক্ষে লক্ষে 





কৃষকদের আদব সবি পাইয়াছে। অবপ্ত জীবিকা নির্ববাহের 
ছড তাহাদের যথেষ্ঠ ব্যয়ও করিতে ছয়। 
কিছু লাভ করিয়া থাকে । গত ফর়েক বংসরে তাহার! 
ইহার দ্বারা তাহাথের প্রায় লমত্ত খণ শোধ করি! 
দিয়াছে । গ্রাষের উন্নতির জঙ্ত তাছাদের লত্যাংশ ব্যয় করা 
উচিত। তাহ! মা হইলে এই টাকা মামলা মোকম্বন প্রভৃতিতে 
অপব্যয় হইবে: প্রথম মহাযুদ্ধের পর ঠিক এইরূপ হইয়াছিল । 
সেই এই অর্থঘার|] আগামী তিন বংসরের মধ্যে জমি 
ক্রয় করা ও জমিদারের খণ শোধ করিয়া! দেওয়া উচিত। 
এ্রাছেয় সমবায় সমিতি কৃষকদেয় সাছায্যে এই টাকা জোগাড় 
করিয়! এই লকল কাধ্য করিতে পারে। ইচ্ছার দ্বারা বার 
বংসরের জমির খার্জনা তিন বংসরে আদায় কর যাইবে । 


দ্ধের পূর্বে প্রতি এল্র জমির খাজন। পাচ টাঁকা করিয়া 
দিবার জঙ্ড কৃষককে দেড় মণ চাল বিক্রয় করিতে হুইত। 
এই দেড় মণ চাউল দিয়! বর্ঘমানে সে কয়েক বদরের খাজনা 
দিতে পারে এবং তাঙারও দ্বিগুণ খাজন! দিতে তাহার তিন 
মণ চাউল লাগিবে। স্থতরাং এখন তাহার চাউল পূর্ববাপেক্ষা 
অধিক লাগিতেছে ন1। যতদিন চাউলের মূল্য এইরূপ থাকিবে 
ততদিন পর্ধ্যস্ত সে নিয়মিত থাঁজন| দিতে পারিবে এবং আগামী 
কয়েক বংসরেরও খাঞ্জন! দিয়! রাখিতে পারিবে । ইহার পর 
যখন চাউলের দাম কমিয্া যাইবে তখন সে যে কয়েক বংসরের 
আগাম খাজন! দিয়! রাথিবে তাহা হইতে প্রতি বংসর প্রত 
খাজনার অর্দেক করিয়। খাজন] হিসাবে লওয়! হইবে । সুতরাং 
তাছাদের হূর্ববৎংসতে কিছু সুবিধা তাহারা পাইবে । এই 
প্রকারে অবস্ঠ গ্রামের সমবায় সমিতির আয়ের পরিমাণ যথে& 
কমিয়| যাইবে, তথাপি চালের মুল্য ও পারিশ্রমিক হাস 
পাইলেও ক্কষকগণ পূর্বের মত জমিয় উন্নতির জ্ কান্ধ করিতে 
পাইবে । পরবস্তা কালে যে কৃষকের নির্ধারিত পরিমাণের 
জমি অপেক্ষ! কম বমি আছে,তাহাকে খার্জন! হইতে আংশিক 
মুক্তি দেওয়া সপ্ভব হইতে পারে । ইহা না হইলেও সমবায়- 
সমিতি খাজনার পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে। এইকপে 
এরামা লমবায়-সমিতি কৃষকদের সাষাজিক ও আর্ক সুখ 
জবিধ! দিতে ও পাইক-পেক়াদাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা 
করিতে পারিবে । 

জমিধারদের পক্ষে ক্ষতিপূরণের ঘর্জেক টাকা পাইনা ও 
বাকী অর্ধেক জাতী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার রর করিয়। শোধ 
লইলে ভাল হইবে । মতুবা কাচা টাক! মামল! মোকক্ষম! 
ও বাজে খরচে উড়্াইয়। দিবার সম্ভাবনা আবিক। শেয়ার 
কেন! থাকিলে তাহার! প্রতিবংলর মিয়মিত টাকা পাইতে 
থাকিবে । ইহার দ্বার প্রধান প্রধান শ্রম-শিল্পকে জাতীয়করণ, 
ক্কষিকার্ধ্যের উন্নতিলাধম প্রতি কার্ধ্য করিতে পার! ঘাইবে। 

দেশের জনসংখা ক্ষমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই পরি- 
কজন! কার্ধ্যকরী হইলে কেবলমান্র তাছাছেরই যে অন্পলংস্থান 
হইবে তাহা মে, ছূর্শা গ্রস্ত গ্রাম্য জীধনেরও উন্নতি হুইবে। 
ছেশে এমন একটি আবহাওয়ার গৃটি হইবে হাকাতে নেতৃবর্গ 





বিবিধ গ্রনজ- এমি বেশাস্ত জন্জশতবার্খিকী 


তথাপি তাহারা 


চা 


তাছাদের শক্ষির উপর নির্ভর না করিয়া নিক্ষেঘের প্রচেষ্ঠাতেই 
দেশের উপ্নতি কমিতে পারিবেন । গ্রামের শোকের! 'সঙ্ঘবন্ধ 
ছুইয়! শ্রাষেরই কল্যাণ করিবে এবং গবন্ষেন্ট হইতে প্রবর্তিত 
যে কোন কল্যাণকর নীতি তাহার! ক্রুত কার্ধ্যকরী করিতে 
পারিবে । উৎপর় ত্রব্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা! বিক্রয় করিস! 
ল্যাংশও বৃদ্ধি পাইবে । এবং শ্রামের সমবায় সহিতিগুলি 
এই প্রকারে ক্ষমশঃ শক্তিশালী হইয়া গ্রামের শিক্ষাবিত্তার, 
স্বাস্থ্যরক্ষা, সামাজিক ও আধিক সকল প্রকার উন্নতি করিতে : 
সমর্থ হইবে । এইন্জপে লমবায় সমিতিগুলি জনসাধারণের 
হতে প্রক্কৃত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া 
প্রজাতন্ত্র শাসন গঠন করিতে পারিবে। 


এনি বেশান্ত জন্মশতবাধিকী 

গত ১লা অকোবর ভারতবর্ষের নানাস্থানে ক্কারতের হুদ্তি- 
সংগ্রামের অন্তম অগ্রদূত এমি বেশাস্তধের জন্মশতবাধিকা 
অনুঠিত হুইয়াছে। ভারতের তাবধারার সফ্তি নিবিড়ভাবে 
মুক্ত হইয়! যে কয়েকন্মম বিদেশী নরনারী এদেশের কলযাণ 
সাধনে ব্রতী হুইয়া ভারতবাসীর শ্রদ্ধা! অর্জন করিয়াছেন, এমনি 
বেশান্ত ভাহাদের মধেয এক জন। *“নব্রনারী সকলের সমান 
জধিকার, যার 'আছে শঞ্জি পাবে যুক্তি নাহি জাজবিচার”-__ 
এই তথ্থের প্রত্যক্ষ প্রধাণ বেশাস্ত। বালিকা! বয়সে বর্ধ্রবণতা 
ইহার জীবমের বৈশিষ্ট্য ছিল। যৌবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
ধর্মবিষয়ে প্রথমে একেন্বরবাদী ভয়েসির শিস্তা হন। পরে 
সংসার হইতে বুক্ত হইবার জঙ্ড ব্যাকুল হুইয়] পড়েন।* ব্রা্- 
ল'র সংস্পর্শে আসিয়া ইনি নাস্ভিকাবাদে আক্ক& হন। 
ব্রা ল'র প্রভাবে জীবনের নানাক্ষেজে ইচ্ছার কর্ধ-পরিবি 
বিদ্ৃত হয় এবং নিজের জান-ভাগারের ্রীবদ্ধির জড এই- সময়ে 
বিজ্ঞানচচ্চায় মনোনিবেশ করেন । ইহার কিছু দিন পর তিনি 
সাম্যবাদেন প্রতি আকৃষ্ঠ হুম এবং ইংলগডের ফেবিয়ান 
লোসাইটির সহিত যুক্ত হুইয়! সাম্যবাদ প্রচার আর্ত .করেন। 
এই মতবাদ প্রচারের সময়েই ষ্ঠা্ার অপূর্বব বাক্সিতার খ্যাতি 
সর্বাজ ছড়াইয়া পড়ে। 

এই সময়ে তিনি যে নব কল্যাণকর কর্মে রত হুম তন্মধ্যে 
মনীষী লেখক জর্জ বার্ধার্ড শ'কে আবিষ্কার করিয়া তাহার 
প্রথম জীবনের রচমা “ইরয়েশন]াল মট” নামক পুস্তক প্রকাশ 
ফর! অন্ততম। কোন প্রকাশক ন! পাওয়াতে বার্ড শ' 
এই সময়ে ভয়োদ্যম হইয়া পক়্িতেছিলেন । বেশান্ত এই তরুণ 
জেখকফের রচনায় বুধ হই! তাহার পুস্তক প্রকাশের দ্বার! 
বার্ণার্ড শ'র প্রতিভা বিকাশের সার হইলেন । 3৮১3 

১৮৮৯ প্রষ্ঠাকে বেশান্তের জীবনে বিপর্ধ্যয়কর পরিবর্তন 
ঘটে। এই বংসর তিনি ম্যাডাম শ্র্যাঞ্চাট ক্ষির লাক্ষাংৎ লাভ 
করেন এবং অতি লহ্দ্ধেই গাঁহার মু ভক্ত হইয়া পড়্েন। 
তাহার লুপ্ত ধর্বোধ পুনন্ায় নব আক্ষারে ফিরিয়া জালে 
ভিমিএক মৃতন যাক্ুষ হইয়া উঠেম। জ্লা্ভাট স্থির প্রভাবে 





১৬ 


প্রবানী 


১৩৫৪ 





ভারভীয় সংস্কতির সন্ধান লান্ত করিয়া! এই ধারার রসে মিঙ্ের (জব ির্ধাতনে হার উতলাহ আরও বাড়িয়া গেল। 


জীবনকে [সক্ত করিয়া! তুলেন । গাহার মনে হইতে থাকে যে, 
এই ধারার লফিতি যেন ভাহার অন্ম-জন্বাস্বরের যোগ আছে। 
তিমি থিওসফিক্যাল সোসাইটির কানে উৎসাহের লঙ্ছিত 
যোগদান করেন। এই লঙ্গিতির মতবাদ প্রচারে মার্কিণ 
যুক্তরাদ্ধেয যখন তিমি ভ্রমণ করিতেছিলেদ তখন ছিঃ জি, এন. 
চক্রবসাঁ নাক একজন অধ্যাত্মতত্ব ও প্রেততত্বজ্ঞের সহিত 


পরিচিত হওয়াতে ভারতবর্ষে আসিবার জভিলাঘ জন্মে।. 


ম্যাডাম ব্র্যাভাট্ক্ষির ম্তুর পর কর্নেল অলকট থিওসফিকাল 
সোলাইটির লভাপতি পদে ত্বত হইলেও বার্ধক্যবশতঃ তাহার 
কিছু করিবার ক্ষমত! অত্যন্ত কমিয়া যাওয়াতে বেশাস্তই উক্ত 
সমিতির প্রন্কত কর্ণধার হন ও ১৯০৭ এ্ষ্টান্ধে কর্ণেল অলকটের 
সত্য হইলে বেশান্ত এই সমিতির সভানেন্ী পদে ন্বত হইয়া 
আইনতঃ ও কার্ধ্যতঃ এই উভয় প্রকারেই অবিসন্বাদিত মেজ্রী 
হছন। আদিয়ারে (মাদ্রাঙ্) খিওসফিক্যাল সোসাইট্টির যে 
বিরাট কর্খক্ষেত্র প্রতিঠিত হুইয়াছে ভাঙার মূলে রহিয়াছে 
বেশাস্তের কর্কুশলতা। হার অদ্ভুত কর্শুদক্ষত1 ও কাধ্য- 
পরিচালনক্ষমতার অন্ততম নিদর্শন হইতেছে কাঙ্গীর সেন্ট্রাল 
হিশু কলেজ । এই কলেন্গকেই মধ্যবিশ্মুরূপে পাওয়াতে পঙ্ডিত 
মদনমোহন মালবীয় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঙায় বিরাট 
শিক্ষা আস্বতন গড়িয়! তুলিতে পারিয়াছেন। 

১৯১৪ প্ষ্টাৰ হইতে বেশাস্ত ভারতের মুক্তি-সংএামের 
সহিত যুক্ত হন। “কমন উইল” ও “নিউ ইঙ্ডিয়া” নামক 
পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া! উহ্বার দ্বার! অতি জল্পদিন পরেই “ছোন- 
রুল” আন্দোলনের কৃষ্টি করিয়া ভারতের শ্বয়ং-শালনের অবি- 
কার দাবি অত্যন্ত জোরের সহিত প্রচার করিতে থাকেন। 
১৯১৫ গ্রষ্ঠাবে ভারতীয় কংগ্রেস জান্দোলমের প্রথম উল্লেখ- 
যোগ্য ইতিছাস রচনা করিয়! তিমি “হাউ ইঙিয়া রট কর হার 
কিম” (1702 7710) 10%01/£ 17 767 7/66007% ) 
মামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ইংলঙের টি জ্যা্ সিজ্যাক 
কোম্পানী প্রকাশিত “পিপলস সিরিজ” নামক বিশ্বের জান- 
প্রচারক পুত্তঞাবলীর অন্ততম “ইতিয়া এ নেশন” নামক 
পৃস্তক প্রকাশ করিরা ভারতীয় বাসী কামনার কথা ।বশ্ে 
প্রচার করিতে স্কায়তা করেন। ১৯১৬ এ্রষ্ঠাে “হোমরুল 
লীগ” নামক লংস্থা স্থাপন করিয়া তিনি নুসন্বন্ধ রাষ্রনৈতিক 
আন্দোলনের দ্বারা তারতের রাহ্রিক প্রগতির সহায়তা করেন। 
এই আন্দোলনে ভীত হুইয়া ভারতের আমলাতন্্র নির্বাতন 
করিয়া ভাহার কর্ণপ্রচে&1 বন্ধ করিতে প্রয়াপী ছয়। ১৯১৬ 

' শ্র্ঠান্ষের ২৬শে মে তারিখে নিউ ইঙিয়া পিকার নিকট 
হই হাক্জার টাকা জামানত চাওয়া হয়। তাহার কিছুদিন 
- পরেই অর্থাং ১০ই ছুলাই তারিখে বোত্াই-সরকায় এফ 
নিষেধাজ্ঞার বলে বেশাস্তের বোষাই প্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ 
ফন্ধেন। লেপ্টেম্বর় মাসে মধ্যপ্রদ্থেশ-সরকারও অঙ্গুরাপ আদেশ 
. ছারি করেন। বেশাস্ত দমিযার পান্রী ছিলেন না, ছাই এই 


১৯১৭ 
ইীষ্টান্দের ১৬ই জুন মাত্রাঙজের গবর্ণর লর্ড পেন্টল্যাও প্রীমতী 
বেশাস্তের সহিত লাক্ষাৎ করিয়! াহাকে হোমরুল বা অভ 
কোনও রাষ্িক আঙ্দোলনে প্রবৃ না হইতে অনুরোধ করেন। 
বেশাস্ধ উহা বন্ধ রাখিতে অস্বীকার কৰেন। ইহার ফল কি 
হইবে খুঝিতে পারিয়! বেশাস্ত 'নিউ ইঙিয়া”তে তাহার বিদ্বায়- 
বান প্রকাশ করেন। তাহার লৌন্দর্ধ্য অনুবাদে ন& ন| করিয়া 
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বেশান্তের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইতে বিলখ হুইল না। 
গবণ্রেন সহিত লাক্ষাং পরিসমাপ্তি এক ঘণ্টা পরেই জানি 
বেশাস্ত ও ঙাার কর্মসহচর মিঃ বি, পি. ওয়াডিছ্রা ও মিষ্ঠার 
দ্বি, এস. আরুঙেলের বিরুদ্ধে অস্তরীপের পরোয়ান! বাহির 
হইল । তাহার এই বন্দিত্বে ভারতে ছোমরুল জান্দোলন 
আরও উগ্র হুইয়] উঠিলে ব্রিষ্টশ সরকার প্রমাদ গশিলেন এবং 
লর্ড মণ্টেও্ড ভাঙতে আসিয়! অনুসন্ধান করিয়া শাসন-সংস্কার 
লাধন করিবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন । ইঞার অল্পদিন পরেই 
জনমতের চাপে ভারত-সত্নকার বেশাস্ত প্রভৃতিকে যুক্তি দিতে 
বাধ্য হইলেন । 

কলিকাতায় কংগ্রেণের অধিবেশন তখন আসপ্প। বাংলার 
প্রগতিপন্থী দল সদ্যযুক্ত গ্চারতের এই মুক্তি সংগ্রামিকাকে 
সভানেত্রী করিতে চাছিলেন কিন্ত নরমপন্থীদল তাহার 
বিরোধিত। করেন। প্রগতিপন্থী দল কবিসম্রা্ট রবীন্রনাথকে 
অজ্যর্থন| সমিতির সভ্ভাপতি নির্বাচন করিয়! বেশাস্তকে সম্ভা- 
নেন্ভী করিতে উদ্যোগী হুইলেন। নরমপন্থী ঘ্লের সহিত 
একটা! রফ। হুয় যাহার ফলে বেশাস্ত সভানেত্রী হইলেন বটে, 
কিন্তু রবীজ্রনাথ অভ্যর্থন সম্ভার সভাপতি পদ অঞ্জতম নরমপন্থী 
নায়ক বৈকুঠনাথ সেনকে ছাড়িয়া! দিলেন । 

এ পর্য্যন্ত বেশাস্তের কর্ণধার ভারতের মুক্তি আন্দোলনের 
সহিত এক ছিল, কিন্তু রাউলা্ট আইন ও জালিমওয়ালাবাগ 
হুত্যার পর ভারতের রাহ্রক আন্দোলদের থে নবরাপাস্তর 
মহথাত্ধা গান্ধীর নেতৃত্বে ঘটে এই ইংরেছ-য়মঈ তাহার সহিত যুক্ত 
থাকিতে পারিলেন না । এই দিন হইতে বেশান্ধের রাস্ত্রিক 
ক্ষেত্র কইতে প্রন্ডাব কমিতে থাকে । ১৯৩৩ ্রষ্টান্ষের ২০শে 
লেপেম্বর ভারগছিতৈষী এই নামীয় দেহাবলান ঘটে । 

পূজার ছুটি 

শারদীয়! পুঞ্ঝা উপলক্ষ্যে প্রবালী কার্ধ্যালয় খরা কার্তিক 
(২০শে অক্টোবর ) হইতে ১৫ই কার্তিক ( ত্র! নবেশ্য় ) পর্যন্ত 
বধ থাকিবে । এই লময়ে প্রাণ্ত চিঠিপত্র-টাফাকড়ি প্রতৃতি 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্ধ্যালয় খুলিবার পর করা হইবে । 


বৈদিক আর্য ও অবৈদিক আর্ধা  " 
গ্রীননীমাধব চৌধুরী 


পূর্বের এক প্রবন্ধে ( বৈদিক আর্য ও আবেস্তিক আধ, 
প্রবাসী, জ্যিন্ঠ ১৩৫৩) বৈদিক ও অবৈদ্দিক আর্ধজাতি 
সম্বন্ধে মতবাদের উল্লেখ করা হইমাছে। বর্তমান গ্রবন্ধে 
এই মতবাদের বিস্তারিত আলোচন] করিয়া আর্ধজাতি 
সম্বন্ধে আলোচন! শেষ করা হইবে। 

বৈদিক ও অবৈ্দিক আর্ধজাতি সম্বন্ধে মতবাদকে 
নৃতত্বৈজানিক মতবাদ আখ্যা দেওয়া যায়। এই মতবাদের 
জন্মবৃত্তাত্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করা প্রয়োজন । 

স্তর হারবার্ট রিজলের 72০01 % 74£2 প্রকাশিত 
হইলে এদেশে প্রতিবাদ্দের একটা ঝড় উঠে। এই বিতর্ক 
এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে । রিজলে সাছেব নৃতত্- 
বিজ্ঞানের স্থত্রমতে মাপজোখ করিয়া এ দেশের অধি- 
বাসীদের মধ্যে ছুষ্ট শ্রেণীর লম্ব মুণ্ড ও দুই শ্রেণী গোল মুগ 
টাইপ আবিষ্কার করেন। লঙ্বামুণ্ড টাইপের একটি আর্ধ ও 
অপবটি ভ্রাবিড়, গোল মুণ্ডের একটি মোকঙ্গলীয়ান ও অপরটি 
সিথিয়ান (১০000190) | মাপজোথ করিয়। যে সকল সংখ্যা 
তিনি পান তাহু। বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিয়া দিয়াছেন, 
কোন্‌ অঞ্চলে কোন্‌ টাইপের প্রাধান্ত ও কোন্‌ অঞ্চলে 
বিভিন্ন টাইপের সংমিশ্রণ হইযঘাছে। উত্তর ভারতের পঞ্জাব 
অঞ্চলে ইন্দো-এবিয়ান বা আর টাইপের প্রাধান্ত। ইহা 
বাদে দেশের প্রান সর্বজ্ঞ প্রাচীন অধিবাপী ছিল দ্রাবিড় 
জাতি। দ্রাবিড় জাতির সহিত কোথাও গোল মুণ্ড সিথিয়ান, 
কোথা ৪ গোল মুণ্ড মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণ হইয়াছে। 
কয়েকটি অঞ্চলে দ্রাবিড় ও সিথিয়ানের সহিত আধ টাইপের 
সংমিএণের কথা তিনি বলিয়াছেন! বাঙালী যোঙলীয় 
গোষ্ঠীর প্রতিবেশী । কাজেই তাহার মতে দ্রাবিড় টাইপের 
সহিত মোক্জলীয় টাইপের সংমিশ্রণে বাঙাজী টাইপের 
উৎপত্তি হইয়াছে । 

আর্ধকৃষ্টির উত্তরাধিকারী দলের মধ্যে পরিগণিত এবং 
আর্ধভাষাভাষী বাঙালী হিন্দু হ্বভাবত:ই রিজলে সাহেবের 
এই সিদ্ধান্তে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিল । প্রতিবাদ 
অনেক হুইল। কিন্তু নৃতত্ববিজ্ঞানের স্থত্রমতে মাপজোখের 
ফলে যে গোল মুণ্ডের প্রাধান্ত বাঙালীদের মধ্যে নির্ণিত 
হইয়াছে তাহা শুধু উচ্ছাসের তোড়ে উড়াইয়া দিবার নহে। 
তথ্যের উপর প্রতিষ্টিত এবং বৈজ্ঞানিক গিদ্ধাস্ত বলিয়া 
প্রচারিত সিদ্ধান্তের প্রভাব শিক্ষিত মনের উপর বেণী হইয়া 
থাকে । এক্ন্ত দেখা যায় যেরিজলে সাহেবের গবেষণার 
ফলে বাঙালীর আর্ধত্ব উড়িয়া গেলে একদল ক্ষুপ্ন হইয়া 
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আপত্তি তৃরিলেন কিন্তু আর এক দল বাঙালীর মধ্যে এই 
মোঙ্গল-দ্রাবিড় সংমিশ্রণের থিওরী মানিয়া লইয়] বাঙালীর 
জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধুয়া তুলিয়া তাহাতেই আত্মপ্রসা্ধ 
লাভের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। ও 

ধাহারা ক্ষন হইলেন তাহার। প্রতিকারের উপায় চিন্তা! 
করিতে লাগিলেন । প্রতিকারের উপায় চোখের সম্দুখে 
ছিল কিন্তু দেশে নৃতত্ববিজ্ঞানের আলোচনার তখনও বিশেষ 
প্রচার হয় নাই। প্রতিকারের উপায় হইল বাঙালীর মধ্যে 
এই গোল মুগ্ডত্বের উৎপত্তির অন্ত প্রকার ব্যাথ্যা। 

রিজলে সাহেবের সিদ্ধান্তের কয়েকটি বাহিরের ক্রাটির 
উল্লেখ করা হইয়াছে । প্রথমতঃ, ভাষাবিজ্ঞানের এ সম্পর্কে 
যাহ। বক্তব্য আছে তাহা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। 
তারপর ,পঞ্জাবের লম্বামুণ্ড টাইপকে আর্য টাইপ বলিয়া 
ঘোষণা করিবার মুলে রহিয়াছে যুরোপীয় আর্ধবাদের প্রবল 
প্রভাব। আধঞ্জাতি যে লগ্বামুণ্ড গোষ্ঠী ইহ! ফুরোপীয় 
আর্ধবাদের স্বতঃপিদ্ধ সিদ্ধান্ত, যদিও যাহারা বাস্তবিক 
আপনাদিগকে আধ বলিত তাহাদের মাথার মাপ' লওয়! 
কোন নৃতত্ববিজ্ঞানীর পক্ষে এখন আর সম্ভব নহে। তারপর, 
যে সিথিয়ান টাইপের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন সে টাইপটি 
আমলে কি তাহা অজ্ঞাত, কারণ সিথিয্ান কথাটির মত 
অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও যথেচ্ছ ব্যবহারে জর্জরিত জাতীয় 
২জ্ঞাবাচক পদ প্রাচীন ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি .আছে 
কিনা সন্দেহ। 

সে যাহা হউক, পূর্ব-ভারতের মত পশ্চিম-ভারতেও 
গোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্ত দেখা ধাম। রিঞ্জলে সাহেবের 
মতে এই অঞ্চলে দ্রাবিড়গোরষ্ঠীর সহিত সিথিয়ানগোঠীর 
ংমিশ্রণের ফলে এই গোলমুণ্ডের প্রাধান্ত আসিয়াছে । 

তাহা হইলে দ্রাড়াইতেছে পঞ্জাবে ও আরও উত্তরে 
আধ, যুক্তপ্রদেশে আধ ও দ্রাবিড় সংমিশ্রণ, পূর্ব-ভারতে 
ভ্রাবিড়ের সহিত মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণ, পশ্চিম-ভারতে 
দ্রাবিড়ের স্থিত সিথিয়ান সংমিশ্রণ হইয়াছে ও দক্ষিণ 
ভারতে ভ্রাবিড় টাইপের প্রাধান্ত । ষে বৈদিক ও অবৈদিক 
আধজাতি সম্বন্ধে মতবাদের কথা বলা হইবে ভাঙা প্রধানতঃ 
পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদিগের মধ্যে গোলমুণ্ড . 
টাইপের উৎপত্তির একটি নৃতন নৃতত্ববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । 

বিজলেব সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর থে প্রতিবাদের 
কলরব উখিত হইল তাহা বৈজ্ঞানিক রূপ পাইল প্রায়. দশ 
বৎসর পরে রমাপ্রসাদ চন্দের হাতে । তীহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 


১৮ 


€ কি ছে 1916. রি তিনি এইম। মত বাক্ত 
করিলেন যে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে গোলমুণ্ড টাইপের 
(15005060885 ) উৎপত্তি মোঙ্গলীয় ও সিথিয়ান 
সংমিশ্রণ হইতে হয় নাই। হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তর 
পামীরের উপত্যকাসমূহে বত'মানকালে গোলমুণ্ড আর্ধ- 
ভাষাভাষী জাতি দেখা যায়। পামীরের পূর্বে তারিম 
অববাহিকায় ও আরও পূর্বে লপ মরুভূমির বালুকাত্ত.পের 
নিয়ে এক কালে সম্দ্ধিশালী মনুষ্য-বসতির যে সকল 
ংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহ আর্ধ গোষ্ঠীর জাতির 

কীন্তি বলিয়া স্বীরুত হইয়াছে । এই আর গোঠী গোল 
মুণ্ড (8109) । পূর্ব-ভারতীয় ও পশ্চিম ভারতীয় গোল মুণড 
টাইপ এই আলপাইন টাইপ, ইহ। পিথিয়ান নহে, মোজলীয়ও 
নহে । এই আলপাইন জাতি হইতেছে অবৈদিক আর্ধ 
জাতি। 

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অতি প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন 
জাতি নানা অঞ্চল হইতে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ভারত- 
বর্ষে প্রবেশ করিয়াছে । বৈদিক আরঙাতির সহিত, ভাষা ও 
কষ্টির সনবন্ধের দিক দিয়া এবং নৃতত্ববিজ্ঞানের স্থত্রের দিক 
দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় গোলমুণ্ড টাইপের উৎপত্তি 
সম্বদ্ধে চন্দের এই ব্যাখ্যা এরূপ সম্তভোষজনক যে নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানীসমাজে উহা সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্‌ হইয়াছে । 

বমাপ্রসাদ চন্দের প্রচারিত এবং প্রসিদ্ধ বৈদেশিক 
নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের দ্বারা গৃহীত এই মতবাদ অনুসারে 
ভারতবর্ষে ছুই টাইপের বা শ্রেণীর আর্ধজাতি রহিয়াছে, 
এক শ্রেণী লম্বামুণ্ড ও অপর শ্রেণী গোলমুণ্ড। গোর্ঠীলক্ষণ 
বা ৪010 86০০৮ হিসাবে এবং অন্যান্ত বিষয়ে পার্ক 
থাকিলেও এই ছুই টাইপের জাতিকে আর্ধ বলিয়া বর্ণন! 
করিবার হেতু কি পরে দেখা যাইবে । এখানে এই মাত্র 
বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে চন্দের বক্তবা হইতে দেখ! 
যায় যে গোলমুণ্ড জাতিকে তিনি 2০8120-1098050 10%8- 
9918 ০01 4১৪0 ৪799০) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 

যেভাবে চন্দ স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন তাহা হইতে ধাহারা তাহার পরবর্তী বচনার 
সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নহেন তাহাদের সন্দেহ হইতে পারে 
যেতাহার পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে 8111067১1801)509]01081র 
মতবাদ সর জর্জ গ্রীয়ারসনের ভাষা সম্বন্ধে মতবাদের 
নৃতত্ববৈজ্ঞানিক ভাষ্য মাত্র । চন্দ গ্রীয্নারসনের ভাষাতাত্বিক 
মভবাদের কাঠামোকে নিজে কাজে লাগাইয়াছেন ইহা! 
সত্যা, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অংশের যে ব্যাখ্যা 
ভিনি দিগ্লাছেন তাহা মৌলিক। এখন যে মতবাদ 
বৈজ্ঞনিক সমাজে সাগ্রহে গৃহীত হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার 
পটভূমির কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন । 


প্রবালী 





রিড, 


চন্দ শরতি, সত, পরাণ হইতে প্রমাণ পিল করি 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে মধাদেশ ও তাহার চারি- 
দিকের প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির মধ্যে জাতিগত ও ভাষাগত 
পার্থক্য এবং সমাঙ্জ-ব্যবস্থার পার্থক্য অতি প্রাচীনকাল 
হইতে বর্তমান। এই পার্থক্য তাহার মতবাদের ভিত্তি । 
প্রকৃত অবস্থা কি দেখ। যাউক্‌। 

মঙ্গর মতে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিদ্ধাগিরি ও এই 
উভদ্থ পর্বতের মধ্যন্থানে বিনশন দেশের পূর্বে ও প্রয়াগের 
পশ্চিমে যে অঞ্চল তাহাকে মধাদেশ বলে। (মন্ ২২১)। 
বিনশন দেশ বলিতে যে অঞ্চলে সরম্থতী নদী অস্তহিত 
হইয়াছে তাহা বুঝায়। সরস্বতী অন্বাগার নিকটে সিরমুর 
রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া পাতিয়ালা রাঁজো ঘাঘরের 
সহিত মিলিত হইয়াছে । এখানে সরস্বতীর অস্তধণানের 
অর্থ সম্ভবতঃ ঘাঘরের সহিত মিলন। এতরেয় ব্রাহ্মণের 
মতে (৮1১৪) মধ্যদেশের অর্থ কুরুপঞ্চাল দেশ। ব্রাহ্দণা 
ধর্ম, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদি এই কুরুপর্ল দেশে সম্পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হয় এবং এই কেন্দ্র হইতে ত্রাঙ্মণ্য কৃষ্টি পূব, পশ্চিম ও 
দক্ষিণে প্রসারিত হয় পপ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। প্রধান ব্রাঙ্মণগুলি কুরুপঞ্চাল দেশে রচিত হুইয়া- 
ছিল। এই দেশের ভাষা, ফন্তাহুষ্ঠান বিধি, আচার প্রভৃতির 
উচ্চ প্রশংসা, এই দেশের ব্রাঙ্মনদিগের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি 
প্রাচীন শাস্তগ্রস্থাদিতে অনেক স্থানে বিঘোধিত হইয়াছে । 
শতপথ ব্রাহ্মণের মতে বিদেহ রাজনভার প্রসিদ্ধ খষি যাজ্ঞ- 
বন্ধ্য পঞ্চল দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত উদ্দালক আরুণির 
শিষ্য । 

্রাহ্মণ্য কৃষ্টির এই কেন্দ্রের পণ্ডিতগণের কেহ কেহ 
প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও উদদীচা সকল দেপের সমন্ধে উপেক্ষার 
ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রাচা দেশের প্রতি 
উপেক্ষাটা বেশ প্রকট। প্রাচ্য দেশ বগিতে পরবর্তা কালে 
কাশী, কোশল, বিদেহ ও সম্ভবতঃ মগধ বুঝাইত। কিন্ত 
প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ গুলিতে বৈদিক কৃষ্টির কেন্দ্র ছিপ উদীচ্য 
বা সিদ্ধু উপত্যকা । কুরুপঞ্চল বা মধাদেশ তখন ছিল 
প্রাচ্য। তারপর বৈদিক কষ্টির কেন্দ্র কুরুপর্চাল দেশে 
সরিঘ্না আসিলে পূর্ধ-ভারতীয় অঞ্চলগুলি প্রাচা দেশ বলিয়া 
পরিগণিত হইল। একদিকে কুরুপঞ্চাল ও অন্যদিকে কাশী, 
কোশল, বিদেহ ও মগধ--এই ছুই অঞ্চলের মধ্যে বাজ- 
নৈতিক ও কৃষ্টিগত বিরোধের ইঙ্গিত করা হইয়াছে কিন্তু 
রাজনৈতিক বিরোধের স্পষ্ট উল্লেখ বিশেষ পাওয়! যায় না। 
কাশীর রাজা ধৃতরাষ্্ট ভরতবংশীয় বাঞ্জা শতানীক 
সাত্রাজিতের হন্যে পরাজিত হইলে কাশ্যগণ শতপথ ত্রাহ্মণের 
সময় পর্বস্ত পবিত্র অগ্নির গ্রজঙ্নন বন্ধ রাখিয়াছিলেন এইরূপ 
একটা কিন্বদস্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সের্যাহা হউক, 


“কার্তিক 


রাজনৈতিক বিরোধকে, অন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে, 
জাতিগত পার্থক্যের ফল বলিয়া গ্রহণ কর! যায় ন|। 

প্রাচীন ভরত ও পুরু গোষ্ঠী মিলিয়া পরবর্তণকালে 
কুরু গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়। পাঞ্চাল জাতির উৎপত্তি 
প্রাচীন কবি, তুর্বশ, স্থঞধয়, কেশিন ও সোমক গোষ্ঠীর 
সমবায়ে। খধ্েদীয় বৈকর্ণ গোষ্ঠী কবি ও কুরুদিগকে 
লইয়া গঠিত ছিল এইরূপ বলা হইয়াছে । ইহারা 
ব্যতীত মদ্্র, উশীনর, চেদ্দি, মৎস্য প্রভৃতি গোর্ঠীকে 
মধ্যদেশের মধ্যে কেহ কেহ ধরেন। কেকয়গণ গান্ধারে 
বাস করিতেন। প্রাচ্যদেশের গোষ্ঠীগুলি যে কুরুপাঞ্চাল 
গোষঠী হইতে ভিন্ন জাতীয় ছিলেন তাহার কোন উল্লেখ 
দেখা যায় না। ম্যাকডোনেলের মত এই যে কুরুপঞ্চালের 
লোক প্রাচ্যদেশগুলিতে অগ্রসর হইয়া উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিল। ডাঃ হেম্ঠন্্র রাঁয় চৌধুরীর মতে জনমেজয়ের 
অধন্তন কুরু-বাজাদিগের আমলে কুরুরাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে 
থাকে এবং কুরুপাঞ্চাল গোষ্ঠীর বহু সাধারণ লোক ও রাজ- 
শীয়গণ প্রাচ্যদেশে বসতি স্থাপন করে। এই সময়ে কুক 
বাঁ ভরত বংশের রাজধানী কৌশাম্বীতে স্থানাস্তরিত হয়। 
কুরুরাজবংশের পতনের পরে বিদেহ রাজবংশের অভ্যুদস্ন 
হয়। বিদেহের রাজা জনকের বংয়গণের হাত হইতে 
রাজশক্তি লিচ্ছবীদিগের হাতে চলিয়া যায়। কাশী, কোশল 
ও মগধের অস্থ্যদয় ইহার পরের ইতিহাস । 

শতপথ ব্রাহ্মণের আনলে ব্রান্ষণা কৃষির কেন্দ্র কুরু-পঞ্চাল 
দেশ হইলেও দেখা যায় যে প্রাচ্য দেশ তখন এই কেন্দ্রের 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে । ধিদঘের (বিদেহের 
প্রাীন রূপ) রাঁজা ও তাহার পুরোহিত গোতম রাছুগণের 
সঙ্গে অগ্নি-বৈশ্বানরের সরন্বতী নদীর অঞ্চল হইতে পৃবদিকে 
আগমন ও সদানীর (গণ্ডক ) নদীর তীরে আলিয়া অব- 
স্থিতর যে পুরাণ শতপথে বণিত হইফ্লাছে তাহাকে প্রাচ্য 
দেশে আধকৃষ্টি প্রচারের ইতিহাস বলিয়া পণ্ডিতগণ গ্রহণ 
করিয়াছেন। সদানপীর বিদেহ ও কোশলের সীম'না বলিয়া 
পরিচিত ছিল। শতপথের আমঙে ব্রাহ্মণ সদানীরের 
অপর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছিল এইরূপ উল্লেখ 
পাওয়া যায়। 

কিন্তু দেখা ঘায় যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক শতপথেও 
প্রাচাদেশেব ম্বত দেহ সৎকার করিবার প্রথার নিন্দা করা 
হইয়াছে। এতরের ব্রাহ্ষণে (৮১৪) দেখা যায় পশ্চিম 
দেশীয় বাজাদিগকে নীচ বপিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 
প্রাচ্াদেশের মধ্যে মগধের প্রতি উপেক্ষার ভাব বেশী গ্রকাশ 
পাইয়াছি বলা হইয়াছে । ম্যাকডোনেলের মতে বাজসনেয়ী 
সংহিতায় পর্যন্ত এই উপেক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় এবং 
কয়েকটি শ্রোত স্থত্রে বিদ্বেষের ভাব প্রকট হইয়াছে। 





বেদিক আর্য ও অবৈদ্ধিক আর্য 


১৪১ 





অর্ববেদের অঙ্গ ও মগধ এবং বিভিন্ন শ্রোত সুত্রে 
ব্রাত্যন্তোমের বর্ণনায় মগধের অধিবাসীর উল্লেখ উপেক্ষ1 ও 
ঘ্বণার পরিচায়ক । একটি কৌতুকজনক ব্যাপার এই যে 
অর্বাচীন ও অধ্যাত পুরাণকার পর্যন্ত প্রাচীন যুগের মধ্যদেশ 
বাসীর ভন্তান্ত অঞ্চলের প্রতি এই অবজ্ঞার ভাব অসগকরুণ 
করিয়াছে : 
অঙ্গ বঙ্গ কগিঙ্গাশ্চ সৌরাষ্ট্রং গুজ রং তথা 
আভীরং কৌস্কণঞ্ৈব দ্রাবিড়ং দক্ষিণাপথম্‌ 
অন্তধাশ্চ মাগধশ্চৈব দেশনেতাংশ্চ বর্জয়েখ। 
কেন এই সকল অঞ্চল বর্জন করিতে হুইবে তাহার উদ্ত্বেখ 
নাই। 


প্রাচ্যদেশ, বিশেষ করিয়া মগধের প্রতি মধ্যদেশবাসীর 
অবজ্ঞা ও বিরূপতার কারণ নানারূপে ব্যাখ্যা করা হই- 
য়াছে। রাজনৈতিক কারুণের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে 
একটি ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে «এই অবজ্ঞার কারণ 
মগধের লোকের আচার অনুষ্ঠানে নিষ্ঠার অভাব । ওলডেন- 
বার্গের সতে মগধের অধিবাসী কোন কালে ব্রাক্ষণ্য-ধর্ম 
পুরাপুরি গ্রহণ করে নাই । ম্যাকডোনেল ও কীথের মতে 
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এখানে 4185৪ 41050” সম্ভবতঃ জাতিবাচক অর্থে বাবহার 
করা হইয়াছে। ওয়েবার মগধ সম্বন্ধে এইরূপ মত পোষণ 
করিতেন। তিনি বলেন ঘষে মগধে আদিবাসীর প্রাধান্ত 
ছিল। পাজিটরের মতে মপধে আধগণ সমুদ্রপথে আগত 
এক দল ভিন্ন জাতির আক্রমণকারীর সম্মুখীন হইয়াছিল। 
মাকডোনেল অন্তর ষে মত প্রকাশ কহিয়াছেন তাহা 
উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে । এই মতাহুমারে কুরুপাঞ্চাল 
জাতির লোক প্রাচ্য প্রদেশগুলিতে অগ্রসর হইয়া বমতি 
স্থাপন করে কিন্তু দূরত্বের জন্ত এবং আদিবাসী্দিগকে 
সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহারা আপনা- 
দিগের প্রাচীন ত্রাক্ষণ্যকষি হারাইয়া ফেলিম়াছিল। 

তাহা হইলে মোটামুটি এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত এই 
দাড়াইতেছে ষে আধ্জাতি প্রাচাদেশগুলিতে বসি স্থাপন 
করিঘাছিল কিন্ত নানা কারণে ব্রাক্মণ্যকষ্টির বেন্দ্র কর্তৃক 
তাহারা ব্রাত্য বা পতিত বলিয়া গণ্য হয়। ম্যাকডোনেল ও 
কীথেন জাঠারা একটি ইঙ্গিত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
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প্রবাসী 


টি 





ভারতীয় বৌধায়ন মতের ধর্ম ও শ্রোত স্তরের যে ধরণের 
প্রমাণকে দুইটি পৃথক গেষ্ঠীর আর্জাতির ভারতর্র্ষ 
আক্রমণের মতবাদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্ুত্রক্ূপে রমাগ্রসাদ 
চন্দ গ্রহণ করিয়াছেন সেই প্রমাণের মৃগ্না খুব বেশী নহে। 
বৌধায়ন ক্ত্রসমূহ খন রচিত হয় সম্ভবত্তঃ সেই সময়ে 
উত্তর ভারতের বাগ্ুনৈতিক কমকেন্দ্র মগধে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । ব্রাহ্মণারুহির কেন্ত্রগুলি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক 
অঞ্চলে আবদ্ধ না থাকিয়া! অতি প্রাচীনকাল হইতে দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াঈয়া ছিল। এইরূপ না হইলে ১৯০০ 
বংসর দেশের প্রশ্গান রাজশক্তি অভারতীয় ধমণাবলম্বীদিগের 
হস্তগত থাকিবার পরে দেশের প্রাচীন ধম” ও কৃষ্টির ধার] 
প্রাণবস্ত থাকিত না। 


্রাহ্মণা রুষ্টির কেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিলেও প্রাচীন এডিহোত স্তাসরক্ষকগণ আচার অনুষ্ঠানে 
নিষ্ঠার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন এবং সকল রকম ব্যতি- 
ক্রমকে ধ্রেচ্ছাচার বলিয়া! আক্রমণ করিতেন ।' উপরে একক 
উল্লিখিত বিহিক্ন জাতির তালিকায় ষে গরমিল চোখে 
. পড়িবে সম্ভবতঃ তাহার কারণ এইবূপ। এই ধরণের 
আক্রমণ ও নিন্দাকে বৈজ্ঞানিক হিসাবে 7৪০৪ বলিতে যাহা 
বুঝায় তাহার পার্থক্যস্থচক প্রমাণরূপে ব্যবহার করিলে 
ভূল করা হইবে কিনা তাহা বিচার্য। 


সে যাহা হউক, দেখ! যাইতেছে যে গাঙ্গের় উপত্যকার 
ৃ অধিবাসী, পঞ্তাবের বাহী কগণ ও শিশা5 ভাষাভাষী দরদগণ 
আক্রমণকারী দলসমূহর মধো ছিল এইরূপ চন্দের মত। 
ইহারা সকলেই গোলমুণ্ড, আর্ভাষাভাষী আক্রমণকারী | 
ইহাদের সহিত আর কে'ন্‌ কোন্‌ দল ছিল তাহা নির্ধারণ 
করিতে গিয়া “একত্র উল্লেখের যে সুত্র চন্দ ব্যবহার 
করিতেছেন সেই স্বত্রান্থসারে বিচার করিলে দেখা যায় যে 
ঠক বাঙিতে গা! উজাড় হইয়া যায়। মহাভারত ও রামায়ণেকর 
যুগে সিদ্ধুনদের পশ্চিম ও পূর্বতীরবর্তা জাতিগুলি, পপ্জাব 
হিমালয়ের বিহিন্ন জাতি, পশ্চিমের দ্দ্ধুসৌনীর প্রভৃতি 
জাতির তালিকা ও অন্তান্থ অঞ্চলের জাতিলমূহের সহিত 
তাহাদের সঙ্থদ্ধের ইতিহাস বিচার করিলে এ সম্বন্ধে নির্ভর- 
যোগ্য স্ত্র পাওয়া কঠিন। মধ্যদেশের শুরসেন গোষ্ঠীয়গণ 
পশ্চিম ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি ইহা প্রসিদ্ধ 
কিন্তু দেখা যাঘ় যে বুঝি ও অন্ধকদিগকে মহাভারতে ব্রাত্য 
বলিয়া বরন করা হইতেছে। 


এই বিচার ছাড়িয়া! দেখা যাউক নৃতত্ববিজ্ঞানীদের মতে 
কোন্‌ পথে গোলমৃণ্ড আর্য আক্রমণকারিগণ ভারতে প্রবেশ 
করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শ্মরণ রাখিতে হইবে যে গোল- 
মুণ্ডের প্রাধান্য যে অঞ্চলে দেখা যায় সেই লকল অঞ্চলের 


মধ্য দিয়া আক্রমণ ঘটয়াছিল এইনধপ অস্থমান করা 
হইয়াছে। 


দেখা যায় যে পণ্ডিতগণের এক দলের মত এই যে 
গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুপি, বেলুচীস্থান ও সিন্ধু হইতে কচ্ছ, 
গুজরাত, দক্ষিণ মারাঠা দেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমে 
কুর্গ পর্বন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তারপর দক্ষিণের মালভূমির 
মধ্য দিয়া কষা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবতী অঞ্চলে পূর্ব 
উপকূল পর্যন্ত পৌছে। পূর্ব উপকূলের এই অঞ্চল হইতে 
তাহারা বঙ্গ ও বিহারে অগ্রসএ হয়। চন্দের মত এই যে 
ইহাদের প্রথম দল গাঙ্জেয় উপত্যকার উত্তর অংশ বৈদিক 
আর্চগণের অধিকৃত দেখিয়া মধ্য ভারতের মালভূমি অতিক্রম 
করিয়া বিহারে উপস্থিত হয়। ডাঃ হাটনের ব্যাখ্যা এই 
থে এই গোষ্ীয কয়েকটি দল পশ্চিম উপকূল বাহিয়! কুর্গ 
পর্বস্ত অগ্রসর হয়। অপর কয়েকটি দল অগ্রগ্রামী বৈদিক 
আর্যদিগের চাপে গাঙ্গেম উপত্যকা বাহিয়৷ বঙ্গদেশ পর্যন্ত 
অগ্রসর হয়। “৬1)976 0116 16008] 910100600 860018 
ছা 08$0160]য 17)৮0510)1017010 8 ৪9৪ 
709$%০৪]) 4,889, 200 071987৮ এখানে লক্ষ্য করিতে 
হইবে অবৈদিক আধগণ বৈদিক আর্ধগণের পূর্বে বা পরে 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল ইহ] লইয়া মত্দ্বৈধ দেখা 
যাইতেছে । এ ম্ষক্ষে পরে বলা হইতেছে । এই প্রসঙ্গে 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে নৃতন্ববিজ্ঞানীদিগের যত এই ষে 
যাহাদিগকে গোলমুণ্ড ইন্দো-এরিঘান জাতি নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে তাহার ছাড়াও তেলেগু, কানাড়ী ও তামিল 
ভাষাভাষীদিগের মধ্যে ব্ছুসংখাক গোপ বা মধামাকৃতি 
(79000. ০৮019010100-0795099 ) মুণ্ডের লোক দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


উপরে উল্লিখিত অঞ্চলগুলির বর্তমান অধিবাসীদিগের 
মধ্যে কাহারা এই গোলমুণ্ড বা অবৈদিক আর্জাতির বংশ- 
ধর কোন কোন নৃতত্ব-বিজ্ঞানী তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। 
হাটনের মতে প্রভূ, মারাঠা, কৃনবী, বিল্পবা, কুী, কাপু 
প্রভৃতি এই গোলমুণগড আধিগের বংশধর । হাটনের আর 
একটি মত উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন কুনধী, কৃর্মী কাপ্পু 
প্রভৃতি রুধিজীবী জাতি যাহারা গোলমুণ্ড আক্রমণকা গী- 
দিগের বংশধর তাহারা ইরাণের প্রাচীন অধিবামী তাঞ্জিক 
জাতির প্রতিনিধি । এখানে চন্দের অবৈদিক আধদিগকে 
তাজিকদিগের সহিত সম বা এক গোঠীয় বলিয়া মত 
প্রকাশ করা হইতেছে ইহা জক্ষা করিতে হইবে। চন্দ 
অবৈদিক আধদিগকে প্রাচীন ইরানীদিগের সহিত সম্পর্কিত 
বলিয়া মনে করেন না। 


অবৈদিক আর্ধগণের ভারত আক্রমণের সময় সম্বন্ধে 


 কান্তিক 


হিপ 








| নৈদিক আর্য ও অধৈদধিক ্ধ 
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মুউদৈথের কথা বল| হইয়াছে । এ সম্বন্ধে বলা যায় ষে একা পৃথক গোঠীর জাতির যদি লে কালে এক ভাষাভাষী হওয়া 


বমাপ্রসাদ চন্দ ব্যতীত অন্তান্য নৃতন্ববিজ্ঞানী, যাহারা 
তাহার অবৈদিক, গোলমুণ্ড আধজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণের 
মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা এই মত পোষণ করেন 
যে এই জাতি প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে । তার 'পরে 
বৈদিক আর্ধগণ ভারতবর্য আক্রমণ করে। হাটন প্রমুখ 
একদল পণ্ডিতের মতে এই গোলমুণ্ড আর্ধ ভাষাভাষী জাতির 
আক্রমণে দিদ্ধু উপত্যকার তাত্র যুগের সভ্যতা ধ্বংস হয়, 
পরে বৈদিক আর্জাতি ভারতব্ধে প্রবেশ করে। রমা 
প্রসাদ চন্দের মত কতকটা এইরূপ যে সিন্কুসভাতা ধ্বংস 
হয় বৈদ্দিক আর্ধগণের আক্রমণে এবং উত্তর ভারতে বৈদিক 
কৃষ্টি বিনষ্ট হয় অবৈদ্িক আর্ধগণের ক্রমাগত আক্রমণের 
ফলে। বর্তমান প্রবন্ধে,এ সম্বন্ধে আলোচনায় আর অধিক 
অগ্রসর না হইয়। এইমাত্র বলা ধাইতে পারে যে উপরের 
দুইটি মতের মধ্ো যে মতই গ্রাহ হউক ইহা বুঝা যাইতেছে 
যে আর্য জঠি সিক্কুদভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছিল। 

চন্দ মধ্য দেশ ও চতুপার্খববতণ অঞ্চলের (009৮ 
880 ) অধিবাসীদিগের মধ্যে ভাষা ও সমাজব্যবস্থার 
পার্থকোর উপর অতাধিক জোর দিয়াছেন উপরে এই কথা 
বলা হইয়াছে । এইরূপ করিবার একটি কারণ বৈদিক 
.আর্ধগণ, অবৈদ্িক আর্ধগণের পূর্বে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া- 
ছিল, এই মত প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস। 

গোলমুণ্ড বৈদিক আর্ধজাতি এক ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করিয়াছিল এই মতবাদের পটভূমির ও আহুষপ্গিক প্রশ্ন 
গুলির পরিচয় দেওয়া হইল । এই মতবাদের ফলে মন্তকের 
গঠন, ভাষা, সঘাজ ব্যবস্থায় ও কৃষ্টিতে পরম্পর হইতে ভিন্ন 
ছুইটি আধগোষ্ঠীর পরি5য় পাওয়া যাইতেছে । এই দুইটি 
আর্ধঞজাতির গোষ্ঠী (9৮010 ৪8০০৮ ) ভিন্ন, উৎপত্তির 
স্থান ভিন্ন, ভারতবর্ষে প্রবেশের সময়ও ভিন্ন। এখন প্রশ্ন 
উঠে, এই ছুইটি গোীহ মধ্যে এস পার্থক্য সত্বেও উভয় 
গোষীকেই আধ বলা হইতেছে কেন? বৈদিক আর্ধগণের 
সম্বন্ধে বল! যায় যে খখেদে তাহারা আপনাদিগকে আর্ধ 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অবৈদিক আধগণের 
আধত্বের ছিত্তিকি? গোলমুণ্ড আক্রমণ:রীদিগকে ষে 
সকল পণ্ডিত আর্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাদের বক্তব্য 
বিশ্গেষণ করিলে দেখ! যায় তাহার! আর্ধ-ভাষাভাষী ছিল, 
ইহাই তাহাদের আর্ধত্বের একমাত্র দাবি। তাহা হইলে 
চন্দ ভাষার পার্থক্যের উপর যে জোর দিয়াছেন তাহা 
অনাবশ্তক বপিয়া দেখ। যাইতেছে । ইহার পর অক্জশর প্রশ্ন 
উঠিবে। ছুষ্টটি এতগুপি বিষয়ে পৃথক গোষ্ঠীর জাতির মধ্যে 
এই ভাষার এক কি ভাবে আসিল? সমাজ ব্যবস্থা, কৃ 
ও ধর্মনিরপেক্ষ ভাষার এঁক্য কি ভাবে সম্ভব? ছুইটি 


মন্তভব ছিল তাহা হইলে ভাষ! বিজ্ঞানের দিদ্বাস্তের সাহায্যে 
নৃতত্ববিজ্ঞানের মতবাদ গঠন করা কি শিঝাপদ? ইত্যা্দি। 

এই সকল প্রশ্ন এড়াই॥া বৈদিক ও অবৈদিক আর্য 
জাতির মতবাদের আলোচনায় ফিরা ধাউক। এই মত- 
বাদের পটভূমির যে আলোঁ5না উপরে করা হইয়াছে 
আহাতে আর দুই একটি কথা যোগ করিতে হইবে। 

বৈদিক ও অবৈদিক আধজাতির নৃতত্ববৈজ্ঞানিক সংজ্ঞ। 
লম্বামুণ্ড এবং গোলমুণ্ড ( 9০1101,90970128110 ও 101800- 
09]78130)। রমাপ্রসাদ চন্দ ও তাহার মতের সমর্থনকারী 
নৃতত্ববিজ্ঞানীগণ পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর 
জাতিসমূহ ষে সিখিয়ান বা মোঙ্গলীঘ় নহে তাহা প্রতিপন্ন 
করিতে গিম্া প্রচলিত আধবাদ বা আধদিগের নৃতত্ব- 
বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাটি মানিয়া লইয়াছেন। বিনা প্রশ্থে ইহা 
স্বীকার করিয়া লওয়1 হঠয়াছে যে বৈদিক আধগণ লঙ্বামুণ্ড 
গোঠঠীয় এবং উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর আধভাষা- 
ভাষী জাতিগুলি ইহাদের বংশধর । বৈদিক আধঞ্জাতি 
সম্বদ্ধে এই প্রচলিত মতবাদ পুাপুরি গ্রহণ করিবার ফলে 
গোলমুণ্ড গোষ্ঠীকে আধজাতি কিন্তু "অবৈদিক* বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেক কথা বদিতে হইয়াছে । 

এই মতবাদের নৃততবৈজ্ঞানিক ভিত্তি পরীক্ষা করিবার 
অবসর এখানে নাই। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
বতমানে মুলতবী রাখিয়া সংক্ষেপে এইটুকু বলা যাইতে” 
পারে ষে বৈদিক আধগণ)-ত্রাহাদের ৩*** বং্লবের 
পরের উত্তর-ভারতীয় বংশধরদিগের কথ ছাড়িয়া দেওয়া 
ষাউক, ষে লক্বামুণ্ড গোষ্ঠীয় ছিলেন এই মত নৃতত্ববিজ্ঞানের 
তথ্যের দ্বার! প্রমাণিত নহে, ইহা দাড়াইয়া আছে শুধু 
প্রেষটিজের উপর। যদ্দি মস্তকের গঠনের মত একটি প্রধান 
গোঠীয় লক্ষণে দুইটি দল পৃথক বলিয়া স্বীকার করা হু 
তবে প্রকৃত আধ কাহার! ছিল? নৃতত্ববিজ্ঞানীগণের ভাব 
এ সম্বন্ধে অত্যন্ত অম্পষ্ট। মনে হয় একটিকে তাহারা 
19018]10 আধ ও অপরটিকে ভাষায় আর্ধ বলিয়া মনে 
করেন। তাহাদের হাতে আর্ধপদের এইক্প ব্যবহার 
বিজ্ঞানসম্মত নহে, সম্তোষজনকও নহে। 

আধজাতির দৈহিক লক্ষণ (661)010 01)8780667196108) 
সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে যাহারা আপনাদদিগকে 
আর্ধনামে অভিহিত করিত তাহাদের প্রাচীন বাসস্থানের_ 
দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে, উর পর্বতের দক্ষিণপূবে দৃষ্টি 
আবদ্ধ রাখিলে বিশেষ ফল হইবে না। আর্জাতির এই 
প্রাচীন বাসতৃমির নাম আইরিয়ানা। এই আইরিয়ানা 
হইতে আধধপদ আপিয়াছে। 

অনুমান করা যায় যে অতি প্রাচীন যুগে, খন্েদ ও 


এ 


জেন্দাবেস্তা তা রচিত হইবার ২ বহু পূ, এই বাসভূমি হ্ই্ডে 
আর্ধজাতি পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে ছড়াইয়৷ পড়িয়া- 
ছিল। খেদের প্রমাণ হইতে এইরূপ অন্থমান করা যায় 
যে খথেদীয় খধিকুল যখন যমুনীর পশ্চিমে বাস করিতেন 
আর্ধজাতি ও আর্ধকষ্টি তাহার পূর্বে পূর্বভারতে প্রসারিত 
হইয়াছিল। ম্যাকডোনেল ও কীথের কাশী, কোশল ও 
.বিদেছ এবং কুরুপঞ্চালের আর্ধবসতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে 
ইঙ্গিতের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে তাহা এই প্রসঙ্গে 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । যজ্জীয় দক্ষিণাসম্ভার লইয়া বিশ্বামিত্রের 
পূর্দিক হইতে শতুপ্রি ও বিপাশা অতিক্রম করিবার কাহিনী 
তাৎপর্ধহীন বলিয়া উড়াইয়৷ দেওয়া যায় না। শতপথ 
্রাঙ্ষণের অগ্সিবৈশ্বানবের পূর্বদিকে অভিযানের কাহিনীকে 
প্রচলিত ব্যাখ্যা মতে আর্সভ্যতা বা আর্জাতির বিস্তৃত্তির 
ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ না করিয়া মনে করা যাইতে পারে 
ষে এই প্রাচীন কাহিনীর ভিত্তি একটি গ্রাচীনতর কিন্বদস্তী 
এবং যাহাকে আর্ধসভ্যত! বলিয়া বর্ণনা! কর! হইয়াছে উহা 
বাস্তবিক ব্রাঙ্মণ্যকৃষ্টি। ব্রাঙ্মণ আর্ধ হইতে পারেন কিন্তু 
কল আর্যই ব্রাহ্মণ নহেন। পারশ্ঠের হাকা'মণি সম্রাট 
প্রথম দারিযুস খ্রীঃ পৃঃ ৫ম শতকে আপনাকে আর্য বলিয়া 
'বর্ণনা.করিয়াছেন। 

সিন্কুসভ্যতার প্রাচীনত্ব নবন্ধে পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্ধে 
আসিয়াছেন তাহা সঠিক হইলে দেখা যায় যে চন্দ যাহা- 
“দিগকে গোলমুণ্ড অবৈদিক আর্য বলিয়া বণনা করিয়াছেন 
এবং বৈদিক আর্ধদিগের পরবর্তা বলিয়! মত প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহারা সিম্ধুসভ্যতার অত্যুদয়কালে অর্থাৎ 
খথেদ রচনার স্হম্রাধিক বৎসরের পূর্বে ( খণেদদ রচনার 
কাল সম্বদ্ধে প্রচলিত মতানুসারে) সিন্ধু উপত্যকায় বর্তমান 
ছিল। গোলমুণ্ড আর্ধভাঁষাভাষী জাতি সিন্ধু সভ)তার 
যুগে মোহেঞ্কো'দারো, হাপ্জা প্রভৃতি নগরে বাস করিত 
এই ন্ডথ্য বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃত হইলেও ইহার স্বদুরপ্রসারী তাৎপধ 
উপেক্ষিত হইয়াছে, প্রচলিত, প্রাচীন যুরোপীয় আর্ধবাদ 
সন্ব্ধে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবত্ন করিবার প্রয়োজন অনুতুত হয় 
নাই। দিশ্কুসভ্যতার আলোচন! প্রসঙ্গে এ সম্বদ্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা করিবার অবকাশ পাওয়া যাইবে। 

গেলমুণ্ড অবৈদধিক আর্ধজাতি কোন অঞ্চল হইতে 
আসিয়াছিল সে সন্বপ্ধে চন্দের মত্তের উল্লেখ কর! হইয়াছে। 
এ সম্বন্ধে চন্দের চতের ভিত্তি প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানী উজজ- 
ফালভি (5115 ) ও ইংরেজ প্রত্বতত্ববিজ্ঞানী সর অরেল 


পরবানী 


তাত 


পপতত৮ততপর্ণত- পলাশ এপশপপাশ শশশপাশিশপপািশশিশাততিপাপিশ পশশশীপপাশশাপাপিপশশীকিত এ. 


্রাইনের সং গৃহীত বৃতত্ববৈজঞানিক তথাসমূদ্থের জ;য়েস 
(গা, &, ০7০৪) কৃত ঝাখা। কিন্তু দেখা যায় যে 
জয়েসের নৃতত্ববৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণের ফলে যে 
সিদ্ধান্ত অপরিহার্য তাহ গ্রহণ না করিয়া চন্দ তাকলা- 
মাকান ফরুতূমির প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীগিগকেই 
অবৈদিক গোলমুণ্ড আর্ধদিগের পূর্বপুরুষ বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন যদিও এই অধিবাসীদিগকে একটি নিসম্পর্কিত 
মচুষ্যগোষ্ী বলিয়া! মনে করিবার কোন কারণ দেখ! যায় 
না। এই গোষ্ঠী প্রাচীন পামীরী বা ইরানী গোষ্ঠী, 
ইহাই জয়েসের সিদ্ধান্ত । আরেকটা কথার উল্লেখ করা 
যায়। তালকামাকান ও লপ মরুভূমির বালুকান্ত,পের 
নিয়ে প্রোথিত নগর সমূহের যে সকল ধ্বংসাবশেষ আবিদ 
হইয়াছে তাহা হান আমলের (খুঃ পৃঃ ২য় তাকী ) বা 
তাহার কিছু পূর্ববর্তী বলিয়া পণ্তিতগণ মনে করেন। সে 
যাহা হউক, জয়েস ও অন্য পণ্ডিতগণ তাকালামাকানের 
প্রাচীন অধিবাসী ৭ পামীরের অধিবাসীদিগকে ইবাণী 
গোষ্ঠীতুক্ত বলিয়া মনে করেন। অতি প্রাচীনকালে পূর্ব 
ইরাণ অঞ্চল হইতে এই গোষ্ঠীর লোক পূর্বদিকে চীনের 
হোনান ও মাঞ্চুরিয়া পর্যস্ত অগ্রসর হইয়াছিল, পপ্ডিতগণ 
এইরূপ বলেন। এই প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দের ব্যবহৃত 
যুক্তিকে অতি দুর্বল মনে না করিয়া উপাঘ নাই। এই, 
দুর্বলতার কারণ তিনি বৈদিক আধ ও আবেন্কিক ব৷ ইরাণী 
আর্ধ লক্বামুণ্ড গোঠীর এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার 
পরে দেখা যাইবে বৈদিক ও আবেত্তিক আর্য যে লম্বামৃণ্ড 
গোষ্ঠী ছিল ইহার কোন নৃতত্ববৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। 

এ সন্বদ্ধে আর আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে বলা 
যায় যে গোলমুণ্ড অবৈদিক আর্ধ বলিয়৷ যাহার্দিগকে বর্ণন 
করা হইয়াছে তাহারা তারিম অববাহিকার কোন স্বতন 
মনুষ্যগোঠী নহে, তাহাবিগকে। পামীবরের আলাই, রোশান, 
মিগনান, ওয়াখান উপত্যকা, তাসকুরগান, সারিকোল, 
বাদাকসান, বালধ, হিরাট, বোখারা, খোরাশানের ইরাণী 
ভাষাভাষী তাজিক নামে পরিচিত যে গোষ্ঠী দেখা যায় 
তাহাদের সম বা! এক গোঠীয় বলিয়া মনে কর! ইয়। 

স্থতরাং গোলমুণ্ড অবৈদিক আর্ধদিগকে নিঃসন্দেহে 
পূর্ব ইরাণীয় আর্ধগোষ্ঠী হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করা 
যাইতে পারে। যে পামীরী আলপাইন জাতি-_দিদ্ধু- 
সভ্যতার যুগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল তাহারা 
তাজিকদিপের গ্রতিনিধি,*ডাঃ হাটনের উপরে উদ্লিখিত 
মত হইতে এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। 





উপনয়ন 
স্ীরামপদ মুখোপাধ্যায়. 


১ 
পের বৃত্তান্ত শুনে হুরিষতীর মুখ হালিতে ভরে উঠল। 
বললেদ, তাহলে কালই তো যাত্রা করতে ছয়। 
যজ্ঞেশ্বর বললেন, কাল কিংবা পরণগু। কতকগুলি 
দ্িনিল আবার যোগাড় করে নিয়ে যেতে হবে তে]? হোমের 
আজ বেল কাঠ_ বেউড় বাশ__ এক মালসা বাঙি__ 
হরিমতী বললেন, তারি তো-_-খআজই যোগাড় হয়ে 
যাবেখন। ক্ষুদদেকে বলে দাও না। 
ওর তর লইছে না অর । শহর দেখার কৌতুহল ঠিক 
না ছলেও-_ছদিনের জন ঠাইনাড়া হবার একটি ইচ্ছা মনের 
অধ্যে বলবতী হয়েছে__-পছের মর্ার্থ জেনে । যৌবনের প্রান্ত- 
সীমায় সংসার কায়েমীভাবে কাধে চেপেছে। রোজকার 
রোঙ্গ একঘেয়ে কাজ-_এক রকমের কথাবার্থা--তাই পারি- 
পার্থিকে স্বাদহীন লাগ্গে। প্রথম যৌবনে ছু'চার দিন 
বাপের বাড়ি গিয়ে স্থান বদল আর কাজ থেকে অবসর নেবার 
আনন্দ কিছু বাভোগ করাযেত। তারপর মাঝে মাঝে দূর 
দুরাস্তরের ছেবতার মানত শোবের ব্যাপারে পুরে! একটি দিন 
বৈচিজ্ো অপরূপ হয়ে উঠত। কখনও ফোন মেলায় বা 
রথ-দোল-হূর্গাপূঙ্জা উপলক্ষে একটানা সংসারের শ্রোতকে 
এক বেলার জ্ও ছাত দিয়ে ঠেলে একটুখানি শোতা-_কিছু 
বা] শব-সমারোহ সঞ্চয় করে মনে খুশির রং বরত। এখন 
প্রোডত্বের বালু-বেলায় ধাড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইবায় অবসর- 
টুক তো গেছেই-_-মমেও নতৃম রং ধরে না। তবু বৈচি্রয- 
লোভী মন কোথাও যাবার জঙ্জ উস্ধুস্‌ করে-_নতৃন কিছু 
দেখবার ছডও আএহ হয়। মাহষের মন তো | 
যক্ছেত্বর বললেন, ছেলেদের নিয়ে যাবে তে ? 
ওমা--ওদের কোথায় রেখে যাব] একে তোবাছারা 
কোথাও যেতে পায় না-_ ভাল মন্দ কিছু খেতে পার নাঁ-_ 
যজেশ্বর মাঝপথে বাধ] দিয়ে বললেন, সংলার দেখবে 
কে? মেনী? 
তা ছটো দিন আর পারবে ন1? আমাদের দেশ ঘর-_তয় 
ক্ীত তেমন নেই। জার বাড়ির পিঠে ভূষপোরা! রয়েছে__ 
জোরে হাই তুললে ওরা তৃ্ি দিতে পারে জান? 
সুতরাং বিধবা! মেয়ে মেনকাকে রেখে উপনয়নের ফর্ষ 
মাফিক ছিনিসগুলি সংগ্রহ করে পরের দিন ছুপুরের ট্রেমে 
যজেক্বর সপরিবারে শহর বাজ! করলেন । 
চর 
ষ্েঁশদে দেমেই দুটি আটকে বায়-_ঠাসাঠালি বাড়ির তপে। 
আবার বাড়ির হধ্যেও এক জায়গায় সুস্থিত হয়ে ধাড়াবার ঘে 


নেই! লাষা পৌটলা-পুণ্টলি আয় ছেলে মেয়েদের নিয়ে 
ধরক়্াতেই ছোট উঠোনটুকু ভর্ি হয়ে গেল। কাছের আগের 
দিনের বাড়ি-.আত্মীয়-কুটৃ্ষ সমাগমে থই ধই করছে। তোক্ষ 
রান্নার অতিকায় বাসদকোলনগুলি অনেকখানি জার়গ! জুড়ে 
পড়ে জাছে_কেনা আনাজপাতি আর উপনয়নের় আবন্তক 
জিনিসপত্রে একটা ঘর আকঠ বোঝাই। ন'মাসে হ'মাসে 
নিমন্ত্রণ পেয়ে ভোক্ক খেয়ে ঘরিত্্ ব্রাহ্মণের যেমন অবস্থা হয় 
তেমনি আর কি! তবু বাড়িটা মেহাং ছোট ময়। উঠোন 
সঙ্ষীণণ বটে, উর্ধসুধী; চার তলা পর্যান্ব পান্না মেরে উঠেছে 
আকাশ ছ্োবার জঙ্ভ। আকাশ ছতে পারে নি বলেই বুঝি 
চিলে কোঠার তর্জনী উচিয়ে মানুষকে নির্ষেশ দিচ্ছে- আর 
একটুখানি তুলে 'দেবার জগ । 

উঠোনে ধাড়িয়ে হরিমতী ও যজেস্বর উপর পানে চাইলেন, 
অব বাড়ি দেখবার কৌতৃহলে নয়-_যদি কোথাও চেমা বুখ 
নজরে পড়ে এই আশার । এক তলায় এধরে ওষরে যার! 
রয়েছে_যারা লিড দিয়ে মামছে কিংবা উঠছে, যাত্রা কুটনো 
কুটছে__বাট্না বাটছে__বাসনকোপগন ঘুচ্ছে কি লোরগোল 
করছে তাদের কেউ এদের পরিচিত নয়। এদের অধিকাংশই 
হুবেশ ;_অলঙ্কারে কাপড় দ্বামায় প্রলাধিতা মেয়েরা "ফান্তন, 
দিনের অপরাছে তেসে-বেক্ঠান প্রজাপতির মতই বিচিজ-_ 
আর ছেলের! গঙ্কা ফড়িণের মত লাফিয়ে লাফিয়ে জনর থেকে 
স্বরে যাচ্ছে-__সদর থেকে মিড়ি উপকে উপরে উঠছে। বি 
চাকর জাতীয় ঘারা কাঙ্গ করছে তাদের মনোযোগণ্ড এই 
নবাগত দলটির উপর পড়ল না-_আশ্চর্ধ্য | বরং কানের 
অন্বিষা হুওয়ায় একজন বললে, একটু সরে ধাড়াও নম! গা__ 
বালন ধোয়! জল গায়ে লাগলে তখন বলবে-__ 

কিন্ত সয়ে ধাড়াবার জায়গা কোখায়? ঘরে আান়গ! 
নেই, সিঁড়ির মুখে জনম্বোত আটকে ছাড়ানো চলবে না 
সন্ীর্ঘ বারান্দায় তো অতিকায় বাদনকোলন-_জলের বালতি-__ 
আর দালানটায় জুতোর রাশি। দরাড়াবার জারগা! কোথায় 1 

অবশেষে একক্বন বধিয়লী বিধবা ভাড়ার ঘর থেকে 
বেরিয়ে হরিষতীকে সামনে পেয়ে ক্রিজাস! করলেন, তোমাদের 
তো চিনতে পান্ছছি না বাছা__ 

আমরা গুপ্তিপাড়। থেফে আলচি । 

ও-_গিপ্ি় বাপের বাড়ির লোক তোষনা |. ভা এখানে-_ 
ফ্রাড়িয়ে কেম মা_ওপরে যাও। একেবারে তেতলায় গিনি 
ঘেখানে আছেন। 

অভ্যর্থনা না হোক-_তবু ভাল যে এতক্ষণে একটা দির্থেশ 
পাওয়া গেল। বাহিনী সমেত যজেস্বর আত হদ্বিমতী উর 
ছলেন। 


তু 
সম্পর্ক এককালে হয়ত নিকটই ছিল, চূরত্ব মিবন্ধন লেটির 
বাধন ক্রমশঃ শিখিল হয়েছে । গুপ্তিপাড়া থেকে কলকাতা 
এমন বেশী ছুর নয়, কিন্তু লম্পদের সগ্তযোক্গধম পাহাড়ের 
অন্তয়ালে সে দূরত্বের পরিমাপ চলে না। যা্জনিক ব্রাহ্মণের 
কুটির আর পদছ্থ অফিসারের প্রাসাদ জাতিগোজে স্বর্গ রস- 
তলের মতই লম্পর্কহীন। তবুমাঝধানে মর্ঘ্যের সোয়া একটু- 
খানি আছে বলেই নিমন্ত্রপপ্জের স্থজে ওদের শহরে আসবার 
সৌগ্তাগ্য হুয়েছে। এই বাড়ির গৃহিনী পিআ্রালয় সম্পকীয় 
লোকদের একেবারে বিস্বত হুম নি। সম্পদের চূড়ায় উঠবার 
আগে যে ক'ট সিড়ি ছিল তা তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে, 
এবং উপরে উঠেও সেই পুরাতন ধাপগুলির দিকে মাঝে মাঝে 
তিনি চেয়ে "কেন ফলে গ্রামস্থ বা দূরস্থ আত্মীয় স্বজনের! 
বাড়ির ক্রিয়াকর্ট্দে নিমন্ত্িত ছন। সকলে না ফোক কেউ 
কেউ আঙেন বৈকি । 
লাল সিমেন্টের মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে মেদময়ী গৃদ্িদী 
কি ছিমেব করছিলেন। তার পাশে ক্যাসবাক্স কোলে করে 
বসে রয়েছে জলঙ্কারবহুল! একটি গৌরী মেয়ে-_আর সামনে 
ফর্দ হাতে ধাড়িয়ে আছে একটি নুবেশ যুবক । বজেম্বর 
এদের চেনেন বলেই সঙ্ষোচ করলেন না, সরাসরি ঘরে চুকে 
গৃহিনীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। 
কে-ধজ? কখন এলি ভাই? এইমমাত্তর? তা বউকে 
কি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে জানতে নেই ! 
ওরাও এসেছে দিদি। রি 
দিদি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন-_বারাদ্দ। উপচে পড়ছে। 
ষজেম্বর কাউকে-না-আনার অনুযোগ করবার সুযোগ দেন 
নি। অনুযোগ না করতে পেলে মানুষের স্বভাবের জঙ্গছানি 
। হু বুবি- জাত সেই কারণে গাছের-মাথায়-ন্বড়িয়ে-থাক। 
কুয়াসায় সবুজ পাতা কেমন ধুসর ফিকে রোধ হয়। তবু 
. তিনি মুখ ফিরিয়ে হাদলেন। 
গ্রস ভাই এস--বস। 
ছরিমতী পায়ের ধূলো মিলে-_ছেলে মেয়েরাও মায়ের 
দেখাদেখি প| ছুয়ে ভিড় করে দাড়াল ঘরের মধ্যে । মাথার 
ওপর পাথ। চলছে বন বন করে, তবু মনে হঙ্গ-_বাইরের 
বাতাসের সঙ্গে ঘরের বাতালও বুঝি জসহযোগ করলে। 
ক্যাস বাক্স কোলে করে বসেছিল যে মেয়েটি লে হাট 
মুড়ে উঠবার উপক্রধ করলে-__ছেলেটিও কর্দথানি গুটয়ে 
পকেটে রাখলে । গৃছিনী ওদের মনো্তাব বুঝে গলা ছেড়ে 
"সক্ভাকলেন, ও মনমোর ম!-মনোর মা। মাসী মরেছে নাকি? 
স্েকে দিচ্ছি। বলে ছেলেট ভিড় ঠেলে বাইরে এল। 
মনোর ম! নাআসা পর্য্যন্ত গৃহিনী রাগে গজ গজ করতে 
লাগলেন | এর! ঘে ভিড় করে ঘরের মধ্যে রয়েছে, সেদিকে 
বুঝি তার মঙ্জর নেই, কিন্ব! বাপের বাড়ির লন্বঘধে আরও খু 


প্রবালী 


১৬৩৫৪ 


কথা জিভাঁস! করবার ছিল-_তাও তুলে গেছেন । হরিমণ 
ছোট মেয়েটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে কাঠ হয়ে 
ফধাড়িয়ে রইলেন । কোথায় ব1 যাষেন-_-মাসষের মত-_ 
ঘরগুলিও অপরিচিত অবিন়ী। 

মমোর মা] আসতেই ফেটে পড়লেন গৃছিলী, বলি নবাব- 
নন্দিনীর কি রাজজকাধ্য হচ্ছিল | দালী বাদীর কথা 

মনোর মা নাকে কাদতে জারম্ত করলে, জামার কপালের এ 
দোষ মা। তাবন্ধ চড়চড়ে রোদে বেলকাঠগুনে! শুষ্যে 
গেছে__এই বেলা ভুলে ফেলি। ছাদের ওপর থেকে সবাক 
ডাক সেঁদয় বল্পে? 

আকচ্ছ]-_ আচ্ছা এখন বক্তৃত] রেখে এদের বসবার জায়গা 
করেদ্েদিকি। দোতলায় কলঘরের পাশে-_ 

ওমা-_লেখানে যে কুটুম রযেছেন। কাল হাজারীবাগ 
থেকে এল__ 

ও-.ত1] কোথায় এদের জঞায়প! দিই--বলত |] গরম কাল, 
রাভিরে না হয় ছাদে শোবেখন। দিনের বেলায় জিনিসটা 
পভরটা-__ 

আর কোন ঘর তে খালি নেই মা। তোমার পাঁচ] 
মেয়ে--তিন নাতনী লবাই এয়েছেন। একটা ঘর তো দঙ্চি, 
ঘরহবে। আর নীচেয় রান্থা ভাড়ার বৈঠকখানা। বউদের 
ঘরগ্ুলো আর তোমার ঘরটা তে! দেয়া চঙগবে মা। থাকে 
একটা ঘর] ত1 এসোক্ছন বসোজন-_আছে_ কোন কুটুফ 
হট করে কোখে এসবেন-_ 

গ্রছিনী বললেন, যে খরে ছুটে রাখা হয়--সেটায় ফে 
আছে? 

ওমা_ঘুর্টে কি কম ভোমার । খর বোঝাই। 

মা-না-সরিয়ে ফেল ওসব। গরম কাল এখন বিটি হবে 
না। ঘদদিই হয়-_ছাদের একধারে সাজিয়ে তেরপল ঢাক? 
দিয়ে রাখগে। তাই বলে কুটুমেরা ঘর পাবে না_-এ কেমদ 
কথা? 

মনোর ম। ঈলটির দিকে অপ্রসম্ন কটাক্ষ নিক্ষেপ করে 
বললে, -আশ্ছন আপনারা ছাদে বসবেন- আমি ত্যাতক্ষণে। 
মুক্ত, করে ফেলি জায়গাটা । 

গৃহিনী বললেন, তোর যদি একটু জান্েল থাকে মনোর 
মা! একখানা মাঙ্ধর নিয়ে বা__পেতে দে ছাদে। বালি 
করে জল দিল পা বোবার জন্ডে, আর-_ 

বারান্দা থেকে একট! আবপুরানে! মাছুর ঠেঁদে মিষ়ে 
মনোর মা বললে, দে আর বলতে হবে নি মা-_কুটমক্ষে 
আদর যত্ব করতে হুয় কি করে'"'আঙজগই নাহয় কপাল, 
পুড়েছে “আনুন গো আপনার] । 

8 

আকাশের দিকে জাঙ,ল-উচাদে! চিলে ফোঠার দেওয়াল 

খে'ষে বললেন হরিমতী। ছেলেয়। কেউ বসলে কেউ বা 


বি 
ক্রার্তিক 


আপের ধুক দিয়ে ঝুঁকে পড়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল । 
ধিরঝিরে বাতাপে দেছের খাম শুকিঝে যেতেই শরীরট 1 ঠা 
বোধ হছা'জা। 

ফ্রিমতী জিপ্ঞালা করলেন, হাগা-_পিরির ক'টি ছেলে ? 

পাচটি। বজেশ্বর উত্তর দিলেন । 

সবাই উপার্জন করে তে ? 

মা হলে সংসাবের আর এমন গই। বড়ট উকিল-_ 
€মজট ইঞ্জিনিয়র__সেজ্জ ডাক্তার--ন কোন আপিসে ভাল 
ভাকরি করে__আর ছোট বুঝি এম-এ পড়ছে । 

হুরিমতী উদ্ভৃঙ্গমূখে বললেন, আছা-_ত1 ছোক তগমান 
থাকে দেন_-দব দিক দিয়েই ভরিয়ে দ্েন। সবাইর বিয়ে 
হয়েছে তো? 

ছোটটির এখনও হয়নি। কেন__চিঠির ফাইলে ওদের 
বিয়ের নেমন্ত্র চিঠঞুলে| গাথ। আছে দেখ নি? কোন ক্রিয়া 

রে আমাকে জানাতে ভুলতেন না রমু বাবু আছ! ফি 

মানুষই ছিলেন | 

পিশ্িও বুব ভাল। কেমন হাপি-হাপি মুখ । আমাদের 
কই ঘবে বলে দু'টেঞচলে। বার করে দিতে বললেন । 

যন্ধেশ্বর কথা কইলেন না । বত্যি বলতে কি এরকম 
খঅভযর্বন! উন প্রতাশ। করেননি। যখনই যেকোনকাজে 
উনি এপেছেন-প্রঠর না হোক পরিমিত আদর-আপ্যায়ন 
পেয়েছেন। সংসারের মধ্যে ওর ঠাই ছয়েছে আর সংসারের 
সুখ ছুঃখের কাহিনীর আদান-প্রদানে বেশ সহ্ষধ হয়ে বাল 
করবার শ্ুযোগ লাত করেছেন । 

বায় কণ্তার তপন হুয় নাঁ_-একথা! একশো বার শ্বীকার 
করেন যজ্েশ্বর । এমন কি কর্তার শ্রান্ধে ঘখন আলেন__তখনও 
লংগার থেকে ছাদে নির্বাপিত হননি । এ কথা সত্য-_ছেলে 
মেয়ে নাতি নাতিখীতে ছনগুপি ক্রমশ: ভরে টঠছে__বাড়তি 
লোকের মাথ! গুদ্ধ'বার স্থান সঙ্কুলান হওম়ার কথা নয়। স্বান- 
সন্থুপান নাই যণ্দি হয় তো ঘট! করে নিমন্ত্রণ করার অর্থকি? 
তিনি একল। ছলে কথ ছিল না । যেখানে হোক শুয়ে বদে-_ 
য!কিছু হোক খেয়ে কাঙ্ছের বাড়িতে খেটে খুটে_ছৈ চৈ 
করে কাগজে দিতে পারতেন । কিন্তু ছেলে মেয়ে পরিবার 
এওর। তে। তেমন ভাবে শ্রোতে কুর্টোর যত ভেসে প্ডেসে বেড়াতে 
পারবে না। ওদের ক্ষুব! তৃষ! আছে-_দময়ে অলমর়ে ঘুম 
আছে--দানান রকমের আবার অভিঘোগ আছে-_সংসার- 
বছিভূতি এই জার়পাটিতে বাল করে এইপব ঠেকানো রাঁতিষত 
স্বর 

হরিষতীর কোলের ছেলেটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। 
বুষতে পারলেন খিদে পেয়েছে । : এমন লময় বন়য়াও শহর- 
ছেখ। শেষ করে-__মায়ের চারদিক খিরে বসল মা বুঝলেন-__ 
ওদের নীরব ভাষা। ট্রেনের রাস্তা কমখামি নয়। নতৃম 
স্বুন দৃপ্ত দেখায় আনন্দ যতই থাকুক -_ভুঘ! তৃফ| যথাসময়ে 





উপনয়ন 





খ৭ 


পাশাপাশি 


তাদের দাবি জানাবেই। বরং ট্রেনে জাসতে আসতে ওদের 


দ্বাবিষ্টী অতিরিজ্ত বলে বোধ হয়। হরিমতীর পর্যন্ত মনে 
হচ্ছে এক প্লান ঠা জল পেলে মন্দ হ'ত না। 

ঘু'টে সরাতে সরাতে মনোর মা! একবার এদিকে এল । 
বললে, হাত পা গে বলে রইলে ফেন মা_-উই হোথা ঠাক 
জল রয়েছে__মগ ডুব্যে বেশ করে হাত পা মুখ ধুয়ে নাও 
শরীল সুস্থ ছোক। 

বাহিনী সমেত হুরিমতী ট্যাঙ্ষের দিকে অএলর হলেন। 
ছেলের! কে্ট লাফিয়ে উঠল---ট্যাঙ্কের মাথায় কেউ বা ওর 
গায়ে হাত চাপড়ে বাজনার সুর তুললে-কেউ কেউ জলে- 
ভাস! বলটাকে চেপে ধরে ছড় ছড়াং জলের শব্ধ শুনে চেঁচিয়ে 
উঠল আনন্দে। 

মনোর মা মুখ ফিরিয়ে বললে, ওমা একি কাও গো, টাঙ্গর 
দফ। গয়! করবে নাকি | অমন দপ্যিবিত্বি করলে-_-মাহয 
ক্ষ্যায় হয়ে যায়__তার টাঙ্ক| নাব-_নাব পীগগির। গিশ্লি 
দেখলে আমাকে” আস্ত রাখবেক নি-_মাইনের ট্যাক] খে যদি 
না কাটেতো-_ 

ছুড়মুড় করে সবাই নেমে পড়লে । 

মনোর মা কসলে-_ঘগে করে করে জল নেসে ঘাত পা 
ধোও । ধুয়ে বসগে উই-_-ছোথায়। 

৫ 

হাত প! মুখ ধুয়ে শরীর ঠাও! হু'ল-__উঠ্র হয়ে উঠল পেটের 
ক্ষুধা । আকাশ আর শহর পুরানো হয়ে গেছে কিংবা কাক 
দেখিয়ে ছোটদের আর ভুগিয়ে রাখা সম্ভব নয় / বড়রাও খুঁত 
খুঁতুনির নূপ ম্পষ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত করছে__ম] খিদে পেয়েছে। 
হুরিমীর মনে হচ্ছে, একটুখানি শড়__আর ঠাও। জল পেলে 
এদের খানিকক্ষণের জন্ত শান্ত করা যেত। কিন্তু কাকেইব! 
বলেন দে কথা! 

মনোর মার ভক্তি তেমন পান্তবনাদায়ক নয় । মনিব বাদ়্িতে 
কর্তব্যপরায়ণা বলে তার খ্যাতি আছে বলে যে কাটি ও 
ধরেছে সেটি শেষ ন1 করে কর্পান্তরে মনোযোগ ঘেবে না বুঝি। 
ঘর ঠাসা রয়েছে ঘু'্টেতে-_সবঞ্চলি বার করতে আরও কত- 
ক্ষণ লাগবে কে জানে ! 

উপায় না দেখে যজ্েস্বরকে বললেন, একবার নীচের 
নেমে দেখ ন1-_এক ঘটি জল যণ্দ আনতে পার । 

যজ্ে্বর মনে মনে যথেঞ্& উফ হয়ে উঠছিলেন.। এই 
কথায় উচ্মা প্রকাশ করে বললেন, হ'-_ কাজের বাড়িতে 


তি 


ঘটি যোগাড় করা সোজ। নাকি। জল বললেই জঙ পাওয়া . 


যায়? যত সব বঞচাট। 

ছতিমতী মরমে মরে গেলেম। পত্যি বাঞ্চাট তিনিই 
বাধিয়েছেন । কোন বারই বিদেশে ধাবার ছ্্বতি তার হয় 
মা__এবার কেন যে হাল | সঙ্গে বঙ্গে মনে হ'ল-ঙার 
ইচ্ছাকে বলবতী করায় মধ্যে যজেশ্বরের "সহঘোগিতা আছে 


1 


২৮ 


প্রবাদী 


১৩৫৪ 





বৈকি? প্রতি নিমম্্রণের শেষে বাড়ি ফিরে যে সমারোহ 
শহরের ও ক্োজবাড়ির-_যে আদর-আপ্যায়নের- যে ভুরি- 
ভোজের_যে লোক-সমাগমের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন--ত! 
সহজে মন থেকে বুছে যাবার নয়। যেষন ছেলেবেলায় শোন! 
রামায়ণ-মহাভারতের কাছিনী মনের কোণে অক্ষয় হয়ে খাছে 
--জআর প্রতিদিন জাকর্ষণ করে সেই পুণ্য তীর্থ-ভূমির দিকে । 
হয়ত তীর্ঘযাজার স্বপ্ন সফল হবে না কোন দিন-_ তবু তাদের 
আকর্ষণ শিথিল হয় না__এক মুহূর্ডের জনও । তবে এসব 
কথ। বলে লাভ নেই; দায় দোষ যারই ছোক--একবার এসে 
পড়েছেন যখন- মুখ বুদ্ধে সবই লয়ে যেতে হবে । নিজের 
বাড়ি হলে ঘ্যান ঘ্যানানির জভ ছেলেদের ছুটো৷ চড়চাপড় 
দিতে পারতেন-_ এখানে সে উপায় নেই। 

যজেশ্বর বুঝলেন- এদের কোন দোষ নেই । এদের ব'কে 
--মেরে কিংবা হরিমতীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলেই 
ব্যাপারটির জাণ্ড নিম্পভি হবে না । একটা মিটি আর এক 
প্লাস ঠাও! জল-_ভার ইচ্ছাকেও কি উদ্বীপ্ত করে তুলছে না? 
তিনি পান্জোখান করলেন । | 

এদিকে ঘজ্েশ্বরের ফিরে আসতে যত দেরী হচ্ছে__ছেলে- 
রাও স্বর উচ্চপ্রামে তুলছে । এই এল-_এই এল করে আশ্বাস 
দিয়েও যখন তাদের বঞ্জিত কোলাহল রোধ করা গেল না 
তখন হরিমতী যে ক'ঠাকে হাতের নাপালে পেলেন-_-ছুমদাম 
করে পিটিয়ে দিলেন। 

মর__মর তোরা-_-আপদ যা। 

মনোর মা ছুটে হাতে এদিকে এগিয়ে এসে চোখ উল্টে 
বললে, ওমা ফেমন পোয়াতি গা আপনি- ছেলেগুলোফে না- 
হুক পিটুতেছ ! 

ছরিমতী রাগ করে বললেন, কি করব- জল খাব বলে 
সেই যে বায়ন1 ধরেছে-__ 

আহ! বাছারে | প্বিতে তালুতে সহাগুভূতিপ্থচক চূক্‌ চুক্‌ 
পক করে মনোর ম1 বললে, এই আর ক'খান দু'টে সইরেই 
এনে দিচ্ছি জল। আহা! ৎ 

হরিমতী উ'কি মেরে দেখলেন-_তখনও আজাব ঘর ঘুটে 
রয়েছে-সরাতে অনেক সময় যাবে । বললেন, আমি লরাব 
ভু'টে? 

মনোর মা জাতকে উঠে বললে, ওমা, কুটুম মাহুষ-_ 
আপনি সরাবে কি গো] আমিই এই. বট করে...বাতের 
ব্যথায় হাত পা যেন আড়& তাই... আছা--হা_-জাবার 
আপনি হাত লাগালে? তা মা পিশ্নী যেন জানতে না পারে । 

-ক্জানতে পারলে জামার পেটে পা দিয়ে দেবে মা । 

এমন লময় নীচে থেকে পিশ্বীর গল! শোনা! গেল, মনোর 
মাও মনোর মা_-বজি মরে গেলি নাকি | 

“মনোর মা আস্তে ঘটে ফেলে হাক দিলে, যাই মা। 

খানিক পরে সে ফিরে এসে বললে, এল মা নাবোয় এস-_ 


পিন্ী জল খেতে ডাকতেছে তোমাদের । ওমা-_সব ঘু'টে যে 
সইরে রেখেছ ? যাও-_মা-_ যাও, ঘরটা! ঝাট দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছি 
আমি। 
১ 
একরাশ জানন্দ-নাড়, আচলে করে হুরিমতী ছাদে এলেন 
ভাকলেন ছেলেদের, ওরে-_ খ্যাদা-_গুটকে- _ভোম্বল-__ পু'টি 
ভেশাদড়-_ মি, ট্বলি- গুপলু- হাবাটুহ্ৃ- ইদিকে আয়, 
খাবার খেয়ে যা। 
হজ্ধেস্বর এক কললী জল নিয়ে হ্বাপাতে হাপাতে এই 
সময়ে উপরে উঠজেন। গোট্া-ছুই মার্টির লাস আর কলসীটা' 
ছাদে নামিয়ে দিয়ে বললেন, জল আন! কি কম বঝকমারি। 
কলে এক ফৌঁটা জল নেই__সেই পথের টিউবওয়েল থেকে-... 
হুরিমতী ততক্ষণে ছেলে মেয়েদের বুহুবন্ধ হয়ে খাবার 
বণ্টন করে দিচ্ছেন। বললেন__তুমিও ছুটটো! মাড়, নিয়ে 
একটু জল খাও। 
নাড়তে কামড় দিয়ে যজেস্বর আতকে উঠলেন, ওরে ঝা 
_ষে লোহার কলাই__এর নাম আনন্দ-নাড়, 1 
চিবোও- মিষ্টি লাগাবে'খন । 
. ভুমি চিবোও। বয়স আমার কম নয় ফাতের গোড়। 
একেই তো আল্গা মেরে গেছে__ 
বন্ধ ছেলে খাদ] বললে-_ রসগোল্স] জানলে না কেন ম! ? 
রসগোল্সা | সে কাল খাবি পেট ভরে। 
খাদ বললে, বাঃ রে, ভাড়ারে এক পামলা রয়েছে দেখ- 
লাম। পিলিমা তে! একট। বউকে আর তার ছেলেদের খেতে 
দিলেন। 
হুরিমতী রেগে উঠলেন, দিয়েছেন__বেশ করেছেন | 
পরের বাড়ি এসে আক্থুটেগিরি করিস-__কোন্‌ লজ্জায় খ্যাদা 1 
কখনও কি খাসনি রসপোষ্সা ? 
তাড়া থেয়ে খাঁদা বললে, এই মিন্ট,__দেখবি একটা 
মজা? উই যেকাকটা বসে রয়েছে না চিলের ছাদে, ওকে 
বাটুল মারি দেখ.। বলে ঠাই করে একটা নাড়, ছুড়ে দিলে 
সেদিকে । কাকট! কাঁ_কা করে উড়ে গেল। 
যজেস্বর বললেন, ছেলেটা মন্দ বলেছে কি! কতকগুলো 
শুকনো কট্কটে মাড়, না দিয়ে একট! করে রসগোজাও যদি 
দিত-__ 
চুপ কর-_মনোর মা জাসছে। 
মমোর মা নেফাং হাবাগোব! দয় । এ বাড়ির হালচাল আর 
কুটুন্ব সাক্ষাতের জাদর বক্ষের বহর দেখে বুঝে নিয়েছে কে 
কোন্‌ ঘরের লোক | ছাদে উঠে একখান] ছেঁড়া মল! কাপড়, 
হরিমতীযর দিকে ফেলে দিয়ে বললে, ঘরটা! যুছে দিও মা-_ 
আমায় আবার দাবোয় কাঁজ করতে হবে। তোমাদেয়ই তে] 
বাড়িঘর__দেখে শুমে নিও যা। আর উই ঘে কোণে তের- 
পল রয়েছে ওটা ঘু'্টেখখলোর় ওপর চাপা দিও । ঘদি একখান? 


[তিক 


উপনয়ন 


২০ 





ঘুষ্টে ভাঙে তো অন্নখ করবে বগি দি ও ওনার সর্বত্তরই 
রক্মেজ্হ কিনা | 

ঘর মোছা আর ঘুটে ঢাকা হবা মা মনো মা ফিরে এসে 
বললে_-একবার নাবোয় এস মা--পিন্সী ভাকতেছে । বলতেছে 
-কুটনোগ্চলো যদি কুটে দেয় লব্বাই মিলে_-তো]! উবগার 
হয়। এ্রস মা-_ 

রাত ছুষ্টো পর্ধ্যস্ত কুটনে কুটে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ল। 
সকলের অনুরোধে ভাতের ধালাট টেনে দিয়ে বসলেম বটে 
_ রুচি হ'ল না আহারে । কোন্‌ বিকেলে রান্না তরকারি__ 
হেটে তেঁটে বিষাদ আর টক হয়ে গেছে। ভাতগচলো 
দল] পাকানো, আর ডালের বর্ণ বা! জাকারে বুঝা! ছুষ্ধর কি 
জাতীয় জিনিস ওট! | মাছ নাকি ফুরিয়ে গেছে_মিষ্টি একটা 
করে দেবার কথা ছিল, কিন্তু রাত বেশী হয়েছে বলে ভাড়ার 
বন্ধ করে পিী গেছেন ক্তে । তাকে জাগিয়ে বরাচ্ছের মিটি 
বার করে নেওয়। মানে''' 

মনোর ম| চোখ কপালে তুলে বললে, তার চেয়ে পেটে 
একটা! কিল মেরে মিষ্টি খেস্ু বলে মনকে পেরবোধ দেয়া ঢের 
ভাল মা। খাওয়ার পাট এই পন্ধন্ত থাক-_একটু গড়িয়ে নি 
চল। কাল আবার গতর জল করে খাটতে হবে-__নইলে 
লুচির আশা নবডন্কা। উচ্ছি্ বুড়ো আল উচিয়ে লে হাসতে 
ছালতে উঠে পড়ল। 


হরিমতী ছাদে এসে দেখলেন, সবাই সার বেঁধে ঘুমূচ্ছে। 
কারো মাছুর আছে--কেউ বা লোটাচ্ছে ধুলোয়। বালিশ 
মন্ত বড় বিলাদ বলেই কারো ঘ্রিপীমাতে নেই । কাক্ধের 
চাপে পড়ে থোজ নেওয়া হয়নি এর! খেয়েছে কিনা । ন। 
খেলে কি জার অকাতরে ঘুমুচ্ছে সব | 
কষপক্ষ-তেঁসা তিথি-.মাঝরাতে চাদ উঠেছে। মেটে 
মেটে রং জ্যোৎম্ার। ওদের কারে মুখে_-কারে! বা পিঠে 
পড়েছে দেই রং। অদ্ভুত দেখাচ্ছে মানুষগ্জলিকে । ওরা 
যেন হরিমতীর কেউ ময়। এই অপরিচিত বাড়ির মতই 
দিরাপক্ত নির্ধিকার। কলকাতার বাড়িগুলি এমনি বুঝি। 
, মানুষকে জাশ্রয় দেয়--ভালবামে না। 
রি ্ 
উপনয়নের প্রচণ্ড এফটি ঢেউ এ বাড়িত্ গায়ে এসে লাগল । 
এর নাম শুতকণ্্র_উৎলব। ছেলে বুড়ো-স্রী-পুরুষ সবাই 
হয়ে উঠল চঞ্চল। সবাই একসক্ষে চাইছে কান্গ করতে__ 
একসঙ্গে চেচাতে--একই সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে এধা ওধার ঘুরতে । 
পুয়োছিতের উচ্চারিত মন্ত্রে আর হোমের ধোঁয়ায় বাড়িট। 
গম গম করছে। সেই লঙ্গে মিশেছে ভিয়ানশালার ছিয়ের গন্ধ 
জার যজিশালায় মাছের গন্ধ। কলতলার বালনের খন্‌ খন্‌ 
বদ ঝন্‌ ঘসর খলর শব্দের সঙ্গে তরকারি সাতলানোর শব 
মিশে মনে হচ্ছে পর্যাটকরৃমের সামনে এলে রেলের এক্িমটা 
পম ছাড়ছে অনর্গল | মাঝ রাতে মনে হয়েছিল-_এখানফার 


বাড়ির ফোন তা! নেই__সে সব বিষয়ে উদ্যাসীন নির্বিকার ; 
কিনব এই যুহ্ূর্তে যমে হচ্ছে উৎসবকে লর্্বা্ নুন্দর করবার হত 
এ-ও টেচাতে পারে অপরিমিত | 

উপর থেকে হাকছেন একজন পিশ্বী গোছের মছিলা £_- 
ওগো কে কে তিক্ষে দেবেন--আনুন। ফোম শেষ ফয়েছে__ 
্হ্ষচারীকে কে ভিক্ষে দেবেন জান্গুন। 

মায়ের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে সিড়িতে উঠল ঢেউ । নান 
বর্পের-নান। গোঞ্জের ও বিচি বসনের মেয়ে পুরুষের চাপ, 
উঠোন থেকে দেখলে ঢেউ বলেই মনে হবে । কলকাতা 
শহরের মাহষ বুঝি মিলেছে এখানে । থুটু ধুটু খটাস-_ 
অগ্রশিত জুতোর শব্ষ উঠছে। নানা প্রকার অন্চ্চ আলাপ 
আর নান! জাতীয় পুষ্পসার সৌরভ উঠোন থেকে সি'ড়ি__ 
পিড়ি থেকে দোতলার ঘর আর সেখান থেকে বাড়িটার 
অর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। গায়ের ভিতর কেমন যেন পাক 
দিচ্ছে--তবু হুরিমতী অসক্কোচে আচলের গেরোটা একবার 
ডান হাত দিয়ে টিপে ধরে সেই শোতে গা ঢেলে ছিলেন । 

মুঙ্তিমস্তক গৈরিকবসনপরিহিত ক্ষশতন্ব গৌরবর্দের 
ছেলেটি দণ্ড আর পৈরিক বুলি নিয়ে ঘরের মাঝখানে ধাডিয়ে 
জাছে। নির্বাপিত ছোমাগ্রি থেকে তখনও সামাভ ধোয়া 
উঠছে আর গাওয়া ঘিয়ের দুপন্ধে যরের বাতাস মন্থর । ঘরের 
এক কোণে সাজানো রয়েছে মালিক ভ্রব্য-_নৈবেদ্য গামছা 
কাপড়। তেলভন্তি পিতলের বালতি-__হ্রিমতী গুণলেন 
কুড়িটাই হবে। আলমায় রয়েছে গরদের চেলি-__কন্বলের 
ওপর রয়েছে টোপর ছাতা--এসব রাজবেশ নেবার সমর. 
দরকার হবে। 

ঘরের মধ্যে একখানি বড় আয়ন! আর অনেক রকমের 
ছবি--আলোর যে শেডটা ঝুলছে তা-ও খানিকক্ষণ চেয়ে 
দেখবার অত। 
ভিঞ্টার জিনিস | যেন মমোছারী দোকান সাঙ্গানে] হয়্েছে। 
একখানি ফুলকাটা মিনে করা রূপোর থালে জমছে নোট আর 
টাকা। 


বছদিন জাগের একটা ছবি মনের কোণে ভেসে উঠল 
হরিমতীর । তখন তিনি বালিকা যাজ্জ। পয়লা বৈশাখ 
ভগবতীযাআর দিন নতুন খাতা মহ্রতের নিমন্ত্রণে বাপের সঙ্গে 
এ-দোকান জে-দোকাল ঘুরতেন। ফরসা চাদর বিছিয়ে তার 
ওপর শ্রক-চক্জন-শোত্িত কাঠের বাজ্সটি রেখে করলা জাম! 
কাপড় পরে বসতেন দোকানের মুহুরি। দোকার্নী টাকা 
নিয়ে নাম ছেঁকে হেঁফে ফেলতেন একখানা বন্ধ থালায় ( সেটা 


পিতলের কি ফীসার ঠিক মনে নেই)। আরমুহর়ি জা. 


থেরে!-বাধানে। খাতাটিতে জমায় অঙ্কপাতত করতেন। তারপর 


তা ছাড়া! ঘরের মধ্যে স্তরে স্তরে জমে উঠছে . 


হাতের ঝাড়নটাতে জমে উঠত মিঠাই বা জাতীয় কিছু বিটি । : 


কোথাও বা জলঘোগ সমাধ! করতে হত। খালার গুপর (নোট ' 


ও টাক! জমে উঠতে দেখে ফ্রিষতীর স্বতি পুরানো ও ছবাক়াদে। . 
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(দিনের মধ পাক খেয়ে ফিরতে লাগল। 
খাতার্ঠা শুধু নেই-_কিন্ত গেরুয়া ঝুলি নিয়ে ধাড়িয়ে আছে 


সু 
খেরো-বাবামে। 


ছাসিধুণী ভরা একটি ছেলে। ব্রহ্মচারী ছেলে-__মুঙ্তিতদস্তক 
কানে বীরবৌলি, গলায় শুত্র যজ্ঞোপবীত, পায়ে বোলো! দেওয়। 


 খড়ম, মুখে সংস্কত শব্ব-_“ভবতি তিক্ষাং দেহি'। এই কিছক্ষণ 


আগে শাম্বিধি-অহসারে সে দ্বিজন্বে উন্নীত হয়েছে__নতুন জন্ম 


- বলতে পারা যায়। তিন রাজি, তিন দিন এই দণ্ী-ঘরে 
। স্ুধ্য-বফ্িত হয়ে আরও অনেক অহ্থশাসন মেনে নিয়ে হুবিষ্য 
ও ফলমূলাহারে তাকে কঠোর ব্রহ্ষচর্ধয ব্রত পালন করতে 
; হবে। সর্বপ্রকার সুখবিলালদন্বন্ধ লৌবের একটি সুন্দরতম 
কক্ষে পুরাকালীন উপনয়ন-যজেের অনুবর্ভন-..জ্ামাল] দিয়ে 
. দ্বেখতে লাগলেন হরিমতী। 


ছেলের পাশে দাড়িয়ে আছেন গৃছ্িগী। ছেলের হাত থেকে 
নিষে তিনি গালচের ওপর সাঙ্ছিয়ে রাখছিলেন ভিক্ষা-উপহারের 


 দামত্রীগুলি। বুলিটা ভারি হোক আর নাহোক একজন 


ভিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সেদ্দিনিস থালার ব! গালচের ওপর 
জমা হচ্ছে। হরিমতীর বার বার মনে হচ্ছে__লাল খেরো- 
ধাধামে। খাতাটি নেই শুধু--জমার ঘরে অঙ্ক পড়ছে নিভুলি। 
মুহুরী করেছেন বেশ বদল । ূ 

ক্রমশঃ তিড় কমে এল- জানাল! থেকে সরে ঘরের সামনে 


. স্বাড়াতে, সাহম হ'ল না হুরিমতীর। তার অনভ্যন্ত দৃিতে ও 
. শ্রাষ্যরীতিপুষ্ট মনে কোধায় সংশয় জেগেছে, জেগেছে লক্জা। 
; মতুন ব্রন্মচারীকে ভিক্ষা দিয়ে পুণা সঞয়ের আকাজ্চা ব্ধিত 


মংশয় আর লজ্জার ভারে চাপ! পড়ে গেছে। 


এ একটা 


: উৎসবের ব্যাপার--উপহারে তার ছাপ ম্প। লক্দা! সংশয় 
: কাটিয়ে উঠা দুর । অঞ্চলগ্রস্থিচ্যত একটি টাকা দর্ঘ্মসিক্ত 
হাতের মুঠোর ক্রমশঃই তেতে উঠছে। 


॥ 


ভিড় সরে গেছে । এ বাড়ির কয়েকটি মেয়ে ও বউ এসে 
ফাড়িয়েছেন ঘরের মধ্যে । ওদের মুখে চোখে থুণীর ছট|। 
উপহারের গ্রিনিপঞ্জলি গালচের উপর থেকে তুলে তূজে দেখছে 
ওরা_ুপ্রশংসা! করছে, হিশাব-নিকাশও হচ্ছে সেই সঙ্গে । 

এই ক্যামেরাট। কে দিলে মা? বাঃ কি ন্ুঙ্গর সেফাসের 


প্রবালী 





১৩৫৪. 





০৯০৯ পিসি 


ফলমটা | এভারসার্প আর পার্কারের জিনিসটাই বামন্দ্কি। 
রিওয়াচট| তুমি দিলে বুঝি ম1 ? নাতি কিন! | জাংটির তো 
দেখছি ঘুন্দাবন | বারট। না চোক্ষট।? আবার বইও একলাশ 
দিয়েছে কারা । টাকা খুমেছ? 

একটি মেয়ে ছেঁট হয়ে টাক! গুনতে লাগল । গোনা! শেষ 
হলে সে বললে, একশ" মিরেনব্বই আর একটি হলেই ছ'শ 
হয়। তামার কোশাকুশি বুঝি বড়দি দিলে? মাগো, কি 
বুড়টে ধরণ | আংট দিয়েছিলে-_দিয়েছিলে-_-ওসব- আবার 
কি হবে? দণ্ী-ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলে সন্ধ্যে আহিক যা 
করবে | 

তুই চুপ কর দিকি। মাসন্সেহ ধমক দ্িলেন। ওগুলো! 
এক পাশে সাজিয়ে রাখ । রাঝে অনেকে আঙলবেন থেতে-_ 
অনেকে তিক্ষে দেবেন। 

মেয়েটি ধমক খেয়ে হেসে উঠল । বললে, তা যাই বল 
মা_নাতির পৈতে দেওয়ায় লাভ আছে। যাঞ্জিনিস পেয়েছ 
তাতে আর একটা পৈতে দেওয়া চলে । 

ওর শিশু-নুলভ মন্্রবো সবাই হেসে উঠল শক করে। 

জানালা থেকে সরে আসছিলেন হ্রিমতী _গৃহিমও লেই 
সময় ঘর থেকে বার হয়ে এলেন। সামনা-সামনি পড়ে 
গেলেন । 

গ্বহিণী হাসিমুখে বললেন, ভিক্ষে দেবে বট? তা বেশ 
তো যাও ঘরের মধ্যে । এতথানি বেল! হয়েছে ভিক্ষে না 
দিয়ে তো! জল খেতে পাবে না, যাও, ভিক্ষে দিয়ে এদ । 

হুরিমতীর মুখ চোখ তখন অত্ান্ত শুকনো বোধ হচ্ছে__ 
কানের গোড়ায় বালা তো করছেই.--আর ভে তে! শব 
হচ্ছে__গলাটা। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোন রকমে 
টাকাটা তিনি ব্রদ্ষচার'র প্রসারিত বুলিতে ফেলে দিলেন। 
তারপর আর চেয়ে দেখঞ্জেন না কোন দিকে, শুপ্ত দেহটাকে 


টেনে কোনক্রমে তেতালার সিড়িটার কাছে এসে বসে 


পড়লেন। সি'ড়ির ধাপের উপর একটা জলপূর্ণ ঘটি বসানো 
ছিল। হর্িমতী সেটি তুলে নিয়ে ঢক্‌ কৃ করেজলপান 
করতে লাগজেন। 


ইয়োরোপের শরৎ 
ভ্ীদেবেশচন্দ্র দাশ 


বতায়ন পথে আলে সায়ান্ের শেষ রশ রেখা 
কম্পিত বিহ্গসম স্ব শাগ্ত ভীরু) যায় দেখা 
নিযে পথে পদচানী ক্ৰীড়ারান্তা বালিকার হালি 
দিনাস্তের অন্তরাগে ভর1। তরুর এই্বধ্যরাশি 
ঝরে পড়ে উদাস বিধুরে ? ক্ষুত্র হ'তে ক্ষুস্রতর 
জিনগুলে রেখে যায় আনমনে সুদীর্ঘ স্বাক্ষর 

, দ্ীঘ কক্ষকোণে মোর) নগরীর দূর কোলাহল 
'ম্প& আপিছে ভেসে তরীতলে ধীরে ছল ছল 


গুরুর তরঙ্সম) জলক্ষিতে তরল জাধার 
ছড়াইছে পথ 'পরে। অতীতের নুধন্বৃতি গার 
ব্যাকুল নিঃশ্বাস ফেলি” দুরিছে অ'মারি চারি পাশ 
দিগন্তের বরমানিমার় । চিন্তাহীন এ প্রবাশে 

কত অতীতের দুখ, কত প্রীতি, বিশ্ময়ের দান 
শরতের মতলে লত্ভিছে ফরুণ অবসাম। 





মাটির কথা লেখা হুয় ভুগোলে, দেশের ও সময়ের কথা 
লেখা হয় ইতিহালে, মানুষ প্রকাশিত হলে দেশের প্রকাশ। 
ইতিহাল কিংবা ভুগোলে রচনা থাকে না। শুধু ঘটনা ও 
রটনা থাকে। মান্য যা রচনা করে ও কাটি করে, তার 
প্রফাশেই দেশেরও প্রকাশ । শিল্প, সাহিত্য, কবিত| ও বিজ্ঞান 
এই সব এক এক দেশে এক এক সময়ের বিচি্জ ভাবের 
সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হুয়। আমরা সাধারণতঃ যা কিছু চোখে 
দেখি, মনের উপর তার ঘে ছায়া পড়ে তাকেই ছবি বলি। যা 
কিছু কানে শুনি তাকে মনে মনে দেখি । রূপ, রস, শব, গন্ধ 
ও স্পর্শ এই সবগ্তলোকে নিয়ে অল্প কথায় ব্যাখ্যা কর! সম্ভব 
ময়, তবে সকল অনুভূতিই একই কোঠায় বাধা । দুতরাং এই 
দেখা-শোনার মধ্যে যে ছবি গড়ে উঠে তাকে প্রকাশ করাই 
হ'ল তার অন্িকচিত্র ছবি। শোও চলে, নিঃশবেও হ্য়। 
শবকে যা আশ্রম করে লে ভাষা, নিঃশকে যা চলে সে ছবি। 
ভাষার স্বর নিয়ে যেরূপ পায় পেমমের তরঙ্গই সুধু রচনা 
করে মা, সে জাসলে ছবি গড়ে । তাঁকেই বলা হ্য় গাদ। 

যে কথা বলতে চাই এবং য! দেখাতে ঢাই, তার বিষয়বন্তর 
প্রকাশ-ভঙ্গীই হুচ্ছে তার “আর্ট” । প্রাচীন কালের বিখ্যাত 
শি্পী অথবা কবিরা যে নিদর্শন রেখে অমর হয়েছেন, তার 
প্রকাশ-ঙ্গীর পরিবর্তন যদি কোন দিন মা হতে দেওয়া হত, 
তবে আজ লাহিত্য কিংবা শিল্পের অগ্রগতি থেষে যেত। 
কারণ, আধুনিক কালের কোন কবি কিংব] জেখক পুরনো 
লেখার নকল না করে ঘদি মৃতন ভাবে প্রকাশ করেই থাকেন 
ভাতে তাদের হটির মাধুর্য কিছুমা্জ কমে নাই। শিল্পী 
বিভিন্ন রফমে চিরকাল বরে একই কথাকে ভিন্ন ভিন্ন রূশে 
প্রকাশ করে জাসছেন। 

বিজামের দিক থেকেও এ কথ! বলা চলে যে, বৈজ্ঞানিক 
প্রকৃতির যে সব নিয়ম আবিফার করেছেন সেগুলোকে কাজে 


লাগিরে তারা তদের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করেন এবং 
তার মধ্যেই রয়েছে তাদের সুতির পথ। সেইরূপ সফল 





বনের ভিতর গরীবের ঘর 


ক্ষেত্রেই শিল্পে গত্যের স্পর্শ থাকা নিতান্তই প্রয়োজন । অবস্ঠ 
যখন “রূপ কথা, হানে 'রপ ও কথা” তখন কথা দিয়েই যেরপ 
সটি করা হয় সেটা নেহাৎ জপক হলেও সতের কাঠাযোটা 
কিছু থেকেই যায়। জগতে সব লোকের কাছেই ভ্ভাল লাগ! 


পপ শুই ] প্রবাল ১৩৫৭. 


--পিসিশপশিশিশিশিশীশাশিশাশাশাশাশীশীশাশীীশীশীশাীশীাপাশাশাািি 


খআবং নালাগার কখ! আছে। স্গৃতরাং 
পৃথক পৃথক ভালর প্রকাশ ভি ভিন্ন 
শিল্পীর হাতে বিভিন্ন রকমে হয় । আসলে 
মান্য কত নুন্দর ক'রে যে বাচতে জানে, 
এই আত্বপ্রসাদ আছে সকল রচনার 
পিছনে । বিজ্ঞানের কল এবং কলে গড়া 
মাহৃষকে দ্র&! বল! চলে না। ভগবান ও 
মানুষকেই শুধু দ্র ও শ্রষ্টা ছুই-ই!'বলা 
চলে । 
ছবি আকা সন্বন্ধে এখন ুটিকতক 
কথা বলতে চাই। মোটামুটি তাবে তা 
হচ্ছে এই £ 
ল্যাওক্কেপ পোর্ট এবং সামাজিক . 
পৌরাণিক ও কাঙ্গনিক বিষয়বন্ত এই কয় 
ধরণের ছবিই সচরাচর আকা হয়। কি 
করে ল্যাগক্ষেপ আকলে ভাল দে খাবে? 
দেখা গেল-_বিরাট আকাশ, মাটি-ভল 
এবং তার পারিপান্থিক সব কিছুকে নিয়ে 
ভাল লাগছে । এই যে দেখছি আরও 
এমন দেখেছি কিনা? আর এর তেতর 
মৃতনত্ব কি? নূতন ম্বভাবতই চোখে 
আগে পড়ে। নুতন কিছু থাকলে মনে 
একধেয়ে লাগে না এবং লাগে না বলেই 
ধু হই। 
_ আকাশ এবং মাটির ভিতর যা আছে 
“তার সব কিছুকে নিয়ে ছবি ঘ্বাকলে 
লাবারণতঃ ভাল না লাগবারই কথ! 
যখন ট্রেনের কামরায় বসে জানাল! দিয়ে . 
একই দৃষ্ঠফে টুকরে! টুকরো! করে দেখি, রবিজয়লঙ্মী প্তিত 
মনে হয়, দাড়িয়ে দেখার চেয়ে গতিগীল 





অবস্থায় দেখাটাই ভাল লাগছে । একটা 
গাছ, দিগথ ও হ্রেটেচলা একটা লোক 
--এইটাই চোখে পড়ল বেদী। এই 
সামাজ দৃশ্ধকে ছবিতে পরিণত করে 
যখন দেখি, তখন দেখা ও অদেখা অনেক 
কিছু তার সঙ্গে যোগ করে দেখি । মনের 
চোখ দিয়ে চাওয়া এবং চোখে দেখ! এই 
ুই ইচ্ছারই পরিতৃপ্তি হুয়। হবু লবটুকৃ 
কলে মনে মনে আর দেখা হুয় না, 
মন তাতে খালি থাকে। তাই বলে 
বীধিকার মধ্যে গৃহস্থ-মারীদের লংসার- 
যাআর ছবি জ্াকলে যে অনেকগুলো 
গাছপালা, ঘর ও কয়েকটি লোকজনের 
ছবি খাপছাড়া হবে, তাও ময়। আবার 
হাটের অথব! রাস্তার ছবি জাকলে যে 


স্তর ও 





ডাকঘর £ রবীন্দ্রনাথ, গগপেল্স নাথ 





পণ্ড জবাহরল।ল নেহরু 


একটি মা লোক দিয়ে ছাট কিন্বা রাণ্ডাকে পরিপূর্ণ বুঝাবে, 
তেমন কথাও বলি না।, 

উদ্দেক্তের অনুপাতে, যা দরকার এর বাইরে যেগুলো 
থাকবে তাকে বর্ধন করতে হবে। আবর্জনাযুক্ত না! করে 
মুক্ত করতে হবে। সাধারণতঃ সকল ক্ষেত্রেই এই রকম একটা! 
নিদ্বম গড়ে তোল| হ'ল বলে ব্যতিক্রম যে হওয়া নিষেধ এমন 
কোনও আইন নেই । নোৌকাকে গতিগীল ও স্থিতিশীল উভয় 
অবস্থায় দেখায় একই ধরণের আনন্দ । 

পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে জগত্ব্যাণী সব কিছুই দ্রুত 
গতিতে চলেছে । চঙ্গিশ বছর যার আমু অর্দেক জীবন তার 
ঘুমে কার্টে, দশ বছর তার শৈশবকাল, লেখা-পড়া, মাঠের 
খেলাধুলা, আড্ড! দেওয়া ইত্যাদিতে লাত বছর, পেটের ধধান্ব 
ঘোরাফেরায় জাড়াই বছর। এই উচচগ্লিশ বছর ছয় মাস 
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ফুরিয়ে যাবার পর যখন দেখে যে, 
জগতের ফোনও কাছে লাগে নাই--তখন 
হতাশার অনেকের জীবন-প্র্দীপ স্িষিত- 


প্রায় হয়ে আসে। আজ সবাইকে. 


জগতের অনেক সমস্তার বোঝা মাথা 
পেতে নিতে হচ্ছে । সময়ের অপব্যয়কে 
সংক্ষেপ নাকরঙে বেঁচে থাক] হুষ্কর। 
এ ঘুগের শি্গীর পক্ষে এ কেন স্বন্দর, 
এ কিসে নুদদর, এ সকল ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা বিচার করে দেখার সময় ও সম্ভাবন! 
কম। সময় অল্প, কিন্ত দিতে হবে বেশ, 
এমন তাপিদে সকলের পক্ষেই গতিশীল 
ন! হয়ে আর উপায় রইল কই? স্থলে 
ও ছলে গরুর গাড়ী ও নৌকার চেয়ে 
বর্তমানে মোষ্টরগাড়ী জাহাজ ও উড়্ো- 
জাহান বেশী প্রয়োজন। সময় অন্প বলে, 
অজ কথায়, অল্প রেখায় ভাব-প্রকাশের 
'ধরণে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তার 
ভালমন্দের বিচার এখনও হচ্ছে, পরেও 
হবে। অল্প সময়ের দেখাকে ছবিতে 
হিদ্দিবিক্ধি লাইন টেনে প্রকাশ করা 
হয়। অবন্ত প্রকাশ করতে রেখার উপর 
অনেকখানি দখল থাকা দরকার । 
উদ্দেঞ্চের নিয়মাহৃব্তিত! ও লক্ষণ লাইনের 
৮)7৪ এবং 0:06 অনেকখানি ফুয়ে 
তোলে । তারই মধ্যে "চারা অত্যন্ত 
বে, কেচ বলতে এ রকমই বুঝায়। 
একে অসম্পূর্ণ বলব, সম্পূর্ণ বললেও ক্ষতি 
নেই। কিন্তু সম্পূর্ণের সূঙ্গে অসম্পূর্ণের 
প্রন্তেদ যেষন গুরুতর বলে মনে হয় 
আসলে তেমন নয় । কারণ জন্পূর্ণকে যন 
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| বাঁছর শক্তি 
দিয়ে পূরণ করে নিলেই, দর্শককে বঞ্চিত কর! হয় না; বরং 
. তৃপ্তি বেণী দেওয়া হয়। মনের ভেতর সাড়া বেশী জাপায়। রং 
দিয়েও এই পদ্ধতি কার্যে পরিণত করা "যায় কিনা? এই 
্রপ্রের উত্তরে বলব রং তুলির টানে এটা ওটার সঙ্গে সঙ্গে 
এদিক গুদিক গিয়ে যে স্থটি করে, তার মধ্যে সবলতা 
(১০1০1)098) প্রচুর ও বেগ (30000) অত্যন্ত প্রখর । 


“ছবির মধ্যে আলো-ছায়ার (111) 
800 979009দ) দিকে নজর না রাখলেও 
ক্ষতিনাই। চাদকে অনেকে কালো! 
করেও ভাকে।, শ্রভ্র বস্ত কালোতে 
পরিণত হওয়ায় ভাল লাগে, এও দেখা 
গেছে। 

সামাছ্ছিক ছবির বেলায় যখন মুর ও 
চাষীদের ছবি আকা হবে, তা দেখতে 
কেমন হযে? জীবিকা নির্বাহ তারা 
কি.করে ক'রে? শহরের বাইরে এদের 
বন্ত। এর! দৈজে জঙ্জরিত এবং মানুষের 
মত এদের বেচে থাকা ময়, ধনীর দরক্ধায় 
শক্তি ব্যয় করে এরা উদরপৃণ্তি করবার 
চেষ্টাকরে। এই অসমত (600৮:856) 
দেখাতে হবে সম্বদ্ধিশালী নগর অথবা 
শহরের পাশে অত্যন্ত নোংরা! অপরিচ্ছন্ 
বস্তির ছবি একে । গণ-আন্দোলনকে 

“যদি হবিতে রূপায়িত করতে হয় তা হলে 
কি করতে হবে? গণ-আনদ্দোলনের 
ছবি হুবে--'খাদ্য, অর্থ ও বস্ত্রচাই, 
.শ্রই মনোজাবের প্রকাশক । এরা কেমন 
করে এবং কি ভঙ্গীতে নিঙ্গেদের 
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দাবি জামাচ্ছে--ত1 হুবহু দেখমো 
চাই। 


জাহাজ অথবা] কল-কারখান! 
কয়লার সাহাঁযো চলে, নৌকা 
চলে বাছুর শক্তিতে | পুজীবাদীর 
সঙ্গে শ্রমিকের এই যে তফাৎ তা! 
দেখিয়ে তার জীবনযাত্রার প্রতিটি 
ঘটনার বহু রকমের হবি প্রাক! 
যায়। তেমনি দালাল ও মহাজন 
খাদ্য-শস্ত মুত রেখে ঘে প্রলয়ঙ্করী 
ছূর্ভিক্ষ ঘটিয়ে তোলে তার ছবিও 
হবে এই ধরণের যেন তা অর্শ 
স্পর্শ করে। এ ধরণের ছবির উদ্দেশ 
হবে বৃহত্তর সমাজের সম্মুখে যার 
লাঞ্চিত ও অসহায় তাদের দ্বজূপ 
উদ্ঘাটিত কর! এবং কারা এর 
জনা দায়ী তা দেখিয়ে দেওয়া। 

বগ্তমান পরিস্থিতিতে দেশে 
ও দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ওলটপালট চলেছে । 
মানুষ তাই নিয়ে যে সারাক্ষণ ব্যাপৃত | শিল্পীরও সমসাময়িক 
প্রতিটি ঘটনার ছবি ভ্বাক] প্রয়োন্ধন। অতীত কাঁলের 


শিল্পকলা পর্যালোচনা করলেও দেখি, যখন যা ঘটেন্ছেল 
তাই নিয়ে বু হবি আকা হয়েছিল। 
শিল্পকলার ধারা 


জাকের দিনে 
সমান্ধের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়া 





ছুচিক্ষ ও দুত্িক্ষকারী দালাল 


কার্তিক 
অত্যাবস্ঠক, কারণ শিল্পই মানুষের মনে অনুপ্রেরণ। জাগিয়ে 
তুলতে পারে। মনুষ্য-সমাঞজজে একটা বিপর্যয় ব্যাপার যে 
বর্ধরতামূলক হনোবৃতির দ্বার] সংঘটিত হচ্ছে তার পুনরাবৃত্তি 
প্রতিরো করতে শিল্পীদের আজ দেশকন্মাী হতে হবে । যত 
দিন পর্ধ্স্ত সকলে মাথ! তুলে দাড়ানোর ক্ষমতা না পাচ্ছে, 
তত দিন শিল্পীর তুলিতে গণ-আন্দোলনের ছবি ফুটিরে তুলতে 
হবে। আপলে 1005 01] ৮133 ফেছবির একটা প্রধান 
অঙ্গ এইটাই আব্ব বিশেষ করে উপলন্কি করবার সময় এসেছে । 
পোট্রেট ও পৌরাণিক ছবি সন্ধে বিশেষ কিছু লেখার 
প্রয়োজন কম। তবে প্রতিকৃতির অর্থ প্রতিবিখখ নয়, কোনে? 


স্বাধীনতা ও বাংল। ভাষা 
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লোকের মুখের আদল ও ধরণ-ধারণ কোন্‌ প্রকারের তার 
উপর জোর দিয়ে, তার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব ফুটয়ে তোলাই 
প্রতিকতির মোটামুটি অর্থ। গোর করে সুন্দর করাট! 
সুসমঞ্স শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক নয়। 

পৌরাণিক ছবিতে পুর্নে। গঞ্জের ব্যাখ্য! করাই প্রধান 
কাজ । কাল্পনিক ছবি ও পৌরাপিক হবি বর্তমানে ছুইই সমান, 
কারণ অতীতের ঘটনাকে বর্তমানে কল্পনা! করেই নিতে 
ছয়। 

সামান্িক ছবি ছাড়! আর যে সব হবি খ্বাক] হয় তারও 
প্রয়োজন সমান্ধের কাছে বেশ আছে। 





স্বাধীনতা ও বাংলা ভাষা 


. অধ্যাপক ্ীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 


দীর্ঘকালের পরাধীনতার বন্ধন হইতে দেশ জাজমুন্ত। ফলে 
গুরুদায়িত্ব আজ তাহাকে মাথা পাতিরা সইতে হুইল। সকল 
ব্ষিয়ে আন্ক তাহাকে স্বাবলম্বী হইতে হুইবে--পরের মুখ 
চাহিয়া থাকলে আর চলিবে ন'__বিদেশের অন্ধ অনুকরণ 
আর তাহার পক্ষে শোত| পাইবে না। কেবল বাহির হইতে 
নয়, অন্তর হইতে তাহাকে বিদেশী পরগাছ! উপড়াইয়! 
ফেলিতে হইবে । বিদেশ হুইতে নান] উপকরণ তাহাকে সংগ্রহ 
করিতে হইবে শিজের পরিপুটি ও শোভাবৃদ্ধির জণ্ত-_তাহারই 
চাপে যাহাতে নিশ্জের আকুতি ও প্রকৃতি বিকুত না হুইয়] 
যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। [ও 
আমাদের ৈপন্দিন ব্যবহারের জন্ত_- আমাদের দুল 
কলেজ আর্পস আদালত সভাসপমিতির কাজকর্মে এখন হইতে 
যথাসগ্তব দেশীয় ভাষার আশ্রয় লইতে হুইবে। বিদেশী 
ভাষাকে অবনত ত্যাগ করিব না । বিদেশের সহিত, দেশের 
মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের অন্ত 
বিদ্বেশী ভাষাকে গ্রহণ করিতে হইবে, বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের 
ছারা নিজের দেশীয় সাহিত্যকে সম্বন্ধ করিয়া তুলিতে বিদেশী 
ভাষ। ও সাহিত্যে প্রপাঢ পাগ্ত্য অর্জন কর' অনেকের পক্ষে 
বিশেষ প্রয়োজ্জনীয় হুইবে, কিন্ত তাই বলিয়া একই প্রদেশের 
মধ্যে পরস্পর কথা বলায়, চিঠিপআ লেখায় যে ইংরেজী-মি শ্রিত 
দেশীয় ভাষাপ্রয়োগের ব্যাধি দেশের সর্ব ছড়াইয়া পড়িয়াছে 
তাহার জাত প্রতিবিধান অবশ্তকতব্য। চিঠিখানি যদি বা 
বাংলায় পিখি, তাহার শিরোনাম! ইংরেজী অক্ষরে লিখিবার 
লোত আমর! কয়জন সংবরণ করিতে পারি ? কয়জনে নিজ্জের 
বইয়ে মাপিকের নাম ছিসাবে নিজের নাম বাংলায় লিখিয়া 
রাখি? বাড়ীর নাম ও মালিকেন্ন নাম ইংরেজী হরফে 
বিজ্ঞাপিত করাই মর্ধাদাশ্থচক বলিয়। ধারণা করি। আতি- 
লাধারণ ব্যক্তিও চিঠির কাগজের শিরোভাগে ইংরেন্টী অক্গরে 


নিজ্দের নাম মৃখ্জিত করিয়াই গৌরববোধ করেন। ব্যাধির 
ব্যাপকতার ইহাই হুইল প্রধান লক্ষণ। সকলকে সমবেত 
ভাবে একা গ্রচিত্তে সংকল্প করিয়! এই মানপিক ব্যাধি হইতে 
মৃক্ত হইতে হইবে ” ব্যাধিজনিত মোহ কাযা গেলেই দিজের 
দেশের ভাষ! ও সাহিত্যের প্রতি প্রর্কত শ্রদ্ধা! জাপিয়! 
উঠিবে এবং তাহার উৎকর্ষ সাধনের জন এঁকান্তিক আগ্রহ 
ও চেষ্ঠা দেখা দিবে। 

অনেকের ধারপ! নিজের মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য বিশ্ষে 
যত্ব ও প্রয়াদের প্রয়োজন নাই । ফলে ইংরেজী শিক্ষার জন্য 
আমরা যে পরিমাণ পরিশ্রম করি মাতৃভাষা! শিক্ষার জন্য 
তদছুপাতে কিছুই করি ন)। তাই যখন মাতৃভাষার মধ্য দিয়া 
কোন গুরু বিষয়ের আলোচন| করি তখন ভাষার অন্তরালে 
বিদেপ্ ছাপ লক্ষ্য করাযায়। ইহার বিকট রূপ, ইহার দেশী 
আকুতি ও বিদেশী প্রন্কতি সাধারণ পাঠকের চিত্তকে বিভ্রান্ত 
করিয়া তুলে। কারণ বিদেশী চিন্তাধারা দেশীয় ধরণে 
প্রকাশ করিবার ক্ষমতা জামাদের জনেকেরই নাই । অহৃধাদের 
বেলা এই অক্ষমত] চরমমাায় উঠে। তাই অনেক ক্ষেত্রে 
বাংলা সংবাদপত্রের ইংরেী সংবাদের যে অহ্বাদ প্রকাশিত 
ছয় তাহা! পাঠকের নিকট হুর্বোধ্য হইয়া পড়্ে__তাহ। 
পড়িয়া জনেক দময়ই মূলের তাৎপর্য ঠিক ধরিতে পার! 
যায় না। সেইক্ন্য অনেকে বাংল! সংবাদপন্জ না পৃড়িয়! 
ইংরেজী সংবাপভ্র পড়িতে বাধ্য হুন। জনদাধারণকে কোন 
কূপে হবের আখাদ খোলে মিটাইয়া সন্ধ্ থাকিতে হয় । 
বিদেশী ও দেশী উতয় ভাষারই সৌন্দর্য ও ঘাধুধের আখাদ 
হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হয় 

এই অঙ্গুবিধা দুর করিতে হুইবে-_-দেশের জনসাবারণের 
মধ্যে দেশবিদেশের জ্ঞানভাগার উন্মুক্ত ও নুখপ্রবেশ করিয! 
তুলিতে হইবে। স্বাবীনতাসৌবের তিভিপতন এইরপ স্তাবেই 
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করিতে হইবে। দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন 
ধ্যতীত দেশের প্রক্কত উন্নতি হইতে পারে না, একথা 
ভুলিলে চলিবে না। দুখের বিষয়__দেশের শালনব্যবস্থার 
ভার বাহার! গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা! এ বিষয়ে উদ্ধাসীন 
নহেন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা! সর্ধবোচ্চ মান পর্যন্ত দেশীয় 
ভাষার মধ্য দিয়াই্হওয়! উচিত। পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী 
মহ্ছাশয় তাহা! ম্প&তই স্বীকার করিয়াছেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ও এ বিষয়ে তাঙছাদের আগ্রহ বাক্ত করিয়াছেন । 
কপিকাতা কর্পোরেশনের অধিকনায়ক প্রতিশ্রুতি দিগ্াছেন যে 
আহ্যঙ্গিক ব্যবগ্থ। সম্পন্ন হইলেই পৌর সভার কার্য বাংলা 
ভাষাতে নির্বাহিত হইবে । বাংল! ভাষার অনুরারীদের পরম 
আশ্বাসের কথা সন্দেহ নাই। কিন্ত সর্ব বিষয়ে বাংল! ভাষার 
প্রয়োগ সন্প্রদারণের পূর্বে. সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক 
ভাবপ্রকাশের উপযোগী শষ সংকলনের সুব্যবস্থা অবন্থ- 
করণীয়। এইকপ ব্যবস্থার অভাবে ইংরেজীগন্ধি ভাষা অনেক 
ক্ষেত্রে ইংরেজী না জানা ব্যকির পক্ষে ছুর্যোব্য বা অজার্বোধক 
হইয়া! পড়িয়াছে | লেখকগণ যে যাহার প্রয়োজন ও খেয়াল- 
মত ইংরেজী শবের বাংল! প্রতিশব সি করিয়া থাকেন__ 
অনেক ক্ষেঅ&ে এক জনের সঞ্জে আর এক জনের কোনও মিল 
থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল মন্দ বিচার না করিয়া 
এক জনের হৃ& শক অপরে গড্ডালিকা৷ প্রবাহের মত অন্করণ 
করিয়া চলেন-__বহু স্থলে অপ্রপিষ্ধ 'লেখকের হ্& উৎকৃ্ শব- 
দাহিত্য-ব্যবসায়ীর দৃষ্টি এড়াইয়া যায় । ফলে এ বিষয়ে বাংল! 
দাফিত্যে এক বিরাট বিশৃঙ্খলার রাজত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। 
দাহিত্যের হুরগোলে এমন শকের আমদানি হয়, ঘা ভাষাকে 
চরদিনই পীড়া! দিতে থাকে ।' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যাধাধ্থ্য 
বামনা পদে পদ্দে অহ্ঙ্ব করিতেছি । মনীষিবর্গের ছুরি 
॥দিকে আকুষ্ হয় নাই বলা যায়না । বধু দিন পূর্বে সবর্গত 
দরিশচত্্র বনু মহাশয় বিদেঙ্গী শবের আক্ষরিক অন্থবাদের 
দন্গুবিধার উল্লেখ করিয়াছিলেন | এই প্রসঙ্গে তিমি আধুনিক 
ঘাংলায় বাবহৃত এই জাতীয় শব্দের একটি তালিক। লংকলন 
কৰিস্মাছিজেন । ববীন্রনথ এ সম্বন্ধে ছুইটি প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন “অনুবাদ-চ্1” প্রবন্ধে তিনি ইংরেজীর অনুবাদে 
সাধারণতঃ যেরপ ক্রট[বচ্যুতি পরিলক্ষিত হুয়, তাহার 
আলোচন! করিয়াছিলেন । “শবচয়ন' প্রবন্ধে তিনি ইংরেজী 
শব্জের অনুবাদ হিসাবে বাংলায় ব্যবহ্হত কতকগুলি শবের 
দোষক্রটি দেখাইয়াছেন এবং অগ্ছবাদের নমুনা হিসাবে সংস্কৃত 
শব্ষভাগার হইতে কতকঞ্চলি শব সংকলন করিয়া! দিয়াছেন । 
তাহ। ছাড়া, বিভিন্ন পুস্তকে তিনি নান! প্রসঙ্গে অনেক উৎকৃ$ 
উৎকৃষ্ট নূতন শব তৈয়ার করিয়াছেন । 
বিভিন্ন ব্যজি ও প্রতিষ্ঠানও এই বিষয়ে অনেক কান্ 
করিরাছেন ৷ ্রীগ্ীয় উনবিংশ শতাব্ীর শেষপাদ হইতে প্রায় 
নিয়মিতজাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দের বাংল! 


প্রতিশষ্ সংকলনের চে] হইতেছে | এই চেষ্টার ফল মান! 
সময় নান! পত্রিকায় স্বতন্ত্র পুণ্তকাকারে প্রকাশিত হুইয়াছে। 
প্রকাশিত গ্রন্থ ও নিবন্ধের একটি তালিক! কিছুদিন পূর্বে যুক্ত 
ভানেম্রলাল ভাহুডী মঞাশয় প্রকাশ করিয়াছেন ।১ এই 
তালিকা! ঘে সর্বাংশে সম্পূর্ণ তাঁছা বলা যায় না। তাহা ছাড়া, 
বঙ্গীয় জাহিত্য-পরিষদে অপ্রকাশিত সংকলমও প্রচুর রহিয়াছে। 

কিন্তু কার্য যতদুরই অগ্রসর হইয়া! থাকুক না কেন এ 
বিষয়ে এখনও প্রচুর কান্ধ বাকী রহিয়াছে । বৈজ্ঞামিক গ্রন্থের 
অপ্রাচূর্যবশতঃ অনেক পরিভাষা অব্যবহৃত রহিয়া পিয়াছে-_ 
অনেকগুলির ব্যবহাারযোগ্যতা ও অর্থপ্রকাশক্ষমত1 এখনও সম্যক্‌ 
আলোচিত হয় নাই। পরিভভাষাগ্ডলি সাধারণত বৈজ্ঞানিকেরাই 
তৈয়ার করিয়াছিলেন । ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতে 
তাহাদের উপযোগিতা বিচার করা হয় নাই। এজভ চাই 
সাহিত্যিক ও সংস্কতজ্ঞ পঙ্জিতদের সহযোগিতা । বন্ততঃ 
পরিভাষা-রচনা কোন বিষয়বিশেষে পারদশা ব্যক্তিবিশেষের 
কার্য নহে। এই প্রসঙ্গে শ্ররুক্ত রাতশেখর বস্থ মহাশয় তাহার 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত] হইতে যাহা বলিয়াছেন তাহা! বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । বঙ্গ মহাশয় বলেন-_ 

“বলা বাহুল্য এই কান্দে বিভিন্ন বিদ্যায় বিশারদ বছলোক 
চাই। তাদের মৌলিক গবেষণায় খ্যাতি অনাবস্তক, কিন্ত 
বাংলা ভাষায় দখল থাকা একান্ত আবশ্তক। যে সমিতি 
সংকলন করবেন তাদের মধ্যে ছু-এক জন সংস্কৃতজ্ঞ থাকা 
দরকার । এমন লোকও চাহ যিনি হিন্দী উর্ভু পরভাষার 
খবর রাখেন। সর্ধোপথি আবঞ্তক এম গুণী লোক খিনি 
শব্ষের সৌষ্ব ও ুপ্রয়োক্্যতা বিচার করিতে পারেন, বিশেষত 
সঙ্কলিত সংগ্কত শব্ধের | 

এই জঙ্জই প্রবেশিক! পণীক্ষায় সমস্ত বিষয়ের পঠনপাঠনে 
মাতৃভাষার প্রবর্তনের স্থচনায় কলিকাতা বশ্ববিদ্যালয়ের 
কতৃপক্ষ বিজ্ঞানের পরিভাষা সংকশনে যে ব্যবহ্া করিয়া- 
ছিলেন তাহাতে কেবল বৈজ্ঞানিকদিগের উপরহ সমন্ত ভার 
ত্ত হয় নাই। বৈভ্ঞানিকগণ স্ব স্ব বিষয়ে পরিভাষা সংকলন 
করিয়! কেন্দ্রীয় সমিতি বা সমন্বয় সমিতির নিকট উপস্থাপিত 
করিতেন । এই সমিতির সভ্য ছিলেন বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক 
ও সংক্ষতব্যবসায়ী। দেখ! পিয়াছে__-এই সমিতির অধিবেশনে 
অনেক সময় এক একটি শঙ্খ লইয়া দীর্ঘকাল আলোচনা 
চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের প্রস্তাবিত শব্দ সম্বন্ধে সাহিত্যিক ও 
সংস্কত পঙ্চিতের সম্মতি লওয়া হইত। কোন শব সম্বন্ধে 
তাহাদের আপত্তি থাকিলে তাহার] অর্থানুসারে নুতন শব্ধ 
গঠন করিয়া দিতেন এবং বৈজ্ঞানিকের সম্মতি হইলে উহা 
গৃহীত হইত । এই অতিসুন্দর পদ্ধতি অনুসারে কান্ধ হইলেও 
অবশ্থ সর্বজ্ জুফল পাওয়া যায় নাই-_ প্রস্তাবিত সমস্ত শব 
গ্রহণযোগ্য বা নিদোষ হৃয় নাই। তবেসেম্গভ পদ্ধতির ত্রুটি 
দেওয়া চলে নাঁ। এই পদ্ধতিকে সর্ধ! কার্যকর ও শুফলপ্রন্থ 
করিতে হইলে পরিভাষাসমিতির লকল সদন্ডের একাস্িকত! 
ও কর্মনিষ্ঠা অবগ্তপ্রয়ো্নীয়_ইহার অভাবে প্রতিপদে ব্রটর 


১ প্রন্ততি, ১৩৪৪, জম্মসংখ্যা। 


কার্তিক 


স্বাধীনত1 ও বাংল! ভাষ। 


৩৭ 


সম্ভাবনা স্বাভাবিক | বিবিঘ কর্মের মধ্যে বিক্ষিপ্ত চিভ লইর। 
অবসরবিমোদনের জবন্ত সভায় বসিয়া কাক্গ করিবার উপায় 
মাই। এই সমিতির কার্ধের উপর দেশীয় সাহিত্যের ভবিস্তং 
গ্রবদ্ধি নির্ভর করিতেছে । সুতরাং ব্যন্ভতাসহকারে দাস্বিত্ব 
উপেক্ষা! করিয়! “যেন তেম প্রকারেণ' কাঙ্জ করিঙ্গে চলিবে 
না, কয়েকজনকে এই কার্ধের গুরু দায়িত্ব মাথ! পাতিয়া 
লইতে হইবে-_ইহাকে আীগনের ব্রতহিসাবে, সাধন! হিসাবে 
গ্রহণ করিতে ছইবে। 

কেবল বিভিন্ন .বিজ্ঞামবিষয়ক শব্দ নয়, বিজ্ঞানের গন্ধশৃ্ত 
অনেক সাধারণ শব্দেরও সার্থক প্রতিশক উত্ভাবন করিতে 
হইবে। বৈজ্ঞানিক শখ অপেক্ষা ইহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন 
অনেক বেশী। প্রতিদিন খবরের কাগঞ্জ মারকত এই জাতীয় 
বহু শবের সাক্ষাৎকার ঘট্টে__কিন্ত হুষ্ঠ, অহ্থবাদের অন্ভাবে 
অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পাবা যার ন1। যৃচ্ছা ক্রমে 
কষেকটি উদ্ধত করার প্রলোত্তন সংবরণ করিতে পারিতেছি 
না। নিশ্চল অবস্থা বা স্থিতাবস্থা! (936%0096]] 2178009- 
11017), হিন্দু-সংখ্যাপরিষ্ঠ অঞ্চল (1000 179810165 
898), বাযুশীতল (217-001081010087), প্রার্থনাস্তিক বক্তৃতা 
(0০9৮) 0 5099010-), গণপরিষদ (00109160976 
4১৩90] ), বনিয়াদি শিক্ষা (৮510 600086100 ), 
যষবিপ্ুু (0:002105 00100) | এইব্ূপ আরও বহু শক আছে, 
বিস্তৃত তালিকা উপস্থাপিত করার অবকাশ এখানে নাই। 
অবশ্ত নিঃসংশয়ে বল! চলে যে একটু চিন্তা করিবার অবসর 
পাইলে এই সকল সবলে সন্দরতর অদ্বর্ধক শব নিরূপণ করা খুব 
কঠিন ব্যাপার নছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রমাথ যাহা বলিয়াছেন 
তাহা মরণ রাখা দরকার । তিনি বলিয়াছেন--“ইংরেজীতে 
যে সব শব অত্যন্ত সহ্জ্ব ও নিত্যপ্রচলিত, দরকারের সময় 
বাংলায় তার প্রতিশব্ সহসা খুনে পাওয! যায় না, তখন 
তাড়াতাড়ি যা হয় একট বানিয়ে দিতে হ্য়। সেটা অনেক 
সময় বেখাপা হয়ে ছাড়ায়, অনেক সময় সূল ভাবট! ব্যবহার 
করাই স্থগিত থাকে । অথচ সংস্কৃত ভ্ডাষায় হয়তো! তার 
অবিকল বা অরূপ ভাবের শব হুর্ণ নয়।? বদ্ততঃ সংস্কতের 
সাহায্যে প্ররুতার্থবোধক শব্বপ্রণয়ন ছুংসাধ্য নহে। উদ্ধত 
শবগুলির স্থলে আমি কয়েকটার কিছুকিছু পরিবত্ণন এই 
প্রসঙ্গে প্রস্তাব কত্িতে পারি । যথাপূর্ব বা যথাস্থিত ব্যবস্থা, 
হিশ্ুবহুল বা হিন্দুভূয়িঠ অঞ্চল, তাপনিয়ন্ত্িত, প্রার্থনাস্ত বক্তৃতা, 
লংঘটন পরিষদ বা গঠন পরিষদ__এই শব্দগুলি বোব হয় 
নিশ্চল অবস্থা! বা স্থিতাবস্থা, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল, বারুষ্ঈতল, 
প্রার্থনাস্তিক বন্তৃতা, গব-পরিষদ প্রভৃতি নবপ্রবর্তিত শব হইতে 
অধিক অর্থভোতক ও ভাষার দিক হইতে দোষযুক্ত । 

তবে এই ব্যাপারে জামর] সম্পূর্ণ উদালীন হৃইয়! পড়িয়াছি। 
বাংল1 শবটি ভাল হুইল কি মন্দ হইল তাহাতে সাধারণের কিছু 
আসিয়া! যায় না, লাহিত্যিকেরাও অনেক ক্ষেত্রেই ইছা। জইয়] 
আলোচনা করার প্রয়োজন অনুতব করেন না_অনেকে 
দ্বনাস্তিকে বাংলা লেখকদের যথেচ্ছচান্সিতার ইঞ্িত করি- 


ফাই পরিতৃপ্তি লা করেন । আঁধিত ভাষার ফোহাই দিয়া খ. 


এইরপ আলোচনাকে পাঙিত্যের আত্স্বরযাজ বলিস্বা উপহাড় 


করিয়া আলোচনার মূখ বন্ধ করিবার লোক্চেরও অভাথ নাই : ্ 
আমর] মিশ্চিত্ত হইয়া! বসিয়া আছি__জীবিত ভাষার নির্বা। 


স্বতন্ত্র গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা বাতুলতামাত্র 


উচ্ছখলতাই ' ইহার শোভা, নিয়মনি্ ইহাকে পছু ও বিক্কৎ 


করিয়া ফেলিবে | তবে স্বাতঙজ্যফে শ্রদ্ধা করিলেও উচ্ছঞ্খলতা... 


আধিপত্য কোনও ভাষাই উপেক্ষ! করে বলিয়! মনে হুয় না 


তাই পণ্ডিতপমা্জে ভাষার খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনার প্রচল: 


সর্ষজ দেখিতে পাওয়। যায়। হুঃখের বিষষ, প্রায় দেড় শৎ 
বংসর হইল শিক্ষিত বাঙ্গালী বাংলা স্ভাষার চর্চায় ধীরে ধীতে 
মনোনিবেশ করিতে থাকিলেও এ বিষয়ে ভাঙার তেমন দূর 
পড়ে নাই । এ বিষয়ে বাঙালীর মনোভাবের বিল্লেষশ করি 
রবীন্রনাথ সঙ্যই বলিয়াছেন “'পল্রবনে মন্তকরীসম বাংল! 
ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ জ্ৰীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে 
পারেন অথচ ভ্রমক্ষমে ইংরেজীর কৌটা বা মাআর বিছ্যুি 
ঘটিলে ধরমীকে দ্বিধা হইতে বলেন ।” 
ক্রিদ্ধ আন্ত আমাদিগকে এ মনোভাব ত্যাঁপ করিতে 
হইবে । বাংলা ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষা ও বিকাশলাবধন্তের জ. 
আমাদিগকে" মনে-প্রাণে চেষ্ঠা করিতে হুইবে। বিদেছ 
ভাবধারাকে নিজদের তাষায় নিজের মত করিয়া গ্রহণ করিতে 
হুইবে। 
এই কান্ধের জন্ভ বিশেষজ্ঞদের যদৃচ্ছ বখাবসর চেষ্টার উপ 

নির্ভর করিরা থাকিলে চলিবে না । আজ দ্রেশের শান ' 
রক্ষণের ভার যাহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে এ বিষ 
অগ্রট হইতে হুইবে-_-শিক্ষা-বিতাপের সুযোপিতাদ্জ বিশেষ 
দের লইয়া । একটি স্থায়ী সমিতি গঠন করিতে হুইবে | সমিতি 
সদন্তগণের একমাঅ কান্ধ হুইবে বাংলা ভাষায় আধুনিক ভা 
প্রকাশের উপযোগী শব্দ লংকল্পন কর! । এক্স তাছাদিগতে 
জাপান তুকী প্রভৃতি দেশের ব্যবন্ধা আলোচনা কক্সিতে ছুই. 
দান প্রদেশের অনুপ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপ 
করিতে হইবে-_ _অঞ্ঞাত প্রদেশে অহ্বূপ প্রয়োজনে ব্যবন্ছ 
শব্ব সম্বন্ধে আলোচনা কপ্িতে ফ্ইবে। সংস্কত সাফিতো 
বিভিন্ন বিভাগ মন্থন করিতে হইবে-__সম্পূর্ণরূপে এই কাকে 
তাহাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে অন্ত কাজের ভা 
তাহাদের.আর বহন করা চলিবে না_-কারণ জজ কাকে 
অবসরে এ কাক্গ করিবার মত সময় হুবিধা ও মানসিক অব 
খুব কম লোকেরই হইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে 
পরিভাষা-সমিতির কর্ধারার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এট 
নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি ঘে এ সমিতির কার্ধের যাঙ্া কি 
ক্রটি দেখ! গিম্াছে বা যাইবে তাহার কারণ সমিতির সদন্তদে 
অনন্ভকর্ম। ও নিশ্চিন্ত হইয়া! কান করিবার সুযোগের অভাব, 
ভবিষ্ততেও অন্গরুপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অনুরূপ ভ্রটি 
হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই_ইকা পরব লত্য। - 


সঙ্গীতদামোদর 


(বাঙ্রালীর রচিত চিরলুপ্ত সঙ্গীত গ্রন্থ ) 


দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একবার ছুংখ করিয়াছিলেন, 
শঙালী এক আত্মবিশ্বত জাতি । সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট 
। সম্বদ্ধ ভাগারে বাঙালীর অবদান বিষয়ে বাংলার শিক্ষিত 
মাজের অজ্ঞত| ও ওদাপীন্তই তাহার এরূপ উত্ভির শিদান। 
স্বমানে বাংলাদেশে সংগ্কতচর্ভার শোচনীয় হুর্গতি ও দুর্দশার 
র একটি ভয়াবহ পরিপতি দেখিয়! আমাদের আশঙ্কা হইয়াছে, 
1ডালী আত্মঘাতী জ্বাতির মধোও কালে পরিগণিত হইতে 
ারে। কোন প্রষিদ্ত সংস্কতগ্রন্থকার বাঙালী ছিলে বলিয়! 
[ক্লেখযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হইলে কোন শ্কান বাঙালী 
মীষী এ প্রধাণ উপেক্ষা ও খণ্ডন করিতে আগ্রঘ প্রকাশ করি! 
,কেন। প্রাকৃচৈতভমুগের একছ্ধন থাটি বাঙালীর রচিত 
. লীতশান্ত্ের বিবরণ প্রকাশ করিয়া আমর! এরপ আত্মহত্যা 
এ আত্মবিস্বতির কলক্ক যংকিঞিং যোচন করিতে প্রয়াস পাইব। 
.. শঙ্ষলীত দামোদর” গ্রন্থের তিনটি মা পুথি এযাৎ আবিষ্কৃত 
 ইয়াছে বলিয়া আমর] আানি। তন্মধ্যে নবধীপাধিপতির 
স্থাগারে রক্ষিত ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মির বণিত সম্পূর্ণ পুথি 
রর [ 339, পঅপংখ্য। ১২১, লিপিকাল ১৬৪৩ শক) এখন 
বাপ্রাপ্য। কলিকাতা সংস্কত কলেজেও একটি সম্পূর্ণ ুখি 
২ হল (1)6- 04৮, 9, 30, 1913 199. 420-34 জব্য, পত্র- 
হথখ্য! ৫৬, লিপিকাল ১৬৩৩ শক )। দুঃখের বিষয়, বছুতর 
হল্যবান্‌ পুথির সহিত ইহাও কলেজের পুথিশাল। হইতে অদৃহ) 
ইয়াছে। আমাদের নিকট একটি খঙ্ডিত পুথি আছে (পত্র 


১) 
তখ্য ৪৭ )-_তদৃষ্টে এই বিবরণ সঙ্কলিত হইল। এস্থটি পাচ 


স্তবকে” বিভজ্ঞ। গ্রস্থারন্তে প্রতিপান্থবিষয় বর্ণনাচ্ছলে 
কষ্লীলা" (১ম প্লোক) ও “হরিপ্র তুটি প্রার্থনা (২য় গ্লোক) 
রিয়া প্রমাণপত্ধী উপ্নিখিত হইয়াছে (1)65. 081. &, পু, ৪২১ 
গামাদের পুথিতে এই অংশ লুপ্ত )। যথা__ 
জনয়তি সততমিদমত্ীব মোৌদং লোচনয়োঃ । 
সঙ্গীতকজবৃক্ষে দশর্ূপে নাট্যদর্পণে যচ্চ ॥৩ 
সঙ্গীতচূড়ামি-্ত্বকোষ-সঙ্গীতসব্বস্থ-নটোরসীয়ু। 
বসপ্তি র্বে চ গুণাঃ প্রযুক্ত! ভাবাবলী-নারদপারদাসু ॥৪ 
যদ্যচ্চ সারং ভরতাদিকেয়ু তত্বং সমাকৃষ্য রসাদ্ুরাভং | 
. শগুভফর$” লম্ভ তমাদরেপ সঙ্গীতদামোদরমাতমোতি 8৫ 
". “সঙ্গীতসর্বধ্” মৈথিল মহাপতণ্ডিত ্বপঞ্ধররচিত বটে। 
_শদ্ধরের কালনির্ণয়ে ইনার উপযোগিত! লক্ষঈীয়। গ্রশ্থমধ্যে 
ব্বজ উদাহুরণচ্ছলে যমূনাবিহারী শ্রীকুের লীলা! নিবদ্ধ 
'ইয়াছে। 
প্রথম স্তবকের প্রতিপাত বিষয় নাট্ভাব। ততপ্রমদ্গে ছয় 
"ন আছি নাট্যশান্সকারের নাষোয্পেখ জাছে $-. 


বিপ্লিকির্নারদো রস্ত! হুহূর্ভরততুনুক্ধ । 
ষডেতে নাট্যতাবানাং বদ্ভারো! লোকবিশ্রতাঃ ॥ 

স্থাগিভাব (৯) ব্যভিচারিভাব (৩৩) ও শ্বাত্বিকভাব (৮) 
সমূহের নাম ও লক্ষণাদির পর চতুর্দশপ্রকার “হাবেপ্র নাম ও 
লক্ষণ এবং অন্থভাব বর্ণিত হইয়াছে__ 

সুতকরোভ| ধুষ্বস্তি চিঅং নম্দত্তনন্ধয়ং । 
হৃষ্যতি স্ম হধীকেশোই হুভাবৈর্নবীককতৈঃ ॥ 

তৎপরে ক্রমাথয়ে অভিদারিকাদের গমনকাল (১২), 
নায়িকাদের দশবিধ মনোভব দশী, সঙ্ষেতস্থান, দ্বাদশপ্রকার 
দৃতী ও ছ্িবিধ বিভাবের ব্যাখ্য| শেষ করার পর সমাপ্তিস্থচক 
পিচয়প্লোক লিপিবদ্ধ আছে £_ 

খ্যাতে যঃ কবিচক্রবপ্তিপদতে! বিভাচনৈরফিতঃ 

পৌভদ্রেরমিমৎ যমর্জুনযশাঃ সোংজীক্জনৎ ধর? ] 

তন্ত শীলশুভঙ্কর্ণ্ত ভণিতো সঙ্গীতদামোদরে 

সঙ্গীত: স্তবকোহ ভিলাস্কমভবে1 (?) ভাবাদিনামাদিমঃ ॥পৃ৪ 

অর্থাৎ শুভক্করের পিতা ছিলেন বিথৎপুদ্ধিত শুধযশা: ধর 
*কবিচক্রবপ্তি” ও মাত! সুভপ্রা। এই শ্লোকটিই কেবল শেষ 
পঙক্তি পরিবর্তন করিয়া প্রত্যেক গুবকের শেষে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । যর্থা_ 

বিস্তান্গী স্তবকে। বকারিচরিতৈশ্চারু দ্বিতীয়ো গতঃ ॥ পৃ ১২ 

তানাদ্যঃ সতবকোহ চ্যুতত্তব?তো যাততুতীয়ঃ পটু: ॥ ১৯ 

বংখীয়াংগুবকোহঙ্গহারনটনোচ্ছ।াযৈদ্ঠরীয়ো গতঃ ॥ ৩৯ 

সাভোপঃ সবক: প্রপঞ্চিতরসঃ আমানয়ং পঞ্চম: ॥ সর্বশেষে 

দ্বিতীয়স্তবকে (৪-১২) নানাবিধ নায়িকা (মোট সংখ্যা 
৩৮৪, পৃ, ৫1২ ), চতুর্ব্বিষ নায়ক, নাদ ও বগুবিধ ঈীতের বিবর্ণ 
আছে। স্থলে স্থলে বরাৎ আছে, 

“এতেষামেলাদীনাং প্রবন্ধগঠতানাৎ লক্ষণপহিতো ভেদঃ 
সঙ্গীতচূড়ামপি-সঙ্গীতরত্বাকরাদে) বিশেষেণ বোদ্ধব্যঃ 1” (৭1১ 
“অতো লক্ষণমেতেষাং ভেয়ং তুঝুরুনাটকে” (4)। প্রবকাদির 
বিভ্বৃত ব্যাখ]ার পর এস্কার লেখকের প্রতি সাবধানোক্ষি 
করিয়াছেন, 

অবলেপানুধো মগরমুদ্ধধার শুভক্কর; ৷ 

সাবধানৈরিদং লেখাং লিপিদোষে! যম? স্বয়ং | 

কুম্কটিনৈএকাচাজ| তিমিরং যমনীপট্ঃ ॥ (১১২) 

এরস্থকার বহস্থলে মনোহর শ্লোকে কৃফলীল1 বর্ণন করিয্া- 
ছেন। দ্বিতীয় শুবক হইতে একটি শ্লোক উদ্ভুত হইল £__ 

ক্ষণং-কনককিহ্বিনরণিতলঙ্গিরদালনে 
ম্বদঙ্গধনসোত্তবধ্বমিতভাজি বৃদ্দাবমে। 
সবংশমধুরাধরক্ষুরিতগীতফুংকারতঃ 

কুরঙ্গনয়নামনে! বত জহার হারী হরিং॥ (১২১) 


* কাণ্তিক 


পপ 
হি 


৩৯) 





তৃতীয় স্তবকে £ (১২-১৯) স্বর, শ্বরপ্রস্তার,। গমক, গণ 
মৃচ্ছন!, বর্গ, তান, এাম, রাগ রাগিণী, গীতপাদ, তাল, তাল- 
প্রস্তার ও তালঘাতনপ্রকার বর্ণিত হুইয়াছে। শুবকসমাপ্তির 
একটি শ্লোক উদ্ধত হইল £ 
শ্্ীরহ্বে। মণিবন্ধক্ষণবছো মুক্তাবলীমগ্ুনঃ 
ক্ষীড়াহ্ত্বসস্তরক্ত হদয়ে। গন্ধবর্বলীলারতঃ 
সাক্ষাস্মোক্ষপতিশ্চতুমুখনতো যো রাজচুড়ামণিঃ 
পোয়ৎ তালময়্তূণেচ, তৃূণবৎ সংসারবন্ধং হবি ॥ 
চতুর্থ শুবক £ (১৯-৩৯) সর্ববাপেক্ষ, দীর্ঘ। ইহাতে শ্রুতি, 
বিদূষকাদি নায়কসচিব, দূত, কা, নানাবিধ বাদ্য, অঙ্গার, 
বিষমাঙ্গ, নৃতা, নাট্যোৎপত্তি প্রভৃতি নাটকীয় বন্ত বণিত 
হইয়াছে । এক স্থলে (২৫।১) স্বরচিত “হুস্তমুক্ঞাবলী” এস্ছের 
উল্লেখ আছে £ “এতেষাং লক্ষণংৎ মমৈব হল্ডমুক্তাবলী এস্ছে 
জ্ঞাতব্যৎ।” 
“অতো! মত সকলানি বিশেষতো! বোদ্ধব্যানি। 
পঞ্চম স্বকে £ ( ৩৯-৪৭) প্রধানত: রমের লক্ষণাদিবিচার 
দৃষ্ট হয়। গ্রস্থকার বহুম্থলে অল্পবিস্তর নুন কথ! বলিয়াছেন, 
যাহা! অন্যআ পাওয়! যায় না। রূপকের 'উদ্বাহর়ণস্থলে 
“প্রহসনপ্মধ্যে *শদ্ধং ভ্রৌড়াশক্বরাধ্যং সংকীর্ণ, ভবদস্ককং |” 
যথা চ *ধুর্তসমাপমৎ" নাম প্রহসনং (৩৪।২), উপরূপকের 
উদাহরণমধ্যে “দময়ন্তীসংহার” ও “বালিবধ” (প্রেক্ষণ) (৩৬।২), 
“সতাভাম1”  (গোঠী) ও “মায়াকাপালিক” (সংলাপ) 
(৩৭1১) উদ্লেখযোগ্য । খিতীয় স্তবকে নৃত্যে “বৃদ্ধাপ্র উল্লেখ 
কালে কৌতুকজনক কথ! লিখিত হইয়াছে £ “অথ “রাঢ়াপ্দি- 
দেশতেধেন কচিদক্ষে বৃদ্ধা প্রবিশতি। সাযথাঁ; 
চক্ষুর্ভ্যাৎ কোটরাক্ষী চ নালয়া চৈব ছেংপরী। 
দস্তকঙ্কতিকাপাী হস্তিকর্ণযুগ! তথা ॥* ইত্যাদি (৫1২) 
রসবিচানের শেষে আছে, “কশ্চিদআাহ প্রেমনামাহপবো 
রসোন্তি তন্মতে দশ রপা ভবস্তি।--.এতসৈব প্রেমনায়ো। রসন্ত 
“মালতীমাধবগিকাক়াং" বংসল ইতি নাম। 
উদ্াাতে! বলদৈবতঃ উত্তঃ পরগুরামদৈবত ইতি বচনমকিঞ্চন 
কাঞ্চনমিব চার্বাকাঃ ক্ষণততঙ্ষমিব কদাচিৎ প্রাঞ্চো ন সৃকস্তি 
চেং তদানীৎ রপানাং দ্বাদশত্বং ন ব্যতিচরতি । (৪৫1১) 
অর্থাৎ প্রেম অবা বংসঙলরস, উদাত্ত ও উদ্ধতরসের সংযোগে 
মোট রষের সংখ্য। প্রাগীনমতে ঘাদশ, যদিও গ্রন্থকার স্বয়ং 
উদ্দান্ত ও টত্তত রসকে বীররোগ্রের অন্তভূতি ধরিয়াছেন। 
রসের বিচারে এক জন প্রাচীন আচাধ্যের নামও একার 
উদ্লেখ করিয়াছেন £-_ 
অতএবাছুরাচাখ্য-“ভালুকিপপ্রমুখ! ইছ। 
অনোৌচিত্যাদ্বতে নান্যদ্রসতঙ্রন্ত কারণং 18৫1২) 
গ্রন্থশেষে বসবিচারের পর একটি মুল্যবান অঙ্কাতভিধান 
সংযোজিত হইয়াছে £ . “এক; শাস্তরমলো শুক্রলোচনে! 
রজনীমন্ঃ।” প্রতৃতি হইতে “হস্বি-দবন্ত নৃপ-তঃ পুত ঃ কোট 


অথাআ কেচিভ্‌, 


ভধোদিতাঃ 1৮ পর্ধ্যন্ত (8৫1৬)। ছুঃখের বিষয়, একটি মাও 
পৃধি অবলম্বনে এই গ্রস্থরত্ব মুদ্রিত করা যায় ন]। 
গ্রন্থকারের পরিচয় £ শেষস্তবকের পরিচয়ঙ্জোকে একা 
বিশেষণ পদ আছে 'াতোগ?? স্তবক: | আনোগ ঈতের এক! 
অংশবিশেষ--“যজৈব কবিনাম শ্তাং প আভোগ ইতীরিতঃ।' 
(৭1২) পূর্বোক্ত অঙ্কাতধানের পর গ্রগ্কার সবিস্তার আত্ম, 
পরিচয় দিয়াছেন । 
নারায়ণানিরুত্ধ-শ্রীধরকুলশিদদুকৃমুদিনীবন্ধুঃ | 
দোষাকরতাড়স্কোহনস্ক; স তভগ্করেো জয়তি ॥ 
অর্থাং নারায়ণ, অনিরুদ্ধ ও শ্রীধরের বংশের জলঙ্কারদজ€ 
কলক্কহীন চগ্র শুতন্করের জয় হইতেছে। শ্লোকে তিন জং 
পুব্বপুরুষের নাম আছে। 
শদেবকীনম্পন-রান্তশেখরে) নুষেপ-দামোদরকে। সহোদর । 
এষাৎ মণীয়াঙ্গ বাং চতুরণাং কৃতে কতিং বিত্ত রসেন পু্াৎ ॥ 
অর্থাৎ ছুই পত্বীতে গ্রস্থকারের ৪ পুত্র হুয়_-দেবকীনন্দ; 
ও রাকষশেখর, জ্ুষেণ ও দামোদর । ইহাদের জন্যই এ) 
রসপূর্ণ এম্থ রচিত হয়। সুতরাং লক্ষ্য করিতে হইবে গ্স্থকা 
বার্ধক্য গ্রন্থ বচন] করিয়াছিলেন । 
অপুনর্ভব এবাত্ত তবশ্চেদিতি জগ্রহঃ | 
“লাছাড়ীয়”-কৃলে জন্ম কবিতা-ছুরিভক্তয়ঃ ॥ 
অর্থাৎ কর্বেতা ও হরিতক্তি নামক দেবতা *লাহাড়ীয় 
বংশে অন্বগ্রহণ করিলেন এই ভাবিয়া, যদি জন্মই হয় আ. 
যেন পুনর্জন্ম নাহ্য়। বুঝাঁধায় এই বংশে অবিচ্ছিন্নবারা 
বহু কবি ও বৈষঃব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
অতঃপর ছুই শ্লোকে গ্রন্থে কোন কোন স্কটকিস্বা অদা: 
বন্তর লক্ষণাদি কেন পরিত্যক্ত হইল তাহার কারণনির্ঘে, 
আছে। তৎপর গ্রছকারের কুতবিদ্যতান্থচক শ্লোক যথা, 
ব্যাকার-স্থৃতি-কাবা-কোষ-ভ রতালক্কার-তর্কাঙ্গম- 
ত্োতিঃপিঙ্গল-লাটক-প্রহসন-ক্ষীড়া ম্বড়ানীশ্বর:। 
যো দ্ৈপায়নবর্ণিতেহমতকথোদগারে নিমগ্তান্তরঃ 
সশ্রীধানকরোৎ গুভক্করকবিঃ সঙ্গীতদামোদরম ॥ 
অর্থাং কবি শুতক্কর ব্যাকরণাদি ১৩টি শাস্ত্রের চর্চা 
€পার্ধতীতে শিবের ন্যায়) রত ছিলেন। তৎপর রচিৎ 
খরস্থদ্বয়ের নাম £ 
সঙ্গীতরামোদর-হন্ড মুক্তা-বলী শুধানেবনমেব সেবধি? | 
সঙ্গীতশ:সত্র্গদিতৈ: কিমন্ো্বাবিযুক্তেয়ু পুলাকসিব খৈঃ 
অর্থাং গ্রশ্থবয়ে ঘে অন্বত সফিত হুইল তাহাই নিধিত্বন্ধপ 
তাহাতে তত্ত বক্জির নিকট অন্য সঙ্গীতশান্ত্রের প্রয়োক্গন না 
ভুক্তব্যক্তির নিকট পোলাও যেযন নিরর্থক । অত:পর ছু; 
ক্সোকে সঙ্গীতদ্ধামোদর গ্রস্থের প্রশত্তি ও খ্যাতিপ্রার্থন 
জআাছে। এস্ছের শেষ পুম্পিকা, “ইতি প্রলশুতঙ্করকৃতং সঙ্গত 
দামোদর সমাপ্তং |” . 
ইংরঙ্রশাসনে পাশ্চান্তাপ্রভাবের একটি কুফল' বাংল 





: শে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, পূর্বপুরুষের নামকীর্ঘনে ও 
'কীর্ডিখ্যাপনে অবজ্ঞা । এই শোচনীয় অবজ্ঞার ফলে অদ্য 
্রার ১০০ বংসর মধ্যে ঘ্টকসন্প্রদায় ও তাহাদের কৃলপঞ্জী- 
ধযৃহ লোপ পাইয়াছে। শুতস্বরের উপরিধূত পরিচয় অতি 
[ামাজ চেষ্টায় বারেন শ্রেগীর মুদ্রিত ও হ্ত্তলিখিত সমস্ত কুল- 
[ঞ্জী হইতে যথাযথ উদ্ধার কর! যায় এবং তদ্দারা অবি- 
ঢাংবাদিতরূপে তাহার অভ্যুদয় কালও নিণাতি হয়। আমরা 
॥ংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি । শুভক্করের উত্লিখিত 
[লাহাড়ীর”-কুল সু প্রসিদ্ধ বারেন্জশ্রেমীর কুলীন “লাহিড়ী”-বংশই 
টে । এই বংশের আদি কুলীন বল্সভাচাধ্য বিখ্যাত সামাজিক 
গনতণ উদয়নাচার্ধ্য ভাছুড়ীর কত! লীলাবতীকে বিবাহ করেন 
এনগেন বন £ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, 
1.৫১)। তাহার দ্বিতীয় পুত্র “কেশাই গেলেন নকৈড়” 


.নযাদব চক্রবন্ভা ঃ কুলশাস্ত্রদীপিকা, ২য় সং, ১৩১৩) পু. ১৬৪)। 


। 
। 


হম £ 


জকশাইর পুজ্জ নারায়ণ “তস্য নাম খেখাই” ( হস্তলিখিত 
'ধি), তাহার ক্যেষ্ঠ পু *আহুয়াই” অর্থাৎ অনিকুত্ক ( নগেন 
সই, পু ৬৭)। তজ্জেোষঠপুজ *শ্রীধরাই”, তংপুত্র “বাপি 
“মাই পক্ষে নরসিংহ সহ্ছদেব কামদেব, অঙ্ড পক্ষে ভস্বর 
করবনা, আর পক্ষে কোকাই” ( হস্তলিখিত লাহিড়ীকুলের 

ট্যাখ্যা, ২২ প্জ)। অর্থাৎ শুভক্করের পিতা শ্রীধরের ৪ পত্তী 
(ইল, তৃতীয় পত্ধী ক্থুতপ্রার একমাঅ পুর শুতস্কর। শুতস্করও 
£পিদ্ধ কুলীন ছিলেন_“কালির দাগ” অবসাদ তাহা হইতে 
হাৎপন্ন হয় (নগেন বন, পৃ. 9১২) শুতক্করের ৪ পুজ্জের 
২ইধ্যে কুলগন্ীতে ৩ পুজের উল্লেখ দৃষ্ট হয়__ শেখর, ছুর্ঘতি, 
ই খমোদর ( কুলশান্ত্রদীপিকা, পৃ. ১৬৬)। শেখর অর্থাং রাজ- 
হশখরের পৌর পঙ্গাদাসের নামে “তের আনি” অবসাদ (নগেন 
ইনু, পৃ. ৮৩) এবং তংপুআঅ মহেশের নামে *মুদাখাশী” অবসাদ 


; ,€ইয়াছিল (এ, পৃ. ৮৭) | মছ্ছেশের পু শিবনারায়ণ পর্য্যন্ত 


॥ 
বর 


$হলপন্থীতে নাম পাওয়া! যায়। লাহিড়ী বংশের এই ধারা 

উ্খনও বিদ্যমান আছে কিনা অনুসন্ধানযোগ্য । 

«1 শুভঙ্করের অতুযুদয়কাল £ উক্ত বংশ পরিচয়ের আলোচন 
শর] শুতন্করের অভ্যুদয়কাল ও গ্রশ্থরচনাকাল সহজেই নির্ণয় 
মা যায়। প্রাকশিরোমশি যুগের বিখ্যাত নৈয়ায়িক 
প্রগল্ভাচাধ্য” (ধাহাকে দকলেই, এবং বাংলার মনীষীগণও 
কাল “মৈধিল” বলিয়! বরিতেছিলেন ) স্বরচিত খণ্ডনখও- 
শদ্যের চীকার প্রারস্তে শুভম্করের ভাষার সহিত আশ্চর্যজনক 
"বাশ দেখাইয়] বংশের নাম ও পিতার নাম উল্লেখ করিয়া- 

যন্মিন দেব! অপি সুরপুরীবাসমান্বাদয়স্তে। 


1.5 ধঙ্জাঃ শ্মঃ কিং বয়মিতি জনিং সাদরং কাময়ন্তে । 


1 


রি 


শ্লাড়ীগ্বংশে কলুষরহিতে তগ্জ পুণ্যপ্রচ্জাবাং 
ধীরঃ “ভ্রীমন্ররপতি-মহামিশ্রপ-বর্ধ্যো বতুৰ ॥ 
র্ধাৎ (প্রগল্ভের পিতা) নরপতি মহামিশ্র পুণ/বলে লেই 


: 'শাভী” বংশে জঙ্গিয়াছিলেণ, যে বংশে অমরাবতীতে বাল 
রঃ 


- প্রবালী 


১৩৫৪ 





করার দুখ আস্বাদম করিয়াও দেবতারা “আমরা কি বজ্ত 
হইব?" এই ভাবিয়া সাদরে জন্গ কামনা! করেন । 

এই মহ্ছামিশ্রের পিতা “মাধাই” (অর্থাং মাধব ) গুভঙ্কর 
জমক শ্ীধর কবিচক্ষবস্ভার পিতা অনিরুদ্ধের সহোদর দ্বিতীয় 
ভাতা ছিলেন এবং প্রগঙ্গুতের মাতা “জাহবী" মহামিশ্রের 
দ্বিতীয় কিস্বা তৃতীয় পত্ধী ছিলেন ( নগেন বন্ধু, পৃ. ৮১, সাহিত্য 
পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৭, পৃ. ৭১-৭৩)। নুতরাং শুতঙ্কর ও 
প্রগল্ভা চার্য্য ভ্রাতৃদম্পর্কিত ও সমবয়স্ক ছিলেন নি£সদেহ। 
প্রগল্ভাচাধ্য মৈথিল শক্ষরমিশ্রের কিঞিং পরবর্তী এবং বান্দর 
সার্ধবভৌমের কিঞ্ি পূর্বববন্তাঁ ছিলেন (সাহিত্যপরিষং পঞ্জিকা, 
১৩৪৭, পৃ. ৭৫ )। আমর! সার্ব্বভৌমের জম্মকাল ১৪৩০-৪০ 
শরষ্টা মধ্যে অনুমান করিয়াছি (এ, ১৩৫৩, পৃ. ৯)। তদন্থ- 
সারে প্রগল্ভাচাধ্যের জন্ম ১৪১৫-২৫ অন মধ্যে অন্থমান করিয়া 
ভাহার এ্রস্থরচনাকাল ১৪৫০-৭৫ সন মধ্যে স্থাপনীয় ( এ, এ, 
পৃ. ১১)। প্রগল্ভের পিত] "াসপ্রকাশ” নামক ব্যাকরণ- 
গিকার রচস্মিত! মছাপঙিত নরপতি মহামিশ্রের অন্যাদয়কালও 
১৪০০-৫০ সন মধ্যে আমরা নিরূপণ করিয়াছি ( পুরুষোত্তমের 
পরিভাষাবৃত্তি প্রভৃতি, রাজপাহী সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ. ১৬)। 
প্রগল্ভের ভ্রাতৃসম্পর্কিত ও সমবয়স্ক শুতন্করের জন্ম ১৪১৫-২৫ 
সনে ধরিলেও শেষ বয়সে গ্রস্থ রচনা করায় তাহার রচনাকাল 
১৪৭৫-১৫০০ সনের মধ্যে স্থাপন করিতে হুইবে। শুভক্ধরের 
গ্রন্থে “প্রেমা-রসের উল্লেখ থাকিলেও তাহা! 'বৎসল"-রসের 
নামান্তররূপে ধরা হইয়াছে, গৌঁড়ীরবৈষণব সন্প্রধায়ের গোঙ্গামী- 
গণ যে “উদ্জ্লপ-রস স্থাপনা! করেন, তাহা! শুতদ্বরের অজ্ঞাত । 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে তিন পুরুষে এক শতাবী ধরিয়া প্রগল্ভ 
ও শুভস্করের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ব্জভাচাধ্যের শ্বশুর সুবিখ্যাত 
উদয়নাচার্য্য ভাছুড়ী ও তদীয় সহকন্মা কুষ্.কতট প্রভৃতি হ্রীঃ 
১৩শ শতাবীর প্রথম পাদে জন্মগ্রহণ করিয়া এ শতাব্দীর ৩য় ও 
৪র্থ পার্দে ( ১২৫০-১৩০০ সন ) কর্দতৎপর ছিলেন নিঃসন্দেছে 
বলা যায়, তাহার পরেও নহে পূর্বেও নহে । ইহাও উন্লেখ- 
যোগ্য যে উদ্ভ প্রগল্ভাচার্যেরও প্রকৃত নাম ছিল “গুভঙ্কর” 
(সাহিত্যপরিষং পঞ্জিকা, ১৩৪৭, পৃ ৭০-১)। উপযুভ্ঞ 
ভ্রাতার সহিত বিরোধাশঙ্কায় বোধ হয় প্রগল্ত নামই অধিক 
প্রচারিত করা হইয়াছিল । প্রগল্তের বংশ এখনও নানান্থানে 
বিদামান আছে। 

বাঙালীর আত্মবিস্তি যদি শোচনীয় হয় বারেন্্রশ্রেম 
ব্রাহ্মণদের আত্মবিস্বতি অধিকতর শোচনীয় । মহামিশ্রের 
“ভাসপ্রকাশপ্রগল্তরচিত নব্যছায়ের নানা গ্রন্থের উপরি টীক| 
(যাহা! হইতে ৬কাশীধামে একপশতাব্ধী যাবৎ নব্যঙ্তায়ের একট 
পৃথক্‌ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল ) এবং শউুভক্করের “সঙ্গীত- 
দামোদর” ও “হত্তযুক্তাবলী”_- একটিমাত্র বারেজ-পরিবারের 
এই বরণীয় অবদান বাংলার শিক্ষিত সমাজ এতকাল পরের 
জিনিন বলয়| স্বকীয় ভাগুার়ে গ্রহণযোগ্য মনে করে 


“কার্তিক 
মাই। মিথিলার শিক্ষিত সমাজ শতন্করকেও মৈথিল 
বলিয়া দাবি করিবেন (9. বা. 9101)9 : 17151, 011110170 
1929, 9.179), তাঙা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নছে। 
অন্তঃগ্রাদেশিক শান্তিকামনায় আদাদের অকাট দাবীও এ 
সময়ে উত্থাপন কর! অন্থচিত বলিয়্াই হয়ত কোন কোন 
বাঙালী মনীষী মন্তব্য করিবেন ! 
হস্তমুক্তাবলী ; অভিনয়শান্ত্রের এই গ্রন্থটি বহুল প্রচার লা 
করিয়াছিল। নেপালরাজ্যের গ্রস্থশালায় ইহার প্রতিলিপি 
রক্ষিত আছে (বঙ্গাক্ষরে লিখিত, পত্রদংখ্য| ৪২ )। মেপালাধি- 
পতি জগজ্জ্যোতির্শ্লদেবের ( ১৬১৭-৩৩ খ্রীঃ) দৌছিঅ অনন্তের 
জন “বনাম” নামক পঞ্জিত হস্তুক্তাবলীর এক বিস্তৃত চিক! 
রচন] করিয়াছিলেন। তাছারও প্রতিপিপি উদ্ত গ্রনস্থশালায় 
আছে ( পত্রসংখ্যা ২৬৩, লিপিকাল ৭৯৫ নেপালাৰ অর্থাৎ 
১৬৭৪ শ্রীঃ। না. 6, 98307 : 08:08 158, 08৮, 1905, 
100. 270-78 অষ্টব্য)। রাজদরবারে এই গ্রন্থের লমাদর 
লাভ স্বাভাবিক । নবন্বীপাধিপতি রান! রাঘব রায় ( ১৬২৫- 
৭৬ ভ্রীঃ) স্বয়ং বিদ্বান এবং বিদ্বংসেবী ছিলেন। তিনি “হ্ত্ত- 
মুক্তাবলী” অবলথন করিয়া “হস্তরত্বাবলী" নামে এক গ্রন্থ রচন! 
করিয়াছিলেন। বঙ্গাক্ষরে পিখিত ইথার প্রতিলিপি (প্র 
সংখ্যা ৪০ ) এখন অকৃসৃফোর্ডে রক্ষিত আছে (411090: 
01 0865 10, 501-9)। গ্রস্থারস্তের চতুর্থ ্লকটি উদ্ধৃত 
হইল :__ 
শ্রহত্তযুক্তাবলী €ৎ-প্রবন্ধে তূষে যছুক্ঞান্‌ বিষয়ান্‌ ববদ্ধ। 
প্ীরাধবক্ষোণিপতিত্তদেতাং রহত্তরত্বাবলীমাত নোতি ॥ 
রাজ্জা রাখব অভিনয় সব্থঞ্জেও একটি ক্ষুত্র গ্রন্থ রচনা! করাইয়া 
ছিলেন। ইহার একটি প্রতিলিপি আমরা নবধধীপে পনীক্ষ 
করিয়াছিলাম (নবঘধীপ এংলো-সেন্স্ক্রিট পাঠাপারে রক্ষিত 
২৪৩ সংখ্যক পুথি, পঞ্রলংখ্যা ৩১-গ্রশ্থমধ্যে গ্রন্থকারের নাম 
নাই)। শেষাংশ এই $--"ইতি সর্ববাতিনয়নিরপণং | 
্রামণ্যমৃর্তিঃ কুদুদেন্দুকী্ডিঃ, ্ীরাঘবো রায় ইতি ক্ষিতীশঃ। 
জীয়াৎ স দীর্ঘ, বিজিতারিবর্গো গ্রন্থঃ সমাপে/ষ যদাজয়] ময়! ॥ 
শীরত্ত।” 
হস্তমৃক্তাবলী আসামে মুদ্রিত হইতেছিল-_.)007710]. 0 
5১811) 100308701) 380191৮ ৬ 91. ঘ1][-1১0-4 মা ১১৩ 
শ্লোক এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে । মিথিলায়ও হত্তযুস্তাবলীর 
পুথি আবিষ্কৃত হুইয়াছে (1111119 1055, ০1. ]] 9. 
170-2), তন্নিমিভ্তই সততত্করের উপর মিথিলার দাবী উঠিয়া 
থাকিবে । গ্রন্থের শেষ ল্লোকে এহ্থকারের প্রার্থনা অনেকাংশে 
সার্থক হইয়াছে । লোকটি এই-_. 
কাতিদিগন্তবিশ্রাপ্তা পুঅপৌজেযু « ঞ * | 
সর্বলোকানুরাগণ্চ নৃপচিতে সন্ধাস্থিতিঃ ॥ 
আরম্তের চারিটি শ্লোক ব্যতীত লমগ্র এসবই সরল অনুপ, 
ছন্দে রচিত। সঙ্গীতদামোদয় এক সময়ে পূর্বাঞ্চলে জতি 
ঙ 
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প্রামাণিকগ্রস্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, এইরূপ নিদর্শন 
পাওয়! যায়। কোচবিহারের শিববংলীয় রাজ! মন্লেব নর- 
মারাবণ অতি বিদ্বংপেবী ছিলেন এবং তাছার সময়ে ( ১৫৫৫- 
৮৭ হ্রীঃ) তংপ্রদেশে সংস্কতচর্চার যেরূপ উন্নতি সাধিত হুইয়া- 
ছিল পূর্বাঞ্চলে তাহার তুলনা হয় না। মল্পদেবের ভ্রাতা 
ফুবরাজ শুরুধ্বজ্ের আদেশে “সদর্পকন্দর্প” নাষে কামশাঁঙের 
একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল। গএ্রস্থশেষের সমান্তিশ্লেক 
ও দুম্পিকা এই-__ 
“আজ্ঞামবাপ্য বন্গুধাধরবৃন্দবন্দযাং “গুয়ুধবজ”- ৃঁ 
ক্ষিতিপতেবু'ববংসলন্ত । 
ব্যক্তীকৃতং সকলমন্বথতন্ত্রসায় ( মারা ) দ্বিভাব্য ক্কতিনো 
নহ ভুত - 
“ইতি মহামক্হোপাব্যায়-প্রীতবানন্দঠাকুরবিরচিতে 'সবর্প- 
কন্দর্পে পকমো বাণঃ সমাপ্ত; |” 
. (কলিকাত! রয়েল এলিয়াটিক সোসাইটির পুধির পৃ. ২৩- 
২৪ দ্রষ্টব্য) *+ 
এ্রুকার কাষশান্ে কৃতবিদ্ত ছিলেন এবং বহুতর প্রাচীন 
গ্রন্থের বচন উদ্ধত করিয় গ্রন্থটিকে জালোকিত করিয়! রাখিয়া- 
ছেন। আমর কট বর্ণান্ক্রধিক প্রমাণপর্জী সন্কলন করিয়া 
দিলাম_মোগল-পাঠানের সংঘর্ধকালেও ভারতের পূর্বপ্রান্তে 
নিভূতে বঙিদ্না ক্বানন্দ ঠাকুর কি কি গ্রস্থ পাঠ করিতেছিলেন 
আমর! বিশ্িতচিত্ে জাদিতে পারিব । 
অমর । আচার্য্য । কঠাভরণ। কথাসংগ্রহ ( কায্নকবি- 
কল্পহারে! বিদ্যাপতি; কথাসংগ্রহে, পৃ. ২)। কামদীশিক]। 
কাব্যপ্রকাশ | গীতগোবিদ্দ। গ্পপতাকা। ঘোটকনুখ। 
জেোতীশ্বর । তাতপধ্যটীকা। লামোদরভটর। দামোদরে। 
ধ্স্তরিশ্থ্ং (পৃ ৯)। নাগরসর্ধাস্থ। নাট্যলোচন। নারদ 
(*রস্তা-নারদ-বিরিফি তুন্ুরুকৃকৃ-তব্রতা চারধ্যপ্রভৃতীনাং মতং” 


পূ ৭)। নিব্। পঞ্চশারক। ভরত । তাছু। ভোক্রাঞ্জ। 
মঞ্জরী। মদনোদয়। মালত্যাং ভবভূতি; | মূলদেব। রতি- 
কন্দর্প। রতিরহম্ত। রুদ্রট। বর্ধমানচরণাঃ (পৃ. ১৫ 
নৈয়ায়িক )। বাংস্তায়ন। বিদ্যাপতি। শারদাতিক। শৃঙ্গার- 
তিলক । শ্রীগর্তাচার্ধ্য। সঙ্গীতদামোদর। সারদ]। নুররত- 
সর্বস্ব । স্মরদীপিক। 


গ্রহ্থের 'তৃভীববাশে রপপ্রকরণে নিষ্নলিখিত সনর্ড উদ্ধত 
হইয়াছে (পৃ, ১১)-তথাচ “সঙ্গীতফামোদরে" 
শৃঙ্গারে চ রতিঃ স্থায়ী বীরে চোংসাহসংজক:। 
ভয়ানফে ভয়ং ভাতি রৌদ্রে ক্োবগুণোদয় ॥ 
বীংলে চ জুগ্ুপা| স্ভাং করুণে শোক উচ্যতে। 
অভ্ভুতে বিশ্ময়োনাম শানে শাস্তিসমৃদ্তবঃ ॥ 
ছান্ডে হাস ইতি স্থাকিভাবা এষু রলেঘমী । 
স্থায়িভাবের গণনা! লাহিত্যদর্পণা্দি প্রাচীনতর এর 
পরিবর্থে শুভষ্করের অপেক্ষাকৃত জাধুনিক এছ হইতে উদ্ভত 


৪২ 


হওয়ায় বুঝা! যায় শুতগ্কর তংকালে পরমপ্রাষাশিকরপে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিলেন এবং হান্যরপের বর্ণনাকালে সঙ্গীতদামোদর 
এসে শুুবর্ণ বন্তলমূহ্েরে উতন্কষ্ঠ পরিগণনামধ্যে শুতম্কর ত্বন্ত- 
এন্থের ঘে উল্লেখ করিয়াছেন-_“হ্তুক্ঞাবলীকরিয়ং কবিমুদে 
ক্কৃতি;” (৪১।২)-তাছাও সম্পূর্ণ লার্ক হুইয়াছিল। বলা 
বাহুল্য হস্তদুক্তাবলী সঙ্গীতদামোদরের পূর্বে রচিত হুইয়াছিল। 





প্রবাসী 


১৩৫৪ 
পরিশেষে আমর! গুতঙ্কররচিত সঙ্গীতদানোদর গ্রন্থের 
সহিত লক্ষ্ীধরগ্থছ চতুর-দামোদর রচিত লঙ্গীতদর্পণ গ্রন্থের 
পার্থক্যবিষয়ে অবহিত হইব । সঙ্গীতদর্পণকার কষ্টিনাথের 
পরবর্ভী এবং সন্ভবতঃ শুভক্করেরও পরবন্তাঁ এবং ভিন্নদেশীয়। 
গ্র্থ ও গ্রন্থকার়ের প্রায় অভিপ্ন নাম এখানে ভ্রান্তি উৎপাদন 
করিতে পারে । 








রবীন্দ্রসংলাপ কণিকা 
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য 


১ 
“শাস্ত্রী মশায়ের মীনাঁশন !” 

তখন আমি কাশীতে । ছাত্রাবস্থা। এক দিন বসিয়া আছি, 
হঠাৎ মনে হুইল ব্রাঙ্ষণের মাছ-মাংস খাওয়া ঠিক নহে। 
সঙ্গে-সঙ্গে ছাড়িয়। দিলাম। 

শান্তিনিকেতনে আসিবার কয় মাস পরেই আমার 
পেটের অন্থখ হয়। বহু দিন হইলেও ইহা আর ভাল 
হইতে চায় না। আমার পরের “ফ্যামিলী ফিজিশিয়ন” 
গুরুদেব আমাকে মাছ খাইবার জন্য বলিতে লাগিলেন। 
কিন্ত আমার মন তাহাতে রাজি হইতেছিল না। এদিকে 
অন্থটাও বাড়িতেছিল বৈ কমিতেছিল না। শেষে আমার 
পরাজয় হইল। গুরুদেবের সঙ্গে আমার এই একটা সপ্ত 
হইল যে, তাহার কথাঘধ আমি এক মাস মাত্র মাছ খাইব। 
যদি ইহাতে অস্থথ সারে তবে আরো কিছু দিন থাইব। 
অন্যথ! সর্গে সঙ্গে বর্জন করিব। গুরুদেব ইহাতে খুব 
খুসি হইলেন। আমি মাছ খাইতাম না, পরে খাইতে 
যাইতেছি, ইহা লইয়া তখনকার ক্ষুদ্র আশ্রয়টির মধ্যে 
সকলেরই বেশ একট। কৌতুকের স্থট্টি হইল। ইহার 
মধ্যে বেশী উৎসাহ ছিপ স্বয়ং গুরুর্দেবেরই | তিনি বলিতে 
লাগিলেন “শাস্ত্রী মশায়ের মীনাশন হইবে, ইহার উপযুক্ত 
ব্যবস্থা চাই।” নিজেই তাহা করিলেন। ব্যবস্থা হইল, 
প্রতিদিন দিনে ও রাত্রে এক-একটি মাগুর মাছের ঝোল। 
ইহার ভার দেওয়! হইয়াছিল বোধ হয়, আমাদের 
সেই সময়ের আশ্রমের কর্মগারী ক্ষুদিয়ামধাবুর উপরে, 
এবং ইহা ঠিক মত চলিতেছে কি না, তাহার তত্বাবধান 
করিতেন স্বয়ং গুরুদেব । এক মাসে . ধাটটি মাগুর মাছের 
জীবন গেল, কিন্তু তাহাতে আমার জীবনের কোন কিছু 
ভাল হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। আমি গুরু- 
দেবকে ইহা জানাইয়! সর্ভ-অন্সারে উহা! সঙ্গে সজেই বর্জন 
করিলাম। তাহার পর আমার নিরামিষ আহার অব্যাহত 


আছে। আমি মনে করি ইহাতে আমি খুব ভাল 
আছি। 

নিরামিষ আহারের আর একটা গুণ আমার মনে হয়। 
যখন মাছ খাইতাম তখন এক দিন তাহা না থাকিলে মনটা 
কেমন করিত, ভাল লাগিত না। কিস্তু তাহা বর্জন করিবার 
পর ভূলেও কখনো সেজন্য আমার মনে এ অস্বন্তিভাব 
আনে ন1। শাস্ত্রে পড়িয়াছি, কামনাই হইতেছে বঞ্চন, অন্ত 
বন্ধন নাই-__“কামবদ্ধনমেবেদং নান্দন্তীহ বন্ধনম্।* এ 
যেমন ছোট বন্ধনের সম্বন্ধে তেমনি বৃহৎ বন্ধনেরও সম্বন্ধে 

পরে আমি দেশী ও বিদেশীদের লেখা নিরামিষ 
আহারের অনুকূলে ছোট-খ।ট অণেক বই পড়িয্বাছি। এই 
সমস্ত বই-এর কোন-কোন খানিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 
দেখান হইয়াছে যে, মানুষ মাংসাশী (০8001505008 ) 
জীব নহে, ফলাশী (008150:909)। একথানি পুস্তিকায় 
পড়িয়াছিলাম যে, বৈজ্ঞানিকেরা তো বহু বিষম বিচার 
করেন, কিন্তু ঠাহার! প্রায়ই বিচার না করিয়াই আহার 
করেন, যাহ! ভাল লাগে তাহাই তাহারা খান। 


২ 


কাছে বস। 

আমি গুরুদেবের কাছে প্রায়ই সন্ধ্যার সময় যাইতাম। 
গুরুদেবও প্রায় নেই সময়ে রাত্রির আহার গ্রহণ করিতেন। 
তিনি খাইতেন, আমি কাছে বসিয়া গল্প করিতাম। এক 
দিন তাঁহার কাছে গেলেই তিনি বলিলেন *শান্্রী মশায়, 
আজ আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার খুব কাছে বসিতে 
পারেন।” তিনি কী বলিতে চাহিতেছেন, আমি বুঝি- 
লাম। সেদিন তাহার খাদ্যের মধ্যে মাংস ছিল না। 

গুরুদেব কখনো মাংস খাইতেন, কখনো! বা অনেক দিন 
খাইতেনও না। কখনো কখনো খাস সম্বদ্ধে পরীক্ষাও 
করিতেন। কখনো কখনো! কাচা খাস্ক খাইতেন। একট! 


চর 


অদ্ভূত থাগ্যের কথা বলি। ঘিয়ের ময়ন দিয়া রুটি-লুচির 
কথা সকলেই জানেন, কিন্তু গুরুদেব কখনো কখনো রেড়ির 
তেলের ময়ন দিয়া করা রুটি খাইতেন। একদিন তিনি 
ইহা নৃতন-নৃতন খাইয়! কতই না ইহার প্রশংসা করিলেন । 
আমি কিন্তু এ পর্যন্ত ইহার স্বাদ গ্রহণ করি নি, করিবারও 
আশা রাখি না। কোন রসজ্ঞ পাঠক পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে পারেন। আমি যেদিনকার কথা বলিতেছি সেদিন 
প্রশাস্তবাবু কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে আমিয়া- 
ছিলেন। গুরুদেবের জন্য যে কয়খানি রুটি হইয়াছিল তাহ! 
হইতে তিনি কিছু ভাগ পাইয়াছিলেন। 


৩ 
মাংসাহার 

মহষি দেবেন্দ্রনাথের -শাস্তিনিকেতন আশ্রমে আমিষ 
আহার নিষিদ্ধ। ইহ! একখানি প্রস্তরকপপকে খোদাই করা 
আছে। প্রথমে ইহা ঠিক পালন করা হইত, তারপর, যেমন 
হইয়া থাকে, ইহা উল্লজ্যন করা হয়, বা আঙ্লের আড়াল 
দিয়! পালন করা হয় । মাঝে মাঝেই ইহা লইয়া আশ্রমে 
বাদানুবাদ হইত। দেখা গিয়াছে, কখনো ইহা বন্ধ কর! 
হইয়াছে, কথনে! বা আবার চালান হইয়াছে । গুরুদেবের 
মন এবিষয়ে দৃঢ় ছিল না। একদিন কথা হইল, 
এই বিষয়ে একটা আলোচনা করিয়া কিছু স্থির করিতে 
হইবে। বাত সভা হইবে। নিজ-নিজ পক্ষ সমর্থনের 
জন্য আমরা প্রস্তুত হইতেছি। আমি ছিলাম নিরামিষ- 
ভোজীর পক্ষে। সকলেই ভাবিতেছেন, সেদ্দিন তুমুল 
তর্ক হইবে। কিন্তু গুরুদেব অতি শাস্ত ভাবে চমৎকার 
মীমাংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমিষ আহার 
ভাল কি মন্দ ইহা লইয়া তর্ক করিয়া কাজ নাই। 
যে হেতু আমাদের দেশে অনেকে ইহা চান না, সেই 
জন্য তাহাদের মনে যাহাতে কোন আঘাত না লাগে 
ইহাই ভাবিয়া আমাদের উহা ত্যাগ করাই উচিত। 
সকলে ইহা মানিয়া লইল। সেদিন যে রূপেই হউক 
জয়লাভ করিয়া আমি উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। 

ইসা! লইয়া গুরুদেবের সঙ্গে আমার একাধিকবার তর্ক 
হইয়াছে । ইহা যে সব সময় খুব শাস্ত ভাবে হইয়াছিল 
তাহা নহে। আমি ষেন তাহাতে কিছু মনে না করি 
গুরুদেব ইহাও আমাকে বলেন। 

আধুনিকদের মধ্যে অনেকেই ভিমকে নিরামিষ খাস্ছের 
অন্তর্গত মনে করেন। তাহারা আরো! বলেন যে, তাহাতে 
জীবহত্যা করার পাপও হয় না। আমার মত ছিল সম্পূর্ণ 
'ধপরীত। আমি বলিতাম, যদি ডিম খাইলে জীবহত্যার 
পাপ না হয়, তবে জ্রণহত্যায় পাপ হজ না, ইহা! বলিতে 
হইবে । যে সব ডিমে বাচ্চা হয় না সেই সব ডিমই খাওয়া 


রবীজসংলাপ কণিক। 


৪৩ 





হয়, তাহাদের এই যুক্তিরও মুল্য অতি অল্প। কারণ, এইরূপ 
বাছিয়া বাছিয়া ডিম আনা হয় না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
শাস্তিনিকেতনেই সেই সময়ে পাওয়া গিয়াছিল। এগুজ 
সাহেবের এক প্রিয় ও প্রাচীন বাবুচি ছিল, নামটি মনে 
আমিতেছে না। এগুজ সাহেব এ সময়ে *বেণুকুঞ্জে* 
থাকিতেন, পরে তিনি তাহা আমাকে থাকিবার জন্য দেন। 
একদিন দেখা যায় সেই ঘরে এ বাবুঠি তাহার জন্ত যে 
সব ডিম আনিমছিল তাহার মধ্যে একটি ফুটিয়া গিয়া 
বাচ্চা হইয়াছে । 
আজকাল সেখানে এ প্রশ্নের কোন বালাই নাই। 


৪ 
সন্যাসগ্রহণের কল্পনা 

যখনকার কথা বলিতেছি তখন আমাদের আশ্রমের 
আর্থিক অবস্থা বড় খারাপ। এ জন্ত খুব ভাবনায় 
থাকিতে হইত। কিন্তু তাহা হইলেও, আশ্রমের দিক্‌ 
হইতে বলিতে হইলে বলা যাইতে পারে তাহাই ছিল 
সেখানে উৎকৃষ্ট কাল। আমরা শাস্তিনিকেতনে বাস 
করিতাম। অর্থের চিস্তা় আমাদের মনে হইত, যদি 
আশ্রমে ১০০টি মণন্র ছাত্র হয় তবে আমাদের আর কোন 
অভাব থাকিবে না। কিন্তু পরবে দেখা গিয়াছে, ছাত্র- 
সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাবও নানামুখে 
বাড়িয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক, একদিন গুরুদেবের সঙ্গে 
কথাকৌতুক হইতেছে; প্রসঙ্জক্রমে আশ্রমের আর্থিক. 
অবস্থার কথা উঠিল। আমি বলিলাম 'একটা কাজ করুন। 
তা যদি করিতে পারেন, তবে আর কোন অভাব থাকিবে 
না। তাকেবল আশ্রমেরই নহে, আপনারও নহে, এই 
আমাদের সকলেরই | পরম স্থখে আমাদের দিন যাইবে । 

'বিলিয়া ফেলুন ।” 

“সেটা খুব সোজা । আপনি যদি সর্যাস গ্রহণ 
করিতে পারেন। একটা কৌপীন আটিয়া৷ যদি কাশীর 
দশাশ্বমেধ ঘাটে একবার বমিতে পাবেন, তবে আর ভাবনা 
কী? আপনার দ্রাড়ি-চুল তো লম্বা-লম্বা আছেই । চেহারা 
খানাও সুন্দর । লোকে যখন জানিবে, রবিঠাকুর সন্ধ্যাস 
লইয়াছে, কৌপীন শ্রাটিয়া, ছাই মাখিয়া দশাশ্বমেধে 
বলিয়াছে, তখন টাকাকড়ি ফল-মূল ও অন্যান্ত খাদ্য 
সামগ্রীর কথা কী, দ্রেখিতে-দেখিতে শ্বেতপাথরের একটি 
মন্দির করিয়া তাহাতে আপনাকে স্থাপন করিবে ।* 
সেখানে ভক্তদের শিষ্যদের ভিড় ঠেলা অসাধ্য হইয়া 
পড়িবে। 

“কন্ত আমি ষে, সংস্কৃত বচন ঝাড়িতে পারিব না।, 

“সেজন্য চিন্তা কী? ক্ষিতি ও আমি আপনার চেলা 


*. আমি এইকপ একটি ঘটনার কথখ। জানি 


প্রবাসী 


হইয়া! সঙ্জে সেই থাকিব, থাকিতেই হইবে, অন্যথা 
ভক্তদের দানগুলি সামলাইবে কে? ক্ষিতির বপুধানিও 
তো হয়ই একটি সঙ্গাসীরই মত। তাহাকে বেশ 
মানাইবে। তা ছাড়া, আশনি মৌনী থাঁকিবেন। যাহ! কিছু 
বলিবার-কহিবার থাকে আমরা! দুষ্ট জনে তাহা করিব ।” 

“তা ভালই হইবে। আমি মৌনী থাকিয়া একটা 
আঙুল তুলিব, আর আপনারা! তাহা দেখিয়া! দুইটি আল 
_ তুলিয়া উহার এটা সেট! যা হয় একটা! ব্যাখ্যা করিয়া, 
_ সমবেত ভক্ত ও শিশ্ব-মগ্ডলীকে তাক করিয়া দিবেন!” 

আমাদের মনে করা ভাল, শত-সহম্র অ-রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে যেমন একটি মাত্র রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব “বহুজ্বন 
হিতায় বছুজন সুখায়” হইয়াছে, শত-সহম্র ভণ্ডের মধ্যে 
একটি মাত্র লাধুর আবির্ভাবও তেমনি হুইযা থাকে । 
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অনাবৃত স্থানে মৃত্যু. 

একদিন গুরুদেবের সঙ্গে কাশীর কথা হইতেছিল। 
কাশীর গঙ্গার ঘাটের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছিলেন। তিনি 
বলিলেন “দেখিলাম মাঝ গঙ্গায় ছোট একখানি নৌকায় 
একটি আসন্সমৃত্যু সন্প্যাপীকে মণিকণিকার ঘাটে লইয়া 
যাওয়া হইতেছে । নৌকাখানি তর-তর করিয়া চলি- 
যাছে। সঙ্ধ্যাসী চিৎ হইয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া 
রহিয়াছেন | 


১৩৫৪ 





আমাদের সমাজে কাশীতে ম্বত্যু, বিশেষতঃ মণিকণিকায় 
মৃত্যু শ্লাঘনীয়। 

গুরুদেব, বলিতে লাগিলেন 'র্ন্যানীকে এ ভাবে 
লইয়া যাওয়া হইতেছে দেখিয়া আমাকে খুবই ভাল 
লাগিঘাছিপ। মরণের সময় এইরূপই মুক্ত অনাবৃত 
আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকাই ভাল । চোখের সামনে 
যেন কোনব্বপ আবরণ না থাকে। আমার মৃত্যু যেন 
এইবূপেই হয়। আপনার কাছে আমার অন্থরোধ, আমাকে 
ঘরের মধো মবিতে দিবেন না ।” 

ঘরের মধ্যে মরিতে না দেওয়া আমাদের সমাজের 
বীতি | 

গুরুদেবের মৃত্যুর সময়ে এই কথাটি কর্তৃপক্ষের 
কয়েকজনকে জানাইয়াছিলাম, কিন্তু কাজে ইহা হয় নি। 
তাহার এ অচুরোধ আমি রক্ষা করিতে পারি নি! তাহার 
জোড়াসীকোর বাড়ীতে এ সময়ে এত জনতা, এত ভিড় 
যে বলিবার নহে । কবির ন্যায় ব্যক্তির মৃত্যুতে সাধারণের 
যে সংযম, ধৈর্য, গাস্ভীর্ধ ও ভদ্রতা পালন করা স্বভাবতই 
কর্তব্য ছিল, তাহা বিন্দুমান্রও দেখা যায় নি। এ 
উচ্ছজ্্লতা এতদূর উঠ্রিয়াছিল যে, তাহার চিতায় তাহার 
একমান্জ পু রখীন্দ্রনাথ অগ্নিসংযোগ করিতে পারেন নি, 
যদিও তিনি কাছেই ছিলেন। পুত্র পিতার চিতায় অগ্নি- 
সংযোগ করিবেন ইহাই সামাজিক পদ্ধতি । 


স্বাধীনতা-তীর্থে 
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা 


আসিয়াছি পথপ্রান্তে।-_থেমেো। না, থেমে না, 
তীর্ধ্যান্ত্রী, যাজা! তব হয় নাই শেষ, 

হে বিশ্রান্ত, বাকি জাছে আরো কিছু ক্লেশ, 
গতি শ্লধ ফোরে! না! কো, হোয়ো না বিমনা। 
বিচারের কাল নাই, নাই বিবেচনা, 

বিদ্রপ করেছে জভে, সয়েছ সে শষ, 

তবু লে চলার ছঙ্গে জাসে নি আবেশ, 

কিছু পথ বাকি আজে_মিটিবে কামম1। 


গপ্তব্যের সীমা এল, তবু উচ্ছৃঙ্খল | 

মন্দিরের চূড়া ওই দেখা যায় হোথা। 

ধৈর্য হারায়! না, আজ হোয়ো না চঞ্চল, 

সেথায় বিরাজ করে আমার দেবত1। 
চেনে তারে, ছে দিগ প্রান্ত ব্যএ যাজ্জীদল? 

সে কোন্‌ দেবতা! জানো, লে যে স্বাধীনতা | 


শোন, শোন বিশ্ববাসী দেখেছি গ্াহারে, 
দেখেছি সে মন্দিরের অপূর্বব দেবতা | 
প্রাঙ্রণে মিলেছে আসি অপগণ্য জনতা 
প্রবেশের অধিকার লতি? মুক্ত ঘারে, 
উত্তীর্ণ হয়েছে তার! পত্ীক্ষার পারে । 

লুগ্ত হোক্‌ পথশ্রম, প্রতীক্ষা ব্যথা, 

মোছ অতীতের প্লামি, কোরে! না অভথা, 
তোল তৃঙ্টি, নু নত শৃঙ্খলের ভারে। 


চেয়ে দেখ পূর্বাকাশ নির্দেধ, নিপল, 
কোন্‌ বিভীধিক1 পারে দেখাইতে ভয়? 
এল দিন, এল দিন, ছোয়ে! না বিহ্বল, 
চি হোক্‌ ছিধাহীন, হও দুনিষ্চয়। 
জাবার ভারত্ত হবে আলোকে টক্দবল, 
"শোন, শোন সে দেবতা দিব্য জ্যোসতির্য়। 





প্রকাণ্ত সভায় মাঝে মাঝে বাবা স্ত্ি হওয়ায় সপ্প্রতি খরোয়! 
বৈঠকেই আন্দোলনট! চালানো হ্চ্ছিল। 

ধরীকাত্তের যুক্তি ক্রমশই জোরালে! হয়ে উঠছিল । বহু- 
দিন প্রবীসে বাপ করেও বাঙ্ালীত্বের জভিমান তার অতি 
প্রবপ। নানা নির্যাতন সহ করেছে সে এন্বজে। সেচায় 
প্রবাসে থেকেও বাঙালী বাংলা ভাষায় কথা বলুক, বাংলা 
সাহিত্য বেশি ক'রে চর্চা করুক, বাংলার সংস্কতিকে আরও 
উচ্ছল করে তুলুক। বলা ধাল্য অবাণ্ালীর1 এটাকে বাভালীর 
উদ্বত্য ভিন্ন জার কিছু ভাবতে পারেনি, তার] বলে, ধরনী- 
কান্তের এই বাঙালীত্ববোধ ভারতবর্ষের পক্ষেই বিপজ্জনক । 
কারপ সমস্ত ভারতবর্ধ যখন দিল্নী ভাষা এবং দিল্লী সংস্কতির 
অধীন হতে চলেছে তখন তার মধ্যে বাংল! ভাষা ও 
অংস্কতির কীলক প্রবেশ করালে দ্বিখষ্ডিত ভারত আরও কত 
খণ্ডে ভাগ হয়ে যাবে কে জবানে। . 

কিন্ত এ লব কথার মধ্যে কোনও যুক্তি নেই। ধরণীকাস্তর 
এ বাধ! ঠেলে চলার উৎসাহ জাছে। 

সে দিম প্রবাপী বাঙালীদের আহত সভায় দে এই কথা- 
গলে বলছিল-__ 

“বাংল! লাহিত্য ভারতবর্ষের অঙ্ঞাঙ প্রদেশের সাহিত্য 
থেকে শ্বতন্ত্। উন্নতও বটে। ব্ববীন্্নাথ পর্যন্ত যে যুগ্গ এলে 
শেষ হ'ল, স্তধু সেই যুগের হিসাব ধরলেও দেখা যায় বাংলা 
ভাষায় যে সাহিত্য প্লচিত হয়েছে তা পৃথিবীর যে-কোন 
সাহিত্যের সঙ্ষে সমান আসন দাবি করতে পারে, এবং সে 
দাবি তার শ্বীকৃতও হয়েছে এক দিক দিয়ে। কিন্তু এক] 


রবীন্্রনাথের রচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের এই গৌরব লাভ 
হুলেও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্ধদ্ধ যুগে বাংল! ভাষায় যে উৎক্ 
উপস্ঞাস, ছোট গল্প, কাব্য এবং নাটক রচিত হুয়েছে ত1 
ইউরোপে প্রচার ন] হলেও, বাঙালীর জাতীয় জীবনে এই 
উপলক্ষে যে সাহিত্যবোধ জেগেছে, বাঙালী বিশ্বসাহিতোর 
সঙ্কে পরিচিত হয়ে সাহিত্যবূল্য যাচাই করার যে ক্ষমত! লাভ 
করেছে, তার সাহায্যে সে স্পষ্ট উপলন্ধি করতে পারেষে 
সেখ্খলোও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত । আর এই 
উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকেই সার্থক করেছে। এ 
থেকে আমর! জার একটি পিদ্ধান্তে পৌছচ্ছি। সে হচ্ছে বাংল! 
ভাষা সম্পর্কে। আমাদের গল্প-উপস্ঞাস-কাব্য-নাটক বাংলা 
সাহিত্যকে যে গৌরব দান করেছে তাতে প্রমাণ হয় যে বাংল! 
ভাষাও এমন উৎকর্ধ লাভ করেছে যাতে তা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের 
বাহন হ্বার উপঘুভ্ততা লাভ করেছে। 

“কিন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এটাই শেষ কথা নয়। 
সম্প্রতি বাংলা ভাষায় শিল্প-দর্শন বিজ্ঞান-ইতিছাস বিষয়ে বছ 
গ্রন্থ রচিত হুদ্মেছে এবং পৃথিবীর অস্তান্জ দেশের ভ্ঞানভাগার 
থেকে আহত বিষয়গুলিও অনুবাদ গ্ন্থরূপে বাংলা ভাষার 
উৎকর্ষ প্রমাণ করছে। 

“কিন্ত এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এই যে সমগ্ত ভারতবর্ষে 
বাংলাকাধীর সংখ্যা অন্তত সাত কোষ্ট। অতঞ্ব বাংল! 
ভাষাকে রাহ্ঠীয় ভাার অন্ততম ভাঘান্গপে গ্রহণ না করার 
কোনও যুক্তি দেই। একাধিক ভাষা রাষ্্রীর ভাষা হওয়ার 
আইনত কোন বাধাও নেই, এবং ছুবিধার দিক বিবেচনা 


৪৬ প্রবাসী 


বিবেচনা করে, এবং বঙ্গ তঙ্জের কৈফিরং নম] দেখিয়ে এ দাবি 
পুরণ করা উচিত। বিজ্তক্ত বঙ্গের জঙে বাঙালীত্ব বিভক্ত হয় 
নি, তা ছাড়! আমর] লবাই আশা! করছি এই বিভাগ সামগ্মিক 
মাত্র, এবং ভবিষ্যতে সে কথা সবাই উপলদ্ধি করে আবার 
আমরা এক সঙ্গে মিলব একথা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই 
করছেন ।” 
, এতিম আরও অনেক যুক্তি সে দেখাল। বাংল] ভাষাকে 
াহ্রজাষা করতেই হবে এই দাবির চাপ দিতে হুবে গণসতার 
উপরে উপস্থিত সবাই এ বিষয়ে দৃপ্রতিজ্ঞ হ*ল। সবাই 
উৎসািত এবং উল্লসিত বোধ করল সঙ্ভার সাফল্যে । 
ধরধীকাস্ত উঠে পড়ে লাগল তার স্বপ্র সফল করতে । হিন্দি 
ভাষা সে খুব ভালই জ্বানে, কিন্ত তবু দে জবাঙালীর সঙ্গে 
বাংলা ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করে। হিনুহানীর! বাংলা- 
দেশে এলেও হিন্দি ছাড়ে না, ইংরেজরা আমাদের দেশে 
এসে ইংরেঞ্ী বলে, শুধু বাঙালী ঘরে বাইরে সর্ব 
বাংল] বলতে লজ্জ পায়। এ লজ্জার হাত থেকে সে সমস্ত 
বাঙালীকে উদ্ধার করবে এই তার ব্রত। এনব্রত সে অনেক 
দিন এপ করেছে। কিত্ত পদে পদে বাধা। বাঙালীরাই 
অনেক সময় নিজেদের উদ্দেস্ত তুলে যায়, অর্থাৎ আত্মসম্মান- 
বোধ হারিয়ে ফেলে। 
ধরসীকান্ত সবাইকে বার বার বলেছে প্রবাসে থেকে 
হিশ্দিতাযীদের মধ্যে বাংল! ভাষার প্রচার করতে, তাদের 
উপর ভাষার প্রভাব বিস্তার করতে । বাংলা শুনে গুনে যাতে 
অবাঙালীর বাংল! ভাষাকে বিজাতীয় মনে না করে এ রকম 
আবহাওয়া পড়ে তুলতে, কিন্তু অনেকেই তার মত সাহস 
পায় না। অন্ুুবিধ! বোধ করে 'নেকে এবং সেই অসুবিধা 
সহ করতে চায় না । বিদ্রপ করে হিন্বস্ানীরা। এ বিদ্রপ 
অনেকে সহা করতে পারে না । কিন্তু তবু ধরমীকাত্ত বৈর্ধের 
সঙ্গে, অধ্যবগায়ের সঙ্গে, তার লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলার সাধন! 
করে। বাংলাদেশের কোনো অপমান সে সহা করতে পারে 
না। বাঙালীকে কেউ ছোট করলে লে দপ করে দ্বলে ওঠে, 
তার মাথা ঘুরে যায়। এ জ্বন্তে সে জনেকবার লাঞ্ছিতও 
হয়েছে অবাঙালীর হাতে । তার সভা আক্কান্ত হয়েছে কয়েক- 
বার। তাষার ভিত্তিতে নতুন ক'রে প্রদেশ বিভাগ হওয়া উচিত 
এ কথার সহিংস প্রতিবাদ হয়েছে । একট! সভায় মারপিটও 
হয়ে গেছে। 
প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে ধরমীকাস্তের এই আন্দোলন 
অনেক দিনের হলেও ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে বাঙালীর 
বাঙালী বিদ্বেষ কখনও এমন প্রবল আকার বারণ করেনি । 
কিন্ত ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন ভারত বিভাগ হ'ল 
প্রদেশ বিভাগ হ'ল, তখন প্রাদেশিকতা নামক এক নতুন 
ধরণেয় উগ্র “ক্াশভালিজম্প জাগতে লাগল অনেকগুলো! 


প্রদেশে । ধরনীকান্তের মনেও ক্রমশ নৈরাঙ জাগতে লাগল 
তার ফলে। 

বাঙালী বিদ্বেষ সর্বত্র অবস্ত অহেতুক নয়। বরমীকান্ত্ব তা 
জানে। কারণ সব বাঙালী সব জায়গায় অবাঙালীর সঙ্গে 
খোলাখুলি বন্ধুত্ব করেনি, তাদের স্বাতন্্রবোধষ অনেক 
সময় অতি-অহ্ষ্কারে পরিণত হয়েছে এবং পে অনেক সময় 
অবাঙালীকে ছোট নজরে দেখেছে। কিন্তু তার জতে ভারত 
ইউনিয়ভুক্ত প্রদেশগুলির মধ্যে হঠাৎ এ রকম সঙ্বীর্ণতা জাগল 
কেন ত1 ধরমী বুঝতে পারে না। পে এসব ভাবতে পিদ্বে 
জারও দমে যায়। 

এমন সময় এক সমাজতন্ত্রীনেতা প্রচার করলেন ভাষার 
ভিভিতে প্রদেশ পুনর্বিভাগ আজগুবি কক্সনামান্র, কারপ ভারত 
ভাগ হয়েছে, প্রদেশ ভাগ হয়েছে, এর পর যদি আরও ভাগ 
হতে থাকে ভাষার ভিভিতে তা হলে ভারতবর্ষের আর কোন 
আশা নেই। 

বরণ প্রথমে বেশ লক্দা বোধ করল এ রকম যুক্তি গুনে । 
এরকম দির্ধোধ যে কোনো নেতা] থাকতে পাবে ত তার 
ধারণায় ছিল না। প্রদেশের জেল] অদলবদল করা আর প্রদেশ 
বহু খণ্ডে বিতজ্ঞ হওয়া ধার যুক্তিতে এক, তিনি কি বিচার- 
বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে ছুষ্টবুদ্ধির দ্বার! চালিত নন? 

এই কথ! কোনে! নেতা সম্পর্কে ভাবতে গেলে লক্| হওয় 
স্বাভাবিক । কিন্তু ধরণী লজ্জা পেয়ে পিচ্ছিয়ে যাবার পার 
নয়। সে বরঞ্চ আরও নিভাঁক হয়ে উঠল তার মত প্রচারে। 
দে সমস্ত প্রবাদী বাষ্ডালীকে এঁকাবদ্ধ করে বাংল! ভাষ! 
ও সংস্কতিকে প্রাণপণে রক্ষার আবেদন প্রচার করে বেড়াতে 
লাগল । বঙ্কিম বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের ভাষার মানরক্ষ 
বাঙালী পৃথিবীর সর্ব করবে, কাষ্টকে তার লক্জ! পাবার 
কারণ মেই। 

এই ভাবে নান! অগ্রীতিকর ঘটনা ও বাধাকে অগ্রাহ 
ক'রে ধরণী এপিয়ে যেতে লাগল তার আদর্শপথে। বাংল! 
ভাষাকে রা্রভাধার আসনে বসাতে হবে। কিন্তু রাগী 
পরিষদে তার আবেদন থাহ হ'ল ন!। একমানর হিন্দস্থানী হ'ল 
রষ্ভাষ।। 

ধরহী প্রচণ্ড জাঘাত পেল তার এই ব্যর্থতায়। বাগে 
ক্ষোনে অপমানে লে অস্থির ছয়ে উঠল। ধরণী দ্বিধাগ্রন্ড ছ'ল। 
সে ক্রমে বুঝতে পারল এ আন্দোলন শুধু প্রবালী বাঙালীদের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে আর চলবে না। বাংলাদেশে গিয়ে 
দেখানে প্রচার চালাতে হুবে। সমস্ত বাগালীকে এই 
আন্দোলমে টেনে আনতে হবে। এ কথা মনে হওয়ার 
আরও কারণ এই যে বাংলাদেশ থেকে তার সমর্থক কোনো 
প্রতিধ্বনি সে এখনও পর্যন্ব কিছু শোনে নি। 

কিন্ত বাংলাদেশে আসায় তার কিফিং বাধা ছিল। তার 
কর্মস্থল হু'ল প্রবাসে, লেখানে তার জীবিকা উপার্জন। সংসার 


ৎ কাণ্তিক 
চালাতে হয় সেখানে । বাংলাদেশে 
এলে দীর্ঘ দিন থাকায় দরকার হ্বে। 
কারণ এলে সপরিবারেই আসতে হবে, 
এবং তাতে বহুদিনের জভে প্রবাসের 
সংশ্রব ত্যাগ করতে ছবে। 
এটা কঠিন কাছ। 
লাগল । 
কিন্ত এর পিছনে ঘে মহৎ উদ্ধেপ্ত 
আছে, সেই উদ্দেস্টেরই জয় হ'ল । এই 
উদ্দেষ্ত স্মরণ করে ধরণী শেষ পর্যস্ত 
বাংলাদেশে আপাই ঠিক করল। বাংলা- 
দেশের, বাংল! ভাষার এবং বাঙালীর 
সংস্কৃতির এত বড় অপমান সে আর সহা 
করবে ন]। যারা সহ করেছে তার! 
নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা বাংল! 
দেশের ক্ষতি করেছে। তাদের অনেকে 
এখন আর বাংলা তাষায় কথ! বলতে 
পারে না, তাদের পরিবারের মেয়েরাও 
ছিশ্দি বলে এবং ছুকো টানে । অনেকে 
কিছু কিছ বাংলা বলতে পারে কিন্ধু তাদের উচ্চারণ বিক্কত। 
ধরণী অনেক দ্রিনের চেষ্টায় এদের অনেকের মনে চেতনা- 
- সঞ্চার করতে পেরেছে ঘে ভাষার পরাজয় মানেই জাতির 
পরাজয়। 








ধরঈ ভাবতে 


ধরমীর প্রবাণ ছেড়ে আসায় স্বভাবতই একটু দেরি হৃ*ল। 
এর মধ্যে একটি বছর কেটে গেছে। ১৯৪৮ সাল এসেছে । 
একটি বছর ধরে দে আঠার উনিশ বছরের প্রবাস বন্ধন একটু 
একটু করে ছিন্ন করল। কষ্ট হচ্ছিল খুবই, কিন্ত বরমী কর্মী, 
দে কোধায়ও চুপ করে কেবলমাজ ঘটনার শ্রোতে গ1 ভাসিয়ে 
চলতে পারে দা। নিজ হাতে তার কিছু গড়ে তোল! চাই, 
নিজ্গ হাতে তার পারিপার্্িকের পরিবতনি ঘটান চাই, নইলে 
সে বাচতে পারে শা। 


সুতরাং তার সকল ছঃখ সে তার সক্ষল্পের দ্বারা অতি 
মহুজে অতিক্রম করে গেল। তার দুটি নিবন্ধ হল ভবিষ্যতের 
দিকে । ৃ 

পে চলেছে বাংলাদেশে যেখানে বাংলা কথায় বাংল 
পানে সমস্ত আবছা ওয়] মুখরিত। 

কিন্তু একটি কখা তার মনকে বড় বিষ করে তুলল। 

বাংলাদেশ বড় অসহায়। সেখানে ছূর্ভিক্ষ লেগে আছে 
বারে! মাস। খাদ্য নেই, পরিধেয় নেই, আছে বা, মহামারী 
আর ব্যাপক স্বত্যু। এবিষয়ে ভারতবর্ষের অন্ত সব দেশ 
থেকেও যেন বাংলাদেশ একটু বেশি ভাগ্যহথীন।- 

এই অভিশণ প্রদেশে বাংলা-সংস্কতির আন্দোলন ব্বধা! হবে 
নাতো? 

তার একমাঞ্জ ভরস] বাংলার সাহ্তি)কেরা ৷ তার! হুঃখ- 


জা মরি বাংল! ভাবা 8৭ 





দৈজ্ের মধ্যে বসে ছুঃখদৈক্জের গান গেক়েই তাকে অতিক্রম 
করে যায়। * 


ধরঙ্ীর মনে কিছু আশা! জাগল। হয়তো সে সফল হবে, 
হয়তো দীর্ঘদিনের পরিত্যন্ত বঙ্গজননী তাকে স্থান দেবেন। 

আপাতত তাকে সপন্বিবার তার কাকার বাড়িতেই উঠতে 
হবে। কাকার অবস্থা তাল, কোনো অস্থবিধা হবে না। পাচ 
বছর আগে কাকাও সপরিবারে ধরমীদের বাড়িতে গিয়ে উঠে- 
ছিলেন৷ রওন! হবার আগে সে ধবর জানিয়ে দিল, এবং 
রওন] হয়ে 'তার' পাঠাল। 


শরৎকালের এক আলোবঝলমল প্রভাতে এমে পৌঁছল ওর! 
হাওড়া ষ্টেশনে । 

দেখে খুশি হু'গ যে তার কাক। কাকীম! ও তাদের ছোট 
ছেলেমেয়েরা &্েশনে এসেছেন ওদের অভ্যর্থনা করতে । 

কাকা ও কাকীমা ওদের দেখে খুশি হয়ে এগিয়ে গেলেন 
ওদের কামরার দিকে | 

কাকা বললেন, “রান্তামে" কোই তকৃলীফ না হুঈ?” 

কাকীমা ধরধীর শ্তরীকে বললেন, “যব তুম ইতনে লক্ষে 
অর্পে বাদ বংগালমে আইছো, তো কুছ অধিক সময় তক যথা 
রে! ন।” 

ছোট ছেলে বলে উঠল, “ভোজী, তৃম্হারে গোধী মে 
চড়েছে ৮ প্র 
বরঈী খুব ছেসে উঠল এদের ছিন্দিতে কথ? বলতে শুনে, 
বলল, “আমরা বাডালীই আছি, হিন্বৃস্থাণী বনে যাই নি-_ 
বাংলাতেই বলুন । 

কাকা হিন্দিতেই বললেন, “নহী শায়? তুমলোগ নহী হয়ে 


৪৮ 


স্পাাশিিশিপিশিিশিশিশিপিপলিসিিসিশিসিিল 


পরন্ধ হমূলোগ হয়ে রহ্যার। অব্‌ যার রানা; মে হী 
বাতচীত, করতে স্থ্যায়।” 
বরন সুভ্ভিত হয়ে প্রশ্ন করল, “কেন ?” 
ফাকা বললেন, *নহী কহুনে সে অসম্মান হোতা হায়।” 
ধরধ কঠিন হয়ে উঠল। বলল “ত1 হোক আপনি বাংলায় 
বলুম ।” 
ফাকা এদিক ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বাংল! ভাষাতে 
বললেন, “বেশ, আপাতত বলছি ।” 
ধরণী গম্ভীরতাবে জিভ্ঞাসা করল, “সবাই কি হিন্দি বলছে 1” 
পশিক্ষিতেরা সবাই | এ দেখ না, বাংল] ধবরের কাঁগজও 
কেউ বিশেষ পড়ে না। এক পয়সা দায়ের একখানা করে 
বাংলা কাগজ ছাপ! হয়, কিন্ত দেখ, ইংরেছী কাগজ গুলে! সব 
হিন্দুস্থানীতে ছাপা হচ্ছে ।” 


০৯১০৯০৯০৯০৪ ৯০ 


 এবানী 


১৩৬৫৪ 


শী সিসি পিস ০০০ এপস পপসিসপিসিপি 


বরই স্টলের নি? চেয়ে দেখল, বেরা পথিকার 
গারে দেবদাপরী ছাপ । 

তার জার কথা বলার প্রবৃত্তি ছিল না। তবু ছিজ্ঞাস 
করল “বাংল! দেশের সাহিত্যিকের! কি করছে ?” 

“তার] বাই রাগ্রভাষায় লিখতে নুরু করেছে।” 

খরমী বলল, “কাকাবাবু, আপনাদের কষ্ট দিলাম ঞ্েশনে 
টেনে এনে । আমি আর যাব না।” 

“সে কি কথা, যাবে না কেন? সে হয় না”__ ইত্যাদি 
বলে ওদের টানতে লাগলেন বাই মিলে । 

বর়মী অটল। 

কাকা ঘণ্টাথানেক সাধাদাধি করেও ওদের স্কলপচ্যুত 
করাতে পারলেন নাঁ। ওরা সন্ধ্যা পরস্ত ঠায় পর্যাটকর্মে বসে 
থেকে ফেরত গাড়িতে ফিরে চলে গেল পুরাতন প্রবাসে । 


ইন্দোনেশিয়া ও তাহার মুক্তি-সংগ্রাম 
প্রীসত্যকিস্কর চট্টোপাধ্যায় 


মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বব দিক উপনিবেশটি বিশ্বের 
সুসয্বত্ধ উপনিবেশগ্জলির মধ্যে অঙতম । উহ! ওলগ্গাজ-অধিকত। 
একসপ এঙ্বর্যযমঞ্থিত দেশের অধিকারী বলিয়। ওলন্দাক্গদের প্রতি 
জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলি বিশেষ ঈর্ধ্যা্িত। ইহার কাচা মাল 
ও: প্রান্তিক সম্পদ-আহ্রপ্লোতে উচ্চাকাজ্জী জাপান সহুত্ধেই 
প্রলুন্ধ হইয়! পড়িল । যাতায়াত-ব্যবস্থা সহজপাধ্য থাকায় 
উহার এশ্বধ্য অপহরণের লোভ বিছ্যুৎ-গতিতে বর্ধিত হইল । 
জাপশক্তি যখন “বৃহত্তর পূর্ব-এপিয়1? গঠনের জঙ্জ সংগ্রামে 
উ্তত তখন ওলন্দান্জের তিলমাত্র বাধা দিতে সমর্থ হয় 
নাই। সুদুর প্রাচ্যের ঘুন্ধশেষে ওলন্পাজের| ইন্দোনেশিয়ার 
পটভূমিতে অবতীর্ণ ছুইয়া৷ তাহাদের অভিলাধানুরূপ কাজ 
করিতে লাগিল । 

ওলন্দাজ পূর্বব-ভারতীর বণিকদল খপ্তপশ শতাব্দীর 
প্রথমেই এই সাত্রান্ধ্য গঠন করিম্নাছিপ। ছুঃসাহ্পী ডাচ 
বণিক ও নাবিকগণ এই স্বীপপুঞ্রেরই অন্তর্গত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
মশঙ্গাদ্ীপ ব1 মলান্কায় ছোটখাট ব্যবসায় আরঘ্ত করিল। 
ইংরেজ-ডাচ বাশিজা/-প্রতিদন্থিতায় এবং ডাচদের একচেটিয়া 
মশলা-ব্যবসায়ের ফলেই সুদূর প্রাচ্যে ইতিহাস-বিখ্যাত এম- 
বেয়ন! (4/1090108 ) হৃত্যাকাঙ্ড সংঘটত হ্য়। তারপর 
ব্রিটিশেরা ভারতে আসিয়! প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর ভাচর! 
প্রাধা্ড লাভ করে ইন্দোনেশিয়ার । হুল্যা্ডের রাজধানী হ্গ 
নগরে অবস্থিত ডাচ-মন্ত্রিগণের জধীনে ও তত্বাবধানে একজন 
ডাচন্পবর্ণর-জেনারেল দ্বারা পূর্বব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্ধ লাপিত 
হুইতেছে। 


বিযুববুত্ের প্রায় সমস্থ এপিয়া হইতে অগ্রেলিয়া পর্যন্ত 
মালয় ঘবীপপুপ্ধ নামে যে নুদুরপ্রসারী ত্বীপমাল! রহিয়াছে পূর্বব- 
ভারতীয় দ্বীপণুর্ধ তাহারই এলাকাতৃক্ত । উহাতে শুমাআা, 
জাতা, বোণিও, সেপিবিপ, বাঁকা, বিলিন, বলী, লমবোক, 
সামবাওয়া, সোয়েমবা, ফ্লোরেস, টিমর, মল ইত্যাদি আরও 

ক্র ক্ষুদ্র দ্বীপ রহিয়াছে, তত্তিন্ন নিউগিনির স্ুবিস্তীর্ 
ভূ.ভাগও ইহারই ত্স্ততূত্তি। উচ্ছাদের মধ্যে ছোট ছোট ত্বীপ- 
গুলিকে স্ুন্দা দ্বীপশ্রেদ এবং টিমর, মলান্কা ও নিউগিনি প্রভৃতি 
লইয়া সমগ্র ভূক্ভাগকে মালয়েসিয়া বলা হয়। এই দ্বীপঞ্জেনী 
সুদুর প্রাচ্য ও অগ্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকায় ইহার 
ভৌগোলিক অবস্থান ও পারিপাস্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সহজেই 
একট! উচ্চ ধারণ! হয়। ব্রিটিশ সাত্রাঙ্গ্যের রাজবানী লগুন 
হইতে পোর্ট ভারউইন হুইয়। পিডনী পর্যন্ত যে বিমান-পথ 
আছে বিমানগুলি এ দিক ধিয়া যবনীপন্থ বাটাতিয়া হইয়া 
যাতায়াত করে। 


পূর্বাভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আয়তন সর্ধবলাকুল্যে ৭৩০,০০০ 
বর্গমাইল । এই ধীপপুঞ্জ দুবিত্তীর্ণ যহাপাগরের উপর দিয় প্রায় 
৩০০০ মাইল বিস্তৃত লিভারপুল হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত যতটা 
দুরত্ব, মোটায়ুটি এই দ্বীপপুঞ্জেরও পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত 
পর্য্যন্ত ততট। দূরত্ব ধর! যাইতে পারে । বোধিওর উত্তর-পশ্চিম 
অংশের বৃহত্তম দ্বীপঞ্জলিকে নুন্দ! দ্বীপপুঞ্জ বল! হুয়। এইগুলি 
ব্রিটিশ শাসনাধীন এবং তন্মধ্যে সারাবাক ও করনি ব্রিটিশের 
আশ্রিত রাজ্য । এক জন শ্বেতকায় রাজ্ধা! সারাবাকেপ্র এবং 
এক জন মালয়-নুলতান ক্রনির শাপনকার্ধয চালাইয়। থাকেন। 


৯ 


লগুনস্থ সনন্দ প্রাপ্ত কোন একটি কোম্পানী দ্বার] ব্রিটিশের 
উত্ভর-বোরিও শাপিত হয়। কেবলমাত্র নিষ্টপিনীর পশ্চিদাংশ 
ডাচদের অধিকৃত । টিমর ধীপটি ওলম্দাজ ও পর্ত,গিপ্ধ উভয়ের 
শাসনাধীন। নিষ্উটগিনী যদিও এই পূর্বভারতীয় দ্বীপ- 
পুঞ্জের এলাকাতুক্ত তথাপি ইন্ছ৷ অগ্টরেলেসিয়ার একট 
প্রাকৃতিক অংশ-মধ্যে পরিগণিত । ইহার খ্র্ণ, পেট্রোলিয়ম 
প্রভৃতি মূল্যবান খনিত্জ ও প্রাঞ্ততিক সম্পদ আজিও সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে । ইহার অধিকাংশ হলজাগই নিবিড় 
বনভূমিসমাচ্ছন্ন । যুদ্ধের কল্যাণে ইহার কোন কোন অংশ 
আজ আর পূর্বের মত অপরিজ্ঞাত নয় বটে, তবে অভান্তর ভাগ 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আঞ্ও জানাযায় নাই । ইচ্ছার অধিবাসি- 
গণকে পাপুয়া বলা হয়। ইহাদের ব্ীতিশীতি ও জীবনযাজ্ঞা- 
প্রণালী দৃষ্টে বুঝিতে পার! যায় যে, ইহারা আদিম জাতি 
এবং ইহাদের মধ্যে অগেকেই এখনও মরথাদক। 
ইন্দোনেশিয়া! সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটি সম্বদ্ধিশাপী দেশ। 
উহ] প্রাবৃতিক সম্পর্ধে সুপম্ব্ । উহার বন-সম্পদে আজিও 
কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। উহার স্ুবিস্তীর্ণ বনভূমি নানা- 
প্রকার কান্ঠে, বিশেষতঃ সেঞ্চন ও বাহাছুরি কানে পরিপূর্ণ । 





মাঈ্ষের মাথার চুল এবং পশুলোমশোতিত ঢাল ও 
বর্শাধারী ভাঞ্জাক যো 


এই দেশটি খনিজ সম্পদেও তরপূর | এখানে কয়লা, লোহা, টিন, 
নিকেল, ম্যাঙ্গানীন্জ, শরণ, গ্জক, তাত্র প্রতি ধাতব ব্য প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে এখানকার জমর উর্বরত। 
এবং আবছাওয়ার কথ উল্লেখযোগ্য। তেননা এইঞ্প আব 
হাওয়ার দর্নই এখানে রবার, তামাক, ধান, ইক্ষু, পিনকোনা- 
ছাল, সাঞ্ড, তৃলা, শুক নারিকেল-শ'াস, শপ, মশলা, কফি, চা 
প্রভৃতি নানাবিধ শ্রীম্মমওলীয় ড্রবা প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হুয়। 
এ 


ইন্দোনেশিয়া ও ভাহার মুক্তি-সংগ্রাম 


৪৯ 


ইছ। স্প& প্রতীয়মান হয় যে, ইন্দোনেশিয়া কয়লা, লোহা, 
চিন, রবার, তেল, উৎক& কাঠ প্রভৃতি শ্রশিক্পের কাচা মালে 





প্রাউা বা ভোডা নৌকায় ভায়াক কেকের মংস-শিকার 


সন্বদ্ধ। সন্প্রতি এই দশ পেট্রোলিয়ম উৎপাদক রূপেও প্রসিক্ছি 
পাত করিয়াছে। পূর্ববভাপতীয় থীপপুঞ্জে ও ভারতের বাজারে 
উহ্ধা চুর পরিমাণেই বিক্রীত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বোণিওর 
বালিক-পাপান তৈল-খনি এবং তারাকানের তৈল-খনিগুলি 
গত যুদ্ধে সময় হইতে বিশেষতারে পরিচিত হুইয়াছে। 
ইন্দোনেশিয়' প্রচুর টিন ও রধার-উৎপাদনকানী একটি দেশ। 
টিন প্রধানত: সিঙ্গাপুরের দক্ষিণ-পূর্ব বাক। ও বিলিটন হইতে 
এবং কয়লা যবদীপ ও বোপিওর খনিওলি হইতে উত্তোলিত হয়। 
ঘবদীপে প্রচুর পরিমাণে উষ্ণমগ্ুলীয় কা্ষদ্রব্য উৎপাত ও 
সংরক্ষিত হয়। যবদ্ীপের পরেই ন্থমাজাকে উন্নত ধরণের বৃষি- 
সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসাবে ধরা যায়। মুমাত্রার় খদিজ 
দ্রবাও বিস্তর । উহ! উফ্ণমগুলীয় ফসল প্রচুর পরিমাণে 
রপ্তানী করিঘ্া থাকে । মলাক! ও সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জে লঙ্কা, 
জায়ফল, লবঙ্গ প্রভৃতি মশলা এবং সেলিবিসে কাষ্ঠ, স্বর্ণ, লৌহ, 
গম্ধক ও টিন প্রভৃতি খশিক্দ্রব্য যথে& পাওয়া যায়। 
ইন্দোনেশিয়া শুধু উৎপাদনকারী দেশ নয়, উৎপন্ 
দ্রব্যের প্রাচ্ষ্যনিবঞ্ধন উহা রপ্তানীও করিয়া থাকে । "যদি 
ইহার সম্পদ যথাযথভাবে আহ্রণ করা যায় তবেবিশ্বের 
মধ্যে উহা সর্বশ্রেষ্ঠ কাচামাল ও খাদ্য্রব্য রগডনির অঞ্চল 
বলিয়া পরিগপশিত হুইতে পারে। বর্তমানে যবদ্ীপ : ছাড়! 


৫ .. গুবালা 








বোর্ণিগ ধীপের আদিবাসী ডায়াকদের বিবাহু-বাপরে গ্রাষের সর্জার বরকঙ্জাকে 
আপীর্বাদ করিতেছে 


ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র অঞজের অনেকাংশ প্রায় অপরিজ্ঞাত 


এবং বহুবিধ উদ্থিজ্জে সমাচ্ছন্ন। পূর্ববারতীয় দ্বীপণুপ্রের 
শোধণকাধ্য সবেমান্র সুরু হইয়াছে । ইন্দোনেশিয়ায় স্বাভাবিক 
স্থযে।গ-সুবিধ! যাহা আছে তাহা খদ্ি পরিপূর্ণভাবে কাধ্যক নী 
করিয়া তোল! যায় তবে তাহার কৃষিপম্পদ শতদ্কণ বর্ধিত করা 
যাইতে পারে। শাসন-ক্ষমত| নিজ্জেদের হাতে পাইলে এবং 
উপঘুক্ত মূলধনের ব্যবস্থা হইলে দেশলাই, রবার, তামাক, 
রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি শ্রমশিল্পেও তাহাদের প্রচুর উন্নতি- 
সাধিত হইতে পারে । 


যত দুর জানা যায়, ইন্দোনেশিয়ার মধো যবদীপই সর্বাপেক্ষা 
উত্লত ধরণের দেশ। উহার সমীপবত্ভাঁ মাছুরা প্রভৃতি দ্বীপ 
লইয়। উচ্বার আয়তন প্রায় ৫০,০০০ বর্গ মাইল । উহার লোক- 
সংখ্যা ৫ কোট । পৃথিবীর খনবসতিপূণ দেশগুলির মধ্যে 
ষবদ্ধীপ ক্ঞুতম। উহা আগ্েয়গিছিসপ্ুল দেশ । বহযৎপাত 
হইতে উহার উৎপত্তি । উহার উতক্ষেপহইতেই যবঘীপের স্গ্টি ও 
আংশিক ক্ষয়ক্ষতি চলয়া আসিতেছে এবং ট্টহার উর্বর) 
তাহাতেহ বধ্ধি পাইতেছে। আদিম অব্রপ্যা্দির অধকাংশ 
পরিক্ষুত হইয়াছে এবং তাহাতে চাষ-আবাদ ৮লতেছে। যব 
দ্বীপে যখন সর্বপ্রথম মনুষ্যবসতি স্থাপিত হইল তখন উহার 
বহু আগাছা বিন& করা হুয়। এখানে সারা বংসর ধরিছা প্রচুর 
পরিমাণে, বৃষ্টিপাত ছুয়। সাগরের জাবহাওয়ার প্রভাবে 
এখানকার জলবায়ুর রুক্ষতা অনেকটা কময়া থাকে। 
যবদ্ধীপ ও পূর্বভারতীয় খীপপুগ্রের আগ্রেয়পিরি-টতক্ষিপ্ত 
্বত্তিকা অতীব উৎর& ও উর্ধর। আবহাওয়ার সিষ্তা, 
মৃত্িকার উর্বরত! এবং আবাসিগণের শ্রমঙ্গীলতায় যবদীপ 
ছনিয়ার একটি রৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে । 
এখানে জাপানের মত ব্]াপকতভাবে বৃষিকাধ্য চলিতেছে। 





পাহাড়ের লীর্ষে ও পার্থদেশে লাঙ্গল 
দিয়া চযিয়। মাটির টিবি তৈরি করা 
হয়) হঠাৎ বটি হইলে উছা ধুইয়া 
নামিয়! যাইতে পারে না। এখানকার 
আবাদী জমিগুলি সাধারণত: ওলন্াজ 
ও চীনাদের অধিরৃত। যবদীপবা দীদের 
অধিকারে অতি আল পরিমাণ ভুমিই 
জাছে। যবদ্বীপের কৃষিজাত ভ্রব্যের 
মধ্যে রবার, ধান, তামাক, জনার, গু 
মারিকেল-শশাস, চা, সিনকোনা-ছাঁল, 
কফি, নীল, সাগু, চীনাবাদাম, শপ, 
গমজাতীয় দ্রব্য ও নানাবিধ ফল প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । এই স্থানটি উঞ্মমণ্ডলীয় 
উৎপন্ন দ্রব্যের বিপুল ভাগার। উ্থা 
লোহা, কয়লা, টিন প্রভৃতি বহুবিধ 
খনিজ দ্রব্যের আগার । ইন্দোনেশিয়ায় 
গবাদি পশ্ড যথেষ্ট পাওয়া যায় না বটে, 
কিগ্ত যবদ্ধীপে এ সকল গৃহপালিত জীবন্মগ্ডর যোটেই অগ্ডাব 
শাই। 


এন্বধা ও সংক্কতি উত্তয়েরই জঞ্চ যবন্ধীপের যথেষ্ট প্রপিদ্চি 
আছে। তাহার নিতান্ত অনুন্নত অংশ গুলিতে পর্য্যন্ত যে ঘনবপতি 
ও বিশ্ময়কর উত্নযন-ব্যবস্থা দেখা যায় তাহ! ইন্দোনেশিয়ার 
ঘ্বীপাবলীর অন্তত বিরল । জনবলই তাহার শ্রেক্ঠবল। এই খন-_ 
বসতিপু্ণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ৭ কোটি বা তদুদ্ধ সংখ্যক লোকের 
ছই-তৃতীয়াংশই এখানে বাপ করে। যবদ্বীপবাপিপণ বিভিশ্র 
জাতির লংমিশ্রণে উৎপন্ন হওয়ায় আাগয়েপিয়া, মেলানেসিয়া ও 
পলিনেপিয়ার সমস্ত লোকের অপেক্ষ! তাহারা অর্ধক পরিশ্রমী 
ও কর্মঠ । কর্পক্ষ আমিক এখানে প্রচুর পাওয়া যায় । এই 
শ্রমশীলত] সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় সাধারণ ভাবে এবং যব্দ্বীপে 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হ্য়। ইহা স্মরণ রাখা ধরকার যে, 
লোকসংখ্যা অনেক সময় জাতির সবলতার কারণ না হুইয়। 
ছর্ববলাতার কারণ হইয়া থাকে! পুর্ব-ভারতীয় অপরাপর 
ঘীপের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পার্থকাই এই দ্ধ পটির 
বিপদের কারণ ছইয়াছে। যদি কোন প্রকারে উবার অধিবাসি- 
গণ এ বিপদ হইতে যুক্ত হইতে পারে তবে তাহারা যথেষ্ট 
উন্নতিশাভের স্থযোগ পাইবে । উষ্বার অধিবাসীদের স্থান- 
পপ্নিবর্তন, শ্রমশি্ের উশ্রতিপাধন, সমস্ত কর্পযোগা ভূমির চাষ- 
আবাদ ও সংপ্রসারণ, বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালীর প্রচলন, জনসংখ্য'- 
সমস্যার সমাধান গুভূতি কাধ্য সন্তোষজনক ভাবে করতে 
পারিলে উচ্ন৷ উন্নতির টরম সীমায় পেঁছিবে। যবদ্ধীপের অবস্থিতি 
ইন্দোনেশিয়ার মধ্ান্থলে এবং বিশ্ববাণিজেরর চৌরাস্তায় বলিয়া 
উহ্থার প্রান্তিক সম্পদ সহজ্জেই জাহরণ ও পৃথ্থিবীর সব্ধাজ 
প্রেরণ করা যায়। বড় বড় রান্তা, রেলপথ ও তৎসহ বিস্তর 
খাল ও পর্ব প্রণালীর সংযোগ থাকায় এই দ্বীপটি সর্ক্ঘ 


| ফান্তিক 


যাতায়াতের উৎব& ব্যবহা রহিয়াছে । 
এই সমস্ত কারণে এবং ওলন্দাজদের 
শ্রমীপতার় এই দ্বীপটি একটি বিশেষ 
কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে । তবুও 
পেধানে আরও অনেক কিছু করিবার 
আছে। অঙ্ঠাঞ্জ দ্বীপের কথা ছাড়িয়া 
দিলেও শ্রয- শিল্পের টন্মতির জজ আবশ্বক 
কাচাঘাল চলাচলের সুবিধা, দক্ষ শ্রমিক, 
বাজার ও লঘুদ্রপথের সান্নিধা থাকা 
স.বও এই দ্বীপটি শ্রম-শিলে যথেষ্ট 
পিহছনেই রিয়া গিয়াছে । বাতগ্র)ই 
ইছ্থার উন্নতির প্রধান অন্তরায় হুইয়া 
দাড়াইয়াছে, কারণ মুমাত্া প্রভৃতি 
কয়েকটি দ্বীপ খনিজ ও তৈল সম্পদে 
ইহা! অপেক্ষা অশেকাংশে সমৃদ্ধ । কতব- 
গুলি ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান এখানেই 
অবগ্িত এবং ইন্দোনেশিয়ার এই 
অংশটিও ধমবসতি পুর্ণ ও বিশেষভাবে 
নুদযন্ত। বিগত দশ বংপরের অর্থনৈতিক জ্ৰবনতির পরে 
এই পকল শিল্প, বিশেষত; বয়ন- ও চিণি-শিলল এবং রবার, 
তাষাক, রাপায়নিক দ্রবা ইত্যাদি কয়েকটি বড় শিল্পও 
বিশেধস্ঞাবে গড়য়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় বিশবঘুষ্কের পরোক্ষ 
প্রভাব এই সব শিল্প-প্রস্ততিতে বিশেষ কার্যকরী হ্ইয়াছে। 
যুদ্ধের দরুণ ভাঙন, জাপানীদের সামন়িক অধিকার এবং 
আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা উহার শিল্পোন্নতির পথে অভ্তরায় হইয়া 
ধাড়াইলেও ভবিখতে এখানে শ্রম-শিক্পের প্রচুর উন্নতির 
স্থবিব। রহিয়াছে । 





যবন্ধীপের অধবাপীদের প্রধান পেশ! কষকাধ্য ; অবশ্ত 
কেহ কেহ শ্রমশিল্প, বিশেষভাবে হণুশিপ্সে নিযুক্ত ; বছুসংখ্যক 
লোক মংস্ত-শিকারেও বাপৃত। বাবসা-বাণিজ্ঞা সাধারণতঃ 
আরব ও চীনাদের হাতে । ইন্দোনেশিয়াধাপীদের পরেই 
চীনারা এখানকার প্রধান অধিবাপী। এখানে তাহাদের সংখ্যা 
প্রায় দশ লক্ষ । অগ্তাঞ্ড সপ্প্রণায়ের মধে। হাজার হাজার 
ইউরোপীয় ও ভারতীয় এখানে বাস করে। যুদ্ধের পূর্বে 
এই জনবহুল প্রদেশটি হুল্যাণ্ডের উৎপন্ন শিল্পদ্রবা এবং তাহাদের 
শ্রমশিল্পের জঙ্জ জাবন্ক কাচামালের বাজ্ার-্বক্জপ ছিল। যব- 
দ্বীপ তাহার নিজ খাছদ্রব্য উৎপাদন করিয়াও চিনি, চা, কফি, 
পিনকোন।-ছাল, রবার, শুষ্ক নারিকেল-শাল ইত্যাদি প্রচুর 
পরিমাণে রপ্তানি করিয়া থাকে । যুদ্ধে পুর্বে ভারতের 
প্রয়োজনীয় চিনির অধিকাংশই এখান হুইতে সরবঞ্জাহ হইত। 
সিনকোন! ছাল হইতে কুইনিন প্রস্তুত হইয়া! সমগ্র পৃথিবীর 
চাহিদা মিটাম়-_তাহার বেঙঈীর ভাগই ভারতীয় খীপপুঞ্জ, 
বিশেষতঃ যবদ্বীপ হইতেই আসে । গ্রীম্মপ্রধান দেশের পরম 
শড়ে ম্যালেরিয়। দমনের অমোঘ ও মূল্যবান ওষধ হইতেছে 


ইন্দোনেশিয়! ও তাহার মুক্তি-সংগ্রাম 
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স্থমাতার অন্তর্গত ডেলির রাজধানী মেভান। এখানে ডাচ রেসিভেকী এবং 


সুলতানের আধুনিক প্রাসাদ বিদ্যঘান 


কুইনিন | 'উৎ| খ্রীম্মপ্রধান দেশে যথেষ্ট বিজ্ঞীত হইয়া থাকে । 
যুদ্ধের পূর্বে তারতবর্য পূর্বব-ভামতীয় ীপপুহ্ধ হইতে প্রচুর, 
কুইনিন আমদানী 'করিত। এ স্থান জাপানের হণ্গত হওয়ায় 
ভারত ইহা! হইতে বঞ্চিত হয়। এ সময় স্থানীয় উৎপাদন 
অপ্রচুর হওয়ায় তারতবালীদের অপরিসীম কষ্টভোগ করিতে 
হইয়াছে । যুদ্ধকালীন প্রবল অর্থনৈতিক ভাগুনের দরূগ 
ইন্সোশেশীয়ার ব্যব”া-বাণিজো বিপধ্যয় দেখা দিয়াঁছিল। 
যুদ্ধোওর যুগে আবার উহার উন্নতি হইবে ব৮য়া আশা করা 
যায়। বণ্তমান সময়ে এবং কিছু দিন পরে এখানকার অধি- 
বাসীরা ভারতের বাজারে ঘথেষ্ উৎপন্ন দ্রব্য পরবরাহু করিতে 
পারিবে । 


যদিও তারতের মত যবর্ীপের গ্রামগ্তলিতেই অধিকপংখ্যক 
লোক বাস করিয়' থাকে তথাপি অধুনা সেখানে অনেক শহর 
গড়িয়া! উঠিয়াছে। বৃহৎ নগরী বাটা(ভিয়া যবদ্ীপ এবং ইন্দো- 
নেশিয়ার রাজধানী ও প্রধান বন্দর । প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়! 
দেখিলে পূর্বব-যবন্বীপন্থ প্রধান বঙ্গর ও পোতাশ্রয় সুরাবায়ার 
স্থান বাটাভিয়ার পরেই । উহ্বার অভ্যন্তরভাগস্থ বাণ্ডেয়ং একটি 
বিধ্যাত নগরী ও পার্বত্যনিবাস। সামেরাং এবং ম্যাঙ্জেলং 
নামে আরো ছুই প্রপিদ্ধ নগরী রহিয়াছে । ইহার অভ্যন্তর- 
ভাগে যোগজাকর্তা ও পোয়েবাকর্তা নামে আরও ছুইটি অতি 
প্রাচীন ও প্রপিদ্ধ নগরী বিমান । ছুই জন সুলতানের নাম 
হইতেই শেষোক্ত নগরী ছুইটির নামকরণ হইয়াছে। 

ইদ্দোনেশীয়গণ মালয়-বংশ হইতে টত্ভূত। তাহার! অপরা- 
পর জাতির সংস্পর্শে যথে& পভ] ও উন্নত হইয়াছে । আদিম 
মালয়ের অধিবালিগণ হিন্দু ও অপরাপর জাতিদের ঘুনিষ্ঠ 
সংঅ্রবে আপি শ্রমশীল হইয়া! উঠিয়াছে। ইন্দোনেশীয়গণের 
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পালেমবাডে তৈল উৎপাদন ও পরিক্রত করিবার কারখানা 


সংগতি ও সভ/তা হিন্দ সংকতি ও সভ্যতা দ্বারা যথেঞ& 
প্রভাবাদিত। যণ্দও তাহাদের অনেকেই মুপলমান ধর্ 
স্বীকার করিয়া লইয়াছে তথাপি মুলত: যে তাহারা হিন্দুই 
ছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা বর্ধ 
সম্বন্ধে অতিশয় গোঁড়া ব। জাবপ্রধণ নহে । কোনো কোনো 
দ্রিক দিয়া মুসলমান সংগ্কৃতির বিরুদ্ধভ।বাপন্ন হইলেও সকলেই 
মিদ্দেদের মুসলমান বলয়! পরিচয় দেয় এবং মন্কায় তীর্ঘযাজী 
হইতে পারিলে গৌরব বোধ করে। 

কষিকার্যে এবং কারুশিল্পেও ইন্দোনেশীয়দের দক্ষতা 
আছে। তাহারা সাধারণতঃ বাশের তৈরি গৃহে বাস 
করে এবং সাদাসিধা ভাবে জীবিক1 নির্বাহ করে। ভাত 
ও মাছই তাহাদের প্রধান খান্ত। এ দেশের জনেকগুলি 
দ্বীপে সাও খাণ্ঠরূপে ব্যবহৃত হুয়। তাছাদের প্রাচীন ইতি- 
বৃ পাঠে জান ঘায় যে, তাহারা যুদ্ধপ্রিয় ও শক্তিশালী জাতি 
ছিল। তাহার! অতি শান্তশিঞ্ঠ, সরল, পরিশ্রমী, দক্ষ নাবিক 
এবং মতস্তশিকারী । মালয়, পলিনেসিয়া ও পাপুয়ার লোক- 
দের চেয়ে তাহার] অধিকতর মভ্য ও উন্নত । 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মালয় দ্বীপপুপ্ধের প্রাচীন ইতি- 
হাপের পৃষ্ঠায় একটু দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে বহু শত 
বংসর পূর্বে ছিন্বু সংগ্কতির প্রভাব এই সকল দেশে বিস্তারলাভ 
করিয়াছিল। ইঞ্দোনেশিয়ার বিভিন্ন স্থান এবং কাঙ্োজে গিয়া 
হিন্দুগগ বড় বড় রাঞ্জা ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । প্রত্ব- 
তাত্বিক আবিষ্কার, প্রাচীন স্মতিত্তস্ত, মন্দির, ভাষা, আচার-ব্যব- 
হার এবং এঁতিছাপিক ঘটনাবলী হইতে ইন্দোনেশিয়ায় হিন্বু- 
কষ্টির প্রভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । অতীতের হিন্দু 
সভ্যতার বহু চিন ইন্দোনেশিয়ার নানাস্থানে ছড়াইয়। রহিয়াছে । 
যবন্ধীপের পূর্ববদিকস্থ ছুইটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, বলী গু লাম্থকের অধি- 


১৩৫৪ 
বাসীরা এখনও হিন্দু সভাতার উত্তরাধি- 
কারী বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে । এই 
ছুইটি দ্বীপের অধিবাদিগণের অণ্ধকাংশই 
হিন্বুর্টের অনুগামী এবং ছিল্দু আচার- 
ব্যবহারই তাহারা অনুসরণ করিয়া 
থাকে । ইহা] হইতে স্পষ্টই বুঝ যায় 
যে, ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়া বছ 
শতাবী পূর্ব হইতেই আধ।ত্িক ও 
সাংগ্তিক গুজে আবদ্ধ ছিল । বলীঘীপে 
ও যবধ্ীপে যে সমস্ত এতিহানিক 
স্মৃতিচিহ্ন ও বিরাট দেবমন্দির রহিয়াছে 
তণ্মধ্যে বোরো] বুছুর সর্বাপেক্ষা বৃহং 
ও জী কজ্রমকপূর্ণ। ইহ পৃথিবীর স্থাপতা- 
শিল্পের অন্ভ তম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । আগেয়পিরি- 
সমুখিত বহু প্রস্তর কাটিয়া নির্শিত এ 
মন্দিরট এবং উহার খোদিত বুলি 
সমগ্রবিশ্থের বিস্ময়-ন্বরূপ হুইয়! রহিয়াছে । 

পঙ্দশ শতাব্কীর প্রান্তে মুসলমানদিগের আক্রমণের পর 
যবধীপের ইতিহাসে দ্বিতীয় পর্যায়ের সুচনা হইল । এ সময়ের 
শেষের দিকে ওখানকার মোজাপাহিতের বৃ হিন্ুরাজোর 
পতন এবং খিরিউইজোয়া ও মাতরমূ প্রভৃতি অপরাপর হি্ব 
রাজের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইন্পোনেশিষায় মুসলমান প্রভাব 
প্রপার লান্ত করিল। এইবূপে বহু ছোটবড় রাজা গড়িয়া 
উঠিল । চতুর্দণ হষ্টাব পরাস্ত সেখানে যে হিন্দ ও বৌধি প্রভাব 
বিচ্চমান ছিল তাহা বিপধ্যস্ত হইয়া পড়ল এবং তৎপরিবর্তে 
বুদলমান-প্রাধাঞ্ছের বিজয়-বৈজযস্তী উঠচীন হইলা। 


যোড়শ শতাক্ীতে ইউরোপীয়গণ, বিশেষতঃ পর্ডগী,জ্মা, 
মালয় খবীপপুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল। সপ্তদশ শতাকীর 
প্রারন্থে ওপন্দাপ্গণ ইন্দোনেশিয়ায় আগমন করিয়া প্রায় ছুই 
শতাব্সীবাণী চেষ্রায় উহার অধিকাংশ অঞ্চলে নিজেদের প্রতুত্ব 
প্রতিষ্ঠিত করিল। ব্রিটিশ ও অপরাপর ইউরোপীয় শক্তির 
প্রতিদ্বন্বিত| এবং বিগত শতাব্দীর ভয়াবহ অগ্তবিপ্নব সত্ত্বেও 
তাহারা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুষ্কের অধিকাংশ রাজ্যে প্রাধাড 
বিস্তার করিল। ১৮৬০ খ্ীষ্টাকে তাহার! দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদ 
করিল বটে, কিন্তু তৎপরিবর্থে বল প্রয়োগে শ্রমিক নিয়োগ-প্রথা 
প্রবর্তন করিল । নুশৃঙ্ঘল ও সমুদ্রত শাসন-প্রণালীর প্রচলন 
না করিয়া তপমিবেশিকদিগের উপর আর্থিক শোষণ-নীতি 
চালানোই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ ছিল। যদিও ওলন্দাজরা 
ইন্দোনেশিয়ায় তিন শত ব'সরেরও জধিককাল অবস্থান 
করিতেছে তথাপি জনপাধারণের উম্মতির জন্ত তাহার] বিশেষ 
কিছুই করে নাই। 

মুন্ধের পুর্বে দেশরক্ষী বাহিনী, শাসকসংপ্রদায় ও 
অপরাপর বর্খচারীর সহায়তায় পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের 
অধিকাংশ রাজ্যই একজন ওলন্দান্জ গবর্ণর-জেনাক্পেল দ্বার! 


স্কান্তিক 
শাসিত হইত । ওলন্দাজদের অধীনে 
অনেক ছোট ছোট মুসলমান রাজ্য ও 
অভ্ভাঞ্জ রাজ্য ছিল | সেধানে ইন্দোনেশীয় 
ওলনাজদ্পকে লইয়া একটি জনপরিষদও 
গঠিত হুইয়াছিল বটে, কিন্ধ উহার কাধ্য 
কেবলমার পরামর্শ দামেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। প্রাকৃ-যুদ্ধকালে এখানকার 
রাজনৈতিক অগ্রগতি অতিশয় মন্থর 
ছিল। সমণ্ড ক্ষমত] ও কর্তৃত্ব অল্পসংখ্যক 
ওপনিবেশিক ওলন্দাজদের হাতে »স্ত 
ছিল এবং শাপনকার্ধা পরিচালনায় 
তথাকার জনগণের কোনো হাত ছিল 
না। শাসনকাধ্যে ওলন্পাজ্পের তিলমান্র 
ভায়পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায় 
নাই; প্র্জাগণকে শোষণ করিয়! তাহার! 
কেবল নিজেদের তোগ-বিলাসের মানের 
উন্নয়ন ও ধনগম্পদ ব্ৃত্ধির জঙ্ভ ব্য্ত 
থাকিত। শাসন-সৌকর্ধ্ের দিকে তাহাদের মোটেই লক্ষ্য ছিল 
না। সেখানে মু্রাঘগ্্রের সাধীনত, ব্যক্তিস্বাধ'নতা এবং সভা- 
সমিতি প্রতিষ্ঠারও স্বাধীনত! মোটেই ছিল না । শাসকদন্প্রদায় 
জনগণকে দিত, অজ্ঞ ও শিল্পের ক্ষেতে জংপূর্ণ অনগ্রসর করিয়া 
রাখিয়াছিল। 


যুদ্ধের প্রারন্তে হুদ্ধর্ধ জাপানীর! যখন ধীরে ধীরে সমর 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অধিকার করিয়া লইতেছিল তখন 
ওলনাজের!| তাহাদিগকে বাধা দিয়! দেশরক্ষা করিবার জঙ্ঠ 
তৎপর হুইয়া উঠিধান্িল, কিন্তু তাহাদের দামরিক শক্তি যথেষ্ট 
না থাকায় তাহাদের চেষ্ট। বার্তায় পধ্যবপিত হয়। যুস্ধের 
শেষ অবস্থায় জাপানী শক্ত ভাওয়! পড়ায় দক্ষিণ-পুর্বব এশিয়ায় 
জাপ সাত্রাঙ্জাবাদের কভ্রমু্ি শিথিল হইয়া আপিল । তখন 
অকম্মাং জনপণেত্র মধো একটি স্বাধীনতা আন্দোলন আর্ত 
হইয়া] তাহাদের সমত্ত পরিকল্পনা উপ্টাইয়া দিল। উহ্বাতে 
এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হইল যাহা] ছিল ওলম্দাদের 
সম্পূর্ণ অপ্রত]াশিত | এই অবস্থায় ওলম্দাজের আবার যবদ্ীপে 
নিজেদের শপন পুন:প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সুরু করিল-_- সেখানকার 
অধিবাসীর! তখন স্বাধীনতা-আকাজ্ফায় অনুপ্রাণিত হুইয়] 
বাধা প্রদ্দান করিল। তাছাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অবসান 
আজও হুয় নাই। বিশ্বের সকলের দৃষ্টি এখন উবার উপর নিবদ্ধ। 
মুক্তি-সংগামে ব্টাপৃত এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পরাধীন জনগণ 
ইন্দোনেশীয়গণের মুক্তিযুদ্ধ যথে& সহাগতুতি ও ওংস্থক্যের 
সহিত লক্ষ্য করিতেছে । তাহাদেয় রণহক্কার “মারদেকা” 
(স্বাধীনতা ) আজ্গ এশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্যযস্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে । 

বর্তঘান সময়ে ইন্দোচীমেও যে অনুরূপ মুক্তি-আন্দোলন 
চলিতেছে তাছাও ভূলিয় যাওয়! উচিত নয়। আনামীর! যে 


ইন্দোনে শিক্পা ও তাহার মুক্তি-সংগ্রান 





সুম্প প্রণালীতে ক্রাকা্টাউ দ্বীপে ১৮৮৩ খ্রষ্টান্দের অগ্ন,দূগার 


তীষণ প্রতিকূল গবপ্ধার মধ্যে ফুদ্ধ করিতেছে তাহ! তাহা- 
পিগকে চরম গৌরবের অধিকারী করিয়া! তুলিয়াছে। ব্রিটেন, 
ফ্রান্স প্রভৃতি সাআ্রাজ্যবাদী শক্তগুলির অর্থনৈতিক ও রাজ- 
নৈতিক চাপ ও 'চালের কলেই ইন্ফোনেশীয় ও আনামীদের 
মুক্তি-সংঘ্ামের উদ্ভব হইয়াছে । এই যুদ্ধের অন্তশিছিত অর্থ 
ও তাৎপর্থা পুর্বববর্ণিত ঘটনাবলী হইতে সহজেই অনুমেয়। 
বর্তমান যুদ্ধের তাৎপধ্য হাদয়ঙ্গম করিতে হইলে বেশীদুরর অন্থ- 
সন্ধান করতে হইবে না। ইহার অর্থ পরিষ্ষার-_ তাহা হুই- 
তেছে সামআ্রাজাবাদীদের ঈপনিবেশিক শোষণকাধ্য | ওলন্দাজ- 
দের কৃশাসন, জনগণের বিপ্রো্ছ, জাপালীদেের আগমনজন্িত 
বিশৃঙ্থলা ও সেজঞ্জ ইন্দোনেশীয়দের অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তির সুযোগ, 
ওলন্দপাজদের প্রতিস্রুতিতে অনাহা, ওলন্পাজ ও জপরাপর 
ইউরোপীয় শক্তির সাময়িক সামরিক গুতিপত্তিহানি প্রভৃতি 
অন্গবিধ নানা কারণেও বর্ধমান অচল অবস্থার স্থট্ি হইয়াছিল 
বলিয়া! ধরা যাইতে পারে । কিন্তু সবল ও সুসংহত ওলম্পাজ- 
জাতি ছূর্বল ও পদানত ইন্দোনেশীয়দিগের প্রতি দীর্ঘকাল 
নিষ্ঠুর শোষণ-কাধ্য চালাইয়! আসিতেছিল বলিয়াই গোড়ায় 
এইরূপ তিজ্ঞতার উদ্ভব হইয়াছিল | তাহারা স্বায়ত্ত শাপনের 
উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত সে বিষয়ে ওলন্দাজ্জর! কিছুমাত্র ভাবিয়া 
দেখে নাই। এইক্রপ অবস্থায় তাহার! যদ্দি বন্ধুতাবাপন্ন 
হইয়া যবদীপবাসীদের অধিকার স্বীকার করিয়া লয় কেবল- 
মা তবেই ইন্দোনেশিয়ায় স্থারী শাস্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি 
সম্ভবপর হইতে পারে। . | 
ইন্দোনেশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ যদি স্বাভাবিকতাবে ব্ৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইতে পারে তবে উহা ভবিয়াতে আরও অধিকতর 
সম্বদ্ধিশালী একটি দেশে পরিণত হইবে এবং বিশ্বের বাজারে 
উহ্থা বিস্তর কাচা মাল, খাদ্যশন্ত ও অঙ্তান্ত শ্রীন্মমগ্লীয় উৎপন্ন 


৫৪ 


প্রবাদী 


১৩৫৪ 


জ্রব্য রপ্তানি করিতে সমর্থ হইবে । এই প্রীম্মমগুলীয় প্রদেশটির 
বিশেষত্ব এই ঘে, এখানকার জ্লোক অল্প পরিশ্রমে যথে& আয 
করিতে পারে । বাস্ুবিকই পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্ধ প্রান্তৃতিক 
পরিবেশে ও কাচামালে এত সত্ত্ব ও শক্তিশালী যে ইহাকে 
বিশ্বের একটি সঞ্চয়াগার বলিলেও অতুযুক্তি হুয় না। সুম্দা- 
দ্বীপপুঞ্ধ আদলে প্রবালদ্বীপ-_ইহ1 সৌন্দর্ধ্যমঙিত সাগর অঞ্চলে 
অবস্থিত। এই দ্বীপশ্রেষীর পন্চাদ্‌ভাগে বিস্তর পর্বত শুঙ্গ 
রহিয়াছে ; তাহাদের কতকস্ডলি হইতে এখনও অগ্ম উদ্‌গীরিত 
হইতেছে এবং কতকগুলি চিরসবুজ ঘন তরুরাজ্দিতে পরিপূর্ণ । 
নান] বর্-পমঘ্িত পুর্ববদেশীয় এই দ্বীপঞ্জলির শ্রামপদারোহ 
যেষন আমাদের নয়নমনোমুগ্ধকর সেইরূপ এই স্থানের স্বদেশ- 
ভক্ত জনগণের মুক্তি-সংযামও আমাদিগের হৃদয়ের গ্রীতি- 
বর্ধক । ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোগীনে সাত্রাঞ্জযবাদীদের 
প্রস্ৃত্ব ও শোষপণ-কাধেঃর দিন ফুবাইয়া আসিয়াছে এবং 


ভবিষ্যতে এ সমন্ড অবাঞ্ছিত ব্যাপারের পুমরাত্বত্তি ছুইবে 
বলিয়া মনে হয় ন]। 

বর্তমান সময়ে ব্রিটিশ ও মার্কিন গবর্ণমেন্ট পৃথিবীর প্রতি- 
ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের সমথন করিয়া! চলিয়াছে এবং দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার তথাকখিত উম্যান-নীতির বিস্তার লাতের 
ফলে ওলন্দান্বরা ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সুব্ধা 
পাইমাছে । ইন্দোনেশিয়ার ঘুদ্ধ, তথাকার জনগণের বিরুদ্ধে 
আত্মজার্তিক প্রতিক্রিয়াশীঞদের যুদ্ধ । কেবলমাত্র ওলন্াজরাই 
নহে, পরস্থ ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল দলও এই যুঞ্চোদযমে 
সাহায্য করিয়াছে । জাতীর শ্বাধীনত] রক্ষার অঙ্চ ইন্দো- 
নেশীয়দের প্রাণপাত মুস্তি-সংএাম পাআজ্যবাদী দলকে, তথা 
মার্কিন বণিকপপ্প্রধায়কে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। 
এই সংগ্রাম মীমাংসার ভার বর্তমানে শ্বস্তি-পরিষদের উপর 
পড়িয়াছে। ইহার ফলাফল ভবিস্যতের গর্ভে নিহিত । 





শতাব্দী চলে 
ভ্রীনারায়ণ দ 


শতাকী চলে, শতাবী চলে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে স্মৃতির পাড়, 
শোপিত ঝোরার রাও! ইতিহাস বালুচরে লেখা আছে 

এই বৃষ্টির নীরব সাক্ষী মর! মানুষের হাড়-_ 

ইতিবৃত্ের মরু অক্ষর পার তার কাছে। 


অঙ্গানা হাতের মায়া-সফেতে সরু যে পুতুল খেল! 
জীবনের পথে জাশ।-নিরাশার খেলা 

রাঙা সকালের পাখীর কাকলি জার সায়াহুবেলা 
সহসা ভায়া গেছে-_ 

শতাব্দী বুকে ধিনের চাওয়ায় "বপাদ ঘনায়েছে ; 
আকাশে আকাশে পীমাহীন হাহাকার 

পথে পথে শুধু মহাম্বত্যুর গাণীব টৎকার 

বুকে বুকে শুধু রক্তে ঝলকানি 

এই জীবনের প্রতি বাকে বাকে মানুষের হানাহানি 
হারানে! যুগের প্রেমের মন্ত্র আধার পাথারতলে 
ছিংশ্র জনতা ছুটিয়াছে দলে দলে 

আপিত রিক্ত শতাবী ছুটে চলে। 


শতাবী চলে-_ 
'জনাহারীদের ক্ষুধার জাগুনে দিগ দিগন্ত রাত 

ঘরে ঘরে জম! মাটির পানর ভাঙ! 

কারখান1-মিলে ধূমেল বাতাসে পেশীহীন হাতগলি 


মুঠো মুঠো শধু কুড়ায় পাথর-ধুলি 

তাপচৌচির ক্ষেতের প্রান্তে মু্ছিত মানবত'__ 

শু সয়নে পিগপ্ত ছেয়ে আছে 

বাচধার এক তীএ নেশায় মিশে গেছে সব কথা 
সোনার ফপল অলীক তাহার কাছে। 

গাছেপ আড়ালে নগ্নতা ঢাকি তীরু চাহনীটি মেলি 
শন্ধত চোখে এই পৃথিবীরই থেয়ে 

অকারণে আছে চেয়ে 

চোখ ছুটে। শুধু জের নেশায় থেকে থেকে ওঠে জ্বলে 
শতাবাী যায় চলে। 


চলে শতাকী চলে-- 
তবু তার পথে মহামানবের খ্বাক্ষর ফুটে ওঠে 
একাকী চলার চরপচিহ লোঁটে 
ছুর্গম অভিযানে 
শ্বশানের বুকে সাহসশুভ্র জীবনের বাণী আনে । 
অন্ধতামপী রজনীর বুকে জেগে ওঠে দীপ শিখা 
খুলে পড়ে যায় নিরাশার ঘবনিক। 
মাতাল জনতা সহস! কেনে থামে 
কোন্‌ সাপুড়ের যাহুর মন্ত্রে, কোন্‌ দেখতার নামে? 
দিগন্তলীন পাহাড় চূড়ায় শতাব রবি ঘামে । 


জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর: 


জ্াব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


রখ 
হা মচুপামৃহাক? বা সিষ্ভীবনী সভা” 

১৮৭৭ সনে (1) ঘুবক জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠন্ঠনের এক পোড়ে 
বাড়ীতে হামচুপামৃাক বা সপ্্ীবশী সঙা নামে মাংপিলীর 
'কাধোনারি'র অন্থকরণে একটি গুপ্ত সভা স্থাপন করেন। 
ইহার সন্ভাপতি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক বৃদ্ধ রাজনারায়প বনু। 
কিশোর রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দুমেলার প্রধান উদ্োন্ত] নবগোপাল 
মিত্র সভার সভ্য ছিলেন। নিয়মানুযায়ী সভাগণকে তাহা- 
দের আয়ের দশমাংশ স্ভাকে দিতে হইত | এই সত। সন্ধে 
রবীঞ্নাথ বলিয়াছেন :--পন্ধ্যোতিদাদা এক গুপ্তপতা স্বাপন 
করেছেন, একটি পোড়ে বাড়ীতে তার অধিবেশন, খঙ্গেদের 
পৃ'খি মড়ার মাধার খুলি আর খোলা! তলোয়ার নিয়ে তার 
অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বঃ তার পুরোহিত; (খানে আমরা 
ভারত-টট্জারের দীক্ষা পেলেম” ( "আত্মপরিচয়, পৃ. ৮৭ )। 
সপ্্রীবনী সভা সন্বঞ্থে জ্যোতিরিশ্রণাথের আবনস্মতিতে যেটুকু 
সংবাদ পাওয়া যায়, নিয়ে তাহা উদ্ধাত কঠিতেছি ₹- 

শজাতীয় ছিতকর ও উন্নতিকর সমণ্তড কার্ধ্যহ এই সভায় 
অহ্ষ্ঠিত হইবে, ধহাই সভার প্রধান উদ্ছেন্ত ছিল। যেদিন 
নুন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন, সেদিন অধ্যক্ষ 
মহাশয় পাপ পট্বপ্র পরিয়া পভায় অ:পিতেন। সম্ভার নিয়ম।- 
বলী অনেকই ছিল, তাহার মধো প্রধান ছিল, মন্্রগপ্তি ; অর্থাৎ 
এ পন্ভায় যাহ ক থত হইবে, যাহ কৃত হইবে এবং যাহ। শ্রুত 
হইবে, তাহ| অ সন্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার 
কাহারও অধিকার ছিল শা। 

"আদি ব্রাহ্মপমাজ-পুত্তকাপার হইতে পাল রেশমে জড়ান 
বেদমন্ত্রের একখান] পুধি, এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিশ। 
টেবিলের ছই পাশে ছুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার ছুইটি 
চক্ুকোর্টবে ছইটি মোমবাতি বসান ছিল। মড়ার মাথাট 
মৃত ভারতের সাকঙ্ষেতিক চিহ । বাতি ছুইটি ছালাইবার অথ 
এই যে, ম্বৃত ভারতের প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার 
জ্ঞানচক্ষু কুটাইয়া তুপিতে হইবে । এব্যাপারের ইহাই মৃল 
কল্পনা । সভার প্রারস্তে বেদমন্ত্র সত হইত__-“সংগচ্ছধবম্‌ 
সংবদধবমূ।” সকলে সমন্বরে এই বেদমন্ গান করার পর, 
তবে সভার কাধ্য (অর্থাং কি ন৷ গল্প-গুজব) আরম্ভ হুইত। 
কাধ্যবিবরহী জে]াতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গ্প্ত ভাষায় লিখিত 
হহত। এই গুপ্ত ভাষায় 'সগ্ভীবনী সভা'কে “হাষচুপামৃহাফ” 
বলা হইত।***ইহার দীক্ষা অনুষ্ঠানে একটা ভীষগ গাম্তীধ্য 
ছিল। দীক্ষাকালে, নবদীক্ষার্থীর সর্বাঙ্গ একট। জভ্ঞাত ভাবা- 
বেশে শিহরিয়। উঠিত । 


“প্রথম প্রথম সত্তার কাজ পুর) দমেই চলিতে লাগিল । নিত্য 
নূতন প্রন্তাৰ গৃহীত হইত, কিন্তু কাজে পরিণত করা পর্য্যন্ত 
বৈধ্য কোনও বিষয়েই বড় কাহারও থাকিত না। যাহার 
যেরূপ কঙ্গনা খেলিত, সে দেইরপই প্রস্তাব করিত। এইরূপ 
কাণ্পনিক সুখে এক রকম দিন বেশ কাটিয়া! যাইতেছিল। 
একদিন সভায় আমি প্রত্তাৰ করিলাম যে, ভারতবধে 
সার্বজাতিক একা-সাধন করিতে গেলে, একটা পার্বজনিক 
পোষাক হওয়া আবন্কক । এ প্রত্তাবটি পকলে একবাক্যে 
অইমোদন করিলে, ভারতের আন্তর্জাতিক তাবী এক্য-বিধায়ী, 
সাব্মভৌম মিলশোপযোক্ী পোষাকের পরিকজ্পন। করার ভার 
পড়িল আমারই উপর । শেষে খ্ির হইল যে, মালকৌচ। 
মারিয়া কাপড় পণ্রলে যেমন হয়, এঁক্সপ একট। পোষাক ও 
মাথায় যাহাতে তৌপ্র-বৃষ্টি না শাগে এইরপ একটা সোলার 
টৃপির ট্রপর পাগড়ী বপাইয়া একটা শিরস্্রাণ, বেশ সার্বজনীন 
পরিচ্ছপূপণে গৃহীত হইতে পারে । সকলেই পোতপাহে মন্থা- 
কলরব করিয়া এবং বিচি অর্তভঙ্গীতে বলিশ---'ঠিক ঠিক |... 
তৎক্ষণাৎ দঞ্জির (দোকানে পিয়া, মালকৌচা-মারা কাপড় 
পেলাই ও পুর্বোঞ্ক্ধপ শিরপ্রাণ প্রশ্ঠত করিতে হুকুম দেওয়া 
হইল। যথাকালে পোষাক প্রস্তত হইয়া আসিল; কি এ 
অভিনব পোষাক পরিয়! প্রথমে পথে বাহির হুইবে'কে? 
আমিই প্রথম বাহির হুইব। একদিন মধ্যাহের প্রথর আলোকে 
সার্বজনিক এক্যপাধক এই পোষাক পরমা, আমি কলিকাতা 
সহর ঘুরিম্রা আপিলাম। পোকে এ পোষাকের অন্তগুচি 
হিতকর উদ্ধেশ্ বুঝিপ না কেবগ পরিহাশ-কিদ্পই করিল, 
কিন্তু আরম সেপিকে ভ্রক্ষেপও করিলাম ন:।:”"এক মা 
আমি ছাড়া, কেহহ এ ৫পাষাক কবনও পরিধান করেন 
নাই। পভ্াগণ যখন দেখিলেন যে, আন্তজাতিক পোষাক 
দেশের কেহই গ্রহণ করিল না, তখন অপতাা এ ক্স) 
ছাড়িয়া পিয়া, আমরা দেশে শিল্পবাপিজ্যের কল প্রভৃতি প্রর্থি- 
ষ্টার প্রতি বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইলাম। সর্বপ্রথম 
ধিয়াশলাইয়ের কল প্রতিঠিত হইল । জনেক জআায়াসে এবং 
বু অর্থব্যয়ে কয়েক বাক্স দরিয়াশলাই প্রস্তুত হইল বটে, কিন্ত 
এ পদার্থ সাধারণের পক্ষে ক্রয়সাধ্য বা বাবহারের যোটেই 
উপযোগী হইল না। একে ত খরচ খুব বেশী পড়িত, তাহ 
ব্যতীত দেশে কাঠির অভাব, সেনা যে-সে কাঠের কাঠি 
ব্যবহৃত হওয়াতে দ্রিয়াশলাই ঈদ্র ঘলিতও না । এই জন্য 
লোকে এই দিয়াশলাই পচ্ছন্প করিত না। যখন পদে পে 
এইরূপ অন্বিধা হইতে লাগিল, তখন সভ)গণ দেখিলেন যে, 
এ জপাধ্য-সাঁধনে সময় ন& করা অপেক্ষা, দেশের অন্য কোনও 
সহ্জসাধা মগলকর কাধ্যে হস্তক্ষেপ করাই উচিত। 


৫৬ 


“এই সুযুক্তির কলে, সভায় এক নুত্তন কাপড়ের কল 
আনামো হইল। আবার প্রধলঙাবে নানাবিধ জম্না-কজন! 
সুপ্ হইল । সভ্যদেরও উত্তম আবার দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। 
সতায় ইছাও স্থির হইল যে, ভণ্বযাতে আরও কয়েকখানি তাত 
বপাইতে হইবে এবং এক্ম্য একথামি বাড়ীও প্রস্তত করিতে 
হইবে । সভ্যেরা টাদা দ্রিতেন, তাহাদের আয়ের দশমংশ। 
এইন্ধপে যে সামাম্য কিছু টাক! জমিয়াছিল, ভাঙাতেই এইরূপ 
এক বিরাট কল্পন] কর। হই । দেখিতে দেখিতে নবপ্রতিষিত 
কাপড়ের কলে একদিন একখানি পামছ। প্রস্তত হইল । ব্র্জ 
বাধু পেই গামছাধানি মাথায় বাঁধিয়া উদ্মত্ের যত ভাব নৃত্য 
সুরু করিয়] প্রিলেন। সভার গে এক ম্মরশীয় দ্রিন!| একে 
একে প্রায় সকল সন্ত)ই শেষে তাহার লঙ্গে নৃত্যে যোগ 
দিলেন। তারপর কল উঠিয়া গেল। এই গামছাখানি ছাড়া, 
অনা আর কিছুই সে কলে প্রণ্তত হয় নাই। 

"এই “সন্ত্রীবনী সভা"র লভ্যগণের মধো জাতিবর্ণনিধিবচারে 
আহারেরও একটি বিধি ছিল । আমাদের এধ্যে নানা জাতি- 
বর্ণের লোক ছিল। কুশীন শ্রা্দণ হইতে শুড়ী পধ্যন্ত। 
কোন এক ব্রাঙ্ষণ অমিদার-সঞ্জের গঙ্গার বারের একটি 
বাগান-বাক্কীতে একবার আমাদের একট। শ্রী্ত-ভোজ হয়। 
জমদার-সভ্যটি একটু শিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু হইলেও, তিনি সভার 
সভ্যপিগের দঙ্গে এক আহারাপি করিতে একেবারেই কুঠিত 
হইলেন ন।। বোধ হয়, তিনি সতার পণ্ডীকে অপন্নাথ-ক্ষেভ্েরই 
সামিল মনে করিতেন। খাওয়!-দাওয়া হ্ইয়! পেলে খুব এক 
ঝড় উঠিল । রান্ধনারায়ণ বাধু পেই সময় গঙ্গার ঘাটে দীড়াইয়া 
চীৎকার কররয়া “আজি উদ্দ পবনে_-”* বঙ্গিয়! রবীগ্রনাধের 
নবরচিত একটি পান আরম্ভ করিয়া দিলেন ।” 

এই সময়ে জ্যোতিরিঙ্রনাথ *বাঙ্গালীঞ্ধের মধ্যে সংসাহস 
বর্ধিত করিবার অন্য...বন্দুক-্ঠোড়া ও শিকারের প্রবর্তন 
করিতে গিয়াছিলেন |” 

সন্ীবনী গত অগ্ন দিনই জীবিত ছিল । রবীন্দ্রনাথ “জব স- 
স্মৃতি'তে পিখিযাছেন £ --“অবশেষে ছুটি-একটি গ্রবু্ধি লোক 
আপিয় খামাদের দলে ভিড়িলেশ, আমার্দগকে জ্ঞানবৃক্ফের 
ফল থাওয়াইলেন এবং এই খর্গপোক ভাঙিয়' গেল ।” 


পাট ও নীলের ব্যবস। 


অত.পর জ্োতিরিঞ্জনাথ ভগ্নীপতি জানকীনাথ খোষালের 
সহযোগে হাটখোলায় একটি পাটের আড়ৎ বুলিয়াছিলেন । 
অল্প দিন পরেই একাধ্য বঞ্ধ করিয়া তিনি লাঙ্খের টাকায় 
লিলাইদহে নীলের চাষ আর করেন। তিনি 'মতিকথায় 
বলিঞাছেন £-- 


* গানটি প্রথমে ১২৮৪ সালের আখিন (সেপ্টেম্বর ১৮৭৭) দংখ। 
'তারতী'তে (“ভাগুসিংহের কবিত।' ) প্রকাশিত হব। 


প্রবাসী 


১৩৫৮ 





“এইরূপে চার পাচ বংসরেই আমার নীলের চাষে খু 
উন্নতি হইল । কিন্তু হঠাৎ নীলের বাজার পড়িয়া গেল । শুন 
গেল, জার্্মানের! রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এক রকম ক্কম্িম 
মীল প্রস্তুত করিতেছে, তাহাতেই আসল নীলের বাজার একে- 
বারে খারাপ হইয়া গেল। আমিও কাজ উঠাইয়। দিয়! কলি- 
ক।তায় চলিয়া! আপিলাম।” 

জ্যোতিরিজ্রনাথ এই সময়ে 'ভারতী'তে (জোষ্ঠ ১২৮৯, 
মে ১৮৮২) “নীলের বাণিজ্য” নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়'- 
ছিলেন । ইহাতে প্রকাশ :_-“কিস্ধ নীলের বাণিক্গ) বোধ হয় 
আর থাকে না। সন্প্রতি একছন জশ্দমান পণ্ডিত রসায়ন- 
বিস্তার সাহায্যে এক প্রকার নীল রডেএ সৃষ্টি করিয়াছেন ।... 
নীলকররদিগের এক্ষণে পমুহ আশঙ্কার কারণ উপথ্িত ।” 


সারম্বত সমাজ 


কলিকাতায় ফিরিয়া জ্যোতিরিজ্রনাথ এবার বাংলা ভাষার 
শ্রবদ্ধির জর একটি পাহিতা-সমালোচনী সভা শ্বাপনে উদ্ধোগা 
হইলেন। এই কল্পন! মাথায় প্রবেশ করিবামাজ তিনি রবীন 
নাথকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ লইতে 
ছটিলেন। সকল কথা গুনিয়] বিস্তাপাগর বলিলেন, “তোমরা 
বড় মানুষের ছেলে, কোনও বদখেয়ালি না করিয়া এই সব 
লইয়া যদ সময় কাটাও ত পে ভালই । কিছু, বাবা, একটা 
কথ। আমি তোমাদের বলিয়া ধিতেছি। বড় বড় হোম্রা- 
চোম্রা লোকদের ইছার মধ্যে লইও না তাহ? হইলেই সব 
মাটি হইয়া যাইবে ।” 


রবীন্দ্রনাথ খল্স কথায় সভ্ভার উদ্ছেন্ঠ 'জীবন-শি'তে এই- 
রূপ বিত্ত করিয়াছেন £__ 

“বাংলার সাহ্ত্যিকগণকে একআ করিয়া একটি পরিষৎ 
গ্বাপন করিবার কম্পন জ্যোতিদাদার মনে উর্দিত হইয়াছিল । 
বাংলার পরিভাষা বাবিয্না দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার 
উপায়ে বাংলা ভাষ। ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সঙ্ভার উদ্দে্ত 
ছিল। বর্তমান পাহিত্য-পরিষৎ যে-উদ্ধেন্ত »ইয়া আবিঙুতি 
হুইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সংকল্পিত সভার প্রায় কোনে 
অনৈক্য ছিল না।” 


১৭ জুলাই ১৮৮২ তারিখে রাজেজ্জলাল মিত্রের সভাপতিত্বে 
ঠাকুর-বাক়্ীতে সভাগ প্রথম অধিবেশন হয়। উপ্থিত অধি- 
কাংশ সতোর সন্মতিক্রমে সভার নামকরণ হয়__সারশ্ধত 
সমাজ । আরও খ্থির হুয় £-- 

শবিজার উন্নতি সাধন করাই এই সমাক্ষের উদ্দেশ |... 
যাহার। বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতি লান্ত করিয়াছেন এবং যাহার! 
বাংল। ভাষার উন্নতি পাধনে বিশেষ অনুরাগী, তা্ারাই এই 
সমান্জের সভ্য হইতে পারিবেন ।...বর্ডমান বর্ষের অঙ্জ হিট" 
লিখিত ব্যজিগণ সমান্জের কর্শচারীরূপে নির্বাচিত হইলেন. 


৭ কান্তিক 


ইনার রাজেক্্লাল ভি । 

সহযোগী সভাপতি__শ্রীবঙ্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । ভাজার 
শৌরীন্রমোহন ঠাকুর | শ্রীদ্বিজেজ্জনাথ ঠাকুর । 

সম্পাদক-_শ্রীকষ্ণবিহারুী সেন । শ্রীরবীজ্জনাথ ঠাকুর ।” 


২ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখে আলবার্ট-হলে সারস্বত সমাজের 
দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। ইছার আর কোন অধিবেশনের 
সংবাদ আমরা পাই নাই। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-ম্বৃতিতে 
লিখিয়াছেন :-_ 

“বঙ্কিমবাবু সভ্য হুইয়াছিলেন,কিন্ধ তাহাকে সভার কাজে 
যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। বলিতে গেলে 
ঘে-কয়দিন সভ| বাচিয় ছিল, পমণ্ত কাঙ্জ এক রাজেজ্জলাল 
মিঅই করিতেন । ভৌগোলিক পরিভাষানির্ণয়েইই জামর! 
প্রথম হ্ত্ুক্ষেপ করিয়াছিলামন | পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তট 
রাজেন্্রপালই ঠিক করিয়! দিয়াছিলেন । সেটি ছাপাইয়া অনা 
অভ্যদের আলোচনার জন্ক পকলের হাতে বিতরণ করা হুইয়!- 
ছিল । পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই সেই দেশে 
প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্পও আমাদের 
ছিল |” 

সারম্বত সমাজ মুকুলিত হইবার পূর্বেই অন্গুরে বিনষ্ট হইয়া 
ছিল । জ্যোতিরিম্ত্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন £_- 

“আমরা কিন্ত হোম্রাঁচোব্র] লোক লইয়াই কাজ আরম্ত 
ক্ষরিলাম।.""ছুই তিন অধিবেশন পর্যন্ত বেশ কাজ চলিয়া- 
ছিল-_কিন্ভ তাছার পরেই নান] কারণে সভ।| বন্ধ হহয়া গেল। 
বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের কথা বর্ণে বর্ধে ফলিয়া গেল |” 


াত্বীবিয়োগ 


সনের ১৯এ এপ্রিল (১২৯১, ৮ বৈশাখ ) 
জ্যোতিরিশ্রনাথের পত্তী কাদহ্বরী পেবী অকম্মাৎ আত্মহত্যা 
করেন। বৌ-ঠাকুরাণীর স্ব যুবক রবীন্ত্রনাথের মনে গভীর 
রেখাপাত করিয়াছিল । এই দূর্ঘটনার অব্যবহিত পরে 
শ্রকাশিত প্রকৃতির প্রতিশোধ" (২৯ এপ্রিল ১৮৮৪ ), “শৈশব 
সঙ্গীত? (২৯ মে) ও 'ভামুসিংহ সা পদাবলী? (১ জুলাই) 
তিনি পরলোকগতা ঝেঠাকুরাধীকেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন -। 
সাহিত্যান্ুরাপিনী কাদন্বরী দেবীর অন্তধ্ণানের সঙ্গে সঙ্গে 
জ্যোতিরিজ্্নাথ, ঘিজেন্জ নাথ, অক্ষয়চন্ত্র প্রমুখ 'তারতী'র পরি- 
চালকগণ পঞ্জিকার প্রচার রছিত করাই সাব্যত্ত করেন। 
দ্বিজেন্্রনাথ “তত্ববোধিনী পত্িকায় ঘোষণ] করেন :_-“ভারতী 
বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে ন1” কবি অক্ষয়চন্জের 
লহ্বর্টিমী শরংকৃষারী চৌধুরামী যথার্থই লিখিয়াছেন £-_ 
শকুলের তোড়]র ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে-বীধনে 
তাহা! বাধ! থাকে তাহার অস্িত্বও কেছ জানিতে পারে না। 
ঘৃধি-পরিবাবের গৃহলক্ষী প্রীযুদ্ত জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুরের পত্ী 
ছিলেন এই বাধন। বাধন ছি'ডিল--ভারতীর সেবকের! 
৮ 


১৮৮৪ 


_জ্যোতিরিজ্্নাথ ঠাকুর ৯ ৫৭ 


আর ফুল তোলেন" না, করিী রি নিন ] এই র্িনে 
শ্রীমতী স্বর্ণকূমারী দেবী নারীর পালন-ঞ্জির পরিচয় দিলেন।” 


বরিশালে স্বদেশী গ্তীমার 

মীলের ব্যবসায়ে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের মন্দ অর্থাগম হয় নাই। 
এই টাকায় তিনি একটি নৃতন ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হইলেন ? উহা 
বরিশালে গ্রীমার পরিচালনা । তিনি স্বতিকথায় বলিয়াছেন :-_ 

“নীলে আমি বেশ লাভ করিয়াছিলাম। এখন এই টাকা 
লইয়া আম কি করিব? এই চিত্ত তখন আমার মনে খুব 
প্রবল হইয়া উঠিল। এই সময় এক দিন হঠাৎ “এক্সচেঞ্জ গেজেটে 
দেখিলাম, একটা জাহানের খোল নিলাম হুইবে। জ্ঞালই 
হইল, এই খোলট। কিনিয়া একখান! জাহাজ তৈরি করাইয়] 
জাহাজ চালান যাইবে, স্থির করিলাম। এই সময়ে আবার, 
কলিকাতা হইতে খুলনা পথ্যস্ত রেলও হইবে, কথা ছিল। 
তাহ! হুইঙ্গেই খুলন! হইতে বরিশাল পর্যস্ত বেশ জাহাজ 
চালান? যাইতে পারে । খোল কেনার পক্ষে এ একট বেশ 
সুযুজিও হইল ।-.*দেই খোলে যে প্রথম জাছাজ প্রস্তুত হুইল, 
তাহার নাঁম রাখিলাম 'সরোজিনী? |” 

২৩ মে ১৮৮৪ তারিখেক জ্যোতিরিন্দমাথ প্রথমে 
'সরোজিনী” লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কার্ধ্য আর্ত 
করিবার পর তাহাকে যে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হুইয়া- 
ছিল, তাহ? তাহারই ভাষায় বর্ণনা করিতেছি ৫-- 

“'সরোজিনী” তৈরি হইতেই এত বেশী বিলম্ব হইয়া! গেল 
যে, আমি আসিবার অব্যবহিত পূর্বেই ফ্লোটিলা কোম্পানি 
কাজ ফাদিয়া বপিয়াছিল । আমার জাহাজ যদি ঠিক সময়ে 
তৈরি হইত, তাহা হইলে আমি ইহার অনেক আগেই কাধ্য 
চালাইতে পারিতাম ; তাহা হইলে হয়ত এ কোম্পানি,এপিকে 
না-ও আনিতে পারিত । কিন্তু তাছা হয়নাই । এখন আমর! ছুই 
পক্ষই এই একই লাইনে চ্টীমার চালাইতে লাগপিলাম। কাজেই 
উদ্তয় দলে খুব প্রতিযোগিতা আরম্ড হইল। একখানি মান 
ষ্রমার লইয়া কার্যে অস্থবিধ! হওয়ায় আমি আরও চারথানি 
জাহাজ ক্রমে ক্রমে ক্রয় করিলাম। এজাছাজগুলির নাম 
ছিল “বঙ্গলপ্্ী” “স্বষেশী? 'তারত” এবং লর্ড রিপন । তখন 
এই পাচখানি জাহাজ খুলনা হইতে বরিশাল পর্যন্ত যাত্রী লইয়া 
গমনাগমন করিত এবং সময় সময় মাল লইয়া কলিকাতাও 
আসিত। এ সময় আমি জ্কাহাজেই বাস করিতাম। বাঙ্গালীর 
জাহাজ-চালনায় তখন বরিশালের ' ছাত্রসমাজজ এবং নব্য- 
দলের মধ্যে একট! প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল 14... 
এইব্বপে আমার কাজ বেশ দিন দিন লান্তজনক হইয়া উন্নতির 
পথে চলিতে ম্বাগিল। আমার এই ব্যবসাকে যেন সমস্ত 

*. ১২৯১ সালের শাবণ-ভাব্র ও অগ্রহায-সংখ্যা রি 


প্রকাশিত "নরোজিনী প্রয়াণ” জষ্টব্য। 
+ এই প্রবঙ্গে 'বালকে' (শ্রাবণ ১২৯২) প্রকাশিত মোর, 


নাখের লিখিত "বরিশালের পাত্র” পঠিতব্য। 





৫৮ 


জাতির উদ্যম ভাবিয়া! বরিশালবাসিগণ নিয়তই ইহার দীর্থজীবন 
কামনা করিতেন । কিন্তু এত সুখ আমার সহ্ছিল না। 
ইংরেজের ব্যবসায়ে ব্যাঘাত লাগিয়াছে, জার কি তাহার! চুপ 
করিয়া থাকিতে পারে? ব্যবঙায়ী সাহেবের! জামার যং- 
পরোনাত্তি বিপক্ষতাচরণ করিতে লাপিল। তাহার! যখন 
দেখিল যে যাত্রী জার হুয় না, তখন তাহার! জঞাড়া কমাইতে 
আরম্ভ করিল, আমিও কষাইলাম। এইরূপে ক্ষতি স্বীকার 
করিয়াও আমি প্রতিযোগিতায় প্রত্বত হইলাম ।...এই সময় 
খুলনা হইতে মাল বোঝাই লইয়! “স্বদেশী, কলিকাত1 আসিতে- 
ছিল। সার! পথ বেশ নির্ব্িঘ্ে কাটিয়া গেল-_আলোকমালা- 
সনুষ্ভাসিত কলিকাতা বন্গরেও প্রবেশ করিল। কিন্ত শেষে 
হাওড়ার পুলের নীচে দিয়া যাইবার সময় একখানা জেটিতে না- 
কিসে ধাকা লাগিয়া ঠীমারখানি নিমেষমধ্যে গঙ্গাপর্ডে নিমগ্ন 
হইল । এক জাহাজ মালের এক কণাও উঠিল ন1।...একে ত 
প্রতিযোগিতার জন্ভ কিছু দিন হইতেই আমি ক্ষতিখীকার 
করিতেছিলাম, যদি কোনও রূপে টিকিয়া যায়_ এই তরসায়; 
কিন্ধ এবার এই ছুর্ঘটনার জন্ত এক ক্ষতিপূরণ ব্যাপারেই আমি 
গত্যন্থ জের্বার্‌ হইরা পড়িলাম, কিন্ত তবুও নিজে হইতে 
টঠাই কিরূপে ?...এমন সময় ফ্লোটিল] কোম্পানীর পক্ষ হইতে 
[াঙ্গা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (তখনও রাজ' হুন নাই) 
হামার নিকট এক সঞ্ষির প্রন্তাব লইয়া আসেন। তিনি 
বলিলেন, “উভয় পক্ষেই আর এনপ বৃথা অর্থব্যয়ে লাভ কি? 
মাপনি নিজ্বেই একট! মূল্য ধার্য করিরা দিউন্। ফ্লোটিল! 
কাম্পানী আপনার সমস্ত কারবার কিনিতে প্রদ্তত জাছে।” 
দামি দেখিলাম যে, এ একটা মহান্থযোগ উপস্থিত।... 
দামি মগ্লাবশিষ্ঠ চারিখানি জাহাজ ও তৎসংক্রাস্ত সমস্তই 
ফ্লাটিলা কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া ধিলাম। ফ্লোটিলা 
কাম্পানীর নিকট হইতে যাহা জ্ঞায্য তাহাপেক্ষা অনেক 
বঙ্গ টাকা পাইলেও, আমি আমার খণ-পরিশোধ করিতে 
পারিলাম না! 

রবীন্ত্রনাথ “জীবনস্মতি'তে লিখিয়াছেন, জ্যোতিরিক্রনাথের 
দাত হাজার টাকায় ক্রীত শু খোল “একদা তরতি 
হইয়া উঠিল শুধু কেবল এগ্সিনে এবং কামরায় নছে__ 
$পণে এবং সর্বনাশে । কিন্ধ তবু একথ! মনে রাখিতে 
হইবে, এই-লকল চেষ্টার ক্ষত যাহা সে একলা তিমিই 
বীকার করিয়াছেন আর ইহার লাভ যাহ! তাহা নিশ্চয়ই 
এখনো তাহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে 
এইরূপ বেছিসাবি অব্যবসাম্্রী লোকেরাই দেশের কর্শক্ষে্জের 
টপর দিয়া বারংবার নিষ্ষল অধ্যবসায়ের বঙ1 বহাইয়া দিতে 
ধাকেন ; সে বা হঠাৎ আলে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্ত 
রাহা সরে সয়ে যে-পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের 
[টিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে--তাহছার পর ফসলের 
ঈন যখন আলে তখন তাহাদের কথ! কাহান্রও মমে থাকে 





প্রবাসী 


১৩৫৪৫ 


মা ঝট্টে, কিন্ত সমপ্ত জীবম ধাহার! ক্ষতিবহদ করিয়াই 
আসিয়াছেন, মৃত্যুর পরবতী এই ক্ষতিটুকুও তাহার] অনায়াসে 
স্বীকার করিতে পারিবেন ।” 


ফেনলজি ব। শিরোমিতি-বিদ্যা। 

প্ীমার-পরিচালন কার্ধ্য ব্যস্ত খাকিলেও জ্যোতিরিজ্রনাথ 
সাহিত্যের প্রতি একেবারে উদ্দাপীন ছিলেন না। এই সময়ে 
তিমি ক্রেনলজি ব! শিরোমিতি-বিদ্যার ক্লীতিমত চর্চা 
-করিতেন। তাহার কয়েকটি রচনার নির্দেশ দিতেছি £-- 

(ক) “শিরোমিতি-বিদ্যা” ( সচিজ )-_-কল্সপনা"। ৪র্থ বর্ষ 
(ইং ১৮৮৫)। 

(খ) “নুখচেনা” ( সচিজ )__“বালক', বৈশাখ ১২৯২। 

(গ), “আধুনিক মত্ডিফতত্ব ও ফ্রেনলজি”_ “সাধনা”, 
আযাঢ় ১২৯৯। | 

শিরোমিতি বিদ্যার চচ্চাকালে জ্যোতিরিজনাথ বদ্ধুবান্ধব 
অনেকের মাথ1 পরীক্ষ! করিয়াছিলেন । “পণ্ডিত ক্ফ্কমল 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের একবার মাথা দেখিয়াছিলেন। তাহার 
নিজের চরিআ, বর্ণনার সঙ্ষে মিলাইয়। পঙ্ডিত মহাশয় বলিয়া- 
ছিলেন যে, ঠাহার স্বভাবের সহিত এই বর্ণনা অনেকট! মেলে 
বটে ।”..**জ্োতিবাবুর সঙ্গীতপ্রিধতা, ফ্রেনলজি ও চিজঞান্কন- 
পট্‌তা লক্ষ্য করিয়া দ্বিজেন্নাথ একবার একটি বাঙ্ু-কবিতা 
রচনা করিয্মাছিলেন, তাহা হইতে একটু দ্ধত করিয়া দিলাম 2 

বেয়াল। কি মিঠে অম্থতের ছিটে 
এ হাতটিতে শুনায়, 
পিয়ানে। ঢং ঢং 
সেতার ছন্গুণায়। 
মাথার তত্ব খুজি, পুঁথি করেন পুজি, 
মাথা পেলে আর কিছু চান ন1। 
লন যবে ছবি মনে ভাবে কবি 
“হইয়াছে, থামো- আন্না, 
চক্ষে জাসিয়াছে মোর কান্না 1” 

এই সময়ে জ্যোতিরিন্্রনাথ “অতিলোৌকিক ব্যাপার” 
উদ্‌ঘাটনের জন্ভ আগ্রহা্িত হইয়াছিলেন। তাহার আীবন- 
স্বতিতে প্রকাশ £- 

“কোথাও কোনও প্রসিদ্ধ গণংকার ব1 ভবিষ্যন্বস্] বা! এ 
জাতীয় একট!-কিছু আলিয়াছে শুমিলেই, তিনি অমনি বন্ধু- 
বাঁক্ধবসহ সেইখানেই গিয়া হাক্ির হইতেম। কিন্ত পনের- 
আনা ভাগই আন্দাজ ও বাকিটুকু ফাঁকি দেখিয়া অবিলম্বেই 
াহার সে সখ মিটিয়! পিয়াছিল। কোষ্ঠীর ফলাফলেও তিনি 
আর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন মাই। তিমি বলেন, 'এ 
সমস্ত ব্যাপার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-জনুসারে পরীক্ষিত হওয়] 
উচিত ।” 

প্রাঞ্েটের কা দেখিয়া, তিমি, কখমও কখনও খুবই 
আশ্যর্ধ্য বোধ করিয়াছেন।” 


ঢঢংঢৎ, 


কান্তক 


অতঃপর জ্যোতিরিজ্রমাথ পুনরায় লর্দীতে মনোনিবেশ 
করেন_-সে কথ! পরে আলোচিত হুইবে। 


পুনা-প্রবাস ও মরাচী শিক্ষা 
১৮৯৪ সনের মার্চ হইতে ১৮৯৭ সনের প্রথম ভাগে 
অবসররগ্রহণ পর্যযস্ত লতে)জ্রনাথের কর্ণস্থল ছিল সাতারা। 
জ্যোতিরিজ্রনাথ এই সময়ে মেজদাদার ৬ 
পুনার বাসার কিছু দিন অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন। সেখানে তিনি একজন মরাঠী 
পঙ্চিতের সাহায্যে ষরাঠী ভাষা! অধ্যয়ন 
করেন। ১৩০২ সালের (ইং ১৮৯৫) 
“সাধনা পমিকায় প্রকাশিত তাহার 
“মারাঠী ও বাঙ্গল[”, “তৃকারামের অঙ্গ 
"বাশির মছারাণী গ্রমতী লক্ষীবাই” 
প্রভৃতি রচনা! এই মরাঠী শিক্ষারই ফল। 
পুনান়্ অবগ্ধানকালে মেজ-বৌঠাকু- 
রামীর পীড়াপীড়িতে জ্যোতিরিজ্্নাথ 
অনেক দিন পরে “হিতে বিপরীত" নামে 
একখাশি কৌতুক-নাটিক1 কয়েক ঘণ্টার 
মধ্যে রচনা করিয়াছিলেন । ইহ! 





জোড়াসাকো ঠাকুর-বাড়ীতে ও 
পরে ভারত-সঙ্রীতসমাজ্ে অভিনীত 
হইয়াছিল । 

সঙ্গীত সাধনা 


জ্যোতিরিজ্রনাথ কেবলমাত্র সঙ্গীত-রচয়িত] ছিলেন না__ 
সুরশিল্পীও ছিলেন। সঙ্গীতে তাহার বিশিষঞ্ঠ দাম--বাংলা 
গানে মৃতন ব্রীতিতে স্ুর-সংযোজন]। এই রীতির পূর্ণ বিকাশ 
দেখিতে পাই ব্ববীন্রনাথে। 'জীবন-স্মৃতিগতে রবীন্দ্রনাথ 
লিখিয়াছেন :-_ 

“জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহুই প্রায় সমত্ত দিন ওকাদি গান- 
গুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাঙাদিগকে যথেচ্ছ 
মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাপিমী- 
গুলির এক-একটি অপূর্বসৃষ্ডি ও ভাবব্যঞ্জন! প্রকাশ পাইত। 
যে-সকল গর বাধ! নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দত্তর রাখিয়া 
চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্ধ্যত্তভাবে দৌড় করাইবামী 
দেই বিপ্লবে তাহাদের প্রক্কৃতিতে দৃতন নূতম অভাবনীয় শক্তি 
দেখ। দ্রিত এবং তাহাতে আমাদের চিভকে সর্বদা বিচলিত 
করিয়া তুলিত। প্ুরঞ্চলা যেন মানা প্রকার কথা কফিতেছে 
এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম | আমি ও অক্ষয়বাবু 
অনেক সময়ে জ্যোতিদাদাযর় সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে দরে 
কথাযোজনার চেষ্] করিতাম।” ও 

ক্থরলিপিকার ।-_জ্যোতিরিজ্রনাখের চরিতকার লিখিয়া- 
ছেন £--“জ্োতিযিজনাথের চেষ্টায় ভারতী” ও “লাধনা” 
মাসিকপনে সর্বপ্রথম বাঙ্গাল! গানের শ্বরলিপি প্রকাশিত 


এ. জ্যোভিরিজ্নাথ ঠাকুর 





৫৭১ 
হয়|” এই উক্তি ঠিক নহে। মাসিকপের পৃষ্ঠায় কথা 
ও সুর-সন্বলিত স্বরলিপি প্রথম প্রকাশের গৌরব জ্যোতিরিজর- 
নাথের অঞ্জ ভ্বিজেজনাথের । তিনি ১৭৯১ শকের কার্চিক 
(১৮৬৯, অক্টোবর ) মাসের 'তত্ববোধিনা পিকা*র শেষে 
অতিরিক্ত ৬ পৃষ্ঠায় “সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী” ও 
পাচ ব্রন্মসঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশ করেন ।* দ্বিজেআনাঁথের 





৮ 


'শাস্তিবাম'__রশাচী 


স্বরলিপি-প্রণালী “বালকে'ও (১২৯২) জঙনুসত হইয়াছিল 
(আর্ষিন-কার্ডিক সংখ্যায় দ্বিদ্েঞ্জনাথের “নূতন স্বরলিপি প্রবন্ধ, 
ব্র&বা)। জ্যোতিরিজ্নাথের কতিত্ব__স্বরলিপি-প্রণালী শিক্ষার্থীর 
পক্ষে অধিকতর সহজবোধ্য করা । তিনি 'বালকে' প্রকাশিত 
স্বরলিপি-প্রণালীর সংস্কার করিয়া অংখ্যা-মাজিক শ্বরলিপি 
উদ্ভাবন করেন (১২৯৫ সালের পৌষ-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে” 
প্রকাশিত “গানের স্বর-লিপি” প্রবন্ধ পঠিতব্য )। ইহার তিম 
বংলর পরে তিনি অধিকতর সহ্ক্ব ও সরল আকফার-মাজিক 
স্বরলিপি-পন্ধতি প্রচলন করেন। এই প্রসঙ্গে ১২১৮ জালের 
অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখা! “সাধনায় প্রকাশিত তাহার “'সার্সম 
স্বরলিপির “জাকার-যাজিক? নৃতন পদ্ধতি” ও ১৩০৯ সালের 
ভাত্র-সংখা! “সমালোচনী” পদ্ধে প্রকাশিত “আকারযাজিক 
স্বরলিপির চিহ্নাবলী” ( রবীন্রনাথের “মায়ার খেলার ১ম দু, 
ও ২য় দৃষ্ডের প্রথমাংশের শ্বরলিপি সহ) ব্রষ্ব্য । জ্যোতিরিন্তর- 
নাথের উদ্ভাবিত জাকার-মাজিক শ্বরলিপিই বর্তমানে প্রচলিত । 
ইহ! দ্বার] মাসিকপত্রে শ্বরলিপি-প্রকাশের পথ প্ুগম হইয়াছে। 


স্বরলিপি-ীভি-মাল! ।-_ ১৮৯৭ সনের জুম মাসে 
বিখ্যাত বাছধধ্র-বিক্ষেত1 ভোয়ার্ষিন্‌ এগ সন্‌ জ্যোতিরিজ- 





ক ১২৯২ সালের বৈশীথ-দংখ্যা 'বালকে" প্রকাশিত প্রতিক্তাহন্দরী 
দেবীয় “সহজেটমান-শিক্ষা(” প্রবন্ধের ১৬ পৃষ্ঠার পাদটাকা জক্টা। 


ও ৃ প্রবাণী মি 


নাথ কর্তক “সম্বলিত ও ব্যাখ্যাত” “ম্বরলিপি-গীতি-মালা” 
প্রকাশ করেন। ইহাতে দ্বিজেজনাথ, হবর্ণকূমানী, 'অক্ষয়চন্তর 
চৌধুরী, রবীঙ্্রনাথ, জ্োতিরিজ্তরনাথ প্রভৃতির রচিত মোট 
১৬৮টি গানের আকার-মাজিক স্বরলিপি আছে । জ্যোতিরিজ্- 
নাথের রচিত গানের সংখ্যা ৩২) তন্মধ্যে ২টি জ্যোতিরিজ্- 
নাথ ও রবীন্্রনাথ, এবং ১টি জ্যযোতিরিভ্্রনাথ ও অক্ষয়চজ্জের 
সম্মিলিত রচন]। 


'বীণা-বাদিনী”-_ '্বরপিপি-পীতি-মালা" প্রকাশের 
অব্যবহিত পরেই ১৩০৪ সালের শ্রাবগ (১৮৯৭, জুলাই ) 
মাপে জ্যোতিরিন্্রনাথ 'বীপা-বার্দিনী” নামে সধধীতপ্রকাশিনী 
একথানি মাসিক পঞ্জিকা প্রকাশ করেন। ডোয়াফিন্‌ এও সন 
ইহার একাশক ছিলেন । পঙ্গীত-বিষয়ক প্রথম মালিক পঞ্জিকার 
গৌরব 'বীপা-বাদিনী'রই প্রাপ্য । তৃতীয় সংখ্যা পঞ্জিকার 
শিরোভাগে “লাহিত্য সঙ্গীত কলাবিহীনঃ সাক্ষাংপঞ্ড; পুচ্ছ- 
বিষাণহীনঃ” মুপ্রিত হুইয়াছে। পরবর্তী সংখ্যাগ্ডলিতে পত্রিকার 
শীর্দেশে * 


বীণাবাদন তত্বজ্ঞঃ রাপবিদ্তা-বিশারদঃ 

মৃচ্ছনাশ্রুতিসম্পন্ন: যোক্ষমার্গ্চ গচ্চতি 
এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত । সঙ্গীত-বিষয়ক বুল প্রবন্ধ, প্রেরিত 
পজ, ্বরঙিপিতে ব্যবহৃত চিত্তের ব্যাধ্যা, নানা-বিষয়ক বাংল! 
ও ছিম্দী পানের এবং গতের স্বরলিপি এই পন্িকার কঙলেবর 
পূর্ণ কারত। ইহাতে কয়েকটি গামের ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুযায়ী 
স্বরপিপিও প্রকাশিত হুইয়াছিল। 'বীণা-বাদিনী*র আযুফাল 
ছুই বংসর। 


£ভারত-সঙ্গীতসমাজ? ।__পুনায় অবস্থানকালে স্থানীয় 
"গায়ন-সমাজ” দেখিয়া জ্যোতিরিজ্মনাথের মনে কলিকাতায় 
অহ্ন্ূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তৃলিবার বাসনা হয়। “বীণা- 
বাদিনী'র ১ম লংখ্যায় তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন ৫ 

“কলিকাতা সঙ্গীত-সমাজ ।-_উৎসাহ্দাতার অভাবে, ছিন্দ- 
সঙ্গীতের ক্রমশই অবনতি ও লোপাপত্তি হইতেছে । ইহার পরতি- 
বিধামার্থ সঙ্গীত-সমাক্গ নামক একটি সন্ভা যাহাতে আমাদের 


মধ্যে স্থাপিত হয়, তাহার চে ও উদ্যোগ চলিতেছে । হিন্দু 


সঙ্গীতের সংরক্ষণ, ও উন্নতি সাঁধনই এই সভার মুখ্য উদ্দেস্টা। 
এই সমাজের অধীনে, একটি সঙ্গীত-শাল] থাকিবে । জঙ্গীত- 
নিপুণ সঙ্গীতাহথরাঙ্জী সৌখীন ব্যক্তিগণ প্রতিদিন কিহ্বা আপাততঃ 
সপ্তাহের মধ্যে একদিন সায়া, তথায় একর লম্বেত হুইয়া 
গান বাদা এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে আলাপ ও আলোচন! করিবেন । 
সম্ভার বেতনত্ৃক একজন রুষ্ট গায়ক ও বাঁক সঙ্গীত-শালায় 
নিয়ত উপস্থিত থাকিবেন। উপস্থিত সভা্দিগের মধ্যে যিনি 
যাহা) পারেন, কেহু বা কোন যস্ত্র বাজ্জাইবেন, কেছ বা গান 
গাছিবেন, কেহ বা সঙ্গীত সম্ধন্ধে কোন প্রবন্ধ পাঠ করিবেন 3 
মধ্যে মধ্যে, কোন পেষাদার গুণীজনকে আহ্বান করিয়া হার 


১৩৫৪, 








গান-বাদ্য শুনা যাইবে । কখন কখন উৎকৃঞ্ধ যা, কীর্তন, 
কথকতা! প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়! সত্যগণের চিত্ত বিমোদম 
করা হইবে। বর্ষে বর্ধে, সভার সাশ্বংসরিক উৎসবের দিন, 
কিম্বা সরস্বতী পূজার দিন, দেশ-বিদেশ হুইতে সঙ্গীত গুলীগণকে 
জাহ্বান করিয়া সঙ্গীত-উৎসবের অনুষ্ঠান ও তাহাদিগকে 
পারিতোধিক বিতরণ করা হইবে। ২২ টাকা মাপিক চাদ ও 
ছুই টাকা প্রবেশ-মুদ্র! প্রদান করিলে এই সভার সভ্য হওয়া 
যাইবে । আপাততঃ দেড় শত সত্য জুটিলেই সভার কার্ধ্য 
আরম্ভ হইবে । খীাহারাঁ এই সভার সভ্য হইতে চাছেন, 
তাহারা সম্পাদকের ঠিকানায় পত্র লিখিয়! বাধিত করিবেন ।” 
(শ্রাবণ ১৩০৪) | 

ইহার অল্প দিন পরে জ্যোতিরিক্্রনাথের চেষ্টায় কলি- 
কাতায় “ভারত-সঙ্গীতসমাজ' গ্বাপিত হয়। বিশুদ্ধ সঙ্গীতের 
চচ্চ| হইবে শুনিয়া মহধি ধেবেজ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের জন 
সহজ মুদ্রা চাদা দিয়াছিলেন % ঠাকুর-পরিবারের আরও 
জনেকে অর্থসাহাযয করিয়াছিলেন, ইহার পরিমাণও বড় কম 
ছিল না। জ্ঞোতিরিক্রনাথ জীবনস্মৃতিতে ভারত-সঙ্গীতসমাজ 
সন্বদ্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :-- 


শপ্রধমে সমাজ স্বাঁয় কালীপ্রসন্ সিংহ মহাশয়ের বাটীতেই 
বদসিত । সকলশেধীর লোকেই এই সমাজের সভ্য হইতে 
লাগিলেন। সগ্মিলিত উদ্যমে এবং একাত্তিক আএছে বেশ 
কাধ চলিতে লাগিল ; সমাজও নিজের উদ্ছেস্টপথে দ্রুত অগ্রসর 
হইতেছিল। কোনও গ্ণীব্যস্তি কলিকাতায় আসিলেই, এই 
সমাজে তাহার পানবাজনা হইত। কলিকাতার অনেক বড়- 
লোক এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ নিঘ্মিততাবে সভায় যোগদান 
করিতেন এবং পরম্পর বেশ মেলামেশাও হইত । কিন্ত 
বাঙালীর সমবেত কাধ্যে দেবতার অভিশাপ আছে, সেই 
অভিশাপের ফলে অনতিবিলপ্থে মতদ্বৈদ ঘটিল এবং সমাজও 
ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া! পড়িল ।-.অন্জ্ বাড়ী ভাড়া! লইয়। 
সেইখানে 'ভারত-সঙ্গীতসমাক্ধ' নামে সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
হইল ।...এ দলের পৃষ্ঠপোষক হইলেন, কুমার মন্মথনাথ মিজে।” 
জ্যোতিরিস্রনাথই ভারত-সঙ্গীতসমান্জের প্রথম সম্পাদক; 
পরে অগ্ভতম সভাপতিও নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। প্রথমাবন্থায় 
এই প্রতিষ্ঠানের জন্ত তাহাকে বিশেষ পরিশ্রাম করিতে হইয়া 
ছিল। তাহার “'অশ্রমতী,' 'পুনর্বসস্ত,? “বসস্তলীল।, “ধ্যানভঙ্গ” 
“হিতে বিপরীত, “অলীক বাবু” প্রস্ততি নাট্যগ্রস্থ এখানে 
বহুবার অভিনীত হুইয়াছে। 


সঙ্গীত-প্রকাশি ক। | __ 'বীণা-বাদিনী' রহিত হইবার 
তিন বৎসর পরে জ্যোতিরিজ্রনাথ, জরিপুরাধিপতি রাধাকিশোর 
মাশিক্য দেববর্্মণের অনুরোধে ও মাসিক ৫০২ অর্থসাহাযের 





* জ্যোতিরিজ্রনীথ ঠাকুর £ “পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মাতি”-- 
'প্রবাসী', মাঘ ১৩১৮। | 


ক্কান্তিক 

প্রতিশ্র্গতিতে, ভারত-সলীতসযাজের মুখপন্র-স্বরূপ 'সঙ্গীত- 
প্রকাশিক1' নামে একখানি মাসিক পজ্িকা ১৩০৮ সালের 
আশ্বিন (সেপ্টেম্বর ১৯০১) মাসে প্রকাশ করেন । ইচ্ছার কে 
নিমলিখিত প্লোকটি শোতা পাইত £__ 

নাহং বসি বৈকুষ্ঠে যোগিনাৎ হৃদয়ে নচ। 

মদতজ্ঞ1 যঅ গায়স্তি তজ তিষ্ঠামি মারদ ॥ 
পত্রিকা-প্রকাশের “প্রয়োজন ও উদ্দে্ঠ” সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় 
এইরূপ লিখিত হয় £-- 

“আজকাল, ঃতিস্ৃতি পুরাণ-কাবা প্রভৃতি বিষয়ক সংস্কৃত 
খ্রন্থদকল অন্বাদিত হৃইয়! জনসাধারণের মধ্যে বহুলরূপে 
প্রচারিত হইতেছে । কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত সঙ্গীত 
বিষয়ক প্রাচীন গ্রস্থার্দির অশ্থবাদ কার্ষো কেহ হস্তক্ষেপ করেন 
নাই । জঙ্গীত-নির্ণ়,সজীত-দর্পণ, সঙ্গীত-দামোদর.রাগ-বিবোধ, 
রাগসর্বস্ব-সার, রাঁগার্ণব, নারদ-সংহ্ছিতা, ধ্বনি-মঞ্তরী, প্রভৃতি 
বিবিধ সঙ্গীত-এস্থের মধ্যে অধিকাংশই পাণুলিপি অবস্থায় 
রহিয়াছে --ছুই একখানি পুত্তক মুদ্রিত হইয়াছে মান । অনেক 
গুলি গ্রচ্থের পাুজিপিও এখন ছ'প্রাপ্য এবং আরও কিছুকাল 
পরে একেবারে বিলুপ্ত হইবারই সন্তাবনা। এই সকল গ্্ছ 
সংগ্রহ করিয়া মূল ও অনুবাদ আমরা ক্রেমশ এই পন্মিকায় 
প্রকাশ করিব, এইরূপ সঙ্কজ করিয়াছি । ইচ্ছার ভ্বারা, “গ্রহ”, 
“অংশ) ভাস, “গ্রাম, 'হুচ্ছনা?। “বাদী, 'সঙ্গাদী, খাড়ব”, 
“ড়ব, প্রভৃতি আর্ধা-সঙ্গীত-বিষয়ক পারিভাধিক শব্দের প্রকৃত 
আর্থ বোধগমা হইবে এবং পূর্বে রাপগ-রাগিকীর কিরূপ যতি ছিল 
ও কালক্রমে কিরূপ পরিবগ্ডন ঘটিয়াছে, তাহাও অবগত হওয়! 
যাইবে । 

“আমাদের আর একটি উদ্ধেন্,-_তাঁনসেন প্রদভৃতি প্রসিদ্ধ 
ওস্তাদ্দিগের পুরাতন গীতগুণ্ল স্বরলিপিবন্ধ করা! । স্বরলিপি 
অক্তাবে, অনেকগ্চলি পুরাতন গান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যাহ! 
এখনও প্রচলিত আছে, তাহাও কালক্রমে মুখ-পরম্পরায় বিকৃত 
হুইয়) যাইতেছে । অতএব, এ বিষয়ে আমাদের আর উদাসীন 
থাক! উচিত নে; যাহাতে পুরাতন গীতগুলি স্গরলিপিবন্ধ 
হয়, সঙ্গীত-বেভ! মাজেরই সে বিষয়ে চেষ্ঠা কর। কর্তবা 1... 

“আমাদের তারতবর্ধই সঙ্গীত-কলার জন্মস্থান । €কান 
কোন পঞ্ডিত বলেন, এইখানেই সপ্তস্বর প্রথমে উদ্ভাবিত হইয়া 
পরে দেশবিদেশে প্রচারিত হয় । আমাদের সঙ্গত-পদ্ধতিতে, 
বিশেষতঃ আমাদের রাগ-রাপিণীর স্বরবিষ্ঠাসে ও মুর্তি-কজনায় 
যেনূপ একটি কল'-নৈপুণা ও গুণপনা দেখা যায়, তাহা! অন 
কোন সত্যজাতির মধ্যে দুষ্ট হয় কিনা সন্দেহ। এই সঙ্গীত- 
বিভ্ভা আমরা কোন জাতির নিকট হইতে ধার করিয়া! পাই 
নাই__ ইহা আমাদের নিজপ্ব সম্পতি। এই জন বলিতেছি, 
যাহাতে আমাদের পুরাতন সঙ্গীত-বিদ্তা ও সঙ্ীত-কলার বহুল 
প্রচার ও স্থায়িত্ববিধান হয়, সে বিষয়ে শুধু সঙগীতান্ছরাগী কেন 
শ্বদেশাছুরাগী বাকি মাজেরই উৎসাহ প্রদান করা কর্তব্য” 


জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর ৃ ৬১ 





সংস্কত নাটকের অনুবাদ 

ভারত-সঙ্গীতসমাজ্বের সহিত সংশ্লি্ধ থাকা কালেই 
জ্যোতিরিজ্রনাথ সংগ্কত নাটকগুলির বঙ্গান্থবাদে হস্তক্ষেপ 
করেন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,__ 

“একদিন মেজ'বৌঠাকুরাহী আমাকে 'শকুত্বপ1 পড়িতে 
বলিলেন। ইহার আগে আমি সংস্কৃত নাটক একখানিও পড়ি 
নাই। “শকুস্তল]” পড়িয়া আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়! গেলাম। 
ভাবিলাম, এ জিনিষ এখনও কেন বাঙ্গলা ভাষায় তর্ঘমা হয় 
নাই। ছই-এক জনকে অনুবাদ করিতে অনথরোধও করিয়া- 
ছিলাম। কিন্তু কেহই তেমন গরজ করিলেন না। জামি 
নিজেই আরম্ত করিয়া দিলাম ।” 

অক্লান্ত পরিশ্রমের কলে ১৮৯৯ হুইতে ১৯০৪ সনের মধ্যে 
জ্যোতিরিজ্রনাথ ১৭খানি সংস্কত নাটকের বঙ্গানববাদ প্রকাশ 
করেন-_এই প্রবন্ধের “গ্রস্থপত্জী'-বিভাগ ভ্রষ্টব্য । পাঁচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, ইহ। “তাহার স্মৃতির, তাহার যোগ্য- 
তার, তাহার মেশখার, তাহার পাঙিতোর, তাহার কবিত্বের 
অক্ষয় কীততিস্তন্ত হইয়া থাকিবে" (“রঙ্গালয়”, ৪ মাঘ ১৩০৮ )। 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

১৩০৯-১০ বঙ্দান্ধে (ইং ১৯০২-৩ )জ্যোতিরিম্রমাথ এক 
বৎসরের জন্ত বঙ্গীয-সাছিতা-পরিষদের অঙ্জতম সহকারী সক্তা- 
পতির পদ অলগ্ুত করেন। তিনি ১০ জোষ্ঠ ১৩১০ তারিখে 
পরিষদের মাসিক অধিবেশনে "ভারতে নাট্যের উৎপত্তি” নামে 
একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন ৷ 


চিত্রাঙ্কন 


হিন্ুদ্কুলে পঠক্ষশায় জোতিরিআনাথ শিক্ষকদের ছবি 
আকিতেন। চিন্রাঙ্নের অভ্যাস তাহার বরাবরই ছিল। 
ইহাতে অন্ুরাগবশতঃ তিনি পরিচিত-জপরিচিত অমেকেরই 
মুখাকুতি খাতায় আ্বাকিয়। রাখিতেন | ইহার কলেই আমর! 
“সার্ুদামঙ্গপের কবি বিহ্বারিলাল চক্রবর্তী এবং রবীন্রনাথের 
বিভিন্ন বয়সের রেখাচিএ্র গুলি লা করিয়াছি । ১৩১৮ সালের 
ফাল্তুন (ফেব্রুয়ারি ১৯১২ ) সংধ্য' 'ভারতী”তে সরলা দেবীর 
“কবি-সম্র্ধন]” প্রবন্ধে প্রকাশিত, জ্যোতিরিজনাথের অঙ্কিত 
রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের (১৮৭৭-৮৩-৯০-৯২-১৯০৭ সাঁলে 
রবীঞআনাথ ) পাচখানি রেখাচিঅ দেখিয়! বিলাতের বিখ্যাত 
চি্শি্ী রোটেনষ্টাইন (131১1119150 ) আকৃষ্ট হন । তিনি 
তৎকাপে-বিলাত-প্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে জেযাতিপ্রিজনাথের 
অঙ্কিত কতকঞ্চলি বুল চিত্র আনাইয়া দ্রিবার জন্ভ অনুরোধ 
করেন। চিত্রঞ্থলি বিলাতে পৌছিলে রবীন্রনাথ ও রোর্টেন- 
&াইন উভয়ে ১৪ সেপ্টেপ্বর ১৯১২ তারিখে জ্যোতিরিস্্রনাথকে 
যে ছইখামি পঞ্জ লেখেন, 'জ্যোতিরিজ নাথ? পুস্তক হইতে তাহা 
উদ্ধত করিতেছি :_ 

ভাই জ্যোতি দাদা,_আপনার ছবির খাতা আমি 


৬২ 


পপি শিলা শিিিটিিপীপীশাশিরপশীিশিিশিিশিশিপিশাটিশিশিউিসিশিসািসিশিশিশিটিশি্পীপাশিটিিত 


780010791610কে দেখিয়েছি । তিমি এখানকার একজন খুব 
বিখ্যাত 8156; তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হোয়ে গেছেন । 
তিনি আমাকে ব্েন,__আমি তোমাকে বল্ছি, তোমার দাদা 
তোমাদের দেশের সর্বাশ্রেক্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম 
শ্রেমীর ড্রইং বারা! করেন, তাদ্ধের সঙ্গেই ওর তুলনা হ'তে 
পাবে। এত দিন যে আমাদের দেশে এ ছবির কোনে। সমাদর 
হয় নি, এর মত এমন অদ্ভুত ঘটন] কিছু হ'তে পারে না। 
মাও 19থা0]190৭ 170961788)01000004ই ত তার 
মত। তিনি বলেছেন, এখানকার সব চেয়ে বিখ্যাত 01 
01560কে তিনি এই ছবি দেখাবেন, এবং এর একটা ছোট 
সমালোচন1 তিনি নিক্ধে লিখবেন | 1১0:10110র আকারে 
একটা! 301606)0 তোমাদের করা উচিত ।+..যেটা যথার্থ 
আপনার নিজের জিনিষ এবং যাতে আপনার শক্তি এমন 
আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পেযেছে, সেটাকে লুপ্ত হ'তে দেওয়া উচিত 
হয়না । আপনার এই ছবি এখানে যারাই দেখেছেন, সকলেই 
বুব প্রশংসা করছেন । রোটেনষ্টাইন খুব একজন গুপ্ত লোক, 
এর মতে আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথম শ্রেমীর গুমীর 
উপযুক্ত ; এ কথা চাপ! রাখলে চল্বে না।--আপনার স্নেহের 
রবি। ২৯ ভাদ্র ১৩১৯। 
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১৯১৪ সনে রো্টেনষ্টাইন একটি সংক্ষিণ্ত ভূমিকা সহ 
_জ্যোতিরিজনাধের অঙ্কিত ' ২৫খাঁনি রেখাটিআ বিলাতে মুক্রিত 
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41)65 00101 1016 0110181 1)785101769 01 2500াশ00 
৪07 18207% 1914, 


জাতীয় সঙ্গীত 
বিগত প্রথম মহায়ুদ্ধের লময় জ্যোতিরিজনাথ:ফরাসী রা 
সঙ্গীত “লা-মাসে ইয়েজ” এবং ইহার মূল স্থরের অন্কুগত 


১৩৫৪ 


বঙ্গানুবাদ ও স্বরলিপি 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠাক্ ( ভাদ্র ১৩২২ ) প্রকাশ 
করেন । উহ এইন্সপ :-_ 
আয় রে জয় দেশের সন্তান 
গৌরবের দিন এসেছে ; 
অত্যাচার এ দ্যাখ গগনে 
রক্ত-ধ্বজা তুলেছে । 
শুণিছ ন] ক্ষেত্র-মাঝে 
ভীষণ সৈজের তঙ্কার? 
ওরা আসে বুকের পরে 
করিতে শ্রী-পুজ সংহার। 
ধর অস্ত্র পৌরজন 
কর বু অংগঠম ; 
চলো-চলো- মোদের ক্ষেত্রে 
শক-রক্ত ছোক্‌ সিঞ্চন। 
পুনায় অবস্থানকালে জ্যোতিরিন্্রনাথ যে মৌলিক জাতীয় 
সঙ্গীতটি রচন] করিয়াছিলেন, এখানে তাহা! উদ্ধত করিলে 
অশোভন হইবে না! এই তারত-গানটি স্বরলিপি সহ প্রথমে 
১৩০৪ সালের চৈআ-সংখ্য| 'বীণা-বাদিনী?তে প্রকাশিত হয় ।__ 
শঙ্কর-_কাওয়ালী 
চল্‌ রে চল্‌ সবে ভারত-সন্ভান 
মাতৃভূমি করে আহ্বান ! 
বীর-দর্পে পৌরুষ-গর্ের 
সাধ রে সাধ সবে দেশের কল্যাঁপ। 


পু তিন্ন মাতৃ-দৈষ্ত 

কে করে মোচন? 

উঠ, জাগো, সবে বল- মা পো! 
তব পদে সপিহ পরাণ । 


এক তন্ত্র কর তপ, 

এক মন্ত্রে জপ )' 

শিক্ষা দীক্ষা! লক্ষ্য মোক্ষ এক, 
এক সুরে গাও সবে গান। 


দেশ-দেশাস্তে যাও রে আম্তে 
নব নব জ্ঞান 

নব জাবে, নবোংসাছে মাতে! 
উঠাও রে নবতর তান। 


লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন 
না করি দৃকৃপাত 

যাহা! শুভ, যাহা প্রুব,ভায় 
তাহাতে জীবম কর দান। 


কান্তিক 


ঘলাদজি সব ভুলি 
হিন্দু-মুসলমান ; 

এক পথে এক সাথে চল 
উদ্ভাইয়ে একতা-নিশান । 


জীবন-সায়াহ্ে 

জযোতিরিজনাথ জীবনের শেষ সতের বৎসর র"চীতে 
যাপন করিয়াছিলেন ৷ তথায় তিনি মোরাবাদী নাষে একটি 
ক্ুত্র পাহাড়ে *শাস্তিবাম” এবং পর্বাতশীর্ধে উপাসনা-ম্গির 
রচন] করাইয়াছিলেন। শহরের কলকোলাহুল হইতে বহু 


দুরে এই নিরাল! পল্গীতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জ্যোতিরিজ্নাথের 


শেষ দিনগুলি সাছিত্য-সঙ্গীত-চিজ্বিদ্যার অনুশীলনে ও ভগবং- 
আরাধনায় অতিবাহিত হুইয্বাছে; মাঝে মাঝে জাত্বীয়-বন্ধু- 
বিষ্চোগ্রের বার্তা আসিয়া কাহার মনে গভীর রেখাপাত 
করিয়াছে । তিনি তত্রী দ্বর্ণকৃমারীকে একখানি পরে লেখেন :__ 
রবিবার [ » ডিসেম্বর ১৯২৩ ] 
ভাই স্বর্ণ তোমার আন্তরিক গুত কামন পেয়ে খুব তৃপ্তি- 
লা করলুম। যেস্ধদাদা | সত্যেন্রনাথ ] গেলেন, দিদি 
| সৌদামিনী ] গেলেন, শরৎ [| কুমারী চৌধুরামী ] গেলেন, 
একে একে সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আমার 
পুরাতন বধ্ধুবান্ধব আর একজনও নেই। এইবার আমার 
পালা । বোনের মধ্যে তুমি আর বর্ণ তোমরা দীর্ঘজীবী হয়ে 
সুখে থাক, এই আমার একান্ত বাসনা । যতই দিন যাচ্চে, 
যতই সংসারে শোক-তাপ পাওয়া যাচ্চে, ততই স্রেহ-ভাল- 
বাপার লোকদের আকড়ে ধরে থাকৃতে ইচ্ছে করে । বোনদের 
স্তেহ-তালবাসার মর্ধ্যাদা এখন আরও বুঝতে পারছি । এমন 
নিঃস্বার্থ ভাপবাদ1 কেউ দিতে পারবে না। তুমি দীর্ঘনধীবী 
হয়ে দুখে থাক,তপবানের কাছে আমার এই প্রারথনা ।-_স্বেছের 
নতুন দাদা । (জ্যোতিরিজ্নাথ, পৃ. ১৭৯৮০) 


'স্ৃত্যু 

৪ মার্চ ১৯২৫ (২০ ফাস্তন ১৩৩১) তারিখে সায়ান্ছে 
জ্যোতিরিজ্রনাথ ক্বাচীতে পরলোকপমন করেন। তাহার 
্তত্যুতে ঘটা করিয়া! একাধিক স্থৃতিসতার অনুষ্ঠান হইয়াছিল । 
কিন্ব কেবলমাঅ বক্তৃত! বা হা-হুতাশ স্বতিরক্ষার প্ররুষ্ট পন্থা 
নচ্ছে। তাহার সমগ্র রচনাবলীর একটি দু সংস্করপ (বনী 
স্‌) প্রকাশ করিলে তাহার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রকাশ 
কর] হুইবে। এই কার্যো বিশ্বভারতী অঞ্জমী হুইলে পুপ্যের 
ভাগী হইবেন। 


গ্রস্থপঞ্জী 

জ্যোতিরিজ্রনাধের সমগ্র গ্রন্থের প্রথম-প্রকাশকাল-সহু 
একটি কালাহুক্রমিক তালিকা সংকলন কর! সহ্জসাধ্য নয়। 
াছার কোন কোন প্রন্থে প্রকাশকাল মোটেই মুক্রিত হয় 


 জ্যোতিরিষ্রানাথ ঠাকুর 


পসাপসপা্পিপাস্িসপাও 


৬৩ 


নাই। নুমর্তী-কাঁ্যালয় হইতে “ক্যোতিরিজমাথ র্থাব্লী” 
প্রকাশিত হুইয়াছে সত্য, কিন্ত তাহাতে সকল গ্রন্থ স্থান পায় 
নাই, এমন কি কোন্‌ গ্রন্থ কোন্‌ লালে প্রথম প্রকাশিত 
তাহারও নির্দেশ নাই । শ্রীমম্মথনাথ ঘোষ “জ্যোতিরিকজ্্নাথ, 
পুস্তকে সকল এস্ছের সঠিক প্রকাশকাল দিতে পারেন নাই। 
এই সকল কারণে আমর! বিশেষ পরিশ্রম সহকারে একটি 
নির্ভরযোগ্য গ্রস্থপর্জী প্রদ্তত করিয়াছি; তালিকার বন্ধনী- 
মধ্যে প্রদত্ত ইংরেঞ্গা প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্ষলিত 


মুদ্রিত-পুষ্তক তালিকা! হুইতে গৃহীত। 

১। কিফিৎ জলযোগ (প্রহসন )। ১৭৯৪ শক (২০ 
সেপ্টেম্বর ১৮৭২ )। পৃ. ৮৬। 

২। পুকুবিক্রম নাটক। ১৭৯৬ শকাবা (৯ দ্বুলাই 


১৮৭৪ )। পৃ. ১৪৭। 

ইহার ২য় সংস্করণে (ইং ১৮৭৯) মুকিত “এক স্থজে 
বাধিয়াছি সহ্মটি মন” গানটি রবীন্দ্রনাথের রচিত । 

৩। সরোদ্জিনী বাচিতোর আক্রমণ নাটক । ১৭৯৭ 
শকাবা (:৩০ নবেশ্বর ১৮৭৫ )। পৃ. ২৪০। 

ইহার অন্তর্গত “ছল্‌ খল্‌ চিতা | দ্বিগ্তণ, ছিপ” গানটি যে 
বৃবীজ্্রনাথের রচনা, 'জ্যোতিরিশ্রনাথের জীবনস্থৃতি'তে তাহার 
উল্লেখ আছে। 

৪। এমন কর্ম আর করব না (প্রহ্লন)। 
১৭৯৯ শক (৭ জুলাই ১৮৭৭)। পৃ. ১১৬। 

১৯০০ সনের এপ্রিল মাসে এই প্রহ্ছসনখামি 'অলাক বাবু? 
নামে প্রকাশিত হয়। |] 

৫। অশ্রুমতী নার্টক। শ্রাবণ ১২৮৩৬ (৪ নবেম্বর ১৮৭৯)। 
পৃ ২০৪। 

ইহছাতেও রবীর্নাথের রচিত গান আছে; দৃষ্টান্তথরূপ 
“গহন কুন্ম-কু্ধ মাঝে" গানটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


মানময়ী (ঈতি-নাটিকা )। ১৮০২ শক (ইং ১৮৮০) । 


আষাঢ় 


ঙ৬। 
পৃ. ১২। 

ইহাতেও রবীকনাথের পান, যথা, “আয় তবে, সহ্চ্রিশ 
আছে। 


৭। স্বপ্রময়ী নাটক। 


পৃ. ১৮৯ 

ইঙ্ছাতে ব্রবীন্্রনাথ কর্তৃক দ্বিতীয় বার হিস্দুমেলায় পঠিত 
কবিতাটি--দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর” কিঞিত পরিবন্তিত 
আকারে স্থান পাইয়াছে। 

৮। হ্ঠাংমবাব (প্রহ্সন, ফরাসী হইতে )। বৈশাখ 
১৮০৬ শক (২৫ এপ্রিল ১৮৮৪ )। পৃ. ১২৬। 

মলিয়ের-কৃত “লে বুর্তোয়া জাতিয়ম* হইতে । 

৯। হিতে বিপরীত ( কৌতুক-দাষ্টকা)। ২৬ বৈশাখ 
১৩০৩ শক (৭ মে ১৮৯৬ )1 পৃ. ৩০ | গানের স্বলিপি-সহ। 


১২৮৮ সাল (২৪ মার্চ ১৮৮২)। 


৬৪ প্রবাসী 


". ১০। স্বরলিপি-স্টীতি-মালা। ১৩০৪ সাল (১২ জুন 


১৮৯৭) । পৃ. ৩২০ । 
১১। পুনর্বপস্ত (গীতিনাট্য)। ১ চৈজ্জ ১৩০৫ (১৪ 
মার্চ ১৮৯৯)। পৃ. ৩০+-%০ 


১২। অভিজ্ঞান শকুত্তলা (নাটক)। ১৩০৬ সাল (১৮ 


অক্টোবর ১৮৯৯)। পু. ১৪৬। 

১৩1 বসস্ত-লীল। ( স্ীতি-নাটিক )। 
মার্চ ১৯০০)। পৃ. ৩২। ঃ 

১৪। ধ্যান-তঙগ (সতি-নাটিকা)। ১৩০৬ সা (১৫ 
এপ্রিল ১৯০০ ) পৃ. ৪৮। 

১৫। উদ্ভর-চরিত (নাটক )। জজ্জাষ্ঠ ১৩০৭ (৭ জুন 


১৩০৬ সাল (২৯ 


১৯০০)। পৃ. ১৫২। 
১৬। রত্বাবলী মাটক। ভাদ্র ১৩০৭ (২৬ সেপ্টেম্বর 
১৯০০ )। পু. ৯৫। 


১৩০৭ সাল 


€ 


১৭। মাগতী-মাধক (নাটক )। (২৯ 
সেপ্টেম্বর ১৯০০ )। পৃ. ১৫১। 


১৮।  স্বচ্ছকটিক (নাটক)। ? (৮ মার্চ ১৯০১)। 


পু. ২৩১ । 

১৯) মুন্রা-রাক্ষস (নাটক )। ১৩০৭, সাল (১০ মার্চ 
১৯০১) 1 পু, ১৫৭। 

২০। বিক্রমোর্ষশী (নাটক )। ১৩০৮ সাল ( & জুন 
১৯০১)। পু ৮৪) 

২১। মাপবিকাধিমিত্র (নাটক )। ১ আধাঢ ১৩০৮ 


(১৫ জুন ১৯০১) । পৃ. ৯৫। 
২২। মঞ্ছাবীর-চরিত (নাটক )। 
অক্টোবর ১৯০১)। পু. ১৮৫। 
হ৩। চগ্তকৌশিক (শাটক)। ১৩০৮ জাল (৪ ডিসেম্বর 
১৯০১)। পৃ, ৮৮। 
২৪। বেণীসংহার নাটক । 
. ১৯০১) । পৃ. ১৫৯। 


১৩০৮ সাল (৮ 


১৩০৮ লাল (১৪ ডিসেম্বর 


২৫। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় (নাটক)। ১৩০৮ সাল (২৪ মার্চ 
.১৯০২)। প্র, ১১৭। 
' ২৬। নাগানন্দ (নাটক)। ১৩০৯ সাল (১ আগষ্ট 
১৯০২)। পৃ. ৮৭। 

২৭। দায়ে পড়ে" দার-গ্রহ (প্রহসন, ফরাসী হইতে )। 
১৩০৯ সাল (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০২)। পৃ. ৫৯। 


মোলিয়ের-ককত “মারিয়া ফোসে? অবলম্বনে । 

২৮। ভারতবর্ষে (ভ্রমণ, করাসী হইতে)। ১৩১০ সাল' 
10১ সেপ্টেম্বর ১৯০৩) পর, ৬৫। 
, আছে শেফ্রিষেণ-রুত গ্রস্থ অবলম্বনে । 
...২৯। ধাশির রাঈী (জীবনী, মরাসি হইতে )। 
সাল (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৩)। পূ, ৭৩। 


ং 


১৩১৩" 


১৩৫৪ 


৩০ । বিত-শালভঙ্ষিকা (নাটক)। ১৩১০ সাল (২০ 
ডিসেম্বর ১৯০৩) | পৃ. ৭৩) 
৩১। ররজত-পিত্রি (ব্র্ধদেশীয় নাটক )। 
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪)। প্র. ৫৯। 
ধনষ্য়-বি্য় (নাটক )। 


১৩১০ সাল 


১৩১০ ফাল (৩ মার্চ 


৩২। 
১৯০৪ )। পৃ. ৩৬। 

৩৩। কপুরি-মন্ত্রী (নাটক)। ১৩১১ লাল (২৩ এপ্রিল 
১৯০৯)। পু. ৬৪। রর 

৩৪ । প্রিয়্রশিকা (নাটক )। ১৩১১ সাল (২৩ মে 
১৯০৪ )। পৃ. ৫৪। রি 

৩৫। ফরাসী-প্রস্থন (গল্প-কবিতা, ফরাসী হইতে )। 


১৩১১ সাল $২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪) । পূ. ২৫৬। 


৩৬। খবন্ধ-মগ্তুরী। ১৩১২ সাল (১২ জাগষ্ট ১৯০৫ )। 
পৃ. ৫৮৬ । 
৩৭$ এপিকৃটেটলের উপদেশ (ইংরেজী হইতে )। 


১৩১৪ পাল € ১৮ জুন ১৯০৭) | পৃ. ॥০-4৮০ । 

৩৮ জুলিয়স্‌ সীব্জার (নাটক, হংরেজ্জী হইতে) । ১৩১৪ 
সাল (২৮ অক্টোবর ১৯০৭)। পৃ. ১৩৩। 

৩৯। ইংরাজ-বজ্ডিত ভারতবর্ষ (পিয়ের লোটির ফরাশী 
হহতে )$ 1১২ মার্চ ১৯০৯)। পৃ. ৩৭৫। 

৪০ । মার্কাদ অরিলিয়সের আত্মচিন্তা (ইংরেজী হইতে ) 
আষাঢ় ১৩১৮ (১২ নবেম্বর ১৯১১ )। পু. ৯৫। 

৪১) সত্য, সুন্দর, মঙ্গল (ভিউর কুজ';র ফরাসী 
হইতে )। ? (২০ ডিসেম্বর ১৯১১ )। পৃ. ॥৮০+৩৬৯। 

৪২। জ্যোতিরিজ্রনাথের জীবনস্বৃতি | 
(ইং ১৯২০ )। পু. ২৪০ । 

জ্যোতিরিজনাথ কর্তৃক বিবৃত ও শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
কর্তৃক লিখিত । জ্যোতিরিজ্জরনাথের লিখিত “পিতৃদেব সঙ্থন্ধে 
জামার জীবনম্রতি” ( প্রবাসী”, মাঘ ১৩১৮) প্রবন্ধটি এই 
পুস্তকের পরিশিষ্ট-ববব্ধপ মুদ্রিত হওয়া উচিত । 

৪৩। শোপিত-সোপান (পল্প, ফরাসী হইতে)। কআযোষ্ঠ 
১৩২৭ (ইং ১৯২০)। পৃ, ১০৪ । 

৪৪ অবতার (উপন্ভাস, গতিয়ের-এর ফরাসী হইতে 11 
আবগ ১৩২৯ (ইং ১৯২২)। পৃ. ১৩২) 


ফাস্তন ১৩২৬ 
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“অনুবাদ । 


জ্োতিরিজ্রনাথ এস্থাবলী, ১ম-৫ম ভাগ (বন্ুমতী )। 


ইং ১৯৩৬ । 


এশিয়ার কথ! 


শ্রীসুনীলকুমার বসু 


মানব-সপ্ত্যতার আদিম আণ্ভূমি এশিয়া আজ শীতান্তের 
পুননবীভূত সর্পের মত সমস্ভ জড়িমা, সকল আবিতা ঝেড়ে 
ফেলে নৃতন অখগতির অপ্রতিহত আবেগ নিয়ে জেগে উঠেছে। 
এক দিন ইতিহাসের এক আদিম উধায় এই এশিয়ার পর্ববত- 
সন্কুণ বক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছিল অভিযানী যাযাবর দল-- 
মধ্য এশিয়ার “েট ধ্তেন্ থেকে সেই প্রথম অতিযানের 
বিচ্ছিত্রীকুত ধারা একে একে বিধ-ইতিহাসের বিস্তৃত সমতলকে 
'সম্ব্ধ করেছে_-পূর্বে জাপান থেকে সর করে পশ্চিমে বহুদূর 
পথ্যস্ত, দক্ষিণে পঞ্চলদের তীরে, ইউরোপের তল্গান্ভন পার 
হয়ে, ভূমধ্যসাগরের কৃপে কুলে এসিয়ার ভ্রাম্যমাণ আত্ম! 
নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে, মিশিয়ে দিয়েছে, ভেঙেছে, আবার 
গড়েছে । এত বৈষম্য, এত বৈচিত্র্য, তবু কোথায় যেন লুকিয়ে 
আছে এশিয়ার প্রাণ প্রতীচা 10701)6801001004র 
অহমিকা নিয়ে যে প্রাপকে বুঝতে চায় নি, বুঝতে পারে নি। 
এই মরু-পর্ববত-অরপ]চারী ভ্রামামাণের দল পশুপালন ছেড়ে 
কি করে হলকর্ষণ শিখল, লুঠন হত্য| ছেড়ে গড়ে তুলল. জনপদ, 
বার্ধের হাতে ছিপ ধ্বংপের মহামারী, কোথ! থেকে তাদেরই 
হাতে এল কৃষ্টির বরাতয়, অগ্নিব্ধা অস্ত্রের ফলকে কি করে 
কুটল শাগগ্তর বামী, মে কথা মানব-সভ্যতার এক মৃত্যুহীন 
মহাকাব্য । বর্তমান সমস্যা এই যে এই বিরাট মহাদেশের 
সমস্ত বৈষমা, বিভের্দ, বৈপাণৃষ্ত ছাড়িয়ে, সমস্ত আবর্থ মন্থন 
সরে যে আফ্রোডিটির মত মানসমু্তি উঠেছে, কি তাপ আপ, 
কোথায় তার সংহতির অনৃষ্ঠ গু । 

এশিয়ার বৈশিষ্টা তার বৈচিজ্রো, তার বিভেদে | “ইষ্টরো- 
পীয়? শর্ষটি যে এক্য এবং সমতা স্থচিত করে, সে ধরণের 
বাহিক সমতা এশিয়ার বিভিন্ন ভাষা, গোষ্ঠী, ধর্ম ও কৃষির মধ্যে 
সন্তব নয়। এশিয়ার সমত| তার আশায় ও আদর্শে । এশিয়ার 
প্রাণ সংগ্রাম ও প্রতিদশ্বিতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে চায়নি, 
চেয়েছে শান্ধি ও নিরুপপ্রব জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে এপিয়ে 
যেতে $--যেমন চীন ও ভারতবর্ষ । তাই প্রশুন্ধ ইউরোপকে 
পে বাহির থেকে বিদায় দেয় নি। ধহু পাশ্চান্ত্য পর্যাটক, ধর্ম- 
যাজক, এমন কি, লুঠনকানীও প্রাচ্যের আতিথধ্যের স্ুফোগ 
গ্রহণ করেছে । মাএ কিছু দিন পূর্বের টি, ই, পরেন হুদ্র্ধ আরব 
জাতির অস্তরে সাদরে অবিচিত হয়েছিলেন । এশিয়ার হুর্ববলত' 
তার মহ্ব-_সে মহত্বের সুযোগ নিয়ে ইউরোপ তার সর্বনাশ 
সাধন করতে চেয়েছে। রাজনৈতিক টাগ-অব-ওয়ারে মহত্বের 
হৃল্য না থাকায় এশিয়! ইউরোপের দাব] খেলার ছকে পরিণত 
হয়েছে । জন গাস্থার এ বিষয়ে বলেছেন, 
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ইউরোপের ঘষে সব ভ্রাম্যমাণ দল ইংলঙ, ক্রা্স, পতুগাল, 
হুল্যাও প্রভৃতি দেশ থেকে নবাবিদ্কত সমুদ্রপথে যাঞ্জ৷ করে- 
ছিল প্রাচ্যের দিকে, তাদের মধ্যে এক দল ছিল ব/বপায়ী যাঁরা 
প্রয়ো্জনাহুসারে জলদন্গ্যু হয়ে উঠতে পারত, আর এক দল 
ছিল বর্শধাজক, অশিক্ষিত প্রাচ্যকে অন্ধকার থেকে যার! 
আলোতে আনতে চেয়েছিলেন । কিন্তু এদের সবারই আন্তরিক 
উদ্ধেগ্ত ছিল প্রাচে)ের অনুঠিত সমৃদ্ধি হ্ত্তগত কর । তাই এষ 
রাজ্যোর স্থানে স্থাপিত হ'ল রান রাজ্য। তাই তবঘুরে 
সাহ্প্রিক দণ্য হুয়ে উঠল নৌ-সেনাপতি, নিরীহ বণিক হয়ে 
উঠল রাজ্যাধিকারের প্রধান সহায়। দগ্্যু, বণিক ও পাদ্‌রীর 
আবিষ্কৃত মস্থণ পথে এল সাত্রাজ্যবাদ। ভারতের উপকূলে 
ফরাপী ও ওলন্দপাজদের বিয়োগাস্তক নাটকের আবপানে শোন! 
গেল ব্রিটিশ পিংছের গর্ধন। মালয় উপদ্বীপে ডাচ, পর্থ,গীজ 
ও ইংরেজের প্রতিতুন্থি হার ভিতর দিয়ে সাত্রাঙ্যবাদ কায়েম 
হ'ল। পর্থ,পীন্বর। ক্যান্টনের ব্যবসায়-বনিয়াদ গাথল দৃঢ় 
করে। এপেরই বাণিজ্যতরী চীনের কুলে এসে লাগল 
আগ্রেয়ান্, আফিং আর মিশনরির সওদ| নিয়ে। অনতিবিলম্ে 
জাপান পধ্যস্ত বিভৃতত হ'ল তাদের প্রাধা্। কিন্ত এই এশিম্া 
অভিধানে ইংরেজ-বণিকই বোধ হয় সব চেয়ে সুবিধাজনক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সমর্থ হয়েছিল। তাই যখন অন্ভাঙ 
ইউরোণীর় জাতিগুলি এশিয়ার কূলে কুলে মা আংশিক প্রাধা 
বিস্তার করতে পেরেছিল, ইংরেজ তখন রঙ্গমঞ্চে আবিতূতি' হয়ে, 
অকণ্মাং অনেক পরিমাপে রাজনৈতিক শক্তি ও বাণিজ্যিক 
অধিকার করতলগত করেছিল-_যেমন ভারতবর্ষে ও চীনে । 
এই অধিকার রক্ষা করতে ইংরেজ বারবার অগ্রধারণও 
করেছে। চীনের বেলায় সে অগ্র আফিং ও জায্েয়ান্্। 
প্রথমটা অহিংস অগ্র, কিন্ত অত্যন্ত কফলপ্রদ। তাই নানকিডের 
সগ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দূর প্রাচ্যে ইংণেজের সর্ধ্বিভৌমত্ব ভ্্ু তাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 

সাত্রাজ্া-প্রতিযোগিতার হিতত্র রপ আজও বদূলে যায় নি। 
এশিয়া কিন্ত আজ আর নিজ্বেকে লুঠের ভাগার হিসাবে দেখতে 
প্রস্তুত নয়। এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের বিভেদ এইখানে যে 
দে আত্মপ্রতিষ্ঠ। চায়, সাত্রাজ্যপ্রতিষ্ঠ চায় না, সংগ্রাম চায় না, 
চায় শাস্তি, শ্বেত জাতির অক্ায় প্রাধান্ছের অবসান ধটিয়ে চায় 
সংহতি । পঞগ্িত নেহেরু সেজন্তে বলেছিলেন, “এই আশবিক 
বোমার যুপে শাসন্তিরক্ষার জন্ত এশিয়াকফে তাই সাফল্যের 
সহিত কাধ্য করিতে হুইবে।” সঙ্বীর্ণ ও সংগ্রামস্ীল যে 
জাতীয়তাবাদ ইউরোপকে দাহত্ত পে পরিণত করেছিল, এশিয়া 
সে জাতীয়তাবাদ স্বীকার করে না। রেস ধিওরিকে সম্বল করে 
ইউরোপ এই দ্বাস্তিক জাতীয়তাবাদের কাছে জাস্বসমর্পণ কনে- 
ছিল, ঘদিও জীবতাত্বিকগণ একবাক্যে প্রমীণ করেছেন যে 
রজ্জের অবিমিশ্রতার কথ! কবি-কল্পন| মা্জ। সমপ্ত ইউরোপ 


৬৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 


এই জাতীয় আদিজাত্যের অহ্মিকায় রাহুগ্রন্ত । কিন্তু অসংখ্য 
জাতির বাসডূমি এই এশিয়ায় এ ধরণের জাতীয় আভিজাত্যের 
ও অবিমিশ্রতার অবকাশ নেই। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে 
লোহিত সাগর পর্যাস্ত বিরাট ভূখণ্ডে, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন 
আকৃতি-প্রন্ততিবিশি্ক নর-নারী বারবার কত বিভিন্ন ধরণের 
সভ্যতা সি করেছে। সেই সত্যতার ছুটি শাখা পৃথিবীর নব- 
বসন্তে ভারত ও চীনে পুপ্রিত হয়ে উঠেষ্িল; দর্শন, শিল্প, 
কষি ও বাণিজ্যের মঙ্গলময় পথে অগ্রসর হয়েছিল শাস্তির ধরব 
লক্ষ্যে। 
এশিয়ার জাতীয়তা! যেমন বিকাশলাত করতে পারে নি, 
একোযের অভ।বও তেমনি সেখানে গভীর ভাবে বর্ডমান। একই 
এশিয়ার মধ্যে আর্ম্য দ্রাবিড় থেকে সুর করে কত বিভিন্ন 
জাতির বসবাস,একদিকে মরুচারী আরব, অঙ্জদিকে পর্বতচারী 
মোঙল। আবার পিদ্ধু-গঞ্গার শদ্যপ্তামল উপত্যকায় শাস্তি 
প্রিন্ন ভারতবাসী, তাই “রেপ” থিওরি বা উগ্র নররাজ্যলোলুপ 
জাতীয়ত! এখানে বিকশিত হয়নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
থেকে এখানে সেই জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে,প্রথম যুদ্ধ যাকে 
উদ্ধদ্ধ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যাকে দৃপ্রতিষ্ঠ করেছে 
সে এক সু ভায়সঙ্গত জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি। উদ্াহরণ- 
স্বরূপ, আরব-সঙ্বের উন্গেখ কর! যেতে পারে। ইউরোপে 
ধীষ্টবশ্থ বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে একটা বাহিক সমত! 
ল[ধন করতে পেরেছিল-_-এশি়ায় ধর্মমমতের বিভিন্নতার জঙ্জ 
যা সম্ভব হয়শি। আজ অবঞ্ বিজ্ঞানের প্রভাবে, উন্নততর 
রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে বর্ম তার মুট্টি শিথিল করেছে। 
প্যান-ইসলামের স্থানে এসেছে প্যান-আনব। সোতিয়েট- 
এশির়! থেকে বর্ধান্ধতা দূর হয়েছে। ভারত ও চীন উদারতার 
এঁতিহ নিয়ে অগ্রসর হতে সুরু করেছে। 

দন্ু, বণিক ও ধর্মুাঞ্জকের পদাঙ্ক অহ্থসরণ করে এপ যে 
সাত্রাজ্যবাদ, তার আ্লাধিপত্যে বিদ্ধ ঘটল কি করে? এশিয়ার 
বুকে শ্বেত জাতি তো দেবতার মত বাপ করছিল, ওলিমপাদ 
নিবাসী উদাসীন দেবতার মত সানুগ্থিত প্রাচ্যের পানে তাকিয়ে 
সে গুধু কপার হাঁপি হাসছিল। কি করে তার এই শিরাপতড] 
হঠাৎ ভেডে গেল? শ্বেত জাতির এই ধ্বংসের বীঘ্ধ লুকান ছিল 
তার নিত্বেরই জাত্মগর্িমার মধ্যে। যেসংহতির গর্ব নিয়ে 
লে প্রাচ্যকে করায়ত করে রেখেছিল, দেখা গেল তা৷ কল্যাপময় 
নয়, অতএব ধ্বংসাভিমুখী। দুর তমসাবৃত মধ্যযুগ থেকে 
বাখিজ্ের অধিকার নিয়ে জাতিমগুলীর মধ্যে যে প্রতিধন্থিতা 
চলে আসছিল তারই একটা! উগ্রর্ূপ দেখ! গিয়েছিল আধুনিক 
কালে। ইউরোপের অগ্রসর রাগ্রগুলি চাইল উপনিবেশ, 
উৎপন্ন দ্রব্যসম্তারের উপযুক্ত বিক্রয়স্থান, বদ্ধিষ্ক জনসঙ্ঘের বত 
আহার্ধা। বিরাট অলুঠিত এশিয়ার দিকে চলল তাদের অভি- 
যান। প্রথম মহাসদরের পর পাশ্চান্্য জাতির কঙ্কাল বেরিয়ে 
পড়ল আভিজাত্যের ছত্সবেশ বিদীর্ণ করে। এশিয়া দেখল, 


-সে তার সমর-বিজ্ঞান। 


নিছক সাঘ্রাজ্য নিয়ে সুসত্য পাশ্চাত্য জাতিগুলি কি পরিমাণে 
হিং, অমানুষিক হয়ে উঠতে পারে । এশিয়া বুঝল যে শ্বেত 
জাতি শুধু দাস্ভিক ও হিংশ্র-ই নয়, প্রতারকও-_মুখে তাদের 
বিশ্বমৈআ্রীর রডীন প্রলাপ, অন্তরে তাদের ফেপায়িত হিংসার 
বিষ । সেই দিন এশিয়ার জাত বুকে ইউরোপের ম্বত্যু হ'ল । 
এশিয়ায় শ্বেতাধিপত্য অবসানের আর একটি কারণ 
পাশ্চাত্য শিক্ষা । এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমগ্র এশিয়ায় এক 
বিরাট আলোক প্রাপ্ত যুব-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, ভায় ও 
নীতি যাদের একমাজ আদর্শ, রশো-ভণ্টেয়ার যাদের অস্ত্রকে ' 
উদ্বোধিত করেছে, মিল-ঘেফারসন যাদের চোখে অম্তের স্পর্শ 
বুলিয়েছে, বার্ক দিয়েছে খাদের মুখে বামী। এই যুব-সপ্পরদায় 
দেখতে পেল কি করে পাশ্চাত্য রাজনীতি .ও বাণিক্ব্যনীতি__- 
হীন প্রতারণার পথ, প্রয়োর্জন হলে বর্ধরতার পথ অবলম্বন 
করে সাআজ্য-খা কায়েম করে রাখবার চেষ্ঠা করছে। 
পাশ্চান্ত্ের এই বিরাট বিশ্বব্যাপক প্রতারণা ক্ষুন্ধ করল যুব- 
এশিয়াকে, যে যুব-এশিয়! পাশ্চাত্যের কাছে শিখেছে বনি 
স্বাধীনতা, গণতণ্র ও মানবতার আদর্শ, পান্চান্ট্যের আশোত্েই 
দেখেছে সাম্য, স্বাধীনতা ও ভায়ের উচ্ছল মৃদ্তি। এর পর এই 
বিচ্ষু্ধ, ্রান্তিমুক্ত যুব-এশিয়ার হাতে এল ইউরোপের মারণান্, 
তাই প্রথম মহাযুখ্ধের অস্তে এশিয়ার 
অনেকগ্ডলি রা রণশ্রাপ্ত ইউরোপের শিথিল মুঠি থেকে 
বেরিয়ে আসবার আংশিক সফল প্রয়াস করেছিল । মন্রীয়া 
ইউরোপ প্রথম মহাসমরের পর রক্জমোক্ষণঞ্লান্ত হত্তে চরম চে&। 
করল এশিয়ার উপর তার আধিপত্য বঙ্গায় ঘাথতে । প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর তাই ত দেখা যায় সাআজা নিয়ে, অধিকার 
নিয়ে এত হিংস্র হানাহানি কাড়াকাড়ি বিভিন্ন শঞ্তির মধ্যে। 
সাত্রাজ্যবাদকে প্রথম মহাপমর যে ভাবে প্রচ ধাকানি ধিলে, 
তাতে করে ইউরোপ বুঝতে পারল যে তার কায়েমী স্বাথের 
দিন ফুরিয়ে এসেছে। এদিকে যুদ্ধের পর তুরষ্ক নিজেকে সম্পূর্ণ 
বূপাস্তপিত করে শঙ্জিশাশী স্বাধীন রা হিসাবে প্রতিঠিত 
হ্ল। এমনই পরিবঠিত তার রূপ যে প্রাচ্য বলে তাকে 
আর চেন! যায় নাঁ। পশ্চিম এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান, 
বাণিজ্য ও সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করার ফলে ইউরোপের 
শক্তিগুলি সহজে তাকে যুক্তি দেয়নি, বক্ষামের মত 
কেটে কেটে ছোট ছোটরাষ্ট্রে ভাগ করে দিয়েছে, কায়েম 
স্বার্থকে অব্যাহত রাখতে। প্রাচ্য বারবার অন্থীকার করেছে 
এই কার্পণেযর দান নিতে । ইবন জাউদের নূতন আরব 
রাষ্রের মধ্যে, সিরিয়া ও লেবাননের গণতন্ত্রের মধ্যে, ইরাকের 
স্বাধীনতার স্বপ্রে জত্মপ্রতিষ্ঠার নূতন দাবি ও আংশিক 
সফলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে । ভারতবর্ধে কি করে এই স্বাধীনতার 
স্বপ্ন ভাষ্য বিক্ষোভ ৃট্টি করেছিল তা সবারই জানা আছে। 
চীনে দীর্ঘ আত্মকলহ্রে অবসানে সান-ইয়াট-সেন দুতন 
জ্ঞাতীয়তাবাদের বমিয়াদ দৃঢ় করেন। দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ায়, 





কার্তিক 


যেখানে বণিকের মানদগড কার্ধ্যতঃ রাঁজদগকপে বহুধধিন 
প্রতিটিত, সেখানেও বন্মা থেকে স্থরু /করে হাম, মালয়, 
ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থানে জাতীয়তার তীর ক্কুরণ নুরু হ'ল। 
জাপান শ্বেতজ্াতির আধিপত্য ধ্বংস করবার ত্বন্ত কৃটটনতিক 
সামরিক প্রচে্ঠা হুর করল, মহা-এশিয়ার মামে। কোরিয়া 
উইলপনের চতুর্দশ পয়েন্ট নিয়ে স্বাতপ্্যরক্ষায় ব্রতী হ'ল। 
ইউরোপের মুষ্ শিখিলতর করল সামাবাদ ও রাশিয়া । 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলওে শ্রমিকদল সর্বপ্রথম সাআজ্্যবাদের 
তীব্র বিরোধিতা সুরু করেছিল। কিন্ত সাম্যবাদ্দের জীবন্ত 
ল্যাবরেটরি রাশিয়া তখনও ইউরোপে অপাংস্তেয় লীগ-জব- 
থেস্টনসের বহিভুত্তি এবং ইউরোপীয় সমান্ধের অযোগ্য 
বলে পরিগণিত। ইটরোপ থেকে এই নির্বাসন রাশিয়াকে 
এশিয়াভিমুখী করবার জন্ভ অনেক পরিমাণে দায়ী । তা ছাড়া, 
এশিয়ায় রাজনৈতিক ও সামরিক সম্ভাবনার যে আয়োজন 
ছিল তা রাশিয়ারও দৃষ্টি এড়ায়নি। আরও একটি কথা এই 
যে, জাতি ও সংস্কতির দিক দিয়ে রাশিয়া এশিকা-সংশলিষ্ট। 
একজন মার্কিনী লেখক, বলছেন, “]013৭10 13 0$৯0161811 
/51800-আমেরিকা ও ইউরোপ যেমন রাশিয়াকে 
অদ্ধোম্তত দেশ হিদাবে অবহ্পিত মনে করত, সেইন্প 
রাশিয়ার জনগণের অভ্তর ধীরে ধীরে এশিয়ার প্রাণ-্পন্দনকে 
এহণ করে শিয়েছে। এশিয়ার একট! বিরাট অংশ, জারদের 
অধীনে যা 1১050) 10058 01111000105 বলে, কথিত হ'ত, 
সেই অতাচার্িত, অনন্ত মানবসমাজের অভিশপ্ত বাগভূমি 
পোভিয়েটের শ!পনাধীনে সুন্দর ছোট ছোট রাষ্রে পরিণত 
হয়ে, বহুদিনের অন্যায় ও অত্যাচারের অবসানে, সুস্থ 
কল্যাণময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বারায় মুক্সিসান করে উঠেছে। 
পরপাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে নিরাপত্তার 
অপরিহার্ধা অভিযানে রাশিয়াকে এশিয়াভিমুখী হতে হয়েছিল । 
কোন লেখিক! বলেছেন যে, রাশিয়ার পররাপ্রনীতির পিছনে 
কোন জআাধর্শগত অগ্রগতি নেই, আছে সেই শাশ্বত এবং 
মৌলিক “3০711 (7). ৯8101” (0.৮797৫ 17))111015, 
00. 31)1 এ কথা অনেকাংশে ঠিক, কিন্ত শুধু কুটনীতির 
অতীত একটা! সৌত্রাত্র্যের ভাব তার পররাধ্রনীতিতে দেখা 
যায়_-যখন রাশিয়। উপঘ|চক হয়ে শ্বেতজাতির চক্রান্ত 
ব্যর্থ করে “ক্যুওমিণ্টাং" গঠনে চীনকে সহায়তা করে। 
রাশিয়ারই অনৃষ্ঠ প্রেরণায় সান-ইয়াট-সেনের 1১011-4581011151]) 
শর্িশালী হয়ে উঠে এবং জনেকট! বলশেতিক তঙ্কিতে 
“ক্যুওমিষ্টাং পুনর্গঠিত হ্য়। সেইরূপ তুরস্ক, পারস্য, 
আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে রাশিয়ার প্রেরণায় 
ছাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্রধাদ ও শ্বেতবিরোধী মনোভাব দৃঢপ্রতিষ্ঠ 
হয়। মুস্তাফা কামাল যখন শ্বেতসাভ্রাজ্যকে অগ্রাহ করে 
তুরক্ককে স্ুপ্রতিঠিত করেন, তখন তার পিছনে ছিল রাশিয়ার 
সহানুভূতি | ইরাণে জাতীয়তা, ভারতে গণ-আন্দোলন, এবং 
আফগানিগ্থানে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব অমেক পরিমাণে 


এশিয়ার কথা 
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৬৭ 


রাশিয়ার আদর্শে উদ হয়, বলা যেতে পারে। রাশিয়ার এই 
নূতন “116 001019611৮0” নীতি,_অনেকে যার নাম দিতে 
চান “৫01101700061 11010018119),”--সেই নীতি এশিয়ার 
অবহেলিত এবং নিপীতিত দেশগুলির কাছে অত্যন্ত প্রিয় 
হয়েওঠে। 

এশিয়ার এক প্রান্তে তুরস্ক ও অপর প্রান্তে জাপান, চান 
এবং ভারতের মত শান্তি ও প্রেমের বাধ নিয়ে বিদেশীকে 
অভ্যর্থনা করেনি, তরবারির সহায়তায় পররাজ্্যলোভী 
বিদেশীকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের 
অবসানে জাপান শঞ্তিশালী ও অগ্রগামী জাতি হিপাবে শ্বেত- 
ক্কাতির সমকক্ষ হয়ে দেখা! দিলে এবং দুর প্রাচ্যে এশিয়ার 
নেতৃত্ব গ্রহণ করলে। তুরস্ক যদিও প্রথম মহাসমরে লাভবান 
হয় নি, তবু বেশী দিন তাকে আর “3101: 1090 01 চ]0101)6, 
হয়ে থাকতে হয়নি। মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে পশ্চিম 
এশিয়ার নেতৃত্ব সে, গ্রহণ করেছে। 

আজ এশিয়ায় শ্বেতনেতৃত্ব নির্মম আঘাত পেতে বসেছে, 
অথচ এই এঁশিয়ায়ই আবার তিনটি প্রধান শ্বেতজাতির মধ্যে 
পুনরায় সেই প্রতিত্বন্িতার প্রাচীন মাক অভিনীত হতে সুরু 
হয়েছে । একদিকে দেখ। যায় ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্বব এশিয়ায় 
নবজাএ্রত জাতীয়তাবাদের সঙ্ীব সঙ্গৌরব আত্মপ্রতিষ্ঠা ; 
অন্য দিকে পরিলক্ষিত হয় আমেরিকা, ইংলও ও ব্রাশিয়ার 
যধ্যে সার্বভৌমত্ব নিয়ে কুটিল রেষারেষি। আমেরিকা 
কখনও এশিয়াকে ভালধাসে নি। উপরত্ব, বিভিন্ন এশিয়া-. 
বিরোধী আইনের দ্বার! এশিয়াবাসীর স্বাধীনত! খর্ব করতে 
চেষ্টা করেছে, যেমন [11101012601 40৮01 10111 
বাণিজ্যের একট! বিরাট ক্ষেত হিসাবে আমেরিক1 চিরদিমই 
এশিয়াকে দেখেছে । তা! ছাড়া, আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর 
ব্যাঙ্কার এবং এশিয়াকে তার কাছে থেকে সবচেয়ে বেশী 
খণ করতে হয়েছে। তাই ইউরোপীয় ব্রান্মশক্তিগ্তলির মত 
প্রত্যক্ষ সাত্রাজ্যবাদ বিস্তার না করলেও আমেরিকার এশিয়া- 
নীতিকে 00112600000 107067181181)) ছাড়া আর কিছু 
বল চলে না। দ্বিতীয় মহাসমরের পর ইংলণ্ডের আধিপত্য 
অনেক পরিমাপে খর্ব হওয়ায় এশিয়ায় আজ মার্কিন-প্রাধা 
সুরু হয়েছে । 

দিল্লীর পুরান কিন্লায় নূতন করে এশিয়ার প্রাপপ্রতিষ্া 
হা'ল। এশিয়াকে যদি আহ্গ বাচতে হয়, তবে এই সংহতির 
মধ্য দিয়ে বাচতে হবে। এশিয্াকে এই মহা ব্রত গ্রহণ করতে 
হবে যে এশিয়া থেকে শ্বেতজাতির সমত্ত আবিপত্য নষ্ট করে 
দিয়ে “4১18 107 491800১, এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতি- 
পালন করতে হবে। এশিয়ার যা প্রাকৃতিক সম্পদ, এশিয়ার 
যে জনশক্ি,তাকে পাশ্চাত্য ছ্বাতির লোক ও স্বার্থের যজ্ে আর 
ইন্ধন দেওয়! চলবে না । এশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি 
কণ। নিয়োজিত হবে তার কোটি কোটি অন্তত, অর্ধোদ্ধত 
নরনারীর হ্ৃড়ে, আর তার সত্যতা ও সংক্কতির উদ্দেস্তে । 


আজ--আগামী কাল 


স্ররামপদ মুখোপাধ্যায় 


৪ 
হেমলতার প্রকাশ-বেদন| গুরু হ'ল। মন্দাকিনী ও সুচিন্জা 
এর] ঘরের বউ-বাইরের মন-রোঁচক খবর রঙ ফলিয়ে বিস্তার 


ক ন রোজ ছু'তিন বার বলে যে সাত্বনা লা করবে__সে তো. 


হাতের পাঁচ রইলই-_বাইরের রটনা না হলে আপাতত তিনি 
নুস্থহন কিকরে। নুচিদ্রা খবরটা শুনলে--কোন মন্তব্য 
করলে না। মন্দাকিণী মন্তব্য করলে বটে--কথাটাকে বিস্তার 
করবার প্রয়াস পেল না-_কাজ্েই তিনি দোক্তার কৌটে' 
আচলে বেঁবধে--বউদের উদ্ধেশ করে বললেন, সদর দরজাটা 
দাও বউমা--আমি একবার আগুর মায়ের বাড়ি থেকে ঘুরে 
আসি। 

পথে বেরিয়ে মনে হ্*ল-আগুর মায়ের কাছে না গিয়ে 
প্রশান্তদের বাড়িতেই প্রথমে গেলে ভাল হয় নাকি। খবর 
যতটুকু শুনেছেন-__তাতে সবিস্তার পরিবেশনে বাধ! জগ্মাবে 
না-__তবু সবটুকু খুঁটিয়ে শুনলে-_-রসবিভ্তারে পাচ জনকে 
সখী করে নিজেও পরিতৃপ্ত হবেন তো। তাই ভাপ । 

প্রশাস্তর মা ঘরের ভিতর কুলোয় করে ডাল বাছছিলেন-_ 
মেয়ে শাস্তি রোয়াকে ইট সাজিয়ে খুরি মুচি নিয়ে আসল 
সংলারের মক্স করছিল। দলিজ পেরিয়ে হেমলত] রোয়াকে 
উঠে বললেন, কিলো! শান্তি-_কি রাধলি? মা কোথায় লো? 

শান্তি টত্তর দেবার আগেই ঘরের তিতর থেকে প্রশাত্তর 
মা বললেন, এস দিদি। 

কুলো রেখে তাড়াতাড়ি তিনি একখানি আসন পেতে 
দিলেন। জিজ্ঞালা করলেন, পান খাবে দিদি? 

ওমা-_পান আবার খাব না_বলে পান দোক্1 চ1 এই 
শিয়ে কোন রকমে বেঁচে আছি। নইলে বড় শত, যে দাগ! 
দিয়ে গেছে তারই হ্বালায় দিন রাত ভুলে যাচ্ছে বুকের 
ভেতরটা । স্বরটি অশ্রুর আভাসে করুণ হয়ে উঠল-_ চোখে 
আচল ঘঘে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি । 

প্রশান্ত মা বললেন, তুমি তেবনা দিদি-_মণুরা তোমার 
ফিরে আসবে । 

তোমরা সতীলক্্ী সেই আদব্বাদই কর মা। 
একবার চোখে আচল ঘষে তিনি ভাল হয়ে বসলেন। 

প্রশান্তর মা ছুটি পান সেঙ্ধে__ ছোট. রেকাবিতে করে তার 
সাধনে দিয়ে বললেন, দোস্ত! লাগবে ? 

" না ভাই-_-ওটি আমার কাছ ছাড়া হলে চলে না। এই 
দেখ সঙ্গের সার্থী। বলে অঞ্চলগ্রন্থি মোচন করে কোঁটাট 
বার করলেন। 

চুন দেব? 
*. ভাই_ তোমার হাতের পান এমন চমংকার যে চুন 


আর 


খয়ের সব সমান সমান থাকে । এগীয়ে এমন পান সাজতে 
তো আর কাষ্টকে দেখি না। বলে-বাইরে উঠে গিয়ে বার 
ছুই পিক ফেলে ঘরে এসে বসলেন। 

তারপর- জিজ্ঞাসাবাদ হ'ল রান! নিয়ে। মুগের ডাল 
খেলেই পেটে অন্থল গোল ওঠে তাই সবিষ্তারে জানিয়ে হেম- 
লতা বললেন, তা অদ্থলের আর দোষ কি ভাই-ভাবনায় 
চিন্তেয় দেহ পাত হয়ে গেল। ছেলে না ছলে এক ভ্বালা__ 
ছলে শতেক ছালা | এই দেখ না_শিক্দযী মধুরাঁ_। নচ্ছার 
জমিদারের পাল্লায় পড়ে বাছা যে কোথায় গেল! ছোটটা 
তাও চাকরিতে স্থিতভিত হ'ল না| শুনি তো রোজগার 
করে ছু'হাঁতে-_.ডোকল] গিরিও তেমনি । অযচ্ছল খরচ ভাই । 
কি সব শ্বদেলীর দল-...তাদের পেছনেই ঢালছে টাকা । 
বাড়ীতে যখন দেয় ঢেলে দেয়_-একেবারে ছুশে। পাচশো-- 
তবে ন'মাসে ছ'মাসে তো | পে্টের বলতে নেই--সংসার 
তো ছোট নয়_-মাস গেলে চারশো-পাচশো টাক খরচ। 
রোজ বাজার ধরচই বলে_তিন টাকা! কর্তাদের যাই 
বিষয় সম্পত্তি কিছু ছিল তাই এতগুলি হাত মুখে উঠছে__ 
নইলে কি হত ভাই | 

তাত বটেই। নিজেদের দিয়েই তে দেখছি ভাই. 

এই বোঝ তাই, নিজে হাতে সংসার না করলে কেউ 
খরচের মণ্ম বুঝতে পারে | সে দিন আশুর মা বললে-_ রোজ 
তিন টাক? বাজার খরচ এ তোমার বড্ড বেশী ভাই | বড্ড 
বেশ হ'ল? এক টাকার জিনিষটা পাচ টাকায় কিনতে হুচ্ছে, 
বেঈী হ'ল? তবে যদি ছাই পাশ খেয়ে পেট ভরাতে হয় সে 
হলো গিয়ে আলাদা কথ! | আলু কপি না হলে কেউ তরকারি 
পাতে পাড়বে না--চুনো মাহ আনবার যো! নেই, শেষ পাতে 
ছুধ সবারই একটু চাই-_ 

তাত বটেই! 

এই যার! বুঝদার--তাদের ছুবার বলতে হয় না] 
আছে না_ 


কথায় 


পড়ল কথ] লভার মাঝে 
যার কথ! তার গায়ে বাজে | 
আতগুর মার হলো গিয়ে তাই। বাপের বাড়ির যেমন হচ্ছি 
খেতে গদ্দি নেই_ স্বশুরবাড়িতেও তেমনি! তোর! ভাল 
খাওয়। ভাল পরার মন্ম কি বুঝবি ল। | 
প্রশান্তর মা মাথ! নেড়ে সায় দিলেন। 
হেমলতা! বললেন, তাই বলছিলাম না--ছেতুলর মত পরম 
মিঅও নেই__পরম শত্ত,রও আর নেই। এই তোমার প্রশান্তর 
কথাই ধর-রূপে গুণে বিদ্যেয় এমন ছেলে এ গ্রামে কমই 
দেখতে পাই। সোমা এক দিকে আর ছেলে এক দিকে-_- 


কাষ্তিক 


ওজন করলে তুপ্য-মূল্য তবু এ হেন সোনার ছেলের এমন 
মতিগতি হল কেম ভাই | 

প্রশাস্তর ম1 গু স্বরে বললেন, কেন দিদি--- 

না অন্ত কিছু নয়। স্বভাব-চরিতির আচার-ব্যাভার 
ওসবে ছেলে তোমার তামার পাত্তরে গঙ্জাজল। শুনলাম ভাল 
একটি চাকরিও পেয়েছে । কিন্তু ছেলের নাকি চাকরিতে 
মতিগতি নেই? 

প্রশাস্তর মা বললেন, আমাদের ঘরে চাকরি না করলে 
চলে? ও সব ধেয়ালের কথা দিদি। কত! বলছিলেন-_ 
সেখানে পিয়ে বুঝিয়ে সুছ্ধিয়ে ছেলে যাতে চাকরি করে সেই 
ব্যবস্থা করবেন । 

বেশ বেশ ভাই, মাথার খামিজ না থাকলে ছেলে ভাল হয়। 
বেশ ভাই-_ভগমান ওর কমতি দিন। তাই গুনলাম কিনা_ 
কথ! হচ্ছিল পাশা খেলতে খেলতে । মনটা খারাপ হয়ে 
গেল। বলি ওদের তো আর জমিজম! বিষয় আশয় নেই-__ 
চাকরি না করলে খাবে পরবেকি? আর একটি পান চেয়ে 
নিয়ে তিনি উঠলেন । আসল কথাট! জ্ঞান! হয়ে গেছে-_আগুর 
মার ওখানে এখন না! গেলেই নয়। | 

সন্ধা বেলায় বেড়িয়ে এসে হুর্গামোহ্ন পত্ধীকে ডেকে 
বললেন-__-এ সব কি কথা বলেছ ভুমি মথুরার মাকে? 

পত্বী বিরাজ মোহিনী সাম্চর্যো বললেন, কি বলেছি? 

যে প্রশান্ত আমার কথ! ন1 শুনলে--আমি ওকে ত্যাজা- 
পুর করব। 

বিরাজযোহিনী বি কয়েক মুহুত্ধ থ মেরে রইলেম | 

দুর্গামোহন বললেন, মথুতার মাকে তুমি ভালই জান-_ 
ওর সঙ্গে কোন কথা. 

বিরাঁজমোহিমীর অত্যন্ত অভিমান হ'ল | মুখ ফিরিয়ে 
ভারি গলায় বললেন, ছেজেকে ত্যঙ্যপুত্র করবে_-এই কথ! 
আমি বলেছি-_তুমিও বিশ্বাপ করলে | 

দুর্গামোহন অপ্রত্তত হয়ে বললেন, বিশ্বাস অবিশ্বাসের 
কথ! নয়_-এ সম্বন্ধে আলোচনাট|_-মানে সংলারের ভেতরের 
খবর বার করা-- 

তোমার বৈঠকখানার উত্তর দিকের জানালাগলো আগে 
বন্ধ কর দিকি-_ 

ছুর্গমোহ্ন অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললেন, ঠিক-ঠিক-- 
খেলতে খেলতে মাথার ঠিক থাকে না_তা কালকেই 
কলকাতায় যাই--কি বল? 

যাও__কিন্তু একটা কথ]। 

কি? ৃ 

মলয়েয় সঙ্গে দেখ! করতে পারবে না-বা কোন অনুরোধ 
তাকে করবে না। নিগ্জের ছেলেকে শাসন' কর-উপদেশ 
দাও নিজেই করবে। 

ছুর্গামৌহন বললেন, তুমি মিছে রাগ করছ। মলয়ের 
মাতে জার মলয়ে আকাশ পাতাল তফাৎ । 


আজ -আগামী কাল 


৬৯ 


পোপ 








তাজানি। কিন্ধ পরের খোটা সইতে পারব ন| তোমায় 
জানিয়ে দিচ্ছি । 
ছুর্গামোহন হেসে বললেন, আঙ্ছ। তাই হবে। 


৫ 


রা 


দোতলার নি'ড়ি দিয়ে উঠবার মুখে যলয়ের সঙ্গে প্রথষেই 


দেখা হয়ে গেল। মলয় হেট হয়ে প্রণাম করতেই ন্িজ্ঞাল| 
করলেন, ভাল আছ তবাবা? 

মাথা নেড়ে মলয় বললে, হা । 
কাকীমা ভাল আছেন? 

ভাল। চল তোমার ঘরে। বলেই তার পানে পূর্ণ 
দৃষ্টিতে চেয়ে কি ভেবে দ্ধিজ্ঞাসা করলেন, তৃঘি কি আপিসে 
চলেছে? 

আপিস | অল্পক্ষণের মধ্যে বিস্ময় কাটিয়ে মলয় হালি মুখে 
বললে, আমার তাড়া নেই__জআন্ুন। 

মেসের ধর--লম্বায় চওড়ায় বাসগৃহ্র মত নয়--কোন 
রকমে ছুটি'সিটের ব্যবস্থা আছে। যারা সে ধরে বাস করে 
তারাও গোছালো নয়__সারাদিন খাটুনির পর সন্ধ্যায় একটু 
বিশ্রাম ও রাত্রিতে নিদ্রা এই ছুটি কান্গ শুসম্পন্ন হলেই এর 
প্রয়োঞ্জন মিটে যায়। প্রয়োজনের বেশী কিছু করতে গেলে 
নিষ্বন্ব রুচি ও শিক্ষার খ্বাধীনতা। চাই-বারো বরাজপুজের 
তের হ্থাড়ির ব্যবস্থায় দে ত সম্ভব নয়, কাজেই শুধু দিন 
যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্রান্টিক গায়ে না মেখে'দিনের 
পারে দিনকে আর রাজির পিঠে রাজকে ঠেলে দেবার 
আয়োজন করে এরা। কর্দক্ষেভ৫েরে জগং--বিশ্রাঙক্ষেঞ্জের 
জগং_বাইরের জগং বা বাড়ীর জগং-_এই ভিন্ন ভিন জগতে 
বাশ করে যারা--তার] কোন দিক দিয়েই অথও একটি জনতা 
তা মে রুচিন্ন হোক বুদ্ধির বা চিন্তারই হোক গড়ে তুলতে 
পারে না। শোতে ভাস। শেওলার মত--কিংবা শরংকালের 
বায়ু স্তরবাহী হালকা মেধের মত-_-তার1 চলেছে ত চলেছেই। 

হাতের ব্যাগটিকে মাটিতে নামিয়ে শিমুল কাঠের তক্তার 
উপর আসন গ্রহণ করলেন হুর্গামোহম। বললেন, জানি তুমি 
আপিস যাচ্ছ না-খন্বরের জামা গায়ে দিয়ে কেউ আপিস 
যায় না। 

মলয় বিনীত হান্তে বললে, যাঁয় বৈকি হতনা 

সার়েবর] কিছু বলে না? 

সায়েবদের আপিস নয় ত। তাকে বিশ্ময়ের অবকাশ 
না দিয়ে মলয় বললে, ওসব কথা থাক-__, আপনার নিকষ 
খাওয়া হয় নি-_ঠাকুরকে বলে দিই। 

না--আজ্ক একাদশী, ভাত খাব না। রাজিতে ফলমিটি 
কিছু জানিয়ে নিলেই চলবে। কিন্ত তোমার কথা ত আমি 
বুঝতে পারছি না বাবা । খন্বর পরে আপিসে গেলে-_ 

ও কিছু নয় খদ্বর এমন বিছু মারাম্মক বন্ধ নয় বা! দেখলে 


আপনি হঠাং এলেন যে? 


৭০ প্রবামী 


সায়েবর] ক্ষেপে উঠবে । তাছাড়া পচিশ বছর একই জিনিস 
দেখে দেখে চোখসছ। বা ধাতসহ] হৃয়ে গেছে কাকাবাবু! 
মলয়ের হাসির ধরণে ছূর্গামোহন প্রীত হলেন না। 

ঈষৎ গন্ভীর স্বরে বললেন, যাই হোক চাকরি যারা করে 
তাদের এসব জেদ ভাল নয়। 

হবে। মলয় অন্তমনস্ক ভাবে উত্তর দিলে । 

ঘেখানে উন্রতি করবে সেখানে একটি পথই বেছে নেয়া 
ভাল। নাঘাটের না ঘরের এতে কোন দিকেই সামগ্্ত 
থাকে না। 

মলয় চুপ করে রইল । 

ছর্গামোহন বললেন, প্রশান্ত কি করছেন? চাঁকরি, না 
না খদ্ধর পরে স্বদেশী? 

গুর কথার ধরণে মলয় ছেসে ফেললে । সংযত স্বরে 
বললে, এই দশ মিদিট আগে সে আপিপেই ত গেল। 

সেনাকি চাকরি করবে না? স্বরে ঈষৎ জোর দিয়ে 
বললেন, চাকরি না করে কি করবে বঙ্গতে পার? আমি এমন 
কিছু তালুক মুলুক রেখে যাব নাযাতে করে পায়ের উপর 
পা দিয়ে বসে তার দিন চলে যাবে। 

_. মলয় হেসে বললে, তাসুক মুলুক রেখে গেলেও পায়ের 
উপর পা দিয়ে বপে খাবার সুযোগ কারও থাকবে না 
কাকাবাবু । 

কেন হে ছোকরা নিজের অমির ধান নিদ্বের সংসারে 
আঙলবে-__ 

না কাকাবাবু-ন্ষমি তারই যেচাঁষ করবে। চাষার 
রক্ত শুষে জমিদারদের দেহ মোটা হ্বার দিন চঙ্গে যাচ্ছে, 
ওসব উদাহরণ মা রাখাই তাল। 

ছর্গামোহন সক্রোবে বললে, তবে সে করবে কি শুনি? 
ঘোড়ার ঘাস কাটবে? 

-*ষে যা পারে সে তাই করৰে। যার যোগ্যতা ঘোড়ার 
ঘাস কার্টার সে তাই করেই বেঁচে থাকবে । পরের শ্রমে 
পরিপুষ্ট হবার দিন চলে যাচ্ছে। 

আচ্ছ।-_আচ্ছা দেখা হোক তার সর্ধে পে বোঝাপড়া 
তখন হবে। আচ্ছ! তৃমি যে বড় লম্বা! লঙ্বা লেকচার দ্িলে-- 
শুনি ত তোমাদেরও জমি আছে-_যার আয়ে পরিবার প্রতি- 
পালন হুচ্ছে, জমি গেলে তোমাদের দশ! কি হবে শুনি? 

মলয় হাললে__ কোন উত্তর দিলে না। 

মলয়ের হাসিতে ছুর্গামোছন বেশী মাআায় উফ হয়ে 
উঠলেন । সেই সঙ্গে তিনি বুঝলেন__এদের সঙ্গে তর্ক করে 
কোন লাভ নেই। এর! চড়া কথা বলে তর্ককে শাশিত হ্বার 
অবকাশ দেয় না_ বেকফাস বললেও হাসিমুখে জবাব দেয়। 
সেকালের ছেলেদের জিদ বা একগু'য়েমি একালের ছেলেদের 
মধ্যেও যথেঞ&$ আছে- পাস্তর খানিকটা হয়েছে শুধু । ওদের 
ওই মন্ত্রত! বা ছালি-হাসি ভাবের মধ্যে দিয়ে উর্দপক্ষকে 


অবজ্ঞা করার ভাবটি সুম্প&। নিজ্ষের আপিস-জীবনের শেষ 
ভাগে এই রকম নত্র-ওদ্ধত্যের নমুনা! তিনি যথেষ্ট পেয়েছেম। 

যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে কেট হয়ে তিনি জুতোর 
ফিতে খুললেন__কাধের চাদরটা তজ্জাপোষের উপয় রাখলেন । 
তারপর বুক পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে সময় দেখলেন । 

মলয় জিজ্ঞাসা করলে, কোথাও ঘাবেন কি? 

যাব ! হা! ছই-এক আরগায় ঘুরে প্রশাস্তর আপিসে একবার 
যাব ভাবছি। 

তাহলে এক কাজ করুন- চাঁবিটা রেখে দিন, আমি 
কখন ফিরব-__ 

নানা চাবি তুমি রাখ। প্রশান্ত ওই সামনের ঘরেই 
থাকে ত? ওকে সঙ্গে করে একেবারে আসব। 

মুখে হাতে অল দিয়ে একটু বিশ্রাম করুন। 

তুমি ব্যস্ত হয়ো না-_ আমাদের হাড় অত পলকা নয় যে 
অল্প শ্রমেই হুয়ে পড়বে । 

তিনি ঘরের চার দেয়ালে চোখ বুলিয়ে নিলেন। একটি 
তেরশো। ছেচঙ্গিশের ইংরেজী ক্যালেগার ছাড়া কোন 
ছবিপন্জর কোথাও টাঙানো নেই। কোনের দিকে একট! 
কেরোলিন কাঠের র্যাকের উপর স্ংপাকার বই অগোছালো 
পড়ে রয়েছে_-একট| বইয়েরও নাম পড় যায় না এমনি 
অগোছালো! | মেসের ঘর কোনকালে গোছানে| হয়- না তিনি 
জানেন তবু--এর| যেন বেশমাত্রায় বিশৃঙ্খল | তাদের সময়ে 
নিব্বদ্ধ চাকরীতে আর সংসার. চালনার দায়িত্বে যে শীবন 
বাধাধরা ছকের মত সরল ছিল আজ সেই কেন্ত্র থেকে সে 
বিচ্যুত হয়ে পড়েছে । এদের দেখে ছুঃখ হয় তবু এদের ওপর 
মমত্ববোধও পোষণ কর! ছুঝূহ। ছুটি যুদ্ধ দেশের ওপর যে 
ক্ষতচিহ্‌ রেখে গেল_-সমাঁজও সে আঘাত থেকে আত্মরক্ষা 
করতে পারে নি! কিন্তু আত্মরক্ষা করা আঙ্ প্রয়োজন । 
পশ্চিমের রাষ্্রমুখী মন পৃর্ধ্বের সমাহ্বমুখী মনের থেকে পৃথক 
নয়কি? 

ভাবলেন এখন থাক-_কফিরে এসে এ নিয়ে ওদের সঙ্গে 
তর্ক করা যাবে ! মানে ওদের বুদ্ধির জট ছাড়াতে হলে কিছু 
শাশিত মুভির প্রয়োজন । 

পথে বেরিয়ে মনে হ'ল বাহুত শহরের কোন পরিবর্তন 
হয় নি। ছু" একটা বাড়ির সংস্কার হয়েছে_-ছু" একটা পথের 
সি হয়েছে এই মা । সনাতন ট্রাম, বাস, সনাতন প্রথায় 
চলছে, মোড়ের মাথায় সনাতন ট্রাফিক পুলিল-__তার উদ্যত 
করের ইঙ্গিতে যানবাহনের শ্োত কখনও সচল কখনও ব1 
স্তব্ধ হুয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের মরগুমে যে বিদ্বেশী লাল মুখের 
প্রাচ্ধ্য পথে, ফুটপাথে বা বিচির যানবাহনে দেখা যেত 
আজ তা নেই বললেই হয়। অতিকায় ট্রাকৃগুলিতে কচিং 
লালমুখে! নগ্রদেহ গোরা দেখ! যায় নতুব! সবই দেশীয়দের 
রাজত্ব । এখনও ট্রাকের পর ট্রাক কনতয় প্রথায় চলে তবে 
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ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অসামরিক মানুষের জন্ুবিধা ঘটায় না। 
যুদ্ধ-ছলের ভ'টাটা ম্পট্ট-প্রত্যক্ষ। 

তবু যুদ্ধ যে থামেনি সেট! নিত্যকার জীবন যাপনেন্র মধ্যে 
বুঝতে পার! যায়। আহারে, পরিচ্ছদে_ দ্রবামূল্যে ওর! 
ক্লেশভার বছন করছে সেটাও বাইরের, আর মনে জাগছে যে 
অতাববোধ--ত] প্রাকৃ-মুদ্ধের সমাজ-শৃঙ্খলার সঙ্গে যুদ্ধোতর 
সমাজ-বিপ্রবের সংঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। 

গোলদীঘিতে পৌছুবার মুখে মিটিং ভাঙ্গা ভিড় তাকে গ্রাদ 
করলে । কি যেন একট] প্রতিবাদ সভ1] বসেছিল এলবার্ট 
হলে_-জনত্রোতের সঙ্গে যথেষ্ট উত্তেজনা পথের মাঝে আছড়ে 
পড়ল। ও দলে প্রচ বা বৃদ্ধের অন্তিত্ব নাই, সবাই তরুপ-_ 
মেয়ে আর পুরুষ । সবাই এক একট। দিক নিয়ে উত্তেজনার 
স্রোত সু্টি করে পথের চার ধিকে ছড়িয়ে পড়ছে । বিভ্তীর্ঘ 
বাণুবেলায় সমুদ্রের ভাঙগ। ঢেউ শেষ হয়েও খানিকটা গড়িয়ে 
যায় য্মেন_-তেমনি। এদের ভক্তি দেখে মনে হয়-_কোন 
একটা মীমাংসা করতে এরা এক জায়গায় মেলে নি। 
এটা প্রতিবাদ সভা ছিল। কিন্ত প্রতিবাদের মধ্যে প্রতিকার 
প্রার্থনার শ্ুরটি শোনা গেল না তে! ! কি চায় এর]? এ যুগের 
যৌবন__বিনয়ে উদ্ধত__শঅতায় অহক্কারমত্ত__স্বাধিকারপ্রমত্ত 
যৌবন-_-কিসের প্রতিবাদে আন্ধ আর কাল, কাল কিশ্বা পরণু 
দিনের পর দিন ধরে বিক্রোহছ খোষণা করেছে? কার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ? 

একট! কথ। কানে গেল-__ইংরেম্বকে ভারত ছাঁড়তেই 
হবে। সাম্রাজ্যবাদের নাতিস্বাস উঠেছে। বেয়নেট বন্দুক-_ 
আকাশচারী পৌহস্তেন অথব! অতিকায় ট্যা্ধ কি ম্বৃত্যুষীজ- 
বাহী মেসিনগান এসব সাত্রাজ্যবাদকে আসন্ন স্বত্যু থেকে 
বাচাতে পারধে না। ওদের বনবল, জ্বনবল ফাক 
শ্লোগানের চীৎকার ধ্বনিতে হুতবল হয়ে গেল | ছূর্গামোহন 
অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। হ্ীষং উচ্চস্বরে হেসে 
উঠলেন। | 

পাশের একজন তরুণ উষ্ণ হয়ে উঠল, কি মশাই--হালছেন 
যে! ব্রিটিশ ভারত ছাড়বে এ বুঝি বিশ্বাস হু না? 

একটি মেয়ে বললে, গর] জনবুলের ফুগেন্র লোক-তার 
মুখের দাপটই জানেন। 

ছুর্দামোহুন বাছ। বাছ। প্রমাণ প্রয়োগ করতে যাচ্ছিলেন__ 
কি ভেবে বিরত হলেন। শুধু বললেন, ওর] যতক্ষণ না কথা 
রাখছে__ | 

ছেলেটি উষ্ণন্বরে বললে, কথ রাখতে বাধ্য করাব আমরা। 
ভাবছেন ওদের অস্ত্র আছে. 

ছর্দামোহুন বললেন, সে ভাবনা তো! তোমাদেরও রয়েছে__ 

ছেলেটি বললে, আছে। আর বিশ্বাসও করি আমর যে 
একদিন-ন1-একদিন নিজেদের অধিকার জামর] ফিরে পাবই। 

আরও কয়েকটি ছেলে মেয়ে হূর্গামোহুনের চারদিকে জড়ো! 


হয়তো 
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হয়েছে দেখে উনি তর্ক করলেন না। শুধু বলঙেন, আমর] 
হয়ত তেমন দিন চোখে না দেখেও যেতে পারি। 

সে জাপনার ভাগ্য | একক্সন পরিহাসের ভঙ্গিতে বললে । 

আত্র সে সৌভাগ্য এলেও উপভোগ করতে পারবেন কি? 

একটি তরুম়ী বললে, বাধা কিসের! 

দেখছেন নাব্রিটিশ দপ্তরের আথ মাড়াই কলে-_কেমন 
সহজে হুত্রম হয়ে গেছেন উনি। 

হো! ছে! করে ওরা ছেলে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল এপাশে 
ওপাশে। 

ছুর্পামোহনের চোখ জ্বাল করে উঠল-_সামনে গোলদীধির 
বেঞ্চে আশ্রয় না নিলে একটা! ছুর্ঘটন] হুনওয়া বিচির ছিল না। 

বেঞ্চের আর এক প্রান্তে একজন যুবক বসে ছিল। পরণে 
তার আবময়ল| কাপড়-জ্কামার কাধের কাছটায় একটা 
তালি দেওয়া_-একটু অঙ্জমনত্ক ভাব । একটা বিড়ি ধরে সে 
কয়েকবার টান দিলে--একবার কাসলে-_ ছুর্গামোহ্নের দ্রিকে 
একটু নড়ে সরে বসলে । তারপর স্বহৃষ্বরে বললে, সর একটা 
খবর জানেন? সাপ্লাই আপিলের হযারিংটন সায়েব আন্বকাল 
কোন সেকৃশনের চার্জ নিয়ে জাছেন ? 

ছুর্গামোহ্ন নিজের জগতে ফিরে এলেন । সেই সঙ্ষে ফিরে. 
এল তার আহত পৌরুয। বললেন, আমায় দেখে কি হনে 
হয় যে আমি সাপ্লাই আপিসের বড়বাবু? 

যুবকটি অপ্রতিত না হয়ে বললে, কি জানেন সর অনেক 
রিটায়ারভ, হা তো চাকরিতে ঢুকেছেন-_তারা সাল রকম 
ইনফরমেশন রাখেন বলেই-_- 

ছর্গামোহন নবম গলায় বললেন, চাকরি করতে চান? 

চাইব না কেন। চাকরি করতে কে নাচায়] প্রতি- 
বিশ্ময়ে যুবক তার পানে চেয়ে রইল । 

ছর্গামোহন বললেন, একটু আপে ওই হলে মিটিং হয়ে 
গেল খবর রাখেনকি? আপনাত্র মত সুবকর! তে! থোড়াই 
কেয়ার করে চাকরির । 

ও কথা বলবেন শা আর, এখনও বুড়ো! বাপ যা বেঁচে 
ভাইদের মানুষ করতে হবে--বোন আছে একটি তার বিয়ে-_ 

শহর সম্পূর্ণরূপে বদলায় নি তা হ'লে। হুর্গামোহন পূর্ণ- 
দৃষ্টিতে টাইলেন যুবকটির পানে। দেহের প্রত্যেকটি ভঙ্গি 
প্রাকৃ-যুগ্ধ যুগের ক্লান্তিতে অতাস্ত মান । কঠস্বরে ভিক্ষার বিনত্র 
স্থর--যা আপিলের চেয়ারে বসে বহু বছর ধরে শুনে শুনে 
্াস্ত হয়েছেন তিনি । ঈষৎ কৌতুহল হ'ল ছেলেটকে ভাল 
করে জানতে। 

বললেন, চাকরি তে] অমনি হয় না বাু-__কিছু দক্ষিণ! 
দ্রিতে হয়। 

ছেলেটির চোখে উৎসাহের দীপ্তি দেখা গেল। 
বেশি তে] পারব না-_ঘবস্থা দেখছেনই তো__ 

তবুকত? 


বললে, 





শখানেক টাকা__বলেই এগিয়ে এনে হেট হয়ে সে 
ছুর্গামোহনণের পায়ের দিকে হাত নামালে। 

ছুর্দামোহন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওর হাত ছুখামি ধরে 
ফেললেন। কি কোমল অসহায় হাত] কিজ্ঞামি কেন__ 
দেহ ভার খিন্‌ ঘিন্‌ করে উঠল-_ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল সরীশ্যপের 
স্পর্শে যেমন স্নায়ুকেন্ত্রে আধাত লাগে । বলতে গেলে-_-এটি 
তার অতীত ন্মৃতির ক্ষণ-_তার সমান্জে পরিবার-প্রতিপালনেচ্ছু 
এমনি এক বাধ্য ছেলের স্বপ্ন কে না দেখেন] জ্িনিযে 
কলকাতায় এসেছেন__তার মূলেও ছেলের রাষ্র চেতন্তকে 
সমান্ম-্বর্গের সাধনার পানে পূর্ণ বিকশিত করে তুলবার 
কামনা । অথচ এই মৃহূর্ভে এই ছেলেটর ম্পর্শ সা করতে 
পারছেন নাকেন? 

নিজের বিরক্ষি দমন করতে প্রশ্ন করলেন, কতদূর পড়েছ 
তুমি? 

মার্টিক পাশ করেছি। 

ম্যাক! মন সাত্বন] লাভ করলে। তার ছেপের সঙ্গে 
এর তফাৎ অনেকখানি । কিন্তু আপিসে যখন ক্ষমতা তার 
হাতে ছিল-__তখন ভার ছেলের চেয়েও কত গনী জ্ঞানী কিংবা 
মানী বংশের ছেলেরা তার পায়ের কাছে এমনি ভিক্ষার আশায় 
নত হয়ে প্রার্থনা-বাম উচ্চারণ করেছিল--তা তে! তিনি 
তোলেন নি। তাদের কাতর প্রার্থনায় মন স্তর আত্মপ্রসাদে 
স্ফীত ছুয়ে উঠত না কি? বিদ্যাকে-_ক্ষমতার সেবায় 
কৃতার্থনন্ড দেখে__ক্ষীত হওয়াই তে] ক্ষমতার ধরব । আপিসে 
উচু গদিতে বসে স্বধর্শেইি অনেকগুলি বছর কেটে গেছে__সেই 


' খুসির স্বর্গে বাস করে আজও তিনি সেই খর্গকে সমস্ত কামনায় 


. দীঘির বেঞিতে বসে লাত করা! যায় না। 


ধন্ত্র রেখেছেন। তবু মলিনবেদঈ। এই ছেলেটিকে তিনি সহ 
করতে পারলেন ন|। বললেন, শোন বাপু, চাকরি গোল- 
আপিসে যাও--. 


' খবর নাও-কে কোথায় আতীয় আছে ধর-_ 


আপনি কিছু সাহায্য করতে পারেন না সার? 

না। অত্যন্ত গন্ভীর ভাবে কথাটি উচ্চারণ করে তিনি 
বেঞি ছেড়ে উঠে ধ্লাড়ালেন। 

গোলদীঘির জলে-__ছপুরের রোদ ছোট ছোট তরজের 
মাথায় ছিটিয়ে পড়েছে । মাছগ্তলো লাফাচ্ছে বলেই বীঁচি- 
বিক্ষোভ, নতুবা! শআোতহথীন জলে বিনা বাতাসে ঢেউ ওঠে না। 

্ ৬ র্‌ 

অবন্ত ছেলের সঙ্গে এ ভাবে সাক্ষাৎ হবে হর্পামোহুন 

জাশ] করেন নি। 


,গোলদীধি থেকে গেলেন নিজের আপিসে। নিঞ্জের 


। আপিস ছাড়া অন্ত কথা তার মনেই আসে না। জীবনের 


, চক্সিশটি বছর-_জীবনের সের! দিনগুলি যে বিরাট সৌধের 


; জঠরে নির্বিদ্বে কেটেছে তাকে নিজন্ব নয় ভাবতেও কষ্ঠ বোধ 


, হয়। যারা সহকম্মা ছিল তারা আজ নেই। কেউ অবসর 


নিয়েছে সংসার থেকে_-কেউ বা আপিস থেকে । যেধরে 
বসে কান্ব করতেন সে ঘরের চেহারাও বদলে গেছে জামূল। 
যে র্যাকের মাথায় ফাইলের ভপ থাকতে! আর ব্র্যাকের 
গোড়ায় টূলের ওপর বসে ঝিমুতো দগ্তরী রহমং-_তার! কাঠের 
পার্টিশমের কল্যাণে অদৃষ্ঠ হয়েছে । এ ঘরে বড়বাবুর ছিল 
আধিপত্য- আজ্রকাল কাঠের ছোট ঘরের মধ্যে নিতলভিৎ 
চেয়ারে বসে একছ্বন নতুন গৌঁফ-ওঠ| ছোকরা সায়েব ঘন ঘন 
পাইপ টানে আর কলিং-বেল বাজায়। নুইৎ ভোর ঠেলে 
বাধুরা আর চপরাসীর। মিনিটে মিনিটে যাওয়া আসা করছে। 
বাবুরা সব তরুণ। ফিটফাট চট্পটে। ফাইল সান্ধিয়ে 
লেন্বার ছুরণড রেখে-টেবিল সাক. করে সিগারেট টানছে। 
ভাদের কালের কাছগ্জলো তাদের যতটা কাবু করে রাখতো 
এদের কালের কাঞ্চগুলো সে অনুপাতে লঘু বলতে হবে। 
এরা এত ঘেঁষাখেষি বসে যে কোণের লোকের কাছে পৌছতে 
হলে মাঝের বা পাশের লোকগুলির চেয়ার সরিয়ে কাঠ হয়ে 
ছেলে দশ হাত দূরে যেতে রীতিমত পরিশ্রম হুয় আর সময়ও 
লাগে। তবু এর! মানবে নাঁলোক বেড়েছে। বলে-- 
আপনাদের কালে কাঙছ্জের অত ফেস্রুত ছিল নাসার। এত 
নোটের পর নোট--এন্‌কোয়রি, ডি ও লেটার এসবের হাঙ্জাম] 
ছিল না। যুদ্ধ যেমন গতি এনে দিয়েছে__তেমনি অটিল করে 
তুলেছে সব বিভাগকে । 
বেশীর ভাগ লোকই তাঁকে চেনে না-কেউ কেউ খাতির 
ক্রে। তবে খাতির করে বলে যে মুখ থেকে চুকট নামিয়ে 
জানায় তাঁনয়। যেমন গোলদীঘির ছো'করাটি প্রার্থী 
হয়েও সিগারেটে সব শেষ টান দিতে কার্পণ্য করে নি। 
লুকিয়ে ধূম পান করাটা! একালের নীতিতে শ্রস্ধাজ্ঞাপনচিহ 
বলে স্বীকৃত ন| হলেও-_দেকালের আচার-অভ্যত্ত মনে বিশেষ 
করে এই আপিসের পরিমগ্লে বেশী করেই দোল! দেয়। 
তখু কলকাতায় এলে কান্দ না থাকলেও আপিসে তিনি 
একবার আসবেনই । যে টানে মাহুষ দুর প্রবাসী হয়েও 
অন্মভিটা দেখতে আসে-সেই অলক্ষ্য-প্রসারিত রজ্জু তাকে 
আকর্ষণ করে কিনা বুঝা হছধর_-তবে এই পরিত্যন্ত 
কর্মক্ষেএকে সর্বতোক্তাবে আপনার করেই নিয়েছেন তিনি । 
তার যৌবন এই আপিলের কর্মনথষ্টির সার্থকতার নিবেদিত 
হয়েছিল একদা__জগ্মভূমির চেয়ে এই কর্তূমি ঠার কাছে 
তাই এত প্রিয়। 


.আপিলের পব তলায় ঘুরে ঘুরে দেখলেন-_পরিচিত 
কয়েক অনের সঙ্গে আলাপ করলেন-_কাঞ্জের ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
কিছু কথ। হ'ল-__সায়েবর! তাকে আপ্যায়িত করলেন । তার 
পর এলেন বড় গবুক্ধওয়াল! ছি, পি, ও, আপিলে । ছেলে 
কাজ করে যে. বিস্তাগে জান] ছিল-_কিন্ত সে বিভাগে কেউ 
তার সন্ধান দিতে পারলে না। অনেক ঘুরলেন-_তবুপে 
বিরাট জাপিসে ঠিকমত সন্ধান পাওয়া গেল না। একবার 
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৭৩ 


েশশীশিশাপিশিশিপািপাশিশিসপীশীপীপীসিসশিপিশিশিশিশিশিশীসিীশপসিশীশিশীশিসিসিপিসি পাশাপাশি শশিশি্পীশাীশটিটি 


মনে, হ'ল এই আপিসটির বিরাট জঠরে আশ্রয় নিলে 
মাকে পুরাতন পরিচয়ে খুঁজে পাওয়াই মূশকিল । 

অবশেষে এফ জন বুড়ো মত লোক বললে, বেশ ফরসা 
রঙ ফিটফাট ছোকরা-_প্রাযই লিগারেট টানছে-_বুকে 
ফাউন্টেন পেন সেই তো? সেত পরণ্ুড একখান! রেজিগনেশন 
লেটার স্ুপারিন্টেগ্ডেন্টের আপিসে দিয়ে গেল। 

সত্যাসত্য যাঠাই করতে উর্ধতন কর্মচারীর কাছে যাওয়া 
নিরর্ধক তেবে তিনি পথে বার হয়ে পড়লেন। লালদীধির 
বেড়াগুলো যুদ্ধের সময় থেকেই ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল-__ 
দ্বীঘিট! পথের সঙ্গে মিশে--আগেকার আভিজাত্য হারিয়েছে । 
নানান দ্রিক দিয়ে তার পথ বেরিয়েছে-_মাহুষের চলাফেরায় 
ঘাস নিশ্চিহ হয়ে গেছে__মরদুমী ফুলের কেয়ারী গুলি হৃতশ্রী-__ 
বিলাতী পাম কুপ্ত ছাড়া ত দীখিটায় ছ'দগ্ড বসে ক্লান্তি দূর 
করবার জায়গাও বড় একটা নেই। 

সেইখানে বসেই হূর্গামোহন ভাবতে লাগলেন---অতঃপর 
কি করা কর্ভব্য। দেশে ফিরে যাবেন-_না প্রশাস্তকে তুল 
পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা! করবেন? পিতৃত্বের দাধিতে 
এই চেঞ্ট! সার্থক হবে কি? মাথ| নেড়ে দৃঢ়নিশ্চর় হলেন__ 
অবন্থ হবে । উপাঞ্জন না করলে ছেলেদের ভরদ! ত পিতৃবিত্ত। 
কাঙ্জগেই তার আদেশের গ্রহ অধীকার করা প্রশান্তর পক্ষে 
সহজ হবে না। 

প্রি, পি, ও-র ঘড়িটায় চারটে বাঞ্জেশি-তখন থেকেই 
অনেক লোক বাড়ি কিরতে নুরু করেছে। এর! নিশ্চয় আপিস 
থেকে পালাচ্ছে । হূর্গামোহন ভাল করে এদের দেখতে 
লাগলেন । হা আপিস থেকে পালাচ্ছে এব|। সিনেমার ত্বরা ন1 
রেসের তাড়া । আগে শনিবার ছাড়া রেদ হতো! না, আজ্ধ কাল 
ছুটির দিন মাজেই রেস হুয়। যুদ্ধের বাজারে টাকাট! ফেঁপে 
উঠেছে এ-ও একটি প্রমাণ | আজ ছুটির বার নয়-রেস হবে 
না। তবে রেসের প্রশ্ততি আছে তো। সবাই তো! ম্বহন্ডে টিকিট 
কিনে রেল এরা বলে চেঁচামেচি করে ন1__বুকির মারফং 
থেশাট! চলে বলেই আট আনার খেলুড়ে কেরামী একখানা বই 
কিনে বা খবরের কাগজ থেকে নিষ্ধের ইচ্ছামত ঘোক্ঠার নাম 
টুকে এুকির এজেটদের দেয়। এই ভাবে ঠিহ্ঙ্জি কো 
মিলিয়ে অঙ্ক কষে অশ্বের জাতি নির্ণয় করতে রীতিমত সময় 
ন& হয় নাকি? আর সিনেমা? রসের মত তারও সার্ব- 
জনীনত্ব আছে বৈকি? কম আয়ের মানুষই তো! কণ্টকে 
অগ্রাহা করবার সোঞ্জা পথটি বেছে নেয়। রে'স্তোরায় বসে 
প্রহরে প্রহরে চা খাওয়া এও আজকালকার নেশ] বা ফ্যাশান। 
আর গিগারেট ? এক বছর সিগারেট ত্যাগ করলে শ্বরান্ 
আসবে এ প্রলোতনও একদিন দেখান হয়েছিল ফলে যে 
বেগ লেদিনকার প্রতিজ্ঞ পালনের ভাটায় দেখা পিয়েছিল-_ 
আন্গ গ্রহণের জোয়ার দেখলে ভাব] আশ্চধা ময় যে ভারত- 
বর্ষের আর কোথাও না োক অন্তত আপিস কোয়ার্টারে 

১৪ 


আছার-পানীয়ের সঙ্গে প্রধানতষ রসদ হচ্ছে খ সিগারেট । 
ছর্গামোহন গুনতে আরফ করলেন-_এই দীঘির পথ দিয়ে ধারা 
যাচ্ছে তাদের মধ্যে ধূমপায়ীর সংখ] কত। 

গুনতে গুনতে তার নেশা চেপে গেল--কাছের লোক- 
গুলিকে গুনে দুরের লোকগুলিকেও লক্ষ্য করতে লাগলেন। 
আর তারই ফলে-_য! াশ। করেন নি তাই খটে গেল 
অকন্মাং । 

ছুরে এ বিধ্বস্ত মরনুমী ফুল-ঝাড়টার ওপিঠে একটি মেয়ের 
সঙ্গে খেঁধাথেষি করে যে লম্বা জার কস মত যুবকটি সিগারেট 
উানতে টানতে আসছে-_.ওই প্রশান্ত না] প্রশান্তই তো। 

আর একটু এগিয়ে এসে লক্ষ্য করলেন-_ ধেঁধারেষি নয়__ 
মেয়ের ডান ছাতের সঙ্গে ওর বীহাতখানি সংযুক্ত । পথ 
ওরা চলছে বটে-_লক্ষ্যটা পথের আশেপাশে বা সম্মুখে নয়। 
হাসি আর গম আর পিগারেট খাওয়! এই নিয়েই খরা যশ গুল। 
ওধারে লালদীধির জঙগ_এধারে বিশ্রামরত মানুষ কিছুই ওদের 
লৃক্ষ্যে পৌছচ্ছে না_ ওরা স্বয়ংলমপূর্ণ। 

ছুর্গামোহমের মনে হ'ল- পায়ের তলা থেকে হাতের তালু 
থেকে সব রজ্জঞ মাথায় উঠে আসছে-_চন্চন্‌ করছে মাথাটা । 
রগের রক্তবাহী শিরাঞ্চলি রক্ত চলাচলের ক্রুততায় দপ. দপ.' 
করছে__ চোখেও ছুপুরের রোদ লেগে মুছে এক হয়ে গেল। 
অলহা ক্ষোবে চীংকার করে উঠলেন-__ প্রশান্ধ_ প্রশান্ত । 

একট। চাপা বিকৃত ধ্বনি বার ছল গল! দিয়ে-_কেউ চেয়ে 
দেখলে কেউ চেয়ে দেখলে না। প্রশান্ত তার সপ্িনীর-হাত, 
ধরে নির্বিকার চিত্তে তার সামনের রান্তা দিয়ে মা দশ পনের 
হাত ব্যবধানে গট গটু করে চলে গেল। 

অনেকক্ষণ পরে ছুর্দামোহনের সন্বিং কিরে এল । আকাশ 
ইতিমধ্যে ঘোলাটে বোধ হচ্ছে_-গাছের ছায়। হয়েছে দীর্ঘতর 
আর লালধীধির চারধারে বয়ে চলেছে মানুষের বস্তা । মাথার 
ওপর সেই সঙ্গে ভেসে চলেছে ধোয়ার একট! খন স্তর__ 
শীতের সন্ধ্যায় শহরের বন্তিপ্রধান জায়গাগুলি থেকে যেমন 
ধোয়ার কুয়াসা জন্মায় অনেকটা সেই রকম। ক'টা মান্য 
লিগারেট টানছে__এ নির্ণয় কর! সম্ভব নয়__সার| শহরটাই 
ধূমপায়ী হয়ে উঠেছে। 

খীরে ধীরে তিনি চোখ বুজলেন। 

চোখ চেয়ে দেখলেন তখনে! প্রথিবী উজ্জল নয়। এটা 
ফাকা খোল! জায়গা ময়, মাথাটাও বেশ ভারি বোধ হুচ্ছে। 
একটি সঙ্বীর্ণ ঘরে তিনি শুয়ে আছেদ-__ব্রাকেটে টিক টিক করে 
টাইমপিস চলছে। অদূরে কার! ফিস ফিস করে কি যেন 
বলছে। ঘরটায় তরল ধোয়ার শ্োত- নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট 
হচ্ছে। পাশ-ফের!র চেষ্টা করে অতিকষ্ঠে হাঁপাতে হ্াপাতে 
বললেন, আমি কোথার ? 

এক অচেনা হুবক তার সামনে এসে দীড়াল। 
তয় মেই-__একটু ভুধ খাবেন। 


বললে, 
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তার হাতে ফিডিং কাপ দেখে হুর্গামোহন আচ্ছনের মত 
বললেন, না--না__আমি পিগারেট খাই ন1। 
সুবকটি মিস্বরে বললে, সিগারেট না ছুধ। 
হর্দামোহন মাথা নাড়লেন। যুবকটি এগিয়ে এসে তার 
মুখে কাপটা ধরলে । গলাটা! শুকিয়ে গেছে__তরল পানীয় 
এক নিংস্বাসে শেষ করলেন। একখানি তোয়ালে দিয়ে যুবক 
তার মুখ মুছিয়ে দিলে । 
দুর্গামোছনের নাসিকায় নাতিতীত্র একটা গন্ধ তেসে 
আলতেই তিনি প্রায় চীংকার করে উঠলেন__তুমি লিগারেট 
খাও? 
যুবক চমকে উঠে বললে, এখন তো! খাইনি? 
না-খেয়েছ? তোমার গায়ে সিগারেটের গন্ধ-_ তোমার 
হাতে 
ফুবক কি বলতে যাচ্ছিল--ছুর্গামোহ্ন টেঁচিয়ে উঠলেন, 
গেট আট্টট, গেট আউট । 
ভার উচ্চ চীংকারে আর ছু'ন্বন যুবক দুয়ার ঠেলে খরে 
চুকল। তার মধ্যে এক জন মলয়। 
মলয় বললে, ব্যাপার কি দুল? 
মনে হয় ভিলিরিয়ম । আবার সেই পিগারেট-_গদ্ধ-_ 
মলয় বললে, প্রশাস্তর নাম করেন নি? 
না। 
ছুর্গামোহনের কানে প্রশান্তর নাম গেল। যেন কত দূর 
. থেকে কারা--পরম বার্তা বয়ে নিয়ে এল। ঘাড় কিরিয়ে 
তিনি বললেন-- প্রশান্ত কই? প্রশাস্ত। 
মলয় কাছে বসে বললে, দে আলছে কাঁকা বাবু। 
বউমাকেও আসতে বঙগ_ আমি ওদের আগর্বাদ করব । 
ঘুবক ক'জন পরম্পত্রের পানে চেয়ে কি ইঙ্গিতাতিনয় 
করলে । মলয় বাইরে এসে বললে, এর মানে কি সুশীল, 
উনি নিশ্চয় জানেন যে প্রশান্ত বিয়ে করে নি। 
দু্ীল বললে, ফ্রুঘেড বলেছেন__মানুষের অবচেতন মনের 
সুরে যে চিন্বা_ 
মলয় বিরক্ত হয়ে বললে, মেডিকেল লাইনে তোমার 
কুয়েডিয় গবেষণা উপকার দেবে--আপাতত-_ 
সীল বললে, এই প্রশান্ত আলছে_-একেই গ্ধিজ্ঞাসা 
কর। ূ 
প্রশান্ত সব গুনে বললে, বাবার মাথ! খারাপ হয়েছে। 
ছুদীল দ্রিভাগা করলে, তোমার কাছ থেকে কোন দিন 
কি উনি ইঙ্গিত পেয়েছেন__ 
". প্রশান্ত হেসে বললে, জায়ের পথ ধোলা না থাকলে 
মানুষের বিলাস-চিন্তা আসে? 
সু্জল বললে, বিবাহ বিলাস ? 


প্রবাসী 
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মলয় বললে, যাই হোক-_তোমার বাবা তোমাকে খুঁধ- 
ছেন-_-একরার যাও। 

প্রশান্ত ঘরে এলে ডাকলে, বাবা? 

ছুর্গামোহন পাশ ফিরে শুলেন-_কোন উদ্ভর দিলেন মা। 
আচ্ছন্ন অবস্থায় তার মাক ও ত্র ছু+টি বার কয়েক কুফ্িত হয়ে 
উঠল। 

জান ফিরে আদতে আরও কয়েকদিন গেল। যে দিন 
বালিশ ঠেস দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন- সেদিন বাইরের 
আকাশটা ভারি ভাল লাগল ঠার। পৃথিবীর রূপ আর রঙ 
মনের মধ্যে নতুন করে প্রলেপ লাগিয়ে দিলে। সেই সঙ্গে 
ফিরে এল পুরাতন কামনাগুলি। প্রশান্তর পানে ফিরে তিনি 
যু স্বরে বললেন, চাকরি ছেড়ে দিয়েছ-_কেমন? 

সে মর্্মভেদী দৃষ্টিপথ থেকে নিজেকে জাড়াল করে অর্থাং 
মুখ ফিরিয়ে প্রশান্ত স্বহু স্বরে বললে, হা । 

তারপর কি করে চলবে__কিছু ঠিক করেছ? 

প্রশান্ত একটু নড়ে বলল-_কোন জবাব দিলে না। 

তুমি নিশ্চয় জান উপযুক্ত ছেলেকে বলে খাওয়াবার জঙ্ত 
আমি পেনসন পাই না-_সে প্রত্যাশ! তুমিও কর না মিশ্চয়। 

প্রশান্ত মাথ! নেড়ে লংক্ষিণ্ত জবাব দিলে, না। 

তবে করবে কি শুনি? ঈষং উ্ণ স্বরেই তিমি প্রন 
করলেন । 

যা হুয় কিছু করব-_কেরামীগিরি ছাড়া। 

মানে_কেরামীগিরিটা তোমার কাছে সব চেয়ে নীচু 
চাকরি | প্রশান্তর উত্তর না দেওয়াতে তিনি অসহিষু হয়ে 
উঠলেন । ঝাজের সঙ্গে বলেন, স্বাধীনতা বঙগতে কি বোঝ 
তুমি? চাকরি নাকর1? সিগারেট টানা আর অনাস্মীয়া 
মেয়েকে নিয়ে পথে পথে আডড! মার]? 

প্রশান্ত সস! ঘুরে দাড়াল । তার চোখ হঃটিতে অন্বাতাবিক 
দীপ্তি--মুখখান] লাল টকটকে হয়ে উঠেছে--ঠোটের কাছটা 
কাপছে। একটা কঠিম প্রতান্তরকে অত্যন্ত স্যমের সঙ্কে সে 
ওঠচ্যুত হতে দেয় নি বেশ বোঝা! গেল । 

ছুর্গায়োহন বুঝলেন-_মাআ্াটা বেশি হয়ে গেছে। হয়ত 
শালীনতার গণ্ডি ছাড়িয়েছে__কিন্তু ধৈধ্যের কি দোষ লে যদি 
আযৌবন প্রত্যাশার শেষ তৃণগাছট হতে অবলঙ্বনচ্যুত হয়ে 
পড়ে। 

মিনিট ছুই একদৃষ্টে বাপের সখের পানে চেয়ে থেকে প্রশান্ত 
ধর থেকে বেরিয়ে গেল। 

সিঁড়ির মুখে মলয় গরাড়িয়েছিল। 
কাকাবাবু কি খুব রেগে উঠেছেন ? 

প্রশান্ত বললে, ওকে আজই দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা কর 
ভাই-_-মইলে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে। ক্রমশঃ 


সিসি পিসিসিন্পিসপাাসি সিসি 





ছ্িজাসা করলে, 


এ 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 


স্ীবিনয়ভূষণ দাসগণ্ত 


১৭৫৭ গ্ীষ্টান্ষে পলাধীর যুদ্ধের সময় লগ্খনে মুশিদাবাদ অপেক্ষা 
কম লোকের বাদ ছিল। সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ঢুই শত 
বংসরও হয় নাই, ইহার মধ্যে লঙ্ডন পৃথিবীর বৃহতষ শহরে 
পরিণত হৃইয়াছে। ইংলও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তিতে পরিণত 
হইয়াছিল, কিন্তু পর পর ছুইটি মহাযুদ্ধের ফলে সে সেই গৌরব 
হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইগুাট্রিয়াল রিভলিউক্ঠটন বাঁ শিল্প- 
বিপ্লবের কলে ঘন্ত্রশর্তিতে ইংলও অগ্রমী হইয়াছিল; যন্ত্রশক্তির 
সহায়তাপু্ ইংরেজ-মন্তুরের উৎপাদনীশক্তি সবাইকে ছাড়াইয়া 
পিয়াছিল; নিতাঁক, নিরলস ইংরেজ বণিক পৃথিবীময় হড়াইয়া 
পড়িয়। ব্রিটিশ সাআ্াজ্যের ভিত্তিপত্তন করিয়াছিল। লগুন 
হইয়াছিল সমস্ত পৃথিবীর বাণিক্থ্য-কেন্র; সমন্ত পৃথিবীকে 
মূলবন যোগান দিত লগ্ন এবং সমস্ত পৃথিবীর বাণিজ্যের মাল 
বহন করিত লগুনের জাহাজ। লগুনের সে গৌরব আজ্গ 
আর নাই। যুস্কোস্ভর লওনের রূপ, গমস্তা ও সমাধান-প্রয়াস 
বিশেষরণপে প্রণিধানের বিষয়। 

লগুনের ডক এলাকায় বোমাবর্ষণের ফলে সংঘটিত বিস্তর 
ক্ষতি আজও দেখিতেছি। মধা-লগুনের অক্সফোর্ড ছাট 
এলাকায়ও কিছু কিছু বিধ্বস্ত গৃহ দেখিতেছি । পালামেন্টের 
কমল ভবনের এখনও পুননির্টিত হইতেছে । ইহা ব্যতাঁত 
গুনের বাহিক রূপের বিশেষ কোন পরিবর্ডন দেখি না। 
কিন্কু ইংলঙ্ের অর্থনৈতিক ভিত্তি একদম ভাঙিয়া পড়িয়াছে। 
পূর্বে পৃথিবী ব্যাপিয়া ইংলগ্ডের মূলধন খাটিত ; তাহার সুদ 
ছিল ইংলগুবাপীর একট। বড় আয়ের উপায়। আজ সে মূলধন 
নাই; উপরস্ত সে নান! জাতির নিকট দায়িক। অন্তর হইতে 
কোন সুদ আর ইংলঙে আপে না; তাহার নিজের আয়ের এক 
অংশ খণশোধের হ্ভ বাহিরে পাঠাইতে হইতেছে। পূর্বে 
সে যত জিনিষ বাহিরে পাঠাইত, বাহির হুইতে আনিত তার 
অনেক বেশী। কারণ নুদ প্রত্ৃতি বাবদ সে অনেক মাল 
পাইত। এখন সেই মূল্যের মাল বাহির হইতে আনিতে 
হইলে তাহাকে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী মাল বাহিরে চালান 
দিতে হইবে। তারপর দেনাশোধ ত জাছেই। কাজেই 
পূর্বের চাল বঙ্ধায় রাখা তাহার পক্ষে ক&কর হুইয়াছে। 
পূর্বের চাল বন্ধার রাখিবার একমাঁএ উপায় দেশের উৎপাদন- 
বুদ্ধি এবং তংসহ্ বহির্যাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন | প্রচুর 'জিনিয 
উৎপাদন করিয়া বিদেশেবিষ্কয় করিতে ন1 পারিলে তাহার 
পূর্ষেকার অবস্থ! ত ফিরিয়া! আসিবেই না, পরস্ভ বিদেশ হইতে 
যথেই পরিমাণ খান্তবন্থ আমদানী করাই তাহার পক্ষে কষ্টকর 
হইবে । ইংলগ এবিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত এবং এদিকে 
তাহার চেষ্টার জবধি মাই। 

প্রথমতঃ, ইংলও নিগ্গেকে সর্বাতোভাবে সং্যমের শৃঙ্খলে 


কাধিয়! রাখিয়াছে | খাদ্য এরং বন্ত্রের রেশন পুরাদমে চলি- 
সাছে। প্রত্যেকের পরিমিত খা বরাদ্দ আছে । রুটি, মাখন, 
মাছ, মাংস, ডিম, তরকারী, চিনি সবই নিয়মিত বরাঙ্ছপ্রথার 
অন্তর্গত । প্রাতরাশ, মধ্যাহুভোজন এবং নৈশতোজন 
সাধারণের এই জিবিষ জাহার। প্রতি বারে ছ-এক টুকরো 
রুট পাওয়া দায়। মাখন মামমাত্। ডিম সপ্তাহে ছু্টো। 





আধুনিক বিমান-কেন্ত্র--“ইম্পিরিয়্যাল এয়ারওয়েজ”, লঙন 


মাংসের মধ্যে মেষ-মাংলই বেশী । মুাঁ ছুলত। তরকারীর 
মধ্যে আছু প্রচুর । অস্ত তরকারী ধুব কম। ফুলকপি হুলত। 
বাধাকপি জন্মাইতে সময় বেশী লাগে; তার বদলে খুব ছোট 
বাধাকপি জাতী ব্রাসেল্স শ্রাউট দেওয়! হয়। এগুলি বুব 
তাড়াতাড়ি জন্বায়। মধ্যাহ্ন ও নৈশতোজনে তিনটি পদ 
পাওয়া যায়। সাধারণতঃ একটি ডাল বা ঝোল; দ্বিতীয় পদে 
এক টুকর। মাছ বা এক টুকরা মাংস, সঙ্গে কিছু তরকারী- 
সিদ্ধ এবং তৃতীয় পদে এক টুকর] কেক, পুডিং বা অন্ত জাতীয় 
মিষ্টান্ন) পরে আধ কাপ কফি বা এক কাপ চাদেওয়া হুয়।' 
ইহ্থাই প্রত্যেকের প্রাত্যছিক খাদ্য । আইনতঃ কোন ফোটেলে 
৫ শিলিঙের বেশী দাম লইতে পারে না। বলত বড় হোটেলে 
জবশ্ত ঘরভাড়া, বাসমতাড়া প্রতৃতি বাধদ জারও কিছু আদায় 
করিয়া লম্ব। খাদ্য একতেয়ে এবং অপ্রচুর। চকোলেট 


ণ্ঙ 


পিউ 











কিনিতেও কুপন লাগে । সবাইকে এই জাহারে সন্ধ& থাকিতে 
হয়। সকালে বিকালে গৃছিঈীদের রেশনের দোকানে লাইন 
দিতে হয়। 

মধ্যাহ্‌-ভোজনের সময় জাপিসবহুল অঞ্চলে হোটেলের 
লাম্‌মে লম্বা লাইন দেখা ষায়। কখনও কখনও এক ঘণ্ট| 
অপেক্ষা করিয়া! তবে খাদ্য মেলে। কল অপ্রাপ্য। শিশু 
বারোগীর জঙ্জ বেশী হুধ লাগিলে তাহার জন্ত আলাদা কুপন 
সংগ্রহ করিতে হয়। বস্ত্রের কৃপনও প্রচুর নয়। মোজা, জুতা, 
টু, টাই, লার্ট, কোট, ৯৮, বর্ধাতি প্রত্যেক জিনিষটি কিনিতে 
কুপন চাই। সব সময় সকল জিনিষ পাওয়া যায় না । বড় বড় 
দোকান এক এক সময়ে মালশুঞ্ত হুইয়া যায়। লুটের অর 
দিলে তিন মালের কম পাওয়া যায় না। তৈত্সি জিনিষই 
বেশীর ভাগ কিনিতে হ্য়। সাধারণত লোকের প্রয়োক্ষনীয় 
বস্ত্রাদির দাম অবশ্ঠ খুবই কম। ৫ পা্টও হইতে ১০ পাউগ্ডের 
মধ্যে দু এবং ৫ পা্উণে ওভারকোট পাওয়া যায়। 
গ্ছের অভাব অত্যন্ত বেশী। ছেোটেলে স্থান নাই। যুদ্ধ হইতে 
ফিরিয়া বিবাহিত ব্যক্তিগণ বাসোপযোগ্ী গৃহ পাইতেছে না । 
সরকার গৃছুদির্মাণ এবং ক]ান্টনের জন যথে& চেষ্টা! করিতে- 
ছেন। সাধারণতঃ সরকার স্থানীয় শ্বাগতশাসন-প্রতিষ্ঠানের 
মারফতে গৃৎ পিশ্মাণ করাইয়া বিলি করিতেছেন। রক্ষপণীল 
দল এই প্রথার পক্ষপাতী নন। তাহারা মনে করেন বনী- 
দিগকে গৃঙ্নিষ্্াণের স্বাধীনতা দিলে বেশী গৃহ নির্টিত হইত। 
সরকার এ মত মানেন না। 
তেছে। মোটের উপর অন, বস্ত্র এবং আশ্রয়স্থল সবই এখন 
সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং কোন্টাই প্রচুর নয়৷ 

অন্নবন্ত্ ভিন্ন অঙ্ঞাক্তভ্রব্যও প্রাপ্য বা হপ্প্রাপ্য । আমদানী 
রপ্ধানী এবং মুদ্রাবিনিময়ের উপর সরকারের কড়া শাশন। 
বিশেষ প্রয়োঞ্নীয় ভ্রব্য বা শিল্পের জন্ভ আবঙ্কীয় যন্ত্রপাতি 
ও কাচামাল ভিন্ন অস্ত দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে 
দেওয়া হয়না। ম্বদেশে প্রন্তত দ্রব্যাদির মধ্যেও বিশেষ 
প্রয়োঙগনীয় দ্রব্য ব্যতীত স্বদেশে বেচিবার অনুমতি মিলে না। 
আমার লগ্নে অবস্থানকালে এক বিরাষ্ট প্রদর্শনী হইয়াছিল। 
প্রতাঙ বিশঘাজ্জার লোক প্রবেশমূল্য দিয়া এই প্রদর্শনী 
দেখিত। শিল্পজাত সর্ববিধ দ্রব্য এবং গৃহ্স্থের প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় দ্রব্য ইঞ্ছাতে দেখান হুইয়াছিল। সবই ইংলঙে 
পরস্তত। প্রদর্শনীটির নাম দেওয়! হইয়াছিল “ইংলও ইহ! 
তৈরি করিতে পারে” প্রদর্শনী | কিন্তু ইহার কোন দ্রিনিষই 
ইংলঙে বিক্রয়ের জঙ নহে) সবই বিদেশে চালান দিবার 
জন্য । সাধারণ লোকে ইহার নাম দিয়াছিল “ইংলও ইহা 
পাইতে পারে না* প্রদর্শনী । অগ্দেক বিলিতী জিনিষ জামর! 
কলকাতায় পাই, কিদ্ত তাহা! বিলাতে অপ্রাপ্য । ভাল ফাউণ্টেন 
পেন, নাইলন প্রস্কৃতি ছিনিষ বিলাতে শুধু হুত্পরাপ্য নয়, 
অপ্রাপ্য। সাবান ও তোয়ালেও সহজে পাওয়! যায় না। 


প্রবামী 


ই! লইয়া! তুমুল বিতর্ক চলি-. 


১৩৫৪ 





সরকারের দ্বিতীয় প্রচেষ্ট। হইতেছে সর্ধবতো্ভাবে দেশের 
উৎপাদনবৃদ্ধি। এ বিষয়ে মঞ্জুরদের নিকট প্রধানমন্ত্রী এটলীর 
ঘম ঘন আবেদন আমরা প্রায়ই শুনি। পুর্বেোক্ঞ প্রদর্শমীটি 
এই উৎপাদশবৃদ্ধির প্রেরণা দিবার জ্বভই করা হুইয়াছিল। 
বিলিতী মালের অন্ভান্ড বিষয়ে স্থমাম থাকিলেও ডিজাইনের 
বিশেষ নুনাম মাই। তাই এরা এবার ডিজাইনের 
দিকে বিশেষ নজর দ্দিয়াছেন। যাবতীয় জিনিষের কত 
রকমারি ডিজ্ঞাইন হইতে পারে তাহাই এই প্রদর্শনীর 
প্র্র্শমীয় বিষয় ছিল । আমার ইংলত্ে অবস্থানকালে অপর 
একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল । সেটি প্লাস্‌টিক্স্‌ প্রদর্শনী । কত 
রকমের প্লাষ্টিকৃূস হইতে পারে, প্রান্িকূসের কত রকম ব্যবহার্য 
জিনিষ হইতে পারে এবং দেই সকল জিনিষের গুণ কি, ইছা! 
দেখানোই ছিল এই প্রদর্শনীর উদ্দবেত্য । আজ্গকালপ্রাহ্টিকৃস্‌ দিয়! 
না হইতেছে এমন গ্িিনিষ কম। কাপড় পর্য্যন্ত প্লান্ঠিকৃস দিয়! 
তৈরি হইতেছে। 

শিল্পবিপ্রবের ফলে যন্ত্রকৌশল এবং সংগঠনশক্তিতে 
ইংলও পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য হুইয়াছিল। বিশাল সাত্রান্্য 
তাহাকে কাচামাল যোগান দিত এবং তাহার বিপুল শিল্পজাত 
দ্রবাসন্ভার খরিদ করিত। এশিয়া তখন অবনত । [শল্প- 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমেরিক1 শিশুমাজ। ইউরোপের উঠস্ত 
এবং পড়স্ জাতিগণের মধ্যে শক্তিসাম্য রক্ষা! করিত ইংলগ্ডের 
পররাধ্রদীতি | তধন উৎপাদন যন্ত্রশক্জির সাহাযো দ্রুত বাড়িয়া 
চলিয়াছিল; কান্দেই আভ্যন্তরীণ অশান্তির সম্ভাবশ! ছিল 
কম। কারণ সকপ্লের ভাগেই যথেষ্ট ছুটিত এখং সকলেরই জায় 
বাড়িয়! চলিয়াছিল। ইংলও ছিল তখন জগতে অপ্রতিতবন্্ী। 
কিন্ত জনবল, প্রাকৃতিক সম্পদ, যন্ত্রকৌশল ও সংগঠপশক্তি__ 
সব [কেই আঙ্গ ইংলগ্ডের অগ্রগতি ব্যাহত হৃয়াছে। রাশিয়া] 
এবং আমেপিক] দ্রুত বাড়তির পথে চলিয়াছে। জনবল এবং 
প্রাক্কৃতিক সম্পদে উতয় দেশই আঙ্গ ইংলগ্ের অএপামী। 
যন্ত্রকৌশল এবং সংগঠন শক্তিতে আমেরিকা সবাইকে বু 
পশ্চাতে ফেলিয়া! পিয়াছে | রাশিয়া তাহার বজিষ্ঠ সংগঠন- 
শক্তির পরিচয় দিয়া জগংকে চমতকুত করিয়াছে। ইংলঙেের 
ওপনিবেশিক প্রথার মুলে কিন্তু ভাক্রন ধরিয়াছে। আমেরিকা 
বহু পূর্বেই ইংলঙ্ের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়াছে। ক্যানাা 
ও অগ্রেলিয়া এখন লাআ্াজোর দ্ঢতম অংশ । কিন্তু তাহাদের 
নিজেদেরই লাহায্য-প্রয়োজন খুব বেগী। ভারতবর্ষ প্রভৃতি 
দেশ ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যবশে হর্ধল। ইউরোপে শভ্িসাম্যের 
দিনও ফুরাইয়া পিয়াছে। কাজেই আন ইংলও নিজের উপর 
আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে, জগতে একচ্ছত্র প্রতুত্ব বজায় 
রাখা! লম্বন্ধে তাহার মনে সংশয় জাপিয়াছে। নব মব যন্ত্র- 
কৌশলের উদ্ভাবনী শক্তিতে পিছাইয়া! পড়ায় ইংলগ্ডে উৎপাদন 
যথে& বাড়িতেছে না। কলে আভ্যন্তরীণ ছদ্ঘ দেখ! দিয়াছে। 
ঘীর্ঘকালীন কঠোরতার ফলে এই ঘ্ন্থ বাড়িতেছে এবং কর্দের 
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উৎসাহও কমিয়া যাইতেছে । যদি বেশী কাজের কলেবেশ 
তোগ্যবন্ত ন1 পাওয়া যায় তবে কাজে হ্বতঃই উৎসাহ থাকে 
না। ধর্মঘটের মীমাংসা করা এ অবস্থায় কঠিন হইয়] 
পড়ে। শিল্পপতিগণ এ অবস্থায় উৎসাহ্হীন হইয়া! পড়িতে 
পারেন.। ইংলগ আজব সর্বপ্রকারেই বেতনভূকৃগণের গণতন্ত্রে 
পরিণত হুইয়াছে। বেতনভূকের প্রধান স্বার্থ তাহার বেতনের 
পরিমাণে এবং কর্টের অবস্থায়; উৎপাদন-ব্যবন্থায় তার 
প্রত্যক্ষ স্বার্থ নাই। অথচ উৎপাদন মা বাড়িলে তার তাগ 
বাড়ানও কণ্টকর। শ্রমিক গবর্ণমেট ঘন ধন মজুরদের প্রতি 
আবেদন জানাইয়! এবং কোন কোন শিল্প সরকারী গিয়ন্ত্রণে 
আনিয়! এই ভ্বন্দের মীমাংসা! করিতে চেষ্ঠা করিতেছেন। কিন্তু 
তথাপি আজ ইংলঙের সর্ব এই দ্বিধ| ও ঘন্ব পরিস্ষুট। বহু 
চেষ্টা সত্বেও ইচ্ছা বা প্রয়োজনানুরূপ উৎপাদন বাড়তেছে না। 
যদিও কঠোর ব্যবস্থার বিশ্বুমা লাঘব করা হইতেছে না 
তথাপি ইংলও তাহার পূর্বের চাল করাইয়া জানিতে পারিবে 
কিনা সন্দেহ । তাই তাহার খ্বেচ্ছাকৃত কঠোরতা এবং অভিনব 
উৎপাদন প্রচেষ্টা বিস্ময়কর হইলেও করুণারই উদ্রেক করে। 

আজ ইংলগুকে নুতন আদর্শে ধর গুছাইতে হুইবে। 
পরবভাঁ বিশ্বযুদ্ধের পূর্ধব পর্ধ্যস্ত তাহার সময়। তারতবষ 
ও সাম্রাজ্যের অগ্জান্ত অংশ যদি আজ দারিপ্রা ও তেদ- 
প্রবর্ধক-শাগন-মুভ। হইয়া স্বাধীন ও স্বাবলব্বীভাবে ক্রম- 
বর্ধমান শগ্তি ও সম্পদে সম্বত্ধ হইয়। ইংলগ্ের বদ্ুগ্তাবে 
কাড'ততে পারে তবেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ইতিহাপের 
ঘটনা এবাহ ইংলগ্তের অনুকূল হইতে পারে। ভারতবর্ষ 
ত্রিশ সাআক্্যের মধ্যে রহিল বা বাহিরে গেল পে 
কা এখানে অবান্তর । সাত্রাঙ্থ্যতুত্ত আয়ার্লও অপেক্ষ! 
সাত্রাজ্যবহ্স্থ আমেরিকাই গত যুন্ধে ইংলঙ্ডের অধিকতর 
মিতা করিয়াছে । সকল বিষয়েই ইংলগের বর্তমানে চাই 
সাহস, দৃরদৃষ্টি এবং সর্বাতোমুখী প্রচে্ । ভারতবর্ষের প্রতি 
ইংলগের নূতন নীতি এই দূরদৃ্টি ও দাহলেরই ফল। ইহা 
আকন্মিক উদারতাও নয় বা তাহার হর্বালতার পরিচায়কও 
নয়। তবে এইরূপ দূরদৃষ্টি ও সাহুপ ইংলগ্ের বিশেষত্ব । শেষ 
পধ্যন্ত নিজ শাপনাধীন দেশকে নিংশেষে শোষণ করিবার 
চেষ্টা না করিয়! কালের ইঙ্গিত মানিয়! লইপ্না অধীন দেশকে 
এবং শ্বদেশকে পুনরুজ্জীবিত হুইবার এইরূপ সুযোগ দিবার 
মত দূরদুি, সাহুল ও উদারতা অন্ত কোন সাআজ্যবাদী জাতির 
আছে কিন! সঙ্গেহ | 

এ মুগসন্ধিক্ষণে ভারতবর্ধেরও আজ সাহল, উৎসাহ ও 
দুরদৃষি প্রচুমাজন | এই অপূর্বব সুযোগের সন্্যবহ্থার তাহাকে 
কনিতেই হইবে। কালের ইকিত জাজ তাহার অনুকৃল। এ 
ইঞ্িতে সাড়া না দিলে সে জান্মহৃত্যায় পাপ করিবে । যে আঙ্গ 
সন্তঃকলহে ইন্ধন যোগাইয়! বাধা হষ্টি করিবে লে দেশের শঙ্রু। 

লগুনে অবস্থানসময়ে ব্রধিবার গুলি প্রাই বাছিছ্ে কাটাই- 
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তাম। এইরপে চারিটি রবিবার কেছ্ছিজ, অক্সফোর্ড, ব্রিল 
ও ব্রাইটনে কাটাই । এগুলি লঙনের জঅনতিদূরবন্তা নুন্দর 
ছোট ছোট শহর। গুমের অগাধ জনসমূদ্র হইতে এখানে 
আলিয়া যেন থৈ পাওয়া যায়। 

কেস্িজ ও অক্সফোর্ড কলেজ-প্রধান শহপ্ম। শহর ছুইটি লগ্ন 
হইতে যথাক্রমে প্রায় ৬০ ও ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। রাস্তার 
ঘাটে ছাজই বেশী নঙ্গরে পড়ে। কলেজঞ্চলি বাস্তবিকই 
দর্শনীয় বটে। সেগুলির ভিতরে *হৈ চৈ কম-_সত্য সত্যই 
বিদ্যাচঞ্চার উপযুক্ত নিকেতিন | ছাজদের মৌকাবিহারে 
খুব আগ্রহ । পর্ণকায়া কযাম্‌ নদী কেছ্িজের মধ্য দিয়] প্রবা- 
হিত। নর্দীটি প্রশন্ততায় কালীবাটের গঙ্গার অর্ধেক। লম্বা! 
লগ্বা নৌকায় চড়িয়া ইহাতেই ছাত্রগণ বাঁচ, খেলে । নদীপথে 
৪1৫ মাইল অতিক্রম করিলে “গ্র্যান্ট চেষ্টার” মামক স্থানে 
'রেডলায়ন” হোটেল ও বায়রন্দ লঙ্ষে পৌছানো যায়।. 
লর্ড বায়রন নাকি এই বাড়ীতে থাকিতেন এবং এই হোটেলের 
পানীয় পছন্দ করিতেন । বাড়ীটির বর্তমান জধিবাপিনী এক 
তরুণীর সহিত আলাপ করিলাম। তিনি এ বিষয়ে খুব সচেতন 
বলিয়া বোধ হুইল না । লর্ড বায়রন এ বাড়ীতে থাকিতেন 
কিনা জিজ্ঞাসা, করায় তিনি ম্মিত হাসতে সংক্ষেপে উতর 
করিলেন, 'লোকে বলে ।” অরে কবি রুপার্ট ক্রকের বাড়ী। 
আশে পাশে জনবসতি খুব বেশী নয়। রাস্তার ছ'পাশে কিছু 
কিছু পাতলা হঙ্রল। অন্সফোর্ডের এক পাশে টেম্স নদী, 
অপর পাশে চেরডঞচেল নদী | চেরডয়েল ক্যাম হুইতেও ছোট। 
টেম্স্‌ নদীর এখানকার দৃশ্ত নয়লানদ্দকর। লাতিপ্রশত্ত শ্বচ্ছ- 
সলিলা এবং সলীলগমন! নদীটির পাড়ে বড় বড় ক্লাব ঘর। 
নদীতে বছ বাচের শৌকা। নদীর পাড় (দয়া ভ্রমণ খুব লো- 
শীয়। শহরের মধ্যে বিচরণকালে শেলী হাউস, অণ্তিং হাউস 
প্রভৃতি মনের ওংনুক্য বাড়ায়। এখানকার বিখ্যাত বন্জলিয়ন 
লাইব্রেরী অষ্টম ছেন্রীর আমলে নির্মিত হয়। বর্থমানে 
জামেরিকার রক্‌-ফেলার ফাউগডেরনের অর্থসাঁহায্য লাইব্রেরী- 
গুছের আয়তন বাড়ান হুইতেছে। - পুস্তকপ্রকাশের বর্তমান 
হার অপরিবন্তিত থাকিলে আগামী পাচ শত বংজরে পুষ্তক 
প্রকীশিত হইবে তাহ! রাখিবার পক্ষে এই বর্ধিত অংশ 
€(636018100) পর্যাপ্ত । আমার লগুনে অআবস্বান কালে 
রাম স্বয়ং এই বঞ্চিত অংশের উদ্বোধন করেন । তখন ছায্েগণ 
সেক্সপীয়রের একটি নাটক অন্তিনয় করে। 

এই গ্রাচীন বিশ্ববিদ্ভালয্প ছইটি শ্রী-শিক্ষ! বিষয়ে তাহাদের 

গোক্ামি আজও সম্পূর্ণ ছাড়িতে পাতে নাই। পূর্বে শ্্ী- 
লোকের বিস্তার অধিকার ছিলনা | এখন স্রীলোকদিগকে 
পড়িতে দেওয়া! হুয় এবং পরীক্ষা দিতেও দেওয়া! হুয়। কিছু 


. পাশ করিলে তাহাদিগকে অমেক বিষয়ে উপাধি দেওয়। হয় 


না) একটি ডিপ্লোমা দিয়াই বিদায় কর! হয়। বিভ্ভার অধিকার 
স্বীকৃত হইলেও ভিগ্রির অধিকার আজও স্বীকৃত হয় মাই। 


৮ 





ব্রিষ্ঠল লঙুন হইতে ১১৬ মাইল | ঘাইতে তিন ঘণ্টা লাগে। 
বোমাবিধ্বস্ভ অনেক বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখিলাম । 
ভারতবাসীর নিকট ব্রিষল তীর্ঘস্বরূপ। এখানে রামমোহন 
রায়ের সমাধি-মন্দির বিদ্যমান | 

এভন নদীর তীটর ছোট ছোট্ট পাহাড়ময় ব্রিষ্টল শহর 
দেখিতে মনোরম । পাহাড়ের গায়ে ও উপরে গৃহরাদ্ধি। 
শহরের বাহিরে একটি বুলানো সেতু প্রক্কতির লীলা- 
নিকেতনের শোভা বর্ধন করিতেছে । ভুইটি স্তামল পাহাড়ের 
উচ্চ শূঙ্গকে লংযোগ করিয়াছে গ্রই সেতু । নীচে পর্ধবতদ্বয়ের 
মধ্য দিয়া এন নদী প্রবাছিত। তাহার পাড় দিয়া রেল 
লাইন চলিয়! পিয়াছে। পোলের উপর দিয়া আকিয়া বাকিয়া 
রেলগার়্ীকে চলিতে দেখিয়া! বক্রেগতি অজগরের কথ! মনে 
পড়ে। 

রামমোহমের সমাবিষ্থানটি শহরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
মনোরম, অংশে অবস্থিত । একট অর্ধবৃন্তাকার পাহাড়। 
শিখর হইতে পাদদেশ পর্যন্ত ঢালু পর্বতপান্জে সমাধি- 
মন্দিরের শ্রেমী। পাহাড়টি খাড়া নয়। বীরে ধীরে উচু 
হইয়! উঠিয়াছে। শিখরে অনেকটা সমতল-ভূমি। ঢালু অংশ 

" সমাধিতে সমাধিতে ভত্তি হুইয়া গিয়াছে ।- এখন শিখরস্থ 
সমতঙগ অংশ ব্যবহৃত হইতেছে । রামমোহনের সমাধি 
পাহাড়ের পাদদেশে-_ফটক দিয়! ঢুকিয়া ডাইনে। মন্দিরের 
ছবিটি ভারতীয়গণের নিকট পরিচিত । প্রবেশমান্র স্থপরিচিত 
. ছবির বাস্তব সুত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হ্য়। রামমোহনের মৃতূয 

হয় ১৮৩৩ ত্ী্াবে | তংপূর্ববন্তী কোন সমাধি দেখিলাম না। 
সেদিন রবিবার ১০ই কান্তিক, ২৭শে অক্টোবর । অপনাহ্ছ- 
্থ্ম্য পশ্চিমে হেলিয়। অন্ধবৃত্তাকার পর্বতগাঅস্থ সমাধিমন্দির- 
শ্রেষর চূড়ায় দবর্ণকিরণ ঢালিতেছিল। কত নরনানী তাহাদের 
প্রিয়জনের সমাধিপার্থে বসিয়া শীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে । 
কেহ সমাধিমন্দি্রের গান্ড সম্মাঞ্দিত করিয়া পুষ্পস্তবকে 
সাজাইতেছে।: পাহাড়ের পাদদেশে লোকসমাপম নাই । সে 
সমাবিগুলি শতাধিক বর্ষের । শিধরে লোকসমাপম সর্বাপেক্ষা 
বেশী। সেখানকার সমাবিগুলি আধুনিক । জপরাহু-স্র্ষেযের 
জরমবিপীয়মান কিরণ-লেখায়, প্রাকৃতিক শোভার অপূর্বব 
পরিবেশে, পর্বতগাত্রন্থ সহস্রাধিক সমাধিশ্রেণীর মধ্যে শত শত 
মরনান্বীর নীরব আকৃতি যখন জীবন ও মরণের মধ্যে পেতু 
নির্মাণ করিতেছিল, তখন এক অভিনব অনুভূতিতে হৃদয় 
পরিপুর্ণ হইয়া উঠিল। বেদনাকাতর চিত্েই সে দিন লগুনে 
ফিরিয়াছিলাম। 

ব্রিষ্লে ছুইটি ভদ্রলোকের আচরণ বেশ মনে পড়ে। 
দিন পূর্ববান্থে আকাশ মেখাচ্ছ্ন ছিল। রাস্তায় লোক খুব কম। 
জনৈক পথচারীর কাছে রাস্তার কথা জিজ্ঞাস! করিয়া ঝুলস্ত 
সেতুর দিকে চলিয়াছি। খানিক দূর গিয়া রাস্ত| জিজ্ঞাসা করি- 
যার লোক আর পাইতেছি না। এমন সময়ে একটি পথিক 


্ 


প্রবালী 
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সেই পথে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে রাস্তার কথ। জিজ্ঞাল 
করিলাম । তিনি বলিলেন_-”আমি যুদ্ধের সময় অনেক দেশে 
গিয়াছি । কলিকাতা ও ছিলাম | বিদেশে জিজ্ঞাস করিয়া করিরা 
অজানা পথ চলার অন্ুুবিধ। আমার ভালই জানা আছে। 
আমার সঙ্কে আন্মুন।” আমার আপতি সত্তেও ভদ্রলোক 
অনেক দুর পর্য্যন্ত আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দিলেন। শেষে 
একটি পায়ে চলা পথের উপর ধীড়াইয়া বলিলেন-_“এই পথ 
ঘুরিয়! ঘুরিয়া! সেতু পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আপনি এই পথ 
ছাঁড়িবেন না । তাহ! হইলেই যথাস্থানে পৌছাইতে পারিবেম। 
সেতু কাছেই।” পাহাদ্টর নাম ক্লিফটন। আকা বাকা 
পাহাড়ের রাস্তায় খানিকদুর উঠিয়া আবার সাহায্যের 
প্রয়োজন বোধ করিলাম । সহস1 একটি যুবকের সহিত সাক্ষাং 
হইল । রাস্তা! দ্িজ্ঞাসা করিতেই ঘুবকটি আমাকে প্রশ্ন করিল 
_-কআপনি ভারতীয় ?” 

আমি- “হ্যা” 

যুবক-_আমি যুদ্ধের সময় ভারতবধে ছিলাম । 
করাচীতে কাটাইয়াছি। 

আমি-__করাচী তাহার ু্দরতম অংশের নাম আপনাদের 
শহর হইতেই ধার করিয়াছে দেখিতেছি। 

যুবক হ্যা, করাচীতে ক্লিফটনের সমুদ্রসৈকত সত্যই 
মনোরম । 

যুবকটি আমাকে সেতৃর খুব শিকট পর্যান্ত আগাইয়া দিল । 
তারপর আর কাছারে। সাহায্য বিনাই সেতু পর্যন্ত পিয়াছিলায । 

লগ্নে পৌঁছিয়া একমাস বেশ ভাল আবহাওয়া পাইয়া- 
ছিলাম । গোট! অক্টোবর মাপটাই বুব রৌদ্র ছিল। কুয়াশা, 
মেঘ ব| বৃষ্টি মোটেই ছিল নাঁ। তাপ সাধারণতঃ ৪৫* হইতে 
৫৫* ভিত্রী পথাত্্ উঠ'-নামা করিত । নবেশ্বরের প্রথমে রোড 
কমিয়া জাসিল । কুষাশ!, মেঘ ও বৃত্তি দেখ! দিল । তাপ কমিয়! 
৪০* ভিশ্রীতে নামিল ; কখনও বা আরও নীচে যাইতেছিল। 
দিন ছোট হইয়া আসিল । আমার কাজও তখন শেষ হইয়া 
আসিয়াছে । আমেরিকা যাজার জ্ প্রত্বত হইয়াছি। কবে 
বিষানে স্থান ুটিবে সেই সংবার্দের প্রতীক্ষা করিতেছি। 
খারাপ আবহাওয়া এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে মন খুব 
প্রচুঙ্গ নাই । এই অবস্থায় এক রবিবারে ব্রাইটন্‌ দর্শনে বহির্গত 
হইলাম। ব্রাইটন্‌ লগ্ন হুইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে । রেলে 
যাইতে এক ঘণ্ট। লাগে। 

ত্রাইঈন নগর আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত । 
সত্রা্ট চতুর্থ জর্জ সমুপ্নবাসের জন্ত এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ 
করান। প্রাসাদটটি ১৯১৪-১৮ শ্রীষ্ঠাবের যুদ্ধে ভারতীয়ুজসৈন্তদের 
হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হুয়। ভারতীয় সৈঙুদের প্রতি এই 
শহরের লোকেরা যে সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন তঙ্জন্ কৃতজ্ঞতার 
চিহ্হ্বরূপ পাতিয়ালার মহ্ছারাজ প্রাসাদটির দক্ষিণে একটি হুন্দর 
খিলানযুক্ত ফটক তৈরী কর[ইয়া দেন। লেট আজিও স্থানটর 


কিছুদিন 
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কাণ্ডিক 
শোতা বর্ধন করিতেছে। ব্রাইটনের নাগরিকগণও ভারতীয় 
দৈল্ভগণের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্বত্বরূপ একটি স্মৃতিত্তস্ত নির্মাণ 
করেন। অশুভট নুৃষ্ত। শহর হইতে দুরে । 
এখানে সমু্রের তীরে বালি নাই। তীয় অপ্রশত্ত। ছোট 
বড় নানারপ হুড়িতে তর্তি। প্রশন্ত বাধানো রাস্তা তীর 
ধরিয়। বরাবর চলিয়া! পিয়াছে। বেড়াইবার বেশ সুবিধা! । 
ছইট বড় বড় ঘাট বা 'পায়ার আছে; বেশ নুল্গর। কাঠের 
মঞ্চ তীর হইতে সমুদ্রের মধ্যে অনেক দূর পধ্যন্ত গিয়াছে। 
তার উপরে বড় বড় কাঠের ঘর ও অঙ্গন । ধোলা আঙ্গিনায় 
বেড়াইতে খুব ভাল লাগে। বসিবার জন্ত চেয়ার পাতা আছে। 
বসিলে তিন পেনি ভাঁড়! দিতে হয়। একটি ধরে খাইবার 
স্ু-বন্দোবস্ত আছে। বড় হুলঘরে সমুদ্র দেখিতে দেখিতে 
আহার চলে। অষ্ভানা ঘরে আমোদ-প্রমোদের নানারূপ 
বঙ্দোবস্ত। সর্বদাই উৎসব চলিতেছে] বেশ লোকের 
ভিড়। জমুগ্র দেখিতে অনেকট1 মাপ্রাজের সযুদ্রের মত। 
পুরীর সমুদ্রের মত টেষ্ট নাই। তারের কাছে হংসত্রেম 
সাতার কাটিতেছে | বেড়াইবার জনা ছোট ছোট নৌকাও 
ভাড়া পাওয়। যায়। 
সেইর্দিন সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বৈকালে বেশ 
রোত্র উঠিল। “পায়ারে'র উপর ধাড়াইয়া দিগস্তবিত্তৃত সমৃদ্ 
দেখিতেছি । অপরাহ্ স্্ধ্য আকাশের গায়ে ছেলিয়! পড়িয়াছে। 
কবি কম্পন! যেন চোখের সামনে মূর্ত ছুইয়] উঠিয়াছে-- 
“বলিতেছে জ্বল তরল জনল 
গলিয়া পাঁড়িছে অন্বর-তল 
দ্িকৃবধূ যেন হল হল ভাখি 
অশ্রজলে |” 
ধিগস্তের পরপারে এই উর্শিমুখর মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া 
শীদ্রই জামাকে আমেরিকায় যাইতে হইবে । কেবলই মনে 
হইতেছে . 
কি আছে ছোথায--চলেছি কিসের 
অদ্বেষণে ? 
কিন্তু “সংশয়ময় ঘননীল নীর” নিরত্তর | 
তপন নীরবে দুরে পশ্চিমে গগনকোলে ডুঁবিতেছেন। 
রবীঞ্জনাথেত্র "মিরুক্ষেশ যাআ1” কবিতাটি মনে মনে আবৃতি 
করিতে করিতে ঞ্রেশনাভিমুখে ফিরিলাম। 
ওরা নত্তেস্বর (১) রবিবার ভ্রাইটন যাই। ১৪ই নতেঙ্থর 
ঈওন হইতে জামেরিক যাআজাকরি। এই কয়দিনে আব-. 
হাওয়ার অবস্থা ক্রম্নশঃই খারাপ ছইল। শীত বাড়িল। 
রৌদ্র অবলুপ্ত হইল । কুয়াশা ও মেখে সর্বদাই আকাশ 
আচ্ছন্ন । মাঝে মাঝে টিপ টিপ করিয়া বৃষি পড়ে। 





বিমানে ভূ প্রদক্ষিণ 


শও) 





ক্লিট 





রাঁমমোহুন রায়ের সমাবি-মঙ্গির, বৃষ্ল 


লোকজন দ্রুত কাঞ্জ সারিয়া গৃহে ফিরিয়া জাণ্ডম 
পোহায়। পাকণ জনশূন্য । আফিসের পর 'রাস্ভাও প্রায় 
জনশুন্য। সাত জাট তারিখের মধ্যে আমার কাক্ধ শেষ 
হইয়া গেল। তখন এই আবহাওয়ায় মনের প্রকুল্পতা রাখা 
কষ্টকর হইল। ১০ই নবেশ্বর রবিবার কিউ উদ্যানে গেলাম । 
কিন্ত সে সুরম্য উদ্ভান আজ্গ রিজঞ। গাছে পাতা মাই, 
ফুল নাই। বৃষ্িপ্লাবিত হওয়ায় খালে ঢাকা মাঠগুলিরও আর সে 
নাই। লওনের অবিশ্রাম জনস্রোতের মধোও আর সন্জীবতা 
নাই বলিয়া মনে হয়। যেন যন্ত্রচালিতের মত সবাই আপিসে 
যায়, আবার আপিসের কাধ্য অস্ত দ্রুত গৃছে ফেরে। মাঝে 
মাঝে মনে হইত চিড়িয়াখানায় গিয়া জীবন্ধস্কর গতিবিধি ও 
সন্ভীবত| দেখিয়া আসি । এই সময় প্রায়ই ন্যাশন্যাল জাট 
গাঙলারীতে যাইতাম। এই গুটি সজীবতা ও জানন্দের নিত্য- 
কীলাভূমি ; সত খতুর জড়তা জানয়নকারী প্রভাবের অতীত । 
প্রবেশমাত্র মনের সমস্ত গ্লানি দুর হইয়া যায়| সমগ্র মানব- 
জাতির দুখ ও ছুঃখ, প্রেম ও দ্বণা, দত্ত ও বিনয়, বীরত্ব ও 
ভীরুতা, আকুতি ও প্রত্যাখ্যান, দয়া ও হিংসা প্রন্থৃতি যাবতীয় 
ভাব ও রস শিল্পিগণের প্রতিভায় যেন পরিপূর্ণ মহিমায় এই 
ঘরে বিরাজমান । 


সপ 


অর্থ ও অনর্থ 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


বিয়ের অনতিকাল পরে যশোদ যখন বিনাদোষে খ্বামী- 
গৃহ থেকে বিশ্তাড়িত ছ'ল তখন পাপের পিচ্ছিল পথে পা 
বাড়াবার প্রচুর প্রলোভন তার লামনে এলে উপস্থিত হয়েছিল। 
[কিদ্ত যশোদা সকল প্রলোভন জয় করে মুড়াকরি এরাদে গিয়ে 
।প্রভূনন্দন গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলে। প্রথম 
।যৌবনেই পে ঘোগিনী-বেশ বারণ করলে । গলায় কঠী, পরণে 
+খানধুতি, ললার্টে ও নাসিকায় চন্দমের অলকাতিলকা__-এই 
তরু বৈফবী যেদিন রামচন্তরপুরের কাছারীতে এসে হাজির 
*ছা'ল সেদিন তার সম্বন্ধে কাছারীর লোকদের কৌতৃলের আর 
অস্ত ছিল না। 
তার পর কেটে গেল দীর্ঘকাল। ধীরে ধীরে মাথলার 
টিখালের পান্ডে কেমন করে যশোদার আশ্রঘটি গড়ে উঠল সে 
মজনেক কথা-__আর ত1 না জানলেও আপনার্দের কোনো ক্ষতি 
হুনেই। কিছু কাছারীর দক্ষিণ দিক দিরে যে মেঠে! রাাটা 
' সবরাবর মেঘনা নদীর তটাভি মুখে চলে গিয়েছে সেইটি ধরে যদি 
সএকবার ঘশোদার আশ্রমে পিয়ে হার্ছির হন তা হলে চতুম্পার্শের 
পপ্রা্কতিক পরিবেশ আপনার মনে এক অতিনব অইভুতির 
. ছালফার করবে। মনে হবে সম্পূর্ণ এক নৃতন জগতে এসে 
. হাহান্দির হয়েছেন-_-আপনাদের পরিচিত পৃথিবীর লঙ্গে তার কত 
হপার্ধক্য লোকালরের ফোম কোলাহল সেই নিভৃত 
নিকেতন এসে পৌছয় না । যে টিলার ওপর আশ্রমটি অবস্থিত 
তার পাদদেশ বৌত করে মাখলার খালের রজততুত্র ক্ষীণ 
জলধারা বিরাট শ্তামল প্রাপ্তরের প্রান্তদেশ দিয়ে বয়ে ঈলেছে__ 
রিটলার ঈর্ঘদেশ থেকে তাকালে মনে হয়, পৃথিবীর বুকের ওপর 
বেজরির পাড় দেওয়া একখানি লবুঙ্ধ মখমলের শাড়ি বিছানেো। 
লামাথলার খাল গিয়ে মিশেছে মেঘনার সঙ্গে । নিঃসীম নীল 
সম আকাশের নীচে মেধনার দ্িগন্তপ্রদারিত মঙ্দীবরণ বারিরাশির 


সুরের অমিয়ধার] ছিল সঞ্তি। যশোদার মূখে আগমনী গান 
আর কীর্ডম গান শুনে গাঁয়ের মেয়ের! তন্ময় হয়ে যেতেন, 
অশ্রু সম্বরণ করতে পারতেন না। 

বাইরে থেকে দেখলে অবস্ঠ মনে হয় যে, যশোদার হদয়ে 
দয়ামায়া ইত্যাদি ন্কুমার স্বদ্ধির বালাই নেই। তার রুক্মৃততি 
হদয়ের ভীতিরই উদ্রেক করে, কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় যখন সে 
আশ্রমে প্রতিষ্টিত বালগোপালের মৃর্িটির সামনে আরতি 
কার, ভোগ দেয় তখন সে যেন সম্পূর্ণ আলাদা মাহ্থয হুয়ে 
ওঠে । তার মুখের কঠিন রেখা চলে! যেন আচম্কা মিলিয়ে যায়, 
সার! মুখখানি স্সেছে মমতায় করণায় মেছুর হয়ে ওঠে । দেই 
সময় তার আত্ম-বিস্মৃতি ঘুচে যায়। তার বুকের তেতর জেগে 
উঠে চিরন্তমী মা। এ পাথরের সৃর্তিটকে অবলম্বন করেই সে 
মাতৃত্বের অপরিসীম বৃভুক্ষাকে প্রশমিত করবার প্রয়াস পায়। 

এমনিধার] যশোদার দিনলো কেটে যাচ্ছিল একখেরে 
ভাবে, এমন সময় দেখা দিলে পঞ্চাশের মধস্তর। অনাহারে 
জার রোগে ভুগে লোকেরা মরতে লাগল । যশোদা আর্ডের 
সেবায় ঢেলে দিলে মনপ্রাণ। যশোদার পাষাণ-বুকে যে 
এত ন্নেহধার] লুকায়িত ছিল তার পরিচয় পেয়ে সবাই বিশ্মিত 
হল। 

হুকুম মগ্ুলের বিধবা বৌটি যখন ব্যাধিতে ভুগে ভুগে 
মৃতাপখযাঞজ্িম হ'ল তখন যশোদা আহার-নিদ্রা বাদ দিয়ে 
দিনরাত তার পেবা-শুত্রধা করতে লাগল । কিন্তু প্রাণপণ চে! 
করেও তাকে পে বাচাতে পারলে না । মরবার সময় হুকুমে 
বৌ তার একমাজ অনাথ ছেলেটিকে যশোদার হাতে সঁপে দেয়ে 
বললে, “বোঞ&মী দিদি, আমি চলে যাচ্ছি__কিত্তখ এটাকে 
তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম । যশোদা তোমার গোপালকে 
তুমি দেখো । 


হুকুমের ধে! মারা গেলে যশোদ1 গোপালকে কোলে করে 


বোন বিস্তার মনকে তুচ্ছতার গণ্ডী থেকে দুরে টেনে নিয়ে যায়, 
আশ্রমে ফিরে এল । 


কঃ হদয়ে জাগায় অসীমের আতাস। 
পি লোকালয়ের বাইরে এই পারিপার্থিকের মধ্যে থেকে থেকে 
মর যশোদার প্রকৃতিও গিয়েছিল বদলে ; সে বাল করত এক হথার- 
নিশ ছাড়া জগতে আপনার চতুম্ার্শে এক বিরাট শু্ভতার পরিমগ্ডল 
প্ধিরচন! করে। পুরুষরা তাকে রীতিমত তয় করত। তার তপ্- 
ফি কাঞ্নস্দিভ গৌরবর্ণ অনেকের চোখ ঝলসে দিয়েছিল; তার 
' . লাহিধ্যলাতের জন্তে যার! লালাপ্িত হয়ে উঠেছিল, তার প্রদীপ্ত 
'দিন ছুই টক্ষুর হুলনত দৃষ্টিকে তার! সহা করতে পারে মি। সেই তীর 
জনৈ দৃষ্টিতে ছিল বফিত ভোগ-জীবনের বিকলতার তীন্র বালা | 
সে কিন্তু মেয়েমহলে তার খাতিরের অন্ত ছিল না। কাছারীর 
বার প্রত্যেক পরিবারের অস্তঃপুরে তার অবাধ গতায়াত। পাহাড়ের 
1 পাষাণ ুহাস্থিত ঝরপাধারার মত তার কঠোর হাদয়েও 
এ 


রক্ত-মাংসের গোপালের আগমনে যশোদার আশ্রমে 
পাথরের গোপালের পেবাধত্বের, ত্রুটি হতে লাগলা। এই 
জীবন্ত গোপালটিই অনুক্ষণ তার কোল জুড়ে রইল । এতদিন 
পরে যশোদ! মর্শে মর্খে উপলদ্ধি করলে যে, পাথরের ঠাকুরের 
লেবায় সবট1 মন তরে না, যদিও তার পেট ভন্বাতে তিক্ষালন্ধ 
ক্ষুদকুড়াই যথেঞ্। কিন্তু যে রজ-মাংসের ক্ষুদে শিগুটি তার 
সমস্ত অন্তরকে অনির্বচণীয় মাধুধ্যে পর্ণ করে তুলেছে তার 
উদরপুঠ্তি করতে হলে শুধু ভিক্ষাবৃত্তির উপন্ন নির্ভর করলে 
চলবে না। অন ব্যবস্থার দয়কার। কিন্তকি করাযায়! 

অনেক ভেবে চিন্তে যশোদ! স্থির করলে ঘে, সে কাছারির 


কাণ্ডিক 


মায়েবের বাসায় চাকরি মেবে। একদিন লকালযেল! সে 
মায়েবগিম্ীর কাছে পিয়ে হাজির হ'ল। দায়েবগি্রী তো তাকে 
দেখে মহাধুলী, বললেন__-“এপো], বোষ&মী দিদি বস, ছটো 
গোপালের গান গাও ।” পুন্ধা আসনপ্রায়। শরতের এক 
ফালি সোনালী রোদ উঠামের একপার্খস্থ পেয়ার গাছের 
মাথায় যেন সোন! মাধিয়ে দিয়েছে। গাছের ছায়ায় 
বসেই ছ'জনাতে কথাবার্থা হচ্ছিল। দূরে মাখলার 
খালের পেছনে মেঘনার কালে! বারিরাশির অন্ত প্রসার নজরে 
পড়ে। সুনীল আকাশে শেফালি ফুলের মত শাদ। মেঘগ্তলো 
মেঘনার বুকের উপর দিয়ে ওপারের উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে। 
মাখলার খালের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে নীল পাল তোল! 
একটি ছৈওয়ালা নৌকা। মাঝি পিছনে হাল ধরে বসে তার- 
স্বরে ভাটিয়ালী গান জুড়ে (রয়েছে । গানের ছুটো৷ কলি নায়েব- 
গিশ্রীর কানে ভেসে এল-_ 

“মেঘনা নদীর এ পারে 

থানা নাছিরনগরে...” 

--গুনে নায়েবগিম্রীর বুকের তেতরট| যেন কেমন করে 
উঠল, “মেথন! নদর এপারে, থানা নাছিরনগরেইস যে তার 
কন্যার শ্বশুরবাড়ী! 

নায়েবগিন্রীর অবরোধে কঠের সবটুকু মাধুর্য ঢেলে দিয়ে 
যশোদ] গাইতে সুর করলে__ 

শশুন ব্রজরাজ্ স্বপনেতে আজ 
দেখা দিয়ে গোপাল". 

গোপাল পধ্যস্ত বলেই যশোদা থেমে গেল."*তার নিরুত্ 
আবেগ অক্প্রাবনের মধ্যে মুক্তি পেল-_-তার গোপাল যে 
আহ তিন দিন যাবং আধপেটা খেয়ে আছে | 

নায়েবপিশ্ী অবাক-্মবেদনার সুরে বল্লেন__“কি 
হ'ল বোষ্টমী দিদি, তোমার আবার দুঃখ কিসের, নাও চোখ 
মোছে!-_ছটো বন্মকথা শোনাও দ্িকি |” 

যশোদ! আচলের খুঁটে চোখ মুছে বললে_ “না দিদি, 
ধন্মকথ! শোনাবার মত অবস্থা এখন আমার নয়_ জামার 
গোপাল আজ অতুজ্ত। আচ্ছা দিদি, আমাকে তোমাদের 
বাড়ীতে চাক্রাী রাখবে--মাইনে য] খুশী দিয়ো--গোপালকে 
যে আমি ছু'বেল] পেটভরে থেতে দিতে পারি নে 1” 

নায়েবপিন্ীর মুখে রানেই । যশোদ। বোষ্টমী তার কাছে 
চাকরিপ্রার্থিনী হয়ে এসেছে-সেই যশোদা আীবনে যে 
কখনও কারও কাছে হাত পাতে নি। 

শেষ পর্যন্ত নায়েবগিশ্রী রাজী হলেন । সবেতমে ঘশোদা 
মায়েববাড়ীতে কাজে নিযুক্ত হ'ল। আল তোলা বাসম 
মাজা কাপড় কাচা__এ সমস্ত টুকিটাকি কাজের ভার পড়ল 
তার ওপর । 

এদিকে নুতন প্ররিবেশে এসে ধীরে ধীরে যশোদার 
মদোজ্জগতেও ঘটল বিরাট পরিবর্ডম। এদের খশ্বধ্যের ছটা, 
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বধূদের বেশত্যার বাছায়) অলঙ্কারের প্রাচুর্য তার চোখ 
ঝলসে দিলে । নিজের মান্সী-সন্া যেন এক নূতন তাংপধ্যে 
মঙ্ত হয়ে তার কাছে দেখা দিলে । এতদিন পরে তার মনে 
হাল সংসারে তার যা পাওনা, সে তার কিছুই পায় নি। 
লারা জীবন সেত্ুধু বঞ্চিত হয়েই এসেছে । এ বিভশালী 
অভিজ্কাত পরিবারের এশ্বরধ্যস্ভার অনবরত তার মনকে 
প্রলুন্ধ করতে লাগল । তার সর্বান্থখবফিত জীবনের রিতা 
অনুক্ষণ তার মনকে লীড়] দিতে লাগল । অতান্ত বেদনার 
সহিত তার মনে পড়ল__ধনী পরিবারে তার বিয়ে হয়েছিল, 
কিন্ত এশ্বর্ষ্ের পানপাজ তার ওষ্ঠের সামনে আসবার সঙ্গে . 
সঙ্গেই যেম কার অভিশাপে দূরে সরে গেল। একটি 
নুখৈর্বর্ধপূর্ণ স্েহনীড়ের মধ্যে কেন তার ঠাই হ'ল না। তার 
স্বর কেন তেঙে গেল 1." 

ক্রমে অর্থের প্রতি জন্মাল যশোদার উৎকট মোহ, তার 
প্রমাণ পাওয়া গেল যখন তার হাতে প্রথম মাইনের টাকা 
কয়টি এল সেদিন। বান্ঠীতে এসে সে টাকা কক্সটিকে ঘে 
কতবার নেড়ে চেড়ে টুংটাং করে বাঞ্ধিয়ে দেখতে লাগল তার 
আর অন্ত নেই, বার বার বুকের উপর চেপে ধরে সেগুলোর 
ম্পর্শনুখ সে অনুজব করতে লাগল ; তার পর এক টুকরো কাপড় 
দিয়ে মুড়ে ঘরের ধু'টির মধ্যে ফুটো! করে তাতে রেখে দিজে। 

স্বজনপরিত্যক্তা যশোদ। আবার গোপালকে কেন্ত্র করে ঘর- 
সংসারের, নীড়-রচনার স্বপ্ন দেখতে লাগল ।..'যদি তার হাতে 
প্রচুর টক! হয়, তা বড় হলে গোপালকে বিয়ে .করিয়ে 
সে ঘরে আনবে টুকটুকে রাঙা বৌ, তার সর্ধক্র দেবে 
সে সোনার পয়মায় মুড়ে ।'*'এমনি ভাবে চলল তার দিবা- 
স্বপ্নের জালবোনা ।.-.একটি সংসারের সে হবে সর্বময় কর্া। 
তার নীড়রচনার আকাঙ্ষ1! ভবিষাতে সার্থক ও সফল হয়ে 
উঠবে। 

যশোদাকে পেয়ে বসল সঞ্য়ের মোহে-প্রাগ গেলেও 
মে এ টাকা থেকে পাই পয়সা খরচ করবে না এই হ'ল তার 
পণ। গোপালের জন্পেই সে নায়েববাড়ীতে চাকরি নিয়েছিল । 
কিন্ত গোপালের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে তার বর্তমান 
সব্ন্ধে সে হয়ে উঠল উদ্াাসীন। টাকা জমানোর বাতিক 
তার মাথায় এমমভাবে চেপে বসল যে প্রোণাস্বেও সে 
তার মাইনের টাক! থেকে একটি পয়সা খরচ করত না-_ 
ফলে, আধপেটা খেয়েই গোপাল গোকুলে বাড়তে .লাগল। 
এমনি করে লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষই যশোদার কাছে বড় হয়ে 
উঠল। 


এমনি ভাবে কাটল কয়েক মাপ । যশোদার হাতে জমল 
টাক! মিশেক। এখন এই টাকাকে কি তাবে বাড়ানো 
যায় সেই হ'ল তার বিষম চিন্তা। কেট কেউ হ্ছদে টাক! 
খাটানোর পরামর্ণ দিলে_কিন্ু সে টাকা কবে পাওয়। যাবে 


৮ই- 


তার কোনো স্থিরতা নেই পুতরাং প্রস্তাবটা তরে মনঃপৃত 
হাল না। সেতুধু ভাবতে লাগল, এমন কোন উপায় যদি 


থারুত-যাতে রাতারাতি অঢেল টাকার মালিক হওয়া যায় ।:.. 


যশোদার একাস্ত মনের প্রার্থনা ভগবান বোব করি, 
শুনলেন। হ্ঠাৎ কাছাবীতে লটারীর টিকিট বিক্রীর হিড়িক 
পড়ে গেল। কাছারীর কয়েকজন ছোকর! অিপুরা! ল্টারীর 
টিকিট এনে ধনী পরীব সবাকারই কাছে বিক্রম করতে লাগল। 
যে যার সাধ্যমত টিকিট কিনতে লাগল। 

যশোদ। যখন শুনলে যে বরাতে থাকলে এই লটারী'র 
দৌলতে সে লাখ টাকার পধ্যস্ত মালিক হুয়ে যেতে পারে 
তখন সেও টিকিট কিশলে_-একখানা ছু'খান! নয় ছ'টাকা 
করে পনেরখানা ছিশ টাকার টিকিট । এই কয় মাস হাড়ভাও] 
খাটুনি খেটে যা সে জমিয়েছিল, তার বুকের পাজন্নের মত 
সেই ভ্রিশটি টাকা খরচ করে লেকিনলে পনেরখানি ছোট 
ছোট ছাপানো কাগজের টুকরো। সেগুলো সে সেই 
বাশের খুঁটির মধ্যেই সঘত্বে রেখে দিলে । 

তারপর প্রতি রাজে নিজের নিভৃত কুটিরে ছেঁড়া কাথায় 
ভয়ে শুয়ে যশোদ! লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে লাগল । 

যাকে পায় তাকেই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লটারীর কথা 
জিজ্ঞাসা করে। লোকেরা তাকে নিয়ে একটু মজা করবার 
প্রলোভন সন্বরণ করতে পারে না, বানিয়ে বানিয়ে তার] 
লটারী সম্পর্কিত নানা! কাহিনী বলতে সুরু করে। কোথায় 
কবে কোন্‌ পথের ভিখারী লটারীর টিকিট কিনে লক্ষপতি 
হয়েছিল মন্ত্যুঞ্ধের মত সে কাছিমী শুনতে শুনতে যশোদ!] 
একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তার ভাবাস্তর দেখে গায়ের 
লোকেরা তার নুতন নামকরণ করলে লটারী-বৈষ্বী। 

লাখ টাক হাতে পেলে ঘশোদা কি করবে তাই নিয়ে 
সে সময় সময় ভাবতে বলে । কিন্ত কি করবে সে সম্বন্ধে 
কোনও নুম্প& ধারণ! তার যনে দানা বেঁধে ওঠে না । খানিক- 
ক্ষণ চিত্ত করবার পর তার মনের মধ্যে সব যেন তালগোল 
পাকিয়ে যায়। মহাপমুদ্রে্র সামনে বসে তার বির্রাটখ্ের 
কথ! চিন্তা করে মানুষ যেমন ভাবনার অতলে তলিয়ে যাক, 
যশোদার মনের অবস্থাও অনেকটা তেমনিধার]। 

এমনি করে কাটল তিনটি মাস। শেষে লটাতীর ফল 
বেরুল, অধিকাংশেরই অনৃষ্ঠে অষ্টরত্ত! | ভাগ্যবান ছ'এক খানের 
মামে টিকিট উঠল বটে, কিন্ত কারুর প্রাপ্তির অঙ্কই লাখ তে! 
দুরের কথা, শতের কাছ তেষেও গেল না। 

যশোদার অিশট1 টাকাই জলে গেল। 

লটারীর ফল বেরিয়েছে গুনে যশোদ। খুলঈী হয়ে উঠস, তার 
ঞুব বিশ্বাস টাকা তার নামে নিশ্চয়ই উঠেছে । হস্তদস্ত হয়ে সে 
যে ছোকরাট তার কাছে টিকিট বিক্রী করেছিল তার বাড়ীতে 
গিয়ে হাজির হ'ল । সামনে তাকে পেয়েই দিজ্ঞানা করলে-__ 
"আমার নামে কত টাকা উঠল ?” ছোকজাটি প্রথয়ে ব্যাপারট। 


১২৫৪ 


৯৫৯৮৭ শশশিিস্িসি পিপিপি পিপি শাসন িসিিশিসিশিশিপশিশাশীশাশিশপাশাশি 


বুঝতে পারেন নি, প্রশ্ন করলে, “কিসের টাকা বোষ্টমী ?? 
যশোদা এবার রীতিমত চটে পিয়ে বললে-_*কিসের আবার | 
তোমার কাছ থেকেই তো টিকিট কিনলাম গো_সেই যেকি 
বলে লষ্টরী নাকি।” ছেলেটির নিকট এতক্ষণে ব্যাপারটা 
খোলস! ছল। যশোদার লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার কথা তার 
অজান। ছিল না, রঙ্গ দেখবার অন্টে লে বললে--“তোমার নামে 
লাখ টাকাই তো উঠেছে ।” শলাখ টাক] 1”-- আনন্দে যশোদ! 
আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল। পুলকে সে যেন উপচে 
পড়েছে নিক্ষেকে আর যেন ধরে রাখতে পারছে না । খুগীভর। 
সুরে বললে__“তা টাকাটা কখন কোথায় পাবো বল না গো 1” 
ছোকরাটি ভাবলে বোষ্টমীকে নিয়ে একটু মজা করা যাক্‌, 
বললে-_-“বল কি, টাকাটা এখনও তোমার হাতে আসেনি। 
সে তো অনেকক্ষণ হ'ল নায়েব বাবুকে দিয়ে এসেছি, তা তুমি 
পাওনি বুঝি ।” শুনে যশোদা সেখানে আর মুহ্ত্তকালও 
বাড়াল না, একছ্ুটে চলে এল নায়েব-বাড়ীতে । হাপাতে 
হ্াপাতে নায়েব-মশায়ের সামনে হাদ্ির হয়ে বললে-__ “আমার 
লাখ টাকা1” নায়েবমশাই তো হতভম্ব | ব্যাপারখান| কি? 
যশোদার মাথাটা কি শেষ পধ্যস্ত খারাপ হয়ে গেল শাকি ! 
তিনি টুপ করে রইলেন, তাকে নীরব দেখে যশোধা আবার 
বললে_-“সেই যে লটরীর টাকা গো--সতু বললে, আপনার 
কাছেই নাকি আমার টাকাটা পাঠিয়েছে । এখন টাকাগুলে। 
আমায় দিয়ে দিন।” এবার আঙসল ব্যাপারটা কি তা বুঝতে 
নায়েবমশায়ের আর বাকী রইল না, সতুব ছষ্টামিন্ন কথা 
চিন্তা করে তিনি হঠাৎ উচ্চহান্ত করে উঠলেন । দেখে যশোদার 
মন সন্দেহে পু হয়ে উঠল, এ বিষয়ে তার মনে লেশমাআ 
সংশয় রইল না ষে, নায়েব টাকাটা পাপ করবার মতলবে 
আছেন। সে মনিব-চাক্রাধী সম্পর্ক ভুলে গিয়ে হাত-মুখ 
খি'চিয়ে বলে উঠল-_“হয়েছে আর াত বের করে হাসতে 
হবে না, ভালোয় ভালোয় আমার টাকাগুলে! দিয়ে দাও 
দেখি ।” নায়েব দেখলেন আচ্ছা বিপদ | তিনি ধমকে তাকে 
বিদায় করলেন। 

ক্ষু মনে যশোদ। নিজের বাড়ীর পানে রওনা হ'ল। মনে 
মনে সে নায়েবের মুগ্পাত করতে লাগল। 

এখন কি করে টাকাটা পাওয়া যায় তাই হ'ল তার এক- 
মা চিত্ত! । নায়েবমশাই টাকাট] মেরে দিয়েছেন, একথা 
ভাবতে ভাৰতে তার মাথা প্রায় বিকৃত হবার উপক্রম হু'ল। 
নায্েব-বাড়ীর চাকরি সে ছেড়ে দিলে, নাওয়া-খাওয়াও এক 
রকম বদ্ধ হবার যোগাড়] যেদিন মন-যেজাজ ভাগ থাকত 
সেদিন বালগাপালের ভোগ দিত-_তারপর রায়া-বাড়! 
করত | কিন্ত প্রায়ই তার উমনে হাড়ি চড়ত না, পাথরের 
দেবতার অনৃষ্টে ভোগ ছুটত না_আর একদিন যে সদ্য 
মাতৃহারা অনাথ শিুটকে পরম ন্সেছে সে নিজের বাড়ীতে 
জাত্রয় দিকেছিল তায় সেই আদয়ের গে।পালের অনৃষ্ঠে 


কার্তিক 


জুটত চুড়ান্ত ছুর্ভোগ-_কুঠীরের আডিনায় পড়ে দে ক্ষুধার 
জ্বালায় ধুকত। 

প্রোপাল যখন ক্ষুধার জ্বালায় আকুলভাবে কাদত তখন 
যশোদা তার দ্রিকে কেমন যেম জসহায়ভাবে ফ্যাল ফাল করে 
তাকিয়ে থাকত । তারপর তাকে কোলে টেনে নিয়ে তার 
গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলত-_“গোপাল বাপ আমার, 
কাধিসনে--আর কণ্টা দিন। লটন্লীর টাকার! হাতে এলেই 
আর আমাদের পায় কে? বড় হলে তোকে বিয়ে করাব, 
রাউ|] বৌ ঘরে আসবে ।” রাঙা বৌয়ের আশ্বাদে গোপালের 
ক্ষুধার যাতনা তিলমাত্র প্রশমিত হ'ত কিনা কেজানে | 

ধিনকতকের মধ্যে তার বয় যেন দশ বংসর বেড়ে 
গেল। শেষ পর্যন্ত তার মনে এবিষয়ে আর লেশমান্্ 
সংশয় রইল না যে, তার পাওনা লাখ টাকা এ আীবনে তার 
হাতে আসবে নী। তার খ্প্প তো ঘফল হ'লই না, বং 
অসপ্তবের প্রত্যাশায় তার এত কষ্টে সফ্িত সবগ্থলে! টাকা 
জলে গেপ-_-একথ1 শ|বতে ভাবতে যশোদার মস্তিষ্কের সায়ু- 
কেন্দ্রের মধ্যে কি যেন একট। বিপধ্যয় হয়ে গেল। ঠিক 
পাগল সে হ'প না! বটে, কিন্তু তার চেহারায় আচরণে উক্ভিতে 
ধরণধারণে স্বাভাবিক মুগ্ধ মানুষের কোনো লক্ষণই রইল ন|। 
দিন-রাত সে শুধু হাতের আঙলে গুণে কি হিশাব করে, 
আর মুখে খিড় খিড় করে আওড়ায়--“লাখ টাক1---এককুড়ি 
দশ টাক! আশার এককুড়ি 

এককুড়ি দশ টাকার অর্থাৎ তিশ টাকার কত গুণ লাখ 
টাক। তাই ভাবতে ভাবতে বোধ কবি সে দিশেহার! 
হয়েযেত। 

পাগল বাণ্তবকে ভূলে যায়। সেবাস করে তার কনার 
ভ্বগতে, কিন্তু কঠোর বাস্তব সত্য যশোদার মনে সদ| আগত 
_-তার বুকের রক্ত ত্বল করা জিশটি টাক! হারানোর হুংখ তার 
জীবনের মর্খ্ুলে বাপ| বেঁধেছে, তার সমস্ত সন্তাকে বিষিয়ে 
তুলেছে । 

মানুষের দুর্ভাগ্য নিয়ে কৌতুক করা মাহৃষের চিরস্তন 
প্রবৃত্তি -এতে মাসৃষ একটা উৎকট উল্লাস অহ্ভব করে । মহা- 
পুরুষদের কথ! আলাদা । কিন্ত কারো সর্বনাশ হয়েছে 
শুনলে সাধারণ মানুষের মনে প্রথম স্বতঃই যে অন্ুতি 
জাগে পে হচ্ছে পু্কাহৃভূতি । ছুঃখবেদনার ভরা নিয়েই 
তাকে জীবন-নদীতে পাড়ি জমাতে হয়, তাই কারুর তরাডুবি 
হতে দেখলেই সে মনে খাশিকটা সান্তনা লাত করে। 

মালীপাড়ার বন্ধ মালী একদিন হাটে যাচ্ছে, হঠাৎ যশে।দ 
বোষ্টমী তার পথ আগলে ভিজাস। করলে সেই একই প্রশ্»_ 
লটার্বীর টাকাটা! কি করে পাওয়া! যায়। নায়েবকে যে 
যশোদা সন্দেহ করত সেটা লোকের মুখে যুখে সারা গ্রামে 
প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। মন্রা করবার জনকে বন্ষ বললে- 
“ত| যাও না শো, পেসিডেম্‌ বাবুর কাছে। তার কাছে গিয়ে 
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নালিশ কর, তখন দেখা যাঁবে নায়েবের কত মুক্লদ-_টাকা না 
দিয়ে তিনি কি করে পার পান।” 

যখোদা তেবে দেখলে পরামর্শট যুক্তিযুক্ত ব্টে। 
নায়েবের বিরুদ্ধে নালিশ করবার মতলবে সে সোজ। গিদ্ে 
হাক্দির হ'ল যুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট স্ুরেশবাবুর কাছে। 

নালিশ শুনে প্রেসিছেন্ট একটুখানি মুচকি হাসলেন । বড় 
হর্ভাবনায় পড়ে গেল যশোদা-_তা?হলে টাকাটা ভাগাভাপির 
ব্যাপারে ইমিও আঁছেন নাকি | খানিক বাদে প্রেসিডেন্ট 
বললেন-__“তা বোষ্টমী, তুমি হলে সম্ন্যাসিনী, তোমার আবার 
টাকার দরকার কি? বর না যে টীকাটা তোমার হাতছাড়া 
হুয়ে গেছে, তাতেই বা ক্ষতিকি? 

আগুনে যেন ঘ্বৃতাছতি পড়ল। যশোদা গল] একেবারে 
সগ্ডমে চড়িয়ে গর্ডে উঠল-_“কি বললে আমি সন্বিপী। আমি 
সন্গিপী হতে যাব কেন? আমার বাড়ী-ঘর মেই-_ জামার 
ছেলে নেই। গ্লোপাল বড় হ'লে তাকে বিয়ে করিয়ে বৌ 
আনতে হবে না। সে কি চাটিখানি কথা। তাতে কত 
টাকার দরকার ভেবে দেখেছ? তুমি পন্সিশী হওন| গো মা 
কাড়ি কাড়ি টাকা জমিয়ে তোমরাই শুধু মন্জা লুটবে-.-আর-*-প 
যশোদ| আর কিছু' বলতে পারলে না, উদ্ভেজনায় খর থর করে 
কাপতে লাগল। 

হঠাৎ যেন প্রেসিডেন্টের দিব্যনৃষ্টি খুলে গেল- যশোদার 
অবচেতন মনের চেহারাটা যেন তিনি দুম্পঞ্টরপে দেখতে 
পেলেন, বুঝলেন কম্ননার স্বর্গলোক রচনা করে যশোদ। 
তার বিড়ম্িত রিক্ত জীবনের ব্যথাবেদন1 ভুলবার জন্জে 
প্রাণপণ প্রয়াস পাচ্ছে । তিনি ভেবে দেখলেন, যশোদার 
এন্বপ্র ভেঙে দিয়ে তাকে আশাহত করে লাত নেই। বরং 
এমন কথা তাকে বলে দেওয়া ঘাঁক যাতে টাকা! 
এক সময় তার হাতে আসবে এই আশা নিয়েই দে 
দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিতে পারে। খানিক বাদে খুব দরদ ভত্র! 
সুরে তিনি বললেন--“বোষ্টমী, তোমাকে ওরা ভুল খবর 
দিয়েছে। টাকা তুমি পেয়েছ বটে, কাগজে তোমার নামও 
বেরিয়েছে আমি নিজ্ধে দেখেছি, কিন্ত টাকাটা এখনে আসে 
নি। ত] আবে পো& আপিসে তোমার নাষে | তোমাকে 
ওরা ভুল বুঝিয়েছে। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে তে। 
টাকা! দেবে না।” 

শুনে ষশোদার মনের ওপর থেকে একটা ছূর্ভাবনার' বোঝা 
যেন নেমে গেল। এক মুহূর্থেই সে সহজ ও স্বাভাবিক 
হয়ে উঠল। শ্রাবণের আকাশ থেকে বহু দিনের পুর্ধীকৃত 
মেঘভার কেটে গিয়ে হঠাৎ একদিন যেমন সারাটা আকাঁশ 
উচ্ছল স্র্যাকিরণে ঝপমল করতে থাকে তেমনি প্রলঙ্গ হান্তে 
যশোদার সারা মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । 

এর পর থেকে যশোদার কাক্ষ হ'ল রোজই একবার 
বিকালের দিকে পোস আপিসে হান্ছির] দেওয় । প্রাষ-প্রাস্তে 





রর 


কাশঝালের তলায় ছায়ানিতৃত পোন্ট আপিসটিতে বোন্ই 
বৈকালিক আডডা জমে, এক একজন করে গ্রামের লোকের! 
দেখানে এসে জড়ে! হয়_গল্প-ওজবে সেই নিরালা জায়গাটি 
মুখরিত হয়ে ওঠে । সন্ধ্যার প্রান্তালে পিয়ন আসে ডাক ঘাড়ে 
করে। চিঠি মমি অর্ডার ইত্যাদি লোকের! পোস্ট আপিস 
থেকেই নিয়ে যায়। 

প্রতিদিন বিকালের পড়ন্ত রোদে বাশগাছের মগ- 
ডালের মস্থগ-চিন্ধণ পাতাগুলো! যখন সবুজে লোনায় যেশামে! 
ঝালরের মত ঝলমল করতে থাকে তখন নিয়মিত ভাবে 
পোস্ট আপিসে এসে হাজির ছয় যশোদ]। যতক্ষণ চিঠি মনি 
অর্ডার ইত্যাদি বিলি হয় ততক্ষণ সে ডাকের টেবিলের উপর 
ঝুঁকে পড়ে নিশ্চলভাবে দাড়িয়ে থাকে চোখে তার একা 
প্রলুন্ধ দৃ্ি। যখন এক এক ত্বন মনিঅর্ডারের টাকা নেয় তখন 
তার কোটরগত চোখ ছুটে! শ্বাপদের মতো হলে ওঠে, সে 
ভাবে এবার তার পালা__পাঁখ টাক| হাতের মুঠোর মধ্যে 
এল বলে । কিন্তু শেষ পর্য্যস্ত যখন চিঠি মনি অর্ডার ইত্যাদি 
বিলি শেষ হয়ে যায়__স্ুরু হয় ভাঁকঘর বদ্ধ করবার তোড়- 
স্োড় তখন তার চোখের সে অস্বাতাবিক দীপ্তি নিবে যায়। 
তার মুখে ধনিয়ে আলে হতাশার কালো ছায়া। 

রোন্ধই সে নিরাশ হয়, কিন্ত তাই বলে হাল ছেড়ে দেয় 
না। নিত্যনিয়মিত সময়ে ভাকঘরে এসে হাজিরা দেওয়া 


তার চাই-ই।*** 
"ক গা ঝা 


সন্ধ্যা ছায়া ডাকঘর সংলগ্ন বাশ-বনে ঘনিয়ে এসেছে । 
সবেমাত্র পো& আপিস বন্ধ হ'ল। সবাই যেযার ঘরেফিরে 
গেছে । যশোদা তখনে! ঠায় বসে আছে পোস্ট আপিসের 
বারান্দায় পেঠার উপর | খানিক বাদে সে উঠে ছাড়াল, তার 
পর ছায়াদ্ধকার বাশবনের ভেতর খানিকক্ষণ অকারণে ঘুরে 
বেড়াল--শেষে মাধলার খালের পাড়ের সুড়ি পথ ধরে 
রওনা হ'ল বরাবর মেঘনা নদীর পানে। 


প্রবাদী 


আািশিটিশার্পীাাপিিটাশিশীশীশাীাাশিশিশিপিটিটিশিশীািশিশিটিটিিটাশিপিশাশিশাশিপাশিাশিসিশিসিশ 


রি 


সারারাত হয় তে! সে জারী ভাবে মেখনার তীরে 
বিচরণ করেই কাটিয়ে দেবে। অসম্ভব অবান্তবের আশা 
তার দিনের শান্তি, রাতের ঘুম সব কিছুই হরণ করে 
নিয়েছে। 

উর্শিমুখর মেঘনার কূলে বঙ্গে সারারাত সে হয় তো স্বপ্ন 
দেখবে__লাখ টাকার স্বপ্র_-টাকাগুলো তার হাতে এসে 
পড়ল। জার তার অভাব নেই। দেখতে দেখতে গোপাল 
বড় হয়ে উঠল-ঘরে এল রাঙা বৌ। ধনজনপরিপূর্ণ 
শান্তিতরা একটি পরিবার-_আর যশোদার সেই পরিবারে 
একচ্ছম আধিপত্য । 

যশোদার রাতের পর রাত ছয় তো এমনি করে স্বপ্ন 
দেখেই কাটবে, কিন্ত তার কুটিরে ব্যবির্িষ্ট কঙ্কালসার যে 
শিশুটি ক্ষুধায় ভয়ে ম্বতপ্রায় হুয়ে বাল গোপালের মুত্ির পাশে 
পড়ে ধু'কছে, যাকে কেন্্র করে যশোদার এই স্বপ্নৌধ রচনা-- 
তার এ রাত হয় তে] কাটবে না। চারপিকে মৃত্ুপুরীর নিশুন্ধতা, 
বনের ভেতর থেকে ভেসে আঙগছে একটা পেঁচকের কর্কশ 
কঠের ভীতিকাগানো চীংকার । ঘরের ভেতর মিট মিট করে 
ভ্বলছে একটি মাটির প্রদীপ। সেইক্ষীণ আলো চারদিকের 
মিরানদ্দ পরিবেশকে যেন শতঙ্ণে ভয্জাবহু করে তুলেছে। 
গোপাল অতি কষ্টে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে গেল বাল- 
গোপালের ৃর্ভির সামনে । একটা! পাথরের বাটিতে খানিকটা] 
চালকলা মাখানো শুকনে! ছূর্গথমু্ পদার্থ ঘাকে প্রসাদ 
বললে প্রপাদ কথাটার অপমান করা হয়। তাতে পোকা 
কিলবিল করছে। 

কবে যে যশোদা বালগোপালকে এই ভোগ দিয়েছিল ত] 
গবেষণার বিষয় ।**- 

ঘরে এক কপাও খাচ্ঠপ্রব্য নেই। 

চার দিনের অদুভ্ঞ গোপাল সেই মহাপ্রসাদই গোখরাগে 
গিলতে লাগল । 


যবনিকা 


শ্রীমণীল্দ্র গুপ্ত 


ধূধূ করা পথে রৌর যখন ঝরে পড়ে 

সরু হয়ে নীল পৃথিবীট। ছোট ঘরে 

ভারি তালে লাপে ভাবতে তখন মমে মনে 
তোমার যে কথা কুল হয়ে দোলে মন-বনে। 


কখনো প্রভাত চায় না তোমায় ভালোবাসি, 
বিরাট জাকাশে ভাসেনাকে! তাই রাড হাসি ; 
জখচ ভযোছ না| জীবনে জাসে না একবারো 
তাইতো! আমার সন্ধ্যা হ্বপন-ঘুষে গাঢ়। 


এদিকে তোমার মুকুলিত দেখি মঞ্জুরী, 
একটি কুনুম স্থিত্র হয়ে চায় শর্বরী ; 
অঙ্গনে ছায়া, কাখ্চন ছড়ানে] মীল চোখে, 
ছোট্ট কুটির তবু তর যেন মায়ালোকে। 


অথচ আমার পৃথিবী কেন ঘে শেষ হোলো, 
মালতী লতায় ফুল ঝরে গেল ছলছলো ; 

তুমি ছায়! হ'লে প্রদীপ ছড়ালে বিভীষিকা, 
পায়ে পায়ে তাই একে দিয়ে গেলে যবনিক। 





রটারডামের নিকটবর্তী মাস নদীর নীচেকার নুড়ঙ্লের একটি আলোবাতা সমুক্ত গৃহ 


ইউরোপের নিয়ভূমি_বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল রর 


ইংরেজী 'নেদারলাগস" মানে নিম্নভূমি বা নি়প্রদেশ। 
£নেদার্ল্যাুপ” বলিতে পূর্বে হুল্যা ও বেলক্দিয়ম ও ইদানীং 
র'জটনতিক কারণে মাআ হলাগুকে বুঝায়। কিন্ত এই উতয় 
অঞ্চলকে নৈপণিক অবস্থার গতিকে এ নাম দেওয়। হুইয়াছিল। 
সমুপ্বপৃষ্ঠ হইতে এই ছল নিয়ে, এইজ্ন্জই ইছার এ নাম। এই 
ছুইটি দেশ সমুর্জতীরে অবস্থিত হুইয়াও কেন জলে প্লাবিত 
হয় না, বা ছুবিয় যায় না? ইহার কারণ সমুক্্রতীর ধরিয়া 
উচু বাধ নিশ্মিত রহিয়াছে । বাধের কোন অংশ ভাঙিয়া 
গেলে যে উহ। জলে প্রাবিত বা নিমগ্ন হইয়া! যাইতে পারে 
তাহা সগ্চগত মহ'লমরকালেই বুঝা গিয়াছে। জাশ্মান নাংসীগণ 
যুদ্ধের মধো বাধ ভাডিয়া দিয়া হুল্যা্ডের বহু অঞ্চল জলে 
একেবারে ভালাইয়া দেয় এবং সেখানকার ক্বীবজন্ব, ক্কযিক্ষে এ 
জমন্তই বিনষ্ট কতিয়! ফেলে ! গত মহাসমরে বেশজিয়ম হল্যাও 
উদ্ভয় দেশেরই বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে । তাহাদের এই 
ক্ষতির তৃপনাই হয় না। তবে যুদ্ধ থামিবার তিন বংপরের 
মধ্যেই দুইটি দেশ পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন কার্যে আশ্চধ্য- 
রকম অগ্রসর হইয়াছে । বিধ্বস্ত নগরী পুনর্গঠন, রাস্তাঘাট, 
ঘরবাড়ী পুননিন্্মাণ, ব্যবসা-বাপিজ্যের উন্নতি, খাদ্যসমস্তার 
সমাধান প্রস্ভৃতি কাধ্যে ছুইটি দেশই যেরূপ সাফল্য অর্জন 
করিয়াছে তাহ! শুনিলে বিশ্ময়ের অবধি থাকে না। অথচ 
ছুইটিই ইউরোপের অতি ক্ষুপ্ন রাজা, প্রত্যেকটিরই জনসংখ্য] 
এক কোটিও হইবে না। আয়তনেও আমাদের এখানকার 
ছুই তিনটি জেলার লমান। এক জন প্রত্যক্ষদশাঁর বিবরণ 
হইতে উতয় দেশের ব্তমান কাধ্যকলাপ সর্ন্ধে এখানে কিছু 
বলিব । প্রথমেই হল্যা্ডের কথ! বলি। 


হল্যাণড 
মাৎসীদের উপদ্রবের বিষয় একটু বাগেই উদ্লেখ 


করিয়াছি ।. সমুদ্রের বীধ ভায়া দিয়া উহার হুল্যাতের 
অধিবাসীদের যে ভীষণ ক্ষতি করিয়াছিল তাহা নিঃসঙ্গোহ। 
কিন্ত বার্্ানীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা ফিরিয়া! পাইবার . 
অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার এই ক্ষতি অনেকট] পূরণ করিতে 
সমর্থ হুইয়াছে। অধিকতর আশ্র্চ্যের বিষয়, পূর্বেকার যাদ- 
বাহন ব্যবস্থা একেবারে বাতিল করিয়! দিয়া আধুনিকতম 
বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহ্ণপুর্ববক নুতন ব্যবস্থা কর! হইয়াছে 
ও হুইতেছে। হল্যা্ডের রেল লাইনের হুই-তৃতীয়াংশ নাংসীরা 
যুদ্ধের মধ্যেই তুলিয়! লইয়া যায় । এখন রেল লাইনও পুনঃ- 
স্থাপিত হইয়াছে এবং পূর্ব ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়! 
বৈদ্যুতিক রেলপথ গ্বাপিত হইয়াছে । ১৯৫৩ সন নাগা 
হল্যাণ্ডের সর্বজই বৈদ্যুতিক রেলপাড়ীর প্রচলনের পরিকল্সন] 
কাধ্যকরী কর! হুইবে বলিয়া সরকার আশ্বাস দিয়াছেন। 
হল্যা্ডের মোয়ারভ্বিক সেতু ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার একটি প্রাকষ্ঠ 
নিদর্শন । নাৎসীর। ইস্ারও কতকট! ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। 
সেতুটির ভগ্ন অংশ ইদানীং সম্পূর্ণ মেরামত হইয়া গিয়াছে । 


হুল্যাণ্ডের নগরী-পুনর্গঠন কার্ধ্যও একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা 
অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে । 'দি হেগ? নগরী বিখ্যাত 
স্থপতি উইলিয়ম মেরিনাস ডাকের মির্দেশে পুননির্টিত হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণে পুরাতন রীতি-পদ্ধতি আর পছন্দ 
করে না, তাহার! নৃতমেরই পক্ষপাতী । হেগ নগরী একটি 
নুতন ধরণের শহর হইবে, না গতাহুগতিক পুরাতন প্রথাস্থযায়ী 
ইহাকে গড়া হইবে এ বিষয় লইয়া সেখানে ভোর তর্ক চলে। 
ডাক বলেন, মানুষের কর্ম ও বাসোপযোগী করিতে পারিলেই 
নূতন নগতী নির্দাণের সার্থকতা । দেশের সংস্কৃতি ও সরকারী 
কর্ধ-কেজ্জ হইবে এই নৃতন শহর । শহরের কেন্তরস্থলে থাকিবে 
একট প্রকাও পার্ক, প্রতিট অঞ্চলেও এক একটি ছোট পার্ক 





হল্যাণ্ডে বৈছ্যতিকশপ্ি চালিত আধুনিক ট্রেন 


থাকিবে । গুপতি ডাডক পুরাতন রীতির মধ্যে যাহা ভাল 
তাহা গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ নৃতন ভিত্তিতে শহর পড়িতে লাগিয়া 
গিয়াছেন। 

নাংসী আক্রমণ হইতে আমঠ্টার্ডাম অ!কস্মিকভাবে রক্ষা 
পায়। এশহ্রটি হইল “91010601111. ২0110)” অর্থাৎ 
উদ্ভরের ভেনিস । এই নগরীর মধ্যে বহু থাল, প্রত্যেকটি 
খালের ছুই তীরে তরুবীধি। গৃহাদি প্রাচীন শিল্পের 
নিদর্শনন্বরূপ এখনও এখানে বিভ্মমান। সাধারণগম্য পার্ক 
বাউদ্যানও বিস্তর । উদ্যানে উদ্যানে কুছের ফেরিওয়ালার 
প্রাচুধ্য অধিবাশীদের সৌন্দধ্য-প্রিয়তার দ্যোতক | এখানকার 
রিঅ.ক মিউজিয়ম বা যাছুঘরটি হল্যাণ্ডের খ্যাতনামা শিজীদের 
চিতে সম্বদ্ধ । নাতসীদের আমলে এই সকল শিল্পীর চিঅভাগার 
বিস্তর বিন হইয়াছে, আবার বহু চিত্র দেশান্তরিত হৃইয়া তবে 
জাপন অপ্তিত বজায় রাখিয়াছে। রেমব্রা, ফ্রাপ্ত-হল্ম, মেইজ, 
জিন-গ্রান প্রভৃতি প্রখ্যাত শিল্পীের কত চিত্র যে নষ্ট হইয়াছে 
তাহার ইয়ত্ড নাই। ভ্যান পের বু তাল ভাল ছবি কোপেন- 
হেগেনে চলিয়] গিয়াছে । ব্রাসেল্স এবং পারিসেও কিছু কিছু 
গিয়াছে । বিদেশে ম্বত শিপ্পীই পার্লামেন্টের সদস্ত, বণিক 
প্রভৃতি অপেক্ষা উকণ&তর রাজদৃত বা দেশ-প্রতিনিধি | 

প্রাচীন হল্যাগ্ডের অভ্তিত্ব যা কিছু আমই্রার্ডামেই অনুভূত 
হুয়। কিন্ত রটার্ডাম সম্বঞ্ধে তাহা আদে প্রযোজ্য নয়। এই 
বন্দরটির ডকে আগে কিছু কম করিয়াও প্রতি মাসে অন্ততঃ 
হাজারখান! জাহাজ নঙ্গর করিত । নাৎসী আক্রমণে, বিশেষতঃ 
১৯৪০ সনের ভীষণ বোমাবর্ষপের ফলে এই ভকটি চুরণবিষ্্ণ 
হইয়া যায় । রটার্ডাষ বঙ্গরটি পুনর্গঠনের জন্ভ বর্তমানে পেখানে 
অতি দ্রুত কাজ হইতেছে। কিন্ত এখনও পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত 
হুইতে বেশ সময় লাগিবে। প্রত্যহ সকালে বিকালে মোটর 
বাসে করিয়া লোকে রটার্চাষের পুনর্গঠন কার্ধ্য দেখিতে যায়। 


প্রথম বার দেখিবার কয়েক দিন 
অন্তর আর একবার সেখানে 
গেলে বুঝা ঘাইবে পুনর্গঠন 
কাধ্য কত দ্রুত অগ্রপর হুই- 
তেছে। যেখানে কয়েক দিন 
পূর্বেও কোন ঘর-বাড়ী দেখ! 
যায় নাই, দ্বিতীয় বারে গিয়! 
সেখানে নূতন নুতন বড় বড় বাড়ী 
দৃষ্টিগোচর হইবে নিশ্চয়। 

রটার্ডামের ইঞ্জিনীয়ার হইলেন 
ভ্যান টা । রট নদীর উপর এই 
বন্দরটি অবস্থিত । ইহাকে সম্পূর্ণ 
আধুনিক বন্দর ও শিল্পনগরীর 
মত করিয়া গঠন করা তাহার 
উদ্দেস্ত। শহরের একাংশে 
উক্ত অকলে শিল্পকারধানাগুলি 
প্রতিঠিত হইবে । ইহাতে শ্রমিকপণের খ্বাপ্য অটুট 
থাকিবে । তাহাদের নিমিত্ত অষ্ঠ পানা রকম সুখ-সুবিধারও 
ব্যবস্থা করা যাইবে । জ্বাহাজগ্তপি নগরীর মধ্যে রেল- 
&্েশম এবং ব্যবসায়-কেজ্ররের শিকট যাহাতে পৌছিতে 
পারে এইজন্ক সমুদ্র হইতে শহরের যধা দিকে কিয়ধংশ 
গভীরভাবে কাটিবারও ব্যবস্থা করা হইতেছে । বাবসায়-কেন্জে 
লোকের বালগৃহু খুব কমই থাকিবে । লোকের বাসম্তবন, 
বাগান, বিগালয় দুরে দুরে যথাযোগ্য স্থাসেই করার ব্যবস্থা 
হুইতেছে। 

হল্যাণ্ডে যে পুনর্গঠন কাধ্য এত দ্রুত ম্গ্রপর হইতে 
পারিয়াছে তাহার একটি প্রধান কারণ লোকজনের আধিক 
নুখ-সুবিধার দিকে সরকার পক্ষ হইতে প্রথম দিকেই বিশেষ 
দৃর্ি রাখা। শ্রমিক সঙ্ঘঞ্জলি খাদ্যশল্ড, প্রয়োদ্ষনীয় দ্রব্যাদির 
মূল্য এবং শ্রমিকদের বেতনের হার টউতমনই কঠোএভাবে 
নিয়ন্ত্রণের সম্মতি দেওয়াতে ইহা! সম্ভবপর হইয়াছে । কারণ 
তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, এন্ধপ বাবস্থা! কর! না হইলে 
ছুঃস্থদের অভাব কোন মতেই মিটিতে পারে না। শিল্পদ্রব্যের 
উৎপাদন ও রপ্তানি, নগর ও রান্াথাট পুননিশ্মাণ এবং 
আহ্ষঙ্গিক কার্ধ্যাদি একটি চতুর্বাধিক পরিকজনাহুযায়ী নিয়ম- 
শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করা হইতেছে! 


বড়ই নুখের বিষয়, হল্যা্ডে চোরাকারবারের মাঘ 
তু্পিবার আর সাধ্য নাই। আমাধের- ভারতবাসীদের পক্ষেও 
ইহা অনেকট] জাশার কথ! বটে। কারণ হ্য়ত এক দিন 
হল্যাণ্ডে যাহ! হইয়াছে এখানেও উপযুক্ত পন্থা অবলম্বিত 
হইলে তাহ! সম্ভব হইবে। এখনও হয়ত হল্যাণ্ডে কাপড়চোপড়, 
রেডিও-যস্ত্র, শিগারেট প্রতৃতিতে কতকটা চোরাকারবার চলি- 
তেছে, কিন্ত তাহা! একেবারেই নগণ্য । ছুইটি উপায়ে হল্যাণ্ডের 
কর্তৃপক্ষ চোরাকারবারের পথ বন্ধ করিয়াছেন---প্রথমতঃ, 


কান্তিক 


কম দামে প্রচুর খাদ্যন্রবোর 
আমদানী এবং দ্বিতীয়তঃ চোরা- 
বাজারের চড়া দামের ভিত্তিতে 
বেতনের হার বাড়াইয়া লইতে 
অস্বীকৃতি । প্রথমটি কার্যে 
পরিণত কর! হইয়াছে এই ব্পে, 
-অত্যাবন্তক খাদ্যপ্রব্যের জড 
লোকেদের রেশন-কুপন শুধু 
দেওয়া হুয় লা, কম-আয়ী প্রত্যেক 
পরিবারের ক্রয়শক্তির সাক্ষ্যপ্ধরূপ 
ক্রেডিট কুপনও প্রদত্ত হইয়া 
থাকে। 

প্রচুর খাদ্যশস্ত রপ্তাশী করিয়াও 
হল্যাণওে যথে& খাদাবয ১ুত 
রহিয়াছে । এখানকার হোটেল 
রেস্তত্রাতেও আহারাদির এন্ত ভায্য 
ঘ্ামই লওয়া হয়। খাদ্যগ্রব্যের 
জ্বিধা হেড বিদেশ হইতে বিস্তর লোক হুল্যাও ভ্রমণে যায়। 
এবারে লাখধানেক মাকিনীও হয়ত সেখানে গিয়া ভিড় 
জমাইবে। 





বেলজিরম 

হল্যা্ডের প্রতিবেশী হইল বেলজিনম | এই ছুইটি ক্ষুদ্র রাজ্য 
১৮১৫ হইতে ১৮৩০ সন পর্য্যস্ত এক রান্ধারই অধীন ছিল। 
শেষোক্ত বংসরে বেলজিয়ানরা বিদ্রোহী হয় এবং হুল্যাও 
»হতে আলাদা হইয়া! খতন্র রাজ্য ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। 
তদবধি খ্বতন্ত্র পথে চলিলেও একটি বিষয়ে উভয়েরই মিল 
রহিয়াছে, তাহা? হইল আস্তঙ্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রা কর্তিক 
উহাদের নিরপেক্ষতা (1001011705) নীতি স্বীকৃতি । প্রথম 
মহাসমরে জার্মানী এই নীতি অন্বীকার করিয়া বেলজিয়ম 
আক্রমণ ও অধিকার করে। থ্িতীয় মহাসমরে জার্মান এ 
একহ অপরাধে অপরাধী হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বেলজিয়মে 
বিয়া ব্রিটিশ সেনা জান্্দানীর সঙ্গে যখন আর কিছুতেই 
পারিয়! উঠিল না তখন তাহারা কিরূপে এখানকার সেতু 
ভাডিয়া, রাস্তা কাটিয়া, সহৃদ্রের বাধ ভাঙিয়া দিয় বেলজ্িয়মকে 
জলে প্লাবিত করিয়া দেয় এবং ফ্রাগার্স হইতে সঙর্ধে পলায়ন 
করে সে কথা এখনও আমাদের মনে আছে। বে্জিয়মও 
হুল্যাণ্ডের মত নিয়তূমি বলিয়া তখন জলে প্লাবিত কর সম্ভব 
হইয়াছিল । 

নাংসী জার্মানীর পরাজয়ের পর বেলজিয়মও পুনরায় 
স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং বিধ্বস্ত অঞ্লসমূছের পুনর্গঠনে 
কর্তৃপক্ষ সম্যক অবহিত হইয়াছেন। কিন্ত তাহাদের পথ 
হুল্যা্ডে অবলখ্িত পস্থ| অপেক্ষা অনেকটা শ্বতন্ত্র। চোবা- 
কারবার দ্মনেও বেলছিয়ম ভিন্ন পথ! অবলম্বন করিয়াছে। 
যেলজিন্বমে বিদেঞ মূলধন রছিয়াছে প্রচুর। তাহার মি 


ইউরোপের নিন্মভুমি- বেলজিয়ম ও হল্যা্ 





সপ 





হুল্যাঁতুর রেলপথে যুদ্ধের সময় আংশিকতভাবে ভগ্র আগেকার আমলের একটি রেলগাড়ি 


যূলধনই একুশ শত কোটি শ্বর্ণত্রা। মার্কিনী সেনাদল 
যখন বেলজিয্নমে অবস্থিতি করিতেছিল সেই সময়ে বিশেষ 
করিয়া এ দেশে খরচ করিবার জলজ প্রত্যেক পৈষ্ছকে “সেন 
ডলার” দেওয়) হইত | নাংসীরা বেলজিয়মে দ্রুত রণদভার 
প্রস্তত করার জন্ত যে সব কাচামাল ও রসদপন্জ 
আমদানী করিয়াছিল তাহার] চলিয়া যাইতে বধ্য হইলে 
এ সকল বেলজ্িয়ানদের অধিকারে আসে । তখন তাহারা 
চড়! দামে যুক্জরাষ্ট্র বাহিনীর নিকট এপববিক্রয় কয়া 
প্রচুর অর্থ লাত করে। ইহা ছাড়া আফ্রিকান্থ বেলজিয়ান 
কঙ্োও বেলজিয়মের একটা মস্ত বড় সম্পদ। এখানে 
তামা ও রবার এবং ইউরেনিয়াম বাতু প্রচুর আছে। 
ইউরেনিয়াম ধাতু এধানে যে পর্বিমাণে আছে এমনটি 
আর কোথাও নাই। এই সকল কারণে অধের প্রাচ্ধ্য 
হেতু কারখানায় নুতন করিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবার 
পূর্বেই বেলজিয়ম বিদেশ হুইতে দ্রব্যাদি আমদানী করিতে 
সক্ষম হয়। 


অর্ধের প্রাচ্্য হেতু বেলদ্ধিয়ম সরকারের কর্পন্ধতিও 
অনেকটা স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । চোরাকারবারের 
বিরদ্ধে অবলদ্বিত পদ্ধতির কথাই এখানে ধরা যাক । স্বাধীনত! 
পুমর্লান্ের অব্যবহিত পরেই ব্যাঙ্কে টাক আবদ্ধ করিয়। রাখার 
ব্যবস্থা হয়। দৈনন্দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান্ত টাকাই 
তাহার] ব্যাঙ্ক হইতে তুলিতে পারিত। দেনা-পাওন শুধু 
কাগজে-কলমে এক ব্যাঙ্ক হইতে আর এক ব্যাঙ্কের মারফত 
চুকাইয়া দেওয়া যাইত । ইতিমধ্যে বাজারে মাল ছাড়িয়া 
দেওয়া হইল। বাছির হইতে বেলী পরিমাণ কাপড়-চোপড় এবং 
অন্ত ব্যবহথার্য্য জিনিষপজও আমদানী করা হইল। ইহার ফলে 
লোকের হ্রয়শন্ডির খ্মনুপাতে অতিরিভ্ত মাল পাওয়া যাইতে 


৮৮ 


লাগিল । রেশন-নূল্য স্থির রাখ! ত হুইলই না, বরং ফ্রান্সের 
মত মধ্যে মধ্যে কমাইয়া দেওয়াই হইতেছে । 

লোকের ভ্রুয়শক্তি হাস এবং প্রয়োজনাতিরিজ্ঞ মালের 
আমদানী এই হ্ছুই কারণে চোরাবাজারের দ্িনিষের মূল্য 
ক্রমশঃ কফমিতে কমিতে এখন প্রায় ইহার উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। 
কিন্ত বিদেশ হইতে এতাদৃশ অতিরিজ্ঞ মাল আমদানীতে 
বেলজিয়মে শিক্পদ্রব্য উৎপাদনে ভাট। পড়িয়াছে, লোকের ক্রয়- 
শক্তিও ক্রমে কমিয়া যাইতেছে । অধুন| ব্রাসেলসের বিপণি- 
সম্ুহে নয়ন-মনোকাতী মালেয় অস্তাব নাই, কিন্তু কিনিবে 
কে? লোকের হাতে যেখরচ করিবার মত পধ্যাপ্ত টাক! 
নাই | বেলকিয়ানর বিজয় লাভের পুলকে তখন আমেরিকা 
হইতে বিস্তর জিনিষ ক্রয় করে। আজ কোন আমেরিকান 
বেলজিয়মে তাহার শ্বদেশকাত ভ্্রব্য কম দামেই কিনিতে 
পারিবে! 

লারোচ বেলগ্িয়মের একটি হোট শহর, ছোট হইলেও 
বহু বিদেশী এখানে যুদ্ধের আগে আগমন করিত এবং এখান- 
কার প্রাকৃতিক পৌন্দর্ধ্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিত। 
আমেরিকান পর্যটকের নিকট এই শহরটি বড়ই প্রিয় ছিল। 
আজ কিন্ত ইহার রূপ একেবারে ব্দলাইয়! গিয়াছে । 
জার্মান নাংসীরা বেলদ্িয়ম অধিকার করিয়া এই ছোট্ট 
শহরটিতে একটি ধাটি করে। এই খাটিটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ । এই 
স্থানটি শক্রহ্ত্ত হইতে অধিকার করা মিত্রশক্তির পক্ষে একাস্ত 
আবন্তক হইয়া পড়ে, এ কারণ মার্চিণ বাহিনী এখানে 
উপঘুর্পরি বোমাবর্ষশ করিতে বাধ্য হয়। আজ নাংসীদের 
নামগন্ধও নাই, বেলজিয়মও তাহার হ্বাধীনতা ফিরিয়] 





পরবাদী 





রা ু্ আজ 
১৩৫৪ 


পাইয়াছে, কিন্তু লারোচ শহরটির পূর্ববশৌনদর্ধ্য একেবারে 
অন্তর্িত হইয়াছে । 

এই লারোচ নগরীকে কেন্ত্র করিয়াই বেলছিয়মের মুস্তি- 
ফোন গড়িয়। উঠে। ইঈর্জার রোমান ফাথলিক পুরোছিত, 
হোটেলের মালিক ও জঙ্তান্ত উদ্যোগ্গদের লইয়া এই বাহিনী 
গঠিত হয়। নাংশী-ণুচরের চক্ষে ধূলি দিয়! আর কত কাল 
স্বদেশে বিচরণ কর! যায়? তাই তাহার] একে একে লারোচ 
ছাড়িয়] গিয়া শ্রণম্জে আশ্রয় লয়। এখানে থাকাও নিরাপদ 
ছিল না । কেনন] এ দেশটিএ তখন নাংসী ভাবেদার । তথাপি 
এখানে বপিয়াই স্বদেশ টন্ধারের আয়োঞ্জন করিতে লারোচের 
রোমান কাথলিক গীর্জার পুরোহিত রত ছিলেন। এই 
পুরোছিতটি এখন জনবিরল লারোচে বপিয়। লোকহিতে আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছেন এবং প্রত্যাবৃত্ত নরনাপীর বাসস্থান ও 
খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিতে তৎপর রহছিয়াছেন। লারোচের 
এই কাথলিক গিঞ্জাটি নাংসী বোমায় বিধ্বস্ত হয় নাই। 

শক্র দ্বারা বেলছিয়মের যেমন অশেষ ক্ষতি হইয়াছে, এক 
লারোচ হইতেই দেখা যায় মিন্রবাছিনীর পুনরধিকার কার্চোেও 
তাহার কম ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই। বেলজিয়মের 
বছ নরনারী-শিশু, ঘরবাড়ী, হাসপাতাল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মিক্র- 
শক্তির বোমায়ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে । কিন্তু আজ এ কথা 
নিতাত্তই অবান্তর । এহেন স্বার্থত্যাগের ফলে বিশ্ববাশীর সঙ্গে 
বেলজিক়মের যে যোগন্ুজ স্থাপিত হইয়াছে তাহ! অবিচ্ছেদ্য । 
হুল্যাড ও বেলজিয়ম নূতন গং স্থরিতে শি্জ পিজ ভাবে সচেষ্ট 
রছিয়াছে। ইছার মধ্যে চোরাঁকারবার উচ্ছেদে তাহাদের 
কৃতিত্ব আমাদের রাষ্র-পরিচালকদের বিশেষ অবধানের বিষয়। 


পরার 


বাণিজ্য-বায়ু 
1010) 0199916]4-এর 10806 109১ কবিতার তর্জম! 
শ্্রীমধুস্থদন চটোপাধ্যায় 


বন্দরে আর দ্বীপে-দ্বীপে, ম্পেনীয় সাগর পারে 
তেসে ভেসে ওঠে সাদ। বাড়ীগুলি-_.কমলা-লেবুর বন, 
বাণিজ্য-বায়ু সেথায় এখন তুলিছে গুঞ্করণ | 


ন্পেনীর সুরা যে লাল হ'ল হোথ', ডালিমের রঙে রাডা ও 
নেশায় বিতোল নর্ভকীকৃল, মোনৃতা দেহ ও মন; 
ছলন1-কলায় অন্রাপে হ'ল কত কি যে গড়া-ভাঙা; 
বাণিজ্য-বাযু সেথায় এখন তুলিছে গুঞজরণ | 


রাজে যেখানে জোনাকীরা সবলে, আকাশে হল্দে ঠা, 
ভৌতিক ঘতে। দেবদারু গাছ ঘুমায় ছুঃশাসন ) 
বাণিজ্য-বাযু লেখায় এখন তুলিছে গুপ্জরণ | 


দুরাতীতের পটভূমিকায় বাংলা-কাব্যের সুচনা ও ্রশতির আভাপ 


শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত . 


আমাদের পরম গৌরবের সামগ্রী এবং প্রিয় কাব্য-সাহিত্য 
কোন এক মুহূর্থে আকস্মিকভাবে আবিভূতি হয় নি অথবা 
প্রথম প্রকাশেই পূর্ণতারূপ গ্রহণ করে নি। অপু-পরমাণু 
পরিমাণ সয় ক্রমাণয়ে পুষ্বীভূত হয়ে যেমন প্রবালস্বীপ বিশাল 
বারিধির অঙ্কে আকুতি ও আয়তন লাভ করে তেমনিভাবে 
পু্ি ও ক্কৃষতি হয়েছে বাংলা কাব্যের-_বিশ্বৃতপ্রায় অতীতে কত 
কবির রচনা, কত কথকের ছড়া ও বাধীবিষ্ঞাস, কত গায়কের, 
বাউল চারপণের গান তার মধ্যে ঢেলে দিয়েছে তাদের অন্তরের 
জাবেগ, প্রাণের নিডতপুরের মধুর ও ন্গিপ্ধকর মৃচ্ছনাটি, তাদের 
নিরহঙ্কার সহজ সাধনার ফল। এই অসংখ্য কবির অগশিত 
কাব্যের জটিলতা অতিক্রম করে প্রাচীনের কাব্য-প্রাণ কি 
অপন্নপ উল্লাসে জাপনার অস্তিত্ব-তঙ্গিটি সম্বপ্ধ রেখায় টেনে 
নিয়ে এল পরিচিত কালের কল্পোলিত মহাসমুক্্রের মধ্যে, তার 
ইতিহাস বিচিত্র । এই ভারতবর্ষে, কত বিবিধ মানবের সম্মেলন 
ঘটেছে এই পৃণ্যতীর্ধে_ বৈদেশিক আর স্বাদেশিকে, পরিচিত 
জার 'পরিচিতে, প্রবীণ আর নবীনে (“শক হুণ-দল পাঠান 
মোগল এক দেছে হ'ল লীনপ )7; কত বিচিত্র তাবধার] বাছছির 
হতে এসে আপনাদের মিশিয়ে দিয়েছে ভারতীয় ভাবধারা ও 
লংস্কতির সঙ্গে; কত বিশ্তিন্ন ভাষার নিবিড় সা্গিধ্য এবং 
সংমিশ্রণ ঘটেছে এখানে__-পারস্পরিক ব্যবহারিক আদান- 
প্রধানে তাদের কোনটির উত্তরকালে ঘটেছে সম্বদ্ি, কোনটির 
হয়ত হয়েছে বিপুল পরিবর্তন, আবার কোনটি হয়ত ঘটনার রূঢ 
নিদ্পেষণে হারিয়ে বসেছে প্রাণশক্তি । পালি, প্রাক্কত, চর্ধ্যা- 
চর্ধ্য, অপত্রংশের তাষা আজন্ম ভবাতির প্রগতিশীল চিন্তাশক্তি 
থেকে বিযুক্ত হয়ে অতীতের সামত্রী রূপে স্থৃতির কক্ষে গিয়ে 
স্থান লাভ করেছে । অপর পক্ষে প্রদীপ্ত সংস্কতের স্েহরসপুষ্ঠ 
বাংলার প্লাবনীধারা আজ বঙ্গপীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে 
এবং বহির্ভীরতে পৌছে দিয়ে চলেছে তার অস্তনিহিত রসের, 
অমৃতত্বের বামী। এই রসের উৎস অনুঙন্ধান করতে হলে 
অবশ্যই প্রান্তরব্ী হলেই চলবে না, তার জন্তঃপুরে এস্বরধ্যম্ডিত 
কক্ষের ভিতর উপস্থিত হওয়া চাই | কি কারণে তার উন্লেখ 
করছি। সাধারণ দৃগ্টিতে দেখি ভারতবর্ষের বিপুল-বিস্তৃত 
স্থলভূমি, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের সুদূর ব্যবধান, 
এক সীমান্তে ব্যবহ্াত লিপিপস্কতির সঙ্গে আর এক প্রান্তের 
লিপির বৈসারৃষ্ঠ, তার উপর একের পর এক বছিঃশক্তির 





বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত 


বাসম্তী ঘ্বৃত 


টেলিঃ--বাঁসস্তী ঘি ফৌন-বি,বি, ৫৭৩৮ 


পোঃ বক্স ৬৮৩৬ কলিঃ 


উপযূ্যপরি আধিপত্য, চিরকাল এক বর্ণদীক্ষার অনুগত থাকার 
পরিবর্থে কত বিভিন্ন ধর্টের আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও বিলয় এখানে । 
কাল যেন এখানে থেমে থেমে চলেছে, খ্ডিত গতিতে, যতি 
টেনে টেনে । এই ভাবে কারতবর্ষের শতধাবিদীর্ণ ইতিহাস 
কল্পন1 করলে,তাকে সংকীর্ণ স্থান এবং কালের মধ্যে নিবন্ধ ফরে 
দেখলে, বাংল! কাব্যের শ্থচনার প্রসঙ্গে সংস্কতের আলোচন! 
না করলেও চলে । তবে এই কাঁলসংক্ষেপের সার্থকতা একটা 
বিশেষ সীমায়িত কালের উপর অত্যধিক লক্ষ্য বা মনোযোগ 
নিবদ্ধ করার সহ্থায়ক হতে পারে, কিন্তু আমরা যেখানে দেখছি 
ভারতবর্ষের বিপরীত ব্ূপ, আমরা যেখানে সাহিত্যের শুঙ্মতম 
মূল ধারাটি অবলম্বন করে তার বহিঃপ্রকাশকে নির্ণয় করতে, 
চিজ্িত করতে চাই সেখানে এই কালের স্বল্প পরিসরের সীমা 
লঙ্ঘন করে চলার'বাধা নেই । ত্ধিবেচনায় আমরা এখানে 
বৈদ্দিক কাব্যের থেকেই আলোচনার স্থচন] করতে চাই । তবে 
ূর্বাহ্ছে তার সপক্ষে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে 
হয়। ছুটি জিনিষের উপর লক্ষ্য দিতে হবে। প্রথমত, সভ্যতা- 
সংস্কতির ক্কুরণ হয়েছে বিক্ষিগ্তভাবে, এখানে ওখানে, 
কয়েকটি স্বল্পপরিলর ভূমির আয়তনকে কেন করে__যেমন 
প্রাচীন পঞ্জাব বা গালের উপত্যকা । পরবভা কাজে যে সকল 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করল তাদের মধ্যে তক্ষপুলা, 
মালদা] বিহার বা বিক্ষমশীলার নাম শ্বতঃই মনে হয়। এই 
সাংস্কৃতিক ক্ষরণ যে বিভিন্ন স্থানে ঘটেছে তাদের প্রত্যেকের 
মবো একটা! একান্তভাবে নিজন্বতা বা বৈশিষ্ট্য আছে । অর্থাং 
একই দ্বিনিষের প্রতিচ্ছায়া অপরগুলি নয়। তবেসেই সঙ্গে 
আর একটি মহামূল্য বন্ত সকল প্রকার বিভিন্নতা, বৈশিষ্টের 
মধ্য দিয়েও এক ভাবে আবহমান কাল চলে এসেছে, সকলের 
মধ্য একটি মর্ধরগ্রাহী একর সুর বেঁধে দিয়ে__সেটি ভারতীয় 
চেতনার শুর । আমি ভারতীয় এই মূল অন্তঃপ্রেরণার, 
বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই বর্ধমান আলোচনায় অগ্রসর 
হব। ভারতীয় চেতনার গন্ভীর বহনের যে অপূর্ব 
প্রকাশ হয়েছিল খঙ্বেদের কাব্যে, ভারতের আত্তর এশ্বধ্যের 
যে প্রথম ক্ষরণ হয়েছিল খধি-কবির মন্ত্রে তার রেশ আহ্গ 
পর্ধযস্ত চলে এসেছে । তাই গ্ডারতের ভাষাগত বিভিন্নতাতর 
তিতরেও তার চিন্রকল ও শিল্পসাহ্ত্যকে আশ্রয় করে একটা 
দেশব্যাপী সত্যকার এঁক্য ভিতরে ভিতরে রূপ নিয়েছে। তাকে 
মা 
ঘি, স্থগারমার্চেপ্টস, একস্পোর্টারস্‌, ইন্পোর্টারম্‌ ও 
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্‌ 


ও্রহসঞথলাঞ স্পা এ শন্ড্ 
২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা-_-৭ 
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সহজে দেখা যায় না বলে অস্বীকার করা চলে না। পৌনরধ্য- 
স্ব] বা রূপবোধ বললে তার ব্যাখ্যা হয় না, তার প্রকৃতির 
বিশেষত্ব, অলৌকিক কিছুর প্রতি আকর্ষণ-_মানবিকতার 
পাধিবের মধ্যেই, ক্ষণিকের তুচ্ছের মধ্যেই জাপনাকে মিঃশেষে 
হারিয়ে ফেলা নয়। আধুনিক কবির কে তারই প্রতিধ্বনি 
ভনি-_ 

“হেথা নয়, অন্ত কোথা, অন্ত কোথা, অন্ত কোন্‌ খানে ।”* 

কোন নুপুর অতীতে যে মানুষ পেয়েছিল উচ্চতম জ্ঞান 
তা চিস্ত! করলে বিদ্ময়কর মনে হয়। বৈদিক কবির যে সৃতি ত] 
থেকে প্রাচীন মানব-মনের এবং মানবসমান্ধের যে মহান্‌ চিজ 
পাই তার মহিমার তুলনা হয় না। শুধু সাহিত্যের কথা নয়, 
প্রাচীন সমাজের যে পূর্ণ ও শৃঙ্খলা ছিল, প্রত্বতার্বিকের কাছে 
বিংশ শতাকীতে তার ছলস্ত প্রমাণ ধরা পড়েছে। হুরপ্লা 
মোহেঞ্জো-দারো তার দৃষ্ঠান্ত। হয়ত ভবিষ্বতে এরূপ তৃান্ত 
আরে] পাওয়া যাবে । এখন, মানুষের ক্কাষাকে আশ্রয় করে 
ভারতের আত্মার প্রথম যে সমর্থ দুন্দর প্রকাশ বৈদিক 
সংস্কত তারই বাহন হয়েছিল; সেই দেশগত' আত্মার বাণী 
অন্তাপি ধ্বনিত হয়ে চলেছে, কিন্ত যে আকারে, সংস্কত ভাষার 
রূপে, এক বিশেষ মুভিতে সে একদা আপনাকে প্রকট 
করে ধরেছিল আজ তার পরিবর্তন ঘটেছে। কিম্বা বলতে 





ও 'বলাক!'__রবীন্তরনাথ । 
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পারি, বিবিধ রূপের মধ্যে আপনাকে এখন সে যেদ ঢেলে 
দিয়েছে। বৈদিক কবির ভাষা একটা বিশেষ ধরণের চেতনারই 
প্রতিতান দিয়ে আসে । ভারতের চেতনার কেন্ত্রধ্যে যখন 
এসেছিল একট। সত্যের খঙুতা। স্বচ্ছতা, দৃঢ়তা, তখন সেই রূপ 
প্রকাশের ভাষা প্রাচীন সংগ্কত। বৈদিক কাব্য রচনা করে- 
ছিলেন যারা তারা পেয়েছিলেন মানসোত্বর লোকের আলো, 
মনের অসামর্থাকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এই কবির] । খষি- 
কবির মন্ত্রকাব্যের মধ্যে ছিল এমন অনির্ববচনীয়ত। যে তা যথার্থই 
হয়ে উঠেছিল দেবতার ভাষা বা! দেব-ভাষা_-উপলন্ধির গভীর- 
তম রহস্তাবলী তাতে সম্পূর্ণ ধর! যেত, অপাধিব অলেঁকিকের 
সত্য যেন তার মধ্যে নেমে এসেছিল অক্লেশে । উপনিষদের 
কাব্যেও রয়েছে লোকোত্তর প্রতিতার স্পর্শ । তবে উপনিষদেক্ন 
কবি হয়ে উঠেছেন বুদ্ধির আরও নিকটযন্ভাঁ। পুরাণে বুদ্ধি 
যেন আরে! আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে-__তার সঙ্গে বশুল পরিমাণে 
মিশেছে মানসেতর স্তরের জগং। বাদ্দীকি একটা সত্যকারের 
পুনজাবিন ফিরিয়ে আনলেন এই কাব্যজপতের চেতনাতে। 
মন এবং হাদয় যেন তার মধ্যে এক হয়ে মিশে গিয়েছে । শ্রেষ্ঠ 
কাব্যের এই একট] নিশ্চিত শুভ লক্ষণ। মন বলতে এখানে 
দৈনন্দিন আবনের স্কুল প্রয়োজন মিটিয়ে চলে যে মন তার 
কথা বলছি না, আর এক যে মন, মনসো মনঃ, স্বার্থের 
্ষুত্রতার উর্দ্ধে বিশ্বব্যাপী ব্বহত্তর লত্যের সঙ্গে একান্ত ভাবে 
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্‌ বাংলার বিখ্যাত দ্বৃত ব্যবসায়ী শ্্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
ভাহার “কী” মার্কা ঘ্বতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিষ্প্য়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে আনন্দে স্ত্রী” দ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হুইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল দ্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ দ্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহ। 


ঘৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় 


স্বাঃ শ্রীস্ুভাষচন্দ্র বসু 
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কার্তিক 


থেকে যে দেখে তারই কথা বলছি। ক্রৌঞ্মিথুনের 
কাহিনীর কতট! সত্য তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু কবির 
হাদয়ানুভূতির যে সাক্ষ্য তার মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে* 
সমএর রামায়ণ তার সপক্ষে সম্মতি দান করবে। কবিসভার 
এই ছুই কেন্দ্র বরে রামায়ণে দেখা দিয়েছে এক মহান 
জীবনাদর্শ ও ভাষার অনুপম ললিত ধ্বনিশিল্প । পৃথিবীর 
যে-কোন ভাষায় বালীকির সমতুল্য কবি বিরল। রামায়ণে 
মহাভারতে এসেও কবিচেতনা চলছিল উর্দলোকেরই আব- 
হাওয়া অটুট রেখে । রামায়ণ বা মহাভারতে দেখি সে যুগের 
কবির হ্থগ্মবোধকে আশ্রয় করে সমট্টিগত চেতনারই একটা 
আত্যন্তরিক প্রতিফলন। তাই এই ছুই মহাকাব্য প্রকাশ 
হয়েছে সম্পূণ স্বাভাবিক ভাবে, কবিদ্বয়কে আদর্শের জন্ত 
কোথাও কষ্টকম্পমার জাশ্রয় ।নতে হয় নি। 

মানুষের চেতনায় তারপর এল আর একট] পরিবর্থন। 
পঞ্চম শতাব্ীর কাছাকাছি সংস্কত সাহিত্যে আর সেই বৈদিক 
কবির উদ্ধলোকগামিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, তখন তার 
মধ্যে এসে পড়েছে স্থুলসত1তার চাকুত! ও মাজ্্রণ!, মননক্বাত 
সঙ্গতিবোধ এবং পারিপার্ট্য। কালিদাসের ধীবর পর্যন্ত 
কতখানি আত্মমর্ধ্যাদাবোধ নিয়ে কথ! বলছে 1 বাপভটের 
রচনার মধোও এই মানসিক আতিঙ্ঞাত্য, সর্ব তার সুপুনিণ 





* “মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং তমগমঃ শাহ্বতীঃ সমাঃ1” 
+ ভা মা এবং ভ”__তর্ভঃ, মা এবং ভপ। 


দূরাতীতের পটডূমিকায় বাংলা-কাব্যের সূচন। ও প্রেগতির জাতাস 


৯৯১ 








হত্ডের সযত্ব ম্পর্প লেগে রয়েছে। মনের থেকে মানুষের 
প্রচ্ছন্ন গতির ইতিহাস নেমে এল যেন আর এক যোহের শঙ্ভির 
টানে, শক্তির, শৃঙ্খলার, সৌন্দর্য্যের রাজ্য ছেড়ে নীতিক্থজের 
আচার-বিচারের বিধানের মধ্যে। বাহিরের ইতিহাসেও 
অন্বরূপ একটা বিপর্যয় লক্ষ্য করা যায়। গগযুপের 
অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ধের রাজনৈতিক অবস্থা 
অনিশ্চিত হয়ে উঠল। যশোধর্শ, ললিতাদিত্য প্রতৃতি কর্তৃক 
পৌনঃপুনিক আক্রমণে ও অন্তরিবাদের ফলে দেশে এল 
বিশৃুখখলা। বাহিরাগত আরবজাতি ইতিমধ্যে সিদ্ধুদেশে এসে 
উপস্থিত হুয়েছিল। ক্রযশঃ বৈদেশিকর! ভারতীয় জীবনের 
একেবারে অন্তস্তলে এলে উপনীত হ'ল । এই রাজনৈতিক 
বিশৃঙ্পার মধ্য দিয়ে বাংলাকাব্যের আদিষুগের স্চনা। 
দেশ ও দেশের মধ্যে সীমান] যখন অলঙ্ঘ্য নয়। দেশ ও দেশের 
সীমা ছাপিয়ে মধন জনতার বন্ধা সর্বত্র প্লাবিত করে ফেলছে, 
জাতীয় জীবনে এমনুই যখন একটা! বিশৃঙ্খলিত প্রাণের খেলা, 
তখন থেকেই বাংলাবাকোর আদিধুগের আরম । এই নূতন 
যুগের বিশিষ্টতার কথ! বিচার করে দেখা যাক। 

অতীতে বৈদিক যুগের সংস্কৃত ছিল অধ্যাত্ম-সাধকের 
ভাষা । তারপরে বহুদূর পথ অতিক্রম করে এসেও সংগ্বত 
হয়েছে অভিরূপতুয়িষ্টের ভাষা, শিক্ষিত বিদকজ্ষনের তাষা, 
রাজসতার অলঙ্ষার-স্বরূপ। যে শিক্ষা, যে উপলম্ধির গাস্তীর্্য, 
ভাষার যে গরিমা একদা এক মহা! কৌলীঞ্চবোধ নিয়ে আপনার 





শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়:45। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্িতীয়। ভিটামিন ডি, €ব১, ২ 
সহিত মূল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসান্মনিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তত এই পূর্ণাঙ্গ 







ঠ 


টনিকটি প্রতোক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দক্টোদগমের সময়) সেবন করান উষি। 
বিবটন নিম্মলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী ২--শিশুদের যকৃতের গীড়া, অজীৃ ৮, হ€ হোল 
পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাটিসত, রক্শষ্ঠতা, রুগুতা, বরষ্কাইটিস, রিকেটদ ইতি । 








একটি পুর্ণাঙ্ছ উন্নিক 








৯২ প্রবাসী 


আত্মকেন্দ্রিক বৃড়ের মধ্যে আস্মরক্ষ]। করে চলছিল তার একট! 


পরিবর্ভন ঘটল বুদ্ধের সময়ে । বুদ্ধদেব ভাষাকে, তার সাহিত্যের 
ভাষাকে, আপামর সাধারণের কাছে সুলভ্য এবং লহ্জবোধ্য 
করে তৃললেম। জ্ধনসাধারণের ভাষাকেই মধ্যাদ|] দিলেন 
তিনি। এইবপে প্রাক্তন ভাব ও ভাষার দরবারে এসে 
আত্ছপ্রতিষ্ঠা স্থাপন কয়ল। একটা উদাহরণ গ্রহণ করছি-_ 


*জাইএ জণুমাত্র জগ রে ভাংতি এসো পড়িহাই 
রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং তং বোড়ে| খাই ॥ 
অকট ক্বোইআ রে মা কর হেযা খোলা 
আইস সভার্বে জই জগ বুঝষি তুট বাষণা তোরা ॥ 

. মরু মরীচিগন্ধন ইরীদাপতি বিদ্ু ইসা 

বাতাবণ্ডে সে! দিট অপে পাথর জইস]।”% 





* জগং যে অনুৎপন্ন, পরমার্থজ্ঞ ধার', তার! একথা জানেন। 
তারা জানেন যে, জগৎকে সং বলা ভ্রান্তি যা | দড়িকে রার্থ- 
সাপ বলিয়া যাহারা চমকিয়া ওঠে, লত্য, সত্যই কি বোড়! 
সাপে তাদের খায়? ভ্রম গেলেই সত্য প্রকাশহ্য়। কি 
আশ্র্যা, হে বালযোগিন্‌, ইহাতে হাত লোনা করিও না, যদি 
জগতের শৃঙভঘতাব অবগত হও তাহা হইলে তোমার বাসন! 
দুর হইবে । মন্ীচিক, গন্ধরর্ব-নগর, দর্ণপ-প্রতিবিশ্ব যেরূপ, 
জগংও সেইরূপ । 

_মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৃত অহবাদ 





এখানে ভাষার, উপরদ্থ ভাবের উপরেও, বৌদ্ধংশর্দ কি অসীষ 
প্রভাব বিস্তার করেছিল তারও চিহ্ন পরিশ্কুট। ক্রমে জন- 
সাধারণের স্তর থেকে যখন কবি মুখর হয়ে উঠল তখন 
সাধারণের সহজ ধর্মবিশ্বাস, অকৃজিম বোধ, মানল আগতের 
অথবা প্রাণজ্জগতের ক্রিয়-প্রতিক্রিয়াই তার বিষয়বগ্থর রূপ 
পরিগ্রহ করল। এই সমলামগ়িক রচনার মধ্যে স্থানে স্থানে 
বিভিত্ন বর্ণের বিরোধী উক্তি লিপিবদ্ধ আছে । তবে সে সমুদয় 
নীরন্ধ মুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করে নি, অনেক পরে ঈশ্বর 
গুণ্ডের যে জরস শ্লেষাত্বক রচনা দেখি এ জিনিষ তা-ও নয়, 
এখানে মূল অসহিযুতা, ক্ষপ্র প্রাপাবেগের আবর্তই প্রেরণা- 
দাতা । এই যে কাব্যের একট] পরিবর্ভনের ধার] নিয়ে নেমে 
আপার উল্লেখ করলাম, আমাদের পক্ষে মনে রাখ! ডাল, সেটি 
খজু ধারায় ঘটে নি; মেক বিচিজ্ঞতার মধ) দিয়ে তাকে 
আসতে হয়েছে, কখনো একই উপলব্ধির পুনরুত্ি করে। 
হুয়ত তার অন্তঃশন্তির সারবত্তার পরীক্ষার প্রয়োজনে এই 
পুনরাবৃদ্তি ঘটে । সেই ছেতুই সম্ভবত সময়ের দীর্ঘ ইতিহাসে 
এক যুগ্গের বহুল প্রতিচ্ছারা আর এক যুগে ফুটে উঠতে দেখি । 
উপনিষদ্ের আবহাওয়া ও ভাবরাশি রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রচুর 
শিয়ে এসেছেন বিংশ শতাবীর পৃথক জগতে । তা হলেও সব 
মিলিয়ে আসলে কিন্ত ঘটতে থাকে কোন একটা অস্থিষ 
পরিণতির সার্থকতার দ্রিকে অগ্রগতি । একটা জাতির যে 





স্বাধীন ভারতে 


অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠনে 
জীবন-বীমা অপরিহার্য উপাদান। 


জাতীয় জীবন 
স্থান মহান্‌। 


স্ব, 


গঠনে বীমাঁকমীর 


প্যানেত্মাম এরম কোং লিঃ 


১১, ভ্যান্সিটার্ট রো, কলিকাতা! ১ 


ফোন £ কলিঃ ৯৭২ 





গ্রাম £ «প্যালেডিয়ামস্” কলিঃ 





কার্তিক 


প্রতিভা, যে বিশেষত্ব, কলা- 'লাহিত্য-শিক্পকে আশ্রয় করেও 
তার রশ্মি বিকীর্ণ হতে থাকে । ভারতে শিল্পসাধনার অস্তর্দেশে 
ছিল ভারতের অস্তরাত্বারই সমর্থন এবং অনুপ্রেরণা । 

তা হলেও এই সময়কার বাংলাকাব্যের স্থপ্রি উপযুক্ত স্তরের 
হতে পারে নি। তার হেতু কি? সাহিত্য শিল্প কাব্যের জীবন 
ছট দিক নিয়ে তৈরী-__ভিতরের ভাব এবং বাছিরের আকার- 
গত রূপ। বাংলা কাব্যের শৈশবে এই পর্ধ্যস্ত আমরা দেখেছি, 
একট! দ্রুত রূপ পরিবর্তন এবং আকৃতির পরীক্ষ! চলছিল, 
ছন্দগত পরিবর্তন নয়, ভাষাগত পরিবর্তনের কথাই বলছি। 
প্রাচীন প্রাকৃত-জর্জরিত পালাগানগুলি ছন্দের নিভূর্লিত! ব1 
সুঠু এবং বহুবিধ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে চলছিল না। 
কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, গোবিন্দদাসের হাতে পয়ার ক্রমে 
শ্রত্দিলাভ করতে থাকে । প্রতিভার সংস্পর্শে, শব-সম্তারের 
গুণে, ভাষা যতই পূর্ণত! পেয়ে ওঠে ভাবকে নিপুণভাবে প্রকাশ 
করার ততই তার সুবিধা । 

এই পূর্ণতার সার্থকতার জন্তে আবার চাই নূতন উপলব্ধির 
উন্মেষ ( খণ্থেদের ধধির! যেধন বিচিত্র উধার বার বার আগমন 
হতে বলেছেন জীবনে )। সংস্কতে জন্নদেব 'গীতগোবিন্দে'র 
সুললিত পদে (কবির নিজের ভাষায়, 'মঙ্গলমুক্ছল্ীতি? ) এক 
নুতন তাবরসের প্রবাহ নিয়ে এসেছিলেন ।% তারই অনুভাবে 
বাংল1-কাধ্যে চণ্ভীদাস এবং বিগ্ভাপতি নবয়ুগের উদ্বোধন 
করলেন।1 প্রেমের, তক্ভির, হাদয়ের উচ্ছ্বালে, এই নবযুগ 
হয়েছে অপুর্ব ভ্র-মঙ্িত। আমর! পড়েছি বেহুলা-লখিদ্দরের 
কথা, লাউসেনের কথা, শোগীচাদ্দের কথা, কালকেতু- 
নিশাপতি-শ্রীমত্তের কথা; বিশেষ করে বেভুলা-লখিশ্দরের 
কথার মধ্যে যে হৃদয়ের কথা, কারুণ্যপ্রী, নেই তা নয় তবে 
তার এক বৃহদংশ চলেছে প্রাণের অনুভুতিতেই আচ্ছন্ন হয়ে, 
আপনার বৃহত্তর বর্ের স্বাভাবিক প্রেরপাবশে উর্দমুখ হয়নি । 

কাশীরাম দাস এবং কৃত্তিবাস যখন এলেন বাঙালীর কবি- 
চিত্তে প্রেমোচ্ছাস তখন যেন মন্দীভূত হয়ে এসেছে । মানব- 
জীবনকে আরও বিস্তৃততত পরিসরের মধ্যে গ্রহণ করা প্রয়োজন 
তখন। রামায়ণ মহাভারতের বিচি সমৃদ্ধ অনুভূতি, বহুবিধ 
ভাবের প্রাচুর্য এই অভাব পূর্ণ করে দিল__যদ্দিও ভাষার দিক 
বিবেচনা করলে বাংলা কাব্য পূর্ণতার মন্ত্রের থেকে তখনও 
অনেক দুরে । উনবিংশ শতাকীতে এলেন মধুস্থদন | মধুক্থদনের 
মধ্যব্তিতায় প্রথম পাশ্চাত্যের প্রভাব বাংলা-কাব্যের উপর 
পড়ল। মধুশ্থদনে আরম্ত হ'ল কাব্যের অত্যাবশ্তক স্ধপাবলীর 
একটা গাঢ় সমহ্বয়ের প্রয়াস__ভাবাবেগ, গাষাশক্তি এবং 
অদগগঠন-_এই অয়ীর একত্রীকরণের ছুরুহ সাধনা। কিন্ত 


তব বিরছ্ছে বনমালী সি সীদতি ।”- জয়দেব 
ঁ "মাধব, গো অব সুন্দরী বালা। 
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নীঝর 
জন ঘন সাঙন বাল11”_ _বিদ্যাপতি 
& *অভাগিনী বেহুলার সহায় কেবা আছে”-_বিজয় ৫পত 


"হল 


ছুরাতীত্বের পটভুমিকায় বাংল1-কাব্যের সূচন। ও.প্রগ্নত্ির আতাস 


৯৩ 





বলতে হুবে মধুদ্ছদন এই আদর্শ সাধনে পূর্ণাঙ্ সফলত] লাভ 
করতে পারেন মি। এই মাত্র যে অিগ্জণের উদ্লেখ করা হ'ল 
কবির চেতনায় তার! একেবারে মিশে এক অভিগ্রাঙ্গ হয়ে যায় 
মি। মধুক্ছদনে ছিল যার শুভ সুচনা রবীন্্রনাথে হয়েছে তার 
পরিণতির সফলতা । বর্তমান যুগে মধুক্থদনই প্রথম আধুনিকের .. 
দাবি নিয়ে (অতি আধুনিকের! আবার এক পৃথক শ্রেনীর বলে 
গণ্য), আধুনিক মনোবৃত্তির প্রতিনিধি হয়ে বাংপাকাব্যের সভায় 
প্রবেশ করেছিলেন । মাইকেলের পরবস্ভা ইতিছাল আমাদের 
নিয়ে এল পরিচিত সমসাময়িক কালের নিবিড় সংস্পর্শের মধ্যে, 
প্রাচীনের প্রসঙ্ত্রে যার আলোচনা অপরিহার্য নয়। 





বাহির হইল 
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
চীনন্বাক্্রী হেয় সংস্করণ) 


প্রকাণ্শের অপপক্ষায 
রীবিভুতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নূতন বই 


বু 
কলিকাতার সমন্ত সন্ত্রান্ত পুস্তকালয়েই পাওয়া যাইবে। 


বিহার সাহিভ্য*ভবন 
কলিকাতা 








দা-দৌমাই ৪ আাঝে গর 


. জ্রীস্ুরেশচক্দ্র মুখোপাধ্যায়-ম্পা্দিত 


বাংলাঁসাহিতো এমন সর্বাঙ্গহন্দর ছোট গল্প এ পর্যাস্ত বের হয় নাই। 
মূলা_তিন টাক! 


মহামাণব-্রথমান|-৭ 


প্ীস্রেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 
যাঁরা নিজে বড় হয়ে জাতি ও দেশকে বড় করেছেন, তাদের সাহিতারসপুষ্ট 
গৌরবময় কাহিনী । মুলা__দেড় টাক 


মহারাজ জীবন-পতা 


শ্রীন্তুরেশচজ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
ব্ীয় রমেশচন্ত্র দত্ত মহীশয়ের 'মহারাই্র জীবন-প্রভাত'-এর সংক্ষিপ্ত 
কিশোর সংস্করণ। মুলা_-পীচ সিকা 


ক্যালকাটা বুক ষ্টোরস্‌ 


৭।৫সি, হেরম্ব দাস লেন, কলিকাতা 








০০০০০ 


যুক্তপ্রদেশের প্রান্তিক লোকসঙ্গীত 
শ্রীমায়া গুপ্ত 


.. বিবাহ-সঙ্গীত বর ও বধু উত্তয়ের গৃহেই গাওয়া হয়। অবনত 
কার গৃছেই সঙ্গীতের, তখা! অন্ত সমারোহের ব্যাপার অধিক 
ধাকে । কিছু কিছু গান উভয় পরিবারেই গীত হয়। এখানে 
। কয়েকটি বিবাহ-সঙ্গীতের উল্লেখ করা হুবে__যা বরের গৃহেই 
পাওয়া হয়। প্রবাসীর বিগত এক সংখ্যায় বিবাহ্রে যাবতীয় 
. হন্ষ্ঠানেরই কিঞিৎ পরিচয় দেওয়া হয়েছে । বরের বিবাহের 
ানও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে গীত হুয়। 
নিয্নপিখিত গানটি পুরাতন-__সেকালে বরকে কন্কার সন্ধানে 
মুরে বেড়াতে হ'ত এবং সবিনয়ে কন্তার পাণিপ্রার্থনা করতে 
₹'ত। পশ্চিম ভারতের নারীদের সেই গৌরবময় যুপের গান 
এটি ২ 
_ কেছি কেরা পুত তপসিয়া আঙ্গন মোরে তপ করৈরে 
এদ্ি কেহি কেরী বেচী কুারী নুম্দর বর মাগৈ রে। 
বাপ ক পুত তপলিয়! আঙ্গন যোরে তপ করে রে 
. এজি বাপ কী বেটী কুষ্ধাতী সুন্দর বর মা'গৈ রে। 
তিতরাসে নিকর্সো সাদজী আর ভর মোতী লিয়ে রে 
এজি লে তপদসী আপনি ভিচ্ছ! আঙ্গন মোর ছোড়উরে। 
১ 


ন্রিঙ্মল লি€ুহ্ল প্র-যজনায় 
খবষি বঙ্ষিমচজ্দের 


্ঁ ্ 
::আনন্দমঠ:: 
্ঁ চি 
পরিচালনা : সত্ভতাহ্ন হ্হাজশ্লা 
চিত্রনাট্য_-অনাথ মুখোপাধ)র 
চিত্রগ্রহণ_ বাইমোহন দত্ত 
প্রধান ব্যবস্থাপ *_বিমল মুখার্জি 
শিল্প নির্দেশক-বিমল দেব 
বূপায়ঢেন ৪ 
সত্যানন্দ-- কুঞ্জ সরকার শান্তি-সীতা দেবী 
ভবানন্দ_দীনেশ অধিকারী কল্যাণী-মাণমালা 
মহেন্--অন্স মুখাজ্জী শিষাই--চিত্রা দেবা 
জীবানন্দ_-কালী ব্যানাজ্ঞশ আরো আ.নকে 


একমাত্র পরিঢ্বশক 2 


ক ফিযম 48 টডিও লিও 











যোতিয়া তে] অপনী ধর ধরো জপনী সৈ'তী বরো 
রে সান্গু তুমঘর কনা কুতারী তপন মোর পুরঅহ রে। 

“কার তপন্বী পু আমার অঙ্গনে তপস্যা করছে আর কার 
কুমারী কঙা সুন্দর বর চায়? অমুকের পুত্র আর অমুকের 
কষ্ঠা এরা । ঘরের ভিতর হুতে হ্বশ্রমাতা থালা তরে রত্ব- 
ভিক্ষা দিতে এসেছেন__“ভিক্ষা নিয়ে আমার অঙ্গন ত্যাগ 
কর।' বর বলছেন, “তোমার ধন রত ভিক্ষা চাইতে আমি 
আসি নি, এসব ঘরেই রাখ । তোমার কুমারী কষ্ঠাকেই আমি 
ভিক্ষা চাই? |” 

মোরে পিছবরব1 বাস বসেরী কোইলী লীন্হ বসের 

ছোড়উ ন কোইলী মোরা পিছ বরবী জ্বাও নন্দন বন লেউ 

ম'ড়বন ম'ড়বন দুমৈ ছুলহে রাম বাপ কোইলী হম লেব 

কোইলী বেটে ন মাট কী মিলিহৈ না চটি হাট বিকায়'। 

কোইলী তো! হোইহৈ সম্বীক্ষীকে ম'ড়য়ে ছিন ঘর কত 
কুত্জাব্ী 


গলসিয়ন গলিয়ন ঘুমৈ দুলছে রাম কৌন হৈ সন্গুর ছুজার। 
সোনেকে কলম পর দিয়না জরত হৈ বহু দেখে! সন্গুর হুয়ার। 
মাড়বে কী থুনী লাগে ঠাটি ছলছিম দেঈ ছুলহে জে? পুছত বাত 
তুম হরে দাছুলিজীকে সোনে ধৌরাহুর হমহ্' কাদের বসের। 
“আমার গৃহের পিছনে কোকিল বাসা নিয়েছে । হে 
কোকিল, নন্দন-বনে বালা নাও, এখন এ স্থান ত্যাগ কর।' 
ওধিকে অমুক বর কুপ্রে কুর্জে কোকিল খুঁজে বেড়াচ্ছে__“হে 
পিতা আমি কোকিল নেব ।” পিতা বলছেন, 'ক্।কিল মাটি 
দিয়ে তৈরী হয় না এবং বাক্ধারেও বিক্রয় হয় না। বৈবাহিক 
মহাশয়ের বাড়ীপ পিছনে কোকিল আছে_ধার ঘরে ক 
কুমারী । বর গলি গলি খুঁজে ফিরছেন-_-শ্বগুর মহাশয়ের 
ঘর কোথায়?” যেখানে সোনার সতপ্থে দীপ ঘ্বলছে সেইখানে। 
দ্বারের কাছে কা ছিলেন, বর তাকে অনুরোধ করছেন-__ 
“তোমার পিতৃদেবের স্বর্ণমঞ্ডিত ঘর, আমায় সেইখানে বাঁস 
করতে দাও ।” 


প্রক্কতির কোলে লালিত, গ্রাম্য জীবনের উপযুক্ত গান। 
কোন আতঙ্বরের কথ! অবন্ত এগানে নেই, তবে স্বণপ্রন্থ 
ভারতের সমত্ত প্রদেশের লোকসঙ্গীতে স্বর্ণের ভুরি ভুরি উল্লেখ 
আছে। অবন্ত তাই বলে একথ! ভাববার কোন কারণ নেই 
যে, সেকালে গ্রামের ঘরে ঘরে খ্র্ণ্ার থাকত । 
কোইলী জে! বোলৈ জঅমব1 ফের কগিয়া 
ভেশীরা বোললে কচনার জী 
বোলৈ ছলরইতা ছুলহা সন্মরজীকে বাপিয়া 
হাথে ভলেল বৃখ পান জী। 


্ 


কার্তিক 


কাছে লোভ গৈলি ববুজ! অম্ব! কী বাগিয়া 
কাছে লোভ গৈলি সঙ্থার জী। 
অম্বা লোতে গেলু' জন্মা অম্ধ! কি বাগিয়] 
ধনী লোতে গেল সুরার জী। 
কা কা খৈলেশ বাবু অমবা কী বাপিয়া 
কা কা খৈলে। সন্থরার জী 
অমব! ফলল খৈলু' অমব! কি বাগিয়া 
খাড় ছুব খৈলু' সঙ্গরার জী। 
নও মহীনা তোছি বাবু কোখিয়া রখলু 
অবরূ দস ছুধবা পিলায় জী 
ছুধ পানি বাবু একো ন দিহুলে 
কৈদে চিনকল সম্মুরার জী । 
ছধ পানী আম্মা জবে হুম দ্ীহব 
জবৌ ধনী লৈবৌ লিজায় জী 
হুমহ' জে হোইবৌ অন্ম] বাঁবু জী সেবকিয়া 
ধনী হইবে! দাসী তোহার জী। 
“কোকিল আমের শাখায় গান গাইছে, ভ্রমর কচনারের উপর 
গুঞ্জন করছে। আদরের বর শবগুরের ঘরে কথা বলছে__হাতে 
ফুল এবং মুখে পান। মাঞ্জিজ্ঞাসা করছেন “পুত্র তুমি কিসের 





যুকরদেশের প্রান্তিক লোকসঙ্গীত 





পাত 


৯৫ 





লোন্ে জামের কৃঞ্জে যাও এবুং কিসের লোভে শ্বশ্তর-গৃছে 
আস।” পুত্র উত্তর দিচ্ছেন, “আমের লোজে যাই বাগানে, জার 
পরীর সঙানে আসি শ্বুরগৃছে ।' ম| আবার দ্ডি্রাসা করছেন 
“কি খাও সেখানে ?' উত্তর হ'ল, 'বাগানে আম এবং শ্বশুরগৃে 
গুড় ও হুধ' |” 

মা বলছেন “আমি তোমায় নয় মাস গর্ডে ধারণ করেছি 
এবং পরে দশ মাস হুপ্ধ পান করিয়েছি । তুমি তো আমায 
ছুব-জ্বল কিছুই দিলে না। তুমি স্বপ্তরের গৃ চিনলে কি করে? 
পুজ বলছেন, “স্ত্রীকে আনলে তবেই আমি তোমায় ছধ-ঘল 
দিতে পারব। আমি পিতার পেবা করব এবং আমার স্ব 
তোমার দাসী হয়ে থাকবেন? |” 

পুর বিবাহে জননীর আশঙ্কাধন্ী শ্নেহপ্রবণ চিরস্তন 
মনোভাবের ইঞ্জিত এই গানটিতে আছে। পুজটি পাছে পর 
হয়ে যায় এই আশঙ্কায় বিচলিত জননীর ঈর্ষা ও অভিমানের 
জর এই গানটিতৈ অহ্রপিত | ৃ 

এবার একটি মঙ্জার গানের পরিচয় দিচ্ছি। গানটি নিশ্চয় 
লোকশিক্ষার জন্ত রচিত হয়েছিল । দীর্ঘদিন ধরে কঙাপক্ষকে 
শোষণ করার যে রীতি চলে আসছে তারই বিরুদ্ধে যেন একটি 
আদর্শ স্থাপিত করার জ্বন্ভ কোন নারী-কবি গানটি রচনা করে- 





৬স্পান্দ্লীল্লাল্ল আনল্দো০তশ্ে 
গণের স্বাস্থ্য, শক্তি, কানীয় শ্রী ৪ কন্যা কামনায়_ 


__ বধ * পথ্য * প্রাণী 





ূ ক ্যাতলল্িন্আান্স___: 








ভারতীয় টৈষগ্যসমূহের সারাংশ ও ম্যাঙ্গানিজ 
ভিন্কেভিলনন প্রভৃতি বহু মূল্যবান খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে 


স্বভিকল্যাপে__ 
সনি-জ্ভক্রল বু গবেষণায় প্রস্তুত । একদিনে জর উপশম হয়, পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না। 
সুমিত কেশ তৈল « শক্তিদায়ক ঃ ৪ চর্রোগে ই 
কেশশ্রী রি বলকলিকষায় কম্লেশ মলম, 
টাদ্মাল! মার্কা ০ রুক্তপরিশোধক 2 ০ আয়ুর্বেরবেদোক্ত £ 
লল্কীন্বিলাল মহাবলকলিকষায় মধুলীন মকরধজ 
০ শলগ্জীন্বন্লী স্পি ০ 





সর্বত্র সনত্ান্ত এজেপ্ট আবশ্বক 





€োচয়ল বালি ০ 


মধুচমল তালমিছরী 





৬ ডি, কে, পাল এড কোং 


৭৪-এ নলিনী শেঠ রোড, বড়বাঁজার, কলিকাতা--৭ 





৯৬ 





লীজ,গাছু ও ক্ষুলল 
গ্লোব নার্শরীতেই জন 


০ 
কলেজ স্ট্রীট সাককোট. নিউ মার্কেট 


হাওড়া ষ্টেশন *শিয়ালদহ ঠেশন 
বচানিনিাভা ৪ 





কৃষিলম্ত্রী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শরীর স্বত্বাধিকারী 
শ্রীঅমরনাথ বায়, এফ, আর, এইচ, এস (লগ্ন) প্রণীত 
কচঢরকখানি উত্কুউ কৃষি পুস্তক 


১। বাংলার সবজী ২॥* 
২। চাষীর ফসল ২॥০ 
৩। আদর্শ ফলকর ২)* 
৪। পুস্পোগ্ভান ২০ 
৫€। সরল পোল্টি পালন ২০ 
৬। জরল সারের ব্যবহার ১০ 
শ। মাছের:চাষ ১] 
৮। পশু খাতের চাষ ১0০ 





তেন ০শশ্ল হজ 
শ্রীমতী বাণী রায়ের অভিনব গল্পের বই 


'শুন্যের অন্ক” 


ভূমিকা লিখেছেন- শ্রীমতী স্ুঢচতা কপালনশ 
কিন্তু কেন? নোয়াখালীর পটভূমিকায় “রমার* 
চিত্ত শুদ্ধির জন্য, না, আরও কিছু যা ঠদনন্দিন 
জীবনে “কুমারী”, প্বধৃ* ও “জননী” মনকে পীড়া 
দেয় তার জন্য ! দাম-_২।০ টাকা, 


মানবেন্ত্রনাথ রায়ের-_ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ 
(শ্রীমতী মায়া গুড অনুদিত ) দীম--১ 


চীনে কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের বিবরণ 


ডাঃ কোটনিসের অমর কাহিনী 


ফেরে নাই প্ধু একজন 


অন্ুবাদক--শ্রীনেপালশস্কর ু । দাম ৩২ টাকা 


-প্রকাশক ও বিক্রেতা 
দি জলা না যার এভিনিউ, কলিকাত1--২৯ 








প্রবাঙ্গী 


১৩৫৪ 


২০৯০৯পিসিপিসিস্িিসসসপিিসিািসসাসিপসিিসিিসাশিপিি 


ছিলেন। কভাপক্ষের হাতে শোষণরোধের ক্ষমত]! নেই, 
বরপক্ষের বা বরের উদ্দারতাই একমা্জ ভরস]। 
অন্তবত স্প্রদানের সময্কার গান এটি ঃ__ 
কনক দিয়ট দিয়ম! বরৈ ; দিয়ন| বর! হৈ আকাশ 
আছে ছুলহ ছুলহী গজ চৌকী 
ছুলহকে চীর]! সোনহুল। জৈসে সন্ঝা পলাস কৈ টৈহ্ু 
অহ! রঙ্গ ন বাবুল খিচড়িয়া। 

“ন্বর্ণ-দেউটিতে দীপ অ্বলছে, _নু-উচ্চে আকাশের উপর যেন 
প্রদীপ ভ্বলছে, বরকভ1 গল্জচৌকির উপর আপীন। বরের 
শিরঙ্াণ কনকবর্ণের-_ঘেন সন্ধ্যাকালে পলাশের ফুল। “হে 
পিতা, এ কনক-শিরন্ত্রাণ বিভিন্ন রং দিয়ে রডিন করে দাও ।” 

তারপর হ'লফি- বর বেঁকে বসেছেন ৫ 
সন্থর মনাবন বৈ চলে বাবুল 
লে ন গজব] পচাস 
সে হাথ উঠাবহ ন। 
গঞ্জ ধরি রাখহু পজ গারমে' 
হমর গজ ছৈ নেক 
বাবা নাছি" ভূখল হাথী হউদকে। 
লার মনাবন বৈ চলে জীঙা লেছ ন তরঙ্গ পচাস 
আহ হাত উঠাবহু তই দের সে। 
ধরি রাখছ ঘোড় ঘোড়সার মে 
হমরে ঘোড়ে হে অনেক 
বাবু ভূখে নহী হম ঘোড়ে জীন কো। 
শ্বশুর এসেছেন জামাইকে প্রলোভন দেখিয়ে ভোলাতে-__ 
বলছেন, “হাতীশালা হতে পঞ্চাশটি হাতী নিয়ে নাও এবং হাত 
তোলো |” জামাই উত্তর দিচ্ছেন “হে পিতা, হাতী আপনার 
হাতীশালায় থাক-_ আমার পিতার অনেক হাতী আছে, 
তিনি গঞ্জের কাঙ্গাল নন। তারপর এলেন গ্তালক-__এবারে 
লোভ দেখালেন পঞ্চাশটি ঘোড়ার । বড়ই বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে, 
লগ্ন সমাগত | উর হ'ল, ঘোড়ার কাঙ্গাল তিনি নন, তার 
পিতার আলক্ষে বহ ঘোড়া আছে।” 
এবার এলেন শাশুড়ী_-_ 
সাস্ু মনাবন বৈ চলে বাবুল 
লেছন মানিক মু'দরিয়! 
সে হথবা উঠাবছ ন। 
ধরি রাখন্ু হীর! মোতী সানুজী 
হীরম ভরা হৈ অমার | 
আছে! নন্থাণ ভূখে বু'দরী মালকে। 
সরহ্জ মনাবন বৈ চলী বাবুল 
লেহু ন হথন] বিজ্ঞায়ট 
সে হাথ উঠাবহু ন। 
ধরি রাখহ আপনা বিজ্ঞান্ঘট 
গহন ন তরি হৈ সন্দুক, 
বীধী নানী বিজান্মট সাধ হৈ। 


41////1 





/ |শল্লীমাত্েই সৌন্দধত্টা। কপদক্ষ শিল্পীর যাহুস্পর্শে কঠিন প্রস্তরথণ্ডও অপরূপ 
টু হয়ে শঠ। 
তেমন, সৌন্দধের পুজারিণী আধুনিকা তরুণী যদি শিল্পীর মন নিয়ে নিতাপ্রসাধনে 
যত্ব নেন, তবে তিনিও আপনগুত্ত্রীর অপরূপ রূপান্তর ঘটাতে পারেন। কেবলমাত্র 
উচ্চাঙ্গের স্বপ্রসাধনীই যে-কোন নারীকে ভ্রমরকুষ্ণ ঘন চিকন কেশরাশি, অঙ্গে অঙ্গে ' 
কমনীয় কান্তি, তম্ুতটে যৌবনোজ্জল লাবণোর অপুধ স্ষমা, কুন্দধবল দস্তপাতিতে 
মৌক্তিক দ্যুতি এনে তার তহুষ্রুর রূপান্তর ঘটতে সাহাধা করতে পারে । 


ক্যালকেমিকোর অতুলনীয় প্রসাধনসন্তারে তরুণীদের কপা়নের সব কিছু উপকরণ 
সঞ্চিত আছে : অঙ্গরাগে_মার্গো সোপ, দশন শোভায়_-নিম টুথ পেষ্ট, ওম হষমায়__ 
লাবনি ক্রীম ও স্সো, কপদীপনে- রণুক| পাউডার, কেশমার্জনে-_সিলট্রেল শ্থাম্পু, 
কবরীরচনায়_ হুরভিন্সিপ্ধ কেশ তৈল ক্যাষ্টরল এমনি আরও কত কি। 


রে গেলো * নিন হিণেঃ 
বলদ * দিলে 
রো 2 বন গটডার 


ইককার্টা কেমিক্যাজকোং £ জনা লি নে? 





৯৮ 


শাগুড়া এলেন, বেঁকে বস! জামাইকে বাগ মানাতে মাণিক 
মুদরী হাতে__“বাছ! এই নাও অলঙ্কার, এবার হাত তোলে ।” 
উদ্ভর হ'ল “ছে মাতা, হীরা মোতী তোমার ধরেই রাখ, জামার 
ও বন্ধ বথেঞ& আছে_আমি অলঙ্কারের কাঙাল নই। 


তখন এলেম শ্ালক-পত্বী 'বিজার়ট' হাতে-__-বর বলছেন, 
“অলঙ্কায়ে আমার বাক তরা জাছে, আপনার 'বিজবায়ট” রাধুম 
আমার ও জিনিষের সাধ নেই।' 


সবশেষে এলেন ঙ্গালিকা, বিনয়ের সঙ্গে বললেন।_- 


সাী মনাবন বৈ চলী 
জীর্জ| হমরে ন ফুটহী কউডিয়া 
কা তোছরে ভে'ট &ে। 
জীঙ্ধা আপন য়াদ্‌ দেই জাছ 
আছে] জীজ| অপনে পরেম 
তে'ট দেউ পে হথবা উঠাবহু ন। 


প্রবাসী 


স্পপপপাসিসিসসিসিসাপিপিসাসিসিপিসিসাসিসাপিাসি পািপাসাসিসিসিপস্পিশসসিিপিসিসিসপিসি সা পা সিসপসত 


১৩৫৪ 


» ৬ িশািপসিসাসিসিসপসাপিসি সিসি পিপিপি পিপিপি পাশা 


ইতন| বচন মৌসে সুনলৈ আছে! জুন ন পবলৈ" 
সে চৌকী বইঠ ভ্বেবন| লে জেবলৈ দে পান লেই দ্বারে পয়ে। 


স্বালিকা বলছেন, 'ছে জীন, আমার কাছে তে! ফুটো! 
কড়িও নেই, তোমাকে আর আমি কি উপহার দেব? 
তোমার শ্বৃতি এখানে রেখে যাও। আমার ম্বেহ-ভালবাসার 
দান গ্রহণ কর এবং হাত তোলো। 

এতক্ষণে বর বিগলিত হলেন, এবার তিনি হার মাণিলেন | 
শালিকার কথা শেষ হতে না হতেই 'চৌকায়” বদে ভোজন 
করলেন এবং পান থেয়ে বাইরে গেলেন। 

বিবাহের পর রঙ্ছনের স্থানে (চৌকা ) বপে আহার করার 
রীতি আছে। গানটি সম্ভবতঃ সন্প্রদানকালে, আর নয় তো 
বিবাছ্থের পর চৌকায় বসে তোজনের সময়ই পাওয়! হয়। 
এ গানটি ছেলের বাড়ীতে কেন গাওয়া হুয় তা] বুঝতে পার 
যায় না__আপলে এটিতে মেয়ের বাড়ীতেই গীত হওয়া 
উচিত । 





পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলায় _ 


জল নান্লাজ্সলষ্পুস্জ 
স্যানাজ্োন্সলিস্সাঙ্গ 
বাংলার সীমান্তে সাওতাল পরগণার 
স্বাস্থাকর ও মনোরম প্রাকৃতিক 
সৌন্দ্/মণ্ডিতি শত শত বঙ্গাপী 
অধযুযিত হাঙ্গর হাজার বিঘা জমির 
উপর গ্রতিষ্ঠিত আদর্শ স্বস্থানিবাস। 


জন্সি 
মৌরনী মোকররী সর্ে প্রতি 
বিঘার মূল্য ৩৫০২ ও তদুক্ষে প্লটের 
অবস্থান অনুযায়ী। 


সু ক 





বিস্তারিত 


হ্য়। 


চাষের ও বাসের জমি 


জমিন নক্মা। গ্রভৃতির জগ্ঠ 
১২ অগ্রিম পাঠাইতে 


এই জমি এবং আমাদের 
গৃহ - নিম্ম ৭- বিভাগের 
শেয়ারের বিশ্তারিত বিব- 
রণের জন্য পত্র লিখুন। 


৬/নন্বভীপ ভউপক্ষণ্ডে 
নূতন কঢলানি £ 
৬গঙ্গাস্তীরে এবং নবদ্ীপ হইতে মাত্র ৩ 
মাইল দুরে ই, আই, রেলওয়ের পূর্বস্থল্ী ষ্টেশন- 
ম'লগ্ন কয়েক শত বিঘা জমির উপর বিষ 
পরিবারবেষ্টিত। 





বিবরণমহ 


৬নবদ্বীপধামের যাবতীয় স্বথস্থবিধাসহ স্বক্নব)য়ে 
স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থায়ী বদবাসের আদশ স্থান। 
থানা, ডাকঘর, ছেজ্গেমেয়েদের স্থক্ন-কলেজ, 
ডাক্তার, বৈদ্, হাসপভাল, দেবালয়, সমঘই 
অদূরে অবস্থিত, কষির যোগ] জমিও সহজলভ্য । 
বাসের জমি প্রতি প্লট ৪-৮কাঠ মৃষ্গ্য অবস্থান 
অনুযায়ী প্রতি কাঠা ২৫২ টাকা ও তদুর্ধে। 





টনি ঈাভঠট নিট 


[ স্থাপিত_ইং ১৯৪১] 


৫, কমাশিয়াল বিল্ডিংস 
১০৯, নেতাজী স্থভাষ রোড, 


কন্িকাতা।। 
ফোন--ক্যাল ৫৭৭৮ 








খাগ্য ও পথ্য বিভ্রাট 
শ্রীহরগোপাল বিশ্বাম, এম, এসসি 


যে পময় অন্রসঙ্কট চরমতম অবস্থায় উপনীত সে সময় খাদ্যের 
উণাষ্টণের আলোচন! সাধারণতঃ অপ্রীতিকর হওয়াই স্বাত1- 
বক। তথাপি খাদ্য সম্বন্ধে কয়েকটি ত্রান্বধারণার নিরসন , 
ছাতির প্রন্তত কল্যাণের দিক হুইতে অদমীচীন হইবে ন] 
বলয়াই মনে হয়। 

আবহ্মানকাল হইতে আমাদের ধারণা আছে যে, আতপ 
ঢাউল সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক 
বশ্লযণে সে ধারণ] ভ্রান্ত বশিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । লি 
চাউলে আতপ চাট্টলের চেয়ে ভিটামিন বি;, নিকোটিনিক 
লিড প্রভৃতি উপকারী ভিটামিন বেশী থাকে বলিয়! জানা 
গয়াছে। অনেকেই অবগত আছেন যে, বি-শ্রেমীর তিটামিম- 
গুলে সহজ্জেই জলে দ্রবীভূত হয় এবং এগুলির অধিকা'্শই 
ধাকে ধানের তুষের ঠিক শীচেই চাউলের উপরের পর্দাতে। 
ধান সিদ্ধ করিবার সময় তিটামিনগ্চলি জলে দ্রবীভূত হয় 
বং চালের দানা নরম হইয়! ফুলিয়া উঠিলে তাহার মধ্যে 
ভটামিনযুজ্ জল শোষিত হয় এবং ধান শুকাইলে ভিটামিন- 
সি চাউলের ভিতরে আটকা পড়িয়া ধায়। এখন একই 





জাতীয় সিদ্ধ কর! এবং অগিদ্ধ ধান যদি সমভাবে ছাট! বা 
ভামা হয় তবে সিদ্ধ চাউটলের মধ্যে আতপের অপেক্ষা অবিক- 
পরিমাণে ভিটামিন থাকিবে, তাহ! সহজেই বুঝা যাইতেছে । 
কেছ কেহ শুনিয়া থাকিবেন যে, জামেরিকার ব্যবসায়ীগণ 
রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত বি-ভিটামিন মিশ্রিত চাউল বিক্রয়ের 
চেষ্টা করিতেছেন, ইহাকে নাকি 'রি-এমফোর্স্ড, রাইস? 
আখ্যা দেওয়া! হইবে । আশ্বাসের কথা এই যে, প্রস্তাবিত 
এই চাউজের অপেক্ষা আমাদের দিদ্ধ চাউল, বিশেষতঃ টেঁকি- 
ছটা পিদ্ধ চাউল আদে নিকৃষ্ট হইবে না; সুতরাং বাংল! 
দেশে এ চাষ্টল কাট্‌তির আশা কম। আর একটি কা এই 
যেছই বার সিদ্ধ বলয় সিদ্ধ চালের ভাত আতপ অস্ত্রের 
চেয়ে সহ্জপাচয। 

চাট্টল-প্রসঙ্গে পথ্য সম্থপ্ধেও একটি কথার উল্লেখ আবঙক। 
অন্ুখের পর অনেক চিকিৎসক প্রথম পথ্য হিপাবে আটা 
বা ময়দার রুটির ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এ রুটির চেয়ে সরু 
চাউলের ভাত অনেক সহজে হজম হয়; সুতরাং প্রচলিত 
বারণার পরিবত'ন বাঞুমীয়। 





১৯৪৬ 


আন্বম এ্রন্কক্তি স্াক্ষল্যগ্চু্ন স্ব 


১৯৪৬ সালে নূতন জীবন বীমার কাজ 


১৯৪৫ গ? 9 ঠ? 2? 59 
িচ৪ড রঙ ্ 
১৯৪৩ গ? গ গ) $ $? 
১১৪২ ৮2.” রি & 
হ্ডে যা এ 
বোম্বাই 


১২১৩৯১৭১০০০ 
৮১৩৮১৩১১০০০২ 
৬১০৭২৫১০০০২ 
8১ ৫৪, ২১,০০০২ 


কোম্গানী নিমিটিচ 


৯ নেতাজী সুভাষ ০রাভ 


সর্বপ্রকার কীমার বৃহত্বম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান 


জীন ৪ অগ্ি ও 





€্লৌ দুশ্উন্না 





১০5 








পারিবারিক জশবঢন 


ঞাপ্ি্ভিম্রভ্ল 


মুখ ও গলদেশের সর্বা্ীণ স্বাস্থারকষার় গ্রযার্টিভিয়স 
কলির শ্রেঠ উষধ, প্রতিষেদক ও বীজ্াগুনাশক। ইহার 
বীজাণুনাশক শক্তি মুখগহবর ও গগদেশকে পরিক্কৃত, তথ প্রদ 
ও রোগমুক্ত রাখে এবং হালিকে মধুর ও উজ্জল করে। 
মাঁড়ীর স্ফীতি বেদন! বা ক্ষয়ে, জিহবা ক্ষত বা গল- 
ক্ষতে ইহা কুলি করিবার শ্রেষ্ঠ ওবধ। 
পোড়াক্ষত, ডেসুক্ষত, কার্বাঙ্কল, দুষিত ক্ষত, গ্রী্ম- 
প্রদাঃজনিত ক্ষত বা চণ্মরোগ, সেলুলাইটিস, আঘাত- 
আচড়-হাড়ভাঙ্গা বা পোকা-মাকড়ের দংশন প্রভৃতি জনিত 
স্টীতি, বেদনা বা প্রদাহ গ্যান্টিভিয়স আশু নিরাময় করে। 
পোড়াক্ষতে সত্বর জালা প্রশমিভ হয় এবং 
ফোক্কা পড়ে না 
9 /87111105 


14641 76418718 4210856)1010 0720 891815. 
(সওম তেতচে/ন কে রাউগানেল 






নামঠিকানাসহ এই বিজ্ঞাপন পাঠাইলে 
ক্নাযুল্যে নমুনা পাইবেন। 


]. 0. & 0০9.» 0910816, 





বাহির হইল! বাহির হইল !! 


ভাৰতের স্বাধীন। সংগ্রামের 


সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
জ্ীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত 


জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস, বৈপ্লবিক যুগের ইতিহাস, 
অহিংস আন্দোলনের ইতিহাস, আজাদ হিন্দ, ফৌন্জের 
ইতিচাস, স্বাধীনতা দিবসের ইতিহাস, স্বাধীনতা দিবসে 
জননায়কগ ণর বাণী, স্বদেশী যুগ হইতে আজ অবধি ভাল 
ভাল জ্ঞা শীঘুসঙ্জীত এবং বিশিষ্ট জননারকগণের ছবি সপ্ঘলিত 
এই পুস্তক পাঠ করিলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমন্ত তথা 
পাওয়া যাইবে । গ্রন্থকার নিজে ১৯২ সাল হইতে আজ 
অবধি বাংলার প্রায় সমন্ত জননায়ক ও বিপ্রবীদের সঙ্গে 
.মিশিবার সৃধোগ পাওয়ায় এই ইতিহাস প্রণয়ন সন্ভব 
হইয়াছে। কাগজ দুপ্রাপ্যহেতু অ্পসংখ্যক ছাপা হইল। 
মুল্য ছুই টাকা মাত্র। 


মডার্ন বুক এজেন্সি 
১*নং কলেজ স্ডোয়ার, কলিকাতা--১২ 





প্রবালী 


১৩৫৪ 


এতদিন আমরা মন্থর ডালকেই আমিষ বলিয়া ধরিয়া 
আসিতেছি। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কিন্ত দেখ! যায়, মুগ মটর 
ছোলা মাষকলাই অড়ছর খেসারি প্রভৃতি ডালের আমিষের 
অংশ ও মন্ুর ডালের আমিষের পরিমাণেরই (শতকরা ২৫) 
কাছাকাছি। এ বিষয়ে একটি নূতন তথ্য এই যে, মন্তুর ডালের 
জামিষ-পদার্থ অপরাপর ডাল অপেক্ষা আমাদের শরীরের 
পক্ষে যে জনেক কম উপকারী তাহা! ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বায়োকেমিক্যাল বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বতমানে 
বাঙ্গালোরের রাব্বকীয় ভেয়ারি রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ 
ডক্টর কালীপদ বন্মু মহাশয় পরীক্ষ। করিয়! স্থির করিয়াছেন । 
ডাল সম্বদ্ধে একটি অবশ্জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, রাম্রার সময় উহ্না 
সুসিদ্ব করিবার উদ্দেস্তে কদাচ সোডা দেওয়া উচিত নয়, 
কারণ তাহাতে ডালের উপকারী বি-ভিটাদিনগুলি নষ্ট 
হইয়া যায়। 

ডিম কদাচ কাচ খাওয়! উচিত নয়। অনেক খাদ্যতত্ববিদের 
পরীক্ষায় ইহা নিঃসন্দেছে প্রমাণিত হুইয়াছে যে, ডিম কাচা 
খাইলে উদ্ধার শ্বেতাংশ বা আ্যালবুষিন আদ হজম হয় না। 
চিকিংসকগণের ইহ! বিশেষভাবে স্মরণ রাখ! দরকার। 

অনেক ক্ষেত্রে ডিমের মধ্যে এক প্রকারের ব্যাকটেরিয়া 
বিদামান থাকিতে দেখা যায়__উহ! অল্প উত্ভাপেও মরে না, 
ফলে উহ! খাইলে এক প্রকার সংক্রামক রোগ দেখ! দেয়। 
সুতরাং কাচা ডিম কোনও ক্রমেই খাওয়া উচিত নয়। আমাদের 
প্রচলিত ধারণা, মহিষের ছব গরুর ছুধের চেয়ে হজম করা 
কঠিন। এই ধারপাবশতঃ কলিকাতা প্রভৃতি শহুরে অনেকে 
আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্থেও খাটি গোহঞ্ধ দুর্লভ বিধায় 
ছব খাওয়াই ছাড়িয়া দেন। মহিষ ও গোহুদ্ধের প্রধান প্রধান 
উপাদানগুলি নিয়ে উষ্লেখ কর] হইল__ 


ছ্ধ আমিষপদার্থ যাখম হূর্ধশর্করা] লবণপদার্থ জল 
গোহ্গ্ধ ৩৪ ৪ ৫ ০৭ ৮৭ 
মহ্িছুঞ্জ ৪.৪ ৭৩ ৪৫ ০৮ ৮৩ 


উপরের তালিকার দেখ! যাইতেছে যে, মহ্যিহু্ধে একমাজ 
মাখনের পরিমাণই আনেক বেশী । গোছুঞ্জের সহিত ইচ্ছার 
অন্যান্য উপাদানের পার্থক্য তেমম অধিক নয়। বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষায় কিন্ধ দেখা গিকাছে যে, মাখনের পরিষাণ বেশী থাকা 
জত্বেও মহ্িষছুপ্ধ গোহুঞ্জের মতই সহজে পরিপাক হয়। 

যাহারা অগ্নিমান্দাবশতঃ পাতলা ছুধ সহ করিতে পারেন 
না তাছার1 ছধ ঘন করিয়। বা হান! কাটিয়া খাইলে উহা] 
সহজে হজম করিতে পারিবেন । এই প্রসঙ্গে একটি কথা ন্মরণ 
রাখ! কর্তব্য যে, ছানার জল যেন ঠাহার ফেলিয়া না দেন $ 
কারণ ছানার জলে ল্যাকৃট আ্যালবুমিন নামক ছধের একটি 
উপকারী আমিষপদার্থ, ছুদ্শর্করা, লবণ-পদার্থ এবং রিবোঁ 
কলযাতিন, এমিউরিন, আযাসকরবিক এলিড (বিই, বি$, সি, ) 


প্রভৃতি অত্যাবন্তক ভিটামিন থাকে । 


কান্ডিক ৷ 


তৈল সন্বদ্ধে ভিত ভ্রান্ত ধারণার চিনের করা রাইড | 
ভিটামিন তালিকায় কোনও নিদর্শন না দেখিয়া অনেক শিক্ষিত 
লোকেও সরিষার তেলে দেহপুরিকারক কিছুই নাই বলিয়া 
মন্তব্য করেন । ছই-একখানি খান্স-বিষয়ক পুত্তকেও ই! দেখ] 
গিয়াছে । এ কথ! স্বাদ] স্মরণ রাখা উচিত ফে, উত্ভিজ্ফ তৈলে 
সচরাচর ভিটামিন না খাকিলেও স্সেহপদার্ধের প্রধান যে গুণ 
শক্তি সরবরাহ কর] তাহা সরিষার তেলে পুরামাজায় আছে। 


পূর্ব-বাংলার কলিকাতা-প্রবাসী মধ্যবিভ সচ্ছল পরিবারের 
ধাহারা বাল্যে ও কৈশোরে পত্র। ব্রহ্মপূ্, আড়িয়াল থা, 
ধলেশ্বরী, মেঘনা বা মধুমতীর স্বস্বাছু টাক! মংস্ত খাইয়া 
আসিয়াছেন-_-রবীন্রনাথের একটি পওক্তি হীঘং পরিবর্তিত 
করিয়া! ধাহাদের সম্বন্ধে লা যায়-_“এখনে? পে সব মংহ্য অস্বত- 
পিপাসা মুখেতে রয়েছে লাগি”- তাহার) বরক দেওয়] ইলিশ 
প্রড়ৃতি মংশ্ত ভালবাসেন না । “এ যেন মাছ খাওয়াই নয়" বলিয়! 
তাহারা কেছ কেহ অনুযোগ করিয়া থাকেন। তাহাদের 
অন্থযোগ অস্বীকার করা যায় না, তবে তাহাদের একথা মনে 
রাখা উচিত যে, বরফে মাছের মংস্যত্ব নষ্ট হয় না। উহার 
আমিষ-পদার্থ অক্ষু্ই থাকে,স্বাদের কিঞিৎ তারতম্য হুয় মাত্র। 
অবশ্ত তাই বলিয়া সময়ে বরফ ম1 দেওয়ায় যে মাছ পচিঘ্ন] 
গিয়াছে তাহা খাইবার পরামর্শ কেহই দিবেন মা । জাহাজের 
শীতল কক্ষে ব্রক্ষিত অগ্ররেলিয়া, নিউদ্রিল্যাও প্রভৃতি স্থানের 
আমদানী মাংস বিলাতের লোফেরা পরম পরিতোধের সছ্িতই 
খাইয়া! থাকে। সুতরাং গোয়ালন্দের ইলিশ বরক দেওয়া 
বলিয়া] মাক পিটকাইলে আমাদের চগিবে না; বরং যাহাতে 
মাহ অধিকতর সুরক্ষিতভাবে ও প্রভূত পরিমাণে কলিকাতায় 
আমদামীর বাবস্থা হয় গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে তাহার ব্যবস্থা! 


খাস ও ও পথ্য বিভ্রাট 


১৯১ 
করার ছন্ত আন্দোলন আম্তক। প্রবন্ধের যর সৌড়াতেই ভালের 
আমিষ-পদার্থ আমাদের শরীর রক্ষার্থে যথে& নয় বলা 
হইয়াছে । উহার সহিত ট্রপয়ুক্ত পরিমাণে ছব বাছান! 
খাইলে শরীরের যথাযথ পরিপুঠি হইতে পারে ) অন্রথা উপযুক্ত 
পরিমাণে মাছ বা মাংস না খাইলে নুস্থদেছে মাহ্থষের মত 
বাচ1 অসম্ভব । ছুধ যখন চুর্ভি তখন মাছের প্রতি অধিকতর 
মনোযোগ দেওয়া ভিন্ন গত্যন্ত্র নাই । 

কিফিং অবান্তর হইলেও একটি বিষয় উল্লেখ করিতে হুই- 
তেছে তাহ! পূর্ববঙ্গবাপীদের স্থানত্যাগ সম্পর্কিত। পূর্ববঙ্গের 
অপর্ধ্যাপ্ত মাছ-ছুধে পুগঠিত দেহ, সবল মন ও সতেজ সর্বগ্রাহী : 
মেধা লইয়া এফদ! ধাহার1 কালকাতায় আপিয়া বিজন কর্প- 
ক্ষেতে প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছিলেন, তাহাদের তবিয়দ্বংণীয়ের] . 
হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় বাসা বাধিয়া অপ্রচুর মৎস্যা্ার 
করিয়া আর কত দিন নিজেদের স্বাস্্যসম্পদ বঙ্ছায় রাখিতে 
সমর্থ হইবেন? এক্ষেত্রে ছুটি পন্থার নির্দেশ দেওয়) যাইতে 
পারে। যদি অগত্যা মাটির মায়া ছাড়িয়া আসিতেই হয় 
শবে যাহারা আঙ্গিবেন ভাহাদের রুচির আমুল পরিবর্তনপূর্ববক 
প্রচুর পরিমাণে মাংাহাতের অন্যাস করা দ্বিতীয় এবং 
প্রকট পন্থা হইতেছে অসীম মনোবল ও আত্ুত্যাগ বরণ 
করিয়া সংঘবন্ধভাবে পৈতৃক ভিট। আকড়াইয়! থাক1। 

খাছ্প্রসঙ্গে বর্তমান প্রবঙ্জে যে বিষয়গুলির উল্লেখ কর। 
হইল আশা করা যায়, তাহাতে দেশবাসীর উপকার সাধিত 
হইবে ।& 





* প্রবন্ধটি লেখার মির্দেশদানে শ্রদ্ধেয় ত্রীযুক্ত রাজশেখর 
বন মহোদয় আমার কৃতন্ততাভাজন হইয়াছেন । 





মফস্বলের অর্ডার ভিঃপিতে পাঠান 
হয়। আমাদের তৈরি বৈ. এ. 
্ট্যাম্পযুক্ত গহনা ব্যবহারাস্তে গিণি 
সোনার মুল্যে খরিদ করি। 
চা 
বালীগণ্র ত্রাঞ্চ 


১৬১।১এ, রাসবিহীরী এভিনিউ 
(গড়িরাহাটা জংসনের নিকট) 





১ ৫€ 
ন্যাশানালঞ্জ্ওয়াক্স 


গঠন বৈশিষ 


কবূপসজ্জায় অলঙ্কার 
অপরিহার্য যদি তার কোন 
মৃতনত্বের বিশেষত থাকে। 
ফোন সাউথর- 28 


২০ন? কালীঘাট ক্লোড 
শোক্ুম -১৩৯, বসা রোড 





স্বইজারল্যাণ্ডের সমৃদ্ধি 


আবগলাকুমার মজুমদার 


আর্থিক উন্নতির উৎকট আকাঙ্জ] যে তীব্র প্রতিযোগিতার সি 
করেছে, তাতে করে একদিকে যেমন কাল্পনিক অভাবের মাজা 
বেড়ে চলেছে, অপর দিকে তেমন অনর্থের আঞ্থন মাধ! চাড়! 
দিয়ে উঠেছে এবং আত্তরিকতা একেবারে বিদায় নিতে 
বসেছে। বিজ্ঞান এর ইন্ধন যোগাচ্ছে। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে 
বিরোধ শাঙ্জ নানাতাবে মানবীয় সম্বন্ধকে কলুষিত করছে। 
অর্থোপার্জনের চেয়ে অর্থবন্টমে সামগ্রস্ত বিধান কর! জটিল 
ব্যাপার । কুষিপ্রধান দেশে এই সমস্তা ততট! তিক্ততা এনে 
দেয়নি যতট! দৃরিগোচর হয় শিল্পপ্রধানদেশগুলিতে । জ্ঞানের 
দ্ন্বার উদ্ঘাটন করেছে বিজ্ঞান--তাতে তার দানও অফুরম্ত 
ও বিশ্ময়কর । কিন্তু অর্পোপার্জ্ধন ও শক্তিপ্রয়োগের যন্ত্র হিসেবে 
যখন একে ব্যঘহার করা হ'ল, যত জটিল সমন্তা তখন এসে 
জুটল। মানুষে মানুষে সন্বদ্ধ জটিল হয়ে উঠল । ভারতীয় সভ্য- 
তার মূলগত আদর্শ হ'ল শান্ত ও সংযম। প্রাণের প্রাচ্রধ্য এনে 
দেয় প্রেম । অর্থের প্রাচুর্য বিভ্রান্তি এনে দেয়, রা ও সমাজ- 
জীবনে । মানবীয় ধর্মকে বাদ দিয়ে যারা জড়বস্তর প্রাধাল্প 
মেনে নেয় তার! মহতী বিনষ্রির পথ প্রশস্ত করে দেয়। 


.একটী বলকারী খাছ! 


আমেরিকার 
শিশুবিষ্ঞ।য় 
পারদশী 

ডাজজীরগ্ণ বলেন 


অন্ততঃ ৮১, 


(76106110700 8 
ঠ1665166 
৪1 ৭.925018৮ 
মে৮15 
6800655 


হ্থাইড়েট যোগ 
দিয়া শিশুদের 


উচিত। 


কার্ববোছাইডেট 
ফুড,। 





যাহীরা দুধ হৃঞ্জম করিতে পারে না অথবা আমাশয় বা অজীরণ রোগে 
ভৌগে তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী । সর্বত্র পাওয়া! যাঁয়। 


ইনকচ্গাঢরঢটভ ট্ট্রভার্স লিঃ 


স্থভাষ এভেনিউ £ ঢাকা 





এমন সুন্দরী পৃথিবী সুন্দরতর হয়েছে মানুষের জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানের আলোকে । যে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার 
সম্হ্ের দ্বার] বিভি্ন দেশ সমৃদ্ধি লা করেছে ও জাতিতে 
জাতিতে তমিষ্ঠতম সম্বন্ধ স্থাপিত হতে চলেছে, তার অগ্রগতি 
প্রতিরোধ করার মানে মান্থষের মনীষ! ও স্থজ্জনীশত্তির 
বিরুদ্ধাচারণ করা। 

বিজ্ঞানের দান বাবসায় ক্ষে্ভে প্রয়োগ করে যে আকাশ- 
পাতাল আরিক অপমতার স্মগ্টি করা হয়েছে তার সামগ্স্ত 
বিধান করবার জর্জ চেষ্টা চলেছে সত্য । কিন্ধু আস্তরিকতার 
আলে! এখনও পথের সন্ধান দেয় নি। 

ধনতষ্ী দেশগুলির মধো ক্ষুপ্র নুইজ্জারল্যাণ্ড যে ভাবে 
ধনিক ও শ্রমিক উভয়ের শ্বার্থতক্ষার ব্যবস্থা করেছে তাতে 
বিস্মিত হতে হয়। নুইজ্ারল্যাণ্ডে স্কষির উপযোগী এমন জমি 
নাই যা পেধানকার অধিবাসীদের অর্ধেককেও বাচিয়ে রাখতে 
পারে। না আছে তার কয়ল], না আছে লৌছুখনি বা অস্তাঙ্জ 
খনিজ পদ্দাণ, এমন কি কাচা মাল পর্যান্ত নেই। সমৃত্রে 
বের হবার পথ নেই তার। তবু যুদ্ধের ছুর্বংসরেও তার 





মহাত্মা গান্ধীর আশীর্কাদপৃত ও আদর্শপবিভ্র অভিনব উপন্যাস 


বিলাত ও 


যেছুধের সহিত. 


ভাগ কার্কো- 


সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 


হিনদু-মুঘলমান 


দন্দ ৪ হিংসার মাঝে মিলনের সেতু বাধিয়াছে। 
করুণ ও বান্তব বর্ণনা ভবিযাতেন্ন পথ দেখাইবে। 
বাভন্ন ভাষায় অনূদিত হইচ্তেছে । আজই সংগ্রহ করুন। 





 ঝ্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী ও অর্থনীতির ছাত্রগণের অবশ্ঠপাঠয গ্রস্থ 


খাইতে দেওয়া 


দনিউটি,শন্প 
একটা পরিপূর্ণ : 


ূ 
| 


দেবেশ বায প্রণীত 


ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও অর্থনীতি 


সঞল পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত। সঞ্চয়ীর বন্ধুতুল্য। 


হিন্দী ভাষ। শিক্ষ! করিবার একটি শ্রেষ্ঠ পুঘ্তক 


হিন্দৃস্থানী টিচার 


বাংল! ও ইংরাজি ভাষাসহ হিন্দি পরিচয় 


সরস্বতী বুক ভি০পো 
৮১নং সিমলা! স্ত্রী, কলিকাতা 
এবং সকল পুম্তকালয়। 





কান্তিক 





আর্থিক অবস্থা জটিল হয়ে উঠে নি-_-বেকার-সমন্তা দেখ! 
দেয় নি। ১৯২৮ শ্রীষ্ঠাকজে আমেরিকায় মাথাপিছু ২০৯৮ লিং 
আয় ছিল, অথচ দুইজারলযাণ্ডে ছিল ৩১২৬ &াপিং। 

শিল্পের জাতীয়করণের ধুয। যখন চারদিকে উঠছে তখন 
ধনতন্্রী হুইজারল্যা্ড ব্যক্তিগত শিক্পনিয়ন্ত্রণের সাহাযো 
শিল্পপতি ও অমিকের মধো অনেকট। সমতা রক্ষ। করতে 
পেরেছে । এটা সগুব হয়েছে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
সহিত বিশেষ অর্থনৈতিক পৃিভলীর সমথয়ের জর্জ । বনতম্ত্রী- 
দেশে ধনিকগণ অধিকতর ধনী হয় এবং দরিদ্রের আরও 
দরিদ্র হয়__এটা মার্কল ও অঙ্ভা্জ সমাজতগ্রীদের মত। বন্তত 
জুইজারপ্যা্ডে বহু মূলধন খাটে ও অপর্যাপ্ত লাভ হতে 
পারে এমন শিল্প-প্রতি্ঠ।ন খুব কমই আছে। সুইজারল্যাণ্ডের 
অর্থনীতি আথিক প্রাচুধ্যের স্ট্টি করে মা। প্রত্যেক 
ঘড়ি-শ্রমিক ১০ ্রাপিং হতে ২০ ইাপিং আয় করে থাকে। 
অঠাঞ্জ শিজেও শ্রমিকগণ অন্কূপ আয় করে থাকে। বড় বড় 
কোম্পানীতে ১০০ বা তার কিছু বেশী শ্রমিক কাজ করে 
থাকে । তাছাড়া বেশীর ভাগ এ্রতিষ্ঠানেই ২০ জনের কম 
শোক কাঙ্গ করে। কোন কোন আধর্শহাতঘট় বা! বড় খড়ি- 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ১০ থেকে *১৫ জন পোক খেটে থাকে 
এবং ম্যাশেজারই হ'ল এ সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক। মালিক 
ও কর্মী মধো বড় একটা তফাৎ ধেখাযায় শা। কোন 
সুইস-পহুরে গেপে দেখতে পাওয়া যায়, মালিক ও কম্মার! 
একই বাড়ীতে বাপ করছে এবং ভাড়াটে মটরে চড়ে কার- 
খাদায় যাচ্ছে। 

সুইজারল্যাণ্ডের প্রতিটি অধিবাপী যে কিরূপ আত্মনির্ভরপীল 
ও কর্ঠ তা পেধানকার গোয়ালাদের কথা পধ্যালোচনা 
করলে জ্ঞাত হওয়া যায়। দু-উচ্চ আল্পপের পায়ে তারা বাপ 
করে। সাধারণতঃ ৭ বা৮ একর জমির মালিক হচ্ছে এক- 
একটি গোয়াল|। পাধর, হুড়ি ইত্যাণ্দ পরিক্ষার করে সেখানে 
সারমাটি দিয়ে সে অধর্ধ্যাপ্ত বিচালী জন্মায় । এই খাস সে 
গরুগুলিকে খাওয়ায় । মুরযীছান! ও শুকর পুষে থাকে । শত 
মাটিতে জলসেচন করবার জঞ্জ নিকটবভীঁ একটি পাহাডিয়া 
নদীর জল কৌশলে ক্ষেতে নিয়ে আসে। 

দতকালে সেই গোয়াল ও তার পরিবারস্থ সকলে নীচে 
সমতলতূমিতে মেমে জাসে । তাদের একট! ছোট কারখানা 
আছে। নদীর জলের দ্বারা পরিচালিত একটা কুঁদও আছে। 
ঘড়ির বিভিন্ন অংশ, কাঠের পাভ্রাদি এবং টুরন্ট প্রভৃতি তারা 
তৈরি করে। মেয়ের! স্থুচীকর্ম করে ও তৃধাদি দ্বারা বেমী, 
থোপ। ও ভালা প্রস্তত করে। ঘড়র অংশঞ্চলি অষ্ত কারখান। 
হুতে এনে লপ্পূর্ণ রূপে জোড়া দিয়ে দেয়। এ কাজেও তাদের 
বিশেষ দক্ষতা! পরিধ্ হয়। তাদের মছুতীও বেছঈী। 

সুইসরা পরিবার মিম্বে একজে থাকতে ভালবাসে । তা 
ঘলে তার! উপত্যকার অঙ্জান্ত পরিবারের সহিত মেলামেশা 


স্থইজারলযাণ্ডের সমৃদ্ধি 





১০৩ 








যে করে না তা নয়__বান্তবিক নানাগ্তাবেই উপত্যকাবাপীসের 
সহ্তি তার1 সংযোগ রক্ষা করে থাকে । শ্রীত্মকালে সকলের 
সমবেত চেষ্টায় নিযুক্ত রাখালের তত্বাবধানে সকলের গর্ধ 
পাহাড়ের তৃবছল সানুদেশে পাঠান হয়। গ্রামস্থ পনিরের 
কারখান। সমবায়-প্রতিষ্ঠান বিশেষ । প্রত্যেক চাষীক্লই তাতে 
অংশ জাছে। অংশের অনুপাতে গে লাত ও খবরদাত্ি করে 
থাকে । সমবায় সমিতিতে প্রত্যেকের যোগদান কর] ব্যঞ্জি- 
গত ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তাকে পনিরের কারখানায় 
ছুষ্ধ দিয়ে আলতে হয় না। কৃষক শিজে অঙ্জের লহিত কাজ 
করে; বংসন্বাস্তে কিছু জমাতেও পারে। 

এইন্ধপ জীবন কঠোর কিন্ধ শাস্তিদায়ক। 
টেবিলের একপাশে মেয়ে ও মা, অষ্জ পাশে ছেলেরা বলে এবং 


তারের মাঝখানে সব্ন্ধির ঝোল, শৃকর-মাংস, পনির ও লাল- 


কুটী থাকে । 

স্কষকের বেলায় যা বলা হ'শ স্ুইপ শ্রমিকদের বেলায়ও 
তা সত্য। কঠোর পরিশ্রম ও ব্যক্তিগত কর্মকুশলতার দ্বার] 
তারা বেশ ভালগাবে জ্বীবিকা-নির্ধাহ করতে পারে। তারা 
বেশীক্ষণ পরিশ্রম করে, 
বেশী। তাদের [জনিষণ্ডলো এত খাস] যে প্রতিবেশী দেশের 
কাচা মাল থেকে তৈরি পাকা মালগুলে! সেই পেই দেশই 
আবার কিশে নিয়ে থাকে । রপ্তানীর ওপরই তাদের জীবিকা 
নির্ভর করে। বড় ঘড়ি, ছোট ঘড়ি, মাপযগ্র, রাসায়নিক 
দ্রব্য, বারি-বিজ্ঞান যগ্ত প্রভৃতি তাদের প্রস্তুত জিনিষগুলি 
বিশেষ উদ্নত ধরণের । স্ণাধিক্যই তাদের শিল্পপ্রতি্ঠান গুলির 
উন্নতির মুলে । 

নুইস-সরকার বৈজ্ঞানিক ও অগ্ডান্ত আবিক্ষারের জঙ্ঙ বেশ 
উৎসাহ দিয়ে থাকেন। আমেরিক] প্রতি বংসর ১০ লক্ষে 
৩৩৩টি পেটেন্ট মঞ্জুর করে থাকে । অপর পক্ষে সুইস-সরকার 
করে ৯৩০টি পেটেপ্ট। নৃতন আবিষ্ষারের জঙ্জ প্রত্যেক 
কারিগর অনবরত গবেষণ। ও পরীক্ষ। করে থাকে । এট! কেবল 
বড় বড় কর্পোরেশনের গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ নহে, ছোট 
ছোট ব্যধসার-কেন্ত্র ও ব্যজ্িবিশেষও এ বিষয়ে উৎসাহী । 
প্রতিবেশী দেশের অধিবাসীদের অপেক্ষা শ্ুইসদের উর্ভাবনী- 
শক্তি ঢের বেশী । অবশ্ত সুইন্বারল্যাণে শিল্পের জগতে 
রামরাঞ্য প্রতিষ্ঠিত একথ। মনে করবার কারণ নেই; এখানেও 
বর্দঘট, কারখানা-বন্ধ, তিজ্ঞত! স্্ ও মারামারি চলে থাকে । 
তবে অঞ্জ দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। 

এ দ্বেশের শ্রমিকপঙ্ঘ বেশ জোরালো । আবার জঙ্থন্থপ 
কারিগর-লমিতিও জাছে। কোনটিই অপরের অধিকারে 
হস্তক্ষেপ করতে পারে না। প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানেই মন্তুরি, 
কাজের সময়, ব্যবসায়ের অবন্থা! ও বিরোধ সমাবানকজে 
কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলখিত হয়ে থাকে প্রত্যেক কোম্পানীতে 
শিল্পী ও শ্রমিকের মধ্য ঘনিষ্ঠ সধ্বদ্ধ রক্ষা করার ব্যবহা 


দিনাস্তে ৃ 


ধক্তাও তাদের অঙ্ের চেয়ে 





আছে। মিলিত সমিতিতে উপ্তয় পক্ষের সমসংখ্যক সদন্ত 
থাকে । এই সকল সভ্ভায় মালিকর। শুধু শ্রমিকদের সম্বদ্ধে 
আলোচনা করে না, শিমের আধিক অবস্থা, নীতি, তার 
অন্থবিব! ও সঙ্জাব)তা এই বিষয়গুলি শিয়েও আলোচন! হয়ে 
থাকে। 
গুইল সরকার সামাজিক শিরাপত্তা বিষয়ক আইন প্রণয়ণ 
করে থাকে । এ বিষয়ে ্ুইসগণ তিনটি নীতি ঘার] পরি- 
চালিত-_ প্রথম, ব্যঞ্জিগিত আত্মনির্ভবন্টীলত] ক্ষু্ন কত্ততে পারে 
এমন কোন আইন প্রণয়ন কর! যাবে না; দ্বিতীয়, খেচ্ছায় 
প্রতোকে নিরাপত্তা রক্ষা করবে; তৃতীয়, খানীয় অবস্থা দৃষ্ে 
আহন বিধিবদ্ধ হবে। 
একটি বড় কথা হ'ল এই যেঙ্গুইপরা নিজেরাই সাধারণের 
উপযোগী আহণ প্রণয়ন করে থাকে--এর জঙ্ড সন্বকারের 
কাছে আবেদন [নিবেদনের ধার ধারে না। প্রতেতক শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানেই স্বপ্ধের বাম, বেকার বীমা, 'কয়ের স্ুবিধাদান 
ইত্যাধি বিষয়ের সগবাবধা আছে। এতে মালিক, শ্রমিক 
এবং সরকারও চাদ দিয়ে থাকেশ। প্রচলিত শিয়্ম এই ঘে, 
যে রক্ষা-ব্যবস্থা মা চায়, তাকে টাক! দিতে হবে না, আর 
: এই সুবিধা থেকেও লে বকিত হুখে। সুইসগণ ব্যঞ্জিগত প্রতি- 


প্রবাসী 





১৩৫৪ 





শা 


যোগিতামূলক শিল্পে বিশ্বাসী, কিন্তু একচেটিয়া বাঞ্জিগত 
ব্যবসায়ের বিরোধী । যখন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিশেষ কারণে 
একচেটিয়া হতে বাধ্য হয় তখন নুইস-সরকার তাকে নিজের 
হাতে নেয় অথবা নিয়ন্ত্রিত করে। 

হুইজারপ্যাঞ্ছে একটমাঞ্ড রেলওয়ে আছে এবং সেটা 
সরকারের অধীনে । চলাচল বিভাগ, পূর্ভবিাগ, স্থানীয় থায়ত্ত- 
শাসনবিভাগের অধীনে পরিচালত হয়ে থাকে। শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগ্ুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্ভ সরকার থেকে পরি- 
কঙ্গনা করা হয় না। যেক্ছেতু এ দেশের উৎপন্ন জিশিষপজের 
শতকর] ৯০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয় সেইন্গজ তারা অঙ্ভাড 
দেশের মুগ্রামূল্যের সমতা কামনা করে। আুইসগণ স্বাধীনতা 
ও সচ্ছলতা অবিভাজ্য বশে মনে করে- তাদের মতে একটি 
অপরটিপ পরিপূরক । যদিও সমাজ্জতাগ্রিক অর্থনীতির দিকে 
আধুনিকদের ফোক বেশী এবং তা যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে 
তবুও বনতাগ্রিক দেশ শিল্পে ও ব্যবপায়ে উদারশীতি অনুসরণ 
ও বাঞ্জিপিত নিয়্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন দারা যে ধশিক এবং 
ব্যবসায়ের ও কারখাশার মালিকদের লাত কম হয়ে শ্রমিক- 
দের উন্নতি হতে পারে, সুইজারগযাণের সন্ৃথির কারণ খতিয়ে 
দেখলে সেটা উপলান্ধ করা যায়? 





২০০ 


তুমি আর আমি 


শ্রীকরুণাময় বসু 
সোনালি পাখার মতো তোমার শাড়ীর প্রাপ্ত উড়ায়েছ দূর নত পারে, দে. 
লশৌনধের পিরিশৃঙ্গে চলে! যাই হ'দ্পাতে, সেথা আছে বলস্ত আকাশ, & 
আবখাপি বাকা চাধ লাডুক মেয়ের মতে! দেখা দেবে ছায়। অন্ধকারে, ০. 
শিঝর ঝঝর জলে বাঞ্ধিবে তোমাণ টুক্ী, শালবনে বে দীর্ঘস্বাস। ৮ 


চলো যাই লক্মী মেরে, পৃথিবীতে কাজ নাই, এ জীবন পিছে পড়ে থাক, ৫ 
বিকীর্ণকুন্ূম বনে হ'জনে গাধিব মালা, কতে! কথা হ'বে চোখে চোখে, ০ 
পরড়িব করণ খরে রধীঞ্জের স্ুবাকাব্য, পে মুহুর্ত চকিতে মেলাক, € 
ভালো যাঁধ লাগে তবে হুন্ুম-মঞ্জরী কটি বেধে ধিব তোমার অপকে । ০৫ 


মৌমাছি জন ক্লাস্ত বদসত্তের ছায়।-নৌর্রে নীলপুঞ্জ নিঃশন্খ আকাশ, ৫ 

তার নিয়ে বয়ে যাবে নিঃসঙ্গ নদীর ধারা, তার তীরে বীধব ছুটির ? ৮ 
দিনগুলি উড়ে যাবে যেন কোন পথতোলা পরদেনী শুম্যচারী হাস, € 
নায়ক মায়িক। মোর! একান্ত নেপথ্যে র'বো, কেহ আসি কাঁরবে না ভিড। € 


চলো! যাই, ফিরে যাই চাদের সোনালি দেশে, রূঢ গদ্য পৃথিবী কি হবে? €1 
এসো হেখ| হাত ধরি দুখোষুখি ছ'জনাতে, যদি মরি, মরিৰ নীরবে । পু 


8. 5৩টি 


পু$-পাধিট় 


চারশ” বছরের পাঁশ্চান্ত্য দর্শন-_-অধ্যাপক ্উমেশ- 
চন্্র ভট্টাচারধ্য। সংস্কৃতি বৈঠক, বালিগপ্র, কলিকাতা। মূল্য ২1*। 


সমালোচা পুষ্তকটি সম্ঘন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রথমেই বলিতে হয় 
্রস্থকারের ভাষার কথা। শুধু সরল নয়, এমন সরল বাংল! ভাষায় যে 
দর্শনশান্ত্রের বিষক্বন্ধ সম্বন্ধে আলে।চনা করিতে পারা যায় তাহ! নিশ্চয়ই 
অনেকেরই ধারণার গহীত। অধাপক মহাশয়ের বলিবাঁর তঙ্গীও এরূপ 
মনোরম যে ভাল গঞ্জের বইয়ের মত পড়িয়া যাইবার একটি আগ্রহ 
শেষ পর্যন্ত শ্বতঃই গাশরাক থাকে । 

দর্শনশাপ্রের চিরন্তন বিষয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্তা দার্শনিকগণ গত চারি 
শত বংসর ধরিয়া যে ভাবে গবেষণ। করিয়া] আসিয়াছেন তাহীরই একটি 
সংক্ষিপ্ত পরিচহ প্রায় গল্পের মত করিয়াই গ্র্কীর এই পুস্তকে দিয়াছেন। 
বিষয়বস্ত সম্বন্ধে মৌলিক কোন কথা বলিবার অবশ্য তাহার 
অবসর ছিল না, বলেনও নাই। শুধু শেষের দিকে ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার 
বাঞ্তিগত ধারণা কিছু জানাইয়াছেন। পাশ্চাত্তা দর্শন হইতেও যে শ্রদ্ধা" 
ভক্তির সহিত গ্রহণ করিবার অনেককিছু আছে উপসংহারে এই কথ! তিনি 
বলিয়াঁছেন। সমালোচক এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সাহার সহিত একমত । 
পাশ্চাত্তা দর্শন ভড়বাদী *া পদার্থবাদী (008৮6008119610) বলিয়া নামিকা- 
কৃঞ্চনের সাহাষো তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা এই দেশীয় অনেক 
তথাকথিত দাশণিকের প্রায় ফাংশান হইয়া দাড়াইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে 


৬ শারদীয়া 


যোগেশচন্দ্র চৌধুরী 
স।মাছিক নাটক 
১০ 


পতিব্রতা 
বাংলার মেয়ে )0০ 
পরিণীতা ১০ 
মাকড়মার জান ১০ 


দীনেন্্রকুমার রায়ের 
উতিহামিক উপন্থাস 


চরণদাস ঘোষের 
অভিনব উপস্টান 


তেপান্তর ২২ 













পচ্থর সাথী ১৪০ | সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
বরে সোক ্রেষ্ঠ উগন্ভা 
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লামাজিক নাটক ৮ রা 
বাঙ্গালা ১1০ | যাধাবর ৯০ 
পৌরাণিক নাটক নিউ 
ক্ষত্রবীর ১7০ | ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত 
শি্রদাদ ক্র তনত্ভী ২০ 
পৌরাণিক নাটক 


স্বর্ণলঙ্কা_১৪০ বা, ্ 


_ নগেননাথ উট্টাগধ্য_| রূপের অভিশাপ ২২ 
অভিষেক ১০ | তাবিজ ৯০০ 


পুজা র 


নানালাহেব ৩. 
_ চনদহোজর কৈলাস ওমানমমারোবর 


লাছিলাষীর মাধুমন্র* 








অভিমত প্রকাশ করিয়া! অধ্যাপক মহাশর সংসাহমের পরিচয় 
দিয়াছেন। 

এই ধরণের পুস্তকে শ্বতঃই অনেক বিষয়েরই যখাযখ আলোচন! 
অসম্ভব, অনেক বন্তই অনুলিধিত থাকিয়] যার়। মুল গযেষণ! কিছু বাদ 
না পড়িলে এই অনুলেখ ক্রি বলিয়। ধরা যার না। একটি কথা শুধু 
বলিতে চাই। গ্রন্থকার মনোবিজ্ঞানের আবির্ভাবের কথা যেখানে 
আলোচণ। করিয়াছেন সেখানে তুওট্‌-এর (| 670$) নামোলেখের বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল। লাইপজিগ বিশ্ববিভ্ভালয়ের দশন-শান্ত্রেরই অধ্যাপক 
ভূওট মনোবিস্তাকে বিজ্ঞানের আসরে আনয়ন করেন। মনোবিজ্ঞানের 
ইতিহাসে ফ্রয়েডের আলিয়া পড়া একটি আকশ্সমিক ঘটন|। 

ছাপার ভুলের কথা গ্রন্থকার নিজেই শ্বীকার করিয়াছেন। আশা- 
করি দ্বিতীয় সংস্করণে এগুলি আর থাকিবে না। 1৭10048র উচ্চারপ 
শ্পিনোঙা, স্পাইনোজ| নয়। ৭$ পৃষ্ঠায় যে ইংরেজী কবিতাটি উদচ্চ্ৃত 
করিয়াছেন, তাহ] এইফিপ-- 


1306 10৮ 1010. 0009 01) 1109 1087009) 11৩68 
110দ (2)0 16 0121)09081 110 1108 16 1910068] 
-719770684125308 0 (8/10157৮, [10095 420-21 


প্রাচা দর্শন সন্বদ্ধে এইরূপ একখানি মনোরম পুস্তক গ্রস্থকারের নিকট 
দাবি করিলে নিশয়ই'অসঙ্গত হইবে না। রর 
্রাস্থৃহৃৎচন্ত্র মিত্র 


অ ধ্য ! 


প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় | কৰি সত্যে্রনাথ দত্তের 
নুতন সংস্করণ সগ্যপ্রকা শিত অভিনব সংস্করণ 


হিমালয় পারে শ্রেষ্ঠ কাব্য-গস্থ 


বে! 6 বাগা 


"তাবে, ভাষায়, অলঙ্করে, হলো, 
বঙ্কারে--কবির অস্ত্র পরিচয় 
এ গ্রন্থে পদে পদে।-বঙ্গবাসী 
“বেণু ও বীণা পাঠ করিম! অনেক 
দিনের পয একটু খাটি কবিত্ব রস 
উপভোগ করিলাম |? 
_জ্যোতিজ্রনাধ ঠাকুর 


ণু. ৩২ 
'এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর 


প্রাপ্তি-_আন্মা এক দেহ হইতে অন 
দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে_ইছ1 শিল্প- 


চার টাক! 


অনুরূপা দেবী 


উত্তরাখণের গত্র 


কেদারবদরী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা পুর্ণ 
গাইডবুক। দাম: ছুই টাকা 


অতনু গুপ্তের 
রোমাঞ্চকর এডভেঞ্চারের বই 


ভয্কর গুন্ঘববন 1২ 
আব্ৃতি-ধার? ১০ 


চমৎকার রেসিটেসনের বই 
শী? ] কার্য নছে। ইহ! হষ্টিকাধা) 
মিহির একা _ রবীন্ুনাথ ঠাকুর 


খর প্রথম অভিযান। বেলামেষের গান ৬. 


গরকাশক- আর, এইচ, স্ীমাণী ৫৪ অথ 2 ২০$৭ং কর্মগয়ালিম গিট, কলিকাত|। 





১১৬ 





পদকব্রজা_ শ্রীপণ্ডপতি ভরটাচার্য। ডি. এম. লাইব্রেরী। 


মূল চার টাকা। পৃ. ২৩৩। 

ঘরের বন্ধন কাটিয়া গেলে মানুষ বখন বাহিরে আসিয়া দাড়া 
তখনই তার সশ্ুথের পথ নব নব বৈচিত্রের সন্ধান দেয়। নিয়াসন্ত 
দৃষ্টিতে মেই পথের ছু-ধারে তাকাইবার কালে মন কখন বে তাহাতেই 
ঝড়াইয়! পড়ে--সে তথ্য সে নিজেও জানে ন1। এই তাবে দেশ-দেশাস্তরে 
ভ্রমণকালে শোকতারপ্তন্ধ অন্তরের বেদনাকে লঘু করিবার প্রয়্ানের মধোই 
অলক্ষা-প্রসারিত শ্লেহ-তা লবাসার সুত্রে নূতন করিয়। গ্রন্থি পড়ে; নব- 
শুটার কামনায় আবার সে চঞ্চল হইয়া উঠে। 

নায়ক রাঁসবিহারীর জীবনে এই ধরণের বৈরাগা ও বন্ধনের চিত্রটি 
লেখক দক্ষতার সঙ্গে ফুটাইয় তুলিয়াছেন। তার পথ-চলার সঙ্গে 
বাংলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের খানিকটা অংশ__সেখানকার বিতিন্ন 
নরনারীর চরিত্র, আচার-অনুষ্ঠান বিধি-বিধান সব মিলাইয়। যে ছবিগুলি 
পাওয়া ধায় তাহ] চমৎকার । কোথাও অভিরঞ্জন চোখে পড়ে না, কোন 
চরিত্রই প্রাণহীন বলিয়াও মনে হয় না। বিশেষ প্রশংসার কথা উন্নত 
ধরণের ইক্ষু-চাষ ও শর্বরা-শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা গল্লাংশকে ব্যাহত করে 
নাই। শেষ পর্যান্ত ধশ্বর্ষোর স্বণভূপে পধসন্ধানী মানুষকে অবলুণ্ত 
করিয়া দিয় বিযোগ্ের হরটি লেখক পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। , 

শ্রীরামপদ' মুখোপাধ্যায় 


হে নারী রহস্তময়ী-_ই্রগৌরগোপাল বিজ্ঞাবিনোদ । 
বরের লাইব্রেরী । ২০৪, কর্ণওয়ালিশ দ্রী, কলিকাতা 
পৃষ্ঠাসংখ্য! ১৫৮, হৃল্য ২)০। | 





বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমাল। 
সম্পাদনা : জগদিনদু বাগচী 


১৪ই ডিসেম্বর 


মোরজ কোব্ত্ধীর হুবিখ্যাত উপন্তাসের অনুবাদ করেছেন পীচিত্তরঞ্ন রায় 
ও শ্রীঅশোক ঘোষ। জারের অপদারপের জন্যে প্রথম যার! দান করেছিল 
বক্ষশোণিত, বার্থ হয়েছিল তারা, তবুও তাদেরই রক্তের আভার রাশিয়ায় 
আজ রক্তরবির অভ্যাদয়। তাঁরই মর্মন্তদ কাহিনী । দাম-_-৩/* 


পঙ্কিল 
আলেকজাপ্তীর কুপরিণের স্থবিখ্যাত উপন্টাস 'ইয্ামা'র অনুবাদ । গ্রণিকা- 
বৃত্তির বাণ্তব কখাচিত্র। নদরমার:এ নোঙর! খাঁটা কেন? নিজেদেরই 
্বাস্ারক্ষার জগ্ত। দাম--৩৭* 


নূতন চীনা গল্প_গোরাঙ্গ প্রসাদ বহু কতৃক অনুদিত 


শ্রক্মারেশ ঘোষের 

জ্ঞাঙাগ্ডা 
আধুমিক সমস্ামুলক উপপ্যাস। বিশ্ববগ্ঠালয়ের কৃতী ছাত্র হয়েও কলমের 
বালে সপর্বে যে ধরতে পারে ছেনি-হাতুড়ি শুধু সেই বলতে পারে দোবী 
কে? আমি? না, অনুস্ঞা? না, আমাদের ভীরু সমাজ । দাম--২1* 


হ্ম্যান্নিস্ডা 


স্্ীতূষিক!ও দৃষ্তপটবর্জিত ছেলেমেয়েদের অতিনয়োগযোগী রসনাটিকা। ১২ 


ন্বিগ্নন্বেন্প সপ্ওম্পিষা। 


গল্মনাত-রচিত বলায় বিপ্লবী সহীদের ফাহিনী। ১।৯ 
ক্লীভার্স কর্নার £ ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা -_-৬ 





প্রবাসী 


১৩৫৪ 





উপন্যাস । প্রায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইতিপূর্বে বড়দের, 
ফিশোর এবং ছোটদের জভ বহ নানা ক্কাতীয় পুস্তক রচন! 
করিয়াছেন । কিন্ত আলোচ্য উপম্যাসখানিতে পাকা! হাতের 
মু্ীয়ানার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হুইল। স্থামে স্থাদে 
জামাদের বর্তমান সামাজিক জীবনের বহু জটিল অংশ লইয়! 
তিনি নাড়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্ত যতখানি শভির 
প্রয়োজন ছিল তার অভাবে ঘটনগুলি স্প্$ এবং গভীর হইয়া 
উঠিবার অবকাশ পায় নাই। 

উপভাসের প্রধান নায়িকা জয়ন্তী এবং মৈত্রেয়ী | মৈড্রেয়ীকে 

চিনিতে ক হয় না। ভালবাপ! তাকে জাত্মত্যাঙ্গী করিয়াছে। 
সে ত্যাগ দয়িতকে সুধী দেখিতে সজাগ এবং সক্রিয় হইয়া উঠি- 
স্বাছে। কিন্তু জয়ন্তীকে আগাগোড়া যে পরিবেশের মধ্যে পাই- 
ঝাছি-_যে তেক্ষহ্বিত। এবং আত্মনির্ভরতা তার প্রতিটি কাজে 
এবং কথায় আপন স্বাতন্ত্রয বন্ধায় রাখিয়া আসিয়াছে, উপভাসের 
শেষে যেন সে ছয়ন্তীকে খু'জির| পাওয়া যায় না। অমিতাজকে 
দে ভালবাসিত এবং উভয়ের মধ্যে বিবাহের কথাবার্ডাও বহু- 
দুর অগ্রসর হইয়াছিল । কিন্তু যেহেতু অমিতাত সোজা ভাষার 
জয়ন্ীকে বিবাহ করিতে দ্বিধা দেখাইয়াছে লেই হেতু জয়ন্তী 
তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে | প্রত্যাধ্যান করিয়াছে 
এই আশঙ্কায় পাছে তার নির্মল ভালবাসায় কোথাও এতটুকু 
দাগ লাগে। ভাল কথা-_কিন্ধু শেষ পথ্যন্ত সে শেখরকে বিবাহ 
করিল কিসের জনুপ্রেরণায় ? মারীমনের রহস্ত কি লেখক 
এই পথেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন? 

উপঙ্জাসে চম্পার জাকশ্মিক আবির্ভাব এবং তিরোধান 
ঘটান হৃইয়াছে নিতাস্বই উপক্কাসের গতি ভিএ্র পথে চালন! 
করিবার জঙ। কিন্ধ অমিতাতের ভূল ভাঙ্ষাইবার প্রয়োজনে 
চম্পা চরিজের যে দিকটা! আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তার প্রকাশ- 
ভঙ্গি চিস্ভাকর্ধক হয় নাই। 

ইডিয়ম সম্বন্ধেও বলিবার আছে__যেমন "গোগ্রাসে চা 
গেলা” । এরূপ অপপ্রয়োগ আশা করি পরবস্ধাঁ সংস্করণে 


সংশোধিত হইবে । 
শ্াবিভূতিভূষণ গুপ্র 


দৃষ্টিপাতি-যাধাবর | নিউ এজ পাবলিশাস” লিঃ 

২২ ক্যানিং স্বীট, কলিকাতা । মূল্য ৩২ টাকা। 
বাংল। ভাষায় গত কয়েক বৎসরে যে অল্প কয়েকথানি উৎকৃষ্ট 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে 'দৃষ্টিপাত' তাহাদের মধ্যে একটি, ইহ! 
নিঃসঙ্কোচে বল! যাইতে পাবে । ইংরেজী সাহিত্যে যাহাকে বেলে- 
লেটার্স বল। হয়, "দৃষ্টিপাত? সেই ধরণের বই। চৌদ্দটি পত্রের 
সমফিতে বইখানি সম্পূর্ণ । প্রত্যেকটি পত্রের নিজন্ব বিশেষত্ব আছে, 
আবার সবগুলি পত্রের সমষ্টি এই বইখানিকে একটি সর্বাঙ্গবূশর 
গ্রশ্থের রূপ দান করিয়াছে । পত্রগুলির রচনাস্থল নয়! দিল্লী এবং 
উপলক্ষ্য ক্রিপস মিশন । পত্রলেখক সাংবাদিক। সমাজের মণ 





১৩৫৪-তি ন্মে ক্কম্্জি ল্ত্তল ম্ইই প্রক্ষাম্পিভ হুন্েছে 
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'অঞ্জ়বাবুৰ জড়িমাশৃন্ঠ ভাষার গুণে ইতিহাসের গতির সঙ্গে নায়ক প্রতীপের ভাঁবধারার কোন সংঘাত ঘটে নাই। সপরয়বাবু বনেছী উপস্টাসিকের মনোরম 
সংযম অন্ষুর রাখিয়াছেন। এই উপস্যা সানি গতানুগতিক পুন্তক-তাপিকার বাহিরে একটি বিশেষ স্থান দাবী করিতে পারে ।--আনম্ববাজার 
স্রয়বাবু ছোটগঞ্স আর উপন্তাসের একটা সিনখেসিন বের করতে পেরেছেন এই গ্রস্থে__আবিষ্ণার করেছেন এক নতুন ফর্্ু। অর্থাৎ অঞ্পপরিসর 
মহর কোলকাতার মধো তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সারা! ভারতবর্ষ, দেড় বছর কি তারও কম সময়ের মধ্যে ছবি এঁকেছেন ভারতের তথা সারা পৃথিবীর 
চিরস্তন অগিযানের-_হ্বাবীনতার পথে, শাস্তির পথে, ইন্টেলেকচায়ালিজ্ মের পথে । আর 'কল্পোলে'র কয়েকটি মাত্র চরিত্র চোখের সামনে 
উপস্থিত করেছে মারা ভারতের অগণিত দল আর মতের মানুষকে 1--বন্পুমতী 

* 'কলোল? স্বাধীন বাংলার নুতন উপস্ঠাস 1,*জাতীয় আন্দোলনের কাহিনী লইয়া উপন্যাস রচনার এতদিন অনেক বাধা! ছিল, মে বাধা 
অপনারিত হইয়াছে বলিয়াই হয়তে। বাংল সাহিতো এমন একখানি হন্দর উপন্যাদ পাঠের সুযোগ পাওয়। গেল।'--যুগাস্তর 





নরেজ্দ্রনাথ মিত্রের অজিত দত্তের 
ছোটগল্প-সংকলন সাহিতাক্ষেত্রে নেমে খুব-অল্প দিনের | “কলোল' ও 'প্রর্তির যুগ্নকে কেন্ত্র করেবে কবিতার বই 
মধোই বারা পাঠকসাধারণের কাছ | কয়জন কবি-সাহিতিক এককালে॥ বাংলা- 
থেকে অকুষ অভিনন্দন লাঙ করতে সমর্থ | সাহিত্যঙ্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, এবং 
ঠ হন, ভাদের সংখ্। সান্প্রতিক বাংলা | সেদিন কিকিৎ প্রশংদ পেয়ে এবং অপর্ধযা 
সাহিত্যে খুব বেশী নয়, কিন্তু নরে্রনাথ | অপ্রশংসার বাধা ঠেলে অবশেষে নিশ্চিতরূপে 
ছুই টাক? সেই স্বলপসংখ্যক লেখকদের অন্যতম । | নিজেদের প্রতিঠিত করতে পেরেছিলেন, কবি দেড় টাকা 
ছোটে! ছোটো ঘটনার ম্ধা দিয়ে মানবমনের যে আবর্তন, তাই নিখৃৎ- | অজিত দত্ত ভাদের অস্কতম। ্ার সাহিতা-সাঁধনার সর্ববাধুনিক ফল 
ভাবে ধর] পড়েছে নরেনত্রমাধ মিত্রের রচনায় । পতাকা তার | এই কবিতা-সঙ্চলন। সুতরাং আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য সম্থন্ধে 








সর্ববাঁধুনিক গন্গস্থ । সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে 'পুনর্ণবা' কা বাস্স্থের প্রয়োজন অপরিহাধ্য। 
ডাঃ লোকনাথন জম্পাদিত বুই ফিশারের 
স্ু্লোত্তন্ অর্থনীতি স্হযাজ্িভভাঙনা 
বারো আনম (যঙ্্রস্থ ) 
যুদ্ধকালীন অর্থনীতি কেমন করে শান্তিকালীন অর্থনীতিতে বর্তমান জগতে ধারা ০প্রথাত রাষ্ট্রনায়ক বলে পরিচিত, সাদেরই 


রপান্বর লান্ত করতে পারে বিশদভাবে তাঁরই প্রমাপসিদ্ধ | বথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এই গ্স্থে। তীক্ষ দৃষ্টিতীর সঙ্গে 
ব্যাখা! করা হয়েছে এই গ্রন্থে মিলেছে হুর বাচনতঙ্গী । 





স্তর বিশ্লেধণী ক্ষমতা, বিচারবুদ্ধি এবং নিরূপিত মত্যকে প্রমাণপহ পাঠকের নিকট উপস্থিত 


প্রবোধচজ্জ সেনের 
করবার সংসাহস প্রবোধচন্ত্রের রচনার বিশেষত্ব । ভাষাও যেমন সরল, প্রাপ্রল ও হৃদয়গ্রাহী, 
প্রকাশভজিও তেমন মনোহর ও হুম্দর। তার এই কৈশোরাগত ওগগুলি 'ধর্মুধিজর়ী অশোক' 
পুস্তকেও সর্বত্র ফুটে উঠেছে 1,**লেখকের হ্বদন্ত তথ্য এবং মৌলিক যুক্তি ও বিচারগুলি আমার বত ঘ 
খুবই উপাদের মনে হয়েছে। আমার বিশ্বাস গ্রন্থটি ঘে-ভাবে লেখা তাতে এটি সকল 
শ্রেণীর পাঠকের কাছেই লমাদূত হবে ।-_শ্রীবেণীমাধব বড় সা তিন টাক। পু 
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পূর্বাশা লিমিটেড-গি)৬ গণেশচন্ত্র এভেম্ন, কলিকাতা )৯ 
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স্পট 


স্থলে তাহার ছন্তভেদী দৃষ্টি যেমন সঞ্চালিত হইয়াছে, তেমনি 
ইতিহাসের পুরানে!। পাতার উপরেও প্রতিফলিত হইয়। পুরাতন 
কাহিনীকে নৃততন আলোকে উচ্ছল করিয়া তুলিয়াছে। দিলীর 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ছুর্গ, দরগাঃ দীঘি অথব। মিনারের বর্ণনার সহিত 
উহাদের প্রাচীন ইতিহাস এত গভীর দরদ দিয় ফুটাইয়া তোলা 
হইয়াছে যে, প্রতিটি শ্বতিসৌধ যেন জীবন্ত হইয়। চোখের সামনে 
ভাসিয়। উঠে। চতুর্থ পত্রে সম্রাট সাজাহানের নন্দিনী জাহানারার 
সমাধিক্ষেত্রে দাড়াইয়া লেখক বলিতেছেন, * শহানারার অন্তুগ্রহে 
ংরেঙ্গেরা বাণিজ্য নিরম্কৃশ করলেন ভার'তব , সাআজাজ্যের ভিত্তি- 
স্থাপনা করলেন সকলের অলক্ষ্যে। দেই জাহানারার চরিত্রেই 
কলন্ধ আরোপ করে ইতিহাস রচন। করেছে ইংরেজ । এতে বিশ্মিত 
হই নে। যে সিভিলিয়ান ভারতবর্ষের পেন্সনে ই্রাফোর্ডশায়ারে বাড়ী 
হাকিয়ে মাছেন, তিনিই ভারতের নিঙ্গ] করেন সবচেয়ে জোর 
গলায়। লিওপোন্ড এমারীই ভারতবর্ষের ম্বাধীনতার সবচেষে 
বড় শত্রু, কারণ তার জন্মস্থান গোরখপুরে ৷” 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের জাতীয় চরিত্রের উপর 
লেখকের দৃষ্টি অনস্তর্ভেদী । দশম পত্রটিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কতৃক 
ভারতবাসীকে সামরিক ও অলামরিক জাতিতে ভাগ করার উদ্দেশ্য 
ও তাহার কুফল আলোচনা করিয়া লেখক বলিতেছেন, “কোন 
বিশেষ অঞ্চল থেকে সৈর সংগ্রহের সুবিধা এই যে, তার ফলে 
একটা নতুন জাতি প্রথ। স্ষ্টি করা চলে ।-"-পুকুধানুক্রমে পিতামহ 
থেকে পিত। এবং পিতা! থেকে পুত্রে সেই বৃত্তি প্রসারিত হয় এবং 
একই বাহিনীতে বংশপরস্পর! চাকুরির দ্বারা বাহিনীর প্রতি 
একট! কায়েমী স্বার্থবোধ জাগে ।"''বিদেশী শালকের পক্ষে শালন- 
যন্ত্রের প্রতি শাদিতদের এই মমত্ববোধস্থগ্রির সার্থকতা সামান্ত 
নয়।”. সামরিক জাতির প্রতি এই পক্ষপাত বৃটিশ শাসনের পক্ষে 
সহায়ক হইয়াছে সন্দেহ নাই। পঞ্জাবের বর্তমান অধঃপতনের 
অন্ততম মূল কারণও ইহাই। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পঞ্ধাব 
ছিল একমাত্র প্রদেশ যেখানে ইংরেজের বিক্ুদ্ধে দেশীয় জনগণ 
অস্ত্র ধরে নাই । আধুনিক কালেও পগ্রাবে জাতীয় জাগরণের 
চিহ্ন অনেকট। ক্ষীণ। সাধারণ পঞ্জাবী সচ্ছল জীবনযাত্রা, মোট! 
আর, অজশ্র আহার ও দামী পোশাক পাইলেই খুশী থাকে, দেশ 
লইয়া বড় একটা মাথ! ঘামায় না। ভগৎ সিংহেরা সাধারণ 
শিধমের ব্যতিক্রম মাত্র। সেনাবাহিনীর সংহিতাষ় বাঙালীর! 
হরিজন" এবং কেন তার কারণ সকলেরই জানা আছে। 
প্রত্যেকটি চিঠি এক দিকে যেমন এতিহাসিক তথ্যের সমাবেশে 
সারগর্ভ, তেমনি অপর দিকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত চরিক্রাচি্রণে 
উজ্ছ্বল। গান্ভীর্ধ্য ও তরলতা, ইতিহাস ও প্রেমের কাহিনী 
কেমন করিয়া এক একটি পত্রের স্ঞ্পপরিসরে অপূর্ব রস 
করিতে পাবে 'দৃষ্টিপাত' তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 


সত্রীদেবজ্যোতি বম্মণ 


জয়হিন্দ বা সোনার স্বপন ( নাটক )- প্রজানেন্র 

নাথ চৌধুরী । আলবাট লাইব্রেরী । নবাবপুর রোড, ঢাক1| যূল)_-১। 
“জয় হিন্দ ব| "সোনার শ্বপন' একখানি প্রভীক-নাটা (3572১0170 
10808) । মাটী, সাগর, বায়ু, আগুন প্রভৃতিকে যথাক্রমে চাষী, নাবিক, 
শ্রমিক ও শৃঙ্ঘলিত ভারতীয় রূপে কল্পন। করিয়া! জাতির পরবস্থাতার হুঃখ, 
বিদেশী শাসনের নিষ্ট'র পীড়ন এবং শেব পর্বাত্ত ইক্যংদ্ধ জাতির ন্বাধীনত? 





লাতের কাছিনীই নাঁটাকার এই নাটকে রূপকচ্ছলে বন করিয়াছেন। 
আজ নাট্কারের 'সোনার স্বপন" বান্তব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে । জম- 
সাময়িক রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চিরকাল লেখকদের কল্নাকে উদ্ধদ্ধ করিয়াছে। 
বর্তমান নাটাকারও জাতির মুক্তি-দংগ্রামের বিপুল আবেগকে রচনার 
মধো দিয়! পাঠকের মনে সঞ্চালিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং কিছু 
সাফল)ও :লাভ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি প্রশংসার দাবি করিতে 
পারেন। কিন্তু পাত্রপাত্রীর মুখে, সংলাপের ভিতর দিয় কাহিনীর গ্রস্থি- 
বিস্তার ব কোন মহৎ তত্ব গ্রচারই নাটকের বড় কথা নয় । নাটকের 
নিজন্থ একটা ধর্ম আছে। গঠন-পন্ধতি পরিবেশন-কৌশলে নাট্যকার 
যেমন খুশি নুতনত্বের আমদানী করুন ক্ষতি নাই, কিন্ত তাহাকে নাটকের 
সেই বিশিষ্ট "ধর্ম ফুটাইয়! তুলিতে হইবে । আলোচা নাটকে নাটকীর 
সংঘ'তের অভ্তাব এবং দীর্ঘ বন্কৃতা-গন্ী সংলাপের দরুন নাটারস বহুলাংশে 
শুন হইয়াছে-_লেখককে নাটারচনার এই মুল নীতির কথা স্মরণ 
রাখিতে বলি। সঙ্গীতাংশ চমৎকার । শেষের গানটিতে বিশেষ শক্তির 
পরিচয় আছে। 


তরঙ্গ শ্রদিগিচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । পুন্তকাঁলয়, ২৯» বাছুড় 
বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য_ছুই টাক1। 
সান্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে দেশের রাজনৈতিক মুক্রি-আন্দোলনকে 
উপলক্ষ্য করিয়! উপন্যাস ও নাটক রচনার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু, 
দুঃখের বিধন্ন তন্মধে। বেনীর ভাগই প্রচারষূলক হওয়ায় সাহিত্য-সৃষ্টি 
হিপাবে সার্থক হুইয়। উঠিতে পারিতেছে না। “তরঙ্গ নাটকথাঁনিও 
রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্্র করিয়া লিখিত হইলেও, ঠিক সেগুলির সোত্ 
নহে। লেখক নিজেকে কাহিনী হইতে শিলিপ্ত রাখিতে গারিয়াছেন 
বলিয়া নাটকটি রসোত্বীর্ঘ হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের এক পমীকে পটতুমিকা 
করিয়া লেখক এই নাটক রচনা করিয়াছেন। পল্লীর জনঞ্জাগৃতি' দেশের 
মুক্তিকল্পে পরীবাদী হিন্দু-মুদলমনের মিলিত চেষ্টা, মরকারের দমননী তি, 
ছিন্দু-মুমলমাঁন বিরোধের পূর্বাভাস, এই সমস্ত বিষয়কে একটি হুগ্্, সুদৃঢ় 
নিরবচ্ছিন্ন সুত্রে বিধৃত করিয়া তিনি কাঁহিনীটিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। 
গোপাল, নন্দ, মইনুন্দীন প্রভৃতি গ্রামা লোকের মূখে পূর্ববঙ্গের কথা ভাষ! 
ব্যবহার করায় সংলাপ অতাস্ত স্বাভাবিক হইয়াছে এবং নাট্যকাঁরের পক্ষে 
বিশেষ কৃতিত্বের কথ] যে ইহীতে রসম্থষ্টি কোথাও বাহত হয় নাই। এই 
ভাষা নাটকের চরিক্রগুলির ভাবাধেগ প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী 
হইয়াছে । দিথিল্র বাবু পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের আসরে জাতে 
তুলিয়াছেন। নাটকের শেষ দৃগ্ঠট সবচেয়ে বেশী উত্রাইয়াছে এবং 
কাহিনীটি একটি অপূর্ণব নাটকীয় পরিবেশের মধো সমাপ্তি লা করিয়াছে। 
গ্লোপালের শেষ উক্তিটি সর্বপ্রকার বাহলাবঞ্জিত, লেখক এ দৃশ্যের 
গোড়ার দিক হইতে এমন চমৎকার 'সিচুয়েশান' সৃষ্টি করিয়া আনিয়াছেন 
ঘে, তাহ.মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ভূমিকায় যুক্ত শ্ীকুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায় নাটকের মন্্-কথাটি বড় হুদারগাঁবে বলিয়াছেন। 


শ্রীমন্মথকুমীর চৌধুরী 


জগতের সের! মানুষ (সচিত্র )-_প্ীপরভাত বন্ধ ইণ্ডিয়ান 
এসোশিয়েটেড পাঁধলিশিং কোং। ৮সি রমানাধ মজুমদার ্রট, 
কলিকাতা। পৃ. ৬৯, মুল্য 4০ । 
ছেলেদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় বুদ্ধদেব, যীশুর্বষ্ট, হজরত 
যোহন্মদ, গুরু নানক ও চৈতন্য জগতের এই পাঁচ জন শ্রেষ্ঠ মহামানবের 
জীবনকথ। হুন্দরভাবে বনিত হইয়াছে । শ্ররামকৃক ও মহাস্মা গান্ধীর 











নারায়ণ গচঙ্গাপাধ্যায় সচরোজ বরাক্সচ্চৌধুরী 


আশাপুর্ণ। ০দবী গজেক্দ্রকুমার মিত্র 
সুবোধ বন্ধ মাণিক বদন্দ্যাপাধ্যায় 
“বনফুল? অল্পদাশহ্কর রায় 

বিভভতি বচন্দ্যাপাধ্যায় প্রদ্বাধকুমার সান্ঠাল 
অচিভ্ড্য ০সনগুপ্ত তারাশঙ্কর বনন্দ্যাপাধ্যায় 
বিভতি মুতখাপণপায় বি + বানী রায় 





বাংলার কথাশিপ্প পাহিত্যে নূতন অভিযান 


্রীরাধারানী €দবী ও শ্রীনঢরজ্ত্র তদব সম্পাদিত 

প্রাধারাণী দেবী ও নরেক্র দেব “কথাশিল্প' নাম দিয়ে আধুনিক প্রথ্যাতনামা গল্পলেখকদের যে গল্প কয়টি 

প্রকাশ করেছেন, প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব বৈচিত্র্য গুণে তা বিচিন্্ হয়েছে । বইটিকে চিত্তাকর্ষক বলতে পারি ।” 
_গ্ীসজনীকান্ড দাস (০বতার সমাহলাচনা ) 

*আধুনিক কালের বিভিন্ন লেখকদের লেখা চৌদ্দটি ছোট গল্প আছে।* রচনার সঙ্গে সম্পাদকঘ্ধয় লেখকদের 
জীবনেরও কিঞ্চিৎ পরি5য় দিদ্াছেন। গরগুলি স্নির্বাচিত, গ্রন্থ সৃপাঠয, স্মুদ্রিত ও স্থসম্পাদিত।”  - প্রবাসী 

“বইটিকে আধুনিক বাংগা গল্পের একটি সম্পূর্াঞ্গ সঙ্কলনরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। বইটির সম্পাদন 
ও বিন্যাস লক্ষপরীয় পরিচ্ছক্ তা ও স্থরুটির পরিচায়ক । প্রত্যেক গল্পের গ্রারস্ভে লেখকের বেখাচিত্র, স্বাক্ষর ও জীবন- 
পারচি'ত দে ৪য়া হইঠাছে । আমরা প্রকাশক ও সম্পাদকবর্গের উদ্যোগের প্রশংস। করি ।” _যুপাক্তর 

“এই গল্পসং গ্রহের অপ্িকাংশ গল্পই সলিখিত, সুখপাঁঠ্য এবং লেখকলেখিকাগণের প্রায় সকলেই লব্ব-প্রতিষ্ঠ 
কথাসাহিতিক। এই হিসাবে এই গল্পসংগ্রহখানির বৈশিষ্ট্য অসস্কোচে স্বীকার করিতে হয়। গল্পসং গ্রহখানির 
অঙ্গগজ্জা, মুদ্রণ ও বাধাই মনোজ্ঞ ও স্থরুচিসম্মত ।” -€দশ 

“বাংলা সাহিত্যের চৌদ্দজ্জন বিখ্যাত শিল্পীর রচনাসম্ভারে এই গ্রস্থখানি সমৃদ্ধ। প্রত্যেক গল্পের প্রাগস্তে 
র5মিতার প্রকুতি, হস্তাক্ষরে নাম গ্বাক্ষর ও সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠকের সঙ্গে পরিচয়ের ইবিধা করিয়। দিয়াছে |” 


_টদনিক বস্ুমতী 
“প্রত্যেকটি গল্পের মধ্য দিয়া লেখকের রচনাভঞ্জর বৈশিষ্ট্য অনেকখানি প্রস্ফুটিত হইয়াছে । সেদিক দিয়া 
এই গল্প সঙ্কলনকে সার্থক বলা চলে |” -ভ্ডারত 


মুল্য মাত্র সাঁড় তিন টাকা। 


হাজার টাকা পুরস্কার 
ঘে গল্পটি অধিকাংশ পাঠকের মতে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে সেই গল্পের লেখককে ক্যালকাট] কেমিক্যাল 
কোম্পানী এক হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। আশা করি, পাঠকপাঠিকারা৷ এই সুযোগ গ্রহণ 
করে প্রত্যেকেই ভোট পাঠিয়ে তাদের রলবোধের পরিচয় দেবেন। ভোটের কার্ড বইয়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে। 
কার্ড মুদ্রিত তোট গ্রহণের ০শেব তারিখ ৩০০শ ভাচদ্রর পরিবর্তে 
৩০০শ চৈত্র ১৯৩৫৪ পর্ষ-জ্ত ভোট ০নওয়া হঢ্বে। 


ঞ্রস্ম5 ডিল সন্বক্ষান্ত্র ঞএ€ভ হ্লল্ 
৯৪, কঢলজ ০স্কায়ার, কলিকাত।। 











১১০ 





জীবনী এই সঙ্গে গ্রথিত হইলে বইটি আরও উপাদেয় হইত। যাহাতে 
অল্প বরন হইতে ছেলেদের মনে ধর্শশিক্ষা এবং মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও 
মহান্‌ আদর্শ সম্বন্ধে হম্পষ্ট জ্ঞান জন্মে, ততপ্রতি লক্ষা রাখিয়া এই ধরণের 
পুত্তকের যতই প্রচার হয়, ততই দেশের মঙ্গল। 


অভয়-বাণী_ হ্রফনীতৃষণ বিশ্বাস। প্রকীশক-_ছ্ীঅরগকুমার 

বনু, বিশ্বাস.নিকেতন, কৃষ্ণনগর । পৃ. ৩২, মূল্য 1, 
কবিতার বই। ঘুম-ভাঙানো, দেশ-জাগানে| মুক্তিম্্ের অভয়-বানী 
বিঘোষক কবিতাগুলি পড়িয়! মুগ্ধ হইলাম । ছন্দের উপর লেখকের বেশ 
দখল আছে, কবিতাগুণিতে নতরুল ও রবীন্্রনাথের প্রভাবের ছাপ খুব 
বেশী ধরা পড়ে। কয়েকটি বানান তুল বিসদু্গাবে বইটির সৌনদর্ধাহানি 

করিয়াছে। 

শ্রীবিজয়েন্দ্রকুঞ্ণ শীল 


তৃষিত মরু-_ঈপূর্কৃ্ণ ভটাচার্ধা।  রবীন্র পাবলিশিং 
হাউস? ৫*, পটলডাঙ্গা দ্রাট, কলিকাতা । মূল্য_-৩২ টাকা। 
উপন্যাসটির আখানবপ্ত জটিল, অনেকগুলি নরনারীর চরিত্র এবং বছ- 
বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে পুস্তকটিতে ৷ তবে মূলতঃ করবীর সহিত 
কবি সন্দীপের বালাপ্রেম লইয়া ইহার আরম্ভ এবং করবীর অন্তরের একটি 
মহান আদর্শের “মধ্যে ইহার সমাপ্তি-েখক নিপুণ হার সহিত অঙ্কিত 
করিয়াছেন। ক্ষণিক। ও প্রদীপের স্রেহের আবেষ্টনীতে করবীর অন্তরের 
পরিপুষ্টি এবং ছন্দার সাহচর্ষো সন্দীপের জীবনে বৈচিত্রোর বিকাশ 
বিশেষ উপভোগা। নিবারণ নামক জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাবে ছন্দার 


প্রীশিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী সম্পাদিত 


ঝাংণ। র্খলিগি 
১৩৫৪ (দর্থ বর্ধ) সালের বর্যলিপি--অধিকতর তথ্যসস্তারে 


সমৃদ্ধ হইয়া! বাহির হইয়াছে । দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় 
তথ্যে পু ।./,মূল্য ছুই টাকা, ভি-পি-তে ২1৮ 


অভিজ্ঞ মনোবিদ ও কলিকাতা 
বিজ্ঞান কলেজের উপাধ্যায় নিন ্ম মম 
ডাঃ ০৮ চট্টোপাধ্যায় 

ডাঃ ভি বন্থুর মুখবদ্ধ সম্থলিত। এই গ্রন্থে সহজ 
ভাষায় মনের বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপের পরিচয় দেওয়। 
হয়েছে । মনোবিদ্ার একখানি উপাদেয় গ্রস্থ। আড়াই টাকা 


অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 
সহজ ভাষায় গত চারশ চারশ” বছঢ্রর 


বছরের ইউবো-আমেরিকার £ পা নত | 


দর্শনের আলোচনা সরল 
অথচ তথ্য পূর্ণ। আড়াই টাকা 

হস্কতি তৈইিক--১৭ পণ্ডিতিমা প্লেস, বালিগঞ্জ কলি: 
কাঁলক?তাবু পরিবে*ক : জিজ্ঞাসা--কলিকা তা ২৯ 











প্রব।লী 


১৩৫৪ 





জীবনে ছন্দপতনের শুচন1 ইত্যাদির মধো যে মনস্তাত্বিক নিগুঢ়তা 
আছে তাহা পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে। মালবিকার চরিত্রটিও 
তালই ফুটিয়াছে--কিন্তু তাহার অঙ্কিত বাংলার পলীর সমাজ-নীৰনের 
চিত্র, সমা! এবং সতমার দ্বার! প্রস্তাবিত পিতার চরিত্র ধেন একটু 
অন্থাভাবিক ও বিসদৃশ মনে হয়। 

শেষের দিকে পরাঞ্ের চরিত্রে যে দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা লেখক দেখাইয়া 
ছেন, তাহ প্রশংসনীয়। কয়েকটি মারাত্মক ছাপার ভুল নজরে পড়িল। 
গ্রচ্ছদপট হন্দয়। 


ূ্‌ শ্রীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ-_ শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় । 
বেঙ্গল পাবালশাস” ১৭, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ত্রী; কলিকাতা--১২। 
মৃলা--১৪*। 

ভারতবর্য আজ ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যাদা লাভ 
করিয়াছে। পূর্ণ স্বাধীনতা এখনে! আমাদের করারত্ত হয় নাই 
বটে, কিন্তু স্বাধীনতার পথে আমরা যে অনেকদূর আগাইয়া 
আসিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই । গোড়া হইতেই এই স্বাধীনত! 
আন্দোলন দুইটি পথ ধরিয়৷ চলিয়া আপিয্সাছে--একটি নিয়ুম- 
তান্ত্রিক আন্দোলনের পথ, আর অপরটি বৈপ্লবিক পন্থা । এই 
বৈপ্লবিক আন্দোলনে বাংলাদেশ সমগ্র ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়। আছে। 

বাংলার বিপ্রব আন্দোলনকে ছুই অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়। 
বতীন্ত্রনাথ খোপাধ্যায়, অরবিশ্গ, বারীষ্তর প্রভৃতি প্রথম অধ্যায়ের 
নাষক। ১৯১৪ সাল হইতে বিপ্লব জান্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায় 
জুক হয়। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ রাজশক্কির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত- 
ব্যাপী বিদ্রোহের যে পরিকল্পন! করা হয়, সর্বসম্মতিক্রমে বিপ্লবী 
যতীম্্নাথ মুখোপাধ্যায় তাহাতে বাংলাদেশের নেতৃপদে বৃত হন। 
বাংলার বৈপ্লবিক আপোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধিনাযকরূণে 
ঘতীন্্রনাথ ইতিহাসে শ্মরণীয় হইয়। থাকিবেন। বালেশ্বরের- 
কফোপতিপোদার জলে পুলিশ ও সৈস্ভবাহিনীর সঙ্গে সশন্তর নংগ্রামে 
টার মৃত্যুবরণের গৌরবোচ্ছল কাহিনী যুগ যুগ ধরিয়। সকল 
দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকদের অনুপ্রাণিত করিবে । 

বর্তমান পুস্তকে বাংলার এই বিপ্লবী বীর সন্তানের আংশিক 
জীবনকাহিনী প্রাঞ্জল ভাবায় বণিত হইয়াছে । লেখক যতীন্ত্র- 
নাথের মাতৃল। তাহার সহকম্মারপে বৈপ্লবিক আন্দোলনে সংশ্লি 
থাকিয়া তিনি যথেষ্ট নিধ্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন এবং যতীন্ত্র 
নাথকে বুঝিবার ও জানিবার ছুল্পতি জুষোগ লাত করিয়াছিলেন । 
এই পুস্তকে তিনি বিপ্লবী বতীন্ত্রনাথের প্রকৃত হ্বরূপটিকেই 
ফুটাইয়! তুলিবার প্রপ্াস পাইয়াছেন। পুস্তকের ভাষা ওজন্বিনী 
এবং বর্ণনা আবেগমুখর। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, একটা 
পুরুষসিংহের জীবনকাহিনী পড়িতেছি বটে! 

এই কাহিনীতে বমিত বতীল্ত্রনাথের জীবনের যাবতীয় ঘটন। 
এই কথাই আমাদের ম্মরণ করাইয়। দেয় যে তার “বাধ! ফতীন* 
উপাধি সর্বতোভাবে সার্থক হইয়া ছিল। যে বৈশ্লবিক আনো" 
লনের পটভূমিকায় যতীন্রনাথের জীবন-দর্শন ও জীবনাদর্শ ভ্রম 





ঘুমতাড়ানী ছড়া 


স্বকান্ত ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিজ্্ মৈত্র, 
মঙগলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিধুঃ দে 


ঘুমগাড়ানী নয়, ঘুমতাড়ানী ছড়া। ঠাকুমা, দিদিমার মুখে শোনা 
বিগত যুগের শ্বৃতি-মলিন দিনের স্বুখ-ছুঃখের গান নয়; হাল-আমলের 
ঘটনার ওপর ছড়া কেটেছেন চার জন কবি। সিপাহী বিদ্রোহ থেকে 
মনত্রীমিশন-_সব কিছুই অপরূপ রসোতীর্ন কবিতার আকারে সাজান। স্্য 
রায়ের অজন্র রঙীন ছবি | দাম--৩২ 


পুতুল নাচের ইতিকথা 


আমাদের চেনা প্রতিদিনের এই আর্দিম পৃথিবী নানা কবির চোখে কত 
ভাবেই না প্রকাশ পেয়েছে। সেকৃস্পীয়র বলেছেন পৃথিবী একটা রঙ্গমঞ্চ । ষেন 
এক অদুষ্ঠ তোর টানাপোড়েনে আপন সত্বা বিসঙ্জন দিয়ে কয়েক দিনের 
জন্মে মানুষ এই রঙ্রমঞ্চে দেখা দেয়। এই সব মাহ্থষ-পুতুলের যাত্ত্িক 
জীবনের নিখু'ত ছবি। দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম--৬২ 











_ অন্যান্য ষই _ 





পারীর পতন 


ইলিয়া এরেনবুর্স 
১৯৪২ সালে ট্টালিন - পুরস্কার 
পাওয়া উপন্যাসের বাংলা অন্থবাদ। 
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণকেন্ত 
পারীর বুকে নাৎদী অধিকার 
কায়েম হওয়ার মর্মান্তিক কাহিনী । 
ফ্রান্সের ধনী ও অভিজ্ঞাতদের 
শক্রর সঙ্গে সহযোগিতা, অন্ত 
দিকে জনগণের প্রতিরোধ- 
আন্দোলন--এই দুয়ের বৈপরীত্য 
পারীর পতনের বৈশিষ্টা। তিন 
খণ্ডে সমাপ্ত । অনুবাদ করেছেন : 
অমল দাশ, রবীন্দ্র মন্ধুমদার, 

অনিলকুমার সিংহ। 
দাম : ১ম খণ্ড--৪২, ২য় খণ্ড--৩২ 

৩য় খণ্ড--৩২ 
তিন খণ্ড একবে--১০২ 


আধুনিক চীন৷ গন্স 


লু স্বন, লাও চা, তিও লিও এবং অন্যান্য 


সমুদ্রের স্বাদ (গল্প-সংকলন) 
মানিক বন্দোপাধ্যায় ও, 













কানা (গল্প-সংগ্রহ 
সঃ রা না ২৪০ | বর্তমান চীনের আটজন সেরা সাহিত্যিকের লেখা এগারোটি সমাজ-সচেত্ন 
ভিয়েট বি গল্পের সংকলন। ভারতের প্রতিবেশী মহাচীনের সমাজিক এবং রাজনৈর্তি 
সোভিয়েট (বিজ্ঞান জীবনে সম্প্রতি গণচেতনার ষে জোয়ার এসেছে তারই প্রতিফলন এই গল্প 






ডাইসন কার্টার ২5 


নতুন দিনের আলো (উপন্যাস) 
লিও বিয়াচেলী ৪15 


কটিতে। সাম্প্রতিক চীনাসাহিত্যে প্রগতির যে লক্ষণ পরিস্ফুট সে পরিচয়ের 
সেতু আধুনিক চীনা গল্প। অন্তুবাদ করেছেন অমল দাশগুপ্ড। দাম--৩৯ 









বিপ্লিবোত্তর রাশিয়া জা ভ্‌ 
প্যাট ল্লোন ৪২ র্‌ ব | রঃ 

সোভিয়েট রাশিয়ার ম্যাক্সিম গোকাঁ 
শক্ষাবযবন্থা বহ যুগের পুন্ধীভূত অবহেলায় যারা স্তর, যারা অবজ্ঞাত, তাদের আশা" 
ডিযলানা লেতিন ৩” | আকাঙ্, নুখ-ছুঃখের ওপর লেখা গোকীর সাতটি শ্রেট গল্পের সংকলন। 
ছোটদের সোভিয়েট যে মান্য চাষ করে আর হাতুড়ী পেটে--সমাজের নিচুতগায় বদ্ধ অন্ধকার 
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ৩*| ঘরে যায়া জীবন কাটায়-_শক্তিমান্‌ আর বিসত্তশালীর বঞ্চনা যাদের মন্ুসত্বকে 
ছাড়পত্র (কবিতা) আর দাবিয়ে রাখতে পারছে না আগামীদিনের গণশক্তির বাহক সেই সব 





মানুষের রসোত্তীর্ণ কাহিনী |. অহ্থবাদ করেছেন নীহার দাশগ্ুপ্ত। দাম--৩০ 


সচিত্র ভালিকার জগ্য চিঠি লিখুন 
ইণ্টারন্যা্নাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড 


৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা--১৬ ; ফোন--কলিকাতা ৩১০৮ 


সুকাস্ত ভট্টাচার্য ১05 








৫ 


ী 


১১২ 





বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, গরস্থারস্তে তাহা স্থরূপ-বিশ্লেষণে লেখক 
নিজের যুক্তবাদী যন ও বিশ্লধণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। 
পুস্তকের উপসংহারটি চম্ৎকার--ভাহ! সাহিত্যিক সৌনাধ্যে 
ভরপুর়। 

লেখক হতীল্রনাথের জীবনের যতটুকু কাহিনী আমাদের 
গুনাইয়াছেন সেক্তন্য তাহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ, কিন্তু মনে হয 
তিনি আমাদের ক্ষুদকড়। দিয়! বিদায় কবিয়াছেন। সাধারণ 
পাঠক শুধু যতীন্রনাথের বিশ্লব-প্রচেষ্টার কথ। জানিয়াই পরিতৃপ্ত 
হইবে না-_দবলতা-দুর্বলতা, দোষ-ণ সবকিছু লইয়া "মানুষ, 
বতীন্দ্রনাথকে পুরাপুরি জানিবার জন্য তাহার আগ্রহের অস্ত 
নাই। এই পুস্তকের সেই আকাঙ্ষার পরিতৃপ্তি কিন্তু হইবে না। 


যুযুৎস্থ জাপান- শ্রীরামনাথ বিশ্বাম। বেঙ্গল পাবাল- 
শার্স। ১৪, বাস্কম চাট্জ্জে স্বীট, কলিকাতা--১২। মুলা তিন 
টাকা । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান হঠাৎ পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়া 
সমস্ত পৃথিবীর বিম্মষের উদ্রেক করিয্াছিকা। সাআজ্যবাদের 
বুভৃক্ষাই যে সেদিন তাহাকে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যুধুৎস্থ জাপানের পররাজ্য- 
গ্রাসের উৎ্কট মনোবৃত্তির পরিচয় কিন্তু পাওয়া যায় ১৯৩১ সাল 
হইতেই যখন সে মাধুরিয়। আক্রমণ করে। , বিখ্যাত ভূপধ্যটক 
বামনাথ বিশ্বাস এই সময়েই সাইকেলে জাপানে বেড়াইতে য'ন। 
তিনি জাপানের কোবে, ওসাকা॥ নারা, ইয়াকোহামা, টোকিও 
প্রভৃতি নগরীতে পধাটন করিয়। জাপান ও জাপানীদের সম্বন্ধে 


্ সদ্য-প্রকাশিত ! 
- বিভূতিভূষণ মুখোপাধায়ের নৃতনতম গল্প-সংগ্রহ 


ঢাতে থা ৩ কায়কণ্প 
নি তিন টাক! 
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামপদ মুখোপাধ্যায়ের 
চুয়াচন্দন ৩২ জাতিস্মর ২২ মায়াজাল ৪২ 
দস্তরুচি ২২ পটভূমিক] ২॥০ 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অতসী ২০ তালনবমী ১০ 


প্রকাশক £ রমেশ ঘোষাল : ৩৫, রামানন্দ চ্যাটাজি স্ব, কলিঃ 





প্রবামী 





১৩৫৪ 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা! অর্জন করেন। ইতিপূর্বে বিদেশে জাপানীদের 
আচার-ব্যবহার দেখিয়। তাহাদের সন্বন্ধে তাহার যে ধারণা হয় 
খান জাপানে গিয়। তাহ। বদলাইয়া যার এবং দৌোধক্রটি ছুর্ববলতা 
সন্বেও জাপানীদের জাতিগত মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্বদ্ধে তিনি 
সচেতন হইয়া উঠেন | একটা জাতিকে পুরাপুরি ভাবে জানিতে 
হইলে দেশের যার! প্রাণ, জাতির যারা মেকদণ্ড সেই সমস্ত গরীব 
লোকদের সঙ্গেই প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা করা দরকার । রামনাথ 
বাবু একদা ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া নিঃসঘ্বল অবস্থায় 
ভৃপর্ধ্যটটনে বাহির হইয়! ছিলেন, অন্যান্য স্থানের ন্যায় জাপানের 
দরিদ্র লোকেরাই তার ঝুলি পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়। তিনি জাপানের সমাজ-জী বনের ভিরের 
কথা যতটা! জানিতে পারিয়্াছিজেন কেবলমাত্র পুস্তক পাঠ করিয়। 
বা বাহির হইতে ভাম|। তান! ভাবে দেখিয়! তাহ। অবগত হওয়া 
সম্ভব নহে। 

যুযুৎছ জাপানের কথা রামনাথবাবু বড় চিত্তাকর্ষক ভাবে বলিয়া- 
ছেন। তাহার ভ্রমণ-কথ| গল্পের মত মনকে শেষ পধ্স্ত টানিয়া 
লইয়! ষায়। ভাষার মারপ্যাচ মাই, বিদ্তা ফপানোর উৎকট প্রয়াল 
নাই-নিজের চোখে যেমনটি তিনি দেখিয্বা থাকেন এবং লান। 
মুনির মুখে নানা মস্ত ও পথের যে সমস্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন 
কেবলমাত্র তাহাই বর্ণন! করিয়া! যান । তার চোখ দিয়া একট! 
দেশের আসল চেহারিটিকে যেন আমর! সু পষ্টরূপে দেখিতে 
পাই। 

পুস্তকটিতে বর্ণন৷ আছে, চিন্তা আছে-কতকগু'ল কাহিনী 
রচনাকে আরে। সরল করিয়াছে । 'জ[পানের বাহাদুর ছেলের 
বীরত্ব-কথ।” আর '"ঝাসবিহারী বস্তুর রোমঞ্চকর জীবন কথা, 
এই নুন্দর ভ্রমণ-কাহিনীকে অধিকতর উপভোগ্য করিয়াছে । 


শ্রনলিনীকুমীর ভদ্র 
পুরোহিত-দর্পণ__ পণ্ডিত সুরেম্রমোছন ভট্টাচাধ সঙ্কলিত 


এবং কলিকাতা, ২৯৪, কর্ণওয়ালিস স্তরীটস্থ প্রীগুরু লাইব্রেরী হইতে 
প্রকাশিত। পৃ. ১০১৬ । মুল্য নয় টাক]। 





পুরোছিত ত্রাঙ্মণদের এবং ধর্মনিষ্ট হিন্দু নরনারীদের একাস্ত প্রয়োজনীয় 
নিত্যকম? দেবদেবীপুক্া, ব্রতকথা স্তবমাল এবং ত্রিয়াকাণ্ডের বিধিসম্বলিত 
এই বিরাট্‌ গ্রন্থের ২”তম সংস্করণ প্রকাশিত হইতে দেখিয়। আনন্দিত 


হুইলাম। 
শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


দেশ-বিদেশের কথ 


বিবেকানন্দ স্মতি-মন্দির ও ভবন 


কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি ইংরেজী ১৯০২ সনে 
ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক স্থাপিত একটি বর্ম ও সেবা প্রতিষ্ঠান। 
চক্লিশ বংসরের অধিক কাল ঘাবং এই প্রতিষ্ঠান ভারতের 
জাতীয় আদর্প-_তযাগ ও সেবার মহান্‌ ভাবে উদ্ন্ধ হুইয়) 
জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সোসাইটি বেলুড় 
কামকৃ্। মিশনের লহযোগিতায় দর্ধকাল যাবৎ বিবিধ জন- 
হিতকর কার্ধয করিয়! আলিতেছে। স্বামী বিষেকানদ্দের 


স্ৃতি-রক্ষাকল্পে কলিকাতা নগরীতে একটি উপযুক্ত স্মতিমন্দির 
ও ভবন নির্মাণ লোলাইটির অন্যতম উদ্ছেন্ট। এই মহং 
উদ্দেস্কের সাফল্য দেশবাসীর অর্থ-সাহাষ্য, অকুঠ সহাহৃভূতি 
ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রস্তাবিত পর্ি- 
কজ্সনাটির জন্য প্রায় ছই লক্ষ টাকা আবঞ্জক। তন্মধ্যে প্রায় 
পঞ্চাশ হাজার টাকার কাছাকাছি ইতিমধ্যে সংগৃহীত হুইয়াছে। 
এই স্থতি-মন্দিরের বন্য যিনি যাচ্ছ! দান করিবেন তাহা 
সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ২১, ব্্দাবন বন লেন, 
ফলিকাতা-_-এই ঠিকানায় প্রেরিভব্য। 


15. 





সরস তরু 


মাণিকলাল বন্প্যোপ'ধ্যায় 


] 


প্রবানী প্রেস, কলিকাতা 





'কাশ্বীরের রাজধাশী প্রীনগর- সাধারণ দু 


৮, 





মাড় 


০০. ০ 
8০: ৮ এ 


বিলাম মদীতীরের দৃশ্ঠ 





“সত্য শিবম্‌ সুন্দর পর... 
মায়মাত্] বলহীনেন লত্য?” ও ১8 ৮১ 


5-স্প ভাপ 
-২স্স হা 


| অঞত্াহ্সশী5 ৯৩৫৪ 








বিবিধ প্রসঙ্গ 


বাঁংলার সমস্থ] 

বাংলার সমস্ত ক্রমেই ছটিলতর হুইয়! উঠিতেছে ৷ এমনিই 
দেশে নিদারুণ অন্নবগ্ত্রের অভাব, খালি ঘরবাড়ী তো নাই 
বলিলেই হয়, উপরত্ধ উদ্বান্ত ও সন্তস্ত আশ্রয় প্রারার দল 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। কাব্দকর্মের বিশৃদ্ঘলা, শ্রমিকনেতা ও 
তথাকথিত কম্যনিষ্ দলের কৃপায় বাড়িয়াই চলিয়াছে। বাংল! 
দেশের আয়ব্যয়ের হিপাব-খতিয়ানের কৈফিয়ং এখনকার 
মত ভাল, কেননা কেন্জীয় সব্রকার এত দিন ছ'হাতে যে 
টাক! ঢালিয়াছেন তাহা] হইতে শীগমন্ত্রীদলের লুটপাট সত্বেও 
কোষাগারে কিছু রস থাকিয়া পিয়াছিল, ন্লুতরাং পশ্চিমবঙ্গের 
তহবিলে বংসরের শেষে তিন কোটি টাকাও উদ্ধত থাকিতে 
পারে বলিয়া! আশ! দেওয়! হইয়াছে । অবঞ্ত কেন্জীয় সরকারের 
খণ পণ্রশোধের কথ। এখন ভাবিতে হয় নাই, নছিলে অবস্থা 
বিপরীত দাড়াইত। কিঞ্ততিন কোটি টাকায় দেশের গঠন 
ও রক্ষণের কান্গ কফতটাই বা অগ্রগর হইবে? 

খাদ্যাভাবের জন্ত চাষের জমি বাড়াইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে 
জমির উৎপাদন শক্তিও অনেক বাড়াইতে হইবে । অজ্ঞান্য 
অতাব পূরণের জন্য! দেশের লোকের আয় বাড়াইতে হইবে, 
শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিতে, খনিতে ও অরণ্যে অতি গীদ্ই 
, আয় বৃদ্ধির ও উন্নতির পথ বাহির করিতে হইবে) কেনন! 
দেশের হুশ! ঘ্দ্ধি ঘে ভাবে হইতেছে তাহাতে বাংলার 
ও বাঙালীর চব্রম হুর্গতির দিম জাপিতে আর বেশী দেরি নাই। 
কিন্ত সে পথ খুঁজিবেই বা কে এবং সে কথা ভাবিবেই বা কে? 
ষে বাকাবাগীশ বুদ্ধিমানের দলের হাতে দেশ এখন রহিয়াছে 
ঠাহার1 ফাকি দিয়] স্বার্থলিদ্ধিতেই পটু এবং ততোধিক পটু 
তোতাপাখীর মত উর্ধতন মেতৃবর্গের শিখানো! ফাক! বুলি 
আওড়াইতে। 

আজ প্রায় হয় মাস যাবং হহার] পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধায়- 
রূপে আবির্ভূত হুইয়াছেন। প্রথম আড়াই মাস কাটাইয়া- 


ছেন লীগদলের লঙ্গে ছায়ারূপে অর্থাং *শযাভো ক্যাবি- 
মেটে”__-এবং তংপরে, কায়াপ্রাপ্তি ঘটবার পর, বিরান্ধ করিয়া- 
ছেন আরও তিন মাসের উপর | অবঞ্ঠ আমর! অনেকের 
মুখেই শুনিতেছি যে কাজ দেখাইবার মত সময় হঁছারা এখনে! 
পান নাই। কিন্ত যোগাতার পরিচয় মাঅ দিবার পক্ষেও কি 
ছয় মাল সময় যথেষ্ঠ নয়? বঙ্গীর ব্যবস্থাপক সম্ভার অধি- 
বেশন সবেমাত্র আরস্ত হইয়াছে । সুতরাং এই সভার সভ্যগণের 
খাতিরে আমাদের আরও কিছু সময় হ্য়ত দেওয়] উচিত, 
যাহাতে ঠাহারাই এই যাচাইয়ের কাছট] করিয়া অন্ততুংপক্রে 
মিজ্ষেদের যোগ্যতার প্রমাণটাও দিতে পারেন । অতএব আমরা 
জারও এক মাস পরে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীম্লের যোগ্যতার 
বিষয়ে বিশদভাবে আলোচন| করিব এবং লেই সঙ্গে খাহার! 
দেশোদ্ধারে ব্রতী বলিয়া বিভিন্ন লেবেল লাগাইয়৷ দেশের 
প্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাপক সভায় আসন লানত করিয়াছেন 
তঠাহাদেরও রুতিত্বের আলোচনা করিব। 

সময়ের বিষয়ে ধাহার! উদারভাবে লম্বা করমাইশ করেন 
এবং দেশে শাস্তি-শৃঙ্খল! ও রামরাজ্য শ্বাপিত হইবার আশান্ 
ধৈরধের সহিত বপিয়া থাকিতে বলেন ঠাছাদের প্রতিও আমা- 
দের কিছু নিবেদন আছে । ভারতীয় যুকতরাগ্রের শত্রুর অন্তাব 
নাই, মিডের একান্ত অভাব । ঘরের ভিতরে বিশ্বামধাতকের দল 
্ার্থসিদ্ধির জঙ্ত নিত্যই চতুর্দিকে গোলমালের হি করিতেছে, 
যাহার কলে দেশের শিল্প ও কৃষির উৎপাদন-ক্ষমতা জ্রমেই 
কমিয়া যাইতেছে ও ভ্রবামূল্য বাড়ির! চলিয়াছে, উপরস্ত আছে 
অর্থপিশাচ চোরাকারবারির দল যাহাদের চন্রান্থে আজ 
চট্ুর্দিকে অভাব-অমটন বাড়িরাই চলিতেছে । দেশের গৃহস্থ. 
সাবারণের ছ্র্দশা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, কমিবান্ 
কোনই লক্ষণ নাই, অবন্ঠ বক্তৃতা ও উপদেশের অভাব মাই, 
অন্তাব কেবলমান ব্যবস্থার । থরে বাছিয়ে জাছে বিদেশী 
শক্র, নৃতম ও পুরাতন, যাহাদেরর গগচয় ও পঞ্চবাহিমী 
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দেশের ভিতরেই শিকড় গঞ্জাইা বিরাজ করিতেছে । এক্ধপ 
অবস্থায় হুদিনের অপেক্ষায় বপিয়া থাকিলে দেশের ও দশের 
উপ্নতির ফোন আশ] আাছে একথ! ভাবাই বাছুলতা। লীগের 
হাতে দেশের অবনতি হইয়াছে যোগ্য লোককে বঞ্চিত করিয়া 
অযোগ্য লোককে উচ্চাসমে বলাইয়!, দেশের সর্বনাশ হুই- 
যাছে অকর্মণা ও অধিকাংশ ক্ষেতে অলাধু আমলাতত্ত্রের হাতে 
দেশের লকল থ্যবস্থার সকার দেওয়ায় এবং দেশের চন্পম তুর্গতি 
হইয়াছে স্বার্থাদ্বেধী চক্ষান্তকারীর দলের নিযুক্ত মস্ত্রীমগ্লীয় 
হাতে দেশ শাসনের ভার দেওয়ায়। আজ পশ্চিম বাংলায় 
লীগের বদলে আপিয়াছে কংগ্রেস । কিন্তু ফলে মার্ক! বদল ও 
টূণী বদল ভিগ্র আর যদি বিশেষ কিছু না হয় তবে দিম যতই 
কাটে ততই দেশের ছুর্দশ! বাড়িবে না কমিবে? 
দেশে শান্ধিশৃর্খল! তখনই আসিবে যখন দেশবাসী অক্তাব- 
মুক্ত হুইয়! সবল ও সতেজ জ্বা্ততে পরিণত হুইবে, নতুবা 
কখনও নহে । টীনদেশ শান্তিকামী হুইয়! পরের মুখ চায়! 
পচিশ বংসর ঘোর অশান্তি ও গৃহ-বিধাদে কাটাইয়া প্রায় 
সর্বহাত্ত হয়, তাহার পর সে যখন অতি হূর্বল তখন বাহিরের 
শর্ত তাহার উপর ধাপাইয়া পড়িল। ভারত মুক্তরাষ্ট্রেতও কি 
দেই অবস্থা হইবে? যদি তাহা হুয় তবে বাঙালীর অস্তিত্ব 
লোপ পাইবে সেবিষয়ে সঙ্গেছ নাই। অন্যদকে দেখুম 
রুশ সোতিয়েটের চিএ । কি অদীষ বিশৃষ্ঘল] ও নিদারুণ 
ছুর্ঘশার মধ্য দিয়া কিরূপ পৌরুষের সহিত তাহার] দেশকে ও 
অ[তিকে সবল ও সতেজন্রপে প্রতঠিত করিয়াছে । আমাদের 
র্বয়োজন এখন এন্প সচেঞ& ও কর্মঠ নেতৃত্বের। বাকৃ্পর্ষ 
অডভরতের (ত্াকবাক্যে দেশের প্রপাতত দুরের কথা, পতন 
অনিবার্ণ । 
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পণ্ডিত নেহরুর অভিযোগ ঃ 


বাহিরের শত্রুর সশস্ত্র অভিযান এবং তাঙ্ার পর মিথ্যার 
জালে দোষ ক্ষালনের চেষ্টার জাগ্রত উদাহরণ আমরা কাশ্মীরের 
ধ্যাপারেই পাইতেছি। পঞগ্ডিত নেহরুর বিবৃতিতে তাহার 
প্রত পরিচয় পাওয়া যায়। 

প্রধান মন্ত্রীর বড়তার পূর্ণ বিবরণ নিজে দেওয়া হইল £-. 

অদায়াজে আমি আপমাদের নিকট কাম্মীর সম্পর্কে কিছু 
ঘঙলিত্তে চাই-__ফাশ্মীর উপত্যকার অসীম সৌন্দধ্য সম্পর্কে নয়। 
জন্প্রতি কাশ্মীর যে বিপদ ও বিভীষিকার সম্মুখীন সেই 
জন্পূর্কেই আমি জাপনাদের নিকট বলিব। আমর! সঙ্কটের 
মধ্য দিয়! চলিতেছি, গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় পিষ্ধান্ত এহণ 
করিবার ভার আমাদের উপর পড়িয়াছে। আমর] বে পিদ্ধাস্ 
গ্রহণ করিয়াছি দেই সম্পর্কেই আপনাদের নিকট ঝলিব। 

কাশ্মীর ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগদান করায় প্রতিবেজী গবকেন্টি 
শ্রই সম্পর্কে ভারত গবধ্মেন্টে৫ বিরুদ্ধে ধাপ্লাবাজ'র অভিযোগ 
কাতরাছেন। এই অভিযোগ করার ব/প।য়ে যে জঘা ব্যবহার 
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কয়া হইয়াছে তাহা! কোন গবর্মেন্টের ভাষা নহে, কোন 
দায়িত্বশীল ব্যক্তির গ্ভাযাও হইতে পারে না। লে ভাব! 
প্রয়োগে প্রতিযোগিতা করা আমার পক্ষে সম্ভব নছে, কারণ 
এক দারিত্বপীল গবন্মেন্টের পক্ষে, এক দায়িত্গীল জাতির পক্ষে 
জামি কথা বাঁলতেছি। কাশ্মীরে ধাপপাবার্ণী হইয়াছে আমি 
স্বীকার করি কিন্তু এ জন্ত দ্বায়ী কে? বাহির হইতে সুপ্ত 
এবং লশঙ্ম জাক্রমণকাতী দল আসিয়! ছন্ু ও কাশ্ীরের 
অনেকখানি অংশ দখল করিয়াছে। তাহারা শহর ও গ্রাম- 
সমূহ লুঠন করিয়াছে, অধিবাসীদের হৃত্যা করিয়াছে। এই 
দুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ রাজ্যে হঠাৎ বিস্তীধিকার সঞ্চার হুইয়াছে। 
গুনগর শহর ধ্বংস হইবার উপক্রম ছইয়াছে। 

প্ডিত নেহরু বলেন, কাশ্মীর সম্পর্কে আমব1 যাহ! 
করিয়াছি, তাহ! বিশেষ বিবেচনার পরই করা হুইয়াছে। 

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমরা সংবাদ পাইতেছি যে, 
আক্রমণকারী দল জন্গু রাজ্যে আসি] হানা দিতেছে এবং 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নিকট কাশ্মীর সীমান্তের সশস্ত্র 
লোকজন একজ হইতেছে । কাশ্মীর ও কাশ্মীরের অধিবাসী- 
দ্বের সঙ্ষে আমাদের সম্পর্ক বলিয়াই যে এ ব্যাপারে আমাদের 
স্বার্থ জড়ত তাছা নয়। কাশ্মীর রাজ্য কয়েকটি রা দেশের] 
সীমাস্তবতাঁ অঞ্ল। সেইন্জভ সেখানে ক ঘটিতেছে ন! 
ঘটিতেছে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখ! দরকার। কিন্ত 
সেখানকার ব্যাপারে হ্ত্তক্ষেপ করার উদ্দেন্ত আমাদের [ছল 
না। আক্রমণকারীর! জন্মুর একাংশ দখল করিলেও আমরা 
হস্তক্ষেপ কর মাই। 

বল। হইয়াছে জন্মু হইতে পাকিস্থান সীমান্তে হান] দেওয়া 
হইয়াছে এবং জন্মুতে সাম্প্রদায়িক হালামা আছে ও মুসলমান- 
গণকে বিতাড়িত করা হুইয়াছে। অভায় কার্য [হন্ু মুসল- 
মান, শিখ যেই করুক না কেন অতীতে আমরা ইহার নিন্দ] 
করিতে দ্বিধ। করি নাই। সুতরাং হিন্দু, শিখ অথবা জম্মু 
রাজ্যের কোন কর্মচারীদল যদি এই অঙ্ঞার় করিয়া থাকে 
আমর] তাহাদের নিন্দা করিতেছে এবং এজড আমর! দুঃখিত। 
কিনব পাকিহান হইতে আগত আক্রমণকারীদল জন্মু রাজ্যে 
৯৫টি গ্রামে ধ্বংসকা্য চালাইয়াছে। এই সকল গ্রামের 
তালিকা আমার নিকট আছে। ভার শহর লুঠিত ও ধ্বংস 
করা হুইয়াছে। অঙ্জান্ত শহরও অবরুদ্ধ হুইয়াছে। পুঞ্ও 
ওমীরপুরের অধিকাংশ আক্রমণকারীদের দখলে আছে। ইহার 
দ্বারা কি মনে হয কাশ্মীর হইতে পণ্চম পঞ্জাবেই প্রথম হান! 
দেওয়া হইয়াছল ? ইহ! দ্বার! প্রমাণিত হয় নাকি যে, পশ্চিম 
পঞ্জাব হইতেই কাশ্মীর রাজ্যে দ্ুপরিকন্সিত গাবে আক্রমণ 
করা হুইতেছিল? এই সকল আক্রমণকারী সধাপেক্ষা 
আধুনিক অন্ত্রশষ্বে সঙক্গিত। 

এই সময়ে কাম্মীর রাজ্য অঙ্্দধারা তাহাদের সাহায্য 
করিক্ে আমাদের অনয করেন। এ সম্পর্কে আমর] তর়|- 





০০ 


১১৫ 





অগ্রহায়ণ বিবিধ প্রসঙ্গ-_-পণ্ডিত নেহুরুয় অতিযোগ 
স্থিতভাবে কিছুই করি দাই এবং রাই ও ফেশরক্ষা বিভাগ আক্ষদণকারীদের প্রতিরোধে অঞ্জলয় হয়। গায়ের লেমা- 
অনুমোদন করিলেও কোন জন্রই পাঠাম হয় দাই। পতি পরদিন নিছৃত হন । 


হ৪পে অক্টোবর রাজ আমি জার একটি আক্রষপের 
সংবাদ পাই। আক্রেষণফারী দািএবো্টাবাদ-মামসারা রাস্ধা 
বন্ধিয়া কাম্মীরে প্রবেশ করে। জশঙ্র এবং দুলক্দিত 
আক্রমণকারী দল প্রায় একশত জরীতে মু্জাফফরাবাদে হাম! 
দেয়। তাহার মুক্জাফফঘাবাদ লু$ম করে এবং ছিলা 
ম্যাজিএেট প্রদুখ বহু লোককে হত্যা করে, তাহারা বিলাষ 
উপত্যকা ধরয়! প্ীনগরের দিকে অগ্্দত্র হইতে থাকে। 
রাজ্যের সৈনাদল অল্পগংখ্যায় ইতস্তত; বিক্ষিণ্ত অবস্থায় ছিল 
এবং এই আক্রমণে বাধা দিতে পারে দাই। আক্রমণকারীদের 
দেখিয়া অসাধরিক হিন্দু-ঘুপলমান জনপাধারণ পলায়ম করে। 

২৪শে অক্টোবর রাজেই কাশ্ীর রাহ] প্রথম ভারভীয় 
রাষ্ট্রে যোগদামের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং আমাদের মিকট 
সামরিক সাহাযা চাছে। ২৫শে অক্টোবর সকালে দেশরক্ষা 
ক্মটতে এই সম্পর্কে আলোচন! হয়, কিন্ত মানা অন্থবিধার 
ছওতই দৈঞ্ পাঠান পম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করা হয় না। ২৬শে 
ত্বক্টোবর প্রাতে এই সম্পর্কে আবার বিষেচন] করা হয়। 
পরিস্থিতি তখন সটজনক হুইঙ্াছে। আক্রমণকারা দল কতক- 
খল শহর লুঠন করিয়াছে এবং তাহারা মাহোরা পাওয়ার 
শা্টপ ধ্বংল করে| এই পাওয়ার হাউস হইতেই সমগ্র কাশীয়ে 
বিগ্বাং সরবরাহ হইয়া! থাকফে। তাছ্ছারা উপত্াযক। অঞ্চলে 
প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল। ই্রমগর ও সমগ্র 
কাশ্ব'রের ভাগা অননশ্চিতের উপর নির্ভর করিতে ছল। 

আষর!1 মহ্থারাঞ্জের গবন্দেণ্টের নিকট হইতে এবং জন- 
সাধারণের প্রতিনিধেদের পক্ষ ছইতে সাহাযোর জভ জরুরী 
আবেদন পাই। কাশ্বীর পবন্মেন্ট এবং জাতীয় সন্মে্ম আমা 
দেত্র কাশ্মীরের জাব্রতীয় ঘাষ্রে ফোগদান অনুমোদন করিতে 
বলেন । আমর! এই যোগদান অনুমোদন করিয়া] বিমাদযোগে 
সৈজভ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রধ করি। কিন্ত এই সম্পর্কে আরও 
লততআরোপ করি যে, শান্তি প্রতিঠিত হইলে এই যোগদান 
বাপারে জনশাধারণের মতামত গ্রহণ করা হইবে । এই সক্ষট 
সময়ে কাশ্মীরের জনসাধারণকে তাহাদের মতামত প্রকাশের 
জুযোগ না দিয়া আমর! কিছুই চুড়ান্ত বলিয়! গ্রহণ করিতে 
চাহি নাই। ভোমিনিয়নে যোগদান সম্পর্কে যেখানেই কোন 
মতণ্বরোধ আছে সেখানেই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার 
সার জনসাধারণের উপর ভত্ত করাই আমাদের মীতি। 
এই নীতি অন্ায়ীই কাশ্মীরের ভারতীয় রাণ্রে যোগদান 
ব্যাপারে আমরা এই সর্ত আরোপ কপ্ি। 

শে অক্টোবর অপরাছ আমর] সৈজদল প্রেরণ করার 
দিদ্ধান্ত করি, তখন এ্রীনগর বিপর, পরিস্থিতি স্ঘটজনক | সেই 
দিন ও রাজিতে আমাদেযস কর্মচাত্রিগণ কঠোর পরিশ্রম করেন। 
২৭শে অট্টোবর প্রত্যুষে আমাদের সৈগুদল বিদানঘোগে ঘাআ! 
করে। তাহার! লংখ্যার অপর, কি নগর পৌছিয়াই ভাহায। 


তার পর প্রত্ভাহই সৈজবল ও অস্কাভ জয়গাহ পাঠসে! 
হইতেছে । আবাদের কর্মচারিপণ, বৈমামিকগণ ও বিষান কর্ম 
চারীদল যে প্রশংসনীয় কার্য করিয়াছে জাবি ও আমাক 
গবর্ষে্ট তাহ! বিশেষভাবে উপলব্ধি ফরিতেছি। বিমান 
চলাচল ব্যবস্থা! আমাদের সঙ্গে পূর্ণ লহযোগিত। করিয়াছে। 
নেজগ্ত তাহাদের নিকট আমি কৃতজ। লক্ষটজনক মুহূর্তে 
কি ভাবে দেশসেবায় উ্দ্ধ হইতে হয় আমাদের যুযকগল 
তাহা দেখাইয়াছেন। 

প্রীনগরের অবস্থা সটাপন্ন হইয়া পড়ে । আক্রমণকারিগণ 
প্রায় দ্বারে উপশীত। লেখানে কোন শাসনব্যবস্থা, টস বা 
পুলিল কিছুই ছিল না। আলো ও বিজলী বদ্ধ হইয়া গিয়া- 
ছিল। সেখানে বছ আশ্রয়প্রার্ধ ছিল। কিন্তু গমগরে কোন 
আতঙ্ক ছিল না। দোকানপাট খোল! ছিল এবং লোকজন 
রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহ! কেন লম্ভব হুইল? সেখ 
আবহুল্সা ও কাহার জাতীয় সম্মেলনের সহকরিগগ এবং ঠাহা- 
দের হিন্ব মুপলমান শিখ মিলিত নিরস্র স্বেচ্ছালেবঝগণ ইহার 
দায়িত্ব গ্রহণ কয়] শৃল! রক্ষা এবং আতঙ্ক দুর করেন। যে 
অবস্থায় অধিকাংশ 'লোকেরই মনোবল নষ& হইয়া যায় সেই 
সঙ্ঘট মুহৃতে তাহারা এই আশ্র্যজদক কান্ধ করেন। তাছা- 
দের সংগঠম শক্তির জঙ্ই ঠাছার] ইহা করিঝাছেম। যে 
সমস্ত আক্রমণকারী তাহাদের দেশ আঞ্মণ করিয়া তাছা- 
দরিগকে পাকিগ্ানে যোগদান করিতে বাধ্য করান ১ 
করতেছে, তাহাদের নিকট হইতে দেশকে রক্ষা করার অভ 
দবপ্রতিজ্ঞ ছিলেম বলিয়াই হার] ইসা করিতে পারিয়াছেন। 
ভবিষ্যতে যাহাই ঘটুক না কেন কাশ্মীরের জনগণ গত কয়েক- 
দিনে অপূর্ধ লাহস, সংগঠন-ক্ষমত ও একা দেখাইয়াছেন। 
সান্দ্রদার়িক অমৈক্যে বিষাক্ত সমগ্র ভারত ই! হইতে শিক্ষা 
লাভ করিতে পারিলে উত্ত ছইত। মহান নেতা লেখ 
আবহপ্লার মেতৃত্বে উপত্যকার হিন্দু-মুসলমান-শিখ আঁধবাদ্তিদ্ধ 
আক্রমণকারীদের হাত হইতে নিজেদের দেশরক্ষায় জউ এক 
লমবেত হয়। তাহাদের সমর্থদ ও সহযোগিতা ব্যতীত 
আমাদের সৈগুদল প্রায় কিছুই করিতে পারিত ন1। 

এই সঙ্কট মুহূর্তে সেখ আবহুপ্লাকে শাসন কর্তৃত্বের ভার 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত করায় কাশ্মীরের মহারাজকে অন্িনন্দন 
জানাইতেছি। তাহার এই বিজ্ঞজনোচিত কার্য অঙ্াড 
রাজাদেরও অনুসরণ কর! কতবব্য। 

ইছা! মনে রাখিতে হইবে যে, কাশ্মীরের সংগ্রাম আক্রমণ 
কারীদের বিরুদ্ধে কাম্মীরের জনগণেরই সংগ্রাম । আযাদেন্ন 
সৈল্ঞগণ এই সংগ্রামে সাহায্য করার জঙ্জই সেখানে গিয়াছে। 
কাসীর আক্রমণকারীদের হাত হইতে মুক্ত হইলেই আমাদের 
শৈন্যদের আর পেখানে থাকার প্রয়োজন ফ্ইবে না। 
ছ্ার্খ্ীয়ের ভাগ্য ফান্মীয়ের জনগণের হাতেই থাফিবে। 


১১৬ 
আমরা ফেবলমাজ্জ কাশ্ীরের জঙই এই লঙটপূর্ণ দিন 

কাটাই নাই, সমগ্র তারতবর্ধের জঙ্তও | সেই বিপদ বতর্মামে 
কম কিন্ত এখনও তাহা! কাটে নাই । আমাদের সম্মুখে অনেক 
বিপদ আপিতেছে। যে কোম অবস্থার জঙ আমাজিগকে 
অতান্ত লজাগ ও প্রস্তত থাকিতে হইবে। প্রস্তুতির প্রথম বাপ 
হিসাবে ভারতে সর্বোপায়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবদান 
ঘটাইতে হইবে এবং আমাদের শ্বাধীনত। রক্ষার জন্ভ সমস্ত 
বিপদের সন্মুধধীন হইতে গেলে এক এঁক্যবন্ধ জাতি হিসাবে 
ফ্রাড়াইতে হইবে। আত্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় 
থাকিলে এবং জাতি ন্ুগঠিত হইলেই কার্ধকরীতাবে বাহিরের 
বিপদের সম্মুখীন হওয়া যায়। 

আমরা কাশ্ীরে আক্রমণকারী ও হানাদারদের কথা বলিয়া 
থাকি; কিন্ত এই সমত্ত লোক সশম্ত্র ও সুশিক্ষিত এবং তাহ? 
দেব উপযুক্ত নেতা আছে। এই সমন্তই পাকিস্থান হইতে ও 
তাহার মধ্য দিয়া আসিয়াছে । ইহার! কেন এবং কি করিয়া 
সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া আসিতে সমর্থ হইল 
এবং কিরূপে তাহার! অন্ত্রসজ্দিত হুইল তাহ! পাকিস্থান 
গবর্মেন্টকে দ্বিজ্ঞাস| করার অধিকার আমাদের আছে। ইহ 
কি আন্তর্জাতিক আইনতঙ্গ নয়? ইহা কি প্রতিবেশী 
দেশের বিরুদ্ধে অন্হাদের কাজ নয়? পাকিস্থান গবঙ্ে্ট কি 
এতই ছুর্বল যে, তাহারা অন্ত দেশ আক্রমণের জন্প তাহাদের 
অঞ্চলের মধা দিয়া অস্্রশস্র আসা বন্ধ করিতে পারেন না? 
অথবা ইহাই কি তাহাদের ইচ্ছা? তৃতীয় কোন কারণ নাই। 
. এ২জআদাফারদের সা বদ্ধ করিতে এবং যাহারা আপিয়াছে 
তাহাদিগকে সরাইয়া লওয়ার জন্ত আমর! পাকিস্থান গকন্দেন্টকে 
বার বার অনুরোধ করিয়াছি । ইহাদের আসা বন্ধ করা 
ঠাঙাদের পক্ষে সহজ । কারণ কাশ্মীরে যাওয়ার পথ খুব কম 
এবং কতকগ্লি পুলের উপর দিয়া যাইতে হয়। আক্রমণের 
বিপদ কাটিয়া গেলে কাশ্সীরে আমাদের সৈদলকে কাজে 
লাগামোর ইচ্ছা! আমাদের নাই । আমন! পূর্ধেই বলিয়াছি যে, 
কাশ্থীরের ভাগ্য জমপাধারণই নিয়ন্ত্রণ করিবে । 

কেবলমাআ্র কাশ্মীরের জনগণের নিকটই আমরা এ 

প্রতিশ্রুতি দিই নাই, সমগ্র বিশ্বের নিকটই দিয়াছি। মহারাজও 
তাহা! সমর্থম করিয়াছেন । আমরা এই কথ! খেলাপ করিতে 
পারি না এবং করিব না) শাস্ধি-শৃঙ্খল। প্রতিটিত হইলে পর 
সম্মিলিত মুক্তরাষ্ট্রের ্তায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে 
গণভোট গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তত। আমর! জমগণের 
নিকউই ইহা! প্রেরণ করিতে চাই এবং তাাদের সিদ্ধান্তই 
আমরা মানিয়া লইব। আমি ইন্থা হইতে অধিকতর যুভ্িসঙ্গত 
প্রস্তাবের কথা ভাবিতে পারি মা। ইতিমধ্যে আক্রমণ- 
কারীদের হাত হইতে কাশ্বীরকে রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি আমরা 
কাশ্মীরের কআ্ধবালীদিগকে দিয়াছি তাহা! আমরা রক্ষা 
করিব । 








১৩৫৪ 





লিয়াকৎ আলি খানের বক্তব্য 

মিঃ লিয়াকং আলি খানের পূর্ণ বেতার-বন্ততাটি নিয়রূপ £ 

অন রাত্রে আমি আপনাদের নিকট রোগশয্যা হইতে এই 
আলোচনা করিতেছি । জাপনাদের নিকট আমি কাশ্মীর 
সম্পর্কে জালোচনা করিব, কারণ কাশ্মীরের পরিস্থিতি 
বতর্মামে এক সঙ্কটজমক পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে এবং আত্ব- 
ভাতিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে । আমি জানি, আমার ভায় 
আপমাদেরও মনে কাশ্মীর সর্ধাধিক স্করুত্ব লাভ করিতেছে। 

নিহঙ্জদের বশুবিঘোধিত শৌরধ ও বীর্ধে আত্মহার] হুইয়! 
কাশ্মীরের নির্যাতিত জনগণের কতিপয় তথাকথিত অত্যুৎসাহ্থী 
লহানভূতিশীল ব্যক্তি এই মনোরম জ্বনপদের ইতিহাস 
ভুলিয়া] গিয়াছেন বলিয্বা মনে হয়। ন্ুতরাৎ তাহাদেরই 
হিতার্থে আমরা সংক্ষেপে উহার আলোচন! করিতে পার্রি। 

কাশ্মীরের পর্বত ও উপত্যকার অধিবাসীসহ আল্লার ত্হ& 
এই মনোরম জনপদ কুখ্যাত অমুতসর-চুক্তি অহুসারে ব্রিটিশ 
কর্তৃক সামান্ ৭৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এক ডোগর! প্রধানের 
নিকট বিক্রীত হয়। কাশ্মীরের বত'মান মহ্ছারাম্্া কাশ্মীরের 
জনগণকে গো-মহিষাদি পশুর ষ্ঠায় পূর্বপৃরুষের নিকট হইতে 
উত্তরাধিকারদু্ধে পাইয়াছেন। ব্রিটিশ কর্তৃক বিক্রীত নিখাতিত 
দ্াসদের রক্তশ্লোত বহাইযা বতত'মানে ভারতীয় সৈঞ্ধল শৌর্ষ- 
বার্ধের পরিচয় দিয়! এই নীতি-বিকুদ্ধ ও বে-আইনী মালিকানা 
রক্ষা করিতেছে। 

অতীত শত বংসরের ভোপর! শাসনে অত্যন্ত সম্ব্ধিশালী 
ও সর্বাধিক দ্াকর্ষময় কাশ্বীরী জ্বাতি দুর্ভাগ্যের চরম পধায়ে 
উপনীত হুইয়াছে। সাম্প্রতিক কয়েক বংসরে তাহার! 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের বছু চেষ্ঠা করিয়াছে । বারংবার তাহা- 
দ্রিগফে দমন কর! হুইয়াছে এবং বারংবার তাহারা অত্যাচার 
যুজ্ঞ হইবার জন্ত জাত হইয়া উঠিয়াছে। 

অক্টোবর মাসের প্রারভ্ত হইতে কাশ্সীরের নিরপরাধ জন- 
গণের উপর টিপশাচিক অত্যাচারের ছি'টেফোটা সংবাদ 
পাওয়! যাইতে থাকে । অনতিকাল মধ্যেই এইনপ সংবাদ 
শ্রোতধারার মত পৌঁছিতে থাকে । মারি পাহাড় হইতে 
প্রতথলিত গ্রামসমূ্থের দৃষ্ঠ দেখা যাইতে থাকে । সহ্ম্র সহম্র 
আতঙ্ষগ্রস্ত শরণাগত পাকিস্কানে প্রবেশ করিতে থাকে । 

এইরূপ অবস্থায় কাশ্্ীরের জনগণ মরিয়] হইয়া জালেমদের 
বিরুদ্ধে ফিরিয়া ঠাভায়। হাঙ্গরা ও পশ্চিম পঞ্জাবে কার্খীরী- 
দের ও বিশেষভাবে পুষ্চবাশীদের বহু আত্মীয়স্বজন রছিয়াছে। 
ফলে পাকিস্থানের কোন কোন অংশের মনোভাব বিশেষ 
উত্তেজিত হুইয়| উঠে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও উপজাতীয় 
অঞ্চলের কতক লোক কাশ্মীরের জুলুমে বিচঞ্চল হুইয়! 
তাহাদের ভ্রাতৃরক্দের সাহায্যের জজ অএলর হয। ইঞা! 
কাশ্মীরের নিধাতিত) দাসত্বে আবদ্ধ ও জালবন্ধ জদগণের 
স্বাধীনতার লংগ্রাম এবং তাহাদের ও তাহাদের প্রতি 


অগ্রহায়ণ 





সঙ্থানৃভৃতিশালীঙের জীবমরক্ষার সংধাম__যাহাদিগকে মিশ্চিহ্থ 
করার অত ভ্ঞারত-সরকার সাহাঘা করিতেছেন । ভারত- 
সরকারের বিঘোষত নীতি হইতেছে মহারাজার হস্তকে বলিষ্ঠ 
করা। এই হুত্ত যে কতটা শোশিতসিজ, ভারতীয় মেতৃবন্দ 
তাহা ভালভাবেই জ্বামেম, যদিও তাছার1 বত্নানে সুবিধামত 
উহা ভূলিবার চে&া করিতে পারেন। 


তথাকধিত হানাদারদের উপর ইচ্ছা করিয়াই অতাধিক 
গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে, যেন কাশ্মীরের জমগণ আক- 
ম্মিকভাবে শতাববীর ঈন্ধাতনের স্বতি মন হইতে মুহিয়া 
ফেলিয়াছে এবং জাঁলেম মির্ধাতনকা রীর প্রেমে রাতারাতি মত্ত 
হইয়া উঠিয়াছে। দাসতৃশ্খখলে আবদ্ধ জনগণের বিব্রোহছকে 
বাছিরের কতক লোকের সহান্বভৃতি আছে বলিিয়াই বহিরা- 
ক্রমণ বলিয়া ঘোষণা করা ইতিহাসের অসাধু পুনলিখন ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। গৈল্সবাহিনীর বিরুদ্বে আধুনিক অঙ্ 
প্রয়োগের অন্তিযোগ করিয়া বু আলোচনা করাপহইয়াছে এবং 
উহার খুটিনাটি বিষয় লইয়া অবমাননা ও পরোক্ষ ইঙ্গিতের 
একটা! বিরাট কাঠামো তৈরি করা হইয়াছে। 
ভূলিযা যাওয়া হইয়াছে যে ভারতের আক্রমণকারী লৈল্ভ- 
বাঞ্চনীর সহিত সংগ্রামরত বাক্তিদের মধ্যে অনেকে পঞ্চাশ- 
ষ'ট হাঙ্ার প্রাক্তন দৈনিকের অস্ততুক্ি, যাহারা শক্রদের 
নিকট হইতে অন্র কাড়িরা লইতে মোটেই অসমর্থ নহে। 

হানাদারদের বিরুদ্ধে কাশ্রীরের মনোরম জনপদ ও উহার 
অধিবাসীদের রক্ষার জন্ঞ “সাহ্‌সীপ ভারতীয় সৈনিকদের 
ব্যাপকভাবে চিত্রিত কষ্ট-কর্সিত চিত্র দর্শনে আমাদের বিভ্রান্ 
হইলে চলিবে না, ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরের দেশপ্রেমিকদের 
উপর গুলি ও বোমাবর্ধণ করিয়াছে__হানাদার দলের উপর 
নহে । ভঞারত-সরকার ও তাহাদের তাবেদার দল কাশ্মীরকে 
রক্ষ! করার চেষ্টা করিতেছে না__এক ্বৈরাচারী পতনোম্মুখ 
সরকারের রক্ষার চে করিতেছে । 

্ঞারতের প্রধানমন্ত্রী তাহার বেতার-ভাষণে বায়ুচালিত 
যন্ত্রের মত ক্রমাগত খোচা দিয়া চলিয়াছেন। ছ্ুনাগড় ও মান- 
ভাদার রাজ্ধা পাকিঞানে যুক্ত হওয়ার পর ভারতীয় লৈষ্ঠবাহিনী 
ঘেমন যে-কোন অন্ভুহাতে $ সকল রাজ্যের মধ্যে অগ্রসর 
হইয়াছে, পাকিস্থান বাহ্ছিনী তেমন কাশ্মীর রাক্ষ্যে প্রবেশ 
করে নাই। ভারত-সরকার জুনাগড়ে পাকিস্থানে যোগদানকে 
তাহাদের নিরাপতভার বিরুদ্ধে বিপদ-সম্ভাবনা বলিয়া মমে 
করেন। কাশ্ীরের ভারতে যোগদান পাকিস্থানের নিরাপত্তার 
পক্ষে ব্বহতর বিপদ-সন্ভাবনার কারণ । আরা এই যোগদান 
স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। কাশ্মীরের ভারতে যোগঞ্জানে 
ভারত-সরকারের আক্রমণমূলক সাহায্য লইয়া কাপুরুষ মনে- 
ভাবসম্পন্ন শাসক কাশ্মীর জনগণকে প্রতারণ! করিয়াছেন । 
গুরুতর রাঙ্মদ্রোছের অপরাধে কারারদ্ব শেখ আবহুল্লার মুক্তি 
এবং ঘু'টিঘাটি অপরাধে দঙ্ডিত মোসলেম সশ্মেলমের নেতৃত্বন্দের 


বিবিধ প্রসঙ্গ__লিয়াক আঙগি খানের বক্তব্য 


ইহা! অবশ্ঠ 
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ক্রঘাগত কারাবাস যদ্ধবস্ত্রের অংশ মাত। এই বিয়োগান্ 
ঘটনাবলীর ইতিহাস যখন লিপিবদ্ধ হইবে, তখম বহু আত্ম- 
প্রতারণাকারী দেশপ্রেমক ও বিচারপ্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতা 
প্রকাশ পাইবে, কিন্ত কাশ্মীরের প্রকূত দেশপ্রেমিকগণ লী 
হউক বা বিলম্বে হউক, এই ষড়যন্ত্রের হুখোস খুলিয়া ফেলিতে 
সমর্থ হইবেন--তাহাদের বিরুদ্ধে যত বেশী শক্ত সমাবেশ 
করা হউক । এই নৈতিক সংগ্রামে আমাদের অস্ত্র আমাদের 
ভ্রাতৃত্বদ্দের সঙ্গেই রহিয়াছে, কারণ তাছাদের বত্মি)ন নির্বা- 
চনীয় বিষয় স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু । শত্রুদের পরিকল্পনা সার্থক 
হইলে ভারতের বিভিন্ন স্বানের মুসলমানদের জায় তাহারা 
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে । সম্ভবতঃ এই পরীক্ষার পরেই ভারত- 
সরকার গণভোটের ব্যবস্থা করিতে চাছেন। তোটারগণকে 
গৃহ হইতে বিতাড়ন ব! স্বত্যুর কবলে ফেলিয়া গণভোট গ্রহণে 
কি লাভ হইবে? 


কাশ্মীর-সরকারের সফিত সম্মামজনক মীমাংসার জন 
আমরা সুসযঞ্জসভাবে বারংবার চে! করিয়াছি, তা বিশ্বের 
নিকট বিদিত। কাশ্মীর-সরকার সকল অনুরোধ অবহেল! 
বা অগ্রাহ করিয়াছেন । রা অক্টোবর তারিখে জামি 
কাশ্রীরের প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রস্তাব করি যে, ছুই রাষ্ট্রের 
অবশিষ্ট প্রশ্নাবলী ্িতাবস্থা চুক্তিতে জমগণের লমণ্ত] ও সীমান্ত 
হানা সম্পর্কে পারম্পরিক অভিযোগ সম্বন্ধে ছুই সরকারের 
প্রতিনিবিব্বদ্দের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন। কাশ্ীরের 
প্রধান যন্্রী উত্তরে জানান যে, তিমি বর্তমানে এজ,ব্যন্কু যে, 
তিনি এইসব ব্যাপারের আলোচন1 করিতে পারিতেছেন না। " 
এতংসত্বেও আমর] কাশ্মীর রাজোর সহিত আলোচনার জন 
আমাদের প্রতিনিধিকে গ্রীনগরে প্রেরণ কফরি। অবস্ঠ প্রধান 
মন্ত্রী তাহার স্ছিত আলোচনায় জন্বকতি জাপন করেম, এবং 
আমাদের প্রতিনিধিকে ফিরিয়া আমিতে হয়। ১৪ই অক্টোবর 
কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী আমার নিকট প্রেরিত তারবাতায় 
ভমকী দেন যে, পাকিস্থান নিরপেক্ষ তদস্তে সম্মত না হইলে 
কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্থানের জনগণের বদ্ুত্ববিরোধী কার্ধ- 
কলাপ প্রতিরোধের জভর্ধতনি বাহিরের সাহায্য চাঁছিতে 
বাধ্য হইবেন। তৎক্ষণাৎ 'আমি নিরপেক্ষ তদন্তের প্রস্তাবে 
লশ্মতি জাপন করি এবং এই উদ্ষেপ্টে এককন প্রতিনিধি মনো- 
নয়নের জন্জ আমি কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীকে অন্্ররোব করি। 
কাশ্বীর-সরকার অতঃপর এ সম্পর্কে আর কোন পত্রালাপ 
করেন নাই। ২০শে অক্টোর ফাশ্মীর-সরকারের এক তার- 
বাতণর উত্তরে কায়েদে-আজম কাশ্রীরের মনোযোগ আকর্ধণ 
করিয়া বলেন যে, কাশ্মীরের সহ্বিত সম্পর্কের উত্নতিবিধানের 
জঙ্ভ বারংবার চেষ্টা চলিতেছে এবং কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীকে 
করাচীতে আপিয়া আলোচনা করার অনুরোধ করেন। &ই 
অনুরোধের কোন উত্তর দেওয়া হয় দাই। কায়েদে-আজম 
আরও নির্দেশ করেন যে, বাহিরের লাঙ্ছায্য লওয়ার হুমকী 
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কাশ্মীর-লরকারের নীতির প্রকৃত লক্ষ্য বে-আইনী জবরদস্ভি- 
মূলক শাসনব্যবস্থা প্রবতনন দ্বার] ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত 
যোগদানের শ্ুবিধা খোজ]। 

কাশ্বীর সমস্তার আলোচনার জন প্রতিনিধি প্রেরণ ও 
নিরপেক্ষ তদন্তের জভ প্রতিনিধি মনোনয়নে কাশ্বীর-সরকারের 
অস্বীকৃতি, কতাচীতে আগমনের অন্ত প্রধান মন্ত্রীর নিকট 
কারেদে-আাজমের আমন্্রণের উত্তরদামে কাশ্মীর-সরকারের 
অপামর্থা, তাহাদের সৈঙুদল দ্বারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ 
চালাইয় স্বেচ্ছাত উপদ্রব ট্রি, ভারতীয় ইট্টনিয়নে কাশ্মীরের 
যোগদানের দিন পূর্বানহ্থ ৯টায় বিমানবাহিত ভারতীয় সৈত 
দলের স্ীগরে অবতরণ ইত্যাদি হইতে সুস্পষ্টন্ধপে প্রমাণিত 
হয় যে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইউনিয়নে যোগদানের পরি- 
কল্পনা পূর্ব হইতেই চঙলিয়াছিল এবং উহ! ভারতীয় সৈগুদল 
কর্তৃক কাশ্মীর দখল দ্বারাই মানস সম্ভব হইতে পারে। 


যদিও কাশ্নীব-সরকার পাকিস্বানের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার 
দোষারোপ করিয়াছেন (এবং এই তথাকথিত অন্ভায়ের প্রতি- 
কারের জন্তু ভারত-গরকারের নিকট সামরিক সাহায্য 
প্রেরণের দাবি কাশ্রীর-পরকার করিতেছেন) তথাপি কোন 
স্তরেই ভারত ভোমিমিঘঘম এই সব দোষারোপ সম্পর্কে পাকি- 
স্থান-সরকারের নিকট কোনরপ প্রশ্ন ফরেন নাই বা মুক্ত 
আলোচনা দ্বারা এই সমন্ত। সমাধানের কোনরূপ চেষ্টা করেন 
নাই।, ভারত কর্তৃক কাশ্বীরের যোগদান প্রস্তাব গৃহীত 
্য়ার ও কাশ্ীরে সৈড প্রেরণের পরেই মাআ পাকিস্বান- 
সরকারকে অবলম্বিত ব্যবস্থা! সম্পর্কে জানান হুয়। 

ভারত-সরকার কর্তৃক কাশ্মীর রাজ্য অবাঞ্ছিততাঁবে দখলের 

পর কায়েদে-আজম প্রস্তাব করেন যে, অবিলম্বে লাহোরে এক 
সম্মেলন অন্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। উহ্ছাতে উভয় ভোমি- 
নিয়মের গবর্ণর-জেমারেল, প্রধান মন্ত্রীঘ্বর এবং কাশ্মীরের 
মহারাহ্! ও তাহার প্রধান মন্ত্রী যোগদান করিবেন। তাহার 
আমন্ত্রণ গৃহীত হয় এবং ২৯শে অক্টোবর সম্মেলনের তারিখ 
ধার্ধ হয়। শেষ যুহ্তে” পঞ্চিত নেপ্জুর পীড়িত থাকায় সম্মেলন 
স্থগিত থাকে । অতঃপর ব্যবস্থা হয় যে, ১ল] নবেদ্বর সম্মেলন 
অগুঠিত হইবে এবং উততয্ব গবর্ণর-জেনারেল ও প্রধান মন্ত্রী 
উত্ধাতে যোগদান করিবেন । এই সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয় নাই, 
কারণ ১ল| নবেখর পুর্ধান্ছে পূনরায় শেষ মুতে” আমাদিগকে 
বানান হয় যে, পণ্ডিত মেহুরু লাঙ্ছোরে আসার মত সুস্থ 
মছেন। এইভাবে ভারতীয় ডোমিনিয়ন কর্তৃক লম্মেলনের 
ধারণ! পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হয়) ভারত-সরকার যদি প্রকৃতপক্ষে 
এই সর্ধাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী ব্যাপারের জালোচন! করিতে 
চাছেন, তাহা হইলে পঞ্চিত নেহরুর স্থলে সহকান্নী প্রধান 
.মন্ত্রা্ড আগিতে পারিতেন | লা মধেত্বর ফেবল জর্ড মাউন্ট- 
- ব্যা্টেন লাহোরে মুক্ত দেশরক্ষ! পরিযজ্জে যোগদানের জ্ত 


প্রধামী 


অনেকটা] চরমপজের অনুরূপ এবং উহাতে দেখ] যায় যে, 
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আসেন এবং কায়েদে-আজমের সহিত সাক্ষাৎ ফরেন। পরই 
সাক্ষাৎকারের সময়ে লর্ড মাউন্ব্যার্টেনের নিকট কতিপয় 
প্রস্তাব কর! হয়, কিন্ত আমি বা কায়েদে-আজগম ভারত- 
সরকারের নিকট হইতে আর কোন সংবাদ পাই নাই। 
ততপরিবতের্” সত্য ঘটনা বিবেচনা! মা করিয়া পণ্ডিত মেহ্রু 
নির্ধিচারে পাকিস্থান সত্রকারের বিরুদ্ধে দোষারোপ করিতে 
ছেন। লর্ড মাটন্টব্যাটেনের দিল্সী প্রত]াবতদের পর তাহার 
বেতার-ভাষণের ব্যবস্থ। হর এবং তাহার অভিযোগের তাংপর্য 
আমি পূর্বেই আপনাদিগকে বলিয়াঞ্ি। ভারত-সরকারের 
বত'মান পরিস্থিতি ইহাই। এই সমস্তার বিচার স্তার 
আপনাদের ও বিশ্ববাসীর উপর ন্যগ রহিয়াছে । 


লিয়াকৎ আলি খানের প্রতিবাদে 
সর্দার পাটেল 


*সর্দারজী বলেন, বরষূলায় ধর্মযাঙ্গকশ্রেমীর কতিপয় 
ব্রিটপকে নৃশংলভাবে হত্যা এবং কয়েকটি ইউরোপীয় 
পরিবারকে অতি নির্যম ভাবে নিহত করার মধ্যে এই সব 
তথাকথিত মুক্তিকামী সৈনিকের চরিত্রের আলসল রূপটি স্প&তঃ 
প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান 
মন্ত্রী ক্রমাঘয়ে যে সব প্রলাপোক্ি করিতেছেন এবং আও মণ- 
ফারীত। ঘে সব লোক লইয়! গঠিত ও তাহারা! যে সব অস্র- 
শন্রে সজ্দিত বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহাতে পার্থবতাঁ একটি 
রাই এ সম্পর্কে ঘে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা স্প8তঃ 
প্রতীয়মান হইতেছে । অথচ সেই রাধ্রের নেতৃত্ন্দই একদিন 
সার্বভে!ম ক্ষমতার অবসানের পর দেশীয় রাজ্যঞ্চলর স্বাধীন 
সভ্ভ। এবং যে কোন ডোষিমিঘনে যোগদানে দেগীয় রাজ্য গুলির 
পূর্ণ স্বাধীনতার কথ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন। 

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী শুধু ষে কাশ্ীরের বিরুদ্ধে 
বিষোদগার করিয়াছেদ, তাছা! নহে, তিনি ভ£তপুর, পাতিঘ্ালা, 
ফরিদকোট এবং কপৃতরতল। রাজা সম্পর্কেও অভিযোগ 
করিয়াছেন। অথচ এই রাজ্যগুলি ভারতীয় ইউনিকনে 
যোগদান করিয়াছে এবং পাকিস্থানের সহিত ভারতীয় 
ইউনিয়নের সৌহার্দের সম্পর্ক রহিয়াছে । প্রধান মন্ত্রী যে 
চিন্র আআকিবার চেঞ&া করিয়াছেন, তাছাতে তিনি নিজের 
সুবিধা অন্থযায়ী সত্যকে এড়াইয় গিয়াছেন অথবা সম্পূর্ণ বিকৃত 
করিয়া দেখাইয়াছেন। 

আলোয়ার ও ভরতপুর রাক্কো বখন গোলযোগ হয়, তখন, 
পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় শাসদ-পরিষদের একজন 
বিশিষ্ট সদন্ত ছিলেন এবং ইহা তাহার জানা উচিত ঘে, 
তখন দেশীয় ব্রান্যসমূছ্ের ব্যাপার রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক 
পরিচালিত হইত । এঁ সকল গোলযোগ প্রথম মেওয়! আর্ত 
করে। জাঠ ও রাজপুতদের় লহিত সময় লময় ত্যাহাছে 
কলহ হুইস্ত। এই লফল গোলযোগের কলে অধূললনানগের 


জগ্রহায়ণ 
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বাক্ধীঘর ভর্মীভূত ও গবাদি পণ্ড ছুঠিত হয় এবং ক্ষেত-খামারে 
আন লাগাইয়া দেওয়া হর়্। 

এবিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ দাই যে, মুললিম লীগ 
যদি ছই-জজাতি মতবাদের প্রচারকার্য দ্বাক্সা জাতির মজ্জায় 
মজ্জান্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ চুকাইয়। না দিত, তবে এই 
জাতীর সমস্ত বিবাদই আপোয-আলোচনা দ্বার। সন্তোষজনফ- 
ভাবে মিটাইয়া ফেলা যাইত। কিন্তু বাঁহরের স্বাখলং 
ঘলগুলির কারসান্দিতে এমন অবস্থা দেখা! দেয়, যাহার ফলে 
উতর পক্ষই পরম্পরের বিরুদ্ধে নির্মম হুইয়। উঠে। 

তাহ সত্বেও মেওর] পুনরায় হাজারে হাজারে এই সকল 
রাঙো ফিরিয়া আসয়'ছ। যাহার। চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক 
তাহাদিগকে কোন ফুক্তি দ্বারাই আটকাইয়া রাখা যাইবে 
না) কারণ অনুদলমানদের বাড়ীঘর ও সম্পভির কি পরিমাণ 
তাথার। ধ্বংল কারয়াছে, তাহা! তাহারা জানে । 

পাকহানের প্রধান মন্ত্রীরযদি কোন গোপন অতিসন্ধি 
না থাকিয়া থাকে, তবে পাতিয়ালা, ফরিদকোট ও কর্প তলা 
রাঞ্যের গোলযোগকে তাহার পুর্ব ও পাঁশ্চম পঞ্জাবের 
সাধারণ হাঙ্ামা হইতে পৃথক কতিয়। দেখার কি কারণ আছে 
আমি বুবিতে পারি না। পঞ্জাবের গোলঘোগের জন কোন 
একটি মাও সন্প্রদায়ের উপর মস্ত দোষ চাপাইয়া দেওয়া 
যাইতে পারে মা। এ কল রাজ্যের শালনকর্তার! পাপ্প্রদায়িক 
গোলযোগ বদ্ধ করি মুললমানদের স্থানান্তর গমন বন্ধ কাঁরতে 
নাপরায় যদি কলক্কতাঙ্জন হইয়া] থাকেন, তবে পাকিস্বানলহ 
অগ্াঞ গবন্মেন্টও সেই কলঙ্ক হুইতে মুক্ত নহেন। পাঁকখানও 
অধ্লপমানদের স্থানাগ্তর গমন বন্ধ করিতে পারে নাই। 

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মুসলমানদের নিষ্ল কগিবার 
জঙ এক ব্যাপক পরিকল্পনার কথা ব'লর়] থাকেন, কিন্ত 
যে রাজ্যটি পাকিদ্বানের সম্পূর্ণ প্রজাবাবীন এবং যাহা কিছুকাল 
পূর্বে পাকিস্বানে যোগ দিয়াছে_-সেই ভাওয়ালপুর রাক্ধ্যে 
অনুসলমানদের উপর অহৃষ্ঠিত অবর্ণনীর অতাচারের কথা 
তিমি মিজে॥ স্থবিধার্ধে চাপিয়া গিয়াছেন। এ রাজে বহু 
অমুগলমান নারী, পুরুষ ও শিশু হতাহত হইয়াছে এবং 
তাঙ্ছাদের ধনসম্পতি বিনষ্ট হুইয়াছে। পাকিস্থান গবর্মেন্ট 
নিশ্চয়ই মনে করেন যে, পাকিস্থানের যাহা! করিতে দোষ 
মাই, ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে তাছা! দোষাব। 

পাকিস্থান ও উহ্থাতর প্রতিবেশী দেশীয় রান্ধ্য হইতে 
অমুগলমানদের বর্ধরভাবে উৎসাদন করায় ভারতীয় ঝুক্তরা্রে 
উদ্ধার জনিষ্কর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়) কারণ ভারতীয় 
যুক্তরাধ্তরের অধিবাসীরা পূধোজ রাঙ্রে তাহাদের শ্বধ্ীরা 
যেয়পন্ডাবে ভাগ্যের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছে, তাহার! 
আদৌ তাহা মানিয়! লয় নাই। এই বিকৃত যুক্তির উপর 
পাকিছ্ছান গবন্ষেপ্টের সমগ্র নীতি ও তত্ব প্রতিঠিত, এই বিশ্কত 
যুক্তিতর্কই পাকিগ্থানের প্রধান মন্ত্রী ঠাছার শ্রোত। ও 
বিশ্ববালীকে বিচান্র করিতে ব'লয়াছেন। 


পাকিস্থামের প্রধান মন্ত্রী নিগ্নো বিত্বতিও দিয়াছেন-_ 
“আমরা যখন এ সব দেশীয় রাঙ্জের মুসলমানদের রক্ষার 
জন্ত ভারত গবন্মে্টকে অনুরোধ করি তখন আমাদের বলা 
হয় যে, উহা দেশীয় রাজ্যের আত্যন্ত্রীণ ব্যাপার এবং 
ভারত পবন্েন্ট উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অপারগ ।” 

যখনই উত্তয় গবম্মেণ্টের মধ্য এ জাতীয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
হইয়াছে তখনই দেশীয় রাঝ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সীমা বন্ধ 
অধিকার শ্বীকার করিয়া লওহ] হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের 
১৯শে সেপ্টে্বর শেষবার উত্তয় গবন্মে্টের প্রতিনিধিদের 
বৈঠকে এই প্রশ্ন আনুষ্ঠানিকন্ভাবে পেশ করা হয়। প্রপ্কত- 
পক্ষে অতীতে লীগ মেত্যন্দই ব্রিটেনের অধিরাঞ্জ ক্ষমতার 
অবলানে দেশীয় রাজ্যসমুছের আতাস্তরীণ ও বৈদেশিক]. 
ব্যাপারে সবক্ষৌমত্ব ও স্বাধীনতা আছে বলিয়া সরবে 
ঘোষণ! করিয়াছেম। 

এখন পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর বুখে ভারতীয় যুক্তরাষ 
ও উহাতে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যের শাশনতাস্ত্রিক সম্পর্ক 
বিকৃত কৰিয়। দেখান শোভ1 পায় না। তিমি যি জান্তরিক- 
ভাবে অথবা গুরুতপূর্ণ ভাবে এসব কথা বলিয়া থাকেন 
তা! হইলে তিনি যেন নিজের ঘর প্রথমে গুছাইয়] পাকিস্থানে 
যোগদানকারী ভাওয়ালপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন। ভারতীয় যুক্তরাঞ্রে যোগদানকারী যে সব দেশীয় 
রাকঝো অন্ঠিত অত্যাচারের বিষয় তিনি উল্লেখ করিম্জাছেন 
ভাওয়ালপুন্র এ ক্ষেঞ্জে তাহাদের চেয়ে কম দোষী নয়। 

স্প8তঃই দেখা যাইতেছে যে, সংবাদের বিরুতি, ভুল 
সংবাদ প্রচার, গোপনীয়তা ও ঘটনার এক তরফ] বিবরণ 
প্রধান পাকিস্ান গবর্মেন্টের পক্ষে একটি -প্রচার-কৌঁশল 
হুইয়া উঠিতেছে। গত মহাযুদ্ধের পুরে ও যুদ্ধ চ'লবার সময় 
ডাঃ গোয়েবলসের প্রচারকাধের সছিত জগন্বাসীর পারচয় 
আছে। ডাঃ গোয়েবলদ পরলোকগত হইলেও তাহার 
প্রচার-পন্ধতির পুমর্জন্ম হইয়াছে । কিন্তু এ বিষয়ে আমার 
সঙ্গেহ নাই যে, পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী সমস্ত ব্যাপার বিচারের 
তার যে জগদাপীর বিবেচনার উপর ছাড়িয়! দযাছেন, 
সেই জপদ্ালীকে তান প্রতারত করতে পারিবেন ন]। 


পূর্বীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা 

নববঙ্গ লমিতির লভাপতি ডাঃ এস কে গাঙ্গুল' ভারতীর 
ুক্তরা্রের পূর্বপীমাত্ত রক্ষার ব্যবস্থা সন্বদ্ধে নিয়লিখিত মর্ষে 
এক বিব্বতি দিয়াছেন £ 

শপজ্জাবের ছাজামা ও কাশ্মীরে হানা প্রদান হইতে আমরা 
এই শিক্ষাই লান্ত করিয়াছি যে, আন্ত সমন্তাগুলি সম্পর্কে 
আমাদের স্বদুঢ় কর্মপন্থা! অবলম্বন কর! প্রয়োজন । ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতীয় জ্বনসাধারণের দিরাপত্তা লইয়া জামর এই 
ধরণের ছিনিমিনি খেল চলিতে দিতে পারি ন1।” বিত্বতিটিতে 
আতও বলা হইয়াছে, “ভারতীয় মুক্তরা্ের পূর্ব সীমান্তে পশ্চিম 
বন্ধই তাহার সীমান্ত-প্রদেশ। এই দুতম সীমান্তের রক্ষার জজ 
উপঘুক্ত বাবহা অবলগ্বন করা অত]াব্তক। অভথায়, উতর ও 


১২৪ 


প্রবালী 


১৩৫৪ 
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পশ্চিম সীমান্তে আমাদের যে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, 
পূর্ব লীমান্তে আমাদিগকে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক বিপদের 
লন্ুখীন হইতে হইবে । পশ্চিমবঙ্গের রক্ষাব্যব্থাকে দুদু 
করিয়া তুলিবার ব্যাপারে এ যাবং কিছুই করা হয় নাই। 
সাম্প্রদায়িক সন্ট্রীতি গ্বাপনের মধুর বানী যেন আমাদের প্রকৃত 
বিপদ সম্পর্কে উদাসীন ন] করিয়া তোলে । ছুর্ধবলতার সুযোগে 
বিপদ আরও ঘনাইয়া আসে ।” 

এ সম্পর্কে নববঙ্গ সমিতির পাচ দফা] কর্মনীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে 
ডাঃ গাুলী আরও বলিয়াছেন, “উপঘুক্তসংখ্যক সশগ্র সৈড 
দিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বপীমাস্ত রক্ষার ব্যবস্থা করিতে 
হুইবে। বাণিক্য ও যোগাযোগ অক্ষু্ রাখিবার জভ লীমান্তে 
মা একটি পথ উন্মুক্ত রাখিয়া অঞ্ভান্ড পথ অবিলম্বে বন্ধ করিয়া 
দিতে হইবে । একটি বাঙালী সৈভবাহিনী গঠন করিয়া 
উহ্বাতে লোক ভরতে করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই 
সৈষ্ভবাহিনীর সঙ্থায়তার অন্ত একটি গৃহ্রক্ষী দল গঠন করিতে 
হইবে এবং ২১ বংসর হইতে ৪০ বংসর যযস্রন্ক প্রত্যেক দুস্থ 
ব্যক্তিকে উহ্ধাতে বাধ্যতাম্বলকভাবে যোগদান করাইতে 
হুইবে। তাহ! ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ভারত-সরকারের নৌ ও 
বিমানবাহিনীয় কয়েকটি স্থায়ী খাটি স্থাপন করিতে হইবে |” 

এই দাবি কাঁলকাতায় এক বিরাট জনসভাতেও ধ্বনিত 
হইয়াছে কিন্তু এখনও পথস্ত উহা! কার্ধে পরিণত কন্িবার কোন 
লক্ষণ দেখা যায় নাই। 

ডাঃ প্রকুঙ্গ ঘোষের মন্ত্রীপতা তিন মাপ যাবৎ বছাল 

ঝুছ্য়াছৈ্ম। পশ্চিম বাংল। এখনও ভারতের পূর্ব সীমান্ত 
প্রদ্েশ। এই তিন মাসের মধ্যে সীমান্ত রক্ষার ব্যথা তো 
করাই হয় নাই, বরং বীঞ্ছারা এই দাবি করিয়াছেন তাহা- 
দিগকে 'ওয়ার-মংগার” বলিয়া অতিছিত করা হুইয়াছে। ভাবী 
বিপদের সংবাদ না রাখ! এবং তাহার জঙ্ প্রদ্তত নাহওয়া যে 
কত বড় মারাত্মক ও লোকক্ষয়কর হইতে পারে, কলিকাতায় 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামে এবং পঞ্জাবে তাহা মিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
হইয়াছে। পশ্চিম পঞ্জাবে আক্রমণের প্রস্ততি কিতাবে 
চলিতেছিল তাহার পংবাদ রাখ! হয় মাই বালয়াই হিশু ও 
শিখপদেন্ বাধত্যাগ না করিবার জঙ্ উপদেশ দেওয়া] হইয়াছিল, 
তার পর কি ঘটিয়াছে তাহা সর্বজনবিদিত । 

পাকিস্থান অন্তর সংগ্রহ করিতেছে গত এক বৎসর যাবং । 
ভারত-সরকার সে সংবাদ রাখিয়াছিলেন এমম কোন পরিচয় 
পাওয়া যায় নাই। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম 

 পাকিছান গবন্ধেন্ট ব্রিটিশ আইম বাতিল করিয়া লবল দেহ 
! প্রত্যেক সুমলমানের হাতে অস্ত্র দিয়াছেন। ভারত-সরকার 
! এ বিষে প্রস্তুত খাকিলে পশ্চিম পঞ্জাবের আক্রমণ আরম্ত 
হওয়ার সপ্তাবনা বুঝিতে পারিতেন এবং তথাকার হিন্দু ও 
শিখদের আত্মরক্ষার অগ্র দিলে এত লোকক্ষয় হইত ন!। 
পূর্বেও এইক্প কখমও খটিবে [কনা তাহার কোন নিশ্চয়তা 


- মাই। পাঁকহাম তাহার মাহনরিটি লনন্ত) কিভাবে সমাধান 


করিবে পঙ্কাবে ও সীমান্ধে তাহার পরিচয় দিয়াছে । পশ্চিম- 
বঙ্গে কয়েক লক্ষ লোক যদি অঙ্্র টালনায় দক্ষতা অর্জন করে 
এবং অস্ত্রের লাইসেব্দ দানের কূপণতা বাতিল করিয়া উপমুক্তা 
লোকদের হাতে যদি পর্ধাণ্ত পরিমাণ অস্ত্র দিয়া রাখ] যায় তবে 
পৃ্বঙ্গের পাকিছানীর! হিন্দুদের উপর উপদ্রব করিবার পূর্বে 
চিন্তা করিতে বাধ্য হইবে । পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দ্বগৃহে শ্বচ্ছন্দে 
বাস করিবার সুযোগ দানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক 
শন্কি সংগ্রহ । ডাঃ ঘোষ এই সহ্জ্জ পথে পদার্পণের লক্ষণ 
দেখামো তো বহু দুরের কথা, তার সাধের পুলিস-বাহিনীর 
জুপারিশকে বেদবাক্য ভ্ঞান করিয়া অস্ত্রের লাইলেন্স দান বন্ধ 
করিয়া বসিয়া আছেন এবং বে-আইনী আদ্র আদায়ের জত 
বখ.সিস্‌ কবুল করিয়া কতধ্য সমাপন করিতেছেন । 

অদূরদশাঁ ও অযোগ্য নেতারা কংখেপী চক্রান্তের দ্বার! 
গবন্মেণ্ট দখল করিতে পারেন কিন্তু অন্ধের মত হঁহাদিগকে 
অনুসরণের পরিণাম কি ভয়াবহ হইতে পারে দেশ কি আজও 
তাহা বুঝিবে না? নিরস্ত্র দেশ কখনও কোন সমস্তার সমাধান 
করিতে পারে না এই সহজ সত্য ডাঃ ঘোষের মন্তিক্ষে প্রবেশ 
করাইতে না পারিলে বাঙালীকে আরও ভয়াবহ লাঞ্ছনার ও 
রক্তপাতের সম্মুখীন হইতে হইবে। 

বিপদের সময় এই শ্রেণীর কংগ্রেস নেতারা কোথায় 
থাকেন জনৈক পত্রপ্রেরক মহাত্মা গান্ধীকে তাহ| লিখিয়া 
জানাইলে পান্ধীজী এক প্রার্থনা! সভভায় তাহার উল্লেখ করেন। 
পঞজলেখক লিখিয়াছেন-- 

“জ্বনসাবাঘপণকে দাঙ্গার মুখে ফেলিয়। রাধিয়] পশ্চিম পঞ্জাব 
ও পাকিস্থানের আভা বহু স্থানের বিশি্ কংখেস-নেতার! 
মিরাপদ স্থানে পলাইয়! আপিয়! সেখান হইতে আতঙ্কগ্রস্ত না 
হইবার এবং সান্প্রদায়িক মৈজ্রী রক্ষার জ্ভ জনসাধারণের 
উদ্ধেস্তে বড় বড় বুলি ও লগা লম্বব ফতোয়া! ঝাড়িতেছেন। 
আশ্রয়প্রার্থীদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের ছুঃখ-হুর্দশার অংশ 
গ্রহণ করা তো দুরের কথা এইসব কংগ্রেসী মেতৃতবন্দ দাজা- 
হাঙ্গাম! হুইতে বহু দুরে পলাইয়া আসির! প্রাসাদোপম 
অক্রালিকায় নিশ্চিন্ত আরামে নির্ভয়ে দিমযাপন করিতেছেন। 
অথচ দাঙ্গাহূর্গত আশ্রয়প্রার্থদের মাথা গুদ্ধিবার স্থান নাই। 
্ুগিপ্রতির খাভ নাই, শীত নিবারণের উপযুক্ত বনজ এমন কি 
বদলানোর মত হুখানি বস্ত্র পধস্ত নাই।” 

বাংলাদেশেও ঠিক ইহাই ঘটিয়াছে। কলিকাতার প্রত্যক্ষ 
সংখ্াম এবং নোয়াখালীর বীভংসতার গ্িমে ধাহার] নিরাপদ 
দূরত্বে অবস্থান করিয়! আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তারাই 
বাংলা-পরকাররণে বঙ্দেশের রাজনৈতিক ও সামান্ধিক 
আীবনের কর্ণধার | আমর! মনে করি জনসাধারণের অপরাধ 
ইহাদের চেয়েও গুরুতর । বার বার একই ব্যাপার দেখিয়াও 
যাহাদের চোখ খোলে মাই, অকর্মণ্য “মেতা” এবং তাহার 
্বার্থাত্বেধী দলকেই ভোটের সময় ভোট দিয়! যাহার! ক্ষদতার 
আসনে প্রতিটিত করে, প্রায়শ্চিত তাহাদেরই করিতে হুইবে। 


ভগ্রছায়ণ 


বাবধ প্রসঙ্গ_-শ্রামকা বয়োধের সমাধান 





শ্রমিক বিরোধের সমাধান 

বোস্বাই গবর্মেন্টের শ্রমমন্ত্রী জীযুক্ত গুলজারীলাল নন্দ 
এক বেতার বক্তৃতায় শ্রমিকদের নিট শ্রম সংক্রান্ত বিশোধ 
সঙ্ধদ্ধে আপোযরফার আবেদন জানাইয়া জাতীয় জীবনের 
এই সঙ্কটময় মুহূর্তে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করিবার জত 
শ্রমিকদের অনুরোধ করিয়াছেন । তাছার বক্তৃতার সারাংশ 
এইরূপ 

(১) শ্রমিকদের মেতৃ-নির্বাচনে সদৃবিবেচনার পরিচয় 
দিতে হইবে । অতিরিক্ত দাবি উত্থাপন করিয়া! যাহার! শ্রমিক- 
দের সমর্থন লাভ করিতে চায় এবং শ্রমিক বিরোধ সম্পর্কে 
একটা মীমাংসায় আসা অ.পক্ষা বিরোধকে জীয়াইয়! রাখিতে 
এবং গোলমাল পাকাইতে যাহার! ভালবাসে সেইসব নেতৃ- 
বন্দ হইতে শ্রমিকদের দুরে থাকিতে হইবে । (২) উপযুস্তসদস্ত 
লইয়া শভিশালী ইউনিয়ন গঠন, সালিগীর দ্বার! শ্রমিক 
বিরোধ মিটান যতক্ষণ লম্ভবপর ততক্ষণ ধর্মবট সর্বতোন্ভাবে 
বর্জনের নীতিই শ্রমিকদের গ্রহণ কর] উচিত। (৩) শ্রমিক- 
দের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের এবং বিরোধ মীমাংসার 
যে দকল ব্যবন্থা সরকারী আইনে আছে তাহার পূর্ণ 
সধ্ধ্যবহার শ্রমিকদের করিতে ছুইবে | শ্রমিক বিরোধ 
সংক্ষান্ত বিষয়ের মীমাংসার কোনরূপ দেরি বা অনুবিধা দেখ! 
দিলে তৎপ্রতি সংশ্লি্ঠ কতৃপিক্ষের দৃষ্টি শমিকগণ আকর্ষণ 
করিবেন। (৪) অনিবার্ধ্য কারণ ব্যতীত শ্রমিকগণ ফাজে 
যোগদানে বিরত থাকিবেন না! । (৫) কাজের সময় মনোযোগ 
দরিয়া কাজ করিবেন; (৬) মন্থর গতিতে কাজ করা অত্যন্ত 
অভায়। শ্রমিকপণ যত বেদী সম্ভব উৎপাদনে সচেষ্ট হুইবেন। 
(৭) প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে যাহাতে উৎপাদন সম্পর্কে একটি 
যুক্ত কমিটি গঠন সম্ভব হয় শ্রমিকদের সে সম্বন্ধে তৎপর হইতে 
হইবে । এই কমিটি যাহাতে ক্ৃতকার্ধ্য হইতে পারে তঙ্জ 
শ্রমিকদের সচেষ্ট হইতে হইবে । (৮) শ্রমিকদের মনে রাখিতে 
হইবে যে, প্রতিষ্ঠানের কলকজা এবং অঞ্জান্ত সম্পত্তির অপচয় 
ও ক্ষতিতে জাতিরই ক্ষতি এবং (৯) উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাব্য 
উপায় সম্পর্কে শ্রমিকদের যদি কোন প্রস্তাব থাকে তাহা 
হইলে তাহার] ইউনিয়ন বা উৎপাদন কমিটির নিকট তাহা 
পেশ করিবেন । 

পশ্চিম বাংল! গবন্মে্টিও এক প্রেস নোটে জ্বানাইতেছেন 
যে অবস্থান ধর্মবটকারী এবং “সত্যাগ্রহীপ্গণ কর্তৃক কতব্য 
সম্পাদমে ইচ্ছুক শ্রমিক ও কর্মচারীদিগকে কারখানা বা 
আপিসে প্রবেশে বাধা দানের জন্ত কম কান্দ হইতেছে এবং 
ইহাতে দেশের ক্ষতি হইতেছে । এই ধরণের বাধা দান বন্ধ 
করিবার জ্বভ গবন্ষেটে অতঃপর কঠোর ব্যবস্থা! অবলম্বন 
করিবেন বলিয়। জানাইয়! দিয়াছেন । 

ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলন 
এক অতি কদর্য অবস্থায় আপিয়! পৌছিয়াছে। এই প্রদেশে 
রর ২ 


আন্দোলনের নেতারা প্রায় পকলেই বাঙালী মধ্যবিত্ত পদ্ছি- 
বারের সন্তান এবং ইহাদের দ্বার] ঘাহ্থাক্া উপস্কত হইতেছে 
তাঙ্ছারা প্রায় সকলেই অবাঙালী, বাংলার অর্থ শোষণ ভিন্ন 
বাংলাদেশে তাহাদের জার কোন স্বাধ নাই। কলকারখানা 
শ্রমিক হইতে সুরু করিয়া বিড়িওয়ালা, ঠেলাওয়াল), ফেরি- 
ওয়ালা, রিক্স ওয়ালা, মুটে প্রভৃতি ইউনিয়দের গঠন প্রণালীক্ব 
প্রতি তাকাইলেই দেখা ঘাইবে ইউনিয়নের কর্মকতান্া 
বাঙালী এবং শ্রমিকেরা অবাঙালী, জসানসোলে প1 দিয়াই 
যা্থারা “কমঞ্জোরিক! পানি” বলিয়া বাংলাদেশকে কটুদ্ধি বর্ষণ 
করিতে আরম্ভ করে, ইউনিয়নের দৌলতে মঞ্জুরি বৃদ্ধি করিয়! 
লইয়া দেশে বেলী করিয়া ঠাক] পাঠায় এবং এ দেশে একটা 
পয়স! খরচ করিতে চায় না। কেননা বাংল! ও বাঙালীর 
সর্বনাশেও তাহাদের ফিছুই আসে যার না। &েঁশনে মালে 
হাত দিয়াই এক টাকা, রিঝা ছু” পা গেলে জাট আনা, ঠেলা 
গাড়ীতে মাইলখানেক দূরে ঘো্ট পাঠাইলে তিম টাকা 
প্রভৃতি ইহীদের দাবি, না দিলেই কটুক্তি । পিছনে ইউ- 
নিয়ান অত্যাচারের সার্টিফিকেট লইয়া বলিয়া আছে, বাধা 
দানের উপায় নাই। কাজ পারতপক্ষে করিবে না, করিলেও 
যথাসত্তব ফাকি দিবে, মন্তুরির বেল] যোল আমা, তার উপর 
কথার কথায় বোণাল দাবি। কল ফ্রাড়াইয়াছে এই যে দুতন 
কেহ আর কলকারখান! ব্যবশা-বাণিজ্যে নামিতে চাছে না। 

বাঙালী ব্যবপ! করে সকলের শেষে, কমিউনিজম করে 
সবার আগে। কমিউনিজম করিবার জাগে ভাবিয়া দেখে 
না চাপটা কাহার উপর পড়ে। শ্রমিকের বেপরোয়া .মধ্ডুরি 
ববঙ্ধিতে জিনিষপজ্জের দাম চড়িতেছে, অবাঙালীর লান্ত 
হইতেছে কিন্তু মরিতেছে বাধ] জায়ের গৃছ্স্থ-সাধারণ, কষিউ- 
নি্দেরই আত্মীয়ঘজন, ত্ব সমান্ধের লোক। মঞ্জুরি বাড়িতে 
বাড়িতে এমন এক কোঠায় জাপিয়! ঠেকিতেছে যে শ্রমিককে 
আর পুর] সপ্তাহ কাজ না করিলেও চলে। কাজে উপস্থিত 
হুইয়া কাকি তো নিত্যকার ব্যাপার । মালিকের কিছু বলিবার 
উপায় নাই, অমনি ধর্মঘট এবং কলকজার সর্থমাশ। এই 
অত্যাচারে একে একে কারথানা বন্ধ হইতেছে, বিদ্েলী মাল 
জামদার্নী হুহু করিয়া বাড়িতেছে, দেশের শিল্প-বাণিজ্যের 
সর্ষনাশ হইতেছে | কমিউনি&দের ই কামা হইতে পারে কিন্ত 
দেশের লদ্যলন্ব স্বাধীনতা রক্ষার এত বড় পরিপন্থী জার কিছু 
হইতে পারে না। স্বাধীনতা লাতের পর যে সময়ে দেশের 
প্রত্যেকট নাগরিকের উচিত ছিল সর্ধশক্কি প্রয়োগ করিয়া 
উৎপাদন বৃদ্ধি সেই সময়ে উৎপাদন হালের চে&1 'লাবোষ্টেজ' 
ভিন্ন আর কিছু নছে। 

স্বাধীনতা লাভের পর শ্রমিকদের আলাদা প্রতি্ঠানেরও 
কোন প্রয়োঞ্জম আর দাই, তাহারা ইচ্ছা করিলেই কংখ্রেলে 
যোগদান করিতে পারে । কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, সর্ব- 
সাধায়ণের উহাতে যোগদানের অধিকার আছে এবং কংগ্রেসের 


১২২ 





অধিকার আছে সাধারণ সদস্তদের | কমিউনি&দের পরিচালনায় 
দেশের বৃহত্তর স্বার্থ হইতে নিজেদের স্বার্থ আলাদ! করিয়া 
ফেলিয় শ্রমিকেরা এখনও যে ভুল করিতেছে তাহ! আর বেদী 
দিন চলিলে তাহাদিগকে তার জন্ত ভবিষ্যতে গভীর অস্তাপ 
করিতে হইবে । যুদ্ধের সময় যখন কৃষক এবং অঙ্ঞাভ দরিদ্রের] 
অনশনে ও বিনা চিকিৎসার লাখে লাখে মরিয়াছে, শ্রমিকদের 
জঙ তখন খাদ্য ও ওযধের দরাজ বন্দোবদ্ধ হইয়াছিল। কারণ 
লেদিন তাহাদের সাহায্য ইংরেজ্ের একাস্ত প্রয়োজন ছিল। 
স্বাধীনতা-লংগ্রামে লেশমাত্র সাহায্য কমিউনি&-পরিচালিত 
আমিক জঙ্গেরা করে নাই, অথচ যুদ্ধেত্র সময়, বিশেষতঃ 
বিয়া্সিশের বিপ্লবে ব্রিটিশ সাঘ্রাজ্্য চিরতরে ধ্বসাইয় দেওয়ার 
ক্ষমত] ইহাদেরই হাতে আসিয়াছিল | দেশের খ্বাধীনতার চেয়ে 
মন্ুরি এবং রেশন সেদিন ইহাদের নিকট বড় হুইয়! ধাড়াইয়া- 
ছিল একথা লাধারণ দেশবাসী যেন কখনও ন ভুলে। 
স্কঘক ভূলিতে পারে ন1 যে তাহাকে ছাঘ্য প্রাপ্য কইতে বফিত 
করিয়াই সস্তায় শ্রমিকের গ্রা জোগানো হইয়াছে এবং তার 
খেসারত ট্যাক্সের আকারে তারই দ্বাড়ে চাপাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে । পিভিল সাপ্লাইয়ের ড্রাইভার ধর্মঘটে দ্েশবাশী যে 
কঠোর মনোভাব দেখাইয়াছে ভবিষ্যতে সর্বপ্রকার শ্রমিক 
ধর্মঘটের চেষ্টায় সেরূপ ঘটিবে। লক্ষণ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া 
আসিতেছে । ধর্মঘটের বা উৎপাদন হ্রাসের দ্বারা দাবি 
আদায়ের চেষ্টার কোন প্রয়োজন এখন আন নাই, কারণ 
গবন্মে্টকে এখন জনমত মানিয় চলিতে হুইবে। 

সোভিয়েট রাশিয়ায় উৎপাদন হাস সাবোটেন্স বলিয়া গণ্য 
হয়। বাংলাদেশেও এরূপ আইন প্রন্ীত হওয়া আবঞ্তক 
যাহাতে শ্রমিকদের অজ্ঞতার দ্গযোগ লইয়া কোন রাজনৈতিক 
ঘল উৎপাদন হ্রাসের দ্বারা গবর্থেটকে বিব্রত করিবার জ্ 
দেশের জনি& সাধন করিতে না পারে । রাশিয়ায় লাবো- 
টেজের জভ ম্বত্যুদর্ডের বিবি আছে, আমাদের দেশে অন্ততঃ 
স্বীপান্তরের বিধান থাক! আবন্তক। 


পশ্চিম-বঙ্গ মুললমাঁন সম্মেলন 


কলিকাতায় ডাঃ আর আহমদের সভাপতিত্বে পশ্চিমবজের 
স্থদলমানদের এক প্রকান্ত সন্মেলনে স্পষ্ট ভাষায় বল! হইয়াছে 
যে সবীর্ণ ছুই জাতিতন্ব পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগকে 
এখন কংগ্রেমে যোগ দিতে হইবে এবং ভারতের সংখ্যালঘু 
ুললমানদের স্বার্থ কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ব! রাজনীতির 
দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে না । এ দিন মিঃ নুয়াবঁও একটি 
গোপন বৈঠক আহ্বান করিয উচ্বাতে মুসলমানদের ভবিষ্যং 
কর্মপন্থ! স্বন্ধে আলোচন! করেন। উছ্াতে বাঙালী মুলল- 
মানের উপঞ্িত ছিলেন না। নুরাবদাঁ সম্মেলনে ছুই জাতি- 
তত্ব লন্বদ্ধে কোন মঞ্তব্য প্রকাশ না করিয়া] উহা! এড়াইয়। ঘাওয়! 


প্রবাণা 
শ্রমমীতি, কৃষিনীতি, অর্থনীতি প্রত্ভৃতি লবই নির্ধারণের 
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হয় এবং লীগকে আরও শক্তিশালী করিয়। নূতন ভাবে গড়িয়া 
ছুলিবার দিকেই ধোক দেখ] যায়। 

মুসলিম লীগ পরিত্যাগের জন্য মুসলমানদের আহ্বান 
জানাইয়া ভাজার আর আহমদ যে অভিভাষণ প্রদান করেন 
তাহার সারমর্ম এইরূপ £ 

“ছুই জাতিতদ্বের ভিত্তিতে ভারত বিতত্ত হুইয়াছে। লীগ- 
নেতার! মুসলমানদের বুঝাইয়াছিলেন যে, পাকিস্থান প্রতিঠিত 
হইলেই তাহাদের পরমার্থ লাভ হইবে । কিন্তু বাস্তবক্ষেে 
আমর] কি দেখিতেছি? পাকিগ্বানের সংগঠনে পর্ধস্ত ব্রিটিশ 
ও মা্িন বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হইতে হুইয়াছে। এই সফল 
বিদেপী ব্যবসায়ীর! আর যাহাই করুক ন1 কেন, জনসাধারণের 
কোন উপকার করিবে না__-এ কথা নিঃসদ্দেছে বল! চঙ্গে। 

*পান্পরদায়িক লীগওয়ালার! বলিতেছেন যে তাহারা এ 
প্রতিষ্ঠানের মারফতে তারতের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা 
করিবেন। আবার এ বিষয়ে নাকি পাকিস্থান-সরকারের 
সাহাধ্যও পাওয] যাইবে। 

“এদিকে চৌধুরী খালেকুজ্ষমান ভারত রাষ্ট্রের প্রতি 
একাত্ত আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার উপর একটি 
পৃথকরাধ্ হইতে লীগনায়কর] ভারতীয় মুসলমানদের চালিত 
করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ভারতরাষট্র ও যুসলিম লীগ এই 
ছুইটির প্রতি একযোগে আনুগত্য রক্ষা করিতে পিয় মুসলমান- 
গণ নিজেদের বিরুদ্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করিতেছেন । 

“এই সুযোগ লইয়া সান্দ্রদায়িকতাবাদী হিন্দুর! মুসলমানদের 
পাকিস্থানের পঞ্চম বাহিনী বলিয়া প্রমাণ দাখিলের সুবিধা 
পাইতেছে। মুসলিম সাল্প্রদায়িকতাবাদীরা হিন্দু সাদ্প্র- 
দ্ায়িকতাবাদীদের দ্বিধা করিয়া দিতেছে । ইহাতে ছিনদু- 
মুসলমান উভয়ের ক্ষতি হইতেছে। কিন্তযুসলমানদের ক্ষতি 
হইতেছে বেঙী। 

“এই অবস্থায় আমাদের অধিকার রক্ষার উপায় কি? উপায় 
অতি সহজ। দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে আরও বলশালী 
করিয়া তুলিলেই আমাদের অধিকার সুরক্ষিত হুইবে। এই 
জন্ভ আমর! মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দিতে আহ্বান 
জানাইয়াছি। আমরা জানি যে, ফংগ্রেসেও কিছু প্রগতি- 
বিরোধী আছে। কিন্ত কংগ্রেসে প্রগতিপন্থীরাই শঙ্তিশালী, 
এই কথ কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। পঞ্চিত নেহরু 
নেতৃত্বই এই কথার প্রমাণ। 

*কলিকাতার সান্প্রতিক ঘটমাবলীতেই প্রমাণ হুইয়াছে যে, 
সম্মিলিত গণতান্ত্রিক শক্তি দ্বারাই সকল সম্প্রদায়ের বিপরীত- 
প্থীদের পরাজিত করিয়া মুসলমানদের এবং অপর সকলের 
স্বার্থরক্ষ। করা যায়। 

স্বাধীনতা দিবলের এঁক্য ও মৈত্রীর পয় সেপ্টেম্বরে যখন 
কলিকাতার মুসলমানদের লঙ্কট উপস্থিত হইল তখন তাহাদের 
ঝুসলিম লীগ ব| পাকিস্থান রক্ষা! করিতে আলে মাই। মহাস্া 


অগ্রহায়ণ 


সপসপিন্পাশিশটি 


গান্ধীর ডাকে শান্তিকামী হিদু-মুললমান তাহাদের রক্ষা করিতে 
অগ্রসর হুইয়াছিল__লেই পেষ্টায় শচীন মি, স্বতীশ ব্যানাজা 
শহীদ হইয়াছেন । 

“আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে পূর্ণ অধিকার 
লইয়া বাচিতে চাই। আমর! উপযুক্ত বেতন, কার্ধ, ব্যক্ি- 
স্বাধীনতা ও নিরাপভার অধিকারী হুইয় মান্ছষের মত বাচিবার 
দাবি করি। এই দাবি হিন্দু-মুসলমান সকলের । এই দাবি 
আদায় করিতে হইলে দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির সহিত 
হাতে হাত মিলাইয়। জমিদার, সামস্তরাজ, পু'জিপতি, ছিনু- 
ফুসলমান সাপ্রদায়িকতাবাদী প্রস্ৃতি বিপরীতপস্থীদের সহিত 
সংগ্রাম করিতে হইবে । 

“আমরা চিরদিন পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার বিপ্োধী হইলেও এখন 
উজয় রা্রের মধো শাস্তির পক্ষপাতী । কাশ্সীর ও দেলীয়রাজ্য 
সম্পর্কে ভারত-সরকারের নীতি ও কার্যাবলী আমর! সর্ধাস্তঃ- 
করণে সমর্থন করি। পাকিস্থানের প্রগৃতিপন্থীদের আমর! 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। 

"আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারত ও পাকিস্থানে প্রগতি- 
বিরোধী ও সাআআজ্যবাদীর] পরাস্ত হইলে পর গণতন্ত্র ও 
সমাজ্জতস্ত্রের ভিত্তিতে আবার এই ছুই রাষ্টীযুদ্ত হুইবে। এই 
গণতগ্রদন্মত সমান্ধতাগ্রিক অখণ্ড ভারতই আমাদের লক্ষ্য ও 
আদর্শ। অয়হিনদ।” 

লৈয়দ নৌশের আলি বলেন যে মুসলমানদিগকে এ কথা 
আজ্গ স্বীকার করিতেই হইবে যে মুসলিম লীগের অস্সরণ 
করিয়া তাহারা অপরাধ করিয়াছে । লীগ শুধু মস্তক্ষতিই 
করে মাই, তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকত] করিয়াছে । 
লীগের পতাকা তলে তাহারা সুখশাস্তি সম্বন্ধ আবাসভূমি লাভ 
করিবে-__এই জ্লীক স্বপ্রের পিহনে যাহারা ছুটিয়াছিল আক 
ধুঝিতেছে তাহার! মহ] ভূল করিয়াছে । কান্দেই বিতন্ত 
ভারত যাহাতে পুনরায় এঁক্যবন্ধ হইতে পারে তহুদ্ধেন্টে সমাক্ধ- 
তাম্ত্রিক রাষ্র গঠনের জঙ্জ তাহাদিগকে দেশের প্রগতিদীল দল- 
গুলিতে যোগ দিতে হইবে । 

সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটিতে বগা! হুয় 
যে, মুসলিষ লীগের পাকিস্থানের দাবি মিথ্যা দ্িজাতি তত্বের 
উপর প্র'তগিত; দেশ বিভাগের জন্ত এবং দেশ বিভাগের ফলে 
যে বিপর্যয়ের সি হইয়াছে তজ্দন্ ইহাই দায়ী। মুসলমান- 
দিগকে ধিঙ্াতিতত্ব ভুলিয়া! গিয়া মুসলিম লীগের সহিত সকল 
সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তাহাদের নিজস্ব নিরাপভার জন্ত এবং 
তাহাদেরও সমগ্র দেশের উন্নতি বিধানের জগ্ত কংগ্রেসে যোগ 
দিবার আহ্বান জানানো হয়। সান্প্রদায়িকত] দেশের পক্ষে 
অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হইয়াছে । এই অব্থায় যে কোন সাপ্প্র- 
দগ্জিক প্রতিষ্ঠান গড়িলে তাহা! আত্মহত্যার সামিল হুইবে। 
অতএব প্রগতি বিরোধী শক্তিকে দমন করিয়া গণতাপ্তিক ও 
প্রতিশীল পর্তিকে বঙ্দবন্ধ করিবার গঙ মৃমবমানদিগকে 
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ফংগ্রেসেই যোগ দিতে হইবে । আর একটি প্রস্তাবে বলা হয় 
যে মিঃ নুর়াবর্ধী ভাঙার কার্ধের দ্বারা ঈসলমাদ-সমাঞ্জের ধ্বংস 
সাধন করিয়াছেন । পাকিস্থানের প্রতি তিনি আহ্থগত্য স্বীকার 
করিয়াছেন। কাজেই ভারতীয় যুক্তরাষ্রের মুসলমানদের 
সম্মেলন জাহ্বান করিবার কোন অধিকার তাহার নাই। 
মুসলমানদিগকে যৌলান। আজ্ছাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেও 
বল! হুয়। 

মিঃ শ্রাবণী তাহার পৃথক বৈঠকের বক্তৃতায় শুধু বে 
আসল সমন্তা এড়াইয়! যান তাহা ছে, লান্প্রদায়িক দাবিতে 
সেনাবাহিমী, পুলিশ, সরকারী চাকুরি, এমন কি মন্ত্রীমওলে 
লীগ মুসলমান লওয়ার দাবিও তিনি তুলিয়াছেদ। ট্রেন 
আক্রমণ, নরহত্যা, নারীহরণ, নারীবর্ষণ, বলপুর্বক ধর্মীস্তরকরণ 
প্রভৃতি যে সব কার্ধ পাকিস্থানে জবাধে চলিতেছে লেগুলি 
চাপ! দিবার জঙ্ঞ তিনি এমন গাব দেখান যেন উভয় 


.ভোমিনিয়নেই এই সব্ ব্যাপার চলিতেছে । ভারতীয় যুক্তরা& 


সন্বদ্ধে ইহা? যে কত দূর মিথ্যা] তাহা মিঃ নুরাবদাঁ খুব ভাল 
করিয়াই জানেন। 

কলিফাতার লব করখামি লীগ পত্রিকা মিঃ দ্ুরাবদাঁর 
লন্মেলনকে সমর্থন করিয়া ডাঃ আহ্মদ ও তাহার সহ্কমাঁদের 
প্রতি বক্ষোক্তি করেন। লীগ পঞ্জিকাঞ্চলি দাঁব করিয়াছেন 
যে বাংলাদেশে জ্বাতীয়তাবাদী বা! কংখ্রেসী মুসলমান বলিতে 
অতি সামান্ত কয়েকজন মা আছেন তাহারা মুসলমানদের 
প্রতিনিধি নহ্ন, লীগওয়ালা মুসলমানেরাই মুসলিম সমাজের 
প্রকৃত প্রতিনিবি । অপুর জবিয্বতে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা- 
পরিষদের কোন মুনলমান আসন শুভ মা হইলে বাঙালী 
মুললমানেরা সত্যই লীগ অথবা কংগ্রেস কোন্টি চাছেন 
তাহার যথার্থ যাচাই করা যাইবে ন|। বাঞ্ালী মুসলমানদের 
ইহাই হইবে চরম পরীক্ষা। ছই-জাতিতত্বে বিশ্বাসী ছুসল- 
মামের স্থান ভারতবর্ষে হইবে না ইহ! এতদিনে পরিষ্কার 
ভাবেই ভাছাদিগকে উপলদ্ধি করিবার সুযোগ দেওয়! 
হ্ইয়াছে। চরম পরীক্ষার দিন আর খুব বেশী দূরে নয়। 
কথায় ও কান্ধে, মনে ও মুখে গরমিলের অবসান হইয়াছে 
ভারতীয় মুসলমানদিগকে এবার ইহা লগ্রমাণ করিতে হইবে । 
যু প্রদেশের জনরক্ষা আদেশ সংশোধনী বিলের বিতর্কে 
বন্তৃতাপ্রলঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পতি গোবিদ্দবন্নত পশ্থ লরফার- 
বিরোধী লীগ সদস্যদিগকে বলেন, *শান্থিরক্ষার খাতিরে 
আপনার! সরকার এবং লংখ]াগুর সপ্প্রদায়ের উপর দোষ 
চাপাইবার পুরাতন নীতি পরিহার করুন এবং মৃসলিম লীগ 
তাঙ্গিয়া দিন। কারণ সমস্ত সাপ্প্রদায়িক হাঙ্গামার হুল 
হইতেছে মুসলিম লীগ । এই প্রতিষ্ঠানটিই দেশে বিভেদ ও 
ঘ্বণার বীক্ঘ বপন করিয়াছে । দ্বামি চাই মুললিম লীগ ভাতিয়! 
দেওয়। হউক । যদি একটি ধর্ম নিরপেক্ষ গণ-রা& গড়িয়! তুলিতে 
ছয় তবে সান্্র্ারিক প্রতিষ্ঠানের অন্িত্ব সহ করা অসস্ব। 
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যে লব লীগপদ্থী পাক্িস্থামে যাইতে চায় তাহার] অনায়াসেই 
যাইাত পারে ।” 


বরিশালে ছুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনে বাধা 
জংখ্যালঘুদের ধর্মকর্মের অধিকার পূর্ধবঙ্গে কি ভাবে 
ব্যান্ুত হইতেছে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । 
ঢাকায় জম্মাষ্টমীর মিছিল শেষ পর্যন্ত বর্জন করিতে হইয়াছিল । 
ঘরিশালে ছ্র্গাপ্রতিম! নিরঞ্জনের শোতাধাজাও বাতিল করিতে 
হইয়াছে। এ বিষষে বাখরগঞ্জ দ্বেলা কংগ্রেস কমিটির 
লভাপতি যে বিশ্বৃতি দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
সংখ্যালঘুদের প্রাথমিক অধিকার কি ভাবে সেখানে ক্ষ 
হইয়াছে বিত্বতিট পাঠ করিলেই তা বুঝ! যাইবে £ 
পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণেমেন্টের প্রধানমন্ত্রগণ এবং 
প্রাদেশিক মুললিম লীগের প্রেসিডেন্ট মৌলান| জাক্রাম খা 
জুনিশ্চিত ও নুম্পঞ্ভাবে এই ঘোষগ। করিয়াছিলেন ঘেগ 
ঈদ ও পুজার শোভাযাজ সম্পর্কে পূর্ব প্রথাই বলবং 
থাকিবে। 
পূর্ববঙ্গের মন্ত্রী মিঃ আফজল খান তাহার শাস্তি 
দিশন সম্পর্কে বরিশাল আলসিয়াছিলেন, তখন তিনিও এই 
বিষয়ের উপর জোর দেম। 
এমন কি ১৯২৮ পালে মিঃ ডোনোভান যখন ম্যান্ছি্রেট 
ছিলেন সেই সময় শোভাযাঘার অধিকার লম্পর্কে এই 
বংসরের ৭ই জুলাই হিন্দু, মুসলমান ও গ্রীষ্টানদের মধ্যে 
এক চুক্তি হয়। 
বিভিন্ন সভায় শোভাযাআ। সম্পর্কে ছিন্দু-যুসলমানদের 
মধ্যে আলোচন] হুয়। মিঃ আফদ্ছল ইহার একটিতে 
যোগদান করিয়াছিলেন । প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, চক্বাঙ্জার 
দিয় (ইহার পাশে একটি মস্জিদ আছে) শোভাযাজ 
যাইতে পারে কিদা। হিন্দুরা তাহাদের চিরাচরিত 
অবিফারের দাবি করিলে যুসলিম নেতারা তাহাতে 
আপনি করেন। ফলে কর্তৃপক্ষ চকবাজার দিয় শোভা- 
ঘাজা বাছির হইতে দেন না। 
এই চক্বাঙ্গার দিয়! জগ্মাহইমীর শোভাযাজ! বাছির 
ফরিতে দেওয়! হয় নাই, গান্ধী-জয়স্তী সপ্তাথেও শোভাযাহ! 


বাহির করিতে দেওয়! হয় নাই। তার পর আলিল 
্গাপুক্ধার মিয়ঞজন শোভাযাআ 
বরিশাল শান্ত ছিল। কোন ছাঙ্গামার আশঙ্কা! ছিল 


মা। হিনুর! স্বভাবতই ভাবিয়াছিল যে, চক্বাজ্গার দিয়] 
শোভাধাআা বাহির হইবার কোন আপতির কারণ 
থাকিতে পারে না। যখন এই অধিকার অস্বীকার করা 
হয়, তখনই লোভ্তাযাজা! বাহির করিধার প্রস্তাব বঙ্জধন 
কন্সা হুয়। প্রতিমাসমূহ নিকটবরভাঁ পুকুর, খাল অথবা! 
নর্দীতে বিসঙ্জম দেওয়া হয়। 


গ্রবালী 
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হাসপাতালের অবস্থা! 
কলিকাতা শহরের বড় বড় হাসপাতালগুলিতে প্রবেশ 
দববিত্র এবং মধ্যবিভ রোগীদের পক্ষে এক প্রকার নিষিদ্ধ হইয়া 
উঠিতেছে। হাসপাতালের অনাচারের প্রতিকারকয্পে অনেক 
দিন আগেই আন্দোলন আরম্ভ হওয়া! উচিত ছিল কিন্তু 
সংবাদপঞ্জ এবং নেতৃব্দ সকলেই এ বিষয়ে এখনও নীরব 
রহ্য়াছেন। নখের বিষয়, 'সুগাস্তর" পত্রিকা এই অত্যা- 
বন্কীয় সমগ্তাটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ফ্রিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজ, মারোয়াড়ী হাস- 
পাতাল, হাওড়া হাসপাতাল প্রত্ৃতির কার্ধকলাপ সম্বন্ধে 
কিছু কিছু অভিযোগ উহাতে সন্প্রতি প্রকাশিত হ্ইয়াছে। 
২০শে কাকের 'ফুগাস্তরে" যে মন্তব্য প্রকাশ হইয়াছে তাহার 
কিয়দংশ এখানে উদ্ধীত কর! যাইতেছে। হাসপাতালগুলির 
অবস্থা কিরূপ ঠাড়াইয়াছে উহ! হইতে তাহা কতকটা হৃদয়হম 
কর! যাইবে। ম্ুননে রাখিতে হইবে যে ১৫ই আগঞ্টের পর 
হাসপাতালগুলির বিবি-ব্যবস্থার কোন পরিবতর্ন ত হয়ই 
মাই, ডাঙ্জান্র নাস ঝাড়ুদার প্রতৃতির মনোন্বভিও ঠিক 
একই রহিয়াছে ।__ 
পহ্ায়সম্বলহীন দীন-দরিদ্র রোগীর পক্ষে অভ্যস্তরবাসী 
রোগ্ীূপে হাসপাতালে প্রবেশই ছুঃসাধ্য-_সাধারণতঃ 
বিশেষ বিশেষ ওয়ার্ডের ভারপ্রাণ্ত ডাক্তার ধাহারা থাকেন 
তাহাদিগকে আগে বাড়ীতে “কল? দিয়া, তাহাদের পদ 
ও পদবী অন্যায়ী দক্ষিণা জোগাইলে, তবেই তাহাদের 
আদেশে হালপাতালে সিটের ব্যবস্থা! হুয়, নতুবা সিট 
থাকুক আর না থাকৃক, ঠাই নাই বলিয়! বিদায় দেওয়াই 
হইল প্রচলিত রীতি। এ রীতি আগেও ছিল) এখনও 
আছে, নূতন রাজনীতিক পরিবত্নের ফলে এ মুদুকে 
কোম পরিবত্ন হয় নাই। এই বাধা জতিক্রম করিয়া 
ধাহার] কোনক্রমে হাসপাতালে মাথা গলাইতে পারেন, 
ভাহারাও যে যথেষ্ট শুচিকিংসা ও সদ্ব্যবহার পান, 
তাঙারও কোন উদ্লেখযোগ্য নজীর নাই। চিকিংসক, 
নার্স হইতে নুরু করিয়া বাঙ্গড়, মেথর পধ্যস্ব সফলেরই 
মনোযোগ দক্ষিণাদাদে সমর্থ কেবিনবাসী রোগাদের 
উপর নিবন্ধ--পক্ষান্তরে ওয়ার্ডে অবস্থিত জবৈতনিক 
রোগীদের সম্পর্কে সকলেই উদাসীন, উপেক্ষাপরায়ণ, 
উদ্ধত। তাহাদের জঙ অভিপ্রেত ওঘব অলেক সময়ই 
মেলে না, ইঞ্জেকশন, অস্ত্রোপচার ইত্যাদি ব্যাপারে 
যথোচিত মনোযোগ দেওয়! হয় না, তাহাদের কষ্ট ও 
অন্থবিধা লাঘবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! 
হয় না, সঙ্গত দাবি-দাওয়ায় কর্ণপাত করা হয় না, ইত্যাদি 
ইত্যাদি যত অভিযোগ প্রতিপিয়ত পাওয়া! যায়, তাহার 
খুব কম অংশই জনগণ জানিতে পারেন। 
হাসপাপাল হইল আরোগ্য-শালা_রু,। আত? 
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হ্তশভি, নরনারী সেখানে যায় বোপমুক্ত হইতে । 
বাহছাদের হাতে তাহার! পিয়া পড়েন, তাহারা যদি মানব- 
করুণাবোধবিবর্জিত হন, যদি হন বেতনভূক চাকুরিয়া 
মা, যথারীতি হাজির! বজায় রাখ, থেন তেন প্রকারে 
ডিউটি হাসিল কর! এবং যা পান তাহা পকেটে পোরাই 
যদি হুয় তাহাদের একমাআ্র লক্ষ্য, তাহ] হুইলে তাহাদের 
দ্বার! হাসপাতালের কাজ চলিবে না, চলিতে পারে না। 
পট তাহাদের জজ বিবিসম্মত এাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা অবস্তই 
করিতে হইবে, কিন্তু তাহাদিগকেও দায়িত্বশীল, কত'ব্য- 
শিষ্ঠ সেবক মনোতাবাপন্ন হইতে হুইবে। বিপন্ন, গীড়িত 
মান্থষকে বিপদমুক্ত করিবার জঙ্ভ যে বিজ্ঞানের উত্তব লেই 
বিজ্ানের প্রাত্যছিক প্রয়োগে ধাহার! নিয়োঞ্ছিত তাহারা 
ঘদি নিছক জীবিকার মনোভাবাপন্ন হুইয়া পড়েন, তাহা! 
হইলে তাহা! অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় জার কি জাছে? 
এতদিন এই সব জনাচারের দোষ লীগের ঘাড়ে চাপান 
হইয়াছে । কিন্ত এখনও উহা! চলিতেছে কেন? শ্রীযুক্ত 
অন্নদাপ্রলাদ চৌধুরী অর্থ, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ভ্ূশাসন এই 
তিনটি বড় বড় বিভাগের পরিচালন ভার স্বহন্তে গ্রহণ করিয়- 
ছেন এবং মেডিকেল কলেজ ও অভ্ান্ত হাসপাতালে নিজের 
প্রিয়পাঅদের উচ্চতম পদে অধিঠিত করিয়াছেন । নিত্বের 
দেখার সময় নাই বলিয়াই হয়ত তিনি নিজের লোক বসাইয়া- 
ছেন কিন্তু তিন মাসের পরেও ইছারা একটি হাসপাতালেরও 
সামান্য উন্নতি মান দেখাইতে পারিতেছেন না কেন? 
মেডিকেল কলেজে আর একটি গৃতন দ্িনিষ অনেকে লক্ষ্য 
করিতেছেন । মন্ত্রীদের প্রিয়পাজ এবং ব্যবস্থা-পরিষদের সদ্ভ- 
দের লইয়া নূতন আর একট! বিশেষ শ্রেনী গড়িয়! উঠিতেছে। 
হঁহাদের এবং হহাদের প্রিয়পাঞদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও 
বিশেষ মনোযোগ লাত সহন্গেই মিলিতেছে। 


বাংলার খাগ্য-নমস্থ। 

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে বাংলা-সরকার খাদ্যসমগ্তার 
সমাধান করিবার জন্য চাষের জমি বিস্তৃতির চেষ্টা করিতে- 
ছেন। পশ্চিমবঙ্গ আন্গ এক সম্বটময় অবস্থার সম্মুখীন 
হ্ইয়াছে। ত্রিটশ ও সম্প্রতি লীগ-শাসনের কলে নুক্ধল] দুফল। 
শন্যঙ্জামলা বঙ্ধদেশে খাদ্যশন্তেরও ঘাটতি হইয়াছিল; এবং 
ব্রহ্মদেশে দ্থিশবাছিণীর পরাজয়ের ফলে এই ঘাটতি গুরুতর 
আফার ধারণ করে। সেই অবধি আমরা গুরুতর অন্নসমন্তার 
মধ্য দির! চলিয়াছি। ৃ 

সম্প্রতি র্যাডক্লিফ সাহেবের অভুত রোয়েদাদের ফলে 
অধিক উর্বর জেলাগুলি পূর্ব-পাকিস্থানভুক্ত হুইয়াছে এবং 
যে লকল অঞ্চল লইয়। পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হইয়াছে তাহা অ 
ক্কত অন্বরি। 

গত পাঁচ বংলর ধরিয়! চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশন্তের মূল্য 
চড়ুগ্*ণের অধিক বাড়িয়া পিয়াছে। ন্মুতরাং যে জমি পূব 


বিবিধ গ্রসঙ__লেচনের বাঁধ ও পুষ্ষরিণী 
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চাষ হুইত না, তাহাতে কসল উৎপর করিয়া! লাভবান হইবার 
ইচ্ছা! কুষকগণের পক্ষে স্বাভাবিক । এই কারণে চাষের লীমা 
বিস্তৃত হইয়াছে; সুতরাং এখন ঘে লকল চাষের জমি অনাবাছী 
হইয়া আছে তাহার আবাদ না হওয়ার কারণ বিশেষভাবে 
আলোচনা করিয়া আইম বা অরিনানদ দ্বারা সেই মত জমিতে 
হুগ্ুক্ষেপ করা কতব্য। 

ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহার] এই দেশের প্রতি 
কপাপরবশ হইয়া ভারতবর্ষের অর্থনীতির বিষয় আলোচন! 
করিয়াছেন তাহার] ব্রিটিশ শাসনের কলম্বহীনতার কৈফিয়ং 
দিবার উদ্দেশ্তে ভারতীয় কৃষকের বুদ্ধিহীনত1 ও উদ্যমের অভাব 
বিশেষ করিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় অর্থমীতিকারগণ 
উত্তরাধিকার স্থতে এই মনোবৃত্ি লা করিয়াছেন । আমাদের 
মনে হয় সাধারণ বাঙালী কৃষকের তথাকথিত উদ্যমহীনতার 
উপর ভিতি করিয়াই বতমান বাংলা-সরকার এই অকর্িত 
ভূমি গ্রহণ অর্ভিনান্স লিপিবদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন । | 

এই ব্যবস্থাকে চলতি ইংরেন্বী ভাষায় “ঘোড়ার সামনে 
গাড়ী ভুতিয় দেওয়া”--অভিহিত করা চলে। পশ্চিমবঙ্গের 
যে সকল অংশে ভূ-ভাগ অসমতল, অনুর্বর ও প্রহ্র কম্বরময 
তাহা! আবাদের ,চো করিবার পূর্বে যথোপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন । যে সকল উদ্যোগী পুরুষের চেষ্টায় এই সকল 
অঞ্চলে ক্কধির প্রবত'ন হ্ইয়াছিল তাহারা এই লত্য মর্মে মর্ষে 
উপল করিয়াছিলেন, এবং ঠাহাদের সাধ্য ও সামধধ্য অনুসারে 
সর্বএরই ক্ষেঞ্জে সেচনের জন্য জলের ব্যবস্থা করিয়া! কৃষির স্থচন! 
করিয়াছিলেন । টু 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে সেই সময় রেলযোগে দক্ষিণ বা 
পশ্চিম তারত হইতে বা প্রীমারযোগে বর্ণা বা অন্য দূরদেশ 
হইতে খাদ্যশস্ত আমদানী করিবার উপায় ছিল না! এবং সময় 
মত পর্যাপ্ত বৃপ্রিপাত না হইলে যখন গ্রামের ফসল শুকাইয়া 
যাইত তখন রাজার যখালাধ্য চে&1 সত্ত্বেও সহ্ত্র সহত্র লোক 
প্রাণত্যাগ করিত। এই ভয়াবহ হুতিক্ষের চির আনন্গমঠের 
প্রথম অধ্যায়ে উদঘাটিত হইয়াছে । 

সেচনের বাধ ও পুষ্করিণী 

ক্কষির সফলতার জন্য বিভিন্ন দেশে বিদ্তিশ্ন ব্যবস্থা অবলম্বন 
কর! হইয়াছে । বিহার, যুক্ত-প্রদেশ ও পঞ্জাবে কুপ হইতে 
জল লইয়! ভুমি সেচন করা হয়। কিন্ত বাংলাদেশের যে 
অংশে সেচনের আবন্তফতা আছে সেখানে বহু শত বংসর 
হইতেই বাধ ও পুক্করিনীর দ্বারাই সেচনের প্রথা প্রচলিত আছে 
সেচনের জন্য কূপ এই অঞ্চলের উপযোগী নয়। প্রায় পচি* 
বংসর পর্ধে খুরুসদয় দত্ত মহাশয় যখন বীকুড়া জেলা? 
কলেক্টর ছিলেম তখন তিনি এই সকল সমন্তা! পুথাুপুত্বরূগে 
আলোচন] করিয়া গবর্মেট ও সাধারণের গোচরীভূত করিয়া 
ছিলেন। তাহার চেষ্টায় ও তৎকালীন সমবায় সমিতির 
রেছিগ্রার যামিমীমোহ্ন মিজ মহাশয়ের সহায়তায় সমবা 


. তাহা হইলে এই বিষয়ে কালক্ষেপ করা অহুচিত। 
'. ক্মত্তের প্রারত্ত হইতে মন্ধা ও ত্তরাট পুকুরগুলির পক্ষোভার 


বিশেষ কোনও কাঞ্জ হয় নাই। 
" অপসারণের পর যখন বাংলার গবর্ণর শ্বহন্ডে শাসনভার গ্রহণ 
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সপাসপিিসপীপিিিসপ্পিসিাটিপ। 


পদ্ধতি অন্থুলারে এই সকল মজ্জা ও ন্ট বাব পুকুরের পঙ্কো- 
ছ্বারের চে&্টা করা হয়। কিছু কাজও হইয়াছিল কিন্ত মিত্র 
মহাশঘের পরবতাঁ রেজিপ্রারগণের অকর্মণ্যতা ও ওদাসীন্যের 
ফলে এই চেষ্টা প্রসারলাভ করে নাই। ঘে সকল সযিতি 
গঠিত হইয়াছিল তাহাও কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানের অভাবে 
কালক্রমে ন& হইয়া পিয়াছে। ইচ্ছার প্রা পনর বংপর পরে 
সরকারী মহলে আলোচন। হয় যে, সমবায় প্রথা এই ক্ষেতে 
ফলপ্রস্থ হইবে না? কারণ প্রতি গ্রামেই দলাদলি আছে এবং 
যাছাদের স্বার্থ আছে তাহার! সকলে শ্ব-ইচ্ছায় সমিতিতে 
যোগদান না করিলে অচল অবস্থার উত্তব হয । পরে বঙ্গদেশে 
প্রচলিত লমবায় আইন লংশোধন করার সময় ই্থার প্রতি- 
কারের ব্যবস্থা হইয়াছে। | 

যাছ। ছউক, উল্লিখিত আলোচনার ফলে ১৯৩৯ সালে 
সেচনের পুকুরের পঙ্ষোদ্ধারকল্পে একটি আইন লিপিবদ্ধ হয়। 
১৯৪০-৪১ সালে বীরভূম জেলায় গুরুতর ছুত্িক্ষের সময় 
তদানীন্তন কালেক্টর খ্রযুক্ত বিনোদবিহারী সরকার এই আইন 
জারী করিয়া প্রায় পাচশত বাধ ও পুকুরের পদ্ষোদ্ধার করেন 
এবং পুব+পূর্ব ছু্তিক্ষের সময় সরকারী ও বেসরকারী সড়কের 
পার্থের অনাবঞ্তক মাটি কাটিয়া সাধারণের টাকার যে অনর্থক 
অপব্যয় হইত তাহা! নিবারণ করেন। 

তখন বাংলাদেশে লীগ মন্ত্রীমগলী অপ্রতিহততাবে কৃত 
করিতেছিল। পশ্চিমবঙ্জের হিন্দ-প্রধান অঞ্চলের প্রতি 
তাহাদের কোনও দরদ ছিল না, সুতরাং এই আইন অহ্সারে 
১৯৪৫ সালে মন্ত্রীমগুলী 








করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় ছুতিক্ষের আশঙ্কা দেখা! 
দিস্কাছিল তখন এই আইন পরিচালনা করিবার জন্ত এক জন 
পৃথক কর্মচারী নিযুক্ত কর! হইয়াছিল, কিন্ধ নান! কারণে 
আশাহুকপ কাজ হয় মাই এবং এখনও হইতেছে না। সংবাদ- 
পত্রের রিপোর্টে প্রকাশ, দেশের উত্ততিকর নানাবিধ পরি- 
কমসনা ঘোষ-মন্ত্রীগুলীর বিবেচনাধীন জাছে। তাহার] 
কার্ধক্ষেত্রে ঈীত্রই অগ্রসর হইবেন এইকপ আশ্বাস দেওয়া 
হইয়াছে। 

বাধ-পুকুথের পঙ্ষোদ্ধার ও মেরামতের জন্ব কোনো পরি- 


_ কলনা, আলোচন1 ব1 পরীক্ষার প্রয়োজন নাই | জেলায় জেলায় 


এই কার্ষের ছন্জ যথে্ কর্মচারী নিযুক্ত আছে এবং পুধবঙ্গ 
হইতে আতঙ্কগ্রস্ত বু কর্মচারীর আগমনে ইহাদের সংখ্যাত্বদ্ধি 
হইয়াছে । কিন্ত মস্ত্রীমগুলীর নির্দেশ এবং কলিকাতা হুইতে 
পরিচালনার অভাবে এই কার্ধে নানাপ্রকার অব্যবস্থার উদ্ভব 
হইয়াছে । সুতরাং ঘোষ-মস্ত্রীম্ুলী যদি বাংলায় প্রক্কতই 
ধাদ্যশশ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করাত্র ব্যাপারে কৃতসঙ্গল্ল হন 
কারণ 


প্রবানী 


ক 
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করার সময় আসিবে এবং হৈমস্ধিক ধান গৃহজাত হইলে 
গ্রামের কৃষিমঞ্জুরগণের কোন কাজ্ধ থাকিবে না। 


জলসেচনের অন্যান্য ব্যবস্থ! 

কৃষিক্ষেত্রে সেচনের জন্য সাধারণতঃ বাব ও পুকুরের 
ব্যবস্থা থাকিলেও এই অঞ্চলে কক ও জমিদারগণ সাধ্যাহ- 
লারে অন্ত ব্যবস্থাও করিতেন, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া 
যায় । বিষুপুত রাজ্সরকারের দেওয়ান বিখ্যাত গথ্যিত- 
শান্ত্রবিদ শুভর তাহার নিজগ্রামে ও সমীপবতাঁ অঞ্চলে দল 
সেচনের জঙ্জ দামোদর নদের সমান্তরালে যে প্রণালী প্রদ্তত 
করেম তাহা] এখনও বিদ্যমান আছে কিন্ত কালক্রমে মেরা- 
মতের অভাবে অকেজো হুইয়! গিয়াছে । 

পশ্চিমবন্রের যে সকল অঞফলের কথ! আমর! আলোচন! 
করিতেছি তাহার মধ্য দিয়া বহুসংখ্যক ছোট ছোট শ্রোতন্বতী 
বান্ছোড় প্রবাহিত হইয়া নিয়দেশে ছোট বড় নদীর সহিত 
সংযুক্ত হইয়াছে । ইহার] বর্ধার সময় গৈরিক অলপ্রবাছে 
পরিপূর্ণ হয় কিন্তু অন্ত সময়ে গুকাইয়া যায়। কোথাও বা 
বালির মধ্য দিয়! ক্ষীণ জলবার! প্রবাহিত হয় এবং কোথাও 
বালি খুঁড়িলে সামান্য জলের সন্ধান পাওয়া যায়। 

প্রাচীন কালে এই সকল জোড় বাধিয়! বাধে আবদ্ধ জল- 
প্রণালীর দ্বারা পরিচালিত করিয়া আপন আপন বৃষিক্ষেঅে 
সেচন করিত এবং অনেক স্থলে নিয়ভাগে অবস্থিত পুর্চরিমীতে 
সঞ্চয় করিয়া গতকালের আবাদের ব্যবস্থা করিত। পুর্বে 
উদ্বেধ করা! হইয়াছে যে তৎকালে রেল বা মারের উদ্ভাবন 
হয় নাই। সুতরাং গম, ভাল, ইক্ষু ও সরিষ! ইত্যাদি নিত্য 
ব্যবছ্ার্থ ভ্ব্য দুরদেশ হইতে বহন করিয়া আনিবার উপায় 
ছিল না; প্রয়োজন মত দেশেই উৎপন্ন করিতে হইত । 

ব্রিটিশ শাসনের কল্যাণে ও চিরস্থায়ী বদ্দোবন্তের ফলে 
জমিদার সন্প্রধায় ক্রমে ক্রমে কৃষকদের স্বার্ধের প্রতি উদাসীন 
হইলেন এবং শিক্ষিত ও সঙ্গতিশালী ব্যক্িগণ গ্রামাঞল হাড়ি! 
চাকুরী ও ব্যবসা করিতে শহরে বাসন্বাপম করিলেন । সুতরাং 
দেশের কৃষি পঙ্জীসমান্ধের নিয়তম সুরের অশিক্ষিত, লঙ্গতি- 
হীন কৃষকগণের হাতে থাকিল। তাহাদিগকে সাহায্য, 
উৎসাহ ও অংহৃতি দিবার লোক গ্রামে রুহুল ন| বলিলেই 
ছ্য। 

ব্রিটিশ সরকার কৃষির উত্নতির জন্য কোথাও পর্কিছু করে 
নাই ধলিলে সত্যের অপলাপহ্য়। পঞ্জাব ও সিদ্ুপ্রদেশে 
নদ ও নদীতে বাধ দিয়া জমিতে জলসেচন করার জন্য বছু 
কোটি টাকা ব্যর হইয়াছে। ইছার ফলে এ সব অকলের 
প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত লায়াল- 
পুর ছ্েলার অনুর্ধর ও বালুকাময় ভূমি আজ এপিয়া মহাদেশের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হুইয়াছে। দক্ষিণ ভারত- 
বর্ষেও স্থানে স্থানে বহু ত্র্থ ব্যয়ে জলসেচদের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। 
চি 


জগ্রহায়ণ 


কিন্ত এ কথাও সত্য যেবাংলাদেশের সরকার চিরকালই 
দেশবাসীর স্বার্থের প্রতি ওদাসীম্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
জলসেচনের অসংখ্য বাধ ও পুকফরিনীগ্ুলি মজ্জিয় ন$ হইয়া 
গিয়াছে। উহাদের উদ্ধারের কোনে! চেষ্টাই হর নাই, এবং গত 
পঁচিশ বসরে যা! হইয়াছে তাহা অত্যন্ত অসস্তোষজমক । 

সরুসদয় দণ্ভ মহাশয় যখন পশ্চিমবঙ্গের ছুর্িক্ষ সম্ভার 
লহিত পেচন-বাবস্থার ঘণিষ্ সম্পর্ক সাধারণের গোচরীভূত 
করিলেন তখন সরকাররূণী কুন্তকর্পের নিদ্রাভঙ্ক হুইল এবং 

ভাগের কতাদের আকপ্মিক কর্মতংপরতা লক্ষিত 

হইল। ফল যাহ! হুইমাছে তাছ! 'পর্ধতের মৃষিক প্রসব" 
বলিজেই চলে। 

সরকারী দপ্তরের যাবতীয় সংবাদে আমর! ওয়াকিবহাল 
নহি কিন্ত আমাদের নিজেদের জেলা বাকুড়া হইতে যাহ! 
জানি তাহা হুইতে সরকারী কাধপঞ্চতির কিঞ্িং পরিচয় 
পাওয়া যাইবে । 

দত্ত মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্ার কলে ১৯২২ সালে 
ববাকুড়ায় সেচ-বিভাগের একটি আপিস স্থাপিত হুয় এবং গত 
পচিশ বসর ধরিয়া এই আপিপ চালানো হইতেছে । যাহার] 
এই আপিসের ভার-প্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন তাহাদের মধ্যে ছুই 
জন বিলাতে শিক্ষালাত করিয়াছিলেন এবং এক জন বাংলার 
চীক ইঞ্জিনীয়ারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া! লম্প্রতি 
দ্রাযোদর-পরিকজমার উপদেধা রূপে নিযুদ্ত আছেম। এই 
পকল কর্মচারী গত পঁচিশ বংসরে ছোট বড় অনেক স্ষীম 
পরাঁক্ষা করিয়া ও তৎসংক্ষান্ত আনুপুধিক তথা সংগ্রহ করিয়! 
নক্সা ও এঠিমেটসহ পরিকল্পনা প্রপ্তত করিয়াছেন। কিন্তু 
১৯২৩ সালে আমঝোড় ও শালবাধ নামক ছুইটি ক্ষুদ্র বাধ 
ব্যতীত অদ্যাবধি আর কোন কান্জ এই জেলায় হয় নাই। 
এখন আমাদের জিজ্ঞাপ্য এই যে, দরিদ্র করদাতাগণের অর্থে 
ছোট বড় কর্মচারী সমখিত বীকুদ্ভার সেচ-আপিস কি কারণে 
চালানে হইয়াছিল ? 

কিন্ত ধাহাদিপকে জিজ্ঞাস! করিব লেই সকল ব্রিটিশ ও 
লীগ শাসকগণ আমাদের প্রশ্নোভরের সীমার বাহিরে চলিয়া 
পিয়াছেন। সুতরাং প্রশ্ন কর! নিরর্ধক | নবনিযুক্ত মন্ত্রীমগুলী 
আমাদিগকে বার বার আশ্বাস দিতেছেন যে তাহারা! দরিদ্র 
স্কযক মজ্ছুরগণের স্বার্থের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা! করিবেন 
এবং যাহাতে দেশবাসী সকলে পেট ভরিয়া খাইতে পায় 
তাহার ব্যবস্থ] করিবেন। কয়েক দিন পূর্বে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ 
ঘোষ বস্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে ভিক্ষা করিয়া 
খাভশস্য সংগ্রহ করিলে চলিবে না, আমাদের প্রদেশকে 
নিজের পায়ে ভর করিয়] ধাড়াইতে হইবে অর্থাৎ আমাদের 
প্রয়োজনমত খাদ্যশস্য যাহাতে আমরাই উৎপন্ন করিতে 
পারি, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইহ] বদি ডাঃ ঘোথের 
কন্তরের কথা হুয়, তবে তাহার মত বিশিঞ্ বৈভানিকের জান] 


বিবিধ প্রসঙ্গ_ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় 


১২৭ 


উচিত যে সেচনের নুব্যবন্থার অজ্ঞাবই আমাদের কৃষির পথে 
প্রধান অন্তরায় । 

দুতরাং প্রধান মন্ত্রী মহাশয় ও তার সহুকর্মী-ৃষীমন্ত্রী ও 
সেচ-মস্ত্রিগণের বতর্মান অবস্থায় বিশেষ জরুরী কত'ব্য এই যে 
পশ্চিমবঙ্গের সেচ-ব্যবন্থার অভাব দৃরীকরণার্থকি করা হইবে 
তাহা! পরিক্ষার ভাবে বিশ্বত কর! এবং সেচ-বিভাগের যে 
সকল ছোট বড় কর্মচারী প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ না করিয়া 
বিরাট শাসনযনস্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে বিরাজমান ছিলেন সাহা - 
দের পচিশ বংসরব্যাণপী কাধকলাপের একটি হিসাব-নিকাশ 
তলব করা । 

যদি এই কথাই সত্য হুয়যে, প্রারুতিক অবস্থার তারতম্য 
হেতু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত পশ্চিমবঙ্গের মদী-নালার 
উপর বাধ নির্মাণ করিয়া! সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন অপস্ভব হয় 
তবে নিরর্থক এই সকল কর্মচারীকে পোষণ করিয়া! কোন 
লাভ নাই। অনতিবিলম্বে ইঞাদের অবসর গ্রহণের ব্যবস্থা 
কর] কর্তব্য। কিন্ত যি সম্ভব হয় এবং বিভাগীয় কর্মচার্ী- 
গণের অকর্মণ্যত! গু শাসক সম্প্রদায়ের ওদাসীন্যের ফলেই এত 
দিন কোন পরিকল্পনা বাশুবে পন্লিপত না হইয়া থাকে, তবে 
আশ করি মন্ত্র'মগ্লী এই বিভাগের কর্মচারীগণের প্রতি তীব্র দৃষ্টি 
রাখিবেন এবং তাহাপিপকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিবেন। 

মন্ত্রগণের আরও একটি কতব্য আছে। সংবাদপজে 
প্রকাশিত হইয়াছে ঘে বতমান বংসরের মধ্যে ২২টি জল- 
সেচনের স্কীম প্রণয়ন সম্পূর্ণ করা হইবে, কিন্ত তাহার কোন 
তালিকা! প্রকাশিত হুয় নাই । একবার গুদিলাম যে বাকুড়া 
জেলার মধ্যে শুতঙ্করী দাড়! ও বিড়াই বাধের নির্যাশ কার্য 
শীত্রহ আরস্ত হইবে কিন্তু এখন শুনিতেছি ঘে বিলম্ব হইতে 
পারে। সংবাদপত্রে ইহার্দের কোন উল্লেখ পাওয়] যায় ন]। 
ছেল ম্যাজিগ্রে্টের নিকট আবেদন করিয়াও সকল সময় 
সংবাদ সংগ্রহ করা যায় না। বাংলা-সরকারের প্রচার- 
বিভাগের দ্বারা এই সকল প্রয়োজনীয় সংবাদ সাধারণের 
নিকট প্রকাশিত হুওয়] বাঞ্ছনীয় । 


ভাষার ভিপ্ডিতে প্রদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় 

মহাপ্ৰা গান্ধী “হরিজন? পন্রিকার় “নৃত্তন বিশ্ববিভালয়” 
শর্ধক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে নৃতন বিশ্ববিস্তালয় প্রতিষ্ঠার 
আগে ভাষার ভিদ্বিতে প্রদেশ পুনর্গঠন আবস্তক | গান্'জী 
পিখিতেছেন-_ 

“প্রত্যেক প্রদেশে নূতন নতম বিশ্ববিদ্তালয় প্রতিষ্ঠার একট। 
ছিড়িক পড়ির] গিয়াছে । গুজরাট গুজরাটিদের জ্, মহারাষ& 
মারাঠীদের জ্, কর্ণাট কমডদের জভ, উড়িয়! উড়িয়াদের জভ, 
জালাম আঙামীদের জন্ত এক-একট বিশ্ববিভালয় চাছিতেছে। 
কে থে চাহিতেছে না জানি নাঁ। আমি মনে করি, এই সকল 
সম্দ্ধ প্রাদেশিক ভাষাকে ও এই ভাষাক্তাী লোকদিগকে যঙ্গি 
যখোচিত উন্নতি লান্ত করতে হয়, তাহা! হইলে এইরূপ বিশ্ব- 
বিস্ভালয়ের নিশ্চিই প্রয়োজন আছে। 





......শিশাশািতিশািশিই 


১২৮ 


"কিন্ত লেই সঙ্গে আমায় এ কথাও মদে হইতেছে যে, 


শি শিশীপাপিপাপিশশশ। 





আমর! অত্যন্ত বেঈী তাড়াতাড়ি করিতেছি . এ বিষয়ে প্রথম 
কতব্য হুইল ভাষ| অস্থলারে প্রদেশগুলির পুনর্গঠদ। ভাষা 
অন্থলারে পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠিত হইলে, যেখানে বিশ্ব- 
বিজ্ভালয় নাই সেখানে স্বাভাবিকভাবেই এক-একটি বিশ্ববিস্ালয় 
গল্ডিয়া উঠিবে । বো্বাই প্রদেশ গুজরাট, মারামী ও কন্পড এই 
তিনটি ভাষাকে আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছে এবং সেইজন্য 
কোনটিরই উত্নতি হইতেছে না। মান্্রাজ্জ প্রদেশে চারিটি ভাষা : 
তামিল, তেলু্জ, মালয়ালম ও কম্পড। দুতরাং ছুই প্রদেশে 
এক ভাষাও আছে । অন্রদদেশে একটি জন্্র বিশ্ববিভালয় আছে 
অত্য। কিন্তু আমার মতে জদ্র বিদেশীশাসনযুক্ত একটি 
প্রথক প্রদেশ ন1 হওয়ায় এই বিশ্ববিভালয় যেবূপ উন্নতিল1ত 
করিতে পারিত তাহ। করে নাই । মাআ ছুই মাস হইল ভারত- 
বর্ষ বিদেশী শান হইতে মুক্তি লাক্ত করিয়াছে । জন্নামালাই 
বিশ্ববিস্ভালয় সন্বন্বেও সেই একই কথা । এই বিশ্ববিষ্ালয়ে 
তামিল কি তাছার প্রাপ্য অধিকার পাইয়াছে? 

“নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হুইলে তাহার জন্য 
উপমুদ্ঞ ক্ষেঅ চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছুল-কলেজের 
প্রয়োজন । এই লকল গুল-কলেজে প্রাদেশিক ভাষার মধ্য 
দিয় শিক্ষ1 দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । তাহা! হইলেই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুদ্ঞ ক্ষেঅ রচিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় 
তো! উপরের ভ্িমিস। উপরের জিনিসকে বড় তখনই করা 
যায় যখন নীচের ভিত শক্ত হয়। 

“আমার মতে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য লোকায়ড 
রাষঙ্রের ঈাকার নিমিভ চিন্তার প্রয়োজন নাই যদি লোকে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুক্তব করে, তাহা! হইলে তাহারাই 
ইহার জন্য টাকা'দিবে । এইভাবে প্রেতিঠিত হইলে সে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় লেই দেশের অলঙ্কারশ্বূপ হইবে । যেখানে দেশের 
শাসমভার বিদেশীদের হাতে থাকে, সেখানে যাহ! কিছু 
লোকের কাছে জাসে তাহাই উপর হইতে আসে এবং তাঙার 
ফলে লোকে ক্রমশঃই বেশী পরনির্ভরপরায়ণ হুইস্বা পড়ে। 
দেশের শান যেখানে দেশের লোকের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হয় সেখানে সমন্তই নীচে হইতে উপরে যায় এবং তাহ! স্থায়ী 
হয়। ইহা] দেখিতেও ভাল ছয় এবং ইনার ফলে লোকের 
শক্তিও বৃদ্ধি পায়। উর্বর জমিতে একট] বী্গ পু'তিলে তাহাতে 
যেন কল ভাল হুয়, তেমনই এইরূপ লোকায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থায় 
শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে অর্থ বায়িত হয় তাহা দ্রশগ্ডণ কল 
দিয়া থাকে । বিদেশী প্রভুত্বাধীমে ঘে সকল বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিঠিত হইয়াছে তাহার ফল উপ্টাই হুইয়াছে। অন্যরপ 
ফল হওয়া বোধ হয় সম্ভবও ছিল না। এইজন্য যত দিন ন! 
জানরা আমাদের মবলন্ধ স্বাধীনতা হজম করিতে পারিতেছি, 
তত দ্দিম নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সাবধান হুইস্ক! 
চলাই মুক্তিযুক্ত ৷” 

গান্ধীন্ধী বলিতেছেন ঘে, আমরা আপাততঃ রাক্গনীতি 
ক্ষেত্রে বিদেশীগ্রতুত্ব হইতে মুক্তি পাইদ্াছি বলিক্মাই যে আমর! 


পরবার্গী 


চে 
চে 


১৩৫৫. 


০২পেশপিিিশিপিপশশিল এপ 


বিদেশী ভাষা! ও বিদেশী চিন্তার শুদ্ম প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছি 


একথা হুয়ত কেছ বলিবেদ না। নুতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
পূর্বে মবলন্ধ স্বাধীনতার স্বাস্থাপ্রদ নির্মল বাছ্ুতে বুফট! ভরিয়া 
লওয়াই কি যুক্তিযুক্ত নয়? আমাদের দেশের প্রতি কতব্য- 
বোধ কি এই কথাই বলে ন1? বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জঙ্ বড় 
বড় অট্রালিকা এবং রাশি রাশি অর্ধের প্রয়োজন নাই। 
এজভ যাহ! সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন তাহা ৪হইতেছে 
জাগ্রত জনমতের দুচিদ্ধিত সমর্থম | বিহ্ববিদ্ালয় প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইলে বছ শিক্ষকের প্রয়োজন এবং বিশ্ববিভালয়ের 
প্রতিষ্ঠাতাদের দুরদশাঁ হওয়া জাবস্তুক । 

দেশের মুক্তিসংগ্রামে বিশ্ববিদ্ালয়ের বিদ্ধিন্ন দেশে যে 
ভূমিকা অভিনয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষের বিশ্ববিস্ঞালয়- 
সমূহ তাহা করিতে পারে নাই। চীনদেশে এখনও বিশ্ব- 
বিভালয়ঞচলি চিয়াং কাই-শেককে অভূতপূর্ব সাহায্য করি- 
তেছে। দেশের বিভিন্ন লমস্তার তথ্য সংগ্রহ, আলোচন1 ও 
সমাধান চেষ্টার অলাধারণ স্ুযোগ্ন বিশ্ববিস্ালর়গ্খলির হাতে 
আছে। খাদ্যসমন্ায় কথাই বরা যাটক। “ফুড ঠাটিগ্রিস” 
বলিয় যে বস্তট প্রস্তত কর! হুইয়া থাকে এবং যাহার উপর 
তিদ্তি করিয়! ভারতব্যাপী কষ্ট্োল খাড়া করিয়া সাধারণের 
অর্থ, স্বাস্থা, সময় ও শক্তির বিপুল অপচয় ঈলিতেছে তাকার 
বূলে আছে অশিক্ষিত চৌকিদারদের আন্দান্ী হিসাব। 
থ্রামাঞলের ফসল সন্থদ্ধে তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা দেশের 
দ্বুলের শিক্ষক ও ছাদের দ্বারা সংগৃহীত হইলে উহা! নিরক্ষর 
চৌকিদার সংগৃহীত *&্যাটস্টিজ? অপেক্ষা সহতগ্ডণে সঠিক ও 
নির্ভরযোগ্য হইবে ইহাতে সন্দেহ্মাজ্জ নাই । বিশ্ববিদ্যালয় 
গুলি ইচ্ছা করিলে এই কাঙ্গ করিতে পারিতেন ন! বা! এখনও 
পারেন না ই! অবিশ্বাসযোগ্য কথ।। 

ভাষার ভিভিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন করিয়া প্রত্যেক 
প্রদেশে নিজন্ব বিশ্ববিদ্যালয় গঠন আবঞ্তক ইহ]! নিঃসন্দেছ 
কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বংসর অন্ততঃ কয়েকটি করিয়! 
তরুণকে উপযুক্ত করিয়! পিয়া দিবে ইছা কি আশা কর! 
যায় না? কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বংলর পঞ্চাশ-যাট 
হাজার ছা ম্যাটিক পাস করিয়া থাকে এবং এম-এ পাল 
করে কয়েক হ্াক্গার। কিন্ত বাংলাদেশের যে কোন 
বিভাগে কাছের জঙ উপমুক্ত লোকের একান্ত অভাব দেখ! 
যায় ইহা! কেহই অন্বীকার করিতে পারিবেন না। শাগন- 
কার্ধে, অধ্যাপনায়, শিক্ষকতায়, সাংবাদিকতায় বা ব্যবস্থা 
পরিষদের লদন্ত পদের উপমুক্ত একটি ছাত্রও কি কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আঙ্গকাল বাহ্রি হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ আত্তরিক চেঃ] করিলে বংসরে দশটি 
দক্ষ ও উপযুক্ত চরিআবান ছাঁজ কি দেশকে দিতে পারেন ন1? 
ঘাশি রাশি অর্থব্যয়ে অট্রালিকা নির্মাণ কলার চেয়ে মান্য 
গড়ার দিকে হমোযোগ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগিতা 
সর্বসাধারণ উপলদ্ধি করিয়! উদ্ধাকে লাহাধ্য করিতে জএএসর 
হইত । 


সিন্ধু যুগ হইতে বৈদিক যুগ: 
শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


সিশ্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে এ পর্যস্ত যে আলোচন! হইয়াছে তাহার 
বৈজ্ঞানিক অংশ, অর্থাৎ পূর্বে হরাপ্পা হইতে পশ্চিমে 
বেলুচীস্থানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন ধ্বংসপ্ত,প 
হইতে যে সকল বস্তু উদ্ধার করা হইয়াছে তাহাদের বিস্তৃত 
বিবরণ বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা হইতেছে প্রত্বতত্ব- 
বিজ্ঞানীগণের তথা কিংগ্লষণ, তুপনামূলক আলোচনা ও 
ব্যাখ্যা । অবিশেষজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তি আলোচনার এই 
ংশ হইতে প্রেরণা সংগ্রহ করিয়া আপনার মতামত 
গঠন করিয়া থাকেন । বর্তমান আলোচনায় এই অংশের 
প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হইবে। | 

সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনার এই দ্বিতীয় অংশ 
সম্পর্কে সকল জিজ্ঞাস্থ ব্যক্তির স্মরণ বাঁখিতে হইবে যে 
যাহাকে 17098 9০00 বলে তাহার বৈজ্ঞানিক মহলে 
সর্বসম্মতভাবে গ্রাহ পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। সুতরাং 
সিন্ধুসচ্যতার বৈশিষ্টা, গ্রক্ৃতি, অন্তান্ত প্রাগৈতিহাসিক 
সভাতার সঙ্গে উহার সথন্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে ষে সকল ব্যাখ্যা 
পণ্তিতগণ প্রচার করিয়াছেন যে কোন দিন উহার একটা 
বড় অংশ বাতিল হইয়া যাইতে পারে । গোড়ার এই ক্রটির 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সিক্কুসভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনায় 
অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। 

সিন্ধু-উপত্যকার এই প্রাগৈতিহাসিক তাত্রযুগের 
(9881০011916 ) সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনাকে মোটামুটি 
এঁতিহাপিক, ধমপন্্বীয় ও নৃতত্ববৈজ্ঞানিক, এই কয়টি 
শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। শ্রেণী বিভাগ, করিয়া 
আলোচনায় অগ্রসর হইবার ফলে আশা কর যায় যে, 
বিভিন্ন বিভাগের জাতব্য তথ্য ও মতবাগুলি বিশ্লেষণ 
করিয়া সমগ্র সিন্ধুভ্যতা সম্বন্ধে পরিচ্ছ্র ধারণা করিবার 
অবকাশ পাওয়া যাইবে । ধতিহাসিক, ধমণসম্বস্বীয় এবং 
বৃতত্ববৈজ্ঞানিক আলোচনার মূল ভিত্তি বিভিন্ন ধ্বংসম্ত,প 
হইতে প্রত্বতববিজ্ঞানীগণ ঘে সকল বস্তু উদ্ধার করিয়াছেন। 
এই সকলের বিস্তারিত পরিচয় সর জন মার্শাল, ডাঃ 
ম্যাকে ও মাধো স্বরূপ তাটসের গ্রন্থে এবং প্রত্বতত্ববিভাগের 
১৯২৩-২৪ হইতে আরম্ভ করিয়া! বাধিক রিপোর্টগুলিতে 
পাওয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে পৃথক কোন আলোচন! 
বাহুল্য । 

সিদ্ধুসভাত। সম্বন্ধে এতিহাসিক আলোচনা আরস্ত করা 
যাইতে পারে সিম্ধুযগের সহিত বৈদিক ঘুগের সম্পর্কের 
প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়!। 


৩ 


প্রচলিত মত এই যে দিদ্ধুধ্গ ও বৈদিক যুগের মধ্যে 
যে বাবধান বত'মান কোন প্রকার সেতুবন্ধন দ্বারা তাহাদের 
মধ্যে সংযোগ সাধন করা সম্ভব নহে। কোন কোন 
প্রত্বতত্ববিজ্ঞানী মত প্রকাশ করিয়াছেন 19 ৫91618 0- 
9108919'| ইহার অর্থ এই যে বৈদিক যুগ হইতে 
ভারতীয় সভ্যতার যে ধারাবাহিকতা! লক্ষ্য করা ঘায় বৈদিক 
যুগের পূর্বে সেইরূপ কোন ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা ধায় 
না। দিদ্ধুসভাতা প্রাক্-বৈদিক ও প্রাকৃ-আর্ধ, বৈদিক 
সভ্যতার সহিত সম্পর্কবিহীন। এই ছুই যুগের মধ্যে 
১০০০ হইতে ১৫০০ বৎসরের বাবধান বত'মান | সিদ্ধু- 
সভ্যতা ধ্বংস হইবার সহম্াধিক বৎসর পরে আর্ধজাতি 
দূর অঞ্চল হইতে আপিয়া একটি নূতন সভ্যতার পত্তন 
করে। সিষ্কু-উপত্যকার তাযুগের সভ্যতা সম্পূর্ণ ধ্বংস 
হইয়া গিয়াছিল, নৃতন যে সভ্যতা হী: পু: ২০০০-১৫০০ 
বৎসরের মধ্যে সিদ্ু-উপত্যকায় গড়িয়া উঠে তাহার সহিত 
উহার কোন সম্পর্ক নাই । | 

এই মত কতখানি ঘুক্তিসহ বতণ্মান প্রবন্ধে সংক্ষেপে 
তাহার আলোচনা কর! হইবে। প্রথমে সিদ্ধুযু্গ ও বৈদিক 
যুগের থে কাল নির্ণয় করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা 
প্রয়োজন । . 

শিল্ধুযুগের কাল নির্ণয় কর! হইয়াছে প্রধানতঃ ছুই প্রকার 
প্রমাণের সাহায্যে । একটি প্রমাণ £৪01021081 ৪6:৪61809- 
0০, অর্থাৎ প্রাীন ধ্বংস ত,প খননকালে বৈজ্ঞানিক মতে 
ভূ-স্তরের বিন্তাস হইতে কোন নির্দিষ্ট স্তরের বয়স বিচার 
করিবার যে স্ত্র আছে, সেই সুজ অনুসারে প্রাপ্ত হিসাব" 
দ্বিতীয় প্রমাণ ৫৪808 ০৪০৪1081681 80105991081081 
8705 [00 07601850010 81098 1000৮৩2 ০০0 0168, 
অর্থাৎ অন্যান্ত দেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের সপ হইতে 
প্রাপ্ত অস্থরূপ ভ্রব্যাদির যে বয়স নির্ণয় করা হইয়াছে সেই 
বয়সের হিসাব। সর জন মার্শাল তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 
এই ছুইটি গ্রমাণ ব্যবহার করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় প্রমাণটি 
তিনি সিন্ধুপভ্যতার, বিশেষতঃ সিদ্ধুযুগের ধের ব্যাখা 
করিবার কাজেও ব্যবহার করিয়াছেন। বৈদিক যুগ্গের 
কাল নির্ণয় করা হইয়াছে কতকটা অন্থ্মানের সাহাষো 
এবং কতকটা শ্রী: পৃঃ ১৬শ হইতে ১৫শ শতাবীর মধ্যে 
পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যাহাদের মধ্যে আর্ধভাষা- 
ভাষী লোক ছিল এইরূপ কয়েকটি জাতির অত্যুদয়ের 
প্রমাণ অবলম্থন করিয়া। যে অনুমানের মাহাযা লওয়া 


১৩৩ পি 


হইয়াছে তাঙার ভিত্তি দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ায় আর্ধজ্াঁতির 
আদি বাসস্থান হইতে ইরাণ ও ভারতবর্ষের দিকে আর্ধ- 
জাতির সম্প্রসারণের মতবাদ । 
সিঙ্কুঘুগের কালনির্ণয় সম্বন্ধে ষে £9০1০81991 ৪0৪৮- 
?০৪0০0এর প্রাণের কথা বলা হইয়ান্ধে তাহা সম্পূর্ণরূপে 
বিশেষজ্ঞদিগের ব্যাপার । স্থৃতরাং এ সম্বন্ধে কোন মত 
প্রকাশ কর] বাহুল্য । মার্শালের হিসাবমতে মোহেঞ্জো- 
দায়োর ম্তংপ হইতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুপি হইতে যে সন্যতার 
পরিচয় পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি খ্রীঃ পৃঃ ৩২৫০ অবের। 
এই সভ্যতার বাহকগণ অন্্মান ৫০০ বৎসর মোতেক্ধো- 
ঘ্ারোতে বসবাস করিয়াছিল এবং এই সভ্াতা সম্পূর্ণরূপে 
গড়িয়া উঠিতে অনুমান হাজার বৎসর লাগিয়াছিল। 
(04.7.0.0. 00 107-108)। এই হিসাবের মধ্যে যে ফাক 
দেখা যায় সে সম্থন্ধে পরে বলা হইবে । লক্ষ্য করিলে দেখা 
যায় যে £০০1০21০%] 80780905৮90 এর, প্রশ্নেও পণ্ডিত- 
গণ ঘুরিয়া ফিরিয়া দ্বিতীয় প্রমাণের উপর অধিক 
নির্ভর করিতেছেন । প্রত্বতত্ববিভাগের ১৯২৩-২৪ সনের 
বাধিক বিবরণীতে সর জন মার্শাল বলিতেছেন, 
১৯২১-২২ থ্রীষ্টান্দে রাখালদান বন্দোপাধ্যায় মোহেঞ্জো- 
দ্ারোর স্তপ খনন করিতে আরম্ভ করেন এবং 
£]6 19 00 [110 0186 9. [79101 09 (119 
৪0099000176 0190001193 (18% 10856 19890. 17809. 
স্কারপর তিনি বলিতেছেন মোহেঞ্জোদারো ও হরাগ্পার 
মত পরস্পর হইতে দূরবর্তী ও সমূদ্র হষ্টতে দুরে অবস্থিত 
অঞ্চলে স্থমেরীয় টাইপের সীল (8981) ইত্যাদি তৃপৃষ্ঠ হইতে 
অল্প নিয়ে পাওয়া গিয়াছে । যে স্তরে এই প্রকারের সীল 
পাওয়া গিয়াছে তাহার নীচে অনেকগুলি স্তর দেখা ঘায় 
(৮0198 9%109009 01 1700111019 91:89, 1010 00চ10.১) 
ইহাতে প্রমাণ হয় যে মেশোপটেমিঘায় কুমেরীয়দিগের 
ইতিহাস যাহাই হউক সিন্ধু উপত্যকায় স্থমেরীয় সভ্যতার 
অন্করূপ একটি সভ্যতা বনু বিস্তৃত ছিল এবং এই সভ্যতা 
আরও প্রাচীনযুগে অগণিত শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের 
ভূমিতে বিকাশ লা করিয়াছিল (%804970006 & 
08581007090 798০0101116 ১901 10081901819 8268৮) | 
950102708] 808019086100এ প্রমাণ হইতে দঈাড়াই- 
তেছে যে স্থমেবীঘ সভ্যতার সহিত সংযোগ সিন্ধু-সভ্যতার 
পরিণত অবস্থান এ সভাতার বাহকগণ মোহেক্রোদারো। ও 
হরাগ্গা পরিত্যাগ করিবার বা! এ ছুই নগর ধ্বংল হইবার 
কিছু পূর্বে ঘটিয়াছিল। স্মেরীয় সভ্যতার সহিত 
ংযোগ ইতিহাসের হিসাবে শ্রী: পৃং কোন সম্রকে ঘটিবার 
সম্ভাবনা পরে তাহা দেখা যাইবে। এখানে এই তথ্য 
পাওয়া যাইতেছে যে সিদ্ধু-সভ্যতার আদিুগ ও মধ্যযুগ 
রা 


পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতার সহিত হয়ত সম্পরক- 
হীন ছিল। এই তথ্যের বিশেষ তাৎপর্ধ আছে। পণ্ডিত- 
গণের মতে সুমেরীয় সভ্যতা প্রাচীন বাবিলোনীয়, 
আসিরীয় ও সাধারণ ভাবে পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন 
সভ্যতার ভিত্তি এবং প্রাচীন ইতিহাসের ষতখানি উদ্ধার 
করা হইয়াছে তাহার সাহাযো এ কথা মোটামুটি প্রমাণিত 


হইয়াছে বলা যায়। মার্শাল নিজেও এই কথা 
স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে রদ 3০০ ও 
099980-এর মতে স্ুমেরীয়গণ অন্যত্র হইতে 


মেংশাপটেমিয়া গিঘাছিল একথা সত্য হয় তবে ইহা 
অসম্ভব নহে যে ভারতবর্ষই স্থমেরীয় সভ্যতার জন্মভূমি 
(6009 00991101165 179 0198) 87209569001 [1018 
[0:05106 01010969]5 69108 016 08010 ০01 01617 
015111986100,) | কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার ব্যাধ্যাতা অনেক 
পণ্ডিত এই সম্ভাবনা উড়াইয়৷ দিয়া পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্য 
সাগরীয় অঞ্চল হইতে সিদ্ধু-সভাতার আমদানীর কথ! 
বলেন, £৪0102102] 3:801904900 এর ইঙিতকে তাহারা 
পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। 

পূর্বের এক প্রবন্ধে (বৈদিক আর্গণ কি সেমিটিক? 
প্রবাসী, পৌষ ১৩৫২) প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার সন্গাতা 
অর্থাৎ স্থুমেরীয়, বাবিলোনীয় ও আসিরীয় সগ্যতার সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে কিছু বলা হৃহয়াছে। 'সন্ধু সভ্যতার সহিষ্ভ 
মেশোপটেমিয়ার সম্পর্ক এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে, 


'স্থমেরীয়গণের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থান 


এখানে নাই। কিন্তু সিন্ধু সভাতার কাপব্ণিয় প্রসঙ্গে যে 
সথমেরীয় সম্যতার সহিত সংযোগের কথা উঠে তাহ। প্রথম 
সারগণের পূর্ববর্তী স্থুমেরীয় সভ্যতা, অথবা হুমেরীয় 
সাশ'জ্যের মতুযুদয় কালের সভাতা, অএবা পরবর্তী কালের 
অর্থাৎ বাবিলোনীয় আমলের পরিবতিত স্থুমেরীয় সভ্যতার 
ভগ্রাবশেষের সহিত সংযোগ, তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার 
উপায্ন নাই। মার্শাল এই মত পোষণ করেন যে কতৰ- 
গুলি এরূপ নিদর্ণন বা বস্ত পাওয়া গিয়াছে যাহ! 
%01056 8০059 10691000186 09$51992, 116301)8180018 
৪00 006 [0009 চ৪116ড 10 [06-38100110 0: 1619 
98801000088. দেখা যায় যে নিও-বাবিলোনীয় 
কিনবদস্তী মতে অ'কা'দর অধিপাতি সারগণ বা সাক্্যকিনের 
(9৮৪:510) অভয় কাল খ্রীংপৃঃ ৬৮০০ | কেহ কেহ 
বলেন যে ইহা প্রংপৃঃ 9৮০০ হইবে। সে যাহা হউক, 
মার্শালের উপরে উন্ধিখিত মত হইতে অন্তুমান করিতে 
হয় যে সিন্ধু সভ্যাভার পরিণত অবস্থা সারগণের অন্ততঃ 
সমসামদ্থিক, অর্থাৎ শ্রী: পৃঃ ৩৮০০ বৎসরের ব্যাপার ৷ হি 
সিন্ধু সভ্যতা পরিণত অবস্থা লাভ করিতে পূর্বের হিসাবমত 


অগ্রহায়ণ 


১*** বৎসর লাগিয়াছিল ধরা যায় তাহা হইলে 
অনুমান করিতে হয এ সভ্যতার পত্তন হয় খ্রীঃ পৃঃ ৪৮০? 
অব্ে। 

বলা বাহ্ছল্য এই প্রকারের হিলাব সম্পূর্ণ অন্ুমানমূলক 
যদিও এই অনুমানের একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেখ! যায়। 
পণ্ডিতগণের অন্যান অনুসারে সিদ্ধু সভাত। কত প্রাচীন 
হইতে পারে তাছা দেখান ছাড়। আর একটি উদ্দেশ্যে এই 
হিসাব দেওয়া হইল। সিদ্ধু-উপতাকায় ধর্মের যে ব্যাখ্যা 
পর্ডিতগণ করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিবার সময় 
দেখা যাইবে যে সিন্ধু এভ্যতার এই আহন্ুমানিক কাল 
নির্দেশের কথা স্মরণ রাখা তাহারা আবশ্তাক মনে করেন 
নাই। তারপর পশ্চিম এশিরা, ভূমধ্যসাগর, ঈজিয়ান 
সাগর প্রতৃতি অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক সাতার যে সকল 
50100109] 2100 বা অনুরূপ নিদর্শন আবিক্ষাবের 
প্রমাণে সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 
সেই সকল সভ্যত। সিন্ধু স্যতার সমসাময়িক বলিয়া 
প্রমাণিত না হলে তাহাদের সিদ্ধান্তে অনেক ত্রুটি 
আনিয়া ষায়। দেখ] যাইবে যে গোড়ার এই ক্রটি তাহা- 
দিগকে নিরন্ত বা দ্বিধাগ্রন্ত করিতে পারে নাই। 

উপরে যাহ! বল! হইল তাহার মোটামুটি তাৎপর্য এই 
যে দুই প্রকার প্রমাণের বলে সিন্ধু সভ্যতার যে কাল নির্ণয় 
করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেকখানি অনিশ্চয়তা রহি- 
কাছে । এই প্রসঙ্গে আরও বলা যাইতে পারে যে, অভার- 
তীয় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সহিত তুলনামূলক আলো- 
. নায় যে জাতীয় যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাতে 
ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসের সম্পূর্ণ মাপের মধ্যে 
সিন্ধু যুগের প্ররূত স্থান কোথায় তাহা অস্পষ্ট রহিয়া 
গিয়াছে। 

ঘে সকল যুক্তির বলে বৈদিক যুগের কাল নির্ণয় করা 
হইয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বের কতক- 
গুলি প্রবন্ধে করা হইগ্রাছে । এখানে সংক্ষেপে বলা যায় 
যে পশ্চিম এশিয়ার মিটানী, কাপাইট, হিটাইট গ্রসৃতি 
জাতির কতকগুলি দিলের প্রমাণ ও উত্তর-পশ্চিম খিরগিজ 
অঞ্চল বা দক্ষিণ-পূর্ব রুশিঘায় আরজাতির আদি বাসভূমি 
হইতে আর্ধজাতির বিভিন্ন দলের পশ্চিম ও পূর্ব দিকে 
অভিযান করিবার কাল্পনিক ইতিহাস মিলাইয়া যে মতবাদ 
প্রচারিত হইয়াছে এবং এই মতবাদের সহিত সঙ্গতি 
রাখিয়া বৈদিক যুগের যে কাল নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা 
সম্তোষজনক নহে। খ্রীঃ পৃঃ ২৫০০ বা ২০০০ হতে ১৫০৭ 
বৎসরের মধ্যে আর্ধজাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সিন্ধু 
উপত্যকায় আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল ধরিয়! 
লইলে পশ্চিম এশিয়ার উপরে উল্লিখিত জাতিসমূহের 


জিদ যুগ হইতে বৈদিক যুগ 


১০১ 


বৈদিক আর্ধদিগের সহিত সম্পর্কের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা 
পাওয়া ষায় না, আবেম্তা ও বেদের এবং আবেম্তিক আর্থ ও 
বৈদিক আর্ধদিগের সম্পর্কের সস্তোষজনক ব্যাথ]াও পাওয়া 
যায় না। ও 

দিদ্ধু যুগ ও বৈদিক যুগের সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাপারে 
প্রধান ক্রটি আসিয়াছে পণ্ডিতগণের অপ্রমাণিত যুক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধারণ! যে বৈদিক সভ্যতা ভারত- 
বর্ষের পক্ষে কতকটা ৪৯০০০ বা বিদেশীয়। ইহা যে 
অতু/ক্তি নহে খথেদের অধিকাংশ শক্ত ভারতবর্ষের 
বাঠিরে রচিত হষঈয়াছিল ওলভেনব্যর্গ প্রমুখ পণ্ডিতগণের 
মতবাদ তাহার প্রমাণ। আধঙ্জাতির ভারতবর্ষে আগমন 
এবং খখেদের রচনা আরম্ভ অনেক পণ্ডিতের মতে 
সমসাময়িক । এই মত ও বৈদিক সহ)তা যেখানিকট! 
88080 এই ধারণার উপর গ্রতিষ্ঠিত। ইহার পরবে 
দেখ! যাইবে যে সমগ্র গিদ্ধু সভ্যতা! বিদেশীয়--কোন 
কোন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন 
নাই। বৈদিক সভাতা| সম্বন্ধে যে মতের উল্লেখ করা হইল 
তাহা! খগুন করিবার একটি প্রধান উপায়ের অভাব দেখা 
ষায়। টবদিক সন্ভাতা বা বৈদিক যুগের সঙ্গে যুক্ত করা 
যায় এরূপ কোন প্রত্বতান্বিক আবিফারের দাবি এ পর্যন্ত 
কর! হয় নাই। বলা বাস্থল্য, এই অভাবের ফলে সিন্ধু- 
সভ্যতার সহিত টৈদিক সভ্যতার সম্পর্ক নির্ণয় করিবার 
ব্যাপারেও খানিকটা সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে। [ও 

সিন্ধু যুগ ও বৈদিক ষুগের কালনির্ঁয় সম্পর্কে যে 
অনিশ্চয়তা দেখা যায় এবং সেই অনিশ্চয়তার দরুণ এই ছুই 
যুগের পরস্পরের সহিত সধ্ধন্ধ বিচারে যে সমস্যা দেখা যায় 
সে প্রসঙ্গ আপাঙতঃ ত্যাগ করিয়া বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া সমগ্র 
বিষয়টির বিচার করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এই 
চেষ্টার ফলে কি তথ্য পাওয়া ধায় দেখা যাউক । এই তথোর 
আলোকে ছুই যুগের ব্যবধান কিরূপ মনে হয় দেখা যাইবে । 

উপরে বল হইয়াছে যে পঙ্ডিতগণের কেহ কেহ 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে মোহেঞ্জোদারে! ও হবাপ্লার 
স্বপের বিভিন্ন স্তর হইতে যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে 
তাহা হইতে মনে করা ধাইতে পারে যে সিন্ধু সভ্যত। 
গড়িয়া উঠিতে হাজার বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই ছুই 
নগরের স্ব,প হইতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ যে সমৃদ্ধ ও বলিষ্ঠ 
সভাতার পরিচয় দেয় হয়ত প্রার্কৃতিক দুর্যোগের অথবা 
শক্ত আক্রমণের ফলে মোহেঞ্োদাবো ও হরাপ্পা পরিত্যক্ত 
হইবার পরেও যে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল তাহা মনে 
করা কঠিন। এই সভ্যতার উত্তরাধিকার যাহাদের উপর 
বতিয়াছিল তাহার! কাহারা ? 

কোন একটি বিশেষ ধরণের প্রাগৈতিহামিক সভ্যতার 


রি 


কত দূর মিদবতি _ঘটি়াছিল তাহা নির্ণর করিবার এটি 
প্রধান উপায় সেরামিকম বা পোড়ামাটির তৈজসপত্র। 
পটারির রং, উহ্হার উপরের নক্সা, উহ্থার গঠন প্রভৃতি 
সেরামিকস-বিশেষজ্ঞদিগের নিকট মুল্যবান তথ্য । এই 
জাতীয় বহু তথোর সমাবেশ, তুলনামূলক আলোচন! 
ইত্যাদির সাহায্যে বিশেষজ্ঞগণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের 
প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতাসমুহের প্রাচীনত্ব, উৎপত্তি ও 
বিকাশ, বৈশিষ্ট্য, পরস্পরের সহিত সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে 
মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। 

পটারির প্রমাণে এই তথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে 
বেলুণীস্থানের পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্থান এবং সিদ্ধুনদের 
পশ্চিমে দেরাজাত এবং কেজ ও কলবা উপত্যকা সিন্ধু 
কৃষির অধ্যাষত এলাকার মধো। এই কৃষ্টি পশ্চিম বেলুচী- 
সমানে ইবাণের শীমানা প্যস্ত প্রসারিত হইয়াছিল, কিন্ত 
এই অঞ্চলে সিন্ধু কৃষ্টি ঈরাণ হইতে পূর্বগামী একটি বৈদেশিক 
রুষ্টির সম্মুখীন হইয়াছিল । সিষ্ধুর পূর্বে সদুর মধ্য পঞ্াবে 
রাভী নদীর কুলে অবস্থিত হরপ্প] সিন্ধু কৃষ্টির একটি প্রধান 
কেন্দ্র ছিল। ক্রসফুটের (8, 7320০৪-70০59, 
77677156070. 0720 427019771810780 472417411745 ) সং" 
গৃহীত প্রতুতান্বিক নিদর্শনসমূহের প্রমাণে মার্শাল মত 
প্রকাশ করিয়াছেন সিদু দক্ষিণ-পূর্বে কাথিয়াবাড়েন্ 
ক্যাম্ে (9011 01 08790%) ) পর্যস্ত সিন্ধুষ্টি প্রসারিত 
হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ ক্যান্বের উত্তরে ও পূর্বে রাজ- 
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: পুতানায় ইহা বিস্তৃত হষ্টয়াছিল। ইহার পরে মার্শাল 
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মার্শালের উদার কল্পনায় গঙ্গা হইতে নীলনদ (মিশর) 
পর্যন্ত বিস্তৃত যে বিশাল সভাতার চিত্র গ্রতিভাত হইয়াছিল 
তাহার সম্বন্ধে এখানে কোন মন্তব্য না করিয়া এই পযস্ত 
বল! যাইতে পারে যে তিনি মনে করিতেন যে সি্ধু- 
সভ্যতার প্রধান কেন্ত্র সিন্ধু ও পণ্তাবে আবিষ্কৃত হইলেও 
নি্ধু হইতে গঞ্জ ও গঙ্গা হইতে তাণ্ী পর্যন্ত অর্থাৎ সমগ্র 
উত্তর ও মধ্য ভারতে বিদ্ধ) পর্বতের দক্ষিণেও এই সভ্যতা 
বিস্তৃত হইয়াছিল 

এই মত পুরাপুরি প্রত্বতাত্ধিক নিদর্শনের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত করা এখনও সম্ভব না হইয়া. থাকিলেও ইহার 
মধ্যে অপস্ভব বা! অযৌক্তিক কিছু নাই। তাহা হুইলে 
প্রশ্ন উঠে, এই সমৃদ্ধ, বলিষ্ঠ, বছুবিস্তৃত সভ্যতা কি বৈদিক 


; ুগের পূর্বে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল? 


প্রবালা 


পিসিশ্পিসিিতসিশিশাছি ৯ শপা্শ ১০০৮ ০১০ 


১৩৫? 


২ সপ উন পিশিটপপাীপিপীপিপাশিশিশিসি 


দেখ। যায় যে পত্তিতগ্ণণের ম মতে ত ইহা লুপ্ত হয় নাই। 
মার্শাল এবং অন্য কোন. কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে 
বর্তমান কালের হিন্দু ধর্মের অনেকগুঙ্গি বৈশিষ্ট্য সিন্ধু যুগের 
ধর্ম হইতে আসিয়াছে । সিন্ধু ধর্ষে পৌরাণিক শিবের 
অশ্ুরূপ যোগী, উর্দালিজ পশুপতির উপাসনা, লিঙ্গ উপাসনা, 
গ্রী-দ্েবতার (1198067-0019588) উপাসন! প্রভৃতি সম্বন্ধে 
মার্শালের প্রচারিত মত স্থপরিচিত এবং পণ্ডিত সমাজের 
অনেকে এই সকল মত গ্রহণ করিয়াছেন। মার্শালের এই 
সকল মত সম্বম্ধে কোন আলোচনা 'বতমান প্রবন্ধে কর! 
হইবে না) এখানে শুধু একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হইতেছে । প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিন্ধু ধর্মের সহিত 
বতর্মান কালের হিন্দু ধর্মের এই সংযোগ বাহারা স্বীকার 
করেন তাহারা সিন্ধুর্ম ও হিন্দুধর্ম এই দুইয়ের মধ্যবর্তী 
বৈদিক ধমকে শূন্তে ঝুলাইয়। রাখিতে ঢাহিঘাছেন। সিদ্ধু- 
ধম বৈদিক ধমকে প্রভাবিত না করিয়াও ব্ছ পরবতী 
কালের হিন্দু ধমকে প্রভাবিত করিয়াছে এই ধণের 
অবিশ্বান্তা কথাই তাহার বলিতে চাহেন। ইহা একটা 
কৌতুকজনক ব্যাপার যে এই প্রকারের মতবাদের পক্ষে 
বিস্ময় ও সন্দেহ উদ্রেক করা স্বাভাবিক হইলেও অনেকের 
বিশ্বানপ্রবণত। এত প্রবল ঘে বিন্দুমাত্র বিস্ময় এ সন্দেহ 
উত্রিক্ত হইবার অবসর মিলে নাই । এ বিয়য়ে সন্দেহ নাই 
যে ইউরোপের আর্ধ ও অনাধ সম্পকিত মতবাদ দীর্ঘকাল 
দ্বিপাহীন মনে গ্রহণ করিবার ফলে এই অন্তমনস্কতা ও লঘু- 
চিত্ততা আনিয়াছে । 

প্রশ্ন উঠে, তাত্রধুগের সিদ্ধুধর্মব। উহার ' কোন কোন. 
অংশ যদি বিলুপ্ধ না হইয়া থাকে তাহা হইলে কি এই 
অনুমান করিতে হম না যে ধাহারা এই ধর্ম আচরণ করিত 
তাহাদের মন্ত্রশিষ্য, সম্ভবত: বংশধর, বরাবব ব্তমান ছিল 
এবং আছে? এই বংশধর বৈদিক যুগেও বতমান ছিল 
এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তাহারা বৈদিক 
ধমের দ্বার! প্রভাবিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ বৈদিক 
ধমকেও প্রভাবিত করিয়াছিল এই প্রকার অনুমান করাও 


-অসঙ্গত নহে। দিন্ধুধ্মের প্রঙাব হিন্দুধর্মের উপর 


আসিয়াছে পপ্ডিতগণের মত যখন এইরূপ তখন জিজ্ঞাস 
করিতে হয় যাহারা এই প্রভাব বহন :.... ঞানিয়াছে 
াহারা কাহার? 

এই প্রানের অতি সহজ উত্তর দিয়াছেন কোন কোন, 
পণ্ডিত। এই প্রভাব বহন করিয়া আনিয়।ছে “অনার্ধ” 
ভ্রাবিড় জাতি। 

কিন্ত সিন্ধু উপত্যকা, বেলুচীস্থান ও পঞ্গাবে হরাগ্মা 


' হইতে ঘে সকল মঙ্গন্য করোটি, কঙ্কাল প্রভৃতি আবিষ্কৃত 


হইয়াছে সেগুলি পরীক্ষা করিয়া নৃতত্ববিজ্ঞানীগণ ( কর্ণেল 


_ মেওয়েল ও ডাঃ গুহ )যে মত প্রকাশ করিয়াছেন ভাহা 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে এমন একটি গোলমুওড ও লগ্বা- 
মুণ্ড টাইপের জাতির অস্তিত্ব পিদ্ধু উপত্যকায় ছিল যাহা- 
দ্বিগকে পণ্ডিতগণ “আর্ধ” বা আর্ধসম্পকিত বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। পূর্বের এক প্রবন্ধে (বৈদিক ও অবৈদিক 
আর্ধ--প্রবাধী, কাতিক ১৩৫৪ ) বলা হইয়াছে যে অবৈদ্িক 
আর্ধজাতিকে পশ্চিম ও পূর্বভারতের গোলমুণ্ড জাতিগ্ুপির 
পূর্বপুরুষ বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা পরে হইবে, এখানে নৃতত্ববিজ্ঞানী- 
দিগের উপরে উল্লিখিত মতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হইতেছে । এই মত গ্রহণ করিলে দীড়াম়্ ষে, যে সিন্ধু 
সভ্যতাকে প্রাক্‌-আর্ষ ও প্রাকৃ-বৈদিক বলিয়! বর্ণন! করা 
হইয়া! থাকে সে সতাতার অতুদয়ের যুগে আর্ধজাতির সিন্ধু 
উপত্যকাম্থ উপস্থিতির সম্ভাবনা কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে 
সরাসরি অগ্রাহ্য করা সম্ভব নহে । এই গ্রসঙ্গে বলা আবশ্যক 
যে উপরে উল্লিখিত 'মতের একাংশ, অর্থাৎ ষে গোলমুণ্ড 
জাতির ভারতবধে উপস্থিতির পরিচয় সিন্ধুমুগে পাওয়া ষায় 
তাহারা ষে পশ্চিম ও পূর্বভারতের গোলমুণ্ড আর্ধভাষাভাষী 
জাতিসমূহের পূর্বপুরুষ বৈজ্ঞানিক সমাজে এই মত গ্রাহ 
হইয়াছে । 

ইহা একটি আশ্চর্ধ ব্যাপার যে এই মৃত গ্রাহ করিবার 
পরেও দিন্ধু উপত্যকায় যে সকল জাতির উপস্থিতির পরিচয় 
পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কোন্‌ জাতি সিন্ধু সভ্যতা 
গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা বিচার করিতে গিয়া নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানীদিগের কেহ কেহ এই গোলমুগ্ড ও আর্ধভাষাভাষী 
(ডাঃ হাটনের মত) জাতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন । 

সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে ধর্মের দিক দিয়া 
এবং জাতির দিক দিয়া সিন্ধুযুগ ও বর্তমান যুগের মধ্যে 
একটা সেতু রচনা করা সম্তভব। পত্তিতগণের হিলাব যদি 
খরীপূর্ব ৪র্থ বা ৩য় সহম্্ক ও গ্রীষ্টা্ধের ২য় সহজ্বককে, অর্থাৎ 
অন্যুন ৫০** বৎসরের বাবধানকে ধর্ম ও জার্তির ডবল 
খিলানের সেতুর দ্বার] বর্তমানের সহিত সংযুক্ত করা সম্ভব 
হয় তাহা হইলে এই ব্যবধানের মধ্যে অবস্থিত খ্রীঃ পৃঃ ২য় 
সহশ্রকের বৈদিক যুগকে কি ভাবে উপেক্ষা করা ঘায়? 
বৈদিক ধর্মকে অতিক্রম করিয়া সিশ্ষুধর্ম বর্তমান কালের 
হিন্দুধমণকে প্রভাবিত করিয়াছে ইহা কল্পনা করা তীহাদের 
পক্ষেই সম্ভব ধাহার! বৈদিক আর্ধজাতিকে বৈদেশিক বলিয়া 
মনে করেন। কিন্তু আর্ধজাতি যে খর: পৃঃ দ্বিতীয় সহমকে 
ভারতবর্ষে বৈদেশিকরূপে প্রবেশ করে নাই উপরে উদ্লিখিত 
নৃতত্ববিজ্ঞানীপ্গিগের সিদ্ধান্ত তাহাই বলে। স্থতরাং একথা 
পরিষ্কার করিয়া বিবার সময় আসিয়াছে যে খ্রীঃ পৃঃ ২০৯, 
২১০৯০ বৎসরের মধ্যে আর্ধজাতি উত্তর-পশ্চিম এশিয়া 
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বা দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়া হইতে ইরাণ ও আফগানিস্থানের বা 
বেলুগীস্থানের পথে সিদ্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া! অনার্ধ 
আদিবাসীগিগকে বিতাড়িত করিয়া সেখানে আপনাদিগকে 
প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিল--প্রচলিত এই মতবাদের মধো যথেষ্ট 
গলদ রহিয়াছে । 

এখানে এ সম্বন্ধে আর বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে 
না গিয়া পঞ্ডিতগণের কয়েকটি অভিমতের উন্লেখ কর! 
হইতেছে । এই সকল অভিমত নিদিষ্ট তথ্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং সিন্ধুযুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে যে সংঘোগ 
ছিল এই সকল অভিমতের তাহা দ্বার! সমর্থিত হয়। 


সবজন মাশাল মোহেঞ্জোপারো ও হরাগ্লায় মৃৎ্পাজ্ে 
মৃত ব্যক্তির অস্থি সমাহিত করিবার প্রথা (00819208] 
90118]5 ) হইতে সিদ্ধান্ত করিঘাছেন ঘষে এই ছুই নগরের 
অধিবাসীদিগের মধ্যে পশ্চিম ₹ইতে আগত "বৈদেশিক 
লোক” (1976180 01905705) ছিল এবং এই প্রথা 
তাহারাই অন্থমরণ করিত। প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানী ডাঃ 
হাটনের মতে এই বৈদেশিক জাতি ইরাণের মালভূমি ও 
পামীর হইতে আগিয়াছিল। তাহার মতে খ্রীঃ পৃঃ তয় 
সহঝকে ইরাণ ও.পামীর হইতে আগত এই জাতির দ্বারা 
সিদ্ধু সভ্যতা! ধ্বংস হয়। তারপর তিনি বলিতেছেন, 
“1919 18 58105 19 (00 6:001908000 01 079 0161. 
01 00111110165 1)964901) 006 10009 ৮81] 01%11158- 
79) ৪০৫ 010 00781 01 009 10850010 410 8708- 
এই ইরাণী ৪ পামিরী জাতিকে হাটন দর্দিক (পিশাচ) 
ভাষাভাষী বলিয়া মনে করেন। অধ্যাপক ল্যাংভর্নের মতে 
্রাঙ্গী লিপির উৎপত্তি হইয়াছে সিশ্কুলিপি হইতে | তিনি 
বলেন যে আর্গজাতি খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহআকে ভারতবর্ষে 
আপিয়াছিল অধিকাংশ বৈদিক পণ্ডিতের এই মত ভুল, 
স্ব; পৃঃ দিতীয় সহশ্রকের বন্পূর্বে আধজাতি ভারতবর্ষে 
আপিয়াছিল এবং সিন্ধু সভ্যতার বাহকর্দিগের সহিত 
তাহাদের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল । আর্ধজাতি সিন্ধু 
সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ল্যাংডন স্পষ্ট করিয়া এই 
মত প্রকাশ করেন নাই। 


বমাপ্রনাদ চন্দ মহাশয় তাহার 4710 41/07) 12268$ 
গ্রস্থে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন পরব্তণ কালে 
তাহার সেই সকল মতের অনেক পরিবত্ন হইয়াছিল। 
একন্থানে (71277017 0 (7৫ 41010197101 9072 07 
424৫ ৩. &) তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন ষে 
খথেদে যে সকল গোষঠীর (80107 0198) উল্লেখ দেখা 
যায়, যথা, ভরত, পুরু, যু, ইত্যাদি, তাহারা তাত্রযুগের সিন্ধু 
উপত্যকার শাসকত্রেণীর প্রতিনিধি (*209560 00558 
০1 006 7011706 01983 01019 1091%60008 01)8100118040 
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7০109155000 01 605 [0009 ৮8119”) 1 আর্ধজাতির 
প্রতিনিধি ছিল খধিকুলগুলি । ক্ষুত্র ক্ষুত্র দলে ইন্দ্র, বরুণ, 
অগ্নি প্রভৃতি দেব্তার উপাসনার প্রচারকরূপে তাহার! 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া নিম্কু উপত্যকার এ সকল দেশীয় 
রাজার আশ্রয়ে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। দেশীয় 
রাজন্তগোষ্ঠীকে তাহার! আর্ধ দেবতার উপাসনাঘ় দীক্ষিত 
করেন। ভিনি আরও মত প্রকাশ করিয়াছেন ষে প্রাচীন 
বৈদিক সাহিত্যে যে যতির উল্লেখ দেখা যায় তাহারা ছিল 
সিন্ধু উপত্যকায় প্রাকৃ-আর্ধ অধিবাসীদিগের পুরোহিত শ্রেণী, 
(00055 01 700-৭610 11165 17):590960 0৮ 1009 
10018911009 076-4780 00090186101) 01119 [0009 
"8110.”) বৈদিক ধর্ম প্রচারিত হইলে এই পুরোহিত শ্রেণী 
ব্রাত্য নামে পরিচিত হন । পণি নামক খথেদে, উল্লিখিত 
দস্থা জাতি ভাহার মতে তাম্র যুগের সিন্ধু উপত্যকার বণিক 
শ্রেণীর প্রতিনিধি। পু 

উপরে লিখিত চন্দ মহাশয়ের অভিমত্ের মধ্যে একটি 
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর| যাইতে পারে। তিনি তাত্র- 
যুগের সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদিগকে প্রাক্‌-আধ বলিয়! 
বর্ণনা করিতেছেন আবার খণ্থেদের গ্রসিদ্ধ ভরত, পুরু, যছু 
প্রভৃতি গোষ্ঠীকে এই তাত্রযুগের সিন্ধু উপত্যকার শাসক- 
শ্রেণীর প্রতিনিধি বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন। ইহার অর্থ 
এই সকল খথেদীয় গোঠীও প্রাকৃ-আর্ষ এইরূপ মনে হইতে 
পারে। হাটন, ল্যাংভন, হেডন, জিউফ্রিভ1 রগ গেরী প্রভৃতি 
পণ্ডিতের মতে যে দরদ ভাষ৷ (আর্ধ ভাষা)ভাষী গোলমুও 
পামীরী বা ইরাণী জাতি সিন্ধু সভ্যতার অস্তাদয়ের যুগে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল এবং 474০-410 182045 
গ্রন্থে যাহাদিগকে অবৈদিক আর্ধ জাতি বলিয়! চন্দ মহাশয় 
বর্ণনা করিয়াছেন তাত্যুগের সিন্ধু উপত্যকার অধিবাপী 
দিগের কথা বলিবার সময় তিনি তাহ1দিগকে ভুলিয়। গিয়া- 
ছেন। ইহার একটি হেতু এই ষে ইহার! তাহার মতে বৈদিক 
আর্ধদিগের পরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানের সিদ্ধাস্ত অন্যরূপ এবং অধিকাংশ পণ্ডিত এই ম্ত 
অগ্রাহ্থ করিয়াছেন। 

সে যাহা হউক, উপরে উদ্ধৃত অভিমতসমূহ হইতে সিন্ধু 
যুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে সংযোগ ছিল ইহা সহজে অন্মান 
করা যায়। 

জাতি, বাজন্যগোর্ঠী ও অন্তান্ সম্প্রদায় ( পুরোহিত ও 
ৰ্ণিক সম্প্রদায় ), ধর্ম এবং ভাষার দিক দিয়া সিন্ধু যুগ ও 
বৈদিক যুগের মধ্যে যে সংযোগের কথা পণ্ডিতগণ বলিয়া- 


প্রবালী 
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ছেন, তাহার পর সিদ্ধু সভ্যতাকে প্রাকৃ-আর্ধ সভ্যতা 
বলিবার কি বিচারসহ যুক্তি আছে? নৃতত্ববিজ্ঞানীগণ 
যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার পর বেদসমূহ বা খঙ্ছেদ 
রচিত হইবার পূর্বে ভারতবধে আর্ধজাতি ছিল না এ কথা 
কি করিয়া বলা সম্ভব? প্রাক-আধ ও প্রাকৃ-বৈদিক ষে 
একার্থবাঁচক নহে তাহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন । তারপর 
বৈদিক ধর্ম ও রুষ্টি বলিয়া যাহ! পরিচিত আর্ধজাতির প্রাচীন 
কৃতিত্বের তাহাই একমাত্র ব৷ প্রথম নিদর্শন ইহা কি কারণে 
মনে করিতে হইবে? 

শিন্ধু যুগ ও বৈদিক যুগের যে সময় নির্দেশ করা 
হইয়াছে তাহার ভিত্তি যতটা অনুমান ততটা প্রমাণিত তথ্য 
নহে একথা বলা হইয়াছে ।-সিদ্ধু যুগ বৈদিক যুগের পূর্ববর্তী 
মোটামুটি এই মত গ্রহণ করিয়া অস্থমানমূলক সময়নির্দেশের 
ফলে ছুই যুগের মধ্যে যে কাল্পনিক ব্যবধানের প্রাচীর 
তোলা হইয়াছে এই ছুই যুগের মধ্যে বাম্তবিক এ প্রকার 
কোন ব্যবধান ছিল না এ কথ| মনে করা যাইতে পারে। 
যাঁদ তর্কের খাতিরে এই কথা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে 
কি দেখা যায়? 

আন্গমানিক সন ও তারিখের উপর অন্ধ বিশ্বাস, 
ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক আধ এবং প্রাকৃ-আর বা 
অনাধ সভ্যত। সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদ ও আরজাতি সম্বন্ধে 
কতকগুলি বদ্ধমূল সংস্কার ত্যাগ করিয়। ভারতবর্ষের সভ্যতা 
ও কৃথ্তির পরিচিত ইতিহাস হইতে অপরিচিত ইতিহাসের 
ঘে সন্ধান মিলে তাহার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলে উপলব্ধি করা! 
যায় যে পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার 
ছুইটি প্রাগৈতিহাসিক কৃষ্টির--সিন্ধু কৃষ্টি ও বৈদিক কৃি-_ 
যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা নৃতন করিয়া অঙ্কন করি- 
বার প্রয়োক্জন হইয়াছে । এই নব অঙ্কিত চিত্রের পট- 
ভূমিতে দৃষ্ট হইবে হিমালয় ও হিন্দুকুশের তুষারমপ্ডিত শৃক্গ- 
সমূহ অতিক্রম করিয়া আমুদরিয়ার আরজগামী জলপ্রবাহ। 
দক্ষিণে সিন্ু-গাঙ্গেয় উপত্যকা ও উত্তরে অকসাস উপত্যকা 
এই সীমানার মধ্যে মধ্য-এশিয়া ব| ব্যাক্টিয়ার স্যতা, 
সিন্ধু সভ্যতা, বৈদিক সভ্যতা ও আবেস্তিক সভাতার উত্তব 
হইয়াছিল। এই সকল সভ্যতার সম্মেলনের ফল ফুটাইয়া 
তুলিতে হইবে এই নব অঙ্কিত চিত্রে। পূর্বগামীদ্দিগের 
অপ্রমাণিত বা “যথেচ্ছ সিদ্ধান্তের গুরুভারে ধাহাদের 
কল্পনা- শক্তি ও অনুসন্ধিৎসা পিষ্ট ও ক্লিট হয় নাই 
সেই নকল.নবীন পণ্ডিতকে এই কাধে অবহিত হইতে 
হইবে। 
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এ 

অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে__মুতন করে দিক্জেকে 
প্রতিষ্ঠা কর]-_সন্বল্প বাক্যে আর কার্যে জমেকথানি তফাৎ । 

প্রশান্ত পথ চলতে চলতে ভাবছিল, চাকরিট। ছেড়ে 
জিয়েও উপার্জনের চিন্তা মন থেকে যায় না-_-এ বড় আশ্চর্য্য | 
যে বিত্ত! লে অর্ন করেছে_-তার মুলে রয়েছে এই প্রেরণ! । 
ন| হলে হাতে কলমে দে এমন কিছু শিখল না| কেন-_-যা 
বইয়ের হ্রপের চেয়ে বেঙী কার্যকরী । স্কুল সংসারকে 
অগ্বাহ করা চলে না_ যেহেতু ক্ষুধা-তৃ্1-জারাম-শয়নের দাবি 
নিয়ে দেহ প্রতি দণ্ডে মানগুধকে তাড়না! করছে। তার দাবি 
মিটয়ে যে উদ্ধত সময় পাওয়। যায়__তাই নিয়েই তো জ্ঞানের 
বড়াই ভাল লাগে। 

ছুর্গামোহন এই ভাবের রূঢ় কথ! বলবেন--সে অন্থমান 
করা কঠিন নয়। নিজ উপার্জনের উপর জাশ্রয় না করলে_ 
পৃথিবী সত্যকার রূপে বারবার দেখা দেবেই। স্সেছ- 
ভালবাসার রভ্ভীন উ্প্ভরীয়ে নিজেকে শোন করে রাখা সহ 
ততক্ষণ__যতক্ষণ না ঝড় উঠে সব বিপর্ধ্স্ত ফরে দেয়। যে 
কোম প্রকারে উপার্ছনের দায়িত্ব মিয়ে সংসার প্রতিষ্ঠার আত 
কঙ্জন] তার ছিল না_-অথচ দৈবচক্ষে সংসার গুটিয়ে আসছে 
তার চার দিকে । 

কালও গুভার সঙ্গে তার কথ! হুয়েছে। নীড়-বাধার 
তাগিদ কোন দিক থেকেই নেই-_-তবু ছোট মত একটি বাস! 
চাই। শু! করবে উপার্জন-_সেও বলে থাকবে না। কি 
কি দিয়ে সাঙ্জাবে গৃহ__কোথায় কোন্‌ ছিদিপটি রাখলে 
মানাবে__তার একটা! হক প্রশান্ত সুখে সুখেই দিতে পারে। 

শুদ্ধার তাতেই আপতি। এই নিয়ে ও বছবার পর্িহ্বাল 
করেছে। বলেছে, কমরেড, খুব বন়্ ঘরের ছেলে তুমি ন্ 
-তবু বুর্জোয়া মনোন্তাব তোমার ফেন ? 

প্রশান্ত জবাব দিয্বেছে, নিজস্ব একখানি ঘরের দাবিকে 
তুমি কি বলতে চাও__ 

ছেপে জবাব দিয়েছিল গুভা, ফিছুই বলব ন। কমরেড । 
বত সামান্তই হোক -__পুঁজির বীজ যেন মনের মধ্যে না থাকে। 
আমাদের সাম্যবাদের মোগান-_ধনীদের হিংসা করে তৈরি 
হয় দি__নিজেদের শুদ্ধ করে নেবার মন্ত্র ওটি। ওদের ধন 


ছুচিয়ে মিগ্জেদের আরাম চাই মা আমর]_-সমত্ত জগংকে . 


অসাম্য থেকে বাচানোই হচ্ছে আমাদের নীতি । 

ত। কি করে হবে! ধনটা! কমিয়ে ন| বাড়িয়ে অসাদ্য দুর 
করবে? ধন কমবে কেদ-_ব্যক্তিগত মুনাফা! শুধু থাকবে 
না। ভোষার মোটা দেহের চর্বি বৃদ্ধি করতে আমর দেছের 


রক্ত ব্যয় করব কেন! তোমর! চছবে মোটর আমর! পড়ব 
তার তলায় চাপ।--এ কেমন বিধান কমরেড ? 

ত! হলে পকলের একখানি করে মোটর থাকুক এই চেষ্টাই 
করতে হবে তো? . 

না কমরেড, মাছগুষের মনের খবর ধারা জানেন ভায়া 
বলেন-__বনফে রাখতে হবে লোভের লীমানার বাইরে। 
বাক্তিগত আরাম বিলাস একটুতেই মাচ্ছযকে পেয়ে ঘসে-_- 
ওট! একেবারে বাঁড়তে ন! দেওয়াই ভাল। 

মানুষের বৃত্তিকে ছেঁটে ফেলবার ব্যবস্থা ] এতে তোমর! 
স্বস্তি পেতে পার-__জগং দুস্থ থাকবে তো ] 

কেন? & 

এই ধর, প্রতিষ্ঞাহ্ইীনের পর্ধ্যায়ে ষ্ধি প্রতিভাবা 
ফেলা যায়-__জগং আবার পিছিয়ে যাবে নাকি! 

তুমি হাসালে-_প্রতিষ্তাফে অন্বীকার করবে কে? 
সোিয়েটে এর প্রথম পরীক্ষা! কি হয়মি? সোডিয়েট কি 
শিছিয়ে পড়েছে জগতের অগ্রগতি থেকে | 

তাকেও অনেক দ্ধিনিস বর্ম করতে হয়েছে তো যা 
তোমাদের নীতিভূক্ত ছিল না। 

তাও না। মীতির পরিমার্জন মানে আমূল বদল ময়। 
পরীক্ষার কট্ি-পাখরে যাচাই না করলে কান্ধের সোনাটুকু 
বার করবে কি করে ।.*-একটু থেছে বলেছে, তোমার পৃথিবী 
তোমায় ক্ষমা করবে না কমরেড যদ্দি মীতিকে কষে মেজে 
জীবনঘাজ্জার উপযোগী করে না মাও। ছোট ঘর ধাধবার 
আশ্বাস দিয়েছ কিন্তু-_বড় ঘর যখন ডাক দেবে তখম সে 
ঘরের মায়! তোমাকে ছাড়তেই হবে। বম হচ্ছে নদীর জল 
ওকে কোথাও জাটকে রাখলে চলবে না। 

তা হলে মোটর থাকবে না কারও? পরিহালের ভঙ্গিতে 
প্রশান্ত কথাটি উচ্চারণ করেই হেসে ফেলেছে। শুভাও ফেসেছে 
সেই সঙ্গে। 

নানা প্রশান্ত, আমাদেক মট্টো! মরতে চাছি না আমি 
দুক্ষর তুবনে__মাছষের মত বেঁচে থাফিবারে চাই। একটু 
পরিবর্ডম করলাম_ মানেটা শু হ'ল না? 

. সব, যে মান্য কীর্ডিহীন তার পক্ষে বথে& সুন্দর বল! যেতে 

পারে। 

একটু একটু করে এগিয়ে এসেছে প্রশান্ত । শিরায় তার 
মীল রক্ত ছিল না কিন্তু নীল রক্তেয় মোহ তো! ছিল যথেষ্ট । 
যে বিদ্যা সে লয় করেছে__উপকখ! শুনে হৃষঠান্ত দেখে দুখ 
পৌভাগ্যের মি্রিখ নির্ণয় করে-_তারই মাঝে আত্মনিমক্ষন 
কয়! সহজ ছিল নাকি! একটু চেষ্টা-_হুয়তে| বিশেষভাবেন্র 


৬৩ ৬ স্পা 


চেঞ&া-_ত কে না করে থাকে । উচ্চপদ, অটালিকা, চিত 
ব্যাক্ব-ব্যালান্স, কেশবতী রাজকভ1,. সোনার পালক, এর মধ্যেই 
তো রয়েছে লাআজ্যবাদের ছোট একটি বাজ । এর মধ্যেই 
কিছিল না আবনের শ্রেষ্ঠ কামনা_চরম খ্বর্গবাস কঙ্সন। ? 
তবু লে কেন্ত্র থেকে সরে এল কিসের প্রেরণায়? শুষ্ভার? 

প্রশান্ত অস্বীকার করে না-_-যৌবনের মীতিকে । ' সেই 
সঙ্গে অস্বীকার করে দেছ্পত বিলাসকে ৷ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সর্ধোত্তম পরীক্ষ! হুয়ে যায় নিকি পোভিয়েট রণভূমিতে ? 
ফ্যাদিবাদকে ধ্বংল করতে ওর ব্রদ্ধান্ত্র প্রয়োগ করেছিল। 
সেব্রহ্ধাঘ্র সহ্সালন্ধ কোন দিব্যান্্র নয়_রীতিমত তপন্তার 
দ্বারা আয়ন করতে হয়েছে। কত বিল্লব--কত অনর্থপাঁতি, 
ছর্লঙ্যা বাব। আর রত্তমর্দী অতিক্রম করে একে আয়ত্ব করতে 
হয়েছে। একটি অনএসর বহ্াতি অধ্যুষিত, বহুবর্ম ও 
কুসংস্কার পোধিত দেশে ঘা সঞ্তব হয়েছে__পৃথধিবীতে তাকে 
নুপ্রতিঠিত না বলে অগ্রাহ করবে কে? তবে এ কথা ঠিক, 
এক মার্টতে ঘে গাছ যে ফল প্রলব করে অন্ত মাটিতে তার 
তারতম্য খটবেই। খারা জ্ঞানী গুন তারা মূল নীতিকে 
অন্বীকার করেন না) উপযুক্ত সার দিয়ে আবহ্থাওয়াফে 
অনুকূল করে লামাভ অদল বদল করে কসলকে তাজ রাখবার 
চেষ্টাই করে থাকেন। প্রশান্তর প্রথমটা মনে হয়েছিল. 
মানুষের জন্মগত বৃত্তি ছিংসাকে সহজে লালন কর! যায় বলেই 
বুঝি লাম্যবাদকে সে জত পী মেনে নিতে পারলে । চিস্তাটার 
তঙ্লায় কিছু সত্য যে নেই তা নয় তবে ওগুলিকে সাধনার 
পথে বাধা বলে জয় করার চেঞ&া করতে ক্ষতি কি! ক্রমে সত্য 
আলোকের পৃণ্যতূমিতে সে পৌছবে আশা! হচ্ছে । সন্দে 
এখনও লেগে রয়েছে মনে-_জয় সম্বন্ধে সদোছ নয়-_ প্রকৃত 
কল্যাণ ঝা! সত্য এই পথে লাত হবে কিনা এবং এই নীতিতে 
আস্থাবান পৃথিবী স্বর্গভূষি হয়ে উঠবে কিন! | একটু সন্দেহ থেকে 
যায় বই-কি] জার্মানী থেকে নাংশীর! ই্ছদি বিতাড়ন সম্পূর্ণ 
করে তেবোছিল-_মুদ্ধ জয়ের বাধা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হ'ল | 
পায়ের জোরে মানুষকে কোন কিছুতে আটকে রাখা-_তা লে 
যণ্তই কল্যাণ-প্রস্থ ও উত্তম প্রথা ছোক- সম্ভব নয়। নুওকু 
প্রবৃতির ঘ্বন্বে জীবন দোলাফ়িত। চির শাস্তি__জীবনকে 
অশ্বীকার করার আর একটি স্বাদহীন শোভাহীন বৈচিজ্যহীন 
দিক নয় কি! তাছাড়! রক্তস্বাদলোলুপ বৃত্তিকে বিলুপ্ত করতে 
হলে জারও কঠিন ও স্বৃহৃভর পরীক্ষা দিতে হয়। 

শুভার প্রতি মোহ-ঘার জঙ্ এই নীতিতে তার অন্থরাগ 
বেড়েছে--এট। ঠিক নয়। ঘে নীতিতেই সেবিশ্বাস করুফ-_ 
যৌবন ভাত ধর্ম পালন করবেই । জার যৌবন তার ধর্টে যে 
প্রভাব বিস্বার করে তাতে চোখ কান বুঙধে ধাপ দেওয়াফেই 
বলে মোহ । এমন মোহ সনের কোথাও ছায়াপাত করে নি। 
গুষ্তা যদি বঙ্গত-_একশে!। টাকার চাকরি ন! ছাড়লে আমায় 
পাবে নাঁ_তা হলে খোলা চোখে মোহে একটা রূপ দেখ] 


জাধারা, 


টি 


থেত। ওর! বলেনা ষে বে চাকরি করে। জি বলে ধম 
উপার্নে সঞ্চয়ের নেশা যেম না লাগে। তর্ক হয়েছিল পু'জি- 
বাদীর চাকরি করে পু'জিবাদকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলে কি 
না| চলবে না| কেন। টাকাটাকে জন্বীকার করছে মা 
কেউ -জীবন যাআার মানে * " ম্মছাধ্য বলে-__কিন্ধ 
মানুষের প্রতি মানুষের যে অঙ্ডায় অত্যাচার__যে জো বহু- 
জনকে নামিয়ে একজনকে উ'চুতে তোলে-_বছ অস্থিচর্ণ সারে 
পরিবন্ধিত একটি হুদ্দরর গোলাপ গাছ-_এ কোন কল্যাণ- 
কামীই চাইবে না । একে ধনীর প্রতি ধমহীনের হিংসা বলে 
না-_মাহ্গষের জাষ্য অধিকারে বেঁচে থাকবার লহজ ও সুসঙত 
একটি দাবি । 

তধু সে চাকরি ছেড়ে দিলে । চাকরি অসহ বোধ হ'ল। 
চাটুবৃত্বি--দাসমনোভাব সকলের ধাতে পয় না। ছু'পুরুষের 
বৃতি- বন্দীর বন্দনা ছাড়া কি! আপিসকে প্রথমটা মনে 
হয়েছিল-_নিরাকার একট প্রতিষ্ঠান । ধনিকতাবাদের উদ্ধত 
অহ্মিকাম় দে কারও ত্ুর্গতিকে বাড়াচ্ছে না বরং বাচিয়ে 
রাখার চে&াই করছে। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠানের চাকায় তেল 
দিতে গিয়ে বুঝলে দেহের রঞ্জকে বিশুদ্ধ রাখ! সম্ভব নয়। 
এই প্রতিষ্ঠানের মৃলে--সহ্অটা! শিকড় রয়েছে, রস শোষণ- 
ক্রিয়া চলেছে অলক্ষিতে । অত্যন্ত শান্ত ও নিয়মান্ুগ বিভাগ-__ 
তবুকিছুদিন জাগে নিরুপায়ের শেষ অস্ত্র বর্মঘট ঘোষণা 
করেছিল । ধর্মঘট সাফল্য লাভ করে নি। পু'ছ্িবাদ সক্ষম 
কৌশলে তেদনীতির প্রয়োগে তা ব্যর্থ করে দিয়েছে। 
একটা লাত হরেছে এই যার] যালমাহিনায় চোখ বুজে ছুঃখ 
অভাবচক খাড়ে নিয়ে মনে ফরত ভগবানের দান-_কর্ণ্ফল-_ 
কিংব! অন্ষঃ্ট-_তারাও এইটুকু বুঝলে যে মানুষ অনেক কিছুই 
নির্ধ্বিবাে খ্বীকার করে আর নির্বিচারে মেনে নেয় বলেই 
সেগুলি চিরকালের সত্য নয়। আর একটা মহৎ শিক্ষা তার! 
পেয়েছে যে-সব জায়গার নির্যাতিতরাই এক গোজের। 
স্বদেশী ছোক কিংব1 বিদ্রেশীই ছোক-_-ধনিকদেরও গোজ্তেদ 
নেই। ছুই গোঞ্জকে সমভূমিতে দাড় করাবার চেষ্টাই হ'ল 
সাম্যবাদের বুল নীতি। 

এসপ্ল্যানেডে ভভ| অপেক্ষা করছিল । প্রশাস্তকে আলতে 
দেখে চীৎকার করে বললে, হালে! কমরেড-_-এত ভাবছ ফি? 
ঘর একটা ঠিক করলে বুঝি? 

প্রশান্ত নান হেসে বললে, তা করলাম। 
আচ্ছাদন ।_-কুলোবে না! আমাদের হু"জ্বনকে ? 

সুষ্তা বললে, জবন্ত । কিন্তু ভন্ত পেয়েছ মনে হচ্ছে | 

প্রশান্ত বললে, পিতৃবিতের যত নিদ্দাই করি__আঙার জার 
আচ্ছাদন থেকে সে যে নিশ্চিন্ত করে রাখে । 

শুভ] বললে, নিক্ষের উপর নির্ভরতা কমে গেলেই মাঙ্ছষ 
লব দিকে উপায়হীন মনে করে। নিজ্ধেকে কটি করে নাগ 
মা কমরেন্ত__জীবনে সম্পদ কিছুমাত্র কমবে না। 


আকাশ তার 


অগ্রহায়ণ 


না শক পুঁজিবাদ যে  জাতেরই হোক__বিষবৎ 
পর্তাজ্য। 

ছাজবনে হেসে ঘালের ওপর বসলে । মাথার ওপর একটা 
পুষ্পাকীর্ণ অজানা গাছ ছায়া! বিষ্তার করেছে-_ছুপুরের রোদ 
গরম লাগছে । ওদিকে চলছে ট্রাম-বিছ্যাংবাছিত রঙ কর! 
কতকঞ্চাল জরাস্থপের মত এঁকেবেকে চলেছে__এদিকে 
অতিকায় বাপ--আর মণ গতি মোটর । রাজকীয় উভান 
পরিপগ্রমায় এর! পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে । 

গ্রিটিশ পতাকা লাটভবনের মাথায় পত. পত করে উড়ছে। 

সামনের ও ছা'বারের লৌবশ্রেঈকে-_ট্রামকে, মোটর ও 
অতিকায় বাসকে প্রতিযোপিতায়__উৎসাছিত করছে। এদের 
সৌন্রা্কে খ্বাগত জানাচ্ছে আরও উপরের আকাশ । খাসের 
আসনে বসে শুভা বললে, পরিত্যাগ করলে তোমার 
বাছাছুরিটা কি | ওদের জয় করে নিঙ্জের করে নিতে হুবে। 

আপাতত আমায় আশুয় দ্াওড। 

শুতা বললে, দিলাম আশ্রয়। তবে এ আশ্রয়ে এলে 
নিষ্ষেকে মনে রাখলে চলবে মা কমরেন। 

শুভ! পরিহাস করছে মনে করে প্রশান্ত সব খুলে বলে। 

শুভা বললে, ওঠ । 

প্রশান্ত উঠলে । 

শুভ! তার হাত ধরে বললে, এস | 

কোথায়? 

শুভ | হাসতে হাসতে বললে, রমাতলে। 

৮ 

জায়গাটা রসাতলের কাছাকাছিই বটে। চন্রনধ্য-লাফিত 
এক গলির গহ্বরে দোনাধরা স্্যাতসেতে দেওয়াল-খেরা 
একখানি বাড়ি । এমন জীর্ণ বাড়ি কি করে যে পৌর আইনকে 
ৃদ্ধাছুষ্ঠ দেখিয়ে আজও খাড়া রয়েছে ভাবলে আশ্চর্য হতে 
সয়। জথচ সে বাড়িতেও মানুষ বাস কণ্তছে। 

শুভা বললে, জামার একটি অনগুরোব-_-এখানে য। কিনতু 
চোখে পড়বে তাতে জাশ্চর্ধ্য হবে মা--কোন কথ! ছ্িজ্ঞাল! 
করবে না । শুধু জানবে পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে 
বযাতোমার কল্পনার বাইরে । অথচ তা সত্য। 

খলিতদত্ত স্বদ্ধের মত সিড়ি একটা পাওয়া গেল। কিন্ত 
একতলার সঙ্গে দোতলার পার্ধক্য খুব কম । দেই পলগ্তরা- 
খসা ইট-বার-ফর] দেওয়াল-_ দেওয়ালের গায়ে জল চুইয়ে 
পড়ছে-_ছু" পাশের বাড়ির পক্ষপুটে ঢাকা পড়ে লীত না থাকা 
সত্ত্বেও বাড়িখান! যেন কফাপছে। ব্যাধিগ্রস্ত বাড়ি। 


খুরই মধ্যে চওড়া একখানি ঘরে প্রবেশ করে শুতা 


বললে, বস। 
প্রশান্ত ইতস্তত; চাইলে__বসবে কোথায় ঘরের অপ্রচ্র 
ব্যালে! কদর করে দুটি বেণী দূর অগ্রসর হচ্ছে না । মনে হচ্ছে 
একটউও জানাল! নেই-_জালো আসবে ফোন্‌ কাকে । 
৪ 


আজ-জাগামী কাল 


১৩৭ 


তা ওর হাত বরে মেঝের ওপর বসালে। একটা 
মাডুরের ওপরই বসলে-_যদিও সেটার চেহারা স্প& নয় । গুদ 
ডাকলে, নানিয়া রে-_ 
একটা মোমবাতি মিয়ে আবধবুড়ি গোছের একটি মেয়ে 
ঘরে চুকল্ে। বাতিটা মেঝের খপিয়ে বললে, নেট, বোখার 
হয়েছে দিদিজী। বছং তাত আছে__ 
আচ্ছা! আমি যাচ্ছি। 
মেয়েটি চলে গেলে প্রশা তত ছ্বিজাস1] করলে, ওটি ্ি বি? 
বি | এই বাড়িতে বি রাখা চলে__ন| আমাদের বি রাখা 
সন্ভব | 
শভার হাসিতে অপ্রতিত হয়ে প্রশান্ত বললে, কিন্ত ওতে! 
বাঙ্গালী নয়। 
বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্ষে এক ছ'লকি করে এই চাইছ 
জানতে ? একটু বিশ্রাম কর সব জ।দতে পারবে । 
প্রশান্ত ঘরের চারি দিকে চাইছে দেখে হেলে বগলে, পছন্দ 
ছয় তো! এই ঘরখামি নিতে পার । বাড়ির এক টেয়ে_ কেউ 
তোমায় বিরক্ত করবে না। 
প্রশান্ধ মনে মমে বললে, লব লময়ে মানুষই মাগ্ষকে 
বিরক্ত করে কি], 
এই ঘর-__| কারাকক্ষের লঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই 
তবু এয় চেয়ে নিক্ক্ বন্দীমিব।ল কল্সনাতে আলে না। এ 
ঘরের কোন দিকে একটি মা দরজা! ছাড়! আর ছিত্রমেই 
কেন | ধরে দিনের বেলার আলে! ছেলে পরিচিতক্ষে ল্তাধণ 
মা' করলে ভত্রতায বাধে। দুস্থ মন বানু দেহ লিয়েএ 
আশ্রয়ে একট রাত্রি কাটানো হুর । 
শুভা বললে, এ ঘরটি পৃথিবীর আরও বু অকঙ্গিত 
আশ্চর্য জিনিসের অন্তর্গত | অথচ এদের পরিহার করবার 
উপায় নেই। 
অসাম্যের এই রূপ প্রশান্ত কখনে! দেখে মি। 
অকল্পিতই বডে। সে বললে, চল নাছাদে গিয়ে বলি। 
ছাদ | এত বড় বিলাল দ্মাশ] কর ভুমি কমরেড! 
তবে মাধ থাকে কি করে এখানে | লাম্চর্ধো প্রশা 
প্রশ্ন করলে। 
শহরের পথ নিরাপদ নয় বলে। 
যুড়িট! ছুট ঠোঙা নিয়ে ফিরে এল। বললে, লাই চান! 
আছে দিদিজী। ঠোও1 ছুটে! মাছুরের ওপর নামিয়ে ছিলে। 
নাস্তা কর কমর্রেড-_নুড়্ি আর ছোলা। একটা ঠো 
সে তুলে নিলে । 
প্রশান্ত তবু লহ্জ হতে পারছে না। এই ভাবের জীবন 
যাপন-__লে পারষে কি? এ বাড়িতে আলে] কো দেই-_ 
আকাশ দেখা যায় না, শুধু নোনাবর] নির্ঘম ইটেম় গেয়াল 
চার ধারে শান্্রীর মত খাড়া হয়ে পাছার! দিচ্ছে । 
ঘললে, তুমি-নিশ্চয়-_-এই বাড়িতে থাক না গু? 





এ বন্ধ 


টু 


ভা হাসলে, রাজ অট্টালিকা কোধার পাৰ ৰ কমরেড? 

তা বলে এই মোংর| বাড়িতে, খানিকটা ক্ষোধমুক্ত 
ক্ষোন্ডে সে প্রতিবাদ করলে। 

উপায় কি। রুপোর চামচে মুখে পুরে জগাবার সৌভাগ্য 
লকলের হয় না। 

কিন্ত তুমি__ 

বাড়ার দোষ কি? এখানে মানুষকে মোংর। মনে 
হচ্ছে_ বিগ্রী মমে হচ্ছে কিন্তু অপরিফার এর কোথাও নেই। 
এই বাড়ি থেকে বেরুলেই তে! পথে চল] মান্যের পোত্রে 
অভভুত ভাবে খাপ খেয়ে ঘাই কমরেছ। আমার শাড়ী__ 
চালচলন-_ কোথাও এই বাড়ির ছাপ লেগে থাকে কি? 

তবু এখানে মান্য সুস্থ তবে বাদ করতে পারে ন11+" 
এই বন্ধ ঘরে সছীর্ণ হয়ে যাওয়! কিছু আশ্চর্য্যও নয়। 

হাসালে-তোমবাই ঈতা আওড়াও-_ছুঃখেযু সুদ্ধিপ্ঈ- 
মনা দুখেদু বিগতস্পৃহ-_] 

প্রশান্ত কোম কখা বললে না। 

সুছ়ি খাও কমরেড। 

ক্ষিদে নেই। 

ষুড়ি খেয়ে ক্ষিদে মেট্টে কখনও | বার বার এত ভুল করছ 
কেন প্রশান্ত | ওহো-__একট্‌ ব'প-__নেন্ট, কেমন আছে দেখে 
আসি। 

সে চলে পেলে প্রশান্ত নিরুপায় দৃষ্টিতে ঘরের পানে 

চাইলে । না__-এই অবারিত নিপন্দ দারিত্র্যে কোথাও 
এতটুকু জন্তান বা গৌরব নেই। এর থেকে পরিজঞাগ না 
পেলে মাচ্ছষের মূল্যই বাকি | শুভা তার সঙ্গ পরিহাস 
করছে নাতে]! 


শুভ ফিরে এলে বললে, বাঃ রে- মুদির ঠোঁডাটি ছোও 


মি? অতি] কি ভাল লাগছে নাপ্রশান্ত? 

প্রশান্ত মনকে সজোরে শাসন করে ঠোঁডাটি টেনে নিজে 
বজলে, তুমি : ক্ষ করছ ফিন।-_তাই ভাবছি। 

পরীক্ষ। |_-এমন নিষ্ঠুর পরীক্ষা করে আমার লাভ! 
তুষি জান ন। প্রশান্ত ধার মাথার ওপর পুরুষ অক্িভাবক 
নেই ছোট্ট ছুট জাই বে'ন-__রুগ ম]_অধর্ধর ঠাকুরমা এদের 
নিয়ে জীবনের যুদ্ধ চালাতে হুয়--তাদের এছাড়া গতিই বা 
কি? এবাড়ির চারদিকে যে বালিওণি মাথ! উচু ফরেছে-_ 
তাদের নিরুপায় হয়ে মাথ। তুলখার অধিকার দিয়েছিলেন 
বাব1। তখন ার'উপা্জন ছিল ন1--আমর] বুলছি গলায় -_ 
এছান়্া পত্যন্ধর ছিল না।-..বলবাঁর সময় একটুও গলা 
ফাপগ না_সুখের ভাব বর্লাল না অভ কারও ছর্ভাগ্যের 
কথা অত্যন্ত স্জ ভাষায় গল়ঞ্ছলে ঘেম বলে গেগ । 

প্রশান্ত বিচলিভ হল যথে্ট। ছুঠি ছোট অসহায় ভাই- 
বোন--রঙ। মাজঅধর্ধ ঠাকুরমা অথচ বাইরে কোন দিন 
সত! এনিয়ে জাক্ষেপ করেমি। কি করে চালা সে 


প্রবানী 


নি 


সংলগার 1 : পাট ক কাজ করে জর বা | খায় পার্টতে কাক 
করেকিনা তাইবাফেজানে। কোন আপিসেই কি ফাক 
করে। মনে তো হয় না। পরিষ্কার শাড়ী সব সময়েই 
শোভন করে পরে-_সব সময়ে অপরিমিত হালে-_তর্ক করে-_ 
বিনেমাতেও তার অরুচি মেই। রেস্তোরায় ছকে কত দিন 
চা থেয়েছে__প্রশার সঙ্গে। তার সঙ্গে অন্তরক্ষতা কি 
বন্ধুত্বের আক্তিনয় মাজ নয়? 

জাধবুড়ি নানিয়! ফিরে এসে বললে, দিদিজী-__মাজী 
বোলাত। আপকো। 

মা-। 
এ বাড়িতে থাকবেই যখন-_-সকলের সঙ্গে পরিচয় করে: 
রাখ। তাল। 

পরিচয়ের আগ্রহ্বশত নয়_-এই খর থেকে পরিআাণ 
পাবার জাশাতে প্রশান্ত উঠে ধাড়ালে। খবরের বাইরে জরু 
মত একটা পথ-_ছুধারের দেয়ালের দৌলতে এটিকে গুড় 
বল! ঘেতে পারে। তার পরে যে ঘটায় এসে পৌছুল ওরা__ 
সেটা অপরিসর আর অদ্ধকার আর আগেকার ঘরখানির মতই 
ঈ্যাতসেঁতে ও নিরানন্দময়। ছরের এক পাশে ছোট খাটিয়ায়, 
এক স্থবির অঙ্গীতিপর বৃদ্ধা শুয়ে ছিল। বাতির জআলোট 
তার জরা-শিখিল বছ্ধা-কৃঞ্িত মুখখানিতে পড়েছিল-__চোখের 
দৃষ্টি বোধ হ'ল ভাবলেশহীন। এক হাতে মাথার বালিশটা 
ঠিক করছিলেন__জঙ্ড হাতে গায়ের স্থানচাত কাপডখানি: 
ষ্টেনে দেহ আবৃত করার চেষ্টা করছিলেন । এট! সঞ্জম- 
রক্ষার অত্যাসবশতই হয়ত ঘটছিল। কারণ দৃষ্টি বা শ্রৃত 
কোনটাই নতুন আগঞ্তককে দেখে সগ্রদ্ত হয়ে ওঠার অগ্কৃল 
নয়। 

তত। পায়ের শক করে বললে, এটি ঠাক্মার ঘর-.আই 
ঘে উনি__ 

সব্ধার কানে হুয়তে| শট প্রবেশ করল কিংব। অন্তযাল 
বশতই তিনি বললেন, কে? নানিয়!? আঙ্গ আমাকে খেতে, 
দিবি নে তোরা? 

ঠাক্মাআমি | শিল্পকে এসে শুভ বৃদ্ধাকে সচকিত 
করলে। 

কে নাতনী? বলি হ্যালা-_- তোদের আক্কেল কি-_আক 
সারাদিন জলপ্পর্শ করলাম না-- 

শেষের দিকে তার স্বর অশ্রর আন্তাপে কেঁপে উঠল । 

প্রশান্ধ বেদনা বোধ করলে । চলচ্ছভিছীন ছয়ে বেঁচে 
গ্রাকার বিভদ্বনা কেউ ঠেকাতে পায়ে না | ক্ষ্ধা-তৃফা-_হাসি- 
কাছা তায়ই মাঝে নির্মম জরার আঘাত- দি, বিশ্বৃতি। 
এ বেঁচে থাকার মত করণ ব্যাপার পৃথিবীতে নেই। তথ, 
সৃদ্ধ।! একবারও আক্ষেপ করলে না_ মরণ প্রার্থনা করলে দ।। 

তোমায় খাবার দিচ্ছি। কানের কাছ থেকে মুখ উঠিকে, 
শুভ বললে, আনুন । 


প্রশান্তর পানে ফিরে বললে, এস প্রশান্ত 


 আগ্জেহায়ণ 

পিঠোপিঠি ঘর । এ ঘরেও একথানি খাটিক়| পাতা, তবে 
খায়ার ওপর কেউ শুয়ে নেই_মেবেতে বসে এক বর্যা়সী 
কি যেম করছিলেন । শুভ| ডাকলে, মা। এই একই কথা 
তোমায় বলেছিলাম-_ প্রশান্ত । 

প্রশান্ত অদূরেই গরাড়িয়ে রইল-_প্রথম পরিচয়ের ক্ষেত্রে 
একটা প্রণাম-_অন্তত কিছু সম্বোধম কর! উচিত এ তার মনেই 
ক্কাল না। ব্ষীয়দী এদিকে মুখ ফিনিয়ে ম্বছুন্বরে ফি ধেন 
বললেন-__ প্রশান্ত অর্থহীন দৃর্টিতে তার পানে চেয়েই রইল। 
ববর্ণকীন, অবয়বহীন এমন অস্থি-কাঠামে! তার চোখে পড়ে নি 
এয আগে। মুখের লাবপ্য মারীচিক্ছে নিঃশেধিত- জতে ঝা 
চোখের পাতায় নেই লোম-_গণ্ডাস্থিতে চৌধ ছুটি অপ্রকট-_ 
'প্রেতিনী ছাড়া এ সৃর্ঠিকে কিছু বলা যায় ন|। 

ব্ষাঁয়পী হতবাক্‌ প্রশাস্তর মনোভাব বুঝলেন কিনা 
ক্জানে। শুধু বললেন, ছেলেকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা 
কিছু খেতে দে . 

ওঘরে মানে আগের ঘরখানিতে | প্রশাস্তই এবার প্রথম 
পা বাড়ালে । মনে হ'ল আগের ঘরখানি এ বাড়ির মধ্যে 
সত্যই ভাল । ঈষং প্রশস্ত বলে নয়-_নির্জন বলেও নয়-_ 
জীবনের বিকৃত রূপ ওখানে অন্ততঃ চোখে পড়বে না_এই 
আশ্বাসে ও দ্রুত পা চালালে । 

শুভ1 বললে, আন্তে হাট প্রশাস্ত-_এ বাড়ি সহজ মানুষের 
পক্ষে গুরুপাক তে! বটেই । 

শুভা হাসলে কি মি:শবে? হান্ুক। বাড়ির লঙ্গে নতুম 
পরিচয়টা! কোন দিক দিয়েই ভদ্রতার গঙ্ডিতে বাধবার উপযুক্ত 
নয়। সহি মাঝে স্গ্রিছাড়া এই পব বন্ত-_ এর! মানুষের 
সহজাত আচার-বাবহার আদর-আপ্যাফ়ন এ সব দাবি করতে 
পারে না নিশ্চয় । 

আগেকার ঘরে কিরে আলতেই জীবমের জাতাদ পাওয়া 
গেল । দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে কোন জদ্ধকারের 
গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে সে শুভার কোল 
ত্বেষে দাড়িয়ে জিজাশু দৃপ্টিতে প্রশান্তর পানে চেয়ে অন্কুটশ্বরে 
বললে, দিফি-_ 

শুতা হেসে বললে, তোর দাদ1_-প্রপাম কর খুকি। 

মেষেটি সলঙ্কোতে এগিয়ে এসে প্রশান্তর পায়ে হাত 
রাখলে। প্রশান্ত তাকে ছা'হাতে তুলে বরতেই ও কলকণে 
হেসে উঠল । সেই হাপিতে স্বত্যুপুরীর নিত্তন্বত1 ক্কেকে টুকরো 
টুকরো হয়ে কোথায় ছিটিয়ে পড়ল-_ প্রশান্ত ফিরে এল 
ব্জীবমের রাজ্যে। 

৯ 

ক্রমশ সহজ হয়ে এল পারিপার্থিক। গম্ভীর অন্ধকারে 
পথে নামলে প্রথমটা নিশ্বাস রোধ হয়ে আসে দুটি অন্ধকারে 
ধাধা! খেয়ে জিরে আসে-_-এক পা এপিয়ে যাওয়] প্রায় অসম্ভব 
বোধ হয়-_সে মাআ কমেক দণ্ডের ব্যাপার । তারপর দুটিতে 


আজ--জাগামীকাল 





১৩৪৯) 
সরে বায় অধ্ধকার-_-অন্ধকার তরল হয়__যুক্ত প্রান্থর ছাত- 
ছানি দিয়ে ডাকে রহস্তপুরীর অভিমুখে । একবার চলা সুরু 
হলে সক্ষোচ ভয়, ইতত্তত: ভাব কিছুই বাধা জন্মায় না। 

তবু একট! কিছু করা দরকার । সংলারে জার হয়ে 
থাকলে চলে না । এটি পরের দিন সকালে মনে ফ'ল। 

পরের দিন সকালে সবে ঘুম ভেতে লে ট্ঠে বসেছে 
বিছানায়-_শুতার যা এসে াড়ালেন ঘরের সামনে । ওরা 
এ ঘরে বড় একট! আসেন ন]। 

তাক্কাতাড়ি বিধান থেকে উঠে ও ছ্িজ্ঞাপ। করলে, আমার 
কিছু বলছেন? 

শুভার মা বললেন, একট! টাকা দিতে পার বাৰা-_শুভ] 
কোথায় বেরুল--সে এলেই দিয়ে দেখ । 

কয়েকটি টাক! মাজ পকেটে আছে_তা থেকে একটি 
টাকা! অনায়াসে দেওয়া যায়। তার মিজ্ধের খরচও তো 
আছে। কিন্তু টাকাট! ধার দেওয়ার মত করে চাইলেন ফেন 
সততার মা। উনির্ঁক জানেন নাঁপরধু কয়েক দিনের জভত 
প্রশান্ত এ বাঁড়িতে বাস করতে আসে মি! 

টাকাট! দিয়ে আরও তার মনে ফ্*ল_-উপার্জন চাই 
বইকি। সাম্যবান্ধী হুওয়ায় আপত্তি করবে না কেউ (বাবা- 
মায়ের কথা বাঁদ' দেওয়া যাক-_ও'রা মিক্ধ স্বার্থ বিরোধী যে 
কোন সংকাজেই আপতি তোলেন |) কিন্ত ঘে নীতিতেই 
আন্থাবান থাকৃক--অলস হয়ে বসে থাকলে মুখে প্রবিশস্থি 
স্বপাঃ হয় না । জীবন রাখতে জীবিক1 বেছে নিতেই হব্ষে। 
রেছিগনেশন-পজ্ টা! আপিসের উর্ধতন কর্তার কাছে যদি না 
পৌছে থাকে তে ফিরিয়ে নিতে হবে। আত্মপন্মীনে বাধবে ? 
লেখানে কিংবা এখানে পর্ব লাস্মপন্মমনকে অক্ষ রাখ 
চলে না । 

ভুত এলে গে বললে, আমি যদি আপিসের চাকরিটা! 
ফিরে পেতে চে! করি-অঙ্গায় হবে কি? 

গুতা বললে, নিশ্চয় নয়। বাঁচবার দাবিটা আফাদের 
জন্মগত দাবি | 

প্রশান্ত ইতত্তত করে বললে, একবার রেজিগনেশন দিয়ে__ 

শুতা বললে, পুরাতন বৃত্তিকে শেষ করে দাও কমরেড । 
মান-সশ্মান ভক্তি ওপব নতুন পৃথিবীতে মানাচ্ছে না_-ছমেক 
দিনের পুরনে| জিনিপ । 

প্রশান্ত বললে, তাই বলে মানুষ আত্মসম্মান বির্জবন দেবে? 

শুভ| বললে, জাত্-্ল্মান তে! পরের কাছ থেকে ধার 
কর। জিনিস নম যে নষ্ট ক্বে] যা তোমার মমের সঙ্গে' 
জড়িয়ে বেড়ে উঠেছে__ত1 মনেরই জিমিল, কিন্তু কমরেড, বড় 
সাংঘাতিক দ্িমিস ওই আত্ম-সম্মান। ' ওকে যতই বাড়তে 
দেবে--অহঙ্কার ততই প্রবল হবে । সামাজিক মূল্য আদায়ের 
চেষ্টা করে যারা ওই জআত্ম-লপ্মানের দাবি জানিরে তাঙের 
মনোভাব হৃনকল্যাধ-প্রবুদ্ধ নয় । 
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প্রশান্ত বললে, পথের ধুলোয় লব মিশিয়ে হীন হয়ে যাওয়া 
সেও তে] তাল নয়। 
কে করবে কাকে হীন | বিভ নিয়ে এক দিন সমাজবিধান 
তৈরি হুয়েছিল__শ্রেসী বিভাগে বুদ্ধির বা প্রতিভার ইতরবিশেষ 
শ্রভেদ জঅর্থীকার করি না_কিদ্ধ বিভবামের] কি তথাকথিত 
মর্যাদা মান পু্ধা তঞ্জিং এ সবের বিধান দেন মি? তারা 
পৃথক ছয়ে গড়লেন রাহ্গাকে-__দেবতাকে । শ্রেমী ভাগ হ'ল। 
আর্ত হ'ল মানুষের ছুঃখ-ছর্দশ]। 
প্রশান্ত বললে, আক্গ এসব তর্ক করব ন1--মাহুষের বিধি- 
বিধানে যথে& গলদ ছিল বলেই এতবন্ত প্রমাদ ঘটতে পেরেছে 
জাঙছ। এসব দূর করা কর্তব্য এও বুবি, কিন্তু পুরাতন দ্িমিস 
মাত্রেই যে খারাপ এ সন্থন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেষ আছে। 
কি জান কমরেড-_ শ্রেমশ্বার্থ_বাভতিত্বার্থ থেকে দান! 
বেঁধেছে । গুত] ছুয্বারে ছুটি চৌকা মেরে হাসলে। পুঁথিতে 
বিধানকে আটকে ফেলতে পারলেই-_ব্যবস্থা পাক হয়ে 
গেল__কিংব! অপোরুষে কিছু লাভ করলাম এ ভাবা উচিত 
নয়। দেশের সঙ্গে । দেশ মিশছে__মহাদেশে__মহাদেশে 
আঙ্গ কোলাকুলি- পৃথিবীর বিস্তার কমে যে এসেছে সে তে! 
অস্বীকার করে লাভ মেই। নানান দেশের সের? মাহুষরা 
চেষ্টা করছেন কিলে মানুষ নব থাকতে পারে__স্বচ্ছন্দে চলতে 
পারে বার বার মুদ্ধের নামে হে নরছ্ত্যার অভিনয় হুয়-_ 
তা থেকে নিষ্কৃতি লা করতে পারে। সত্য কিনা? 
প্রশান্ত বললে, যাই হোক--তুমি বলছ পুজিবার্দীর 
ছয়োরে ধন দিতে আমার লনা! হওয়া উচিত নয়। 
সততা বললে, য৷ তোমার প্রাপ্য-তা জাদায় করতে 
দ্বিধ| করবে কেম? পুঁঞ্সিবাদকে ধ্বংস কত্পতে হলে তার 
মধো ন! নিয়ে উপায়কি | দুর থেকে আগুন ভবলছে দেখে 
হায় হায় করা-আর ভাল তাল মোগান আউড়ে__জনযুদ্ধ 
জয় করা__-একই বরণের । 
তর্ককে চালিয়ে যেতে উৎসাহ আসছে না। মনের সঙ্বললে 
অটুট থেকে প্রশান্ত বললে, একবার ঘুরে জাপি । 
বাগে কয়েকট। টাক] ছিল-_-সোজা! গিয়ে উঠল একটা 
মাঝারি গোছের রেন্তোরায়। একই রাজিতে জিহ্বার রুটি- 
বো প্রবল হয়ে উঠেছে। 
অনেক ঘুরে সে এল আপিসের সামনে । কত লোকই 
শ্বচ্ছন্দে গোল পথুঙ্জশোতিত আপিলের বিরাট জঠপ্রে প্রবেশ 
করছে__বেরিয়ে আসছে । রামায়পের একটা! বর্ণনা মনে পড়ল । 
মিদ্রিত কুন্তকর্ণের বিরাট দেহ ঘুমে অচেতন-_তার ব্যাদিত 
বনের মধ্যে মিশ্বাসের টানে যে জব প্রা যুহূর্তেকে অনৃষ্ঠ 
হয়ে যাচ্ছে-_তারাই নালিকা- ও শ্রবণ-ছিদ্র পথে শ্বোতের মত 
বার হয়ে আসছে। বসত গ্রহণ ও বর্জনের লীলায় মিত্র! ভালই 
জমেছে কুদ্বকর্ণের । জি. পি. ও'র গোল গদুখ ওয়ালা সাদা 
ঘাক্ধিষ্টাকে তেমনি মনে হচ্ছে । লময়ের সন্ষেত তার তিম 


পিঠ ওয়ালা হড়িট্টার__তিনট বুতুক্ষ চোখে__ঘায়া আসছে 
আর যার। যাচ্ছে-_তাদের লেহন করছে--ওর বিরাট জঠরে 
যায় উদয়্ান্ত কপম চালন! করে--তারাই কি খান্রূপে পরি- 
পুষ্ট করছে না কুন্তকর্ণকে। রাঞ্জকীয় উপচারে কুস্তকর্ণের 
দেহে অমছে মেদ_-চোখে ঘলছে বিশ্বরালী ক্ষুধা-_মিষ্বাসে 
বেছে চপ্পেছে কালেয় জন্পডক্কা_কত এল আর কত গেল-_ 
এক পুরুষ-_ছই পুরুঘ-_বহু পুরুষ রাজ্াহরক্জির প্রমাণ রেখে 
গ্রেল-_ধূলো-জরমা পুরাতন ফাইলে তাদের জাতি গো লেখ 
জাছে। অল্প মূল্য জীবন বিকিয়ে যায়-_গন্দুত্ধের ঘড়িতে 
টং টাং করে শব্ধ করে মহাকাল- মাচ্ছষ মুগ্ধ হয়ে শোনে 

আর এপিয়ে যায়। 

প্রশান্ত ফিরে এল। গাত্মসম্মান বট্টগাছের শিকড় ও 

পুরাতন ইমারতের প্রতিটি অন্থিপঞ্জরে__তার ঠাত স্মদৃঢ় হয়ে 
জড়িয়ে আছে-__উপড়ে ফেলব বললেই উপড়ানো সহজ নয়। 

অভ আপিসে চে! দেখ! ভাল তার চেয়ে। 

হুদ্ধ থেমে গেছে পৃথিবীতে শান্তি ফিরে এসেছে কি? 

হয়ত শান্তি আপবে এই আর্বাসে স্বস্তির নিশ্বাম ফেলছে স্বাই। 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্ধ চে& করছেন যাতে স্থাস্বী শাস্তি প্রতিষ্ঠিত 

হয় বিশ্বে। কিঞ্ত জাতিতে জাতিতে দরফ্যাকধির ব্যাপারট! 

চলছে পুরোদমে । যার যা গ্রাস করে আছে-_তারা তা 

কণামাজও ছাড়বে না । সাত্রাজ্যবাঁদ শিথিল করবে না তার 

হাতের মৃঠে+_গণ-তন্ত্রীর! নতুন পৃথিবীর নতুন বিধান তৈরি, 
করে মিঙেদের প্রতিঠিত করবেন--এই জানদ্দে মশগুল । 

আমেরিকা জয়ের পথে দৌভাগ্যের সন্ধান পেয়েছে নিজেদের 
নিরাপঞার দোহাই দিয়ে জলে স্থলে অন্তত্ীক্ষে প্রপারিত হতে 

চাইছে রাশিয়া! যুরোপে সান্যবালেক দ্িগির তুলছে--আর 

স্বটিশ সশঙ্ষিত দুটিতে সন্দেহ-দোলারিত মনে একবার চাইছে 

রাশিয়ার পান্দে আর বার স্বস্তি উচ্চারণ করছে নতুন পৃথিবীর । 

তার উপনিবেশে বুদ্ধ দোল! দিয়ছে প্রচ্ড ভাবে__তার অধীন 

রাষ্্রগুলি নব কামনার বহি: বেদনায় বিপ্লবোন্ুখ । এশিয়ার 

গণ-বিদ্রোহ্রে বীজ মধীরুহে পরিণত ছতে চায়। আগুন 
বলছে তারতবর্ষে__ব্রদ্ষে- ইন্দোচীনে__ইন্দোমেশিয়ায়। দ্বীপ- 
ময় ভারতের সমুদ্রে দাঝ/নল প্রসারিত হুচ্ছে। সুদুর কিলি- 

পাইনে তার অগ্রগামী শিখ! পৌছে গেছে_-কোরিয়ায় তার, 

একটি ক্ষুলিঙ্গ ছিটকে পড়েছে । পারগ্ডে _প্যালেষ্টাইনে__- 

মিশরে-__প্রশাস্ত ম্াসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে--সেথাঁন' 

থেকে_আরব সাগরে-_ডূমধ্যসাগরে পৌছে গেছে বার্া। 

লেক সাকৃসেলে-_ লওনে- প্যারীতে-__কাসান্নাক্কা-_তেছরাম 

-_ইফ্াপ্টায প্রতিক্রিয়া চলছে । এক একটি ঘোষণার অগ্রৎ- 

পাতের দীপ্তি বিশ্বের আকাশ ধাবিয়ে দিচ্ছে_-ইনি ভাবছেন 

গু ত্যাগেই শীস্তিপ্রতিষ্ঠা--উমি ভাবছেন-_প্রথমে গ্রাস 
করেছেন বলেই সম্পতিটা চিরকালের থাকবে এই বা কোন্‌ 
কখ।--নুতয়াং ছাড় তার স্বত্ব--শান্তি আলবে। ইন আর 


তাগ্রহায়ণ 


আয়ব-__পাব্রপ্ত জার আজাজবাইজন_-কংগ্রেস আর লীগ-_- 
ব্রদ্মের জাতীয় দল ও লীমান্ত দল-_কুওমিণ্টাং ও কম্যুনি&-_ 
সাস্্রাজ্্য নীতির দাবার ছকে চালের পর চাল দিয়ে যাচ্ছে। 
আগে-আসার দাবিতে ও ডলার পাউগ্ডের শ্বর্ণ ভারে__ 
পৃথিবীকে ডাইনে থেকে বায়ে-_আর উর্ঘ থেকে নীচে 
হ্লোচ্ছে ঘারা__তাদের গো বর্ণ চিহ্কিত হলেও--.অবশিষ্ 
যেক্ষমত। তাদের হাতে আছে-__তাতে দাবার ছকে খেলাটা 
আরও খানিক চলবে । তবে লব খেলারই ঘেমন শেষ আছে 
_এ খেলাও এক দিন থামবে । সাত্রাজ্্যবাদ ভেঙে পড়বার 
আগে যেচরধ আধাত হানবে__তারই স্থচনা দ্বিতীয় মছা- 
যুদ্ধের শেষে দেখ] দিয়েছে । 

কতক্ষণ মন্ত্মুঞ্জের মত বুোছিল প্রশান্ত জানে না। পারে 
পায়ে সে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে মহমেন্টের তলায়-_ 
মোগানবিদ্ধ পতাকা হাতে অপরিমিত চেঁচাচ্ছে-_মজছুর দল । 
ওদের ক্ষোভ অভিযোগ প্রকাশ করবার দ্বিতীয় ব্রাস্তা নাই। 
মাঠের চারধারে যে সব প্রাসাদ কেন্স|! প্রমোদ-উদ্তান চোখ 
রাডিয়ে শাসন করছে-_-এই অল্প পরিসর মাঠকে আর অবারিত 
আকাশকে-__তানা কেঁপে উঠছে কি ধ্বংস কামনার উঞ্ণ 
নিশ্বাসে ? ওরাই হানবে শেষ আঘাত শান্তিপ্রিয় মাহযকে-_ 
আর ওরাই মিশে যাবে এই নব জাএত জীবনের উদ্বোধন 





আদশ শক্ষায় প্রাথামকা চত্রান্কন ও হস্ত-াঁশয়ের দান 





মন্ত্রে? ভাবতে ভালই লাগছে। দিবাশ্বপ্পের নত মধুর--- 
আবেগ-মদ্ির চিন্তা । এ চিন্তা সফল ছবেই-__আলিবে লে ঘিন। 

আসিবে। 
কিসের মিছিল তোমাদের ? চাকরি ছাটাইয়ের। কিলের 
অভিযোগ করছ তোমর11 মাগ-পি ভাতা_-বেতন স্ৃষ্ধির ? 
ধর্দ্বটের হুমকি কেন? মাগৃষের মিয়তম পর্যায়ে বেঁচে 
থাকবার অধিকারটুকু চাই জানরা। আদাদের বাচতে দাও 
শুধু। রেশনে অর্ধাছার--বসনে আদিম যুগের ব)বস্থা-_ 
পশ্ুত্বের স্তরে নামাবার প্রাণপণ আয়োনন কেন | তোমাদেরই 
সুষ্ঠ সভ্যতাকে তোমরা হনন করছ। স্বর্ণ সঞ্চয়ের বাসনাকে 
মিরুদ্ব কর-__বাচাও আমাদের । দুরে চলে যাচ্ছে চকচকে 
মোটর-_মোটয়ের গর্ভশায়ী কোন নুবেশ--মাহুষ চেয়ে 
দেখছে ময়দানের দিকে লকৌতৃকেই । রেস্তোরায় বাজছে 
কলস ইটের হাক্ষ! সুর-_মেট্রোর নিয়ন লাইটের নীলিমায় অগ্ি- 
অক্ষরে 'বেদিং বিউটি'র ঘোষণা--আর রেড স্কেলটনের প্রায়- 
নগ্ন নিলক্ি দেহভঙ্গিমা। পণ্যসম্ভারে চৌরঙ্গী ফণ্টকিত ; 
দোকানে কত রকমের খাবার- লাজ সঙ্জায় নব নব 
ফ্যাানের রীতি-_সাস্রান্্যবাদ শেষ আঘাত দেবার জন্ত প্রস্থত 

হয়েছে । 
(ক্রমশঃ ) 


আদর্শ শিক্ষায় প্রাথমিক চিত্রাঙ্কন ও হস্ত-শিপ্পের দান 


শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুশারী 


আদর্শ শিক্ষার মানুষের বৃতিগুলি এমন পরিমাক্ছিত হয় 
যে, সংসারে মাথা উঁচু করে দ্বাড়াবার শনি পে লান্ত করতে 
পারে। চার্লন ডারউইন তার নিজের অভিজত1 থেকে 
প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, মানুষকে কেবল বুদ্ধিজীবী 
করবার চে! করলে তার অভা্ উৎকৃ্ঠ দুকুমার ব্ৃতিগুলি ন& 
হয়ে যায় এবং বহুমুখী শিক্ষালান্তে বঞ্চিত হওয়ায় এফ- 
ঘেয়েমিতে ও অবদাদে তার জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে । 

আমাদের শিক্ষা-প্রণালীতে বহুমুখী শিক্ষার অভাব এত 
বেশী যে, বৈচিজ্যহথীন জীবনে নৃতনত্বের উদ্ধীপনা সঞ্চার 
করবার এতটুকু সামধ্য তার নেই । মনের সঙ্গে মাংসপেলীর 
ঘোগাযোগ স্থাপনের প্রতি লক্ষ্য রেখে জামাদেয় শিক্ষা- 
পদ্ধতি গড়ে গঠে দি, তাই আনব পরের মুখের দিকে 
চেয়ে আমাদের দিন কার্টে। আমাদের বিভালয়সমূছে 
শিশুশিক্ষ! যে জাজ উপযুক্ত মর্ধযাদালাভ করছে না, বিদেশ 
শিক্ষানায়ফগণই চোখে আছুল দিয়ে তা আমাদের দেখিয়ে 
দিয়েছেন। প্রত্যক্ষজ্ঞান ও পর্ধ্যবেক্ষণ-শক্তি ঘে চি্াম ও 
হ্্ত-শি্প শিক্ষার মূলভিভি-্ব্প বৈদেশিক শিক্ষাতান্িক- 


দের কাছ থেকে আজ তা আমাদের শিখতে হুচ্ছে। দেশের 
উৎপন্ন কাচামাল বিদ্বেশে যায়। সেখানকার কারখানায় 
সেইসব মাল থেকে বিলাসের সামণ্রী প্রস্তত হয়ে আসে, 
আমরা নিত্য ব্যবহার করে সখ মেটাই। উ্ভাবনী-শভ্তি ও, 
হত্ব-শিকল্প শিক্ষায় আগত্ডের অঙ্ান্ত দেশের তুলমায় আমরা যে 
অনেক পিছনে পড়ে আছি তাতে সন্দেহ নেই। প্রাথমিক 
শিক্ষার কথাই ধরা যাক না। এ দিক দিয়ে ইউরোপ, 
জামেরিক! প্রভৃতি দেশের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা চলে? 
এক আমেরিকায় প্রায় ২,০০,০০০ লক্ষ প্রাথমিক ও উচ্চ 
বিগ্ভালয় আছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের স্বাধীন 
মনোবৃত্ধি বিকাশের উপঘুক্ত ব্যবস্থা করেছেন। এইসব 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিত্তি হ'ল ভবিস্ং জীবন গঠনোপযোদী 
কাঁধ্যকরী শিক্ষাদান । তাদের শিক্ষাতঘ্ত্রে আছে লেখাপড়া, 
ভাষাশিক্ষা, সংখ্য! ও রাশিজঞাম, ইতিহাস, ভূগোল, চিত্র- 
ফল, পজীত, সমাজদীতি, বিজ্ঞান, খ্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যায্ামচর্্চা 
ইত্যাদি বহু বিষয় শেখাবার ব্যবস্থ(। অনেক ক্ষেতে চিন্র- 
কলার সঙ্গে থাকে অঙ্জান্ভ হাতের কাজ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! । 
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অস্কনের প্রথম অবন্থ। 
সত্যব্রত কুশাক্ী, বয়স ২ বংসর, ১০ ফাস | ফেব্রুয়ারী-_১৯৪৫ 


ছবি আকা, হাতের কাজ ও গান-বাজনা! আমাদের বিদ্যা 
অন্দিরে এত কাল অপাঙক্তের় ছিল একথা বললে অত্যুক্তি 
হয় না; এখন এগুলো! বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেয়েছে 
বটে, কিন্তু উপযুক্ত মর্ধ্যাদালীত করেছে, একথা বলা চলে না। 
অনেকের ধারণা, সাধারণ বিদ]ালয়ে এ সকল শিক্ষার ব্যবস্থা 
থাকলে ছেলেদের বিদ্যাচচ্চার ব্যাঘাত হবে। এধারণা 
ঘে কতদূর ত্রমাত্ুক তা আজ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি কর! 
প্রয়োজন । 

এমালন বলেন, ৮]1)9 17691658200) 01 079 
10100 19 1056 10 [0:01১02001) 00 079 801151 ০1 
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অর্থাৎ__বান্তব পদার্ধের বিচার-জ্ঞানের অহ্ৃপাতে মানসিক 
উৎকর্ধ বৃদ্ধি পান্প। 

ৃপ্িশক্তি ও ম্পর্শশক্তির দৌলতে বাস্তবের জ্ঞান আমর! 
লাভ করে থাকি । মনোবিদ্গণ বলেন শিশু প্রথমে লাভ 
করে স্পর্শজ্ঞান। শুধু বস্তর গুণ বাধর্ম জেনে নিলে সে বন্ধ 
সন্বদ্থে পূর্ণজ্ঞান লাভহ্য়না। তার ব্যাবহার জামতে হুয়। 
প্রত্যক্ষ ভান লাত্ত হয় দৃষ্টিশস্তি ও স্পর্শশভ্ির যোগাঘোগ 
হলে এবং এই জ্ঞান যখন সক্ষিয় হয় তখনই-বাহ্‌ জগতের সঙ্গে 
আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অভ্যাস ও অঙ্লীলন 
স্বার! দৃষ্টি ও স্পর্শশক্তির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করা যায়। 
ব্যবহারিক জীবনে এই যুগ শক্তিই আমাদের চিত্তা-রাজ্যের 
ভিত্তিশ্বরূপ । 

পুখিগত জ্ঞান লাভ করে বুদ্ধিজীবী হওয়া যায়, কিন্তু তা 
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দ্বায! পর্যবেক্ষণ শক্তি লাত করা অসম্ভব । ন্াযুমণ্ডলীর উপর 
শিল্তদের কর্তৃত্ব না থাকায় তাদের মাংসপেল্নীগুলো জনিয়ন্্রিত 
গতিতে চলতে থাকে । তাই তারা ভালমন্দ বিচার-সমন্ডাকে 
অগ্রাঙ্ছ করে কলম বাঁ পেছ্িলের সাছায্যে পর্ধযবেক্ষণশক্তিকে 
কাজে লাগাবার চে&া করে। 

১ নং চিজে দেখা যাচ্ছে শিশুটি কতকগুলি ভিস্বাক্কতি দাগ 
কেটেছে ঘার ফোনই অর্থহয় না। শিশুটির বয়দ ৩৪ মাস। 
তার ছু-বংসর বয়মের সময় ছবি জাকাবার চে] করেছি, কিন্ত 
কাগছ্ধের কোন দিদি& সীমার মধ্যে বাকা তার পক্ষে সম্ভবপর 
হয়নি। এ চিআঅ দেখলে মনে হবে তার পর্ধ্যবেক্ষণশক্তিকে 
লে কাজে লাগায় নি অথবা! কাজে লাগাতে পারে নি, শীধু 
খেলা হিসাবেই এনপ একেছে। এগুলো তাদের সহজ 
জ্ঞানের প্রেরণা দ্বারা সম্পন্ন হুয়। 

শিল্তগগ কতকগুলি সংস্কার নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। হিন্দুশাঙ্ 
মতে এই সংস্কার বা সহ্জ ভ্ঞান পূর্বব্ধপ্বার্জিত | অভ্যাসের 
দ্বারা এই জ্ঞানের পরিবর্তন হ্য়। শিশুদের ভবিয্যৎ জীবন 
গঠনে এর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। 

শিশুগণ বালক বয়সে পা দিবার পূর্ব্ব পধ্যন্ত্ নিরবচ্ছিন্ন 
মনঃসংযোগ দ্বারা কোন বস্ত নিরীক্ষপ করতে পারে না, তাদের 
অক্ষিত রেখা বা বর্ণ সমাবেশে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। মনের চিত্র অপরিপ্কুট কূলে অক্ষিত চিত্রে তারই ছায়!- 
পাত হবে। তাদের হাতের মাংসপেশী প্রথমে থাকে 
অনিয়জ্রিত, মনের ছবিকে ঙ্কনের ভাষায় ব্যস্ত করতে গিয়ে 
তাদের হাতে পেক্সিল ইত্যার্দির ডগায় হিজিবিজি রেখাই 
কেবল ফুটে ওঠে । স্মৃতিশজির অভাব ও ভাব প্রকাশের 
অক্ষমতাই এর কারণ। 

২ নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্ষে সঙ্গে তার 
পর্ধ্যবেক্ষণশকিও বাড়ছে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, 
ছবিটি লেখকের লাড়ে তিন বদর বয়স্ক পুঞ্জের আক]1। 
এক সময় আমি ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লেখায় মনোযোগ 
দিয়েছিলাম, দেই সময় শিশু আমার কাছে এসে জামিকি 


করছি তা নিরীক্ষণ করতে লাগল । আমিও তার কৌতুহল 


জাগাবার অভিগ্রায়ে আমার. লেখার অন্গকরণ করে লেখবার 
চেষ্টা করতে উপদেশ দিই। এভাবে কিছু দিনগ্েলে এক 
সময় দেখতে পেলাম আমারই নিকটে মেঝের উপর খড়িমাটি 
দিয়ে সে হিদ্দিবিজি আকছে এবং মাঝে মাঝে আমার লেখার 
হ্রকগ্জলো দেখে নিচ্ছে। কালবিলম্ব না করে আমি তাকে 
দিয়ে ছ'তিনখান] চিজ আকিয়ে নিষ্েছি | চিট যে ইংরেজী 
হরফের অনুকরণে আঁক! হয়েছে তা বুঝতে কণ্ঠ ছয় না। 

ছবি আক, হাতের কাধ এবং লেখ! ইত্যাদি দ্বা পর্ধ্য- 
বেক্ষণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বত্তর বাহরপ .সন্বদ্ধে জান লাভ 
হয়। পৈশিক ন্পর্শশন্তি বাড়িয়ে দিতে এদের ক্ষষত] 
অপরিসীম । . 


সত 


জগ্রহায়ণ 


আনজ্ড বলেন, “[1)6 রি 01 91 ০ রি রি 
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পর্যাবেক্ষণ দ্বারা মনেয় ভেতরে বন্তর রূপ গ্রহণ করা ও 
ক্ন্ধার। ত] প্রকাশ কর1__-এ টঞ্তয়বিব কার্ধ্যের মধ্যে অবিরত 
প্রেনণা যোগায় একট! শক্তি_মম সে শক্তির বাহন এবং 
প্রেরণা চালিত হয় দ্মায়ু দ্বারা । বহ্মুর্ধী ও অন্তঘুর্থী আয়ু 
আদান-প্রদান জর্ধদাই ব্যন্ত খাকে। অদ্তমুী স্বাু বন্তর 
রূপ দর্শনেজিয়ের ভিতর দিয়ে বয়ে নিয়ে যায় মন্ডিফকেজো । 
সেখান থেকে বহু সায় কত'ব্যের প্রেরণ। বয়ে মিয়ে এসে 
হাতের মাংসপেণীকে সন্ধাঙ্গ করে দেয়। এভাবেই বাহ 
জগতের সঙ্ে মনের যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে । চক্ষু ও হ্ত্ত 
এই ছই কর্শেন্দ্িয় মনকে প্রেরণ! যোগায় আর মন আপনাকে 
প্রকাশ করে অনুভূতি, ইচ্ছাশত্তি ও জ্ঞানের ভিতর দিয়ে। 

ছবি জাকতে হৃলে প্রথমে অন্কনীয় বস্তকে মনে টেনে 
আনতে হবে-__অর্থাং তার-রূপ অহুধ্যান করতে হবে একাধিক 
বার তাকে নিরীক্ষণ করে। এই নিরীক্ষণ করার ফলে 
বন্তর বর্ণ ও আকৃতি লন্বদ্ধে সুস্প& ধারণ] হুয়। 

তাই বলছিলাম মানুষকে আদর্শ শিক্ষা দিতে হলে তার 
যাবতীয় জ্ঞানেজ্ির ও কর্থেজিয়ের অনুশীলনের ব্যবস্থা 
করে দেওয়া আবগুক। 

মমোবিদ্গণ সমস্বরে বলছেন, “1110 180$08] 56058 78 
(119 08318 01 8]1 96190.” কিন্বু এ কথার যাথার্ধ্য সন্তবদ্ধে 
আমরা এখনে! পচেতনম হয়ে উঠিনি। স্পর্শনেজ্জিয় ও 
দর্শনেজ্িয়ের অনুষ্টীলন বাদ দিয়ে আমাদের শিক্ষানীতি চলে 
আসছে দীর্ঘকাল ধরে। 

চিভ্ান্ধন ব্যতীত শিশুর মন ও মস্তিক্ষের শ্জি এবং জান- 
বৃদ্ধির সহায়ক আরো! কতকগুলো বিষয় আছে যেগুলোকে 
উপেক্ষ। করা চলে না । আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ 
চিআাঙ্কনকে একটু খান দিয়ে থাকেন বটে, কি্ত মার্টির 
কাজকে নিতাত্ত অবজ্ঞা ও অনাদরের চক্ষে দেখে থাকেন। 
কোন কোন ক্ষেতে দেখা যায় মাটির কাজ শিক্ষার প্রয়োজন 
চিছ্রাঙ্ষমের চেয়েও বেশি । সমতল পৃষ্ঠে কতিপয় রেখা, বর্ণ 
অথব! আলোছায়] প্রতিফলিত করে একটি কলের প্রতিন্প 
জন করার তুলনাম্ম নরম মাটি দিয়ে ত! প্রত্থত কর] অনেক 
লজ এবং ফলের স্বাভাবিক আকৃতি ও ঘনত্ব বিকাশের জঙ্গ 
শিশুদের কাছে এট! বেশ চিত্তাকর্ষক হুয়। 

প্রাথমিক হত্তশিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশের 
শিক্ষাবিদৃগণ একাত্ত উদাশীম। এই শিক্ষা বাবহারিক ্বতিমূলক 
শিক্ষার ভিভিস্বরপ। কতিপত্ব টেকনিক্যাল বিভালগ্ব 
ব্যতীত ঘখাযোগ্য ভাবে এ শিক্ষার প্রন্ন খুব অল্প স্থানেই 
হয়েছে |. এ দেশের বিভালয়সমূুছে যে পরিমাণ হছাজ 





আদর্শ শিক্ষায় প্রাথমিক ভিনরাক্ষন ও হপত“শয়ের দ দান 








জঙ্ষনের দ্বিতীয় অবস্থা 
সত্যব্রত কুশারী, বযুস ৩ বংসর, ৬ মাপ । অক্টোবর-_ ১৯৪৬ 


শিক্ষালাত করে তন্মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০ জন মা 
হস্তশিল্প, চিএ্শিল্প, কারুশিল্প, শ্রমশি্প প্রভৃতি বিষয়ে যংলামাড 
শিক্ষালাত করেই জীবিকা অর্জনে রত হুয়। আমাদের 
যে শিক্ষাপ্রণালী নির্দিঠ আছে তাতে দেখা বায়, ছাআগণ 
প্রকৃত ব্যবহারিক বৃতিযূলক শিক্ষার কখগ আরঘ্ত করে 
প্রায় ১৬ কি ১৭ বংসর বয়সে। তাতেও সুনিয়নত্রিত 
প্রাথমিক শিক্ষ।-ব্যবস্থ খুব অল্পই দেখা যায়। আবার কতক 
ছেলে অভিভাবককে সন্ত রাখার জণ্ড বছরের পর বছর, যে 
ভাবেই হোক ক্লাস ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছে, পাপ দিতে বে বলে। 
কেউ ভাদের মনের দিকে, কর্ষ্মশক্তির দ্রিকে, রুটির দিকে 
তাকায় না। অভিভাবকগণও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন। 
শিক্ষায় অগ্রগামী প্রত্যেক দেশেই প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষা 
বিষয়ে ব্যাপক আন্দোলন চলছে । তথায় শিক্ষাবিদ ও 
মনোবিদ্গণ সমিতি গঠন করে এ বিষয়ে নুতন নূতন পরিকল্পন1 
করছেন। সে সমত্ভ পরিকল্পনাকে কাধ্যে পরিণত করবার 
জঙ্জেও সাধ্যমত প্রয়াল চলছে। এমনিভাবে পরীক্ষা ও গবেষণা 
দ্বারা শিক্ষার নব মব অধ্যায় রচিত হচ্ছে। আর আমর? 
সকল সমন্তাকে ধামাচাপা দিয়ে গণডাছুগতিক রাতি-পদ্ধতিরই 
অনুসরণ করে চলছি। ূ 
অধুনা কোন কোন বিদ্তালয়ে প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষার 
প্রচলন হয়েছে । এটা আশার কথ] আমাদের দেশে প্রাথমিক, 
ও উদ্চবিধ্যালয়লমৃছ্ধের শিক্ষাতগ্রে অঙ্কন, মাটির কাজ গু 
প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষা, অঙ্ভাত বিষয়ের মত বাধ্যতানূলফ 





অন্কনের ততায় খবস্থ] 

সত্যব্রত কুশারী, বয়স & বংসর, ৯ মাস.। 

বয়োযৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর প্রকৃতিগত পর্যবেক্ষণ শত কিরপ 
বৃদ্ধি পায় এই চিন্ধে তার নিদর্শন পাওয়] যাবে। 


জুন__-১৯৪৭ 


শিক্ষা হিসাবে নিকষ ছলে, শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যবহারিক 
জীবনের এক বড় সমন্তার সমাধান হয়। প্রাথমিক হ্ত্ত- 
শিল্প শিক্ষার জন পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনের কোনই প্রয়োজন 
সয় না। 
খনেফের বারণ! লেখা-পড়া শিক্ষাদানের বিদ্যালয়ে শিল্প 
শিক্ষার ব্যবস্থা রাখ! শুধু অবসর বিনোদনের আন্ত-_অর্থাং 
শিক্ষার একছেয়েমিকে পরিহার করার ভব । কিন্তু সত্যি 
কি তাই? অবসর বিমোদনের জঙ্ভ আছে খেলা ও সঙ্গীত। 
অবস্ঠ শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও হাতের কাজ অনেকটা লে পর্ধ্যায়ে 
পড়ে। কিন্ত বালকদের ছ্ঙ শুধু অবসর বিনোদনের 
উদ্ষেতে শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থ! করলে আদর্শ শিক্ষার উদ্দেশ্য 
ব্যর্থ হবে বলে জামার বারণা। 
এবার প্রাথমিক চিজাঙ্কন ও হত্তশিল্পের বাবরানি দিকট। 
, লঙ্বদ্ধে একটু বলব। 
অন্কন শিক্ষা দেখার জঙ ছাপানে! আদর্শ চিজ্ের প্রচলন 
'আছে। একটু বয়স্ক বালক-বালিকাদের শিক্ষায় কোন 
বিশেষ শ্রেণীর পক্ষে এ সব চলতে পারে কিন্ত কচি শিশু- 
দের এ সকল আদর্শ চিন দৃষ্ঠে আকতে উৎসাহিত কর! 
অন্থচিত। ছবির অনুকরণ কর! শিক্ষার আদর্শ হতে পারে 
না। প্রান্তিক বস্তকে আদর্শরপে গ্রহণ করাই লরবশ্রেষ্ঠ 
উপায়, বিশেষত শিলুশিক্ষায়। আদর্শ চিত্র সর্ধাদদুদ্দয় 


৪ ১৩৫৪ 





ছুওয়! উচিত। বাজারে এমম কতকগুলি আদর্শ চিনতাপ্বন- 


পুস্তক চালু হয়েছে ঘাতে আদর্শ চিঞ্জ বলে কিছু দেই। 


শিশু. কি আকতে পারে, তাঁর মনের অবস্থা প্রবণতা ফোন্‌ 
ধরণের ছবি জ্জাকার দিকে, প্রথমে তা পরীক্ষার দ্বার| বুঝে 
নিতে হবে । কোনরূপ হদিস নাদিয়ে তাদের ইচ্ছামত 
আকতে দিলেই শ্রিক্ষক বুঝে নিতে পারবেন, কোন্‌ ধরণের 
ছবির দিকে তাদের আকর্ষণ, দর্শমেন্ির ও ছত্তের উপর 
কতটা অধিকার তাদের আছে, পর্যযবেক্ষণশক্তি কি পরিমাণ 
আছে ইত্যাদি। পরীক্ষার পর নুতন নুতন বিষয় তাদের 
সামনে উপস্থিত করতে হবে এবং সতর্কতার সহিত সেগুলো 
তাদের দিয়ে আাকাবার ব্যবস্থা করতে হবে যেন তাদের 
কোৌতৃছল কিছুমাত্র ক্ষু্ না হয় । শিশুদের এমন ভাবে উপদেশ 
দিতে হবে যেন তার! সে উপদেশ অনুসারে নিজেরাই 
প্রয়োজনমত ্ব্ব চিজ্রের সংশোধন করে নিতে পারে। 
একান্ত অপারগ ছলে শিক্ষক সাহা করবেন। অতিরিক্ত 
উপদেশ ব! একই চিত্র নিযে তাদের ধৈর্ধযচ্যুতি ঘটান অসঙ্গত। 
উপদেশের ভিতর দিয়ে শিশুদের সহজাত সংস্কার তাদের 
স্বতিপথে টেনে আনতে হবে । 

ছাজপণ সাধারপত যন্ত্রাদি ব্যবহ্থারের যোগ্যতা অর্জন 
করে ১২ বৎসর বয়সে । এই সময় থেকেই তার! প্রাথমিক 
হস্তশিল্প শিক্ষা জারভ্ভ করবে । বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্য 
বিষয়ের সঙ্গে, সকল দিক বজায় রেখে, কি প্রকারে প্রাথমিক 
হস্তশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা! করা ঘায় নিয়ে সেইরূপ একট 
পরিকজন! দিলাম £_- 

১ম বংসর (বয়স ১২) 

১। হৃশিক্পে প্রয়োজনীয় ভাষা ও অঙ্ক শিক্ষা_ 


সগ্তা্ে ঘণ্টা 
২। অঙ্কন শিক্ষা-_ ্ ৎ ঘণ্টা 
ও। মার কাজ_ £  ঘণ্ট] 
৪1 কাঠের কাজ. ্ হু ঘণ্টা 
৫1 রঙের কাজ-- & ২ খণ্টা 
২য় বংসর ( বয়ল ১৩) 
১। অন্কন__ বংসরে ৪ সপ্তাহ 
২। রঙের কাজ-__ 7.8 রা 
৩। মাটির কাজ__ ৩ 
৪। কাঠের ফাজ-__ ৪ 
৫1 দপগ্তরীর ফাজ-_ ৩ 
৬। সেলাইয়ের কাজ-_ ৪ টি 
৭। মেসিন সপ-_ ৪ 
৮) শ্বিথি ঙ ১ রি 
৯। খেলন। তৈরি ৩ 


এই ব্যবস্থায় সগ্ডাছে ৩ ঘণ্টা ছিসাষে কাজ চলবে রঃ 


জয্রেহায়প 


৩য় বংলর-_( বস ১৪) 

১। উপরিউক্ত ৯ টি বিষয়ের যে কোম ৩টি বিষয় গ্রহ 
করে তার প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্জ ১০ সপ্তাহ করে শিক্ষার 
সময় নির্দিষ্ট থাকবে । 

২। মেকানিক্যাল ডইং__সপ্তাহে ২ ঘণ্টা 

হত্শিল্প ব্যবহারিক বৃত্ধিমূলক শিক্ষা! হিসাবে যার! এফণ 
করবে কেবল তারাই ৩য় বংসরের শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ 
করবে। ধীর] শিল্প বিতাগের শিক্ষক, সুপারভাইঙ্গার, 
দুপারিন্টেখ্রে ও ডিরেষ্টর তারাও উপরি-উক্ত পাঠ্যতালিকা 
অন্যান শিক্ষালাত করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন। হাতে 
কলমে কা শিক্ষা না করে শিক্প-প্রতিষ্ঠানের কতৃত্বের দায়িত্ব 
এহ্ধ করতে যাওয়ার বিপদ জনেক। অনভিজ্ঞ শিক্ষকের 
হাতে ছাত্রদের শিক্ষা অথব! তত্বাবধানের দায়িত্বভার সত 
করলে তার পরিণাম অণ্ুত ন] হয়ে যায় না। বলাবাহুল্য যে 
১ম ও ২য় বংসরের শিক্ষা-ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই বাধ্যতামূলক 
ছওয়] বাঞ্ছনীয় । 

অনেকে যনে করতে পারেন প্রাথমিক হ্ত্তশি্ শিক্ষার 
নির্বাচিত বিষয়গুলির পরিমাণ অর্দেক হওয়ার ফলে এ শিক্ষা 
আশানুরূপ ফলপ্রদ ছবেনা। এধারণার মূলে কোন সত্য 
মেই। প্রাথমিক শিক্ষা কেবল পূর্ণ শিক্ষালান্তের সহায়তা 
করে মাঅ। বালকবাপিকাদের শ্বভাব, একটা বা ছুটে! 
জিনিস নিয়ে বেশী সহয় তারা ব্যাপৃত থাকতে তালবালে 
ন!। এর আর একট দিক আছে। এ বিষয়গুলি কার্ধ্যে পরিণত 
করতে গিয়ে পৌনঃপুনিক অভ্যাপের দ্বারা তার] যে 
অভিদ্ঞতা লাভ করবে সেই অস্িভ্ঞত! তার্দের তবিষ্ং জীবন 
গঠনে সাহাষ্য করবে। হ্বারবার্ট বলেছেন, “11060163615 
(00176556000 01105106101,” 

কৌতৃহল জ্ঞাগিয়ে দিতে না পারলে শিক্ষা সফল হবে 
না। এই কৌতুহল সুষ্্ির অভাবই হ'ল আমাদের শিক্ষার 
গলদ। বাল্যশিক্ষ! থেকে আরস্ভ করে সকল শিক্ষাতেই 
এই ক্রট কায়েম হয়ে বগসেছে। বালকবালিকাদের এমন 
শিক্ষা দিতে হবে ঘেম ভবিষ্যৎ জীবদে জ্ঞানের সকল 
বিষয়েই তাদের কৌতুহল উদ্বিজ্ত হয়। 

ডইং শিক্ষকের শিক্ষাপন্ধতি বিষয়ে কিছু বলা আবন্ঠক। 
লেখা পড়া শিখলে যেমন বুদ্ধিজীবী হওয়া! যায়, হাতের কাজ 
শিখলে তেমনি কারিগর হুওয়! যায়। এই উভয়ের সামঞ্কনড 
রক্ষা করে যিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন তিমিই জাদর্শ শিক্ষক 


আবাজন্প স্পা আবান্বাম্প নক ।ওব।ক্ষাস্া। সভ্য | ভন্গাজা াস্প 








প৯প৯সপাপিসটিসপিসপাি ০ পাপিসিসিপসপািসপিসিপি লা 





হবার উপযুদ্ত। লাধায়ণত; দেখা যায়, ধারা শিল্পফল। প্রস্তুতি 
হাতের কাজ শিক্ষা করেন, পুঁথিগত বিদ্যার দিকে তারা 
বিশেষ নম্বর দেন না। এনপ হওয়] মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। 
কান্ধ যেমনই থাক, আদর্শ শিক্ষার তিভি কোনক্রমেই শিথিল 
হওয়া সঙ্গত নয়। নিঃলিখিত বিষয়গুলো ডুইং শিক্ষকের 
শিক্ষদীয় :__ 

১। মনোবিদা। (ডইং এবং হাতের কানের উপযোগী 
যতটা প্রয়োজন ) শিক্ষা! করতে হবে । 

২। বৈজ্ঞানিকদের নির্দেশিত পথে গবেষণা করে 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সত্যতা প্রমাণিত করবার চে&1 করতে 
হ্বে। 

৩। দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ ও মমোবিদৃগণ কি 
বলেন মে সকল বিবরণ পড়ে প্রয়োজনীয় তখ্য অবগত হতে 
হবে। 

৪। চিত্রাঙ্কমের যাবতীয় বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানলাত 
করতে হবে এবং অত্যাপের দ্বারা অন্কন-বিদ্যায় পারদর্শিতা] 
লাত করতে হবে? 

$। যেপাঠ্যতালিক প্রাথমিক হস্তশিল্পের জন্য নির্দি& 


, হবে, হাতেকলমে তা! শিক্ষা করতে হবে। 


মৃক-বধির শ্রিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু ও বালকদের সঙ্গে প্রায় 
২৫ বংসর ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করে যে অভিজ্ঞতা লাভ 
করেছি তারই উপর নির্ভর করে চিজাঙ্কন ও হস্তপিল্প শিক্ষা 
সম্বন্ধে হুচারটি কথা বললাম। 

সন্প্রতি বৈশাখের 'প্রবালী'তে খ্ররুক্ত অর্কেজকুমার 
গঙ্গোপাধ্যায় “ভারতের শিক্ষাতজ্রে কলাশিল্পের স্থান” শীর্ষক 
প্রবন্ধে শিক্ষার টদ্দেস্ঠ, সৌন্দর্যযজান, নুরজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রবালীতে হিঃ এস, এম, 
ছদ্রুদ্ধিন “হাইদুল ও শিল্পশিক্ষা” নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে 
আলোচন! করেছেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ যে এ 
লকল বিষয্স দিয়ে মাথা ঘামাতে আরস্ত করেছেন এটা খুবই 
আশার কথা। আমাদের শিক্ষার্নীতিকে প্রন্তত পথে 
পরিচালিত করবার জন্যে আন গকলের সমধেত চেষ্টার 
প্রয়োজন । 

ভবিষ্যৎ বংশধরদের অগ্রগতির পথ আমাদের সর্ববপ্রধদ্ধে 
খুলে দিতে হবে। দেশের আশাভরস! শিশুসমাঙ্গ | দর্বাণে 
তাদের আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে কোন শিক্ষাই সার্থক 
হবে না। 


৮ 


আলাস্বা ৃ 


প্রীব্রজেশ্্রচন্দ্র ভট্টাচার্য 


বিংশ শতাক্কীতে পৃথিবীতে যে ছইটি মহাপমর হইয়া গেল 
তাহার ফল প্রতোকটি দেশাক ভোগ করিতে হুইয়াছে। 
বিশেষ করিয়! সভাত-বিধবংস্ী খিতীয় মহাসমরের ধাক্কা এত 
প্রবল হইয়াছিল যে এখনও তাহার যগ্রণা হহতে পৃথিবী মুল্- 
লাভ করিতে পারে নাই; অদুর ভবযতে যে পারবে তাহারও 





কবে কাহার থাপ: নামত 


খোদিত কাষ্নিিত শুস্ত | 
হইয়াছিল ভাঙা আনা যায় নাই 


বিশেষ কোম সন্তাবন!ঃ মাই। কিন্তু আমেরিকাই একমাস 


. সৌভাগ্যশালী মহাঞ্জেশ যাহাকে সর্ধগ্রাপী মহায়ু্ধ আংশিক 


ভাবেও বিধ্বপ্ত করিতে পারে নাই । ছুইটি মহাপমরেই আমে 


রক! (অর্থাৎ মার্কিন ুক্তরা্ট অতভাবকের খুমিকা গ্রহণ 
. ক্ষরিয়াছে এবং এখনও অতভাবকত্ব ফলাইতেছে। প্রকৃতির 


$ 


: হাত হইতে তাহারও নি্ৃতি ছিল না। 


বিধানে আমেক্সিকার অবশ্থতি এমন এক জ্বাযগায় যেখানে 


প্রবেশ সহজদাধ্য নে । অঙ্থার এইবারের জার্মান বোমার 


কিন্তু আমেরিকার এবার চিন্ত। চুকিয়াছে। এইবার যদি 
মহায়ুদ্ধ বাধে, যা! ছুদিন আগে আর পরে ফোক বাধিবেই, 
তবে আমেরিকার প্রতিপক্ষ যে রাশিয়! হইবে তাহা! লকলেরই 
জানা আছে। সম্প্রতি মাকিন যুক্তরাষ্রের সমরবিভাগের 
সর্বাধিনায়ক এক বিজ্ঞপ্তি বাছছির করিয়া! মার্কিন সেনা- 
বাহিনীতে আমেরিকার ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করিয়া 
ছেন। এ বিবরণে দেখ| যায় যে, রাশিয়ার পক্ষে আলাক্ষার 
পথে মার্কিন যুস্তরাই্কে আক্রমণ করা যো্টেই কঠিন 
ব।!পার নহে। প্রকৃতপক্ষে গত মহাযুদ্ধের সময়ই এমন একটা! 
কথ উঠিয়াছিল যে গ্জাপান আলাক্ক দিয়া আমেরিকা-প্রবেশের 
চেষ্টায় আছে। আপান্ধা হইতে মান লরকারের নিকট 
এমন অভিযোগ পিয়াছিল যে জাপানী ধীবরেকা মাছ ধরিবার 
ছলে আলাক্কার উপকূলের মানচিত্র গ্রহ্ণ করিয়া বেড়াইতেছে। 
তখনই অর্দীপ্রথম সভান্গগতের দৃষ্টি আলাক্কার উপর পতিত 
হয়। তবে জাপানের পরাজয়ের ফলে এ প্রসঙ্গ তখনকার মত 





শ্বপোতোলন কাধ্যে নিরত শ্রমিক 


“চাপা পড়ে । বর্তমানে আত্বজ্ঞাতিক আকাশ মেখাচ্ছপ্ হওয়ায় 


আবার আলাস্কার কথা উঠিয়াছে। কাজেই এই প্রায়-অপরি- 
চিত দেশটির পরিচয় এ্রহণের চেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন1। 
কানাডার উত্তর-পশ্চিমে গা হেষিয়া যে দেশটি ধাড়াইয়া 
রহিয়াছে তাহাই আলান্কা। এশিয়ায় মানচি্ খুলিলে 
জাপানের আরও অনেকটা উত্তরে ছাতীর শড়ের যতযে 
স্থাণটিকে আমর] দেখিতে পাই তাহার নাম হইল কামচাটক।। 
কামচাটকার আরও একটু উ্ভর-পূর্বে গেলে লাইবেরিয়ায় 


জগ্রহায়ণ 


লীমা শেষ হইয়া! গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ সীমারেখা 
হইতে আলাক্কার দূরত্ব মাত্র ৫৬ মাইল । এ ৫৬ মাইল স্থান 
জুড়িয়া বেরি উপসাপর অবস্থিত। এতটা! বাবধানের 
জঙ্ই আমেরিকা পৃথিবীতে একক কইয়া পড়য়াছে। 
অঙ্থায এশিয়া হইতে পদব্রক্ষে ওয়াশিংটনে গিয়া পৌগুন 
যাইত । কোৌগ্গোজিক এবং ভূতততবিদর বেন যে প্ররুতপক্ষে 
এশিয়া এবং আমেরিক' একই ভুভাগ্ে অবস্থিত। ৫৬ মাই।লর 
বাবধানকে তাহারা শ্ীকার করিতে চাছেন না। তাহার! হনে 








একপ্রকার নীলবণের শৃগাল। পৃথিবীর আর কোথাও 
ইহাদের ঘোপর নাই 


করেন যে পৃথিবীর অনস্ত জলরাশি যখন শুফ হইয়া স্থলভাগ- 
সমূহের হাটি হইতেছিল তখন যদি এ শুক হওয়া কাধ্য আর 
কয়েক দিন মানে চলিত তবে এ ব্যবধানের ফোন চিহই আজ 
মনা দেখিতে পাইতাম না। যাহা ফোক, এই আপগর্বিক 
বোষার যুগে ৫৬ মাইল ব্যবধান কিছুই মছে। আর বোরং 
উপসাগরের ছল এত অগভীর যে দৌকাযোগে পর্য)9্ত উহা 
অতিঞন্গ করাযায়। কাজেই মার্কিন যুগ্তরাষ্্রের শিরঃপীড়ার 
কারণ জাছে বৈকি ? 


আলাক্কা 





বাদামী রডের ভাপুক | পৃথিবীর অর কোথার়ও ইহাদিগকে 
দেখিতে পাওয়া যায় না 


আলাক্কা প্রতপক্ষে একটি সুবুহতৎ দপপুপ্ত। আলাক্ষার 
আয়তন সমগ্র মার্চিন যুগ্তরাষ্রের এক-পঞ্মাংশ । ইঙার 
উপকূলরেধা! ৩৩,৯০৪ মাইল । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল- 
রেখা হইতেছে ৫৩,৪১৩ মাইল | এই শ্ুবিস্ভীণ উপকৃলরেখার 
উপর তীক্ষদ্তি রাখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এক শববুষ্ং সমস্ত! 
হইয়া ঠরাড়াইয়াছে | এশ্রপয়ান, আটু, মাকগ্াথ প্রভৃতি 
আলাক্চার অন্তুভূপ্তি অ্তম বৃ ঘীপ। আলাক্ষান সর্ববশতদ্ধ 
চারিটি পোতাশ্র্ আছে । ১৯৪৪ সাল হইতে মার্কিন যুদ্রা৪ 
ইহাপকে হুরক্ষিত রাখিবার বাবস্থা করিতেছে । 





পেশুইনের মত একপ্রকার পাখী । আলাক্ষা্র উপকূলে 
জহরহ ইঙ্গাদিপকে দেখিতে পাওয়া যায় 


১৪৮, 


প্রবালী 


১৩৫৪ 


৮০০ পটেল প৯পিপিপউিপপিিসিি পিসি িসসাসিপপিসিউিলিটিসিসিসসসপীপিসিসিসিটপিপিশসপসিসিসপশিশসসিসিসিিসিসিসপির্শ সা পিপিপি 





সিটকা সহরের একটি রাস্তার দৃশ্য 


আলাস্কার প্রধান সম্পদ হইতেছে লীল ও তিমি মংস্ত। 
১৯৪১ পালে আলাক্কা প্রায় ১৫ কোটি টাকার মত্স্ত 
সরবরাধ করিয়াছিল। মতন্ভের তৈল সরবরাহ করিয়াও 
আলাক্ষা প্রতি বংসর কয়েক কোট টাকা পাইয়। থাকে । 
এখানে নানাবিধ লোমশ জত্ত আছে। এই স্থতে এখানে 
কয়েকটি বৃহৎ পশমশিক্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়। উঠিয়াছে। আলাক্কার 
জ|রণ্যসম্পদও কম নছে। তবে প্রায় মের-অঞ্চলে অবস্থিত 
বলিয়া কৃষিসম্পদ এখানে বিশেষ মাই। তবে মার্কিমরা 
আলাক্কাকে কুষিসম্পদে পূর্ণ করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতেছে । হ্বর্টই আলাম্কার একমাজ খনিজ সম্পদ । 

আলান্কার হ্ধলবায় যোটেই অস্বাস্থ্যকর নছে। তবে 
ইছার উত্তরাংশের অর্থাং মেরু-অঞ্চলের লংলগ্ স্থানের জলবায়ু 
বন্ত্স্যবালের উপঘোরী নছে। 

জালাম্কার মোটামুটি গোটা জিশেক 
শহর আছে এবং সমস্ত অধিবাশী শহরে 
বাদ করিয়! থাকে । ১৯৩৯ লালের 
আদমনুমারীতে দেখা যায় যে, আলান্কার 
জনসংখ্য! মাত্র ৭২,৫২৪ জন। ইহার 
মব্যে ৩১,১৭০জন বিদেঙ্গী অর্থাং শ্বেতকায় 
এবং অবশিষ্ঠ অণাভরা-.বেড ইও্ডিয়ান, 
এক্িমো প্রভৃতি স্থানীয় অধিবাসী । 
শ্বেতকায়দের অগকাংশই হইতেছে 
মর়গয়ে, সুইডেন এবং ফিনলাঙের 
বালিদ্দা। নখের বিষয়, সেখানে এক 
জনও ইংরেজ নাই। . 

আলাক্ষার শাসনকাধ্য মার্কিন 
পদ্ধতিতেই হুইম্া থাকে । আইনপ্রগয়ন 
ও শাষমকার্ধ্য পরিচালনার জঙ একটি 
সে়েট সভা আছে। উছ্ছার স্সংখ্য। 


মাএ আট জন | সর্বোপরি আছেন এক 
জন পবর্পর । সেনের পরামর্শক্রমে 
প্রতি পাঁচ বংলর অন্তর মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিয়! 
থাকেন । আইন-আদালত, মিউদি- 
সিপ্যালিটি, স্ুল-কজ্জে, গিও্ডা, রেলওয়ে, 
এমন কি যাছুঘর ও পশুশালা পয 
এখানে আছে । আলাস্কাকে পৃথিবীর 


উদ্ধত দেশদমূহ্ের অঞ্চত্ম বিলে 
অত্যুক্তি করা হইবে না। মার্ধিন 
মুজ্গরা&্ুও তাহার বিপুল সম্পদের 


সাহায্যে জালান্কার সর্ববাঙীণ টন্নতি- 
সাধনে তৎপর রহিয়াছে । অবগত ইহা 
নিক দ্বার্থত্যাগ নছে। আলাঙ্কার প্রচুর 
প্রাকৃতিক সম্পদ খঙ্ব্ধ্যশালী মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও উপেক্ষমীয় নছে। 
নিটকা আলাস্কার প্রধান নগর । 

অনেকে হুয়তে| জানেন না ষে এক শত বংসর পূর্বেও 
আলাস্কা মার্কিন যুক্তরা্্রের অধীনে ছিল না। কি করিয়া 
ইহু। মার্কিনের হাতে যায় তাহার ইতিহাস বড়ই চিত্তাকর্ষক 

রাশিয়ার পর্বশরেষ্ঠ সআাট মছামতি পিটার তাহার মৃত্যুর 
(১৭২৫ হীষ্ঠা্ ) কিছুদিন পূর্বে অজ্ঞাত সাইবেরিয়ায় এক 
বিস্তৃত অভিযান চালাইবার অন্ত রুলীয় একাডেমী অব জায়েন্স 
এবং রুলীয় মৌবাছিনীকে নির্দেশ দেন। পিটার অবগ্ স্বচক্ষে 
এই অভিযানের ফলাফল দেখিয়া যাইতে পারেন মাই। 


পিটারের নির্দেশক্রমে ১৭২৮ গ্্ঠাকে ডেন ভাইটাস 
বেরিংঞর মেস্কৃতে এক দল অভিযানকারী সাইবেরিয়ার প্রাস্ত- 
সীমায় দ্বা্গিয! উপনীত হন এবং এক উপসাগরের সন্ধান 
পান। বেক্নিং-এ নামানুসারে ইচ্ছার লাম হয় বেরিং 





জালাক্ষার বিস্ৃষ্ত জন্নগ্যার্মীর একাংশ 


অগ্রহায়ণ 


উপসাগর | ওখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা 
বেরিংকে জানায় যে এ উপপাগর 
অতিক্রম করিলেই এক বিস্তীর্ণ ভূতাগের 
সন্ধান পাওয়া যাইবে । কিন্ত বেরিং 
তাহাদের কথা বিশ্বাস না করিয়া 
ফিরিয়া আসেন । এইভাবে তখনও 
আলাক্কা সভ্যন্পতের নিকট অজ্ঞাত 
থাকিয়া যাঁয়। 


১৭৪১ শ্ীষ্টাকে বেরিৎ পুনরায় 
কামচ'টকা হইতে এক অগ্িযান চালান 
এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন ঘেএঁ 
উপপাগরের অপর পার্থে কি আছে 
তাহা না দেখিয়া তিনি ফিরিয়া আসিবেন 
না। & অভিযানের কাহিনী বড়ই 
রোমাঞ্চকর । বহু ঝড়বণ্চা এবং বিপদ 
আপদ অতিক্রম করিয়া বেরিং আলাক্কার 


১৪৯ 








দেশীয় ছেলেমেয়ের। মার্ষিন শিক্ষকের তত্বাবধানে বিদ্যাত্যাস করিতেছে 


উপকূলে পিয়া অবতীর্ণ হুন। ফিরিবার পথে এক ছুরস্ত আসিয়া রুশীয় সরকারের নিকট আলাস্কার প্রাকৃতিক 


ব্যাধিতে বেরিং প্রাণ হারান। 


তাহার দঙ্গের লোকেরা 





অদংখ্য লীল মংন্ড আলাক্কার সমুদ্রদৈকতে রৌদ্র পোহাইতেছে। ইঞার! 
আলাক্কার এক জনৃল্য সম্পদ 
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সম্পদের বিবরণী দাখিল করেন। রুদীয় সরকার কিন্ধ 


প্রায় পঞ্চাশ বংস র কাল চে! করিয়াও 
আলাস্কার সম্পদ আহরণের বিশেষ 
কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন 
নাই। অবশেষে অনেক চে! করিয়া 
১৮০৫ লালে সিটকাতে একট বন্দর 
স্থাপন করিলেন এবং আমেরিকাকে 
বঙ্গরের অংশীদার করিয়া! দিলেন। 
এইভাবে প্রায় ৬০ বংসর কাটিয়া 
যায়। 


তারপর টাকার লোন্েই ফোক 
অথবা অন্য ঘে কোম কারণেই হোক 
১৮৬৭ সালে রাশিয়1 মার্কিন যুক্ঞরাষ্্রের 
নিকট মাত্র ২১ লক্ষ টাকায় লমগ্র 
আলাক্কা বিক্রয় করিয়া দেয়। তঙদবধি 
আলাক্কা মার্কিন যুক্তরাষ্রের হাতেই 
আছে। 


স্বপ্ন 
জ্রীরবীন্দ্রকুমার বনু 


১ 


অনু পর্বাতে শ্রীত্যাধিক্য অহৃতৃত হুয়। মমে হয় এখুমি 
নিঃশ্বাপ রুদ্ধ হয়ে যাবে । আমি সায্াদিন ঘুরেই বেড়াচ্ছি, 
এবং দেইজভ আমার জাপাদমন্তক ঘর্মাকত। পা ছুটিতে 
ফোন্কাও পড়ে গিয়েছে । আর পারা যায় না। অবসাদে 
সমস্ত দেহ শক্তিহীন। বিশ্রাম গ্রহণ না করলে স্বত্যু জনিবার্ধ্য 
বলেই যেন আমার মনে হতে লাগল। 
অবশেষে এক সময়ে পর্বতের এক ক্ষমমিয় স্থলে উপনীত 
হলাম । ক্রমান্বয়ে নীচে নামতে নামতে একটা হুদ আমার 
দু্টিপথে পড়ল। তংতিং হ্দ। সধ্য তখন অস্তোম্ুখ। 
স্বছ-মন্দ শীতল বাতাস বইছে। এই হঁদের আশেপাশে 
কোথাও জআশ্রয়প্রার্থর লমাগম দেখা যায় না। পথেঘাে 
লোক চলাচলের একটুও ভিড় মেই। এ ছাড়া জাপানী 
বিষ্বানফেও মাথার উপর ঘুততে দেখ! যায় না। আমার 
নাসারদ্রের মধ্য দিয়ে একটা পরম পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস পড়ে। 
জলাশয্বের অপর প্রান্ত থেকে শ্রুতিমধূর একটা জলপ্রবাছের 
ধ্বনি কানে এল। কিন্ত সেটাক্ষণকালের তরে। সেই ক্ষণ- 
ফালটি অতিবাহিত হবার পর হুদের চারদিকে বিরাজ করতে 
থাকে প্রগাঢ় নিশ্তদ্ধত|। 
আমার পিঠের উপর একটা পৃ'টূলি বাধা । এই পু্টুলির 
মধ্যে আছে-_ছ্ব-বিচ্ছিন্ন কতকগুলি জাযাকাপড়। পু'টুলিটা 
' পিঠ থেকে নামিয়ে ঘাসের উপর রাখলাম । ঘাসের উপর 
। রেখে সেই পুটুলিট্টাকেই মাথার বালিশ করে, ঘাসের উপরেই 
' লম্বা! হয়ে শুয়ে পড়লাম। মাথার উপরে স্বচ্ছ নীলাকাশ-_ 
ঠিক আকাশের নীচে 4 জলাশয়ের নির্ঘল নীলঙ্গবলের মতোই । 
. পক্চির্যাকাশের দিকে এক খাক হ্থাস হুদার উপর দিয়ে 
“উঠে গেল। যোধ করি এর। ফিরে যাচ্ছে মিজেদের নীড়ে । 
উদ্ভে যাবার সময় ওদের ডাক কানে জাসে। লেইভাকে 
আনঙ্গের কোনে! রেশ নেই; আছে বিষাদের করুণ নুর। 
দুর্ঘ্য গিয়েছে অন্তাচলে । 
কয়েক মৃহুর্দের জন্প এখানে কোনো শবই শোনা যার 
।মা। এমনফি এখানে আসবার পথে যে পঙ্গাফড়িতের শব 
(শুনেছিলাম, তাও আয কানে জালে না। ফিন্তক্কেমায়ে 
একটা ক্ষীণ নুর বছুছুর থেকে ভেসে এলে আমার কামে 
বেশ করে। সুরটা এত ক্ষীণ যে প্রথমট| বহক্ষণ কান 
।পেতে থাকলে তবে বরা পড়ে। 
1. কিন্তু শেষ পর্ঘয্ত এই নুটা যে কি, তা আমার কাছে 
ধরা পড়ে। গান-_গানের স্থুর এটা। একটা অত্যন্ধপ্রিষব 


গাম। মনে হাল, এই গান আমি মধ্য-চীমের দিগন্তপ্রসানিত 
গোচারণভূমিতে নারীদের মুখে বহুবার শুনেছি। শুনেছি 
তখন, যখন আমি ছিলাম রাখাল, মাঠে মাঠে গরু চরিয়ে 
বেন়্াতাম। এই গানট] আমাকে ব্যথিত করে তৃলত-_ 
“তোমার সঙ্গে আমাকে আকাশপথে মিয়ে চল, 
তোমার সঙ্গে আমাকে সমুদ্রের শেষপ্রান্তে নিয়ে চল 
সমুদ্র ষেতে পারে শুষ্ক হয়ে, 
পর্বত হতে পারে বিলুপ্ত ঃ 
কিন্তু হৃদয় আমার কড়ু হবে ম| পরিবর্তিত, 
ওরে | জামার হাদয় কভ্‌ হবে না পরিবঞ্তিত।? 
এই গান, এই জনশুক্ক। নির্জন স্থানে 1_-আমার বিশ্ময়ের 
অন্ত রইল না। চিন্তা করতে লাগলাম, এই অতি সাধারণ 
লঙ্গীতের মধ্যে মানবতার কত বড় ন৷ পরিচয়ই পাওয়া! যায় ! 
মানবতা | আশ্চর্য, যে মৃদুর্থে এ সন্বদ্ধে দিবি&টিতে চিন্ত! করতে 
গেলাম, সেই মুহূর্তে সস] জাহার্য্যের কথা জামার মমে পড়ল। 
মজা এই যে, যতই আছার্য্ের কথা ভাবতে থাকি, ততই 
আমার ক্ষধার আধিক্য অন্ভৃত ছতে থাকে । আর ক্ষুধারই 
বা অপরাধ কি? আজ সারাদিনই আছি উপবাশী। পেটে 
কিছু পড়ে নি। 
খাই নি, খেতে পাই নি, আজ লমস্ত দিম ধরে এই কথাটা 
বারংবার আমার মনে হচ্ছিল। শুধু আজ বলেই নয়, এক 
সপ্তাহ আমি অভুক্ত আছি। 
কিন্ত নির্বোধের মতো আর কতক্ষণ এই ঘাসের উপর 
ওয়ে জাকাশের দিকে চেয়ে থাকব? গদিকে আকাশ তো 
সন্ধ্যার জাগমনে ধুসরবর্ণ ধারণ করছে। না_ জার এমনি 
ভাবে নিশ্চেঞ্ থাক] যায় না। সুতরাং গাভোখান করলাম। 
যেদিক থেকে লঙ্গীতের নুললিত নুর আসছিল ভেসে, বোচকা! 
পিঠে বুলিয়ে সেই দিক পানে পা বাড়ালাম । 
ঘ্যাপেল-বৃক্ষের পশ্চান্তাগে, হদের দক্ষিণ দিকে একটা 
গ্রাম আমার দু্িগোচন্ হ'ল । এই প্রামে এক দল চাষী মেয়ে- 
পুরুষের দেখা পেলাম। এদের মধ্যে আছে যৌবমভারে 
অবনষিত বছ মারী। জীর্পপর্প শিশুকুল। বুড়োদের লক্ব! 
পাইপের লাহায্যে ধূমপান করতে দেখা গেল। এর] সবাই 
একটা! গ্রাম্য বাগের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে আলছিল বেরিয়ে। 
জামি এই বাগটির দিকে এগিয়ে গেলাম । লেখানে তখনো 
গুটকয়েক নর্ভকীর চারপাশে অনেকগুলি লোক দাড়িয়ে । মনে 
হল, লবে নর্্রকীরা তাদের নৃত্য থামিয়েছে। ওদের রুখে 
দিকে চোখ মেলে তাকাতেই দেখা! গেল হুঙ্দপর মুখগুলিতে 


অগ্রেহায়ণ 





বিষতার ম্েখাসমৃহ স্বপরিদ্ষুট, কারে! বা শ্রান্ত করান মুখে 
চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে । বাগ থেকে বেরিয়ে আলতেই 
তিন জনের লঙ্গে একেবারে লামমাসামমি দেখ! হয়ে গেল। 
এর! প্রত্যেকেই অপরিচিত। একজন বৃদ্ধ । একে দেখলেই মনে 
হয় অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক। সোজ! কখায় যাকে 
আমত্র। বোক। বলি। ভবঘুরে । সঙ্গে আরহছু'জন তরুমী। 
একজন একটু স্থুলকায়া, কিনব চোখে মুখে বেশ কমনীয়ত]। 
অপরটি শাখাশ্রয়ী লতার মতোই আপ । এই মিরতিশয় ক্ষীণ- 
কায়া তরুঈটি নুমুখের পানে স্থির দুটিতে তাকিয়ে বোধ কার 
ভাবে বিভোর হয়েই আছে। 

জামর! পরম্পর্ের মুখের দিকে চেয়ে থাকি কিছুক্ষণ। 
কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি সহসা ক লময়ে বেশ সহজ কঠেই 
আমাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করে, ভুমি বুবি জামাদেরই মতে! 
ছন্নছাড়া ভবঘুরে ? 

একটা ক্ষুপ্র দীর্ঘনিঃশ্বা ফেলে বলি, হ্যা, জাপানীদের 
হাত থেকে কোনো মতে পরিত্রাণ পেয়েছি । মধ্য-চীশের 
রাজধানী ওয়াচাং জাপানীর] দখল করেছে। 

“তা হলে বলো, আমরা সকলেই সমছুঃখী। কিনব জামাদের 
একটা আশ্রর খুঁজতে ছবে যে, রাত কাটাবার মতো আশ্রয় ।? 

এই বলে বৃদ্ধ অগ্রসর হুয়। আমি ওকে অনুসরণ করি। 
ঠিক যেন সম্মোছিত সাপ, সাপুড়েকে অন্থসরণ করে। 

আমার পিছনে-_ সেই ছুটি তরুণী । 

কিন্ত আমার মনট! এক অব্যক্ত অন্বস্ভিতে পরিপূর্ণ হয়ে 
উঠল। ছুটি অপরিচিত তরুঈ আমার পিছন পিছন আসছে। 
এতে আমি অত্যন্ত সঙ্কো্চ বোধ করতে লাগলাম। 

যাই হোক, বৃদ্ধ হঠাং কথ বলতে দুরু করে। তার 
কথাগুলি অন্প&। কারণ, সন্মুখভাগের অনেকগুলি ফ্াত ওর 
পড়ে গিয়েছে। ৃ 

বৃদ্ধ বলে, বুঝেছ ছোক্রা, আমি একজন বাজিয়ে, বুঝেছ? 
উদ্ভরে জানালাম, হ্যা, বুঝেছি । 

ওর কাবের উপর দিযে প্রায় হাত ছুই লম্বা আরছু? 
আডল চওড়া একটা চামড়ার জীর্ণ বন্ধনী নীচের দিকে নেঘে 
এসেছে । একটা ছোট ড্রাম বাধা এ চামড়ার বদ্ধনীতে। 
স্প&ই বোবা। গেল- স্বদ্ধ একজন বাদক এবং এই ড্রামই ও 
বাক্ধায, তথাপি ইচ্ছা করেই ওকে প্রশ্ন করলাম, খুড়ো, কি 
বাজন। জাপনি বাজ্ধান বলুন তে1? 

সৃদ্ধ বললে, আমি ড্রাম বাজ্জাই। 
ছামটা দেখে কি বুঝতে পারছ না? 

এই বলে ও এক যুহুর্ঘ নীরব থেকে দৃঢকণ্ঠে পুনস্চ বললে, 
আমি একটা দলের ব্যানেজ্জারও বটে | 

বিশ্ময়ে দ্বিজ্ঞামা করলাম, ম্যানেজার ? 
জ্যামেজার? 

্ব্ধ ততক্ষণাং বললে, থিয়েটারের ম্যানেজার জামি। হা! 


আমার ককাথে বোলানে! 


ফোন দলের 
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খিক্বেটার়ের হ্যানেক্কারই তো! বটে] তোমার পেছনে ইট 
মেয়েফে গেখতে পাচ্ছনা? ওত আমার মেয়ে। ওলা 
নাড়িয়েও বটে । ফি চমংকারই না মাচতে পারে | একেবারে , 
চ্ৎকার। যাকে বলে চমংকার, সুন্দর, অপূর্ব । 

কথায় কথায় আমরা আর একটি ছোট-থাটে। পাছাড়ের 
পাদদেশে এসে পৌছলাম। এখানে একটা অতি পুরাতন 
মন্দির দেখা গেল। * 

স্বদ্ধ লোকটি আমাকে উদ্দেশ করে বললে, এই মন্দিয়েই 
আমাদের থাকতে হবে। 

সকলেই ভিতরে প্রবেশ করলাম । 

সম্পূর্ণ নির্ধন, নিস্তব্ধ, অন্ধকার স্থান। কিছুই দেখা যায় 
না। 

বন্ধ এক সময়ে বললে, তোমার কাছে দেশলাই আছে 
ছোক্রা ? দেখ দিকিন, কি মুশকিলেই পড়া গেল। দেশলাই, 
একটা দেশলাই তে! আমার কাছে ছিল বলেই মনে হচ্ছে। 
বিমা বাক্যব্যয়ে একাট। দেশলাই বের করে একট! কাঠি ফদ্‌ 
করে হেলে দেখি, গুমুখেই একটি কাচের চিম্দির ভিতর 
একটা বড় মোমবাতি । বাতিট্টার পল্তেতে আমার হাতের 
প্রন্বলিত কাঠিটা স্পর্শ করাতেই বাতি উঠল দ্বলে। কিছু 
আলো! হৃল। কিন্তু এই শ্বললালোক হথেষ্উট নয়। বিশাল 
মন্দিরের কতটুকু অংশই বা এ দিয়ে দেখা যেতে পারে? 

আমার নুযুখে লেই ছ্ুলানী তরুনটি ধাড়িয়ে ছিল । বৃদ্ধ ওর 
দিকে এফটা আউল দেখিয়ে আমাকে উদ্ধেশ করে বললে, ও 
আমার বড় মেয়ে। ভায়লেট ওর নাম। একটুচুপকরে 
থেকে আবার বললে,জার ও হ'ল ন্প্রিং_আমার ছোট মেয়ে। 
এই বলে বৃদ্ধ ছোট মেয়েটিকে দেখিয়ে, নিজে একগাদ। ভক্ক 
খড়ের উপন্ন ধীরে ধীরে উপবেশন করল। তারপর পরিতৃত্তিন্ 
একটা দীখ নিশ্বাস মোচদ করলে। 

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। 

এক সময়ে বলি ভগবানকে ধ্তবাদ যে, দিন অবলান 
হয়েছে। নর্তকী ছুটির মুখের পানে চেয়ে নিঃশবেই হালি । 
ওরাও হাসে | নীরবেই হালি বটে, কিন্তু এই যৌন হাসি মধ্য 
থেকে প্রীতির আকা বিচ্ুরিত হয়ে এল । গুদে হাসি দেখে 
মনে ছ'ল, ওরা আমার সঙ্গলাত করে জতিমাজ্ঞায় প্রফু্ন হয়ে 
উঠেছে। 

সহসা স্বদ্ধকে লক্ষ্য করে বললাম, খুড়ো, আপনাদের দলে 
আমি ভরি হতে পারি? 

গুনে বদ্ধ পরম বিপ্যয়ে আমার মুখের পানে সিটিতে 
তাকায়। বলে, সেকি? তোমার বয়েল অজ । মনে হচ্ছে . 
ভূমি এখনে! লেখাপড়্ ছাড় নি। না না, তোমার এ-কাক্গ 
লহ হবেনা । লত্যি কথা বলতে কি, এ জতি ছোট কান্ধ। 
এ কানের যোগ্য ব্যদ্ি আময়াই | ভূমি দও, বাব]। 

দু কষ্ঠে বলি, হোকগে ছোট ক্ষাজ। জাধিছ্‌' তাযেন 
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এয বাজাতে জামি। আপনি নিজে একজন গুভাদ বাজিয়ে, 
মনে হয় আপনার কিছু কাজে আমিও আসতে পারি। 
আপনার কাজে আমাকে দিয়োছিত করতে পারেন অনায়াসে । 
আমাকে বাজিয়ে ছিসেবে আপনার দলভুক্ত করলে আপনি 
ঠকবেম না, এটা শুমিশ্চিত। 
যৃদ্ধ আমার এই দৃঢ় উদ্তিতে সম্ভবতঃ মনে মনে ধুশী হয়ে 
'উঠলেন। বললেন, ভাল কথা, তুমি ঘি তাই চাও, আমার 
আপতি করবায় মেই কিছুই। আমার কাছে সব মানুষই 
ভাই। সবাইকে আমি ভাই বলেই জামি। 
সত্য কথা বলতে কি, বৃদ্ধের এই জন্তরিকতাপূর্ণ উদ্ছিতে 
আধি সাতিশয় জানন্দিত হুলাম। পুর্বে মেয়ে ছটর সম্বন্ধে 
যেটুকু বিতৃষ্ণার ভাব আমার মনকে আশ্রয় করেছিল, এখন 
সেটুকু অপসারিত হয়ে গেল। ওদের ব্দ্ধনকার্ধ্যে স্বতঃপ্রন্ত 
ছুয়ে সাহাধ্য করতে সুরু করলাম । 
ক্রমে আমাদের কথাবার্থা, আলাপ-আলোচন| চলতে 
থাকে | চলতে ধাকে প্রাপথোলা াবে। ঢাক্‌-ঢাক্‌ গুড়-গুড় 
ভাব থাকে না যোটেই। বেশ সোকানুদ্ধি পরিষ্কার আলো- 
উনা-_বড় তৃপ্তি হ'ল জামার । 
আহারাদির পর বন্ধ বিনা বাক্যব্যয়ে খড়ের গাদার 
উপর শয়ন করলেন এবং ক্ষণকাল পরেই তক্জালু হয়ে 
পড়লেন । কিন্ত জাশ্চরধ্যজ্জনক ব্যাপার এই ঘে, নিপ্রিতাবস্থায়ও 
ওর জিহ্বা] ওষ্ঠঘয় লেহন করতে দুরু করে। ওর মুখের দিকে 
নিষ্পলকচক্ষে চেয়ে আমি বেশ মঙ্গা উপভোগ করতে 
লাগলাম । দুমত্ত অবস্থায় কোন লোককেই জমি ইতিপূর্বে 
এরকম করতে দেখি মি। এই প্রথম। 
ভায়লেটের কঠন্বরে আমার চমক ভাঙে । ও আমাকেই 
জক্ষ্য করে কোমল কে বলছে, ওরকমভাবে ওর দিকে 
দেখবেন না। চাদের পানে চোখ ফিরিয়ে দেখুন তো, কি 
শুঙ্গর চাদ, আর কি নির্মল ওর জ্যোতস্বাধারা। 
মাথা তুলে দেখলাম-__মঙ্গিরের প্রাঙ্গণে এসে পড়েছে 
ফুটফুটে জোংসা! | মেহশুজ আকাশে পরিষ্কার ঠাদ। প্রাণের 
ভিতর একট' অব্যক্ত আনন্দ জামার সর্বদেহ রোমাফিত করে 
ছুললে। এমনতর় বিমল জ্যোতসাধারা বহুদিন জামার 
চক্ষে পড়্েনি। চক্ষে পড়েনি-__ঘেদিন থেকে জাপানীরা 
ধ্য-চীনে আক্ষমণ জারঘ্ড করেছিল । 
আনন্দের আতিশয্যেচীংকার করে উঠি, অপূর্ব, সত্যি 
অপূর্বয এ। 
কিন্ত স্প্রিং আমাকে বাধা ছে একটু ভুহ্বত্বরে বলে, 
, চুপ। দেখুন, ওখানে কি হয়েছে। 
বলায় সঙ্গে সঙ্গ প্রাঙ্গণের প্রাচীন দেবদার ্বক্ষটার পানে 
অস্থুলি নির্দেশ করে। 
বছ প্রাচীন দেবদার স্বক্ষ। বোধ করি একশো! বছরের 
পুন্তাদে! গাছ। বৃক্ষটায পানে পলকহীন দৃটিত্কে বহক্ষণ 
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নিঃশকেই চেয়ে রধাকি। ৷ শুনতে চাই: 4: ফেবদার বৃক্ষের 
শাখার উপর একটা পাখীর ডানা ঝাপটা মারার শষ। 
ছার রে | বেচারা বুঝি ঘুষের মধ্যেই হুঠাং কোন কারণে 
অতিমাহায় সন্স্ত হয়ে উঠেছে ! 

স্প্রিং পুর্বাপেক্ষা কোমল কঠে বললে, প্রবাদ আছে, কেউ 
যদি একটা ঘুমন্ত পারীকে তিন বার ডানা ঝাড়তে শোনে, তা 
ছলে ঘুমের সময় সে গুখ-স্বপ্ন দেখতে পায়। আর সেই স্বপ্ন 
তার জীবনে সত্ত্ি হয়ে দেখা দেয়। 

অতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু আপনি 
ক"বার জনতে পেয়েছেন % ক'বার ? 

তিন বার । তিন বার উুনেছি। ঠিক তিন বার। 

_তবে তে! আপনি জুখ-স্বপ্ন দেখবেনই। 

শ্প্িং জতিযানয়ুক্ত বিমর্ষতায় ক্ষীণকণে বললে, তিনটি 
বছর ধরে জামন্রা রাজ্িবেল! কেবল ভয়ফর ছুঃহ্বপি দেখেই 
এসেছি । বোবায় পাওয়া ছুঃস্বপ্র। 

_হ্বখ-হবপ্ী আদো এতকাল দেখেন নি আপনারা? ভারি 
জাম্চর্ধ্য | কিন্ত কেন বলুন তো? | 

আমার এই প্রশ্নের প্রত্যুতরে স্প্রিং কিছুই বলতে পারলে 
না। শুধু নিজের একজোড়া, কালো হুরিপ-চোখের স্থির 
চাহনি আমার মুখের উপর নিক্ষেপ করলে। ওর চেহার! 
দেখে মনে হ'ল, কি একটা হুর্ব্োধ্য জিনিষ বুঝতে না পেরে 
ও দ্বিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছে । 

স্প্রিং-এর এই অবস্থা দেখে আমার নিজের বুকখানা সস 
টন্-টম্‌ করে উঠল । টন্-টনৃ করে উঠল অসহা বেদনায়) 
ওর মিজ্ের অসহায়তার জঙ আমার অন্তঃকরণ কেন যে এত- 
খানি আকুল হয়ে উঠল, বুঝতে পারলাম মা। 

কিন্ত চালাক মেয়ে_ ভায়লেট। সে নিস্তন্ধত1 ভঙ্গ করে 
বলে উঠল, সুখ-স্বপ্র দেখিনি এই কারণে যে, জামাদের জীবন- 
মন চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ এবং উ্র্বেলিত। আজ থেকে চার বছর 
পূর্বে জাপানীর! আমাদের গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে। 
সেই থেকে আন্ব পর্য্যস্ত একটি দিনের তরেও শান্তি কাকে 
বলে, বুঝতে পারি মি। 

বলতে বলতে ভায়লেটের চোখ ছুট অশ্রুলিজ হয়ে ওঠে। 
চোখ মুছবার কোন চেষ্টা মা করে পুনর্বধার বলে, যেখানেই 
আমরা যাই না কেন, জাপানীরা, আমাদের শঙ্র জাপানীয়া, 
জামাদের জনুসরণ করে। 

স্প্রিং সহসা বলে উঠল, বিত্ত এখন আমরা বেশ শান্তিতে 
আছি। আজ তিন দিন হতে চল্ল, এখানে জাপানীদের 
কোন উপন্রবের কথ। শোন। যায় নি। 

ওর কথাটা আমার মনে লাগল না। তবুও ওকে উ- 
আাছিত করে. বললাম, তা হলে নুখ-স্বপ্র আপমার] দেখবেন। 
দেখবেম শিশ্টয় | কিন্তু কি বরণের গুখ-্বপ্নেয প্রতীক্ষা করেম 
আপনার? একট! যাছদঙ্ড হাতের মধ্যে পাবেন, আর তাই 


জগ্হায়ণ 
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দিয়ে পার! পৃথ্ধবটাকে মোনায় পরিপত করবেন? কিংবা 
একজোড়া ভান, যার লাঞচাঘো আপনার! মঙ্গনঞানদে 
ধিঙেষের হধ্যেই গিয়ে পৌছষেন ? 

আমায় এই উদ্িতে ন্প্রিং একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাল ত্যাগ 
করলে । ভারপর জানত মুখে বললে, ভবতুহেন্ব মেয়ে অ'ময়1-_ 
আকাল কুনগুমের আশা আমরা করি মা। আঘার একান্ত 
মনের কামদ। চিরকাল ছাত্রী হয়ে থাকা। আজীবন লেখা- 
পায় চট্ট! পিষে থাকব, এই আমায় কামনা, এই আমার 
খর | 

একটুখানি মৌন থেকে বললে, আপনি এটা ভাল করে 
জেনে রাখুন, গানের রস উপলদ্ধি ক€তে পার! এবং গান বচন! 
করতে শেখ! আমার বহুদিনের ইচ্ছা! । মনে পড়ে, মা যখন 
মুখে মুখে জনন্বত্ভ করে আমাদের গান শেখাতেদ, তখন কি 
ভালই দা লাগত | মা বিখ্যাত না'চয়ে দ্রিলেন। তার যোজ- 
গার আমাদের বালীর চেয়ে জমেক বেলী ছিল। 

ভায়লেট এতক্ষণ কোন কথা কয়নি। কিন্ত এইবার লে 
কথ! কইতে নুরু করে। একট] ক্ষু্ দীর্ঘস্বাল পরিত্যাগ করে 
উদ্ধাগকঠ্ে বললে, স্প্রিং-এয্স মত আমারও গান শেখবার 
আকাক্ষ। আছে। 

জোষ্ঠা জপিশীর কথ। ভনে “প্রং স্বহ-ভংসমা করে। বলে, 
তুমি থাযো দিদি । কত আগেই তো তোমার সকল সাধ 
মিউতে পারত । আজ্ব তোমার মনের ইচ্চ। পুণ হুয়দদ বলে 
দুঃখ করছ। কিন্তু মনে করদেন্দমের কথা যেদিন গ্রামের 
বাগে তোমার নাচ দেখে, গ্রামের জর্মদার ঘখন তোমাকে 
মানুষ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে তোমাকে নিয়ে যাবার 
জঙে বাপীর কাছে মিনতি করলে, তখন তুমি রাজী হওনি। 
তে'মাকে স্কুলে পাঠিয়ে লেখা-পড়: শেখাবারও তার প্রবল 
বাপনা ছিল। কিন্ত তুমি ফি ভাবলে, তুমিই জান | বলে 
বললে_ ভুমি ওলব চাও মা। বাণীর হঃখের জীবনের সঙ্গে 
নিজের জীবনকে মিলিয়ে দিতে চাও । 

কনিষ্ঠ! ভগনীর কথা শুনে ভায়লেটের সারা মুখে বিরক্ভির 
ছায়াপাত হল। একটু পরে রুদ্ধকণ্ে বললে, কিন্তু সেই বৃদ্ধ 
জমিদারের মনে ভিন্নরূপ অভিলদ্ধি ছিল। ছু়ক্িসদ্ধি বল! 
ঘেতে পারে অনারাসে। তুমি তাকে ভাল মানুষ ভেবেছ? 
জাসলে সে কিন্ত ঠিক এর বিপরীত। 

এই সমদ্ব অকল্মাং একট! আর্ডন্বয় কানে এল :- রক্ষা 
কর] রক্ষা কর! আমার স্রীকে দাও ফিরিয়ে। 

্বষী এসেছে বৃদ্ধের ক থেকে। 

তখনও সে খড়ের গাদার উপর শয়ন করে নাসিকাধ্বমি 
করছে। 

ভাবলাম, বোধ কণ্ লাপ-খোপ কিছু ওকে দংশন কততে 
উদন্চ হয়েছে । একট! লাঠির খোজ করবায় গত বাত হয়ে 
উঠে পঞ্ঠলাহ। 

৬ 
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কিও ভয়কেট আমাকে নিব্বত্ত করলে। বলছে, ভন্ব 
পাবেন না। জাপাশীর। ফে'দন থেকে আমাদের প্রা হতে 
মাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, সেই'দম থেকে বাপী ঘোগ রাজ 
এই রকম চীংকার করে উঠে। ঘুময়ে ঘুরিয়ে চীংকান 
ফর়ে। এই বলে ক্ষণকাল ও শীরবেভদ্বগুন়ে ঘলেরইল। 
তান্রপর এক সময়ে সঙ্গল চক্ষে বললে, জাপানীর! আমান 
মাকে ধনে দিয়ে যাবার পর থেকে আর আমরা ফোলো 
সংধাদই তাত পাই নি। মনে হয়, মা আন ইহ্জগতে দেই। 

শবই বৃঝলাম। বুঝতে জার কিছু বাকী ইল দ1। 
ওদের জীবনের সঙ্ে যে গতঃপ্রোত ভাবে জন্িয়ে আছে 
একটা বেদমাকরুণ শোচনীয় কাহিনী |] ওদের মদষে ভিন্ন 
দিকে শিষ্বে যাবার উক্ষেশো বললাম, আর নয়। বাসি 
যোধ কর অমেক হয়েছে । এখন গুয়ে পড়বায় আক্কোজন 
কয়া ধাক। কাল পকালে আপনাদেন় আবার কাজের চাপ 
পড়বে । কেননা, আমি একটা বাড়তি হানুঘ। জামান 
খাওয়া ছাওয়ার দাঁয়ত পড়েছে জাপনাদের উপর । বেশা 
বাছি করে ঘুমালে সকালে উঠতে পারবেন মা। ৃ 

বলে অ্ক্ষণের জন মৌন থেকে ওদের মনে আশার 
সঞ্চার করবার উন্ধেছে বলি, আমাদের দেশ যখন শক্রকঘল- 
মুক্ত হবে, যখন জামর! গ্বাধীন হযে; তখন প্রত্যেকের ছ্ধতে 
অধৈতগিক বিদ্যালয় আমর! প্রতিষ্ঠা করযো। তখন সকলেই 
স্বাধীনভাবে বিদ্যার্জন করবে, সকলেই স্বাধীমভাঘে গান 
রচনা করতে পান্বে। 

রঙ 

পরদিম প্রভাত বেপায় এই গ্রামের নিকটবর্তী ভিন্ন গ্রাহের 
একটি বাগে আমরা সকলে উপনীত হলাম । আমি ছু- 
তারের “এর বাজাতে নুরু করতেই, বৃদ্ধ ত্কাত ড'ম হাজিছে 
সঙ্গত আরম্ত করলে । সঙ্গতের দৌলতে আমার যাগঞ্জণান্র 
হাত খুলে গেল, এরু বাজনা চলল ঢমংকার ভাষে। যনে 
হ'ল, এমনি দিধুঁত ভাবে বছুকাল 'একু' বাজাতে পাতি গি। 
নিজের বাজনায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। 

ওদিকে আবার ভায়লেট মৃত্য দুরু করে দিয়েছে । আদার 
সুমধুর যন্্রসঙগীতে বোধ কঘ়ে ওমুষ্ধ হয়ে মাচ পু কমে 
দিয়েছে । ওর দেহ যদিও কিফিং ভুল, তবুও দৃত) কলার 
ওর থে নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হ'ল । থালা নাচে ও।. নৃত্যের 
সঙ্গে সঙ্গে ভার়লেট গান গাইতে আন্নস্ত ক্সলে। প্রাণম্পর্শা 
সে গানের কথা। ওয় অপূর্ব কক্ষ আছাকে ঘোহিত 
করে। 

কিন্ব জাশানুন্তপ দর্শক লমাগন হয় না। বেচা! 
ভারলেটের জঙ আমার ক& হ'ল। মনোবষ্ধকর় সঙ্গীত ও 
নৃত্তা উপক্তোগ করবার মত কি কেউ এ গ্রানে দেই? প্রতখামি 
পরিশ্রম হয়া দক্টেও কারুর হাততালি পর্যাপ্ত ভায়লেট পা 
না? মন্দভাগা স্ব শেখের দিকে মিনিট কয়েক ধনে পাগলের 


১৫৪ 


মন্ত একটান!| ডাম বাজিয়ে সস! এক লময়ে ড্রামের কাঠি 
ছট ছুরে নিক্ষেপ করে একটা পাথরের উপর গিয়ে বলল। 
হাপাতে ছাপাঁতে ট্েমে টেনে বলে, ভায়লেট মা, ভূমি অত্যন্থ 
ক্লাস হয়েছে। আর ময়। এইবার ভূমি বিশ্রাম করগে, 
যাও ম। 

আায়লেট দ্িরুক্তি মা করে বীরে ধীরে গিয়ে পিতার পাশে 
খলে। তখনও ওয় নাপারছ্ধের মধ্য দিয়ে ঘম ঘন উফ 
নিঃস্বাপ-প্রশ্বাম বইছে । 

কিছুকাল পরে আমর] বাদ্যযগ্্রাদি বেধেছেছে মিয়ে 
আবার আয় একটা গ্রামের দিকে পা বাড়ালাম । মধ্যা্ছ- 
কাল। পথে বু পথচানীর দেখা পেলাম। এদের মাথ! 
সুরুখের পানে ছয়ে পড়েছে। পৃঠে এদের বুড়ি বীধা, আর 
লেই ঝুড়িতে বসে আছে ছেলেপুলে । গোটা কয়েক কৃকুরকেও 
এদেজ পক্ষে যেতে দেখা গেল। কুকুরগুলির জিভ মুখের 
বাইরে এই এতখানি বেরিয়ে আছে। উস্‌-টস্‌ করে জিত দিয়ে 
গলিয়ে পড়ছে লালা । পথচারীদের তামাটে ললার্টে প্রথর 
শ্রধেযর কিরণ বারে পড়ছে। ক্লান্তপরিশ্রাত্ত তাদের দ্েহ। 
কি ঘটেছে সেটা অঙ্গমান করলাম। তবু নিঃলঙ্গেছ 
হবার আত একজন বৃদ্ধ কৃষককে কাছে ছেকে ব্যাপারটা কি 
দ্বিজ্ালা করি। 

গু বললে, জাপানীরা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ল বলে। 
আজ লকাল হেলার প্রকাণ্ড একটা লোহার ঈগলপাখী 
আমাদের গায়ে অঙলংখ্য ডিন্ব প্রলব করে। এ দিগল পাখীয় 
ভি গুদ! পচিশ বক্ষ লোক, ছটি শিশু এবং তিনটি গাভীর 
ভবলীলা লাঙ্ করেছে। 

শুনে ভায়লেট্টের বাবা লঞ্জোরে একট দীর্ঘনিঃস্বাল 
পরিত্যাগ করলে । বললে, «একবার হ্নিয়ার বিচার 
দেখে । আন চায় বছর ধরে এই ভয়েই আমি পালিয়ে 
বেন়্াচ্ছি, অথচ এখনও পর্ধ্যগ্ত কোথাও একটুখামিও শাস্তির 
আলে! দেখতে পেলাম না। কোনো ভরসাও পেলাম না। 

বলেই ও কঙাদের মুখের পানে তাকাল, বললে, কি 
করে থে তোমাদের আমি রক্ষা করব, ভেবে পাইনে। 
খআমার হাদ্ধের কে৩তর় পর্য্যন্ত ঘ্ুণ বরে গিয়েছে। তোমর! 
বড় হয়ে উঠেছ__ তোমাদের কি করেই বা রক্ষা করা 
যাষে? 


শিশাশিশাশপাশিশীসিপিসিশাশাশিসি পাশ পা 





ওয়া উভয়েই কোন জবাব দিতে পারে ন। আনতনুখে 
নী্ঘবে নিত্তদ্ধ ভাবে বলে খাকে। 
১০ 
এাদেন্ব পর এাম প্রদক্ষিণ করলাম । ফোন গ্রাছেই 


লোকজনেন্ব চিহ্মাজও দেখ! গেল দা। লব গ্রাম জনশুভ । 
যেন পাশান। খা খা করছে। আনম তখনও পর্বত 
অভুক্ত | কারণ আছ এক কপর্থকও উপার্জন হ্যবসি। 


প্রবালা 


১৩৫৪ 


শিস শীপিাীীিসিসিািিসিশিসিপশাসি পীশিশিশিশাপিসিিপাশীশীশীিশীতিটি 


বদ্ধ এক লময়ে বললে, গতকাল যে মদদিয়ে আমতা! রানি 
ঘাপন করেছিলাম, চল সকলে পেখানে। ওখান থেকে 
বেরিয়ে এসে কোমই লাস হ'ল না। আর আমি সুরত 
পারিনে। একেবারে ভেঙে পড়েছি আমি । | 

ওর কথামত আমর] চলতে জারঘ্ক ফরলাম। বৃদ্ধ যান 
এগিয়ে । আমর] তাকে অন্থলয়ণধ করি। ভ্রুমে আমরা 
মন্দিরে এসে পৌঁছলাম । ক্লান্তিতে জায়! এত অবলর হয়ে 
পড়েছিলাম যে ঠাড়িয়ে থাকা আমাদের পক্ষে অলভ্ভব হয়ে 
উঠল। আর গাড়িঘ্ে থাকতে পারলাম দা । তরুণীরা তে! 
খড়ের গাদার উপরই উপবেশম করলে । ওদের একটু তফাতে 
একটা স্থান বেছে নিয়ে আমিও বলে পড়লাম । বৃদ্ধ জামাদেয 
বিপরীত দিকে আপন গ্রহণ করলে । আমর! সবাই চুপ 
করে রইলাধ, কথ] বলি মাকেউ। যেন আমাদের জিভটা 
খসে-পিয়েছে। 

কিন্ত সেই সরলগ্রাণ তকুমী ছুটির নিষ্ছলুষ চক্ষে হঠাং 
এমন একট! প্বিনিষ আবিষ্কার করলাম, যার অর্থ অবিসন্বাদিত 
রূপে উচ্চারিত বাফ্যের 'অপেক্ষাও নুল্প&, পরিফার | ওদের 
স্থির দি বৃদ্ধের মুখের উপর ভস্ত। স্বদ্ধ তার কেশবিরল মাথায় 
ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে হঠাৎ এক সময়ে লাফিয়ে 
উঠল; বললে, অন্ন, অল্প চাই জামাদের। যে করেই হউক 
আমাদের সামাভ কিছু পেটে পড়] দরকার । এই গীয়ের 
জধিদারের কাছ থেকে কিছু চাল ধার করে নিয়ে আসি। 
বন্ধ ভায়লেটের মুখের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। পুনশ্চ 
বললে, ভত্রলোককে ত খারাপ লোক বলে মনে হয়মা। 
বরঞ্চ ভাল বলেই ধারণ] জন্মে। তোমার ভতরণপোষণের 
ভার উনি খ্বেচ্ছায় মিতে চেয়েছিলেন । সন্গন ছাড়া কি 
কেউ অনাত্বীয়ের সমস্ত দায়িত্ব মিজের কাধে মিতে চায়? 
এই বলে স্ব্ধ আর .এক মুহু্ অপেক্ষ। করে না। বাতাসের 
বেগে মন্দির থেকে বেরিয়ে বায়। 

প্রায় ঘণ্টা ছুই পরে বৃদ্ধ ফিরে এল। হাতে একটা থলি। 
জিতে চাল ভর]। আমাদের সকলেরই মমে আশায় সঞ্চার 
হ'ল। যাক, তা হলে আজ কিছু পেটে পড়বে। তাড়াতাড়ি 
বৃদ্ধের হাত থেকে থলিটা গ্রহণ করে মাটিতে নামিয়ে কাথি। 
বেশ ভারি বলেই মনে ছ'ল। ওদিকে স্প্রিং ওকে হাত বয়ে 
বসিয়ে দেয়। ভাযলেট বাতাল করতে থাকে ধীরে ধীয়ে। 

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবায় পর, বৃদ্ধের বুক তে করে 
বেরিয়ে ক্াসে একটা! দীর্ঘশ্বাস-_ছুঃখের দিঃস্বাল। বলে, 
ভায়লেট, শ্ট্িং বস তোমরা । একটু থেমে শুধু ভারলেটে 
বুখের পাদে একদৃষ্জে তাকার়। বলে, মা ভায়লেট, তোমার 
একটা ব্যবস্থা আমি কয়ে এলেছি। ভাল ব্যবস্থা, হ্যা 
নিশ্চয়ই ভাল উপায়। ভাল, ভাল-_খুব ভাল, ধু ভাল 
উপায়। ॥ 

ভাষলেট কিছু বুঝত্ছে পারে না। বোকা মগ্ত খাপের 


অগ্রহায়ণ 


বুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে । একটা! ঢোক 
গিলে প্রশ্ন করলে, ভূমি ফি বলছ বাপী? 

বদ্ধ ধরাগলায় থেমে থেমে বললে, তুমি বুঝতে পেরেছ, 
কার ফাছ থেকে আমি চাল এনেছি ভিক্ষা কয়ে। লেই 
জমিদার, যিনি এক সময়ে তোমার ভরপপোষণের ভার মিতে 
চেয়েছিলেন, সেই জমিদারের কাছ থেকে এ খলি ভর্তি চাল 
পেয়েছি। কিন্ত এখন তিমি চান তোমাকে বিষ্কে করতে। 
তোমায় স্থধী করবেন, এ প্রতিশ্রুতি আমায় আজ দিয়েছেন। 

ভায়লেটের ছুটি চোখে জল এল। বান্পরুত্বস্বরে জিজ্ঞাল! 
করলে, তুমি কি তাকে কথা দিয়েছ, বালী? 

নিশ্চয়ই | 

বাগী| আমি তোমার সঙ্ষেই থাকতে ছাই | তোমাকে 
ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। 

ভায়লেটের চোখের জল শ্রাবণের ধারার মত গাল বেয়ে 
মিঃশনে বরে পড়তে লাগল। ূ 

ৃ্ধ কুদ্ধ হয়ে কর্কশ কঠে বললে, আহাম্মক কোথাকার! 
মিজ্বের জীবমট' আমার সঙ্গে থেকে মাটি করবে? মাএ 
কোনমতেই আমি হতে দেব না।-এই বলে মুহূর্তকাল 
মীরব থেকে স্েহার্ড কঠে বললে, গার বয়েস হয়েছে চেয় 
সত্যি। তোমার বয়েসের অনুপাতে ফাকে তোমার পাশে 
মানায় না । কিন্তু মা, ভেবে দেখো, আমার লঙ্গে এভাবে 
থেকে তুমি কোন দিমই সুখী হবেনা। তোমার বয়েস 
বাড়ছে । আমিও বুড়ে হয়ে গেছি। আমার অবস্থার পরি- 
বর্জন আন এ জীবনে হবে না। কিন্তু জমিদার হচ্ছেন মস্ত 
বডতলোক । খাওয়া-পরার কষ্ট ঠার ওখামে কোনদিনই 
হবে মা। ভবিস্মতে তোমার ছেলেমেয়ের! লেখাপড়া! শিখে 
মান্য হষে। কিছ্ক আমি তোমার কক করতে পেরেছি? 
ভবঘুরে নেয়ে ছাড়া তোমার জর কি পরিচয় আছে? 

সনে ভায়লেট মাথা ছেঁট করে পাষাণের মতে] স্তক্ধ হয়ে 

ঘসে রইল। বাপের দিকে তাকাতেও ওর ভরল! হ'ল মা। 

বন্ধ ক্ষণকাল চুপ করে থেকে জবার বলতে নুরু করলে, 
ছষিদার তোমাকে তার বাড়ীতে মিয়ে ঘেতে চান। শক্রুর] 
এগিয়ে আসছে । জার সময় নেই। অনর্থক কালক্ষেপ কর 
আর লমীচীন দয়। জমিদার একট! মিরুপক্রত অঞ্চলে চলে 
যাবেদ। বোকাধি করে! না। তুমি প্রস্তুত হও। 

যথাসময়ে মন্গিরদ্ধারে একটা লাল রডের ঘেরা-ষ্টোপ 
দেওয়। ফেদা] প্রপে খামল। স্বলজ্ছিত কফেদার|। ভিতর 
থেকে বেরিয়ে এস একটি যুবাপুরুষ | অতি রুক্ষ ঢেছায়া ওয় । 
লোকট মাকি জমিদারের দেওয়ান । 

দেওয়ান মন্দিরে মধ্যে প্রবেশ করলে। 

স্ব্ধ দেখলে ওকে । কিন্তু ্বাগত করলে দা! । উদাস মমে 
বহন্ষণ মৌন ভাবে বলে থেকে হুঠাং এক লয়ে বলে উঠল, 
আবাকে যদি তুমি কোনে! দিম হুহূর্ডের ভয়েও ভালবেসে 
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স্ব 


থাক ভায়লেট, তাহলে আঘার কথা শোম। ফেদা 
এসেছে জমিদায়ের কাছ থেকে । উঠে বল গতে। আমি 
তোমার বাব । তোমাকে সংলায়ে আমিই এনেছি । আমারই 
চোখের লামদে কেমম ভাবে একটু একটু করে বেছে উঠে এত 
বড়টি হয়েছ, তাও দেখেছি । তোমার দুখৈত্য্য আমার একমাযা 
কামনা । ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি-_ুমি জহিার- 
পরিষারে নুগৃহিঈী হয়ে ুপুজের জননী হও । 

বদ্ধ প্রাণপণে উদগত অক্রু দন করতে চে& করে। কিন্তু 
পারে না। হু-ছ করে শিশুর মতই কেঁদে ফেলে। 

ভায়লেটের মুখে কথা নেই। ঠিক যেদ সম্মোছিতের 
মতে! উঠে গেই ফেছারার কাছে গিয়ে ভিতয়ে চুকলে। 

সন্ধ্যা মেমে আসছে। আকাশের পূর্ব দিফে একটা 
অসম্পূর্ণ চমৎকার ঝামধছ দৃষ্টিগোচর ছ'ল। যোষ কছি 
কোথাও ঝড় উঠেছে। বাতাসে শৈত্য অনুতূত হৃচ্জে। 

ভায়লেট চলে গেল । জীবনে জার হয়ত দেখা হবে 
মা। আমার অন্তরাত্থা চীংফার করে বলতে চাইল--এই 
আমার দেশের সমাজ, এই আমাদের জীবন | 

মর্শে ঘর্পঘে উপলব্ধি করলাম, প্রতিকূল অবস্থা থেকে 
পরিজ্াথ পাবার ফোনো পথ আপাততঃ আমাদের দেই। 
আর কোথাও আশ্রয় মিলবার সম্ভাবনা মেই। এখানকার 
মাটিতে জমি জগ্ষেছিলাদ । এই মাটির বুফেই আমাকে 
জীবিক1 অর্জমের ব্যবস্থা! করতে হবে । 

বন্ধের কাছে এগিয়ে আজি । 

বৃদ্ধ ছটি চোখ মুদিত করে অনড় পাঘাণের মত এজ 
পাশে শুয়েছিল। বললাম, ক্ষমা করুদ। আপমার ঘুদের 
ব্যাঘাত করলাম । একটু থেমে আবার বলঙ্গাম, জাপানীফের 
বাধা দিতে আমি পরিলা বাহিনীতে যোগদান কম্বো । 
আপমাকে ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছ| হচ্ছে না, কিন্তুনা গিছেও 
উপার মেই। জ্বাপানীদের বাবা দিতেই হবে। 

বৃদ্ধ বাডকর ধীরে ধীরে চোখ মেলে আমার জিকে চাইল 
-তারপর অত্যন্ত ক্ষীণ কঠে বললে, ভাল কথা। ছুমিয়ায 
অন্ঞায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফ্রাড়াবার মত লোক 
তো তোমরাই । যাক লে কথা । কিন্তু আছ এখনো পথ্যন্ত 
তোমার কিছুই খাওয়া হয় মি। খাওয়া-দাওয়া করে রাজি 
এখানে থাক। কাল যেও, কিন্ত আজ নয়| ঘতুক 
অবস্থায় আমি কোনো অতিথিকে ছাড়ি নে। কাল যেক্ো। 

বৃদ্ধ জবার চোখ বুল । 

শ্প্রি-এর কাছে কিযে এলাম । 

মনে হয়েছিল দিদি ছঃখে বুহুমাদ হয়ে গোপদে গে 
অগ্রপাত করছে। কিন্তু তার সন্ধিকটে গিয়ে বুঝলাম, আঙার 
অঙ্থমাম লত্য নয়। স্প্রিং মযাপেল স্বক্ষের ছাওয়ায়-ঘোজ- 
খাওয়া পাতাগুলিয় দিকে অপলক নেছে চেয়ে থেকে আপন 
মনেই ফিস্‌ কিস করে বলছে, আশ্তর্ধয | গপ্ত রাঝে আছি 


২৫৫. 


১৬ 


প্রধালী 


১৩৫৪. 





ভো ফোনে স্বপ্ন দেখলাম দা | অথচ স্প8ই আম পারখীটাকে 
তিন ধার ভামা নাড়তে শুদেছিলাম। 

বললাম, ওটা বুলংন্কায়। 

আমার এই মন্তষ্ ম্প্িং-এঘ চমক ভাঙে । ফিরে তাকার 
আদার পামে। ঘলে, কি বলজেম? 

বলছিলাম ওঠ] কুসংক্কার। 

স্প্রিং চোয়্া দেখে মনে হ'ল, জামার এই কথাটা ও 
ঘেমে মিতে পারছে না। দৃঢ় কঠে আমার কথার প্রতিবাদ 
করলে, বললে-__আাপনি ফি বলছেন? কুসংস্কার এট! হতেই 
পানে মা। ঘর্দ কুসংস্কার হবে, তাহলে জামান মা কেন 
এই প্রচলিত বিশ্বাপকে জন্রান্ত বলে মদে করতেন । 


তাজামিনে। কিন্তু ওট! কুলংদ্কার ছাড়া আর কিছুই 
না। 

আপমি জানলেন কি করে? 

প্রচুর পড়ান! করলে এসব জব'দ। যায়। 

আপনি ত] হলে খুব লেখাপড়ার চ্চা করেছেন বলুন? 

তা করেছি বৈকি | 

শ্ররিং যেদ হাতে, উদ পেলে । নিঃসঘোচে আমার এক- 
খানা হাত ধনে আমাকে পাশে বগালে'এক প্রকার জোর 
করেই। তার পর মিমন্তিভয় স্বরে বললে, তা হলে বব! 
সময় অ& ম' করেতিরজিত্র ঘত্ত কি করে বিশ্লেষণ করে 
ছ্খেতে হয়, আমাকে তাই আপনি একটু ভাল করে বুঝায়ে 
জিন। 

স্প্রিং নান্েড়ধ'ন্দা। অগত্যা বালুর উপন্ন একটা কফির 
লাহ্াত্যে রামধনুত ছবি.একে তার স্বন্ধপ বি. ঠীঘণ করতে লেগে 
গেঙ্গাম। 

আমি অনেকটা বড়তার তঙ্গী'ত একটু উচ্ছৃগিত ভাবেই 
ব্যাথ। করছিলাম । ভমতে জমতে ন্প্রিং হঠাৎ বলে উঠগ, 
আমাদের ভাষা কি গ্ু্য | কি চমৎকার, কবিত্বময় ভ'্য! | 
যাতত যা ভাল করে শেখবার ইচ্ছা আমান প্রবল। আমার 
ষ'যেগ্বগাম আমাকে গেয়ে শোমাতেষ, লেই সব গাম 
স্বাপার অন্দে পড়তে জমার ভারি ইচ্ছা! হয়। আমাকে 
আপদ পড়তে পেখান। 

ক্প্রিং-এয় ভেলেফাদুঘের মত হাথ গুলে আমার রাগ 

সাদ) এজতে পেটের আর ভূটবার উপায় মেই, ভাষা 

শিক্ষার উপযুক্ত দ্ময়ই টে এটা | 

আন ভান কথার ফোম জঘাব জিলাম মা। ভয়ে পড়লাম 
অন এক স্্বাদে__স্প্িং-এড কাছ থেকে বেশ একটু ব্যঘধামে। 
পিতার ০)ষ্ট। কষ্সতে লাগলাম । কিন ফোথায় দিবা? চোখ 


যু্ধলেই দে ভায়লেটের সেই করুণ মুখাছবি চোখের উপর দৃর্ত 
ছয়ে ওঠে। 
চি রঙ রঙ 

পরদিন লর্বাগ্রে জামিই ঘুম থেকে উঠলাম । রওমা হবার 
পূর্বে ভাবলাম-_ন্ৃদ্ধেত এবং তার কঙ্চার কাছ থেকে বিদ্বান 
মিয়ে ঘাওয়া্টাই সমীচীন । কিন্তু বৃদ্ধের মুখের পাদে চোখ 
ফেরাতেই দেখলাম-__-ওর চক্ুছুটি মুদিত) বর্ণাধায়াত মতই 
অশ্রুধার! ওর শুকনো গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। হন 
চাইল দা ওকে জাবার নূতন করে ছঃখ দিতে। ্প্রিং-এয 
দ্বিকে চোখ ফেরালাম। ছেও মিমীলিত চক্ষে নিশ্চল গ্ভাবে 
এক পার্থে পড়ে আছে। 

দুতরাৎ বিদায় না দিয়েই চলে জাসবার জজ বাইরের 
দিকে পা বাড়ালাম । 

হঠাৎ কানে এল £--চলে ঘাচ্ছেন? শুহুন-.কাল রাজে 
কিন্ত আমি শ্বপ্ন দেখেছি। 

লেই কন্বর অন্থসর্ণ করে ্স্রিং-এর মুখপানে দৃষ্টিপাত 
করলাম। ওর চোখের কোণে অত্র সফিত ছয়ে উঠেছে। 

বললাম, নুখ-স্বপ্র তো? 

ওষ্প্রান্ধে একটা ক্ষীণ হান্ঠরেখা! জোর করে টেনে এনে 
প্রিং জবাব দিলে_হা?, সুখ-ন্বপই বষ্টে | স্বপ্ন দেখলাম-_-সুজর 
একটি শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে ভায়লেটের বিয়ে হয়েছে এবং 
সে এখন গাম পড়ে তার মানে বুঝতে এবং পাম রচদাও 
করতে পায়ে। 

বলতে ইচ্ছা হ'ল, আহা, তাই যেনহুয়। স্বপ্র খেম 
তোঘার সভা হয়েই দেখা ছেয়। কিন্ত শত তেই! করেও 
হুখ দিয়ে একটা কথা বেরুলমা। কি একটা অন্কানা শত 
আমার কঠরোধ করে আমাকে নির্বাক করে ছিলে। 
মির্ধধোধের মত ওর দিকে চেয়ে নির্বধাক্যে ধাড়িয়ে তইলাম। 

অবশেষে এক সমজ্ধে প্প্রিং-ই স্বেচ্ছায় আমাকে হিদান 
দিলে। তার মুখ দিয়ে বিদায়-সম্তাষণ-বাক]টই শুধু উচ্চারিত 
ছ'ল। 

ওয় চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল অরণ্যামীর মত গড় সেই 
দৃষ্টির ভাৎপধা আম উপলদ্ধি করতে পান্লাম মা। 

বন্ধ এবং তার কডাকে হন্দ্র়ে রেখে আমিচিরকালের হত 
চলে এলাম । ও 

তখন বহুবার শ্প্িং-এর লেই দুটির মদে তঝতে হথে৪চেঠা 
করেডিলাম | কিন্তু সে চে আমার ব্খ হয়েছিল । 

কিন্ত আঞ্ধ তান অর্থ আহার দিকট জলেন মতই পরিক্ষায় 


আন্ব তাতে হর্যযোধ।তা কিছুট মেই। 


৬ চীনা লেখক ঢং চাং ইয়ের গল্প অবলন্বমে। 


ব্হ্খ্হ্ত্হ 


কালীপ্রসন্ন ঘোষ 


১৮৪৩১৯১০ 
স্ীব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জন্ম £ 

ঢাক! জেলার বিক্রমপুর পররগণার অন্বর্গত ভরাফর এরাষে 
এক সম্রা্থ কারস পরিবান্ধে ২৩ জুলাই ১৮৪৩ (৮ শ্রাবণ 
১২৪৩৪ ) কালীগ্রপদ্দের জখ হয়। ত্ীহাপ পিতার দাম 
শিবনাথ ঘোষ । 


বাল্য-শিক্ষা ৃ 
বঙ্গবাপী-কার্ধযালয় হুইতে”১৩১১ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গ- 
তাযার় লেখক' গ্রন্থে ফালীপ্রপন্নেরে জীবিতকালে তাহার 
সংক্ষিণ্ত জীবনী মুদ্রিত হুয়। ইহ! হইতে ঠাছার বাল্য-শিক্ষার 
কথা উদ্ভুত করিতেছি ৫ ও 
"কালী প্রসন্পের পিতা শিবনাথ বড় প্রগাঢ বিশ্বাসী ও 
ভভিমান্‌ হিশ্ু ছিলেদ। পাছে কালীপ্রস্ ইংরেজী শিখিয়া 
ধর্শভি& হুদ, তিনি এই হেতু ভাছাকে ইংরেজী পড়িতে দিখেন 
মা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেম, এবং বাড়ীতে যে একটি ফার্সাঁর 
মকৃতব ছিল, তাাতেই কালীপ্রসন্নকে তিন বংসর বরছের 
সমস্ন প্রথম শিক্ষার্থ প্রবি& করিয়া দিলেন ।***ঠাছার বয়ল 
যখন পাচ বংসর, তখন 'পঞ্ছেনামা'র বয়াৎ ও কীর্ডিবাসের 
পয়ার স্তাঙার কঠ।...অল্স কিছু দিমের মধ্যে কালীরাম দালের 
হন্ধাভারতও কালীপ্রপয়ের কস হইল ।-..ভরাকর গ্রামে তখন 
কলাপ ব্যাকরণের একটা! স্তবহুৎ টোল ছিল।.''য্ঠ বংসরে 
কালীপ্রসঘ্র কলাপের শবন্ধপ অর্থাং চতুয় বৃতি পড়িতে জারন্ড 
করিলেন । বাড়ীর অভ বালকের] তখন ইংরেজী পড়ে। 
কালীপ্রসন্থ ইংরেছী পড়িতে দ্ুযোগ পাইতেছেন মা বলিয়া 
সমন সথয় সমান-বয়স্কদিগের দিক চক্ষের জল ফেলিতেন। 
ইখরের ইচ্ছায়, অল্প দ্িদের মধোই তীছ্ছার প্রার্থিত সুযোগ 
ঘটল।...তিমি বরিশালে ঠাঙ্ছার স্ধেষ্ঠতাত শড়ুঘাথ খোষ 
বহ্াশয়ের বাপায় ..থাকিসা [পার্রীদের ছলে] ইংরেজী 
পড়িতে লাগিলেম ।..'ভোছার নবম বর্ষ বন্পসের সময় বরিপালে 
গবর্ণমেন্ট দুল প্রতিটিত হইল । ফালীপ্রসন্ন ছুই বংসর সেখানে 
অধায়দ করিয়া ভাঙার দশম বর্ধ বয়দের লময়েই তিমি ঢাকা 
কলেনছিয়েট ছুলে যাইয়া প্রবি্ হইলেন এবং সেখানে ছুট 
বস ভাল বিশেষ টন ও আগ্রহের সন্িত ইংনেজী 
খতিলেম । এই ছুই বংসর তিমি ইংরেন্ী ও বাংল] সাহিত্য 
এবং ইতিহাল ও তুগোলেন-পতথীক্ষায় সর্বপ্রথম হইয়া জমেক 
মৃলাবান পুত্বক প্রাইজ পাইয়াছিলেম ।-..ড়ালীপ্রন্ন যে বংসর 
এন্টরা্জ ্লাঙ্গে উঠিলেম, দেই বৎসর স্াঙ্ছার বৃদ্ধ বিগড়াইল | 


গ"ভালি” ; গ্রপত্ধিপ্রলনন খোষ।--“ঢাকা রিভিউ 


অন্মিলম, শ্রাবণ ১৩২৮। 


তিদ্দ দীনবন্ধু গোস্বামী নাষক গ্রলি্ধ বৈদ্বাকরণের দিক 
হুগ্ধযোধ, জধুবংশ ও যেখৃত এবং শর ভট্টাচার্য নামক 
আত্ম একট পণ্ডিতের নিকট গুটি পড়তে আরঘ্ত করিজেন, 
এবং পঠয পুণ্তকে উপেক্ষা করিয়া সংস্কত শিক্ষায় পুজা 





কালীপ্রসন্ত ঘোষ 


উৎসাহে ভুবিয়া গেলেন । আট নয় মাপে লং্তে সাহার 
ভাল প্রবেশ হুইল, এবং এই লময়ে তাহার রণিত হু-একটি 
বাংল! প্রবন্ধ পঞ্চিতদিগের এ্রীতি আকর্ষণ করিল। কিন্ত 
কলেজের শিক্ষা এক প্রকার মা হুইয়! গেল । ঠ লময়ে চাড়া 
কলেছে 1[.0/15 30016 নাষে একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 
সহ্গিতি ছিল 1...কালীপ্রসন্ন সেই অভায তাহার তে বৎসর 
বয়দের সময় *পদার্থবিদ্যা অন্ুলীলমের ফল” এবং “ঘছুত' দা 
হদয়-বন্ধন” এই মামে ছুইট ভীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ হরিয়! খুব দেখী 
প্রশংসা পাইয়াছিলেম।.-'ফিদ্ত কালেছে ভীতিমত অবায়ঘ 
করিলেন দা বলিয়! ভাছায় অনিভাবকা'দগের যধো কেহ কেছু 
তাহাকে কটু ভিরন্কার করিলেন । এই তিরস্কার কার প্রাথে 
নহিল মা । তিনি কিছু কাল পরেই কলিকাতা চলিয়া গেলেন, 
এবং***ইংরেন্বী শিখিতে জাগিলেম। দে সময় কলিকাতায় 
বাংল! লাহ্িতোর প্রতি লোকের তেমম অন্রয়াগ ভিল মা।... 
কালীপ্রসন্ব সাময়িক শ্রোতে প্রবাহিত হইয়া ইংরেজী অথায়নেই 
একেবারে ভূয়া গেলেন, এবং কএক বংল ভাল ইংয়েছী 


১৫৮ 


পাহিত্য, ইতিছাপ, মমোধিজান, দীতিবিজ্ঞাম এবং বর্শতদ্বের 
ইতিহাস ব! বিয়লঙ্গি প্রস্তুতি গ্রন্থরাশি পাঠ কিয়! ইংরেজী 
ভাষায় অসাধারণ ব্যুংপত্ি লাভ ফরিলেম। তিনি এ লময়ে 
প্রতিদিন দিবা রাজিতে অতি কম হইলেও চৌদ্ধ পনর ঘণ্টা 
অধ্যয়ন করিতেম।".* 

শঠাছার বয়স যম লবে বিশ বংসন্ব, পেই সময় তিমি 
ইংয়েক্ী বন্ড1 বলিয়া! বিখ)াত হুন। তাহার বক্তৃতার প্রথম 
আরম ভবালীপুরে । সে সময় ত্কবানীপুরে একট স্বপরিচিত 
নাহিত্যসন্ত| ছিল ।.-.তবানীপুরস্থ বন্ধুবান্ধবগণের অন্ধরোধে 
কালীপ্রলন্.''সেখামে 11)9 01719080105 01 00118 ৪০০ 
(019 00756801ঠ 01 01010) অর্থাং খৃষ্টধর্দ ও প্রচলিত 
খবষ্ঠধর্শ এই ছুইযের পার্থক্য বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেম। 
শ্রোতবর্গ তিন ঘণ্ট] কাল মন্তযুদ্ধবং উপবি& ছিলেন ।'*'বক্তৃতার 
পর.**মছুধি দেবেজ্রনাথ দ্রুতপদে মিকট আগিয়! কালীপ্রপন্নকে 
গাঢ় আলিদন ও ললাটে চুত্বন দানে স্বতার্থ করিলেন। আর 
রেভারেও ভল্ঙও (1)911) তাহাকে নাঁনারপ প্রিয় বাক্যে 
অভিনন্দিত কগয তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপদেশ 
দিলেন। একদিন ভল লাহেবের একট কথায় তাহার আজীবনের 
শ্রোতে এক আশ্চধ্য পরিবর্তন ঘটিল।. ডল সাহেব তাহাকে 
বলিলেন, “দেখ কালীপ্রসন, ইংরেন্বী আমাদিগের বন্ত। উহা 
তোমাদিগের মাতৃভাষ। মে । তোমরা ইংরেজী অভ যত 
ফেন পরিশ্রম না কর, উহা! কখনও তোমাদিগের মাষ-মুক্জায় 
রু্িত হইয়! পৃথিবীতে প্রচলিত হুইবে না। হদি স্বদেশের 
গড প্রকৃত কিছু কার্ধ। করিতে চাও, তাহ! হইলে জাপনার 
মাতৃভাষার দেবা কর। পৃথিবীর যে লকল মহাস্া মানব 
জাতিকে হাসাইয়! কিংবা কাদ্দাইয্া। জাতীয় জীবন ম্লোতে 
পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন, তাহারা সকলেই মাতৃত্ঞাষার সেব! 
করিয়াছেন ।” ডল সাহেবের কথাগুলি কালীপ্রসন়্ের অস্থিতে 
অস্থিতে লিখিত হুইল এবং তিনি কিরূপে বাংল! পাছিত্যের 
উৎকর্ধপাধন করিবেন ও বর্তঘান কালের ঈখবিলন্বিত মেয়েলি 
বাংলার শক্তি ও উদ্ধীপনার একট। তর প্রবাহিত করিবেদ-_ 
এই চিস্ভাই তাহার চিত্তের প্রধান চিত্ত হইল। তিমি ইহার 
পড় একদিন অতি গভীয় ভক্তির সহিত সঙ্কক্ন ও প্রতিজ্ঞা করিয়! 
খাংল! ভাষার লেবান্রত গ্রহণ করিলেন । বাংলায় তংকালে 
যে সকল ভাল পুন্তক পাওয়] গেল, তা] বিশেষ মমোযোগের 
লছিত পুনঃ পুনঃ পড়িলেন এবং সংস্কত ব্যাকরণে প্রগাঢ 
বাংপত়ি লা জন্মিলে বাংল! ভাষার উপর যথার্থ আধিপত্য হয় 
ম! ঘলিষ্বা এবার তিমি পাপিমি পড়িতে আরদ্ক করিলেন। 
পাশিমি অষ্টাব্যায়ী, স্বদ্ধি ও বাণ্ডিফের সহিত বিশাল গ্রন্থ। 
উহ! পড়িতে হইলে বৃল গ্রন্থ এবং ভট্টো্জী দীক্ষিতের প্রঞ্িয়া- 
বিবৃতি তে স্থজে মিলাইয়! পড়িতে হুয়। তিনি উদ্ধার সহিত 
আবার কলাপ ও নুধযোধের দুর মিলাইন্বা পড়িলেন এধং 
কয়েক হংসরেই পাণিনি ব্যাকরণে অসাধারণ অধিকার লা 


প্রধাসা 


১৩৫৪ 





করিলেদ। এখন হুইতে বাংল! ভাঙার চক্ষে আর এক হস্তর 
যত হুইল। তিনি বাংল ভাষার প্রশ্রষণ-স্বামে পছছিয়, 
উছ্াকে ইচ্ছামত চালনা করিবার শত্তি লা করিলেম। এবং 
ছার সংস্কত অধ্যয়ন শেষ হইবার পূর্যেই, তিনি বাঙ্ষালায় 
গ্রন্থ রচনা আর করিলেন ।” 


সরকারী চাকুরী 

বাইশ বংসর বয়সের সময় কালীপ্রলন্ন ঢাক। ছোট্ট 
আদালতের 'রার্ক অক দি কোর্ট' পদে নিযুক্ত হছন। এই সময় 
হইতেই তিনি স্াকী ভাবে ঢাকায় বাস করিতে খাকেম। 

"ঘোষ মছাশর তাহার অলাধারণ বাগ্সিতার প্রভাবে ও 
বিদ্যাবন্তার গৌরবে ঢাকার লা্েবদিগের নিকট বড় লম্মানিত 
ছিলেন। তখন এ দেশে কংগ্রেস ও কন্কফারেজ হয় নাই 
সাহেবের এ দেশের প্রায় সমস্ত সভালমিতিতেই বাঙালীর 
সন্িত মিশিতেন; কোন ফোন সন্ভায় নামতঃ পু্ভুমিতে 
থাকিয়া সপ্তার সমস্ত কা্ধ্য কর্তৃত্বের লা্ঘত চালাইতেন। এন্তপ 
সভালমিতিতে ঘোষ মহাশয়ই ভাছাদিগের অএঈকপে কষার্ধ্য 
করিতেন ; এবং সভায় ব্তত! ও সভাসংক্রান্ত অঞ্াঙ কার্য 
সম্পাদনের দ্বার] বাঙালীর সহ্বিত সাছেবদিগেন্ব সৌহার্ধবর্ধমে 
যত্বপন্ব হইতেন। এই সকল কারণে দেশের একজন উচ্চ- 
শ্রেনী সমান্ধচালকের ছায় সাহ্বেদিগের নিকট ঠাছার 
প্রতিপ্ধি ছিল।” 

চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিলেও কালীগ্রস্ন কখনও অধ্যনে 
বিরত হুম নাই। তাহার অধ্যয়নের প্রথম ফল 'নারীজ্জাতি- 
বিষয়ক প্রস্তাব" ২৬ বংসর বয়সে ১৮৬৯ সনে ঢাক! হইতে 
প্রকাশিত হুয়। ঢাকায় অবস্থামকালেই তিমি ১৮৭৪ সমে 
“বান্ধব? পত্র প্রকাশ করেন । এই সময়ে কারধে]াপলক্ষে ঢাকার 
আগত বহু সুলাহছিত্যিক-_ দীনবন্ধু মি, অস্বতলাল বন্গু, গ্গা- 


শরণ সরকার ও তদীয় পুর অক্ষয়চন্ত্র প্রভৃতির লহিত তিমি 


পরিচিত হুইবায় সুযোগ লাভ করিয়াছিলেদ। অক্ষয়চজ 
সরকার “পিতা-পু” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :--“পিতা বখম প্রথম 
চাকায় গেলেন [ ১৮৭৬-৮২ ], তখন সাছিত্া-রধী আমু 
কালীপ্রস্ ঘোষ লরকান্ী চাকরী করিতেছিলেম। তিমি 
সর্বদাই পিতার ।কাছে আলিতেন। লাহিত্য, অলাহিত্য, 
জনেক বিষয়েই পরামর্শ হণ করিতেন ঘান্ববের প্রসারে 
কালীপ্রলত্ন বাবুন্র করি প্রলারিত কইল । তিমি বদের সর্কাজ 
কীর্তিমাম বলিয়! প্রথিত হইলেম।” ( “বন্গ-ভাষার লেখক, 
পৃ. ৫৬৩) 

কালীগ্রলন্ন ১১ বংসর ঢাকা! ছোট আবালতের € ফ্ডে. 
ক্লার্কের কর্থে মিরু ছিলেম। জারির চাকুরীতে 
তাহার হুমাম হইয়াছিল । 


ভ্রা্মরমাজ 
ফালীগ্রদ পূর্ব ্রান্থপদাজের পরধ ছিতৈতী, ছিলেন। 


ভগ্রহায়ণ 


কালীপ্রসন্ন খোষ 


১৫৯ 





ঢাক! ত্রান স্থুলের সম্পাদক-রূপে ১৭ জাছুন্বারি ১৮৬৯ 
তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশে" তাছার একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত 
হইস্বাছে। ১৮৬৯ সনের ৫ই ডিসেম্বর পূর্বাবাঙল! ব্রাক্ষ-সমাঙগ- 
গৃহ প্রতিঠিত হয় । পর-বংলরের ২৩শে জাছুয়ারি (১১ মাঘ 
১২৭৬) এই গৃছে অনুতিত ভ্রাক্মসমাজের জন্মদিবপীয় উতলব 
উপলক্ষে “ব্রাক্ষদমাজের পরম হিতৈষী প্রযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন 
ঘোষ ষহাশয় একটি নুদীর্ঘ উৎকৃষ্ঠ বক্তৃতা করেন, বন্তৃতাটি 
আদ্যোপান্ত ত্রান্দ ধর্টের গৌরব ও মহিদার কখাতে পরিপূর্ণ 
এবং অতীব ক্রুতিমধুর ছিল। ব্রাহ্ম ধর্মকে সম্মানন| ও গীতি 
করিবার ব্রাহ্ম বশ্ম খে অতীব প্রাচীন, প্রাকৃতিক, বুদ্ধিষামের 
তৃপ্তিকর, শাস্তি ও মুদ্তিপ্রথ ধর বক্তৃতার তাহ! বিশেষরূপে 
বণিত হইয়াছে” ('ঢাকাপ্রকাশ, ৩০-১-৭০ )। 

ত্রাহ্ম মুবকগণের ঘার! ঢাকায় পূর্বাবচ শুভসাবিনী নামে 
একটি সক প্রতিঠিত হয় (ফাল্গুন ১২৭৬)। লতার মুখপত্জর- 
খ্বরূপ ১২৭৭ সালের বৈশাখ (১৮৭০, এপ্রিল) মালে 'শুভ- 
সাধিমী” নামে স্থুলঙ্জ মূল্যের একখানি সাপ্তািক পঞ্জিকা 


প্রকাশিত হয়। ফালীগ্রলন্ন এই সাগ্ডাহিক পঞ্রিক1 সম্পাদন 
করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। 'ভুভসাধিনী'র পরমানু 
এক বংসর 1৬ 

বান্ধব 


বঙ্ষিমচত্রের 'ব্দর্শনে'র আদর্শে পূর্বাধ্গ হইতে একখানি 
উচ্চাক্ষের মাসিকপত্র প্রকাশের সন্বল্প করিয়া কালীগ্রসয়্ ১২৮১ 
লালের আষাঢ় (১৮৭৪, ছুন ) মাসে ঢাক! হইতে দুলভ যূল্যে 
( সন্ভাক বাঁধিক ১1%০ ) “বান্ধব প্রচার করেন । এই মালিক- 
পঞ্জের কার্ধযাধ্যক্ষ ছিলেন, আনন্গচজ্র রায়। প্রথম লংখ্যান্ব 
মুদ্রিত “অবতরশিকাপ্র সম্পাদক লেখেন 

শ্বান্ধব আজ হইতে বঙ্গীহ্ বিভ্তাঙ্ুরাগিদিগের অহনুরাগের 
ভিখারী হইয়া রহিল । 
হুত্তে। ইছ1 অবন্ডই, অহ্গত লুহাজ্জনের জায় সতত সাবধান 
থাকিয়া, মানাবিধ বিষয়ের প্রপঙ্গে পাঠকপমাজের মনোমোদনে 
ঘত্বণীল হইবে, বাংলার প্রতি যাচ্ছাতে বাঙালীর অনুরাগ স্বদ্ধি 
পায় এবং স্বদেশ বলিয়! যাহাতে দেলীর়দিগের মনে মমতার 
দফার হয়, অবপ্তই তরর্থ ইছার নিয়ত চেষ্। থাকিবে ।-_কি 
পরিমাণে ্কতকার্ধয হইবে, তাহা! বলা, আমাদিগের সাব্যায় 
মছে। মছুস্ের ইচ্ছা! ও আশ ঘে গগনে উভভীন হয়, ক্ষমতা 
তাহার অর্ধ পথে আরোছণ করিতে সমর্থ হয় কি না, সন্দেহের 
বিষয় ।” 

প্রথম লংখা! 'বাদ্ধখের লমালোচন! গ্রসঙ্ষে বঙ্ধিমচজা 
'ব্দর্শনে' (আধণ ১২৮১) যে অনুকূল মন্তব্য করিয়াছিলেন, 
তাহা উদ্ধত করিতেছি £-_ 


ওকেদারনাথ মঞ্জুমযার £ “বাঙ্গাল! সামদ্ধিক লাহিতা, 
খু, ৪২৩২৪ 





ইহার ভবিষ্ুং ও ভরস! তাহাদিগের 


* *ইছা একখানি উৎক্ব& মাসিকপত্র 1'**আকারে ক্ষত হইলেও 
গুণে, অন্ত কোন পঞ্রাপেক্ষা লঘু বলিয়া তমাক্ষিগের ফোখ 
হইল না। রচন! অতি দুক্দর এবং লেখকদিগের চিত্তাশক্ি 
অসাষান্ত। ইহা! ধৈবাংলায় একখানি সর্যোৎকৃষ্ঠ পত্রষব্যে 
গণ্য হইবে, তদ্ধিঘয়ে আমাদিগের সংশয় নাই ।” 

“মাসিক পত্রের সম্পাদকের জারিত্ব বড়ই ফঠিন এবং 
গুরুতর লিক! ফালীপ্রসন্ধের ধারণ]! ছিল । এ সন্ধে তিমি 
একটি নুন্দর কথ! বলিতেন, তাঙ। এই- “সম্পাদক ফেখল 
ভাহার পজ্জে প্রকাশিত প্রবদ্ধাদির ভাষার শুদ্ধি জঙ জয়ী, 
তাকাই নছেন। প্রত্যেক পত্রেরই একট] লম্পাদকীর খাবা 
নূর থাকা চাই। যাজ্জাগান কিংবা থিয়েটারে যেমন প্রথমেই 
একটা নুর বাধিয়া লওয়। হ্য় এবং তারপর যিনিই যা! গা+দ 
না কেন, সেই স্বরেই গাছিতে হয়। তেমনই প্রত্যেক দাপিক 
পঞ্জেই সম্পাদকের একটা দুর থাক! আবন্তক। লেখকের! 
ধার যে নুরে ইচ্ছা! লিখিয় যাইবেম, ইহা! ঠিক মছে।” বাঙ্গাল! 
মালিকপত্রের মধো শ্তিনি 'লাহিত্য'কে বড় ভালবাপলিতেম।”__ 
চন্্রশেখর কর £ 'পরলোকগত কালীপ্রলয় বিদ্যাসাগর? (১৩১৭) 
পৃ. ১৫। 

“বান্ধব” কালীপ্রলত্রের অতুলনীয় কী্ি। ১২৮ৎ লালের 
চৈজ মাসে “বঙ্গদর্শনের বিদায় এহ৭স প্রসঙ্গে বন্ছিমচজ লিখিয়া- 
ছিলেন :--যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বছদর্শন গ্রহণ 
করিয়াছিল, এক্ষণে বাদ্ধব, আধ্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাছা! 
পুরিত হইবে । অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবান্ জার প্রয়োজন 
নাউ ।” লন্বপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের রচন| 'বান্ধবে'র পৃষ্ঠ! অলনকুত 
করিত। রমেশচজোর “জীবন-প্রভাত' ইফাতেই প্রথম প্রকাশিত 
হয়। পুত্তকাকারে প্রকাশিত কালীপ্রসন্্ের অধিকাংশ রচনাই 
“্বান্ধবে' প্রকাশিত প্রবন্ধের মান্নিত রূপ । 'বান্ধব-সম্পাদন- 
কালে কালীপ্রসন্থ্ের স্বদ্ধে ভাওয়াল-নাদ্্ের খুরুভায় উদ 
হয়; ইহার কলে 'বান্ধব' কিছুকাল অনিয়মে প্রকাশিত হইয়া 
শেষে লোপ পাইয়াছিল। ভাওয়াল কৃইতে অবসয় গ্রছথ 
কতিয়। তিনি 'বান্ধব'কে পুনজ্ছাবিত করিয়াছিলেন । “বান্ধবে'র 
বিডি থণ্ডগুলি এইভাবে প্রকাশিত হুম :-_ 

১ম বর্ধ- ১২৮১, আধাঢ-চৈজ | ওয় বর্ষ'**১২৮২, বৈশাখ- 
চৈত্র । ৩য় বর্ধ-২১২৮৩, বৈশাখ-চৈআ | ৪র্থ বর্ষ.১১১২৮৫। 
«ম বর্ষ'-১২৮৭। ৬ বর্ধ.*.১২৮৮। ৭ম বর্ষ-..১২৮৯। 
৮ম বর্ধ-**১২৯১। আম বর্ধ'**১২৯২ ( বৈশাখ-আশ্বিন )_ 
১২৯৩ (কাঠিক-চৈ )। ১০ম ধর্ধ--.১২৯৪, ১ম-৫ম লংখ্য| | 
১১শ বর্ধ,**১২৯৫, ১ম-২য় (1)। (পুনঃপ্রভার ) ১ম খর্ষ-.. 
১৬০৮ ফান্তন--১৩০৯ মাঘ । হয় বর্ষ-*১৩১০ (বৈশাখ-চৈনজ)। 


ওয় বর্ষ'**১৩১১। ৪র্ঘ বর্ষ-..১৩১২। ৫ম বর্ধ-*,১৩১৭ 
বৈশাখ-ভাত্র । 
ভাওয়াল-রাজ্যের কর্ম সচিব 


ভাওয়ালের ত্রাহ্ষণ ভুম্যবিকান্্ী থদ্েশখংলল ডালীনাস্বাসথণ 


১৬ 


১৩৫৪ 





ছা ম্বষধ হওয়ার একজম ঘোগা প্রতিনিধির লন্কান কর্রিতে- 
ছিলেন ।-_বিশেষতঃ ভাঙার একমাজ। পু, রাজোর ভাবী 
উত্ত়াবিকারী, কুমার রাজেআ্নারাজণ তখন অন্রাপ্তবয়ক্ষ। 
“বাঙ্ব-লম্পাদ্ক কালী প্রসপ্ের বিজ্ঞাবত1১ও প্রথর বুদ্ধিমত্তার 
কথা তাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল; তিনি এক দিন কালী- 
প্রপন্্ুকে আমন্্রণ করিয়া ভাওয়ালের করার ক্ষেত পদ এহছণের 
গজ অগয়োধ করিলেন। প্কালীনারায়ণ শির্ষাতিশয়ের 
গত ব'ললেন-_জামার কারধ্যগার গ্রহণ ক'রলে আপনার 
শাহ্িতালেবার বিশ্ব হইবে মা, জথচ আমার ত্বং উপকার 
হইবে । আপনি আপমার কর্ডবা বোধ অন্ুলারে, যখন ইচ্ছা] 
খন ঢাকায্ব যাইতে পারিবেন এবং জয়দেবপুর থাকিয়া 
ঢাকান্থ প্রেলের তত্বাবধাম করিতে স্ইঘোগ পাইযেন। পরস্ধ 
আপনি এখানে কোন অধীনতার় ্লেপ পাইবেন না । আমি 
এক্ষণে কর্পে অপটু, তাই জমি আপনার ছাতে লমস্ত ল'পিয়! 
নিতে ইচ্ছা! করি। আপান আমার প্রতিনিধিজ্জপে প্রীমান্‌ 
রাজেজের লফ্বিত পরামর্শ করিয়া কাধ্য করিবেন । এই ভাবে 
আপনি যাহ! করিবেন, তাহাই আমার কার্ধযরাপে পরিগণিত 
হইবে ।” কালীপ্রল্র হদ্ধের এ অনুয়োধ প্রত্যাখ্যান করেন 
নাই; তিনি ২৮ মার্চ ১৮৭৭ (১৬ চৈঅ ১২৮৩) প্রধান কর্ণা- 
চারীর পদ এ্রছণ করেন । ঠাছায় জায় সুধী ও বিচক্ষণ ব্যডির 
তত্বাবধানে কুমার ঘাজেজনায়ায়ণ যে জচিয়াং দ্ুশিক্ষিত হইয়া 
উঠিবেম, স্বদ্ধ কালীনারায়ণ এইরূপ আশাই করিয়াছিলেন; 
এমম কি পুত্র যাঙ্ছাতে বিষয়কাধ্যে পারধশাঁ হইয়া উঠিতে 
পারে, এড তিনি তাহার হস্তে রাঁজকার্ধের কতক কতক 
তারও ডত্ত করিয়াছিলেন। অল্প দিন পরেই রাজ! কালী- 
নারায়ণ পরলোকগমম করেন (১৬ ভূন ১৮৭৮ )। রাজ্য- 
প্রাপ্তির লক্ষে সঙ্গে রাজেজ্রনারায়ণ ( তখন ১৯ বর্ষ বয়ন্ক ) 
উদ্ধাদ হুইয়। উঠিলেন; তিমি অচল বিশ্বাগে রাজ্যের সম্পূর্ণ 
কর্তৃত-ভার প্রতিনিধি কালীপ্রলদের উপর ভস্ভ করিয়া নিশ্চিন্ত 
মনে ধনিজমগুলগ্ত অলার আমোদ-প্রমোদে মণ্ড হুদ । কালী- 
প্রসন্ত্ দীর্ঘ ২৫ বংসর কাল ভাওয়াল-রাজ্যের গুরুভাব বহুম 
করিয়াছিলেন । ১৯০১ সমের ২৬এ এপ্রিল রাজা রাজেজ- 
নারায়ণেক স্ব হয় । ইহার অব্যবহিত পরেই তিমি ভাওয়াল- 
রাঙা হইতে জবলর গ্রঙ্ছদ কর্রতে বাধ্য হ্ইয়াছিলেম। 
“১৩০৮ জনের ১৩ই বৈশাখ রাজ রাজ্েঞজনারায়ণ পর- 
লোক গমম করিলে, তর্দীয় বিধবা রাঈী বিলালমণি দেবী 
ঢাকার দ্বিতীয় সবজঙ্জ আদালতে কালীপ্রলন্ব ঘোষ মহাশয়ের 
মাষে কিঞ্দিধিক দশ লক্ষ সার্ে বাষটি হাঞ্জার টাকার দাবীতে 
এড অভিযোগ করেন.। রাজার বৃত্যুর অব্যবহিত পর রাজ্যে 
শোচনীয় অবস্থ। দর্শনে রামী বিলালমণি দেখী রাজকার্ষ্যের 
আভাস্তবীণ অনেক বিষছ্ধের অন্থুপন্তাম করয়াছিলেদ। তিনি 
প্রথরা বৃন্ধষন্তী ঘষণী ছিলেন বলিব সাজার ভাঁবিভ্াবস্বাতেই 
ঝ্াঙজোর বিস্তারিত বিবরণ লমুছ অধগন্ত ছিলেদ। সাহা 


অন্দন্ধাদের ফলে রাজাপংক্রান্ত অনেক গুপ্ততথা বাক হই 
পড়িল । তার পর...১৩০৮ লমের ১৪ই অগ্রহায়ণ [৩৩ মবেখর 
১৯০১ ] ঘোষ মছাশয়কে ব্যামেখ্াবের পদ হইতে আপদ 
কয়েন। ঘোষ মহাশয়ও নান বিভ্রার্টে পতিত হইয়' ভাওয়াল 
পরিত্যাগ কফরিলেন। পরে বছ চেষ্টা লেই দোবরদাষ! 
আপোথে বিটি ঘায়।” ৬. 


সাহিত্য-সমালোচনী সন্ত 


ভাওয়াল-রাজসংসারে ফার্ধ্যকালে কালীপ্রসর় একট মহৎ 
কর্ণের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তাঙ্ছারই এঁকাস্তিক যত্-চেষ্ঠাক 
ও রাজেজনায়ায়ণের আহুকুল্যে জয়দেবপুর়ে “সাহিত্য- 
সমালোচনী সঙ্ভা” প্রতিটিত হয়। প্রতিষ্ঠাবরি কালীএ্রলন এই 
লন্তাত নাক ছিলেন । “বান্ধব? মৃ্রত নিয়ে দ্বৃত বিজ্ঞাপন 
হইতে লভার উদ্দেগ্ত পরিস্কুট হইবে £- 


সাছিত্য-সমালোচনী সভার বিজ্ঞাপম। 

নিষ্। লিখিত মহাশয়পণ জয়দে বপুরস্থ খ্ীমুক্ত কুদধার ঘাজেছ- 
নারায়ণ রায়ের প্রতহিত লাহিত্য-লমালোচনী সভার অবাক্ষ 
কমির সভা হইলেন এই কমিটির কোন লত্য ফোম বাদল! 
গ্রন্থ বা্ল। ভাষার উন্নতি কি শ্ীদ্ধর অনুকূল জ্ঞান করিয়া 
সম্পাদকের নিকট পদ্জ লিখিলে, লতা ভি তির স্থানের 
পুদ্কালয়ে কিংব! বিদ্বংসমান্ে-বিতরণের জঙ্ড সেই এছ্ছের যু 
খগক্রয় করিয়! লইবেন, জথব| অঙ্ প্রকারে গ্রদ্থকারের 
সাহায্য কর্িবেদ | এইনপ পুরস্কার বিশরণ কিংবা লাহাযা 
দানে লম্পাদকের পুর্ধবৎ অধিকার থাকিযে এবং সম্পাদকও 
উদ্িখিত অধ্যক্ষ কমিটির জঙ্ততম সভ্য বঙিয়! পরিগধিত 
হইবযেম। 

অধ্যক্ষ কমিটির সভ্যদিগের নাম। 

যুক্ত বাবু রাজকুষ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্‌। জীয়ক্ত 
বাবু চঞ্জনাথ বন্ধ এম এ, বিএপ্। শ্রীয়ুজ বাধু বঙ্িমচজা 
চটোপাধ্যায়। প্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ লরকার । রীমুক্ত ভাড়ার 
রাজেল্সলাল মি রায়বাহাছর 0.1. 1. প্রীঘুজ রেবারেও 
ডাক্তার কষ্মোহ্ম বন্ষ্যোপাধ্যায়। ্রীয়ুক্ত বাধু অক্ষয়টজ 
সরকার । প্রমুক্ত বাবু ইত্রমাধ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল | খ্রীয়ু্ত 
বাবু যোগেপ্রমাথ বিদ্যাতৃষণ এম, এ। ্ীযুক্তবাবু রজনীকান্ত 
গুপ্ত । | 

ঢাক। জয়দেবপুর, 
২৮ এ ফাস্তন। ১২৮৮ ্ 


জ্ীকালীপ্রসম্প ঘোষ । 
সম্পাদক 


১৮ জাহয়ারি ১৮৮৯ তারিখের “নুলভ লঙ্গাচার ও কুশন" 


* হেমন্ত চক্রবর্তী £ "স্বক্কাব-কবি গোবিন্দদাল? (১৩৩০), 


প্ব. ৩৩-৪ 7 ১৫১-২। এই মামলা! সম্পর্কে 'ভাওয়াল মামলায় 
রায় ও কুমারের আত্মকথা (১৩৪৩) পুস্তকের পল্িশি 
পৃ. ৯২৯৫ পঠিতব্য। 


পপ কললেলা 


উবার হবার রাত 


শিশু 


৪৫৭৪ 
তি জও এরও 


ভাত হত ৪১ 





বিমান হইতে মিউ ইয়র্কের মৃত 


পল পাপা পাশা শা 





প্রনগর £ চেনার বাগ খালের দৃষ্ত 





জগ্রহায়ণ 


পন্রে প্রকাশিত কবি রাজকুফণ রায়ের একখানি পন্জে উদ্ধত 





করিতেছি । ইহ! হইতে সাহিত্য-দমালোচনী লক্ভার বদাউতার 


পরিচয় পাওয়া যাইবে । রাজকয় লেখেন ;_ , 

“আমি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, 
ভাওয়ালাখিপতি ও সাহিত্য সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠাতা 
গ্রীল শ্রয়ু। রাজ! রাজেন্দ্রমারায়ণ রায় বাহাছুর মহোদয়, 
আমার পদ্যান্ুবাদিত মহাভারতের রাজকীয় সংস্করণের সমস্ত 
মুদ্রণ-বায় ১২০০০২ বার হাজ্তার টাকা দান করিতে অকুঙ্গীত 
হইয়া, নথ গ্রহ্পূর্বাক সংখ্যাহুঞ্রমে টাক! পাঠাইতেছেন। আমি 
তজ্জঞ্জ তা্থাকে এবং তাহার নুযোগ্য প্রধান মগ্ত্রী ও বাদ্ধব 
পঞ্জের সম্পাদক শ্রীঘুক্ত বাব কালীপ্রসম্ন ঘোষ মহাশয়কে শত 
শত ধঙ্গবাদ প্রদান করিতেছি ।” 

'সাহুত্য-সমালোচনী সভার দ্বারা কালীপ্রসম্্ বহু 
সাহিতাকের কৃতজ্ঞতা অঞ্জন করিয়াছিলেন । কিন্তু "গেয়ে 
যোস্ল ভিখ. পায় ন!” এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা ভাওয়ালের 
স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের জীবনে দেখিতে পাই । তাহার 
হুর্ভাগ্যময় জীবনের ইতিহাস কালীপ্রলন্মের কতৃত্বাধীন 
ভাওয়ালের সহিত অড়িত হইয়া আছে। 


বাখ্িত। 

কালীপ্রপন্ন বাগী ছিলেন। তিনি ইংরেজী ও বাংল! 
উভষ্ত ভ'ষাতেই অনর্গল বক্তুত| করিতে পারিতেন। তাহার 
কঠস্বর মধুর এবং ভাষা মার্দিত ও আবেগময়ী ছিল। 
১৩১০ সালের ৩১এ জ্যেষ্ঠ বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদ্ধের আমন্ত্রণে 
তিন ইউউনকার্পিটি ইনক্লিটিটটে (সতোোজনাখ ঠাকুরের নেতৃত্বে) 
*বঙ্গভাষার ক্রমোন্রতি” বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন, তাহ! 
শুনিবার সৌভ্তাগ্য ধাহার ঘটয়াছে তিনিই জানেন কালী প্রসন্ন 
কি অপূর্ধব বাগ্সিতা-শক্তির অধিকারী ছিলেন। 


গুণের সম্মান 

বঙ্গীয়-সাছিত্য-পরিষং সাহিত্যের একনিষ্ সাধক কালী- 
প্রসপ্তকে ১৩০১ সনে *বিশিষ্ঠ সদ্য,” ১৩০৪-৫)-৭ সালে 
অন্ততম সহকারী সভাপতি, ও ৪ জাষাঢ ১৩১০ তারিখে 
অন্বর্ধিত করিয়া যথার্থই গুণগ্রাছিতার পরিচয় দিয়াছেন। 

'অন্থসন্ধান'-কার্ধ্যাধাক্ষ ুর্গাদাস লান্ছিড়ীর একাস্িক যত্তবে, 
শবিবিধ বিধানে বঙ্গভাষার শ্রীত্বধিকপে, ১৩০৬ সালের 
৯ই শ্রাবণ কলিকাতায় 'সাহিত্য-সম্মিলমে'র অন্ম ছুয়। 
কালীপ্রস্ এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত 
হম |» পু 

সাহিত্যিক প্রতিভার জম্য কালীপ্রসন্ন শেষ জীবনে বঙ্গের 
পঙ্িতষগুলীর মিকট হইতে বিদ্যাসাগর” উপাধি লাভ 
করিয়াছিলেন । 





৬ ৬ বৈশাখ ১৩০৭ তারিখের 'অন্থপঞ্জান' প্র “সাহিত্য- 


সম্থিলম” প্রবন্ধ ভ্রষ্টব্য। 


কার্লীপ্রসঙ্ঈ ধোঁধ 





১৬১ 





গবর্ধেটও তাছার প্রতি উদ্দাসীন ভিলেন দা। ফালীগ্রসহ্ন 
মহারান ভিক্টোরিয়ার ুবিলী উপলক্ষে (জুম ১৮৯৭) “রায়- 
বাহাছুর” ও ১৯০৯ লনের ১ল1 জাহুয়ারি “সি-আই-ই” 
উপাবি ভূ্ঘিত হইয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে অবৈতনিক 
ম্যাজিঠেট, িদ্রিউ বোর্ডের সভ্য ও সদর-লোফ্যাল বোর্ডের 
সভাপতিও নিব্বাচিত হুইয়াছিলেন। 
মৃত্যু 

কালীপ্রসন্গ ২৯ জুলাই ১৯১০ (১৩ শ্রাবণ ১৩১৭) তারিখে 
ঢাকায় পরলোকগমন করেন। ম্বত্যুকালে তাহার বয়ঃক্রম 
৬৭ বংসর হুইয়াছিল। 


্রন্ছাধলী 

কালী প্রসম্্রের রচিত গ্রস্থাবলীর একটি কালাহুক্রমিক 
তালিকা দিতেছি । তালিকায় বদ্ধনী-মব্যে প্রদত্ত ইংরেজী 
প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রের-সঙ্গলিত মুদ্্িত-পুস্তকের তালিক! 
হইতে গৃহীত। * 

১। নারীক্জাতি-বিষয়ক প্রস্তাব । আশ্বিন ১৯২৬ সংবং 
(৫ ডিপেম্বর ১৮৬৯)। পৃ. ২৪২। 

“ইহা! কোন পুশ্তক বিশেষ অবলগ্ন কণ্রয়া লিখিত হ্র 
মাই। কিন্ত যে স্কল এতিছা সিক্ত বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে তৎসমুদয়ই ইংলগ ও আমেরিকার নানাবিধ পুম্তক 
ও প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত এবং কতিপয় প্রধান ব্যজির বাকাও 
ইহার হানে স্থানে অহ্বাদিত হইয়াছে ।” 

২। সমান্মশোধনী। (১৩ মাঠ ১৮৭২)। পু. ২৬ 

কৌপীগ্ত-প্রথার সমালোচনা ] 

৩। সঙ্গীতমঞ্ডব্ী । (২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭২)। পৃ. ৭১ 

ভক্তিরসাত্বক শ্তাবলী। 

৪। প্রভাত-চিন্তা। ২২ শ্রাবণ ১২৮৪ 
১৮৭৭ )। পৃ. ১৩০। 

স্থচী £ নীরব কবি, অভিমান, প্রকৃতিতেছে রুচিভেজ, 
মহয়ের জবীবনচরিত, ক্লিওপেট্রা, শভি, ভালবাগে কে? 
লোকারণ্য, রাজ! ও প্রন্ধা, হ্রগৌরী, প্রিশিলু, বিনয়ে বাধা, 
সাধন] ও সিদ্ধি। 

৫। ত্রান্তিবিনোদ । ইং ১৮৮১ (২৫ জাগঞ্ঠ)। পৃ. ১৩৬। 

স্থচী £ রসিকতা ও রসের কথ, স্বার্থপরতার স্থস্মতেদ, 
চাটুকার, যটকারক, সামাজিক মিএহ, চোরচরিত, প্রচলিত 


(9 আগ$ 





+ কালীপ্রসন্্ সেদিন দেহ্ত্যাগ করিয়াছেন বঙ্গিজেই 
হয়, প্রায় সকল সাময়িক-প্েই তাহার ম্বত্যু-সংবাদ প্রচারিত 
হইয়াছে, কিন্ধ ইতিমধ্যেই তাহার ম্বত্যু-তারিখ গবেষণার 
বিষয় হুইয়! ধাড়াইয়াছে। কলিকাত] বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহালকার-_-ডঃ নুকৃমার সেনের মতে 
সাহার স্বতু-সম “১৯০৭,” আবার শ্থবল মিডের অভিধান 
অন্থসায়ে উহ] “১৯১১” | 


১৬২ 





ও অপ্রচলিত মিথ্যা কথা, কারারুদ্ধ ধর্ম, দেবতার বাছুন, 
ধুৎপত্ভিবাদ, মানবজীবন, দিগন্তমিলম | 

৬। নিতৃত-চিপ্তা। ১২৮৯ লাল (২৯মার্চ ১৮৮৩) 
পৃ. ১৪২। 

সুচী; অন্তত, এঁত্িক অমরতা, বিরাট. পুরুষ, রান্ধা ও 
রান্জ-শন্,জীবমের ভার, মত্ব ও মিতব্যয়, লোকরঞ্জন, আগ্চন 
আর আকাঙ্ফা, সাহিত্য ও জাতীয় বিকাশ। 

৭। প্রমোদলরী অথব| বিবাহ-রছস্য। 
১৩০১ (ইং ১৮৯৫)। পৃ ১৮৩। 

হুচীঃ বিবাহ (প্রলাপ), বিবাহ (ব্যাকরণ-রহণ্ড ), 
ঘোমটা, মুখর] ভারধ্যা অথব] গৃছ্িধীরোগ, বিবাহ কত প্রকার। 
- ৮) তির জয় অথবা হরিদাসের জীবন-যজ্ঞ। ১৮ 
শ্রাবণ ১৩০২ (১৭ জাগষ্ট ১৮৯৫)। পৃ. ২২২। 

ঠাকুর হরিদাসের তক্ভিলীলাম্ক বিচিত্র জীবন-কথ|। 

৯। নিশধ-চিত্তা। আশ্বিম ১৩০৩ (২১ সেপ্টেম্বর 
১৮৯৬ )। প্র. ১৮০। ৪ 
সুচী £ রাঝিকাল, নদীর জল, ছুঃখে সুখ, তারা আর ফুল, 
বিরহ, আশার ছলনা, চঞ্জবদম। 

১০। মা না মহাশক্ি। 
জ্বানুয়ারি ১৯০৫ )। পৃ. ১০৪ । 

১১। জ্বানকীর অগ্ধি-পরীক্ষ।। ফাস্তুন 
এপ্রিল ১৯০৫)। পৃ. ১৩৪। 

১২। ছায়াদর্শন (1116 7১171105001) 01 00811010108) | 
মাধ ১৩১৬ (ইং ১৯১০)। পৃ, ৩।/০4-২৭৬। 

*আউমেশচজ্ বনু কর্তৃক সম্পাদিত।” 

পাঠ্য পুস্তক ।__কালীপ্রসন্ন কয়েকখানি শিগুপাঠ্য পুস্তক 
রচনা! করিয়াছিলেন) সেগুলি-_-'কোমল কবিতা" (ইং 
১৮৮৮)) বির্ঘপাঠ) (ইং ১৮৯৬ )$ “আদর্শ (বড় অক্ষরে 
মুত্রিত দেখিয়া লিখিবার বিবিধ পাঠ)) “ভারতবর্ষের 
ইতিছাল, ১ম ও ২য় খণ্ড ( ইং ১৯০৯) ও “দুপ্রভাত? | 


১৮ চৈহ্ 


অগ্রহায়ণ ১৩১১ ( ১৪ 


১৩১১ (২০ 


অপ্রকাশিত রচনা 


কালীপ্রসন্্ের কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা, _ প্রবন্ধ, 
কবিত! ও গান তাহার ম্ৃষ্যুর পরে 'ঢাকা রিভিউ ও সন্মিলম' 
(১০২২, ১৩২৫-২৮) ও “মানসী ও মর্্বাীতে (১৩২৫) 
প্রকাশিত হুইয়াছে। এগুলির মধ্যে “নাটক” প্রবদ্ধট 
(ধাকা সিভিউ ও সম্মিলন, কারিক-পৌষ ১৩২৮) বিশেষভাবে 
উদ্লেখধোগ্য। 


১৩৫৪ 


পাপী পপিপপাপপাপশীপপিাীপািলা 


কালী প্রসন্ন ও বাংল-সাহিত্য 

বাংলা-সাহ্ছিত্যে কালীপ্রসয় াহার চিন্তা ও ভাষার অপূর্ব 
সমন্বয় গুণে অমর হইয়া আছেন। তাহার রচিত “৫ভাত-চিন্তা, 
“নিতৃত-চিন্ধা,” 'নিশীখ-চিত্তা” বাংল1-লাহিত্যের অমূল্য লম্পদ। 
কালীপ্রসন্নের রচনার বৈশিষ্ট্য সন্বদ্ধে আলোচন! করিতে পিয়] 
চন্্রশেখর কর লিখিয়াছেন £-_“সকল সাধনারই একটি সংকল্প 
এবং একটি হলমন্ত্র থাকে । কালীপ্রসঙ্গ্রের সংকল্প ছিল-_ 
মাতৃাষার সেবা, আর মূলমন্ত্র ছিল-__গুদ্ধি এবং সৌক্ধ্যের 
সমাবেশ ।..-জ্ঞান-বৃদ্ধ সাহ্ত্যসাধক একদিন আমাকে 
কছ্য়াছিলেন__-'আমার জীবনের ব্রত বঙ্গ-সাহিত্যে শুদ্ধি এবং 
সৌন্দর্যের একজ সমাবেশ করা ।--শুদ্ধি বিস্তাসাগরের, জার 
সৌন্দধ্য ইংরেজী নবিসদিগের অর্থাৎ বহ্ধিমচন্ত্র, অক্দয়চজা। 
চন্তরনাথ প্রভৃতির ।, যাহারা কালীপ্রসন্ত্ের গ্রস্থগুলি এবং 
তাহার রচিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই জানেন যে, 
তিনি ভাষার শুদ্ধি-সংরক্ষণে কেমন যত্ুবান ছিলেন। পৌনধ্য- 
ৃত্টিতেও তাহার চে&া যথে& ছিল। কালীপ্রসন্ন শুদ্ধিকে 
উপাস্ত দেবতার ষ্থায় তক্তি করিতেন, আর সৌন্দর্যকে প্রিয় 
নুহৃদের ঠায় ভালবাপিতেন | সৌনর্ধ্য শুদ্ধির বিরোধী হইলে, 
তিনি কখনই তাহার প্রশ্রয় দিতেন না। ফলতঃ ইহাই কালী- 
প্রসম্নের বিশেষত্ব ।'**তিশি সর্বদাই বলিতেন, “মাতৃ ভাষার 
সেব! করিতে হইলে, ভঙ্ভির সহিত করা কর্তব্য এবং 
শব-প্রক্কোগে বিশেষ লাবধানতা জাবস্তক। অশুদ্ধ শক 
ব্যবহার করিলে, মায়ের অবমাননা] করা হুয়। মাতৃতাযার 
প্রতি কালীপ্রসন্্ের প্রগাঢ় ভত্তি এবং একান্তিক অনু- 
রাগের মিদর্শন-স্বরূপ 'সাছ্ত্যি-সশ্মিলন?-সম্পা্ক হুর্গাদাস 
লাহিড়ীকে লিখিত তাহার একখানি পঞ্জের অংশ উদ্ভত করিয়া 
প্রসঙ্গের উপলংহার করিতেছি ৫-_ 

“বাঙ্গাল! ভাষা! ঘেমন জাপনার, তেমন আমার এবং 
সেইরূপ আমাদিগের প্রত্যেকেরই মাতৃত্বরূপা। বিখ্যাত 
দার্শনিক অগন্ত কোম্‌ সমএ মামব জাতিকে একটি মনঃকল্পিত 
দেবতা-জ্ঞানে ধ্যান ও আরাধন1 করিতে উপদেশ করিয়াছেম। 
আমার মনঃকজ্িত দেবতা! মাতৃরূপিদী বঙ্গভাষ]। আমি প্রায় 
অর্থ শতাকী কাল বঙ্গতাষাকে মনে মনে ম! বলিয়া ডাকি- 
য়াছি__মা বলিয়া! ভাল বাসিয়াছি, এবং মাতৃজ্ঞানে__আমার এ 
ক্ুত্র হৃদয়ের পরিমাণে পৃ! করিয়াছি । জার, বাহার] ভক্তি ও 
শ্রদ্ধার সফিত বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিয়াছেন, ঠাহাদিগকেও 
মায়ের নুপস্ভান মনে করিয়া ভ্রাতৃপন্ভাষণে সম্মান করিয়াছি। 
৯ই ফাস্ভন ১৩০৬।” (“অন্থসন্ধান', ৬ বৈশাখ ১৩০৭ ) 





বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 


শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগ্ণপ্ত 


তৃতীয় অধ্যায় ; আটলার্টিক মহাদাগর অতিক্রম 

পেদিন ২৮শে কাণিক, ১৪ই নবেদ্বর হ্বস্পতিবার। সারা 
দিন টিপ টিপ করিয়া বৃট্টি পড়িতেছে। ছুক্ধিমে পর্থক মাই 
গৃহ-প্রতযাবর্তনে ত্বরাষ্িত। ক্ষীণ ও ক্ষণন্থায়া দিবালোক 
নির্বাণ হইবার অনতিকাল পরেই আমি হোটেল হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিয়া বিমান কোম্পানীর সহ্রের আপিসে উপনীত 
হুইলাম। 

কোম্পানীর বাস যাতিদল লইয়া ৭ট! ৩৫ মিনিটে আপিস 
ত্যাগ করিল। প্রায় সাড়ে আটটায় আমরা পুল বিমান- 
ধাটিতে পৌছাই। পুলিশ ও শুক-ঘাটি অতিক্রম কাঁরয়া, চা 
পানে পরিতৃপ্ত হইয়া রাআি দশটায় বিমানে উঠি। সাড়ে 
দশটায় বিমান উড়িতে আরস্ত করে। কৃষ্ণ যষ্ঠীর মেঘে ঢাকা 
“দিপ্তণ রাত”। সাড়ে ছ' হাজার ফুট উচু দিয়া ঘণ্টায় ২৭৪ 
মাইল বেগে উড়িয়া রাত্রি বারটায় জাইরিশ স্বাধীন ব্াষ্রের 
ানন বিমান-ঘাটিতে অবতরণ করি। স্তানন আটলান্টিক 
মহাপাগরের তীরে অবস্থিত। এখান হইতে বিমান মহাসাগর 
অতিক্রম সুরু করিবে । এখানে যাত্রীদের প্রচুর খাইবার 
বাবহ্থাছিল। ডিম, মাখন, চিনি ও ঘিয়ে ভাঙা! মেষমাংসের 
প্রাচর্ধা দর্শনে অনটন-ক্রিষ্ট ইংরেন্ক নরনারীগণ আনন্দ চাপিয়া 
রাখিবার চেষ্ট! সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলেন । 

রাছি প্রায় আড়াইটায় বিমান উড়তে সুরু করিল। 
বিমানটি ম্পিডবার্ড শ্রেশীর। ইয়র্ক শ্রেমীর বিমান অপেক্ষ] 
অনেক বড়; কিন্ধ গর্জন কম। চারিটি ইঞ্জিন। চঞ্জিশটি 
আপনে কুণ়্িজন যাত্রী । প্রত্যেককে পাশাপাশি ছইটি করিয়া 
আমন দেওয়া হইয়াছে । আদনগুলি বেশ প্রশত্ত। হুইটি 
আসনের মধ্যবত্তা হাতলটি উঠাইয়! লওয়] যায়। প্রত্যেক 
আসনের পিঠ ইচ্ছামত উঠান বা নামান যায়। যাতিগণ 
কথন ইচ্ছাদত আপনের পিঠ নামাইযা আরাম করিতেছেন, 
কখনও বা আসনদ্বক়্ের মধাবভভাঁ হাতলটি তুলিয়া লইয়! ছুইটি 
আলমের উপর একটু লঙ্কা হইতেছেণ। একটি টুার্ড ও 
একটি টুযার্ডেদ যাঞ্রিগপের দুখ-াচ্দ্্য ও আহার সন্দ্ধে 
লর্বদ| তত্বাববান করিতেছেন। 

আটলার্টিক মহালাপরের উপর দিয়! উড়তেছি।. আট 
হাজার ফুট উচ্চে ঘণ্টাক্র প্রায় ছুই শত মাইল বেগে 
বিমান সপর্জনে ছুটিগ্াছে। একঘেয়ে গর্জন ও স্থুচীতেদ্য 
অন্ধকারের মধ্যে ঘুঘাইয়! পড়িয়াছি। যাত্রিগণ সকলেই 
নিষবাচ্ছ্। যখন দুম ভাঙ্গিল তখন আমার ঘড়িতে সাতটা । 
উপরে স্বচ্ছ উদার নীলাকাশে কৃষ্ণা হগীর চাদ উদ্দমল 
লাবপ্য বিকীরণ করিতেছে । কালপুরুষ ও '্জভ ছু" একটি 


তারা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে । নীচে পুঞ্জীভূত মেঘ ও 
কুয়াশা মছাসাগরকে আব্ত করিয়া রাখিয়াছে। এত 
পরিফার আকাশ পুর্বে কখনে! দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। 
বিমামে যে মহাসাগর অতিক্রম করা কতিপয় বংসর পূর্ষো 
ছঃলাহসিক যুবকের হ্বপ্রমা ছিল, আজ তাহা তক্রা-চুদ্ষিত- 
মেতে এ প্রসন্্র জাকাশেরই মত প্রফুন্নচিত্তে অতিক্রম করিতেছি । 

সাড়ে আটটা বাঞ্ধিতে পূর্ববিগন্ডে ঈষং রক্তিমাভা দেখা 
দিল। টাদ ও তারাগুলি ধারে ধীরে নিপ্ররপ্ত হইতে লাগিল। 
নীচে মেঘমালার মধ্য দিয়া নীলানুরাশি দৃষ্টিগোচর হুইল। 
সাড়ে ন'টা বাঞ্জিবার আগেই পৃবের লাল আতা কাটিয়! গেল। 

পূর্ধবদিগন্তে আক্লাশের খানিকটা অংশ পরিষ্কার হইল। 
তাহার কিফিৎ উর্ধে নানা বর্ণের কুষ্াভ মেঘ দেখ] দিল । 
ক্রমশঃ এ বৃষ্ণাত মেঘে লাল রঙ. ফুটয়া উঠিল । বিচি রপ্ডের 
খেল! সুর হুইল । তগ্ত-কাঞ্নবর্ণা দেবকভাগপ যেন মুবর্ণ- 
মঙ্ডিত হইয়! শ্থধাদ্দেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন গলানো 
স্বর্ণাঞল বিছাইতেছেন। কি রঙের খেলা আরকি সাছের 
আড়ঙ্বর | চোখ ফেরানো যায় না। ঠিক দশটায় নীলাদুরাশি 
ভেদ করিয়। সুধ্য ঈষং আত্ম-প্রকাশ করিলেন। স্থর্ধ্যের সবটা! 
দৃষ্টিগোচর হইতে পাচ মিনিট লাগিল । তখনও স্ুধ্য ঈযং লক্ব! 
আকারের। সম্পূর্ণ গোলাকার হইতে আরও ছু-তিন মিনিট 
লাগিল। তখন বাল-স্র্ধ্যো্তাসিত আটলান্টিক মহাসাগর ও 
আকাশের গ্ুমীল রূপ সম্পূর্ণ নুপ্রকট। চারি দিকে প্রলন্নতা 
বিরান করিতেছে । আকাশ, মহাগাগর ও লমন্ত প্রকৃতি শাস্ত। 
ছুই শত মাইল বেগে চলস্ক বিমানও যেন স্থির। লোকালয়ের 
বহুধুরে আকাশ-ঘেরা মহাসাগরের মধ্যে আট হাজার কুট 
উর্ধে প্রকৃতির অন্তঃপুরে বশিয়া! আছি। রাত্রে চঞ্চাকরণ- 
বিধৌত নীলাকাশ যখন হাস্াচ্ছট] বিস্তার করিতেছিল, তখন 
মেঘলোকের উর্ধেবসিয়া ভাবাবেশে সেই রূপরাশি উপক্তোগ 
করিতেছিলাম। প্রাত;কালে সমৃদ্সাত! ধরিআ্রী যখন বালনধ্যের 
শি্ুর-বিন্দু নীলাকাশ-সীমন্তে ধারণ করিয়া নবন্তপে আত্ম 
প্রকাশ করিলেন, তখন মেঘলোকের উর্দে খাঁকিয়াও-__*সম্্রষ 
ভরে রয়েছি ফ্রাড়ায়ে দুরে অবনত শিবে |” 

জগুন সময় দশটায় ঠিক ুর্ধযোদঘ়কালে বিমানে প্রাতরাশ 
পরিবেশিত হইল | মহাপাগরের উপর দিয়া চলিয়াছি। মীচে 
মস্থণ মীলাম্ুধাশি। উপরে ও চারি দিকে দীলাকাশ। মাঝে 
মাঝে পাতল1 মেঘের সন্দা ৷ সহ্সা স্থলভাগ দৃটিগোচর হইল। 
ঘুপর বন্ধুর প্রান্তর) মহাসমুত্র ধেন পৃথিবীঘ সমস্ত গ্লানি 
ঘোয়াইয়া। দিয়! তাঙাকে ধীরে বীরে আদর ক'রতেছেন। 
লগ্ডন-সম্গয় একটা পনর মিনিটে আটলার্টিক মহাসাগরের 
পশ্চিম তীরবর্ভাঁ গেঞার বিমান-ঘাটিতে অবতরণ কছিলায। 
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০স্পাশাশীশিসিসসিশিসিসিসিপিসি 


গার মিউফাটওল্যা্ডে অবস্থিত | সমুদ্র-তীরবন্তাঁ অন্ধ্র 
ভূমি। ইতস্তত: ছোট ছোট পাহাড়। সবুজের রেখ] দেখা যায় 
মা। বহক্ষণ জলের উপর দিয় উড়িবার পর পৃথ্বিবীর পর্ধত- 
সন্কুল ধূসর রূপ বেশ লাগিতেছে। গেগারে মধ্যাহছ-তোজন 
সমাপম করিয়া লন-সময় আড়াইটায় পুনরায় উড়িলাম। 
মীচে শুধু সাদা মেঘের রাশি বিস্তীর্ণ লমতল ক্ষেত্রে বিছানে! 
একটি বিরাষ্ট ফরাসের মত পড়িয়া আছে। উপর হইতে 
তাহার "পর প্রথর রৌদ্র পতিত হওয়ায় মেঘমালা আরও 
শুভ্র দেখাইতেছে। উপরে পরিষ্কার নীলাকাশ। আট 
হাক্জার ফুট উচ্ভে ঘণ্টায় ছুই শত পরষটি মাইল বেগে 
উদ়্িতেছি। নিউ কাউটগুল্যাগ পাড়ি দিয়া একটি সমুদ্রের 
খাড়ির উপর আলিলাম। খাড়ি পার হৃইয়। মোভান্কাটয়ার 
উপকূল দিয়! উদ়্িতেছি। দূরে সমুদ্র দেখা যাইতেছে। 
উপহূলভাগ জল।, স্যাতর্সেতে, অন্বর্বর ও লোকবসতিশুন্ত। 
আর একটি সমুদ্রের খাড়ি পার ছুইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
পড়িলাম। জগুন সময় প্রায় সাড়ে পাচটায় নিউ ইয়র্কের 
লাগাডিয়া বিমান-ঘাটটিতে অবতরণ করিলাম । 

শুক, পুলদ ও স্বাস্থ বিষ্তাগের ঘাটি অতিক্রম করিতে 
প্রায় আবধঘণ্টা গেল। আমার জন্ভ ওয়াশিংটনের টিকিট 
লইয়া এক জন আমেরিকান ভদ্রলোক বারে অপেক্ষ] 
কপিতেছিলেন। বাছিরে আসিয়া তাহার সহিত দেধা হইল। 
আমার ঘড়িতে তখন বৈকাল সোয়া ছষট।। তখন স্থানীয় 
সময় সওয়া একটা । ঘড় পাচ ঘণ্ট1 পিছাইয়া দিলাম। 
পার্শ্ববর্তী একটি ভদ্রলোক বিয়া উঠিলেম-_আপনি দেখিতেছি 
ক্কাকি দিয় পাচ ঘণ্ট। সময় লাত করিয়া লটলেন। 

আমি ( সথান্তে )- আবার আগামী মালেই অধ্থ্রেলয় 
যাইবার সময দুদসহ এই লাভ শোধ কর্রতে হইবে। 

ভদ্রলোকটি (সচ্ছান্তে )-_-এত শীদ্র | এই বলিয়! চলিয়া 
গেলেন। 

যে জদ্রলোকটি আমাকে অভার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন 
তিনি বললেন, এখন মাত্র দেড়টা। আপনার ওয়াশিংটনের 
বিমান চারটায় ছাড়িবে। এখন মধাহভোগ্গন সমাপনাস্তে 
খানিকটা বেড়াইয়া লইতে পারেন। এই বলিয়া ওয়া- 
শিংটনের টিকিট আমাকে দিয়া দিলেন । আমি বলিলাম, 
এখানে এখন মধ্যাহ-তোজনের সময় বটে, কিন্ধ আমার মধ্যাহৃ- 
ভোজন গেওারে হইয়া গিয়াছে, আমি শ্ুধার্ধ নই। মালের 


প্রবামী 


১৩৫৪ 





ব্যবস্থা করিয়! খামিকট] ঘুরিতেই চাই। ভদ্রলোক আমার 
লগেজ্ধ লঙুনের বিমান হইতে খালাস করিয়া ওয়াশিংটনের 
বিমাম-কর্চারীদের হেফাজতে দিলেন। তারপর আমাকে 
চাও “হট্‌-ডগঞ খাওয়াইয়। আপ্যায়িত করিলেন । “হুট-ডগ” 
ছোট এক টুকরা গরমবরাহ্‌-মাংস সহ ছোট এক টৃকরা রটী। 
রাস্তার বা মাঠে যাইয়!। আমর] যেমম চানাচুর বা আলুতাজা 
খাই, আমেরিকানর! সেইরাপ *“হট-ডগপ থায়। কয়েকদিন 
পরে কাগন্ধে দেখিয়াছিলাম যে প্রেসিডেন্ট টম্যাম খেলা 
দেখিতে পিয়া খেলার মাঠে সবার সঙ্গে “হট-ডগপ খাইলেন। 

*হট-ডগ" খাইয়] ভররলোকর সহিত ইতস্তত: ঘুরলাম। 
নির্শল আকাশ । চমৎকার রৌদ্র। এমন সুন্দর দিন ভারতবর্ষ 
ছাড়িবার পর দেখি নাই। লাগারিয়া বিমান-ঘাটি পৃথিবীর 
বৃহত্তম বিমান-ঘাটি। এক অংশ বিদেশে যাতায়াতের বিযানের 
জন্ত এবং অপর অংশ আভ্যন্তরীণ বিমানের জন নিদ্দি্। 
অনবরতই যাজ্ী লইয়া বিমান উড়িতেছে বা নামিতেছে। 
আমেরিকা বৃহং দেশ। আয়তনে ভারতবর্ষের দেড়গুণ । ধমে 
ও বাবসায়ে আমেরকাবাপীরা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ । কাজেই 
এখানে বিমানের যাতায়াত খুব বেলী। নিউইয়র্ক সহরের 
কেন্দ্রন্বল বিমান-ঘাটি হইতে ১২1১৩ মাইল হইবে | বিমাম- 
ঘাটির চারি দিকে ঘুরিয়! ভগ্রলোকটির নিকট বিদায় গ্রহণ 
কিয়! ওয়াশিংটনের বিমানে চঙ্ডিলাম। বিমানটি বিরাট, 
কন্ঠিলেশ্বন্‌ শ্রেমীর ৷ এই শ্রেমীর বিমানই নাকি এখন দর্কত্রেষ্ঠ 
বলিয়া পরিগণিত | বিমানটিতে চারটি ইপ্তিন। পঞ্চাশটি আঙ্গনে 
পঞ্চাশ হন যাত্রী । এক জন তত্বাবধায়িক| যাত্রীদের সর্বদা 
তত্বাবধান করিতেছেন ও আহারাধি পরিবেশন করিতেছেন । 
নিউইয়র্ক হইতে ওয়াশিংটন ছুই শত মাইলের কিছু বেশী। 
যাইতে এক ঘণ্টা লাগিল। চারিটায় রওন। হইয়] ঠিক পাচটায় 
ওয়াশিংটন পৌন্ছিলাম | | 

লগুন হইতে নিষ্টইয়র্ক পর্ধ্যস্ত তিন লক্ষে ৩২৭৩ মাইল পথ 
উড়িয়াছি। লগুন হইতে স্আানন ৩৭২ মাইল এবং গ্কানন হইতে 
গেগার ১৯৭৫ মাইল এবং গেগার হইতে নিউইয়র্ক ৯২৬ 
মাইল। স্তামন ও গেগার আট্লান্টিক মহাপাগরের উতয় তীরে 
অবস্থিত। শ্টানন হইতে মহাসাগর অতিক্রম সুরু হয় এবং 
মহালাগর পাড়ি দিয়াই গেগার। নৈশক্ষোজননের পর লওন 
ত্যাগ করিয়া] পরদিন মধ্যাহ-তোজনের সময় বিমান নিউ ইয়র্কে 
উপনীত হইল। 


2৫ 


হল 


কৰি শিবনাথ শাস্ত্রী 


জ্রীসরোজেন্জনাথ রায় 


ধাহার! পঞ্জিত শিবমাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখিয়াছেন ও 
ঠাহার উচ্কৃসিত আবেগময়ী বন্ৃত| শ্রবণ করিয়াছেন, কিনব 
ভাহার সুললিত রচনাবলী ব| উপদেশমাল! পাঠ করিয়াছেন, 
তাহাদের মনে স্বভাবত;ই এই কথা উপস্থিত হইয়াছে যে, 
শাস্ত্রী মহাশর যদি ব্রাহ্ষপমাজের প্রচারকার্ধ্যে তাহার সমস্ত 
শক্তি নিয়োগ না করিয়। তাহার কিয়দংশ সাহিতাসেবায় 
বায় করিতেন তবে তিনি যে আজ বাংলা সা্িতো একটি 
অতি সুপরিচিত স্থান অধিকার করিতেন এ বিষয়ে কোন 
সংশয় নাই। 

ছেমলতা সরকার লিখিত শাস্ত্রী মহাশয়ের তীবনচরিত 
হইতে জানাযায় যে, রাজনারায়ণ বনু মহাঁশয়ও এইন্রপ 
খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বন্গু মহাশয় শান্্রী মহাশয়কে 
নবীনচন্তর, অক্ষয়কুমার, রাজরুফ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তদানীগ্তন 
বাঙালী কবিদের সমকক্ষ মনে করিতেন, এবং সেইন্ব্জ 
তিনি ব'লয়াছিলেন, “হার, কি পরিতাপ, সাধারণ ব্রান্ধ- 
সমাজের যাতায় পড়িয়া! শিবনাথের সাহিত্যিক জীবন খর্ব 
হুটল। এত বড় কবিকে ব্রাহ্মপমাজ মারিয়া ফেলিল।” 
সাহিত্যের পিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা! সত্যই পারতাপের 
বিষয় যনে হয়। কিন্ধশান্রী মহাশয়ের নিজের এ বিষয়ে 
কোন ক্ষোত ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন__“আমার জীবনের 
লক্ষ্য বঙ্গীয় যুবকযুবতীর মনে নৈতিক বল, বর্দানুরাগ উদ্দীপ্ত 
করিয়। যাওয়া । বিধাতা পেই দিকেই আমাকে লইয়া 
আঙিয়াছেন। আমার বক্তৃতা, আমার গ্রস্থাবলী, আমার 
কবিতা সকলেরই এই দিকে গতি । আমি অনেক বার আপনার 
মনে মনে এইপপ প্রশ্ব করিয়াছি, আচ্ছা, যদি আমার প্রণীত 
সমুদয় গ্রন্থ পু্ডিয়! যায় এবং আমার নামগঞ্ধ না থাকে তাতে 
আরম ছুঃখিত হই কিনা । আমি মনকে বেশ পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছি, তাতে আমার ছুংখ হয় না, কারণ আমি যে পরি- 
মাণে জাতীয় জীবনে নৈতিক বলের সঞ্চার করিতে পারিয়াছি 
সেইটুহ আমি । আমার নাম থাধুক ন| থাকুক, সেই পরিমাণে 
আমার জীবন সার্থক হইয়াছে ।” 

গুতরাৎ এই শ্রেমীর ক্ষোন্ডের বিশেষ কোন অর্থ নাই। 
শিবমাথের শেষ্ঠ কাব্য হইতেছে তাহার আীবন। জীবনের 
প্রারস্ত হইতেই তিনি প্রতি মুহূর্তে ছার জীবনবীণার তার- 
খুলি বাধিয়া আপিয়াছেন, যাহাতে তাহার সমগ্র জীবনের 
গভীরতষ আকাঙ্ষা ও সুতীব্র অগুভূতিসকল পরিবূর্ণকূপে 
বন্কত হইয়া উঠে। তিনি চাছিয়াছিলেন, সত্যের যে তুর 
জাহ্বান, প্রেমের যে নিবিড় বিনিময়) পবিত্রতার ঘে উন্নত স্পর্শ, 
সকলই যেন ধ্বনিত হয় লেইবীণার | গাহার কল্পনা, লাধনা 


দ্বারা তিনি চাহিয়াছিলেন আমাদের বাঙালী লমানকে 
একট শ্রেষ্ঠ কাব্যে রূপান্তররত করিতে । তাই রূপলোকের 
কল্পরচনাকে পশ্চাতে ফেলিয়া তিনি সম্মুখে চলিয়া গিয়া- 
ছিলেন এই বন্তলোকের মধ্যে তাহার জীবনের পরম ুঙ্গরকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে । তাহার কাব্য ছিল তাহার প্রতিদিনের 
জাশ! ও আকাক্ষার প্রতিচ্ছবি । জীবনে তিনি ছিলেন 
প্রচারক । অলক্ষিতে তাই তাহার রচনাও অনেক ক্ষেতে 
হুইয়। উঠিয়াছিল প্রচাত্রেরই আর একটা অঙ্গত্বরূপ। সেই 
জন লোক ঠাহার কাব্য অপেক্ষ! তাহার জীবনকে বেশী মুল্য 
দিয়াছিল। 
অবন্ত এ কথা সতা যে, সাহিত্যক্ষেঘ্রে ঠাহার যা দান 
তাহার সমুচিত মূল্য তিনি লান্ত করেন নাই। তাহার কবিতা, 
ইতিছাপ ও জীবনী, তাহার উপন্তাপ ও ধর্ম্গস্থপমূত বাংলা- 
সাহিত্যের ইতিহাপে তাহাকে একটি প্রকৃঞ্ স্থান দিতে বাধ্য । 
কিছ্ব সে-স্থান যে তিনি লাভ করেন নাই তাছার ছুইটি কারণ 
আছে। প্রথম, বাংল] সাহিত্যের যাহার পদাতী তাহারা 
অনেক বিষয়ে অন্ঞ-_মোহাম্বও বটে। বাংল] সাঁহত্যে ব্রাহ্দম- 
সমাঞ্জের দানের কথা উগ্নেখ না করিয়াও বাংলা সাহিত্যের 
“সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রকাশিত হইতেছে | দ্বিতীয়, শাস্ত্রী 
মহাশয়ের ধর্মগএস্থ সকল পাওয়া যায় বটে, কিন্ধতাহার কবত। 
ও উপষ্াস ছুলভ হুইয় পড়িয়াছে। 
যাহাই হোক শাত্রীমহাশয়ের রুল! ঘে কতখানি আদরমীয় 
তাহ। বিচার করিবার সময় আসিয়াছে । এই উদ্ধেস্কেই 
বর্তমান প্রবন্ধে আমি তাহার কবিতার [ক!ফং আভাস দিব 
বলিয়া অভিপ্রায় করিয়াছি । কিন্তু তাহার কবিতা ও অপরা- 
পর লেখার মধ্যে এত জঙ্গাঙ্গি যোগ আছে যে প্রসঙ্গত; সে- 
গুলির উল্লেখ না করিলে তাহার কবিতার রলোপলান্ধ সম্পূর্ণ 
হইবে না। 
শাস্ত্রী মহাশয় একাধারে কবি, ওপস্জাসিক, প্রবন্ধকার, 
এঁতিহাশিক, ব্যাখ্যাতা ও বর্ঘতা'ত্বক ছিলেন । নৈতিক প্রেরণা 
ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপন ঠাহার সকল রঠনাকে অনুপ্রাণিত 
করিয়াছে । নুতন সত্যের উদ্বল আলোকে স্পণ্ড চেতমাকে 
জ্বাগ্রত কর! ও মানব-মনকে উচ্চ গ্রামে উদ্নীত করাই তাহার - 
সকল প্রচার মূল ছিল পঙ্ষেব মধ্যে যে পবিজ্ঞতা, বিচ্ছিতের 
মধ্যে যেন, খণ্ডের মধ্যে যে অথগুতা, ক্ষুপ্্রের মধ্যে ষে 
বৃহৎ এবং সত্য, প্রেম, পবিজত] তাহার সফল লেখার মূল 
উপাদান । 
লাধানরপতঃ তিনি “ঘেজ বট”, “রামতহ্থ লাহিড়ী ও তং- 
কালীন বক্ষ সমাত্" ও ডাহার “'আস্-চছিতে”র জজ 


স্থপরিচিত। কিন্তু এতঘ্যতীত তিনি আরও কয়েকখানি 
উপঞ্াস ও বর্ধগরস্থাবলীর রচয়িতা, যথা-_নয়নতারা, যুগাস্তর ও 
বিধবার ছেলে, ধর্ধজীবন, গৃহ্বর্শব ও প্রবন্ধাবলী। তাহার বহু 
উপদেশ এবং বন্তৃতাও অচ্ছলিখিত হইয়া গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে । কাব্যগঙ্ছের মধ্যে “নির্বাসিতের বিলাপ,” 
“পুক্পঘালা”, এপুষ্পাঞ্জলি”, “হ্মান্দ্িকুহ্ছম* ও “ছায়াময়ীর 
পরিণয়” উল্লেখযোগ্য । তিনি ইংরেজীতে যে সকল লেখ! 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে 16 1107 17076 58% 
ও 7716 475170% 071/,6 12/07)7)0:577707 সুপ্রসিদ্ধ 
তাহার কবিতালকল পাঠ করিলে স্বতঃই এই কথ! মনে 

আসে যে তিনি হ্বভাবকবি ছিলেন। কবিপ্রতিভ] ভাহার 
জন্মগত । তাহার কবিতার আর যতত দোষই থাকুক কেহ 
বলিতে পারিবে না যে ইহ চেষ্টাপ্রশ্থত ও কষ্ঠকল্পমাদোষে 
হ&$। তাহার কবিতা ছিল স্বতস্ফুর্ত, বেগবতী, আগ্রের়গিরির 
গলিত ধাতৃত্রোতের মত নির্ববাধ, অদমনীয়। তাহার সতের 
বৎসর বয়সের লেখা 'নির্বাপিতের বিলাপ? হইতে আরম্ত 
করিয়া তাহার সর্বশেষ কবিতাগ্রন্থ “ছায়াময়ীর পরিণয়? পথ্যস্ত 
সর্ধন্রই এই বাধাহীন গতিণীলত| তাহার রচনার প্রধান 
লক্ষণ মনে হুয়। নির্বাসিতের বিলাপের শেষ পর্ব “হরিষে 
বিষাদের কয়েকটি পড.দ্ি দেখুন : 

শুন্ভ শুভ নেজে ছেরে পাগলের প্রার; 

শক্ত, কেশ, পরিচ্ছদ ধূসর ধুলায়। 

এদিকে দিবস শেষ ডুবু ভূধু রবি, 

আখি-মুদু-মুছ যেন প্রন্কতির ছবি। 

তাহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগ্রন্থ 'পুষ্পমালা"র প্রায় প্রত্যেক 

কবিতাতেই এই স্বতঃস্ফুট গতি লক্ষিত হয়। এই গ্রস্থের 
শউৎসর্গে প্রায় প্রত্যেক কলিই এই সাক্ষ্য বহন করিতেছে : 








চাই না সভ্যতা, চাষ! হয়ে থাকি 
দেও ধর্ধন প্রাণে পুরে রাখি! 
হায় জন্মভূমি | পুণ্যভূমি তুমি 


দেও পুণ্যবারি দগ্ধ প্রাণে মাখি | 
তাহার কবিতাসকলের মধ্যে 'ছায়াময়ীর পরিণয়” অর্ববা- 
পেক্ষা নিকৃষ্ট । ইহ! ১৮৮৯ সালে লিখিত। কবি এখন 
প্রোচত্বে উপনীত ও সহ্ত্র কানের চাপে তাহার কাব্/চচ্ড। 
উপেক্ষিত । কবির প্রাণ সজীব বটে, কিদ্ধ কবিকঠ জড়তা গ্রন্থ । 
কবিত] এখন নিরাক্তরণ হুইয়! উঠিয়াছে 
ফুলের বনে ফুল-কুমারী বেভ্কায় সেখেনে, 
সাছি ভরে যতন করে কতই ফুল তোলে। 
ফুলের ডাল, ফুলের মাল', কাণে ফুলের হুল, 
সোপার হাতে ফুলের বাল, থোপা-ভর। ফুল। 
কিন্ত এই নিরাভরণতার মধ্যে প্রাণশকির নাশ হুয় নি ঃ 
নির্জনে-__নির্নে-__ঘোর গভীর নির্জনে, 
নিঝরিল গাইছে যথায়) 


এসপি 


১৩৫৪ 





উপলে শৈবাল-শয্যা পাতিয়1 গোপনে, 
তাতে শুয়ে প্রক্কতি ঘুষায়। 
শিবনাথ যে যুগে কবিতা লিখিতে আরস্ভ করেন সেই 
যুগ ছিল হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের । মাইকেল মধুদ্থদনের প্রভাব 
তখনও জীবন্ত । এই সকল প্রভাব ও সংস্পর্শের মধ্যে মানুষ 
হুইয়া শিবনাথও তাহার সমসাময়িকদিগের মত নৃতন নূতন 
ছন্দ, পদসমট্রি ও পদচ্ছেদ বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করিয়া- 
ছেন। পয়ার, অমিআাক্ষর, ভিপদী, প্রভৃতি ছন্দ ও যটপদী, 
অষ্টপদী, দশপদী প্রস্ততি বহুবিধ পদগুচ্ছ ব্যবহার করিয়! 
বাংলা কবিতাকে সম্বদ্ধ করিয়াছেন । মেঘনাদবধ কাবোর 
উদাত্ত গভীর সুর তাঞ্ছার কবিতায় যেমন আমন পাই, তেমনি 
পাই হ্মচন্জ্রের বিখ্যাত ছন্দ : 
কোটি বিশ্ব, কোটি চন্ত্র তারা, 
কোটি পৃর্থী, কোটি জীব, স্তব্ধ যার ভয়ে, 
সেই তুমি | আমি কীট কি জার বণিব! 
অথবা 
ক্ষতিয়ের তরবার সহ করে লাধ্য কার! 
ভূতলে লুটাবে আজ ভূধর শিখর । 
গজ বাত্ধী রথ রধী কে পাবে নিশার রে 
কে পাবে নিস্তার? 
ইংরাক্গী কবিতার সঙ্গে নৃতন পরিচিত এই যুগ বহুবিধ 
পাশ্চান্ত্য ছন্দ বাংল কবিতান্ব আমদানী করিতে আরও করে। 
ফলত; এই যুগের বহু সুপরিচিত কবিতা ইংরেজী ছন্দ ও 
অলঙ্কারের অনুবৃত্তি মাঅ। কিন্তু এই যুগেই আবার নৃতন নৃতন 
ভাব আপিয়া জ্কাতীয় জীবনকে প্রডূততাবে আলোড়িত করিতে 
আরম্ভ করে, ফলে বাংলা! সাহিত্যও নূতন ভাবধার] দ্বারা 
অন্থপ্রাণিত হয়। এই যুগ সংস্কারের যুগ । এই সময়ে নুতন 
ধর্মভাব ও স্বদেশগ্রীতি বঙ্গীয় সমাজকে আন্দোলিত করে ও 
বাংল] সাহিত্যকে তাহার নিভৃত কুগ্তগৃহ হইতে লোকালয়ের 
কোলাহলের মধ্যে আনিয়া উপদ্থিত করে। মধুদ্থদনের 
কাব্যকে কতকটা সযাজনিরপেক্ষ আটের জভিব্যজ্ি বলিয় 
ধরা যাইতে পারে, কিন্ত ছেমচন্দ্রের “বাজ রে শিক্ষা বাছ 
এই রবেকে বা নবীনচন্তরের “পলাপীর যুদ্ধকে শুধু 
সৌন্দধ্যবিলাপী কবির কল্পন। রলিয়! মনে করা যায় না। 
ঘাস! হেমচন্ত্র ও নবীনচন্দ্রের পক্ষে সত্য তাহা! শিবনাথের 
পক্ষে অধিকতরভাবে সত্য, কেনম1 তিনি ছিলেন সেই নুতন 
প্রাণধারার একজন বিশিঞ্ আবাহ্‌ক, দেই আন্দোলনের বিশিঞ& 
নেতা, সেই সংগ্রামের বিশিষ্ট যোদ্ধা | মুদ্ধক্ষেতের অস্তত্থলে 
বশিয়া তিনি কাব্য বচন! করিয়াছেন। কান্েই তাহার 
কবিতায় তাহার সংগ্রামময় প্রাণের গভীরতম বাঈটি দুর্ঘ 
হইরা উঠিয়াছে। 
বাল্যকাল হইতেই শিবনাথ একটা! গভীর ভাবাবর্ডের 
মধ্যে বর্ধিত হইয়াছেন যাহার ছবি পাই আমর! নয়মতারায় 





অগ্রহায়ণ 
ও মুগান্তরে, এমন কি মেজবৌ-এ | ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে 
ও ত্রাক্ষতর্দের আঘাতের ফলে প্রাচীন সনাতন সমাজের ছুর্ডেদ্য 
প্রাচীর ভাডিয়া পড়িতেছিল। যাহা চিরন্তন, সনাতন ও 
জনতিক্রমদীয় বলিয়া এতকাল সমাদৃত হইয়া আসিতেছিল 
তাহ। হঠাৎ চারিধার হইতে আক্রান্ত হুইয় ব্যাকুল আত্ম- 
সমর্থনে ব্যাপৃত হইল । যাহ! এতকাল শৈলতিভির উপর 
নুর্টভাবে প্রতিঠিত ছিল তাহাকে একদিন বভার জলে 
ভাসিতে দেখা গেল ও প্রসারিতবাছ হইয়া আবার সৈকত- 
ভূমির নিশ্চিন্ত আশ্রয় সন্ধান করিতে উদ্যত হুইল। 
বাঙালী হিম্বুসমাজ্জের এই জীবনসন্ধিক্ষণে, এই ভাপিয়া 
যাওয়ার যুগে, যাহারা জীবনের স্থিরভূুমির উপর প্রতিষিত 
হইতে চাহিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে শিবনাধ একজন 
প্রধান। আদর্শ-ঘস্ব তাহাদের নিকট কি আকার ধারণ 
করিয়াছিল তাহার প্রকৃত কূপ বুঝিতে হইলে আমাদের 
ফিরিয়া যাইতে হুইবে তাহার “যুগান্তর? । শিদ্ধ নিজ আত্মার 
মুক্তির সংগ্রাম তাহাদের প্রাণবায়ুর ক্রোধ করিবার উপক্রম 
করিয়াছিল । শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেন যে তাহার জীবনে এমন 
বহুধিন গিয়াছে যখন বিক্য়কু্চ গোস্বামী প্রমুখ বন্ধুগণের সহিত 
গোলদীধির আলোক-স্তত্ত ধরিয়া আলোচন1 করিতে করিতে 
রাি প্রভাত হইয়া পিয়াছে। এই সত্য-সন্ধানের যুগে, 
এই ধ্বসিন্না-পড় ভিতের উপর নৃতন সৃষ্টির যুগে যাহার] শিজ 
নিম জীবনে অন্তরের আহ্বান লাভ করিয়াছিলেন শিবনাথ 
তাহাদের অগ্ততম | একাদকে ফরাসী নেতিবাদ ও অপরদিকে 
অন্ধ প্রাচীনাসক্তির মধ্যে নুতন স্বজনের আকতার উদ্ধদ্ব শিব- 
নাথ তাহার জীবনের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহ! বিসর্জন দিতে 
প্রস্তুত হইলেন ৫ 
যার আছে ভাষা, দিক সে রসনা) 
কবি যদি থাকে দিক্‌ সে কল্পনা; 
শিবরাত্রি মত থাক অবিরত 
জ্বালায় ললিতা বসে যত জনা। 
হবে না কথাতে কেবল লেখাতে 
করিতে হইবে কঠোর সাধন! । 
তিনি দরিদ্রের সম্ভান। তাহার পিতামাত আতীয়স্বজন 
আশা করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী সম্ভান তিনি, 
উপার্দন করিয়া সকলের ছুঃখ খুচাইবেন। কিন্তু কি 
হইল? যে-জারিপ্রোর মধ্যে জন্মলাত করিয়াছিলেন 
“রুধির-শোধিনী পৈতৃক দেবতাপফেই তিমি আলিঙ্গন করিয়া! 
লইলেন। কেননা! তাছার মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতর দুখের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন ; 


আমি বড় ছুঃখী তাতে ছঃখ নাই 
পরে সখী করে সুখী ছতেচাই। 
মিজেত কাদিব কিন্তু মুছাইব, 


অপরেক্ব আখি এই ভিক্ষা চাই। 


_ কৰি শিবনাথ শাস্ত্রী 





১৬৭ 
সত্য, ধন মান চাছে না! এ প্রাণ, 
যদি কাজে আসে তবে ধেচে যাইঃ 
খাটিতে বাচিব খাটিয়। মত্রিব 


এই বড় আশা, পূর্ণ কর তাই। 
এই আকাঙ্ষা তাহার জীবনকে এমনভাবে পূর্ণ করিয়াছিল 
যে নির্জন উদ্যানে পাখীর স্বর-নুধা শুনিতে শুনিতে প্রন্কতির 
শোভা তাহার চিত্রকে আবিঃ করিয়া! রাখিতে পারিল ন1। 
স্বদেশের জাগরণ, খ্বাধীনতার সংগ্রাম ও আত্মিক ঘশ্বের 
সমাধানের প্রশ্ন তাহার প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল £__ 


নিজ্জন কাননে আপনার মনে 
কি হবে ভাকিলে? কি হবে শুমিলে 
একা! এই ক্বর ? ইচ্ছা দেশবাসী 
শুহুক সকলে; ইচ্ছা! দলে দলে 


উঠুক সকলে নয়ন বিকাশি। 
দেশপ্রেম হইতেই শিবনাথের ত্যাগৈষণার জন্ম। দেশকে 
তুলিয়া ধরিতে এমন কিছু ছিল না যাহা! তিনি করিতে প্রস্তত 
ছিলেন না। ইহার জঙ অদেয় কোন বন্ড ছিলনা, 
অগ্র্মীয় কোন পণ ছিল না। তাহার উপক্ঠাস গু কাব্যে 
তা্ছার জীবনের একটু প্রতিবিস্ব প্রতিফলিত : 


জীবন-আকাশ, বিপদ-ছর্দিনে 
ঘেরিয়! আমার হোক অন্ধকার; 
সব কষ্ট সয়ে রব স্থির হয়ে, 


কে পায় পৌরুষ ছুঃখ কষ্ট বিনে ? 
সাহার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হুইয়া যখন সকলে বিকার 
দিতেছিল, তখন কোন সান্তনা তাছার বল জোগাইতেছিল ? 


রভ্ত-বিস্ু হতে শুনি এ জগতে 
শত রক্ত-বীজ জন্মে যে প্রকার | 
জীবন সংগ্রামে ভারতের নামে 
যত ব্রজ্ত-বিন্দু পড়িল এবার 
শত পু হবে বীর অবতার | 
ভারত আধার ভারতের তার, 
ঘুচাইবে তারা, ভেবে মরে যাই। 


হার দৃঢ় প্রতীতি এই ছিল যে বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও শুদ্ধ 
চরি্ ব্যতীত এদেশের স্বাধীনতা কখনও আসিবে না £ 
ইঞ্জিয়ের দাস, যেব| বার মাস, 
দেশের উদ্ধার তার কর্ম নয়। 
তাহার “উৎপর্গ' নামক কবিত1, যাহাতে এই সকল উচ্চশ্রেনর 
ভাব সন্ধিবন্ধ আছে লেঞুলিকে রবীশ্রনাথের “এবার ফিরাও 
মোরেপ্র লমধস্মী বল! যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মত শিব-. 
নাথও এই ফবিতার মধ্য দিয়! দেশের কাজে তাহার সকল 
শড্তি সমর্পণ করিতেছেন । আর্টের ্বপলোক হইতে অবতরণ 
করিয়া দেশের বেবাতে তাহার সর্বশ্ব বিসর্ন দিতেছেন। 
ফেনম। তিমি দেখিয়াছিলেম ?-_ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





১৬৮ 
কোঠী কোঠী লোক অজান-আধারে 
চির মগ, ঘেন আছে কারাগারে । 
দারিদ্র্য ভাবমা, অসহ যাতন! 
শোণিত শুধিছে তাদের সংলারে, 
নির্ধবাক হইয়া কাছে পরম্পরে। 
[বছ দুর নয়] 


শুধু বাংলাদেশ লইবা তাহার এই আকাক্ষা ছিল না। 
অথ ভারতের পরিপূর্ণ মুক্তি তাহার হদস্ককে আকুল 
করিয়া তুলিল। তাই তিনি ডাকিলেন বোস্বাই, মান্রাঙকে ৷ 
ভাকিলেন মহ্থারাধরঁ, রাজপুত, শিখকে যাহাতে সকলে পরম্পরের 
প্রতি বিদ্বেষ ভূলিয়। এক প্রাণ হইয়া, ভাই ভাই হইয়! দেশের 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে উন্মুখ হইতে পারে £ 


জায় রাজপুত আয় প্রিয় শিক্‌, 
জাতি-ধর্ঘ-তেদ সকলি অলীক, 
ভারত রবির সবার শরীরে 
ভাই বলে নিতে তবে শঙ্কা কিরে। 


[বহু দুর নয়”] 
এই মৃক্ির বিপুল আছবে তিনি মৃপলমানকেও তুলেন নাই £ 


শেষে ডেকে বলি ওরে যন ভাই 
প্রাচীন শক্রতা শ্রয়োজ্জন নাই; 
দেশের দুর্ষশ! দেখ হলে! ঢের 
তোরা! ত সন্তান প্রিয় ভারতের, 
সে শত্রুতা ভূলে আয় প্রাণ থুলে, 
পুতে রাখ কথ মশ্লেম কাফের, 
বল শুধু “মোরা প্রিয় ভারতের” । 
[*বহু দুর নয়”] 


সমাজজক্ষেত্রে তথাকথিত সভ্যঙ্জীবন হইতে চাষার সরল সাধু 
জীবন তাহাকে অধিকতর আকৃ& করিয়াছিল। *চাষার 
অহস্কার” ও “মছেশ” নামক কবিতাদ্বয়ে তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে 
লাধুতার পৌন্দর্ধ্য বিকশিত করিয়াছেন। ইউরোপীয় শিক্ষ] 
আমাদের যে নৈতিক জবনতি আনয়ন করিয়াছে তাহার স্বরূপ 
উদ্বলভাবে কুটির] উঠে যখন আমর! লরল চাষার জীবনের 
মহত্ব উপলব্ধি করি। বাধ্য ছিলতাহার অআরনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সাধনা । এইজজজ যেখানে বীরত্বের কাহিনী পাইয়াছেন 
সেইখানেই আ7ষ& হইয়া পড়িয়াছেন। এইজজ রানী ছুর্গাবত'র 
বীরত্ব তাহাকে মৃদ্ধ করিয়াছে ? 
হের হের রণ মাঝে নাচিছে, ক্ষত রে 
মাচিছে দুদরী। 
করে অলি খরশাণ মুখে ভাক হান হান 
পদতলে কাপে ধরাথর ঘর করি। 
রণমদে মভ লতী পাগলিনী প্রায় রে 
পাগলিনী প্রায়! 
বীরদের ভায় পবিএভ| ও বর্দপ্রাণত1 গাহার ছষয়কে অভি 


সহছ্ধেই আকুল করিয়া ভূলিত। তাই এক দিকে সীতান্স 
পবিভ্ততা, অপর দিকে গ্রীচৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাল হার কবিতায় 


বিষয়বস্ত হইয়া পড়ে। তাহার অধিকাংশ কবিতা যদি বাংলা 
দেশ ভুলিয়া যায় তথু তাহার “চৈতন্যের লক্ন্যাল” কখনও 
বিশ্বাত হইবে না । 


এঁতিছ্ামিক বিষয় লইয়া তিনি কতকগুলি অতি উপাদেয় 
গাথা রচনা করিয়াছেন এই সকল গাখার মধ্যে “মোহিনী” 
“মহেশ” ও “বিধবার হরিণ” অতুলনীয়। 
মোহিনী একটি কুংসিত জদ্ধ রমম্ী। শহরের একটি গাছ- 
তলায় বসিয়। সে গান ধরিয়াছে। তাহাকে এমনি দেখিলে 
স্বণা হয়। কিন্তু তাকার গান যেই কানে আসে অমশি লোকে 
সুন্ধ হইয়া দাক্তাইয়া যায়) একটি ভারবাহী খাকা পৃষ্ঠে সেই 
দিক দিয়া যাইতেছল। কিঞ্জ যেই তার পান সুনিল অমনি 
ঝাক৷ পৃষ্ঠে এক দৃষ্ঠে আনন্দে মগন, 
সর্ধেজিয় সে রসে ডুবিল। 
তার শ্রম, তার কষ্ট, তার অনাহার, 
কোথা আজ | আন্ব রাজপথে 
দেহ তার, প্রাণ কিন্তু পপনে (বিহার 
করে ঘেন কল্পনার রথে। 
এইরূপে সেখানে আপিল একজন বৃদ্ধ স্ুঅধর, “থিন্রতম কৃষবর্ণ- 
কায” কশ্মকার, তারপর তিনজন কেরাদী, একজন বার- 
বিপালিশী "ছেলে ছলে উড়ায়ে অঞ্চল ।” কিন্তু “চারিমেতরে শুধু 
বছে জল।” এইরূপে যেই আসে দেই মগ্ন হইয়া যায়ঃ 
কাণা, খোতা, ধনী, ভৃত্য, বার-বিলাসিনী 
আঙজ অশ্রু বহে শত মুখে। 
সে সঙ্গীত, যোস্জবর ব্রদ্ষান্বাদ লম, 
ভাবে ভাবে উঠায় লহরী; 
গভীর অস্ফুট দুখ দেয় মিরূপম, 
ভোবে জ্বীব আপন] পাপরি । 
তাহার “বিধবার হরিণ” একটি করুণ মর্ম্পরশাঁ কাছিনী। 
হতভাপিনী বিধবা একমাঅ প্রিয় পু হারাইয়া একটি হরিণ 
শিগুর মধ্যে তাহাকে ফিরিয়! পাইয়াছিল। 
পীযুঘ-পৃরিত স্তন দিল তার মৃখে, 
ম্বগশিশু মছানন্দে খায়; 
কোলে করি যেন নারী পাসরিল ছখে, 
ছ'কপোলে চুদ্বিল তাঙায়| 
বিধবা মাতা কড়ি গীখিয়া তাহার গলায় ঝুলাইল, কচি তৃণ 
কাটিয়। তাহাকে রোজ খাওয়ার, তাহাকে বাব। বলিয়া ডাতক। 
স্বপশিশু পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বাজে 
তাহার পায়ের নূপুর । এইভাবে তাহার যৌবন উদগত হয়, 
আর তার সৌন্দধ্য ছি ণ বঞ্চিত হ্য়। 
কিবা চক্ষু ! কিবা] গতি | লব মনোহর, 
শুদরেখা হন্তক উপর। 


জগ্রহায়ণ 





“দার শুভর তবু 





১৬৯ 





যাছিয়ে গেলে বালকেরা তাড়া করিয়া ধরিতে আগে জার সে 
তিম লাফে খানাখন্স ধাপাইয়া! তাহার মাতার কাছে আলিয়া 
ফ্রাড়ায়। এইকপে নিরস্বর দুখে দিন ফাটিয়া যায়। একদিন 
লন্ধ্যা হইয়া! গেল অথচ সেই ম্বগ জার ফিরে ন। ভীত মাতা 
পথে পথে কাদিয়া বেড়ায়। কেহ খবর দিতে পারে না। 
অবশেষে সন্ধ্যার অন্ধকারে এক ছিংশ্র অন্ধ ঘারা তাড়িত ও 
আহত হইয়া হুড়-সুড় করিয় সে বাড়ীর মধ্যে আলিয়া পড়ে। 
বিধবার দেহে প্রাণ আসিল বটে, কিন্ত গে দেখে ম্বগের সর্বা 
রুধিরাগ্ত ও দংট্রাহত। দে আবার তাহার মূখে কচি খাস 
ধরে, ছধ আনিয়া মুখে ঢালিয়! দেয়। কিন্তু কিছুতেই স্বগের 
প্রাণ রক্ষা গায় না। তখন দে নারীর দশ] যেকি হুইল তাহা 
বর্ণনা করা কঠিন । 

কচি ঘাস কচি পাতা, লইয়া যতনে, 

পথে পথে ডাকিয়া বেড়ায় । 

ধুলা মাটি ফেলে মারে যত শিশুগণে 

“ক্ষেগী ক্ষেলী” বলিয়া ক্ষেপায়। 
শাস্ত্রী মহাশয়ের “হ্মাদ্রি-কুদুম”ও একটি পদ্যে বিরচিত 
কথিকা। ১৮৮৬ সনে কাপিয়াঙে বাসকালে এই কবিতা 
লিখিত হুয়। কবি এখন নানাপ্রকার অদহৃষ্ঠানের মধ্যে 
ধাপাইয়া পড়িয়াছেন। তাহার নায়কও এইরূপ নানাবিধ 
ত্যাগ, সংস্কার ও সংকর্শের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া জীবনের নষ্ট 
শাস্ি ফিরিয়া পাইল। নায়কটি ধনীর সন্তান ও পত্বী প্রেমে 
আত্মহারা । কিন্তু হূর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাহার পত্তী তাহার 
প্রেমের যথাযোগ্য সমাদর করিতে না পারিয়া একদিন 
তাহাকে ত্যাগ করিয়া! চলিয়া গেল। 
ঘোর আত্মগ্লানি, লোকবিতৃষ্ণা ও নিরাশ! । সংসারের প্রতি 
ঘ্বণায় পুর্ণ হৃদয় লইয়। বাড়ীবর ছাড়িয়া লে দেশভ্রমণে চলিল। 
সঙ্ষে চলিল তাহার স্েহমমী ভগ্গী। তাঞারা অবশেষে 
ছিমালয়ে আসিয়া পৌছিল ও প্রকৃতির মনোরম দৃঙ্কের মধ্যে 


তাহার জীবনে আসিল 


প্রাণ দুড়াইল। একদিন ভ্্রী ভরথি যেমন জীবনের খোয়তম 
ছু্িনে ভ্রাত। ওয়ার্ডস্বার্থকে প্রক্কতির মধুর স্পর্শের মধ্য দিয়! দুস্থ 
করিয়া ছুলিয়াছিলেন, লেইরূপে এই মায়কেয় ভর্নীও আবার 
তাহার ভ্রাতাকে নিরাময় করিয়া ছুলিল। আবার তাহার 
আত্মার মুদিত চপ উদ্মীলিত হুইল। মানুষকে জাবাত ভাল, 
বাসিবার ইচ্ছা! জাগ্রত হুইল এবং মানৃযের কঙ্যাণকর্থে ভ্রাত! 
ও তথ্মী জীবন উৎসর্গ করিল। 


ঠাহার শেষ কবিতাপুস্তক হইতেছে “ছায়ামন্তীর পরিণয়'- 
কাব্য। ইহা ১৮৮৯ সনে রচিত । ই! সংকেতাত্বক কবিতা, 
পাঠকালে বানিয়ানের পিলগ্রিমস্‌ প্রোগ্রেসের কথা স্মরণ 
ছয়। বর্মসাধন সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের বহু খগ্ড কবিতা 
আছে। যথ| “আসক্তি, বিরক্তি ও তত্তি”, “ক্রহ্মবিদ্যা” প্রতৃতি। 
এইবার তিনি বর্শজ্জীবনের পথে যত প্রকার পরীক্ষা, বাঁধা ও 
প্রলোভন আছে ও তাহা! কি ভাবে জয় কর! যায় তাহা বিন্যাস 
করিয়া এই কবিত! রুনা করিলেন। কবিত! হিসাবে ইহা 
তাহার কবিতাঁসকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছুর্বাল। কবিতার 
ছন্দ পন্গু, ভাষা গণ্যপ্রধান ও নিরলঙ্কার, ভাবও পুরাতন । 
মনের মধ্যে বিশেষ বিন্ময় বা পুলকের সফার হুয় না। কবিতার 
বেঈীর ভাগ পয়ার ছন্দে লেখা । জিপদী ও হেমচজীয় ছন্দও 
বিশেষ বিশেষ স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এইগুলিই একমাজে 
হাদয়কে আকর্ষণ করে। তবে স্বীকার করিতে হইবে যে 
ইহার অন্তর্নিহিত শিক্ষা চিরস্তন ও কবির মি জীবনের 
সাধনার সাক্ষী-ন্বরূপ। 


উপসংহারে এই কথ] বলিতে হইবে যে, ঠাহার কবিতার 
অনেকগুলি বিশেষ আমন্দ ও অনুপ্রেরণা দেয় ও সেগুলি 
বাচিয়া থাকিবে । বিগত শতাবীর বাংল] কবিতার ইতিহাসে 
পণ্ডিত শিবনাধ শাস্ত্রীর বিশেষ উল্লেখ যদি দা থাকে তবে সে 
ইতিহাস অঙ্গহীন হইবে। 








“অয়মারভ্ঃ শুভায় ভবতু” 
শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 


রাজবর্থ রাতিযাছে তাঁকা রজ-শ্রোতে, 
দেশ-ব্রতী সম্ভানের আত্ম-বলিদানে । 
ঝগ্ধাহত বেদনা বীর জনগণ 

তবু চলেছিল ধেয়ে মুক্তির সন্ধানে। 
তাই ছুই শতার্ীর তযিআ তেদিয়া 
গাতিল নবীন ভা পূর্ব দিগঙ্গনে | 
ঝিবর্ণ পতাকা] উদ্ভে প্রতি ঘরে হয়ে, 
লমাগত স্বাধীনতা শুত-শখ্খস্বনে। 


রর 


সাধন লন্তেছে সিদ্ধি লক্ষ শহীদের । 
যুঢ় জনগণ আজ পাইয়াছে ভাষা। 

ছংখ এক, মাতৃভূমি হলেন খণ্িতা, 
পুরোপুরি মিটল না স্বাধীনতা-আশা। 
সতত হোক, ধ্রুব ফোক, এ যাজ্জা পথ। 
একতায় বীর্ধ-ৃপ্ত হউক ভারত। 


অস্তরাং ও ছুলাহাজর! 
শ্রীজিতেন্্রকুমার নাগ 


কোথায় অস্তরাধ আর কোথায় চুলাহাজরা, কিন্তু হুট 
মমোরম স্থানের শ্বতি মাঝে মাঝে এক সঙ্গেই জাগিয়া! উঠে_ 
কারণ পশ্চিম বাংলার সমুদ্রতটের পৃমধিকশিত লবণশিল্পের 
কথা ভাবিতে গিয়া! সযুদ্রোপকৃলবাঁ এই ছুষ্ট স্থানের উন্নত 
লবণশিল্পের কথ! মনে পড়ে। বোধ হয় অতি অল্প লোকের 
নিকট ইহাদের প্রকৃত পরিচয় জানা আছে। ভাগ্যক্রমে গত 
বংসর আমার এই ছুটি জায়গা পরিদর্শন করিবার নুযোগ 
ঘটয়াছিল। 





চট্টগ্রামের ছুলহাজরার ত্রন্ম:দশী্ পদ্ধতিতে লবণ প্রস্তুতি 


অন্তরাং হিন্দস্থানের ন্তর্গত, কিন্ত বঙ্গবিভ|গের ফলে আজ 
ছুলাহাজর] পাকিস্থানের মধ্যে পড়িয়াছে। সেইছন্ত ঢুলা- 
হাজরাফে এখন বিশেষ করিঘ] মনে পড়ে। অস্তরাং পুরী 
জেলার কোণারক মন্দিরের কিছু উত্তরে সমুদ্রতীরের নিকট 
একটি অন্জপাড়াগ!। ডাক পৌছিতে স্গ্রাছের উপর লাগে। 
ই! কাকটপুর থানার অভর্ধতী একটি লবণ প্রস্তুতির কেন্দ্র 
এখানে ভ্রমণের গল্প পরে বলিতেছি। 

ছুলাহাজ্রা টট্টএরাম জেলায়, কক্সবাজারের ১৬ মাইল 
উত্তরে । চট্টগ্রাম শহর হইতে বোধ করি ৭০ মাইল হইবে) 
একেবারে পার্ধত্া চট্টগ্রামের সীমানা খেঁলিয়! ইহার অবস্থিতি। 
কল্সবাজার ঘোডের প্রায় পাশেই বল] চলে । ছুলাহাজর! 
নিতান্ত অজ্ঞাত অখযাত পর্গীপ্াম নয়। বিগত মহায়ুছের সময় 
ইহা বেশ আ্রীনন্ধ লাভ করিয়াছে । এখাণকার আধিবাসধদের 
অবস্থাও উদ্নত। ইহার এক পাশে বনভূমিতে আরণ্য 
সম্পদের প্রাচুর্য, অপর পাশে মহ্ষধালির তীরে নিয়ভুমিতে 
পৌষ হইতে বর্ধার পূর্ধ পর্ধস্ত বিপুল পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হয়। 

ছুলাহাজরার প্রাকৃতিক দৃষ্ঠপৌন্রধ্য আমাকে মুধ করিয়া- 
ছিল। বিশেষতঃ বমবিষ্ঞাগের ডাকবাংলোটি এমন দুন্দর 
জায়গায় অবস্থিত যে ইচ্ছা করে দিন কতকের জভঙ সেখানে 
জবার গিয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেলামেশ! করিয়া আসি। 


তখন বাংলার ভাগ্যাকাশ লান্্রদায়িক বিদ্বেষের মেথে সমাচ্ছর 
ছিল না। নিশ্চিন্ত মমে চট্টগ্রামের স্থানীয় অধিবাপীদের সঙ্গে 
রাঘি ৯টা ১০টা পর্যন্ত টাদের আলোয় গর্জন গাছের তলায় 
বসিয়া! আড্ডা দিয়াছি, গঞ্স-গুজবে মাতিয়! উঠিয়াছি এবং লবণ- 
শিল্পের প্রদারের অন্ত কত কথাই না কহিয়াছি] চট্টগ্রামের 
ছুর্ধোধ্য তাষ! আমাদের পারম্পর্রিক ভাববিনিময়ের পথে 
প্রতিবন্ধক স্থপ্রি করিতে পারে নাই। 

এবার ভ্রমণ-কথ] নুরু করা যাক-_ 

সে সময়টি বোধ হয় কান্তনের শেষ বা চৈঙের প্রারস্ত 
হুইবে। টট্টখ্াম পৌছেয়া সকাল সাড়ে নয়টার পটিয়া লাইনের 
একটি ট্রেন ধিলাম | এই লাইনের শেষ &শন দোহান্ঞারীতে 
পৌছিয়। বেলা বারটায় রামুর একটি বাস ধরা গেল। পণ্ট,নে 
শঙ্খ নদী পার হইয়া অটোবাসধানি তরঙ্গায়িত পাহাড়ের চড়াই 
উত্রাই ভাঙ্গিয়া কক্সবাজার রোডের উপর দিয়! দ্রুতবেগে 
চুষ্টয়া চলিল। কি মনোরম দৃষ্ঠ | রাস্তার এক দিকে সমতল- 
ভূমি, মাঝে মাঝে চষ! ক্ষেত, আর অগ্ত দিকে বনাকীর্ণ গিরি- 
মালা। বহুদুরে দু-উচ্চ পাহাড়ের ধুসর রেখায়িত শৃঙ্গরা্ধি 
পাঙুমীল আকাশের গায়ে মিশিয়! রথিয়াছে যেন। 

কাঠের সাকোয় মাতারমড়ি পার হইয়া চক্টিড়ম্পা। 


পথে চুনটা, এটামগরা প্রত্ৃতি বর্িষু গ্রামগ্ডুলি অতিক্রম করিয়া 
আসা গেল। 





লবণ-জ৮ ঘাল দিবার একটি চুললী-্ ঃকুষ জার 


মাঝে মাছে বৃ্িপাত হুইয়। গেছে-_মেঘল] দিনের পড়ন্ত 
জঅপংহ বেলায় ঘনবনাচ্ছত্ন পার্বত্য পথের দৃষ্ক মনোরম 
লাগিল। কল্সবাঞ্জার পৌছিলাম সন্ধ্যান্_বদুবর আবি 
রিলিফ অফিসার, সবে ঢা খাবার জায়োজন করিতেছিল। 

কল্সবাক্ধার রোডের ভ্রমণ, চট্টগ্রাম কল্সবাজ্গার চীমার ভ্রদণ 
অপেক্ষা কিছু কম ভাল লাগেনাই। ভাত মাংল ক্ফমা 
পাওয়া গেলেও চা কলা বিছুট প্রায়ই মিলিটারি রোডের পার্ধন্থ 


অন্তরাং ও দুলাহাজরা 


অগ্রহায়ণ 


স্াশীশীশা্টীগাস 


দোকানে পাওয়া যায়। অবস্ত তফাং বেশ-_এক ভ্রমণ জলপথে, 
অঙটি স্থলপথে-__ এখানে পাহাড় ওখানে সমুদ্র । কক্সবাজার 
কিপ্ত আমার পুরী গোপালপুরের মত ভাল লাগে মাই, সমুদ্র 
বড়ই অগভীর-__যদিও পটভুমিকায় গিরিমালার দৃষ্ত মমোরম। 
তষ্টভূমিতে বালিঘাড়ি সমতল করিয়া, রানওয়ে তৈরী করাতে 
সমস্ত পৌন্দ্ধা ন& হুইয়া গিয়াছে । স্রের মধ্যেকার পথগডলি 
অবন্ত বাউ কষ্চুড়ার আচ্ছাদনীতে ভারি স্বন্দর। রডীন লুঙ্গী 
ও পোষাক পরা ইতস্তত; বিচরণঙীল মগের] দৃষ্টিকে বিশেষ- 
ভাবেই আকরধণ করিতেছিল। 








লবণ-গো।ল! অং 


ছুলাহাজরায় ফরেঞ& বাংলোতে জামার অবস্থঠন করার উদ্দেন্ঠ 
ছিল__কি ভাবে ওখানকার লবণশিল্প সন্দ্ধি লান্ত করিয়াছে 
তাহা] পর্ধ্যবেক্ষণ করা। মাতারমন্ভি চ্যানেলের গল বেশ 
লোশা__সেই জল জোয়ারের সময় নিয়ভূমিতে বছ খাড়ি দিয়] 
প্রবেশ করে। গ্রামবাসীর! সেই জল চারিটা করিয়া আল- 
দেওয়া চাতরে (0070158:) বৌদপ্র-তাপের সাহায্যে 
ঘনীভূত করিয়া জমা করে । নিকটেই চুক্গী বসাইয়া 
লোহার কটাছে এই খন ব্রাইন ব)| লোণা জল 
ছাল দিয়া! পরিষ্কার দান! দানা লবণ প্রন্তত করে। 
এই প্রপালীট! মাত ৪1৫ বংসর ওই অঞ্চলে চালু হয় বর্ম 
ইভ্যাকুইদেত্র কল্যাণে । নিকটস্থ ছঙ্গল হইতে ঘালানী কাঠ 
তাহার। বিনা ব্যয়েই পায় দেখিলাম। কি ব্যাপক ভাবে 
ইহারা লবণ প্রস্তুত করিতেছে তাহা না দেখিলে বিশ্বাল 
কর1 যায় না। ইহাদের এক একটি বড় ইউনিটের উৎপাদনের 


দহিত বোধ করি পশ্চিম বাংলার কোন কারখানার তুলনা ' 


করিতে পার! যায় না। 

অথচ এ অঞ্চলের বারিপাতের পরিমাপ পশ্চিম বাংলার 
সমু্বতীরস্থ স্বানলমূহ্র তুলনায় দ্বিগুণ এবং মে মাস 
পড়িতে না পড়িতে এমন বর্ধা আরম্ভ হুইয়া যায় ঘষে লৰণ 
প্রত বন্ধ রাখিতে হয়। মান্র ৪1৫ মাস কাঙ্জ করিয়া 
খামবালীর প্রায় ছুই লক্ষ মণ লবণ প্রস্তত করে। ইহার! 








১৭১ 





বড় বড় উচ্চ বাধদিয়া বা বড় বড় জলাধার নির্াণ করিয়া 
অর্থ ও শ্রম উদ্চয়েরই অথ! অপব্যয় করে না। উদার! জানে 
বার হাত হইতে রক্ষা পাইলেও বর্ধার অবিশ্রাস্ত বারিপাত 
হইতে লবণ বাচানো লন্ভব নয় | অতএব বর্ষণের হয় কাজ 
বন্ধ রাখাই সমীচীন । বর্ষান্তে সামান্য বাধ দিয়াই আবার 
ঘখারীতি তাহাদের কাজ চলিতে থাকে । 


ঙ 

প্রবাশী বাঙালী শ্রদ্ধেয় শ্রীশরং চক্র দভ্বের সহায়তা ও 
আতিথ্য না পাইলে বোধ করি অন্তরাং যাওয়া ঘটিত মা। 
এক দিম সকালে তিনি তাহার মিজ্প্ধ মোরে আমাদের পুরী 
হইতে নিমাপাড়া ভাকবাংলোয় লইয়] গেলেন । এই নিমাপাড়া 
হইতে একটা পথ কোপারকের দিকে চলিয়া পিয়াছে, জার 
একটি পথ কাকটপুর হইয়া অন্তরাং গিয়াছে । 





নৌপদায় লবণ-জল ঘনীভূত করিবার আধার 


মিমাপাক্ার রাস্তাটি পুরী রোড হইতে পিপলীর* নিকট 
শাখারপে দক্ষিণাতিনুখে চলিয়া গিয়াছে । পুরী-ভুবনেশ্বর 
বাদ সার্ডিপে পিপলীতে নামিয়া নিমাপাড়া৷ যাওয়া যায়। 
পূর্বে একবার এই পথে কোণারক যাইবার সুযোগ আমার 
ঘটয়াছিল। নিমাপাড়ায় এক দিন থাকিয়া পরদিন প্রত্যুষে 
অন্তরা যাই । রায়সাহেব ইন্স্পেক্পনে বাহির হুইয়াছেন। 
আবগারী বিভাগের সকল কর্মচারী খুব ব্যন্ত। অন্তরাং 
পৌছাইতে বেশ বেলা .হুইয়া গেল। পথ এতই হুর্গমযে 
মোটরের গতি বাকান অসম্ভব । কাচা মেঠো পথ অভ্ুনপুর, 
কাকটপুর হইয়া অপ্তরাঙে দেবী নদীরু মুখ পর্যন্ত আসিয়াছে। 

অন্তরাং অহৃ্গত পল্গীগ্রাম হইলেও লবণ-শিজের ক্রমোক্নতিতে 
ইছার গুরুত্ব যথেষ্ট বাড়িয] পিয়াছে। উড্ি্ায় প্রথম লবণ 
প্রশুতির সমবায় প্রতিষ্ঠানটি এই গ্থানে কি ভাবে সাফল্য অর্জন 
করিয়াছে তাহ! বিশেষ করিয়া প্রণিধানযোগ্য । পুন্বীর এই 
সমস্ত সমুদ্রতীরবর্ভী অঞ্চলে কেবলমাজ নৌদ্র-লাহায্যে কিরূপে - 
লবণ-প্রশ্ততির প্রসার ঘণ্টতেছে তাহাও দেখিবার জিনিষ বটে। 





& পিপলী হইতে পুরী মাআঅ ২৫ মাইল। পিপজী প্রীষ্ঠান 
ধিশমরীদের একটি কেন । 


১৭২ 


এই জঞ্চলের লীমান] অতিক্রম করিবার পর হইতেই উদ্ভর দিকে 
দেখ! যায়, বালেশ্বর, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণ! ইত্যাদি সর্থআই 
জাল দরিয়া পাঙ্গা! লবণ প্রত্তত হ্য়। কোম্পানীর এজেবসীর 
অধীনে এখানেও জাল দিয়াই লবণ প্রস্তুত হইত, কিন্তু ১৯৩১ 
লনের পান্ধী-আরটইন চুক্তির পর হইতে এখানে মাত্রান্ের 
প্রণালী চালু হুইয়াছে। 

রৌদ্র-সাহায্যে কি ভাবে ইহারা লবণ প্রন্তত করিতেছে 
এবং এই প্রণালী কি উপায়ে বাংলায় চালু কর! "সায় তাহা 
আঅসুসঙ্জান করিতেই আমার অঙ্ুয়াং আস!। 








নৌপদার লবণ-প্রস্ততি কেন্দ্র 


ঘালানীর অভাবে আমাদের বাংলাদেশের লবণ-শিল্প 
প্রায় নষ্ট হইতে বপিয়াছে, কিন্ত আমাদের লবণ উৎপাদনকারী 
গ্রামবাপীরা যদি এই বিষয়ে পত্রী জেলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, 
তাহা! হইলে বোধ করি এই ধ্বংপোম্ুখ শিল্প আবার উন্নতি 
লাত করিতে পারিবে। 

অন্তরাংডের প্রান্কতিক পরিবেশ ছুলাহাজরার সম্পূর্ণ 
বিপরীত বাদুমন্ব, অল্প ঢেট-খেলামো! পথ বরাবর দুরের 
পানে চলিয়! গিয়াছে । ছা'ধারে মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত, 
আশেপাশে পাহাড়ের লেশমাজ মাই । নুদূর আকাশের পটে 
পূর্বধাটের গিরিমালার রেখাগুলি অল্প দৃুমান হয় মান্র। 
রাস্ধা এত কীচ1 যে অল্প বর্ধণ হইলেই মোরে পার হওয়া 
বিপজ্জনক | সেইঙ্ মৈখত কোণে ঘন মেঘের উদ্দয় হওয়াতে 
অন্তরাং হইতে সেই দিনই আমাদের কিরিতে হইল। 

নিতান্ত পাড়াগ! হইলেও ওখানে ভাকবাংলে! দাতব্য 
চিকিংসালয় এবং একট! ডাকঘর আছে। তাহার উপর লবণ 
প্রস্ততি ও বিক্রয়ের সমবায় প্রতিষ্ঠানটির জন সম্নকারী কর্মচারী 
ও আবগারী ইনৃশ্পেক্টর কয়েকজন এখানে বাস করেন। পুরী 
হইতে সমুদ্রের ধার দিয়া গোপ এবং কোণারকে আস যায়, 
আর একটু উভ্ভরে আলিলেই জন্তরাং । গোপের নিকট কুশতদ্রা 
নদী পার হইতে হয়। 

প্রাচী নদীর কোলে কাকটপুর। আমরা কিছুক্ষণের জভ 
দ্বাতবা চিকিংলালয়ের ডাক্তার বাবুর আতিথ্য এ্হণ করিলাম। 
এখানে ঠাকুরাদী মন্দির উঞ্জেখষোগ্য--চৈঅ লংঙ্ষান্ভিতে বছ 
ভীর্ঘযাত্রী সমযেত হ্য়। 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





অন্তরাং পৌঁছিতে অল্প বেলা হইল । সর্ষের তেজ স্বীতিমত 
প্রথর। ডাকবাংলোয় আলিয়] চা পান করিয়া ডাক্তার বাবু 
ও অমবায় প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্রার প্রভৃতি কয়েকজন সহ 'সপ্ট 
গার্ডন' দেখিতে গেলাম । অন্তরাংতের লবণ-ক্ষে অর দেখিয়] 
কেবলই মনে হইতে লাগিল আমাদের বাংলাদেশ] এ বিষয়ে 
কতই না পিছনে পড়িয়া আছে | বাংলার লবণের কারখানা- 

(সমূহে কর্তৃপক্ষের উদ্মহীনতা আমার মনে হতাশার সঞ্চার 
করে। এই অন্তরাং প্রতি বর্ধায় ভাসিয়া! যায়, কিন্ত মাধ ফান্তন 
হইতে আধাঢের বর্ষ পর্বস্ত গ্রামবাশীর] তারই বুকে লক্ষািক 
মণ লবণ প্রস্তত করে। 

এ বংসর খবর পাইয়াছি, সমবায় প্রতিষ্ঠানটি ১২০ একর 
জমিতে তিন মাস মা কাজ করিয়া প্রায় ৫০ হাজার মণ 
লবণ প্রত্তত করিয়াছে । আসা-যাওয়ার সুব্যবস্থা না থাকায় 
এবং লবণ প্রেরণের অন্বিধার জন্ভই ইহার! গত কয়েক বংসর 
যাবং দে রকম প্রচুর পরিমাণ লবণ প্রত্তত করিতে পারে নাই। 
সমবায় প্রতিষ্ঠানটি ছাড়] ব্যক্তিপতভাবেও কাহারও কাহারও 
কু কষুত্র লবণক্ষেত্র আছে | ইহার! নিকট বাজারে বা দূর 
ব্যবসায়-কেন্জ্রেও লবণ বিক্রয় করিয়া! আঙে। 





নৌপদার আর একটি দৃশ্ঠ 


ইহা! যখন সম্ভব হইয়াছে তখন আশা! কর! যায় উড়িম্তার 
গঞ্জাম, ইচ্ছাপুরম হইতে অন্তরাং এবং অন্তরাং হইতে বালেশ্বর- 
তালপাদ। পর্যস্ত রৌদ্রতাপে লবণ প্রস্ততি এক দিন না এক 
দিন বিস্তার লান্ত করিবে । এই সমস্ত অঞ্চলের তুলনায় 
কাথির বৃটিপাতের পরিমাণ খুব বেলী নে । কাখির সমুপ্োপ- 
কলে এই প্রণালী প্রত্যেক লবণ উৎপাদন কেন্ত্রে চালু 
হওয়া চাই। দ্বালানী পুড়াইয়া এত খরচ করিয়া লবণ প্রশ্থতি 
আবিক দিক দিয়া আশানুরূপ লাভজনক নহে। অন্তরাঙে 
মাত্রাজ্জের মত আর একটি জিনিযের রেওয়াজ হুইয়াছে। 
এখানেও উন্ুত্ত স্থানে লবণের পাহাড় করিয়া! প্রত্যেকটি 
ত.পকে খড় চা্টাই বা তালপাতার আবরণ দিয়া ঢার্কয়া রাখা 
হুয়। এখানকার লবণ উৎপাদনকারীর] গোলার জন্ত বিশেষ 
গুদামের ব্যবস্থা করি! ব্যয়ের পরিমাণ হৃদ্ধি করে না। 


সান ইয়াৎ-সেনের সাধনা 
অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর রাষ্পতি উইলসনের 
ঘোষণা এবং বিশ্ব-শান্তির জঙ জাতি-সঙ্জের প্রতিষ্ঠা নিপতিত 
জ্ঞাতিপুঞ্জের মনে আশা! এবং আনন্দের দীপশিখ| প্র্থলিত 
করিয়াছিল। ইহার পর যখন আন্তর্জাতিক শাস্তিবৈঠকে যুদ্ধ- 
কালে জাপান চীনের যে অংশ গ্রাস করিয়াছিল, তাহার উপর 
জাপানের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইল এবং জ্বাতি- 
সাম্য সম্বন্ধে জাতি-সঙ্ঘ তুফীভাব অবলম্বন করিল তখনও এই 
আশারদীপ নির্বাপিত হয় নাই। 

আধুনিক চীনের জনক সান ইয়াং-সেন এবং অজ্ঞান 
অনেকেই প্রথমে বিশ্বাম করিতেন যে, প্রতিক্রিয়াপহ্থীদিগের 
এই জয় স্থায়ী হইতে পারে না । সান বিশ্বাস করিতেন যে 
বৈদেশিকগণ চীনের উপর ভবিষ্যতে আর জুলুমবাজ্ি না করিয়! 
তাঙ্াকে আধুনিক রাষ্রে পরিণত করিতে সর্বপ্রকার সহায়তা 
করিবেন। “দি ইণ্টারাশনাল ডেভেলপমেন্ট অব চায়না” 
নামক গ্রন্থে তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রম-শিল্পে 
উদ্ধত দেশসমূহের পক্ষে চীনে গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও তাহার 
শিল্লোহতির সহায়তা করা একাস্ত কর্তব্য--কলে সংশ্লিষ্ 
সকলেরই উপকার হইবে। কিন্ত ইংলগ এবং মাকিন 
যুক্তরা্ ডাঃ সানকে উন্মাদ কল্পনাবিলাসী বলিয়া উপেক্ষা 
করিল । চীন সম্বন্ধে ইহাদিপের নীতির কোন পরিবর্তন 
খটিল না। 

ইহারই ফলে সান ইয়াং-সেন সোগিয়েট রুশিয়ার প্রতি 
আক হুইয়াছিলেন এবং চীন-সোভিয়েট মৈআী স্থাপিত হুইয়া- 
ছিল (১৯২৩)। সোভিয়েট রা&ই ঘোষণা করিয়াছিল যে, 
সে চীনকে সর্ধপ্রকারে নিজের সমকক্ষ বলিয়! স্বীকার করিতে 
প্রস্তত। রুশিয়ার জন্তরবিরোধ তখন সবেমা্জ শেষ ছইয়াছে। 
চীনের শিল্পোন্নতির মূলধন জোগাইবার বা চীনকে কোন প্রকার 
আধিক সহায়তা করিবার ক্ষমত] তাহার ছিল না। তবে 
ক্যা্টন জ্বাতীয় সরকারের জন্ত রুশিয়া হইতে পরামর্শদাত] 
এবং কিছু অন্ত্রশন্ত্র প্রেরিত হইল । লোভিয়েট বিরোধী প্রতি- 
ক্রিশ্নাপদ্থিগণ জ্োরগলাত্র প্রচার করিতে লাগিলেন যে ক্যান্টন 
সরকার বলশেতি করদিগের সহিত যোগদান করিয়াছেন ।(১) 

ডাঃ সান এবং ক্যান্টমে প্রেত্িত সোভিষেট প্রতিনিধি 
মিঃ ক্ষোফের একটি বিশ্বতি হুইতে ম্প& বুঝ! যায় যে এই 
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অভিযোগ একেবারেই ভিততিহীন। এই বিব্বতিতে বল! 
হইয়াছে যে ডাঃ লান মনে করেন চীমে লাম্যবাদ অখব! 
সোতিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠা! করা কোনক্রমেই সম্ভব মে । 
কারণ চীনের অবস্থা সাম্যবাদ বা সোভিয়েটতন্্র স্থাপনের 
অগ্ৃকৃল নহে । মিঃ জোফও তাহাই মনে করেন। তাহার 
(মিঃ জোফের ) মতে জাতীয় এক্য স্থাপন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠ! চীনের সর্ধবাপেক্ষ। গুরুতর সমস্ত! | এই দ্বিবিধ লমন্যার 
সমাধানকল্পে তিনি চীনকে সোভিয়েট সরকারের পক্ষ হইতে 
সর্ধপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন 1(২) 

ডাঃ সানের আস্তরিকতায় সন্দেহ করিবার কোন ফুদ্তি- 
সঙ্গত কারণ খুকি! পাওয়া যায় না। রুশিয়া কি কারণে 
চীনকে সহায়তা করিতে সম্মত হইয়াছিল তাহাও সহজেই 
বুঝা যায়। রুশিয় চীমের একাস্ব নিকট-প্রতিবেশী। স্থৃতরাৎ 
চীন যদি পর্বের জায় সাত্রাজ্যবাদী রাষট্রপমূহের শোষণের 
ক্ষেএঅই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে সাম্যবাদী 
কুশিয়ার বিপদ অবশ্ঠস্তাবী । এইজভ্ই রুশিয়। মনে প্রাণে 
কামন! করিতেছিল যে চীন এক্যবন্ধ এবং বৈদেশিক প্রভাব- 
মুক্ত হ্ইয়| একটি শক্তিশালী, প্রগতিগীল রাষ্ট্রে পরিণত 
হোক। এই অবস্থায় উন্নীত চীন কোন দিনই শ্বেচ্ছায় 
রুশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না । পোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ডাঃ সান 
প্রতিঠিত ক্যান্টন সরকারকে প্রগতিশীল মনে করিতেন 
বলিয়াই ইহাকে সহায্তা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। 


এই সময়কার ক্যান্টন সরকারকে কোনক্রমেই সাম্যবাদী 
মনে করা চলে না। বরোভিনের মতে কয়েক শতাবী পর্বে 
অগ্তাঙ্ দেশে রাস্রিক, সামার্দিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির 
জর যে সংগ্রামের অবসান ঘটিয়াছে, ক্যান্টন সরকারের 
অধীনস্থ অঞ্লসমূহে সেই সংখ্রাম তখন লবেমাহ্ আরম্ত 


হইয়াছে ।(৩) 
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ডাঃ সানের চরষমপত্র পাঠে প্ণষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বিংশ 
শতাকীর প্রথম পাদে একমান্তর রুশিয়াই চীদকে গমকক্ষ রা্রের 
মর্ধ্যাদা দান করিতে প্রন্তত ছিল বলিয়াই তিনি রুশিঘ্পার সহিত 
মৈজী স্থাপন করিয়াছিলেন । যে-কোন রা চীনকে এই 
মর্ধ্যাদ! দান করিত বা শিজে এই মর্ধযাদ! লাতের জন সচেষ্ট 
হইত, তাছার সহিতই তিনি মৈত্রী গ্বাপন করিতে প্রদ্তত 
ছিলেন । দুতরাং তিনি চীনের সাম্যবার্ী এবং অজ্ঞান 
দেশে প্রতিক্রিয়াবিরোধীদিগের সহযোগিতা কামনা করিতেন । 
রূশিয়ার দৃষঠান্ত হইতে সান এই শিক্ষ। লাত করিয়াছিলেন 
যে মুক্তির জঙ জনসাধারণকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে 
হইবে | টীন-গোতিয়েট মৈত্রী স্থাপনের পর তিনি কুাওমিন্টাং 
দলকে আবার ঢালিয়া সাজ্িলেন। প্রতিক্ষিয়াবিরোধী যে- 
কোন ব্যক্তির পক্ষে দলের সদঘস্ত হওয়ার পথে আর কোন 
বাধা রছিল না। সাম্যবাদীগণ ইতঃপূর্ব্বেই শ্রমন্ধীবীদিগের 
মবো যথেঃ প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
বতোডিনের পরামর্শে সান হঁছাদিগকে কুওমিন্টাং দলের জদস্ত 
হইবার খন্থমতি প্রদান করিলেন । কৃযুওমিণ্টাং এবং কম্যুনিষ্ 
এই উতর দলের গ্রহণযোগ্য একটি বর্শবস্থচী গৃহীত হইল। 
কৃষকদিগের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার কাধ্য আরম্ভ করা হইল। 
কেহ কেহ বলেন যে ডাঃ সান মৃত্যুর পূর্ব্বে সাম্যবাদ 
নীতি এবং আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রড়ুত কথা এই 
ঘে তিনি কোন দিনই সাম্যবাদী ছিলেন না। তবে একথা 
সতা যে তিনি সামস্ত-তস্্ এবং সাআজ্যবাদের ধ্বংস সাধন 
করিয়া এক নৃতন রা স্্টি করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। সাম্য- 
বাদীগণও ভাল করিয়াই জামিতেন যে প্রতিক্রিয়ার ছুইটি প্রধান 
বাহন সামস্ত-তন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধন ব্যতীত 
তাহাদের স্বপ্ন কোন দিনই সফল হইবে না। ডাঃ সান 
বুবিয্াছিলেন, কুযুওমিন্টাং ও কম্যুনি& দলকে বহুদিন 
একযোগে কাজ করিতে হইবে, আর আদর্শের দিক হইতেও 
তাহাদিগের বিরোধ শীগ্র প্রবল আকার ধারণ করিবে ন1। 
১৯২৫ সালে যখন সান ইয়াং-সেন স্ৃত্যুমুখে পতিত হু, 
সেই সময় চীন বিপ্লবের পথে অনেক দুর অগ্রসর হয়] গেলেও 
তখন পধ্যন্ত বৈপ্লধিক আদর্শ জয়যুস্ত হয় নাই । তিনি নিজেও 
ইহা ভাল করিয়াই জানিতেন। তাহার অস্তিষ পে তিনি 
লিখিয়া গিয়াছেন_-৪০ বংসর কাল জামি গণ-বিপ্লীব আন্দো- 
লনে আত্মনিয়োগ করিয়াছি । চীনের স্বাধীনতা অর্জন এবং 
অস্তান্ত রাষ্ট্রের সহিত তাহার সমকক্ষত] স্থাপন আমার উদ্দেশ্তা। 
৪০ বংসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি 
যে, লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে আমাদিগকে মহ্থাচীনের পণ-চেতন] 
জাগ্রত করিয়া, যে সমঘ্ত জাতি আমাদিগকে নিজেদের সমকক্ষ 
মনে করে তাহাদিগের সহিত মিজ্রতা স্বাপনপুর্বক তাহাদের 
সমর্থন এবং সহযোগিতায় সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হুইবে। 
আঙ্গও বিপ্লবের অবসান ঘট্টে নাই। আমার লহ্কম্দীনৃন্দ 


প্রবালী 


ীপাশিশাশীশিসপিটিনিত পরপীপাসাশাসাশি পাসপিপািস্পাাশাি 
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যেমন আমার জ্বাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনা অহ্সারে কায 
করেন। তাহারা! যেন আমাদের দলের প্রথম জাতীয় 
অধিবেশন কর্তৃক প্রকাশিত ঘোষণ! জন্সারে কার্ধ্য করিয়া! এই 
ঘোষণ! এবং জাতীয় পুনর্গঠন পরিকজনাকে বাস্তবে রূপায়িত 
করিতে সচেষ্ট হয়েন। চীনের জনসাধারণের জাতীয় সম্মেলন 
জাহ্বান এবং অপম ফন্ধিবন্ধনসমূহ ছিপ্ন করা সঙ্থছ্ধে আমার 
সাম্প্রতিক ঘোষণাবলী অবিলম্বে যেন কার্যে পরিণত কর! 
ছয় (9) 

ডাঃ সানের জাতীয় পুনর্গঠন পরিকজ্পনায় সরকারকে 
জনসাধারণের অন্ন, বন্ত্, বাঁলস্থান এবং যাতায়াত ব্যবস্থার জন্ত 
দায়ী করা হইয়াছে । জনদাধারণ যাহাতে ব্রাজমীতিতে সক্রিয় 
অংশ গ্রহ করে এবং যাঙ্াতে আমলাতন্ত্রের উত্তব হইতে না 
পারে সেইজন তিনি প্রত্যেক জেলায় নির্ব্বাচনমূলক শাসন- 
ব্যবস্থা এবং জেল] কর্তৃপক্ষের হাতে স্থানীয় শাসনবাবহ্ধার 
সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করিবার কথ! বলিতেন। ডাঃ সান 
জাতীয় মূলধন নিয়ন্ত্রিত কণিবার স্বপ্রও দেখিতেন এবং রেলপথ, 
সংবাদ আদামপ্রদান-ব্যবস্থ! এবং প্রধান প্রধান শ্রমশিল্পগুলির 
উপর রাষ্রকর্তৃত্ব স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার 'সান্- 
মিনৃচুই” ব! জনগণের তিনটি নীতির উদ্দেন্ত £ চীনের জাতীয়ত- 
বোধের বিকাশ, গণতন্ত্র স্থাপন এবং অজ্বনসাধারণের জীবন- 
যাআর সৌকর্ধাসাধন। এই শেষোক্ত কথাটিকে তিনি কখনও 
কখনও সমাজতন্ত্রবাদ বা “সোস্তালিজমের' পাঁরবর্থে ব্যবহার 
করিতেম। তিনি আরও বলিতেন যে, সাম্রাজ্যবাদ বিযো ধিতা, 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিত| এবং কৃষক ও শ্রমিক 
আন্দোলনে উৎসাহ দ্ধান করিয়া! 'সান্-মিম্চুইয়ের আদর্শকে 
বাস্তব ্ূপদান করিবার চে] করিতে হইবে। 

চীনের অধিবাসী বিভিন্ন জাতিকে একতাবন্ধ করিয়া 
তাহাদের মধ্যে রাষ্ত্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্য 
স্থাপন ডাঃ সান পরিকজ্িত জাতীয়তার আদর্শ। জাতীয়তার 
আঘর্শে অগ্থপ্রাশিত চীনের আধবাসিগণ চিরাচরিত প্রথ! 
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অস্থ্যায়ী কেধলমান্জ স্ব-স্ব পরিবার এবং বংশের প্রতি অনুগত 
না] থাকিয়া! সম জ্বাতির প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতম হইবে । 
তিনি জানিতেন যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ হইলে চীন 
বৈদেশিক রাধরপুঙ্কের চাপ হইতে মুক্তিলাত করিয়! প্রকৃত 
স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে । 

লোকায়ত্ত রা এবং সরকারের প্রতিষ্ঠ1 ডাঃ সান পরি- 
কজিত গণতগ্ত্রের উদ্দেশ্ত। এই ধরণের' রাষ্র এবং সরকারই 
জন-কল্যাণে সর্বাশভিদ নিয়োগ করিতে সমর্থ। জীবনযাআর 
সৌকর্ষধপাধন বলিতে তিনি বুঝিতেন শ্রমিকদিগকে অগ্ভায় 
উতণীড়নের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা । তিনি বলিতেন যে 
ভূমি-ব্যবস্থার আমৃপ সংস্কারপাধম পূর্বক ক্কষক এবং শ্রমিক- 
দের আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া উভয়েরই রাজনৈতিক 
শিক্ষার ব্যবঞ্ধা করিতে হইবে । তিনি সর্বদাই বলিতেন, 
ক্কষককে জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিতেই হুইবে 
€(211)9 18001000156 00107 10 0000 11075” )। 

১৯২৪ সনে যে জ্বাতীয় সম্মেলনের (110 নাসেট 
[80908] 0071৮076100 ) অধিবেশন হয় তাহাতে চীনের 
মু্ষির জঙ্গ “পান্-শিন্চুই,য়ের আদর্শে কা্ধ্যস্ছচী গ্থিরীকৃত 
হয়, এই অধিবেশনেই কুযওমি্টাং এবং কমুনিষ্ঠ এই ছুই 
দলের মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত এবং স্থগম হয়। 

“লান্‌ মিন্চৃহয়ের স্প্ন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ঘে 
ইচ্ছার আদর্শ সাম্যবাদবিরোধী নহে। বিনা প্রয়োজনে 
বৈদেশিকগণের বিরুদ্ধাচরণ করাও ইহার উদ্দেব্ট নহে। চীনে 
গণতাম্রক শাপনপদ্ধতর প্রবপ্তন করিয়া তাহাকে অঙ্ভাড 
প্রগতিশীল এবং প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের সমকক্ষ করিয়া তোলা 
ইহার লক্ষ্য। 

ডাঃ সান বলিতেন্ যে নুতন চীনরাধ্ গঠন করিতে হইলে 
পর পর তিনটি ধাপ অতিক্রম করিতে হইবে । ধর্বাগ্রে 
বিপ্লবী সৈঙবাহুনীকে দেশে একতা! প্রতিষ্ঠার জঙ্ সংগ্রাম 
করিতে এবং বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ 
আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে তপ্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া তুলিতে 
হইবে। ইহার পর প্রচার এবং সংগঠনে অভিজ্ঞ কৃযুওমিণ্টাং 
সদন্য[দগকে ক্যুওমিন্টাং সৈঙদল কর্তৃক অধিকৃত অঞ্লসমূছে 
প্রেরণ করিয়! জনসাধারণকে স্বায়ত্ত শাসন পদ্ধতি শিখাইতে 
হইবে । এই শিক্ষাদানকাধ্য সমাপ্ত হইবার পর প্রত্যেক জেলা 
হইতে প্রতিনিধি আহ্বান করিয়া স্থানীয় প্রথানুযায়। প্রাদেশিক 
আইন প্রণয়ন এবং গণভোটদ্বারা প্রাদেশিক শাসনকর্ভা নির্বাচন 
করিতে হুইবে। সমগ্র চীনের অর্ধেকের অধিক প্রদেশে 
যখন এইরূপ ব্যবস্থা করা সঞ্চব হইবে তখন গণ-পরিষদ আহ্বান 
কর] যাইবে । এই পরিষদ লমগ্র চীনের জন্ত একটি রা&্-বিবি 
প্রণয়ন করিয়া! দেশে নিয়মতা ছক শাসন প্রবর্তন করিবেন। 

লান ইয়াং-সেনের মৃত্যুর পর ঠাহার পরিকঙ্গিত প্রপালীতে 
কাছ হুয় নাই সত্য, কিন্ত তাহার নির্দেশ অহুলারে কোন 
ফাঙ্ধই যে হয় নাই এমন কথাও বল! চলে না। এফ দিক 


পান ইয়াৎ-গেনের পাধনা 
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হইতে দেখিতে গেলে ভাঃ লান উন্নিখিত প্রথম সোপান অর্থাৎ 
যুদ্ধের যুগ এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। রণ-নায়কগণেয় 
সহিত কুযুওমিণ্টাং বাহিনীর সংগ্রাম শেষ হুইতে না হইতেই 
ক্যুওমিন্টাং-কমুযনি& সংঘর্ষ আরস্ হইয়া ঘায়। আবার এই 
ছুই দলের মধ্যে এক্য প্রতিষটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরু 
হইল জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জীবন-মরণ সংগ্রাম । দীর্ঘ 
৯ বংসরব্যাপী অবিরাম যুদ্ধঙ্গনিত ক্ষয়ক্ষতির পুরণ হইতে 
নাহইতেই আবার কম্যুনি্-কাওমিন্টাং বিরোধের আগুন 
সর্বাধবংসী গৃহহুদ্ধের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । এই 
অঙ্ছই শ্বীকার করিতে হয় যে ডাঃ সান-ক্ধিত সংগ্রামের 
অধ্যায় এখনও শেষ হয় নাই। 

কিন্ত তাহ! হইলেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সুরের কাজ আরতত 
হয় নাই এমন কথ| বঙ্গ! চলে না। কমুযনিষ্ট কাওমিণ্টাং 
সংঘর্ষের প্রথম পর্ব হইতেই এই দুই বিরোধী দল ভিন্ন ভিন্ন 
উদ্দেস্তে চীনের অধিবাপীবন্দকে রাজনীতির দিক হইতে 
সচেতন এবং সঞ্চিয় করিয়া তুপিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে । 
চীন-হ্াপান যুদ্ধের অব্যবহিত পুর্বে যখন কমুানিষ্ট এবং 
কুযুওমিণ্টাং দলের মধ্যে একটা জাপোষ রফা! হয় (ডিসেম্বর, 
১৯৩৬), তখন শাসনযস্ত্রের উপর জনপাধারণের আংশিক কর্তৃত্ব 
স্বীকৃত হুইয়াছিল। এই সময় গঠিত 'পিপল্স্‌ কাউন্সিলের? 
সহায়তায় জনসাধারণকে প্রককত প্রস্তাবে না ছইলেও নামে 
শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার 
অধিকার দেওয়া হৃইয়াছিল। সাম্প্রতিক চীন রাষ্রবিধি পূর্ণ- 
মাআ্জায় গণতান্ত্রিক না] হইলেও ই] পুর্বববন্তা যে-কোন যুগে 
চীনে প্রচলিত শাসন-বাবন্থ! অপেক্ষা অধিকতর গণতান্ত্রিক 
তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

ডাঃ সানের চরমপঞ্রের একটি প্রধান কথ! এই যে 
শ])6 19501001090 15 1006 56৮ (10191160- অর্থাৎ এখনও 
বিপ্লবের অবসান ঘটে নাই । ১৯২৫ সনের সায় আঞ্গ ১৯৪৭ 
সনেও এই উদ্ভির সত্যতা অনম্বীকার্য্য । বিগত ঘ্বাবিংশতি 
বংসরে এক দিকে যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে চীনের অএগতি 
হইয়াছে তেমনই আবার কোন কোন ক্ষেতে অবনতিও 
ঘটয়াছে। সদ্যগত যুদ্ধের ফলে চীন আত্তঙ্জাতিক ক্ষেত্রে 
বাহ্যতঃ পূর্ববাপেক্ষা ধিক পরিমাণে অক্কা রাঠরের সমকক্ষত! 
লাভ করিলেও বাস্তব ক্ষেজ্জে ইহা] এখনও সম্পূণভাবে শ্বীকৃত 
হয় নাই। সাম ইয়াং-গেনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সংক্ষান্ত 
পরিকল্পনা চীনের কোন কোন অঞ্চলে রূপ পরিঞ্ছ 
ফরিলেও অধিকাংশ স্থানে ইহা! এখদও কমজপনাই রছিয়া 
গিয়াছে । তিনি যে বরণের জ্বাতীয় মহ)সম্মেলমে আহ্বান 
করিবার কথা বলিয়)ছিলেন আল্গ পর্য্যন্ত সে প্রকার সম্মেলন 
আহুত হুয় নাই। ১৯৪৬ সনের নবেশ্বর মাসে চিদ্বাং কাই-শেক 
উদ্লিখিত শাপন-ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেস্তে যে সমিতি আহ্বান 
করিয়াছিলেন, তাহ] জাতির সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধিত্থের দাবি 
করিতে পায়ে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সাম ইয়াং-সেমের 
স্বপ্ন আজ পধ্যস্ত সফল হয় দাই। 





ররর 





মহিলা-সংবাদ 


কলিকাত। বিশ্ববিভালয়ের ১৯৪৫ সনের এম-বি পরীক্ষায় 
্রমতী মীদাক্ষী সেনগুপ্তা যাবতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম হওয়ার 
দরুন কলিকাতা বিশ্ববিস্াযালয়ের বিগত সমাবর্ডন উৎসবের 
লময় হহাকে নিয়লিখিত চারিটি নুবর্ণপদ্ক প্রদান করা 
হইয়াছে £ (১) রায় ডাঃ সরোগ্গকুমার সর্বাধিকারী বাহাছুর 
সুবর্ণপদ্ক, (২) ধাভ্রীবিদ্যা সম্পর্কিত শুবর্ণপদক, (৩) ডাঃ 
মহ্ত্রেনাথ গাক্ছুলি স্বর্ণপদক ও (৪) রমাপদক। এতত্বাতীত 
তিনি স্বাস্থ্যমীতি এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়েও “সার্টিফিকেট 
অব অনার্প লাস করিয়াছেন । পরীক্ষায় শ্রীমতী মীণাক্ষী 
যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন মেডিক্যাল কলেছের 
ইতিহাসে তাহা! বিরল। সন্প্রতি তিনি চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে 
পিনিয়র হাউল সার্জনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন । 

ডাঃ মীনাক্ষী সেনগ্প্ত। এডক্সোকেট মিঃ বি. পি. সেনগ্রপ্তের 
দ্বিতীয়া ক্তা। হঁহার মাতা! শ্রীযুক্ত সুষম! সেনগুপ্তা এম-এ 
একক্ম বিছুধী মহিল1। তিনি লেক বালিকা বিদ্তালয়ের 
প্রিন্িপ্যাল ও লেক্ষেটারী। | 


রূপান্তর 





ডাঃ মীনাক্ষী সেনগুপ্ত 


গ্রবিষুণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছুট তারা,_ওর| মুখোগুখী আছে দাড়িয়ে বলেছে বুঝি সে নামহার! কোন 
মীলিমার পথে ওর1 যাবে কি গে হারিয়ে । কালে! পাথাম্ের শকুদি__ 
কালো দাগ কেটে উড়ে চলে পাখী, রক্ত অধরে রং নিতে গেছে 
উলটে! দোয়াত, কালি মাখামাখি, কার কাছে খেলে বকৃদি। 
আকাশে কে বুবি লেপে দিলে ভুষ! কালো ঘোড়া চড়ে ছুটে ছুটে বুঝি আলে এ-_ 
অদেখ। হত্ত বাড়িয়ে । উলটো! দোয়াত, দিকে দিকে কালী থৈ থৈ, 


ছুষ্টি হাতে ঢাকে ভলতর| চোখ, 

ওরা চোখোচোখী ছাড়িয়ে। 
গগনের নীল হারিয়ে যাবে কি এখুনি-_ 
আকাশের মেয়ে, কার কাছে খেলে বকুনি । 
ছুটি তার! ডাকে অন্ত তারারে, 
রর্ডের কলসী খালি কি ভাড়ারে-_ 
ফলে ফুলে-ফুলে, শাখায় শাখায়, 
কালী মাখাধাখি পাখীর পাখায়, 


পোষাক পরেছে কালে! পর্দার, 
কালো ঘোড়া চ'ড়ে আসে-সর্দার ; 
কোন্‌ তার] ওরা, হায় মামছারা 
সাড়। পড়ে গেছে এ পাড়া ও পাড়া__ 
কালো ঘোড়া চড়ে আলে সর্দায়, 
অন্বর ভরা) বা খৈ, 
পের জলবি উতলিয়! ওঠে 
তৃবদবিদ্বয়ী আলে এ । 


সেমসাইড গোল 
শ্রীনীরেন্্র চট্টোপাধ্যায় 


জমার যে একটা তাল নাষ আছে, সে আমি কেন, 
আমার মাতাপিতারও বোধ হয় মনে নেই। ফুটবলের মাঠে, 
চায়ের দোকানে, আত্বীয়ব্ু সকলের কাছেই জমি ডাক 
নামে পরিচিত । কাল নামটি আমার সেই কোন্‌ অতীতে 
একবার ইঞ্ুলের খাতায় প্রবেশ করেছিল, তার পর আর এক- 
বার কলেন্ধের খাতায়-_ব্যসূ, তার পর সেই সীমাবন্ধ গণ্ডী 
থেকে বেরিয়ে বাইরের মুক্ত বায়ুতে এসে ছাভ্রাবস্থায় আর 
কোন দিনই আমার সঙ্গে আমার নামের শক্ত সংযোগ ঘটতে 
পারেনি। অবন্য এখন ক্মামি ভাল নামেই পরিচিত, খবরের 
কাগঞ্জ খুপুন, কোন ডাইরেক্টপ্রী দেখুন, বাড়ীর দেয়াপে মার্ধেল- 
পাথরে খচিত আমার পরিচয়পত্জ দ্রেখুন, র্ধজই আমি ডক্টর 
স্ুকোমল ডাট্‌, বাখিংহামের পাস কর] বিখ্যাত ডাক্তার । 

অমেকের তাল নামের সঙ্গে ডাকনামের একট] সঙ্গ্ধ 
থাকে, যেমন সত্যেন ভাল নাম হুপে ডাকনাম সাধারণত হয় 
সত, গণপতি তাল নাম হলে গনা বা গণ হতে পারে ডাক- 
নাম। অনেকের আবার নাম নির্ভর করে জন্প-ুহুর্ডের পারি- 
পার্ধিক অবস্থার ওপর | পুিমার রাতে চাদের হ্থাপি প্লাবন 
এনেছে পৃথিবীর বুকে, এমম মুহুর্তে নবঙ্াতকের জাল নাম 
পূর্ণশনশী এবং ডাকনাম, সংক্ষেপে শঙগী হওয়া বিচিত্র নয়। 
আবার আষাঢ়ের আর্দ সন্ধায় জম্ম্রহপ করলে শিশুর বাদল] 
নামই সাধারণত হয়ে থাকে । আবার অনেকেব্র নামকরণ 
হয় আকৃতির সৌপাণৃঙ্ের ওপর, শ্ামবর্ণ নিয়ে জন্মায় যে শিশু 
তার নাম কালো হতে পারে, জন্মের সময় মাথায় চুলন] 
থাকলে ভাক নাম ষ্ভাড়া হতেও শোন! যায়। আর এক 
শ্রেমীর নামকরণের বহর দেখে মনে হুয় বাঙালী সমস্ত মাতা- 
পিতাই কবি। এক একটি পুত্র যেন তাদের কবিতার এক 
একটি চরণ। প্রথম পের নাম বীরেন হলে, দ্বিতীয়, তৃতীয় 
পুের মাম যথাক্রমে বীরেন, হীরেন্্র হতে পারে ॥ কবিতার 
লহরী ডাকনামের পাহাড়েও বাধা পায় না, ছন্দ বঙ্গার় রেখে 
ডাকনাষের কবিতা গেয়ে চলে বীরু, বীর, হীরু । 


কিন্ত ওপরের কোন ফরযূলাতেই আমার নামের কোন 
পরিচয় পাওয়া] যায় না, মা ভাল নামের, না ডাকনামের | 
ডাকনাম আমার ভালনামের শ্বলিত অংশবিশেষ তো নয়ই, 
এমন কি বর্গ ও মর্ড্যেও এত পার্থক্য বোধ করি নেই। ভাল 
মাম আমার আগেই শুনেছেন, এখন সাবতে পারেন আমার 
ডাকনামট! কি হতে পারে? কোনই কুলকিনারা পাবেন 
না ভেবে__ডাকনাম আমার বট । বটু যদি সব সময় বটুই 
থাকত তাহলেও হ'ত, মাতাপিতার মমোক্তাবের তারতম্যের 
ওপন্স আবার বটুর প্রকারক্েদ ঘটত। লন্ী ছেলে হয়ে 


পড়া্জমা শেষ করে উঠলাম, মা আদর করে ডাকলেন, বটুমনি, 
ছধ খাবি আয়। হুধ খাওয়ার পর ছোট বোনটির গালে একু 
চড় কসিয়ে দেওয়ার জঙ্তে সে যদি ডুকরে কেঁদে ওঠে, মায়ের 
কণ্ঠে বট তখন হয় বটা। 

যাক, যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমার ছাআ্রাবন্থা। 
বু মাষেই পরিচিত । মেডিক্যাল কলেজে পড়ি, থাকি 
ছোষ্েলে। ছেলে ভালই ছিলাম, সত্যি কথ! বলতে কি কুট- 
বলের মাঠে, চাষের দোকানে, কলেজের লেকচার হলে, 
সেকেও কখন কই নি। ভারতের ভাভারি-শান্ের সমুদ্র মন্থন 
করার পর, ধিলাতের চিকিংপা-শাঘ্রের সমৃদ্রেও ডুব দেবার 
ইচ্ছাটা আমার প্রবল, বার়্ীর অবস্থাও ভাল; পিতা ইচ্ছা 
করলেই বিলাতে পাঠাতে পারেন, কিন্তু তার ধারণ! বিলাতের 
কলেন্ শিক্ষার দিক থেকে কলকাতার কলেন্ব অপেক্গ৷ কোন 
অংশেই উন্নত নয়। প্রচুর অর্থ ন্ট করে' এদেশের যাবতীয় 
কল্যাণকর আচার-বাবছার পরিত্যাগ করে ওদেশের নিদারুণ 
অপ্ুত জ্রোযগ্তলি আয়ত্ত করতে যাবার কোনই মানে হছুয় না। 
অবশ্য একথাও স্বীকার করেন, ওদেশের ডিগ্রির দাম আছে 
চাকরির বাজারে, কিন্ধ চাকরির প্রয়োজনে জামি ডাজ্ঞারি 
পড়ছি না, আমার ভবিয্যৎ নির্ভর করবে নিজের শিক্ষা ও 
পারদশিতার ওপর | বিলাতী ডিথ্রির প্রলেপে চাকরি নুলত 
হতে পারে, কিন্ত রোগী আরোগ্য হয় নিজের শিক্ষার শুপ্মতার 
দ্বারা, যা ইচ্ছা! থাকলে কলকাতাতেই আয়ত্ত করা সম্ভব। 
সুতরাং পিতৃ অর্থে যে বিলাত যাওয়া! আমার অনৃষ্ঠে নেই, তা 
পূর্বদিকে সর্ব ওঠার নির্মম সত্যের মতই বুঝতে পেরেছিলাম । 

বিলাত যাওয়ার রভীন নেশী] কিন্তু কার্টে ন]। তিস্ভাতেও 
আনন্দ | বন্ষেতে জাহাক্জে উঠলাম, আরব্যোপসাগরের নীল 
ঢেউয়ের দোলায় ছুলছি, দ্র থেফে এডেন বন্দরের লাল নীল 
আলোঙুলে! হাতছানি দিয়ে ডাকছে, লোছিত সাগরের 
স্তিমিত শ্রোতধারায় চাদের লুফোচুরি, নুয়েন্সের ছু"পাড়ের 
তাল-খেজুরের তীরভূমি, ভূমধ্যসাগরের শুরঙগায়িত ফেনিল 
উচ্ছাস । 

যৌবমকালের উচ্ছ্বাস, জাগেও যেমন হঠাৎ, নিবেও যায 
তেমনি অতর্কিতে । ক্রয়েড অবশ্ত বলেন, নিবে সে যায় না, 
জাএত চেতন] থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় মনের অপর এক 
কৃঠপ্িতে, ঝিমিয়ে থাকে সেখানে, মাঝে মাঝে টা'কিবু"কিও 
মারে, লাফিয়ে আবার বেরিয়ে আসে সুযোগ পেলেই। 

যাই হোক, বিলাত যাওয়] হবে না এইটাই ধরে মিষে- 
ছিলাম। আর এক চিন্তায় সময় কাটাবার সুযোগই ব1 
কোথায় বু দত্তের । ফুটবল মাঠে বট দত্ত মা! ছলে ইলিয়ট 
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শীন্ড বিদ্যাসাগর কলেজেরই মেরে মেবার সম্ভাবনা । আমার 
খেলার তারিফ সকলেই করে, তবে আযানাটমির় স্ৃদ্ধ প্রফেসর 
জ্ঞানবাবু ব্লাে একবার যা বলেছিলেন, তা ক্লাসিক হয়ে 
আছে। আগের দিন বিদ্যাপাগর কলেজকে তিন গোলে 
হারিয়ে ইলিয়ট ঈন্ড পেয়েছি আমরা, তিনটি গোলই করে- 
ছিলাম আমি । ক্লাগে খেলার কথাই হুচ্ছিল, জ্ঞানবাবু বললেন, 
খেলে তো বট দত্ত, স্কোর করতে করতে বল নিয়ে যায়। 
দেই থেকে ফুটবলের কথ! উঠলেই সকলে বলত, বটুর সঙ্গে 
চালাকি নধর, স্কোর করতে করতে বলনিয়েযায়। . 
চায়ের দোকানের আড্ডা__বটু দত্ত ন! হলে গরম চা-ও 
আসর গরম করতে পারেনা । এইচায়ের দোকান থেকেই 
অ.লল গঞ্সের দুরু । রবিবারের সকাল, পুর্ব রাতে নাইট- 
ডিটটি হেতু ঘুম ভেঙেছে বেলায়, দেরি করেই এসেছি 
দোকানে । দেখি চাদের হাট আগে থেকেই বলে গেছে 
নিশীখই প্রধান বক্তা, এক হাতে একটা পিগারেট, তখমও 
ধরানো হয় নি, আর এক হাতে একটা “চিঠি, মুখ চলছে 
অনর্গল। সকলকে উদ্ধেশ করে হলেও সমরেশের দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি রেখে বলছে, তুই একট! লি করে ফেল, কেকে 
যাবে, উত্তরপাড়! তে] হাতের কাছেই, সঞ্্যাবেল! গিয়ে রাজেই 
ফেরা যাবে ।__সমরেশের হাতের লেখা তাল, লেখার ভার 
তার ওপরেই পড়ে। তাতে আম্চধ্য হবার কিছু নেই, কিন্ত 
ভেবে পেলাম না, এমন কি ঘটল যাতে লি& তৈরি করতে 
হবে, উদ্ভরপাড়া সগ্ধ্যাবেল| গিয়ে আবার রােই ফিরে আসতে 
হবে। জার এত জায়গা! থাকতে উত্তরপাড়াই বা] কেন? 
সকলেই ঘটনার আকম্মিকতায় বা অভিনবন্ধে এতই বিভোর 
ঘে, বট দত্তের আগন্ননও যেন লক্ষ্য করবার মত নয়। 
'ছোষ্টেল থেকে চায়ের দোকানে আসতে পথের মাঝেই 
শ্লিপারের একটা গ্র্যাপ বিশ্বাসঘাতকতা! করায় পায়ের বুড়ো 
আঙুল আর তার পাশের আঙ,ল দিয়ে সাকাশিবাহ তৈরি 
করে অপর ্র্যাপটাকে কোন রকমে কায়দা করে ধরে 
আমাফে একটু আলগ! ভাবে খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছিল। সেই 
অবছ্থায় চায়ের দোকানে ঢুকে, অমির পাশের খালি চেয়ারটা 
দখল করে বমে চায়ের অর্ডার দিলাম । নিশীথ ততক্ষণে 


ছাতের সিগারেটটা বরিয়ে ধোয়া ছেড়ে বলে চলেছে, প্রেজেন্ট 


কিনতে সকলের যাওয়ার দরকার মেই, টাক! দিয়ে দাও, 
শরং-দা আর বট্‌ দত্ত বেঙ্গল ষ্টোর থেকে কিনে নিয়ে জানুক। 
জর রবীন ধেন ডিউটি-নুপারিন্টেডেন্টের সঙ্গে দেখা! করে 
রাজের ডিটটি থেকে আমাদের-_আমি চায়ে চুমুক দিয়ে 
িশীথের কথার মাঝখানে আবৃত্তি করার ভঙ্গীতে বলে উঠলাম 
-খর কত দুরে নিয়ে যাবে মোরে ছে শুদ্দরি, বল কোন্‌ 
পারে জিড়বে তোমার তোনার তরী”__তার পর আবৃভির 
ভাষ্য করে বললাম, আমি থে কিছুই বুঝতে পারছি না, লি, 
উদ্ভরপাড়। যাওয়া, ফিয়ে আলা, প্রেন্েন্ট। বেঙ্গল ষোর--আর 


কত ছুয়ে মিয়ে ঘাষে বল |__এতক্ষণে যেন সম্ভার আর 
সকলের চোখ পড়ল আমার ওপর । 

শরং-দ] বেঙ্গল ঠোরে প্রেছেন্ট কিমতে যাওয়ার পার্টনার । 
মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছে দেই দূর অতীতের কোন এক শুভ 
প্রভাতে, সে প্রভাতের সন্ধ্যা তার জীবনে আর এল না। 
বৈধ্যের অকুরস্ত হিমাচল শরং-দা। স্ত্রী, পুত, কভ। নিয়ে 
কলকাতাতেই বাদ করেন। পিতাও ডাক্তার, বেশ বড় 
ডাক্তার, নামভাক আছে। পিতার ইচ্ছ! বাড়ী, গাড়ি, অর্থ- 
সমেত উত্তরাধিকারস্থত্জে পুভ্রকে ডাঙ্জারিবিতায়ও কায়েম 
করে দিয়ে যান। শরং-দা কি বলে, রাজার ছেলে রাজা 
হয়, তা সে মূ ঘোক, রোগ! হোক, অস্থন্থ হোক) 
রাঙ্গকাধ্য চালানে! বিদ্তায় পাসই করুক আর ফেলই করুক। 
যত গোলমাল ডাজ্ারের ছেলের বেলায়। রাজপুত্র যে সু 
রাঙ্গা হবে, ডাক্তারপুডও পেই স্থডে ডাক্তার হবার অধিকারী। 
যদি বল! হয়, ডাক্তারের হাতে নির্ভর করে লোকের জীবন, 
সুতরাং এ শান্ত্র ঠিকমত না শিখলে তোমায় লোকের জীবন 
নিয়ে খেলা করতে দেবে কেন, তার উত্তরও শরং-দার 
তৈরি--বলে, রাজার হাতেও তো রাজ্যের লোকের জীবন 
নির্ভর করে, আমরা এক একট ডাক্তার জীবনে আর কত 
লোককেই ব। পরপারে পাঠাতে পারি, কিন্ত ভাব দেখি এক- 
বার রাজ্জার কথা, তার ডায়াগনোসিসের তুলে রাজান্ুন্ধ 
লোক ঘে পরপারে যেতে পারে, এবং গিয়েছেও কতবার। 
_-এই হ'ল শরং-দার সংক্ষিপ্ত পর্রচয়, 

শরং-দ1 আমার আন্বভর উত্তর দিলে একটি গানের কয়েকটি 

চরণ আবৃত্তি করে, “বন্ধুহে চল চল, মিলিত প্রাণের উৎসবে, 
প্রিয় পুম্পের ঘন পৌরতে, নিখিল দিনের সাষগানে, বন্ধু ছে 
চল চল।” আবৃত্তি শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 
মিলিত প্রাণের উৎলব উদ্তরপাড়ায়] একটি প্রাণ নিখিলের, 
অপর প্রাণ দীতারামীর, এইমাঅ চিঠি এলেছে নিশীথের কাছে। 

আঙলের সীড়াশির মধ্যে প্লিপারটিকে কায়দা করতে 
করতে শরং-দার পাশে গিয়ে বলে বললার, তা উত্তরপাড়ায় 
কেন, নিধিলের ঘাতায়াত তো! ছিল বালীপঞ্জে দক্ষিণ পাড়ার 
দিকে। 

শরং-দ] হিউমার ছাড়া কথা বলে না, এক মিনিট ভেবে 
বললে, তুমিও তে! প্রথমে উত্ভরপাড়ার গোল আগলে দক্ষিণ 
দ্রিকের গোলে স্কোর করতে করতে বল নিয়ে যাও। কিন্তু 
হাফটাইমের পর দক্ষিণ পাড়া ত্যাগ করে উত্তরপাড়ার দিকে 
ধাওয়া! কর ফেন? মিখিলেরও তাই, দক্ষিণ পাড়! হাফটাইমের 
আগে, এখন লক্ষ্য উত্তরপাড়ার গোল। 

আমার আজ সকালের অস্বস্তি এ প্্যাপ-ছেঁড়া প্লিপার 
পায়ের নীচে থেকে কখন দুয়ে সরে গেছে, সীড়াশির মধ্যে 
ওটাকে বাগ যানাবার চে&া। করতে করতে অন্ঞমনস্ক ভাবে 
ঘলে উঠলাম, লে তে। বিপক্ষকে বিবস্ত করবার জভে। হুখেষ 
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কথা কেড়ে নিয়ে শরং-দ! বললে, নিখিলও কিছু বিপক্ষকে 
আত রাখবে না, শুধু বিধবপ্ত কেন, তাকে সন্ত্রস্ত করে ছাড়বে, 
গোলের মাল] পরিয়ে দেবে দেখে নিও । হাসির ধুম পড়ে 
গেল। একটু থেমে আবার বললে, বদ্ধু নিখিল আবার 
উদ্ভরপাড়ার পর পশ্চিম পাড়া যাআ| করবেন, টাক! দেবেন 
গৌরী সেন। 

আবার সমস্ত অবন্বাট! ছুর্ধোধ্য হয়ে উঠল, পশ্চিম পাড়া 
আবার কোথার, তাতে টাকারই বা প্রয়োজন কিপের, আর 
গৌরী সেনই বাকে? আমি বললাম, নাঃ, আজ দেরি করে 
আসায় সব বিষয়েই আমার পরান্ধয়, হেয়ালির পর হেয়ালি! 

আমার মুখের দ্রিকে তা£কয়ে শরং-দার বোধ হয় একটু 
মায়া হ'ল, চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, নিখিল এবার এখানকার 
পাঠ সাঙ্গ কবে নরমেধ-যজ্ঞের বিলাতী উপায় শিখতে যাচ্ছেন, 
রসদ যোগাবেন লিগ্যাল-ফাদার, ফাদার-ইনৃ-ল । 


নিখিলের বিলাত যাওয়ার কথায় ফ্রয়েডের মতে অত 
কুঠুরিতে সুপ্ত আমার বিলাত যাওয়ার কল্পনা তড়ছেগে একটা 
অস্বস্তিকর প্রশ্নের আকারে আমার জাএত মনের পর্দায় ফুটে 
উঠল। নিখিলের পক্ষে যা সম্ভব হ'ল, তাঁকি আমার হয়না? 
কি পে নেহাতই ক্ষণিকের তরে, চায়ের দোকানে চাদের 
হাট এমন কল্পনার পরিপোষক নয়, তাই মুহুর্থেই জাবার 
তলিয়ে গেলাম ছেঁড়া শ্লিপারের বিরভ্িকর অস্বপ্তির তিতর। 

নিখিলের বিয়ে হনে গেছে। তার বিলাত যাওয়ার 
সম্ভাবনাকে খিরে আমার মনের যে সুপ্ত বাসন! প্রশ্নের আকারে 
মনের ছুয়ারে একবার উকি দিয়ে চায়ের দোকামের প্রতিকূল 
আবহাওয়ায় মিলয়ে পিয়েছিল, সেই প্রশ্থের উত্তরে নিখিলের 
কাছে এইটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পারলাম যে, খবরের 
কাগজের পাত্রপাভ্ীর বিজ্ঞাপনের তালিকার মধ্যে গীতারাগীর 
পিতার মত অর্ধেক রাজতপমেত রাজকন্ত! প্রদানকারী পিতার 
সন্ধান মিলতে পারে । বিলাত কত দিনের স্বপ্ন আমার, মেকি 
শুধু স্বগ্রই থেকে যাবে! 

খবরের কাগঙ লোকে পড়ে খবরের জভে, আমি পড়তে 
লাগলাম প্রাত্র-পাত্রীর তালিকা । ভগবানের কপায় তিন-চার 
পিনের মধ্যেই উপঘুক্ত এক কার পিতার সন্ধানও মিলে গেল। 
কঞ্চার পিত| চান কায়স্থ ডাজার অথবা ইঞ্জিনিরর পাঅ- 
মমোনীত ছলে নিজ খরচে বিলাত পাঠাবেন। এ যেন 
আমাকে লক্ষ্য করেই শরসন্ধান। তবে ঠিকানা দেওয়া নেই, 
চিঠি দিতে হবে পো&-বক্স নম্বরে । 

শরং-দার সঙ্গে একবার আলোচনা করতে হবে। একে 
তে! এত বর ব্যাপরে অন্তিবান পিতার মত না শি, এমন কি 
তাকে গোপন ক'রে । গোপন অবন্ত থাকবে না তিনি জানবেনই, 
তবে পে একেবারে একাদশ ঘটিকায়, যখন মত তাকে দিতেই 
ফবে। আন মত নাদেবারই বাকি আছে, পুত্রের বিবাছে 
সকার আপভি নেই, বরং বিয়ে করার অনুষোগ ইতিমব্যেই 


ছু-চার যার মার দিক থেকে এসেছে, আমিই হেলে উড়িয়ে 
দিয়েছি । বিলাত যাওয়াতেও পিতার লেরকম আপতি দেই, 
আপতি ভার নিজের অর্থ ন& করে বিলাত যাওয়া, সুতরাং যে 
অর্থ বিলাত পমমে ন& হবে, তা যণ্দ তার বৈবাহিকের হয়, 
তা হলে তিনি আপন্ভ করবেন কেন? 

শরং-দার বাড়ী গেলাম। যেমন শরং-দা তেমনি ভার ভ্রী, 
ছু'্ধনেই লমান। তিন জনে পরামর্শ করা গেল। বউদি 
উঠ্লাকে স্মরণ করে বললেন, বিলাত তে যাবে, কিন্ত ন্ানমুধী 
সেই তরুঞী যিনি একবার যান্র তোমার জীবনে উদ্দিত হয়ে 
মাঙ্গলিক রচম1 ক'রে চোখের জলে পরদিন তোমাকে ভাপিয়ে 
দেবেন সাগর-দোলায় বিলাতের পথে, তারপর কোথার 
তার উদয়াচল আর কোথায় অন্তাচল সে কথা তুলে ঘাবে 
নাতে? 

আমি হেসে কাবোর সবুর বঙ্গায় রেখেই বললাম, বান্দর 
হাতে উপেক্ষেতা হয়ে যেটুকু ছুঃখ উ্িলার ছিল, রবীন্্রনাথের 
করম্পর্শে তা বোধ হয় আর নেই। বালীকির উপেক্ষা না 
পেলে রবীন্ত্রনাথের লেখনীম্পর্শের গর্ব তার থাকত কোথায়? 
আমার উদ্নিলা উপেক্ষিতা হয়ে রবীন্ত্রের আশীধাদ না পেলেও 
শরং চজের কমওলুর বারিসিফমও কি পাবে নাঁ-বলে হেসে 
শরং-দার দিকে তাকালাম। 

এত কাব্য আলোচনার মাঝে চুপ করে থাকতে শরং-দার 
কষ্টই হচ্ছিল, এতক্ষণে কথা বলবার অবকাশ পেয়ে যেন বেচে 
গেল, বললে, শরং চন্দ্র ওসব কাব্যের উপেক্ষিতার ধার ধারে 
না, সমাজের উপেক্ষিতা, পরিত্যক্ডা, এদের ওপরই আমার 
দরদ বেশী । তোমার উনি যদি উর্নিল। না হয়ে লাবিত্রী হুম, 
তো চেষ্টা করতে পারি। 

আমি কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বউদ্দিকে মধ্যস্থ মেনে বললাম, 
দেখছেন বউদি, ভদ্ব-কঞ্জাকে উনি সাবিত্রী বানাচ্ছেন । বউদ্িও 
উঞ্তর নিয়ে প্রস্তুত, বললেন, সাবিত তো ভদ্রকন্কা ছিল 
বলেই মনে হয়) তবে সতাবান ডাক্তারী পড়তে বিলাত পিয়ে- 
ছিল কিন। জানি না। 

বললাম, বউদি, আমি পরাক্ধিত, এখন আমার কার্ধো- 
দ্ধারের উপায় ঠিক করে বাতলে দিন, নাইট ডিউটি আছে, 
উঠতে হবে এবার । 


বইউদ্রির মতে ঠিক হ'ল পাআর পিতার নিকট চিঠি আমিই 
লিখব, তবে ঠিকানা! থাকবে শরং-দার। কারণ, হঠাৎ হদি 
আমার উদ্দিলা ব| সাবিজীর পিতা যথারীতি পাত্র দেখে ব্যবস্থা 
করতে আমার ঠিকান! অনুযায়ী পোজ! হোলে এদে ওঠেন, 
সেট! আমার পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে। চিঠিতে 
তাকে গোপনও কর! হবে ন] কিছু, ভধু একটি মাত্র অহ্থরোধ 
থাকবে, আমার পিতার সঙ্গে তার কথাবাত--পাজ দেখার 
পর ঠার পছন্দ যদি হয়, তখন হুবে। তার আগে নয়। 

ভগবানের মাম করে শরং-ঘার় ঠিকান! দিয়ে চিঠি ছিলাম 
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ছেক়ে। বহুদিন পরে ভাল নামটা! ব্যবহার করবার সুযোগ 
ঘটল। চিঠিদেওয়ার পর নুরু হ'ল আশা-শিবাশার ছন্ব। 
প্রথমে মনে হয়েছিল, বিলাত যাওয়া বুঝি হয়েই গেল, কয়েক 
সপ্তাঙ্থের ব্যাপার মাত্র । কিন্ধ যতই দিন যায় জাশার আলোক 
ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসে । এমন কি, বিলাত যাওয়ার রভীন 
কম্পন] মনের পর্দায় জাবার যেন ঝাপল। হয়ে এল। 

আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি এমন সময় একদিন শরং-দা 
এসে হাসতে হাসতে বললে, একট্রা! টাইমে হলেও, ফাষ্- 
রাউণে দিত । এই দেখ চিঠি, বলে একথান! খাম আমার 
হাতে দিলে । চিঠি এসেছে দিজী থেকে, ভদ্রলোক সেখানে 
রেলওয়ের বড় অফিসার, লিখেছেন, কণড] তার শিক্ষিতা, 
দুন্দরী কিনা সে বিচার পানের ওপর, পাজ মনোনীত হলে 
অর্থব্যর করতে কার্পণ্য নেই। লীদ্রই কলকাত1 আসবেন, 
পা দেখবেন, অজাঞ্ত বিষয়েও বিবেচনা করবেন । আরও ছু- 
একটি উপযুক্ত পাত্রের সঞ্ধান কলকাতায় লেয়েছেন, তাদেরও 
দেখবেন-__সংক্ষিণ্ত চিঠি। 

আরও ক'দিন পরে । বোধ হুয় মেডিসিনের ক্লাল । আমরা 
সবাই হা! ক'রে ভেযষজতত্বের কথ! শুনছি, এমন সময় ডাক এল 
শরং-দার। ফোন এসেছে । ফোন শুনে, শরং-দা ফিরে এসে 
গ্যালারিতে আমার পাশে বসে বললে, সেই ভদ্রলোক দিল্লী 
থেকে এসেছেন, আমার মিসেস এখনি ফোনে বললে । আদর- 
আপ্যায়নের কোন ক্ষটি হয় নি, শ্রীমতীকে তো জানিসই, সব 
সুষ্ঠভাবে পালন করেছে, মাকে যেতে বলেছে এখুনি । জামি 
ভদ্রলোককে নিয়ে ঠিক পাচষ্টার সময় তোর ওখানে জাসব। 
ঘরট] ওছিয়ে রাখিস, বড্ড নাকি সাছেব আবার, বিলাত 
ফেরত ।- প্রিনিপ্যালের কাছে সেদ্িনকার মত ছুটি নিয়ে 
শয়ং-দা চলে গেল বাড়ী, আমি ছোষ্টেলে।""" 

ঘরের একি অবস্থা | টেবিলের উপর ছোট পুন্দর 
ক্ষ্যালেগারে এপ্রিলের তিন তারিখের পর আর হাত পড়ে নি 
যদিও লেদিন ভূন মাসের মাঝামাঝি | ময়ল! তোয়ালে 
সঙ্জে কোলাকুলি ক'রে অন্তত শরীরের পনরটা বিভিন্ন 
অংশের পরিধেয় বস্ত্র, আলনায় নয়, চেয়ারেও নয়, বিছানায় 
শায়িত। যেভাবে বইগুলে] থাকা উচিত নর, ঠিক সেই 
ভাবেই রয়েছে; কতক বিছানায়, কতক টেবিলে, কতক 
চেয়ারে, এমন ফি টেবিলের তলায়ও ছু-একটা। জুতে! 
আর প্লিপারের রাশি ছড়িয়ে আছে ঘরের সর্ব, কেউই 
আপন আপন যুগল মৃত্তিতে নয় । দে যেন এক স্বৈরাচারের 
রান্বত্ব--প্রিসিয়ান্‌ শ্লিপান্স কেডসের আলিঙ্গনে, অক্সফোর্ড 
ছ্্য-এর একপাটি জড়িয়ে ধরেছে জ্যালবার্টের আর এক 
পাকে । এহেন ঘরকে পরিষ্কার করতে হবে । একবার 
ভাবলাম, বিলাত গিয়ে দরকার নেই, বরঞ্চ শুয়ে খানিকক্ষণ 
বিশ্রাম কর! যাক! কিন্ততাহুয় না, উঠে লেগে গেলাম 
কাজে) অপটু হাতে যতটা সন্ভব খরখানার লংস্কায় দ্বরলাম। 


প্রবাসী 
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পরে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম ঘরের পরিপাটি মৃত্তে দেখে, 
দেয়ালে টাঙানো! নরকস্কালটা পর্ধ্যস্ত ভর্র দেখাচ্ছে । 

মমক্কার মেয়েদের । কোমল শত্ীরের মধ্যে এত কঠিন 
শক্ত মন থাকে কি ক'রে; অবলীলাক্রমে রূপ আর গুণের 
পরিচয় দ্রিতে বসে কুতৃহলী পুরুষের চোখের সামনে ! 
পাচটার সময় শরং-দ| আসবে দিল্লীর সেই সাহেবকে নিয়ে, 
রূপের পরীক্ষা দিতে হবে না, চুল খুলে চুলের বহুরও দেখাতে 
হবে না, হাত ঘষে পাউডার তুলে প্রন্কত বর্ণের পরিচয়ও 
ধিতে হবে না, তবু আমার অবস্থা সঙ্গীন, করুণ। 

ছুয়ারে শব হ'ল। মুখে পাইপ, হাতে তাঙ্গিনিয়া 
ষটোবাকোর টিন, পরনে পাহেবী স্যুট, শরং-দার সঙ্গে প্রবেশ 
করলেন লিলির পিতা, আমার পিসেমশাই |] তবে কি-_| 
হঠাৎ আসা কালবৈশাধীর ঝড়ের মত কি যেন আমার সমস্ত 
মনটাকে প্রচ নাড়া দিয়ে গেল, সমস্ত পৃথিবীটাকে সীমাহীন 
একটা! অন্ধকার গ্রাস করতে আসছে আর পেই সর্বগ্রাসী 
জন্ধকারের মধ্যে অসহায় আমি ভেসে চলেছি। মণিরত্ব 
পাবার নিশ্চিত আশ] নিয়ে হাত বাড়িয়ে হাতে যেন লাগল 
সাপের শীতল পিছল ম্পর্শ। সম্মুখে ধাড়িঘ্ে পিসেমশাই, 
পান দেখতে এসেছেন_ আমাকে । পাতাল-প্রবেশের পূর্ব্বে 
সীতার মানসিক অবস্থা এর চেয়ে খারাপ হয়েছিল কিন! 
জানি না! 

পিসেমশাই ঘরের মধ্যে স্ুকোমলকে না পেয়ে তার 
জায়গায় আমাকে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হপেন। 
আমার দিকে চেয়ে বললেন, হালো বট, ইউ আর হিয়ার! 
_আমার উত্তর দেবার মত অবস্থা নয়। শরং-দাও অবাক, 
কভার পিতা বুকে আগে থেকে চিনলেন কি করে ? পিসে- 
মশাই একট] চেয়ার টেনে বসে শরং-পাকে আরও বিশ্মিত 
করে জিজ্ঞালা করলেন, গ্ছঁকোমল কোথায়, জাই মিন, পানর? 
তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জাবার বলতে লাগলেন, 
ছ' বছর পর দেশে এলাম, তুই ত বেশ বড় হয়েছিস | চিঠি- 
পছ্ও লেখা হয় না, রওয়ালপিক্ি থেকে যে দিল্লী বদলী 
হয়েছি সে খবরটাও তোদের দেওয়া হুয়নি। এবার ঠিক 
করেছি, বাংলাদেশে যখন এলেছি, সব দেখাশুনা করে তবে 
যাব। তোত্প পিসিমা, লিলি, এরাও এসেছে । 

পিসেমশাই কি বকে যাচ্ছেন, তার একটা বর্ণও আমার 
কানে প্রবেশ করছে না, তত্র কথা বলার এক অসতর্ক মুহুর্থের 
সুযোগ নিয়ে শুধু ইপারায় নিজের ঠোটে আঙ,ল রেখে 
শরতদাকে কথ! বলতে বারণ করে দিয়েছি । শরং-দা সব 
কিছু পরিষ্করি বুঝতে না! পারলেও, কোথাও যে একটা গোল- 
মাল রয়েছে তা বুঝে নিয়েছে । ভগবান বীচিয়েছেন ভাল 
নামটার আম্মনর ব্যবহার হয় না। পিসেমশাই চুপ করতেই, 
শরং-দ] কিছু খুপার আগেই আমি বলে উঠলাম, দুকোমশ 
এই ঘন়্েই থাকে। কলেজ থেকে ফিরে এক টেলিগ্রাম পায় 


ভগ্রহায়ণ 





পাশাপাশি 





বাবার অন্থখ, এই চারটের ট্রেনে দেশে চলে গেছে । আপনি 
আদবেন, তাই আমাকে তার হয়ে রেখে গেছে এখানে-__ 
বলে করুণ মিনতিভর! চোখে শরং-দার দিকে তাকালাম । 
পিসেমশাই বললেন, পুয়োর চ্যাপ, বাট ফাইলি ইন অস্পিসাস্‌ 
ফর নিগোসিয়েসনূস্‌ টু ার্ট (বেচারি, তবে বিষ্বের কথা- 
বাতার সথরুতেই এটা অগুত )। 

শরং-দ এতক্ষণে মুখ খুলবার অবলর পেলে, পিসেমশাইয়ের 
দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি বটুকে চেনেন নাকি? পাইপটা 


কে বাঁশী বাজায় 





ভাল করে টেনে পিসেমশাই হিউমার করে বললেন, চিনি না, 
এযে আমার শালার ছেলে | শরং-দ এবং পিসেমশাই 
হে! হো করে হেসে উঠলেন। অতি সক্ষটজনক পরিস্থিতিকেও 
তরল করতে শরং-দার তুলন! নেই, শরৎ-দার কৃপায় সে যাআ! 
মানরক্ষা হু'ল। শুধু পিসেমশাই যখন নিবে যাওয়া পাইপটা 
ধরাতে ব্যত্ত, সেই সুযোগে একবার চুপি চুপি আমাম্ম বললে, 
শেষে সেমশাইড গোল ! 


কে বাশী বাজায় 


শ্রীধীরেন্্রকৃ্ণ চন্দ্র 


ভাকিছে নিকট শোনে! ডাকিছে সুদুর, 
প্রিয় বাধে বাহ-ভোরে, অন্তান! বধূর 
উদাত্ত আহ্বান আসে সীমাহীন আোতে 
সীমাহারা আকাশের তট-প্রাস্ত হতে 
নিভৃত অন্তরে । চকিতে ফিরিয়া চাই। 
ডাকিল যে সেকি হেথা আছে কিশ্বা নাই | 
স্বপ্ন যেন, মোহ যেন, যেন কিছু শয়। 
তবু যেন তার চেয়ে বড় পরিচয় 
বিকশিয়া ওঠে নিতা প্রভাত-দমীরে, 
উধার উদয়-তটে, রঙ্গনী-তিমিরে, 
শিখরের শর্ষে ঈর্ষে, সমুদ্র বেলায়, 
বিচিত্র আক্কাশ-বক্ষে মেঘের লীলায়, 
কুন্ুমিত কাননের পল্পবে পল্পবে, 
পাপিয়ার কল-কঠে পিক-কলরবে। 
কামনায় উদ্বেলিত শ্রাস্ত হাদয়ের 
নিমীলিত আখি-পাতে স্বপ্ন পরশের 
কমনীয় স্পর্শটুকু যেন ইয়ে যায় 
নুখাতীত সুখে তর! হৃদয়-বেলায়। 
শুনেছি আহ্বান । অজ্ঞাত পুলিনে বসি” 
কে বাণী বাজ্ায়। তাই ছোটে এবি শশী 
গ্রহ উপগ্রহ জার ছুটে যায় তার, 

উন্মত্ত পৃথিবী ছোটে শ্রান্ধি-ক্লাস্তিহার] ৷ 
অই যে ধূসর বালু, ভ্রান্ত মরীচিকা, 
ছঃখেরে নিবিড় করি” আসে কুম্মটিকা, 
উদ্মাদ পবন আসে ছুর্িবার বেগে 
বহ্ু-অগ্নি গর্ভে নিয়ে ঘন নীল মেঘে, 


পেও শোতে সে আহ্বান উদাত্ত গম্ভীর । 
তাই এ বিপুশ বিশ্বে কেহ নহে স্থির । 
পাষাণ কারায় কুপ্ত নির্রের কানে, 
মাটির আড়ালে লুপ্ত সপ্ত বীজ-প্রাণে, 
পশে সে আহ্বান । তাই পাষাণ পঞ্জর 
খুলে দেয় রুদ্ধ দার, মাটির অন্তর 

স্বেহেতে সরপ হয়ে যুকুলেরে ডাকে । 
পন্রে পুষ্পে ফলে ফুলে ছড়াইতে থাকে 
চিরস্তন সে আহ্বান । পথের ধুলায় 
প্রতিধবনি পদচিহ একে রেখে যায় 
অযত্ব-বদ্ধিত গণ্মে লতায় ও তৃণে, 

ঝরা পঞ্জে ঢাকি পথ রাজি আর দিনে । 
যারা আসে তার! যায়, কেহ নাহি জানে 
কোন্‌ জোকাতীত লোকে অস্বত-সন্ধানে। 
কবে যাআ] হ'ল হুরু--সে এক বিস্ময় ! 
কবে যাহ হবে শেষ, তার পরিচয় 

কেহ নাহি জানে । শুধু শুনি লে আহ্বান-_ 
বাধে প্রেমে, আর গাছে বৈরাগ্যের গান । 
তাই যারা এলেছিল, যাবা আসে নাই, 
এখানে পেয়েছে যার! ক্ষণেকের ঠাই, 
যারা আপনার, আর যার! কেহ নয়, 
চিনি যাহাদের, যে অজ্ঞাত পরিচয়, 
সকলের সাথে তুমি বাণিলে যে মোরে 
বাধশুন্য সীমাহীন আহ্বানের ডোরে। 


যানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থায় অরাজকতা 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


বিদ্কিপ্ন দেশের উৎপন্ন ভ্রব্যাদি ধাহাতে নুষ্ঠুভাবে খাদকগণের 
(০9015010019 ) নিকট পৌছায় তাঁছার উপযুক্ত বন্দোবস্ত 
থাকার প্রয়োজম। এক্স উৎপাদক ও খাকের উতয়ের স্বার্থের 
জন্ত উপ্তত যানবাহন চলাচল-ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় । ইহাতে বাবা 
হইলেই ক্ষতি। কিন্ত এ ক্ষেভেও চলাচল নিয়ন্ত্রপকাছিগণ 
লাভের দিকে দৃর্টি রাখিয়া কাজ করেন, সাধারণের খ্বার্থ 
তাহাদের কাম্য নছে। 

চলাচল যাহাতে শুষঠু ভাবে হয় এবং যাহাতে কোনরূপ 
অপচয় বা অনুবিধা না হয় এজন জল, স্থল ও আকাশ যানের 
চলাচল সম্পর্কে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন। কিন্তু 
তাহা না হইয়া পরম্পর প্রতিযোগিতার দরুন প্রতিপদেই অপচয় 
লাগিয়াই আছে। বিভিন্ন গবর্ণমেন্টের সাহায্যে জাহাজ 
কোম্পামীস্তপি খোলাখুপিভাবে অপবায়ের প্রতিযোগিত। 
চালাইতেছে । নদী ও খালের জলযানগুপি রেলের সঙ্গে অথবা 
নিষেদের মধ্যে এবং কখনও কখনও শ্বলপথের' যানবাহনের 
সহিত প্রতিযোগিতা চালাইতেছে । ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশের 
মধোও আকাশযানের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিত] শুরু 
হইয়াছে। ৃ 

আঘ্র্জাতিক ব্যবসা-বাণিজোর ক্ষেভ্রে আজও জাছাছের 
প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী । কৃষি ও শিল্পে কোন ভূখণ টন্রত 
হইলে স্থলপথের উন্নতি সাধন ফরিয়! উহাকে নিকটবর্ভী 
লামুদ্রিক বন্দরের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয় এবং 
দেখান হইতে বড় বড় জাছাজে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
বাণিজ্য চলে। 

আজ পৃথিবীর সপ্ত সধুদ্র অর্ণবপোতে ছাইয়া গিয়াছে। 
কিন্ত আন্তর্দাতিকভাবে কোথায় সকলে সহযোগি] দ্বার! 
অপবার় কমাইবে, না তাহার বদলে [বিভিন্ন ব্রা&রুসষূহ বহু 
অনাবশ্তক জাহাজ চালু রাখিয়াছে। আত্তর্ডাতিকতার দিক 
দিয়া এই নীতি একটি গুরুতর অপরাঁধ এবং ফরাপীদেশ 
এই বিষয়ে বড় অপরাধী । লৌহু-শিক্পকে সাহাযা দিবার 
জঙই জাহাজ নিশ্দাণ ও জ্রাহাজ্র চলাচলে সরকারী সাহায্য 
দেওয়া হম্ব। এই উদ্ষে্ে রাজকোষ হইতে জাহাজের 
মালিকগণকে অর্থ দেওয়া হয়, অথচ গবর্ণমেণ্ট ইহার বদলে 
কিছুই পান না। 

এইরূপ অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ভ্ষেমে বাড়িয়া বাড়িয়া 
বর্থমানে অপন্তব রকম স্কীতি লাত্ত করিয়াছে এবং শেষে এ 
সাহায্য বন্ধ করিরা দিতে হইয়াছে । সাহায্য আবার 
নুতন ভাবে স্থরু হইল ডাক বহিবার জঙ। জাহাজ 
কোম্পানীঞগ্ুলিকে-_বিশেষতঃ মাদাগান্কার, সোমালীল্যা, 


এ ইন্দো্ঠীন এবং নিউ কেলিভোনিয়া প্রস্থতি দেশের ভবন 


ি 


প্রচুর অর্থনাহায্য দেওয়া হইল। এই সকল স্থানের মেল 
চলাচল কার্যের জন্য অসম্ভবরকম বেণী অর্থপাহায্য দেওয়] 
হইত। ভৌগোলিক অবস্থান ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা 
করিলে ফরাশী দেশের পক্ষে বিরাট নৌবহর জনাবস্তক। 
ফরাসী দেশ নিজের খান নিজেই উৎপাদন করে আর বাহির 
হইতে কাচা মালের আমদাশীর আবশ্তকতাও তাহার কম। 

ইটালীও শ্বীয় শ্বাের প্রয়োজনে বহু অর্থ অপবায় করিয়া 
বিরাট নৌবহর পোষণ করিত। বিদেশের বাণিজ্যকেন্রের 
সহিত স্বদেশের ও আধ্রিকান্থিত উপনিবেশের সহ্িত 
যোগাযোগ রাখিবার জঙ্ট ইটালীকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে 
হুইত। 

প্রশান্ত মহাসাগরের নৌবহুরের কথ! আলোচনা করিলে 
দেখা যায় যে ১৮৯৬ হইতে ১৮৯৯ লন পথ্যন্ত এই চারি 
বংসরে ছ্াপান জাহাজ নির্মাণ, জাহাঙ্গ চলাচল ও ভ্ভাক 
বহমের জজ হয় গুপ খরচ বাড়াইয়াছিল। কেবপ্মা 
লাভের আশাতেই জাঁছাতী ব্যবসা বাড়িয়া চলয়াছিল। 
প্রতিযোগিতার ফলে মালের মাগুলও থুব কিয়! গেল এবং 
জাহাক্গ কোম্পানীপ্তলির যথেঃ লোকদান হইতে লাগিল। 
পরে যখন ত্বাহান্ধ তৈরির উপরে সরকারী সাহায্য বন্ধ কর! 
হুইল, তখনও পরোক্ষভাবে ভ্বাহাজে ব্যবন্থত ইস্পাতনির্ট্িত 
ভ্রব্যাদি সরকারী সাহায্য পাইত। এইরূপে সরকারী 
লাহায্যপ্রাণ্ত জাহাজ ফোম্পামীগুলি পরস্পরের সহিত ও 
বিদেশী বাণিজ্য-জাহাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিত। 
এইরূপ বাবস্থা থাকার দরুন অল্পদিনের মধেঃই জাপান 
সমুদ্রে পৃথিবীর তৃতীয় শঙ্িরূপে প্রাধাড লাত করে। ঘিতীয় 
মহাযুদ্ধে জাপানের নৌশুক্তি পছ্গু হইয়া গিয়াছে। 

মার্কিন যুক্তরা্ও প্রশান্ত মহাসাগরে এ একই পন্থা 
ধরিয়াছে । ইহারই ফলে আমেরিকার ভ্বাহান্ব-ব্যবস ভ্রমেই 
বাড়িয়া চলিয়াছিল। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত 
আমেরিকা এই নীতি অনুযায়ী বছ বাণিজ্য জাহাজ তৈয়ার 
করিয়া নিজেদের মাল স্বদেশী জাহাছে চালান করিয়াছে এবং 
সরকারী সাহায্যপু্ জাহান কোম্পানী দ্বার! অষ্ট্রেলিয়] ও নিউ 
ছিল্যাগ লাইনে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছে। এই কার্যে 
মার্কিন সরকার কোটি কোটি ডলার খরচ যোগাইয়াছে। 
মার্চিন ছলারের ও আইনের প্রভাবে কেবল বিদেগঈী ছ্বাহান্ী 
কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। আমেরিকার লগুদ্রতীর এবং 
দেশের মধ্যকার নদীসমূহ হইতে [বিদেশী জাহাজ'র] বিতাড়িত 
হইয়াছে । প্রশাস্ত মহাসাগরে মার্কিন প্রতুত্ব মুপ্রতিঠিত 
ছইয়াছে__-অর্ধাৎ আমেমিক| এবং আলাস্কা, হাউয়াই, মারেন 


অগ্রহায়ণ 





সামোয়া, টুটুইল! ও প্রশান্ত লাপরস্থ অন্যাম্য বন্দরে বিদেশী 
জাহাজের যাতায়াত নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

নিদ্ের বিরাট জাহান্ব-শিল্প ও ব্যবসায়ের উপর খুব বেশী 
নির্ভর করিতে হয় বলিয়া আমেরিকার “হ্বদেঈ? নীতিতে 
ইংলগুই অনিক ক্ষতিগ্রন্ড হইয়াছে । শতাব্দীকাল ধরিয়া যুিশ 
বাণিজ্য-পোত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক জআস্তর্জাতিক 
বাণিজ্য-সন্তার বহন করিয়াছিল। 

ইংলগ্ডের ভৌগোলিক অবস্থান জাহাজ-শিল্পের টন্নতির 
সহায়ক হইয়াছিল। জ্বাহাক্ নিশ্বাণে অত্যাবশ্থক কয়লার 
খনি গু লেহুখনি উন্তয়ই নিকটে থাকার দরুন এই সুবিধ] 
হয়। ইংলঙ্জের সমুদ্রতটও বহ্বিস্তত এবং বন্দরশুলির 
অবস্থানও উহার পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য বিস্তারের অন্বকৃলে। 
কিন্তু ইহা সত্বেও প্রতেক দেশ লোকসান দিয়াও নিজ নি 
নৌ-শিল্পকে গাড় করাইবাঁর চেঞ&া করিতে থাকায় ইংলগ্ডের 
নৌ-বাণিক্যের ক্ষতি হুইতেছিল এবং এইজন্ভ বংসরের বিভিষ্ন 
সময় বছু জাহান বন্দরে নোঙর করিয়া থাকিত। এই সকল 
জাহাজের দ্বারা অক্জাড জাতির বাণিজ্যে সহায়তা করার দরুন 
ইংলণ্ের যে লাভ হইত তাহা হ্বাপ পাওয়ায় ইংরেজ 
ছাতির এতংসম্পব় “অদেখা রপ্তাণী” কমিয়! পিয়! দিন দিন 
আন্তর্জাতিক বাণি'জ্যক লেন-দেনের গতি ইংলগ্ডের বিপক্ষে 
যাইতেছিল। বর্তমানে ইংরেজ জাতি এই জঙ্জই চরম আর্থিক 
ছুর্দতির সম্মুখীন হইয়া ঝণের জন্য মার্কিনের ত্বারধ হইয়াছে।, 

অবস্থার উন্নতির জন্য গবর্ণমেন্ট প্রথমে জাহাজ নির্দাণ 
কমাহতে চেষ্টা করে, কি্তু তাহা সম্ভব না হওয়ায় জাহাজ 
কোম্পাশীগ্থলিকে বংসরে ২০ লক্ষ পাউও দান (1১95015) 
করিবার ব্যবস্থা করে । অতলাস্তিক মহাসাগরের কোম্পানী- 
গুলিকে ডাক-চলাচলের জন্ভ ব্যবস্থার মোটা টাকা পিবার 
ব্যবহা হ্য়। আমেরিকাও এই উপায়ে উহার জাহাজ 
কোম্পানীগুলিকে চাঙ্গ! করিতেছছল। ইহা ব্যতীত প্রবল 
জর্দান প্রতিযোপিত| এড়াইবার জন্ভ নামমান সুদে কোম্পানী- 
গুলিকে বিস্তর মূলধন ধোগানো হইয়াছিল । দ্বিতীয় মহামুদ্ধের 
পুরে এই ব্যবস্থা পূর্ণমাআায় চলিতেছিল। সাম্রাজ্যবাদী 
নীতি হিসাবেও ইংলগ যাহাতে সমস্ত সমুদ্রপথে প্রভত্ব 
করিতে পারে সেদিকে গবর্ণমেন্টের স্থতীক্ষ দৃষ্টি ছিল। 
ভারতবর্ষে যাইবার পথ ছিল ইংলগ্ের পক্ষে “সব লাল? 
(ঞ1 79) অর্ধাং জিব্রালটার, মাপ্টা, এডেন, সাইপ্রাস 
এবং সুয়েজ খাল সমন্তই ছিল ইংরেঞ্জের করতলগত। 


ছুই সমুদ্রের সংযোগকারী হিপাবে নুয়েছখালই ছিল 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জলপথ। ইংলঙ এই বাণিজ্য-সরণী দখলে 
রাখিবার জঙ্কই মিশর দেশকে ভাবে রাখিয়াছে এবং 
খালটা ফরাসীদের কাটা হইলেও স্মকৌঁশলে ইচ্ছার বড় 
অংশীদার হুইয়াছে। 

এ একই কারণে মার্কিম সরা পানামা খাল আরও ছুঢ 


যানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থায় অরাজকতা 


১৮৩ 





গাবে দখল করিয়া বগিঘাছে। আমেরিকার প্রশান্ত ও 
অতলাস্তিক মহাপাগরের মধ্যে যাতায়াতের ইহাই একমাে 
জলপধ। দেশরক্ষার অন্ুাতে এই খালট1 আমেরিকা! 
খুব দুরক্ষিত করিয়া প্লাখিয়াছে এবং শ্রয়েজ” খালে বিভিন্ন 
জাতির জাহাজ চলাচলের যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা আছে 
এখানে সে বালাই নাই। এহ খাল এলাকা (99091 72906) 
সম্পূর্করপে করায়ণ্ত রাখিবার জন্য আমোঁরকণকে ম্যালেরিয়া, 
চতুস্পার্থের ক্রমবর্ধমান ও অবাঞ্ছিত নিগ্রো। জনসংখ্যা এবং নি 
দেশের ও বহিরাগত শ্রমকদের প্রতিযোিত] প্রভৃতি নান। 
সমন্তার সম্মুখীন হুহতে হুইয়াছে। বহু অর্থব্যয় কাঁরয়। তবে 
পানামা অঞ্চলে খাটি মার্কিন উপিবেশে স্থাপন করা হইয়াছে 
যঁদও জাহাব্জের ব্যবস| আন্তজাতিক হওয়াই বাঞ্চশীয্ধ তথু 
প্রত্যেক জাতিই ইহাকে বিশেষভাবে নিজের আয়তে রাখবার 
চেষ্ঠ! করিতেছে । উদ্দেশ্ত অগ্ান্ঠ সকল জাতিকে তারে রাখা । 
ইছা! ব্যতীত রেল কোম্পানী অল্প দূরত্বের পথে জাহাজ- 
কোম্পাশীকে কাবু কারবার চে করে, কারণ সাধারণতঃ 
জলপথেই সস্তায় মাল চলাচলের ব্যবস্থা করা যায়। স্থলপথে 
মাল চলাচল বেণর ভাগ রেল্রে সাহাযেই হইয়া ঘাকে। 
জলপথে অনেক স্থানে খুব ঘুরিয়া যাইতে হয়। রেলপথে 
দুরত্ব কম হয়,কিন্ধ খরচ বেশ্মীপড়ে। রেলপথ নির্াণেও 
খরচ খুব বেশী পড়ে। বড় জ্বাহাঞ্জ,কোম্পানী জঙ্তিক 
হিপাবে গঠিত হইয়াছে কিন্ত রেলপথগ্ডলি দেশের মধ্যেই 
বন্ধ, তাহাও আবার বহু প্রতিষ্ঠানদ্বারা পরিচালিত। সকল 
দেশে এখনও রেলের মালিক গবর্ণমেন্ট নহে । ভারতবর্ষে 
অবগ্ত গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত রেলই সরকারের হাতে 
আলিয়াছে। কোন কোন দেশে গবর্ণমেন্ট রেলের আংশিক 
মাপিক মাভ্র, আবার কোথাও মিহক কোম্পানীর হাতে 
রেল পর্রিচালনের দায়িত্ব আজও রহিয়াছে । এই প্রাইভেট 
রেলের দৃাস্ব ছটি অতিব্বহৎ মার্কিন রেলপথ | আমেরিকায় 
আড়াই লক্ষ মাইল রেলপথ রহিয়াছে । ইহ! ইংলও ও পৃথিবীর 
অঞ্ভান্ঠ দেশের মোট রেলপথের হয় গুপ। আমেরিকায় আজও 
১৫৫টি বিতিন্ধ রেল কোম্পানী আছে। ইহাদের বংসরে প্রায় 
দশ লক্ষ ডলার মুনাফা হ্ইয়া থাকে । বেপরোয়! প্রতি- 
যোগিত। দ্বার কিরূপ আর্থিক ক্ষতি হুয় তাহার অভতম দৃ্াস্ত 
ইংলও | এখানে কোন প্ল্যান বা জাতীয় পরিকম্মনা ন! করিয়া 
বিভিন্ত প্রতিষ্ঠান রেল লাইন বপাইয়াছে, এবং 'ফলং অপচয়ংঃ 
১৮৪৪ হইতে ১৮৪৭ সালের মধ্যে ইংলঙে অন্ন ৬০৭ রেল 
কোম্পানী রেজিইরী হয় এবং অবাধ প্রতিযোগিতা! গুরু হ্য়। 
খাল, ন্লাস্তা, জমি সব কিছুর মালিকগণই প্রতিযোগিতায় ব্যতি-, 
ব্যস্ত হ্য়। অবশ্ট এই কোম্পানীগুলির লংখ্য পরে অনেক 
কমিঘ ঘায়, কিন্ত রেল ব্যবস1 গোড়ার অপব্যয়ের ও অপচয়ের 
বোবা! এখনও বহন করিতেছে । এইজভ দ্বিতীয় মহারুদ্ধের 
বহু পূর্বেই সার উইলিয়ম একওয়ার্থ রেল ফোম্পাশী ঝলিকে 


১৮৪ 





জাতীয়করণের সপক্ষে মত দিয়াছেন। ইহা অপচয় 
নিবারণেরই পন্থা বলিয়া বণিত হয়। 

ইংলঙ বা আমেরিকা অপেক্ষা পশ্চাৎপদ দেশে প্রতি- 
ফোগিতা দ্বারা আরও বেশী ক্ষতি হইতেছে। অনেক সময় 
পরম্পর প্রতিযোগী কোম্পানীগুলি বেপরোয়াভাবে খরচ করিয়! 
এবং অনাবন্তক রেল-লাহন নির্মাণ করিয়া অপচয়ের পরাকার্ঠ। 
দেখাইয়াছে। 

চীন দেশে তিনটি পৃথক পৃথক রেল-লাইন আছে। দক্ষিণ 
মারিয়া রেলপথকে পাইবেরিয়ার রেলপথের বিস্তার বলা 
চলে-_ইহা! চওড়া গেক্ছের (13080 1908৩) । কিন্তু চাইনিজ 
ইষ্টার্ণ রেল জর এক গেগ্ের। চীন-সরকারের নিজ রেলপথ 
আবার অন্ত মাপের। গ্ুতরাং কোন রেলপথের সহিত অপর 
রেল-পথের যোগাযোগ নাই, ফলে চলাচলে অগ্গুবিধ1!। নানা 
বিদেশী পুক্সিপতিগণকে রেলপথ নিন্মাণ করিতে দেওয়ায় 
এইন্ধপ অপচয়ের স্থট্টি হইয়াছে । ১৮৯৪-৯৫ সনের চীন- 
জাপান যুদ্ধে চীন পরাজিত হইলে বিদেশী শক্তিগুলি চীনকে 
মানা শ্ুবিধার জঙ্ ছাকিয়া! ধরে । শেষে রুশকে উত্তর মাধুরিয়ায় 
রেললাইন নিশ্দাণ করিতে, জাম্মানীকে উক্ত লাইন পোর্ট 
আর্থারের সহিত যুক্ত করিতে, ইংরেজ কোম্পানীকে ইয়াংসাএ 
উপত্যকায়, বেলদ্িয়ান কোম্পানীকে পিকিং হুইতে হ্যাঙ্কাও, 
মার্কিন কোম্পানীকে হাঙ্কাও হইতে ক্যান্টন পধ্যস্ত রেলপথ 
নিশ্ধাণ করিতে অন্থমতি দেওয়া হইল । ১৯২০ সনে আবার 
ফরাসী, ইংরেজ, মার্কন ও জাপানী পু'জিপতিগণকে যুক্তভাবে 
ভবিষ্যতের রেললাইন নির্দাণের ন্ুবিধা দেওয়া হইল। 

দক্ষিণ আমেরিকায় এই একই অব্যবন্থ৷। আরজেন্টাইনে 
রেলপথ অপেক্ষান্কত বেশী, কিন্তু এখানে ইংরেজ, ক্রাসী ও 
দেশীর পুক্দিপতিগণের হাতেই সমস্ত কর্তৃত্ব । একমাঅ ইংরেজ 
কোম্পানীগুলির হাতেই ১৫০০০ মাইল রেলপথ । দশটি রেল- 
পথ দশটি এলাকায় যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে, এবং সমস্ত 
লাইনই বিষানে! আয়ার (13061)9$ 41১) বা অপর সমুদ্র- 
বন্দরে গিয়া! পড়িয়াছে। রেল-লাইনগুলি তিন মাপের 
(890899), সুতরাং দেশের মধ্যে অবাধ চলাচল বিশেষভাবে 
ব্যাহত হইয়াছে । অথচ রেল-ব্যবস্থা রাষ্টরমিয়ন্ত্রিত হইলে এই 
পরম্পর প্রতিদবন্বী পু'জিপতিণের স্বার্থ রক্ষিত ন! হইয়া! দেশের 
সর্বসাধারণের জুখ ও সুবিধাই দেখ! হইত। 

ভারতের রেলপথেও ত্রটির অন্তাব নাই। এখানে বিদেশ 
গবর্ণমেন্ট বেশীর তাগ মূলধনের মালিক হুইলেও বিভিন্ন 
ইংরেজ কোম্পানীকে তাহাদের স্থার্থসিদ্ধির উপযোগী 
যথেচ্ছভাবে রেল-লাইন নির্খাণ করিতে অহ্থমতি দিয়াছে । 
ইহাতে এক দিকে পরিকল্পনার অভাব এবং বিভিন্ন মাপের 
রেল-লাইন হওয়ায় চলাচলের জন্গবিধার স্ত্ি হইয়াছে । 
অবন্ত বর্ভমানে ভারতের অধিকাংশ রেলপথ জ্বাতীয় 
গবপমেন্টের হাতে আঙিয়াছে এবং ভবিষ্যতে এগুলির উন্নতির 
আশ! কর। যায়। 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 
অগ্্রেলিয়ায় রেলপথ প্রায় ২০,০০০ মাইল অর্থাং ভাতের 
প্রায় অর্ধেক ৷ এখানেও বিডির £েঁটে বিভিন্ন মাপের রেলপথ ও 
তজ্জনিত অন্বিধ] বিস্তর ৷ বংসরের পর বংসর বিতিন্ন &েঁটের 
মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের হার বাড়িতেছে এবং সেই সঙ্গে রেল 
চলাচলের যাতায়াতেও অনুবিধাও বৃদ্ধি পাইতেছে | 

অগ্রেলিঘ়ায় যানবাহন চলাচল ব্যাপারে বিপর্যয় দেখ 
দিয়াছে। রেলগুলি বিভিন্ন &েঁটের মধ্যে যাতায়াত ব্যাপারে 
গ্রীমারের সহিত প্রতিযোগিতা করে। মোটর-যান মাল 
আমদানী রপগ্তানীতে রেলের সহিত প্রতিযোগিতা চালায়। 
আকাশ-যান রেল, জাহাজ ও মোটবের সঞ্িত প্রতিযোগিত। 
চালাইয়া ডাক ও যাত্রী বন করে। যানসমূহ্র মধ্যে দর 
কষাকধি লাগিয়াই আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে দেখা 
গিয়াছিল রেল কোম্পানী, জাহাক্ত কোম্পানী ও মোটর 
কোম্পানীগুলি সকলেই লোকসান দিতেছে, আর আকাশ- 
যান কোম্পানীগুলি লরকারী সাহায্যে বাচিয়া আছে। এইন্প 
অভূত ব্যাপার পুজিপতি-সমাজেই সম্ভব । 

রেলে এবং মোটরে প্রতিযোগিত1 আজ পৃথিবীব্যাপী। যে 
লকল দেশ শিল্পপ্রধান দেখানে উৎকট অবন্থা যখা-আমেরি 
কান যুজরাষ্র। যুক্তরাষ্টে িশ লক্ষ মাইল পথ-_ পৃথিবীর মোট 
রাস্তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং সে দেশের মোটর চলাচলও 
পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা বেশী । মোটর চলাচলের দরুন 
পনর বংসরে আমেরিকার রেল-রাজখে শতকরা ৬৬ ভাগ 
কমিয়া গিয়াছিল। ছুই কোটি সত্তর লক্ষ প্রাইভেট মোটর 
গাড়ী থাকায় রেলযাআ্রীর ভাড়ায় ঘাটতি পড়িয়াছিল এবং 
পচিশ লক্ষ মোটর-লরী রেলের মাশুল কমাইয়া দিয়াছিল। 
ছোট ছোট রেলপথগুলি সম্পূর্ণ লোকসান দিয়! চালাইতে 
হইয়াছিল। খ্রেষ্ট ব্রিটেনেও মোটর প্রতিযোগিতার জঙ্জ রেল 
কোম্পানীগুলি বংসরে এক কোটি ষাট লক্ষ পাউও লোকসান 
দিয়াছিল। অথচ জার্মানীতে রেলরাত্তাগুলি সুবিগ্ঠ্ত ও রাষট্র- 
নায়কদের দ্বার] পরিচালিত বলিয়া দেখানকার অধিবাপীর] 
এই লকল অপচয় হইতে রক্ষা]! পাইত। ইচ্ছাতেই প্রমাণ হুয় 
যে স্থপরিচালিত রেলপথ ও মোটরলরী কম ক্ষতিগ্রস্ত হুয়। 
অবস্ত অল্প দুরের পথে লরী দ্বারাই সস্তায় কাজ হয় এবং 
দুরপথে রেল-লাইন সুবিধাজনক । 


জাবার রেলপথের লছিত দেশাভ্যন্বরস্থ জলপথেরও প্রতি- 
যোগিতা হইয়া থাকে । ভারী ও সহজে নষ্ট হয়না এরুপ 
দ্রব্য জলপথেই পাঠানে! সহজ ও খল্পব্য়সাপেক্ষ । কোন 
কোন অঞ্চলে নদী, হুদ ও খালের ভিতর দিয়া খুব সস্তায় 
মাল চালান হুয়। জার্মানীর জলপথগ্ুলি অতি উ€ক$&, কিন্তু 
রেলের ভাড়া কমানোর প্রতিযোগিতায় এই জলপথগ্ডালও 
ক্ষতিগ্রত্ত ছুইয়াছে। র্রাইনের জলপথ কেবল ইউরোপে নয় 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট জলপথ। কিন্ত বেলদ্িয়াদ ও 
ফরাসী রেল কোম্পানীগুল্জিয় প্রতিযোগিতায় (ভাড়া 
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কমাইয়। ) এই জলপথের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রত্ত হুইয়াছে। সার 
উপত্যকার কয়লা, আল্লেসের তুলাজাত দ্রব্য,এবং লেশারার 
লৌহ্‌-প্রস্তর রপ্ডানী এবং শান! খান্শন্ড আমফানী এই 
রাইনের জলপথেই হইত । কিন্তু রেল-কোম্পানীগুলি ভাড়। 
অলভ্ভব রকম কমাইবার জন্গ রাইনের বাণিজ্য আত্মওয়ার্প 
বন্দরে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং এ পথেই ফরাসী ও লীয়ান্‌ 
বেরেলে দুইজারঙগওগামী বিদেশ বাণিজ্য-জাহাজ যাতায়াত 
করিতেছে। দানিউব নদীপখের বাণিজ্যও রেলের প্রতিযোগি- 
তায় ক্ষতিগ্রস্ত হইগ্লাছে, অবশ্য ক্ষতির পরিমাণ রাইন অপেক্ষা! 
কম। ইউরোপের অভ্যন্তরস্থ দেশগুলি নদীর মারফতই সমুদ্রের 
লঙ্গে তথা বহির্জগতের সফিত যোগাযোগ রাখিত এবং নদী- 
গুলিকেও আন্তর্জাতিক যাতায়াতের পথ বলিয়া শ্বীকার করা 
হুইত। কিন্ত জার্মানী যখন নিজ এলাকায় নদীগুলিকে নিজের 
বলিয়! দাবি করিয়া ইহাদের আস্তর্জাতিক চলাচল বন্ধ করিল 
তখন এক বিপর্যয়ের স্থ্টি হইয়াছিল । 

ইউরোপের নদীসমৃহ্নের যোগাযোগের জন্ত যে সকল খাল 
কাটা হইয়াছে সেই সকল বাণিত্বা-পথগ্চলিও প্রতিযোগিতার 
ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । অনেকগুলি খালে বাণিজ্য-দ্রব্যের 
চলাচল একেবারে বন্ধ হুইয়] গিয়াছে । ইংলতে এই খাল 
খননের চরম অপব্যয়ের ছৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । রেল-লাইনগুলি 
ব্যাপক ভাবে তৈরি হইবার প্রায় পঞ্চাশ বংসর পূর্ব্বে এই 
খাল গুলি পুক্িপতিগণ ব্যক্তিগত দায়িত্বে খনন করে। নানা 
লোকের কাজ বলিয়া এই সকল খাল আকার-প্রকারে, লক্‌- 
বন্দোবস্তে, গভীরতায় ও অনা বিষয়ে বিভিন্ন রকমের ছিল 
এবং এক পণ্যদ্রব্য চলাচল ব্যবস্থায় পদে পদে বাবার সি 
হইত । কুত আদায়েরও রহ হাটি ছিল। কিন্তু এত জন্ুবিধা 
লত্বেও অল্প খরচ এবং সোজাপথে ভারি মালগুলির চলাচলের 
ব্যবস্থা করা হইত এবং খালের মালিকগণও যথেষ্ট লাত 
পাইত | দক্ষিণ ল্যাঙ্কাশীয়ার ও ওয়েষ্ট রাইডিতের নিকটবর্তা 
স্থানসমূছে কয়লা! ও লৌহ্‌-প্রস্তর চালান দেওয়ায় লহায়তা 
করিয়া & খালগুলি শিল্প-বিপরবের সহায়ক হুইয়াছিল। কিন্ধু 
রেলপথের বেপরোয়া! প্রতিযোগিতায় শেষে জলপথগ্ডলি 
অকেন্ছে! হইয়া পড়ে। কোন কোন রেল কোম্পানী নিঙ্ষেদের 
লাস বাড়াইবার অভ জলপথগ্ডলি কিনিয়া লইয়! ফেলিয়া রাখে 
ও অপব্যয়ের চরম দৃষ্টান্ত দেখায় । আমেরিকার যুক্তরা্রেও 
খাল ও রেলের প্রতিযোগিতায় এ একই ব্যাপার দেখা 
যায়। অবন্ত গ্রেট লেক অঞ্চলে জলপথের বাণিজ্যে 
রেললাইন হঠাইতে পারে নাই। কি্ত দরকযাকষি করিয়। 
রেল জলপথের বাণিজ্যকে বেশ কিছু ক্ষতিএন্ত করিয়াছে। 
খালপথে চলাচলের জন বহু নুতন প্ুবিধার চেষ্টা করা 
হইয়াছে, এমন কি ২০ কোটি ডলার খরচ করিয়াও বিশেষ 
ফোন উন্নতি সন্তব হয় নাই। জলপথ ও রেলপথ পারম্পরিক 
প্রতিযোগিতায় অপব্যয় বাড়াইয়] চলিয়াছে মাষ্। 
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চলাচল-পথে দুতন প্রতিযোগিত) আনিয়াছে আকাশ-যান। 
পরমার ও রেল উভয়ের সহিত ইহার প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, 
তবে এখন পর্ধ্যন্ত প্রতিযোগিতা যাত্রী ও ভাফ এবং কতকাংশে 
মুল্যবান দ্রব্যাদির চলাচলের মধ্যেই সীমাবদন্ধ। চলাচল- 
ব্যবস্থার এই ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে । সদ্যগত দ্বিতীয় 
মহায়ুদ্ধকে নাম! দিক দিয়াই যুগাস্তকারী বল! যাইতে পাবে | 
প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ ভাগেই আকাশ-যানের বিপুল সন্ভাবন! 
দেখা যায়। ছুই মহামুদ্ধের মধ্যেই লমত্ত সাত্রান্ধ্যবা্ধী 
দেশে ইহার প্রভূত উন্নতি হুয়। রুশ দেশে ও আষেরিকার 
যুক্তরাষ্রে আকাশ-যানের উন্নতির পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হুয়। 
শ্রা্, হল্যাও প্রতি উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশসমূহও মুর 
সাম্রাজ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন বিরাট আকাশপথ রক্ষা 
করিতে বাধ্য ও মনোযোগী হুন। প্রথম মহামুদ্ধের পরই বহু 
মনীষা ভবিষ্বঘ্াণী করিয়াছিলেন যে পরবস্তাঁ মহাযুদ্ধ আকাশ- 
পথে হুইবে এবং যে জাতি তাহাতে শণ্ভিমান হইবে সে-ই 
জয়ী হইবে। দে'ভবিশ্বধধানী সত্য হুইয়াছে। কিন্তু এই 
সফলতার পশ্চাতে কোটি কোটি সরকারী মুদ্রার অপব্যয় দেখা 
যায়। অনেক পুঁজিপতির দ্বারা খরচ হইলেও ইহার পশ্চাতে 
রাষ্ট্রের বেপরোয়! সাহায্য ছিল । আমেরিকার যুক্তরা& অবশ্য 
প্রত্যক্ষ ভাবে কোন কোম্পানীকে সাহাধ্য দেয় নাই তবে ডাক 
প্রভৃতি বিবার জ্বন্ঠ যে খরচ দিয়াছে তাহা সাধারণের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত মাশুলের বত গুণ-। মহায়ুদ্ধে মিএপক্ষ জয়ী 
হওয়ায় জাকাশপথে যাতায়াতের মৃতন নূতম সমন্তা দেখা 
ধিয়াছে। জার্ানী, ইতালী ও জ্ঞাপান একেবারে দমিয়া 
গেলেও বর্তমানে আমেরিকা ও সোভিয়েটের অধ্যে প্রতি- 
যোগিতা মারায্রক জাকার ধারণ করিতেছে। দুরবন্তাঁ দেশের 
সহিত যোগাযোগের আকাশপথগ্জলি বহু দেশের উপর 
সম্প্রসারিত হুইয়া থাকে । কিন্ত কোন বিবাদের কারণ ঘটিলে 
সংশ্লিষ্ট ঘে কোন দেশ চলাচলে বাধা দিতে পারে। সম্প্রতি 
ভারতীয় ডোমিনিয়ন ভারতবর্ষের আকাশপথে ওলন্দাজ 
বিমানের চলাচল নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে কারণ ডাচ ও 
ইন্দোনেশীয়ার বিবাদে ভারতবর্ষ গলন্দাক্ধদের সঙ্গে কোমরাপ 
সহযোগিতা করিতে প্রপ্তত নছে। 

অল্পদিনের মধ্যে তারতবর্ষেও কয়েকষ্ট এরোপ্লেন 
কোম্পানী স্থাপিত হুইয়াছে। গবর্ণমেন্ট অহ্মতি দিবার পূর্ব্বে 
অবস্ত অনুসন্ধান ও তথ্যাদি সংএছ করিয়| কার্য করিতেছেন । 
তবুও এ বিষয়ে কড়াকড়ি ব্যবস্থা না কর্িখে অবাধ প্রতি- 
যোগিতার ফলে অপচয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে । আকাশপথেক 
ব্যাপার এফেবারে রাষ্ট্রের নিঞ্জের অধিকারে রাখ বাঞ্ছনীক্ব 
কিনা তাহাও বিশেষ ভাবে চিন্তার প্রয়োক্ধন । লৌন্তাগ্যক্রমে 
রেলপথগ্পি রাষ্রের নিক্ষের মালিকানায় জাপায় সরকার তথ! 
দেশবাসী লাভবান হইয়াছে এবং. কোম্পানীগুলির পরস্পর 
প্রতিযোগিতার অপচয় ও অপব্যয় বন্ধ হুইয়াছে। জাকাশ- 
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যানের নূতন প্রতিযোগিতার ক্ষেতে যাহাতে অপচয়ের 
আমদানী না ছয় রা্রকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
স্ুঠৃভাবে জাতীয়করণ দ্বায়াই লকল অপব্যয় নিবারণ হইতে 
পারে, কিন্ত নানা অবস্থা! ও স্বার্থের চাপে পড়িয়া সফল রাষ্ট্রে 
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পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। কিন্ত বেপরোয়া! প্রতিষোগিতা 
বর্তমান কালে কোন ঘ্লা$ুই বরদাস্ত করে না, কারণ একালে 
ব্যক্থির স্বাধীনতা ও স্বার্থ জাতির ও মির স্বার্থের নিয়ে এ 
কথা সকল সভ্য দ্বেশই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। 


নেপালীদের খাগ্দ্রব্য 
শ্্ীবিজয়ভৃষণ ঘোষ চৌধুরী 


নেপালী শ্রী-পুরুষ উভয়ে রন্ধনকার্ধ করিয়া থাকেন। 
কাঠমাতু সরে লম্পন্ন ভব্রলোকের বাচীতে কেবল প্রীলোকের! 
রান্না করেন। নেপালী ত্রাহ্ষণ মাজেই রন্ধন ও তোজমকালে 
ধৃতি পরিধান করেন। « ঘেখানে রন্ধন করা হয়, লেই 
স্থানকে 'চৌকা' বলে। রদ্ধন-স্থানটি একটু উচু করিয়া লওয়া 
হয়। রন্ধনকালে 'চৌকা।' ছাড়িয়া কাহারও বাহির হুওয়। 
দেশাচারবিরুদ্ধ । চৌকার পার্থখে আর একটি 'চৌকা” থাকে। 
ধিমি রন্ধন করেন, লেখানে তিনি খণ্ডদ্রব্য রাখিয়া দেন এবং 
সেখান হইতে উহা বন্টন করা ছুয়। নেপালে এক জাতি অপর 
জাতির লোককে হ্েঁসেলে প্রবেশ করিতে দেয় না, কিংব! 
এক জাতি অপর জাতির প্রশ্তত অন্ন জাহার করে না। 
অভ জাতিকে ম্পর্শ করিয়া জলপান কর! কিংব! “চৌকা'র 
বাছিয়ে বসিষ্। প্রস্তুত জম ভোজন করা চলে না। সকলে শ্ব 
স্ব 'চৌকায়' তোজন করিয়া ধাকে। প্রত্যেক সংলারে 
ছুই-তিনি করিয়া “চৌকা” থাকে । যদি শ্বজ্জাতীয় কাহারও 
“চৌকা” ব্যবহার করিবার আবশ্যক হুয়। তিনি শুদ্ধ বস্ত্র 
পরিধান করিয়! পবিআ্ঞগ্ডাবে তাহা করিতে পারেন। 

নেপালে ভাত রাধার যে-কোনও হ্বাড়িকে 'তসলা” বলে। 
এখানে পিতলের হাড়ি ভিন মাটির হ্বাড়িতে কেছ্‌ রন্ধন করে 
মা। নেপালে ভাল পিতল পাওয়া যায়। চাউল নেপালী- 
দিগের প্রধান খাচত্রব্য। তাহার] প্রধানত; আতপ চাউল 
রদ্ধন করিয়া ভোজন করিয়া থাকে । নেপালে প্রচলিত 
পাহাড়িয়া ভাষায় জাতপ চাউলকে "শ্বেত চাষল” এবং 
নেওয়ারী ভাষার “জাকি” বলে। নেপালে সিদ্ধ চাউলের 
গ্রচগম থাকিলেও সেখানকার কোমও সদাচারী হিন্দু উহ 
কদাত ব্যবহার করে না। নেপালীর1 ভাতের ফেন গালে 
মা। মেপালে অনেক রকম চাউল দৃ& হর, ঘথা-_মলিনা, 
ছুতরাজ, খাপাচিসা, থাপাষাপি, চিমিয়া চামল, পঠুর। 
চামল, বৈয়া চামল ( ইহা! ভাত্র, আশ্বিন মাপে হয়), গোল- 
মানি প্রভৃতি । খাপার্িভা দেখিতে একটু লাল বর্ণের । চিমিয়া 


* আহারের পয মাঠ গৃহে 'লোলা” (রেশমের 
পটবন্ত ) পদ্ধিধান করিয়া থাফেন। 








চামল লাধারপতঃ ভাঙ্গিয়া খাওয়া হছয়। এই চাউলের ভাত 
ভাল হয় না। খেয়া চামলে নেপালীরা বেশীর ভাগ চিড়া 
প্রস্তত করে। থাপামা্সিতে চিড়া এবং ভাত দুই-ই প্র্তত 
হইতে পারে। জুংয়ি ধান, থাপা চিঙ্গিয়! ধান, মাসি ধান 
কিংবা গোল মাপি ধানেও খই হয়। নেপালীর] চাট্টল 
ভাক্জাকে 'খটে” এবং খইকে 'লান্ভা' বলে। নেপালে সবলচল 
নেওয়ার জাতির লোকেরা মুড়ি ভাজে; কিন্ত ব্রাহ্মণ ও ছত্জি 
(ক্ষঘ্িয়) জাতির মধ্যে ইহার রেওতাঞ্জ নাই। সেখানে 
চিড়াকে 'চিটড়।” বলে। ব্রাহ্মণ হইতে ভোটে পর্যন্ত সকল 
জাতির লোকেরা 'চিউড়া, প্রস্তুত করে । 


মেপালীর! টাকে পিঠে” বলে । সে দেশে গম, ভুট্টা 
(মক। ) ও ফাপর হইতে তিনটি বিভিন্ন প্রকারের 'পঠো” 
প্রত্তত করা হুয়। তন্মধ্যে তৃট্রার “পিঠে”ই বেশী তোর হয়। 
নেপালে “কাপর? কম জ্বন্মে। উহ! দেখিতে খেসারীর ডালের 
মত, কিন্ত গোল ও কাল বরের । নেপালীরা 'তাপকে? 
নামক লৌহ্‌-কটাছে জল গরম করিয়! উহাতে ফুঠা সুঠা 
“ভুট্টার পিঠো? ( মকার গুঁড়া ) ফেলিয়া দেয়। এক এক বার 
নিক্ষেপ করিবার কালে তাহারা “পানিউ” ( তাড়, অথবা 
ছাতা) বা খত্া দিয়া যথাশভি মাড়িয়! লয়। মাড়িবার 
পূর্বে বাম হাত দিয়া 'তাপকের' দগুটি দু ভাবে বারণ 
করিতে হুয়। উক্ত গরম জলে নিক্ষিপ্ত তুটার গড়! সকল 
অনবরত মাড়ার ফলে কাইয়ের. জাকারে পরিণত হয়। 
এই কাইকে নেপালীর! “টি'ড়ে? বলে । পার্বত্য অঞ্চলের যে 
সফল স্থানে লীতের প্রফোপ অধিক, তথায় ভাত ব্রান্না কর! 
অত্যন্ত কষ্টকর। এ কারণ 'টিড়ো' কেবল লীতগ্রবান 
অঞ্লছ নেপালীদেরই প্রি খা নহে, তিব্বত ও ভুটানের 
অবিবাসীন্বাও ভাতের খরিবর্ডে 'টি'ড়ে? খাইতে ভালবাসে । 
আশ্িন হইতে চৈ মাল পর্ণ্যস্ত নেপাল, ভুটান ও তিব্বত 
অফলের সাধারণ লোকেরা টি'ড়ো আছছার করে। মেপালীর! 
রাইশাকের বোলে টিড়ো ভিজাইয়া লইয়া খাইয়া থাকে। 
কাঠমও উপত্যকার জম্পন্ধ ভত্র গৃহস্থদের মধ্যে টিপক়োন 
প্রচলদ খুবই কম। 


জগ্রহায়ণ 
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নেপালীর! খুক্রী (তোক্ষালী) দিয়া কুটন! কোট, বটির 
ব্যবস্থার তাহাদের মধ্য খুবই ফম। তাহার! প্রত্যেক 
তরফারিতে যথেষ্ট লঙ্ষা এবং জাবশ্যকমত জিরা, মরিচ, স্বৃত 
বা তৈল ও লবণ ব্যবহার করে। পার্বত্য জাষায় ঘৃতকে 
“বিট? এবং নেওয়ারী ভাষায় “ধিয়' বলে। নেপালে লবণ 
উৎপন্ন হয় না। পুর্বে ভুটান হইতে নেপালে লবণ জামদানি 
হুইত। মেপালীর! ইহাকে 'হ্দো লবণ” বলে। এখন 
বাংল] এবং অঙ্ভাভ প্রদেশ হইতে নেপালে লবণ রপ্তানি হুয়। 
নেপালীদের রানা তরকারিগুলিতে মারাঠাদিগের মত ঝালের 
আধিক্য। তাহারা মারাঠার্দের মত ছুই তিনটি তরকারি 
মিশ্রিত করিয়া রাধিতে জানে না-_প্রত্যেক তরকারি স্বতন্ত্র 
ভাবে রাধিয়া থাকে । কেবল সম্পন্ন নেপালীদের বাটীতে 
অধুনা! পাঁচমিশালী রানা হইয়া থাকে । 

জড়হুর এবং মাষকলাইয়ের ভাল নেপালীদের অত্যন্ত 
প্রিয় খাদ্য । এই ছুইটি তাহার প্রচুর পরিমাণে খায়। 
মেপালীর1 কলায়ের ডালকে 'মাধকে। ডাল? বলে। তাছার] 
কলাই ডাল প্রথমে ধুইয়] সিদ্ধ করে। সিদ্ধ হইলে উহ্বাতে 
লবণ দিয়া একটু ফুটান হর । তংপরে উহাকে উহ্ছন হইতে 
মাঘায়। স্বৃত গরম করিয়া উহাতে “ছ্ধিন্থ” ( তিব্বত দেশীয় 
এক প্রকার শুকন! শক ) ফেলিয়৷ দেওয়া হয়। সেই “জন্ম” 
কড়া হইলে ডালে ফেলয়! দিয়] অল্পক্ষণ পরে নামান হুয়। 
দিপু দেওয়া না হইলে তৈলে বা ঘ্বতে পাচফোড়ন দেয়। পাচ- 
ফোড়ন কড়া হইলে পর উহ্ধাতে কাচ! বমেপাতা ও লঙ্কা কুচি 
কুচি করিয়! দিয়া 'পানিষ্ট' (হাতা) দ্বারা নাড়িয়া লওয়া হয়। 
উহা কড়া! হইলে উহাতে ডাল ঢা'লয়! দেয়) সেই ডাল 
নামাইয়া একটু ফুটাইয়া ওয়া হয়। নেপালীদের মধে) মন 
ও মুপের ডাল খাওয়ার রেওয়াক্ধ নাই। কোন কোনও 
মেপালীর বাটিতে মন্গুর ভাল তে! অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য । 

মেপালীরা সচরাচর যে লক শাক খাচরপে ব্যবহার 
করিয়া থাকে, দেগুলির নাম__পালং, কর্সি শাক, (কুমড়া 
শাক ), কেরাউ ( মটর শাক), তুরি (সরিষা শাক ), চমন্, 
বতুয়া, ভাঙ্গেরাজ প্রভৃতি। শেষোক্ত শাক তিনটি বাংলা 
দেশে জন্মে না। কুমড়ার ডণাট! খাওয়ার প্রথা মেপালীদিগের 
মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও তাহার! কদাচ উহ্থার কচি পাতা 
খায় না এমন কফি গরুফেও খাইতে দেয় না। শুকনা শাক 
পাতা খাওয়ার রেওয়াজও নেপালীদের মধ্যে যথেষ্ট আছে। 
তাহার] উহ্থাকে 'গ্ণত্রক' বলে। কেহ “গুণভ্রক' ভাজা খায় 
না। নেপালীযা ইনার সছিত “বড়ি” ( বড়বটি কড়াই) দিয়া 
হললা লংযোগে জল্প বোলসিক্ত করে । 'গুণন্রক' বারা চাঁটনিও 
হয়। তিব্বত ও ভূটান হইতে এক জাতীয় শুকনা শাক প্রচুর 
পরিমাণে নেপালে আমদানি হইয়া! থাকে । কাঠনগুতে অবস্থান 
কালে কয়েকজন নেপালী ভদ্রলোকের নিকট অনুসন্ধানাস্তে 
আমরা জানিতে পার্ি--উক্ত ছই অঞ্চলে উদ্ধাফে কি 


বলে মেপালীর তাহ! অবগত নহে । তাহারা উদ্ধাফে জিঘু 
বান্িন্থু বলে। নেপালী মাজেই তৃপ্তি লহুকারে ছিন্ু খাইয়া 
থাকে। সরিষার তৈলে উহ! ফোড়ন দিলে উহা হুইতে 
পিগান্ছের গন্ধ বেশ পাওয়] যায়। নেপালীর] ভালে, মাংসে 
ও চাটনিতে ছ্ধিশ্মু ব্যবহার করিয়া থাকে। 

আলুর বড়া করিয়া খাওয়ার বছুল প্রচলন নেপালীদের 
মধ্যে আছে । মেপালীর! ভাঙ্গাভুজি জাতীয় জিনিষকে বলে 
তারে, যথা আলু তাজা. আলু তারে, শাক ভাজা-শাক 
তারে । গরীব মেপালীর ভটমাস ( ১5৪)০৪০ ) নামক এক 
প্রকার কড়াই ভাজিয়া চিড়া অথব! ভু! কিংব1 গমের সঙ্গে 
খাইয়া থাকে । ভটমাসের আচারও প্রস্তুত হুয়। বাংলা 
দেশে যাহাকে 'বটবটি কড়াই' বলে, নেপাল উপত্যকায় 
তাহাকে বড়ি বলা হুয়। বড়ির গাছ লতানে। মেপালীর! 
বির ব্যবহার যথে& করিয়া থাকে । বাংলাদেশের পদ্ধতি 
অনুযায়ী নেপালের ভদ্রসমাজেও বাটা! ডাল হইতে বড়ি” 
প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার কর! হুয়। নেপালীরা এই বড়িকে 
মপোর] বলে । নেপালে মাযকলাই ডালের বড়ি গৃহৃস্থর] প্রচুর 
পরিমাণে প্রস্তুত করিয়! থাকে । সে দেশে কলার থোড 
তরকারি রাধিদ্রা, খাইবার রীতি নাই। নেপালীর1 স্থ্ত 
প্রন্তত করিতে জানে না। কোনও মেপালী হিংচা কিংবা 
পলতার ব্যঞগ্জম করিয়! খান না। শতমুল জাতীয় কুলি! 
নাষক গাছের এবং তুসা নামক এক জাতীয় বাশের ডগা 
নেপালীদের উপাদের খাদ্য। 'তুসা” কািয়। চাক! চাকা 
করিয়া শুকান হয়। ইহা হইতে মেপালীর! চাটনিও 
প্রস্তত করে। 

কোনও নেপালী সিদ্ধ বা ভাজা কাচকল। এবং ওল ভাজ! 
দিয়! ভাত খায় না। কাচকলা কেবল পুকজ্ধার অর্থে আবন্তক . 
হয়। ওল পিছ করিয়া উহাতে জিরাবাষ্টা ও লবণ মাথাইয়!] 
ভাতের সঙ্গে খাইবার রীতি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। 
তাহার! ওলের ভালমা খাইয়া থাকে | ওল চাকা চাকা করিয়। 
কাটিয়। উত্তমরূপে ধূইয়া] যলল! মাথান হয় এবং তৎপরে তৈলে 
ভাজিরা লইয়া আলু ও পিগাজ্জ লহ সিদ্ধ কর] হয়। যথ৷ 
সময়ে উছা মামাইয়! ঘ্বৃত লংযোগ করা হয়। নেপালীরা এই- 
রূপে ওলের ডালন। প্রশ্তত করে। পার্বত্য ভাষায় ডালনাকে 
রসতয়কো তরকারি বলে। নেপালীর! মানফচু ও জলকচুর 
তরকারি রখাধিয়া থাকে। পাহাডিঘ়্া ভাষায় জলকচুকে 
পষ্জালো এবং নেওয়ারী ভাষায় থিথি বলে। নেওয়ার জাতিত 
লোকের! তরফারিতে স্থলকচূর ব্যবহার অধিক কয়ে। এই 
কচুকে তাহার] 'ফ্যাক' বলে। নেওয়াররা ছক্নি ও ভ্যাতল 
নামক তরকারি খাইতে ধুব ভালবাসে । কচু গাছ প্রথমে 
কুচি কুচি করিয়! কা্টিয়! কোনে গুকাইয়! লওয়া হুয়। 
যাহাতে কোনরূপ হয়লা মা থাকে, তক্জত উহাকে জল দিয়া 
ধুইয়! লইয়া তৈল-সংঘোগে ভাঙিয়া! লওয়] হয়। ইহাকেই 


১৮৮ 


প্রধানী 


১৬৫৪ 





'ছুকুমির তরকানি' বলে | ছুকুনিতে জল দিয়! মঞ্ার গুড়া সঙ 
তরকারী রাধিলে উহ্নাকে 'ভ্যাতন' বলে। | 

অল্প ও চাঁটমি ;__মেপালীরা অন্ন খাইতে অত্যন্ত ভাল- 
বাসে। পূর্বে শীতকালে টা করিয়া জম খাইবার জন 
একটি বিশেষ দিন নির্দিঃধ ছিল। তছুপলক্ষে নেপালীর! 
কাঙজ্গকর্ বন্ধ করিত এবং বিস্ভালয় ইত্যাদ্দিরও ছুটি হইত। 
কার্তিক ঘালে তাহার! পাতি ও কাগজ্ি নেবুর আচার বা 
চাটনি ঘথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকে। নেপালীরা অত্যন্ত 
চাটনিপ্রিয়। তাহারা কমল! লেবুর ধোস] দিয়া এক প্রকার 
চাটনি করে। উহা! খাইতে বড় উপাদেয়। নেপালীর! 
যত প্রকার চাটনি প্রত্তত করে, তত প্রকার চাটনি ভাবুত- 
খণ্ডের অন্তজ্রে আমাদের দৃ্িগোচর হয় নাই। কতকঙ্চলি 
চাটনির নাম, যখ| £_+আমের চাঁটনি, অমিলির ( ততৃলের ) 
চাটনি, কমল! লেবুর চাটনি, পাতি নেবুর চাটনি, জালগুর 
চাটনি, বেগুনের চাটনি, উমাটোর চাটনি, কচি লঙ্কার চাষ্টমি, 
তিলের চাটনি, কচি রগুনের চাটনি, ধনে পাতার চাটনি, 
কালতয়ি শাকের চাটনি, দূর্ববার চাটনি, কর্কলোর (কচু 
গাছের) চাটনি, ভটমাসের চার্টনি, ডিম ও টমাটোর চাটনি 
ইত্যাদি। 

মস্ত -_গো-ছুগ্ধের জায় মংস্যও নেপালে ছুপ্রাপ্য। 
একারণ মতগাঙারে নেপালীদিগের আসডি কম। বর্ধাকাল 
ভির অন্ত সময়ে কাঠমণ্ডুতে ও অঙ্ঘ মংস্য পাওয়া যায না। 
সে সমস নেপালের নেক স্থানে রুই, বাটা, পুঁটি, পাবদা, 
সিঙ্গি প্রতৃতি মাছ পাওয়া ঘায়। নেপালে প্রচুর পরিমাণে 
তপসে মাছ পাওয়া যায়। এত বড় আকারের তপন বজ্গ- 
দেশের কোথারও মিলে কি না সন্দেহ। নেপালী ব্রাহ্মণ ও 
হত ব্যতীত অঙ্ঠান্য জাতির লোকের! তপলে তোত্ধন করে। 
উচ্চ শ্রেঈীর নেপালী হিন্দুরাও “বাম' (বান মাহ) ও সিঙ্গি 
মাছ খায়। নেপালী ব্রাহ্মণ ও ক্ষতিয়ের (ছজ্রির ) বিববাদের 
মধ্যে যংস্য ভোকনের রীতি আছে। শুকনা মাছ আহারের 
বহুল প্রচলন আমর! নেপালে দেখিয়াছি । নেপালের ভ'ট 
মাছ দেখিতে ছিলে মাছের মত । এই মাছের রং কাল এবং 
লগ্ঘা্টে আকারের । ছিলে মাছ সাধারপতঃ এক ছটাকের 
বেশী হুয় দা। হিলে মাছ একটু কাল রঙের। পাহাড়ী 
ভাষায় মাছকে “মাছ? এবং নেওয়ারি ভাষায় 'নিয়) বলে। 

মাংশ ভ্োক্জন একাদশী তিথিতে এবং অমাবন্তা 
(পিতৃপক্ষ ব1 প্রেতপক্ষ বলিয়া) এই ছুই তিথিতে মাংসক্ষোক্ষম 
করা নেপালী হিন্দু মাজেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করে। পূর্ণিম 
তিথিতে মাংসভোজনের প্রথা তাহাদের লমাজে প্রচলিত 
আছে। নেপালী মােই মাংলাহারী। কেবল মেপাল রাজ্যের 
লর্বঞূ, উপাধ্যায় এবং ভঙ্গ উপাধিধারী ত্রাক্ষণেরা কোনও 
প্রকান্ব জীরঙ্গন্ধর মাংসন্তোক্জন করেন না। তাহারা নিরা- 
মিষাখ্ী। জেখানকার অধ্যাম্য ভ্রাক্ষণের| কিন্ত পাঠা, হরিণ, 


ভূটে, ভেড়া, ছেঁড়া ( এক জাতীর হরিণ ), কালিজ, কবুতর, 
তিতির প্রত্ৃতি পক্ষীর মাংস ও হাসের মাংস ততক্ষণ করেন। 
নেপালে শুকনা! মাছের জায় কন] মাংসেরও বহুল প্রচলন 
আছে । সাধারণত: নেপালীর] মাংসের শুকৃটি, মাংসের কাবাব, 
মাংসের ভালনা (আলু ও পিঁয়াজ সংযোগে ), ষাংসের নুপ, 
মাংসের বন্দিকী, মাংসের চপ, মাংসের শিকর্ধি এবং মাংসে 
লডড়ু খাইয়া থাকে । নিয়ে কয়েকটির প্রত্তত প্রণালী বিস্বত 
করা হইল £-_ 

(ক) মাংসের গুক্‌টি-_ মাংস আগুনে কিংবা রোল 
ঝলসাইয়! লগয়! হয়। তৎপরে মসলাসছ বেসন মিশাইয়া 
তৈল সংযোগে ভাদ্ছিয়া লওয়। হুয়। মাংসের শুকৃটির 
মসলাদি হইতেছে বনিয়া, লঙ্কা, দিরা, আদা ও রমন । 
এইক্পে মাংসের গুকৃট প্রপ্তত কর! হুয়। (খ) মাংসের 
কাবাব--ইচ্াতে সকল রকম মসল] ও হিং দেওয়া হয়। 
মাংসের সুপ--সন্ত্রান্ত লোকেরা মাংসের কোলকে 'সুপ'ও 
বলেন। পাঠার মাথার মুস্তা কিংবা ঠ্যাং দিয়া ইহা 
প্রন্তত হ্য়। মুড়া হইতে চক্ষু ও জিহব তুলিয়া ফেল] হয়। 
মাতা অথবা পিতা বিদ্যযাম থাকিতে কোনও সদাচারী নেপালী 
হিন্দু উহা! ভক্ষণ করেন নাঁ। অন্জথায় এ ছুইটি প্রত্যঙ 
তাহাদের নিষিদ্ধ খাদ্য নছে। পূর্বোক্ত প্রতিবন্ধকাদি না 
থাকিলে জিহ্বা ও চক্ষু লহু মুড়াটি কাটারী দ্বার! ফা্টাইয় টুকরা 
টুকরা করিবার পর সেগুলিকে সিদ্ধ করিবার অন্ত গরম জলে 
ছাড়িয়া দেওয়া হয়। লিষ্ধ হইলে উহাতে মসলা দেওয়া 
হয় এবং অল্প বোল থাকিতে নামাইয়া লওয়া হুয়। 
পাঠা-খালীর ঠ]াং দিয়া শ্থপ প্রস্ততপ্রণালী নিয়লিখিত রূপ - 
খাসীর ঠ্যাং ছাল লহ কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া অন্যন ছুই 
ঘণ্ট1। কাল জলে দিদ্ধ কর! হয়। তৎপরে উহ্ধাতে যসল! 
দিয় স্বতন্্ পানর! চাপ] দেওয়া হয়। ঝোল অগ্নির উভাপে 
মরিয়া সামান্ত পরিমাণে থাকা পধ্যন্ত উহ্বাকে উনানে 
চড়াইয়! রাখা হয়। তংপরে উহা! নামাইয়! টুকরাগুলি 
হইতে ছাল ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া তোদন করা হৃয়। 
আমর শুনিয়াছি__পাঠা বা খাসীর মুড়ি হইতে উক্ত প্রকারে 
প্রত্তত “সুপ বলবর্জধক এবং ঠ্যাং হইতে প্রস্তত সুপ এবং 
ঝোল রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী । 


মাংসের বঙ্গিকী-__ইহা! প্রত্তত করিতে অধিক পরিমাণ 
আদা, জিরা, লঙ্কা, হরিত্রা, ধনিয়া ও ছোট এলাচ-চর্ণ-_এই 
এই কয়টি সংমিশ্রিত দ্রব্য, রক্ত এবং ঘ্বত আবশ্যক । সুদীর্ঘ 
অন্্রটর অভ্যন্ত়াগ লর্বপ্রথম ছল দিয় উভমরূপে পরিক্ষার 
করা হ্য়। তৎংপরে এগুলি দিয়া ভর্তি করিবার পর উহার 
ছই প্রান্ত সভার সাহায্যে বন্ধ করা হুয়। তৎপরে সেটিকে গরম 
জলে ফেলিয়া! লিদ্ধ কর! হইলে তুলিয়। লইয়! প্রায় এক জন্ুলি 
পরিমাণ মাপে কাটিয়া সরিষার নৈতলে ভাজিয় লওয়া হয়। 

মাংলের লব দা দিয়া মাংসধ খুব কুটি কুচি করিয়] 


জগ্রহায়ণ 


কর্তন কর! হয়। তংপরে একসঙ্গে উত্তমরূপে বাটা বিয়া 
পাতা, জিরা ও ছোট এলাচ সহ এ কর্তিত মাংস এবং 
পরিমাণমত লবণ সংমিশ্রিত করিয়া গুলি পাকান হয়। 
ইহার পর সেগুলিকে লইয়] দবি মাখাইয়! ঘত দিয়! ভাজিবার 
পর পুরাতন আচারের মধ্যে ফেলিয়া! দেওয়া হয়। ছুই দিন 
পরে এগুলিকে স্বতন্ত্র পাত্রে ভুলিয়া রাখ! হয়। মেপালীর! 
এইরূপ প্রণালীতে মাংসের লড্ড, প্রস্তুত করিয়! থাকে । 

শুকর ও মহ্ষি-মাংস- ত্রান্ধণ ব্যতিরেকে ছজি, নেওয়ার 
প্রভৃতি জাতির লোকেরা বন্ত বরাছের মাংস ভোজন করিয়া 
থাকে । উহ তাঙাদিগের উপাদেয় খান্ভ। উৎসবের কয়েক 
দিন পুর্ব হুইতে নেপালী ছত্সিরা বড বরাহ্‌ ধরিয়া রাখে। 
তোক্গনের জঙ টঙহ্বাকে গুলি করিয়! মারা হয়। বাংলা 
দেশে শৃকরকে যেরূপ নৃশংদ ও বীতংস ভাবে হত্যা করা হয়, 
নেপালে তদ্রপ প্রথ! অজ্ঞাত । বরাহের মাংলকে নেপালীর! 
বদেশ বলে। মেপালে নেওয়ার জ্কাতির মধ্যে চাষী, কলাই 
ও পো-ডে-_এই তিন শ্রেণীর লোক ওলিঘু বারাই আদি 
অন্তযন্জ জাতির লোকের তৃপ্তি সুকারে মহিষের মাংস খাইয়। 
থাকে । কাঠমণু সহরের মধ্যে মহিষের মাংপ বিক্রয় করিবার 
অধিকার কাহারও নাই। সহরের বাহিরে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
উহা বিক্রয় হয়। সহ্রের মধ্যে মহিষের মাংস আনিতে 
হইলে উহাকে খড় অথব] অঞ্জ কিছুর দ্বার! উভ্ভমরূপে আচ্ছাদন 
করিয়া লইতে হইবে, যেন ধরা পড়িবার সম্ভাবনা না থাকে, 
নতুবা অর্থদও জনিবার্ধ্য। 

নেপালে গো-হত্যার রীতি নাই, তবে মশর, তাষাং ও 
ভোষ্টে এবং হিন্দুক্ডাবাপন্ব নেওয়ার জাতির অন্তর্গত অস্ত্যজ 
শ্রেশ্নীর লোকদিগের মধ্যে কালী, দমাই ও সার্কি__-এই তিন 
শ্রেনীর লোকের] মর। গরুর মাংস তক্ষণ করিয়] থাকে। 
মেপাল হিন্দুরাক্গ্য বলিয়া এখানে গৌ-ছ্ত্যা করিলে প্রাণদণ্ 
হইয়া থাকে । 

নেপালের ব্রাক্ষণেরা “কালিজ' নামে এক জাতীয় পক্ষীর 





মাংস খাইয়। থাকেন। এই পাখীর আকৃতি অনেকটা মুগাঁর 


১৮৯ 








_ মত। এতদ্বযতীত অভান্ত জাতির বছ লোক কবুতর, তিতির 
- আদি পক্ষীর মাংস খাইতে ভালবালে। নেপালের ব্রাহ্মণের 
হুংল কিংবা! উনার ভিন্ব খান না। সেখানকার ছজি ও 
অভ্ভাভ জ্ধাতির লোকদিগের কিন্ত এই ছুইটি ভ্রব্য ভোক্জন করা 
সামাজিক রীতিবিরুদ্ব নহে । কোনও নেপালী ত্রান্মণ বা হত্রি 
কুহু মাংসও ভোজন করেন না। অভ্ান্ত শ্রেনীর হিন্দুরা অবস্ঠ 
কুকুট-মাংস ও কুন্ুট-ডিথ্ব তক্ষণ করিয়া থাকে । পার্বত্য ভাষায় 
হংসভিস্বকে হ্বাসেফুল এবং নেওয়ারী ভাষায় হাহেখে বলে, 
প্রথমোজ ভাষায় যৃগারি ডিম্বকে কুখুবাফুল এবং নেওয়ারী ভাষায় 
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& 10৭ 17879 8110 :00015.” এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উদ্লেখ- 
যোগ্য যে বিগত্ত ১৩৫২ বঙ্গান্ধে কাঠমতু উপত্যকার বছ হিন্দুর 
বাটিতেও আমর! জাদরেল চেহারার মোরগ ও যুগ দেখিয়াছি । 

কোনও ভদ্রলোক বাড়ীতে আপিলে তাহাকে তামাকু ও 
পানের মসলা দিয়া অভ্যর্থনা করাই এ দেশের চিরস্বন বীতি। 
সচ্ছল অবস্থার ব্যকির বাটিতে একটি ব্রেফাবে করিয়া 
জলখাবার দেওয়! হয়। এই জলখাবারের উপকরণ হইতেছে 
মিষ্টার, ছুঞ্ধ ও দবি, চিউড়া (চিড়া), আলুভান্কা, ভিমের 
মামলেট ও আচার । এতছুপলক্ষে তুলার বিছানা পাতিয়! 
দেওয়া হয় । অভ্যাগত উহ্বাতে উপবেশনপূর্বাক ভোজন করেন। 
উক্ত রেকাবের ছুই পার্থে হুইটি জলের প্লাস দেওয়া হয় | তন্মধ্যে 
একটি গ্লালের জল পান করা হয় এবং আর একটি প্লালের 
জল দ্বার! মুখ প্রক্ষালন করা হয়। ইনার পর পানের মসলা 
দেওয়া হয়। এই মসলাতে সুপারি, লবঙ্গ, দারুচিনি, দুকমেল 
(ছোট এলাচ), ছিস্তান, কাজু, ওখর, সোপ, ছোরা, পেস্তা, 
মনন্ধা, মিছরির কৃচি বা টুকরা! ও মাখন-_এই কর়টি ভব্য 
থাকে। 





বিষাক্ত যুগ 
শ্রীবিশু দত্ত 


নগরীর বুকে ঘোলাটে চাদের মান আলো! পড়ে নামি, 
শেষ ট্রাম চলি গেছে তুলি তার ধর্থর কোলাহুল। 

দুরে বহুদূরে হয়তো রয়েছে মুগ-অন্তর্যামী, 

কাজ নাই কিছু, শুধু আছে তার বিচার করার ছল। 


পথ-ভিখারীর] রাজপথে পড়ি পোছাইছে কাল র্বাতি, 
আগামী কালের দিনের আলোতে আছে কিছু আশ্বাস? 
হয়তো! সহিধে ক্ষুধার যাতনা, হয়তে! নেশায় মাতি? 
দেখিতেও পায়ে নবীম যুগের কষণিক পূর্বান্থাস। 


কারাপ্রাচীন্বের অন্তরালেতে এখন জাগিছে কার? 

এ যুপকে শুধু ঘেনে নিতে হবে, যদি বিষাক্ত তার 

বাছ ছটি মেলি ক'রে ফেলে গ্রাস । হে কৰি ব্দাত্মারা, 
আমাদের তবু তার কাছে আজ নিষ্কৃতি নাই আর। 
লাগর-বেলায় ফু'লিতেছে শুধু নীল সাগরের ঢেউ, 
কোথায় শান্তি? কবে হবে বলো! এ যুগের সব শেষ? 
জনগণ-মনে উঠিয়্াছে ক্ষোভ, তোষয়! দেখেছ কেউ? 

এ যুগের লেষে হয়তো ছেখিব “সফল পাওয়ার দেশ।” 


কন্টেশলের দিনকাল 


শ্ীসৃষমা সেনগুপ্ত, এম-এ 


ধোপার লঙ্ষে হিলাবট। কেবল মেলাতে জরঘ্ত করেছেন পিী 
--আ, কেশব, তৃমি তো! ডোবাবে বাব এই রেশনের দিমে, 
এ ধোপেও বাবুর ধুতি একখান! দাও নি, গত ধোপের বাকী 
গেক্ধিটা তো বলছ এ বারেও আম নি, এ ভাবে তো! চলে ন1 
বাছা, বাবু তো শুমলে রেগে অনর্থ করবেন।” হুঠাং পর্ধার 
আড়াল খেকে জাওয়াঞ্জ এল-__“মা এশম এনেছি, কোথায় 
রাখব বলে দিন লীগ গির, কান্ছের টাইন্‌ চলে যায়।” (বি- 
চাকররা আজকাল সদয়কে বলে টাইন্‌)। একটু বিরক্ত 
হয়েই উত্তর দেন গিশ্বী “রাখ না বাছ], ওঘরের যট্টাকতে, 
এত দিন ধরে কাজ করছিল, এর এত বলাবলি কি? আমার 
তে! দশটা] ছাত নেই।” চাকর চলেযায। হ্ঠাং কি মনে 
পড়ে, গিষ্থী ছুটে যান পাশের ঘরে। হারি সবে মটকির ওপর 
থেকে সান্রি সারি সাজানো তিনটে লস্প্যান নামিয়েছে, 
সেদিক পানে ছা বাড়িয়ে বলেন, *ও হরি, থাম্‌ থাম্‌ 
বাব] দেখি কি চাল দিয়েছে, তুলেই গেছলাম, ধুতি 
হারানোর তালে ।” একটু থেমে; “ওমা, এ যে দেখছি 
আতপ চাল দিয়েছে, ধাড়া, ধাড়া, মটকিতে ঢালিস্‌ ন1 বাছা, 
দেখি একট্‌”-_এই না বলে পিযী সারি সারি টিন, লস্প্যান 
এপবের ঢাকা খুলে নতুন আন! চালের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, 
কোনটার সঙ্গে মেলে না। হরি খাঝালে। সুরে বলে ওঠে, 
“মা, একটু তাড়াতাড়ি করুম, চায়ের বাসন পড়ে আছে, ঘর 
বুছতে বাকী ।” সংলার যেন তারই । পিন্রী বলেন অপরাধীর 
মত, “তা বাবা | একটু দেরি হ'ল, কিন্তু কোনটার সঙ্গেই তে! 
মিলছে না, য| লক্ষী সোনা দৌড়ে নীচের থেকে জান্ন একট! 
টিন নিয়ে আয়।” “টিন আর কোথায় পাব মা? এই তে! 
এ ঘরেই সাতটা রয্ষেছে। ওখরে চার রকমের হয়দা, আটা, 
চারটি টিনে রেখেছি, তারপর ছু-রকমের চিনি আছে আলাদ! 
আলাদ! টিমে, গত বার জাপনি তাই তো সস্প্যানে চাল আট! 
লব রাখলেন, ভুলে গেলেন নাকি 1” অপ্রস্তত হয়ে পিক্বী বলেন, 
“তাই তো, তাই তো, মনের কি আর কিছু ঠিক আছে বাবা 
মামারকম ধন্দে, আচ্ছা দাড়া একটু, ও কেশব, চলে যেয়ে! না 
একটু বলো বাছ1”_ছেঁকে বলেন ধোপাকে উদ্েশ করে। 
তারপর চলে যান নীচে । বাদনের সিন্দুফ খুলে বের করে 
আনেন দাগধরা একটা! বড় পেতলের হাড়ি 1 বাপ দিয়েছিলেন 
বিষের সময়, সেকালের জ্ঞারী দ্িনিষ, আজকালকার হান্ধা 
এলুমিনিয়মের বাগমের আমলে কান্ধে লাগে মা, তোলাই 
আাছে। এনে ঘরে নাধাল, হাপাতে হ্াপাতে বলেন, “নে 
থাবা ঢাল এতে ।” ঘরের মধ্যে সাজানে! অজন্র টিন, হাড়ি, 
প্যান, একটার ওপর জার একটা । কোনটাতে এক পো চাল, 


কোনষ্টাতে আব সের, কোনটাতে এক পের, সব ভিন্ন ভিন্ন 
ব্লকমের চাল, মেলাতে পারেন না গিশ্নী। লেকালে ছিল 
বে, চিমি ধ'ড়ো চাল, বাতাসানোগ, গোবিদ্ছভোগ, কাটামী- 
ভোগ, কত কি, কি তাতে সুগন্ধ, আরকি তার শ্বাদ! তা 
সে সব চলে গেল কোথ! $ ভাবেন গ্লী, এখনকার রেশনের 
পঞ্চাশ রকমের চাল, সবই অধখান্, তবু একটার লঙ্গে জার 
একটাকে মেশাতে প্রত্বতি হয় না। 

ঘরের এক কোণে টেবিলে বসে যেয়ে পড়া করছিল। 
পেঁতলের হাতি দেখে ক্ষেপে ওঠে “আচ্ছা মা, তোমার কি 
হয়েছে বলত? পড়ার ঘরটাকে তো ভাড়ার করে তুললে, 
বরং ভ'ড়ারটাই পরিষ্কার করে দাও, দেখানেই গিয়ে পড়া- 
শুনো করি।প মা বলেন, "তা কি করবে মা, যখনকার যে 
ছাল, তা বুঝে তে! চলতে হয় । তোমরা হলে পিয়ে মেয়ে- 
ছেলে, এটুকু বুদ্ধি-বিবেচন! তো! তোমাদের থাকা উচিত। 
এই ছুর্বংসরে চাল ভাড়ারে রাখলে কি আর হণপ্তা কুলোত? 
ওপরে রাখি বলেই না কিছু জমেছে। নইলে সব সাবাড় 
ছয়ে যেত।” “তা ভাড়ারে তোমার অত বড় তালাটা বুলছে, 


এ অবন্থায় চুরিই বা হবে কেমন করে ।”__জবাব দেয় মেয়ে। 


পতল! দিলে কি হবে? ভাড়ার দিয়ে, কুটনো কুটে ওপরে 
তো এলাম । সঙ্গে সঙ্গেই হয় ছুটে| তেজপাতা চাই, নয় গরম- 
মশলা, নয় বেশন, এমনি একটা স্তর একটা! ছে! করে বার বার 
বি-চাকরগুলে| ওপরে আপবেই--চাবি ওদের হাতে দ্রিতেই 
হয়, পারি মা বাবা বার বার ওপর নীচ করতে ।...তা যশলা- 
পাতি কিছু তো ওপরে আনি নি, চাল হ'ল গিয়ে লক্ষী, তাকে 
জশ্রদ্ধা করতে নেই, আছে এক পাশে, তাতে তোমার পড়ার 
ক্ষতিট] কি হচ্ছে বল? বারবার পারি না বাপু ওপর নীচ 
করতে মোট্টা শরীর নিয়ে ।” “না, ক্ষতিটা আর কি, তথে 
জারগুল। আর হছ্রের উৎপাতে খরে টেকা দায় হল যে। 
তা চাল ঘখন হ'ল গিয়ে লক্ষ্মী, এক কাজ কর না কেন, ড্রয়িং 
রুষের এক পাশে সাজিয়ে রেখে দাও। লগ্্ীর অধিষ্ঠান ঠিক 
জায়গায়ই ছবে।” লেখাপত্তা জান! মেয়ের লম্বা লেকচার 
ভনবার সময় নেই, পড়ে রয়েছে শত কাক, করবার সময় নেই, 
ঘর থেকে বেরিয়ে যান পিনী। শুধুই যে মেয়েদের পড়ার 
ঘরে তা নয় নিজেরও শোবার ঘরে, খাটের নীচে, 
দরজার জআন়্ালে, আলমারীর ফাকে রয়েছে জাট্টার টিন, 
বিয়ের টিন, চিনির বয়াম, বাতাসার কৌটা, গুড়ের ভাড়, 
ভবে অতটা চোখের উপর নয়, কর্তার নজর এড়ির়ে। 
মাঝে মাষে কর্তা বলেন একটু লেখাপড়ায় চর্চা করতে, 
ফরর্‌ ফরর্‌ করে উড়ে বেড়ার আরশপোলা- চেচিয়ে ওঠেন 


রঙ 


জগ্রহাযণ 
কর্তা, "তোমার ভাড়ার মীচে সরাধে কিনা বল। নয়তে।] 
ভাড়ারঘর পরিষ্কার করে দাও। আমি মা হয় লেখামে 
পিপেই আশ্রয় মিই।” এসব কথার জবাধ দেন না পিশ্বী, 
লংসারে থাকতে হলে এসব কথায় ফান দিলে কি আর চলে | 

কর্তার পাঞ্জাবী লব ছি'ড়ে গেছে । কিন্তু কালোবাজারে 
কাপড়-চোপড় ফেমবার পক্ষপাতী নন তিমি। গিন্লী আর 
ছেলেমেয়ে বাড়ীগত্ব সবাইকে স্পাক্ষরে একথা জানিয়ে 
দিয়েছেন-_-ওসব চলবে ন1। 

সবাই খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেলে, কাপড়ের কার্ড কান! 
হাতে নিয়ে পিতা বীর মন্থর গতিতে রওন| ছন রেশনের কাপড় 
আনতে । এবারে দোকানে এসেছে শুধুই ড্রিল। তাই £কনেন 
১২ গজ, কিছু পান্না কাপড় বাকি রেখেই ফিরে আসেন, 
কর্ডার পাঞ্জাবী না বানালেই নয়। অথচ ওমাসে উনি 
ট্রাউজার বানাবার জন্ত বাক্ধারে কাপড় খুজে না পেয়ে, 
দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে আনলেন, তাতে খরচ 
পড়ল ঢের বেশী। 

বিকেলে ইন্কুল থেকে বাড়ী এসে মেয়ে বলে, “মা, তুমি 
ক্ষেপেছ, ড্রিল দিয়ে পাঞ্জাবী হবে কি করে?” “তা কিকরি 
মা,সব তে] আর ইচ্ছেমত পাওয়া যায় না, যা দিনকাল 
পড়েছে ।” কর্তা দেখে বলেন, “ঠিক আছে, ওট| সংস্কার বই 
তে। নয় | যে কাপড়ে প্যান্ট কোট তৈরি হুয় তাতে পাঞ্জাবী 
হবে না, এ কোন শাস্ত্রে লেখ! আছে? পবাই পরতে সুরু 
করলে ছ"দিনেই চালু ছুয়ে যাবে ।”__ সপ্তাহ খানেক বাদে 
কর্ডার গায়ে চড়ে ড্রিলের পাঞ্জাবী । 

আর তিমখান] কার্ডের কাপড় পাওনা আছে। সামনের 
লগ্তাছে যেতে বলে দিয়েছে, মিছি কাপড় আলতে পারে। 
নিদ্ধিষ্ঠ তারিখে গন্লী [গয়ে ধাড়াম লাইনে, বৈর্ধ্যের চরম 
পরীক্ষায় উভ্ভীর্ঘ হয়ে পান বেশ চ্ৎকার মিষ্টি মল্মল | ভাবেন, 
জা, কিছুদিন অপেক্ষা করলেই হ'ত, মোটা। মান্য গরমে 
এই ভারী পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে বেড়ান, ত1 রেশনের কাপড়- 
ওয়ালার] শুধু মিথ্যা আশ্বাস দেয় এটাই তো! হামেশা দেখে 
আসছি, এর] যে আবার সত্য কথা বলবে তাকে জানত! 
মল্মল নিয়ে আসতে কর্তা বলেন, “পাঞ্জাবী তো হ'ল, এখন 
চারটে পারন্ধামা করিয়ে নিই এবারকার কাপড় দিয়ে |” ধুতি 
পর] ছেড়েছেন বহুকাল, আপিলে যান প্যান্ট কোট পরে, 
বাক়্ীতে পায়জামা । গিরী বলেম, “সে কি গো, এই পাতলা 
কাপড়ে পারঙ্াম ?” কর্তা বলেন, “তাতে কি হয়েছে, ফিদ্‌- 
ফিনে ঢাকাই, শাস্ছিপুরে ধুতি পরতে দেখ নি বাবুদের? এত 
পাতলা কাপড় পর! যদ্দি চলতে পারে তো পায়জামার 
কথায় চমকাবার কি আছে?” 

ছক্কা মল্যলের পায়ঙ্জামার ওপর মোটা জিনের পাঞ্জাবী 
চড়িয়ে নির্ষিকায় চিত্তে ঘুরে যেক্কাদ কর্দা, হাটে বাজ্জানে 





পার্কে। ছুখানা ধুতি আছে, . ভদ্রবেশধাত্বী হয়ে ..নিমকগেত্. 


কন্টোলের দিনকাল 
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আল ইত্যাদিতে গিয়ে লৌকফিকত প্বক্ষান় সেই একমাস 
সন্থল। ও [ও 

“মা, একটা টাকা দিও, আন সেলাইয়ের কাপদ্ক দেবেন: 
বলেছেন টিচার” মেয়ে এসে জানায় । হঠাৎ গিশ্লী প্রশ্ন করেন. 
“আচ্ছা তোদের ইন্ছুলেও রেশন কার্ড দেয় নাকি রে? কাপড় 
কেনে কোথা থেকে ?” “ও, দে আমাদের সরকার থেকেই 
দেয়, দরখাত্ত দিতে হয় ।”__বিজের হত জবাব দেয় মেয়ে। 

মেয়ে বিকেলে ইচ্ছুল থেকে ছু" টুকরো কাপড় এনে দেখায়, 
চমৎকার মিলের শাড়ী-কা্ট একট। টুকরো, একটা টুকক্পো, 
ধৃতি-কার্টা। “এ কিরে |- আহা, এমন ফাইন শাড়ী ঘৃতি 
কেটে এ দশা করলে গা | তোদের টিচারদের এ কি ফাও?” 
“বাঃ রে, এ ছাড়া কি আর করবে, আমাদের যে সেলাই 
শেখবার জন্য সরকার থেকে কাপড় বলতে পাঠিয়েছে শুধু ধৃতি 
আর শাড়ী, তাই দিয়েই নাকি কান্ধ চালাতে হবে । তাই 
তো! কেটে কেটে দিচ্ছে আমাদের সব, এক টুকরে| দিয়ে 
হবে ব্রাউজ, আর এক টুকরোতে রুমাল করতে হবে 
আমাদের ।” গরম পরনে রডীন লংকুথের শাড়ী, পুরনো 
পাড় বসানো । তিনি ভাবেন মনে মনে, হাড় ছালামে সরকার, 
ব্যবসা যদি ঠিকমত করতেই না পারবি তো! ঝন্ধি নেওয়া! কেম 
ঘাড়ে? তোদেরও জোড়াতালি, আমাদেরও হয়রামি। 

ক ন্ ০ 

এদিকে ভোরের বেল! চায়ের টেবিলে বসে ছেলেমেয়ের! 
একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, “মা, মুড়ি কেন সকালেই?” কর্! 
বলেন, “ঘুম থেকে উঠেই মুতি চিবোবার মত দাতের জোর কি 
আর জাছে? চ| দাও এক পেয়ালা, গিলে উঠি।”  *পাউকাষট 
পাওয়া যাচ্ছে ন।”--বললেন পিশ্নী। কর্তা বলেন, “হাতে 
গড়! রুটি তে! চলতে পারে ।” “রেশনে আটাই নেই ক" হণ 
ধরে, ত] ছাতগড়া রুটি ।” 

ছুপুরে খেতে বসেন কর্ঘা, গিম্সী সামনে বসেন কাত-পাখাঁ 
নিয়ে, এটা দীর্ঘকালের অভ্যাস। পাতে পড়ে (দ্ধল! দেল! 
ভাতের দলা, গরম হয়ে ওঠেন কর্তা, “ঠাকুর ভাত চড়িয়ে 
কোথার ব্বষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ লারতে গিয়েছিলে, ভাত যে একেযায়ে 
পুলিপিঠে হয়ে উঠেছে।” ঠাকুর উদ্ভর দের--“ত1] কি করব 
বাধু, একে জাতপ চাল*তায় জাবার নয়া পূরোনে! মেশানো, 
পুরোনো চাল সেদ্ধ হতে হতে নয় চাল যায় গলে, ও] আহি 
কি করব।” গিশ্রীর ওপর চট্টে ওঠেন কর্তা “বলি টিনে টিমে 
রকমারি চাল সাঙ্জিয়ে তো! গোটা বার্ভীটাকে চালের শ্রকট। 
প্রদর্শনী করে ভূলেছ। এখনকার রেশনের চাল লঞ্ষে সর 
চাল ন! মেশাবার জনে রোজ তার্বরে ঠাকুরকে থে নির্ষেশ, 
দিয়ে থাক তাও রানে আসে । ও সরু চাল রেখেছ কি আমায় 
শ্রান্ধের জ্ 1" গিরী বলেন, “কথার ছিতি হেখ মা, ওই ছুট 
তে মোট্টে চাল, অনুখণবিনুখ আছে, লোকজনকে খাশয়ানো 
দাওয়ালে! জাছে,-মেয়ে জামাই আত্মীয় কুটুম দ্ধাসে--ও.ছুটি 
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জমা না রাখলে চলে কি করে?” চুপ করে যান কর্ড, 
সেই ভাতের ওপর ডাল ঢেলে নিয়ে গর্জে ওঠেম-_“তা ভাতের 
মাষে তোমার পুলিপিঠেই না হুর গিলতে হুবে কিন্তু ডালে 
এমন ধোয়া্টে ধোয়াটে গন্ধ ফেন? এসব কি তুমি পিঙি 
চট্কাচ্ছ ঠাক্র।” মুখ কীচুমাচট করে বলে ঠাকুর, "গন্ধ | 
পোড়া তো! লাগে নি।” নির্বিকার ভাবে ডালের বাটি নাকের 
কাছে তুলে বলে, “ওঃ ] ধোয়ার গন্ধ হবে, বাবু ও কিছু না, 
ভালট! হতে হতে চট] নিবে গ্রেল কিনা, ত! ছুটি কয়ল! 
দিয়ে হাওয়া করে খাচট। ঠিক করে নিলাম, নইলে তে] 
আপনাদের টাইনের ভাত হুবে না। তা কণ্ট্োলে এবার 
কয়ল! দিয়েছে একদম কীচা, বেজায় ধোয়া উঠল, ডালট। 
উচ্থনের ধারে ছিল কিমা তাই একটু গন্ধ হুল বটে, তা খেয়ে 
নিন, কি আর করবেন? কণ্টেোলের বাঙ্ধারে অমন একটু 
আধটু হুয়।”__বলে ঠাকুর নির্রিকারভাবে পরিবেশনে মনো- 
মিবেশ করে। অনেক দিনের পুরোমো লোক, কর্তার 
ধমকানি তার গা-সওয়। হয়ে গেছে। কর্তা আর কথা! বলেন 
না, ডালের ওপর ঝোল তরকারি লব ঢেলে নিয়ে কোনমতে 





১৩৫৪ 


গলাধঃকরণ করেন নিঃশফে। খাওয়া শেষ হলে উঠতে উঠতে 
পিশ্নীকে বলেন, দেখ, এক কাজ করা যাক, কি দরকার এত 
সব ঝামেলার? কালে উঠে এক হ্থাড়ি জলে চাল, ভাল, 
তেল, স্থন, তরকারি, মশল] এক মিশিয়ে ঘেটে নিলেই ল্যাঠা 
চকে যায় আর ঠাকুর চাকরের খরচটটাও বাচে।” 

সবাই খেয়েদেয়ে চলে যায়। গিমীর চোখে জল এসে পড়ে। 
কর্ডা চিরকাল খাইয়ে লোক, তাকে যে অখাত গলাধ:করণ 
করে কোন মতে পিভরক্ষ| করতে হয় এছুঃখ তার মনে বড় 
বান্ধে। মনে মনে কণ্ট্োলের দিনকালকে তিনি অভিসম্পাত 
দেন। থেয়ে উঠে ভাবেন, বিকেলে কি জলখাবার করি? 
হঠাঁং মনে পড়ে রেডিয়োতে শুনেছিলেন হুমড়োর হালুয়া, 
আর চালকুমড়োর পোলাও, এ ছুটির প্রত্থত-প্রণালীর কথা। 
অথৈ জলে যেন ডাঙায় আশ্রয় পান গিন্লী। রান্নাঘরে 
গিয়ে বসেন তরকারির ভাল1 নিয়ে। কুচি কৃচি করে 
কাটতে থাকেন কুমড়ো আর চালকুমডো-_তাই দিয়ে 
তৈরি হবে কণ্ট্োশের দিনের তঙ্িনব হালুয়া জার 
পোলাও । 








ক. 


ফারমেন্টেশন 
অধ্যাপক শ্র্রীস্ুবর্ণকমল রায় 


এ বিশ্বজগতে প্রাণিদেহ এবং বিতির্ বন্ধর রূপাস্তরের মূলে যে 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিদ্ধমান সাধারণের তাহা! জানা নাই। 
ক্ষু্র উদ্ধিদ-বীজ্ষের বিশাল মহীরুছ্থে পরিণত হওয়ার মধ্যে 
রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি প্রশস্ত অধ্যায় নিহিত আছে। 
পাহাড়ের ক্রমবিবর্ধন ব] ক্রম-সংকোচন, ছুদ্ধের অন্ত্বপ্রাপ্তি। 
পচনঈল বৃক্ষা্দি ময়লতাপাতা, জীব-জদ্র পৃতিগন্ধময় অবস্থা, 
ধাতব পদার্থের মরিচা, অগ্নি-কর্তৃক কাঠঠদাহুন প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
বিপর্ধ্যয়_-এ রাসায়নিক প্রক্রিয়ারই বৈচিত্রের সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । জলজ চিনি যেদিন সুয়ালারে পরিণত হইয়াছে 
সেই দ্দিন ছইতে রলায়ন-শাস্ত্রের কিএন বা ফারমে্টেশন 
অধ্যায়ে স্ছচনা হইয়াছে । ইহা]! রলাস্মনশাম্্রবিদগণ কর্তৃক 
প্রান্তিক পরিবর্তনের দিক দিয়া বিশেষ গুরত্বপূর্ণ বলিয়া 
বিবেচিত হুইয়! থাকে । 

প্রক্কৃতির মহলে সংযোজন ও বিয্বোন্ধন অনবরত প্রকট। 
ফারমেন্টেশন সাধারণত: রাসায়নিক বিয়োজনের অঙ্গ । 
ইহার ফলে উদ্ভাপ বৃদ্ধি পায় আবার কখন কখম গ্যাস হ্টি 
হয়। ইহার প্রন্থত স্বরূপ কি, ইহার কাজইবাক্ষি এ প্রশ্ন 
স্বভাবতঃ মনে উদিত হয়। এক প্রকার স্থগ্ম জীবাণু বা উদ্ধিদ- 
শরীর ফারমেন্টেশনেরর উৎপাদক বলিয়! প্রমাণিত হুইয়্াছে। 


উহারা নিজেরা অথবা উহ্ণদের প্রতিনিধিগণ ফারমেণ্টেশম 
উৎপাদনকাধ্য সাবন করে। এ গ্রতিনিধিগণ রাসায়নিক 
জৈব পদার্থ এবং প্রোটিন শ্রেনীর অন্ততুক্ত। বিজ্ঞানীর] 
উহাদের এনজাইস্‌ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 
ফারমেন্টেশন কথাটি কিন্তু বহুদিন আগেকার | প্রাচীন- 
কালে চিনি বা গুড় হইতে নুরাপ্রত্তত-পদ্ধতির নাম ছিল 
ফারমেণ্টেশন । উক্ত ব্যাপারে একটি গ্যাস উ্িত হইতে 
দেখিয়] সম্ভবতঃ এ মামটা দেওয়া হইয়াছিল | উক্ত গ্যাসের 
উৎপত্তি ও ক্রমবিলীয়মানতাই ফারমেন্টেশনের পরিচয় দিত । 
পুরাতন মিশরীয়গণ মদ তৈয়ার করিবার প্রণালী জানিতেন। 
ক্ষমে করাসীদেশ ইহা বিশেষ করিয়! গ্রহণ করে এবং প্রস্তত- 
প্রণালীটিয় সম্যক উন্নতিসাধন-করে। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত 
জভ্যদেশে মদ প্রস্ততের কারখানা স্থাপিত হৃইয়াছে। আশ 
বা সেঙগুলুজ, শ্বেতমার ও শর্করা প্রভৃতি পদার্ঘকে সাধারণতঃ 
দুরায় পরিণত কর! ঘার। যদি আর্্র তৃণ ব! খড়কুটাকে 
ফোথাও ভংপাকারে লঞ্চিত করিয়া রাখ! হয়, কিছুদিন পরে দেখা 
যাইবে উহ্ধাদের মধ্যে পচন আর্ত হইয়াছে । এমন কি কোন 
ক্ষোন ক্ষেতে দেখা যায় উহাদের মধ্যে তাপোন্তেক হুইয়টছে। 
ফেলিয়া রাখিলে ফল, মূল, প্র, ফুল ইত্যাদি পদার্থেরও একই 


স্্অন্স্হ, 6 ৮71 





পরিণতি হুয়। জীবশবীরও এ অবস্থায় পলিতগলিত পৃতি- 
গন্ধমুক্ত হয়। এগুলি সবই ফারমেন্টেশমের দৃষ্াস্ব। বৃক্ষচ্যুত 
পজজ বা ভালপাল| ডোবা ব! পুকুরে পতিত হইলে ক্রমশঃ পচিয়া 
একটি গ্যাস উৎপাদন করিয়! থাকে । ইছা ফারমেপ্টেশমের 
আর একট উদ্াহরণ। এমনকি ভূগর্তে কয়লার উৎপভিও 
ফতকটা! ফারমেণ্টেশনের দরুন হইয়া থাকে । 

ফারমেন্টেশনের সৃষ্টির বাঁলায়নিক তাংপর্ধযট! কি? কোন 
অদৃষ্ঠ এগ্গে্ট ইহার পেছনে আছে কিনা। এ সমস্ত প্রশ্ন লইয়া 
অনেক জল্পনাকজনা হইয়াছে । এন্দকে বহু বিজ্ঞাণী নিজেদের 
জভিদ্রতার ফলাফল ব্যক্ত করিয়াছেন। টক্ত গবেষকদের 
মধ্যে বৈজ্ঞানিক লাভোপি ও, গ্ে-লুজ্জাক, পান্তর, ট্রবে, বুকৃনার 
প্রভৃতির নাম উল্লেধযোগ্য। লাভোপি'ও প্রমাণ করেন যে 
মদ প্রন্থতির সঙ্গে সঙ্গে ঘে গ্যাপটি উ্বিত হয় তাহা! জঙ্গার 
গ্যাস । গে-লু্জীক দেখাইলেন যে, ফারযেণ্টেশনে বায়ুর বিদ্য- 
মানতা একাস্ত আবঞ্তক। কগনিয়ার্ড প্রমাণ করেন যে ইষ& 
মামক যে ক্ষুত্র ছৈব পদার্থ দ্বারা চিনি পচান হয়, তাহ! একটি 
অত স্বপ্ন এক-কোষ টন্ঠিশরীর। তিনি ইহাও প্রমাণ করেন, 
প্রথমে অদ্কুরোদগঘ হইয়া ইষ্ট ক্রমশ: বৃদ্ধি পায়। অনীষী 
পান্তব বলেন, ফারমেণ্টেশনের পিছনে ক্ষু্র জীবাণুর 
ক্রিঘ! বর্জমান। উহাদের পরিবর্ডমে ফারমেন্টেশন সঙ্জাত 
হুয়। পান্তরের গবেষণা বিশ্বের জ্ঞানভাগারের পুষ্টিপাধন 
করিয়াছে। কিন্ধ তিনি ফারমেণ্টেশনের রাপায়নিক ব্যাধ্যার 
দিকে বিশেষ অবহিত হন নাই। ১৮৫৮ সনে ট্রবে যে 
বিশ্লেষণ উপগ্থাপিত করেন তাহার মোটামুটি যুভিমুজ্তত। 
বৈজ্ঞানিক ভ্বগং এহণ করিয়াছে । ট্রবে বলেন যে উত্তঃ 
রক্রিয়াটির পিছনে একটি রাসায়নিক পদার্থ সক্রিয় থাকে। 
এই পদার্ঘট নিজ দেহ হইতে ক্ষুদ্র জীবাণু সরবরাহ করে। 
ফারমেন্টেশমের স্বরূপ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে বের ব্যাখ্যা মনীষী 
বুকনার কর্তৃক বিশেষভাবে সমর্ধিত হয়। বুক্নার ই পিষিয়া 
নির্ধ্যান গ্রহণ করেন এবং প্রমাণ করেন যে উক্ত রম দ্বারাও 
ফারমেন্টেশন লম়ুংপর্র হইতে পারে। তিমি ইঞ্টের মধ্যে 
'জাইমেছ' নামক এনজাইমির বিদ্যমানতা নির্ধীরণ করেন। 
এনজাইম গোঠীর মধ্যে জাইমেন্ধের সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে ামাদের 
প্রথম পরিচয় স্থাপিত হয়।, 

এনজাইম সরবরাহের জন জীবাণুসকল উপযুক্ত আয়োজন 
করিয়া রাখিয়াছে। এই আবীবাণুদের সহায়তা ছাড়া এনজাইম 
পাওয়া]! কঠিন। উহাদের সরবরাহের বাবস্থা অতি চমৎকার । 
উহার! অতি শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে ফারমেন্টেশন, সৃজন 
করে। অত্যন্ত কঠিন জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পর্যন্ত 
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উহ্ারা তাপেয় লমতা। রক্ষা করিতে পারে। দেখ! গিয়াছে, 
ফারমেন্টেশন বা! পচম-ক্রিয়াক্ষেজে লাধারণতঃ উফত| থাকে 
৩০*--৪৫* মাআ। মানুষের রাগায়নিক বিক্রিয়া ও প্রান্তিক 
রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থকা এক্ষণে সম্যক জঙ্থতূত হ্য়। 

ই& কোষগুলি এনজাইম (জাইমেজ ইত্যাদি) জোগান 
দিয়া চিনিকে মদে পরিণত করে। ফারমেন্টেশন ব্যাপারে 
এনক্াইদের এরূপ আরও অনেক প্রকার কর্ঘমতৎপরতা দেখ! 
পিয়াছে। কিন্ত ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র জীবাণুঘার] যে বহুবিধ ফারমেন্টেশন 
সগ্তাত হুয় তাহার প্রমাণও বিরল নহে । সেখানেও অন্তবতঃ 
এন্জাইমগুলির ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে । বুটাইল এলকহল, 
এসিটোন, এসেটিক এসিড প্রভৃতি কতকগুলি জৈব পদার্থ 
প্রস্তুতিতে ক্ষুত্র ্বীবন্ত কোষের ক্রয় জ্ামর! প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাই | কারণ এ সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ তৈয়ার করিবার 
জঞ্জ জীবাগুদের সাহায্য লওয়া হয়। উদ্ভিদ জাতীয় শুক্ম ফোষের 
কর্দতংপরত! ইঞ্ের মধ্য দিয় প্রমাণিত হয়। অন্ভুরিত বাপি 
বা মণ্টগ্বার] শ্বেতপার*যে ফারমেন্টেড হয় ইছারও প্রমাণ পাওয়] 
গিয়াছে । আজকাল মদ প্রত্ততিতে কাচামাল হিসাবে শ্বেতসারই 
বাবহত হয়। ইহা! মণ্ট ও ইঞ্ঠের মিশ্রণন্থাত প্রক্জিয়ায় মশঃ 
মদে পরিণত হয়। এক প্রকার ব্যান্ডের ছাত। বা মউন্ড 
(70010) দ্বারাও ফারমেপ্টেশন উৎপাদম সম্ভব হুয়। ছার্্বানী, 
বেলজিরাম, ফ্রাল, ইটালী ও ম্পেন প্রভৃতি স্থামে মদ প্রশ্ততিতে 
এই মউন্ডই ব্যবহৃত হয়। মিউকব বিট] বা রিজোপাসু নামক 
এক জাতীয় হাক (103110010) শ্বেতসারকে বিচুর্ণ করিয়া 
মদ প্রশ্তত করে। সে সমস্ত জীবাধু বা কোষ ফারমেন্টেশনের 
হূলাধার তাহাদিগকে ফারমেণ্ট নামেও অনিছিত কর! হয়। 
ফারমেন্টগণ উপযুক্ত আহার পাইলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ 
উহ্থারা নাইট্রোজেন, ফশ্ফরস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও 
ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত খাদ্য পছন্দ করে। উক্ত মৌলিক 
পদার্থযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করিয়! ইষ্ট ব্যবসাম়ীগণ প্রচুর ই& 
তৈয়ার করেন। এনান্বাইম গুলি প্রোটিমজাতীয় রাসায়নিক 
পদার্থ। ফারমেন্ট নামক স্থস্ম কোষগুলিতে যথে& এমজাইম 
থাকায় আজকাল এরূপ কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ মনুস্ব- 
খাদ্য হিপাবে ব্যবহৃত হইতেছে । বলবর্ধক খাদ্য বা ওষব 
হিসাবে ই& বটিক| বাজারে নাম করিয়াছে । 

কারমেক্টেশন দ্বারা' ল্যাকটিক এলিও ও সাইটি ক এলি 
প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত হয়। ল্যাকটিক ফারমেন্ট নামক একট 
জীবাণু ছুধ হইতে ল্যাকটিক এসিড আহরণ করে এবং এলপার 
গিলাস নাইগার জাতীয় ছাতা ॥কোজকে সাইট্যক এসিড 
জপ দিয়। থাকে । 


পআ্লটিিতি 


৬, পা 


রাষ্ট্রের গোড়ার কথা 


শ্রীআশা মুন্সী 


রাষ্রের গোড়ার কথ! বলতে গেলে মাচুষে্র সামাজিক 
জীবনের ক্রদবিকাশের কথা প্রথমে বলতে হুয়। মান্য 
লামান্ধিক জীব, সমান্ধ ছাড়া তার চলে না। রাষ্ট্র 
সমান্ষেরই একটি বিশেষ জঙ্দ | প্রায় আড়াই হাজার বছর 
আগে গ্রীক দার্শনক এারিস্টটল রাজনীতি বিষয়ক তার 
বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'মানুয রায় জীব” (1)01111081 
৪011091)। প্রীক-সমাজে তখনকার দিনে সমাজ বলতে রা&ই 
বোবাত। সমাজ ও ব্রাষ্ট্রের মধ্যে ঘে বিশেষ কোনও পার্থক্য 
আছে তা গ্রীক মনীষীর! মানতেম না। রাঞ্রের যখন ছি 
ছয় নি, তখনও মানুষ ছিল লামাজিক জীব। সমাজে এক 
একটি গোষ্ঠীর অস্ততুক্তি হয়ে তার1 বাল করত । রাষ্ট্রের গোস্কা- 
পতন কবে থেকে হ'ল, সে বিষয়ে গ্ুম্প& ধারণা পাত করতে 
হলে লমান্ধের ক্রেমোন্ততি কি করে হ'ল, সেইটে আগে দেখতে 
হয়। 

সণ্তদণ এবং অষ্টাদশ শতাব্ধীতে দার্শমিকের! গবেষণ। 
করে এই বিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, মাহুষ রাষ্রের ভিডি 
পতন করে পারম্পরিক চুক্তির দ্বারা । চুক্তিটি নিষ্পন্ন হবাঁর 
আগে মানুষ ছিল নিছক প্রর্কতির সন্ভান। যে জগতে সে 
বাপ করত তাঁকে বল! চলে প্রক্কতির রাদ্বা। লে রাজ্যে 
মানুষ প্রক্কতির নিমের দাস ছিল। মানুষের তৈরী আইন 
ক্কান্ুম মেনে চলবার কোনও বাধ্যবাধকত| সেখানে ছিল না । 
সে রাজ্যে না ছিল রাজা, নাছিল প্রজা। বিভিদ্ন দার্শনিক 
এই প্রকৃতির রাজ্যের বিষ্চিন্ন প্রকার বর্ণদ! করেছেন । ইংরেজ 
দার্শনিক টমাল হব্দ ঠার বই 7,7/21707-এ এই প্রঙ্চতির 
রাজ্োর যে বর্ণনা করেছেন, তা ভয়াবছ। তার মতে তখন 
মানুষের একমাত্র চিন্তা ছিল কি করে আর একজনের লর্ব্বনাশ 
ফর যায়। তিমি বলেছেন সেই আদিম মুগে--/. 1006 
৪9 9011৮, 0001 91011, 01068)), 08815” 1 
এ ধরণের জীবন ঘাপন করে যখন মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, 
তখন সবাই মিলে নিয়লিখিত মর্টে এক চু্ত করলে। তারা 
সন্মিলিত ভাবে বললে, “জামাদের প্রত্যেকের শক্তি আমরা 
আন্ধ থেকে একজনের হাতে দিয়ে দিলাম, আমাদের সম্মিলিত 
শক্তি সেই একজনকে মহ্াশভিশালী করে তুলবে। আজ 
থেকে সে হ'ল আমাদের রাজা,আর আমরা ছলাম তার প্রজা। 
এই রান্বার জাদেশ নিধিবচারে মেনে দিতে আমর! বাধ্য ।” 
রান্ধা হলেন সর্বশক্তিমান, তার বিরুদ্ধে প্রজার আর কোনও 
শক্তিই রইল মা, ছবৃষের মতে এই হ'ল রাষ্্রের ভিত্তিপত্তনের - 
মূল কথ।। প্রকৃতির রাজ্যের যায়গায় এবান এল মাহুষের 
রাজা বরা । লকৃ্ভার 77626686০07 012] (০৮৪/7- 


?7167/- জাবার প্রকৃতির রাজ্যের অন্থরপ ব্যাখ্যা করেছেন। 
তিনি বলেন, মান্ছষ প্র্কতির রাজ্যে মোটের ওপর সুখেই 
ছিল, কিন্তু তাদের শাসন করবার কেউ ছিল না বলে, মান! 
রকম অন্থবিধ! তাদের ভোগ করতে ছ'ত। সবাই মিলে 
তখম তার! এক চুক্তি করে একটি শাসমতগ্্ তৈরী করলে। 
সকলের সম্মিলিত শক্তি এই শাসনতন্ত্র বা গবর্ণমেন্টকে ক্ষমতা]- 
শালী করে তুললে । কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই দায়িত্ব রইল যে, 
তার সকল শজি সর্বসাধারণের হিতকর কাজে লাগাতে 
হবে। ক্ষমতার অপব্যবহার হলেই তার ক্ষমত] কেড়ে নেওয়া! 
হুবে। যতদিন গবণৃমেন্ট এই স্ড মেনে চলবে ততদিন সবাই 
তার নির্দেশ বা আইন মেনে চলতে বাধ্য । এমমি ভাবেই সৃপ্রি 
হ'ল শাসক ও শাসিত এই হুই অপ্রদায়_যাদের নিয়ে গঠিত 
হ'ল রা । ফরাসী দার্শনিক রুশো তার (07100 1001-এ 
লিখেছেন, প্রক্কতির রাজ্যের যুগ ছিল স্বণণুদুগ । মানুষ দে- 
যুগে দিজ্জেদের পরম দুখী মনে করত। অবাব স্বাধীনতা 
ছিল তার, কোনও রকম সামাক্ধিক বিঝিনিষেধ ছিল না। 
অত শখের রাজ্যেও এমন কয়েকটি অন্গবিধ! দেখ। দিলে ধাতে 
মানুষ উপলব্ধি করলে ঘে, তার শক্তিকে মিয়ন্ত্রিত করবার 
জন্কে শাসকের প্রয়োজন, জাইনেন প্রষ্টোজন। তখন তার! 
নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি করে, সকলের ইচ্ছা বা] 11] দিয়ে 
সশ্মিলিত এক ইচ্ছাশক্তি বা 0000781 %1]] গড়ে তুলল । স্থির 
হ'ল এই (0119]81 ম1]] কাধ্যকরী হবে গবর্ণমেন্টের হাত 
দিয়ে, যার আদেশ বা! আইন মেনে দিতে সবাই বাব্য। 
মানুষের অবাধ স্বাধীনতা গেল, কিন্ত গড়ে উঠল রা যার 
ভেতরে মানুষ হ'ল আইনের নিগড়ে আবদ্ধ। 

এতিষ্বাসিকের! কিন্তু রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন সম্পর্কিত এই 
মতবাদ মেনে নিতে রাজী নন। তাদের মতে রাষ্ত্রের উৎপভি 
একটি চুক্তির ওপর মির্ভর করে হয়েছে, এ ধরণের উক্তি কোনও 
ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় না। তারা বলেম, রাষ্ট্রের 
ক্রমবিকাশ হয়েছে-_তাঁ হঠাৎ গজিদ্ধে ওঠে নি। যুদ্তি- 
বাদীর] বলেন, চুক্তি-মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। তাত! এই 
যুক্তি উত্বাপন করেন যে, মাছুষ চুক্তি করেই যদি রাষ্রের টি 
বরে থাকে, তা হলে তখন রাষ্ট্র লব্বদ্ধে নিশ্চয়ই তার লপ্পূর্ণ 
জান ছিল। কিন্ত রাষ্রের জন্মই যদি চুক্তির পর হয়ে থাকে 
তা হলে চুক্তির আগে মানুষের রা সন্বদ্ধে জাম এল কোথ! 
থেকে ? এই সমস্ত যুক্তি প্রদর্শনের দরুদ এঘং আরে! মানা 
কারণে চুভি-মতবাদ আর টিকল না। 

মধ্যযুগীয় ইউরোপে লোকেদের ধারণা ছিল রা রঃ 
ছুটি, রা! ঈখনের প্রতিনিবি। প্রন্গার পুণ্যকর্শানষ্ঠানে 


অগ্রহায়ণ 





সন্ধ্ হয়ে ঈশ্বর ভায়বান, দয়ালু রাজা পাঠাতেন। আবার 
প্রজার পাপের শাস্থিস্বকূপ আসতেন অত্যাচারী রাছা। 
বৈজ্ঞানিক স্ুগে মান্য রাষ্রের উৎপতিরর এত সহজ ও আজগুবি 
মীধাংপাতে গন্ধ নয় । তা ছাড়! রাজাকে নিধিবচারে ঈশ্বরের 
প্রতিনিধি বলে মেনে নেবার মত মমোতাবও আর লোকের 
দেই। 

রাঞরের উৎপভি সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ আছে-__যাকে 
বলা হয় [11601 01 11)10 বা বল প্রায়াগনীতি । এই মতবাদ 
অনুসারে গোড়ায় রাই দৈহিক শক্তি বা বাহুবল দ্বার! সষ্ হুয়। 
কি করে হয়, ওপেনহ্যাম তার বই 'দি &ট'-এ তার বর্ণন] 
করেছেন। তিনি বলেন, মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে কয়েকটি 
ধাপ বামুগআছে। দেই আদিম যুগে মানুষ বনে-জঙলে 
বিচরণ করত আর শিকার করে জীবিক1 অর্জন করত। এই 
যুগে মানুষ স্বায়ীভাবে কোনও এক জায়গায় বসবাস করত না। 
শিকারের অন্বেষণে ইতত্ভতঃ ঘুরে বেড়াত। তারপর এল পণ্ত- 
পালনের যুপ। লে যুগে মানুষ, যতদিন পর্যযস্ত এক জায়গায় 
পঙ্ডর আহার মিলত, ততদিন পর্য্যন্ত সেখানেই আন্তানা গেড়ে 
বাল করত। পণ্ডর আহার ফুরিয়ে এলেই, যেখানে পশ্ু- 
খানের প্রাচ্য তেমন কোনো জায়গায় সরে ষেত। তারপর 
এল চাষবাসের মুগ, এই যুগে মানুষ যে জমি চাষ করত, সেই 
জমির নিকটেই স্থাক্ীভাবে বাল করতে লাগল কারপ তা ন1 
হলে জমি চাষ করেবীত্ঘ বপন করে ফসল তোলা সম্ভবপর 
ময়। 

মানুষের সামাজিক জীবনের টন্নতি সকস জায়গায় সম- 
ভাবে হয় নি। কোথাও কেউ এগিয়ে পেছে আবার কোথাও 
বা কেউ পিছিয়ে পড়েছে। এক জ্ায়াগায় যখন একদল 
সুধু শিকার করে জীবনধারণ করছে, অস্ঞ জায়গায় তখন আর 
একদল পশ্ডপালন করছে, আবার আর এক জারগায় হয়তে। 
তখন আর একদল চাষবাল করতে সুরু করেছে, এই সব 
বিভিন্ন দলে প্রায়ই সংঘর্ষ বাধত। একদল শিকান্নী এসে 
হয়তে। এক পাল পশ্ডপালক ব। চাযীকে আক্রমণ করলে, বা এক 
দল পঙ্জপালক হয়তে] চাষী বা গৃহস্থদের এলাকার এসে চড়াও 
হা'ল। এই সব সংঘর্ষের ফলে বিস্তর প্রাণহানি ও প্রচুর ক্ষতি 
হ'ত প্রথম প্রথম বিজয়ী দল বিজিত দলকে একেবারে নির্মল 
করে দিয়ে তাদের ঘা কিছু পু'জিপা্টা সব নিয়ে চলে ঘেত। 
ধীরে বীরে মানুষের এই জান হল যে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের 
স্বারা আখেরে তার] খুব লান্তবান হুচ্ছে না । পরাঞ্জিতকে 
একেবারে নির্মল মা করে যদি বাচিয়ে রাখা যায়, ত। হলে 
ভবিস্ততে তাদের নানাভাবে খাটিয়ে নিগ্ষেদ্ের মতলব হাসিল 
করধার,.আশা থাকে । এরপর স্থরু হ'ল পরাদ্ধিতের উপর 
বিজয়ীর প্রদ্ত্ব ফলানোর প্রচে্া। বিজিতের! সবুর হাত 
থেকে অব্যাহতি পেল বটে, কিন্ধ এই অনুগ্রহ লাভের পরিবর্থে 
তাদের প্রতিজাবন্ধ হৃতে হ'ল যে, নির্দি্ লময়ের মধ্যে ঘথা- 


রাষ্ট্রের গ্গোড়ার কথা 
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নির্দিষ্ট ধদরত্ব বৃ! প্রয়োজমীয় বন্ধ তার! বিজেতাদের ভাঙার 
এনে দ্ধমা করবে । এইখানে বিজেতা হ'ল প্রভু, বিছ্ধিত হ'ল 
তার দাস। প্রথমোক্ধের দায়িত্ব রইল, বাইরের আক্রমণ 
থেকে শেযোজ্তকে তার রক্ষা করতে হবে । পরাজিতের] তখন 
বিজেতাদের অধীনে থেকে তাদের আদেশ অনুসারে চলতে 
বাধ্য হ'ল ।1]1)01% 0 110106 বা বলপ্রয়োগনীতি অনুসারে 
এমনি করে রাষ্্রের উৎপভ্ি হ'ল। বলপ্রয়োগনীতির বূলকখ!_ 
ছুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারই হচ্ছে রা্্রের ভিছ্ি। 
এখনও রাধ+ীরের পেছনে অনেকখানি ক্ষঘত] আছে বলেই 
জামরা রাঞ্রের আদেশ মেনে চলতে বাধ্য হই । এঁতিছাসিকের! 
স্বীকার করেন, এই মতবাদে যথেঞ& সত্যতা আছে। কিন্তু তবু 
তারা এটাকে পুরোপুরি ভাবে মেনে দিতে রাজী নন। ঠার! 
বলেন, ছুর্বলের ওপর সরলের অত্যাচার রানির একট! 
কারণ হুতে পারে,কিন্ত এইটেই একমাজআ কারণ নয়-_রারন্থঠির 
মূলে আরে! মানাবিধ কারণ কার্ধ্যকরী হয়েছিল। রা্রের 
স্ত্টি সম্বন্ধে ক্রমবিকাশ মতবাদই যুভিযুজ্ত বলে মনে হুয়। 
এই মতবাদই আজকালকার পঞ্ডিতপণ স্বীকার করে নিয়েছেন, 
চলেন, তারা বলেন, রাষ্রের হুপ্টি আকম্মিক নয়। মাছুষের 
সমাজ-জীবনে নামা অবগ্থার খাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে 
রাষ্ট্রের ক্রমাবকাশ সাবিত হয়েছে । মানুষ পৃথবীর বুকে জন্ম 
নেবার পর থেকেই নিদ্ধেকে তার পাপ্িপার্থিক অবস্থার সঙ্গে 
খাপ খাওয়াতে প্রাণপণ চেষ্ট। করে থাকে । মুগ-যুগাত্তর ধরে 
পেই চেষ্টা চলে আসছে এবং এরই ফলে ক্রমবিকাশের পথ 
ধরে রাঠ্রের সৃতি হয়েছে। 

মানুষের সঙ্গে পণুর একট! মৃূলগত পার্থক্য এই যে 
শেষোস্টির তুলনায় মানুষের শৈশবকাল দীর্ঘ । মানবশিগুকে 
দীর্ঘকাল অপহায় অবস্থায় কাটাতে হয়। এই সময়টা 
তাকে মাতা পিতা বা অন্তের ওপর সম্পূর্ণাবে নির্ভর করে 
থাকতে হয়। দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করার ফলে স্বভাবতই 
স্নেহ গভীরতর হয়। এই স্েছের জঙ্জেই শিশু যখন স্বাবলম্বী 
হয়, তখন সে তার মাতাপিত! ব! প্রতিপালকদের সহজে ত্যাগ 
করে যেতে পারে না। মাতাপিত। ও সন্তানকে ছিয়ে এমনি 
করে পরিবারেন্ব সৃতি হয়। নৃতাত্বক তথ]াহ্সঙ্জানের ফলে 
দেখাযায় যে এই পরিবার থেফেই রাষ্ট্রের প্রাথমক ভিত 
স্থাপিত হয় । মাতাপিতা ও সন্তানকে নিয়ে পরিধার 
ক্রমশঃ যৌথ পরিবারে বা 0180-এ সন্প্রসারিত হয়। কয়েকটি 
গোষ্ঠী (0187) নিযে এক একটি জাতির ((106) সৃঠি হয়। 
লর্বজ্যে্ঠ পুরুষ যিনি তিনিই, হুম এই স্ব পরিবারের কর্ডা। 
তার আদেশ মেনে চলতে আর সকলে বাবা; এইখামে জামর! 
্াধ্রের হুষটিয় মূলগ্মনজের সন্ধান পাই । মানব-সভ্যতার ইতিহাসে 
এমন দৃষ্ঠা্ত দেখা যায় যেখানে একটি 6199 বা জাতি 
পরিচালিত হ'ত একটি বয়কফদের লন্ভা (0:001001] ০1 
[011619) দ্বারা-_এরই মধ্যে শালমতন্ত্র বা গব্ণঘেণ্টের বী্ষ 
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দিহিত। কালক্রমে কাউন্সিল অব এলডা্ই গবর্ণমেন্টে 
মামাস্তরিত ও রূপান্তরিত হুয়। 

অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়) ধার উপর বর্দসংক্রান্ত 
ক্রিয়াফলাপ লম্প্ন করবার ভার ছিল, তিমিই ক্রমে একাবিপত্য 
বিস্তার করে লফলের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে বসতেন । আদিম 
সুগে প্রকৃতির রহস্য মানুষ বুঝে উঠতে পারত মা। কাজেই 
তাদের মনে প্রকৃতি-ভীতি বিভ্মান ছিল | যে-কোনও বুদ্ধিমান 
লোক যদি প্রক্কতির উপর খামিকটাও আবিপত্য লাত করে 
লোককে তয় দেখাতে বা ভোলাতে পারত, তাহলে তার 
কর্তৃত্ব তার] অবনত মন্তকে স্বীকার করে মিত। 

কোনও কোমও ক্ষেতে মাহষকে সংঘবন্ধ'ছতে হয়েছিল 
প্রক্ততির বিরুদ্ধে লংগ্রাম করবার জন্যে । শুধু প্রকৃতি নয়, 
মাছষের বিরুদ্ধে ড়াই করবার জবন্েও মাহুষকে এক্যবন্ধ 
হতে হয়েছিল। আদিম ফালে মানুষকে ফুদ্ধের জন্গে 
প্রা়ই প্রস্তুত থাকতে হ'ত। যুদ্ধ করতে হলে শৃখলা 
বঙ্গায় রাখা একান্ত আবঞ্তক। শৃঙ্খলা 'রক্ষা যাতে হয় তা 
দেখবার জ্বণ্ডে বা দলবিশেষকে দুশৃখখল' ভাবে পরিচালিত 
করবার জঙ্তে দলপতির প্রয়োজন, দলপতির আদেশ নির্বিচারে 
মেনে না চললে শৃ্খলা বজায় থাকে না, শৃ্খলা না থাকলে 
শক্রকবল থেকে আত্মরক্ষা কর] যায় না, কাজেই জাত্মরক্ষার 


প্রবাসী 
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জে মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে ছয়) ঘলপতির আহুগত্য স্বীকার 
করতে হুয়। এক পক্ষে জাবিপত্য ও অন্ত পক্ষে আনুগত্য এর 
থেকেই রাষ্রোৎপত্ভির স্থচনা, কাজেই এখন আমর| এ পিদ্ধান্তে 
পৌঁছতে পারি যে, অতীতে মাহুয প্রয়োজনবশত;ই প্রথমে 
সঙ্ঘবন্ধ হয়েই রাধ্রের গোড়াপত্তন করেছিল। এই প্রয়োজন 
হচ্ছে তার, জীবন ধারণের ব্যবস্থা ফরা, তার আহার 
সংগ্রহ্র, তার আত্মরক্ষার উপায় মিদ্ধাগ। এই প্রয়োজন 
থেকেই উৎপত্তি তার দলে থাকবার প্রন্বতির ব। 6£811018 
10১000৮এর | মাহুষ একা থাকতে পারে না, সমান্জে বা 
দলে থাকবার আকাজ্ষা তার স্বতাবজাত। এই আকক্ষার 
জন্তেই বিভিন্ব দলের, গোষ্ঠীর বা সমাজের সৃষ্টি। সমাজের 
যখন ছি হ'ল, মানুষ তখন এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রযোন্ধম 
বোধ করলে, যে প্রতিষ্ঠান সমগ্র সমানে শান্ ও শৃঙ্খল] 
বজায় রাখতে পারে, মানুষকে বাইকের ও ভেতরের আডেমগ 
থেকে রক্ষা করতে পারে, মানুষ যাতে শিরুপদ্রবে জীবিকা 
অর্জন করতে পাতে তার ব্যবস্থা করে দেয়। মহৃম্ু-সমাজে 
এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলন্ধ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই ররাষ্ট্রেরও ভিভিপতন হ'ল। র্রাগ্রেরে গোড়াকার 
কথা লম্বদ্থে এইটাই সর্বাপেক্ষা যুভিপূর্ণ পিদ্ধান্ত বলে 
মনে হুয়। 


দিগধূ আজ কাপে থরোথর 
শ্রপঞ্চানন চক্রবত্ত 


মণিবেদী হ'তে দেবতা আমার আজ কি এসেছ নেমে ? 
অতীত যুগের ওঠন হ'তে ধ্যান কি গিয়েছে ভেতে। 
ক্ষমানুন্দর দেবত1 আমার কোথা আজ তব বালী, 

কোথা আজ ক্ষমা, কোথ| ভালবালা শুধু ররেদাক্ত প্লানি। 
আঙজ্ কি জেগেছে বানুকী নাগের শতসহত্র কণা, 

কুষ্টল জিহ্বার লেলিহ শিখায় বিষবাম্পের কণা; 
ছেয়েছে বরনী দিপ দিগন্ধে মিঠুর স্বার্থজালে 

দিব আনব কাপে থরোথর অঞল পড়ে খুলে। 


ছঃশামমের কামন] বেড়েছে পাঞালী কাদে একা, 
নিধি তিমিরে অমামিশ] রাতে ঘালে ধৃঘকেতুলেখ। 
অয়্লের কালে। শক্ঃতান উ“কি দেয় ঘরে ঘরে 

জতুর পুড়ল জননী ধরণী তিতিছে রক্তমীয়ে। 


শ্রশানপ্রান্ধে হবাফে ফেরুপাল ক্ষম] মাই, ক্ষমা নাই 
মণিবেদী হ'তে দেবতা আমার আজ কি নেমেছ তাই? 


তুমি এস আঙগ সবাকার মাঝে শ্যামল চক্রপাণি 

দুর করো তুমি কাল তেদাতেদ দীনত] হীমত] প্লামি। 
ছুর ক'রে দাও ফেরুপালে সব, টুটয়া নিবিড় অন্থকার 
শতদীপালোকে জালোকিত হোক সবার প্রাণের গোপন দ্বার, 
সামসামোর নবীন স্স্ত ভরিয়! তুলুক বরনীতল 
তত্র ক্ষমার মধূমছিমায় জাগুক বক্ষে দণ্তবল। 
মিলনান্বত সিঞ্দ করো! বরণীর গেছে গেছে 
ভব জাগমন উদ্্বল হোক যুভির সমারোছে। 


৮ 


পাথুরিয়া কয়লা! হইতে বাংলায় রাসায়নিক শিশ্পের সম্ভাবন! 
ভ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম-এসসি, ডি-ফিল 


ঘকলেই জানেন ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই পাথুরিয়া 
করলা-সম্পদ সবচেয়ে বেশী। আমর! পাথুরিয্াঁ কয়লাকে 
ধু উভ্ভাপ উৎপাদনের প্রধান উৎসন্ধপেই জাগি-_কারণ 
রেলগাড়ী প্রীদার প্রভৃতি চালনায় এবং জামাদের দৈনন্দিন 
রষ্ধনকার্য্যে পাথুরিয়া কয়লার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া 
থাকি। কিন্তু পাখুররয়া কয়লা যে রাসায়নিক শিল্পের 
জপরিস্থার্য্য একটি মূল উপাদান তৎসন্বন্ধে আমাদের অনেকেরই 
খারণ| নাই। ধারণ না থাকার জন্ভত আমাদের দোষী করা 
যার নাঃ কারণ আমাদের দেশে রাসায়নিক শিল্প, বিশেষতঃ 
রাসায়নিক শিল্পের যে বিভাগ পাথুরিয়। কয়লার উপর প্রতিঠিত 
শাহ! খুব বিকাশলাত করে নাই। তারপর সাধারণের বোধগম্য 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিল্পবিজ্ঞান সঙ্বন্বীয় পুক্তকাদিরও আমাদের 
দেশে যথে& অভাব । দেশের শতকর! দশ জন মাত্র লোক 
লেখাপড়। জানেন। শিশুর! যেমন রসনাতৃপ্তিকর খাবারের 
প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হয় আমাদের মধ্যেও যাহার1 বর্ণজান 
লাতের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন াহারাঁও লঘু সাহিত্য 
কাব্যার্দিরই বেশী জঙ্রত্ত । কঠিন জ্ঞানগর্ভ বিষয় সম্বলিত 
পুস্তকাদি পাঠে আমরা এখনও ততট| আগ্রহাঘ্িত হইয়া উঠি 
মাই। যাহ! ছুটক, আশ] কর! যায় দেশের স্বাধীনতালাতভের 
লঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের এই মনোত্তাবের ,পরিবত'ন হইবে 
এবং বর্ণজ্ঞানপম্পন্ন লোকের! শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকপাঠে 
অধিকতর মনোযোগী হুইবেন। এতদিন আমরা! শুনিতাম 
কয়লা ছুইতে উৎপন্ন হয় কুন্গমের নুকুমার বর্ণচ্ছঘটাকে হার 
মানায় এন্সপ জঅসংখা কুজিম রং, বিবিধ নুপন্ধি পুষ্প ও ফলের 
পন্ধপার, কালাছর, ম্যালেরিয়!, আমাশয় প্রভৃতি বহুবিধ 
ব্যাধি প্রতিষেধক ওধধ, টি-এন-, পিকরিক এসিড প্রভৃতি, 
প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরক পদার্থ ও আখের চিনির চেয়ে পাচ শত 
স্থপ অধিক মিষ্তাযুস্ত স্যাকারিন। বর্থমানে নান! প্রকারের 
প্রাসটকল, এরোল্লেন, মোটর প্রতি চালনায় পেট্রোল, 
চিনির চেয়ে চার হাজার গুণ মিষ্ট এন-প্লোপোক্লি নামক 
ভ্রব্য, বিবিধ ভিষ্টামিন এবং শরীর রক্ষার অন্যতম অপরিহার্য 
উপাদান স্রেহ-পদার্ধও ( কজিম মাখন) প্রন্কত প্রস্তাবে কয়ল! 
ছুইতেই প্রস্তুত হইতে আরম্ত হইয়াছে । 

আমি এক নিশ্বাসে যে বিষয়গুলর উল্লেখ রর তাহ 
কার্যে পরিণত করিতে লাগিয়াছে হাজার হাজার বৈভ্ঞানিকের 
শতাধিক বর্ধব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধাবসায়। 
পাখুরিয়। কয়ল! হইতে যে রাসায়মিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে 
তাছার পিছনে রহিয়াছে লিবিগ, ফ্যারাডে, হফমান, পার্কিন, 
উইজিয়মসন, পিট গ্রিল, ফেকুলে, বুমাসন, বেয়ার, কারো, 


ফিশার, বার্ধেলো, বার্সিয়ল প্রভৃতি প্রথিতযশা রালায়নিকগণের 
জীবমব্যাপী সাধনা । বৃক্ষের পত্রপুষ্পশোক্ঠিত সৌন্দর্যযই 
আমাদের চোখে পড়ে, ফিন্ধ যে সূল নিয়ত নিভৃতে পুটি যোগার 
তাহার কথা সাধারণতঃ আমর! ভাবিয়া দেখি না। পাথুরিয়া 

কয়লাজাত রাসায়নিক শিজ্ের গৌরবম্ডিত বিবাটস্বেই 
আমর] মুগ্ধ হই; কিন্তু সেই গৌরবের মূলে যে একাগ্রতা, 
যে তন্গয় সাঘমা এবং যে সত্য ও জ্ঞান পিপাপা রছি- 
য়াছে তাহার খবর আমর কয়ছনেই বারাখি? যেসব 

মনীষীর নামোজ্পেখ করা হুইল তাহাদের কাহাকে বাদ দিয়া 

কাহার কথা বলিব? তবে ইহাদের সন্বদ্ধে হই-একটি কথ! 

মা বলিয়া পারিতেছি না। মহামতি কেকুলে বলিতেন-__ 
রসায়ন-শান্ত্রের পুস্তকাদি পড়িতে পড়িতে স্বাস্থ্যহানি 
না ঘটাইলে এ শাস্ত্রে কেহ পারদর্শিতা অর্জন করিতে 

পারেন না। আর পড়িতেও হইবে বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষ 
করিয়া জানান ভাষার মাধ্যমে । ফেকুলে এই বাক্য অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করিতেন। তিমি বলিতেন, এক রানি পড়া- 
শুদায় জাপিয়া কাটানো তিনি ধতব্যের মধ্যেই মনে করি- 
তেন না । যখন পর পর ছুই তিন রাজি একাদিক্রমে জাগিয়] 

পাঠে নিমগ্ন থাকিয়া কাষ্টাইতেন তখনই তিনি অনেকটা 

আত্মপ্রসাদ লা করিতেন । আর ল্যাবরেটরিতে পরিশ্রমও 

করিতেন তিমি অসাধারণ ধৈর্ধ্য সহকারে । অনেকেই 
জানেন এই কেকুলের বেনগ্জিন ফরমুল! আবিষ্কৃত না হইলে 
আজ জৈব রসায়নশান্ত্র ও তংসংস্িষ্ শিল্পগুলি এত দুর উন্নতি 
লাভ করিতে পারিত কিন! তদ্বিষয়ে ঘোরতর লঙ্গেছ 

স্রহিয়াছে। অধ্যাপক বেয়ারের সম্বন্ধে কধিত আছে, মিললো 

নিষ্পৃহ্ভাবে তিনি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় আত্ম- 
নিয়োজিত থাকিতেন__াহার গবেষণার ফলে আলিজারিন, 

নীল প্রতৃতি বূল্যবান রঞ্ধন-পদার্থ বিরাট শিল্পের রূপ পরিগ্রহ 

করে, কিন্ত তিনি কখনও কোনও বিষয় পেটেন্ট করিয়া 

লইবার পক্ষপাতী ছিলেন ন1]। শিক্ষার্থীদেরও তিনি সাহায্য 

করিতেন প্রাণ দিয়া__-তাহাদের সতত পথ দেখাইয়া! জ্ঞান- 

রাজ্যের পরিচিত সীমা! হইতে অজান! রাজ্যের ভিতর লইয়া 

যাইতেন, কিন্তু তাছাদের লাফল্য-গৌরবে তিনি কখন 
ঈর্যাবোধ করিতেন মা । মিভৃতে লাধনা করিতেন বেয়ার-__ 
প্রকান্ঠ সভাসমিতিতে নিজের কাক্ছের প্রচারে তিমি সতত. 
কুষ্ঠাবোধ করিতেন । ফলত: এই মনীষীর নিষ্ঠা ও চরিজাদর্শে 
আমাদের বর্তমান বিজ্ঞানসেবীদেন অন্ধ প্রাণিত হওয়া! নিতান্তই 
প্রয়োজনীয় হুইয়] পড়িয়াছে। আমরা কান করি কম কিন 
কথ! বলি বড় বেশা। 


১৯৮ 





এই প্রপঙ্ে আজ এ কথা নিঃসলেছে বলা চলে যে, 
উনবিংশ শতাবীতে যে সব ভারতবাসী কালাপামি পাড়ি 
দিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাছারা যদি উচ্চ 
রাজপদের মোহে ইংলঙে ন! পিয়া জার্মানীর তদানীত্ভন 
দিকপাল রাসায়নিকগণের মিকট শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ 
করিতেন তবে রসায়নশান্্র ও রসায়নশিল্পে আমাদের দেশ 
আজ এত শোচনীয়ভাবে পিছনে পড়িয়া থাকিত ন1। 

এখন রাসায়নিক শিল্পের ক্রমবিকাশ ও আমাদের দেশে 
তাহার কি কি সম্ভাবন! রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচন] করা যাইতেছে। 

শাখুরিয়া করল! পোড়াইয়া যে কোক প্রস্তত হয়, 
ত্বাল্যমিরপে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া উহ! বাতব লৌহ 
নিষ্ষাশনের একটি অপরিহার্ধ্য উপকরণ | এই কোক হইতে 
আর একটি বিরাট রাসারনিক শিক্গ গড়িয়া উঠিম্বাছে-_ 
তাহা হইতেছে ক্যালসিয়াম কার্ধাইড শিল্প। চুন ও কোক 
বৈছাতিক চুল্সীতে একজে নির্দি অন্পাঁতে মিত্িত অবস্থায় 
উত্তপ্ত করিলে উৎপন্ন ছুয় ক্যালসিয়ম কার্বাইড। বহুবিধ 
অত্যাবঞ্ঠক রাসায়নিক শিল্পের কাচামাল প্রস্তুত হয় এই 
ক্যালপিয়ম কার্ধাইড হইতে । আমরা কেবলমাআ পাড়া- 
গায়ের মেলায় ব] বিবাচ্থাদি ব্যাপারে ক্যালসিয়াম কার্বাইড 
দ্বারা বাতি দালাইতে দেখিতে অত্যন্ত) কিন্ত ইছা হইতে 
যে কত বিচি রকমের রাসার়ণিক পদার্থ সঞ্জাত হুয় 
তৎসম্বন্ধে আমাদের সুস্প& ধারণা নাই বলিলে চলে। 
কার্ধাইভের উপর নাইট্রোক্ষেন গ্যাসের ক্রিয়াতে উৎপদ্ধ 
হয় ক্যালসিয়ম সায়ান-আামাইভ। ইহ] জমির পক্ষে 
একটি উৎকৃষ্ট সার। সায়ান-আযামাইস্ভ হইতে আযমোনিয়া 
গ্যাস এবং তাহা হইতে জর্মর অপর একটি সুপরিচিত সার 
আযামোনিয়ম সালফেটও প্রস্তত কর! ঘায়। সায়ান-জ্যামাইড 


ও সাধারণ লবণ একজে উত্তপ্ত করিলে উৎপন্ন হুয় সোভিয়ম _ 


সায়ানাইড । সোডিয়ম এবং পাস সায়ানাইভ তীব্র বিষ 
খলিয়া সকলেই জামেদ। কিন্ত খনি হইতে স্বর্ণ নিষফষাশনে 
এই সায়ানাইড একমা শ্রেষ্ঠ উপকরণ । একমাআ দাক্ষিণাত্যের 
কোপার শ্বর্ণধণির জন্যই প্রতি বংসর আমাদের দেশে তিম 
লক্ষ টাকার লায়ানাইড আমদানী করিতে হয়। আুতবাং 
ক্যালসিয়ম ফার্ধাইভ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যে আমাদের দেশে 
অপনিথার্য্য তাহা সহজেই বুঝা ঘাইতেছে। তাহার পর 
দেশের ভূমির উর্যরতাশকি বৃদ্ধি করিয়া! অধিক শন্ত-কলানোর 
ব্যাপারেও কাব্বাইভ শিল্প প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব উপলদ্ধি কর! 
ঘায়। দেশে চুন বা! কোকের অভাব মাই, এখন লুল 
বৈশ্থাতিক শভি ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি যোগাড় করিতে 
পারিলেই ফার্বাইড শিল্প প্রতিষ্ঠার বাধ! বিছুরিত হুয়। এই 
কারণেই দামোদর-পরিকল্পন! যত লীত্র কার্যে পরিণত হুয় 
তত্ধই দেশের পক্ষে মহল । 


প্রবাল 


১৩৫৪ 





আজকাল এদেশে প্র্যাসটক্স্‌, কৃজিষ রেশম প্রভৃতি 
শিল্পের ভিডিপত্তমের জত দেশের অনেক সুখী ব্যক্তিই, 
যাথ! ঘামাইতেছেন__বেতার বক্তৃতাতেও এই বিষয়ের 
গুরুত্ব ঘোষিত হইতেছে; কিন্তু এই সব শিল্পের কাচামালও 
উৎপপ্ধ হয় ক্যাললিয়ম কার্ধাইড হুইতে। ক্যালসিয়ম 
কার্বাইডের উপর জলের ক্রিয়াতে জন্মে জ্যালেটিলিন 
গ্যাস। এই জ্যাসেটিলিন গ্যাস আজকাল জালাদীদের 
প্রদীপের মত আশ্চর্য বন্ততে পরিণত হৃইকাছে। কারণ 
ইহ! হইতেই উৎপন্ন হয়-_জ্যাসিট আযলডিহাইড, জ্যাসেটক 
এসিড, আ্যাসেটিক জ্যানহাইড্রাইভ, আযসেষ্টোন, ইথাইল 
জ্যালিটেট প্রভৃতি মুল্যবান রালায়নিক পদার্থ এবং 
পলিভিনাইল জ্যাপিট্যাল জাতীয় প্্যাসটক্স্‌। জ্যাসিট্টোন, 
আযসিটিক এসিড ও আসিটিক আযানহাইড্রাইড প্রভৃতি পদার্থ 
ঘে শুধু কৃত্রিম রেশমশিক্সেরই অপরিহাধ্য উপাদান তাহা নছে, 
বিবিধ রঞ্জন-পদার্থ, ওধব ও বিস্ফোরক পদার্থেরও এগুলি 
অত্যাবন্উক উপাদান ও দ্রোবকরূপে পরিচিত। 

অনেকেই জানেন কয়ল] পোড়াইলে কার্বন ডাই অয্মাইভ 
নামে গ্যাস জশ্বে। মাছ্ষ এবং প্রামমাজেই প্রতিনিয়ত 
এই গ্যাস নিংশ্বাসের সঙ্গে ছাড়িতেছে। উত্তপ্ত কয়লার 
উপরে জলীয় বাম্প চালিত করিলে জন্মে হাইড্রোছ্েন ও কার্ধন 
মমঅক্সাইভ । এই মিশ্র গ্যাসের কার্বন মনঅক্মাহকে প্রক্থিয়! 
বিশেষ দ্বার] কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত কর! হইয়া থাকে । 
এই কার্ধন-ডাইঅক্লাইড জলে দ্রবীভূত অবস্থায় সংগ্রহ কর! 
হয় এবং বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। এই হাইড্রোজেন 
পাস বহুবিধ রাসায়নিক শিল্পের অপরিহ্ার্ধ্য উপাদান । ছূরগন্ধ 
তেলকে গন্ধহ্খন কঠিন পদার্থে পরিণত করিতে, নাইট্রোজেন 
গ্যাসের সশ্মিলনে এমোনিয়। প্রশ্তত করিতে এবং করল] হইতে 
পেট্রোল জাতীয় তেল প্রত্তত করিতে হাইড্রোজেনের ব্যবহার 
সুপরিচিত । শেযোজ উপায়ে কয়ল। হইতে প্রস্তুত প্যারাফিন 
শ্রেমর হাইড্রো-কার্বন হইতে চর্বিজ অল্প (19 9010.) 
তৈয়ারী করিতে এবং সেগুলিকে গ্রিলারিনের রাসায়দিক 
সন্মিলনে কৃপ্সিম চরবিতেও পরিণত করিতে জার্মান রাসায়মিক- 
গণ গত যুদ্ধের সময় লমর্থ হুইয়াছেন। এই কৃছ্ধিম চর্বেষে 
ফেবল সাবানশিল্পেই ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা! নফে।) পরস্ধ 
জার্মানীয় চত্রম খান্তসংক্টের দিনে ইহা হইতে মার্গারিন: 
গ্রত্তত করিয়া লোকের! খাইয়াছেন। ফলত; কয়ল। হইতে 
খাছ প্রস্ততের ব্যবস্থা এই লর্বপ্রথম হয়। 

হাইড্রোজেন তৈরির লময় থে কার্ধন-ডাইঅক্মাইভ গ্যান 
জন্মে উহা ঘে কেবল সোভা-ওয়া্টার এেগতেই লাগে তাহ! 
নছ্ছে ; কার্ধম-ডাইঅক্পাইড লবণজজল হইতে এমোনিয়া সাহায্যে 
সোডা তৈরি করিতে ইহা প্রধান উপাদান রূপে ব্যবহত হয়। 
তন্ধিপ্ন কার্ধন-ডাইঅক্সাইড ও এমোনিয়ার রালায়নিক সন্মিলমে 
উৎপন্ন হনব ইউরিয়া । ভাক্তার উপেশ্রনাথ বরখ্ধচান্বী আবিদ়্ত, 


অগ্রহায়ণ 


কালারের $ষধ ইউরিয়া টিবামিনের কল্যাণে ইউরিয়া! কথার্ট 
শিক্ষিত বাঙালী মাঝ্জেরই পরিচিত। ঘুমের ওষঘধ লুমিমাল 
প্রসৃতিরও ইউরিক একটি প্রধান উপাদান। ইউরিয়া 
ফরম্যালভিহাইভ রেজিন নামক প্র্যাসটিকূসের জঙ্ ইউরিক 
একটি অত্যাবন্তক রাপায়নিক পদার্থ হইয়া ধ্রাড়াইয়াছে। 
বতামানে জমির সারনূপে ইউরিয়ার ব্যবহারের পত্বীক্ষা 
চলিতেছে । সুতরাং কার্ধন-ভাইঅঝ্মাইড রাসাযরনিক শিল্গের 
যে একটি বিশিষ্ট কাচামাল-ম্বরপ ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার 
লন্তাবনা দেখ] যাইতেছে । 

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে উত্তপ্ত করলার উপরে জলীয় 
বাম্প চালিত করিলে হাইড্রোন্ধেন ও কারধন-মনঅক্মাইভ গ্যাস 
জন্মে। অনেক ক্ষেঅে কারন-মনঅক্লাইভকে কার্ধন-ডাই- 
'ক্সাইডজপে পৃথক ন1 করিয়। বিশেষ প্রকার প্রক্রিয়া সাহায্যে 
প্রথমোক্জটিকে হ্বাইড্রোঞ্জেন গ্যাস হইতে বিযুজ করিয়া 
বিশুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রহ কর! হইয়া থাকে । এরই কার্ধন-মন- 
অক্লাইডও কয়েকটি বিশি& রালায়নিক শিল্পের কাচামালে 
পরিণত হুইয়াছে। 

এতদিন আমর] গুনিয়। আদিতেছি ভাত গুড় প্রভৃতি 
পচাইয়া কোল বা সুর প্রত্তত হইয়া থাকে । কিন্ত রাসা- 
য়মিকগণের চেষ্টায় এই কার্বন-মনঅক্জাইড গ্যাস হইতে হাই- 
ফ্রোঙ্জেন গ্যাসের সাহায্যে অপধ্যাপ্ত পরিমাণে ছুর] প্রত্তত 
আরম হুইয়াছে। সাধারণ স্ুরাকে ব্াসায়নিকগগণ বলেন 


সবহারাদের কাব 








১৪৯০) 


ইথাইল এলকছল | রলায়ন-শাছে এলকছল জনেক প্রক1- 
রের আছে। আমাদের দুপরিচিত সুরা যা ফোহল 
এই শ্রেদীর দ্বিতীয় স্থানীয়। প্রথম হইতেছে মিখাইল 
এলকছল । ইহ] পূর্বে কাঠ 01961 ( পরিশোধন ) করিয়! 
পাওয়া যাইত, কিন্তু কয়লা! হইতে ক্যার্টালিটিক উপায়ে 
ফার্বন-মনঅল্পাইড ও হাইড্রোজেন প্রন্থতপ্রণালী আবিষ্কত 
হওয়ায় ইহা যথেষ্ট পারিমাশে পাইবার সুবিধ! হইম্াছে। 
আমেরিকার মুক্তরাগ্রে ১৯৩০ সনেই এক কোটি গ্যালন 
মিথাইল এলকছ্ল গ্রপ্তত হুইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। 
অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেন এত মিথাইল এলকহল কোন্‌ 
কান্দে লাগে ? নেকেই করম্যািন বা করম্যালভি- 
হাইডের নাম গুনিয়াছেন। বীজ হিসাবে ফরম্যালিনের 
ব্যবহার দুপরিচিত | রঞ্চন-পদার্থ ও কৃজিম আধুমিক 
ওষধপজ্ঞাদিতে যথে& পরিমাণে মিথাইল এলকহল ও কর- 
ম্যালডিছাইড ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। তছিন্ন ইউরিয়| ফর- 
ঘ্যালডিছাইড, ফিনোগ করম্যালভিহাইভ প্রভৃতি শ্রেমীর প্র্যাস- 
টক্স্‌ প্রতততকজে টন টন ফরম্যালডিহাইভ আঙ্গকাল দরকার 
হয়। 

পাথুরিয়! কয়ল! হইতে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বার! কোক কারবার 
সময় কয়েক প্রকার তেল ও আলকফাতর। পাওয়া যায়। 
আলকাতর1 আধুনিক অনেক ওঁযধপন্র, কমিম রঞ্জন ও 
বিস্ফোরক পদার্থ এবং ক্রিম হুপদ্ধি-দ্রব্যের বূলাধারশ্বন্প । 





সবহারাদের কৰি 
শত্ীপ্রভাত বস্তু 


সোনার রথে যে রাজকুমার আলে 
আমার তুলি জাকে ন| তার ছবি; 
ব্যর্থ যার], সদাই কাপে আসে 

আমি ধে সেই সবহারাদের কবি | 


জয়ের তিলক যাদের ললাট "পরে 
অত্যাচারী গব্বাঁ সমাজ্পতি-_ 
যশের ভেরী বাজায় লাড়ম্বরে, 
তাদের পায়ে জানাই মে ক' নতি।. 


রক্তমাখা কঠিন রণডূষে 
স্বত্যুদুখে পড়ে আছে যারা । 
আমার এ মুখ তাদেরি শির চুমেি, 
কাব্যে আমায় অমর হবে তার! । 


দেশের মাঝে বিখ্যাত লোক যিনি, 
বিলাত-ফেররত লিবিলিযান ছেলে 


চেন! মোর- আমি কেবল চিনি 
ছুর্গতদেয়, বন্দী যারা জেলে ! 


গায়ের মাঝি, তাতি, মন্ধুর, চাষী, 
শভদেছ ক্লাস্ত কলের কুলি; 
তারা আমার কল্পতুবনবাসী, 
তাদের ছবি কে জামার ভুলি । 


সুরা, মারী,টাদের হাসি নিয়ে 
অভ লোকে রচুক কাব্যকলা; 
ক ভরে? ছুঃসছ বিষ পিয়ে 
মিথ্যা] আমার মধুর বা বলা! 


স্বণ্প্রদীপ ত্বলুক তাদের ঘরে 
সোনার রঞ্ডে ঘারা ছবি আফে। 
খঘর-ছাড়া এ সবহ্ছারাদের তরে 
ষ্টাচিয়ে আদি বইছ পথের বাকে 19 


ঞ মেস্ফীল্ডের অঙগুদলণে 





কালিদাস-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 


অধ্যাপক স্্রীক্ষুদিরাম দাশ 


প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি সম্পর্কে ইতিহাস স্তব্ধ থাফিলেও 
কবিগণ মীরব নহ্ন। ভবভূতি মাঘ হইতে আরগু করিয়া 
অদ্যাবধি সংস্কত ও প্রাকৃত ভাষার ক্ষুদ্র-ন্বহুং কত কবি 
যে কত বিচির ভাবে কালিদাসের কথা আমাদিগকে স্মরণ 
করাইয়া দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা! মাই | আনুকরণে। সাৃষ্টে। 
তাবাস্তরে, রূপান্তরে এই মহাকবি ভারতীয় কবিচিত্তকে অি- 
'ভুত করিয়া অধিঠিত রছিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তিত্বশালী কবির 
প্রভাব অতিক্রম কর! সহ্ঞ্গদাধ্যও নছে। কিন্তু এই উনবিংশ 
শতান্বীতে স্কুরোপীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিজয়গৌরবের 
কালে কোনে! কোনো দিক দিয়! তাহার সমধন্মা ও 
সমকক্ষ অপর এক মহ্াকবির দৃষ্টিতে যতক্ষণ না তাহার 
স্বক্ূপের পরিচয় পাওয়া গেল ততক্ষণ আমাদের নিকট 
তাহার পরিচদ্ধ অসম্পূর্ণই ছিল। সংস্কৃত অলগ্কারশান্ত্রের 
ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত আলোচনায় এবং মন্গিনাথ প্রমুখ পণ্ডিত- 
গণের ব্যাধ্যায় কাব্যরসিকগণ যে ব্রসাঙ্ধাদ করিয়া আসিতে- 
ছিলেন তাহাকে রবীন্্রনাথ এক অভিনব টন্রত শুরে 
স্থাপন করিলেম। এক বিপ্নাট কবিপ্রতিত্তা অতীতের জপর 
এক অপুর্ব কবিপ্রতিভার অভিনব রূপ আবিষ্কার করিল। 
ইতিপূর্বে কালিদাস-সম্পর্কে এপ স্থত্ম অথচ ব্যাপক রস- 
বিচার আর কেছই করেন নাই, এরপ অন্ুরাগের 


সহিত কালিদাসের যুপকে চিদ্রিত করিতেও কেহ সাহুসী 


হন মাই। 

উদবিংশ শতকের বাংলা-সাহিত্যের দ্বর্ণমুগের কথা 
শ্য়ণ করা যাক। হোমার-মিপ্টন এবং সেক্সণীয়র-ক্ষটই 
তখন সাছিত্যিকগণের আদর্শ ও শিক্ষিত বঙ্গবাসীর 
পৃজ্য। ব্যাস-বান্মীকি-কালিদাসের নাম শ্রদ্ধার লহিত স্মরণ 
করিলেও মধুস্থদন কাব্য-প্রেরণার জ্বন পাশ্চাত্যের খণ 
লর্বতোক্কাবে গ্রহণ করিয়াছেম। সেকালে জাইনের বলে 
মাতৃকাঘ! বিস্কত হুইল, সংস্কত-শিক্ষার প্রতি ওঁদাস্য অব- 
মাননায় পর্ধ্যবসিত হইল। মেঘুত ও নৈষধ চরিত, 
পাপিনি ও রঘুনাথ বিজ্ঞন পন্গীর স্বংকুটিরে রলবোধহীন 
ব্যাখ্যাকারগগের ভাষ্যে শ্বামরোধ হইতে কথকিং আত্মরক্ষা 
করিতে লাগিল । শিক্ষা, বর্ম, দর্শন, রাট্রনীতি, লোকব্যবহার 
-__সর্বন্ধ পাশ্চাত্যের প্রভাব বিস্কৃত হইল। এ সম্পর্কে বিস্তৃত 
বর্ণম| বাছল্য মা্জ। কেবল এইটুকু বলিলেই বথেঞ& হইবে বে 
পাশ্চাত্যের এ হেন বিজ্য়োৎলবের কালে এমম এক জঅনঞ্- 
সাধারণ প্রতিভার জাবির্ভাব হইল যাহা স্বাভাবিক প্রবণতা- 
বশেই স্বদেশের প্রাচীদ লাহিত্যের প্রতি আরৃ£ হুইল। 
এই প্রতিতঞাই কবিত্কায, গালে, প্রবন্ধে, এবং সভভা-সমিতিতে 


বাঙালীর তথা ভারতীয়দের সাক্গাত্যবোধ- জাগ্রত করিয়া 
তুজিল। | 
রবীন্ত্র-প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে অন্থধাবন 

করিতে হুইবে। প্রাচীন ভারতীয় মানস-প্রক্কতির সহিত 
রবীজনাখের কবিমানপের একটি অবিচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, 
এবং যেহেতু কালিদাসের কাব্যে ভারতীয় সংস্কতির বৈশিষ্ট্য 
সর্ববাপেক্ষা দুষ্ঠ, ও ব্যাপক ভাবে রূপষয় ভাষায় প্রকাশ 
লাত করিয়াছে সেই ছেতু রবীশ্রমাথ কালিদ্াসকে লইয়া 
এত কবিত! ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং প্রগঙ্গ- 
ক্রমে বহু স্থানে আন্তরিক অনুরাগের সহিত কালিদাসের 
কবি-প্রস্কতি ও কাব্যসৌন্দর্ধ্য সম্বন্ধে আলোচন| করিয়াছেন । 
আমরা অবন্থ একথ। মনে করি ন! যে রবীন্রঘাথের সমগ্র 
কবি-ব্ক্তিত্বই কালিদাস তথা প্রাচীন ভারতের দান। 
উনবিংশ শতাব্দীর রোমাটিক সৌন্দধ্য-চেতনা, নুতন আীবন- 
বেদ, ভুঃখ ও ম্বৃত্যু সম্পর্কে অন্িনব ধারণা, বিচিত্ঞ কল্পমার বর্ণে 
রঞ্জিত হুইয়। তাহার কাব্যকে যথার্থ ভাবে আধুনিক মনের 
উপযোগী করিয়! তৃলিয়াছে । এমন কি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেতে 
তিনি অত্যাধুমিকও বটেন। কিন্তু দেই সঙ্গে ইহা1ও দেখিতে 
হইবে যে প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শ ও মহিমা 
কবি কেবল কবিত! ও প্রবন্ধের মধ্যে বর্ণন। করিয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই, কার্য্যেও তাহার রূপ দিতে চাহিয়াছেন । অতি প্রাচীন 
ভারতের তপোবনের চির শকুস্বলা, কুমারসম্ভব ও রদুবংশে 
ঘেক্পপ মনোরম ও পরিপূর্ণ সেরূপ অপ্ত কোথাও নহে, অপর 
কোনও কবিই তপোবনাদর্শে সেন্ূপ আকৃষ্ট হম নাই। কালি- 
ঘাসের পর বর্তমান কালে একমাঅর রবীজনাথেই সেই আদর্শের 
পুনরাবৃত্তি দেখিতেছি। শান্তিনিকেতনে ব্রক্ষচ্ধ্যা শ্রম স্থাপনের 
পুর্ব হুইতেই কবির চিত্ত কালিদাস ও প্রাচীন ভারতের 
তগোবনের জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হুইতেছিল। অত:পর 
তাহার কঠ হইতে এই আদর্শের জয়গান নানাভাবে উৎসারিত 
হইয়া উঠিল। ফবি আধুনিক সভ্যতার দ্রান__-এই তোগসর্বন্ধ 
লক্কীর্ণ অথচ জটিল জীবনযাত্রা হইতে মুক্তি চাহিলেদ-_ 

দাও সেই তপোবন পুণ্য ছায়ারাশি, 

প্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাপ্মান, 

সেই গরোচারণ সেই শান্ত লামগান, 

নীবার বানের মুষ্টি, বক্ষল বসন, 

মন হয়ে আত্মমাবে নিত্য আলঙোচন 

মহাতত্বগ্তলি। 

কখনও বিশ্বদেবতাকে প্রাচীন ভারতের আদর্শের মধ্যে 

গ্রতিঠিত করিয়া দেখিলেম-_ 


ছ্জগ্রহায়ণ 


গনি তোমার স্তবের মন্ত্র অতীতের তপোবনেতে । 
ব্অমর কির হাদয় তেদিয়! ধ্বনিতেছে জিতৃবনেতে । 
নববধের দিনে কবি প্রাচীন ভারতের মন্ত্রে দীক্ষা! লইয়] 
ক্তাহার আদর্শ অনুসরণের জঙ্ভ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন-_ 
যেজ্ীবন ছিল তব তপোবনে 
যে জীবন ছিল তব রাঙ্জাসনে 
মুস্তদীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়| জবর । 
স্বহ্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব। 
এইকুপ বহু কবিতায় এবং বর্ম, স্বদেশ প্রতৃতি নান! 
প্রবন্ধে কবি কালিদাস-বর্ণিত তপোবন ও জীবনাদর্শের প্রতি 
ক্মহুরাগ জ্ঞাপন করিয়াছেন । ব্যাপক দৃটিতে দেখিলে পুরা- 
তনেন্ প্রতি এই অহ্থরাপ কবির রোমান্টিক কবিলভার বিরোধী 
নে । যাহ আমাদের যুগ হইতে রছু পশ্চাতে, যাহা! আম]. 
দেব নিকটে কতক আলো কঙক ছায়া! মেশানো, ইতিহাল 
ও কল্পনার মিশ্রিত সেই যুগ আধুনিক কবির নুতন বর্ণম্পাতে 
খমাদের চক্ষে মোহাঞ্ধন লাগাইয়া দেয়, কজনায় সুদূরকে 
নিকটে আনিয়| তাহার সহিত চিত্তের ভাবসম্মিলন সাধিত 
করে। কবিথরুর মেঘদূত, স্বপ্ন, সেকাল প্রস্ততি কবিতা 
এবং 'কথ। ও কাহিশী' কাব্য এই দিক দিয়া সার্থক স্থ্রি। 
এতছ্যতীত ইহাও মন্তব্য কর] অপঙ্গত হইবে না যে, কালিদাস 
ক্লাদিক্যাল কব হইলেও তাহার কাব্যে আধুণিক মনকে 
মু্ধ করিবার উপযোগী উপকরণ প্রচুর রহিঘ়্াছে। হ্য়ত 
লকল বড় কবির কাবোই এইন্প থাকে। মেখদুতের বিরহ, 
কুমারপম্মবের ও শরুস্তলার প্রেম, কবির বিশিষ্ট প্রকৃতি গ্রীতি 
এবং আরো! নানা বিষয় কবিগণের চিস্বা ও অনুভুতির 
একান্ত উপযোগী । তাই প্রাচীন কালের কাপিদাস ও আধুনিক 
আমলের রবীন্দ্রনাথ মর্ম । 
রবীজনাথ শান্তিনিকেতনে খতৃ-উংসব ও বৃক্ষরোপণ 
উৎসব প্রবপ্তিত করেন। ইহার প্রেরণ! হয়ত তিনি কালিদাপ 
হুইতে পাইয়াছিলেন। ম্ৃক প্রকৃতির সহিত মানবের ঘনিষ্ঠ 
অম্পর্ক ভারতীয় সংস্কতির বৈশিষ্য । ইছা কালিদাপ শকুত্তলা ও 
পার্বতীর বৃক্ষপালনের চিত্রে পরিস্্ট করিয়াছেন। রবীন্তর- 
মাথ-প্রবর্িত ব্বক্ষরোপণ উৎসব ছুইতে ও উত্তরকালে রচিত 
তাহার 'বমবানী'র কবিতাঞ্চল পাঠ করিয়া মনে হয় কবির 
জীবন ও কাব্যের উপর কাপিদাসের বিশেষ প্রভাব রঙ্ি- 
ঝ্বাছে। কিন্ত এসকল বর্থমানে আমাদের আলোচ্য নহে। 
কালিদাসের সহিত স্বীয় চিত্তের ঘনিষ্ঠ যোগ আবিষ্কারের 
পথে কবিগুরু কালিদাস ও তাহার কাব্া-সম্পর্কে কোথায় 
কি আলোচনা করিয়াছেন সর্বপ্রথম তাহাই দেখিতে হইবে। 
এই পথেই উভয়ের মানপিক যোগস্থহ আবিফধার কর! সহজ 
হইবে। 
 কালিদান ও তাহার কাব্যসম্পর্কে কবিগুর যে 
কল কবিতা লিখিয়াছেন এবং সময় সময় গদ্যে 
১২ 


কালিদাস-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 


পিাত আাপাপাললাপাশীপলাপাপীপাপাপালপাপাপপপাশপাশাশপাশাশপাশশাশাশা 
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আলোচন! করিয়াছেন তাহ! মোটামুটি উদ্জিখিত হইতেছে । 
(১) মেঘদৃত, চৈতালির কয়েকটি কবিত1, লেকাল, বিচ্ছেদ 
এবং যক্ষ প্রভৃতি কবিতা, (২) শকুত্তল। ও কুমারদন্তব 
সম্পর্কে আলোচন1 এবং 1]1)8 11659886 01 0108 10886 
প্রবন্ধ, (৩) অন্ত বহু ইংরেজী ও বাংল] প্রবন্ধে ও পঙ্জে 
প্রাসঙ্গিক আলোচন!1 । 

'চৈতালি'-কাব্যে খতুসংহার, কৃমারসম্ভব ও মেবদৃত সন্বন্ধে 
একটি করিয়া! এবং কালিদাস সম্বন্ধে তিনটি চতৃর্ঘশপদ্দী কবিতা 
রহিয়াছে। সবগুলিতেই কালিদাস ও ঠাহার কাব্য সম্পর্কে 
কবির যুদ্ধ হাদয়ের অনুভূতির প্রকাশ । খতৃসংহারের যৌবন, 


মেধদৃতের প্রকৃতি, আর কুমারপন্তবের প্রেমের মাধূর্ধ্যের বর্ণনা 
কবিকে কি পরিমাপ আর করিঘ্াছিল তাছার পরিচয় 


পাওয়া যায় এই কবিতাঞ্লিতে । এগুলিতে মুগ্ধ কবিহাদয়ের 
ততিগান আছে। কালিদাস-বার্ণত প্রাচীন ভারতের মহা 
মঙ্ত আবনযাআয ও তপোবনের আদর্শ সম্প্কত আরও 
কয়েকটি কবিতা 'ঠৈতাল'তে রহিয়াছে । ব্রহ্মচর্যযাশ্রম 
প্রতিষ্ঠার পূর্বে রবীঞ্চনাথের চিপ্ত প্রাচীন ভারতের প্রতি 
কিরূপ আক্ক& হ্ইতেছিল এগ্ডলি তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
“তপোবন"' কবিতাটি শকুঙ্তলার প্রথমাঙ্ষের একটি মনোরম 
শব-চিএ্ | গার্টা চৈতারল কাবোই রবীগ্রনাথের গভীর প্রক্তি- 
প্রীতির প'রচয় পাওয়া] যায় । তপোবনে মানবের সহিত বৃক্ষ- 
লতা, পণুপক্ষীর সম্পর্ক জতিশয় ঘনিষ্ঠ ছিল । সেখানে যেমন 
চৈতালি কাব্যেও তেমনি প্রঞ্কতির সব কিছুই কবির অতিশয় 
প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। শকুস্তলা-রদুবংশে আমাদের শ্রাচীন 
কবি যেমন বৃক্ষলতা, পণ্তপক্ষীর সহিত মানবের আত্মীয়তার 
চিত্র আকিয়াছেন এখানেও আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি তাঁহারই 
অনুগামী । হুদয়-ধর্শ শর্ষক কবিতান্র কবি বলিতেছেন-_ 
হৃদয় পাযাপতেদী নিঝরের প্রায়, 
জড়জদ্ধ সবাপানে নামিবারে চায়। 
মধ্য দিনে দদ্ধদেছে ঝাপ দিয়! নীবে। 
মা বলে' সে €ডকে উঠে স্িষ্ধ তটনীরে । 
যে চাদ ঘরের মাঝে ছেসে দেয় উকি, 
পে যেন ঘরেরি মেয়ে শিশু সুধাহুধী। 
যে সকল তরুলত! রচি উপবন 
গৃহপার্থে বাক্ি্বাছে তারা ভাইবোন । 
যে পশ্ুরে জন্প হ'তে আপনার জানি, 
হদয় পনি তারে ভাকে পৃট্রানী। 
“ছুই বন্ধু কবিতায় মানুষ ও পশুর স্নেহ্পন্পর্ক কবি পুনম্চ ব্যক্ত 
করিতেছেন-_ 
লে দিনের আত্মীরতা গেছে বহুদুয়ে-_ 
- তবুও সহ্গ| কোন কথাহীন সুরে 
পরাণে জাগিয়া উঠে ক্ষীণ পূর্বাস্থতি, 
অন্তরে উছলি উঠে সুবাময়ী প্রীতি, 


২২. 
মুগ্ধ মুঢ দ্গিপ্ধ চোখে পণ্ড চাছে মুখে 
মান্য তাহারে হেরে স্মেহের কৌছুকে । 
যেন ছুই ছত্সবেশে ছ' বন্ধুর মেলা__ 
তার পরে হুই জীবে অপরূপ খেলা । 
কালিদাসের কবিপ্রকৃতির সছ্িত “চৈতালি'র রবীজ- 
মামসের সমধর্শিত্ব বুঝাইতে অধিক উদাহুরণের প্রয়োঞ্জন নাই । 
কালিদাসের রচনার সহিত পরিচিত পাঠক 'চৈভালি” পাঠ 
ককরিলেই উহা] দেখিতে পাইবেদ | তথাপি সমধন্থমী উভয় কবির 
দার একটি বিশেষ সারৃগ্কের উল্লেখ ন! করিলেই নয়। কালি- 
দাস সম্পর্কে বর্ণনা করিতে গিয়া কবিগ্জর ঠাহার কাব্যের 
ন্লানন্দরূপের উল্লেখ করিয়াছেন । রূঢ় বাস্তব জগংকে অবলম্বন 
চরিয়া কালিদাস তাহার কাব্যকে রসোতীপণ করিতে চাছেন 
বাই। ব্যবহারিক জীবনের নৈরাশ্ঠ ও দ্বন্ফে অতিক্রম করিয়া 
ঠাার কাব্য অপার্ধিব আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের বামী বহন 
করিতেছে । বাণ্তব জগতের জীবনসংঘাত ও কোলাহলকে 
রে পরিহার করিয়া তিনি কাব্যস্থপ্টিকে পৌপর্ধ্যের রসলোকে 
ঢাপিত করিয়াছেন; কবিগ্তরুর মতে ইহাই কালিদাসের 
কাব্যের বৈশিধ্য। 
তবু দে সবার উর্দ্ধে নির্লিপ্ত নির্পুল 
ফুটিয়াছে কাব্য তব পৌনদর্য্য-কমল 
আনন্দের পুর্যযপালে ; তার কোনে! ঠাই 
ছুঃখদৈত্ঠ তুর্দিনের কোনে। চিহ্ম নাই । 
রবীজনাথের কাব্য-সট্ি সম্পর্কেও আমরা তো একই কথ 
বলি। বান্ডব জগতের ছুঃখদৈন্ত এবং কদরধ্য নগরকূপ রবীন্র- 
সাথের কাব;স্প্জির প্রেরণ। যোগায় নাই একথ| সত্য নহে, কিন্ত 
হবধাকত বান্তবত| তাহার সাহিত্যে আলম লাভ করিতে 
পারে নাই। জাতীয় জীবনের সন্বীর্ণতা, ছুর্দশ] ও হাছাকারের 
বদন! ভাঙার চিত্তে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এবং তিনি 
৪ সকলের উদ্ধে কালিদাসের মতই এক সৌন্দর্ধ্যলোকে 
ছাহার শ্ট্রিকে স্থাপন করিয়াছেন । 
মামদী-পর্ধ/ায়ের মেধপূত কবিতাই কালিদালের কাব্য সম্পর্কে 
[চিত কবিগুরুর সর্পপ্রথম কবিতা । ইতিপুর্বে কৈশোরে 
শনি রঘুবংশের এয়োদশ সর্গের পদ্যান্ুবাদ করিয়াছিলেন 
বাজ । 'মেধদূত', কি প্রাচীন, কি জাধুনিক-_ বিরহের এক 
মত্লনীয় কাব্য । কবিঞ্চরুর তৎকালীন সৌন্দ্য্যহ্তির প্রেরণার 
[লে কালিদাসের এই কাব্য কতদূর সহায়ত! করিয়াছিল 
পাছা কবিতাটি পাঠ করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধ হুয়) একটি পুচুর 
অনির্বচনীয় শৌনর্ধ্যলোকের প্রতি অবরুদ্ধ মানবচিত্তের চিরস্তন 
ছাগ্রহ, সীমাহ্থীন বিরহ ও ব্যাকুল ক্রন্দন এই কবিতাটিতে 
ঘনিত হইয়াছে । পরবতীঁকালে রচিত সোনার তরী” ও 
নিরুদ্ধেশ যাআ” কবিতায় ও “চিআ্া' কাধে এই পৌন্দর্ধ্য- 
বেঘনা কিন্ধপ পরিণতি লাস করিয়াছে তাহা জামর] 


দেখিয়াছি। “ঘেখদৃত' কবিতায় এক দিকে জলকার চিরন্তন 


ত্।ল। 


»সশিসাপিস্িসিতিপিসপাসিসিসিসিস্পিসাসিস্পিপসাসিসপসপসাসিসিসিসািসিসিসিসিসিসা্পিসাসি সিসি সািসপাশাপিসিিসিছি। 


১৫শ 


সৌন্দর্যলোকে বিরছিন। সৌন্দধা-ঞ্রতিমা এবং অপর দিকে 
বিরহী মানব চঙড এই হুইয়ের বিরহ্ষ্যাকুলত| বর্ধিত । কবির 
মতে একমাআ কালিফাস ব্যতীত অপর কোন কবিই লৌন্দধধ্য- 
লোকের এক্জপ অপূর্ব চিত্র অঙ্কম করিতে পারিতেন না। 
লেখা কে পারিত 

লয়ে যেতে ভূমি ছাড়া করি অবারিত-_ 

লাক্মীর বিলাসপুত্রী--অমর তুবনে | 
এই লৌনদর্য্-লোকের বিরহিমীর সহিত হক্ষেত্র বিরহ্কজপানা 
হইতে কবিক্র চিতে এই সৌন্দরধ্য-বিচ্ছেব-বেদন| সঞ্চারিত 
হইয়াছিল। কালিদালকে উদ্দেশ করিয়া কবিগুরু বলিতে- 
ছেন-_ ও 

কবি, তব মন্ত্রে আজি যুক্ত হয়ে যায় 

রুদ্ধ এই হাদয়ের বন্ধনের বাথ] । 

লতিয়াছি বিরহের স্বর্পলোক-_ 

পরবর্তীকালে রচিত যেঘটুত প্রবন্ধে কবি এই বিরহ- 
বেদন।কে বিশ্লেষণ করিতে চে্। করিয়াছেন । কবিতার শেষে 
কবির যে বেদনার প্রকাশ, উক্ত প্রবন্ধেও তাহারই আভাস, 
পাওয়া যার । 

“আমরা যাছান্ন সহিত মিলিত হুইতে চাছি, সে আপনার 
মানস সরোবরের অগম্যতীরে বাস কপ্সিতেছে, সেখানে কেবল 
কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার, 
কোনও পথ নাই।” 

পরিশেষে কালিদাল-বণিত যক্ষের বিরহবাবস্থার কথা বর্ণনা! 
করিয়। আবেগতরে কবি বলিতেছেন__ 

“ছে নির্জন গিরিশিখরের বিরহী, স্বপ্নে যাহাকে আলিঙ্গন 
করিতেছ, মেধের মুখে যাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে 
তোমাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপুর্ধব সৌনদর্য-লোকে শরং- 
পুরিমা রাছে তাহার সহিত চির-মিলম হইবে । তোমার তো? 
চেতন-অচেতনে পার্থকা জ্ঞান নাই, কি জানি যদি সত্য ও 
কল্সনার মধ্যেও প্রন্তেদ হারাইয়া থাক 1” কবিতাটির 
মধ্যে কবিগুরু পূর্বমেধে বর্ণিত নদী-পিরি-জমপদের 
যে সংক্ষিপ্ত চিত্র দিয়াছেন তাহা অতি অপূর্ব্ব হুইম়াছে। 
কবিগুরুর চোখে আমরাও পূর্বমেধকে নুতনকূপে দেখিলাম। 
মেঘদৃতকে অবলম্বন করিয়া “বিচ্ছেদ ও “ঘক্ষ নামক জারও, 
ছুইটি কবিতা রবীজনাথ উততরকালে রচনা করেন। এই 
কবিতা ছুইটিতে পরিপূর্ণ তার পথে বিশ্বের যাজ|, পথের আনন্দ 
এবং হৃদয়ের করুণ বিলাপ বর্ণিত হুইয়াছে। 

'দেকাল' কবিতাষ্টি কালিদাসের যুগ সম্পর্কে কবিগুরুর 
কাব্যাুভূতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এবং তাহার রচিত শ্রেষ্ঠ লিরিক 
কবিতাগ্ডলির অঙ্ভতম। কবিতািতে বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার 
পটতূমিকায় কাব্যের জনাবিল আনন্দময় অগং। আীবম ও 
জগৎ সম্বন্ধে কোনও চিন্তা নাই, কোনও আদর্শবাদের কঠকচি- 
নাই, নিছক আনন্দের লঘুষ্পর্শে 'ক্ষণিকা'র এই কবিভ্কা্ট 


অগ্রহায়ণ 


কালিদাস-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 


২০৩ 





"বং অন্ভাষ্ড কবিতাগুলি তাহার কবি-প্রস্কতির প্রক্কত পরিচয় 
দিতেছে । কালিদাসের কাব্যে তৎকালীন ভারতের জীবন- 
সাতার যে চিএ দেখিতে পাওয়া যায় তা যেন্ূপ অনাডঘ্বর 
সেক্পপ আনন্দময় । তাহাতে অভ্ভাব-অভিযোগের ছন্ব মাই, 
ব্ীবনমুদ্ধেরও ক্ষয-ক্ষতির ছিলাব-নিকাশ নাই। মেঘদুতের 


ব্ঞাধায়-- 
আনন্দোখং নয়নসলিলং যর নাতৈণিমিতৈঃ 


নাজজাপঃ কু্গমশরজাদি্ সংযোগসাধ্যাং। 

ছঃখ যেটুকু আছে তাহাকে তবর্ীকার করিয়া প্রেম ও 
এসৌন্দর্যযম্পৃহাকে সকলের ডুব স্থান দিয়া তাছ!র কাব্য চিডিত 
নরনারী জীবন-রস উপভোগের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে ক্ষণিকার 
ফবি তাহার দ্বার। সহজেই আক্চ& হইয়াছেন । সেকাল? 
কবিতাটির মধ্যে এই রমণীয় নুছ্র্পভ জীবনের ছবিই কবি 
আকিয়াছেন। কবিতাটি পাঠকালে মেঘদুতের জীবন-চিত্ 
সুহমূহ স্মতিপথে উদ্দিত হুয়। তৎকালীন নায়ফ-নারিকার 
নামগ্ুলির প্রতি কবিগুরুর কি অপরিসীম মোহ! প্রাচীম 
নামগুলির মধ্যে যে এত মাধূর্য্য আছে তাহা! কবিগুরুই 
"আমাদের সর্বপ্রথম দেখাইয়া দিলেন। কালিদাসের যুগে জন্ম 
হইলে কবি তাহার ভাবনাহীন জীবন কিরূপ উপতোগ করিতে 
পারিতেন তাহার একটি বর্ণনা দিয়াছেন । বর্তমান জীবনে 
উক্ত পরিবেশের অভাবে সকালের ভন্ড আক্ষেপ হওয়াই 
স্বাভাবিক। কবিতার্টর শেষের দিকে এন্ধপ আক্ষেপের 
'মাভাসও রহিয়াছে । 


হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল 
বরবং - 
যাদের সঙ্গে হয়নি মিলন সেসব বরাঙ্গন 


বিজ্ছেদেরই হুঃখেশ্জীমায় করেছে অঞ্জমন! 
কিন্ত বর্তমান কালের আনন্গরসাহ্বাদনের জয়গান গাহিয়াই 
কবিগুরু কবিতাটি শেষ করিয়াছেন__ 
মরব না ভাই মিপুণিক! চতুরিকার শোকে 
কারা সবাই অন্ভনামে আছেন মঙ্যলোকে ৷ 
'্মভিভ্ঞানশকুদ্ধল” ও “কৃমারসম্তবের' গভীরতার প্রবেশ 
করিয়! কবি যে মিগুট সৌন্দর্য্য উপলন্ধি করিয়াছেন তাহ! 
“আমাদিগকে বিস্মিত করে। এই আলোচন। ছুটিতে আছে 
ভারতীর আদর্শের সহিত মিলাইয়া সমগ্রভাবে কালিদালের 
বঅঅনির্বাচমীয় রসন্থটটি অগুধ্যান করিবার প্রয়াল। সৌনদর্ধয 
ও প্রেমের জয়গান গাঞ্ছির! পরিলমান্তিতে তাহাকে কল্যাণের 
অধ্যে স্থাপন করা ইহ! কালিদালের কাব্যের একটি 
ৈশিষ্ঠ্য | বিশ্বের কল্যাণই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কতির 
বুল কথ1। পাশ্চাভা সাহিত্যে কল্যাণের রূপ 'ভারতীয় 
লাহিত্যের মত বিফাশ লান্ত করে নাই। ভারতীয় সাহিত্যে 
€ফেবল মানুষ নহে, জড়প্রস্কতির লফ্িতও কির়প হুদরের 
অম্পর্ক ছাপন কর! ঘাইতে পারে তাহার আমর্প দেখাইয়াছে। 
কবিগুরুর 'শকুদ্তলা' সম্পর্কে আলোচন! প্রাচ্য ও পাশ্চাভ্যের 


এই মূলগত পার্থকোর উপর প্রতিঠিত। টেন্পে্ ও শকুদ্ধল! 
নাষ্টকের আলোচন] প্রলঙ্গে তিনি বলিতেছেন-_"ষ্টেপ্পেষ্ে 
পীড়ন, শালন, দমদ-_শকুদ্তলায় প্রীতি, শাভি, সভ্ভাব । টেপ্পেষ্ডে 
প্রক্কতি মান্থষের আকার ধারণ করিয়াও তাহার সহিত হৃদয়ের 
সম্বন্ধে বন্ধ ছয় নাই__শকুস্তলায় গাছপালা! পণ্ুপক্ষী আত্মভাব 
রক্ষা! করিয়াও মান্ছষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়] 
গেছে । বহি:প্র্ততিকে যেখানে দুর করিয়া পর করিয়া ভাবে, 
যেখানে মাসছষ আপনার টারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের 
সর্বত্র কেবল বাবধান রচন1 করিতে থাকে, সেখানকার সাফিত্যে 
এন্ধপ সৃঠি সম্ভবপর হইতে পারে না।” 1176 81955989 
01 006 70686 প্রবন্ধে এ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত 
আলোচন! আছে । দেখানে কবিগুরু শেকস্পীয়র ও মিলটনের 
রচনায় মানব ও প্রকৃতির এই বিরোধ দেখিয়া হুঃখ 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার কারণ মির্ষেশ করিয়াছেন, 
“86019 90৮60) 01 10018 £011 10969101087 870. 

[8৮070 (00679131119 180. 01 0)91719599৮৪”--“ঈশাবান্ত 

মিদং সর্বাম--17707 ]] 086 195 83  070%610080 

5 00--" অর্থাৎ “মাধ ও প্রকৃতির এই পার্থকোর 
মূলে এই বাদীর অভাব রহিয়্াছে,__'ঈশাবান্ড মিদং 
সর্ধবম্ঠ-__বিশ্বে যাহা! কিছু বর্জমান তাহা! সমস্তই ভগবানের 
শক্তি দ্বার! জাবৃত বলিয়া মমে করিতে হইবে ।” পাশ্চান্ত্যে 
রোমান্টিক যুগে ওজআর্ডস্ওয়ার্থ কোলরিছজ প্রভৃতির 

কবিতায় হঠাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যে হইয়াছিল-_ 

“তাহার মূলে রহিয়াছে জার্মানীর মধ্য দিয়। নবাগত 

প্রাচ্য দর্শনের প্রভাব ।” " 

কুমারসন্ভব ও শকুদ্ধল] প্রসঙ্গে কবিগুরু কালিদাসের 

রসনৃষ্টি সম্পর্কে বিশেষ আলোচন1 করিয়াছেন । সৌন্দর্ধ্য ও 

প্রেম বর্ণনায় কালিদাসের জসামান্ত কৃতিত্বের কথ কবিগুরুর 

অপূর্ব জালোচনায় উদ্দ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত এ 

সকলের উর্ধে কালিদাসের কবিপ্রক্কতি যে মহত ও পরিপূর্ণ- 

তার আদর্শে অনুপ্রাণিত বিশ্লেষণের দ্বারা কবিগুরু তাহা 

বুঝাইয়া দিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যে নরনারীর প্রেম 

সম্বন্ধে আলোচন!-প্রসঙ্গে তিমি বলিয়াছেন, “ঘে প্রেমের কোনও 

বন্ধন নাই, কোন নিয়ন নাই? যাহা! অকম্মাং মরমানীকে 

অভিভূত করিয়া লংঘম-ছর্গের ভগ্ন প্রাকারের উপর আপনার 

জযধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি শ্বীকার 

করিবাছেন, কিন্ত তাহার কাছে আত্মপমর্পণ করেন মাই। 

তিনি দেখাইয়াছেন, যে অদ্ধ প্রেষসক্ডোগ আযাদিগকে 
স্বাধিকারপ্রমভ করে, তাহা ভর্ুশাপের দ্বারা ধগ্ডিত, 

খযিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের ঘার! ভন্মসাং হইয়া 
থাকে 1” লৌন্দরধ্য ও আর্ট সন্বপ্ধে কবিষ্তুরু শ্রেয়বাদী। ভারতীয় ; 
প্রাচীন লাহিত্যও কল্যাপাশ্রয়ী। কবিগুরুত্ন মতে সৌন্দর্য্যের . 
সঙ্ছিত 'শিবমে'র অর্থাং কল]াশেয় যোগ যেখানে সেখানেই 


২০৪ গ্রখালী " ১৩৫$ 


সাহিত্যসথটি লার্ধক ) সৌন্র্ধ্যবোধ সম্বন্ধে আলোচনায় কবি সংস্কত কাব্যের যে বিচার করিলেন তাছার তূলনাক্ 
কুমারসম্তব ও শকুপ্তলার এই দিকের কথ! বিশেষন্ভাবে উল্লেখ পূর্বপ্থরিগণের বিচার মান হইয়! পড়িয়াছে। কবিচতির 











করিয়াছেন (সাহিত্য )। 
বলা বাছল্য, এই নূতন রসদৃষি অলঙ্কার-শাম্ত্রে মিলিবে না 
কিন্তু আধুমিক কালের মহাকবি অভিনব দৃষ্টিতে কয়েকখানি 


উপর নূতন আলোক সম্পাত করিয়া পাঠকের চিত্তকে উত্তরের 


রললোকে আকর্ষণ করিবার এই প্রয়াস চিন্নকাল সাহিত্যের 
অমূল্য লম্পদরপে গণ্য হইবে। 


আলোচনা 


“কৃষ্তানন্দ আগমবাঁগীণ” 
অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি 


গত শ্রাবণ সংখ্য। প্রবাশীতে (পৃ. ৩৮২-৮৫) আমি তত্ত্রলার- 
রচদ্ধিতা কৃষ্ণানঙ্দ আগমবাসীশ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিয়াছিলাম। উদ্ধাতে প্রসঙ্গক্রমে দেখানো হুইয়াছিল ঘে, 
কৃষ্ণানন্দের অধস্তন সপ্তম পুরুষ রামতোষণ ১৮২০ প্রীষ্ঠানে 
 প্রাণতোষধতন্ত্র রচনা করেন। সুতরাং প্রবীণ এতিহাসিক- 
গণের পিশ্ধান্ত অঙ্থযারী ২৫ বংসরে এক পুরুষ গণনা করিলে, 
এঁ সময়ের প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে অর্থাং আহুমামিক ১৬৭০ 
রষ্টান্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে কফ্ণানন্দ তত্ত্রপার রচনা 
করিয়! থাকিবেম। অধিকন্ধ, ১৫৮০ শকান্ধ বা ১৬৫৮ ্রীষ্ঠাষে 
অগ্ুলিখিত তন্ত্রসারের একথানি পুথির কথ! শুনা যায়। একথ! 
ত্য হইলে, কৃষ্ণানন্দ যৌবনে অর্থাৎ সম্ভবত; সপ্তদশ শতাব্দীর 
. মধাভাগে তন্ত্রপার রচন| করিয়া থাকিবেন। তবে এ বিষয় 
নিশ্চিত হইবার পুর্বে উত্ত পুথির তারিখটি পরীক্ষা! করিয়া 
দেখ প্রয়োজন । এতং সম্পরকিত তথ্য নির্ণয়ে কেহ আমাকে 
সাহায্য করিলে অন্থগৃহীত হইব ।...ইত্যাদি। উক্ত তারিখ 
পরীক্ষা বিষয়ক প্রয়োজন বোধের কারণ এই যে, এতিহালিক 
. তথ্যদির্ণয় ও লিপিবিদ্ঞ। বিষয়ে ধাহারা বিশেষ শিক্ষা পান 
- মাই, তাহাদিগকে অনেক সময় উদ্ধত পাঠের যুলাহুপত্য 
, অম্পর্কে সম্যক সচেশুন দেখা যায় না । এইজ তাহাদের 
উদ্ধত ভ্রান্ত বা কাল্পমিক পাঠ অনেক সময় প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের 
অনুকূল হয় ন। 
ভান্রলংখ্যা প্রবাসীতে (পৃ. ৫০৬-৮) শ্রীযুক্ত দীনেশচজ 
 ভটাচারধ্য আমার প্রবন্ধটর সমালোচন1 করিয়াছেম। ভাচার্যয 
। মহাশয়ের কয়েকটি যুক্তির সারব্| স্বীকার করা যায় না। 
: স্কফানন্দ যদি গৌড়! শাক্ত ছিলেন, তবে তিনি কেন কুফবঙগম! 
; দ্বারা প্র ক্ছচদ! করিলেন, ইার ব্যাখ্যায় তিমি যে যুক্তি 
; দিয়াছেন, তাহার আলোচনা বাহুল্যমাজ । ভঙ্টাচার্ধা যহাশয় 
। কুলপন্ধিকাডলির অন্যাী গবেষক) তাহার মতে এগুলি 
 অত্রাপ্ত এবং যেখানেই কুলশাস্োদ্বত বংশলতার লহিত অনন্ত 
প্রাপ্ত নামের অমিল দেখা যায়, লেখামে ফোম কোনটিকে 


প্র্কত নাম, কোনটিকে রাশিমাম ও কোনটিকে বা ভাকমাষ 
ইত্যাদি কম্পন করিয়। লামগ্্রম্ত আনিতে হইবে । হুঃখের 
বিষয়, এইরূপ ব্যাথায় তথ]াঘ্বেযীর সন্ত্ট হওয়া অসন্তব এবং 
সেইজজ তাহাকে সংস্কতনবীশের বিরূপ সমালোচনা আহ 
করিতেই ছইবে। বহুকাল পূর্বে স্বর্গীয় পঙিত ভগবান্লাল 
ইন্্রজী এবং ঝুলার সাঞ্ছেব দেখাইয়াছিলেন যে, “10 ]1101% 
০ 08018110001 & £70780101) 81700001768, 85 009 
50101501081 (80105 0110110 1116-10150181)00 0011)1)81168- 
8000৮, 8৮100008300 6০ 0] 26 50815” অর্থাং, 
কোন বংশের অনেক পুরুষের কালগণনা ব্যাপারে ভারতবর্ষে 
গড়পড়তা একপুরুষে ৬ বংসরের অধিক ধর। চলে না। অধুন! 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত যতীশ্রমোহন দত গবেষণা 
করিয়! একপুরুষে ৩০।৪০ বংগর স্থির করিলে তাহাতে কাহারও 
কাহারও. আপাতত না হইতে পারে । কিন্তু সেই অভনব সিদ্ধান, 
কেহ গ্রহণের অযোগ্য মনে করিলে, তাহাকে জর্বাচীন 
বলিয্। উপহাস করা অশ্রশাতন। ষ্আায়শাম্ত্ের ইতিহাস রচঞিতা: 
সভীশচন্্র বিত্াতূষণ মহাশয় রবুমাথ শিঞ্পোমণর জন্ছকাল 
লিখয়াছেন আম্বমানিক ১৪৭৭ প্রী্াব ; ভটানাধ্য মহাশর 
বলেন যে, উহ! ১৪৬০-৬৫ গ্রীষ্ঠাক হইবে । এখন কেহ ষদ্ধি, 
দ্বিতীয় অহুমানটি অগ্রাহ্‌ করিয়া! প্রথম অগ্রমামের অনবরত 
হয়। তবে উহাতে নিশ্চয়ই প্রমাণ হয় না] যে, গে ব্য্ডি কার্- 
জানহীন এবং দ্বিতীয় অনুমানটির প্রবর্কের জায় পঞ্ডিত ব্যক্তি 
বিরল। বঙ্গবাসী প্রকাশিত তন্ত্রসার-সম্পাদনায় বাবঞ্ছত 
সমস্ত অধ পুখিতেই এক স্থলে পুরানন্দের এবং অপর এক 
স্থলে তংকৃত ্রীতত্বচিন্তামণির (১৫৭৭ গ্র্াব) উদ্লেখ আছে 
তন্্রপারের কোন সম্পূর্ণ এবং নির্ভরযোগ। পু'খতে এই ছুটি 
উদ্লেখের জনস্তিত্ব প্রমাণিত ন1 হওয়া পর্ধ্যস্ত ইহাকেই তত্ত্রপার 
রচনাকাল সম্পকিত আদি সীমাবোবক অকাট্য ও শ্রেষ্ঠ 
প্রমাণ স্বীকার করিতে হৃইবে। ভটাচার্ধা মছাশর ইফা 
অপেক্ষ। "্উংক& প্রেমাণ কিছুই দিতে মা পারিলেও জাযাকে, 
উপহাস করিতে কৃঠিত ছন নাই। 

ভটাচার্ধ্য মহাশয় তন্রপারের তিনখানি প্রাচীন পুথি 
পরিচয় দিয়! এতিহালিক লমাজের ক্লতজতাভাজন ছইয়াছেছ, 











প্রাপংদেছি, জয়ং দেহিপ-_রূপের এই আরাধন। বিলাস প্রচেষ্টা নছে। 
সুন্দর হ'বার স্নিবিড় আহ্বান মানুষ পেয়েছে তাঁর অস্তর-পুরুষের কাছ থেকে। 
তাই কোটর ছেড়ে প্রাসাদ__বন্কল ছেড়ে সে টি করেছে বিচিত্র বসন-তৃষণ। এ 
তার কত বড় গর্ব ও আনন্দ | প্রসাধন ভ্রবাও ভ্রমোন্পতির পথ ধারে অনেক দূর 
এগিয়ে এসেছে । তার পরিচন্ন পাওয়া বায় ঘরে ঘরে “রাক্াজবা”র মিতা 
যাবহায়ে । বিশ্তুদ্ততায় ও বর্ণস্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপুণ তৃপ্তি, তাই আজ 
প্রতি উৎসবে “ক্লা্জাজ বার ম্বান সবার উপরে । জাতি, ধর্দ ও বয়দ নিবিবশেষে 
ভারতনারীর শ্রিয়তম প্রসাধন সি,আর, দাশের রাজাজবা-সিন্দুর, কুম্কুম ও আলতা] । 
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সনুল্পা কোম্পক্যান্স: ক্রান্দিকাতা 
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লশ্দেহ নাই। চাটিগ্রাম হইতে তিথি একখানি পুখি পাইরা- 
ছেন) উদ্ধার লিপিকাল “রপান্বরফড়্গে। চ শুচে। মালে চ 
সার্গবে ৷ লিখিতা পু্িক! চৈব শ্ীকষ্কব্লতবীমতা! ॥” অর্থাং 
১৬০১ শকাক বা ১৬৭৯ খ্রি রূপে উন্গিখিত হইয়াছে। 
স্ডটাচার্ধ্য মহাশয়ের উত্তম মবম পুরুষ বলিয়া! কথিত নরসিংহ 
বাচন্পতি মহাশয়ের নামাস্কিত তন্্রসার পৃথিখানির তারিখ 
লিখিত হইয়াছে ১৫৬৮ শকাব অর্থাং ১৬৪৬ গ্রীষ্ঠাৰ। অতঃপর 
তিনি বঙ্গীয় সাহিত্া-পরিষং সংগৃহীত এবং ১৫৫৪ শকাব 
অর্থাং ১৬৩২ গ্রীষ্টাকের তারিখ সংবলিত একখানি তন্্রসার 
পুথিকে এ উরস্থের সর্বপ্রাচীন পুথি বলিয়] প্রকাশ করিয়াছেন 
এবং আমাকে উক্ত তারিখটি পরীক্ষা! করিয়া! দেখিতে অনুরোধ 
করিয়াছেন । সম্প্রতি বঙ্গীয় সাছিত্য-পরিষদের এস্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
ব্রজেজদাথ বন্দেযোপাধাায় এবং তজ্জত) পুথিশালার তত্বাবধায়ক 
'পঞ্জিত মহাশয়ের জনুগ্রফে আমি এ পুথিখানি পরীক্ষা করিবার 
স্থযোগ পাইয়াছি। আশ্চর্যের বিষয়, যে তারিখটি ১৫৫৪ 
সশকাষরণপে পড়া হইয়াছে, উদ্ধার তৃতীয় অস্কটির নিয়াংশ অব- 








প্রবানী 


১৩৫৪ 





লুপ্ত এবং উহার অধুনা! বর্তমান উর্ধাংশের আকার দ্বিতীয় 
অঙ্কটর উর্্ধাংশের অরূপ নছে। চতুর্থ অ্চটরও দিয়গাগ জব- 
লুগ্ত দেখা যায়। সুতরাং এ তারিখের পাঠ অনিশ্চিত । অবস্ঠ 
আমি বলিতেছি না যে ভট্রাচার্ধ্য মহাশয়ের প্রবন্ধে উদ্ভূত সমস্ত 
পাঠই বর্তমান তারিখ পাঠের অস্থরপ কাল্পনিক ; কারণ তাহা 
& সকল পুথি পরীক্ষা না করিয়া বল! সম্ভব নছে। 

যাহা হউক, কৃষ্ণানঙ্গ আগমবাগীশৈর জীবনকাল যদি 
আহুমানিক ১৫৯৫-১৬৮০ ঠা হয় এবং তিনি যদি জীবনের 
প্রথমার্ধে তন্ত্রলার গ্স্থখানি রচন| করিয়। থাকেম, তাহাতে 
আপত্তি করিবার মত আমি কিছু দেখিতে পাইতেছি না। 
আমি শুধু বলিতে চাই যে, তত্ত্রলারের তথাকথিত প্রাচীন 
প্রাচীন পুথিপমূদ্থের তারিখ পরীক্ষা করিয়! এ সম্পর্কে নিশ্চিত 
ছওয়া প্রয়োজন । দেই পরীক্ষাকার্ধ্যে ভটাচার্ধ্য মহাশয় 
আমাকে সাহায্য করিলে আমি উপকৃত হইব। প্রন্কত তথ্য 
নি্য়ই এ্রতিহাসিকের উদ্দেস্ঠ; আমি কোন তুল করিলে 
আমিই সর্বাগ্রে উহার সংশোধন কামন| করিব । 





তন্থদেহের পেলব কোমলতা ও লাবণাস্টচত সৌন্দর্য 


সম! প্রকৃতির ছুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কামা- 
বন্ব রূপের এই এ্রশ্বধ্য। প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ গম্পদ ছুলভ ছিল বটে, কিন্তু একালে “ক্যাল- 
কেমিকো"র সযত্বে প্রস্তত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্যকে 
প্রত্যেক রমধীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে । 












ধু তুর ৮৮ 55/5 
ধু ৫ ০7 ৮৫০৮ গাচা? 
চট 277০ বে তক হটিত 


বব 


যকিঞ্চিৎ বক্তব্য 


প্রীদীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্ধ্য 

ডঃ লরকারেয় দ্বিতীয় আলোচনার ভাষায় যে টন্মা 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমর] অতান্ত কৌডুক বোধ 
করিয়াছি । মঙ্জা এই যে, এই বিরূপ সমালোচমার অন্তরালে 
মূল বিষয়ে ঠাছার নিজের ভ্রম স্বীকার লুক্কায়িত আছে। 
গড়াই হউক আর কোমলই হটক -“শাভ” অর্থ শক্তি- 
মন্ত্রে দীক্ষিত তাদ্রিক, বৈষব মন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক নহে । 
দ্বঃ সরকার এবার কৃষানদ্দের জীবনকাল জান্মামিক ১৫৯৫- 
১৬৮০ ষ্টাৰ ও তন্রলারের রচনাকাল তাহার পপ্রথমার্ছেশ 
ধরিয়াছেন। অর্থাং রচমাকাল হয় ১৬৩৭ গ্ীষ্ঠাবের পূর্বে, 
কিছ্বা 'যৌবন' অর্থে অনধিক ৩০ বৎসর বয়স ধরিলে হয় 
১৬২৫ হ্রীষ্ঠাৰ। তদগুসারে এক পুরুষের গড়পড়তা! কিন্তু ২৫- 
২৬ বংসরের বেশী হুয় এবং ড; সরকারের নিজ পক্ছই 
“অগ্রাহা” হইয়া যায়। 

পরিষদের জীর্ণ পুথিটির লিপিকাল (১৫৫৪ শক )।ভঃ 
সরকার “অনিশ্চিত? কিন্বা “কাল্পনিক” বলিয়াছেন, অথচ স্বয়ং 
অপর কোন পাঠ দেন নাই। *আম্চর্ধা” মা হইয়া হীর ভাবে 
পরীক্ষা! করিলে তিনি দেখিতে পারিতেন ( জমর! তাহাকে 
লাদরে আহ্বান করিতেছি ) তৃতীয় অহ্টর বিভ্মান উর্বাংশ 
০ হইতে ৯ পর্য্তস্ত ১৩টি অঙ্কের মধ্যে একমান্র ৫ অস্কের সহিত 
মিলে । ৫ অঙ্কের ঢুইটি পৃথক্‌ রূপ পুথিটির শেষ পদ্ডের শ্ুচিতে 
এবং অস্ঠজ্র বহুস্থলে বিগুমান আছে__৫৫ পাতার ভ্রটিত 
পঙ্জান্কে ও পাশাপাশি ছুটি ৫ কিঞিং বিভি্। তৃতীয় অঙ্কট 
যে৭ মছ্ে তাহা ৫৭ প্রাঙ্কের সফ্ছিত মিলাইলে ক্পঞ্ট বুঝা যায়। 
অন্ত কোন অঙ্কের মহিত দুণাক্ষরেও সাদৃন্ড নাই। 
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ডঃ সরফার আমাদের বহু কথার বিকৃত ব্যাখ)া করিয়া 
পাঠকদের বিভ্রান্ত করিবার ্রয়াল পাইয়াছেন। “এ স্থলে 
হূল কৃলপন্তীতে কোমই ভূল মাই” বলায় তিমি বুষিয়াছেন, 
আমার মতে সব কুলপঞ্তীই “ভ্রান্ত” | গড়পড়তা বিষয়ে 
জামক়! তাহাকে “অর্ধাচীন বলিয়া উপহাগ করি” মাই, ভ্রান্ত 
বলিয়াছিলাম। শিরোমপির কালনির্েশ বিনা যুদ্িবিচাকে 
“অগ্রাহ” করা *কাগুভ্ঞানহীনেপ্র কানজ্জ_ইছ! আমাদের 
বক্তব্য নহে, এবস্বিধ ভাষা প্রয়োগও আমাদের নহে, তিনি 
অকারণ উম্মা প্রকাশ করিগ্া নিঙ্ধেকে হান্ডাম্পদ করিয়া 
তুলিয়াছেন । 


তন্ত্রসারে পূর্ণামঙ্গের ও তদীয় এ্রতত্বচিস্তামণির উল্লেখ বঙগ- 
বাপীতিদ্ব জপর কোন মুদ্রিত সংস্করণে নাই-_রসিকমোছন 
চট্টোপাধ্যায়ের ১২৮৫ লমের সংস্করণ পৃ. ১৫৮ ও ৩৯৫-৬, প্রসন্ন 
কুমার শান্তর চতুর্থ সং (১৩১৮) পৃ. ১০৪ ও ৩১৫, বন্থমতীর 
৩য় সং পৃ. ৮৪ ও ২৪২-৩ প্রভৃতি প্রঠব্য-_ এবং কোন পুবিতেও 
আমর] পাই নাই। তথাপি এখনও এ উল্লেখ “অকাট্য ও 
শ্রেন্ঠ প্রমাণ” বলিয়া স্বীকার করিতে ডঃ সরকারের ছিধা নাই। 
অথচ বঙ্গবাপী সংস্করণে ব্যবহৃত ১৫৮০ শকাবের পুথি সম্পর্কে 
মহামহোপাব্যায় পঞ্চানন তর্করত্ব প্রমুখ পঙ্ডিতগণের শকাঙ্ক 
পাঠ, *তরান্ত বা কাল্সনিক* বলিয়া সঙ্গে করিয়াছেন কারণ, 
“এঁতিহামিক তথ্য নির্ণয় ও লিপিবিভা বিষয়ে তাহারা! বিশেষ 
শিক্ষা পান মাই 1” 





ডঃ সরকার যদি ১৬০১ শকের পুথিটি দেখিতে চান কিনব 
কষষণানঙ্দের কাল নির্ণয়ে অপরাপর উপকরণরাক্ধি আলোচন! 
করিতে চান, আমর! তাহাকে জামাদের বাসগৃছে লাদরে 
আহ্বান করিতেছি। 








ভাঙা-গড়া 
শ্রীনারায়ণ দত্ত 


এই তো সেদিন জয়ঘাআর পথে 

মরু-প্রাস্তরে দিগঞ্ভব্যাণী বড়... 

আমার বিদ্যুৎ. 

শাণিত ছাটিতে এসেছল তারা মৃত্যু, 

এই লেদ্দনে তা দ্রুত ধাবমান রথে 

খন দ্বেদান্ত অঙ্খের খুরে খুরে । 

কালবোশেখীর ব৫1-কঠিন সুরে 

বেহ্ধেছে পত্যাদ্দেশ 

এই পৃথিবীর য-কিছু স্ট্ি আজ হ'তে হোক শেষ। 


কঠিন পত্যাদেশ 

সোনার ফল ঢেকেছে সদা মানুষের কংকাল। 
'বোমারে বে'মারে এ আকাশ উত্তাল 

ব্েধাধ রোয় কেপে কেপে মিলে-মিশে গেছে কত দেশ 
মানচিতের $কে কুটয়াছে রবীন মহা স্বত্যুর রেশ 
অঙ্ধাসমরের অংকের] গভীর প্রত্যাদেশ। 


যত তমলায় পিচঢাল! হোক সেঞ্নের পেই নিশা 
মাহুষের বুকে জেগে তবু ছিল সুতীব্র িজীবিষা। 
অপীতা বরার স্বতিক চিরে চিরে 

শত সংহারের জলক্ষ্যে ধীরে ধীরে 

শঙিত ভাবে তবু জেগেছিল হৃজনের অঙ্কুর 
মবজাতকের আতঙ্ক নিয়ে-_কম্পিত ব্যথাতুর। 


সে দিনের দেই স্ি-প্রভাতে দেখেছিলে চেয়ে তুমি 
দিগন্ত ঘুড়ে অুট সম্ভাবনা, 

ঝঙ্চামলিন ধন্নঈীরে আছে চুমি? 

নব জাতকের কঠে শোন দি সেদিমের বন্দনা। 
শোন নি মান্ুঘ তুমি 

ঘর্রপাতক্কে দেখ 1ন তঙ্জাতুর 

অজানা স্বপ্নে কেপে উঠেছিল সেদিনের অঙ্কুর? 


'আজি দিকে দিকে জীবনের সাড়া আবার উঠেছে জেগে 
রেখায় রেখায় তপন উঠেছে ব্চার কালে! মেঘে । 
বসুর আজ বনস্পতির ছায়। 

আনশকক] নেই অনাগত দিনে এ ছায়াও পাবে কায়া 

ব্যর্থ হযে না কখনো বিবর্ভন 

অতাবীব]াসী ইতিবৃত্ের এ ধারা চিরদ্বম। 


নিদ্রো-নীরৰ রাতের মত 
শীঅপূর্ধবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


নদীতীরের শামল ছায়া তৃলায় আমার মন, 
আশেপাশে কিশলয়ের গান। 
সন্ধাপ্রাতে নেহের পরশ বুলায় সমীরণ, 
কানে আসে শ্রোতের কলতান। 
ঘাটের ধারে ছুল্‌ছে তরী আলোধারায় নেয়ে, 
পারে যাবার সাধ হয়েছে বইঠাধামি বেয়ে। 


নিদ্রা-নীরব রাতের মত শাস্তি পেলেম মনে, 
বনতলে বেড়ায় প্রাণের মায়া। 

সাদা মেখের টুকরোগচলে! নীল আকাশের কোণে 
কালো জ্বলে পড় ছে তাদের ছায়া। 

বঝাউয়ের বীথি সপের ধারে গাইছে অবিরত, 

বেগুশাখার অন্তরালে ঘুমায় স্মৃতি কত! 


সুদুরে ওই দেউলচুড়া বনের শিরে জাগে, 
পথ-রেখ। পাইনে খুজেতে] ভাই । 

পলকহারা নয়নতারা পারের অনুরাগে ) 
জান] শোনা গ্রাম তো! কোনে! নাই | 

পায়ে-চলা পথের সনে নেইকো। পরিচয়, 

তবু আমায় যেতেই হবে দিনটি মধুময়। 


বাবুই পাখী বাধ ছে বাসা ভরা ছুপুর বেলা, 
তরুমূলে ফুলের পরাগ বরে। 

আনন্দেতে বকের সাথে গাও শালিকের খেলা 
মদীকূলে নিবুম পথের *পরে। 

শু্জচরে হাসের দল হ'ল যে আন্মনা, 

তের জালে জড়িয়ে আছে ফুলের আল্পনা! । 


তুমি হেথায় একেল! রহ ঢেউ-দোলামে! বাকে, 
পাতাঝরা ভা! খাটের কোলে । 
বন্ধ আমার আস্‌বে যখন বুঝিয়ে বলে! তাকে” 
আলোন্তর! পারে গেলাম চলে। 
এ পার হ'ত ও পারে মোর ছুটবে তরী বেগে, 
হৃদয়ে মোর ঢেউ উঠেছে উল হাওয়! লেগে। 


“-্্্শ্শ্ল্ললজ 


গুত$- পারি 


ভারত-মুক্তি-সাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও 
অর্ধ শতাব্দীর বাংলা শ্রীশাস্ত দেবী। পুঃ১৪+৩০২। 
প্রাপ্তিষ্কান_পি ২৬ রাজ। বসন্ত রাম রোড, কলিকাতা । 
অক্টোবর । সচিত্র মৃল্য--ইয় টাকা। 


এই বইথানি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে এবং একাধারে 
ন্বেহশীল। ও গণজ্ঞা কন্ঠার দ্বারা লিখিত পুণযচরিত পিতার জীবন- 
কথা বলিয়া এই বই বাঙ্গাল! সাহিত্যে চিরকাল নিজ বিশিষ্ট 
আসনে বিবাজদান থাকিবে । রামানন্দ চট্টাপাধ্যায়ের তিরোধান 
ঘটিয়াছে চা বৎসর পূর্বে । কিন্তু বাহার আন্ত তিনি সারা জীবন 
ধরিয়। সাধন। কৰিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতবর্ষের মুক্তি, পুরাপুরি 
না হোক, আংশিক তাবে বটিয়াছে, ষাত্র তুই মাস হইল। এই 
মুক্ত বা মুক্তির আভাস আমরা পাইয়াছি যে সমস্ত ত্যাগী অক্রাস্ত- 
কন্মী দেশসেবকের ভাবশুদ্ধি নিষ্ঠা ও শ্রমের ফম্বরূপ, রামানন্দ 
চট্টাপাধ্যায় তাহাদের মধ্যে অহুতম প্রধান পুরুষ ছিলেন। 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাহাদের প্রতি সমগ্র জাতির শ্রদ্ধানিবেদন করি- 
বার উপযুক্ত অধলর এখনই । জীবনের বন বিভিন্ন ও বিচিত্র 
পথে আমাদের দেশের মুক্তি-কামীর1 তাহাদের অবদান দ্বারা 
তারতেএ আধুনিক ইতিহালকে গৌরবময় করিয়া গিয়াছেন। কেহ 
জ্ঞান-সাধনার পথে গিয়াঙ্টেন, কেহ বা! আমাদের অন্নভূতি-শক্তির 
উদ্বোপন করিয়াছেন, অর্থ নৈতিক পরবশতা হইতে মুক্তি দিতে 
কেন চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ বা সন্কি্ প্রতিরোধের দ্বার! 
অত্যাচার মবমাননার কবল হইতে শ্বজাতিকে বাচাইতে চেষ্টা 
করিয়। সঙ্ভানে ও কোনও রূপ ক্ষোত ন| করিয়া প্রাণ বিসর্জন 
করিম়াছেন। রামানদদ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষার মাধ্যমে দেশের 
প্রাথশক্তির উদ্বোধনে ব্যাপুচ ছিলেন; সাধারণ শিক্ষক হিসাবে 
তিনি প্রথম তরুণদের চিত্তবৃত্তির উদ্মেষ করিয়া দিবার জন্য আত্ম 
নিয়োজিত হন এবং পরে এই অধ্যাপক জীবন ছাড়িয়া দিয়া, 
মালিক পত্রেং সম্পাদক রূপে জ্রনগণের শিক্ষান় ত্রতী হন। এইট 
পথে তাহার সমস্ত শক্তির পূর্ণ ম প্র্কাশ ঘটে এবং বাঙ্গলার ও 
ভারভবর্ধের জনগণও তাহার এই সেবার দ্বার! স্বাধীনতার পথে 
অগ্রসর হইবার উপযোগী পাক বন্ল পরিমাণে অর্জন করে। 
দেশের সাধারণ পত্রিক'-প'ঠক, রাজনীতির অথবা রাষ্ত্রীর ঘটনা- 
বলীর গতির সহিত সাক্ষাৎ বা ঘনিষ্ঠ পরিচয় যাহাদের পক্ষে সম্তব- 
পর ছিল না তাহাদের জন্য নিরপেক্ষ ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া 
দিয়া, ও অবস্থা সম্বন্ধে যুক্তপূর্ণ মনোভাব গড়িয়া তুলিতে সাহায্য 


১৯৪৭, 


করিয়া, মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অঙঙ্জ ভাবে 
পরিশ্রম ভিনি করিয়। গিয়াছেন । তাহার *প্রবাসী” ও "মডার্ণ- 
রিভিউ” পত্রিক! দুইটি এই রাজনৈতিক বোধকে দেশের শিক্ষিত 
সমাজের মধ দৃঁচ করিয়। দিতে অপূর্ব কাঙ্গ করিয়াছে । কেবল 
রাজনৈতিক বাপারে 'বাহা একট দুই পাত্রক দ্বারা সংগঠিত 
হইয়াছে, তাহার কৃতিত মুখাতঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
প্রাপা। বাঙ্জনৈত্িক ব্যতীত, সাহিত্যিক্চ ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে 
রামানন্দ বাবু যে সমস্ত শিল্পী ও সাহিত্যিক, এঁতিহাসিক ও 
বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির সহযোগিতা লাভ করিয়াঁছলেন, তাহাদের 
সহায়তায় তিনি বঙ্গদেশ তথা ভারততধের চিত্তকে শ্ুসংস্কৃত ও 
সমৃদ্ধ করিবার জন্য পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া শ্রেষ্ঠ মানমিক ও সাংস্কৃতিক 
রসবস্ উপস্থাপিত করিয়! গিয়ানেন। বাঙলার ও ভারতবর্ষের 
তাবৎ লোকহিতকর চিন্তা ও কশ্বের সঙ্গে রামানন বাবু জীবনের 
অদ্ধশতক ধরিয়! ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। 

এ হেন কমী ও চিন্তা-নেতা মহাপুরুষের প্রসঙ্গ দেশের মধ্যে 
যত তয় ততই ভাল। সুখের বিষয়, রামানপা-সন্বদ্ধে প্রথম এই 
যে লক্ষণীয় বইথানি বাহির হইল, এখানি তাহার কন্যারই লেখা । 
শ্রীযুক্ত! শাস্ত। দেবী সুসাহিত্যিকা, বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য 
তাহার দানের দ্বার অলম্কৃত হইয়াছে । এক্প মহৎ চগ্সিত্রের 
শিতার সান্নিধ্য তাহার দুটি ও লিখনভঙ্গীকে যে এই পুণ্যক্লোক 
পুরুষের জীবনী লিখবার জন্য উপষোগী করিবে, তাহ! সহজেই 
আশ! করা যাক্স। প্রন্তত বামানন্দ-জীবনীতে হখা.আবশ্য ক 
তথ্যের সমাবেশ আছে। রামানন্দ-জীবনীর পারিপাঞ্িকের 
উপযুক্ত বিচার-বিশ্লেষধণও আছে এবং রাঁমানন্দ-চরিত্রের মঠত্ব ও 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার সার্থক প্রয়াসও আছে। এই বট বিশেষ 
কুচিকর ভাবে লিখিত হইয়াছে এবং ইহ! হইতে রামানন্দ -চকিক্রের 
বহুমুখিতার একটি ভাল পরিচয় পাওয়া যাইবে । ভক্তির অসংব্ত 
উচ্ছণাসে লেখিক! এবং তাহার পিত! উভয়েরই কৃতিত্বকে ক্ষু্ করা 
হয় নাই, লেখিক! ষথাস্ড্ব নিটৈয়ক্তিক ভাবেই এই চারত্রকথ। 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশ তথ! ভারতবর্ষের শতকাধের 
রাজটৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা মনোজ্ঞ দিগধর্শন «ই 
বই হইতে পাওয়া যাইবে এবং ইহা হইতেছে এই বইয়ের অন।তম 
উপযোগিত। । আশা করি এই বইয়ের ধোগ্য সমাদর বাঙ্গালার 
পাঠক সমাজে হইবে। 


ভ্ীস্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 





বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত 
টেলিঃ-_বাসভ্ভী ঘি'. ফৌন-_বিবি, ৫৭৩৮  গোঃ বস ৬৮৩৩ কলিং 


১৩ 


ঘি, স্থগারমার্চেপ্টস, একস্পো্ারস্‌, ইম্পোর্টারস্‌ ও 
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্‌ 


এস্মএম্নাঞ্থ পাল এও ভন্ড, 
ইসি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা--৭ 


২১ 


সাহিত্যা-সাধক-চরিতমালা-__পঞ্চম খও। বঙীয়- 
সাহিত/-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাত1। ১৩৫৩। 
ুবুকত ব্রজেন্্রনাথ বন্দোোপাধায়ের অনুসন্ধিৎল! ও অধাধগায়ের অস্ত 
নাই, এবং বর্তমান সময়ের নানাবিধ সঙ্কট ও চিত্তবিক্ষেপের মধোও ভাহার 
একাগ্রভীর ব্যাঘাত নাই। এই গ্রন্থঘালায় এ পধাস্ত আমী জনেরও 
অধিক খ্যাতিমান্‌ বাঙালী সাহিতা-সাধক ও তাহাদের শ্রস্থাবলীর যে 
সংক্ষিপ্ত অথচ তখাবহুল পরিচর প্রিপিবন্ধ কর! হইয়াছে, তাহা মূলগ্রস্থ ও 
সামরিক নধিপত্রাদি হইতে বছ যত্বে উদ্ধার কর? হইয়াছে বলিয়া যেমন 
প্রামাণা তেমনই যূল্যবান্‌। অগ্গান্ঠ খণ্ডের বিভৃত সমালোচনার আমর! 
যাহ! বলিয়াছিলাম তাহার পুনরল্লেখ ন্প্রিয়োজন। কিন্তু ব্ডমান পঞ্চম 
খণ্ড প্রথম চারি থণ্ডের মধ্যাদ ও গোরব অন্ধুত্র রাখিবাছে। এই থণ্ডের 
একটি আকর্ষণ এই যে, ইহাতে যে-সকল লোঞ্প্রিয় লেখকের প্রতিষ্ঠ 
পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করা হইয়'ছে তাহারা মকলেই অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী 
সষয়ের--যপা, প্রতাতকুমার, তাঁরক নাথ, গিরক্্রমাহিপী, অক্ষয় বড়াল, 
দেবেন্্র সেন, কামিপী রায়, সতোন্্র দত্ত, সুরেশ সমাঞ্পতি, অক্ষর মৈত্রের 
প্রভৃতি। 
একনি ও অক্ান্তকণ্মী ব্রজেন্রুনাথ বাংলা-দাহিত্যের যে বহু অজ্ঞাত 
ও বিক্ষিপ্ত উপাদান এই হুদ্র পুণ্তিঙ্গাগুলিভে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, 
তাহার মূলা বাংলা-সাহিতোর ভুবিধাৎ এতিহামিকের নিকট গু হবে 
না। কিন্তু এ সংকলন শুধু বিশেবজ্ঞের জগ্য নয়, সাধারণ পাঠকের 
জন্তও রচিত বলিয়া, গত যুগের বিস্মৃচপ্রায় সাহিত্যিক কীর্তি-কাহিনী 


সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইবার কথ|। 


শ্রীস্থশীলকুমার দে 


গ্রবাসী 


১৩৫৪ 
রাত্রির যাত্রী--প্রপঞ্চানন চট্টোপাধার। দেবী সাহিত্য 
সমিধ। ৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা মূলা ৩/*। 

রাজনৈতিক উপস্যাস। বর্তমানে রাজনৈতিক বাংলা-সাহিত্যে 
উপন্যাসের প্লাবন আ।সয়াছে। কিন্তু পড়িধার মত বই লচরাচর চেখে পড়ে 
না। আলোচা উপস্ঠাদখানি কিন্তু ভাল লাগিল। পঞ্চাননবাবু বাংল! 
সাহিত'জসতে নিতান্ত অপরিচিত নছেন। ইতিপূর্বে থানকয়েক কাবাগ্স্থ 
রচন] করিয়া ভিনি কবি পরিচিতি লাত করিয়াছেন। উপন্তান রচনারও 
'সার পাক। হাতের পরিচয় পাওয়া গেল। 

উপন্যামের আরম্ভ হইয়াছে শিবানী গ্রামকে কেরে করিয়!। 
ম্যালেরিয়া জর্জরিত জঙ্গলাকার্ণ গ্র'মখানি যে সময় জনকয়েক বণিকের 
[ইংরেজ] গ্রেনদুষ্িতে পড়িয়া একটি শিঞ্পা্চলে পরিণত হইয়াছে, সেই 
সময় হহতেই কাহিনীর আরম্ত। ইন্রদেব এই গ্রামের গেলে_যার 
মনের বিকাশ ঘটিয়াছে এই গ্রামের পরিবত্তনশীল আবহাওয়ায় এবং 
চরিত্রের প্রকাশ দেখা গিয়াছে গান্ধী্ীর লবণ-আইন ভঙ্গ আন্দোলনকে 
কেন্্র করিয়া। বিপিন বাবু এ গ্রামের লোক নন, কিন্তু ববসা উপলক্ষে 
এখানে আপিয়! শেষ পর্যস্ত রছিয়! গ্িঘাছেন। শাশ্বতী এর কন্া, 
উপস্তাদ্রে প্রধান নায়িকা । বলদে, আভা রায়, দুগা, দ'রোগা বাবু, 
পুলিস সাহেব মি: লাগিড়ী, রাইচরণ আরও বন্ধ বিচিত্র চরিত্র 
উপন্যানে ভিড় করিয়া আছে, কিন্তু প্রধান চরিত্রগুলি আপন আপন 
বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; ভিড়ের মধো হারাইয়া 
ধায় নাই। শাহ্বতীর চরিত্র বিশেষভাবে ভাল লাগিল। ইক্দেবের 
প্রতি তার আসন্তির কোথাও উদ্দ।ম প্রকাশ নাই, ফন্তুধারার মতই তাহা 
নিঃশবে' বহির়। গিয়ান্ছে। কোথাও সহীর্ণ স্বার্থের জন্য দে আদশচুত 
হর নাই। লেখকের ভা! সাবল'ল, সংলাপ প্রশংসনীয়। 


শ্রীবিভ'তভূষণ গুপ্ত 
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শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়াবহ । বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্ববাঙ্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্বিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২র 
সহিত মুঙগাবান উদ্ভঙ্জ ও রাসার্নিক উপাদানের সংমিশ্রণে গ্রস্ত ত এই পূর্ণাঙ্গ 


টনিকটি প্রতোক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দক্তোদগমের সময়। সেবন করান উঠিত। 
ধিবটন নিক্রলিখিত রোগে বিশেষ উপকারী :--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অজীণতা, দুধ তোলা, 
পেট ফাপাও কোষ্ঠকাচিল্ত, রক্তণুগ্ঠতা, রুগ্তা, ব্রক্কাহটিদ, রিকেটদ ইত্যাদি । 






4 নি 





*্পুক্বা স্পা - ও্রক্ষাশ্ণিভ ক্ষম্েক ভি গ্রজ্েল্প ম্বইই 





সপ্তয় ভট্টাচার্যের 

“বর্তমান বাঙ্রলা-কখীসাহিতোর প্রচলিত 
ধ ] দ রচনারীতিকে অতিক্রম করিয়া গল্পগুলি এক 

নূতন সৌষবে উন্নীত হইয়ান্ে। গল্পের 
দ্বিচীষ স স্করণ উপাদান বিষয় ও বিচারে নূতন অনুশীলন 
এক টাকা চার আনা ও দুষ্টভঙ্গ'র প্রমাণ পাওয়া যায়।.-.ভাব, 
ভাষা ও রসপরিবেশ পাঞ্সে যেখানে যাহা অপরিহার্য লেখক 


তাহা প্রকৃত আর্টিষ্টের মত সম্পাদনা করিয়াছেন ।' - আনন্দবাজীর 


4 ঢ বাঙালীর সমাঙ্জ ও পারিনারিক 


জীবনের পারস্পরিক হন্বদ্ধের মধুরতা 

অস্ঠিত হতে চলেছে, বিশেষ করে 
এক টাক! সাড়ে ছয় আনা অথনৈতিক কারণে। যে আধিক 
সাচ্ছঙ্লা পারিবারিক শাস্তি ও মাধুধা রক্ষা! করিবার পক্ষে অপরিহীর্ধা 
তার অন্তাবে পিতামাচার প্রতি তক, শ্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, অপড়া 
স্নেহ, বন্ধুগ্ীতি সবই ধীরে ধীরে কমে আদসছে। বাংলার এই 
পহুত্দন্ত সমাজজীবনের রূপটিই প্রতিফলিত হয়েছে 'ধণ। গল্জগ্রন্থে। 


ক রম পল্পগুলির উপাদান 
নতুন দিনের কাহিনী: 
শিক্ষিত, অভিজাত 

ও সম্পন্ন পরিবারের 


দুষ্ট টাকা যুধক-যুবতীর মন- 


গত্বের অণি সৃশ্ বিশ্লেষণ | ভাবা বলিষ্ঠ, বর্ণনা্তঙ্গী চিত্তাকর্ধক।' আনমবাজাক 


'িরাচরিত পরিবেশে গল্পগুলি দাড় করান হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষার 
সৌক্ষ্া এবং রচনা-শৈলীর নিপুণতায় সেগুলি আকর্ষণীয়।'_ যুগান্তর 






স্থবোধ ঘোষের 
সমস্ত চরিত্রের সঙ্গে 


গং র্‌ | ঘ€ ঠা লেখকের পরিচয় নিবিড় 
| বলিরাই পাঠকের 

অনুযোগের অভাব 

দ্বিতীয় সংস্করণ। দুই টাকা মিলে ন1।-_প্র বা সী 
'রিবীন্্রনাথের পর কি বিষদ্ুবস্থতে কি রচমাঁশৈলীতে বাংলা ছোঁটিগ্জের 
মোড়কে তিনিই দিয়েছেন নুতন যাত্রাপখের ইঙ্গিত। হুবোধবাবুর গল্প 
ছুখ বিলামের কান্না নয়, মুর বাণীর অদম্য প্রেরণাতেই 
সেগুলি গতিবান, ফলে শিল্পচাতুর্ধোর অপূর্ব নিদরশন।'-চ তুর 
এক নতুন সন্ধান পাইয়াছি এবং তাহাকে 

অবলগ্বন করিয়। বাঙ্গলা সাহিতোর 

ছই টাকা চার আনা. এবং ফিরিবে।_আ ননাবাজার 
স্িবোধবাবুর দৃষ্টি আধুনিকতার দৃষ্টি--সতোর প্রত্যক্ষতা় 
সমাজ বিজ্ঞানের শুত্রকে কাজে লাগিয়ে অমন পূর্ণাঙ্গ গল্প 
তৈরী কর বিম্ময়কর।? _পরিচয় 


নুবোধবাবুর গল্পগুলির মধো আমর! 
&রা।তঘাৰ 

গ্গতানুগতিকতার মোড় ফিরিতেছে 

তাহার লেখা সরস এবং সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে ।--দে শ 









প্রেমেজ্জ্র মিত্রের 
যে কয়জন লেখকের সাধনার মধ্যে 
দিয়ে আধুনিক বাংলা সাতিতোর 


মহাদগর 
পথপরিক্রম। শুরু হয়েছিল প্রেমের 


মিত্র তাদের অগ্তম। সকল দ্বিতীয় সংস্করণ। দুই টাকা 
গঞ্পরচনায় তীর প্রতিষ্ঠা! বহুদিনের । সব জড়িছ্ে তিনি তার গল্পে যে 
ভাৰটি পরিশ্মুট করে তোঁলেন তা এমনি অনিব্বচনীয় রসে পরিপূর্ণ যে 
আপনি ধণ্দ রসের অভিসাতী হন এবং জীবনে দাশনিক তাৎপধা উপলন্ধি 
করবার দিকে যদি আপনার মনের সহজ প্রবণত1 থাকে, সোজ। কথার 
আপনার যদি জীবন-বোধ থাকে, তাহলে তার দ্বারা আপনি অভভূত 
হবেনই হবেন। 





সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 


'লেখকের মধো যে সম্ভাবনা রহি- 

কাছে গল্পগুলি পাঠে তাহার দহ র্‌ 
নর গু 

পাঁরচয় গিলিবে। ঘঈনার বিস্টান, 

হুগ্্র মনোবিগশ্লেষণ ও আধছ সষিতে দেড় টাকা 

স্বঞ্জ পরিবেশের মধ মু্সীয়ানার পরিচয় আছে ।--আ ননবাজার 

'নবস্তরের পটভূমিকায় নয়নচারার গল্পগুলো হখার্থ গজের 


রপ নিয়েছে) জাহাজের সারেং এবং নৌকার দাড়ি মাঝি- 
মাল্লার অপরিচিত জাতে লেখক সবিশ্ময়ে প্রবেশ করেছেন 


এবং তাদের সঙ্গে আমাদের সার্থক পরিচয় হটিয়েছেন। যুগান্তর 


ময়নচা রায় কয়েকটি গল্প আছে যা! সতা রূপ পেয়েছে 
প্রাণের 


দরদে, বেদনামর় অনুভুতির পৌনধো। মন্দিরা 






জ্যোতিরিজ্ নন্দীর 
আঁজকের দিনের উদ্‌ভ্রাস্ত অনিশ্চরতাঁর 
ঠুনকো! খেলনার মতোই দেখায় আজ থেনন। 
মধাবিত্বের নষ্টভ্রষ্ট জীবনের ছবি। 
জ্লোতিরিজ্র নম্দী সাম্প্রতিক গল্প দেড় টাকা 
সাহিতো  এ-জনই বিশিষ্ট যে তার নায়ক-নারিকার চরিজ্রে 
বিশ্ষেতাবে ফুটে উঠেছে ভঙ্গুর খেলনারই করণ প্রতিভাস। 
“ঝদী ও নারী, সিংহরাশি, সম্ততি, খাকি ও খেলনা বাংল| সাহিতোর ছোট 


গল্সগুলির মধো বিশিষ্ট আসন লাভ করিবে। ভাষা ও তঙ্গি হুদর। 
-আননাবাজার 





নরেজ্নাথ মিজের 


সাহিতাক্ষেত্রে নেমে খুব অল্প দিনের মধ ই তি 

ধারা পাঠকসাধারণের কাছ থেকে অকুঠ ডা 
অভিনন্দন লীত করতে সমর্থ হন, তাঁদের 

মংখা। সাম্প্রতিক বাংলা-সাহ্িতো খুব বেগী দুই টাকা 
নয়, কিন্ত নরেক্ানাথ সেই হ্প্সংখাক লেখকদের অস্তম । ছোটো! ছোটে] 
ঘটনায় মধা দিয়ে মীনবমনের যে আবর্তন, তাই নিধৃৎ ভাবে ধর] 
পড়েছে নরেন্্রনাথ মিত্রের রচনায় । পতাকা তার সর্বাধুনিক গাস্গ্রস্থ। 





এ্রহ্াস্পন্ক 





পূর্বাশা লিমিটে ড-রি), ৭7 দহ কিবাভা 


এ শানশীপাশিএএ১৯পশশিিপিপিিসসীি 


পি ৯৩৯ সপশীএি এনএ 





বিলীত ও 
আমেরিকার 
শিশুবিষ্ঠায় 
পারদশা 
ডাক্তারগণ বলেন 
যে ছুধের সহিত 
অন্ততঃ ৮১, 
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হাইড়েট যোগ 
দিয়া শিশুদের 
খাইতে দেওয়! 
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গনিউটিশন্” 
একট পরিপূর্ণ 
কার্ধোহাইডেটি 
ফুড। 


[০ 
0৭ £ 
08597710155 
০০০৪ 
8530555 





2 


যাহার দুধ হঞ্জম করিতে পারে না অথব] অ।মাশয় বা অজীর্ণ রোগে 
তোপে তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী । সর্বত্র পাওয়া যায়। 
ইনকর্্পোঢর০েটিভ ট্েভার্স লিঃ 


স্থভাষ এভেনিউ £ ঢাক। 








, আন্বে ন্বেল্প হুতন 
ঞ্রমতী বাণী রায়ের অভিনব গল্পের বই 


“শুন্যের অঙ্ক” 


ভূমিকা লিখেছেন- দ্্রীমতী স্ুচচত1 কপালনী 
কিন্ত কেন? নোয়াখালীর পটভূমিকায় “রমার* 
চিত্ত শুদ্ধির জন্য, না, আরও কিছু যা দৈনন্দিন 
জীবনে কুমারী”, প্বধৃ" ও “জননী* মনকে গীড়া 
দেয় তার জন্য! দাম--২।০ টাকা 


মানবেন্ত্রনাথ রায়ের__ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ 
( হ্রীমতী মায়া গুণ্ত অনুদিত ) দাঁম--১।* 


চীনে কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের বিবরণ 


ডাঃ কোটনিসের অমর কাহিনী 


: ফেৰে নাই শ্ একনন 


অন্থবাদক-শ্ীনেপালশম্কর সরকার । দাম ৩২ টাকা 


প্রকাশক ও বি 
দি রা মা তা এডি গা 








১৩৫৪ 
স্বরাজ ও গান্ধীবাদ- ্রীনির্শলকুমার বস্ু। আই, এ, পি, 

কোং জি: | ৮সি, রমানাথ মজুমদার দত, কলিকাত1। পৃঃ ২১৫, 
যুলা-_তিন টাকা মাত্র। 

ভারতীয় জনগণের আত্মশক্তির উদ্বোধন করিয়া হ্বরাজলাভ ও বিশ্ব- 
মানবের কল্যাণ সাঁধনই মহা গান্ধীর জীবনের ব্রত। এই উদ্দেগ্তে 
তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাও পৃথিবীতে অভিনব এবং 
বুগাস্তরকারী সম্ভাবনায় পূর্ণ। মুষ্টিমের বিল্লবী সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বার] 
রাষ্ট্রক্তি ধুলিসাৎ করিয়া দিয়া উপর হইতে জনসাধারণের হ্বন্ধে স্বরাজ 
চাপাইয় দিবে না, বরং অহিংস বিপ্লবের দ্বারা জনসাধারণ রাষ্ট্রের পূর্ণ 
কর্তৃত্ব লাভ করিবে, অহিংস অসহযোগ্রের প্রয়োগ্নে শোধিত মানৰ শোষক 
সম্প্রদায়ের হৃদ্ষের পরিবর্তন ঘটাইয়া পরম্পরের মধ্ো গ্রীতির সম্বন্ধ 
গড়িক্লা তুলিবে ইহাই মহাক্মাজীর অতিপ্রায়। 

গান্ধীজী বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক | হিংসাদ্বেষ-কলুধিত 
পৃধিবীতে তিনি অটল শাস্তিসাধক ; ভারততৃমিতে সাঁপ্রদাঁয়িক হানাহানি 
নিবারণে জীবন পণ করিয়া শ্বশানের প্রেতনৃত্যের মধো ভিনি যোগীঙ্বরের 
মত শান্তির সাধনায় রত। 

ভারত আজ স্বাধীন, কিন্তু মহা স্মাজীর অভিপ্রেত প্রকৃত স্বরাজ এখনো 
বছদুরে। ইহার জন্য জনসাধারণকে আতুশুদ্ধি, মানসিক বল ও 
শিস্বার্থপরতা অঞ্জন করিতে হইবে। আলোচা গ্রন্থে গ্রান্ধীজীর সহচর 
অধ]পক বন মহাত্মার রাজনৈতিক মতবাদ মনোজ্ঞভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত শ্রীধুক্ত বিমলচন্তর সিংহের 
একটি প্রবন্ধ সম্পূর্ উদ্ধত করিয়া তহুত্তরে নিশ্মলবাবু গান্ধীজীর অহিংস 
বিপ্লবের আদর্শ, স্বরূপ ও পন্থা! বিবৃত করিয়াছেন। লেখকের ভায়া শচ্ছ 
ও সাবলীল। বাঙলার রাজনৈতিক সাহিত্যে "স্বরাজ ও গান্ধীবাদ এক 
বিশিষ্টস্বান গ্রহণ করিবে, সন্দেহ নাই । মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক মতবাদের নিপুণ বিশ্লেষণ হিসাবে বাল! ভাষায় পুন্তকথানির 
ভুড়ি নাই। মহায্মাজীর মত ও পথের দহিত ভালভাবে পরিচিত হইতে 
হইলে এ গ্রন্থ গ্রত্েক বাঙালীর অবস্থপাঠা। 


শ্্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 


নিঝুম রাতের প্রেম-ই্রীউমাপদ দাশ। প্রকাপক- 

রূউিজী তাই প্যাটেল, পশুপতি বুক ডিপো, ৯৮।২, অপার চিৎপুর রোড, 
কলিকাতা। পৃষ্টা ১২৪, মূলা ১৫" । ৃ 

আলোচা গ্রন্থখানি উপস্ঠাস। বদ্ধু নববিধানের দুরসম্পকাঁরা 
বিধবা বোন মীনাকে শৈলেন ভালবাঁসে,বাধ1 দেয় সমাজ, বাধা দেয় 
আত্মীয়ম্বজন,_-নববিধানের স্ত্রীর মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠে। বার্থ- 
প্রেমিক শৈলেন শেষে এক বিড়ির ব্যবসায়ীর অর্থ-দাহাযো বিলাতে 
ডাক্তারী পড়তে ধায়। ফিরে এসে সে মেডিক্যাল কলেজের 
ভিঞ্জিটিং সাঞ্জন হয়। ঘটনাচক্রে মীনা 'ট্রাম-একসিডেন্টে' আহত 
হয়ে মেডিকা]ুল কলেজে এসে তার শৈলেনদার নামনেই মার! যায়। 

তরুণী বিধবাদের প্রতি গ্স্থকারের গতীর সহানুতৃতি আছে। কাহিনী 
কিন্তু সার্থক হয়ে ওঠে নি। মাঝে মাঁঝে উত্তট বানান ও শব্দ প্রয়োগে 
রচনা শ্রুতি ও দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে,_ছু'একটি যথা) অসাথাত, না 
হেঁসে পারলাম না) ছলের অধিবধি থাকে না, তাত এতদিন করি লী, বল 
দিকি নী: 


শ্রীতারাপদ রাহ! 


প্রেমানন্দ-_ প্রথম ভাগ (২য় সং) ১৪৬ পৃ. এবং দ্বিতীয় ভাগ 

(১ম সং) ১৯* পৃ. হ্বামী গুঁকারেশরাননদ সঙ্কলিত ও বৈভ্ঞনাথ ধান 

দেওঘর, পোঃ কুণ্ডা, রামকৃফণ সাধন মমির হইতে শ্রীশৈলেন্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য বথাক্রমে ২০ ও ২/+। 

বাহার দাদাক্ধিত এই এস্থ, তিনি পরমহস জরা মকৃকের সাচ্াৎ 


অগ্রহায়ণ 


শিল্পদের অন্যতম । তাহার সন্াস আশ্রমের নাম স্বামী প্রেমানন্দ হইলেও 
জন- সাধারণের কাছে তিনি বাবুরাম মহারাজ বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন । 
এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বেলুড়মঠাগত ত্রহ্মচারীদের সর্ব্ববিষয়ে দোযক্রটিহীন 
ও স্বশিক্ষিত করার জন্য প্রাণপাঁত চেষ্টা! করিতেন। শ্রীপ্রীম! সারদামণি 
দেবী একদা বলিয়াছিলেন,_'মঠের শক্তি, ভক্তি, মুক্ধি সব আমার 
বাবুরামরূণপে গঙ্গাতীর আলে! করে বেড়াত !' 


এই গ্রঙ্গ|তীর আলোকরা শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসহচর বাবুরাম মহারাজ বা 
প্রেমানন্ স্বামীর সংস্পর্শে থরিয়া হার মুখনিঃহৃত যেনব অমুলা আলোচন। 
শুনিবার ও জানিবাঁর সৌভাগা সঙ্কলনকারীর হইয়াছিল ভৎসমূদয় এই 
দুই খণ্ড গ্রন্থে সন্িবেশিত হইয়াছে । এতত্িন্ন পত্রাবলী, উপদেশাবলী, 
ঠাকুর ও মা ঠাকুরাণীর চিত্রাবলী ছ্বারাঁও গ্রন্থ নুসমুদ্ধ। ভাষার 
সরলতীয়, ঘটনার বিচিত্রতায়। এ্রতিহামিক তথ্য বর্ণনায়, সাম্প্রদায়িক 
সমস্তা সমাধানের সত্য পরিকল্পনায়, হান্তরদের মধুরতায় এবং 
মানব মহত্বের উচ্চ চিস্তাধারায় সকলকেই এই গ্রন্থ তৃপ্তি দান 


করিবে। 
প্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 





ফেরে নাই শুধু একজন--( সচিত্র অনুধাদস্থ)_ 
অনুবাদক : জীনেপালশঙ্কর সরকার। জিড্ঞানা ১৩৩-এ, রাঁনবিহীরী 
এভিনিউ, কলিকাতা । মুল্য তিন টাক1। 


১৯৩৮ সনের আগষ্ট মাসের শেষ দিকে জাপানী আক্রমণে বিপর্ধান্ত 


চীনের সাহাধার্থে ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক যে মেডিকেল মিশন প্রেরিত 
হয় ডাঃ অটল, ডাঃ চোলকার, ডাঃ মুখাছি, ডাঃ বিজয়কুমীর বন এবং 
ডাঃ দ্বারকানাখ কোটনিস এই পাচ জন ছিলেন তার সদস্য । এদের মধ্যে 
চার জন চার বৎসর চীন্প্রবাসের পর দেশে ফিরিয়া আসেন-ফেরেন 
নাই শুধু এক জন;ভিনি মারাঠী যুবক, ডাজার কোটনিন। তিনি 
কমরেড কুও চিন.লাং নামক একটি চীনা মেয়েকে বিবাহ করেন এবং 
চীনেদেশেই ১৯৪২-এর ৯ই ডিসেম্বর তাহার মৃতু হয়। টক্ত মিশনের 
সন্ত ডঃ বহর ডায়েরি এবং তাহার প্রদস্ত উপকরণাদি অবলম্বনে 
ইংরেজী ভাষায় হুলেখক খাক্গা আহম্মদ আববাস :1%2 ০%৫ 2%0 ৫7৫ 
24 0976 62 নামক যে বিখ্যাত পুস্তকখানি রচনা করেন তাহা 
প্রভৃত জনপ্রিরতা অঞ্জন করে। সমালোচা পুন্তকখানি ইহারই 
বঙ্গানুবাদ । 


পুস্তকখানি আগ্লাগোড়! সত্য ঘটনামূলক হইলেও ইহাতে স্থানে স্থানে 
উপস্যামের চমৎকারিত্ব আছে। ইহাতে “নরকের রাজপথ” প্রতৃতি 





পুস্তক-পরিচয় 
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অধ্যায়ে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহ হাদয়ে ভীতির 
সঞ্চার করে] ৬৪ নং শিবির হাসপাতালের বর্ণনা, রিমার্কের “অল 
কোঁয়ায়েট অন দি ওয়েক্টার্ দ্ুষ্টেপ্র হাসপাতালের কথ! স্মরণ করাইয়া দেয় » 
এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের অবস্থা অবগত হইকা রিমার্কের কথার 
প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে ইঞ্চা হয়--:4. 8170019 108191691 ৪10709 
8১0৮৪ 00 ঘ৪: 181 যে দরদ দুরকে নিকট এবং পরকে আপন 
করে তাহা এই পুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং সেইজন্যাই 
মিঃ এলে প্রভৃতির লিপিচিঞ্রও সার্থক হইয়াছে । মেডিক্যাল মিশনের 
যে কয়জন দদশ্য চীনে গিরাছিলেন তাহার! সে দেশের প্রকৃতি ও মানুষের 
সঙ্গে একাত্ম হইয়। গিয়াছিলেন। ভারত ও চীনের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন 
ছিল তাহাদের ব্রত। পুস্তকথানি পড়িয়| চীন ও ভারতের চিরস্তন 
মৈত্রীর মম্পর্কের কথাই নৃতন করিয়া মনে উদ্দিত হয়। ডাঃ বকে 
লেখা ডাঃ কোটনিসের মৃতুার পুর্ব্বেকার কতকগুলি চিঠি, উত্তরচীনের 
একে অজ্ঞাত অথাত পনীগ্রামে মাটির কুটিরে কোটনিসের মৃত্ার 
মন্দন্পশী বর্ণনা এই সবের দরুন ভ্রমণ-কথার উপসংহারে বিযোগাস্ত 
উপন্যাসের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। অনুবাদকের ভাষ। যেমন মুলানুগ 
তেমনি শ্রীমণ্ডত। 300৫ 6211)এর বাংলা রূপাস্তর 'জ্ময়ী ধরিত্রী? 
বড় ভাল লাগিল। 





রাজদ্রোহিভামূলক বলিয়া গভর্ণমে্ট করুক “বাজেয়াপ্ত, 
শ্বযল্জিন্না 


সঙ্কলক ঃ গ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
শন্থদে শী" যুগ হইতে বর্তমান বাঙলার নবধুগ পর্যাস্ত দেশের জাতীয় সঙ্গীতের 


গরিবন্ধিত অপূর্ব সঞ্চয়ন। বিশ্বজাতির জাতীয় নঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার 


তথা ভারতের জাতীয় লঙ্গীতের ক্রমপরিণতির তথযসন্থলিত ৫২ পৃষ্ঠাব্যাগী 
তুমিকা। খাত, অথাত, অজ্ঞাত ও বিশ্বুত কবিদের অমংখ্য সঙ্গীতে সমৃদ্ধ । 
প্রকাশিত হইল মূল্য পাচ টাকা 


প্রকাশক_উষা পাবলিশিং হাউস 
৩৪নং মহিম হালদার ই্রীট, কালিঘাট. কলিকাতা 
০০ 








ভারতের নব অভ্যুদয়, সাহিত্যিক ও সাংবাণিক শ্রীগগোপালচন্র রায় প্রণীত, একখানি গৌরবময় জাতীয় গ্স্থ 


ভারতে বূটিশশৃস্নের অবসান 


দাম ৩০ 
মন্্রীমিশন কেন ভারতে আসিতে বাধা হুইল তীহার কারণসহ, বে ভারত-আগমনের পর হইতে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা 
হস্তাত্তর কাল পধস্ত দেশের রাজনীতিতে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে, তাহারই এক সম্পূর্ণ নিৃ'ত ও মুবৃ্ধং ইতিহাস। গ্রন্থের সমস্ত বিষয় 
৩২টি সচিস্তিত প্রবন্ধে ক্রমানুসারে, নিপুণ ও নুমন্বন্ধতাবে গ্রধিত। অনেকগুলি মূল্যবান চিত্রও গ্ন্থখানির সৌষ্টব বৃদ্ধি করিয়াছে। স্কুল, কলেজ 
ও সাধারণ লাইব্রেরিতে এবং প্রতি শিক্ষিত পরিবারে রাখিবার মত একথানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । 


প্রাপ্তিস্থান 5 


টিক্সি ০০নন্মুক্ঠাজ্ল ম্যুহ্ষ এজেভিন 2 


১৪, বন্িম চ্যাটার্জী ট্রাট ৪; কলিকাত। 
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প্রানী 


১৩৫৪ 





ছাড়পত্র--্রীস্তকান্ত ভট্টাচার্য । দি বুকম্যান,। ৮৭ 
চৌরঙ্গী রোড । মূল্য দেড় টাক । 
এই কাবাগ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার পূর্বেই মাত্র উদ্নিশ 
বদর বয়সে লেখক পরলোকগমন করিয়াছেন। গ্রন্থধানিতে 
লোকাস্তরিত কবির ঘোট পত্ুত্রিশটি কবিত। স্থান পাইয়াছে। 
অধিকাংশ করিতাতেই স্ুটনোন্ুণ প্রতিভার স্থাক্ষর রহিয়াছে। 
তন্মধো 'ছাড়পত্র' 'আগামী' 'চার। গাছ, প্রস্ত 5? প্রা 'আগেজ 
গিরি' ঠিকানা, বিকৃতি, চট্টগ্রাম ১৯৪৩ 'এতিহাসিক ও *বোধন' এই 
কয়টিকে আমরা নিঃসংশষ্ে প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলিতে পারি। 
পুরুষালী রচনাভঙ্গী স্্কান্তর কবিতার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। 
তার প্রক্কাশভঙ্গার দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা মনকে গভীরভাবে 
নাড়া দেয়; 
আমি যাযাবর কুড়াই পথের মুঠি, 
হাজার জনতা যেখানে, সেখানে 
আমি প্রতিদিন ঘুরি, 
বন্ধু, ঘরের খুঁজে পাইনাকে! পথ, 
তাইতো! পথের মুড়িতে গড়বে 
মজবুত ইমারত। 


” বন্ধু, আজকে আঘাত দিও ন! 
তোমাদের দেওয়া ক্ষতে 
আমার ঠিকানা 'খ'ঞ্জ কারো শুধু 
সূর্যোদয়ের পথে ।” (ঠিকান। ) 
সুকান্ত ছিলেন আশাবাদী কবি। এই আশাবাদ পরিপূর্ণ 
আত্মবিশ্বান ও আদর্শবা্দ সঞ্জাত। উনিশ বৎসর বসেই কবি 
বজিতে পারিয়াছেন ) “£ম্প্ট আমার কাছে জীবনের সতী 
সংকেত" (ফসলের ডাক £১৩৫১)। আমশাবাদে উদ্দীপ্ত কবি 
বলিয়াছেন-- 


শ্ৰপন্প পৃথীথর আজ শুনি শেষ মুহুমুহ ডাক 
আমাদের দৃপ্ত মুঠি আজ তার উত্তর পাঠাক। 
ফিরুক ছুষার থেকে সন্ধানী মৃত্যুর পরোয়ান1, 
ব্যর্থ হোক কুচক্রান্ত, অবিরাম বিপক্ষের হানা।” 
(ববৃদ্ত) 


বাচিয়া থাকিলে এই প্রতিতাশালী কবির রচনাদ্বার৷ বাংলা 
সাহিত্য যে বিশেষ সমৃদ্ধ হইত তাহাতে সনেহ নাই। 


শ্রানলিনীকুমার ভদ্র 


নেভাজীর অনুর ও 


ংলার বিখ্যাত দ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
ভীহার “স্ত্রী” মার্কা ঘ্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নি্রয়োজন। আজকাল 


ংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 


শ্রী” ঘ্বৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 


হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে তেজাল ত্বৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ দ্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


. স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়। 


2 


৪ 


স্বাঃ শ্রীতুভাষচন্ত্র বসু 


71077707107 


দেশ-ধিগেশের থা 


পাটনায় “কিশোর-সপ্তাহ” 


সম্প্রতি পাটনা রোটারি ক্লাবের সহযোগিতায় ও পাটন! 
কেন্দ্রের কিশোর দলের" উদ্যোগে ১৫ই অক্টোবর হইতে ২+শে 
অক্টোবর পধ্যস্ত *কিশোর-সপ্তাহ" উদ্ধাপিত হইয়াছে। স্থানীয় 
ছাত্রবৃদদ ও প্রাদেশিক প্রতিনিধির এই কিশোর সপ্তাহের 





ভারতীয় বয় %1উট দল পরিচালিত কিশোর শোভা-যাব্র 
বিতন্ন ভহষ্ঠানে ফোগদান করে। এই সম্মেলনের একটি 
বৈশিষ্টা এই যে, কিশোররাই ইহার যাবতীয় বশ পরিচালনা করে। 
ভারত" বয় স্কাউট পরচালিত কিশোর-মিছ্িল, কিশোর-কল্যাণ- 
সম্মেলন, 1কশোর-পার্টি, কিশোর-সামাজিক-বৈঠক, বিহার 


প্রাদেশিক আস্তঃ-বিদ)ালর় ব্তৃতা প্রতিযোগিতা, ছোটদের” 
সিনেমা এবং কিশোর-কর্মী-পরিষদের অধিবেশন প্রভৃতি কয়েকটি 
অনুষ্ঠান দর্শকদের |বশেষ প্রশংসা অজন করে। পাটনার ও 
অন্যান্য প্রদেশের যে সকল বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সাংবাদিক, 
সমাজ-কমা ও সাহিত্যিক এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন 
তশ্মধ্যে অধ্যাপ্ক হরিপদ মাইতি, ফাদার মোরান, ডাঃ জে, সিঃ 





কমলা সমাদ্দার পরিচালিত কিশোরপাটির মিছিল 
মুখোপাধ্যায়, ডক্টঝ শচীন সেন, ডক্টর বিনষ দাশগুপ্ত, বিচারপতি 
বি. পি. !সংচ, মণীস্রচন্্র লমান্দার, শিবকুমার মিতু, মিসেল কাম- 
কুষ্পিসা বেগম £ভূতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । এই 
ধরণের শাকশোর সপ্তাহের" আয়োজন আমাদের দেশে ইহাই 
সর্বপ্রথম । 





পডটন। মিউজিয়ম পরিদর্শনে ক্িশোর-দলের সভযাগণ 


মু 


বিশ্ববিখ্যাত “সোম মহাস্তক* সেবন করুন, ব্যাধি পুবাতন ও জটিল হইলেও ইহা সেবনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত 
68] হইবেন। ইহা রোগের মুল কারণগুলি নাশ করিয়া অতিরিক্ত মৃত্রনিঃদরণঃ প্র্মাবে সুগার ও এলবুমেন 
হাস করে এবং দেহ্যস্ত্রকে সবলও সুস্থ করে। বিনা ইঞ্জেকৃশনে স্থায়ী ফলসাধনে “সোমমহাস্তক* 


অতুলনীয়। ইহা বৃদ্ধ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ টনিক । মূল্য ৫1* (১* দিনের), ১৫৯ (১ মাসের) মাশুলাদি &* আনা। 
কবিরাহ্গ এম্‌, ভ্টাচার্ধ কাব্যব্যাকরণতীর্ঘ ভিষগাচার্--১২৯।১।১, (পি) আপার সারকুলার় রোড, কলিকাতা--৯। 


২১৬ 


অন্বজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত ১০ই কারি, মঙ্গলবার, মার ৪৯ বৎসর বয়সে অন্জ- 
মাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরঙলোকগমন করেছেন। তায় এই 
শোচনীয় অকালম্বত্যুর সংবাদ বাওলাদেশের বিভিন্ন লংবাঁদ- 
পে প্রকাশিত হয়েছে। 





অনুঞ্জনাথ বন্যযাপাধ্যায় 


বাঙলাদেশের অনেকেই অন্ুর্ধনাথকে জানতেন ) অনেকে 
জানতেনও না। আমি তার একভ্বণ নিকট-আম্মীয় বলেই 
যে তাকে জানতাম ত| নয়; ব্যঞ্চিগত প্রয়োক্ষমের অতিক্রান্ত 
ক্ষেঅেও বহু বার তার সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল বলে জামি 
ভার পরিচয় পাবার কিঞিং সুযোগ লাভ করেছিলাম। 

নুবিখ্যাত কথাপাহিত্যিক শ্রীয়ুক্তা অহ্থরূপা দেবীর তিনি 
জো পুত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্বিদ্যালষ্টের কুতী ছাত্র, দর্শন- 
শাস্ত্রে সুপগ্চিত শ্রীঘুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশব তার 
পিত]; নিজে তিনি প্রাচীন তারতীয় ইতিহাসের ছুই 
বিভিন্ন বিভাগে ছ'বার ( তশ্ধ্যে একবার প্রথম বিভাগে প্রথম 
স্থান অধিকার করে) এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরে মূল্যবান 
গবেষণাত্মবক আলোচনার ফলে পি-আর-এপ সন্মান লাতত করেন। 
ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক তত্ব, সৃদ্বাতত্ব, মুঠিতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে 
তিনি গভীর পাঙিত্য অর্জন করেছিলেন, এ সকল পরিচয় নগণ্য 
পরিচয় না হলেও ইহা অপেক্ষাও ছুর্লত এবং গৌরবন্জনক যে 


প্রবাষী 


১৩৫৪ 





পরিচয়ের তিমি অধিকারী ছিলেন, সে পরিচয় অনেকেরই 
নিকট অবিদিত ছিল। সে পরিচয় ছিল, তার প্রবল কর্ম, 
প্রচেষ্ঠার মধ্যে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নীরধ এবং নিনিনীক্ষ্য 
করে রাখবার একান্তিক সংযম এবং নিষ্ঠা । 

গাছ যেমন তার মূল সত্তাকে ভূমির মধ্যে লুক্কায়িত রেখে 
শাখা-প্রশাখাকে আকাশের বায়ুতে তুলে দেয়, অন্ুজ্ধনাথও 
তেমনি কর্মের মধ্যে আবৃত হয়ে থেকে নিজেকে লোকচক্ষুর 
বছিভূততি করে রাখতেন। সন্ধানী লোকেরা কিন্তু অধুজনাথের 
জ্ঞানব্ক্ষেত সন্ধান রাখত এবং প্রয়োজনকালে বৃক্ষতলে 
উপস্থিত হয়ে নাড়া! দিয়ে অভী্ কল লাতত করত। এই সন্ধানী 
দলের মধ্যে দেশবিখ্যাত এতিহাসিক, হাইকোর্টের বিচারপতি 
একনি দেশসেবক প্রভৃতি সকল শ্রেমীর লোককেই দেখ! 
যেত। 

ইংরতীতে একটা! কথ। আছে,. 0) 7101) 13001108060 
01001179119 19180601005 1810) 1 অনুজনাথ তার 
1,800 অর্থাৎ বিদ্যার কচকচি সম্পূর্ণ্পে তুলেছিলেন । তাই 
অনেকেই তার শিশুসুলভ সরলত। এবং অক্কছিম নিরহঙ্কার ভাব 
দেখে ভূল করত, তিনি বুবি এক খণ্ড নিত্ডে্জ তামার তার; 
কিন্ধু স্পর্শ করবার প্রয়োজ্জন হলে চমকিত হয়ে দেখত, সে 
তারের মধ্যে প্রবহুমাপ বিদ্যা এবং জ্ঞানের উচ্চ ভোল্টের 
বৈ্যাতিক শঙ্তি | 

পর্বদিক দিয়ে আমাদের দেশকে গড়ে তোলবার প্রচেষ্ঠায় 
যে সকল নীরব কর্মীর কর্মসাধন| প্রতিনিয়ত সক্রিয় আছে, 
সেই কমাঁদের অগ্ততম ছিলেন অথুজ্ঞনাথ এ কথা বললে একটুও 
অত্যুঞ্জি হবে না। 

শউপেন্তরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


গৌরীহুর মিত্র 


সুমাহিত্যক গৌরীহর মিত্র গত ২*এ আশ্বিন পরলোকগমন 
করিয়াছেন। দীর্ঘকাল একনিষ্ঠ ভাবে তিনি সাহিত্যসেব। করিয়া 
গিষ়াছেন। প্রবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাহার 
প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। তাহার লিখিত পুস্তকসমূহের মধ্যে 
“বীরভূমের ইতিহাস", “চরিত কীর্তন", "জ্ঞানের জাহাজ”, “ভারত 
কথা”, “মহাপুরুষ প্রসঙ্গ" “বিজ্ঞানের বাহাদুরী”,। “ছেলেদের 
উপকথা” ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । বীরভূমের ইতিহাস, পুবাতত্ব 
প্রভৃতির গবেষণায় তাহার একাস্তিকতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবিত। *বীরভূমের ইতিহাস" নামক পুস্তকখানি তাহার সমগ্র 
জীবনের সাধনার ফল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবিত বস্থায় উহার 
ছুইথগড মাত্র প্রকারিত হইয়াছে, বাকী বিরাট হুইথণ্ডের পা'লপি 
অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়ি রহিয়াছে। 


ভ্রম-সংশোধন ৪--পৃ. ১৫৭, পংকি ৪, “১২৪৩+* দুলে 
*১২৫*** পড়িতে হইবে। 


মুক্রাকর ও প্রকাশক-_্নিবারণচন্তর দাল ; প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 
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রবান্্রনাথের “পরিশোধ হইতে 
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা শ্রীনীহাররঞ্চন সেনগ্রপু 








স্ীনপরে একটি জনসভায় ব্ততাপ্রদানরত প্চিত জতাহরলাল নেহু রু 





“ত্য শিবম্‌ হুন্দরহ 








মায়যাস্থা বলহীনেন ল্য” 
সি 1 ০শ্পীষ্মঞ ১৩৫৪ ৰ শুস্ম সহ্য 
বিবিধ প্রসঙ্গ 


ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্ব মস্া 

পশ্চিষ-পঞ্জাবে, কাশ্ীরে, হায়দরাবাদে ও অভান্ত 
পাকিস্থান সংযুক্ত বা প্রভাবিত প্রদেশে যাহা ঘটিয়াছে 
ও ঘটিতেছে তাহাতে তারতীয় যুক্তরা্ট্রের শক্রদিগের প্ররুত 
পরিচয় পাওয়া পিয়াছে এবং তাহাদের মনোত্বপ্রি এবং কার্্য- 
ক্ষমের অভ্রান্ত ও সুম্পঃ নির্দেশও পাওয়া! গিয়াছে । মেই 
সঙ্গে আমাদের বুঝিবার ও বিচার করিবার সময় আসিয়াছে 
যে কংগ্রেসের মনোনীত নেতৃবর্গের এ শক্রদিগের মুক্ত ও গুপ্ত 
অভিযাম ব্যর্থ কবি] এই রাষ্ট্রের গঠন ও পরিচালনার জত 
সম্যক ও যথার্থ বুদ্ধিবিবেচন1 ও ক্ষদত। আছে কিনা । আচার্য্য 
কপালদী ষাহার ইস্তফাপম দাখিল করার সময় যে বিন্তৃতি 
দিয়াছেন তাঙাতে স্পষ্টই বুঝ! যায় যে স্বয়ং রাষ্রপতিই লে 
বিষয়ে বিশেষ অন্দিঞ্জ । যে বিশেষ উদ্বেন্ট ও সংকল্প লইয়া 
বর্ধমান কংগ্রেস গঠিত, চালিত ও উদ্ধীপিত হইয়াছিল তাহা 
ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়! ভারতে স্বাধী- 
মতা| ও স্বাতদ্া প্রতি! করা । আজ সে উদ্ধেন্ত সফল ফৃইয়াছে 
কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নছে। কেমন! ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে এ 
দেশের ব্রিষিশ শাসক ও শোষকবর্গ দেশ বিভাগ করিয়া, 
অশেষ নুতন সমস্তার গঠ্ি করিয়। এমন এক পরিস্থিতির 
সুচনা! করিয়! গিয়াছে যাহা] অতি বিচক্ষণ, অতি নিপুণ রা 
মীতিভ্ঞ রাষ্্রপরিচালকবর্গের পক্ষেও বিষম জটিল। উপরস্ধ 
এখন বিশ্বের রা&ুনৈতিক পরিস্থিতিও ক্রমেই অত্যন্ত শঙ্কাঙ্গনক 
ও সমন্তাবগ্ছল হুইম্বা পড়িতেছে। এক্ূপ অবস্থায় কারত-রাধ্ের 
পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের ভার বহুন করিবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা 
আমাদের মেতৃবর্পের কাহার কতটা জাছে তাহার বিচার 
এখনই প্রয়োজন, কেন! ধিলছে এইরপ কষ্ঠার্জিত স্বাধীনতা 
ও স্বাতত্র্য বিপাকে পড়িয়া ষটপ্রায় হইতে পারে । 

অনেকের বারণা, সময় পাইলে এই মেতৃবর্গ সমস 
মামলাহয়! অনেক অলাধ্য সাধনে দেশকে ঠিকপথে চালাইয। 
লইয় গন্তব্য স্থলে পৌছাইয়! দিতে পান্রিবেন। এইরাপ ধারণ! 
যে শুধু ্রান্ত ভাঙা! মছে, বর্তাদ পরিস্থিতিতে উহা অত্যন্ত 
বিপজ্জধমক। আমাদের যুখা উচিত যে আমরা লয় দিতে 
প্র্তত থাকলেও বিপক্ষ তাহাতে রাজী হইতে পায়ে না। 


৮ 


পাকিস্থান ও কাশ্মীরের ঘটনাবলী তাহার জাহল্যমান প্রমাণ । 
আমাদের জানা উচিত যে বিদেঈ শোষকবর্গের বিচারে 
আমাদের ধ্বংস ও পরাজয় যত লীজ হয় তত শীজই তাহাদের 
মল, এবং ইছাও 'জান] উচিত যে জআানাদের অভিজ্ঞতা] ও 
দুরদষ্টির অভাব, দীর্ঘক্থজিতা ও অন্তাজ ছুর্বালত| যত দিন আছে 
তত দিনই আমাদের শক্রপক্ষের স্ষবর্ণ সুযোগ । তাথান্বা 
যেসে সুযোগ ত্যাগ করিয়া, আমাদের প্রতি হয়া-দাক্ষিণ্য 
দেখাইয়া আঘাদের জানবুদ্ধিবিষেচমা উত্তেকের জপেক্ষায় 
অন্রসংবরণ করি হাত গুটাইয়! বসিয়। থাকিবে একথা! মনে 
স্থান দেওয়াই বাড়ুলতার পরিচায়ক । অভ দিকে তাহার! 
সেই স্থযোগ পূর্ণ মাজ্জায় গ্রহণ করিয়া আহাদের হূর্বলতার 
অবকাশে তাহাদের উদ্ছেন্ঠ সিদ্ধি করিলে বদি আমব! 
অহিংলা, আবর্শবাদ বা অভ অনুষাতে কেবলযাতর আক্ষেপ ও 
শিন্দাবাদ প্রচার করিয়া তোষণনীতির পথেই চলিতে থাকি, 
তবে সময় যতই বছ্ছিয়| যাইবে বিপক্ষ ততই সবল সক্ষম হইবে 
এবং আমর] ততই ছূর্বাল ও জক্ষম হইতে থাকিব । রাই্রনীতির 
ক্ষেত্রে সময় অক্ষমের সহায়ক নহে, সংহারক । 

বন্ততংপক্ষে ভারত-বুক্তরা্র এখন যে পরিবেশের মধ্যে 
রহিয়াছে, তাাতে রা&নেতৃত্বে দচচেতা, অন্িজ্ঞ বাস্তববাদী 
প্রয়োঙ্গন চতুর্দিকে, কেবলমাজ আদর্শবাদ সন্বল করিয়া কল্সনা- 
ক্ষে্জে বিচরধ করার অবকাশ আর নাই। দেশের বাহিরে শঙ্মঃ 
ও দ্বেশের ভিতরেও নানাপ্রকারের অসংখ্য প্রচ্ছঘম শত্রু রাহে 
লর্বমাশের চেষ্টায় কির্িতেছে | এখম হাধাবিদ্ন সত্বেও অতি ভ্রান্ত 
গতিতে রা্রফে সবল ও লক্ষম করিয়! তুলিতে হইবে । মচেং 
দেশের উন্নতির আশ! ত পুদুরপরাহ্ছত হুইবেই, দেশকে ধ্বংসের 
যুখ হইতে রক্ষা করাই অসম্ভব হইয়া উঠিবে। দেশের লোক 
বাছাদিগকে রা&মেতৃত্বে বরণ করিয়াছে ভাহাদের বুঝিতে হইবে ' 
যে দেশ এখন প্রতি পদে প্রতি যৃহুর্ে তাহাদের মিকট হইতে 
কাধ্যততঃ যোগ্যতার পরিচয় ও সবল সক্ষমতার নিঘর্শন 
চাছিতেছে। স্বোকবাক্যে জনসাধারণ আর ভূলিবে না। 
দেশ এখন চাছিতেছে প্রতিগ্রুতির পূরণ । 

বর্তমান গণতন্ত্রের সুগে দেশের জনসাধারণের সমগ্টিগত 
অন্মতিই (38006102 ) রাঠ্রেয় প্রবলঞ্জম শঞ্জি। এই শরিফে 


এবিসি 


২১৮ 


সংঘত ও নিদাহব্ী করিয়া] চালনা করিতে পারিলেই রাধে 
মঙ্গল, মা হইলে মিপদ। জনমতকে উপেক্ষা বা অবহেলা 
করিয়া চলিলে হর সে শভি ক্ষয়প্রাত হইয়া রাঁকে 
ছুর্ধাল করিয়া ফেলিঘে মচেৎ লে শক্তি বিপর্ীতগামী হৃইয়] 
রাঃরবিষ্লবে দেশফে বিপন্ন করিয়া ভুলিবে। চাঁমদেশে আজ 
এই হর্বিপাকের পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । আমাদেরও 
বিচারের সমন্ব আরসকাছে থে আমাদের মেতৃবর্গই বা রা&ঁকে 
কোন্‌ পথে লইয়| যাইতেছেন। ভাঙার] দেশের জনলাধারণের 
যে গরিষ্ঠ অংশের সম্মতি, সহায়তা ও সমর্থনের কলে আজ 
রাষ্-পরিচালনার অধিকার লাভ করিয়াছেন, কার্ধ্যক্ষেঞ্জে অবতীর্ণ 
হইয়। সেই জমর্থকদিগের পুণ বিশ্বাস ও আঁবশিশ্র সম্মতি 
তাহার! রাখিতে পারিতেছেন কিনা। ত্াষ্্রে এখন চছু'ঞ্চকে 
অন্ভাব-অভিযোগের শ্লোত বছিতেছে | লক্ষ লক্ষ পর্বহ্থারার 
হা-হুতাশ ও অভিশাপে লোকের মন ক্লিট, শত-সহশ্র ধধিতা 
ও অপন্থত1 নারীর শোচনীয় অবস্থার চিন্তায় জনমত বিচলিত 
ও বিছুন্ধ। ইহা ছাড়া আছে ছু স্বার্থান্বেষী চক্াত্কারীর 
প্রকাঙ্ত ও প্রচ্ছ্্ন বিপ্লব-প্রচে্টা । এঈপ অবস্থায় রা্রের চালক- 
দিগের যোগ্যতার অগ্নিপরাক্ষার দিন ঘদাইয়] আসিতেছে। 


ংলায় জনবিক্ষোভ ও তাহার কারণ 

বাংলার পরিস্থিতি বিচার ইতিপুরেই কয়েক সংখ্যায় 
আমরা করিয়াছি। রং সংখ্যায় আরও বিজ্ঞারিত বিচার 
করিবার ইচ্ছা]! আমাদের [ছল কিন্তু সন্প্রতি “নিরাপদ্চা বিল? 
লইয়া যে জনবিক্ষোভ ও আন্দোলন হ্ইয়া গিয়াছে তাহাতে 
আমাদের লেক্সপ বিচার পামায়ক ভাবে স্থগিত রাখিতে হুই- 
তেছে। নিজ্ের বুদ্ধিবিচারের উপর অপরিসীম বিশ্বাসের ফলে 
প্রফুল্রবাবু পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের শ্রঙ্ধা ও বিশ্বাস 
ছারাইতে বপিয়াছেন দেখিয়া তাহার প্রাতিঘবন্বী দলসমুছ 
সবাছার পদী-দখলের চেঞ্ার এইরূপ অনবিক্ষোতের শি 
করিয়াছে । এই চক্রান্তে বাংলার অপরিণত মাঁক্ষ মুবশাঞ্ি 
ও পেশাদার বিক্ষো্ত ও ক্সান্দোলনকারীদিগের নিয়োগ কার] 
খা্থারা এই গোলমাল বাড়াইয়! তুঁলয়াছেন লেই মহাশয্ব 
ব্যজিগপণের ছাতে রাঠের ক্ষমতা যাওয়ার অর্থ দেশের সর্বমাশের 
চড়ান্ধ ব্যবস্থা করা । €লক্ণপ অবস্থায় আমরা প্রথমেই বলিতে 
বাধ্য যে এই ব্যাপারে দেশের লোক তুল পথে চলিয়াছে। 

রা এখন আমাদের হাতে । রা্রচালক যদি ভুলবা 
অভায় করে তবে তাহাকে সে সুল সংশোধনে বা পদত্যাগে 
বাধ্য করিতে হইবে । কিন্তু তাহাকে শান্তিবিধান করিবার 
অন্ধুহাতে রাঞের নিরম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া দেশে বিশৃঙ্খলার 
শ্বোত বহাইতে যে চাহে সে ছুরাচার রাষ্ট্রের আরও বিষম শত্রঃ। 
বাংলার যুবক ও তরুণ দলের এখন বুঝিতে হুইবে যে, তাহাদের 
এইরূপ উদ্ধাম উক্াপের ফলে কিছুকাল যাবং দেশের অবনাতিই 
শছইতেছে এবং তাহাদের [নঙ্গেদের ভুবিষ্যংও ঘোরতর অন্ধ 
কাতাচ্ছর হইতেছে । বাংলার ছাও্মখুলী কুটিল চক্রান্ধকানী 
মােরই হাতে কলের পুর্ল হইয়া ধাড়াইতেছে ই! নিতান্ধই 
ছুঃখের বিষয়। 

কিছ অন্ত দিকে ইহাও ঠিক কথা খে প্রঞুঘ়ধাবু দেশের 
লোককে সন্দেহের অবকাশ না দিলে তাহাদিগেক্স বিশ্বাল ও 


পা পপাশিপীপাপি 





প্রবালী 


পাশপাশি িতসাপলাসিপউপাসসপ পাল প্িতসাছি পি 


১৩৫৪ 


শপাসপপাটাতাটি সি পট পিসি 








আন্থা পূর্বেকার মতই হার প্রতি থাকিত এবং সে অবস্থায় 
এঁরপ জবমবিক্ষোস্ত হটি করিতেও কেছ লাহছস পাই না। 


ঘোষ মন্ত্রীসভার চার মাস 

ভাঃ ঘোষের মন্ত্রীসভ। আদ্গ চার মাল যাবৎ পশ্চিম বের 
পরিচালক । ইছার মধ্যে বস্তা ও বিবৃতির তুবড়ীবানী 
জনেক ছু৪য়াছে কিন্ত জাতির কল্যাণকর একটি কাজও 
হইয়াছে বলিয়াও তামরা দেখিতে পাইতেছি না। দেশে 
চতুর্দিকে যে সব বিপদ ঘনাইয়া উঠিতেছে তার জভ প্রস্ততি, 
ঘরের পাশে পূর্ববঙ্গের হিশ্ুদের মনে সাহস ও বিশ্বাল 
সফাদিত করিবার জায়োজন, উৎপাদন বৃদ্ধ, শিক্ষাব্যবস্থার 
আমূল সংস্কার প্রভৃতি কোন গঠনমূলক কান্ধ আরম্ভ হইবার 
নিদর্শনটুকুও এই চার মাপে পাওয়া গেল না । শিক্ষা সংস্কার 
সন্বপ্ধে দেখ! যাইতেছে কয়েক জন মামুলী লোক লইয়া একটি 
মামুলি কিট গঠিত হুরয়াছে এবং তাহারাও যথার"তি 
*অভিমতশ সংএছের সদভিগ্রায় ব্য করিতে আর কারয়া- 
ছেন। ইতিমধ্যে সার্জেট্ট স্কীম অনুসারে কয়েক জনকে বিলাতে 
ও ভারতে ঠরনিং দিয়া প্রাথথামক শিক্ষা বিশ্তারের যেটুকু 
আয়োজন লীগ আমলে হ্ইয়াছিল-তাহা। বাতিল করিয়া দিয়া 
অভতয়াশ্রমের ভিকালজ্ঞ মহাজ্ঞানীদের হুপারশক্রমে ভাহাদের 
মধ্য হইতে জন ছয়েককে আবার নুতন করিয়া শিক্ষা লাভের 
জন্য ওয়ার্ধ। পাঠানো ক্ইয়াছে। সার্জেন্ট স্বীঘ অনুসারে যতটা 
কাজ অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে এই ভাবে বাধা না পাড়লে 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এত দিনে অনেকটা! আগাইয়া যাইতে 
পারত । প্রার্থমক শিক্ষার মূল কথা উপযুদ্ “শিক্ষিত' শিক্ষক, 
তাহার জন্য সর্বাঞ্রে দরকার টিচার্স ট্রেনিং কলেজ । ভারত- 
সরকারের চাপে পড়িয়া লীগ পবন্মেন্ট এইরূপ ছুহটি কলেজ 
প্রতিষ্ঠা কধিতে বাধ্য হ্ইয়া(ছলেন। ডাঃ ঘোষ জর্বপ্রথমে 
উহার বুলোচ্ছেদ করিয়া] উহার শিক্ষিত, আতজ্ঞ ও ট্রেমিংপ্রাপ্ত 
অধ্যাপকদের কয়েক জনকে ওয়াঞ্ধ। পাঠাইয়াছেন। শোন! 
যাইতেছে হঁহাদিগকে বিশেষঙাবে হিন্দীর মাধ্যমে প্রাথংমক 
শিক্ষাদানের কায়দা আয়ত্ত কারতে হইবে । বান্ডালী ছাত্রদের 
তাহাতে লাত-লোকসান কি হইবে তাহার [বিচার দিম্প্রয়োজন, 
অবন্চ প্রকুন্ন বাবুর “উপরওয়ালা”র। খুসী হইতে পারেন। 

প্রদেশের দ্বিতীয় সমন্ত। শান্তিরক্ষা এবং পশ্চিম বঙ্গ হইতে 
পাকিস্থানে চাউল চিনি করল] কাপড় জঙ্গশগ্র প্রভৃতির 
বে-আইনী চালান নিবারণ। শাস্ধরক্ষায় কলিকাতার 
তরুণ-তরুনীদের আত্তরিক পরিশ্রম, বিপদ বর্ণ ও আত্মব্গি- 
দানের কৃতিত্ব লইতেছে পুলিস এবং পুলিস মধ্যে ধাহারা 
ভাঃ ঘোষের প্রিম্বপাজ--তাহাদিগকে বেগ সংখ্যায় উচ্চতম ও 
ক্ষমতাপূর্ণ পদ্দে অধিঠিত কর! আরম্ভ হুইয়া গিয়াছে। পুলিলে 
যে কয়েক জন দক্ষ ও সং কর্মচারী ছিলেন তাহাদিগকে এমন 
সব ফাঞ্জে দেওয়! হইতেছে যাহাতে কোনযপ দক্ষত] প্রদর্শনের 
জুঘোগ তাছারা না পান । কিন্তু যোগ্যতা চাপ থাকে না খলিয়া 
বর্তমান অবন্থাতেও ইঁছার! শব য ক্ষেভে ক্ষত! প্রদর্শন করিতে- 
ছেন। ডাঃ ঘোষ এবার বেল পুলিস ও কালকাতা পুলিস 
এফজ কাঁরয়া কালকাত। পুলের কর্মনিপুশতার দফা মিকাশ 
ফদ্ধিতে উন্চোগ হইয়াছেন । লীগ আমলে কলিকাতার ৪ 


পৌধ 
ধানার মধ্যে ১৪টি ইজানেলজরেতিরা রন হাতে পড়ান 
শহরবাসীর লামার একশেষ হইয়াছিল । এবারও ১৪টি খানার 
বেঙ্গল পুলিসের অনস্ি্ঞ ও অযোগ্য লোক জামদানী হওয়ায় 
শহুরে ছুত্বভের উপগ্রব ধুব বেশী বাডিয়! গিয়াছে। মুপলিম 
লীগের যে সব কর্চাত্রী ভারতে থাকিয়া ইসলামের সেবা 
করিবার আগ্রহে পশ্চিমবঙ্গে রহিয়া গিয়াছে, পুলিসের উচ্চতম 
পদগ্ুলিতে তাঙাদিপগকে অবিঠিত রাখা হইয়াছে । পোর্ট এলাক! 
অস্ত্রশত্র ও অন্যান্য বে-আইনী দ্রব্যাধির আমদানী-রগ্ালীর 
কেঞ্জ। সেখানে সবচেয়ে ছুর্ব্ঘ ও লীগের প্রাজ্জম বামাধধ! 
এক জন হিন্দু ডেপুচী কমিশনার দেওয়া হুইযাছে এবং তাহার 
পাশে দক্ষিণ কলিকাতার ওয়া্টগঞ্জ বিজ্ঞাগে উএ সান্দ্র- 
দায়িকতাবাধী লীগওয়ালা একজন মুসলমান এ্যাসিষ্্যাপ্ট 
কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছে । পোর্ট এলাকায় ইনি 
গুপরিচিত এবং উদ্ধার দ্তি পিকটেই তিশি বাস করেন। 
জোড়ার্সাকে। জ্াযাকেরিয়া গ্রীট প্রভৃতি লীগ থার্টি যে এলাকায় 
অবস্থিত সেখানেও এক জন মুললমান গ্যাসি্ট্যান্ট কমিশনার 
দেওয়া হইয়াছে। 
এক সাংবাদিক সম্মিলমে ডাঃ ঘোষ বলিয়াছেন যে কপি- 
কাতায় পাকিস্থাশী গপ্তচরধৃত্ি চপিতেছে এবং তাহ! ধরিবার 
গুনা নাকি চেষ্টাও হইতেছে । চেষ্টার কিছু নযুন! তে উপরে 
দেখা গেল। ব্যবদ্থার নিদর্শন আরও চমকপ্রদ । শঙরের গুপ্ত 
সংবাদ সংগছের দায়িত স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিলের | এই ব্রাঞ্চে 
আগে ছুই জন ডেপু্চী কমিশনার ছিলেন, এখন আছেন তিন ক্বন। 
তঙ্মধো জাছেন লীগওয়ালা ভেপুটী কমিশনার স্বনামধষ্ঠ রেক্কা 
সাহেব, এক জ্বম ইংরেদ্র আসিয়াছেন, উপরস্ত ইংরেজ ও লীগ 
উদয় শালককেই ধিনি তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন তেমনি 
এক জন হিন্ুও আমদানী হইয়াছেন । স্পেশাল ব্রাঞ্চের নীচের 
পদঞ্জজিতেও বেঙ্গল পুলিস হইতে লোক আনিয়া ভর্তি কর! 
হইয়াছে । ইহার] বেঙ্গল পুলিজের অর্ববাপেক্ষা কতী পুরুষ নলিনী 
মভুষদারের ট্রাডিশন বজায় রাখিবেন। যে পাকিস্থানী গুণ্ডচর 
বৃতি বন্ধ করা এবং উহ্থার লংবাদ সংগ্রহ করা স্পেশাল ত্রাঞফের 
এখন সর্বপ্রধান কাক হওয়া] উচিত বিবিব্যবস্থায় তাঙ্ছার 
বিপরীতই হইতেছে মনে হয়। একট দৃঠাত্ব দেওয়া যাইতে 
পানে। গত আগষ্ট মালে বর্দতলা ্রাটে এক জন ফুপলমাম 
নাবিক বনু অন্্রশস্্রসমেত ধর] পড়ে। উদার নিকট ডিদামাইট 
এবং তদপেক্ষা! ভয়ানক বিশ্ফোরকও পাওয়া! যায়। লোকট 
ধর পড়ে তালতল] থানার এলাকায় । তাঁলতলায় তখন বেল 
পুলিসের এক জন সাব-ইমসপেক্টরফে অফিপার-ইন-চার্চেদের পদে 
নিযুক্ত করা ছইয়াছে। তিনি এ মামলাটি বেদাদূম চাশিয়া 
যান। ম্যাজি্রেট বার বার তাঙাকে তাগাদা দেওয়া সন্তেও 
তিমি উহাকে হাঙ্গতে রাখিবা্ অন্গতি প্রার্থনা] করিলেন ন! 
এবং ম্যাজি্রেট তাহাকে ছাত্িয়া দিতে বাধ্য হইলেন । পুলিসে 
ধাহারা ভাঃ খোষের বিশেষ প্রিষ্পাঁহ আছেন উত্ত। অফিলারট 
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ললািপাপিপাশিশপিশিিিততি 





ভাহাদেষ বিশেষ অহুগ্রহভাজন, কাজেই ইহার, পর গাহার 
শান্তি মা হুইয়া প্রযোশনের বন্দোবস্ত হইতেছে । এত ড় 
অন আবিষ্কা্ের পর উহা অবলদ্বন করিয়া স্পেশাল ব্রা 
পুলিস জারও ফোন বাড়ী তক্জাপী বা কাহাকেও প্রেগার ফরি- 
য়াছে বলিয়া আমরা অবগত মছি। কলিকাতা করপোরেশন 
নির্বাচন সম্বন্ধে যথাপূর্ববং লীগতোষণ চলিতেছে । নির্ধবাচক- 
মওলী ও প্রার্থা জাসনের প্রথম যে তালিকা প্রকাশিত হয় 
তাহাতে একটি ওয়ার্ডে ৮০০ মুললমানের জন্য একটি আলন 
ও এক লক্ষ হিন্দুর জর্জ একটি আলম নির্দি& হ্য়। ই] 
লইয়া আন্দোলন হইলে তালিক1 পরিধন্তিত হায় এঘং উচ্থান্ডে 
সমঞ্ত ত্রুটি সংশোধিত হয়| ঘ্বিতীয় তাগিকা অনুলাঙে 
শির্ধবাচন হুইলে জাতীয়তাবাদী মৃসলমানদের সুবিধা হুইভ। 
লীগ ইহার প্রতিবাদ করে এবং ভলে তলে ত্দিরা'দিও 
চলিতে থাকে । ইহার ফল ফলিতেও বিলখ্খ হয় নাই। লৈয়দ 
নোৌশের আলি, ডাঃ আঁর আহ্মদ প্রমুখ কংগ্রেস ও জাতীগ্তা- 
বাদী মুললিম নেতৃন্দের অন্ঠিমত অগ্রাহ হইয়াছে এবং যুসলিষ 
লীগের আবদার ষোল আ'না বজায় রাখিস] ডাঃ ঘোষের তৃতীয় 
পরিবপ্তিত তালিকা প্রকাশিত ছুইয়াছে। 

শালম বিভাগের বিভিত্ব ক্ষেঅেও শৈথিল্য এখং বে- 
বন্দোবন্তের জক্চ বিশৃঙ্খলা ক্রমশ:ই বাড়িয়া উঠিতেছে। 
বাড়তি কর্মচারীদের তিন মাসের মধ্যেও কাজ দেওয়া বার 
মাই প্রবং যাহা দেওয়া! হইয়াছে তাহাতে কাজের চেক়ে 
অকাজ এবং ক্ষতি বেশী হইবে | সেলস ট্যাক্স আপিসে লমধায় 
বিষ্তাগের উদ্ধত অডিটার ও একাউণ্ট্যান্টদের দেওয়া উচিত ছিল 
তংস্থলে দেওয়] হইয়াছে এক দল জাব-রেঝিস্রার | হহার! ভূমি- 
জাইন কতকট] জানেন এবং হাকিমী করিতে অত্যন্ত । ক্লাব 
পরীক্ষার কঠিন কাজ হঁহাদের নিকট আশা করাই স্বখা। 
ইহার ফল হইয়াছে এই যে জনসাধারণ প্রত্যেকটি জিনিষ 
চার ৬প দামে কিদিয়া তার উপর টাকায় তিন পয়সা হারে 
ট্যাক্স দিতেছে কিন্তু উহার অধিকাংশই সরকারী তহবিলে জম! 
পক্ষিতেছে না । গত কয়েক বংসর যাবৎ ব্যবস্থী-পরিষদের 
প্রভাবশালী সদস্ত অথবা বড় চাকুরীয়াদের আম্মীরত্বজমেরাই 
মধিক পরিমাণে সাব-র়েছি্রার পদে নিষুক্ত হ্ইয়াছে। 
সেদিক দিয়া হছান্দের অনেকেরই ঝুরুব্বীর জোর এত বেশ 
যে তাহাদিগকে মঞ্চঃম্বলে পাঠাইতে চাফিলে লেক্ছেটারিয়েটেন্ 
উচ্চতম পদাধিকারীদের টেলিফোন পাইয়া সেল্স কমিশনাঘকে 
কাহারও কাহছানও বদলীর আদেশ নাকচ করিতে হৃইয়াছে। 
এই অবস্থার আপিসের শৃঙ্খলা থাকে না এখং বিজ্যয-কর 


পাশার 





আপিলের শৃঙ্খল ন্ট হওয়ার অর্থ অসাধু ব্যবসায়ী ও ছুনাঁতি- 


পরাণ আঅফিসারদেত্র পৌষ মাস এবং জনসাধারণের মূ 
ক্ষতি খটিতেছে। 

সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনের দারা দেশেস্ খুব-সমান্ধকে 
ডাঃ ঘোষ কাজ দিতে পারিতেন, কিন্ত তিণি ভাঙা করেন 


২২০ 
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মাই। পূর্ববঙ্ষে হিন্মুদেয় বাস সম্ভব করিতে হইলে পশ্চিম 
বঙ্গকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে ও শক্ষিত্র বাহিক প্রকাশ 
. দেখাইতে হুইবে-__ইছা] আমক্া বহু বার বলিয়াছি। পল্চিম- 
বঙ্গের শক্তির উপর পূর্বাবঙ্ধে ও বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর মর্ধ্যাদ] 
ও স্বার্থ বজায় থাকা নির্ভর করে। অিপুরার ব্যাপারে দেখা 
গিয়াছে পাকিস্থানী কর্তার! একমান্র শত্ির কথাই ঘানেন। 


বিশেষ ক্ষমতা আইন 

পচ্চিষধঙজ্গের লন্মুখে যখম সঙ্ত্র সমস্ত। বিভ্তমান, সেই 
লময়েও ডাঃ ঘোষ বিশেষ ক্ষমত] বিল ব্যাবস্থ/-পরিষদ্গে উপস্থিত 
করিয়া আর এক নৃতম অশান্তি হুঠি করিতে কুঠিত হুন নাই। 
এই বিল জাইনে পরিণত হইলে পুলিসের হাতে অপরিমিত 
ক্ষমত| আঙিবে এবং ব্যক্তিস্বাধীনণতা। সম্পর্কে হাইকোর্টের 
ক্ষমত্ত| একেবারে লক্কৃচিত হুইয়! যাইবে । বিন! বিচারে 
গ্রেপ্তার, আটক, লংবাদপত্ের ক$রোধ প্রস্ৃত্তি ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার হানিকর লর্ববিব ক্ষমতা ডাঃ ঘোষ এই আইনের 
বলে মিজের হাতে জানিতে চাছিতেছেন। শাসনযন্্রের গঠন, 
শাদক ও পুলিস নিয়োগ ও ব্যবহার যে লব নিদর্শন প্রকাশ 
পাইতেছে তাহাতে সাধারণের এই লন্দেহছ হওয়া! সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক যে ভাঃখোধ নিজ দলের বিরুদ্ধবাদীরা যাহাতে 
প্রকান্ত জান্দোলনের দ্বারা মাথ! ভুলিতে না পারে তার জন্জই 
এই আইনটি পাল করাইয়া লইতে চাছিতেছেন। 

বীরভূম নির্বাচনে ডাং ঘোষ ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন 
বে, কিন্ব নৈতিক দিক হইতে দেখিতে গেলে তাহারই 
সম্পূর্ণ পরাজয় হইয়াছে । প্রথমত; তিমি ভাহার প্রতিঘম্বীকে 
সপ্তাহ্থানেকের বেশী প্রচারকার্ধ্যের সুযোগ দেন নাই। 
তাহা! সত্ব বিপদের আশঙ্কায় ফংখ্রেস-লভাপতি আচার্ধয 
কপালনীর নিকট হইতে এই মর্খে ফতোয়া আনাইতে হয় 
যে তাহার বিরোধিতা করার অর্থ দেশের বিরুদ্বাচরণ | 
কপিকাতার লমস্ত জংবাদপঞ্জ কংঞ্রেসের মানইজ্জং 
রক্ষার জঙ তাছাকে সমর্থন করিয়াছে । মন্ত্রীরাও কেহ কেছ 
সদ্দলে বীরভূম যাত্রা করেন। ইহাতেও অবস্থা লঙ্গীন 
দেখিয়। তিনি হুগলী ও বর্ধমানের ঘে সব নেতাকে অতিশয় 
অঙ্জায় ও অসঙ্গত ভাবে স্থানীয় মগ্ত্রীন্ত গঠনের লময় 
বাদ দিয়াছিলেন তাহাদের শরণাপন্ন হুম। লগ্ততিপর বৃদ্ধ 
উঘাদবেজনাথ পাজার প্রতি ভাঃ ঘোষ সবচেয়ে বেশী অভায় 
ফরিয়াছিলেদ, কিন্তু তাহ] মনে না রাখিয়া! পাজ্গ। মহাশয়কে 
লইয়া যাওয়। হয় নির্বাচন-ফেজে এবং তাছার যাওয়ার পর 
এ ভোটদাতাদের যম ফিরিতে আনন করে। ভুগলীর এপ্রকুক্স 
লেন প্রমুখ নেতৃযু্দ অকুঠকজ্াবে ডাঃ ঘোষকে ভোট দেওয়ার 
অন্ত আবেদন প্রকাশ করেন। কহু)মি& কম্মা, সুনভাষব্রিগেচ 
ঘল প্রভৃতি এবং জনেক ছাত্রকেও বীরভূমে পাঠানো! হয়। 
এইরূপ প্রবল চেষ্টায় পর প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ঘোষ তাছার প্রতি- 
ছন্্ীফে পরাদ্ষিত করিতে সমর্থ হৃন। কিছু তাহার হিন্দু 


মহা'লতা নির্বাচিত অজ্ঞাতনাম! প্রতিতব্বী প্রায় এগার হাজার 
ভোট পাম। এত দিন দেশের নিয়ম এই ছিল যে ফংঞ্জেস- 
প্রার্ধর বিরুদ্ধে যিনি ধাড়াইতেন তাহার জাদানতের টাকা 
বাজেয়াপ্ত হইত। কেন্ত্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের গত মির্ধাচমে 
ডাঃ স্ামাপ্রলাদ নুখোপাহ্যায় হুগলী দ্েলার একজন অল্প 
পরিচিত কনার নিকষ্ট অনুরূপ ভাবেই পরাজিত হুম 
আমাদের যত দুর মনে পড়িতেছে, বীরভূমে যে আসনে ডাঃ 
ঘোষ নির্বাচিত হইয়াছেন উষ্ধাতে ভীমিছির চট্টোপাধ্যায় বিন! 
বাধায় নির্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রীমিছির চট্োপাধ্যায়কে 
অথ! পণ-পরিষদে উন্নীত করিয়া এ আসনটি খাপি করা হুয় 
এবং উচ্ধাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ মনে করিয়া ডাঃ ঘোষ 
সেখানে গিয়াছিলেন। সেখানে একপ নাস্তানাবুদ হইয়াও যদি 
্রসুল্তবাবু নমতের গতি ন] বুবিয়া থাকেন তবে তাহাকে কে 
বুঝাইবে ? 


সৌম্যেন ঠাকুরকে গ্রেপ্তার কর] হইয়াছে বিশেষ ক্ষমতা 
খলে, অন্ত্রলে গবর্মেন্টের ট্রচ্ছেদ সাধন চেষ্টার ষড়যন্ত্রের 
অভিযোগে, কিন্তু প্রথমেই ছিজ্ঞাস্য পৌমেনের শক্তি কতট্ক? 
করজন লোক এবং কয়ট। অস্ত্র ষাহার দলে আছে বা সন্ধান 
পাওয়! গিয়াছে? উহার দ্বারা একটা কেস গবর্মে্ট ধ্বংস 
করিয়া রাষ্ট্র দখল করা কি চূড়ান্ত পাগলামি কথ! নছে? ব্রহ্ম 
দেশে উ স সৌম্যেন ঠাকুরের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, অনেক 
বেশ অন্্রশম্্র লোকজন তাহার আছে, দেশের একটা বড় দলও 
তাহার সমর্থক । তংসত্বেও তিনি আউঙ্গসান ও অপর কয়েক 
জন মন্ত্রীকে হত্যা করিতে পারিয়াছেন মাঞ্জ, পবন্ধেন্ট দখল ত 
করিতে পারেনই নাই ; বরঞ্চ খুনের দায়ে তাহাকে কাঠগড়ায় 
ধাড়াইতে হইয়াছে । আটটঙ্সসানের কথা! মনে করিয়। 
অস্ত্রের কথ! শুনিলেই ডাঃ ঘোষ যদি প্রাণের ভয়ে বিচলিত 
হুন তবে অবঞ্ত আলাদ] কথা, কিন্ত তিনি যদি সাহসের ও 
নিষ্ঠার লহিত প্রধানমন্ত্রী থাকিয়া দেশ শালন করিতে 
চাছেন তবে তাহাকে শ্বীকার করিতেই হইবে যে আধুনিক 
যে কোন গবশ্সেণ্টের শক্তি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে জন- 
প্রিষ্কতার উপর, অগ্ত্রের বা পুলিসী সহ্চরের উপর নয়। 
আজ যদ্দি ডাঃ ঘোষ গঠনযূলক কাজে প্রন্বতভ হুইতেন, 
দেশের সক্জন বিচক্ষণ লোফের সংপরামর্শ লইয়া কাজ 
করিতেন, কণ্ঠ লোকদের উৎসাহ ও কাছ দিতেন, শিক্ষা 
বিস্তার ও উৎপাদনঘবদ্ধির জঙ আত্মমিয়োগ করিতেন, তাছ! 
হইলে দেখিতেন সৌম্যেন ঠাকুর বা একপ কাহারও দ্বার] 
হার পবন্থে্ট ভাঙিবার চেষ্টা হইতেছে ইহ! জানিবানায় 
ঘেশের জনশক্তিই তাহাদের সংঘত করিবার বা শান্িদানের 
স্কার লইত। অথবা বিশেষ ক্ষমত] গ্রহণের নিতান্ আধঞ্জক 
হইয়াছে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের জন বিশ্ব লোক নিযুক্ত 
হইয়াছে ইহ] বুঝিলে দেশের লোক বিনা বাধায় লে ক্ষমতা 
মন্ত্রীমঞ্থলীর.হাতে তুলিয়া দিত। 


.. পশ্চিম বাংলার সীমান্ত রক্ষা 

বাংলাদেশ ছুই ভাগ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব বাংলার সঙ্গে 
পশ্চিষ বাংলার সম্বন্ধ আজ বছুত্থের নয়। যেন্ডাবের প্রেরণায় 
বাংলাদেশে এই নৃতন রাগের গতি হইয়াছে, তার মধ্যে সম্ভাব 
বন্ধু ভাবছিল না, এখনও মাই। সুতরাং আজ হদি পূর্ব 
বাংলার প্রধান মন্ত্রী ধান! নাজিমৃদ্িন চীংকার করিতে থাকেন 
যে তাদের নৃতন রাষ্র শক্রপরিবেগ্রিত এবং টাকার জোরে 
শক্রপক্ষ তার গল! চপিয়া মারিবার চে করিতেছে, তাহা! 
হইলে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু চিদ্বিত 
হইবার আমাদের কারণ আছে, ষধন দেখি যে পশ্চিম বাংল'র 
মন্ত্রিমগুলী এই পট-পরিবর্ডনের অবস্থ! সঙ্থদ্ধে এক প্রকার নিধি- 
কার। ব্রিটিশ শাসনের সময়ে বাংলাদেশের রক্ষণাবেক্ষণ 
সন্বদ্ধে প্রাদেশিক শাসন-কর্তৃপক্ষের কোন দায়িত্ব ছিল না। 
বাংলাদেশের লোকে পায়ের উপর প! তুলিয়া! নিজ্ের দেশের 
রক্ষা সম্বন্ধে নির্ধিকার থাকিবার শিক্ষা পাইয়াছিল গর্থা, শিখ, 
পাঠানের উপর নির্ভর করিয়া । সেইরূপ ১৫ই আগষ্জের পরেও 
দেখিতেছি, সর্দার বলদেব সিংছের মুখের দিকে চাহিয়! ভাঃ 





প্রফুননচন্্র ঘোষ আপনার কর্তব্য সম্পন্ন করিতেছেন । স্থানীয় - 


লোক পুর্বে--ব্রিটিশ যুগে__যেমন দেশের সীমান্তরক্ষা অন্বন্ধে 
আদ্র ও নিরুংসাহ ছিল, আজও সেই তুরীয় অবস্থায় আছে। 
পূর্ধবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী তার রাষ্রের মুসলিম গণশক্তিকে উদ্্ধ 
করিতে চেষ্ঠ! করিতেছেন দেশরক্ষার জঙ্ক কিন্ধ ডাঃ এ্রফুল্লচন্ত্ 
ঘোষ এরূপ কোন কিছুই করিতে পারিতেছেন ন1। পূর্ববঙ্গ 
খাতাভাব আছে, তার তুলনায় পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা! ভাল। 
পূর্ববঙ্গের বন্ত্র-সঙ্কট আরও কঠিন। মুপলিম জনতার মনে 
এই বিষয়ে কোন ক্ষোত ঘে নাই তাহ] নহে ; কিন্তু তাহার 
রাষ্্রের রক্ষা! সম্বন্ধে সচেতন 7 তাহাদের ছ্াশনাল গার্ড অমেক 
ক্ষেত্রে পুিসেত্র কাঙ্জ করিতেছে তাহাদের উৎসাহের 
আতিশয্যে মাজিরুদ্ছিন মন্ত্রিমগুলীকে অনেক লময় লঙ্ছা 
পাইতে হুয়। কিন্তু এই উৎসাহ ছারা দমন করেন না। 
এই উৎসাহ সহ্ত্র হস্ত হইয়] রাষ্্রের স্বার্ধক্ষ| করে ) স্তর চক্ষু 
সজাগ রাখিয়া রাণ্রের শত্রুর গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখে । পশ্চিম 
বাংলায় একপ গণ-জাগয়ণ নাই) ১৫ই আগষ্ঠে যাহ! কুটয়া 
উঠিয়াছিল, তা] ভাঃ প্রকুর্ঘচন্জ থোষের অবহেলায় গুকাইয়] 
পিয়াছে। গণশক্তি আজ পশ্চিষ বাংলার রাষ্রের পরিচালফ- 
দের নিকট বিভীষিফ ছুইয়। ফাড়াইয়াছে। যে নিরাপত্ধা 
বিল প্রস্তাব কর] হইয়াছে, তাহাই ইহার প্রমাণপ। অণচ এই 
গণশক্কির উৎলাহ-টদ্দীপম! কত সহঙ্ধে রাষ্ট্রের সেবায় লাগান 
যাইত । দেশবাসীকে লংযত হইয়া ছক্ষ তামিল কছিয়! 
যাইতে বল! হুইতেছে। কিন্ত কোন কর্ণের নির্দেশ নাই। 
বাঙালী যুবক আজ বেড় শগু বংলরের অলামরিক জাতি 
বলিয়৷ তাহার কপালে যে কলঙের টীকা টিপিয়! দেও] 
হইয়াছে, ত্যাঙ্থার অপমান মুছিয়া, ফেশ-রক্ষায় গৌরবের পদ 


১৯২১ 


অধিকার করিবার স্ুঘোগ পাতে চাঁয়। সে ষে দ্ববৈর্ধ্য হইয়া, 
ডাক শুনিতে না পাইয়া, কাছে-খ্কান্ধে যাতিয়া।. উঠিযাছে 


তাহার জগ তারের কর্ণবারগণ ছায়ী। তাহার! এই সুব-শির”” 


সম্মুখে কোন আদর্শ ধরিতে পারিতেছেন না যাহার মধ্যে 
বাঙালী ফুবক শুনিতে পাইবে রণদেবতার হর্ন আহ্বান । 
এতদিন সে গোপনে এই আদর্শের সেবা. করিতে পির! প্রাণ 
দিয়াছে। আন্গ সেচার় গৌরবে মাতৃভূমির সীমান্ত রক্ষায় 
প্রাণ দিতে । চারি শত মাইল বিদ্ত সর্পিল লীমান্ত রেখার 
গ্রামে শ্রামে সংগঠনের ব্যবস্থা হইলে বাংলার রুবশক্ষি একটা! 
কর্তব্যের লঙ্জাম পাইত ; কলিকাতা! মহানগরীর রাস্ডায় রাস্তায় 
প্লোগান তুলিয়া নিত্বের শজিক্ষয় করিত না। পশ্চিম পঞ্জাবের 
শাসক-সন্তরদায় স্থির করিয়াছেন যে, তাহাদের পূর্বা সীমান্তে 
নুতন নূতন এামের পঞ্জন করিতে হইবে ; দৈর্ঘ্যে তাহা হুইবে 
প্রা তিন শত মাইল ভাওয়ালপুর রাজ্য পধ্যত্ত; গ্রন্থে 
হইবে দশ হুইতে পুনর মাইল। এই গ্রামে জ্বমায়েত কর! 
হুইবে পৈনিক পরিবার । পশ্চিম বঙ্গের পূর্ব সীমান্তের গ্রামে 
গ্রামে এন্সপ একট! ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং এই অঞ্চলের 
গ্রামবাপীকে নৃতন রক্ষাদল গড়িয়া তুলিতে হইবে । 


ভারত-রাষ্ট্রের প্রকৃতি 
ধর্ঘের নামে পাকিামীরা আমাদের দেশকে ভাগ- 


বাটোয়ার। করিয়া লইয়াছে। এই ভাবে তাহার! মুসলিম 


নেশনের স্বাধীনত। প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়! বড়াই করে। 
তাহার জন তাহাদের ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন 
করিতে হয় নাই; ইংরেজ সাহায্য করিয়া তাহাদের এই 
স্বাধীনতা দিয়! দিয়াছে। তাহার! হিশু নাষে অন্ত একটি 
মেশনের বিরুদ্ধে জাঙ্গোলন করিয়াছে ; তাহাদের রক্তপাত 
করিয়াছে, তাহাদের ধন-সম্পদ লুটিয়াছে, তাহাদের অপমান 
করিয়াছে। এই জপকর্ট্ে উংসাহী ছিল সেখানকার যুললমানর! 
যেখানে তাহার! সংখ্যাঁলবিষ্ঠ ; ঘেখানে কোন জ্কায়ের খুক্তিতে 
সুসলিম প্রাধান্য প্রতিঠিত হইতে পারে না। আজ সেই 
স্থানের মুসলমানদের অবস্থা]! হইয়াছে শোচনীর। যেহিচ্দু 
প্রাধাঙ্জের ধুর) তুলিয়া! তাহার! দেশের বুকের. উপর বিভাগের 
ফালি কাটিয়া দিয়াছে, সেই হিন্দু প্রাধা্ ছটুট, অনন্ত হইয়। 
্রতিঠিত হুইয়াছে তাদের উপর । জারতবর্ধের বুক হইতে 
তাহার! কয়েক টুকরা প্রদেশ ছিনাইয়া লইয়] গিয়াছে এই 
যুক্তিতে যে তাছার1 লেই লব অঞ্চলে সংখ্যা-পরিষ্ঠ। এবং 
এই লংখ্যা-গর্িষ্ঠতাই তাদের নেশনন্ের পরিচয় ও প্রমাণ । 
আজ তাহার! সেইজভ শরিয়্জ মতে. তাঁঙাদের পাকিস্বানে 
রাজা-শানন-ব্যবন্থা! প্রচঙ্গন করিতে পারে । প্রায় ছই কোট 
অ-মুদলমান তাহাদের প্রদেশে আছে। ভাফাদের অধিকার 
সন্বপ্ধে কোন স্প& বারণ! কর] কঠিন। শরিয়ত মতে অন্ভুসল- 
যানদের অধিকার কি হইতে পাৰে তংসন্বদ্ধে পাকিস্থানের 
শাসকলত্রদায় নীরব । পশ্চিম পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম লীমাস্ত 


। 
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প্রদেশের অভিজ্ঞতার আলোকে ইহা! নির্ণয় করিতে চেষ&1 
_. করিলে বলিতে হয় যে পাকিস্ামে হুললমান ছা কাহারও 
ধন-জন-মান রক্ষা পাইতে পারে না। বর্তমান জগতে নাগরিক 
ঘলিতে যাহা বুঝায় সেই অধিকার সেখানে মুললমান ছাড়! 
অপর কাহারও প্রাপ্য দয়। এই অবদ্থায় এই সমস্ডা স্বভাবতই 
দেখ! ধিয়াছে--ভাএতবর্ধে ঘে পাকিস্থাশীর! রহিয়া গিয়াছে 
তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সন্বদ্ধে "্প& ধারণা এখনই হওয়া 
দরকার । ভারতবধের প্রধান মন্ত্রী পঙ্িত জবাহ্য়লাল নেহরু 
অকু$ ভাষায় বলিতেছেন যে ভারত-রাে কোন বর্ম সম্প্রদায়ের 
একচেটয়া অধিকার থাকিবে না । ভারত-রা্রের প্রকৃতি হইবে 
ধর্শ-প্রভাব অুক্ভ (১60018:) | এলাহ1বাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে তিনি লেট কথান্ই পুনকুক্তি 

করিয়াছেন । 
পান্থীজী হুই বিরুদ্ধ মেশনের নীতি-কথা স্বীকার করেন 
মা। তিনি ক্ারগু-রাহে পাকিস্থানীদের অধিকার সন্বদ্ধে 
লাম্যের কথ! বলেন; ভারত-রাষ্রে তা্ছাদ্দের অধিকার অন্য 
কাহারও অপেক্ষা নিব হইবে, এই কল্পনা] সহ্য করিতে 
পারেন নাঁ। এই বিষয়ে পাকিস্বানীদের মনোভাব অনিশ্চিত 
দ্বিধা-বিভক্ত। এই বিষয়ে একটা হুম্প্ সিদ্ধান্ত করিবার 
জন্য কয়াচী নগরীতে লর্ব-ভাবতীয় মুসলিম লীগের কেন্ীয় 
পদ্থিচালক সভার অধিবেশন হয়। এই মন্তব্য লিখিবার 
লময় ইঞা প্রকাশিত ছয় নাই। পঞঙ্খিত নেহরু ও পান্ধীজী যে 
মীতি প্রচান্ঘ' ফরিতেছেন ভাঙার লঙ্গে বর্ডমান অবস্থার সঙ্গতি 
আছে বলিয়া মনে হয় না। পাকিস্থানীরা অ-মৃললমানের 
সুগ্পাত কত্ধিবে এবং প্রযোগ পাইলে ভারত-াষ্্রের প্রতি 
বিশ্বাসধাতকত। কথিবে, এই আচরণ সহ করিয়া চলিলে 
আমাদের রা& বিপন্ধ হইবে, কখনও সবল হুইস্গ] উঠিতে 

পারিবে মা। 
পাকিস্থামীদের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে কাশ্সীরের উপর 
তাক্াছের আক্রমণ উপলক্ষে । আছ পর্ধযগ্ভক কোন মুসলিম 
লীগ নেতা অু$ ভাবায় ইফ্ার নিন্দা করেন নাই । ভারতবর্ধের 
মুললমামদের কর্তব্য অন্বন্ধে ইহাদের হবে অনেকে ই ছু-মৌকার 
পা দিত ধাড়াইবার কৌশল আগত করিবার চেঞ&া কর্রতেছেন। 
সুপলিহ লীগেন্স ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মিঃ আবহুর রহমান সি্ছিকিয় 
 বিশ্বতি এই মদোভাধেন্স পরিচায়ক । লিছ্িকি লাহে লিঙ্ক 
দেশবাসী; গত পচিশ বংলর কলিকাতাক্স ব্যবপায়-বাণিজ্যের 
_ দৌলতে গণমাঞ্ড হইয়াছে । তিদি কলিকাতা করপোরেশনের 
হেয়র নির্ধবাচিত হ্ইয়াছিলেম। তিনি একজন মামকাদ! 
পাকিস্থাবী। ১৬ই ছিলে (১৯৪৭) এধা বিশ্বৃতি-প্রপঙ্গে 
, ভ্তিমি আমাদের তয় দেখাইতে চে! করিয়াছেন । নুতক্লাং 
ভারত ভোমিনিকমের বৃপলযানদেক কর্তব্য সম্বন্ধে ঘে অংশে 

নির্ষেশ আছে বিব্বৃতির লেই অংশটি দিয়ে উদ্ধত হইল 2 

রত ভোদিদিরনের মুসলমালগণ বিজ্তাগ ব্যবস্থার 
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ফলোড়ূত পরিস্থিতি বিবেচনা করিবেন এবং এঁক্যবন্থভাবে 
ভাহাদের অবলম্বনীয় ব্যবস্থ! নির্ধারণ করিবেন । 
সংক্রা্ক ব্যাবিত্ব ভায় ক্রেমবন্ধিত আতঙ্ক ও উদ্বেগ- 
খ্রন্তরাই বর্তমান শাপকদের সামা করুণ! লানের জয় 
আদু-অস্বীকৃতিযূলক ও সম্পূর্ণ আত্ম-বিধ্বংশী নীতি সমর্থন 
ফরিতে পারেম। আমার মনে হয়, এই মনোগ্চাব 
হতাশার কলোডূত। বর্তমান জটিল পরিস্থিতি সহ্জ হইয়া 
জালিবেই। অনির্ধিঃ কালের জন্ত এই অবস্থা চলিতে 
পারে না। লংখ্যায় আমর] চারি কোটি এবং জামাদের 
শানকগণ যদি দেশের শাসনকার্যে আমাদের ভায়সঙ্গত 
অধিকার দিতে সম্মত নাও হন, তাহ! হইলেও ঈগীঘ্ঘ হউক 
অথব। বিলম্বে হউক, তাহারা দেশের আছ্যত্তরীণ ও 
বাছিরের সমস্তায় আমাদের প্রয়োক্ষন উপলব্ধি করিবেন। 
স্থতরাং আমাদের ঘৃপলিম বলিয়! পরিচয় দেওয়ায় কোন 
লঙ্দার কারপ নাই, ধিশেষ ভাবে যখন কংহেস নেতৃবন্দ 
আমাধিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, কংগ্রেস ধত দিন 
ভারত ভোমিয়নের ভাগ্যনিয়স্রণ করিবেন, তত দিন উছ 
হিন্দু রাষ্্রে পরিণত হইবে না। 
মিঃ পিঙ্িকি “দেশের আত্যন্তরীণ ও বাহিরের সমগ্ঠা” সম্বন্ধে 
যাহা? বলিয়াছেন তাহার অর্থ সুস্পষ্ট । এই লমন্ডা সমাধানের 
সম্মুখীন হুইয়! ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গ চারি ফোটি মুপল- 
মানের পপ্রয়োজন উপলদ্ধি করিবেন ।” এই ভরসার মধ্যে 
একট! ভাতি-প্রদর্শনের ইঙ্গিত আছে, প্যাচ খেলিয়া কিছু 
আদায়ের ভাব আছে। এই ইঞ্জিতের প্রক্কত উদ্দেশ, জাশ! 
করি, আমন] লকলে বুঝিব। পাকিস্থামে সেইরূপ 
“প্রয়োজন” উপলক্ষি করিবার প্রয়োজন হইবে মা। কারণ 
পাক্ষিহান হইতে সকল অ-মুসলমানকে ভিটে-মাটি-ছাড়! করি- 
বার ব্যবস্থা ত ইতিমধ্যেই হুইয়1 গিয়াছে । এই শীতি ভারত- 
ত্বাঙ্রে চলিতে পারে না। এক শত বৎসর পুর্বে রামমোহন 
রায় বলিযাছিলেন যে হিশুর। “অতি ভর্র” হইয়া তাহাদের 
স্বাধীনত| হাক্াইয়াছিল ; “65:0999 0? 01%1117901070”-ধর 


কল্যাণে হিনুুর শর্তি-ক্ষয় হইয়াছিল । আজ হিপুর অনি্ছার 
ভারতবর্ধ বিভক্ত হইয়াছে ) হিন্দু প্রধানগণ মুসলমাম-নিয়পেক্ষ 
রাষ প্রতিষ্ঠায় নিজেই বাধা! দিতেছেন | এই চেষ্টার পরিণতি 


কোথায় এখন পরিষ্কার দেখ! যাইতেছে না। এই বিষয়ে 
স্পট বারপা খনেকট1 নির্ভর করে পাকিস্বানের কাখ্য- 
কলাপের উপর; ততোধিক নির্ভর করিবে ভারত-রাষ্্র 
পাকিস্থানী মনোক্তাধাপয় মুসলমামদের কর্শ-অকর্টের উপর । 
সঙ্গাগ, লতর্ক দুটি দিয়া বাধন রাষ্ট্রের, নাগরিক জীবনের 
লকল দ্ায়িস্ব আমাদের পালম করিয়া! যাইতে হুইবে। 
অলাবধাম হইবার দুর্বালত! ঘেম আমাদের জীবনে না 
আলে) শর চিন্তা আমাদের কর্দ-প্রচে্াকে যেন ক্ষ 


নাকরে।। 


পৌষ 


মিটি 


মুনলীম লীগের ভবিত্যৎ 


নিখিল-ভারত মুসলীম লীগ ছুই ভাগ হুইল । পাকিস্ানে 
যে লীগ কার্ধ্য করিবে ভার দাম হইবে পাকিস্থান ভাশনাল 
লীগ । ভারতবর্ষে ঘে লীগ কার্ধ্য করিবে, তাচ্ছার পূর্ব নামই 
বহাল থাকিবে । পাকিস্থানে লীগের নান জ্বাশনাল 
হইলেও তাহাতে সকল লোকের অধিকার থাকিবে না, কারণ 
ধাকিস্বানে মুসলমান ছাড়া আর কেছই নেস্টন মধ্যাদার 
দাবি করিতে পারে না। এই পরিবর্তঘ গত ১৫ই ভিসেম্বর 
তারিখের লীগ কাউন্সিলের ওয় প্রস্তাব অনুসারে সম্পাদিত 
হইয়াছে । এই প্রশ্তাবের কাধ্যকরী অংশ নিয়ে উদ্ধত করা 
ছইল,_ 
নিখিল ভারত-মোপলেম লীগের প্রধান উদ্দেস্ট সকল 
হওয়ায় এবং ভারত ছুইটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে রিতজ্ঞ 
হওয়ায় নিখিল ভারত মে'ললেম লীগের সংগঠন, উদ্দেন্ত 
এবং মাতি পরিবর্জন করা আনবার্য হইয়া উঠিদর্াছে। 
ইহা! দুম্প& যে, পাকিস্থান ও ভারতের মুসলমানগণ একই 
রাক্দনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকিতে পারে না। 
সুতরাং লীগ কাউপিল সিত্বান্ত করিতেছেন যে-_ 
১। (ক) শিখিল-গারত মোপলেম লীগের 
পরিবর্থে পাকিস্থান ও ভারতীয় ইউনিয়নের জগ্জ পৃথক 
পৃথক লীগ সংগঠন খাকিবে | 
(খ) নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের যে সমস্ত 
বতর্মান সদস্ত সাধারণভাবে পাকিস্থানের বাসিন্দা হইয়া] 
পড়িয়াছেন অথবা তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন এবং 
পাকেস্বান গণপরিষদের যে লব মুসলমান সদন্য মোসলেম 
লীগের প্রাথমিক সদন্ত রহিরাছেন, তাহাদের সকলকে 
লইয়| পাকিস্থান মোললেম লীগ কাউন্সিল গঠন করা হুইল। 


(গ) নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের যে সমস্ত 
বর্ডমান লদন্ত সাধারণভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের বাসিঙ্গ] 
হইঘ] পড়িয়াছেন অথব] তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন 
এবং জারতীয় গণপরিষদের যে সব মুসলমান দন্ত 
মোসলেম লীগের প্রাথমিক সদ ব্বহিয়াছেন, তাহাদের 
সকলকে লইয়া ভারতীয় ইউমিস্ন মোসলেম লীগ 
ফাজিল গঠম করা হইল । 


€খ) পাকিস্থান মোললেম লীগ ও ভারতীয় ইউ- 
নিয়ন মোসলেম লীগ প্রত্যেকের জন্ত এক জন হয়িয়া 
আহ্বারক নিযুক্ত করিয়া ভাহাধিপকে এই মর্ধে নির্দেশ 
দেওয়া হুইল যে, তাহারা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযানী 
যখালত্তব পীর নিজ গিজ লীগ কাউদিলের অধিবেশন 


আহ্বান করিবেন । এই সভায় কর্প্মকত? নির্বাচন, গঠন-. 


তত্র হচন] ও কা বিষয়ের মীমাংল! কমা হইবে। 
(5) পাকিস্থাম মোঁললেন লীগের জন্ত দিঃ 


বিখিষ প্রসঙ- মুরলীগ। শীগের ভবিব্যৎ 


২২ 


১০৯০৮২৯৪৮৮১ ৪৯৩ এ তপল ৪ এ পীর পল পপপাণ লাশ 





লিয়াকং আমী খাদ এবং টিকে ইউনিরন । মোঁগলেম 
লীগের জম্য মাব্াজ প্রাদেশিক মোললেদ লীগেয়_ 
প্রেশিছেন্ট মিঃ মোহাম্মদ এলমাইল আহ্বায়ক মির্ধধাচিত 
ছইলেন। 
(চ) করাচীতে পাকিস্থান মোললের লীগ 
ফাউলিল ও মাত্রান্ধে ভারতীয় ইউনিয়ন ষোসলেম লীগ 
কাউপ্সিলের অধিবেশন হইবে । 
২। নিখিল-ারত মোসলেম লীগের যে সব 
প্রাথমিক সন্ত পাকিস্থানের বাসিন্দা হইয়া! পড়িরাছেদ 
অথব1 তথায় ঝলতি স্থাপন করিয়াছেন, তাহারা জকলেই 
বাস্তবিক পক্ষে পাকিহান মোললেম লীগের প্রাথমিক 
সদস্য হই্নাছেন বলিয়া মনে কর] হইবে এবং মিখিল- 
ভারত মোপলেম লীগের যে সব সদস্য ক্ঞারতীয় ইউ" 
নিয়নের বালিন্দ। হইয়া পড়িয়াছেন অথবা] তথার বসতি- 
স্থাপন করিরাছেন তাহারা সকলেই বাস্তব পক্ষে ভারতীয় 
ইউনয়ন মোসলেম লীগের প্রাথমিক সদস্য) হইয়াছেন 
বলিয়। ধরিয়া! লওয়া হইবে । 
পাকিঙান লীগ 'জাশমাল' নাম গ্রহণ করিলেও, লোকে এই 
ধোকা গুপিবে মা। কারণ লাড়ে পাচ কোষ্ট মুসলমান 
ছাড়া দেড় কোট অনুপলঘান পেখানে এখমও বোধ হয় আছে, 
যদিও পঞ্চাশ লক্ষ অমুপলমানকে পাকিস্থানীরা তাহাদের পিতৃ- 
শিতামহ্রে দেশে থাকিতে দেয় নাই। এই নিষ্ঠুরতার প্রত্তি- 
ফল দেখা দিয়াছে সম-সংখ্যক যুপলমামদের জীবনে যাহার! 
পুর্ব পঞ্চাব, দিঙ্গী ও যুক্তপ্রদেশ হইতে ভাড়িত হুইয়াছে 
পাকিস্থানে ব1 ভয়ে পলাইয়| পিয়াছে রামপুর, ভুপাল, 
হায়ক্রাবাদ সামন্ক রাজ্যে । ভারতবর্ধ বিভাগের এই ফলাফল 
গ্রহণ করিস্াই আমাদের চলিতে হুইতেছে, যদিও অনেক 
কংগ্রেপ-মেত বিশ্তক্ত ভারত 'আবার জোড়া লাপিবে বলিয়! 
মাঝে মাঝে তাহাদের ভাব-প্রবণতার প্রশ্রয় দিয়! থাফেন। 
লাধারণ বুদ্ধি বক্তৃতার মূহুর্থে ঘুমন্ত ন থাকিলে ঠাহার! এরূপ 
ধ্বনি তুলিতেন না । ব্যবহারিক সবীবনে দেখা! যায় ঘে ছই 
ভাই সম্পত্তি পৃথক করিলে আর কোড! লাগে মা। এক ভাই 
বদি চীংকার করিতে থাকেন যে অপর ক্াইকে ঠেকার পড়িয়া 
আবার একাঘভুক্ত পরিবারে ফিব্িয্বা আপিতে হইবে, তবে 
অপর ভাইয়ের জেদ চড়িয়। যা পৃথক ব্যবস্থা্টাকে কাছেজি 
ফরিবার । : তার পর পাবারপতরং দেখা যায় ছুই ভাই একে 
অন্তকে চিষট কাটিতেছেন, মাষলা-মোকছ্ষম ক্ষরিয় হুই জনেই 
সর্বস্বান্ত হইতেছেদ আত্ব পেট করাইতেছেন উকীল-ব্যারি- 
ঠ্টারের । জ্ঞারতবর্ধ ও পাকিস্থানের মধ্যে যে বাক্টোম্গানা 
হইল, ইহার ফলাকল জাগতিক দিষম.যানিষে ন1) ই জনে 

সুখে-শাস্তিতে থাকিযে, এজপ আশা অবেকেই হ্যতত করেন। 
আমর এতটা! জাশাবান্ী নছি। ১ 

. দলেই যমে করি যে মুদির লীগ কাউজিলের প্দ্তাষে 





২২৪. 
কিছুই মীমাংসা হুর দাইি। পৃগ্প ত হা গেল ঘটা 
. করিয়া । এই উৎপবের জের আরও অনেক দিন চলিবে। 


কারণ দেড় কোটি হিন্দু-শিখ পাকিস্থান হইতে চলিয়া আসিতে 
পারে এবং ভারতবর্ষে নুতন জীবন গড়িয়া তূলিতে পান়ে। 
কিন্ত লাক্কে তিন কোটি যুপলমান ভারতবর্ধে বর্তমানে আছে। 
তাছাঁদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু-মুসলমান “ছুই-নেশ্যন” এই 
বুলি লইয়া যাতামাতি করিয়াছে ; এখনও মমে মনে হয়ত 
এই যুলি জপ করে। কিন্ত মুসলিম লীগের গিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী তাছার! ত ভারতবর্ষের নেস্ডনের মধ্যে স্থান পাইতে 
পারে না, নাগরিকের মর্ধ্যাদার দাবি করিতে পারে ন| 
যখন পাক্ষিস্থান ভাশমাল লীগে মুসলমানদের কোন স্থান 
নাই। হয়ত ব! ভারতবর্ধের যুসলমানগণ এই নীতিতে বিশ্বাস 
ছারাইয়] ফেলিয়াছেন কিন্ত বিশ্বাশ পরিবর্তন লোকে সহজে ও 
অল্প লময়ে করিতে পারে না, পরিবর্তনের ভান করিতে পারে । 
মিঃ হুসেন শহীদ ছুরাবন্দাও হয় ত কোন দিন হিন্দু-মুসলমান 
প্রক-নেশ্যনপ, এই মন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া উঠিবেন ; কিন্তু এই 
সাধনা সময়-সাপেক্ষ। তত দিন ভারতবর্ষের মুসলমান কি 
করিবে, তাহার নির্দেশ মুসলিম লীগ কান্দিল দিতে পারে 


নাই। 
পুর্ব্ব বাংলার একটি চিত্র 
কেজ্রীক্স সরকার একটি বিন্বতিতে বলিয়াছেন যে প্রায় ছুই 
লক্ষ লোক পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এই হিসাব 
দেখিয়া মনে হুয় থে সরফার বিচ্ছেদের প্রথম কয় মাসের 
কথাই বলিতেছেন । একটা ব্যাপার দেখিতেছি যে উচ্চ শ্রেমর 
হিন্দুরাই এই ব্যাপারে পথ দেখাইয়া ধাইতেছেন। গান্ধীর 
কথার এই ব্যাপারটা পরিফার হইয়া উঠিয়াছে-_-“্যদি পূর্ব 
বাংলা হইতে চলিয়া! আসাই ঠিক হয়; তবে ডাক্তার, উককীল, 
ব্যবলায়ী প্রস্থৃতি উচ্চ শ্রেমর হিন্দুদের ইহা! দেখ! কর্তব্য যে 
গরিব হরিজনের| ও অজ্ঞান লকলে যেন জাগে আসিতে পারে। 
উচ্চ শ্রেমীরা যেন আগে মা আপিরা সকলের শেষে স্থান 
ত্যাগ করে ।” বর্তমানে যে ভাবে স্থানত্যাগ চলিতেছে তাহার 
ফল হিন্দু সমাছ্ছেত্ পক্ষে কল্যাণকর হইতে পানে না। এই 
কথাষ্টই “দেশপ্রিয়' মামক জাপ্তাহিক পব্জিকাপ্ধ প্রকাশিত 
ছইখানি পত্রে বল! হইয়াছে । একখানি পত্র আলিয়াছে 
চট্টগ্রাম হইতে আর একখানি মারায়ণগঞ্জ হইতে । 
“বিশেষতঃ হিন্দুরা নিজেদের অলহায় মন্দ 
করছে। গ্রামকে গ্রাম ছেড়ে হিনুরা চলে যাচ্ছে--কোন 
প্রকার ভয়ে নয় শুধু ধাচবার আশায় । মুপলবষাদের মধ্যে 
' 'পাফিস্বানে'র কোন উ্ৎলাহ মাই-_-তাত্রা কিছুই অন্থক্তব 
করতে পারছে মা । সকলের শুধু “কার খোকা, কি হলে? 
এই ভাষ।"*" 
“**সংখ্যাপন্থি্মনে এরই বাক্বণা বন্ধকূল হয়ে 
গিয়েছে, দে অংখ্যালঘিষ্ঠদের "ছু" ধিন আগে হউক' ব। 


প্রবাঙী 


১৩৫৪ 


পরে হুউ্টক চলে যেতে হবেই ঘা! বর্যাপ্থর গ্রহণ করতে 
ছে ।**** 





দামোদর উপত্যকা 


ভারত গবন্মেন্ট প্রায় ৬০ কোট টাকা ব্যয় করিয়া 
দামোদর নদীর আ্রোত নিম্নত্ত্রিত করিবার পরিকজন! গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তারতীয় আইন সভায় এই পরিকল্পনা ও 
তৎসম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা স্বীকৃত হুইয়াছে। এই পরিকজ্ন৷ 
বিবারের হান্ধারীবাপ অঞ্চলের প্রার লক্ষ লোককে ভিষ্ে- 
ছাড়া করিবে । কিন্ত এই পরিকল্পনার ফলে যে বর্বাদীণ 
উন্নতির আশা! করা যাইতেছে, তাহা হইলে এই এক লক্ষ 
লোকের ক্ষতিপূরণ হইয় যাইবে, কিন্তু এই পরিকল্পনায় বিশেষ 
উপকার হইবে পশ্চিম বঙ্গের বদ্ধমান দেল! ও তৎসংলগ্ন 
স্থানের । বীকুড়া, মেদিনীপুরে এই ব্যবস্থার প্রভাব কতটা 
কার্যকরী হইবে, তাহ] এখন বলা কঠিন । কারণ দ্রামোদরের 
বঞ্জার জলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পািলে পার্খবর্ভী নদী-নালার 
উন্নতি হইবে, এবং অপেক্ষাকৃত অনুর্বর স্থানে দামোদরের 
পপিমা্ট কিছ কিছু বিস্তার লাভ করিবে, এই ভর! কর! 
যাইতেছে । এই কাজের সম্ভাবন! সম্পর্কে “সংগঠন” পত্রিকার 
অগ্রহায়ণ সংখ্যান্থ অধ্যাপক কাশনগোপাল বাপচি কিছু রেখা- 
পাত করির়াছেন,_ 
পবিভিন্ন খাল ও খাউনের (বর্ধমান ভেলায় জল 
নিয়ে যাওয়ার ছোট নালাকে 'খাউন” বলে ) মারকত, 
এবং বাঁকা, বেছুলা ও মুখেশ্বরী প্রকৃতি লুপ্তপ্রায় শাখা- 
মদীর সাহায্যে দাষোদরের আল চালিয়ে বর্ধমান ও পার্স 
জেলাগুলিতে কিন্তু কিছু সেচের কাধ্য এখনই হুইয়] 
খাকে। তাহা প্রায় এক লক্ষ পচিশ হাজার একর বা 
তিন লক্ষ পচাতর হাক্জার বি! জমিতে এই ভাবে চাষের 
ব্যবস্থা আছে বলে সরকারের দপ্তরে প্রকাশ । দামোদর 
পরিকল্পনান্থযায়ী এ জমিগুলিতে ত বটেই । আরও পাঁচ- 
ছয় ওএ জমিতে মেচের প্রবর্তন হবে । লর্ধসযেত তার 
পরিমাণ দীদাবে একর ( ২২৯১,৪০০ 
বিখা )1-. 
আর একটি কথা হর ত বল! বাছুল্যই হবে। 
বর্ধার অবসানেও, লীত ও শ্রীঘ্মব্যাণী সেচের গল পাইয়া 
জমিতে লার! বহর বনে জালুটা, তরকফারিটা অথবা রবি- 
শস্ত হতে থাকবে |.” 
ইহার উপর আছে, বিছ্যুং-শক্তি উৎপাদনের কথ1। পল্সী- 
গ্রামের গৃহাদি বিছ্যতের আলোকে উত্ভানিত হইবে, এ কল্সন! 
উদ নম্ঘ। বিছ্যাতের শক্তিতে নানা কলকারখানা চালিত 
হইবে; নানা শিক্জের প্রতিষ্ঠা হইবে) লোকের বেকার 
লমন্ড। মির্টবায় সত্ভাধন দেখ! দিবে, পশ্চিম ধু আবার শন্ত- 
ভাঘল, শ্বাস্থ্যোজ্ছুল হইয়া! উঠিবে। এ ফলন করিতেও নুখ। 


৭৬৩১৮০০ 


পৌষ 


শাশিশাশাশিস্পা সাসপিিপি 


ও “কমৃলি নেহি ছোড়তা”-- 

আমাদের অনেক সময় ইচ্ছা ছয় ব্রিটিশ রাঙ্গদীতিকদের 
লীলাখেল। তুলিয়া যাইতে, কিন্ধ কাশ্মীর ব্যাপারে বিলাতের 
পশ্জিকা্ডলি যেরূপ “পাকিস্থানী” মমোভাব দেখাইয়াছে তা্ছাতে 
আমদের সাবধান কইতে হইবে । “টাইমস্‌” ও “্ম্যাঞ্চেঠার 
গার্ডেন" পঞ্জিক! ছইথানি উৎকটি সাত্রাঙ্যবাধী নয়। তাহার1ও 
যখন প্রত্তাব করিয়াছে যে কাশ্মীর ও জন্দুকে ছুই ভাগ করিয়! 
দিলে আমাদের পক্ষে মল, তখন বুঝিতে হইবে যে পঞ্জিত 
জবাহরলালের গবন্থে্টের নিকট এইরূপ প্রভাধ আপিয়াছে। 
কাশীর পড়িবে পাকিস্থানের গ্াপে, জন্মু পড়িবে ভারতবর্ধের | 
এই ব্যবস্থার ব্রিটিশের স্বার্থ কি ঠিক বুঝা যাইতেছে ন1। যে 
রাশিয়াকে ব্রিটেন এত তয় করিরা আপিতেছে তাহার দাপটে 
পাকিস্থানফে ফেলিয়া! দিবার সার্থকতা কি? এক হৃ্ইতে 
পারে যে কাশ্মীর “পাকিস্থানের ছাতে গেলে শক্ররা্য দ্বারা 
ভারতবর্ষ মার একটু বেশী বেছিত হুইয়! পড়িবে । সে যাহাই 
হুক, মিঃ ক্লেমেন্ট এটলি পঙ্ত জবাহ্রলাল নেহ্‌রুকে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ? তাঙ্ছার কারণের অনুসন্ধান আমাদের 
করিতে ছইবে। ১৯৪৬ সালের ডিসেশ্বর মাসে লওনে 
নিমন্জণ করিয়া লইয়! মিঃ এটলি কি খেল! খেলিয়াছিলেন 
তাহা আমাদের ভূঙ্গিলে চলিবে ন1। কাশ্সীর সম্পর্কে 
সেরূপ কোন চালাকীর প্রশ্ন দেওয়! উচিত হইবে না 
এবং উচিত হইবে না ব্রিটেমের সঙ্গে কোন সন্ধিপুজে আবদ্ধ 
হইতে, যাহার আকর্ষণে আমর! আত্তঞ্জাতিক ঘুরপাফের মধ্যে 
পড়িতে পারি । একটা কথা শোমা যাইতেছে যে পাকিস্থান, 
ভারতবর্ষ, ব্রদ্ধদেশ, মালয়, সিংহল লইয়া ইংরেজ একটা মণল 
স্ষ্টি করিতে চায়। কালে তাহা! ইন্দোনেশিয়া, অগ্্রেলিয়ায় 
ব্যাপ্ত হইখে। এই ব্যবস্থা ব্রিটেন এখন হুইতেই করিয়া 
ফেলিতেছে। মিশর ও প্যালে্ঠাইম হইতে তাহার ব্ণসস্ভার 
মে আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে সন্রাই়া আদিতেছে। ভূমধ্যসাপরের 
উপর প্রতুত্ব সে ছাড়িয়া দিতেছে, পশ্চিম এশিয়া হইতে সে 
সরিয়া আসিতেছে । মিশর হুইতে আফগানিহ্থান পথ্যস্ত 
ভূখণ্ডে ঘে প্রদ্তাব-প্রতিপত্ধি পে ভোগ করিতেছিল তাহা ্ব- 
ইচ্ছায় লে ছাড়ে দাই। এই যুপপিম দেশসমৃহকে এখন 
শোক্িয়েট রাশিয়ার মন আোগাইয়া! চলিতে হইবে । তবুও 
ঘিষ্টেদ পাকিস্থানের মায়া ছাচিতে পারিতেছে না এবং ভারত 
মছালাপরের উপকূলে দে তাছার খাটি ধৃচতর ফরিতেছে। 
আক্রিকার পূর্বাঞ্চল হইতে সিংহলে জ্রিনকমেলি বন পর্যয্ত 
তাহার পৌবহনছ সুগ্রতিঠিত হাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । 
বঙোপলাগরের আশাধান- হবীপ. ভারতবর্ষের হাতে ছাড়িয়া 
দিলেও সে পিঙ্গাপুর বন্দরের খাট সুতি স্বাখিতেছে। এই 
উভ্ভোগ কার ভোগে লাপিবে জানি না। . . 

স্বাধীন ভারতে কারান্সংস্কার . 
বহাত্্ গান্ধী, জি সেন্ট ল গেলে বন্দীদের জন “একদিন 
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সাহার প্রার্থন! সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । স্বাধীন ভার- 
তেয় কারাগার কিপ হওয়! উচিত তংসহ্বদ্ধে গা্ীবী বলেন-_ 

শ্বীর্ঘছিন বরিয়া তিনি এই অভিমত পোষণ করি] ” 
আসিতেছেন যে, সমস্ত ঘাগী অপরাধীকে রোগী বলিয়া! এবং 
কারাগারসমৃহকে তাছাদের চিকিংসাগার ও আরোগ্য 
নিকেতন বলিয়া ধরিতে হইবে । সখ করিয়া কেহই ক্াপরাব 
করে না। অপরাধ অনুষ্থ মনের লক্ষণ | বিশেষ কোন রোগের 
কারণ অনুস্জান করিয়া তাহা! দুন্র করিতে হইবে । এই 
ক্মপরাধীদের কারাগারকে হছাতপাতালে রূপাস্তরিত করিতে 
পিয়া রাজপ্রালাদের প্রযোক্ছন হইবে না। কোন দেশই এই 
ব্যবস্থা করিতে পারে না, ভারতের মত দঘ্িক্র দেশের কথ! ত 
উঠেই না। কিগ্ড জেলের কম্মচারীদের দৃতিজলী পরিবর্তন 
করিতে হইবে, তাহাদের দৃরিতঙ্গী হইবে হাসপাতালের 
চিকিৎসকের মত। লোকায়ত সনকারগুলিকে প্রশ্নোজনীর 
আদেশক্ারী করিতে হইবে । কিন্ত নিজেদের শাপন-ব্যবস্থাকে 
পরিবর্ডন করিতে জেল কর্তৃপক্ষকেও যথে& উ্ভোগী হইতে 
হইবে। এখন বন্দীদের কর্তব্য কি? প্রান্তন বন্দী ছিলাবে 
তিনি এই উপদেশ দিতে পারেন যে, তাহাদের উচিত আদর্শ 
বন্দীর মত ব্যবহার করা । বন্দীদের ধে অভিযোগই থাকুক 
না কেন, যথোপযুক্ত বরণে তাহা কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত 
করিতে হইবে । বন্দীদের মধ্যে তাহাদিগকে আদর্শ নাগরিকের 
মত চলাফের! কণিতে হইবে । তাহা হইলেই মুক্ত হওয়ার 
সময় তাহারা অনেক তাল হইয়া সাধারণের মধ্যে ফিরিয়া 
আপিতে পারিবে |” 

ভারতবর্ষের আরও বছ সমন্ঠার সভায় কারা-সমস্যাও 
লোকলোচনের অন্তরালে রছিয়1 গিয়াছে । অনশনে যতীম 
দ্াপের আত্মদানের . পূর্ব পর্ধযস্ত জেলের নিয়মকানুন ছিল 
ভয়ানক কড়া । রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ দাসী আসামী- 
দের সঙ্গে রাখ! হইত এবং একই প্রকার হুব্যবহথার তাহাদের 
সহ্বিতও করা হইত। সাধারণ কযেদি এবং রাজবন্দীদের 
মধ্যে কোন বৈষম্য রাখা হইত না। কারাপায়ে রাজনৈতিক 
বন্দীদের প্রতি এইপপ ব্যবহারের জন্য ভারতবাসীর মনে]. 
যোগ আকর্ষণ করিয়! উহাকে আশ্পোলনদের বন্ড করিয়া 
ভবলেন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত গং পিং, রাজ- 
গুরু শুকদেব এবং যতীন দাস। যতীন দাস শেষ পধ্যন্ত 
অনশনে আত্মদান করিয়া এবিষয়ে ভারতব্যাপী এমন আলোড়ন 
হি করিতে লক্ষম হুন যে শেষ পর্য্যন্ত ভারত-সরফার রাজ 
নৈতিক বন্দীদের ছবন্ত কতকটা হুবিধা কহিয়া দিতে বাধ্য হন। 

পশ্চিম বাংলার উন্নয়ন ব্যবস্থা 

পদ্ষিম বনের মন্ত্রীযগুলী সংবাদপজ মারফত শ্রচার করিয়া 
ছেন যে তাহার আম কাজবিল্গ দা করিব! এই প্রদেশের 
লর্বাহীণ উত্নতিকর-কাধ্যপন্ধতি অবলম্বন করিবেন এবং. এই 
উদ্েষ্জে বিভিন্ন বিভাগে নানাপ্রকার পরিজন. ( 80:6779 ) 
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বিষেচনা কর] হইতেছে এবং একবিকবার ডাঃ ঘোষ ও উহার 
 লহকরিগণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিম্বাছেম যে দেশে দিত 
্বনসাধারখের অন্নবন্জের অন্ভাব দূষ্বীকরণ এনং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার 
ব্যবহ্া করিবার জনয চেষার ভ্রট হইবে না। দআষাদছের 
জানিতে ইচ্ছা! করে যে, যে লকল উন্নতিকর ব্যবস্থার পর্ধিকজনা 
বাংলান্ব মন্ত্রিপণ বিখেচন। করিয়াছেন বা করিতেছেন ভাছাদের 
কি প্রকারে উত্ভতঘ হইল। উত্তরাধিকারশ্থতজে বর্ধমান মন্ত্রীগুলী 
এই প্রদ্ধেশে নিযুজ আমলাতজ্রের অংশ এবং কিছু নর্থীপ্জ 
লীগ নরফারের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন | টন্নয়নের পর্ধি- 
করনাগুলিও দলেই সঙ্গে পাইয়াছেদ, ন! তাহালেক নিজের 
জামলে প্রস্তত হইয়াছে, জানিবার কোন উপায় মাই। 
জীগমন্ত্রীমলীর ও তৎকালীন কর্পুচান্িগণের কার্ধ্য- 
তংপরতার ঘে নবুন! জামর| দেখিয়াছি ভাঙার কঙ্গে তাহাদের 
পরিকজিত কোন ব্যবস্থার উপরে আমর! আশ্থ। স্থাপন কমিতে 
পানি না। কৃষি, শিক্ষা, শিপ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জনহিতকর 
কাধে তাছাদের কোন উৎসাহের পরিচয় পাই নাই। সেই 
আমলে “অখিক শন্ত ফলাও” জালোলন ব্যর্থতার সী! 
অতিক্রম করিয়া! প্রহ্ুসণে পরিণত হৃইয়াছিল। সরকারী 
ব্যবস্থার ঘার1 জনঙগাধারণের অঞ্ডাব মোচন হইবে কিন] এরই 
তিন্ত] কাহাদের ছিল না, কেবল কি শ্রেনীর পরিকল্পনা অধিক 
সংখ্য্ কর্ণচারী নিযুক্ত কর! এবং কণ্টাক্ট বিলি করিয়া আত্মীয় 
ও আশ্রিতবর্গ প্রতিপালিত কর! হইবে তাহাই একমাজ লক্ষ্য 
ছিল। 


এই বিষয়ে অধিক খাঁলোচনা করিয়া লা নাই। কিনব 
বর্থমানে থে মস্ত্রীমগলীর উপরে বাংলার রাষ্র পরিচালনার 
ভার ন্যপ্ত আছে, তাহাদের নিকট আমর! নিশ্চিত প্রত্যাশা 
করিব যে, প্রত্যেক জেলার প্রতিমিধিষ্থানীর চিন্তাঈীল ব্যক্তি- 
গণের সহিত পরামর্শ করিস! জনসাধারণের প্রয়োজন ও 
কল্যাণের কষ্টিপাথরে বিচার করিয়া! যেন তাহার! কার্ধ) পদ্ধতি 
স্থির করেন। 

লীগ আমলে ১৯৪৪।৪৫ সালে উন্নয়ন বিভাগ" ([)৩৮০- 
10170606 001810090) নাম দিয়া অফস্মাং একটি ভুই- 
কফৌোড় বিভাগ গজাইয়| উঠিয়াছিল, এবং সেই বিজ্ঞাগের ছোট 
বন়্ কর্শচাসী পঙ্গপালের মত লমন্ত দেশ ছাইয়| ফেলিয়াছিল। 
ভাঙার দ্বাক্। বাংলার কোনও অঞ্চলে ঘে ফোনও উন্নতিকর 
কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল তাহ! আমর] জ্ঞাত নহি। পরে 
রোল্যাুদ্‌ কমিটগ় পরামশ অনুসারে এই বিভাগের বিলোপ 
ধন হয় এবং প্রধান মন্ত্রীর তত্বাবধানে সরকারী দণ্ডরখামায় 
একটি উন্নয়ন বিগাগ গঠিগ হইল । স্লোল্যাগুল্‌ কমিটির নির্দেশ 
অকুপারে ছেলার ঘাবতীর উন কখর্ধ্যের ক্ষান্ত ছেজায জ্যানি- 
ঠেঁটের উপত্য অর্জিক্ত হইয়াছিল এবং উহাকে. গাদীয় অন্স্থা 
ক্ষয়ে অবহিত্ত কিনি অন্য দেল মেলায় পয়ামর্শ-লক্ভাও 
গঠিত হইয়াছিল. 








১৩৫৪ 


জেলার সমস্তাসমূহ কি প্রদ্ষারে মীমাংল! কর! যাইতে 
পারে শদ্বিষষে অবিবাসিগণের অঙাহত কর্তুপক্ষের গোচরী- 
ভূত্ত করিবার জন্য বীকুড়া জেলায় একটি বে-সন্রকাম্মী 
“জেল! উ্বন সমিতি" গঠিত হুইয়াছে। বাংলার মন্ত্রী 
বাস্থড়াবাস' প্রান্ত কমলরুক রায় মকাশর ইহা প্র্ট 
পোষক এবং নিকেতনের প্রাক্তন কন্দা আস্থকৃষার চঞ্ো” 
পাধ্যায় ইহার লক্ভাপতি। জ্বেঙায় যে সকল লোফ বহ- 
ফাল বরিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং 
জেলার ত্ববস্থার সহিত বাহাদের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
জাছে ঠাহাদের অনেকেই ইক্াত্র সঙ্য | কৃষি, সমবায় ইত্যাদি 
বিগ্ঞাগের সরকারী কণ্ঘচাব্িগণকেও সমিতির অন্ততুক্তি করা 
হইয়াছে। 

আলোচনা ও পরিকজণার সৌকথার্থ নিম্নলিখিত বিষয়- 
সমূহে দ্য লাতটি উপশাখা গঠিত হুইয়াছে_ 

(ক) কৃষি, (খ) সেচ, (গ) বমরক্ষণ ও ভুমিলংরক্ষণ 
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দেশের গুরুতর লমন্ডাসমূছ্ের সমাধানের জন্য মন্ত্রী 
মগুলীকে লাহাম্য করিবার এবং স্থানীয় অবস্থার উপযোগ 
পরিকল্পন] প্রপ্তত করিবার উদ্দেন্ডে বাকুড়া৷ জেলাবাসিগণ যে 
ব্যবস্থা! করিয়াছেন তাহা আমর] সমর্থদ করি এবং উন্নয়ন 
ল্গিতির প্রচেষ্ঠার সঞ্জচলত1 কামন] করি । কিন্তু কেবল উপর 
হুইতে সরকারী চেষ্টার কোনও স্থায়ী ও ফলগ্দ উন্নতি সাধিত 
কইতে পারে না--সে পরকার শ্বদেলীই হউক বা বিদেীই 
হউক। পেইন বীকুড়। উন্নয়ন সঙ্গতি জেলার ঘধ্যে এই 
সকল বিষয়ে প্রচার কাধ্য ও জ্বনদত গঠনের জনও খ্যবস্থা 
কথ্িবেন। জনসাধারণের মধ্যে এই সকল প্রস্ধোক্ষদীয়্ বিষয়ে 
কর্ধ প্রসান্ের জ্ত সমিতি একটি সান্তাছিক প্রচারপত্র প্রকাশ 
করিতে মনন্থ করিদ্রাছেন। 


বাংলা ও আসাম ব্রাহ্ম-সম্মিলনী 


বাংলা ও আলাম ব্রাহ্ম লন্মিজনীর ৫গন বার্ধিক অধিবেশন 
ধিগত ২৫ হইতে ২৮শে অক্টোবহ পর্দন্থ দেদিনীপুর জেলার 
অন্তর্গত কাখি লব সুসম্পয় হইস্কাছে। 

২৫শে অক্টোবন সন্ধ্যা লাহারণ আাঙগ সঙ্গাঙ্ছের লপ্পাদক 
ডাঃ ফেবগ্রলাঙ, নিজ প্রাস্মিক উপালন। করেব । পরে 
ঘন্ার্থবা-লমিদ্ির লন্ভাপতি প্ীয়ুডা ধরখীবর দিক! ভাঙার 
সুলিশি. অস্িদ্ঞাঘণ পাঠ করিয়! অন্াগত অস্িতিতন্দকে লাদর 
লন্ভাষণ জ্ঞাপন করেন অধ্যপের লশ্মিলদীর় লক্াপতি ভা; 
সরোজকুছান্র ছাল তাহার শধ্যপূর্ণ অভিভাবনট পাঠ করেন। 
ভাঃ দাস বলেন £ 

এই কাছি: শহ্ঘটি-বধার্ধলনে- পললীশহটি- আয়তন 
ছিদানে ভুজ হটঙগেও অধ্যাক্যদন্পঞ্ষে ও জস্যিছগোতরঘে কেদিনী- 


পন ০ল ০০ 


পৌষ 


পুর-ব্েলার হাংপবন্বর়প। কাবির পথ যে কঠোপনিষদ প্রোক্ত 
বর্ধের গখ, নে বিষয়ে প্রবেশিকা পন্বীকষাপূর্য প্রাথষিক জানলান্ত 
করিস! আমর! এখানে আভিথ্য প্রক্ণ করিয়াছি। কিন্তু পথেক় 
শেষে প্রবেশববার়েই শহতের পোকণুর, আমাদের উপবাসক্ি$ 
মন ও আতা, পর্জীমাতার েহ ক্ছনিবিড ভামলাঞল স্পর্শে ষেম 
নবন্জীবন জান্ত করিল । ঘে উদার, উদ্ু্ত আকাশে ুর্ধ্যোদয় 
ভক্তির পুজাঞ্জজির যত মিত্যই গ্রতিক্কাত হয় এবং থে মীরব 
সৌম্য গভীর আকাশে ছুর্ঘযান্ত ভকের প্রণামের মন্তই অব- 
নমিত হয়, ঘেখানে দিগন্ত প্রসারিত! ধরিজী অখণ্ড আকাশের 
সহিত হিলিত হইয়া! ভাব] পৃথিধী?-_'ভোঃ পিতা, মহী মাতা? 
আদি জমকক্ধননীফে আভল দেয়, সেখানে বর্ঘজীবনের উৎসী- 
ভুত আনদ্ধের বোধ এত সহজ, সরল ও সুগম, তাছা। ঘেন এই 
প্রথম প্রত্যন্ষজামে পাইলায। এতিহাসিক পরিবেশও এই 
প্রাঞ্কতিক পরিস্িত্তির অদ্থরূপ। ইতিহালপ্রসিত্ধি আছে যে, 
তীয় দশম শতান্বীর শেষতাগে কিংব। এফাদশ শতাক্ীর 
প্রথমন্ভাগে পশ্চিম বঞ্চের এই বিভাগে বৌদ্ধধর্মের একাজ 
বর্পু্ধ।” নামে প্রচলিত ছিল। ময়নাগন্ক ও তত্সিকটব্ভা 
নেক স্থানে এখনও এই “বর্থপূজার” প্রচলন আছে এবং 
তন্দধউই বক-দাহিত্যে “বর্ম মল” নামক এস্থের আবির্ভাব । 
বন্ততঃ বৌদ্ধবন্ধের এই রূপান্তর ব্যতীত যেদিনীপুর জেলায় 
যোগপন্থ বিরঞ্জন মত প্রভৃতি বিবিধ মতবাদ ও পুক্াপদ্ধতি এবং 
সহদ্ধিদ্বা জাটল, বাউল, দরবেশ সম্তরদ্ধায়ের পুজ্ধার্জন! ও মন্ত- 
বাধ প্রচলিত দেখা যায় । বিশেষতঃ উ্র্রের জাধ্য সভ্যতা 
ও দক্ষিণের ভ্রাবিষ্ভ সভ্যতা মিলিত হুয়া মেদিনীপুর জেলায় 
ছিতীয় প্রয্বাগ তাঁখ রচন! করিয়াছে এবং মেদিনীপুর ফেল! 
বু দিন পধ্যন্ত জবগয়াথধাঘের দ্বারপথ থাকায় আর্্যশবর, 
রামাহ্জ, রামামন্ধ, কবর, নানক, চৈতভ মহাপ্রভু এতৃতি 
সন্ত্রদায় প্রবর্তক মহ্থাপুরুমদিগের চন্রণন্পর্শে মহীয়ান্‌ হইয়াছে । 
লর্বশেষে উল্লেখ করি মহ্ধি দেবেজামাথ ঠাকুরের লহকর্তা ও 
সহ্ধন্থা লতা, শিব ও সুক্ষেনর পৃঙ্ধারী শিবচজ দেব ও রাজ- 
নারায়ণ বছর বর্থমাধনা ও ভ্রদ্ধোপাহনার । শিকজদেবের 
বান্ধ-শিক্ষা? ও 'একভামবিশিঞ্ মধ? সম্পর্কিত লাধন| এবং 
ভাবরতিগ্রবগতিত রাজ দারাণ হগ্ুন্থ 'বলন্ত-কৃষ্বদ? ও গোপ- 
গিরিতে বলপতকালে রক্কোপালবা (বিষাদ ১৮৬০-১৮৬৫ পর্যযা) 
বেষিবীপুরের আগ্যাত্িক সম্পদের নয নিধর্শন। বর 
সাধমার দিক হইতে এই ছ্েলাটি যেষন নন্াপুকুষ্িগেন্ব পুণ্য- 
স্র্শ লাতে দৌঁভাগ্যন্যান্‌ ছিল, ভেন্সনই বর্ণ ও কর্তত্যনিষ্ঠার 
জন্য ইচ্ছাকে দানাবিব ছংসহছু গ্ঃখ হর্দত্ি লাঙগ! নিপীড়ন 
সছিতে হইয়াছে । এউন্ম ফোড়খ শঙ্কান্বীর লণ্ডঘ দশকে 
ইতিসাষনিক্রত্ কালাপাকাকের অঙ্গ. হইতে আরগ করিয়া 
বিংখ শতাবীয় পঞ্চম বক পর্য্যন্ত ভুঃখ ভূর্ন্তি পৌনংপুনিক 
দখন্িকের হন্ত বারংবান্ত এই দেদিনীপুক্জ জেলার উপর আঘাত 
করিয়াছে । : “বেধিশীদ্র একট প্রতিশন্য পলর্ধাবক্কা” কেন 





বিবিধ প্রসজ-জার্নানীর ভবিষ্যৎ 





৬১৬, 
হুইঘাছে ইঞ্থাই বোব হয় একটি ই্িত। ছুঃখের হোখাধিপুত 





এই প্রদেশ বিশেষতঃ কি, বড হইয়াছে বর্থমান অগত্ের সর্ব... 


শ্রেষ্ঠ বাজবের চরণরেধু ম্পর্পে, যিনি এই ছঃখেছ তপভায জায় 
লাক করিয়। বিধাতা সাবর্শ লাভ করিয়াছেন । 
জার্মানীর ভবিঘ্যৎ 

যুক্তরা্, সোভিয়েট রা&, ভ্রিটেন ও ক্রাবের আন্তর্জাতিক 
বিভাগের ভাব্রীপ্ত মন্ত্রিগণ লগত নগরীতে আজ বিশ দিম কইল 
আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন জাপ্মামীর ভবিষ্যৎ স্থির করিবার 
জঙজ । আড়াই বংলর--১৯৪৫ সাজের যে নাগ হইতে আজ পার্থ 
--শ্রই বিষয় লইয়া! অনেক টানা-ছ্েঁচড়। হইল, কিছ ফোন 
মীমাংসা হইতেছে না । গল্ত এপ্রিল মাসে মক্ষো|। মগন্ধীতে 
চতুঃশভির পরামর্শ সভায় তর্ক করিয়া হিঃ মার্শাল, যলোটত, 
বেভিন ও বিধৌলত, সময় কার্টাইলেন কিন্ত কোন স্থির 
নিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিলেন না। কেন পারিলেদ না 
তাঙ্ছার কারণ সন্বদ্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া বায়। কিন্ত 
গোড়ার কথা এফ- মুনা ও ব্রিটেন যে ভাবে জার্মানীর 
বিষ্য শির্ধারণ করিতে চান, লোকিয়েট রাগের তাহাতে 
খরুতর আপত্তি আছে, যদিও উত্তয় পক্ষই জার্মানীর উন্নতির 
জ উদগ্রীব বলিয়া! প্রচার করেন । জার্ধাদী ছয় বংসর যুদ্ধ 
করিস প্রমাণ করিয়াছে তাছার শক্তি কত বন়। একা সে 
যুদ্ধ করিয়াছে ইউয়োপ-আমেয়িকার দমবেত শক্তির হ্িরুদ্ধে। 
এই শক্তিবরকে হুব্ধল করিয়! রাখিতে হইবে-_এ| বিষদ্ষে 
মতন্ডেদ দাই | জাশ্্ানীর নিকট হুইতে ক্ষতিপূরণ জানার 
করিতে হুইবে-_এই বিষঙ্েও মতভেদ নাই, যদিও ক্ষত্ি- 
পূরণের জাপ-বাটোয়ারা লইয়। তর্কের অন্ধ নাই। কতিপূরণ 
দিতে হইলে জাশ্্ানীর শিল্প-বাণিক্যের প্রসার প্রচ্থোজন। 
জাপানী যাহ! উৎপাদন করিধে তাহ! হইতে দেশেন প্রয়োজন 
মিষ্টাইয়া উদ্ধত্ত খাকিলে ভবেই ভাঙা জন্তব। ক্ষতিপূরণের 
জত উত্সব উৎপাদন করিতে গেলে যে শিক্প-কৌশলের প্রয়োজন 
তাঙাতে উৎলাহ দিতে বুক্তরা্, লোভিয়েট রাই প্রতৃতি 
অমিক্কুক। কারণ জার্মামীয উদ্ভাবনী টক্তির পরিচয় তাহার) 
পাইয়াছেন এবং সেই শজির পুমরস্যখানে তাঙাদের এমন 
একট! ভীতি দেখ! গিয়াছে যে জার্দারীতে লমন্ত কর্-প্রচেষ্ঠ। 
ব্যাহত হইয়া! জাছে। জ্বার্থানীর কলকারখান। তাহারা ভাজি! 
ফেলিতেছে বা ক্ষতিপৃত্রণের জায়ে বিদেশে চালান দিতেছে । 
ছবার্থানীর শিল্পীকল ও বৈজ্ঞানিকত্িগকে প্রঙ্গোভন দেখাইর] 
লইয়া খাইতেছে। প্রই অবস্থায় জার্মানীর উৎপাক্ছন বাড়াইয়া, 
উদ্ধত শিপন্ভার ও কৃষিজাত ভব্যের উৎপাদন খ্বদধি করি, 
ক্ষতিপূরণ কসম ঘে কি করিয়া! ভাঙারা করিঘে তাহ! 
এখছত স্থিত ছত্ব নাই। | 
' স্আবার খর্তসাজ যুগে শিক্প-বাপিজা ও রাউর-ব্যবস্থায় 
থে ছেও়্ীর শনির পয়োক্ষদ ভ্থা্্দানীতে তাছ। পুন$- 
গনি কষ্টিতে কেহই ইঈচ্চুক নয়।. কাইঞান্স উইলিয়দ 


২২৮ 


ও হিটলারের সময়ে এরপ শক্তির পদ্বিচয় তাঁকারা পাই- 
.ম্বাছে। লাত কোট জাশ্দীদকে এক উদ্ষেতে, এক লক্ষ্যে 
প্রণোদিত করিস! কি াষে তাছা ভিশ বংসরের মধ্যে ছুইট 
বিশ্ব-সংঞ্ামের আয়োজন করিয়াছিল, তাহার ধ্যংললগীলার 
চিহ্ন আঞ্িও ইউরোপের বুকে, দেশে দেশে প্রকট হুইয়] 
রহিয়াছে । ১৯৪৫ লালের মে মালে বার্লিনের পটদ্ভাম 
পল্লীতে যুস্তরা্, লোভিযেট রা ও ব্রিটেনের প্রথানদের 
মধ্যে যে চুক্তি হয় তাহাতে এই স্বীস্কৃতিটা ছিল যে জার্দ্ানীর 
অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠান বা কাঠামে। বন্ধায় রাখিতে হইবে 
বিজয়ী রারঙুলি ইহা করিতে পারে নাই। সোভিয়েট 
চলিয়াছে তাহার সমাজতান্ত্রিক প্রেরণা লইয়া 7 জার্মানীর 
পূর্বাঞ্চলে দে লমন্ত ব্যবস্থাকে ওলটপালট করিস! নিজেদের 
দুবিধামত গ়্িয় তুলিয়া ফেলিয়াছে। যুক্তরা, ব্রিটেন ও শরণ 
তাহাদের বিশ্বাস-মতে ব্যরি-তাম্ত্িক ব্যবস্থার ঠা বজায় রাখি- 
বার চেষ্ট। করিতেছে । এইখানেই বিরোধ এবং এই বিরোধ 
লগুম কন্ফারেছেসে সমাধান হইতেছে ন1, যেমন গত এপ্রিল 
মালে, মন্ফো কন্ফারেত্দে হয় নাই এবং ঘযত দিন এই 
বিশ্বোধের শান্তি না হইবে, তত দিন ইউরোপে কোন গঠনমূলক 
উদ্দেক্ট সফল হুইথে মা; মার্শাল কল্পনাহুযায়ী মাঞ্চিন 
দেশের টাকা ইউরোপের পু্র্গঠনের জন নানাভাবে আসিতে 
পারে। কিন্তু ইউরোপ ত আন্গ এক ভাবের ভাবুক নয়। 
ব্যগলি-তন্ত্র ও লমাজ্-তত্্র এই ছুই মতের বিরোধের মধ্য পড়িয়া 
কেহই মার্কিনের এই লাহাধ্য স্বাতাবিকাবে গ্রহ্ণ করিতে 
পারিতেছে না। ইহাই গোড়ার কথা৷ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 
ব্রিটেন ও ফ্রাজজের মধ্যে একট প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল। 
জন্থানী ভাষার দুযোগ এহুণ করিয়। পরাজয়ের প্লানির হাত 
হইতে মুদ্ধিলাত করিয়াছিল হিটালারের নেতৃত্বে। আজ 
জেই ইতিছাসের পুদরতিনয় যে হুইবে না তাহা কেহ নিশ্চয় 
করিয়! বলিতে পারে না। প্রতিপক্ষ ছই দেশের নাম 
বদলাইয়াছে মা । জাজ রুক্তরা& ও সোভিয়েট রাষ্রের মধ্যে 


প্রতিষোগিত1 চলিতেছে । | 
ফিলিস্তিন 


ইউরোপের এরই ডামাডোলের মধ্যে ভূমধ্যজাগরের উপকূলে 
ফিলিস্তিন লইয়া একটা জটলতার হরি হইতেছে । গত পঁচিশ 
বংসর ব্রিটেন এই ছেশেন উপর কর্তৃত্ব করিতেছিল জাতি 
সঙ্গের (1,59%89 01 190009 ) পক্ষ হইতে ম্যা্ডেট মাদে 
এক অদ্ভুত ব্যবস্থার কল্যাণে । এই ব্যবস্থায় ফিলিস্তিমবাসী 
আত্বের দুখী হইতে পানে নাই। তাহার! অধিকাংশই মুসল- 
' মান) তাহাদের 'দেশের উপর ভ্রিষ্টেম একটা! মৃতদ নাষ্্রের 
গোড়্া-পত্তন করিল “ইহুদিস্থান" নাম দিয় জগতে *6৮18)। 
11006” ঘামে এই প্রচেষ্টা পরিচন্ধ লাভ করিল। 
সবদলমানের! এই *উড়িত্বা আলিয়! ঝূড়িয়া বলা” ব্যবস্থাকে লু 


কদ্ধিতে পার্িল দা, বিগ ছুই ফাজজাগ্গ ঘৎসর পুর্যো ইসিকে :. 


প্রবাষী 


১৯ পি পিল ৯ পিপতপপউশতিলি শী শিপিশশাইিাশী পাশাপাশি শি তিল পতল পাতিল পপ তাপীসসিপিশিলী শী শিপ পপ পাত পপ পা 


১৩৫৪, 


পূর্বপুকুষেক়্াই এই তূমিখণ্ডের বিবাদী ও "অধিপতি ছিল। 
ভাগ্যের তাড়মায় তাকারা নানাদেশে ছড়াইয়। পড়িয়া 
ছিল। অকথ্য অত্যাচার সঙ্থ হরিযাঁও তাঙ্ছারী তাঁছাদের 
প্রাচীন জন্ভূ্ির স্মৃতি আকড়াইয়! ধরিয়া ছিল) এই জন্ম- 
ভূমিতে তাহার] ফিরিয়া) আসিবে এই পাশ] ছুই হাজার 
বংলক্পের মধ্যে একদিমও তারা ছাড়িতে পারে নাই । প্রথম 
বিশ্বসংগ্রামেয় সময় তাহারা ব্রিটেনকে লাঙ্বাধ্য কনিয়াছিল। 
উইজম্যাদ নামক একবন বৈজ্ঞামিক এই লময়ে একটি আবিষ্কার 
দ্বার] ব্রিটেনের একট! আসন্ন অভাব মি্টাইতে সাহায্য 
করেন। কৃতজ্ঞতার মূল্যস্বদপ তিনি ফিলিস্তিনে “ইহছদিস্তান” 
গঠন করিবার অধিকার দাবি করেম। ১৯১৭ লালে ব্রিটেন 
এই অধিকার শ্বীকার করিয়া লয়। তখন ফিলিস্তিনে ইহুদি 
সংখ্যা ছিল আশী-নত্বই হাজার মাঝ) গত পঁচিশ বংসয়ে তাছা। 
বাড়িয়াছে হর লক্ষে । ফিলিস্ডিনের মরুভূমিতে তাহারা বহু 
শন্ত-্ামল কৃষি-কেশ্ত্র স্থাপিত করিয়াছে, ছুই হাজায় বংসরের 
মধ্যে আরবেরা যাহা! করিতে পারে মাই | এই কাধ্যের দ্বার] 
তাঙ্থারা নূতন করিয়া প্রতিঠিত করিয়াছে নিজেদের অধিকার 
তাহাদের ধর্শের পুণ্যতূমিতে । জারব মুসলমানের! এই 
অধিকার মানিয়া লইতে চায় না। তাহারা এই অধিকার 
ঠেকাইয়! রাখিবার জঙ যুদ্ধ করিতে প্রস্তত হুইতেছে। চহুষ্ধিফের 
আরব রাহ হইতে তাহার! লাহাধ্য পাইবার দাবি রাখে, লেই 
সাঙায্যের জায়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । মুপলমান ইহুদি 
উত্তয়েই রণসজ্জায় মাতিয়! পিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্ প্রতি- 
ঠানের (01690 18110119 07811781100) হাতে তাছার 
দায়িত্ব অর্পন কির! ব্রিটেদ তাহার শাসন-ব্যবস্থা। গুটাইতে 
আরঘ করিয়াছে । ভুমব্যলাগরের পূর্বা উপকূলে একটা 
যুগ পরিবর্তনের শ্থচনা হইতেছে। ”খেলাকং” আন্দোলনের 
পরিণতির কথা স্মরণ থাকিলে আমর! এই আহ্বানে সাড়া 
দিতে পারি না। 
আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় 
আঁচার্ধ্য যোগেশচন্্র রায়ের উননবতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে 
বঙ্ীর লাহিত্য-পরিষদ এক লগ্বস্ভন! সন্তান অস্োজম কষেন। 
ঝাকুড়া শহুয়ে এই অকুষ্ঠাম সম্পন্ধ ছয়। আচার্ধ) যছমাথ 
সরকার এই অঙ্্ঠানে পৌরোছিত্য করেন । মানপজে বলা হয়_ 
“আপনার সুদীর্ঘ কর্পদয় জীবনের অধিকাংশকাল 
কঠোর জাম-লাধদায় অভিযাহিত কত্রিয়া' আপনি যে 
গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তাহা চিরদিম 
আমাদের অঙ্ুকরদীয় হইয়া থাকিতে ) জানীর্ধধাদ করুন, 
লে খআদর্শে আমর! যেন ছনুপ্রাশি্ত হইতে পারি । 
 শক্মাপনার খষিতুল্য পল জীবমযাজা, শিক্ষার্গাদে 
একনিষ্ঠ তৎপরতা, স্থানীয় লর্কাবিষ জনঙ্িতক্ষর কষার্ধ্যে 
* পথ প্রধর্শন আপনার প্রধান কর্ক্ষে উদিত প্রদেশে 
চি্বন্বরঈশ্ব হইয়াছে ) আপনি সেখানে বছ হদযের ভক্তির 


শে 


পৌষ 


বেবীকে-আদ প্রতিটি । আপনার খ্েশবাপী বাঙালীকে 
মাতৃভাষায় ছূহ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিঘার জঙ্ আপনার 
প্রথম জীবের একক সাধনায় কথা আজ আমর! কৃতজ- 
চিন্তে শরণ করিতেছি । আপনার অক্লান্ত লেখনী দীর্ঘকাল 
ধরি কত বিভিত্ত ক্ষেজে দেশবাসীদের শিক্ষিত, উদন্ব ও 
লতর্ক করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও কমিতে থাকিবে। 
বিজ্ঞানকে লাহিত্যের জাধারে পরিবেশন করিয়া আপমি 
ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতিকে নৃতন পথে উত্দ্ধ করিয়াছেন । 
রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোভিধিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ খিষ্জাগে বহুবিধ গবেষণা করিয়। 
আপনি মাতৃজ্ঞাযায় তাহা! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ভাষাতন্ব 
ইতিহাল ও সমাতদ্বের মিধু'ত সত্যগুলি আপনার অপূর্ব 
প্রতিভাবলে বঙ্গ সাহিত্যের সম্পদ. হইয়া উঠিয়াছে। 
, আপনি বঙ্-ভাষার মধ্য দিয় আমাদের জাতীয় জীবনে 
জাহ্বীধার] প্রধাহছিত করিয়াছেন । আপনার এই 
অমরকীি স্মরণ করিয়া আমরা আপমাকে অভিনন্দিত 
করিতে আসিয়াছি।” 
এই মামপন্জের উত্তরে আচার্য যোগেশচন্ত্র তাহার আীবন- 
ব্যাগী লামার কথ বর্ণ] করেন । বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 
জন্বযৃত্তাস্তের সঙ্গে তাহ! সংযুক্ত । ১৯০১ সালে ইহার প্রতিষ্। 
হয়; ১৯০২ লালে যোগেশচজ্জ তাহার সদস্য নির্বাচিত হুম । 
১৯০৮ সালে রবীন্মাধ বাংল! ভাষার ক্রিয়াপদ সংগ্রহ আরছ্া 
করেম; পরিষদ্জের সঙ্কারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী 
যোগেশচন্্রকে অনুরোধ করেন “বাকী বাদ যে সব শব আছে 
তাহা] যোগ করে দিতে ।” এইভাবে আরগ্ত হইল তাঁষাতত্বের 
আলোচনায় সাধনা । বাংলার বর্ণমালার ফুক্তাক্ষর সমস্া 
সহজ করিতে না পারিঙে অন্য ভাষাভাষী লোকের পক্ষে 
বাংলা ভাষা শিক্ষা কঠিন হইতেছে । এই বাধা দূর করিতে 
হইবে । "্অক্ষর-সংস্ষার” আরঘ হইল। তাহার নিজের 
কথার এই অবস্থার বর্ণনা দিতেছি, _ 
বাংলা কঠিন করেছে এর যুক্তাক্ষর। যুক্তাক্ষর শিখতে 
শিখতে শিশুর প্রাণ বেরিয়ে যায়। বিভালাগর মহ্থাশয়ের 
প্রথম ত্ডাগ, দ্বিতীয় ভাগ দেখলে ভয়হ'ত। অক্ষর 
পদ্ধিবর্তম করতে ম| পারলে এক পহ্জ ভাষা! বলা ধায় 
মা। দ্কাষলান, অজ্ঞ প্রদেশের লোক যাতে বাংল] জ্জাষ! 
নহ্জে শিখতে পারে এজতে অক্ষর ও ধানাম সহ করতে 
হবে। পঅক্ষর-লংত্ার” লিখতে লাগলাম । অনেক 
লোক আমার উপর বিরন্ঞ হলেন । বললেন ফোধাকার 
কে এফ উড়িয়। এলেছে। ভ্ডাগলপুত্ব সাফ্ত্যি সম্মেলনে 
জলিগকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *বর্ণমালায় অভিযোগ” মাষে 
এক প্রন্ধে আমার খুব লমালোচন]| কয়েন । সম্মেলনে 
ধু শোনান সঙ্গম হয় । ভার] গুলে হাসতে লাগল। 
জগদীশ বন্ছ় কথা স্বতন্র। ভিদি আমাকে জিজ্ঞাল 


বিবিধ প্রস্_নুরেজজাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 





২২৯ 





কঘলেন, “আপনি কি. বাংল! বানান, বাজান ? 

আমি বলবা, না, 'বাদান নয়, অক্ষর |” এ কথাটা, 

বোঝাতে আমার ২৪ ঘংপদ্প লেগেছে। 

তারপর আরত্ত হইল বাংলা ভাষায় বৈজানিক. তথ্যাবলী 
প্রচার । নিজ্ধের কর্প-ন্বীববের অন্িজত| হইতে ভিনি 
বুবিয়্াছেদ ও বুঝাইতে ঢে&! করিয়াছেন যে ই লত্তব। লেই 
অভিজ্ঞতা অঞ্জন করেন তিনি কটক মেডিক্যাল ্ুলে।... .. 

যোগেশচজের বক্তৃতার যে বিবরণ লংবাদপঞ্ধে প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা! অলম্পূর্ণ। তাহার সাহিত্যিক জীরনের পরিচয় 
ল্ছে তিনি জারও অনেক কথ! বলিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তুক প্রতিঠিত নান! পন্রিকার লঙ্গে 
ডাছার ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধের কথা বর্ণনা করিস্বাছিলেন.। প্রদীপ, 
“প্রবাসী” পৃষ্ঠায় তাহার মিদর্শন আছে । ৫০ বংলর পূর্বে যে 
পরিচয়ের স্ত্রপাত হয়, জাঙ্গও তাহা অটুট আছে। ডাহা 
মিকট আমাদের খণ অপরিশোধনীয় । বাঙালী জাতি এই জাদ- 
যোনীর মিকট যে কত খদী তাহার সব্যক ধারণা আজ আমন 
হত করিতে পারিব না। কিন্ত বাংলা ভাষা! আঙ্জ যে নুগ্তন 
জীবনের বিজয়-তেরী হুইয়! উঠিরাছে, তাহার শব্ধ-সম্পদ 
যোগেশচজ্জের সাধননীলব্ধ। 


৬হ্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্থরেজনাথের জন্ব-শতবার্ধিকী উৎলব জআরভ হইয়াছে । 
আজ একুশ বংপর তিনি দেহ্ত্যাপ করিয়াছেন। ভার কীর্ডি- 
কথা দেশের লোকে ভুলিয়া যাইতেছে । শতবাধিকী উৎলব 
উপলক্ষে যদি তাছা! আমাদের স্বতিপষ্টে ফুটাইয় ভুলিতে 
পার! যায়, তবে দেশের কল্যাখ হুইবে। পিতৃমাত খখের 
মত হুরেজনাথ সঙ্গন্ধে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। 
শতবাধিকী উৎসব সম্ভার সন্ভাপতিয়পে প্রীচক্রবর্তী রাজা- 
গোপালাচারিয়ার গত ১৩ই ভিঙেম্বর এই খণের প্রকৃতি সম্বন্ধে 
নিষ্মলিখিত কথাগুলি বলেন : 
ভারতে জাতীয়তার প্রথম প্রচ্তাত হুয়েজ্্নাথের মধ্য 
দিয়া যুর্ড ও প্রতিফলিত হুইয়াছিল। কি বর্শা, কি সমান্গ- 
নীতি, কি রাজনীতি, প্রত্যেকটি ক্ষেভ্রে বাংল! বহু বিরাট 
পুরুষের জন্ম দিয়াছে | দুরেঞনাখের জীবনেতিহাল 
বাংলার গৌরবস্রেক্ঠ অধ্যায়সৃছ্ের অনতম | কংগ্রেসের 
জন্ম হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেস বলিতে ঠাহাকেই 
বুধাইত। কংগ্রেসের যাছারা জমক, তিমি জাহানের 
অন্তম ।” 
এই করটি পংক্তির মধ্যে ভারতের প্রায় এক শন্ত বংসরের 
ইতিহাস উহু আছে । লে ইতিছাসফে জানিলেই ভারতের 
নব-ক্াগ্ণের সম্যক হাহাত্্য উপলব্ধি কর! যাইবে | এরই 
ইতিহালের পুক্োভাগে দেখিতে পাই রাজা রামযোহন রাক্মের 
বিষ মুর্ধি। এক হাতে তিনি দেশের জামান্িক জঞ্জাল 
লখ পাইয়া ফেলিবার চেক্ঠ! করিতেছেপ ? অন্ত হাতে কম্িত্ে- 
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ছেন কৃষ্নীতির বেবী হইতে দেশের মন-বুদ্ধিকে মুক্তিদ্ধান। 
১৮২০ লাল ছইতে ১৮৭০ লাল পর্ধাত মু্ধ-আব্ম কারতের 
একটা ক্বপ দেখিতে পাই । এই সযক্ষের মধ্যে “ইয়ং বেল, 
“ইং বোত্বাই” দেশের অনেক্ষ লংক্ষারের উপস্ব আখাত 
করিয়াছে, বনেক সংস্কারের বন্ধন হইতে দেশের মনকে দু 
কম্সিয়াছে। এই আহার প্রত্বোজদ ছিল কেশেক অমকে মোক- 
যুক্ত করিয়া ভুবস্ত অবস্থা! হইতে জাগাইবার জন | এই জাগন্জশের 
শেষে আমরা দেখিতে পাই বাংলাদেশে “হিন্কুষেলা”, উ্ভর- 
ভাত্বতে হূসলমান লঙগান্ধে দুক্তন শিক্ষার প্রত্তি আগ্রহ । এই কখাই 
বলিয়াছিলেন ছেদরী কটন সাঞ্ছেব ভার “নিউ ইত্ডিয়া” নামক 
পুস্ভকে-_”[119 6108196 1381)008 108দ্ঘ 1019 [00110 
9101010)) [010 199118৮৮21 60 0110090,--বাঙালী 
বাবু পেশোস্বার হইতে চাটগ! পর্ধত্ত ভূ-খতে জনমত গঠন করে, 
গতিীল করে। এই বাঙালী বাঝু নান] মৃর্ভিতে হিমালয় 
হইতে বিদ্ব্যাচ্ পর্ধ্যস্ক ভূ-ভাগে নব-ন্াত্ধতের নান উপাদান ও 
উপকরণ লএছ করির| দিয়াছে-_শিক্ষকষরূপে, আইনজরপে, 
চিকিংপক্ষরূণে, সাংবাষিকরূপে, বর্শপ্রচারকরণে। সমগাজ- 
দেবকরপে। এই সংগঠনের ইত্ডিহাল ভারতবর্ষের উনবিংশ 
শতান্ধীর ইতিছাস। 

এই বাঙালী বাবুর মধ্যে প্রধান ছিলেন স্থুরেজমনাথ। বাংলা- 
দেশে তাহার সঙ্কম্মী ছিলেন আনন্দমোহন বন্ধ, শিবনাথ 
শামী, শিশিরক্মার ঘোষ, মভিলাল ঘোষ । ভারত-লভ। 
(700180 4580018100 ) প্রতিষ্ঠ করিয়া তিমি দেখাইয়া 
দেন আমাদের সমগ্র রাজ্বমীতির কর্-প্রচেষ্টার আদর্শ ও 
লক্ষ্য । কংগ্রেসের জন্মের হই বংসর পুর্বে ইয়ান ভাশনাল 
কনফারেন্সের উদ্যোগ করিয়া সর্বভারতীয় রাঙ্গনীতিক কর্মের 
তিনি মির্গেশ দেন। তারপর ১৮৮৬ সাল হইতে কংখ্রেল ও 
সুরেজনাথ হইয়া পড়িলেন অভিন্র।) সুরেশ্রনাথ হইলেন 
কংগ্রেসের বাণীমৃণ্তি। এই মুর্তি ছাড়া জার এক হু্তি ছিল 
ষাঙ্ার। সেই মু্তি উদ্ভাসিত হুইয়া উঠিয়াছিল কংগ্রেসমেতৃত্ব 
লাঞ্চের পূর্ব শিক্ষকরূপে, ছাজসমান্ের দেতারূপে । কলিকাত। 
খুবাংলার ছাভ্রলমাজ, দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তানায়ক ও কর্ম 
মায়কবর্গ, ভনবিংশ শতাব্দীর ষ্ঠ ও সগ্ডষ দশকে পড়িয়া উঠে 
কেশবচজ সেন ও নুরেন্রণাখের অঙ্থপ্রেরণায় । নব্য ইটালীর 
অ্া ম]াটসিনি, গারিবলছি, শিখ-খালসার শর] গুরু গোবিন্দ- 
জিংহ, শ্ীচৈতন্যের আপামর প্রেষধান এই নরশ্রেঞ্দের আীবন- 
কথ! বলির! আমাদের পুর্বজপণের জীবনে এক বিপ্রবের হট 
করেন গ্ুরেজনাথ। সেই বুখের হুবকদের স্থৃতিকগার পড়িছাছি 
'ষেরাঙ্ছনীতির উদ্ছে্ সাধনের ছছ গুধাসমিতির, প্রতিষ্ঠা 
স্বযোজনাথের অন্থপ্রাণনাহই লম্মব হুইয়াছিল। জিশ বংসর 
গ্রে বাতীব-উপেজ-টজাসকর ইহাকে রাখধান কয়েন । 
তগম স্থুরেজদাথ হইয়া! উঠিকাছেন কংখ্রেস-দেতা,।- কিন্ত 
ভিনি বিপ্লবীদের হিরুংযাহ করেন নাই. নীরস উপধেশ 


জাবানী 
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১০ পপ পিপাসা সিপসপািসপিিত সটিসপা। 


ভনাইযা কখনও ভাঙাবের বিকার দেখ দাই । এই নৈশিষ্ঠা 
স্বরেজনাথের ছিল। 
সবরেজবাথের ফূগে বে সন্প্রধার ফেশের রাজনীতিক আান- 
অপজাছের ব্যথায় সুর হুইতেম, দেশের ক্মন্তানব-অভিম্বোগের 
গ্রত্িকার ডে করিতেন, লে সন্ধায় শ্রেশীদ্ার্থ ও জোপী- 
সংঞ্াামেত্র কথ্ধা জানিতেন অ|। একটা লহ, লরল সন্্রঘবোধ 
ছিল তাহাদের । দেই ভাব বিদেধী রা& ব্যবস্থার পদে পদে 
অপস্বানিত হুইত। সেই অপমান ঠাছানদের রাজনীতিক 
গ্রতে্ঠায় প্রেরণা জোগাইত । সেই বুগে ক্ষাতভীয় আন্মসস্মান 
পুনরুদ্ধারের অন্ত রাজনীতিক আন্দোলন ছিল একমাজ অঙ্গ 
বদর আন্দোলনে নেতৃথ্থ কমিঘ্া শ্বরেজ্রনাখ প্রমাণ করিয়- 
ছিলেন ঘে রাজনীতিক সংঘর্ষ তিনি জন্ম করেন ন।। তাহার 
সুণে রাজনীতি লান্্রঙায়্িক আশা-আকাঙ্ষার বাছুন ছইয়! 
উঠে নাই । সেইজন্য তাহার! আত্িবর্ণ-নির্বিশেষে সকলের 
সেবা করিতে পারিয়াছিলেন। ধর্পের প্রন্েষ, অবস্থার ভেছা!তেদ 
তাহাদের কর্তব্যপথে কোন বাধার সরি করে মাই। আজ 
বিস্তদ্ত ভারতবর্ষে সেই সরুল, সহ রাজনীতিক অন্ভাব জাযর! 
অনুভব করি। 
পরলোকে অধ্যাপক লাডলিমোহুন মিত্র 
বঙ্গবাপী কলেজের রসায়নশাজ্রের খ্যাঞ্জনাম। অধ্যাপক 
লাডলিযোক্ন মিজঞ মাত ৫৫ বৎসর বয়সে জন্রযাস রোগে 
পরলোকগমম করিয়াছেন। আধুনিক কালে শিক্ষান্রতী 
ফিমাবে বাকারা সাকল্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহাদের 
মধ্যে অধ্যাপক লাভলিষোহম অন্ততম। যৌবনে জন্থপীলন 
সমিতিতে যোগদান করিয়া তিনি দেশের কাছে আত্মনিয়োগ 
করিবার সক্ষ্জ করেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আপনার নর্ধশক্তি 
নিঘ্বোগ করেন। কলেজ ছিল তার প্রাণ, অপর অপ্যাপকদের 
সু ছিল কিছ তান ছিল না। ছুটিতে কলেছে আলিয়া তিনি 
লযাবরেটরির সমস্ত ফোযক্রটি সংশোধঘ কক্িতেন। পূর্ব 
বঙ্গের সমস্ত স্কুল-কলেজ ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততূক্ি 
হ্ওয়ায় বাঙালী ছাঞ্রদের লম্মুখে ঘে সমস্যা দেখা দ্ধের তিনি 
তাঙ্াতে বিচলিত ছন। যে বব ছাজ্কে হঠাৎ এই ক্ডাবে 
ঢাক! বিশ্ববিধ্যালয়ের অন্ততৃপ্ত কর! হুইল, হৃলতঃ ক্চাহারা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালক়েরই ছাজ) কলিকাতায় কলেজে 'তাহা- 
দেবর স্থান ম্বাহাতে হুর ত্তাঙার অন তিথি একান্ত আগ্রচ্থান্বিত 
হন। বঙজবানী কলেছ্ে সকালে ও সন্ধ্যায় ক্লাণ খুলিয়। তিনি 
আগত ছাজদের শিক্ষার ছুযোগ করিয়া দেন। নিজ্জে তিমি 
নকাল হইতে রাজি পর্যন্ত লদস্ত বিভাগের কাজ করিতেম। 
অধ্যাপক মিজের ম্যান মিলে মান্য এ ভুগে মিতা 
বিরল। দ্বাঙ্থার লিঙ্িত ইস্টার দিডিদ্েট কেনিত্রি 'বইখানি 
ভারতবর্ষের ও ভারতের বাছিতে বক্ষি-ত্ডাক্রিক্কা। মিংহল, 
স্যাজা, আকা, জাপান এভৃতির বঙছ করেছে ও বিস্বনিক্কালয়ে 
পাঠ হইয়াছে ।. প্রায় ছয় শত রেগাডিজ সমেত গ্রার সাত 
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শত পৃষ্ঠার পুস্তকের দান তিনি দুদ্ধের বাজারেও তিন টাকায় 
বেশী করেম নাই। ইছার কারণ জিগ্ঞামা করিলে তিমি 
বলিতেন ঘে দরিত্র জাজ ছিলাবে পাঠ্যাবস্থার যে অনুবিধ। 
তাহাকে লহ করিতে হইয়াছে তাহ। তিনি ভুলিতে পান্কেন 
নাই। অথচ এই একথানি পুস্তকের দ্বায়া তিনি লক্ষ 
লক্ষ টাকা উপার্জন করিতে পাক্ধিতেন | একটি ইংরেজ 
পুস্তক প্রকাশক কোম্পানীর প্রাক্তন ম]ানেজারের নিকট 
ভনিয়াছি পুস্তক-প্রকাশের ঝঞ্চাট এড়াইবার জন্য একবার 
তিনি উহার প্রকাশের দায়িত্ব এ কোম্পানীকে দিতে চান 
এবং লেই মর্টে চুক্তিপজ্জ সম্পাদিত হয়। চুন্ধি খাক্ষর়ের 
সময় (তিশি বলেন যে একট! বিষয় ভুল হুইয়া গিয়াছে, 
পুস্তকের দাম বাড়ানো! বাইবে না এবং প্রর্তি বংসর এক 
শত ছাআকে তিনি যে পুস্তক বিতরণ করিয়া থাকেন তাহা 
তাহাকে দিতে হুইবে ই! চুক্তিমামায় লেখা হয় শাহ। 
ইংরেক্গ কোম্পামী ইহাতে বসন্ত হয়। 


ভাই পরমানন্দ 


পঙ্জাবের উপর ছুদ্ধিনের ঘনঘট] বিগার লাঞ্ত করিয়াছে 
এবং সেই সময়ে এই আর্য/লমাঞ্জী নেতার তিরোধান এক বুগ- 
পন্ধিবর্তনের পরিচয় দিতেছে । ঘেজাদর্শ ও কর্প-প্রচেষ্ঠায় 
তাই পরমানন্গ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন পঞ্জাব বিজ্তাে 
তাথার লাফল্য বাত হইম্মাছে। পঞ্চদদ তীরে আর্ধ্যসমাজ 
এক নূতন প্রবাহের হৃষ্টি করিয়! পঞ্জাবের হিপ লমাঙ্গকে 
নবজ্ধপ দান করে। মুখল সম্রাটের দত্যাচারে গুরু নানক্ষের 
শিশ্কগণ “খালসায়” পরিণত হুয়। ইংরেক্গ শাসনেত্র সয় 
পঙ্জাবে হিন্দুগণ আর্্যলমাজের প্রেরণায় এক নুতন নৃচত। 
জান করে। ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় লালা লাব্খপৎ রাঝ, 
স্বামী শ্রদ্ধানধ্খ ও জাল হংলরাক্জেত্ জীবনে | ভাই পরমানন্দ 
ইছছাদের মন্্র-শিস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লেইজগ্ দেখিতে 
পাই প্রথম জীবনেই তিশ্ববিভালয়ের উচ্চ-শিক্ষার উচ্চ লঙ্মান- 
লা্ড করি্কা তিনি আর্ধ্যসমাঙ্গেন্র দেবায় জীবন উৎসর্গ করেন । 
ত্যাগের পথে চলিতে চলিতে বাইতে ছয় তাহাকে দক্ষিণ- 
আপক্রিকায়, জক্ষিধ-আামেরিকার, মুক্তরারে। লেযোজ্ দেশে 
শ্রহন্থীষী পঙ্জাবীদা একট! কু উপনিবেশ স্থাপন ফরিক্াছিল। 
ষান্থাঙ্গের সংগঠদে ভাই পত্রধানঙ্দগ ১৯১২ সাল হইতে প্রন্বত 
ছিলেন । ১৯১৪ সালে প্রন অহাছুন্ধ আমস্ হয়। মুক্রা্র 
ও কামাভাম পক্জাখীয়া তখদ রখোম্যাদমায় মাতিরা উঠে । গর 
পার্ট জাতে এক বিজ্বোহী ঘক্দ গড়িয়া উঠে লালা হরজরাল 
ও স্কাই পরমানন্দের দেস্কত্থে ৷ এ্রইজভ খন তাই পরমা নদ 
ভারন্তর্ষে কিছ) আসেন তখন ঘাজোছের অন্িযোগে 
ডাকা জ্রাগছতডের জাদেশ-হম্ব। এই আফেশ রাপান্থছিত 
হয় হাঘজ্কীবন কীপান্তরে। ১৯২৩ লালে অনড় খিগ্রবীরে 
ছাড়ি) দেওয়] হয়) স্কাই প্মানদ্দ ভাহাদের একছনস । 
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মুদ্ধিলা্জ করিয়া তিনি অসহযোগ দ্বাঙ্গোলনে ঝাপাইয়। 
পড়েন। এই আন্দোলন যখন জুর্ববল হুইল এযং গাস্ধীজী হাঃ 
হিন্দু-মুদলিম সৌধার্দ্য বুদৃবুদের ভার উড়িয়া গেল, তখন ভাই 
পরমানন্দ লান্্রদ্ায্িক মেল-বন্ধনে বিশ্বাস হারাইয়! ফেলিলেন, 
ভারতীয় হুললমানের রাক্ষনীতিক বিশ্বদ্তার ও লাহচর্ধ্যে আস্থ। 
হারাইয়।) ফেলিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়ারণে ভাক্ছাকে দেখিতে 
পাইলাম হিন্দু মহাসন্তার নেতৃরূপে। বিগত পঁচিশ বৎসর 
হিনু সমান্ধকে শ্বয়ংপিত্ধ করিবার জঙ ডাহার চেষ্টার অন্ত 
ছিল না। 
স্থধীরকুমার লাহিভা 

গুধীরকূমার লাহিস্ভী মহাশয়ের দেহত্যাগে প্প্রবাপী”, 
প্যভার্ণ রিভিউ” পঙ্জিক! যগুলীর একজন পরম সুহাধ হারাইয়া 
আমরা আস্তীয় বিয়োগ বাথা অনুভব কিতেছি। প্রথম 
যৌবনে তিশি সংবাদপআ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং 
পরিণত বয়সে সাধনোচিত লোকে গমন করিয়াছেন । 
পোপালক্ষ গোখলের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয় ভ্ভাঃ নীলরতন 
সরকারের মবাগুতায়। এই মথারা& নেতা তাহার গুণে মুগ্ধ 
হইয়া লক্ষৌয়ের গল্গাপ্রপাদ বর্পার সঙ্গে তা্থার সংযোগ 
ঘটাইয়া দেশ এবৎ নুধীরকূমার এডক্োকেট পঙিকার 
জম্পাদকরপে লক্ষ্ষৌ গমন করেন। তারপর “পাঞ্জাবী” 
দৈনিক পঞ্জিকার সহযোগী সম্পাদক হইয়া লাঙছোরে গমন 
করেন। চার-পাঁচ বৎসর পরে তিনি লাছোযের *ইবিউন” 
দৈনিকের সফযোগী সম্পাদক পদে নত হন) কালীনাথ রার 
মাশর তখন এ পজিকান্র সম্পাদক । জালিয়ানগয়ালাবাগ 
হত্যাকাণ্ডের পর পঞ্জাবে সামরিক আইন জ্বাবী ছয়; 
ট্রিবিউন পরিকা লামগিকতাবে বন্ধ হই] যায়, এবং সুধীন্প- 
কুমার কলিফাত!| চলিয়া আসেন । তখন খাংলাদেশের পা্ট- 
ব্যবলায়ে স্বেতাঙ্গ বণিকের একচেটয়া আধিপত্য ছিল। 
বিলুলা প্রমূখ ঘাড়োয়ারী ব্যবঙার়ীগণ এই চক্র ভাঙিতে চেষ্টা 
করেন । তুষীরকুমার এই কাছে আত্মদিয়োগ করেন এবং 
পাট-ব্বজায়ে কি করিয়া পাউ-চাধীদের বঞ্চিত করা হয় 
তৎসন্বদ্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করেন। গবন্মেন্টও এই বিষে 
চিন্তা! করিতেছিলেন, এবং যামিনীমোহুন যিজ সমবায় প্রথ্থায় 
পা্টেশ্স বেচাকেনার ব্যবস্থা করেগ। সুষীঘক্মার ঘরিতের 
শেখার এই দ্ুযোগ পাইয়া ছইখানি লঙ্গবার় পঞ্িকার 
(বাংলা ও ইংরেজী) ম্পাদকী় জারিত্ব শ্রহণ করেন। এত 


'জিন লঙবায় প্রখার প্রেকত পরীক্ষা! ঘাংলাদেশে হইতে পাতে 


দাই। আজ শ্বাধীদ আহে মুধারকুদারের দান] শপথ সফল 
কইতে পাযে। ঠা 
নরসিংহ চিন্তামন কেলকার 


বাল গঙ্ষাধয টিলক জ্বামাছের জান্তীয় জীন্ষনে খে যূগ- 
পরিদর্ভস চা! করেছ কাহার শেষ লাক্ষী পৃথিবী হইক্ডে. চর্সিয। 
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গেলেন । বলবস্তরাওএর মন্তরশিন্তদের মধ্যে নরলিংহ চিন্বাদন 
_ ফেলকার এক বিশিষ্ট স্থান জধিকার করিয্াছিলেন।' দেশের 
চিন্তাক্গপতে উনবিংশ শতাব্ধীর শেঘে যে আত্ম-প্রতি্ঠার কাব 
সহুত্র ধারাক্্ উচ্ছৃপিত হইয়া উঠে, তার বারক ছিলেন বু 
জনের মধ্যে এক জদ-বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক। ইহার পূর্বে 
প্রায় তিন-পুরুষ আমরা ইংরেজী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার 
ফরিস্বা লইয়াছি, এবং ইংরেক্সের অকুকরণকে চতুধর্গ লাভের 
প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। যহৃধি দেবেজনাখের 
জীবনে আমর! প্রথম দেখিতে পাই ইছার বিরুদ্ধে একটা 
বিল্োহচে্] । উনবিংশ শতাব্দীর সগ্ডম দশকে তার প্রকাশ 
পাই ভাবজ্পতে আধ্যসমাজে, থিয়োসকিক্যাল ফোসাইটিতে ; 
বন্ধিমচজ্ের “বঙ্গ দরশনে”, পুণার বিস্ুশাপ্ত্রী চিপলুষ্কারের “নিবন্ধ- 
মালায়*। . বলবন্ধ গক্ষাধর টিলক মহারাধ্র্দেশে ছিলেন এই 
বিক্রোছ্ছের চিগ্ধানায়ক | “কেশরী” পদ্দিকার জনপ্রিয়ত 
ইছার লাক্ষী। আবেদন-নিবেদনের ভাল! বহিয়া লইবার যে 
অপমান জাবাথেন রাজনীতি ক্ষেতে সহজ হুইয়া উঠিয়াছিল, 
এই পিক! মহাত্রাষ্রে তাহা! প্রত্যাখ্যান করিতে শিক্ষা দেয়। 
প্রথম যৌবনে নরগিং চিস্তামন কেলকার এই বিপ্রোচ্ছের 
আলোড়নেঘ্র যধ্যে পড়েন ; এবং আজীবন এই মনোভাবের 
পতাকাবাহুক ছিলেন । গান্ধীয়ুগে যে নৃতন চিন্তাজগতের তত 
হইল তাহা পূর্বের উত্তরাধিকারী হুইলেও, টিলকের শিষ্য্্দ 
ইছা অকুঙ চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অসযোগ 
আন্দোলনে, আইন জমা আন্দোলনে তাহার! সক্রিয় অংশ 
এছণ করিজেও ঠাঙ্াদের যন ও বুদ্ধি ইছাতে সায় ও সাড়া দেয় 
মাই। নহসিংহ চিন্তামন ফেলকার তাহার গুরুর দ্েহত্যাগের 
পর্ব অভীত যুগের চিন্তাধারার লহিত ধর্তঘান যুগের সঙ্গতিসাবন 
করিবায় একটা চে করেন “কেশন্বী” পছ্রিকার সম্পাদক পে, 
লাহিত্যত্রষ্ঠাক়পে ফাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধে । এই ভাবে তিনি 
মহারা& দেশের চিন্তানায়কদের মধ্যে এক বিশিষ্ট গ্থাপ অধি- 
ফার করিয়াছিলেন । তিনি দেশের রাক্ষমৈতিক স্বাধীনতার 
র্ধেযাদয় দেখিয়! গিয়াছেন, ইহাই আমাদের লাত্বনা। 


চিমনলাল শিতলবাদ 


.. র্তমাম ভারতের রাজনীতিকগণের নিকট চিমনলাল 
শিতলবাদ অন্ত ফোন নক্ষলোফের অধিবাসী । কারণ তাহার! 
শিখিষ্াছেম যে বর্তমান যুগে যে ফলে ও ফুলে আমাদের 
রাষনীতিক জীরম উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অন্ত ফাহাকেও 
জমি চাষ করিতে ছুয় নাই? ত্বাপন! হইতে ইনার] কুটয়! 
উঠিয়াছে। হঁহার| তুলির! গিয়াছেন যে, কোন গতেই এন্সপ 
খঘটন থট্টে না । আমাদেয় দৃষ্টির জলক্ষিতে প্রকৃতির তজন- 
চেষ্টা) থামে লা। সামান্বি্ক জীবনে ওর্রাধ্রীয় গীবদে দেশের 
মানব-মন কখনও অকধিত থাকে না। আজিফার অন্তসন্ভারের 
পশ্চাতে আছে বছ জনের ছবাগ্রত চেষ্ঠা । লেই বছ জনের 
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অনেকেই অজ্ঞাত থাকিয়া যান। চিদমঙাল শিতলবাদ এপ 
ইতিহাসের অঙ্গ, এপ ইতিহাসের গরিতে অংশ এ্ছুণ করিয়া 
ছেন। ভিনি যে লময্ে জন্বএ্রছণ করেন তখন দেশের চিন্ত1- 
জগতে ও কর্ধঙ্জগতে পশ্চিঘ ভারতে দিকৃপালরূপে বিরাজিত 
ছিলেন দাদাকাই নৌরোজি, মহাদেযষ গোবিন্দ রামাড়ে। 
ফিরোজ শাহ মেহ টা, নারায়ণ গণেশ চজ্জতভরকর, গোপাল- 
কু গোখলে ইহাদের শিষ্য । চিষঘনলাল শিতলবাদ হঁছাদের 
বয়ঃকমিঠ । রাজনীতিক জীবনে ইচায়! ব্রিটিশ শালদকে 
ভগবানের মঙ্গলবিধান বলিয়া স্বীকার করিয়া! লইয়াছিলেন 
এবং এই বিধানের সঙ্ষে লহুযোগিত! করিয়া ভারতের 
স্বাধীনত! অর্জনে লাহাম্য করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি- 
তেন। নানা কুব্যবস্থা, অব্যস্থা আমাদের সমাজের জীবনকে 
ছব্ধল ও অপটু করিয়াছে । এই কুব্যবস্থা ও অব্যবস্থার 
সংক্ষার লাধন না করিলে আমর! রাক্গনীতিক জীবনে 
স্প্রতিঠিত হইতে পারিব না। এই বিশ্বাসের বশে আমাদের 
এই পূর্বজগণ চিন্তা করিতেন, কর্ম করিতেন । যত দিন আমা- 
দের সমাজ আীবন সংগ্কত ও শোধিত না হইয়া সুগঠিত ও 
দুসত্বদ্ধ হইয়াছে, তত দিন বৃটিশ-শাসনের শৃঙ্খল আমাদের 
মানিয়া লইতে হইবে ॥ না হইলে দেশে আসিবে আযাজকত1; 
উদ্ধাম জনগণ সভ্য জীবনের লকল আয়োজন তাঙ্গিয়া ফেলিবে। 
এবং এই কারণেই যখন বাংলাদেশে ১৯০৫ সনে আত্মবিশ্বাসের 
বিকাশ দেখা দিল তথন এক দাদাভাই নৌরোজী ছাড়া কোন 
নেতৃস্থানীয় ব্যভিই ইহাকে অ্ধিনঙ্গিত করিতে পারেন নাই। 
কিন্ত দাধাক্ডাইয়ের শ্বীস্কতি প্রমাণ করে যে আমাদের পূর্ববঙ- 
গণেক্স মন নবস্ভাবের বিরোধী ছিল না, যদিও কর্মমক্ষে্৫জে 
ভার প্রমাণ 'দিতে তাহা! পরাগুখ ছিল। এই ছূর্ববালতার 
সূল্য দিতে হইয়াছে তাহাদের বিগত চক্সিশ বংলর ধরিয়]। 
জুরেজনাথ বন্দ্যোপাব্যাঞ্জেরে মত ম্বভাব-বিপ্লবী গান্ধী- 
যুগের পয়োধি ভ্বলে ভালিয়া! গেলেন। এইরূপ একটা 
বির্লা পরিবর্তন মাছ্ছষের মন সহজে স্বীকার করিয়া 
লইতে পারে না। চিমণলাল শিওলবাধ ছিলেন প্রপিধ 
আইন-ব্যবসান্রী, রাজনীতিক নেতৃদ্ব গান্থী-পূর্বব-দুগে ধাহাছের 
হাতে সহজে চলিয়া! আসিত। তিনি আমেঞ্ধ বংলয় ছিলেন 
বোস্বাই বিশববিজ্ঞালয়ের ভাইসৃ-ত্যান্সেলর ॥ শিক্ষাক্ষেতে 
জ্িটশ শালক-গোীর নবাবীর বিযোধী। স্কাঙার় রাজনীতিক 
জীবনযাজ! দুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ) লেই 
সুগের রাজনীতিক কর্ণপ্রচেষ্টার মধ্যে ইংরেজের লঙ্গে বিরোধ 
যেখানে অপরি্থার্ধ্য হ্ইয়। পড়িত লেখানে ফিয়োছ শাহ 
মেহষ! প্রত্ৃতি নেতৃবর্গ পশ্চাংপহ্ হুইতেন না । চিমনলাল 
শিলবাদ এই কর্ধপন্থার বিশ্বাসী ছিলেন ) বুগবন্থাছষায়ী 
কোন কর্তব্য তিনি অবছেল| করেন নাই । গাত্ধীজীর জীবনে 
লে সুগের কোন প্রত্চাব নাই, এমন কথাও বিশ্চয় করিয়া বলা 
খায় না। কি এক টুল কি উন 


বাঙালী ছাত্রদের কথা 


শ্রীদেবেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


আঙজজকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাঙালী ছাত্রদের 
বিগ্বাবুদ্ধির দিক দিয়া অধঃপতন হইয়াছে, কেননা সর্ব- 
ভারতীয় পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রের আগেকার মত কৃতিত্ব 
দেখাইতে পারিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণ 
নিশ্চয়ই বলিবেন যে, গত আট-দশ বসর হইতে বাঙালী 
সাধারণ ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ মোটের উপর বেশ 
কমিয়াছে। যত দিন যাইতেছে পরীক্ষায় ছাত্রদের 
অযোগ্যত। ততই তীব্রতর ভাবে প্রকট হইতেছে। গড়ে 
ছাত্রদের বুদ্ধি যে কমিয়াছে তাহা পরীক্ষক মাত্রেই শ্বীকার 
করিবেন। ছাত্রদের বুদ্ধি কমিবার নানা! কারণ বর্তমান; 
তাহার মধ্যে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, ছুঃখ-কষ্ট, উপস্থিত 
শাসন-ব্যবস্থার উপর তীব্র অসস্তোষ ও নান! ঘটনা উপলক্ষে 
তাঙার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক প্রকাশ, ছাত্রদ্দের নিজস্ব 
রাজনীতিক মতামত, দলাদলি, অাত্রীয় ব্যাপারে তাহাদের 
উৎ্কট আগ্রহ ও খেলাধুলা, সিনেমা, থিয়েটার এবং সভা- 
সমিতিতে তাহাদের অত্যধিক সময়ক্ষেপ প্রভৃতি কারণ 
উল্লেখযোগ্য । 

ছাত্র-আন্দোলন ষে পথে গত কয়েক বৎসর হইতে 
চলিতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আমরা শিক্ষক-সম্প্রদায় 
কিঞিৎ বিভ্রান্ত হইয়াছি। ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ বা 
উচ্ছাসের আধিক্য হেতু তাহাদের সত্যকার মনের চিত্র 
খানিকটা বিকৃত হইয়া আমাদের চক্ষে পড়া স্বাভাবিক। 
তাহাদের আন্দোলন সম্থন্ধে বিকৃত ধারণাও অন্থাভাবিক 
নয়। কিন্তু যদি বলা যায়, ছাত্রের ঠিক পথে চলি- 
তেছে না তাহা হইলে তাহাদের দিক হইতে তীব্রভাবে 
আপত্তি উঠিবে; অবশ্ত আপতিটা যুক্তি নয় তাহ! 
ছাজেবা স্বীকার না করিলেও তাহাদের শিক্ষকগণ আশা! 
করি স্বীকার করিবেন। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক 
ভাইস-চ্যান্মেলর কতৃক উৎসাহিত হইয়াছে । তাহাদের 
অধিকার স্বীকার করা যে সঙ্গত ও কলেজ কর্তৃপক্ষের 
উচিত তাহাদের সহিত আলোচনা করিয়া কাজ করা, এই 
ধরণের কথা অধ্যাপক সম্মেলনে মিঃ কেলাস একবার 
বলিয়াছেন। অন্তান্ত দেশে ছাত্রদের এই অধিকার স্বীকার 
করা হয় কি না তাহার প্রশ্ন আজ তুলিব না। ছাত্রদের 
রাজনৈতিক জ্ঞান ও কন্মপন্থার সমালোচনাও করিতে চাহি 
না। পণ্ডিত জরাহরলাল নেহ্‌রুর মত বলিতেও চাহি না 
যে ছাত্রদের রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন 


নাই। কিন্তু ছাত্রের! থে ছাত্রত্বের দিক দিয়া ব্যর্থ ও গন্ধ 
ঞ . 


হইয়! যাইতেছে এবং বুদ্ধি ও মনোবৃত্তির দিক দিয়। দেশের 
গ্রকৃত মঙ্গলকে তাহাদের চাপল্য ও অশুভ বুদ্ধি দিয়া ক্ষুণ্ন 
করিতেছে তাহা তাহাদের শিক্ষক হইয়া আমরা বলিতে 
বাধ্য হইতেছি। ছাত্রের! রাজনীতি, আন্দোলন, দলাদলি, 
ই্রাইক প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহ দেখাইলেও বা ভারতীয় 
বিশ্বরাজনীতি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞদের সমতুল্যভাবে 
সমালোচনা করিলেও ছাত্রদের উন্নতি, বিদ)ালাভের আগ্রহ 
প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা সম্মিলিত ভাবে কতটুকু কাজ 
করিয়াছে তাহাই আমরা জানিতে চাই। সম্ভবতঃ দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর পার্থকাহেতু, ছাত্রদের চক্ষু ও মন লইয়া আমর! 
তাহাদের বিচার করিতে পারি না। সেইজনা ছাত্র- 
জীবন সম্দ্ধে ছাত্রদের মতামত উল্লেখ করিলে আশা করি 
অনেকটা নিরপেক্ষ ভাবে এদেশীয় ছাত্রদের আশা 
আকাজ্ছার কথা 'বা ভয়ের কথা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে 
পারিব। 

একটি পরীক্ষায় কলেজ-জীবন সম্বন্ধে কলেজের ছাত্র- 
দের লেখা প্রায় ছুই শত হইতে আড়াই শত প্রবন্ধ 
পরীক্ষা করিবার সৌভাগ্য বা ছূর্তাগ্য বর্তমান লেখকের 
হইয়াছে । ছাত্রদের খাতা হইতে আমি অনেক অংশ 
লিখিয়া লইয়াছি, ভাহা দ্বার! ছাত্রীবনের আদর্শ, দোষ- 
গুণ প্রতৃতির একটি বেশ স্বন্দর চিত্র আকিতে পারা 
যায়। এই ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিমান্‌ ও নির্ব্বোধ, কংগ্রেসপন্থী 
কম্যুনিষ্ট ও সোস্তালিষ, দলীয় ও অদলীয়, সকল প্রকারের 
ছাত্র আছে। কেহ বা নিুর ভাবে ছাত্রদের রাজনীতি ও 
্রাইক-প্রীতিকে আক্রমণ করিয়াছে, কেহ বা ছাত্রজীবনের 
দলাদলি, চুরি, অসাধুতা প্রভৃতির কঠোর সমালোচনা 
করিয়াছে । কেহ বা অনুতপ্ত; একটিমাত্র ছাত্র জাতীয় 
জীবনে উচ্চ আদর্শের কথা অবতারণা করিয়াছে; কাহারও 
বা ছাত্রদের রাজনীতিতে বিরাট দানের প্রসঙ্গে বেশ একটু 
গর্ববোধ আছে। মোটের উপর যে চিত্র পাইয়াছি তাহাতে 
মনে আশা জাগে না। 

স্কুল হইতে কলেজে আঙিয়া ছাত্রেরা বৃহত্তর জগতেরও 
স্বাধীনতার স্বার্দ পান্ব। তাহাদের দায়িত্বও যে বাড়িয়া যায় 
তাহ! অধিকাংশ ছাত্রই ভুলিয়া! যায় । ছাত্রেরা নানা সঙ্গ 
ও দলে পড়িয়৷ তাহাদের পূর্বার্জিত ধারণ! ত্যাগ করিতে 
থাকে। নানা মতবাদের ঘুর্ণিপাকে পড়িয়া অনেকেরই মাথা! 
ঘুরিয়া যায়। স্ষুলে শিক্ষকদের সাহচর্য ও সতর্ক দৃষ্টি 
কলেজের অধ্যাপকদের নিকট পাওয়া যায় না। অধ্যাপকের! 


২৩৪ 


ছাত্রদের অন্তরে প্রবেশ করিতে চাছেন না। তাহাদের 
কাজ বক্তৃতা দেওয়া, ছাত্রদের কাজ শুনিয়া যাওয়া। 
_ স্থৃতরাং ছাত্রেরা অনেকটা স্বাধীনতা পায় ও অবান্ধিত 
সংসর্গে পড়িয়া তাহার অপব্যবহার করে। ক্লাস পলায়ন 
একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার । অধ্যাপকদের সহিত 
ব্যবহার ঈষৎ অশিষ্ট। একটি ছাত্র বলিতেছে-_ 


10-৪8-0858 16 15000108960. 80889800069 00 700 
68100001166] 101) 00617 0701955078, 65 চা 10 9010099 
1006 ৮৪য্যে 9801010£ 01 006 0:01988019, 


অপর একটি ছাত্র বলিতেছে-_ 


109) 96০0০] 059 00001) 8৪100 19010851000 0৪ 
88008008 (05815 00 ড00181)16 098017915. 10086 06 
0০00 81680 10080 20. [081009190৮৮ 16 08 8001008] 00 
80৪ 860090% 00100070101, 


আর একটি ছাত্র বলিয়াছে_- 


00116£5 ৪71021065 0810001 810জ 0000936107160 28%০- 
৫6098 $0 0917 0101955078 9090. 116 701100109] 80৭ 87805 
9 001008 0095 00 20৮ ঠ00দা চা31]. * 


সকল ছাত্রই অশিষ্টাচারী নহে। অধ্যাপকেরাও দৌষ- 
শৃন্ত নহেন। একটি ছাত্র লিখিতেছে__ 


26 01068880500 206 101 160) 9016 8৮109068, 10065 
10959 ৪09911000 00200019য. 


আবার সকল অধ্যাপকই ভাল শিক্ষক নহেন, একটি 
ছাত্রের ভাষায়--611676 ৪75 £০০৭ ৪0190127500 0৪ 
8980909. এই কারণেই ছাত্রদের জীবন সম্পূর্ণ হইতে 
পায় না ও পাণ্ডিত্যের উপর গ্রীতি গভীর হইতে 
পারে না। ছাত্র ও অধ্যাপকের মন রুচি আদর্শ একমুখী ন! 
হইলে শিক্ষা সার্থক হইতে পারে না । কলেজ্জঃ অধ্যাপক 
ও তাহাদের আবেষ্টনের উপর একটা মমত্ববোধ বা 
গর্ববোধ অতি অল্প ছাত্রেরই আছে। প্রতি কলেজের একট! 
এতিহ আছে, প্রতিবার যাহারা কলেজে ভঙ্ি হইতেছে 
তাহাদের সেই এঁতিহেরর উপর অনুরাগ থাক। দর র। 
বোধ হয় একটি যাত্র ছাত্র কলেজের মঙ্গলাকাক্ষা প্রকাশ 
করিয়াছে । ইহা যে ছাত্রদের একটা ধশ্ম এ বোধ অন্ত 
কোন ছাত্রের মধ্যে দেখিলাম না। একটি ছাএ ভাল 
ছেলেদের সন্বক্ধে লিখিয়াছে-_] 200 10 079. 80110198 
369]) 00108185800. 17901971116 0]: 10009৮1806, 
তাহার! অধ্যাপকদধের সহিত মিশিতে চায়, নান] প্রশ্ন 
উত্থাপন করে ও নৃতন নৃতন বই পড়িতে চায়। 

অল্প ছাত্রই কলেজকে শিক্ষার স্থান হিসাবে গণ্য করে ।* 
তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি যে এস্থানে স্থাপিত হয় 
তাহার উল্লেখমাত্র, পাই নাই। একটি ছাত্র বলিয়াছে, 
কলেজে--:)0980168 00. 51810108 11878 19213 
10890.৮ ছাত্রদের মন জুড়িয়। বসিয়াছে রাজনীতি ও 
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গ্রবাদী 


১৩৫৪ 


তরুণরা যে দাসত্ব ও দারিদ্র্যের কথাকে সকলের উর্ধে স্থান 
দিবে তাহা অবশ্ঠই স্বাভাবিক। কিন্তু কলেঞ্জে ইউনিয়ন, 
লইয়! ছাত্রদের যে ধলাদলি সে সম্বন্ধে তাহাদের মত গ্রণি- 
ধানযোগ্য । ইউনিয়নের মধ্য দিয়া ছাত্রদের এক থাকে, 
তাহাদের চিন্তা দানা কাধিতে পায়, চিন্তা কার্যে রূপাস্তরিত 
হইতে চায়। বক্তা, গায়ক, রসিক ও কবি যাহার! তাহারা 
এই ইউনিয়নের মধা দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে ও 
ভবিষ্যতের রাজনীতিক ইহার মধ্য দিম্লাই রাষ্ট্রচালনার 
প্রথম পাঠ শিখিতে পারে । একটি ছাত্র লিখিতেছে-_ 


20216 7185 8, 00100 01 02 00119£0. [ 900. 891)80)50 
01 ৮110002 00)00 16 01900001708. 98806050870. 00 20905 
101085. 0106) 10070, ৪, 0990) 00100 8100. 8, ৮106 00610010, 
3০৮ 81], 006. 06121990106 3০0106 8৪৮০৭৪০৪, &]] 01091 
[0060100811065 21611066790. ৪৮85 10100 £0108006 . . * 
ডা 010101304 1001008] 10906758100 0119 1080015 10901191]5. 
5 010 11৮16 ৮০ 01000756200 009 00105 91 0016 0110. 
70 010 7308 5005 0000)). চ7০ 0015 29100. ৮৪ 01006. [ 
৪৬ 6000 56000065876. 01৮1000. 17060 00111101800 1908- 
009] 10015 10) 00 00906 1098, ০01 076 81/48100,. ৮19 
8£70 0011097015৮ 09001000100 ০000 10010010851 ম080108 
00] 21615, ১ ১ ০. 29019 87900208 60 1001 8৮0] 1৪, 
20039 ৮10 10010 08075066119] 1700)083 003 0100 0015 
10101718] 0000169, 


আত্ম্বীকূতি হিসাবে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। সাধারণ 
ছাত্রেরা এতথানি বিনম্ব সহকারে আপনাদের ক্রট স্বীকার 
করিতে চাহে না। নিজেদের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা বিশেষ 
উচ্চ। তাহারা নিজেদের কেবল দেশের আশাভরসা- 
স্থল হিপাবে গণ্য করে না, তাহারাও রাজনীতিতে পাকা 
রাজনীতিজ্ঞদের অপেক্ষা কম নহে এ ধারণাও কাহারও 
কাহারও আছে। এই ধারণার বশবস্তঠ হইয়! একটি ছাত্র 
লিখিয়াছে-_ 


বা) 00507061081 1109 06 9. 0020৮ 80006069 0185, 
0৮6 706 27%7010৮6 27৫. 


অপর একটি ছাত্র ছাত্রদের রাজনীতি সম্বন্ধে 
লিখিয়াছে-_ 


3899 028৮ ৪00090% 0011005 13 1060102 06 18090৩- 
1900, 006 875. 50190 5 80278 8100610109]  809801)69, 
1508 006 107 01181298800. ঠি11085 800 18969 68৪1 11559. 


অবশ্ত এই ফ্যানাটিদিজমেই জাতি বড় হয়। যাহারা 
হানিমুখে মৃত্যুবরণ করিতে পারে জাতির যৌবনকে 
গৌরবের মাল্যে তাহারাই ভূষিত করিতে পারিঘ্নাছে। 
উপরে উক্ত ছাত্রটির কথাই ঠিক--[1)919 ৪79 70009 0০ 
10০1 89: 0৪. এমন হীরার টুকরা ছাত্রদের ভাল নেতা 
নাই, তাই বেঘোরে তাহাদের প্রাণ যাইতেছে। তাহারা 
ঠিক পথে চলিতেছে না) উদার হায়বৃত্তি তাহাদের দেশের 








1 বদি সে £80961015, ঠিক পথে ও ঠিক ভাঁবে চালিত হয়। নহিলে 
ফল মন্পূর্ণ বিপরীত হুইয়। খাকে। কুসেডের ইতিহাসে, চীন- 
দেশের প্রথম ছাব-আল্দোলনে, এবং অন্তান্ত বহু ক্ষেত্রে তাহা দেখ 
গিয়াছে।-প্রঃ সঃ 


পৌষ 


25222855228 
মুক্তির জন্ত ব্যাকুল করিলেও,মোটের উপর তাহারা অছাত্র- 
সুলভ ব্যাপারে এতই মত্ত যে ছাত্রজীবনের দায়িত্ব বহন 
তাহারা করিতে পারে না। হ্ুজুগে পড়িয়া! অনেকে মাতিয়া 
উঠে; ইহারাই অধিকাংশ স্থলে আদশত্রষ্ট হইয়া আপনাদের 
ও দলের ক্ষতি করিয়া বসে। 

ছুঃখের কথা ছাত্রের! বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় না; 
অনেকস্থলেই হৃদয়াবেগ তাহাদের বাঞ্জনীতিক্ষেরে টানিয়া 
আনে। যাহারা রাজনীতি করিতে চাহে তাহাদের 
বাধা দিবার অধিকার আমার নাই কিন্তু তাহারা কেন 
নামমাঅ ছাত্র থাকিয়া যাইতে চায়? পড়াশুনার দায়িত্ব 
তাহারা বহিবে না, অপরাপর ছাত্রকে নিজেদের দলতৃক্ত 
করিতে চায়। মনে হয় ছাত্রজীবনের দায়িত্র উপর 
ইহাদের কোন মায়া মমতা বা অন্ুবাগ নাই । ছাত্র 
আন্দোলন সম্বদ্ধে আমাদের আপত্তি এইখানে । খাওয়া- 
পরার ভাবনা পিতামাতার উপর ছাড়িয়া দিয়া বিশ্তুদ্ 
দা়িত্বজ্ঞানহীন রাঙ্জনীতি চ্চা, ইহাই ষদি ছাত্রের! করিতে 
চায় তাহা হইলে স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়াই যুক্তি- 
সঙ্গত। পড়াশুনা না করায় অধিকাংশ ছাত্র পরীক্ষায় অরুৃত- 
কার্ধ্য হয়, কলেজের পাঠ অল্লেতেই শেষ হয়, অনেকে নন- 
কলেজিয়েট হইয়া যায় ও শতকরা ২৫।৩০টি ছাত্র পরীক্ষায় 
পাস করিতে পারে। অপরাপর ছাত্রদের দয়া-দাক্ষিণ্যের 
স্বযোগে পাস করা সম্ভব হয়। 

কলেজ ইউনিয়ন সম্পর্কে একটি ছাত্র লিখিয়াছে__ 


হট 19006250690 01808 ০0110815 00110103, শু)09 
879:012900 001709] 087088, [ 15 2এোছ। টিজট 3 
০010 08866 00904 ৪00 04809] 8000 006 9৮80008, 
[0 [0 0010100) 078 900067165 [00300 97010 06 606৮ 
760. 0?) 09 861906106 0:0007 790155676901563 জা) &76 
[66 পিট (80860 820 1100 ৮16 81১006 7011609 710 
(66 টি ০0200001108] 70898100 - ০ ৮৮ 00110163,09৮08 
8 0191900961106, 00016816000, 1950018 01 0167606 
ঢ০16691 09:0165 000. 175006807৮8, 60 7১0 091160 
1980018. 1৭767 0০ 1:06 1680. 01৪ 30060 086 10৩ ৮1৫ 
90 8৪৮85. পুখা5 181)01 01501820150 009. 86000108, 
[06798170010 79 026 0815, 


এই ইউনিয়নের কাজ পর্যবসিত হইয়াছে ছাত্রদের 
সঙ্ঘবদ্ধ করায় এবং দলাদলি ও ধর্মঘট চালানোতে । একটি 


ছাত্র লিখিতেছে-- 
পুণ)6 81087068৪6৪] ৮0 ৮9 ৮011-01901010390, 06 
25080) 10 078 08380 00010106 ৪219৪ 00 


্রাইক বস্তুটি ছাত্রদের ব্রধাপ্থ। সকল দলই ট্রাইকের 
নামে এক হয় এবং কারণে ও অকারণে এই অন্তর ব্যবহৃত 
হয়। পড়াশুনা বন্ধ হয়, পথে পথে বিক্ষোভপ্রদর্শন চলে, 
কেহ কেহ সিনেমায় যায়। অবশ্য ছাত্র-সম্প্র্দায় সময়- 
বিশেষে যে দৃঢ়তা ও চরিত্রবল দেখাইয়াছে তাহা সত্যই 
বিশ্ময়কর। যাহারা সত্যই চরিত্রহীন ও অপদার্থ 
তাহারা পুলিস ও মিলিটারীর আগ্রেয়াস্্রকে তুচ্ছ করিয়া 
স্বাধীনতার দাবি এমন অকুঠ ভাবে ও দলাদলি বিসঙ্বন 


বাঙালী ছাত্রদের কথা , 
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দিয়া প্রকাশ করিতে পারিত না। যাহাদের মনোবল 
এত দৃঢ় তাহারা কেমন করিয়া নির্কোধের মত আত্ম» 
শক্তির অপব্যয় করে, দেশের মননশক্তিকে ক্ষ করে 
বা বুদ্ধিবৃত্ির অসম্মান করে তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। 
কিন্তু তাহাদের যানপিক অধঃপতন হইয়াছেই-_তাহ না 
হইলে অসংয্ম, দলাদলি, মারামারি, ইতরতা কখনই প্রবল 
হইত না। ছাত্র-আন্দোলনের রদ্ধে, শনি ঢুকিয়াছে। 
ছাত্রেরা দলগত রাজনীতিকদের আওতা কাটাইয়৷ উঠুক 
ইহাই আমরা চাই । তাহাদের মধো কেহ নিজ স্বার্থসিন্ধির 
জন্য ছাত্রদের অকাজে লাগাইতে পারিবে না। ছাত্রর্দের 
পড়াশুনা, চিস্তাশক্তি, সহনশীলতা অসম্ভব রকমে কমিয়াছে। 
ব্সবের মধ্যে কারণে-অকারণে মাসাধিককাল ধর্মঘট 
করিলে ইহা হইতে বাধ্য। ছাত্র হইয়া একাধ্য করা 
অবশ্বই গহিত। একটি ছাত্র ধর্মঘট সম্বন্ধে লিখিতেছে--. 


1306 000 26 07106 008৮ [6008060১006 008. 10096 
78000909010 1 016 081) 01 8690106 19000198 39008 
0921000091867099, 20988000063 আগ ৪059, 102 0067 
00058709 8£8108৮ 1000 50009000081 8000019884৮ 
850) 08030 18 028 1) 8. 01008800, 6006069+ 5010098 879 
016) 00116108] 901158, 10. 85001800500 608 1990৩ 
[00560100$, 0 07090 05 80000170181 00৮ 009 98299 
00106 11007760508 8066৮ 08$, 000 101) 5৪ ৪- 
7078 80107 ৪৪091746800. 16 15 0০৮ &. 8070085 008৮ 
30 06৮ 606 01 0008,5090808500108 080, 800089৪[] চা 
001৮019705 02201050100 0900 9 30081091 00085891089 
83 80009, 


এই ট্রাইক কি কাজে লাগানো হয়? একটি ছাত্র 
লিখিতেছে-- 


ডা।০06৬০ 0, 070109807 ৪0 881088 8 চা9 ৪] 
07600 10801006৪00 8160. 06 [07019890160 81৪ €?) 
00 001081)0, 


অপর একটি ছাত্র লিখিতেছে-- 


পুশ 20866 [0 050 05010109600 88.801560. :0009 
৪৮৪000৭ উ০7:00016 00097608790 00৫ 16 তচ 70209, 87 
80001165007, 0070 71101091 000690108 10170 60 8১০0 1 
05010107100. শ)6 00010810810, 100 00660. 6০ (0010. শ্য 
[0000 20 20067700610 8 ৪01৮6 800. 8810 0১৮6 58 
০ম] 000 ৪0108] 70 1195: 8355155000, [0 0015 আয ০5 
60301960076 63101080100 পু 


যাহার! ডালহৌসী অভিযান করে, ভিম্নেখনাম দিবস 
প্রতিপালন করিতে গিয়া! গুলি খায় তাহার! দল পাকাইয়া 
কত লজ্জাজনক ব্যাপার ঘটাইতে পারে ইহাই হইতেছে 
তাহার প্ররষ্ট উদাহরণ। ছাত্রদ্দের শুভবুদ্ধি কে হরণ 
করিয়াছে? 

পড়াশ্তনার বাপারে যাহাদের আগ্রহ এইরূপ তাহারা 
পরীক্ষায় পাস করে কেমন করিয়া? একটি ছাত্র ইহার. 
উত্তর দিয়াছে-- 


[0 815: 63900179100, 1008৮ 01008 8ট0091088 19888. 
13 68008902008) 0055 7680. 0000108 0069 819 দা 
৯০ 000 200 0১610 215008, 


এই ব্যাপার এত পরিচিত যে ইহার সম্বন্ধে কোন 
মস্তব্য কর! নিপ্রয়োজন। প্রশ্নপত্র দুরূহ হইলেও ছাত্রের 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আদ্যশ্রান্ধ পাকাইয়৷ তুলে । 
তাহাদের সম্মিলিত ওঁদ্ধত্যের কাছে শুধু কলিকাতা নহে, 
মফঃম্বলেও শিক্ষকগণ তাটস্থ হইয়া থাকেন। তাহাদের 
আচরণ দেখিলে মনে হয় তাহাদিগকে উন্মার্গগামী করিবার 
জন্য যেন ইংরেজ গবর্ণমেন্ট বহু অর্থব্যয়ে প্ল্যান করিয়া 
দক্ষ এজেন্টদের ছাত্রদল ছাড়িয়া দিয়াছে । আজ ভারত- 
বর্ষ স্বাধীন । ছাত্রের তো আর বলিতে পারিবে না: 
[008০5100০৪0 চা91, 9818] 80000 ও সেই 
অজুহাতে দিনের পর দিন স্কুল বা কলেজ কামাই করিতে 
পারিবে না। অন্য সভাদেশের ছাত্রদের সমকক্ষ হইতে 
হইলে, ভারতের স্বাধীনতাকে সার্থক করিতে হইলে 
তাহাদের ভাল ছাত্র হইতে হইবে; রাজনীতিতে মাতিয়া 
আপনাদের ক্ষতি করিলে চলিবে না। একটি বিষয় বড় 
আশ্চ্ধ্য লাগে যে এতগুলি ছাত্রসঙ্ঘ থাকিতেও অন্যায় 
আচরণকাপী ছাজ্রদের শান্তি দিতে বা' তাহাদের অসজত 
কার্ধযাবলী ব্যর্থ করিতে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা রক্ষা 
করিতে প্রস্তাব পাস ছাড়া বড় একটা কিছু তাহারা আজও 
করিতে পারে নাই । এইজন্যই মনে হয় ছাত্রদের শুভ- 
বুদ্ধির মূলে শনি লাগিয়াছে তাহা না হইলে কেমন করিয়া 
ছাঁত্রনেতাদের সম্বন্ধে এমন কথা একটি ছাত্র লিখিতে 
পাবে ?-- 


79 7907550156801558 01 076 00101 878 ডাণ্য 861091 
ও এ ঢাঠে 60:1016 2001065 [0100 ৮00 0011050 9৮00920৪, 
0009. 


একটি বিষয় অবাস্তর হইলেও দুঃখের সহিত বলিতে 
বাধ্য হইতেছি। ছাত্রদের হৃদয় উদার, তাহারা ইন্দো- 
নেশিয়। বা ভিয়েৎনামের জন্য কাদিয়া ভাসায়; ইহাতে 
আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু মুসলিম লীগ 
গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা ও নোয়াখালিতে যে অত্যাচারের 
বন্য! বহাইয়] দিয়াছিল, ১০০ নং হ্ারিসন রোডের মত 
কত শত ঘটনা! তাহাদের আমলে ঘটিয়াছিল কিন্তু এক 
সম্প্রদায়ের ছাত্রের! ইহা লইয়া মাথা ঘামায় নাই। মিথ্যা 
উদারতার মোহে বাংলার ছাত্রসমাজ অনেকখানি নামিয়া 
গিয়াছে । মুসলিম লীগের অহুষ্ঠিত অত্যাচার সাম্প্র- 
দায়িকতার প্রকাশ নয়॥ ইহার মূলে আছে ইংরেজ কূট- 
নীতির চক্রান্ত । সৃতরাং ছাত্রদের প্রথম হইতেই লীগের 
ু্টবুদ্ধিকে আঘাত দেওয়৷ উচিত ছিল বলিয়া মনে করি। 
ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রসঙ্ঘ ভাঙিয়! ছুই দলে বিভক্ত 
হইয়। ছাত্র-আন্দোলনকে দুর্বল করিত একথা মনে করা 
দুরদশিতার পরিচায়ক নহে । আমাদের দেশের দুঃখ বা 
সমস্যার সমাধান করিব আমরাই | দেশ ও সমাজ হইতে 
বিচ্ছিন্ন কিয় আমাদের মনকে বিদেশীভাবাপন্ন ও বেদরদী 
করিল কে? 


প্রবালী 


১৩৫৪ 
ছাত্রদের উচ্ছত্ধলতাকে সকলে ক্ষমার চক্ষে দেখেন। 
তাহাদের শান্তি দিবার কথা কেহ তুলেন না। ইহার পশ্চাতেও 
একটি গুঢ় উদ্দেশ্ত আছে। নেতারা তাহাদের কিছু না বলার 
কারণ দর্শাইয়াছে একটি ছাত্র তাহার অশুদ্ধ ইংরেজীতে-- 
13908585901 £66৮102 11997 00 0119 66119 17010 
106)10. অসাধু উপায় দ্বারা সৎ উদ্দেশ্য লাভ করিতে 
গেলে যে মার খাইতে হয় নেতার! তাহা কেমন করিয়া 
যেতৃলিতে পারেন তাহা ভাবিয়া পাই না। ছাত্রদের 
হাতে অসম্মান নেতারা পাইতেছেন ও বোধ হয় আরও 
পাইবেন। একটি ছাত্র বলিয়াছে--])65 ৪76. 2018190 
7 0০1107081 0870198. ইহ! ছাত্রেরা যদি বুঝিয়া থাকে 
তবে আশার কথা । কিন্তু রাজনীতির স্বাদ ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গা 
বিরত করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। পেশাদার রাজনৈতিক 
নেতাদের সঙ্গে তাহার] ষেন গ্রতিহ্বন্দ্িতা করিতে চায়। 
একটি ছাত্র স্পষ্টই বলিয়াছে--]0 10008] 1116 679 
50000013 [015 06 1009৮ 1111)010876 000৮ 
তাহারা কলেজে অধ্যাপক, অধ্যক্ষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ধশ্মঘট 
করিয়া ষে শক্তি অজ্জন করিয়াছে দেশের নানা সমস্যায় 
তাহারই প্রয়োগ করিয়া বসে। অনেকে গর্বের সহিত 
উল্লেখ করিয়াছে ষে তাহারা সাম্রাঙ্যবাদের বিরুদ্ধে 
লড়িয়াছে, মরিয়াছে তবু পুলিসকে ভরায় নাই। 
তাহার্দের কৃতিত্ব দেখিয়া ট্রাম কোম্পানীর ধন্মঘটীরা, 
অমৃতবাজার পন্রকীর ধশ্মঘটারা তাহাদের সহাম্গভূতি 
কামনা করিয়াছে । ছাত্রদের দেশ-বিদেশের অবস্থার সঙ্গে 
ওয়াকিবহাল হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাই বলিঘ্া কারণে- 
অকারণে স্কুল-কলেগ্জ বদ্ধ করিয়া যত্রতত্র সহান্ভূতি 
দেখাইতে যাওয়া সমীচীন নহে। 


দোষের কথা অনেক বলিয়াছি। গুণের কথাও কিছু 
বলিতে হইবে । আজকালকার ছাত্রের ক্লাসের পড়াশুনায় 
ভাল না হইলেও দেশ-বিদেশের খবর রাখে; বিশেষ করিয়া 
কম্নিষ্ট ছাত্রের এ বিষয়ে বিশেষ পরিপক। তবে 
তাহাদের চিন্তা রেজিমেপ্টাল ও একদেশদশর | ইংরেজীতে 
যাহাকে বলে ইণ্টেলেকচুয়্যাল কিউরিয়সিটি অর্থাৎ জানিবার 
আগ্রহ--তাহানদ্দের যথেষ্ট আছে । অনেকে আবার 
দলের কর্মীঃ দেশের অনেক কথাই তাহার! হাতে-নাতে 
জানে। পড়াশ্রনায় ভাল ছাত্রও আছে, তাহারা কখনও 
বাজনীতির ধার দিয়াও যায় না। কলেজে অনেকে ভাল 
বক্তা ও ভাকিক। বাংলা-সাহিভ্য সমিতির কথা একটি 
ছাত্স উল্লেখ করিয়াছে । অনেকে সেপ্ট জন্স এম্বুলেন্স 
কোরের সদশ্য। তাহারা কলিকাতার গত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে 
সেবাকার্ধ্য করিয়াছে । দেশের দাবি গবর্ণমেণ্টের গোচর 
করিয়াছে, লাঠি ও গুলি খাইয়াছে; ভাল থেলোয়াঁড়ও 


পৌষ 
হইয়াছে। একটি মাত্র ছাত্র বিবেকানন্দের কথা উদ্ধৃত 
করিয়া ছাত্রদের উচ্চতর আদর্শের কথা তুলিয়াছে__ 








শু) 06198 0 ০৮ 10058. 810 81000 009. 10%11096 
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দেখিয়। আনন্দ হইল কয়েকটি ছাত্র কলেজের পড়াশুন। 
বিষয়ে সন্তুষ্ট নহে, তাহার! প্রচলিত রীতির পরিবর্তন চায়। 
একটি ছাত্র বলিয়াছে, গ্রতি ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা অত্যধিক | 
ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে কোন সম্পর্ক এই কারণেই 
গড়িয়া উঠিতে পায় না। এইজন্য ছাত্রের সংখ্যা কমাইতে 
হষ্টবে। কলেজে পড়াশুনীর ধারাও বদলাইতে হইবে। 
অধ্যাপকর] দেন কেবল বক্তৃতা, ছাত্রদের কাজ শোনা । 
ইহাতে পড়াশুনা ভাল হয় না । একটি ছাত্র বলিয়াছে__ 

শা 00110601800 10" 980জঘ, 010] 0 108100 07088011 
৪7১010516 9100006 011000 001৮075715 200 6000805990০ 
80100910 0 8101)671 001010 আঠডগোর।ড 0800100000, দু 


1 0050206 ৪018 60 10ঞাশা 19 00056 00 991001)0 81900 
10700911080. 


অনেকে কলেজ-পুত্তকাগাবের দৈন্যের কথা বলিঘ্বাছে 
মোটের উপর যাহা দেখিলাম তাহাতে বলা চলে ষে 
বাঙালী ছাত্রদের ভাল অপেক্ষা মন্দই অধিকতর প্রকট । 
পরীক্ষার ফলাফলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতা 
যতই নিকটবত্তী হইতেছে দলাদলি ততই প্রবল হইতেছে 
ও ছাত্রদের মন পড়াশুনা হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া দলগত 
রাজনীতি, কলেজের বাহিরের আন্দোলন, সিনেমা, সভা 


বিদারী 


২৩৭ 





প্রভৃতিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। জাতি ও জগৎ বুদ্ধির 
দিক দিয়! অধঃপতন ক্ষমা! করিবে না। স্বাধীন ভারতে 
শরীর ও মনে হুস্থ সবল যুবক দরকার । ছাত্রেরা যাহাই 
করুক জাতির সেবায় যেন এই রূপ সুস্থ সবল বুদ্ধিমান্, 
বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কর্মী, কবি, ভাবুক, রাজনীতিক, 
সেবক অপর্ধ্যা্ত পাওয়া! যায়। তরুণ সময় সময় উন্মার্গগামী 
হয়, কিন্তু তাহার প্রাণের প্রাচুর্য, আদর্শের উপর শ্রদ্ধাই 
তাহাকে বাচায়। প্রাণের দিক দিয়া, শ্রদ্ধার দিক দিয়া, 
আদর্শনিষ্ঠার দিক দিয়া আমাদের তরুণরা মাথা তুলিয়া 
দাড়াক ইহাই আমাদের কাম্য । দলাদলি, নির্ক্বোধ আত্ম- 
সর্বস্বতা, অহমিকা, আদর্শত্রষ্টতা অনেক স্থলেই তাহাদের 
বিভ্রান্ত করে। দিগন্রাস্তরা দিশা খুঁজিয়া পাক, জাতির 
আশাকে পূর্ণ করিয়া তুলুক ইহাই কাম্য ।* 





রশ বর্ডমান প্রবন্ধে যে বিষয়ের অবতারণা কর হইয়াছে, 
সমগ্র ছাজ সমাজের কল্যাণ এবং জ্বাতি-গঠন প্রচেষ্ঠার 
সাফল্র দ্রিক হইতে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । শৃঙ্খল, সংযম 
এবং শিক্ষার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধ। ছাদের উক্তির মুলে, 
কিন্তু হুঃখের বিষয়, ছা সমান্ধে ইদানীং ইহার বড়ই অন্তাব 
পরিলক্ষিত হইতেছে । ছাত্রদের অভিভ্ঞাবক, শিক্ষা ব্রতী, 
শিক্ষক সম্মেলন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিভ্ভালয়ের কর্ণবার- 
গণের এ লঙ্বপ্ধে বিশেষ চিন্তা করিবার সময় আলিয়াছে। 
আমর! এদিকে তাহাদের দৃতি আকর্ষণ করিতেছি ৷ প্রবাশীর 
সম্পাদক । 


বিদায়ী 


শ্রীনাশুতোষ সান্যাল 


বিদায় জন্মভূমি | 
আমি চাহি মাই__কোল থেকে ঠেলে 
ফেলে দিলে মোরে তুমি 
ছিল বঙ্ড সাধ তব মাঠে ঘাটে, 
বকুল-বিছানে! পল্লীর বাটে 
বাপিব প্রবাস-ক্লান্ত জীবন 
তব পদরেণু চুমি' 1 


ভাবি নাই কোনো দিন-_ 
তোমার কুচীরে পড়িষে না জার 
আমার পায়ের চিন । 
ভাবি নাই কভূ-_হয়ে গৃহহার! 
বন্বলহীীন যাযাবব-পাব! 
বেড়াইব ঘুরে__শ্বপন-সৌধ 
ফুলিতলে হবে লীন | 


আজি চোখে আসে জল, 
দুর__বছ্দূর ছ'তে ডাকে যোরে 
তোমার কুঙ্গতল । 
তোমার পিঞ্ধ ঘন বটছায়া 
আর কোনে! দিন জুড়াবে না৷ কাযা, 
তব মদীজলে দ্ধ জীবন 
করিব না সুশীতল | 


ফিরে ফিরে শুধু চাই।-_ 
তাড়াইয়! দিলে তবু মায়াবিমী,__ 
তব লাগি? ব্যথা পাই| 
শ্শিপ্ক শীতল কুলাফ়ে তোমার 
নীড়-ছারা পাখী ফিরিবে কি আর? 
লন্ধ্যা-আধারে নিভৃতে নীরবে 
ভাবি আনব বসে তাই! 


শহীদ 


শ্্রীসাবিত্রী ঘোষাল 


মিসেদ্‌ ওয়া্ডাকে লব লময়েই ভয়ে ভয়ে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির 
ভিতর দিম কাটাতে হু'ত। 

ইয়ানেক ঘখনই বাইরে েত, তিনি তাঁকে সময় মত ঘরে 
ফেরার কথা মনে করিয়ে দিতে কখনই তভূলতেন না । ছেলেকে 
নিয়ে তার ছুশ্চিত্তার অস্ত ছিল না, তাই সব লময্ব ঘ্যান ধ্যান 
করতেন, ভোর করতেন, এমন কি কোন লময় অভিমানও 
করে থাকতেন। 

কোন দিন হয়ত রাত হয়ে ঘাচ্ছে, ইয়ানেক ফিরছে না, 
বিলম্বিত মুহূর্তগুলো অসহা অত্যাচারের মত মায়ের বুকে 
বিধছে। প্রতিটা মুহূর্ঘ একটা নতৃন বিভীষিকার স্বপ্ন বয়ে 
আমছে। কিরকমযেন একটা অদ্ভুত ভয়ে মার মন'অবশ 
হয়ে আসে, আকুল মাতৃহদয় সন্তানের কল্যাণ-কামনায় অদৃষ্ঠ 
গেবতার পায়ে মাথা খু'ড়তে থাকে । 

কিন্তু মায়ের এই যে ছুশ্চিম্তা) এই 'যে ভয়, এটা মোটেই 
খলঙদত ছিল ন!। বাগুবিক ওয়ারস'র অবস্থা তখন এমন এক 
স্তরে এদে পৌছেছে যে রাস্তায় ছু'জন পরিচিত লোকের 
দ্বেখা হলে প্রথমেই মুখ দিয়ে বেরোয়, “কহে এখনও টিকে 
আছ ?' আর সাঝ-বাতির সময় পার হয়ে গেলেও যদ্দি কেউ 
ঘরে ফিরে না আলে, তবে লেজার ফিরবে না, লকলেই 
নিশ্চিত ধরে নেয় । 

মিশেস্‌ ওয়াগার স্বামী ছিলেন একজন আইনব্যবসায়ী। 
লড়াই সুরু ওয়ার পরই তিমি একদ্বম অফিদার হন আর 
দিন গুনতে থাকেন কবে তার ডাক পড়বে । ১৯৩৯ সালের 
সেপ্টেম্বরে অবশেষে ভাক এসে পড়ল । খবর পেয়ে সোজা 
আপিল থেকেই তাকে চলে যেতে হয়েছে, স্ত্রী-পুযের কাছ 
থেকে বিদায় নেবার অবপরটুকুও তিনি পান নি। 

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এক মাস পেরুতে না পেরুতেই 
পোল্যা হয়েছে ঠিক যেম নরককুও | এই কুংলিত অবস্থাটাকে 
কেউ মেনে নিতে পারছে না, সকলেই মনে যমে ভাবছে একট 
ছুঃপ্রই কেটে গেল বলে। কিছ ছুঃখের দিনগুলে! একথেয়ে 
ভাবেই চলেছে, এর যেন আর শেষ নেই। অন্ধকারে দিকৃ- 
দিগন্ত ছেয়ে গেল, নতুন স্তরের রশ্রি-সম্পাতে কবে যে আবার 
দবিথিদ্িক উত্ভানিত হয়ে উঠবে | মিসেস্‌ ওয়া্ডা বছু চেষ্টা 
করেও স্বামীর কোন খোজ পেলেন মা। 

সাবেক বাত়ীর রাত্তাট। আক্রমণের প্রথম চোর্টেই ভেঙে 
গেছে। মিসেস্‌ ওয়াগাকে উঠে আলতে হয়েছে ছোট একটা 
ফ্্যা্টে। ফ্র্যাটটাতে একটা! মাত্র ঘর, তবে বেশ বড়__ম। 
আর ছেলের পক্ষে যথেধই । তরের দামী জিনিযষপ্ একে 
একে সবই বিকিয়ে গেছে, একমা লক্ষ্য কোনমতে ধাচার 


মত সংস্থান রাখা । মাঝে মাঝে গ্রামে কোন আত্মীয়স্বজন বা 
বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে মা বেড়াতে যেতেম আর ফেরার লময় 
বেশ কিছুদিনের মত খাবার-দাবার জোগাড় করে আনতেম। 
হঠাং এক এক সময় এই উচ্ছবৃত্িতে ভার হনে প্রচণ্ড বিষ্কার 
আসত, মনে মমে ঠিক করতেন এই শেষ, আর নয়। 

ক্রমে ক্রমে তিনি নিষ্ষেকে নানাভাবে বঞ্চিত করতে নুরু 
করলেন । কম করে খেতেন যাতে সঞ্চয় বেশ কিছু দিম স্থায়ী 
ছয়, ছেলেটির খাবার অভাব না খটে। এই ছেলেটিই তার 
জীবনের একমাআ অবলম্বন-_কেবল এর জক্েই তিনি কোন 
মতে নিজেকে বাচিয়ে রাখতে চে&া করছেন। 

ক্রমে ইয়ানেকও নিছ্ধেদের অবস্থাটা বেশ ভালভাবেই 
বুঝতে পারলে । সঙ্গে সঙ্গে দে এমন ব্যবহার করতে লাগল 
যেন সে-ই বাড়ীর অভিভাবক | বয়সে যদিও সে নিতাস্তই 
ছোট, সবে ম্যাট কুলেশন ক্লাসে পড়ছে, কিন্তু তার আচনণে 
মনে হতে লাগল যেন সে একজন বৃদ্ধ, কত দায়িত্ব তার 
মাথায়। কিন্ত এই আঠার বছরের ছেলেটির মাথায় যত প্র্যান 
ছিল, সেগুলে! কাজে লাগাবার আর কোন পথই রইল না। 
এমম কি পড়াগুনাটাও বন্ধ হয়ে গেল, চালাবার মত অর্থও 
ছিল না, আর তাছাড়। জার্শানরা শহরের স্কুলগুলো! সব 
বন্ধও করে দিয়েছিল। 

সেই সেপ্টেম্বর আক্রমণের পর থেকে সমস্ত ওয়ারস 
শহরটাই ব্যবসায়ে লেগে গেল__সঙ্গে সঙ্গে ইয়ানেকও তাতে 
যোগ দিলে । পিগারেট দিয়েই তার হাতে খড়ি হ'ল। নতুন 
জীবন প্রথম প্রথম বেশ ভালই লাগতে লাগল, আর লাভটাও 
মন্দ হচ্ছিল না। খরচ-খরচা বাদ দিয়েও দিনে বেশ কিছু 
জয় হ'ত। 

ইয়ামেকের মন এই দিকে গেছে, ত1 মা জানতেন না। 
এক দিন তিনি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একদিকে চোখ 
পড়াতে পা যেন তার মাটির লঙ্গে গেঁথে গেল! নিজের 
চোথকেও ঘেন তার বিশ্বাস হচ্ছিল না| একটা গলির মোক 
ফাড়িয়ে ইয়ানেক চীংকার করে সিগারেট ফেরি করছে। 

সেদিন লন্ষ্যেবেল] ছেলে ঘরে ফিরতে, ছুঃখে অভিমানে 
মা! একেবারে ভেঙে পড়লেন ; কেঁদে-কেটে তার ষন গলাতে 
চাইলেন, কিদ্ধ ছেলে নাছোড়বান্দা! । সে মাকে বারবার 
করে বোঝাতে লাগল, কেন এতে দোষের কি জাছে, তার 
পরিচিত কত ছেলেই ত এ রফম ফোন ঘ। কোন একটা! কাজ 
করছে। তার মধ্যে কয়েক জন ত বেশসাল বংশেন ছেলে। 
লবাই করতে পারে আর দেই বুঝি কেবল বসে বসে খাবে, 
লংলারের দায় যুড়ো মায়ের ঘাড়ে ফেলে? তার পন্মে আবার 





পৌষ 

সেকাঞন্জের সঙ্গে সঙ্গে পড়ান্তনাও করছে। প্রমাণ করার জঙ 
তথুনি ংসে একটা! বই থেকে খামিকটা আওড়ে দিলে । 
দ্ধ শেষ হ'তে বেশী দেরি নেই, লীগপির ফিরে আপবে 
পোলেরা আর তাদের সঙ্গে মিজ্রপক্ষ। আর--আর তারপরে 
মা দেখবেন ইয়ানেক কেমন করে চলে যায় ক্র/াকাও বিশ্ব- 
বিভালয়ে, আর সেখান থেকে অক্সফোর্ডে। ইয়ানেক ছেজে 
মাকে আদর করে বললে, “কিন্ত এখন আনন্দ করবার লময় 
নেই । এখন খালি কাঙ্গ জার কাজ ।” 


ইকানেক ক্রমেই একজন পাকা ব্যবসায়ী হয়ে উঠছে। 

ওয়ারস'র আমিক ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশে ইতিমধ্যেই 
আইনকে বেশ ফাকি দিতে নুর করেছে। সে আঙ্গকাল ক্র্যাকাও 
যাচ্ছে ভডকার জঙ্, লুবলিনে তামাক-পাতার থোছে 7) এর 
মধ্যেই জিনিঘপআ বাছাই ব্যাপারে বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। 
মাল কিনবার ফাঁকে লে ট্র্যাকৃস ফাকি দিয়ে মাল চালান 
নিয়ে আসে। সেজ্জানে একবার কোন রকমে ডেবলিন পার 
হুতে পারলেই, তার মাল ছুনে! লাভে বিক্রী হবে। ভার্ান- 
গুলোর এখানেই খানাতল্লাশীর যত কড়াকড়ি । ট্রেনের 
কামরাঞ্চলোতে ত বটেই, মায় যাত্রীদের কাপড়-জামা খুলে 
দেখতেও কনর করে না। 

কখনে| কখনো ইয়ামেকেরও ছুর্দিন আসে। সেদিন 
যখন সে ধরে ফেরে, তার চোখের কোণে কালি, তারি মুখ, 
সব্বাঙ্ছে আঘাতের চিহ্‌-_রূক্ষ মেজ্গাক্ধ থাকে ঠিক রান্রির মত 
খমথমে | তবে এ রকম ঘটে কদাচিৎ। 

কিছু দিনের মধ্যেই মিসেস ওয়াও, তার ছেলের জীবন- 
যাআ! সম্বন্ধে সন্দেহাকুল হুষ্কে উঠলেন। কেন না ছেলেরা 
এ বয়লে করতে পারে না! এমন কাজ্গ নেই । বিশেষ করে তার 
ছেলে নান। ধরণের লোকের সঙ্গে মিশছে, আইনকে ফাঁকি 
দিয়ে ব্যবল| করছে, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; মার 
কেবলই আশক্ক। পাছে ছেলে কুসঙ্গে যিশে খারাপ হয়ে যায়। 

বছুদিন ধরেই ইয়ামেক্‌ লঙ্ব্যাবেলায় ঠিক লময়মত 
বাড়ীতে ফিরছিল, কিন্তু মা লক্ষ্য ফরতে লাগলেন গত কয়েক 
দিন যাবং আবার সে গোলমাল করছে-_ প্রায়ই আটটায় 
কারকিট্রর ঘণ্ট1 পড়ে গেলে তবে গে বাড়ী ফেরে। শ্রীব্ম 
কালে কারফিউর সময় যখন ছিল এগারট! তখম সে ফিরত 
এগারটার পরে । কোন কোন রাতে হয়তো ফিরলই না। মা 
জানতেন কাক উপলক্ষে শহরের বাইরে যাবার প্রয়োজন তার 
নেই। আর যখন সত্যি সত্যি প্রয়োজন.হু'ত তখন প্রতি- 
বারেই লে মাকে জামিয়ে যেত, সাবধান করে যেত যে রাতে 
সে ঝাড়ী ফিরবে নাঃ কিদ্তাকিযেকরবে লে সম্বদ্ধে কোন 
রকম উচ্চবাত্য করত না। 

এক দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ ইয়্ামেক ফিরে এল কি রকম 
একট! মানসিক বিপর্য্যপ্ত অবস্থার়। আক্চোখে একবার 


শহীহ 





২৩৯ 


মায়ের দিকে চেয়ে দে আনমনে লারা ধরে পায়চারি করতে 
সুরু করলে । হ্াটছে, আর মাঝে মাঝে ম্পোর্টস্‌ জ)াকেটের 
পকেটটা হার্টকাচ্ছে। শুতে যাবার আগে জাম কাপড়গুলো 
যথারীতি একটা চেয়ারের উপর খুলে রাখলে, কিন্ত চেয়ারটা 
টেনে একেবারে বিছানার পাশে নিয়ে এল। তারপর মা 
কাগজপ্র নাড়াচাড়ার খসখসানি শক শুনতে পেলেন। 

আমার কাছ থেফে ও কি যেন লুকোচ্ছে--তিনি 
ভাবলেন। মায়ের মন স্বভাবতই ব্যথাতুর হয়ে উঠল। প্রথমে 
সন্দেহ, তার পরেই সেটা বভিমানে রুপান্তরিত হয়ে অশ্রু 
রূপে ঝরে পড়তে লাগল । 

সম্ভানের অণ্তত জাশঙ্কায় মায়ের মন সর্বদাই ক্লি্ থাকে, 
কিন্ত মিসেস ওয়া তে! কেবল অলীক কঙ্গনা নিয়েই 
থাকেন নি। এ কথা একাস্ত সত্য ঘেজাশ্বানর! ঢোকবার পর 
থেকেই ওয়ারস'র স্বাভাবিক ছবীবনযাজা ধ্বংল হয়ে গেছে। 
সংসার ভেঙে গেছে, অগণিত গৃহছারা নরনারী পথে পথে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে, তরুণেরা অভিভাবকহীন, স্বাভাবিক জীবশযাজ্জা 
থেকে ছিটকে পড়েছে । স্কুল-কলেজ নেই--পথে ঘাটে 
প্িনিষপজ কেনা-বেচ! চলে, তার ওপরে নানা রকম দলবলের 
কথাও লোকের মুখে শোন] যার । মিসেস ওয়াগার কানেও ত 
কত কথ্থাই এসেছে, তাই একমাআ সন্ভানের জঙ তার 
এত ভয়। 

ইয়ানেক্‌ ঘুমিয়ে পড়লে মা টেবিলের পাশের আলোটার 
এক দিক আড়াল করে সেলাই নিয়ে বসলেন । ঘুষ কিছুতেই 
আস্ছে না। ঘণ্টার পর ঘণ্ট| কেটে যেতে লাগল, মা স্তব্ধ 
হয়ে বসে জাছেন। মনের মধ্যে কে যেন অবিরাম ফিস 
ফিস ক'রে বল্তে লাগল, তোমার ছেলে কি করতে চায় 
খুঁজে বার করো, ভূমি মা, তোমার ছেলে কি করছে তোমার 
জানবার অধিকার আছে। 

মা প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন নিদ্ধেকে দমন 
করতে । এত কাল শ্বামী বা ছেলের কোন কাজের প্রতি 
সন্দেহ প্রকাশ কর] বাসে সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর মেওয়াফে 
তিনি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল মনে করতেন। পরম্পরের 
প্রতি অকৃজিম বিশ্বাম ও নির্ভরতাঁকেই তিমি স্বামী-ত্রী, মা- 
ছেলের মধ্যে একমাআ সম্বন্ধ বলে জানতেন। কিন্ত এখন 
পরম ছুঃসময়, হয় ত তার সম্ভামের সামনে সমূহ বিপদ, 
তিনি মা--কাকে একটা কিছু প্রতিকার করতেই হুবে। 

ধীরে ধীরে তিনি উঠলেন, অনিচ্চুক পদক্ষেপে সন্তানের 
শিয়রে গিয়ে ধ্রাড়ালেম | কম্বল মূড়ি দিয়ে ছেলে নিঃসাড়ে . 
ঘুমোচ্ছে। মা নি£শবে ইয়ানেফের কোর্টের পকেটে হাত 
দিলেন, কম্পমান আছুল দিয়ে ছাতড়াতে হাতড়াতে ঠা 
বাকা একটা কাঠের হাতল হাতে ঠেকল। হাতলটান্ন 
মাথায় একটা ছোট্ট রিং। অজানা আশঙ্কায় তার সমস্ত 
শরীক শিউন্বে উঠল। ভার পত্র কাগজের গোছাটা ধরলেন। 
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মমের মধ্যে কে যেন চুপি চুপি বলে চলেছে__যাই 
ঘটুক না কেন তোমাকে জান্তেই হুখে ব্যাপারটা কি? 
কাঠের হাতলট। তিনি শক্জ করে চেপে ধরলেন... ফাপতে 
কাপতে কোন রকমে টেবিলের কাছে এসে দ্িনিষটা খুলে 
দেখলেন। প্রদীপের আলোয় বক্‌ বক ক'রে উঠল একটা 
কোণ্ট রিভলবার আর এক তাড়া কাগজ। জাতঙ্কে 
মায়ের শরীরের সমস্ত শক্তি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কয়েক 
মৃহুর্ডের জঙ্ত তিনি আচ্ছন্সের মত বলে রইলেন। অবসাদ খরন্ত 
মম কোন রকম চিন্তা করতেও চাইলে না । টেবিলের ওপর 
হলুদ রডের কাগঞ্জের তাড়াটার দিফে তার দি নিবন্ধ হয়ে 
রইল আর কম্পিত আচুলগুলে] দড়ির বাধন খুলতে চে্া করে 
চলল। অতি ধীরে ধীরে তার মানসিক জড়তা একটু একটু 
করে কমে আমতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে ময়লা শক্ত 
কাগজের ওপরকার লেখাগুলো ফুটে উঠতে লাগল :__ 

*পোল্যা্ড মরে নি 1” পোল্যাঙ্ের স্বাধীনতাকামীদের 
মুখপত্র (লাপ্তাছিক )। 

ভোরের আলো! না ফোট। পর্যন্ত মা সেই ছাপা লাইন- 
গুলোর সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন--একালে। কালে! অক্ষর- 
গুলে! যেন তার চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে। বারবার 
করে লেখাট! পড়ছেন,কিদ্ধ তার অর্থের কোন পরিবর্ধন ঘটছে 
না। ঠোট ছটি চুপিচুপি অম্পষ্স্বরে উচ্চারণ করছে, প্রথম লাইন 
ক'টাতেই দৃর্িট। আটকে রঞ্জেছে।...সেদিন সকালে ইয়ানেকের 
যখন ঘুম ভাঙল তখন সে দুণাক্ষরেও আনতে পারলে ন! 
মায়ের বুকের মাঝে কতবড় গোপন কথ! চাপা রয়েছে। 





৯৯টি, 


*ইয়ানেককে আমি বহুদিন ধরেই জানতাম, সে ছিল 
আমার ছাত্র । ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের পরে তার সঙ্গে বহুবার 
জামার দেখাপাক্ষাং হুয়েছে,নানা কারণে নানা পারিপার্থিকে । 
তাকে আমার ভারি ভাল লাগত । আমাদের মধ্যে একটা 
বিশ্বাস ও বদদত্থের বন্ধন ছিল। 

বেআইনী খবরের কাগব্জ বিতরণফারী বলে তার মনে 
বেশ একটা! পর্ব ছিল__বিশেষ করে যখন একটা কোণ্ট 
রিভলবার সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করত । আমার সাবধান- 
বাম শুনে লামান্স একটু হালতমান্জ। ক্জামি যখন বলতাম 
ঘে সৈনিক-জীবনে সাবধানতাই হচ্ছে সর্বপ্রধান শিক্ষা, তখন 
দে কোপ্টটাকে নিয়ে স্ষেুডরে একটু নাড়াচাড়া করে বলত 
দে ভীতু নয় আর এট! সঙ্গে থাকতে ধর] সে কিছুতেই পড়বে 
না। লেনেছাত শিশু নয়। 

তবুও এই নীলচোখ লম্ব নুগ্রী ছেলেটকে দেখলে নিতান্ত 
শিশু বলেই মনে হ'ত। শিশুর মতই সরল অকপট বিশ্বাসে 
সে সবকিছুকে গ্রণ করত। তার দেশবাসী যে আসন্ন 
শ্বাধীনত-সংখামে জয়যুক্ত হবেই তাতে তার বিশ্বুমাঅ সংশয় 
ছিল না। তার দৃঢ় বিশ্বাসের কাছে আমি দিঝেও কত সময় 


গ্রবালী 
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ভেসে গিয়েছি । ওর সঙ্গে এসব কথা নিয়ে আলোচনা করার 
পর ওর বিশ্বাসের শক্তি যেন আমার প্রাণেও লঞ্চাহিত 
হয়ে যেত, নববলে নূতন উ্মে আমি সঙ্জীবিত হয়ে উঠতাম। 

সবকিছুর ভেতরেই সে জাশার জালে! দেখতে পেত 
যেখানে মিশ্রপক্ষ চরম পরাজয়কে বরণ করে নিত সেখানে 
ভাবত মিএ্রপক্ষ শত্রুদের জন্তে জাল পাতছে মান্। ওর 
শিকট খারাপ কিছু নেই। ক্ষমত] থাকলে সিকরেম্থির নামের 
আগে ও নিশ্চয়ই 'সেণ্ বসাত। পোলিশ কমাগার-ইম- 
চীফের মতলবের খুটিনাটি সব ওর জানা, যেন ও তার 
সহকারী । পোল্যাঙ্ডের সৈজ্ঞর! কোথায় কোথায় বুদ্ধ করছে, 
রেছ্িমে্ট সংখ্যা! কত, তাদের জয় আর বিশেষ করে পোলিশ 
নৌসেনা ও বিমানবহুরের কথা সব ওর ঝ্স্থ। 

আমি যদি কখনো ওর লংবাদের সত্যতায় বিদ্দুমা্ সন্দেহ 
প্রকাশ করেছি ত, ও তথুনি একজন কড়া ভূগোলের মাষ্টারের 
মত বলত-_একখান! মানচিঅ ধিছুন, কিন্ত পৃথিবীর মানচিঅ 
হুওয়! চাই বুঝলেন । একখান! পৃথিবীর মানচিঅ-ত1 হলেই 
বুঝতে পারবেন আমাদের সৈষ্ঠর! কোথায় কি করছে। ব্যস্‌, 
একদিন চা] খেতে খেতে ইয়ানেক ফিস্‌ ফিস করে আমাকে 
বললে, আমার মনে হয় আপনি জামাদের মিজপক্ষীয় কাউকে 
কখনও দেখেন নি, না? যেন ও নিজ্জে কতজনকে 
দেখেছে | 

বসস্তের প্রথম দ্রিকে এক দিন যে ব্যাপারটা ঘটল, তার 
স্বৃতি জাঙ্ও আমার মনে হৃলত্বল করছে। মনে হচ্ছে এই তে] 
সবে সেদিনের কথা স্্্য উঠেছে। ভাঙা বাড়ীগুলোর 
জানালার সাশিতে ধাক্কা খেয়ে প্ুধ্যের আলে! চারদিকে 
ঠিকরে পড়ছে, বরফ পলতে সুরু করেছে। রাস্তার ছু'পাশে 
গাছগুলে| সারি সারি ধাড়িয়ে, রুক্ষ নিম্প্ ভালপালায় ঠিক 
ভিক্ষুকের মতর্িক্ত। এক ধাক চড়,ই পাখী ডালে ভালে 
কিচিরমিচির করে বেড়াচ্ছে । কুয়্ালা কেটে গেছে, মান্থষ- 
খলোকেও অনেকটা সঞ্জীব দেখাচ্ছে, তাদের চলাফেরার 
যেন একট প্রাণসঞ্চার হয়েছে বলে মনে হুচ্ছে। শীতের 
চেয়ে খারাপ সময় আর কি আছে | 

আমি তখন পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম ইয়ানেকের সঙ্গে দেখ! 
করতে, রেল-ঞেঁশনের কাছে একট! নির্জন কফিথানায় 
আধাদের দেখা হবার কথা । কতকগলে! বেজাইনী খবরের 
কাগজ নিয়ে আমাকে প্রদেশের বাইরে চলে যেতে হবে। 
সব বন্দোবস্ত কর! ছিল, কেবলমাঝ ইয়ানেকের কাছ থেকে 
আমাকে জিমিষগুলে] সংগ্রহ করে নিতে হবে । 

হঠাৎ রাস্তায় গুলির শষ শোন! গেল। পথচারীরা সকলে 
ছুটল দোকান বা অঙ্ত কোথাও আশ্রয় নিতে । মূহুর্তের মধ্যে 
রাস্তা একেবারে ফাক1। নিশ্চয় কোন অঞল থেরাঁও করে 
প্েপ্তার কর! হচ্ছে, অথবা আমাদের শহরের নব আপন্ধকদের 
রঙীন নেশার কোম একটা খেয়াল। 


পৌৰ 
গভীর হুত্তিত্বা আষাকে আহচ্ছন্ছ করে দিলে। আমার 
অন্তর বলে দিলে কোন মান্রযকে গুলি করা হ'ল। আমি 
জোরে পা! চালালাম, অবশেষে প্রার এক রকম ছুটতে ছুটতেই 
কফিখানার কাছে পৌঁছলাম । সেখানে ইতিমধ্যেই বেশ ভিড় 
জমে গেছে। ভেতর থেকে শোন! ঘাচ্ছে চিংকার, জাদেশ-_ 
ছার্দান পুলিলও চোখে পড়ল । 
আমি সোত্ধ। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম । জার্মান 
পুলিসকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাল! করলাম, “ব্যাপার কি এখানে ? 
গোলমাল কিলের ?' বর্ধারটা একটা হাত দিয়ে মাটির দিকে 
ইঞঙ্নিত করে ছার্খান ভাষায় জবাব দিলে, “দেখ, এই 
হুততাগাটাকে দেখ ।” 
সিডির উপরে লম্বা! হয়ে পড়ে আছে ইয়ামেকের দেছ। 
কাগঞ্চপ্রগুলে! কাদায় মাখামাখি, এক হাতে শক্ত করে ধরা 
রয়েছে _কোন্ট তিভলবারট|| পা! ছুটো খর থর করে কাপছে, 
মাথা থেকে রভ়ের ধারায় সুথচোখ ভেসে যাচ্ছে । খুব 
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সুখের ওপর. ঝুঁকে পড়ে মাথার লাল দাপটার ওপর আনে 
আস্তে হাত রেখে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলতে লাগলাম, ইয়াদেফ 
বল, কি করে এ ঘটল, বল ইয়ানেক,.**ইয়ানেকে। . 

উঠে এস-_একটা জার্মান সান্্রী চিৎকার করে উঠল । 

আমি লাফিয়ে উঠলাম, ঠিক ধেদ একট! কুকুরকে কেউ 
লাঠি দিয়ে খোচী মেরেছে। তীন্ক টিকার যেদ আমার. 
কান কেটে কেটে বসে যাচ্ছে। উঠে আনে জান্তে হদতার 
ভিড়ে মিশে.গেলাম। আমি ঘেম আর লে মাছ নই। কিছু 
ভাবতে পারছি মা, কিছু বুঝতেও পারছি না। ঘেছটাকে 
কোনমতে টানতে টানতে লক্ষ্যহীন ভাবে পথ চলতে 
লাগলাম-_স্চলংশস্তিহহীন একজম গ্ববিরের মত। -বজামার 
আর কোন প্রয়োঙগন নেই, কারুর সঙ্গে দেখা করতে 
হবে না। 

মিসেস ওয়াও! হুয়তে| তাঁর ছেলের অপেক্ষায় রাত জেগে 
বমে আছেন % * 





অন্প্ট স্বরে ঠোট ছটো যেন কি টচ্চারণ করছে, মুখের _-- . _ ____- 


ছু'পাশে ফেনা, চোখের তারা স্থির । 
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চেয়ে বড় 
আকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
. ১ 
কাঠবিভ্কালেতে সাগর বেঁধেছে রামায়ণে লেখা নাই ত্র হ'লেও মহযাপুরুষের লত্তেছে আশীর্বাদ, 


ভাতে কিবা! আসে হায়? 
কে বা ত দেখিতে চায়? 
চিরদিম ধরে জামর! সবাই বিশ্বাস করি ভাই। 
এ 
ব্ামের হাতের ছাপ গায়ে তার-__আদরের ছাপ আছ, 
এখনে মুছেমি কই? 
হাসি__বিশ্মিত হই 
ঘাষচজের লোহাগের বিনা ফেমনে মুছিবে তাহা? 
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পপ 


হয় ত অজানা লদয় হৃদয় তত বা কোনে! কবি 
রয়েছে এ কথ! ভাই, 
সঙ্গে তাতে মাই 

কহ মুতে এক করে-_এক একেছে মধুর ছবি । 

-৪ 

বিশ্বা্ট সাগরবন্ধন কোথা? কোথ। হুল প্রা? 

আকাঙ্ষা তার ফত-_ 
ৃ আপম লাধ্যমত, 
 পু$ করেছে পরিকল্পনা ক্ষীণ লাহাষ্য দানি। 


পেয়েছে আদর তার, 
বাকি পেতে কিবা আর ? 
অন্বতোংলবে পংদ্কিক্তোজনে সেও পড়ে নাই বাছ। 
ঙু 
যুগের যুগের বালক-বালিক] ওই কাহিনীর লাগি 
কাঠবিড়ালের প্রতি 
সদয় সকলে অতি, 
স্বামের হাতের ছাপ খুদে দেখে শিশু হিয়া অনুয়াদী। 
থু 
হয় ত নেহাত কঞ্সন! উহা-_সত্য নাহিক কিছু, 
তবু বিশ্বাস করি, 
তথু সুখ পাই স্মরি 
জীবে দয় দামে রুভিবান ভার1__পর্দে মাখা করি দীছু। 
ষ্ 
যাস্থুষকে যাছ1 মহত্ব -লয়_ভগবামে করে প্রিয়, 
সে কাঁছিনী রচে খারা 
কবি ও সাধক ভায়া ও 
 স্তারা যা বলেন.লত্যের চেয়ে বন়্ বেশী বয়দীয়। 


বাল্য-প্রতিভা 


শ্্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 


জগতের বিন্মনজদক হ্ট-বৈচিজ্যের মধ্যে মানবজাতি বুদ্ধিবলে 
শীর্যস্থান অধিকার করিয়। রহিয়াছে বটে, কিন্তু মাহুষে মান্থযেও 
ুদধরত্ির তারতম্য পরিগ্রহ করিয়া! বিশ্ময়সাগরে নিম 
হইতে হুয়। পৃথিবীর দানাদেশীয় গভ্যসমাজে মুগে যুগে এক 
একজন অসাধারণ বাক্তি জন্মগ্রহণ করিয়! অন্ুত প্রতিভাবার। 
সফলকে চমংড়ত করিয়া গিয়াছেম। ভারতবর্ষেও অতি 
প্রাচীনকাল হইতে বহু মহাপুরুষের উদ্ভব হইয়াছে ধাছাদের 
প্রতিকার বিচিত্র ক্ুর্ঠি অতিশৈশবেই ঘটয়াছিল। পৌরাশিক 
সুগে অঙ্গিরার পু বৃহস্পতি “শি” কালেই অধ্যাপনা আরম 
করেন-_ছাজদের মধ্যে পিতৃব্য, পিতৃব্যপুজ প্রভৃতি বয়দ্ক 
আত্ম্ীয়গণকেও *পুজকাঃ” বলিয়া সন্থোধম করায় তাহারা 
দ্ধ হইয়! দেবতাদের নিকট অস্থযোগ করেন। দেবতার] 
একবাক্যে বলিলেন, “শিশু ঠিকই * সম্োধন করিয়াছে” 
(ষনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ১৫১-২ প্লোক)। শিগ-প্রতিভার চূড়ান্ত 
উদ্যাত্রণ নুপ্রপিদ্ধ অষ্টাবক্র মুণি। তানি মাতৃগর্ভে থাকা 
অবস্থায়ই লা্গবেদ ও সমস্ত শান্তর পিতার পাঠ শুনিয়া শিখিয়! 
ফেলেন এবং এক দিন মাতৃগর্ভ হইতেই অধ্যয়নরত পিতাকে 
মাতার প্রতি উপেক্ষাভাবের জব তর্ংলনা করিতে যাওয়ায় 
পিতার অভিসম্পাতে অষ্টব্ষ হুইয়া ভূমিষ্ঠ হছন। দশ বসর 
বন্দে জনক রাজার যজ্ঞলতায় অষ্টাবক্রের বিন্ময়জনক বাদিজয় 
সবৃভাত্ত মহাভারতে পাওয়া যায় (বমপর্ধা, ১৩২-৪ জ যায় )। 
রাজ! এক স্থানে কাকে “ধেবসত্ব” বলিয়া সম্বোধন করেন। 
&ঁতিহালিক মুগে শিশু-গ্রতিতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ শঙ্বরাচার্্য। 
আমদ্দলহরীর ৭৬ প্লোকে শঙ্বয়াচাধ্য লিখিয়াছেন, ভগবতীর 
, স্তন্যপান করিয়! “গ্রবিড়শিশু” অপূর্ব কবিত্বশক্তি লাভ করেন। 
ঈীকাকারদের মতে এই ভ্রবিভ্ভশিগ্ড স্বয়ং শক্ষরাচার্ধ্য। 
ৈবল্যাত্রমফতি-রচিত. “সৌভাগ্যবার্ডনী” 'চীক! হুইতে এই 
“চিরস্বনাখ্যানেপ্র লারাংশ উদ্ধত হুইল। শক্ষরাচার্ষ্যের 
পরেখ্বরীতক্ত পিতা প্রতিদিন গ্রামের বাহিরে এক মন্দিরে 
যাইন হবার দেবীকে সান করাইয়! পুঝ! সানিয়া অবশি্ 
কিফিং হুপ্ধ' লহ্চর পুজকে খাইতে দিতেন | পুঝের মনে 
ছুইত, দেবী স্বরংই ছগ্জ পান করেন, গীতাবশিষ্ ছঞ্ধ পিত] 
তাহাকে দেম। একদিন পিতার জঙন্থপস্থিতিতে জশক্ত 
মাতার নির্দেশে বালক শঙ্করই হুগ্ধ লইয় মন্দিরে ঘাম এবং 
ভগবতীর সম্মুখে রাখিয়া বলেন, *থাও ।” বিলম্ব দেখিয়া 
বালফ কাঁদিয়া! উঠিলে ভগবতী দয়াবশত; আবি হুইয়! 
হুঙ্ধ দবটা পান করেম। পরে পা শুষ্ক দেখিরা বালক আবার 
. ফাছিয়। উঠিলে ভগবত্তী স্বয়ং কোলে লইয়া ভাছাফে তজ- 
দান করেন এবং তৎক্ষণাৎ হাতে লর্বধিদ্যার ্ষুর্ধি হয় 


(“ততো জগদদ্থিকায়াঃ স্তদ্যপানেম জর্ধবিদ্যা তদানীমের 
্ুর্তিকাং জাতা”.-_বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৪০৭ লংখ্যক 
সংস্কত পুথির ৭৪-৫ পজ্ধ প্রষ্টব্য)। 

বাংলাদেশেও যুগে যুগে এইরূপ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন 
“দেবাংশ” মহাপুরুষ ([0001£ ) আবিভূর্তি হইয়াছেন । 
তাহাদের নাম বিশ্বতির অন্ধকারে বিলুপ্তপ্রায় কইরা যাইতেছে। 
জাতীয় জীবনে অসামান্য প্রতিভার সরুচিত ন্ৃতিরক্ষা হওয়। 
কর্ব্য। আমর] বর্ডমান প্রবন্ধে ৭ জন বাঙালী দেবাংশের 
বিবরণ সঙ্ধলন করিয়া! প্রকাশ কতিতেছি। আশা করি 
অভিজ্ঞ মনীধিগণ এই জাতীয় বহুতর প্রাতংম্মরমীয় ব্যক্তির 
মাঙোস্ধার করিয়া বাঙালীর পূর্বতন গৌরবোচ্জল চিজ আবার 
নুতন করিয় প্রকাশ করিবেন। 

১। রছুনাথ শিরোমণি (প্রঃ ১৫শ শতাবী ) 

রদুনাথের কিছব্স্বীমূলক জীবনীর ঘটনা বাংলা-সাঞিত্যে 
অনেকটা! প্রচারলান্ত করিয়াছে বটে, কিন্ত বিজ্ঞানসম্মত 
প্রণালীতে তাহার কখা এখনও গবেষিত হয় নাই। অথচ 
বিগত সুত্র বংলর মধ্যে বাংলাদেশে রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় 
ভাগ্যবান্‌ আঙাপঙ্িত জার কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ফাবণ, 
ঠাক্কার প্রধান এন “অন্থমানদীধিতি” অদ্য ৪০০ বংসর যাবং 
ভারতবর্ধের অর্ধবজ-_-আজাহ হইতে গুজরাট এবং কাশ্মীর 
হইতে কোচীন পর্যন্ত ভারতীয় দর্শনের উচ্চতম বিদ্যায়তম- 
সমূহে ছুয়হতম আকর্গরন্থরণে প্রতিষ্ভাশালী ছাজের বুদ্ধির 
তীক্ষতা পরিমাপ করিয়া! আসিতেছে । ইংরেছ-অধিকারের 
প্রারস্তকালেও ক্ষুরধার বুদ্ধির এই বিচিন্ত্র বিলালের মুল উৎল 
মবন্ধীপে অধিটিত ছিল-_কবি ভারতচজ্ের ভাষায় শবদীপ 
তখন "ভারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ”। লিরোমণির 
“দিকৃ-দীপিক!” দীবিতিগ্রস্থই এই লারন্বত উতর পরম 
উপখদান। শিরোমশির বিষয়ে বন্ৃতথ্য অন্তর লিখিয়াছি 
(লাহিত্য-পরিষং পজিকা, ১৩৪৯, পৃঁ. ১১৭-২৬) ১৩৫০, 
পৃ. ৬-১৬। ১৩৫৩, পর. ১-৩)। তিমি রাটীয় শ্রেঈর ব্রাহ্ছাণ 
শুলপাণির দৌছিঅ ছিলেম, মঙ্াপ্রভূর এক পুরুষ পূর্বববন্তা 
ছিলেন এবং একমাত্র বাঞ্জদেব সার্ধবভোমের ছাত্র ছিলেন। 
তিনি ্অধ্যয়নার্থ মি'খলায় যান নাই এবং মহাপ্রভুর লহাধ্যায়ী 
ছিলেন না। তাহার এক চচ্ষু ন্ট ছিল। 

সাহাব বাল্যপ্রতিভাঁর নিদর্শন তিন উপাখ্যানে চির- 
প্রসিদ্ধ আছে । (১) মধন্ধীপে বান্থদেষ সার্বাডোমের টোলের 
নিকটে (পুলপাণি মহামক্থোপাধ্যায়ের ) বিধবা কন্যা ভগবতী 
পাচ বংসরের শিশু লইম্াঁ বাল করিত--পার্ধাভোম স্ঠা্ছাকে 
*ভন্টি” ঘলিয়া ভাকিতেম | এক দিন ক্ষার সিদ্ধ কম্িযার জনা 


পৌষ 
শিশ্তকে টোলে আগুন আমিতে পাঠাইল। সার্বাৌমের 








(এফ ছাত্র এক হাত1 জাগুন লইয়া বলিলেন__“ধর্‌ ধর্‌, হাত 
পেতে আগুন মে।” শিশু ক্ষণমাত্র বিলঘু না করিয়া এক 
অঞ্জলি ধুলা লইয়া আগুম লইল। বালকের বুদ্ধিমত্তা ঢূর 
হইতে লার্ধভোৌম দোঁখয়াছিলেম এবং সত্বর ভগবতীর নিকট 
আসিয়া বলিলেন-_“তনী, ভঈী, তোর এই ছেলেটি আমার 
ছে।” বালকের মাতা ততক্ষণাং ম্মত হইল। 

(২) ভারতপ্রলিদ্ধ যছাপঙ্তিত বানুদেব সার্বভৌম 
বালকের বিভারত্ত করিতে পিয়া মহাবিপদে পড়িলেন। “ক” 
আগে না বলিয়া 'খ জাগে বলিলে কি দোষ হয়, ছুইট 'ন” 
কেন, তিনটি 'স+ কেন প্রভৃতি প্রশ্নন্ধারা বালক তাহাকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অর্ধাং বালফকে ক, খ শিখাইতে 
পিপ্ধা সমগ্র ব্যাকরণই সংক্ষেপে শিখাইতে ছুইয়াছিল। এই 
বালকই রধুনাথ শিরোমণি । 

(৩) অতি অন্প বয়সেই রঘুনাথ পাঠ সমাপ্ত করিয়! 
অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং অবিলম্বে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ 
নৈয়ারিক বলিয়া পরিচিত হুম । এই সময়ে মিথিলার নুবিখ্যাত 
পক্ষধর হ্িশ্র দিপ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া! নামাদেশ জয় করিয়! 
দিগ-বিজয়ী রাজার মত হাতী, ঘোড়া পুভৃতি পরিজ্নবর্গসহ 
মবন্ধীপে আবিষ্ূত হন এবং বাংলার প্রধান স্গিতের লছিত 
বিচার প্রার্থনা করেন। নবন্বীপের পঞ্ডিতসমান্ধ কাণা রঘু- 
নাথকেই প্রধান বলিয়া উপস্থিত করিলে পক্ষধর মিশ্র বলিয়া 
উঠেদ--“অন্তাগ্য, গৌড়দেশত্ত যর কাণঃ শিরোষণিঃ।” 
বিচারের বিষয় ছিল “সাহাভলক্ষণ1” নামক ন্যায়শাহসন্মত 
অলৌকিক সম্বিকর্ষ। রঘুনাথ চিরস্তম পক্ষ বর্ধন পূর্বক 
“লামা ন্য লক্ষণ!” অন্বীকার করিয়াই তভংস্থলের . উপপতি 
দেখাইয়া পক্ষধরর মিশ্রকে নিরুত্তর করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। 
এই বিচারকালে উভয়ের মধ্যে যে কথা-কাটাকাটি হইয়াছিল 
তন্বধ্যে পরাজিত পক্ষধরের একটি ক্রোধব্যঞ্ক শ্লোক বহুল 
প্রচার লাভ করিয়াছে ঃ-_ 

বক্ষোজপানকূৎ কাণ | সংশয়ে জাতি ক্ষুটং | 

সাষাম্যলক্ষণা কণ্মাদকম্মাদবলুপ্যতে ॥ 

(গঙ্গেশের মতে লামানালক্ষণা ছাড়া ধূমাদিতে ব্যভিচার 
সংশয় হয় না। সামান্যলক্ষণ] প্রকরণের দীধিতি গ্রন্থে 
“অহ হদ্বস্তি” কল্পে বন্ততই শিরোমণি মৌলিকভাবে লামান্য- 
লক্ষণ! ছাড়াও সংশয়ের উপপ্ধি করিয়াছেন । বুঝা যায়, এই 
বিচার সারাংশ পরে ভবীধিতিগ্র্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ) 
প্লোফে শিরোমশিফে “কাপ? ও “বক্ষোজপানক্কং' ( অর্থাং 
ছঞ্ধপোন্ শিশু) বলিয়া জামাত করা হয়। এই বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ বিচারের ফলে মিথিলার প্রাধান্ বিলুপ্ত হুইয়া 
মবন্ধীপই নব্যজায়চর্চা় লর্বশ্রেষ্ঠ কেন হইয়া পড়ে। ইহ 
প্রা ১৪৮০-৮৫ পীষ্ঠাবেয় ঘটদা-_তৎকালে পক্ষবর মিশ্র প্রবীণ 
ও ভারতে সর্যাতেষ্ঠ নৈর়ারিক ছিলেদ। মন্ান্ত়ে, এই বিচার 


বাল্য-প্রতিভ। 
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মিখিলাতেই ঘটয়াছিল, শিক্বোমসি গৌঁড হইতে মিমগ্্রিত হইয়া 


পিয়াছিলেম। বাংলার সংস্কতির ইতিহালে শিয়োষণিয়» 
কৃতিত্বপূর্ণ মিখিলাজয় প্রায় সহ বৎসর মধ্যে এক অলাষান্য 
ঘটনা। ছুঃখের বিষয় এই মন্থাপুরুষের, জীবনকথা! ও স্মৃতি 
অন্ভাবধি পমুচিত আদরসহফারে আলোচিত হয় মাই 1 

ৎ। কবিকর্ণপূর (১৫২৬-৭৬-হ্রীঃ ) 

' মহাপ্রভু আই্ীচৈতন্যদেবের অলৌকিক ধোগৈশ্বর্ধ্যের বছু 
অকাট্য নিদর্শম বিভ্তমান জাছে। কবিকর্ণপুরের শৈশবকালে 
অভূত কবিত্বশভ্তির সঞ্চার এই্সপ একটি বিস্ময়কর অথচ 
প্রমাণসিদ্ধ ঘটনা । ছঃখের বিষয়, মহাপ্রভুর ভক্তগণ এইরপ 
প্রামাণিক ঘটনার যখোচিত চর্চা নম! করিয়া শিয়োমণির 
সহ্থাবায়নাি অবাস্তব এবং কল্পিত বন্ত অবলম্বন করিয়া ঠাহার 
পবিশ্র চ্লিত-কথ। কলম্বিত করিয়া তুলিতেছেন । পরমানন্দদাল - 
কবিকর্ণপূর কাঞ্চনপক্সী নিবাসী দুবিখ্যাত চৈতজপার্থদ লেন 
বংশীয় শিবানন্দের তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পু । সাত বংসন্প বয়ঃআম 
কালে তিনি পিতার লহ্কিত পুরীধামে পিয়া মহা প্রভুর দর্শম লা 
করিয়াছিলেম। মহ্থাপ্রতুর উচ্ছি্ তক্ষণের পরেই তংকালে 
বালকের মুখ হইতে, মধুর রপাত্মক আধ্যাচ্ছন্দের শ্লোক নির্গত 
হয়। চরিতকারগণ একটি ক্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :-_. 

শ্রবসোঃ কুবলয়ষক্ষোরপ্তনমুরসো মহ্জেম্ণিজাম | 
বৃন্দাবন-রযদনাং মগডনমখিলং হরির্জয়তি ॥ র 
কষফদাস কবিরাজ এই বিশ্ময়কর ঘটনা বর্ণনা! করিয়া 
লিখিয়াছেন £__ 
সাত বংসরের শিশু, মাছিক অধ্যয়ন 
এঁছে শ্লোক করে, লৌক চমৎকার মন ॥ 
চৈতভ প্রতৃর এই কপার মহ্িম! | 
ব্রদ্ধাদিদেব ধায় নাছি পায় সীমা ॥ (চৈতজচরিতাম্বত, 
ভন্্যলীল1, ১৬ পরিচ্ছেদ ) 
কফদাল কবিরাহ্ধের এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া এই 
বৈজ্ঞানিক যুগে উপেক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক । কিন্ত ইছাযে 
অতিরঞ্জিত মে এবং আমধিক লাত বংলর বয্পলেই থে 
মহাপ্রস্ুর কৃপায় কবিকর্ণপূর কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন 
তাহায় বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ বিমান আছে। কবিকর্ণপুতর 
স্বয়ং “চৈতভচক্জোদয়” নাটকের শেষে লিখিয়াছেন :-_ 
যস্যোচ্ছিষপ্রলাঘাদয়মজনি যম প্রৌড়িম! কাব্যজ্পী, ইত্যাদি । 
সুতরাং নিজের উদ্ভি অন্ুলার়েই কবিকর্ণপূরের কবিত্ব- 
শক্তি বিন! অধ্যয়নে ক্ষুপ্িত হইয়াছিল এই ঘটনা ১৫৩২ 
এষ্টান্ের প্রথমার্ধেই সংঘটিত হুইয়াছিল। উত্নিখিত চৈতভ- 
চজোঘয় নাটকের হশঘাক্কের ঘটনাবলীর 'মধ্যে শিবানঙ্গের 
ছোট ছেলের লব্বদ্ধে মহাপ্রভুর প্রতি শিবানচ্ছের ভাগিনের 
গকান্তের উদ্তিতে পাওয়া! যায়--“কটীযাংস্ব ঘঃ লোহক&- 
আচরণ?” । অর্থাৎ শিবানগ্দের প্রথম ছুই পুজকে তিনি পূর্বেই 
দেখিয়াছিলেদ (“তো দৃষঠপুর্ষো” ), কিন্ত ছোট ছেলেকে এই 
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প্রথম দেখিলেন। দশমাঙ্কে যে বংলয়ের ঘটনাবলী চিত্রিত 
, ছুইয়াছে রাজা প্রতাপরুল্রের একটি লোক হইতে জানা দায় লে 
 বংলর “মহাক্ে্ী” নামক অতি হর্মভ এক পুপ্যঘোগ লংঘটিত 
হইয়াছিল £- 
. শ্রাজা- _পক্ঠ, পশ্থা, মহদিদমাশ্চর্যং, 
মহাজ্যৈজীযোগে ভবতি জগবন্ধেবকুলজা, 
পতাকোদক্ীত্যতিন্ুবিদিতোয়ং জদরব: 
অর্থাং এ যোগে পুরীর মন্দিরে পতাক! উত্ভভীয়মান হপ। কারণ 
স্বতিশায়াহুসায়ে এই পুপাতিথি পুরুযোত্বমক্ষেত্তেই বিশেষভাবে 
পালমীয়। দৈথিল বাচম্পতিমিত্রের . “রত)চিন্তামণি” এছে 
পাওয়] যায় £--( কাশী লং, ১৮১৪ শক, পৃ. ৮) 
মহাজ্যোষ্ঠাং নরো। দু প্রধতঃ পুরুযোস্ধমং । 
প্উর্ঘধ্বজাংগুকং" লর্ববাম পিতংস্তারয়তে প্রবম্‌ 
যুব! যায় শিবানদ্দ লেম এই মহাযোগ উপলক্ষেই তিম পুগ্রকে 
সঙ্গে করিয়) পুরী পিয়াছিলেন ৷ মহাজ্যে্ী-পদের নানারকম 
ব্যাখ্যা আছে । অজ্তর ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া মহাপ্রস্ুর পুরী- 
অবস্থানকালে ছুই বার মান মহাগ্যে্ীযোগ গণন! দ্বার! পাওয়া 


যায়--২১ মে ১৫২১ (২৪ স্বোষ্ঠ, ম্লবার, পূর্ণিমাতিথি,' 


জ্যোষঠানক্ষ্, রবি রোহিঈ দক্ষজে এবং বৃহস্পতি মূলানক্ষজে ) 
এবং ১৮ মে ১৫৩২ শ্রী; (২১ কয, শনিবার, পূর্ণিমা, অহ্ষ্ধাধা 
মক্ষন্, রবি রোছিঈীতে এবং বৃহস্পতি অন্থরাধায় )। তন্মধো 
১৫২১ সম বর্থদানস্থলে গ্রহদীয় মে । কারণ, উদ্ত দাটকের 
ঘশমাক্কে মহ্ছাপ্রতুর তিরোধামের অব্যবহিত পূর্ববব্ভী ঘটম! 
চিত্রিত হুইয়াছে। ১৫৩২ সমের কেষ্ট মালে কবিকর্ণপুরের 
৭ যংলর বয়স হইলে ঠাহার অন্থাঝ হয় ঠিক ১৫২৬ লন। 
ইহার সমর্থক প্রমাপাস্বর পরে লিখিত হইতেছে । - 
লক্স্রাতি নবন্ধীতপর হ্রিবোলকুদীর হইতে “্রী্রীগোড়ীয়- 
গৌরবগ্র্থগুচ্ছে" কবিকর্ণপূরের “আর্বাশতক” খঙিত পুথিদৃষ্জে 
সুত্রিত হইয়াছে (৪৬ গৌরাঝ, ১০-১১৯ শ্লোক )। এই 
[বিলুপ্তপ্রায় প্চ্ছের লুগ্তাংশ হইতেই পূর্বোদ্ধত মদোহর ক্লোকটি 
উদ্ধত বলিয়! অনুমিত হয়। সাত বৎসরের পির রচনা বলিয়া 
এই এরদ্থের প্রচারে জগতের যে ফোন লত্যলঘাজে একটা 
আলোড়ন হৃটটি কষিত। মহাপ্রভুর জন্বতভৃষিতে মহাপ্রস্থুর 
অলৌকিক এমহিমার এই অভিনব নিদর্শন কর়জনের চিত 
আলোড়িত করিয়াছে, জঞ্গ বন্ধনমুক্ত দেশের লাহিত্যিকগণ 
গ্রণন] কছিযা বিশ্লেষণ করুন । 
কবিক্ণপুর “চৈতঙ্চরিতান্বত" নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিংশ- 
লর্গাত্থক সংস্কত মহাকাব্য রচন1 করেন। ইহার রচনাকাল, 
“বেদ বসা; ভ্রুতর ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে, শাকে'”'” অর্থাৎ ১৪৬৪ 
শক্ষ (১৪৪২ প্রঃ) এনশেষে লিখিত জাছে। ইহা! বু পূর্বেই 
মুত্র হইয়াছে । এই গ্রন্থ যা ১৬ বৎসর ময়লে কবিকর্ণপুর 
চদা কষ়্েদ। এজপ প্রমাণ আছে এবং গ্রন্থরচনার মান ও 
ধংলর পৰে ঝাপ গোস্বামী স্বহত্ধে ইহার অন্গলিপি করিয়া- 


হিলেন। এই মূল্যবান তথ্য ঢাকা বিখষিদ্যালয়ের পুথিশালায় 
সংগৃহীত একটি প্রতিলিপির শেষে প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে । ইহার 
লমাপ্তি বাক্য-_প্লমাগ্তষিদং ছ্রীকৃফচৈতজচরিতান্বতং ক্ষাব্য- 
মিতি॥  শকাষা ১৪৬৪। আযাঢকফন্িতীয়া সোমবারে ॥” 
তৎপর রূপগোত্বামীর শিল্প বিয্ল্দাস গোস্বামী-বিরচিত ৪ 
শ্লোক আছে। তৃতীয় প্লোকট এই £-- 
চৈতজচজচরিতান্বতমনুতাতৈ“ঘ&াবিকৈ”-বিরডিতং 
কবিকর্ণপূরৈঃ। 
রূপাখ্যমৎ প্রভৃবরৈঃ ্বকরাছুক্ধাস্তৈঃ শাকে হয়্ড,তুবমে 
লিখিতং পুরা যং॥ 
(ঘর্থাং চৈতভচরিতান্বত কাব্য জন্ভুতচরিজ যোড়শবয়স্ক কবি- 
কর্ণপুরকর্তুক রচিত। মং-প্রডু রূপগোন্বামী ১৪৬৭ শে ইহা 
পূর্ষে স্বকীয় করকমলাগ্রে লিখিয়! লইয়াছিলেন)। 'ছবাষঠান্ষিক'- 
শঞ্ষে বত্রীছি লমাস দ্বার] ১০ কিন্বা! ১৬ বুঝায়, ২৮ নছে। 
২৮ হইলে *অত্ুতাত” পদের লার্থকতা থাকে না। গ্রন্থ মধ্যেও 
এক স্থলে দ্বাষাঙ্িক শব্ধ ১৬ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । এতদছু- 
সারেও কর্ণপূরের জন্মসন হয় ১৫২৬ ত্র; । ১৬ বংসরের বালক- 
রচিত সংস্কত মহাকাব্য বিশ্বলাছিত্যের এক জাশ্চর্ধ্য বন্ত বলিয়া 
পরিগণিত হওয়া উচিত এবং তন্কিমিস্ত রূপগোস্বামী বার্ধক্য 
স্বয়ং অনুলিপি করিয়! ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । কর্ণ- 
পরের অভাভ গ্রন্থ প্রবন্ধে আলোচিত হুইল মা। 
৩। রাঘবেজ্্র শতাবধান ভটাচার্ধ্য--(এ্ঃ ১৭শ শতাঙ্ধী ) 
চিননসীব ভটাচার্ধ্য রচিত “বিষগ্ষোদতরকিন” সুপ্রসিদ্ধ 
সংস্কত কাব্য ৮ তরঙ্গে সমাপ্ত । ইহার প্রথম তরে গ্রন্থকার 
শ্ববংশের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার পিতা “মহাপুরুষ” 
রাঘবেন্ত্রের কীর্তিকধার সারাংশ এখানে উদ্ধত হইল । রাখবেজ 
তিন ভাইয়ের মধ্যে গুণোভয় ও জক্ষণযুত ছিলেদ। তিনি 
বিদ্বংসমাজের প্রস্ভৃত আমন্দবিধানপূর্ধ্বক মা ১৬ বংসর বয়লে 
বিদ্যালবুগ্র পার হইয়া! “ভট্টাচার্ধ্যশতাবধান” উপাধি পাইয়া- 
ছিলেন (*“লেভে যোড়শবাধিকঃ কুতিমতামানক্বৃন্ানথুরো, 
ভট্টাচার্ধ্যশতাবধানপ্ষবীং যন্তীর্ঘ-বিদ্যার্পবঃ 1” ) তিমি বাল্য 
কালেই নবর্ধীপমিবালী মহানৈয়াসিক ভবামন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের 
নিকট সমস্ত শান অব্যয়ন করিয়া! বৃহদ্পতিকূল্য বাছিবিজয়ী 
এবং মহাকবি হুইয়াছিলেম। তক্ছার বিচিন্্র উপাধির মধ্যে 
যে অসামাভ কাব্যরচনা শক্তি অন্তনিকিত্‌ আছে চিরঞ্জীব তাহা 
খ্যাখ্যা করিয়া যুঝাইপ়্াছেন। একজন কবি একটি গ্লোক 
ঘ্নচনা করিলে দলেই প্লোকে এক একটি অক্ষর যে কয়বার 
প্রয়োগ হইয়াছে, অ্রাঘবেজ শুনিয়া! এ অক্ষর ঠিক ততবারই 
প্রয়োগ করিয়া ১০০ ক্লোক রতন. করিতেন এই স্বীতিতে 
১০০ কবির ১০০ প্লোক শুনিয়া স্বয়ং ১০০ ্লোকে লহস্কা পৃরণ 
করিতেম-_এই জনভসাবারণ শক্তির জগ ষ্ঠাহার “শতাবধান” 
উপাৰি হইয়াছিল । কাহার শতিদর্শনে চমংকুত হইয়া স্াছার 
অব্যাপক তবানদ্গ দেঘতাবিশেষ বলিয়া উহাকে খ্যাপন 
করিয়াছিলেন ;- | 





পৌৰ বাল্য-শ্রতিভা। ্‌ ২৪৫ 
অবীয়ানমৃকি্ চাখ্যাপফোয়ং ভবা ক্গলিদাত্ববাদীশ উচে। মবাজায়ের ভার্চা বাংলাদেশে বখন চরবলীষায় পৌঁছিয়াছে 
অং ফোপি দেবোহনবদ্যাতিবিদ্যা-চমৎকার-ধারামপারাং সেই সময়ে এই আলামান্ত প্রতিভাশালী নৈয়ারিক অপ্রতিত্থী 


বিভ্তি ॥ 
চিরঞ্জীব তাহার পিতৃকত ছইটি প্রচ্থের মামোক্পেখ করিয়া- 
হেন “নন্ার্থদীপ” ও “রামপ্রকাশ” | প্রথমটি এখনও আবিস্কৃত 
হয় নাই। “রামগ্রকাশে”র ছইটি প্রতিলিপি লগ্নে রক্ষিত 
আছে। : আমর! ৯ বংলর পূর্বে “রামপ্রকাশেপ্র একটি অতি 
মূল্যবান্‌ প্রতিলিপি নবদ্বীপন্থ লাধারণ পাঠাগারে আবিষ্কার 
করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। নাগরাক্ষয়ে লিখিত এই 
বিরাট স্বতি গ্রন্থের বিবরণ অন্যজ ব্ব্য (17901017491. 
0৮191, সুদ], 00 6-10) 1 সমাট শাহজাহানের 
রাজপ্বকালে ১৭০৪ সন্বতে ' (১৬৪৭ সনে) ইহা রচিত 
হুয়। এ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষক রাজা পারামের নামে ইহা! 
প্রচারিত হইয়াছিল । এই কুপারামের পৌঁজই চিবরঞীবের 
পোষ্ট “রাজা! যশবস্তসিংহ?? | এই “গৌঁড়”-ক্ষজিয় রাজ্গ- 
বংশের রাজধানীর নাম গ্রস্থমধ্যে আবিষ্কৃত , হওয়ায় বহু 
কাল সফ্তি একটি ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে । ““অগন্য্যোদয়” 
প্রকরণে লিখিত আছে £__( ৪৩১-২ পে ) “এব অর্গলায়াং 
মহারাজচক্রবর্তিনগরে ড়ছুলপরিমিতা-..সিংহ্স্র্ষল্য ২০- 
তমাংশোনত্তরে মিশান্তে অর্গলাপুরে অপন্য্যো; | «'লাছায়ির'- 
মধে)পি ভূপতি-কপারাধরাঘধাভাং প্রায়ভ্খৈবেতি |” অর্থাৎ 
ককপারামের রাজধানী 'লাহায়ির' অর্গলাপুরের (তৎকালীন 
মোগল রাজধানী আগ্রানপরীর ) সয্িহিত ছিল। বর্তমানে 
লাহাইর ও তর়িকটবর্ডাঁ 'ইন্ুরখী' নগর ( নবন্থীপের প্রতি- 
লিপিতে শেষোজস্থলে গ্র্থরচদার টঙ্লেখ আছে ) গোয়ালিয়র 
রাজ্যের এক প্রানে ভূ& হয়। সেখানেই রাঙ্গা কৃপারামের 
রাজা প্রতিঠিত ছিল, গৌড় দেশের ফোন অংশে ন্ধে এবং 
তিনি অন্ৃতকর্পা! শতাবধান ভট্টাচারধ্যকে সন্ভাপঙ্ডিত করিয়া 
আনয়ম করেন । ঠাছার গ্লৌম রাজ যশবন্তের সময়ে শতা- 
বধাদের ঘোগ্যপুজ চিরঞ্রীব সর্ভাপঙ্িত ছিলেন । বিদ্বন্মো-. 
তরছি্ীতে পাওয়! যায়, শতাবধান কাশীতে স্বর্গা হইয়াছিলেন 
এবং চিন্গ্ীবও তংকালে ফাঙ্জীতেই অধ্যাপন! করিতেন । 
কিন্তু চির্তীবের মাধবচপ্পুর শেষে পাওয়া যায় তাহার জন্ম 
হইয়াছিল মধন্ধীপে । অর্থাৎ শতাবধাম প্রথম জীবমে মব- 
স্বীপেই অধ্যাপক ছিজেন। পরে পির্তা-পু্জ ২ পুরুষ বাংলার 
বাছিরে গিয়া অপূর্ব কীর্তি অর্জম করিয়াছিলেন । | 
শতাবধানের নিবাস গ্রা ছুগলির অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া। 
আমরা কূলপর্জীতে তাছায় বংশপন্িচয় আবিষ্কার ফরিয়াছি। 
তিনি অবসথ্থী চ্টবংলীয় রাচীয় ভ্রাব্মণ ছিলেন । তাহার লেষ 
যংশধর হ্মজ.. ভট্টাচার্যের ১৮৯৮ সদে পরলোকপ্রান্তি 
হইলে বংশলোপ হইয়াছে । তাহার অসামাভ প্রতিভার কথা 
বাংলার ইতিহাসে চিরপ্মরণীয় হও] উচিত। 
৪1 অন্তরানন্য তর্কালগার (ব্য ১৮৭২ রঃ) 


বিচারমক্সরূপে সফলফে চমংকৃত করিয়! দিয়াছিলেমন এবং * 
বিভার উপাধি ব্যতীত তাহার একটি বিন্ময়জনক লৌকিক 
উপাধি “চমৎকার” জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল) ফরিদপুর 
জিলার অধুনা মদীমঞ্ন সুপ্রলিদ্ব 'জ্পসা” গ্রামে এক পাশ্চাত্য 
বৈদিক বংশে ইহার জন্ম হয়। হারা! ৫ ভাই ছিলেন, লর্ব 
জ্যেষ্ঠ রামানন্দ ভ্ঞায়বাগীশ বিক্রমপুরের সর্যাত্রেষ্ঠ পাঠক 
ছিলেন | এই পাঠক বংশ এখনও বিভমান আছে। হঁহাদের 
বাড়ীতে দালান ও দীছি পুফরিমী প্রভৃতি ছিল। কোনও 
ঘটনায় ইহারা জপস] পরিত্যাগ করিয়া! যাম। পরে হঁহাদের 
বাড়ীতে উদ্ভরলাহাবাজপুর মিবাসী হরচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ 
আসিয়া টৌল করিয়া বহু ছা পড়াইয়াছিলেন। তংকালে 
মবন্ধীপের পণ্তগণ পূর্ববঙ্গ যাতায়াত কালে হ্ধগপসার বাবু- 
দের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন এবং সন্ধান লইয়া অভয়াননের 
পৰি জন্মগৃহ পরিদর্শন করিতেম। 

অভয়ানন্দ জপসার পঙ্তবংীয় কালিকাপ্রসাদ চক্র- 
বাঁ নিকট সামানড ব্যাকরণ পড়িস্কা নবন্ধীপে আলেম । তখন 
শঙ্কর তর্কবাগীশ অতি প্রাচীন, তথাকথিত একটি “অশুদ্ধ পুস্তক 
সমালোচনা করিতে দিয়! নবাগত পণ্ডিত কিন্ব! ছাত্রের পতীক্ষ। 
করিতেন। অভয়ানন্দ ৬ পুত্বকের মন্তব্য করিতে সমর্থ. 
হইয়াছিজেম | মাজে ২০ বংসর বয়লে ১৮১৬ ্রষ্ঠানজে শঙ্কর. 
তর্কবাগীশের পরলোকগমনের লহ্বিত সাহার পাঠ সমাপ্তি 
হয়। তিমি নবর্ধীপের তৎকালীন সমন্ভ পঞ্জিতকে বিচারে 
পরাস্ত করিয়াছিলেন । তাহার অসামাল্গ প্রতিত! দেখিয়! 
মবন্ধীপবাসিগণ নবন্ধীপেই তাহাকে চতুষ্পাঠী করিতে বলায় 


. তিনি আর দেশে ফিরেন নাই । ওয়ার্ড সাছ্েবের গ্রস্থে্১৮১৭ 


লনে নবর্ধীপের প্রধান চতৃম্পাঠীলমূহ্ের তালিকামব্যে অন্তয়া- 
নঙ্গের নাম চতুর্থ, ছাআসংখ্যা ২০ ( লংবাদপত্রে সেকালের 
কথা, ১ম ভাগ, ২য় লং, পৃ. ৪২৩ ভ্তষ্ঠব্য)। তিনি পরে ভউ- 
পল্লীতে বাস্ঠী করেন এবং ১২২৯ সমের ১১ বৈশাখ পথিমধ্যে 
স্বর্গত হইলে তউপলন্লী হইতে যাইয়। ভাছার পত্ঠী লগ্ন 
করিয়াছিলেন (., এ, পৃ-৪৬-৭ )। আমরা স্বর্গত পঞ্চানন 
ভর্করত্ব মহাশয়ের প্রবুখাং শুনিয়াছি অন্য়ানদ্দ বেশ বলিষ্ঠ 
ছিলেন এবং ছুটির দিনে মবন্ধীপ হইতে (প্রায় ৪০ মাইল) 
সথাটিয়া ভষ্টপন্লীর বাস্ঠীতে আজিতেম। তিনি মা ২৫ বংলন 
বয়সে স্বর্গা হন এবং স্বকীয় ছাত্রদের পাঠ পরিসমাণ্ত করিয়া 
যাইতে পান্েন নাই । অস্বথিকাঁচরগ ঘোষ-রচিত 'বি্রমপুয়ের 
ইতিহাস" (১২৭৫, পৃ, ৫৪-৫ ) হইতে কির়দংশ উদ্ধত হুইল; 
--এক্খনেক দিন দদতীত হুইল বিজ্ঞমপুয় অপর একটি পঙ্ডিত্ত- 
রত্বে ঘ্িত ক্ইস়্াছেন, ইহাত নাম অভয়াচরণ (1) চমংকার। . 
ইদি এত অল্প লময়ের মধ্যে লংস্কত শানে বিলক্ষণ বংপন্তি ও 
বিচক্ষণত! লাভ ক্ষরেদ যে, তুদিলে যাত্বপন্র দাই চমংকিত 


২৪৬ 





হইতে হয়। ইনি এই নিমিতই 'চমংকার' এই উপাবি প্রাপ্ত 
হন। তদবধি এই মহাত্মা অন্তর চমংকার নামে .বিখ্যাত 
* হৃইয়াছিলেন।” রর 

রামগতি ভায়রত্ত্বের “গোর্ঠীকথা” হইতে তাহার একটি 
উৎস্ক& গজ ("পাঠা ভাড়াইয়! মহিষ )” উদ্ভুত হুইল । “অন্তয়া- 


নন্দ ভটরাভারধ্য বন্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন । একদা! তিনি কোনও 


. সভায় গর্ব করিয়া! বলিলেন যে, আমার নিকটে ঘে কেহ পূর্বব- 
পক্ষ করুক, একেবারেই তাহার উত্তর ফরিব। খাহ্ার বাচীতে 
সন, তিনি ঠকাইবার জঙ্ত একজন গাল জধ্যাপককে ছাজরূপে 
উপস্থিত করিয়! তাহার দ্বারা পূর্ববপক্ষ করাইলেন। অতয়ানঙ্গ 
ূর্যপক্ষকারীকে সামান্ড ছা জাম করিয়া যেমন তাহার উত্তর 
করিলেন, পূর্ধবপক্ষফারী অমনি সে উরে দোষ দিলেন। তখন 
অন্তয়ানন্দ চকিত হইলেন এবং বুবিলেম ইমি ছাজ নক্কেন-_ 
একজন ভাল অধ্যাপক তখন তিনি লে দোষের খণন করিয়া 
পুনর্র্বা উত্তর প্রদান করিলেন ; লেবারে আর পূর্ববপক্ষকারী 


কোনও দোষ দ্বিতে পারিলেদ নী । তখন বাটার কর্তা হালিয়া 


কছিলেন কৈ ভটাতার্ধ্য মহাশয় | এ পূর্ববপক্ষে আপনকার 
উভভর একেবারে ত হইল ম1? অতয়ানদ্দ কছিলেন বাবু 1 তুমি 
যে অগ্তাক্স করিয়াছিলে ? তুমি পাঠা ভাড়াইয়! মহিষ দিয়াছিলে 
' ক্ষেন? আমি প্রথমে, পাঠা মনে করিয়া পাঠাকাটা কোপ 
মারিয়াছিলাম। কিন্ত পরে বুঝিলাম এ পাঠা নে মহ) 
এখন মছিষকাট। কোপ মারিলাদ__কাটয়া গেল।” মি পৃ. ৬৫, 
৬৬ সংখ্যক কথা) 
তিনি জীবনে সুই বার মাজ বিচারে পরাস্ত হুইয়াছিলেন। 


প্রবাদ 


সপেপীসপিসি 


১৩৫৪ 


গণ আলোকগ্রচ্থের মামও অবগত ছিলেন কিনা লক্ষে, 
সংগ্রহ কর! ত দূরের কথা । অভতম্বাদশের বছ কথা আমর? 
জপলার লুপ্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক ৮জানন্দনাথ রায় (১২৬২- 
১৩৪০ লম ) মহাশয়ের দিকট জাত হুইয়াছিলাম | 

৫। কৈরবচন্ত তর্কপঞ্চানন (ম্বা ১৮১৮) 

ঢাকা জিলায় ফোমারগ|! পরগণার “কফপুরা” এামে 
রাচীয় বাংসগোত্্রীয় (শিষলাল ) ভট্টাচার্ধ্যবংশ পাঙিত্যের 





আন্ত বিখ্যাত ছিল। এই বংশে দৈবন্রক্তিসম্পন্ন সৈরবচন্র জম্ম- 


গ্রহণ করেন এবং ১২২৫ জনে ২৯ বংসর বয়সে মান ৫ বংসর' 
অধ্যাপন! করিয়া! (প্রবাদ অন্থসারে এক ব্রাহ্মণের অন্তি- 
সম্পাতে ) পরলোক গমম করেন। তিমি কাহারও নিকট 
বিচারে পরাস্ত হন নাই এবং নব্যঙ্জায়ের যে.কোম কৃট- 
প্রশ্নের উত্তর' দামে সমর্থ ছিলেন। ঠাছার ললাটে একটি 
পরাজ্মদও” রেখ! ছিল এবং শাস্ী় বিচারকালে তাহা ক্রেমশঃ 
ক্কীত হুইয়। তাহার অপরাজেয় শক্তির লাঙছন রূপে 
লকলকে অন্ভিভূত,করিত। তাহার বছু.কীঙ্ডি কথার মধ্যে 
ছুইট উদ্চেখযোগ্য । বিক্রমপুরের তদ্ানীস্বন প্রধান নৈয়াফিক 
বিখ্যাত “পন্জিকাপ্কার কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাশ্ীশ (১৭৮১- 


১৮৩০ গ্ঃ ) দ্বিতীয়পক্ষে তৈরবচন্দ্রের ভ্রাতুম্পুত্রী হরমোহিদী 


দেবীকে বিবাহ করেম। কালীশঙ্কর বিচারমন্জ ছিলেন ম]। 
জৈরবচজ্জ পরিহ্াপঞ্ছলে দাদাকে বলেন, “মেয়ের সঙ্গেই যেয়ে 
বিবাহ দিয়াছেন” || : কথাট| কালীশম্বরের কর্ণগো্চত হইলো 
ভিনি অবিলম্বে আলিয়া! তৈরবচজ্ের সহ্ছিত শীম্ত্রীয় বিচারে 
প্রস্তর হম এবং প্রত্যেক স্থলে শোচনীয়ন্তাবে পরাজিত হুইয়! 


কাঈ সংস্কৃত কলেন্ছে বিক্রমপুর ধাচ্ছকা-নিবালী বন্ধের তদা- লঙ্গিত হুন। 


নীস্তম সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়াস়িক চজানারায়ণ ভায়-পঞ্চানন দীর্ঘকাল 
€ ১৮১০৩৩ খঃ) অধ্যাপক ছিলেন। অন্তয়ানন্দ পঠচ্ষশায় 
গর্বা করিয়া খলিতেন, "চাদ! আমার ভয়ে কাীতে গিয়াছে ।” 
পরে পাঠ সমাপন করিয়| কালীতে গিয়া তাহার লঞ্ষিত বিচার 
করেন, কিন্ত কিছুতেই পরাত্ত করিতে পারেন নাই ( অচ্চনা, 
ভাব্র ১৩২৭, গৃ.২৪২; প্রবাপী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃ. ৭৬৯ ঠব্য)। 
চজ্নারায়ণ বলিলেন, “কৃমি শিু-_এত অল্প বয়লে পাঠ ষমাপ্ত 
করিলে ফেন? তোমার যেরূপ বুদ্ধি ও বিচারশকতি, আরও 
কিছুদিন পড়িলে ভূমি বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছুইবে। অপর 
এক “দেবাংশ' পঞ্জিতের সছ্ছিত তাহার দ্বিতীয় বিদ্ষয়াবহ বিচার 
পরে লিখিত হইল । অভয়ানদ্দ বিচারমন্স হইলেও অধ্যয়দলীল 
ছিলেন এবং প্রাচীন গ্রস্থাদি সংগ্রহ করিয়া! পড়িতেন। নদীয়! 
বহ্িরগাহীয নুগ্রলিত্ধ রঘুমণি বিদ্যাত্ষণের গৃছে একটি পুখির 
পঙ্জে আমরা দিঙ্গিখিত স্মারকলিপি দেখিয়াছি :-_ “সন 
১২২৭ সাল ১০ কার্ডিক নবন্ধীপের জযূত অনতয়ামন্দ তর্কালক্কার 
ভটাচার্ধ্য অন্গুযানধণ্ডের আলোকপগ্রন্থ মিশ্রক্কত লইয়! যান 
লিখিয়! আনিয়া দিবেন ইতি” নব্যজায় চচ্চার এই সুবর্ণ 
যুগ অচিনেই অবলান প্রাপ্ত ইয়। পয়বর্তা ভে নৈয়ারিক- 


কালীশঙ্কর মৈষনলিংহ নুন্থজের বিভোতলাহথী রাজ! রাজ- 
লিংকের (১৭৮৪-১৮২২ শ্্রীঃ) সভাপঙিত ছিলেন, কেবল 
প্রাধা রক্ষার অভ বংলরে হয় মাস দেশে আসিয়া থাকিতেন। 
কালীশঙষরের চেষ্টায় কোন উৎসবপ্উপলক্ষে সনু রাজবাড়ীতে 
,অভয়ানক্দ ও তরবচজোর মধে) এক বিন্ময়াবহ শাম্ীয়বিচার 
সংঘটিত হুয়-_উতক্কেই দৈবশক্িলম্পন্ন মহাপুরুষ । ভৈরবচজ 
বিচায়ে জয়ী হুইয়! রাজপ্রদ্ত হাতীয় পৃষ্ঠে দেশে ফিরিয়াছিলেন, 
কিন্তু কিছুকাল পরেই শ্বর্গা হম। সোনারগার তদানীত্তন, 
একজন “কবি” কুশাই দাল গান বীধিয়াছিলেন £-- 
সুদুদ রাজার বাড়ী বিচার করি ঘারে ধাধল হাতী। 
তার মধ পড়ে কত গগ্ডার রক্ষা! পেল জাতি । 
লে যে তৈর্বচ্জ তর্কপঞ্চানন, 
শরীরে শ্বর্পে গেল করে রথে আরোহণ, 
কালে কি জায় পাবে রেলে জন। 
৬। ধনেস্বর ভট্টাচার্য্য | 
উ্দীত্য রামক্কক ভট্টাচার্য (প্রীঃ ১৭ শতাবীর প্রথমার্ধ ) 
রতুমন্দনের প্যার্ডমত লংশ্বোধন কির] “কৌ ু্ী” লামক বহু 
স্বৃতির এছ রটনা করেন। উত্তরবঙ্গে সাহার মন্তই বহুল 


পৌষ 
পরিমাণে প্রচলিত ছিল | রদপুর ইঠাকুমারীর জ্টাচার্য্যঘংশে 
তাহার জন্ম ( বারেন্্রশ্রেমী, বাতন্যপোজ )। তাহার অধস্তন 
ব্ঠ পুরুষ ব্বপ্রপিত্ব মধাম্বোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ব যাশয় 
১৩১৮ সনে সম্বসধনির্ণষের তৃর্তায় পরিশিষ্ঠে তাহাদের বংশবত্তান্ত, 
মুকিত করেন (পৃ. ১৬২-৮৩)। তন্মধ্যে বালক কবি ধনেস্বর- 
রচিত “বাংস্ভবংশচরিতম্‌" (পৃ. ১৬২-৭৭) নামে *শার্দল- 
বিজ্ীড়িত” ছন্দের ৮৭ ্লোকাত্বক এক অতি বিস্ময়কর স্ষুপ্রকাব্য 
আছে। ছুঃখের বিষয় এই অসামাভ বন্তট কাহারও দৃরি আকর্ষণ 
করিয়াছে বলিয়। মনে হয় না । আমর! বাংলার সংস্কতবিং 
পঞ্চিতগণকে দৈবশভিসম্পন্ন বনেশ্বরের রচনাটি পড়িয়া 
দেখিতে অহ্থরোধ করি । ধনেশ্বরের ছাত্রপ্রাসেশ্বর ৮ গ্লোকে 
“খনেশ্বর-চরিত” লিখিয়াছেন (এ, পৃ. ১৭৮-৯)। তাহার 
সারাংশ এই--টদীচোর এক প্রপৌজ ইন্সেশ্বর চুড়ামণি ; ধনে- 
শ্বর ৮ প্লোকে (৭৯-৮৬) তাহার পাঙ্ত্যকীর্ভন করিয়াছেন। 
ঠাহার স্োষ্ঠপুজ ধনেশ্বর শৈশবে কাতঙ্ত্রের সন্ধিবৃত্তি মা 
পড়িয়াছিলেন। এক রাজিতে নিত্রিত-পিতার মুখনির্গসস এক মন্ত্র 
শুনিয়া এবং পরদিন পিতার নিকট এ মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়া 
হঠাৎ তাহার সমস্ত শাছে জ্ঞান জঙ্গে। এক দিগবিজয়ী 
পঞ্চিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া! তিনি অঙ্ুষ্ঠ প্রদর্শম করিয়া 
জপমান করিয়াছিলেন-_-ঠাহার অভিগম্পাতে ভৃতীয় ঘিন মা 
১৫ বংসর বয়লে বমেশ্বর স্বতায়ুখে পতিত হুন। অনধিক ১৫" 
বংসরে তিমি কি অদ্ভূত কবিদ্বণক্তি লাত করিয়াছিলেন ৮৭০ 
ল্লোকের প্রতোকটি ভাঙার উদ্বল দৃ্ঠান্তস্বরূপ। উ্দীচা রামকৃ্ণ 
সরস্বতীর দর্পম লাভ করিয়া বর পাইয়াছিলেন। ধনেশ্বর ১১ 
ক্লোকে (২০-৩০) উদীচ্ের বৃত্তান্ত দিয়াছেন । বনেম্বরের 
ভাগিনেয় রুদ্রম্ল ভায়ালঙ্কার (ম্বতা ১২৬০ সন ) মবদ্বীপের 
শ্রীরাম শিরোমণির এক প্রধান ছান্র ছিলেন। ধনেশ্বরের কীর্তি 
স্থতরাৎ ১৮২৫-৪০ শ্রী: মধ্যে স্থাপন করা যায়। 
৭। নন্দকুমার ভায়চু্ু ( ১৮৩৫-৬২ ছঃ) 
বাঙ্চলাদেশে নব্যন্যায়ে প্রতিকার শেষ অবতার নন্দকৃমার 
স্বর্গত হ্রপ্রপা্ শান্জী মহাশয়ের সর্বজোষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। 
*নৈছ্াচীর ভটাচার্ধ্যবংশ” নামক পারিবারিক গ্রন্থে ঠাছার 
অদামাদ্য কীণ্ির বিবরণ মুদ্রিত হুইয্বাছে (পৃ. ১৮-২৬)। 
মান ১১১২ বংসর বয়সে তিনি মাস্কামহ রামমাণিক্য বিস্তা- 
লঙ্ষারের ( সংস্কত কলেজের এগিষ্ঠান্ট সেক্ছেটারী, যা ১৮৪৬ 


বাল্য-প্রতি্। 
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৪ 


ধঃ) নিকট নব্যঙায়ের কুটবিচার-প্রপালী শিখিয়াছিলেন। 
রাষমাণিক] স্বয়ং দবন্ধীপের শঙ্কর তর্কবাশীশ, নৈহাটির মাণিক্য 
তর্কভূষণ এবং নূরসিদাবাদের ফ্ফনাথ জায়পঞ্চানমের দিকটি” 
পাঠ স্বীকার করিয়া তিন 'সপ্প্রদ্ায়ের পদ্ধতি আয় করির1- 
ছিলেন এবং উপযুক্ত ফৌহিজকে প্রাণ খুলিয়া তাহা শিখাইয় 
যান। তাহার ম্বত্যুর পর নন্গকুমার পিতার দিকট পড়িয়া 
মা ১৮ বংসর বয়লে পাঠ সমাপ্ত করেন। তাহার এই 
"সাধারণ" (63080101041) কৃতিত্ব নড়াইলের রতম রায়, 
বিভাদাগর মহাশয়, রাজ। রাধাকান্তদেব, বমাপ্রলাদ রায় প্রভৃতি 
বহু প্রধান বাক্তি প্রপত্তি করিয়া খ্যাপম করিয়াছেন । বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় তাহাকে লংস্কত কলেজের লহকারী অধ্যাপক 
নিযুক্ত করেন। তিনি প্রায় ৪ বংলর ( ১৮৫৬-৬০ খ্রীঃ) 
সংস্কত কলেছে ছিলেন, পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টার 
অধিক বেতনে কান্দী ছুলের হেড. পঙ্িত হইয়া যান, কিন্ত 





১২৬৯ লনের কাণ্ডিক মাসে ( ১৮৬২ গ্রীঃ) মান ২৮ বংসর 


বয়সে ক্ষয় রোগে নিঃসন্তান পরলোকপগত হুন। *সংস্কৃত 
প্রস্তাব” নামে একটি ক্ষুত্র পুস্তক ( ১৯১৬ লন্বং পৃ. ২৮) তিমি 
মুদ্রিত করিয়াছিলেম__আধুমিক দৃষ্িতঙ্গীতে বদগভাষার উন্নতি 
বিধানের প্রয়োক্ষন ইহাতে যেভাবে প্রতিপাদদিত হইয়াছে তাহ! 
বন্ততই আশ্চর্যজনক | 

নন্দকৃমার ভায়শান্তরের বিচারে অতি অন্ত কৃতিত্ব দেখা ইয়া- 
ছেন। মবদ্বীপের ভীরাম শিরোমণি ও তরীয় সর্ধপ্রধান ছাজ 
গোলোকনাথ জায়রত্বকে তিনি মাত্র ১৯ বংসর বয়সে যেভাবে 
বিচারে পরাস্ত করেন তাার বিবরণ *লংবাদস্তান্কর" হইতে 
উদ্ধত হুইয়াছে (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম ভাগ, ২য় 
লং, পৃ. ৪২৭ ৪৭৭-৮)। প্রথম বিচারে বিষয় ছিল 
*কেবলাম্বয়্ী গাদাধরীপ্র একটি পক এবং দ্বিতীয় বিচান্ে 
ছিল গদাবরের *শ্কিবাদে”্র একটি পওভি। মন্দকুমার জয- 
নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকেও বিচারে পরাত্ত করিয়াছিলেম। ৪০০ 
বংসর পূর্বে প্রবীণ পক্ষধর মিশ্রের লফ্বিত বালক রঘৃনাথের 
বিচারকাছিনী এখানে তুলনাচ্ছলে প্রদীয়। বাংলায় নধ্য- 
ঙায়ের গৌরবোদ্ল প্রতিটা ও নব্যন্ায়ের শোচ্নীয় অবসান 
রুমাথ ও ননকুমারের জীবদে যথাযথ প্রতিকলিত হুইয়াছিল। 
রখুনাথের খ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়! যায়, জার নন্দকুমার 


-নিঃখ অবস্থায় গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পঞ্চিতী করিয়া মারা যান। 


অতি-আদিম যুগের শিপ্পের ধারা 
শ্রীকানাইলাল সাহা | 


: প্রস্থতত্ববিদ্‌ পঙ্জিতেরা বলেন £ প্রস্তর-সুগে ইউরোপে তিমটি 
লন্যত। বিস্তার লাভ করে। প্রথমষ্টকে বল হয় ত্যান্গ নেশীয় 
- (48501808980 ), দ্বিতীয়টি সঙ্গীর (30100197। ), আর 
তৃতীয় ছ'ল ম্যাগ ভালেনীয় (11860819018) )। 
প্রস্তর-স্ুগের প্রথম দিকের আধবাসীদের ব্যবহৃত কিছু 
কিছু অস্ত্রশঙ্্ পাওয়া গেছে আযরিগ জা (40112080 ) নামে 
একটি পাহাড়ের গুছায়। তাই এই সুগের লভ্যতাকে বলা 
হয় আবগ নেলীয় সভ্যতা । ফ্রান্স, বেলক্িয়ম, স্পেমের উত্তর 
ভাগ, পোল্যাগ, অস্টয! প্রভৃতি স্থানে এই লত্যতার কিছু 
'খভাস পাওয়। গেছে। 
রোপের সর্বজ্ই এই সভ্যতার বার' ছড়িয়ে পড়েছিল। 
এই যুগের অধিবাসীদের জীবনধারণের প্রধান জবলম্বন 
ছিল শিকার । তাই তার! পাহাড়ের ধারে বসে পাথরের 
অহ্থশন্ত্র তৈরি করত, আর শিকারে যাবার পুর্ব্বে পাহাড়ের 
গায়ে বা গুহার ভেতর জীব-জন্ধর ছবি একে পৃক্ধো করত। 
তখন ওরা ঘেসব ছবি এঁফেছে সেগুলো ছোট ছেলেদের জাকা! 
ছবির মতই । রেখা-চিজ্সের আঙ্গিকের সঙ্ষে তখনও ওদের 
ভাল করে পরিচয় হব দি বলেই বোধ হয় তারা শুধু বেঞ্নী- 
রেখা (001109) দিয়ে কোন রকমে জন্তটিকে বোঝাতে চেষ্ঠা 
করত । এই প্রাথমিক চিন্রগুলির শিল্পগত সৌন্দর্য্য বা মুল্য কিছু 
থাক ব্! না থাক এতিহাপিক মূল্য একটা আছে, লে বিষয়ে 
লন্দেহ মেই। 
_ বহুকাল ধরে হবি গ্রাকত্ে আকতে ক্রমে ওরা অভ্যনত 
ছয়ে উঠল রেখা-চিত্রের আঙ্গিকে এবং ওদের মনেও ধীরে 
স্বীয়ে জাগল শিপবোধ । আর সেই লক্ষে বেড়ে যেতে লাগল 
ওদের পধ্যবেক্ষণ-শক্তি যা! শিল্পের অনিব্যক্ির অপরিহার্য 
অঙ্গ । এই পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির জজ্েই কালক্রমে ওদের শিল্প হয়ে 
উঠল পূর্ণাঙ্গ । 
পরবর্তী যুগের শি স্বদ্ধে আলোচনা ফরলে আরও স্পষ্ট 
ভাবেই আমর] এ বিষয়টা বুঝতে পারব । 
ব্যরগ নেশীয় সুগের অবলানের পর নূতন এক ধরণের 
লত্যভার আলো প্রপ্তর-মুগের অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়্ে। 
মান্সের সলুষ্টার ($01009) নাষে একটি জায়গায় এই 
সুগের শিল্পের কিছু কিছু দমুমা পাওয়া গেছে । গবেষকের! 
তাই এই হানটির দাষ অনুযায়ী এই যুগের লত্যতায় মামি 
দিয়েছেন সনুষীয় সভ্যত1। ভারা অন্যান করেন এই স্ুগের 
স্্যতার অগ্রনুষ্ঠ, পশ্চিম এসিয়ার স্টেপ, প্রদেশের এক অক্ষি- 
বাসী বল। খুব সত্ব এনা তুকাস্থিন ঘা তার কাঙ্ছাক্ষাছি ফোন 
জায়গা! থেকে পশ্চিম ইউরোপের দিকে অঞ্জলর় হয়। ক্রমে 


তাই অনেকে অনুমান করেন, ইউ- 


ওরা ক্রা্দের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উপস্থিত হয়ে আরগছাকের 
অধিবাসীদের জঙ্গে বসবাস দুরু করে। ওর! কিন্ত অন্ত্র-শন্ত 
তৈরি করতে তত দক্ষ ছিল না। পরে জার একদল অভিযাত্রী 
ওখানে উপস্থিত হয়। এর! জ্যরগ দেশীয়দের অস্ত্র তৈরী করবার 
কায়দাটুকু আত করে নিয়ে শেষে ওদের চেয়েও দুদ্দর দুন্দর 
জন্্-শম্্র তৈরি করতে দুরু করে দ্রিলে। 
আযরপমেশীরদের মত এরাও ছবি আকত পাহাড়ের গায়ে 
ও গ্ুহায়। তবে পূর্বাপ্রচলিত আঙ্গিকের একটু-আবটু অদল- 
বঙ্ল করায় এদের ছবিগুলে! হয়েছিল কিছু উদ্নত বরণের । 
এরাও বেঞ&নী-রেখ| দিয়ে জীব-জন্বর ছবি আকত বটে, তবে 
সেগুলোর চোখ আকত ফুট্‌কি দিয়ে। ছোট বড় রেখা দিয়ে 
ওর] ক্রমে পঙ্র গায়ের আোম জ্বাকাও গুরু করে দিলে । এই 
ছুই যুগের ছবি তুলনা করলে দেখা যায়, জ্যরগনেশীয়দের চেয়ে 
সলুী দের শিল্প-বোধ ছিল একটু উত্নত। 
টয় যুগের অবসানের পর স্বর হয় ম্যাগডালেশীয় 
যুগ। প্রস্তর-সুগের রেখা-চিঅ ও চিজ্কলার চরম উন্নতি 
হয়েছিল এই লময়। ১৮৬৩-৬৪ ত্রষ্ঠাবে লাতেএ? (10710 ও 
শক্ষিস্টি নামে ছজ্গন গবেষক লা মডেল! (],8 1050010800 ) 
খুকায় এই যুগের শিল্পের কিছু নিদর্শন আবিষ্কার 
করেছেন। 
প্রন্থতত্ববিদ্‌ পঙ্চিতের] বলেন : এই যুগের শিল্প শুধু ফ্রান্সের 
ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। দক্ষিণে ই্টালীর প্রিম্যাল্ভি মামক 
স্বামে আর একটি শ্বতন্ত্র লত্যতা গড়ে ওঠে । একে বলা হুয় 
শ্বাভিট্ক্ব সভ্যতা । মধ্য ইউরোপে কিন্তু গ্রাভিটিয় ও ম্যাগ- 
ভালেনীয় সভ্যতার সংমিশ্রণে আর একটি নুন ধরণের সভ্যতা 
গড়ে ওঠে । ওদিকে দক্ষিণ রাশিয়ায় তখন শ্রিম্যাল্ডভি সভ্যতার 
চেয়ে কিছু নিহ& ধরণের অন্ত এক লত্যত! প্রচলিত ছিল। 
অন্ত্যসূগের শিল্পের লঙ্গে মধ্যযুগের শিল্পের বিশেষ কিছু 
হিল দেখা যায় না । এর প্রধান কারণ, এই সময়ের শিল্পের 
আঙিকের আমূল পরিল্তর্ভন হয়েছিল । এই যুগের অধিবালীরা 
যে মধ্যযুগের শিল্পের লগে পরিচিত ছিল তার প্রমাণ আছে। 
উভয় স্ুগের শিল্পের নযুনা একই জায়গায় পাশাপাশি পাওয়া 
যায়। এই যুগের শিল্পীর! কিন্ত সব লময়ই নিজেদের বৈশিষ্ঠা 
বজায় রাখবার চে&া করত। 
শিল্পীয়া! এই সময় শিল্পকর্থের অন্যতম উপাদানশ্বরূপ পণ্তর 
হাড় ব্যবঙ্কার করা দুরু করে। পূর্বাবন্তী কুগের লোকদের 
অজ্শঘের অনুকরণে ভারা হাড়ের বর্শ তৈরি করত। এই 
লব বর্শাফে আবার হুদ্ৃষ্ত করবার জতে বাটগুলি চিন্তিত 
করত জীষ-জন্তর হৃর্তি খোদাই করে । এই খোদাই-শিজের 


ঃ সি 


পৌষ 

আঙ্িক পরীক্ষা করে গবেষকর! বলেছেন, এগুলি প্রস্তর 
যুগের শেষ লময়কারই জিনিয। 

রত্ন তববিদ পঞ্জিতেরা বলেন £ ম্যাগভালেনীয় যুগের জধি- 
বাপীর। শিকারে তত অভ্যস্ত ছিল না। কাজেই জীবনবারণের 
জতে তাদের বনের পশুর পপর আদে নির্ভর করতে হ'ত না। 
তারা জীবনবারণ' করত নর্দীর মাছ ধরে। তাই ওরা কয়েকটি 
অস্ত্র তৈরি করেছিল মাছ ধরবার জনে । এইসব অম্র-শঙ্গ 
আবিফার ছবার পর গবেষকদের ধারণ! হয়েছে যে, পশ্- 
শিকারের চেয়ে মতভশিকারেই বোধ হয় ওদের আনন্দ ছিল 
বেগী। 

পুরুষ] তে! পারা দিন দুরে বেড়াত নদীর ধারে বারে, 
আর মিলার! পমঘ্ কাটাত গুহার থারে বসে পোশাক- 
পরিচ্ছদ তৈরি করে। চক্মকি পাথরের ধারালে! ছুরি দিয়ে 
পশুর চামড়া কেটে ওর] নুদ্দর দুন্দর পোশাক তৈরি 
করত । অনেক সময় গুলিকে আবার চিজ্িত করত 
ছোট ছোট ছেঁদা-কর] ঝিহ্ুক বসিয়ে । এই থেকে এমুগেনর 
মেয়েদেরও শিনীমনোন্ঠির আভাস পাওয়া যায় এবং 
শিল্প সব্বন্ধে ওরা যে কতটা সঙ্জাগছিল তাও বেশ বোব৷ 
যায়। 

মেয়েদের পেলাইয়ের স্থ'চঞ্জলি প্রায়ই হারিয়ে যেত, তাই 
ওরা সেগুলি অতি যত্ধে পাখীর কাপাহাড়ের তেতর পুরে 
রাখত । জামার ওর] ছাড়ের বোতামও ব্যবহার করত 
কখনও কখনও ফাতীর ফ্লাতের তৈরি আলপিনের মত এক 
প্রকার গ্রগ্ম জিদিষ ও জাম! আটকাবার জক্জে ব্যবহার করত। 
এই লব জিনিযের নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অতি ঘত্তে রক্ষিত 
আছে। ? 

প্রত্বতত্ববিদেরা বলেন, প্রগ্তর-ফুপের অধিবাসীদের মধ্যে 
ম্যাগ ভালেনীয়দের শিল্প-ঘোধ ছিল অত্যন্ত উন্নত। অপরাপর 
শিল্পের চেয়ে ওদের চিএঅ-কলাই জামাদের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ 
করে। পাঙ্ছাডের গায়ে ও গুহায় পাক] ছবিগ্ঞল ওদের 
সহজাত শিল্ন-প্রত্বরির স্পঞ& পরিচয় দ্েয়। ইতিহাস ওদের 
সন্বদ্ধে বিশেষ কিছু না বললেও ওদের আক! ছবিগুলি, 
আকবার সরঞ্জাম, ওদের ব্যবহ্ধার করা অস্ত্র-শত্র ও পোশাক- 
পরিচ্ছদ ওদের স্বীবনযাপন প্রণালী ও মানলিক প্রবণতা লম্বদ্ধে 
অনেক তথ্যই আমাদের জানিয়ে দেয়। ৮ 

চকৃমকি পাথরের যন্ত্রশাতি ও ব্যবহারযোগ্য জিনিষের 
উপর খোদাই করা ছবিগুলি দেখলে বেশ বোবা যায়, কত 
গভীর ছিল ওদের শিকল্পান্থরাগ। এগুলে! থেকে বুঝতে পার! 
যার, ওর] শুধু চিঅ-কলার অন্থরারী ছিল না, ভাক্র্ধ্যেও ছিল 
এদেয় দক্ষত1। ক্রমে ওর! ভাদ্ষধ্যে এত দিপুশ হয়ে উঠেছিল 
বে, গুদে খোদাই কর] চিআগুলির সঙ্গে জীবন্ত প্রামদেহের 
কোন বৈসানৃ নজয়ে পড়ে না। লরমোট্টা ঘাড়ে খোদাই 
কন্! ছবিকে নিখুত করবার জতে ছিল ওদের অক্লান্ত চেষ্টা। 


৫ 





অতি-আদিম যুগের শিল্পের ধার! | 


২৪৯ 
নীচের বুমে|-মহিষের ছবিটি (নং ১) ভাল করে লক্ষা করলে 
ওদের তাক্ষর্ষ্যে আঙিকটুকু লন্বদ্ধে কিছু ধারণা জন্মাতে পায়ে।০ 


এয় গায়ের লোমগুলি আকা হয়েছে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খাড়া! 
খাড়া জাচড় দিয়ে। লোমগ্চলি এই ভাষে স্্াকায় জীবটির 





জী জী 
৯ এ 


১ নং চি 


দৈথিক বৈশিষ্্য খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট কাক্ষগুলিফে 
নিখুত করবার জঙ্কে ওয়া লময়ে সময়ে এত স্প্্ খ্বাচড় দিয়েছে 
যে, আজকালকার খুব জো়াল বিজলী বাতির আলোতে 
সেগুলি স্প্ দেখা যায় না। 

কোন জীবন্ত প্রানী দেখলে আমাদের মনে তার আকৃতিম্ 
থে রেখাপাত হুয়, ক্ষুসমঞ্জস রেখা দিয়ে ছবিগুলি তেমনি 
সুঠু ও জীবস্ত করবার জে ওর! যথেষ্ঠ চে করত। নিখুত 
রেখার চীনে স্পষ্ট হুয়ে উঠত প্রত্যেকটি পণ্ডর গতি-ভঙা ও 
পরন্কৃতির বিশেষত্ব । 

লা ম্যাদেল! (19 1180619109 ) গুহার খুহা-ভষ্ুক ও 
ম্যামথের ছবি ছটকে ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, ' 
ভালুকটি উ্র প্রকৃতির, আর ম্যামথটি আক্ষমপোদ্যত (নং ২ 
ও ৩)। এই ধরণের ছবি এর চেয়ে নিখুত করে জাকা খুব 


২ নং চিন্ত 


কঠিন বলে মমে হয় । এই ছবিগুলি দেখলে ওদের পর্ধ্যবেক্ষণ- 
শর্তি ও নিপুণ রেখা-সংযোজনা-শক্ষির প্রশংসা করতে 
হয়। 

চকৃমকি পাথরের ছুরি দিয়ে পাথর ব। হাতের ওপর 
মিখুঁত ছবি জাকা বেশ একটু শ্রমলাধ্য ব্যাপার। তাই ওর] 


২৫০ 





৩ নং চিত্র 


ভত্ান্ব সতর্ক হয়ে থাকত ছবি জঁকবার সময়। ওর] 
জ্জাদত, অসতর্কতার কোন অপ্রয়োন্বনীয় রেখাপাত হলে ত! 
মুছে ফেল! কত কষ্টপাধ্য। এই সতর্কতার ফলেই এদের 
ছবিতে অপ্রয়োজনীয় রেধ! বড় একট1 দেখ! যায় না। 

এর আরও একটি কারণ আছে। কোন আদর্শ বা মডেল 
থেকে ওরা ছবি আকত ন1। শিল্পী যে জীবটির ছবি 
আকবার ইচ্ছা করত সেই আ্বীবটকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, 
কখমও বা দিনের পর দিন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখত। 
দেখবার সময় গভীরভবে চিত্ত! করত রেখার ধরণ ও তঙ্গী 
সন্বন্ধে। দেখতে দেখতে জীবটির সম্পূর্ণ ছবিট যখন মনে 
গভীর রেখাপাত করত তধনই ওরা সেই জ'খাঁর ছবি 
চসাকতে বলত। 

স্থইজারবল্যাণ্ডের কেদ্লারলকে শম্প-ভক্ষণরত বল্গা 
হরিণট প্রদ্থর-সুগের ভাক্ষরধে্যর একটি অপূর্ব নিদর্শন (নং ৪)। 
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৪ নং চিত 





এই ছবিটিতে একটি নুতন আঙ্গিকের সন্ধান পাওয়া ষার়। 
ছোট বড় সরল-বেখার বদলে ভাকা-বাক] রেখা দিয়ে সূর্তিটির 
গায়ের লোম দেখানো হয়েছে । পায়ের অবস্থান দেখে বোঝা 
যায়, জীবট ধীরে ধারে অগ্রসর হচ্ছে। যে-কোন শিক্পরলিক 
এই মৃ্ধিটি দেখে স্বীকার করবেন, এর চেয়ে নিখুঁত ও প্রাণবন্ধ 
মু্ধি খোদাই কর! শ্বকঠিন। 

নীচের ছবিটিতে বলগ! হরিণের শিডের উপর হরিণের 
যে মুখ্বগুলি খোদাই কর! হয়েছে জীবন্ত প্রাণীর হৃখের সঙ্গে 
পেঞ্চলির তফাং আছে বলে মনে ছয় না (নং ৫) একটি 
দ্িনিষ কিন্তু এতে লক্ষ্য করবার আছে। পাঁচটি মুখের 


ন্‌ 


১৩৫৪ 


০০ প্টিনিসউিনিপিিসিপাশিসসসসিএ পিপাসা 





৫ নং চিত্র 


কোনটির সঙ্গে কোনটির মিল নেই অথচ প্রত্যেকট মুখেরই 
একটি বিশেষত্ব আছে। 

বড় বড় ছবি আকবার সময় ওরা যে পরিশ্রম ও সতর্কত। 
অবলম্বন করত ছোট ছোট ছবি আকবার সময়ও তার এতটুকু 
শৈথিল্য দেখা যায় নি। শিল্পাহ্থরাগ যে ছিল এদের রস্তমকজ্জাগত 
তার প্রমাণ এই ছবিগুলি । এই অনুরাগের জনেই ওরা কিছু 
আকবার সময় এতটুকু অবহ্থেলা বা অসতর্কতা দেখাত না। 

নীচের ছবিটি লক্ষা করলে বেশ বোবা যায়, এটি অত্যন্ত 
তাড়াতাড়ি মার কয়েকষ্ট রেখার সমাবেশে আকা! হয়েছে । 
এতে কোন আড়ন্বর না থাকলেও সেঁপ প্রদেশের ঘোড়ার 
দেহগত বৈশিষ্টটুকু বজায় আছে (নং ৬)। 


৫৮৫ 


৬ মং চি 


দিন যতই যেতে লাগল শিল্পীর! ততই নিপুণ হয়ে উঠতে 
লাগল রেখাঙ্কনে। ক্রমে রেখার সাহায্যেই ওরা দেখাতে 
স্তর করে দিলে জালো-ছায়ার (11016 ৪0 50909) 
খেলা । আজে-বাজে রেখা না টেনে সামা একটু তোয়া 
(0501) দিয়েই এই আলোঁ-ছায়ার খেলা দেখিয়ে ওর! 
ছবিখুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলত। 

গভীর রেখাবিষ্ঞাসে ছবি আকা ছিল অ্যরগ নেশীয় 
শিীদের রেখা -চিজের প্রধান আঙ্ষিক। আমে ক্রেমে ওদের 
শিক্ষ-বোধ যতই গভীর হতে লাগল ততই হুবিগুলিকে 
আকর্ধণযোগ্য করবার দিকে ওদের ধোফ বাড়তে লাগল। 
হুক্মশিল্পবোধ তখনও কিন্তু ওদের মনে জাগে নি। তাই 
শৌন্দর্য্যএ্রীতি ও শিক্পীমনের অতৃপ্তির তাড়নায় কোন এক 
অসতর্ক মুহূর্তে ওরা রেখা-চিজ্জের নি ভেতর 
রং-লেপা সুরু করে দিলে | 

ম্যাগ ডালেশীয় বুগে কিন্ত সম্পূর্ণ বর হয়েছিল এই 


পৌষ 


নাদিকের। ২ রং-লেপা ( রিনি হবিগুলি ওর! কিছ 
আকত রঙের ফুট্কি দিয়ে। ফোন কোন ছবিতে আবার 
সরু-মোটা ফুট্কি দিয়ে আলো-ছায়ার খেল! দেখাতে চে&। 
করেছে । এই ক্রমোন্নতি দেখে মনে হয়, রঙের তুলি ধরার 
পর রঙের যাছু দেখাতে ওরা যেন সুরু করে দিয়েছিল । 
যে-কোন আঙ্গিকের ছবি ওরা আকুক না কেন, সব 
সময়ই ওদের লক্ষ্য থাকতো! ছবিউকে নিখুত করার দিকে । 
ফোন কোন ছবিতে হাল্কা রঙের স্পর্শে বেষ্নী-রেখাটি একে 
ভেতরেও লেপে দিত হাল্কা রং । এই সব ছবির জায়গায় 
জায়গায় আবার পভীর রঙের স্পর্শ দিয়ে আলো-ছায়ার 
খেলা দেখিক্কেছে। 
কোন কোন ছবির বছিবে শীটুহ কালে! রংদিয়ে এঁকে 
ভেতরে দিয়েছে অন্ত রঙের ম্পর্শ। এই আঙ্গিকের ছবিগুলি 
এত আকর্ষণযোগ্য যে সম্পূর্ণ ছবিটির ওপর দর্শকের দৃষ্টি 
পুরোপুরি আটকে যায়। 
এক-রডা ছবিগুলিতেও ক্রমে ওরা আলো-ছায়ার খেলা 
দেখাতে গুরু করে দিলে । এই ধরণের ছবিগুলিতে রঙ 
দেওয়ার পর টকৃমকি পাথরের ছুরি দিয়ে জায়গায় আয়পার 
চেঁচে হালকা করে রঙের পরশ দিয়েছে । ফলে সমগ্র ছবিটিতে 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আলে!-ছায়ার খেলা । 
রঙডের-নেশ! ওদের এমন করে পেয়ে বলল যে, খোদাই-করা 
দৃষ্ঠিগ্ুপিতেও রঙ দেওয়ার একটা ঝোক এদের চেপে গেল। 
এতে সৃতিগ্ুলি বেশ নুম্দরই দেখাত। রডের প্পর্শে ছবি ও 
খোদাই করা সৃত্িগ্তলি যত ন্ুদৃশ্ত হতে লাগল ততই ওদের 
নানা রং ব্যবহার করবাপ আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠল । 
সে যুগের যে-কণটি বহ-রও ছবি ও ভাত্কধ্যের সন্ধান জাজ 
পর্য্যস্ত পাওয়া গেছে তার সব কয়টিই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও 
শিল্প চাতুর্ধ্যপূর্ণ। এই সব ছবিতে ওর! ব্যবহার করেছে 
মাজ চার-পাচটি রং__-লাল, কালো পার্টকিলে, জার হলদে । 
রং ব্যবহার করতে করতে ওরা হঠাৎ আবিষ্কার করলে__ 
কোন একটি বিশেষ রঙের ওপর অন্ত রঙের ছায়া দেওয়াও 
নস্তভবপন্ন এবং এতে ছবিগুপির রূপাস্তর সাধন হয় | এই 
আঙ্গিক আবিদ্ভত হবার পর শিল্পীরা পুরোনে! পন্থা ছেড়ে 
দিয়ে নতুন আদিকের ওপরই মনোযোগ ছিলে । এই ধরণের 
কতকগুলি ছবির অস্তিত্ব এখনও আছে। সবচেয়ে আশ্চধ্যের 
বিষয়, জাকবার সময় ওর] যেছায়ার রং ব্যবহার করেছিল 
সেই রং এখনও কিছুদাজ ফ্যাকাশে হয় নি। 
প্রাগৈতিহ্থালিক মুগেই মিশরবালীদের শিল্প ধুব উন্নতিলাত 
করেছিল । ওদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল জলঙ্করণের (19900796101) 
দিকে । বহু-রঙ] ছবিগুলির শ্রেষঠদ্বের দিক দিয়ে বিচার করতে 
গেলে ম্যাগ ভালেনীয় শিল্পীদের হুবিগ্তলি অত্যন্ত আঙালিদে 
ছলেও দিশতীয় শিল্পীদের ছবির চেয়ে অধিকতর আকর্ষণীয় । 
স্পেনের আল টামিরা গুহার ভেতয় কয়েকটি বুমোমহিষের 


অতি-আদিম ুগের শিল্পের ধার! 


২৫১. 


টাকি 


ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এখনও এগ্ডলি প্রায় অক্ষত 
অবস্থাতেই আছে । কোনটির রং এতটুকু ঝরে পড়ে নি বা * 
ফ্যাকাশে হয় নি। 

ফ-ত-পিয় গুহার গায়ে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর জীব-জস্ধর 
ছবির সন্ধান পাওয়। গেছে। এগুলির প্রায় সব কয়টিই বহু-রঙা। 

এই যুগের শিক্ীরা মাটির মুঠি তৈরি করতেও অস্যযন্ত 
ছিল। তুযুক দো?ছবেয়র (100 ৫, 8110070061) গুহায় 
কাদার তৈরি ছুট বুনোমহিষের মুর্তি পাওয়া গেছে । এ ছটি 
দেখতে অনেকট| জীবন্ত মছিষেরই মত । এমন নিপুণ হস্তে 
এ ছুটি তৈরি কর হয়েছে ঘে হঠাৎ দেখলে জীবন্ত মহ 
বলেই ভ্রম হ্য়। বর্তমান যুগ্গের শিল্পীরা তাই এগুলিকে 
মংশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে স্বীকার করেন। এই মুগ্তি ছটির 
কাছে আরও একটি অসম্পূর্ণ সৃত্তি দেখা ঘায়। এখনও এর 
গায়ে শিল্পীর আঙুলের ছাপ বিদ্যমান। এ যুগের শিল্পীদের 
যে শিল্পের সব দ্িকেই'সঞ্জাগ দৃষ্ি ছিল ত1 বেশ বোবা। যায়। 

ক্যাপ-বরাঙ্ক গুহায় প্রায় সাত ফুট লম্বা কয়েকটি চুনে- 
পাথরের খোদাই-করা খোড়ার মৃত্তি পাওয়া পেছে। অধ্যাপক 
অস্বর্ণ বলেন, এ, গুলি ম্যাগ ডালেনীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ 
নিমর্শন | 

এই যুগের শিল্পীদের শিল্প-বোধ এত উন্নত ছিল ঘে 
কেবল গুহা-চিজ বা ভাক্কর্ধে ওরা সঙ্ষ্ট হতে পারে মি। 
ব্যবহারযোগ্য জিমিষের ওপরও শিক্প-চাতুর্ঘ্য দেখাতে 
চে&। করেছে । অস্রশঙ্তের বার্টের ওপর খোদাই করেছে 
নানা জীব-ন্ধগ্থর যুর্তি। এই ধরণের শিল্পকে বাংলার বল! ফেতে 
পারে চলমান শিল্প । ইংরেজীতে বলে নোনিহিন (0801)118) 
বা চ্যাটেল ( 01186/01) আট । 

এই ফুগের শিল্পীরা পঞু-মৃতি জাকতে পিদ্ব-হত্ধ রি 
কখনও কখনও ওর! মাছ, হ্রাস, বক, বগ-মোরগ প্রন্ভৃতির 
ছবিও এঁকেছে। এঞ্খলি কিন্ত মোটেই শি-পদবাচ্য ময়। 

এই সম্পর্কে একটি জিনিষ কিন্ত লক্ষ্য করবার জাছে। এই 
লব শিকারী-শিল্পীর! কোন গাছের ছবি কে নি বা খোদাইও 
করে নি। মাহুধের মৃত্তিও ওর একেছে খুব কম। ঘে করটির 
সন্ধান পাওয়া! গেছে লেগুলি আবার শিল্পন্টি ফিসাবে খুব উচু. 
দরের (নং ৭)। মানুষের মূত্তি ঘাকবার কারদাটুক বোধ হয় 





৭ নং চি 
ওরা ভাল করে আক করতে পারে মি, অনেক গবেষকের 
এইরপ অন্থমান ৷ যে সব মাছুষের ছবি শুর এফেছে সে গুলির 


২৫২ 


গ্রুবাঙী 


১৩৫৪ 


এ ১০০০ ০৯১০১প৯পিসিপসাসাসিসিসিসিসিপাসসিস্পিসাসপিসিশাসপিসসিসিসপিসিস 
রি ০৪ ৯ 
শি শশীশীীশটিিটিঠিসিশিপতিশি পপ 


দৈহিক গঠন মান্ছষের মত ছলেও মুখে পত্ভর মুখোল পরানে!। 
, এক্খলির প্রায় দৰ কর'টতেই আবার নাচের ভগী বিদ্যমান। 
তাই এগুলিকে ব্জ-চিছের মমূন! হিসাথে ধরে নেওয়াই ভাল 
(নং৮)। 





৮ নং চিন 


সাধারণতঃ দেখ! যায়, ম্যাগ ডালেমীয় শিজীদের আক] থে 
লব ছবির সন্ধান আব পর্ধ্য্ত পাঁওয়! গেছে তার অধিকাংশই 
জীব-জত্বর ছবি। এর প্রধান কারণ, ওদের মধ্যে প্রচলিত 
ভাফিনী-বিভ| বা! যাছ্‌-বিদ্যার অঙ্গ ছিলেবে প্রায় সমস্ত শিকারী- 
শিক্গীকেই পশুর ছবি জ্রাকায় অভ্যন্ত হতে হা'ত। জীব-জন্তর 
ুর্ঠি ছাড়া আর যাকিছু ওয়া একেছে তা খেয়ালী শিল্পীর 
অবদর বিনোদনের খেল! মার । তাই এই সব ছবিঞ্জাকবার 
সময় তার! খুব বেগী যত নিত না। 

এই ষুগের কোন কোন শিল্পী দৃষ্থচিজ্ও (180050909) 
জাকতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেগুলি ওর! বিশেষ মনোযোগ 
দিয়ে জ্াকে নি। যে কর আবন্ৃত হয়েছে, মনে হয় সেগুলি 
শিশ্পীর এই ধরণের ছবির প্রাথমিক ছবির নমুনা (নং ৯)। 

এই যুগের শিল্পের সবচেয়ে লক্ষীয় বিষয়_ প্রায় সব ক'টি 
জীব-জন্থর ছবির একদিকের়ই প্রতিকৃতি (10701116) দেখান 
হয়েছে। এর থেকে অনুমান কর] যায়, ওর! ছবি খ্বাকবার 
লময় জীবগুলিকে লক্ষ্য করত এক পাশ থেকে। এইভাবে 





ডা 
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৯ নং চির 

দেখতে ,দখতে ওয়া শুধু এক পাশের প্রতিকৃতি আ্াকতেই 
অত্যন্ত হয়েছিল। সামনে থেকে দেখে চিজে রেখায়িত 
করবার আদিকটুকু হয়ত ওদের একেবারে অঙ্গাম! ছিল। 

হাড়ের ওপর মুষ্ঠি খোদাই করার ধৌক কেন যে ওদের 
চেপেছিল তা আল্টামিরা গুহার ছবিট দেখলে কতকট! 
হয়ত অনুমান করা যেতে পারে। এই গুহার ভিতর হাড়ের 
ওপর খোদাই করা একটি হরিণের হৃি পাওয়া গেছে। 
গুহার গায়েও কি ঠিক সেই রকমের একটি সৃত্তি ক 
জাছে। গবেষকরা] তাই অহ্মান করেন, গুহার বাইরে বলে 
জীবটিকে লক্ষ্য করবার সময় শিল্পীরা বোধ হয় ছাড়ের ওপর 
তার একটি খসড়া (56601) ) করে নিত। পরে গুহার 
গায়ে জাকত সেই ছবিরই অহথলিপি। হ্থাক্ের ওপর খোদাই- 
করা মূর্তিটকে তখন ব্যবহার করত মন্ডেল কিসেবে। 

ম্যাগ ডালেনীয় যুগের অবঙগানের প্রায় সঙ্গে দঙ্গেই কিন্তু 
এই যুগের শিল্পের অবসান ঘটে । কালক্রমে শিল্পীদের স্ন্্ 
শিক্প-বোধে ভাটা পড়তে থাকে, ওদের শিয়ের সম্জীবতাও 
মান হতে থাকে । তবে এই যুগের যে সব গুহাচিজ ও 
ভাক্র্ধ্যের লন্ধান পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই যে পৃথিবীর 
শিল্পকলার ভাঙারে অমূল্য লম্পদ ছিসেবেই গণ্য হবে, সে 
বিষয়ে লঙ্গেছ নেই। 















ঘুম 


শ্রীযণালকাস্তি দাশ 
ঙঁ চেয়ে দেখ তান্না তারায় চেয়ে মেখরাত কি বে যোহ্ময়, 
। তোমার আকাশে হ্বপ্ন ছড়ার, জ্যোৎক্ব] ঝরিছে দুর বনময়। 
মেল গে নয়ন তঙ্জাতুর উধাও লমর-_্বপ্র মিলায়, 
দিশার ঘণ্টা ছুরে বেজে যায় ঘুমের গহনে রজনী যায়, 
শোন কান পেতে রাতে গাম । 


যোহ্মস় মধু রজনী যায়। 


চে 


আজ- আগামী কাল 
জ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


১৪ 
কিরে এল শ্রান্ত র্লাস্ব অবদর দেছে। বাড়িট! শ্রান্তি দূর 
করবার মত নয়-__তবু ই হ'ল তার আশ্রয়।'.. 
দোতলায় উঠব।র মুখে একটি উচ্ছৃলিত হাপির লগে আরও 
কয়েকটি গলা শোন1 গেল । বাইরের কেউ এলেছেম। 
একটি বড় মোমবাতি ছলছে ঘরে_ ঘরটা বেশ 
আলোকিত হয়েছে । মাছুরের ওপর বলে ছু" তিন জন যুবক 
আর শুভ! একট| বড় কলাইফর! প্লেট থেকে খাবার তুলে নিয়ে 
খাচ্ছে--পাশের প্রকা শালপাতার ঠোগাতেও রয়েছে 
খাবার। খাবার মিয়ে চলছে ছেলেমাহুধি-_কাড়াকাড়ি-_ 
আর চলেছে গঞ্জ আর হালি। অন্তরঙ্গতার পরিমগলে 
বাতি্টাকে বেশী উজ্দবল দমে হচ্ছে আর ঘরের শোকত্তন্ধ 
নির্জনতা! উপলব্ধি হচ্ছে না। 
প্রশান্ত:ক দেখে শুভ! কোলাহল করে উঠল, এস 
কমরেড__বসে পড়। তার পর যুবক তিনটির পানে ফিরে 
ওর পরিচয় সাবন করিয়ে দিলে । 
প্রশান্ত আদন গ্রহণ করলে। বাতির আলোয় অত্যন্ধ 
রুক্ষ চেহারার মাহুষকেও কিছু কোমল বোধ হয়_ একজনকে 
গুরই মধ্যে সমগোম্রীয় মনে হ'ল প্রশান্তর। আর দু'জন 
নিতান্ত পথে-বেড়ানো গোছের চেছার1। যেমন উত্বপুস্ক চুল 
-তেমদি আধ ময়ল| পাঞ্জাবী গায়ে-_যুখ রক্ষ আর খাবার 
খাওয়ার যুহূর্থে চোখ ছুটতে খাদ্য-লাললার চিক ফুটে 
রয়েছে । অতীন জার চার ওদের নাম । কমরেড অত'ন-__ 
কমরেড চারু-__পদবীপুচ্ছ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কমরেড 
অবস্তীকে মোর্টের ওপর মণ লাগল মা। বেশবাসে রুচি 
আছে-_আর মুখে আছে লালিত্য। মাথার একপাশে টেরি 
কাটা-__তেল কিংবা লাইমদুপের .কল্যাণে চুলগুলি চকচক 
করছে ।".*সে-ই বললে, আর্ত কর কমরেস্ব__-মইলে হ্থযানত- 
মটদের ছলে পড়বে । 
সতত! বললে, এটাকে ভোদ্ধও যলতে পার। অবস্থী মীযাট 
যাচ্ছে কাল চাঁকরি মিয়ে-_তারই খাওয়া । 
কোন্‌ আপিস? জিজ্ঞালা করলে প্রশান্ত । 
মিলিটারি একাউন্টস । যাইমেট! মন্দ নয়-_আর ভমেছি 
--অমেক বাঁঙালীও জাছে ওখানে । | 
অতীন বললে, বাঙালী ন! থাফলেই বাকি? দিস 
ওয়ার্লড ইজ আওয়ার হোম। 
চারু বললে, পার তে! আমাদেরও টেদে মিও। যুদ্ধের 
পর পৃথিবীটা বেশী অশান্ত হয়ে উঠেছে। 
ভভ| বললে, হোক অশান্ব--নঘু, বিধান রচনার পক্ষে 


এই তো] সুযোগ । আরে-__হাত গুটিয়ে বলে হইলে কেন-__ 
নাও। ছুখানা সিঠাড়। ও প্রশান্তর হাতে তুলে দিলে। 

চারু বললে, সন্ধ্যে বেলায় এই জলখাবার খেয়ে আমি 
কিন্ত রাত কাটাতে রাজী মই। 

ভুত! বললে, জানব রাাধর থেকে ছুট নিয়েছি কমরেড-__ 
উচ্থন বলবে না। 

চারু বললে, বেশ তো-_তোমাকে ইট দেওয়া! গেল। 
কি ছে অতীন-_ খিচুড়িটা নামাতে পারবে ? 

অতীন বললে, কেন পারব না_কিন্তু কমরেড-খিচুড়ি 
নয়-__রীতি মত ঘি চাই। 

অবস্তী বললে, জগাখিচুড়ি বল! তার চেয়ে ব্যবস্থা যখন 
করবেই _আর একটু ওঠ। ঘি তাত-_ খাটি বুর্জোয়া রীতিতে। 

একটা হর্ষধ্বনি উঠল । অতীন হু'ছাঁতে চাঁপড়ালে মেবে-- 
চারু দিলে করতালি-_শুভ] চাপড়ালে অবস্ধীর পিঠ। প্রশান্ত 
মুখ ঈষং গম্ভীর হ'ল। মনে হ'ল ওরা অত্যন্ত ছেলেমাছুষ । 

সত! বক্র দৃষ্টিতে প্রশান্তর পানে চেয়ে বলে, ছি তত 
তোমার মনঃপুত নয়_ প্রশান্ত? 

অন্বতে জার কার অরুচি। 

ব্যস_ ব্যপ__। আতীন আর একটা চাপড় মারলে 
মেঝেতে । 

প্রশান্ত বললে, কিন্''রসনাকে প্রশ্রয় দেওয়] উচিত হবে 
কি? যেকোন ছিব্রপথে__একটু আরাম প্রবেশ করলে-_ 

অবস্তী বললে, পিউরিটানদের মত কথ! বলছ কমরেত। 

অতীন বললে, ঘা হাতে আসছে-__তাকে ন| মিয়ে আক 
করব এত বড় বোকা আমর মই । কাল হয়ত পাস্তা! ভাত 
ভূটবে না-__তা বলে আন্বকের কো ছেড়ে দেব। একটু 
থেমে বললে__আমর] হচ্ছি জামী লোক-__যোফাদের টাকার 
ভোজ বাগিয়ে বুদ্ধি প্রকাশ করতে ভালবাসি। 

ওুভ। অবস্তীর কাবে ম্বহ চাপড় মেয়ে বললে, গুমলে তো-_ 
প্রকারাস্তরে ও তোমাকে বোক। বলছে। 

চারু বললে-_কাজের কথ! কও। 
পেলিল দাও-_কর্টা! করে ফেলি চটপট । 

অবস্ধী বুফপকষেট থেকে ছোট নোটবই জার ফাউন্টেম 
বার করে বললে, বল। কলম উদ্ভত করে সে বললে, ফিন্ত 
ভাল চাল জোগাড় করঘে কোথায়? | 

চারু বললে, লেভার আমার। র্র্যাশন হয়েছে বলে 
কলকাতায় পোলাওয়ের চাল মেলে না_-এ কথ) ভূলে যাও। 

ব্লাকঘার্ষেট তো! ভাতে আছি কাজী মই। অবস্ী 
মোটবই বন্ধ করলে। 


একটা কাগজ আর 
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অতীন বললে, আরে-__চালের অভাবে পোলাও বন্ধ 
হবে_বাই মে! মীন্স। এক জায়গায় আছে চাল-_ভাষ্য 
'দামে পাওয়! যাবে । আলে! চাল-_গন্ধটা নেই। 

চারু বললে, ওতেই হুবে। 

অবস্তী বললে, যা ব্যাপার তাতে রাজিতে বাড়ি ফেরা 
সম্ভব বলে বোধ হয় না। 

শুভ| বললে, নাই বা ফিরলে। 

অতীন বললে, এর জাগে যেন কোনদিন এখানে রাত 
কাটাও নি? তুমিও কম পিউরিটাম নও কমরেড । হালতে 
হাপতে সে প্রশান্তর পামে ফিরে চাইলে । 

ভাবট| তোমার হয়ে_ প্রত্যাত্রটা আমিই দিলাম। 

একটু থেমে বললে, চাকরি করেন তে!? 

প্রশান্ত বললে, ন]। 

ও__| মাথ] চুলকে সে একবার কাসলে। 

চারু বললে, আর একটা থ্যাট পাওনা রইল অতীন, 
নোটবইয়ে টুফে রাখ। 

প্রশান্ত বললে, চাকরি পাই যদি-_ 

পাবেই চাকরি, বাংলাদেশের পাস করা ছেলে চাকরি 
পাবে না ত পাবে কে শুনি | চাকরি তুমি পাবেই। 

চারুর অঙ্ভুত যুক্তিতে প্রশান্ত হেসে ফেললে । বললে, শুধু 
বাংলার দোষ দিও না। কিন্ধ তুমিও ত চাকরি করছ 
না। 


করব বৈকি-কলেজ থেকে বার হই আগে। 

কলেজ |_ প্রশান্ত একটু অবাক হ'ল। এই ছনুছাড়া 
চেহারার ছেলেটি কলেঞ্জে পড়ে ?--বিভহীন পথে-ঘোরা 
ছেলে বলেই সে প্রথম দর্শনে একে অবছ্থেল! করেছিল ! 

কিন্ত কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরিই বা করবে ফেন 
তুমি? বিশ্বকে সে এইগাবে প্রকাশ করলে । 

চারু বললে, মহা্জনদের পদ্থাই জানি-তাই বলেছি। 
ছা গুবিধা হলে অন্ত কিছু করতে পারি। তবে সেই অঙ্জ 
কিছুটা যেহেতু জানি না কি 

ওঠ__-ও$-_ষথে্ বখামো ছুয়েছে_-। অতীন তাকে একটি 
ঠেলা] দিলে। 


কর্দট| কিছ পাই নি। আর-_ 

অবস্তী পকেট থেকে একখানি দশ টাকার নোট বার 
করে তার ছাতে দিলে | 

গুত] বললে, সেরখানেক ঘি আর এলাচ লবঙ্গ কিস্মিস 
সামান্য আনবে । অতীন বাজারট1 তুমি করবে আর চাল। 

' ট্টাক। নিযে ছ'গনে বার হয়ে গেল। 

মিষ্টির ঠোঙাট। হাতে দিয়ে গুভাও ছ্রাড়ালে। বললে, 
বুড়িকে মিটি খাইয়ে আপি-__বোস কমরেড। 

বাতি আধাআবি পুড়ে গেছে-_আলোর জোর বেড়েছে। 
ছ'জনকে ছু'ধনে স্পষ্ট দেখতে পাঙচ্ছে। চুপ করে থাকা 


প্রবালী 


 ইন্ত্যালিড-_ আর মা নেই। 
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জশোভম। ছ'জনের চিন্তার ধার! ভিন্নমুখী বলে কয়েকটি 
মিনিট নীরবে কেটে গেল। 

প্রশান্ত ভাবছে__অবস্তী ভাগ্যবান । আজকের রামিটা 
ওরই নি্ত্থ বলতে পার! যায় ।_-এই নিরানন্দ পুরীতে 
জানন্দ-ৃটি করেছে সে। 

অবস্তী ভাবছে, কালকের কথ! । নির্বাঞ্থব দুঘদেশ__ 
একা অজানা আপিপ। চাকরির জগতে এই তার প্রথম 
প্রবেশ-_-সহ হবে ত| 

হ্ঠাং সে প্রশাস্তকে প্রশ্ন করলে, জাপনি চাকরি করেছেন 
কখনও ? 

প্রশান্ত একটু অবাক হ'ল তার প্রশ্নের ধরণে। হ'জনে 
মুখোমুখি বসেই--কথায় সুর পালটে গেল । আপনি লক্বোধন 
এই প্রথম জঅবস্তীর মুখ থেকে বেকুল। এটা কি চাকরি 
পাওয়ার নুর--ভদ্রতার নুরু? বললে, হাঁ-তবে বেশী 
দিন নয়। 

অবস্তী বললে, চাকরি কর! শভ-__ না চাকরি রাখা শক্ত? 

এ প্রশ্নও অডুত | প্রশান্ত বললে, আমি দশ-বার দিনের 
বেশী চাকরি রাখতে পারিনি । তবে সক্ছের ধাত ত 
সমান নয়। 

অবস্তী মাথা নাড়লে। ঠিক বলেছেন আপনি। চাকরিটা 
বলতে গেলে আমি নিচ্ছি না সংসারই নেওয়াচ্ছে। 

তাই নেওয়ায়। সংসার মানুষের কাছে দাবি করে-_ 
পাওনার বেশী- অনেক বেশী । অভিম্মজনের মত প্রশান্ত 
জবাব দিলে । 

আপনার সঙ্গে আমার মিলছে। 
ইচ্ছুল কলেন্ধে পড়ে- বোনের] 


কআপমার ভাইর] নিশ্চয় 
বিবাহযোগ্যা। বাবা 
ঘরেআাছেন বিধবা পিধি আর 
নি্র্মা কাকা । 


প্রশান্ত হেলে বললে, সব ন] মিলুক কতক মেলে। 

ত। হলে আমিই বা চাকরি রাখব কিকরে? চিন্তায় ওর 
ত্র ছুটি কুফিত হয়ে উঠল। 

তা জানি না। তকে ছাঝারর মাইনে হাতে না পেয়েও 
ভোজের ব্যবস্থা করতে পারেন ঘখন--কথাট। খোঁচার মত 
নিষ্ধের কানেই বেন্গুরে! বাজতে ও সহসা থেমে গেল। 

অবস্তী বললে, পয়লার চেয়ে বন্ধুধাক্ধবদের দাবি অগ্রগণ্য 
নয়কি?ওদের লঙ্গ থেকে যে আনন্দ জামি পেয়েছি তার 
মূল্যও অন্তত দেব না! 

প্রশান্ত চুপ করে রইল। মনে মনে বললে, পৃথিষীতে 
লব জ্িনিসেরই দাদ ছিতে হয়। সে বূল্য ম্যাধ্য কিংবা 
জন্যাধ্য সে ত আর সাম্যবাদ ঠিক করে দিচ্ছে না। বিশেষ 
করে এই গ্রীতিত্ো্জনের ব্যাপারটায়। 

গুত। কিরে এল | বললে, অবস্ধী, দা তোষাকে ভাকছেন। 

অবস্তী শুভার পাহ্যুষ্য ন| নিয়ে ভিতরে চলে গেল। অন্গর- 
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মহল তার অপরিচিত নয়__শুভার মায়ের সঙ্গেও নেছমধুর 
একটি সব্ধন্ধ যে বিদ্যমান সে অনুমান করা বিচি নয়। 

প্রশান্ত বললে, আজ আমি আসি শুতা? 

আদবে ? কোথায় আপবে ? ইদ্‌ তোমার মুখ এত শুকিয়ে 
গেছে | শত্রীর খারাপ হ'ল নাফি? শুভ] এগিয়ে এলে ওর ডান 
হাতখামি তুলে নিলে । 

তুমি নাড়ী দেখতেও জান? 

জানি-__অত্যন্ত চল তোমার নাড়ি__বায়ুট! বেড়েছে। 
গন্তীরভাবে শতত| বললে । 

আর কিছু বুঝতে পারছ না? কোমল স্বরে প্রশান্ত প্রশ্ন 
করলে। র্‌ 

জারও কিছু? ছ__তাঁও আছে, কিন্তু সে রোগের নিদধান 
ষেশাম্ত্রে আছে--তার বাবস্থা আপাতত চলবে না। শুভ! 
অতি কষ্টে হাসি ঠ্িপে গম্ভীর ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলে । 

প্রশান্তর বুকে প্রবল রক্োচ্ছাল নেমে এল-_সহলা ও 
শুতার হাতখান] চেপে বরে ভীষণ বেগে নিশ্বের দিকে আকর্ষণ 
করতে করতে বলে উঠল, তুমি জান গুতা-_তুমি জান। 

শ্ুভা দে বেগের টান সহা করতে না পেরে তার বক্ষোলযন 
হ'ল । কিন্ত সে ক্রোধ প্রকাশ করলে ন'_-বা নিজেকে ছাড়িয়ে 
নেবার জন্য অযধ1 বলপ্রকাশের অভিনয় করলে ন]। 

কয়েকটি মৃতূর্ভ । শুভার কপোলের উপর উঞ্ণ নিশ্বাস 
অনুভূত হতেই সে অত্যন্ত সহজ তাবে প্রশাস্তর হাত ছাড়িয়ে 
পোকা হয়ে বসলে-__বিশরন্ত কাপদ্খান গুছিয়ে নিয়ে বললে, 








পপি 





আমি জানি। দেহের দাবিট| অস্বীকার করে লাভ নেই 
কমরেড কিদ্ধ মনকে ওর থেকে আলাদা করে রাখাই 
ভাল। 


ওর এই নিরুভাপ উত্তরে প্রশাস্তর রক্ত কয়েক ডিগ্রি নেমে 
এল | এত বড় কথ! বললে শুভ | সদ্াস্তঃপুরের কোন বাভালী 
মেয়েই এ ধরণের কথা উচ্চারণ করতে পারে না। ও সস্ভিত 
হয়ে হাতখানি গুটিয়ে নিলে। 

গুভা বুঝলে এই উত্ভর প্রশান্ত মনে কি প্রতিক্রিয়া 
এনেছে । টা বলতে যা বোবায়--ও জিনিস তার 
অন্তভূ্ি নয়।...মন যুক্ত হোক আর নাই হোক, সামাঞ্ধিক 
ক্রিপ্নাকলাপ দে লগ্তমদীর মন্ত্র উচ্চারণ-__-এ সবের মারফত যে 
বাধন দেহ্গত দাবির প্রতিষ্ঠা করে-__তারই আবহাওয়ায় 
প্রশান্ত মান্য হয়ে উঠেছে । এই সম্গাঙ্জ-বিস্বোহ্মূলক কথ! 
ওদের কানে বেঙগুরো লাগবেই । 

কি প্রশান্ত, আমার কথায় ছঃখ পেলে? 

প্রশান্ত প্লান হাসি ছেদে বললে, এ ছাড়া তুমি কি-ইবা! 
খলতে পারতে শুভা। 

অভিমানের অন্তর্নিহিত সুর! শুভ! বুঝলে। কিন্ত এনিয়ে 
আপাতত তর্ক করে লা মেই। অবস্তী ফিরে আসছে। 

অবস্তী এসে ওদের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করলে না) বললে, 


জাজ- আগামী কাল 
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পশাশিশীিসিসিপাপাপিশিসশািশাশিসাশিসািশিসিসিশিসিসিপিসপি১সিপসিনশি সস 


তোমার মার অডূত স্সেছ উ্ভা__বলেন- দূর দেশে নাই বা 
গেলে। 

ওত মাথ] নেড়ে বললে, ঠাকুরমা! কি বললেন? 

বললেন__পশ্চিমে নাকি অনেক তীর্থ আছে সেগুলি 
দেখতে ভুল না করি। 

শুভ] বললে, তুমি বুঝি বললে-_তীর্ঘ দেখবার বয়স আগে 
ছোক-_ 

প্রশান্ত বললে, যাই বল তোমার তীর্ঘসান নিয়ে এমন 
উপহাস করা ভাল নয়। 

ওর স্বরে চমকে উঠল ছু'জনে | অবস্তী বললে, দেবদেবীর 
ওকালতনাম! নিশ্চয়ই নেন নি | 

না, দেবপেবী না মেনেও এট! মানতে বোধ হয় আপনি 
করবে না ঘে--দেশত্রমণে অভিজ্ঞত বাড়ে__মনের প্রসার হয়। 

তেমনি করে দেশত্রমণ করি আমরা? কোন তীর্থে 
কখনও কি যান নি, "না যা ঠাকুরমার মুখে সেখানকার গল্প 
শোনেন নি? দেবতার নামে এই যে বিরাট ব্যবসা-_ 

সুভা বললে, প্রশান্ত জানে বৈকি-_সুধু তর্কের খাতিরে__ 

প্রশান্ত বেগের সঙ্গে বললে, শুধু তর্কের ঘাতিরে নয়-_ 
তুমি বয়সের কথাটা তুললে__ 

বয়পের কথাটাই তে! আসল । শরীরের লামর্ধ্য গেলে তীর্থ 
করা চু্ধর হয়ে ওঠে__এট1 তোমরা বলে থাক কিন্ত আমি 
জানি দেহের রক্ত ঠা হয়ে না এলে যথার্থ বর্দ- _অবঙ্ঠ বর্ম 
বলতে সাধারণে যা বোঝে তারই কথা বলছি-__যধার্থ ধর্ম 
সাধন হয়না । কেন?--শক্কি প্রবল থাকলে--ন তক্তির 
চেয়ে যুজ্িকে মেনে নিতে ভালবাসে-_কিন্ত শক্তিহীনের 
অবলম্বন যে অদৃশ্ঠ শক্তি সে অস্বীকার করি কি ক'রে । সুতরাং 
পলিত কেশ, গলিত দন্ত, পরনির্ভরশীল বুড়োবুদ্ঠীদের ওই তো 
ফ্'জ একমাত্র আশ্রয়। 

অবন্ধী হেসে উঠে বললে, তোমার তর্কে যুক্তি আছে-__ 
কিন্ত যুক্তির চেয়েও বেশী আছে ঝাজ। 

প্রশান্ত বললে, বরফে অর্খীকার কর-_- 

অঙ্বীকার করলাম কোথায়! শুভ! হাসিমুখে বললে, ধর্ম 
--আর বর্শের আচার আচরণ হুটিকে মিশিয়ে গোল পাকাই 
নি। সব মাগুষের সমান অবিকার-_এও কি বিশেষ একট 
বর্ম নয়] আমর] ধর্শের বিচার করি তার [192109170 
৮8119 দিয়ে । 

অবস্তী বললে, ব্যস_ ব্যস আর নয়। ইউম্ৃমটায় এই বেল! 
কিছু কয়ল দিয়ে দাও | 

শু! বললে, আজ জামার ছুটি বলিনি | 

বলেছ-_কিন্ত রাক্ার উদ্যোগ করে দেবে মা-এ্রত 
বল নি! 

অতীন ও চারু শুধু ঘি-ভাতের জিনিষপত্র দিয়ে ফিয়ে এল 
মাতার লঙ্গে এল হু'জন মছিল1 আর তিন জন পুরুষ বন্ধু। 
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হৈ-চৈ স্বীতিষত হ'ল-_ছ্ায়াও করলে সবাই হিলে । খাওয়া- 
*জাওয়া শেষ হতে রাগ্রি হুটে। বেছে গেল। তারপর লেই 
ঘরেই মাছর, চট, পতরঞ্ধি বিছিয়ে ঢালা বিছান! হ'ল। আ্ীঁ 
পুরুষ শুয়ে পড়ল পাশাপাশি । শুয়ে শুয়ে খানিক টকা গল্প-_ 
তর্য-_পুঁজিবাদীদের নিয়ে__আচার প্রথা নিয়ে হালিঠাটা-_ 
তারপর একে এফে লবাই ঘুমিয়ে পড়ল । , 
প্রশাস্থর চোখে ঘুম এল না। এক ঘর লোকের নিশ্বাস 
পতনের দক্ুদ ঘরের বাযুত্তর উফ ছুয়ে উঠেছে? এরকম 
অভিজত] তার জীবনে এই প্রথম । যদিও ঘরে আলে! নেই 
তবু দে কজনায় জমেক কিছু প্রত্যক্ষ করছে। নিগ্রার অলতর্ক 
মুহুর্ধে--মান্ছঘ কত অসছায়-__| আলোর শাসন কোন কোন 
বৃত্তির পক্ষে পরম কল্যাণকর-_-অন্ধকায়ের আশ্রয়ে তারা 
নিরস্কুশ। ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো মন্তিষ্ষের রজত চালন! 
শ্বাভাবিক নিয়মে ঘট্ে-_কিন্তু মাথার রক্তে যদি কামনার 
আগুন ছলে ঘুম আসবে কোথা থেকে! সুার সব কথ তখন 
ছুছে গেছে-_শুধু ্বাগছে ওই কথাটি: 
দেছের দাবিটা অস্বীকার করে লাভ নেই কমরেড । দেফ্রে 
ঘাবি-__তুভাকে লে ভালবেসেছে? এ ভালবাসার কি অর্থ? 
সে অর্থকিওর কথার পরিস্ফুট হয়নি? তবু প্রশ্ন জাগে__ 
জাছুষের মন কিছু জলে-ভোবা পন্মপাতা নয়-__কিংবা হালের 
পালকও নয়। আগুন নিয়ে খেলতে গেলে হাত পুড়বেই-__ 
জথচ আগুন নিয়ে খেলতে না গেলেও মনের অতৃপ্তি ঘোচে 
মা। মন মা জড়য়ে প্লে সে এতঘূরে এল ফেন? আর 
কোন মেয়েকে না চেয়ে শুতাকেই বা কামনা করে কেন? 
অথচ শুতা-_ব্যভিগত সম্পত্ভি সঞ্চয়ের বিরোধী । মাহয ফি 
লম্প্ভ ? হা__ওর! বলবে ভালবেসে যাকে আপন করে দিতে 
চাও তার স্বাধীনতা হরণ করবার জনই তোমার জআবেগ-_ 
উচ্ছাস__ত্যাগ এ লবের কলকৌশল। ছষ্ট ্বাবীদ মাহুয-_ 
তাদের স্বাধীন মত নিয়ে মিলতে পারে শুধু সাময়িক ভাবে 
কতকগুলি সুবিধা__স্ুবিধ! বলতে আপদি হুয়__সফযোগিত। 
বলতে পার-_ এই নিয়ে তার! পরন্পরের সহযোগিত। করবে-_ 
একটি মহ প্রচে্| অর্থাং ভালবাসা থাকবে এই মিলনের মূলে 
কিন্তু কায়ার সামীপ্য থেফে মনের গভীরে ঘদি প্রলারিত 
হয় সেই মহৎ প্রচেষ্ট। অর্থাং ভালবাসা--তা হুজেই কি বলতে 
পারবে তোমার স্বাবীন সম্ভাকে অপহুরপ করবার কৌশল! 
মানুষকে সম্পদ্ধির যধ্যে গণ্য করে পেতে গেলেই যত আপদ, 
অথচ-__মান্গযের মুখ্য বৃদ্ধ এই একাস্ত করে পাওয়ার 
সাধনান্তেই সার] জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে ধন্য হচ্ছে | পু'জি- 
পতিরা! নিজেদের দুযোগস্বিধ| কায়েমি করবার জন্ত যেমন 
স্ট্টি করেছে অতিমানবীর সভ1__কিঘ। দীশ্বর_তেদন দেহকে 
আর মনকে এক সঙ্গে কিনে নেবার জর সঞ্চারিত করেছে এই 
আবেগ অর্থাৎ ভালবাস । 'দঈর্বরের সঙ্গে স্বর্গের যোগাযোগে 
এই বৃদ্ধিকেও সে আখ্যা দিয়েছে শ্বগীয়ি লম্পদ্ । লমাজ লম- 





গ্রবালী ১৬৫৫ 
দয়ের মূলে ঈশ্বরকে অর্থীকার করতেই হবে, কেননা বমিকতা- 
বাদের যে ক'ট দৃঢ় ত্বত্ত তূমিসাৎ না কয়লে লঙষভূমিতে ধাড়িয়ে 
হাতে হাত যেলামে যাষে ন'--এটি ভার অন্তম। 
প্রধানতমও বল! যায়। কিন্তু বলিকভাবাদ থাক-_ আছ 
রাজিতে কিছুতেই কি ম আপবে মা! কিলের উতভাপে 
মন্তিছবের রক্ত প্রবাহ মিজ্রার জালতে শীতল হচ্ছে 7? ফেন 
এ উদ্বেজনা? 

টং টং করে তিনটে বাজল-_সাড়ে ছিনটে-- চারটে । 
প্রশান্ত বিছানায় উঠে বসল । মিযুগ্ত নরমারীর নিশ্বাসে কেমন 
একটা! গন্ধ ঘরের বাতাসকে করেছে ভারি। অত্যন্ত গাঢ় 
হয়ে উঠছে চিদ্বাঁ_একতুর্খীন চিন্তা, উগ্র-_কামণা-কলুধিত 
চিন্তা। দেহ্লগ্ন শুভার দেহ-আম্বাদ-লোজুপ চঞ্চল রক্ত 
কণিকায় তরল আগুন ছেলে দিয়েছিল যে যুহুর্-_ত| যেন 
নতুন আবেগে ফিরে এল এই নিদ্রাহীন প্রহরে। নিজেকে 
লত্বরণ কর] অত্যন্ত কঠিন। 

গলা শুকিয়ে গেছে, জল তৃফায় ছাতি কাটছে । একটু জল 
চাই_-আলোটা ভ্বালবে কি? নান্তভাকে ডাকবে? 

তখমই মনে হ'ল এসবের দরকার হবে না। জলের 
কুক্ষো্টা কোণের দিকেই আছে-_-যেদিকে সে শুয়ে আছে 
সেই কোণের দিকে । একটু হাত বাঞ্ডালেই কুঁজোট! হাতে 
ঠেকবে। কিন্ত শুভাও বেশী দূরে নেই। এক, হই, তিন। 
ঠিক দোরের সামনে । শিয়রের দিকে বালিশের নিশান! 
ধরে জনায়ালে সে ওখানেও পৌছতে পারে । এক, ছুই, তিন। 
ওর] ঘুষুচ্ছে নিশ্চিত্তে__নির্ভয়ে। গল্ভীর রাজি ওদের মন্তিঞ- 
কোধে ঘুমের নিগ্ধত1 ভরে দিয়েছে। 

বিছানা থেকে এগিয়ে গেল প্রশাত্ব। এক, ছুই. না 
কুঁজ্ো্টাই ঠেকল হাতে । ম্লাসটাও রয়েছে কুঞ্জোর মুখে। 
গ্লাস তরে সে জল নিলে ঢকৃঢক্‌ করে পান ফলে আকঠ। 
সেই জলে হাত ডুবিয়ে কপালে, গালে, বুকে, খালে, পায়ের 
পাতায় ও হাতের চেট্টোয় ভাল করে লেপে লেপেদিলে। 
তারপর বিছানায় শুয়ে কল্সমায় টেমে আনলে নিজের গ্রাম- 
খানিকে । সেই সঙ্গে ভেসে এল অশ্রসজল একখানি মুখ__ 
সেই করণান্িত্ধ মুখখানি আর কারও নযর-_তার মায়ের। 

এতক্ষণে প্রশান্ত সত্য সত্যই ঘুমিয়ে পড়ল। 





ঘুম ভাঙল পরিপূর্ণ নিজার শেষে । এ ঘরে সময়ের পরি- 
মাণ কর! ঘায় মা-অন্ধকার অনেকখানি তরল হয়েছে এই 
মাজ। বাজি নেইবেশযোবা যায়। প্রশান্ত উঠে বলল। 
চারদিকে চেয়ে দেখলে--ঘর়ে কেউ নেই। তবেকি বেলা 
অনেকখানি হয়েছে? অতঃপর সেকি করবে? এবাড়িতে 
এই তার প্রথম রাজি যাপন। কোথায় কলতলা-__ কোথায় 
শৌচাগার কিইই তার জান! মেই। জাশ্চর্ধ্-_তাকে কিছু না 
জানিষেই ওল! চলে গেল। 








শরীরে আলপ্ত লেগে রয়েছে__-আরও খানিকটা ঘুষ দিলে 
মন্দ হয় না। কিন্তু এবাড়ি থেকে আজই বিদার মিতে হবে। 
এখানকার জাবহাওয়া স্বাস্থ্যকর নয় । বহ্ত্ত্তবের জাবি জানাতে 
গিয়ে মানুষ হারিয়ে যায় এর অন্ধকারে । অন্ধকাঘ্ে বসে 
আলোকের সাধন! | 

নড়বড়ে দরজায় শব হু'ল-_কে এল বুঝি? চোখ চাইবার 
আগেই সে ডাকলে, দুম তাগুব প্রশান্ত? 

তড়্াক করে লে বিছানায় সোঙ্গা ছয়ে বলল। বললে, 
কোথায় গেছলে লব ? 

অবস্তীকে হুলে দিতে হাওড়া ঠ্েশনে গিয়েছিলাম প্রথমে-_ 
তারপর-_ 

হাওড়া &্টেশনে ? কিন্ত ক্যালকাটা-দিজী মেল তো-_- 

ও পানা ক্ণ্ট করবে-_পাঞ্ধাব এপ্সপ্রেসে গেল। একটু 
ফ্বেসে বললে, সাররাত জ্কাগলে বেলার পরিমাণ ঠিক রাখা 
যায় কি কমরেড ? 

কে তোমার বলছে আমি সারারাত জেগেছি? 

কথাটা ভুল বলেছি কি? 

ভাগ্যে ঘরট! সব সময়েই আলো-জাধারি | যুখের ভাব 
গোপন করতে মুখ ফিরিয়ে নেবার দরকার হয় না। প্রশান্ 
বললে, তা হলে তূমিও দুমোও নি গুতা? 

কেন ঘুমোব না__যথেষ্ ঘুমিয়েছি। 

তখে কি করে বুঝলে আর একজন দ্েগে রয়েছে ? 

অত্যন্ত সোজা ভ্িনিল। ঠাইনাড়া হলে লীগ গির ঘুষ 
আসে না। 

আর সকলের এল কি করে! 

ওদের অভ্যাস জাছে। ত! ছাড়! কাঁলই প্রথম রাত 
কা্টয়ে গেল না এ বাড়িতে । 

প্রশান্ত বললে, এ রকম করে হল্লোড় করে লান্ডকি! 
এতে আসল কাছের ক্ষতি হয় ম1? 

কিছুমাজ না। যেকান্গ আমর হাতে নিক়্েছি__তাতে 
মান্ষে মান্ছষে যত ভ্ৃদ্যতা বাড়ে ততই কাজটা! সহ হয়ে 


আদে। মিজন্ব একট। বাড়ি__মিজন্ব একখানি ঘর- নিজের. 


কুচিমত শয্যাএর মো ন1 কাটলে জগংকে টেনে নিতে 
পারধ কেন নিজের মধ্যে! 

ভ্রগংকে কোন দিমই এ ভাবে টেনে নেওয়া! যাবে না! । 
মানুষের প্রন্বভির ওপর জুলুম খাটাতে গেলে-_ 

গুতা বললে, জুলুষ এর কোন্খানে দেখলে? একটি 
ছেলেকে জন্মাবধি বিলেতে রাখলে লে যদি কথার 
আচারে ব্যবহারে সায়েব হয়ে ওঠে__-তার ভারতীয় রড 
বাতা বিজ্ঞাতীয় প্রন্জাবে ভারতীয় সংস্কারমুদ্ত হয়, তবে-_ 
ঘর বাড়িয়ে মেবার়  মন্্রট সহজাত প্রস্বতির মত করে 
কেম গঞ্চে তোল যাধে না| নান্ুষের লহ্ঙ্গাত প্রবৃতি 
বলছ ঘাকে-_সে প্রতিবেশ-অর্গত কতকগুলি সংস্কার 
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মাআ। বুমিয়াদি শিক্ষার দ্বারা এ সংস্কার চুর করা অত্যন্ত 
লহ্জ। . 

প্রশান্ত বললে, তেমমি যাদের এই রফম বুনিয়াদি শিক্ষার * 
অন্তাব তাদের পক্ষে ত1 অর্জম কর! শক্ত ময় কি? 

কেন শক্ত | অতযাল-_চে্া_ বলতে পার সাধনা__এগুলি 
আছে কি করতে! আমাদের ত্যাগের স্বার়া--স্ের দ্বারা 
গড়ে তুলব এই রকম জগৎ । প্রথম! সাম্য আনতে অনেক 
বাধ! বাইরে থেকে জার ভেতর থেকে আসবে বইকি--তথু 
সব বাধার শেষ আছে এ-ও আমর] জানি। 

প্রশান্ত কথা কইলে না। সেভাবতে লাগল। এখনও 
সময় আছে । ঘরকে সে ভুলতে পারছে মা । নীতিকলুধষিত 
আবহাওয়া! বার বার তাঁর মনে হচ্ছে এ আবহাওয়ায় 
নৈতিক পবিতা নেই | কাল রাজিতে মিজেকে লে স্প& চিনতে 
পেরেছে সর্ধমানবীয় কল্যাণবোধের দ্বারা উদ হয়ে 
নয নিঙ্গেরই কামনীকে পরিতৃপ্ত করতে সে এই পথেপা 
দিয়েছে । বাইরে স্বার্থত্যা্গের বনতাই করে লাঞ্ত কি- মনের 
অসামগ্তন্ত বার বার তাকে লীড়ন করছে 

সুভ! বললে, ওঠ শিশু মুখ যো-_ 

রহৃসুচ্ছলে বললেও সে স্বীকার করলে, দে শিস । ছেজেৰ। 
চাদের লোতে আকাশে দ্বাল টুলে বায়ন। ধছে--আর 
যৌবনের ধর্্ববশত মে এসেছে প্রই পরিষগুলে। সুনাকে 
সরিয়ে মিলে তার ত্যাগের কোন মুল্যই থাকবে ন!। 

সত্যিই সে কি অর্ডেক পথ এগিয়েছে? পিছু হে যাত্রা 
'আন্গ্ত করা তার পক্ষে আর সম্ভব নর! 
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বিরাঞ্জমোহ্িনী মলয়কে একান্তে ডেকে বললেম, তুমি 
আমার ঘরের ছেলের মত-_ই| বাবা, লত্যি করে বল ত-_ 
প্রশাস্ধ কি সত্যিই বয়ে গেছে? 

তার অশ্র-গদ্পদ্দধ কঠম্বরে মলয় বেদমা বোধ করলে। 
মিথ্যা করে সান্ত্বনা দ্রিতে তার মন পরল না। বললে, 
কাকিমা, সত্যি কথা বলব রাগ করবেন না। কাকে 
আপনারা বয়ে যাওয়া বলেন? যেছেলে চাকরি করতে চার 
না__দেশের কাছে জেলখানায় যায়-যপ্মায় ক্কোগে_ 

বিরাঙ্মমোহিনী বললেন, লেখাপড়া! জামি না বলে কি 
ভালমন্দও বুঝতে পারি না বাব] | ও সব কাজ করে অধ্যাতি 
পেরেছে কেউ লে কথা তোজানি না। অবস্থ__যে ছেলে 
সংসার-ধর্ম কি উপার্জন করে না তাকে ছমিয়ার বার ধলে 
থাকি আর সেই ছেলের জভই মানের মন পোড়ে বেশি। 

মলয় বললে, তবে কি ভেবে জাপনি বললেন ও কথা? 

বিরাঙ্গমোক্িমী মনে যনে কি যেন ছিসাব করলেন। 
কথাটা বলা যুক্তিযুক্ত কিনা হয়তো ভাবলেন সু্ার্ষাল-_ 
কিন্ত মদের সন্দেহ ও বেদনাকে মুক্ত করে না দিলেও তে! 
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নিপ্তার নাই। অবশেষে বললেন, মায়ের মনের সাধ- 
আহ্লাদের কথা তে। বুঝতে পার বাবা, একটি মনের মত 
টুকটুকে বউ পেলে সংসারট! তাদের ভরে ওঠে_ 

মলয় বললে, টুকটুকে বট হুলেই তো! মনের মত হয় না 
কাকিমা । 

তা না হোক-__ছেলে দুখী হলেই আর সমাজে নিচ্ছে না 
হলেই আমাদের শান্তি। একটু থেমে বললেন, শুনলাম একটি 
মেয়ের সঙ্গে প্রশান্তর ভাব হয়েছে। জর মেয়েটি নাকি 
আমাদের শ্বজাতি নয়। 

ওর প্রকৃত ব্যথা বুঝতে পেরেও মলয় বললে, নাইবা হ*ল 
স্বজাতি কাকীমা__প্রশাস্ত যদি এতে দুখী হুয়__ 

সমাজ লে মেয়ের মর্যাদা দেবে কেন বাবা। 
তে! এ্রষ্ঠান হই নি আমরণ। 

মলয় বললে, আপনি ভাববেন না কাকীমা__হয়ত-_ 
এমনটা না-ও ঘটতে পারে । কিন্ত যদি ঘটেই--তো একটি 
ছেলে আপনার-_তার জঙ্ সমাজ ছাড়তে পারবেন ন1? 

মা বাব1__আমাকেও পাচ জন আত্মীর-কুটুন্ব নিয়ে ঘর 
করতে হয়। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে__ছোট মেয়েটিকেও পার 
করতে হবে । আমি সমান্দে চিরকাল মাথা উচু করে এসে 
কিলের জভ হেনস্থা সইব সকলের বল তো] শেষের ধিকে 
স্বপ্নে ার দৃঢ়ত1 ফুটে উঠল। 

মলর বুঝলে উনি মনে মনে অসন্ধ& হয়েছেন। মায়ের 
মনে অঙ্গ মুক্তির ঠাই নেই- পুরুষরা কালধর্ষ্ের স্রোতে পা 
রেখেও যখন পরিবর্তনকে সর্বাস্তঃকরণ দিয়ে মানতে পারেন 
না যুক্তির সারবস্তা করেন না স্বীকার__আচার-পদ্ধতিকে 
প্রন্কত ধর্ম বলে লামাজিক বিদ্রোহছকে বলেন অনাচার-_সে 
অনাচার়ের অনুষ্ঠাতাদদের গালিগালাজ করেন নির্শমন্তাবে 
ভদ্রতালেশহীন হয়ে__-তখন অন্তঃপুরের বিধিতে ও অমাজের 
বিধানে অজ্যন্ত মেয়েদের কাছ থেকে কি বা প্রত্যাশা করতে 
পার] যায়! 

বিরাজমোহিনী পুনরায় অন্থনয়তর! কঠে বলিলেন, সত্যি 
করে যল তে! বাধা-_-সে কি-লেই মেয়েটেকেই বিয়ে করবে? 

মলয় বললে, জানি বিশেষ কিছু জানি না কাকীমা, খোজ 
নেব। 

শুধু খোক্ষ নিলে হবে মা, এগিয়ে এলে তিনি মলয়ের ছুটি 
হাত চেপে ধরলেন, এর উপায় তোমায় করতে হবে। 

উপায়! কি উপায় করব আমি? যুড়ের যত প্রশ্ন 
করলে মলয়। 

যাতে এ বিয়ে মন হয়-_ 

মাপ করবেন কাকীমা, তাদের মধ্যে যদি ভাঁলবাল! হয়ে 
থাকে..না, না, আমায় মাপ করবেন। 

বিরাজমোহিনী খানিকটা! অভিভুতের মত চেয়ে রইলেন 
মলয়ের পানে । তান়পর মনে হ'ল--ও তো ফেমলতারই 


জখনও 


সাপটা শি শাশিশীশীশীাীশাশিশীশী শি পীশাীীশিশীশীশীীশীিশীশাশীশীশাশাীশীশীশীশীছি 


ছেলে। নিকট প্রতিবেশিনী-_যারণ লর্ধদাই অন্বেষণ করছে 
প্রতিবেশীর ছিদ্র তাদের সততায় বিশ্বাস রাখ! কঠিন-_ অত্যন্ত 
কঠিন। প্রতিবেশীরা ভাল-_একথ! পাঁচীলের পিঠে ঘর তুলে 
স্বীকার কর! কঠিনই তো। 

ছুন্ধ কঠে বললেন, তা চলবে কেন বাধা, তুমি তো 
অজাতের মেয়ে ঘরে আন নি-_-সমাজে কোন নিদ্দেও হয় নি 
তোমাদের-_ - 

মলয় ছুয়োরের কাছ থেকে ফিরে এল। নীচু গলায় 
বললে, আপনি হুখ খুপাবেন জানলে একথ। কখনই বলতাম 
ন| কাকীম|। কিন্ত এ-ও জেনে রাখবেন-_প্রশাস্তকে যদি 
আমাদের সমাজ ঠাই ন1 দেয়__আমার ঘরে ওদের জায়গা 
আমি রেখে দেব। 

বিরাজমোছিনী এ কথায় সান্তনা লান্ত দুরে থাক-_ 
রীতিমত রুট হয়ে উঠলেন । মলয় ভাগ্যিস ষ্ঠার সামনে মেই-- 
না হলে ক্রোধের বশে তাকে কটু-কাটব্য কর! তার পঙ্গে 
একটুও অসগ্তব ছিল না। দ্রুতপদে তিমি ছূর্গামোহনের 
শোবার ঘরে এলেন। 

কিছু ওই বার্ঠক্য-পীড়িত শয্যাশায়ী মানুষটিকে তিশিকি 
বলতে পারেন । তার মনে ঘে বেধনা_সেকি ওর মনেও 
গুরুতার হয়ে নেই। উনি বার বার কুদ্ধ কঠে ঘোষণা করে- 
ছেন, প্রশাস্ত তার ছেলে নয়-_সে যদি অপবণের মেয়ের পাশি- 
গ্রহণ করে--ও ঘরে তার স্থান হবে না_-এক কাপাকড়িও 
তাকে দেবেন না উমি। পিতামাতার প্রতি কর্তব্য-উদাশীন 
ছেলের প্রতি কিসের বা মমতা | 

হুর্গামোহন মাথ| তুলে বললেন:**এখন তো! ওযু খাবার 
লময় হয় নি-_ 

না_এমনি দেখতে এলাম ঘুমিয়েছ কি না? 

ছর্গামোহন একদৃষ্ঠে তার পানে চেয়ে বললেন, কাদছিলে 
বুঝি? 

বিরাজমোহিনী আস্তে চোখের কোলে তর্জনী! ঝুলিয়ে 
নিয়ে হাসলেন বললেন, তুমি শীগ গির করে সেরে ওঠ দেখি-_. 

আমি সেরে উঠলেও তোমার চোখের জল ভুকোবে না_ 
শুকোবে না-শুকোবে না। ছেলেমাছগষের মত তিনি ছেসে 
উঠলেন। 

বিরাজমোধিনীর বুকখান! কেঁপে উঠল । হ্র্গাযোহনের 
মাথার গোলমাল হুয় নিতো | সত্যিই গার চোখের জল 
শুকিয়ে গেল। বেদনাকে ঢাক1 দিতে হুশ্চিন্তার মত বস্ত 
আর নেই। 

শিয়রের টুলের ওপর বসে বললেন, মাথায় হাত বুলিয়ে 
দেব? 

তাদাও। তবে কিছুতেই কিছু হবার নয়। বলে একটু 
ছেলে বিরবামোহিমীর হাতখানি টেনে এনে বুফের ওপর 
রাখলেন। 


পৌষ 


লাশ 





বিরান্ধ মোহিনী বললেম, আজও ফি বুকে তেল মালিশ 
করেছেব? 

না__হাতখানা রাখ। ঠার হাতখানি চেপে বরলেন। 

আর কোম কথ! হ'ল না-_ঘড়িটা টিকৃ টিক করে ছুট 
অন্তরের মর্বব্যথ! প্রকাশ করতে জাগল। 
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মলয় বাড়ি এসে দেখল-_হুলস্ুল ব্যাপার লেগে গ্রেছে। 
মা প| ছড়িয়ে বসে কাদছেন, দোতলার ছটোছুটি দৌক়্াদেড়ি 
চলছে। বড় বউয়ের ফিট হয়েছে । খবরটা কাদতে কাদতে 
মা-ই দিলেন | 

এর বেশ কিছু জানতে হলে নুচিআ ছাড়া গতি নেই। ও 
এতক্ষণ বড় বউয়ের গুতধায় লেগে রয়েছে । ছেলেরা গোলমাল 
করছে-__হ্য়ত ব! ভিড়ও জমিয়েছে। 


উপরে উঠে দেখে সত্যিই ব্যাপারট কিছু স্বরুতর | 
একটি ঘটি কাত হয়ে বারাদ্দার রেলিড়ে ঠেফেছে__ জল গড়াচ্ছে 
সারা মেঝেয় ৷ পাঁধা খান ছুই এসেছে_ আর জলে ভিজে 
সপ সপ করছে। রোগীর সার] দেছে আক্ষেপ তো আছেই-__ 
মাথার চুল আর বিশ্বঙ্থল পরিধেয় থেকে জল পড়ছে গড়িয়ে। 
দশ বছরের তাইবিটা শিয্পরের দিকে গ্বাড়িয়ে প্রাণপণে পাখা 
মাড়ছে। হাওয়াট] রোগীর মাথায় লাগছে মা_ঘেবেয 
লাগছে । ফাতে ফ্লাত লেগেছে রোগীর । একটি মাঝারি 
গোছের চাবি জতি কষ্টে স্ুচিআ ফ্রাতের মাঝখানে বসাতে 
পেরেছে । এখন সে হটু গেড়ে বসে রোগীর হাতের মুঠো 
খুলে দিচ্ছে_-আর চাঁবিট| যাতে গ্লাতের চাপ থেকে আলগা 
হয়ে না পড়ে সেই চেষ্টা করছে । 

মলয় বললে, হঠাৎ এ রকম ছ'ল ফেন? 

বলছি। তুমি ভাল করে হাওয়া! লাগাও তো মাথায়। 

কেন..-ন্মেলিং সপ্টের শিশিটা কোথায় গেল? 

বড়দির হার্ট খুব উইক--এযামোনিয়া চলবে ন1। ব্লটিং 
পুড়িষে ধোয়! দিতেও পারতাম-_সাহছুস হ'ল না। 

মেয়েটির হাত থেকে পাখাখানি নিয়ে মলয় বাতাস করতে 
লাগল । কিছুক্ষণ পরে আ-1--করে রোপী পাশ ফিরল। 
হাতের মুঠি নরম বোধ হ'ল । ও 

সুচি বললে-_তুমি ঘরে পিয়ে বোস--এখনি ভ্ঞান হবে 
বড়দির। 

“বাড়ির এই আবহাওয়া কোন কালেই ভাল লাগে না 
মলয়ের। বহু পুরাতন জটিল রোগের তীব্রত] না থাকলেও 
- নিত্য নৃতন উপনর্গে যেমন বিরক্তি জন্মায়_তেমনি মনে হয় 
বাড়িটাকে । কয়েক বিথ| জমির মালিক হুয়ে-- নান! প্রকারের 
অশান্ধি বাপ! বেধেছে এখানে । বাপ ঠাকুরদাদারা চেয়ে- 
ছিলেন-__উপার্দনের অর্থে ভাবী বংশধরদের খাওয়া-পরার 
স্থব)ঘগ্থা করছে । লক্ষী যে চঞ্চল1-ধাদে জমি আাছে-গাক্সা 


আজ-_ আগামী কাল 


২৫৯ 


এপ্রবাদবাক্যের মর বোঝেন । আজ জমির স্বত্ব থেকে সংলার়- 
যা! নির্বাহ হয় না জমির হাঙ্ামা পোকাতে হয় শুধু ।*** 
চাষায় ছাল বলদ দিয়ে মি চাষ দেয়-_ভাগ জাধাকজাহি। * 
কিন্ত সেই আবাআধি ভাগের সিকিও ঘরে ওঠে ন| যথাসময়ে 


তদারক মা করলে। খাজনা মিটাবার দায় তাদের-_দিতে 


বা লট 
ব্য এ নির্দেশ দিতে পারলেও ভাল হয্ব। 
বার জঘি দেখ! দরকার__কি ফসল 
হ'ল । তার পর পৌষে দিন পনর ধরে পেই ফপল কাটা__ 
ভাগ বুঝে মেওয়াঁ_খড় বিঞ্টী করা-_ ধান গোলাঙ্গাত করা__ 
গেল বার যাদের খান বার দেওয়! হয়েছে__তাদের কাছ 
থেকে বুঝে মেওয়া-_এ সব বহু জটিল ব্যাপারের অন্তর্গত। 
বার ছুই মলয়কে এই সব তদারক করবার জন যেতে হয়ে- 
ছিল। বড়দা থাকতে তিনি পোয়াতেন এসব ছাঙ্গাম1 । তার 
অবর্তমানে মেজদ' প্রতি বছরে এই সময়টি এক মাস করে ছুট 
নিতেন । কিন্তু একবার বিশেষ জ্বরুরি কান্ধ পড়াতে অফিসার 
মেজদাদাকে চুটি দেয় নি_আর একবার উনি অনুস্থ হয়ে 
পড়্েছিলেন। দেই ছু'বারের অভিজ্ঞতা _পান্বানীবমে তুলতে 
পারবে না মলয় । ধনবানে পুপ্পে রা_বা মাঠে মাঠে 
ভর] সোমার ধান__মনে হয়েছিল কবিদের অভ্যত্তি। যে 
কবির জমি ছিল নাপাক ধান ভরা মাঠের শোভা দেখে মু 
হওয়া! তারই মানাতো1 | কিন্ধ সরল চাষীদের কাছে ভাগ বুঝে 
নেওয়া ও হিসাব মিল করা ধান কাটা _আছডানো-_ 
কড়তা বাদ-_ন্থদের ছিসাব-_পায়ে ধরাধরি.*-ফাকি দেবার 
কচকচি...এ সব বাস্তব বাপারকে লক্ষ্মীর আবাহ্‌নদ বলে 
ভূল করবেন না কেউ। চাষারা সরল ছুঃখী আর মির্বোধও 
বটে__তবে পর্রলার দিক দ্রিয়ে তার! শক্ত ৷ একটি পয়সার জত 
তার! অজঙ্জশ্র কথ] বানিয়ে বলবে_ রাতারাতি মাঠের মাড়াই 
ধান সরিয়ে ফেলবে__না দেখলে ত কথাই মেই। সব চাষার 
সম্বন্ধে এ কধ! খাটে না__তবে মলয় যাদের সংস্পর্শে এসেছে 
তাদের কথা ভোল। শক্ত | হয়তে! অনেক দিনের অত্যাচার 
সয়ে__এই সংস্কার তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে যে যারা হিসেব 
বুঝে নিতে আসে তাদের সঙ্গে শঠতা না করলে সর্বস্বাস্ত 
হতে হবেই। হুয়তে! পাইকদের হাতে লাঞ্ছনা! সয়ে-_ 
নায়েবের ধমক ও চোখ রাঙানী পেকে দ্বভাবটা ওদের অমনিই 
ফ্রাড়িয়েছে। পীড়ন শুধু দেছকেই পন্ু করে না-_মনকে 
সত্য থেকে বিচ্যুত করে-__নীতি থেকে করে ভ্রষ্ট। ওরা 
যা হতে পারত তা হতে পারে মি-_লাঞ্ছন1 ও বঞ্চনা রয়েছে 
এর মূলে। দেইজগ্ প্রভু জাতীয় যে কোম লোককে ঠকাতে 
ওর] সিদ্ধহত্ত। এই বঞ্চনাযে ত্বশার নামান্তর ময় তাই ব! 
কে বঙ্গবে? 

খহদিম খেকে একটা কথা কাণাকাণি হচ্ছে। চি 
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বন্দোবস্ত নাকি থাকবে না। মধ্যন্বত্বত্োগদের দুবিধাটুকুও 
জাইন করে কেড়ে নেওয়া হবে। ঘে নিজ্বের ছাতে ছাল 
ধলদ দিয়ে যতটুকু জমি চষতে পারবে-__তারই স্বত্কে লে হবে 
্বত্ববান। এতে করে প্রত্যেক ব্রায়তের হাতে জমি আলবে-_ 
খণের দায়ে মহাজনের কাছে তাদের মাথ] বিকিয়ে থাকবে 
না। সরড়ার বাঞাছর আর প্রজ্গা__মাঝখানে হিস্যাদার 
কেউ থাকবেনা । হোক না আইন-_মলয় এতে অমঙ্গল 
কিছু দেখতে পায় না। লোকে বলে বটে-_লক্ী বসতি 
করেদ তারই ঘরে__যার ছু'বিঘে আছে। গত মহা ছুত্তিক্ষে 
সে সত্য প্রমাণিত হয়েছে । যাদের জমি ছিল-__তার! পেট 
ভরে খেয়েছে আর সিন্দুক ভরে জমিয়েছে টাকা। সম্পন্ন 
চাষ! দশ টাক] দামের শাড়ি কিনে গৃহি্ীকে উপহার দিয়েছে, 
নিজ্জের জঙ্জ কিমেছে সাইকেল । যার! জবনমজুরি করে খায় 
ছু" এক বিথে জমিতে ভা লাঙ্গল ও রুগ্ন বলদ খেদিয়ে চাষ 
দেয়__তারাই মরেছে ছুর্তিক্ষে। এই ব্যবস্থা হুলে_ সামা 
জমির মালিকরা কিংবা যাদের জমি নেই তারা! অন্তত খেয়ে 
পর়ে ঝাচবে। মধ্যপ্ত্বদারেরা যাবে কোথায়? জ্বমির 
উপস্বত্ব যাদের উপরি আয়ের সামিল_তার করুক না যা 
খুপী। নিষ্ধের হাতে লাঙ্গল ধরতে পারে জমি থাকবে হাতে__ 
মা পারে যার শ্রম-_তারই ঘরে বিতরিত হোক কমলার কৃপা! । 
এতে ছুঃখ করবার কি আছে! 

জুচিজা ঘরে এসে বললে, একবার নন্ধ-দাুর কাছে যাও 
তো। তিমি নাকি বট ঠাকুরের কি খবর এনেছেন। 

দাদার খবর | কে বললে তোমাদের ? 

কেন-_-পটার মা এই মাত বলে গেলেন মাকে । তা 
তিনি যদি খবঃটা চুপিচুপি বলেন তো বড়দির ফিট হয় 
না। 


কি বললে পটার মা? 

মাকি-_মধুৰ না বৃন্দাবন কোথায় ট্রেনে এক লাধুর লঙ্গে 
ওদের দেখাছয়। সাধু $ঘের এামের মাম জিভ্াল! করে-_ 
আরও অনেক কথ! শুধায়। এক সময়ে নাকি বলেও ফেলে- 
ছিলেন__তে-মাথ! রাস্তায় যে বড় বটগাছটা আছে সেটা 
এখনও আছে-__না কেটে ফেল] হয়েছে? যেমন বলা নন্ব- 
দাছু চেপে ধরেন-_-তিমি জানলেন কি করে তে-মাথা রাস্তায় 
বটগাছ আছে। সাধু একটু ছেসে বলেন, ও গ্রাষে আমি 
একবার পিয়েছি। কবে? কেন? কত দিন ছিলেন সেখানে? 
এই সব জিজ্ঞালায় সাধুকে ছেরবার করে ফেলবার পর নন্ধ 
দ্বাছু বুঝতে পারলেন-_এক বার নয়-_হুয়তে! অনেক বার উনি 
ওখানে গেছেন আর অনেক দিন ছিলেমও ওখানে । কোন 
জংশনে গাড়ী বদল হতেই লাধুর লক্ষে ছাড়াছাড়ি হুয়__কিন্ত 
ভার আশ্রমের ঠিকানা ওর! নিয়ে এলেছেন। 

ও--7গদের বিশ্বাল হয়েছে দাদাই সেই সাধু? 

গ্কচিজা বললে, বিশ্বাস কি লাবে হয়েছে । স্বামবায় লময় 


প্রবালা 
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সাধু আমাদের বাড়ির কে কেমন আছে ভ্বিজ্ঞাপা করে দ্বেনে 
নিয়েছেন যে। 

তারপর? 

তারপর--তোমার তো অনেক বদ্ধুবান্ধধ আছে বছ 
জায়গায় থোজ নাও। 

আর খোজ না পেলে নিজেকে লেই আশ্রমের ঠিকানা 
খুঁজে বার করতে হবে? 

কেন__লে কি তোমার কর্তব্য নয়? 

কিন্ত দাদার বিরুদ্ধে থুনের চার্জ উইথড় হয় নি। 
এ্যাবস্কগারকে খুজে বার করার মানে বোঝ তে।? 

সুচিআ। শুদ্ধ বরে বললে, এত দিন পরেও কি-_- 

রাজার আইন কাউকে ক্ষমা করে না। 

কিন্তু মা যে কাদছেন। 

কাছুন। 

বড়দির জীবনটা ন& হয়ে যায়, সে কথা ভাবছ কি! 

মলয় মাথা নেড়ে বললে, যদি কোন দিন জাইন হুয় 
ছুক্কতিবান স্বামীকে হিন্ছুত্ত্রী অনায়াদে বর্জন করতে পারবে 
-নআমি সে আইন সমর্থন করব। 

তুমি তো আইন লভার কেটকেটা নও-_তোমার সমর্থনের 
হুল্যকি] দুচিজা হাসলে। 

কিন্ত এনিয়ে প্রোপাগাগ্ডা করতেও তো! পারি। 

ক'রো-উপস্থিত খবরট| নেবে কিনা ভাল করে? 

চটি পায়ে দিয়ে মলয় বললে, এইজন্ভ বাড়িতে আসতে 
চাই না__-একটা-না-একট! হাঙ্গামা তোমর! বাধাবেই। 

হাঙামা] তোমরা যে দেশী কর-_সেকি বিনা ছাঙ্ষামায়? 

মলয় উত্তর না দিয়ে বার হয়ে গেল। 

নস্ব-দাছর পুরে! নাম নারায়ণ রায়। বয়স সত্তর ধাড়িয়েছে 
- তবু দেহের প্রান্তে যৌবনের পড়ত্ব রোদটুকু লেগে রয়েছে। 
এ বয়সে মাথার চূল ক'গাছি পেকেছে গুণে বলে দেওয়া] যায়। 
চাল, ছোল| ভাঙ্গা চিবোবার মত মঙ্জবুত ফ্রাতের অন্তাব 
মেই। যৌবনফালে তিমি নাকি ছুঃলাহসিক ছিলেন। লোকে 
বলত উচ্ছঙ্খল। এখন বছরের তিন-চার মাস ঘুরে বেড়ান 
তীর্ধে তীর্ধে। একই তীর্থে বহু বার গেছেন-_তীর্ঘন্কত্য তাও 
নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে থাকেন। সকালে আর সন্ধ্যায় পুরো 
ছুষ্ট ঘণ্টা কার্টে তার রুদ্ধ-বার ঠাকুররে । যৌবনে যে 
উদ্যমে একটিও দেবতাকে মাথা হুইয়ে ক্বীকার করেন নি-- 
জরার অধিকারে এসে তেমনি উদ্যমে তাদের তেজিশ কোটিকে 
জীবনের জপমালায় গেঁথে নিয়েছেন। সংসার ষ্ঠাকে 
সৌভাগ্য দিয়েছে__আধাত দিয়েছে । নারায়ণ রায় আর এক 
দিক দিয়ে গ্রামের অগ্রনী ছুয়েছেল বলা যায়। তাকে সেখে! 
করে প্রতি বছর বছ ময়নার ভারতের বিভিন্ন তীর্ধে পুণ্য লয় 
করে বেড়ার়। তার আহার, গাড়ী-ভাড়া, গুখ-খাচ্ছন্দ্য সক 
কিছুর দাসত্ব বদ করে-_এই পুশ্যকামীর]। 


পৌষ 


আজ--আগামী কাল 
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তা ছাড়! দেশ-বিদেশের গঞ্জ ঘলার__পুরাণ-ইতিহাল 
মিলিয়ে গে গল্পকে মিষ্ট করার কৌশল তিনি জানেন। 
ভার বাইরের/ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়াও সব রকম 
বয়সের মেয়েপুরুষের ভিড় প্রায় সর্বক্ষণ লেগেই থাকে। 
মলয় ধরে ঢুকে দেখলে ক'টি শিশুকে নিয়ে তিনি আলর 
জমিয়েছেন। ছেলেরা লব গল্পের চেয়ে তৃত পেত্বী রাক্ষস 
ব্রদ্মদৈত্য বা যুদ্ধের গল্প শুনতে ভালবাসে । নন্ত-দাছ রামায়ণ 
মহাভারত ব! পুরাণ থেকে গল্প বলেন-__দৈত্য রাক্ষল আর 
যুদ্ধ এ সব প্রচুর থাকে তার গল্পে। 
তিনি বলছিলেন, জানিস দাছু_ব্রক্ষার বরে কুস্তকর্ণ 
দিচ্ছিলেন ঘুম | ছ" মাস ঘুমের 'পঁর এক দিন তিনি জাগেন-__- 
সেই এক দিনই লার! পৃথিবীতে স্বর্গে আর পাতালে হুলস্থুল 
কাগ্ড। যেমন তেমন রাক্ষদ ত নয়। যে ঘরে তিনি 
দুমোতেন__সেই ঘরট! লঙ্বায় হ'ল জিশ যোজন আর চওড়ায় 
দশ যোজন । ছুয়োরের ফাদ হ'ল চার কোশ-_সে ছুয়োর উচু 
হ'ল আট যোজ্গন-_এই থেকে বোঝ কত বড় রাক্ষল তিনি । 
মলয় ঘরে ঢুকে বললে, থাক দাছ্‌-_বেচারী কুস্তকর্ণকে 
আর অকাল নিদ্রা ভাঙিয়ে তুলবেন না-_ 
তিনি ছেসে বললেন, বোস রে তাই_বোস। ছেলে- 
গুলোর এই ত চেহারা কিন্তু ভীষণ তাঁষণ রাক্ষস দৈত্য এ 
সবের গল্প ন! শুনলে ওর] দুমোতেই পারবে না । 
ছেলের! গল্পে বাধ! পড়াতে বিরক্ত হ'ল । বললে, গল্পটা 
শেষ কর দাছ নইলে-_ 
মন্ধ-দাছু হেসে বললেন, না] করলে কি যে ছবে তা জানি । 
গাছের পেয়ারা কুল কি বাগানের আম একটিও থাকবে ন!। 
বাঃ রে, জামর! বুবি জাপনার গাছে হাত দিই? 
কেন দিবি মে ভাই-__ফল ত তোদেরই জ্বজে। কুল পেয়ার] 
ওসব বুড়ো বয়সের জন্ড নয়-__তবে আমট! যদি ভাল হুয়_ 
আচ্ছা! দাছ__আম আপনার একটিও ম& হবে না । দেখবেন 
পাকা আম পেকে কেমন না দিদিমাকে দিয়ে যাই। 
পাকা আম খাওয়াবি এ মস্ত প্রলোভন বে। মলয়ের 
পানে চেয়ে হাগলেন, কিন্তু কাচা আমগুলে! যদি তোদের 
লোভ থেকে বাচে.*"আছহ| হাঁ_রাগ করিল কেন ভাই 
বুড়ো! হয়েছি বলেই কি চিরকেলে বুড়ো আমি । আমাদেরও 
ছেলে বয়দ ছিল। 
মলয় বললে, গল্পটা সেরে মিন-_কিছু কথা আছে দাহু। 
খানিকক্ষণ মলয়ও সে গল্প শুনলে । দাছু বলেন ভারি 
মি& করে_-রলিয়ে রপিয়ে_ফোতুহলকে জাঞত করে। মন্দ 
লাগছে না গজ। 
ছেলের! চলে যেতেই ও প্রশ্ন করলে, আচ্ছা! !দাহ্‌, এমন 
আজঙবি গল্প শুনিয়ে কি লাত। চার কোশ ধরে কপাের 
পান্জায় যে রাক্ষস থাকত-_তাকে আটতে গোটা লা 
অহ্রাই ঘে লাগে । আর এ্রত্যেক রাক্ষসের সঙ্গে দশ 


কোটিবিশ কোটি-_বীর চলতো যুদ্ধ করতে-__বানরদের এক 
এক জনের সঙ্গে আশি কোটি নব্বই কোট দৈন্-_-এ লব 
সার] ভারতবর্ধে ধরে না-_লগ্কায় ধরল কি করে! 

দাছু বললেন, যুদ্ধের বর্ণনা অনেক বাড়ানো__নাতি 1 
তোদের কালটারই কথা ধর। এই যে ছূর্তিক্ষে বাংলাদেশে 
লোক মরলে-_-কেউ বলছে দশ লক্ষ__কেউ বলছে পনেরো-_ 
কেউ বা বলেন_ ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ। এ মহাধুদের 
ছিসাব-নিকাশ এখনো! হয় নি-_গেল মহামুদ্ধে লবস্দ্ধ আশি 
লক্ষ লোক মরেছিল-_এটাও ঠিক বলে মেনে নেওয়া যায়। 
যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু উন্িশ-বিশ ছুয়ই। 

কিছু নয়__আকাশ-পাতাল তফাৎ । তর এই আজগুবি 
গল! 

দ্াছু বললেন, পৃথিবীতে কোন্টা আহন্গগুবি আর কোনষ্টা 
সত্যিকে বলবে ভণই। ছুটো বোমা খেয়ে ছুর্ধর্য জাপান 
ঘাল হু'ল__একথা তোমরাই ফোন দিন বিশ্বাস করতে কি? 
অথচ তাই হ'ল। যখন তর্ককরার প্রব্তি থাকে মান্থষের 
তখন বয়সটা থাকে তোদের কোঠায়__আমাদের কোঠায় বয়স 
গড়ালে বিশ্বাসই হ'ল আসল বন্ত। দাছর কথার নুর ঈষং 
গল্ভীর হ'ল। 

বেশি দিনের কথা নয়-_লেকেও ইয়ারের শ্রীগ্মের ছুটিতে 
মলয় তখন দেশেই রয়েছে । দাছুর ছোট্ট ছেলে মলয়ের 
বন্ধুই ছিল সে-_নিশীথ তার নাম__কাজ করত একটি মার্চেন্ট 
আপিসে, এক শনিবারে বর নিয়ে বাড়ি এল। দারুণ দ্বর, 
বেছুস অবস্থা। ডাক্তাররা কেউ বললেন, পক্স-_ কেউ 
বললেন ম্যালিগ ন্যান্ট ম্যালেরিয়া_-কেউ বা বললেন মেনিম- 
জাইটস্‌। মোট কথা তিন জনের মতভেদ হওয়াতে সে 
রাত্রিতে ফিভার মিকৃচ্চার ছাড়া বিশেষ কিছু পড়ল মা-_ 
তার পর দিন আসল রোগ ঠিক হ'ল ব্টে-_ রোগীকে ফেরানে! 
গেল না। সেইট দাছুর শেষছেলে। ভার পরই দাছ মন্ত্র 
নিলেন-_ নিয়ম করে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত পড়তে 
লাগলেন । কেউ তর্ক করতে এলে বলেন, ও লব পাট মিটিয়ে 
দিয়েছি ভাই-__জার কেন! 

আপনার মনের বল কমে গেছে দাঢু। 

দেছের বলও কমছে যেস্ডাই। কিদ্তলে কথা নয়। 
আমরা খাড়া হয়ে াড়াতে পারি একটি অবলম্বন পেলে । লে 
মাহ্গঘই হোক আর ঈশ্বরই োক। তুমি তো বলবে ঈশ্বর 
নেই! তোমাদের কাজ যথে্-_ নতুন পৃথিবী না ছোক-_ 
পৃথিবীতে নতুন বিধান তৈরি করবে এই জাশ্বালে জার 
উৎসাহে মান্থষের বেন কিছু স্বীকার করতে চাও না। কিন্তু 
আমর! জানি পৃথিবী পুরাতন | নতুন মাহষের যনে বার বার 
মতুন হয়ে লে ফিরে আলে-_এই মা । 

কিন্তু দা আপনাদের ছেলেবেলাকার পৃথিবীর সঙ্গে 
আজকের পৃথিবীর ক তফাৎ দেখুন ভে! । 


২৬২ 


স্পা 





হ- বিজ্ঞান পৃথিবীকে নতৃম করে তৈরি করছে। আমা- 
, দেত্র কালে যে পৃথিবী প্রকাণ্ড ছিল--আজগ দে ছোট হয়ে 

গেছে। তবু এ তার বাইরের সাজপক্জা। আমার এই 
ময়ল! কাপড়টার সঙ্গে তোমার ববধবে খদ্ধরের পোষাকটার 
যেমন তফাং_-তোমার দেহের সঙ্ষে আমার দেছে্র গঠন 
মিলবে না--তবু তুমি মানুষ-_-আর আমি মানুষ ছাড়া আর 
কিছু এও তো! ঠিক নয়। বুড়ে। হলেই মানুষের লাঠির দরকার 
ছয় ভরদিয়ে চলবার ভ্রন্ভ। ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার লেই 
লাঠি দাছু। | 

এ সব তর্ক বহু বার হয়ে গেছে। যুজির শক্ত পথ থেকে 
দা বিশ্বাসের নরম ভূমিতে নেমেছেন) এ পরিবর্ভনের 
গভীরে রয়েছে যে হেতু-_তা বিয়োগ-বেদনায় বান্পাকুল। 
বেশী তর্ক করে তাকে ট্টঘাটন করা চলে না। শোকে 
সান্তনা! দেও] মামুলি প্রথ!-তাতে আশ্রয় পাওয়াঁও ছুর্ঘট। 
নিজের মন থেকে সহজাত প্রবোধ-আশ্বীস ন। দিলে-_কোন্‌ 
যুক্তিতে সে চিত্ত স্থির করতে পারে ! 

মলয় এক মুহূর্থে অনেক কিছু ভেবে নিয়ে বললে, দাদার 
খবর জানতে এলাম দাঁছ__সতাই কি তার সঙ্কে দেখা হয়ে 
ছিল? 

দাহ বললেম, এরই মধ্যে খবরটা পাড়ায় রটে গেছে। 
ভাল হয় মিদাহ। তোমার মাকে সামলানো কঠিন। 

, মার চেয়ে বৌদিদির অবস্থা খারাপ-__ড্ঠার ফিট হচ্ছে। 

দ্াঢু বললেন, আমার কথা যদি শোন তো! তার খোজ 
করো না ভাই। 

কেন দাছু? 

মাহ্ষ এক বারই জন্মায় না ভাই-স্বত্যুও তার বহু বার 
ঘটে। 

যদি বলি জন্মাস্তর মানি না। 

দাতু ছেসে বললেন- দেহ বদলে যেক্তন্ব তার কথা তো 
বলিনি ভাই । তোমার মন-বুদ্ধি__রুচি- প্রযৃত্তি বা সংস্কার 
হন্থ থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত বহু বার বদলাবে । তারই জে ছেলে 
বেলায় নান্তিক-_দাহ তোদের আস্তিক হয়েছেরে। একটু 
থেমে হেদে বললেন, বন্দধাবনে যাবার পথে ঘে সম্যাপীকে 
দেখে আমার সন্দেহে হয়_-তাকেই আমি জিজ্ঞাসা করে- 
ছিপাম-__আাচ্ছা আ্বাপনি ততো সংস্কারমুক্ঞ পুরুষ-__বিশেষ করে 
ওই প্রীমধানির কথ! প্বিদ্াস! করছেন কেন? সন্াপী ছেসে 
উত্তর দিয়েছিলেন -__পূর্ধব জঙ্বের সংস্কার হতেও পারে । 

দ্িজ্ঞাসা করলাম _জাতিন্মররা শুনেছি পূর্বজন্মের কথ! 
ঠিকমত বলতে পারেন । 

সন্ত্যাসী বললেন _জ্রাতিম্মর না হয়েও কি মান্ষের 
ন্মান্তর হয না? ধ্িজদ্থে ওঠে কি করে মান্য? আপনার 
ঘশ বছরের দেছে আর বিশ বছধের দেহ কি এক? লে? 
শঙ্দে মনও খোলপ হল কয়ছে,বায় যার! 


গ্রবালী 
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সাহস করে বললাম-_তবু হারাম জনকে ফিরে পেলে 
আন্মীয়বন্ধুরা কমন্ুুতীক্য় না । তাদের মধ্যে বাস করার 
যে শাস্তি 

সন্ন্যাসী হেসে বললেন- শান্তির স্তরতেদ আছে আনেন 
কি? যে মধুর স্বাদ পেয়েছে-_চিনিতে স্বভাবতই তার স্পৃহা 
থাকবে মা--পরম জঙ্গ পেলে আসঙ্গলিপ্পা তেমনি ফিকে 
বোধ হুয়। আপনি ভ্ঞানী__সংসারের শ্বাদ আর পরব্রন্দের 
ম্পর্শ_একের সঙ্গে অন্তে তুলনা__এ তো চলে না জ্ঞানেম। 

মলয় জ্িজ্ঞাপা করলে-__তা হলে তিনিই যে আমার 
দাছা_-এ সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ নেই। 

কিন্তু তিনি নবজম্ম লাভ করেছেন_ ভার সঙ্গে সম্পর্ক 
টানতে গেলে তোমর! হয়ত ছুঃখই পাবে ভাই। অন্তত বড় 
বৌমাকে এ সব ন! শোনানই ভাল । 

কিন্তু দাহ, মন্দ যাঁ তা ঘটে গেছে। 

তারা! তারা ] দাছু একটি গভীর নিশ্বাস ফেললেন । য! ভাল 

বোঝ কর ভাই্__ন1 ছাড় তার আশ্রমের ঠিকানাট দিচ্ছি, কিন্তু 
মেয়েদের নিষে সেখানে যেও না । মানুষের ইচ্ছা বলে যে 
বিমিষটি আছে তার প্রতিকূলে কিছু করা ঘুক্তিসঙ্গত নয় ভাই। 

লয় বললে, ত| কি সম্ভব দাছু | তবে আমাদের কর্তব্যে 
যেটুকু না করলে ময়-__আচ্ছ! আসি-দাছু। 

ঘাহু তার কীধে হাত রেখে সন্ষেহ হাসি হেলে বললেন, 
ই! রে-_তুই নাকি একবার জেল খেটেছিলি? 

মলয় মাথা নীচ করে হাসলে, সে জার বেশী কি দাছু। 

কবে 1-_আঙি তো শুনি নি-_ 

সে এমন কিছু ময় শোমাবার মত। ওই যে আগষ& মালে 
'কুইট ইঙ্য়া'-রেজল্যুশন হাল না__তারই ফলে তারতবর্ধে 
একট] ঢেউ বয়ে পিয়েছিল তো]__ 

বলিল কি-_-আপষ্ট মুভমেন্ট 1 সিপাহী বিদ্রোহের পর ও 
ধরণের বিক্ষোভ ভারতবর্ষে আর দেখা দেয়নি । শুনি তো! 
বছুলোক রক্ত দিয়ে তাদের তুল কাছের প্রায়স্চিন্ত করেছে। 

মলয় মাথা উচু করে স্থির দৃট্রিতে চাইলে তার দিকে । 
অসহায় ক্রোধ কিংব] বেদনা কয়েকটি রেখার কুঙ্চনে মুখে 
ফুটিয়ে তুলল মৌন প্রতিবাদ । ভঙ্গিটা তার উদ্ধত নয়_ উন্ধীপ্ত। 
স্বছ_অথচ স্পষ্ট স্বরে বললে, ভুল কাজ্জের নয় দাছু-__সময়ের | 
নেতাজীও তা হলে ভুল করেছিলেন বলতে চান ? 

তুল যারই হোক ভাই-_রজ্ঞ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত-_ 

পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর! যায়-_ভুলেরও দণ্ড নিতে হুয়, বারে 

বারে যত রক্ত দিয়েছে ভারতবর্ষ তা প্রায়শ্চিত্ত বা দওড নয়। 
জন্মগত অধিকার ফিরে পাবার জন্তে বার বার এগিয়ে আসে 
মানুষ__প্রাণ দেয়, নির্ধাতন সয়-_-তার অন্ত ছুঃখ কিসের | 

দাছু বললেন, তোমাদের বিশ্বাস-_ 

আপনিই এফটু আগে বললেন না_-একটি জিনিসে 
শির্দ্বত| না থাকলে-..দাস্যে্ জীবনের অর্থও থাকে মা। 


পৌৰ 














আমাদের বয়ে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আমরা যেতে 
উঠেছি এ কথার চেয়ে-_নতুন পৃথিবীতে আমাদের সম্মান আর 
গৌরব যাতে সবাই স্বীকার করে নেয়_-পেই মহৎ চেষ্টায় 
জীবনপাত হ'ল সবচেয়ে বড় সত্য। পৃথিবীর ইতিহাসে 
আমরা একটু ঠাই পেতে চাই--এ কি আমাদের অঙ্তায় ইচ্ছা? 
না রক্ত দিয়ে ছ" এক বার প্রায়শ্চিভ করলেই এই ভুল শুধরে 
যাবে? 

ঘাছু অবাক হয়ে মলয়ের ত্বলস্ত চোখ দুটির পানে চেয়ে 
রইলেন । তরুণ বয়ল-_-সংসারের বন্ধন শ্বেচ্ছায় পলায় 
পরেছে । মায়ের স্সেহ-_-প্রিয়ার তালবাশা- জীবিকার সংস্থানে 
নির্বিঘ সংসারে লেখাপড়া শিখেধপংকে ভ্রেনেছে মোহ্মুক্ত 
বুদ্ধির ধারা__পরিণাম-অনভিজ্ঞ উচছ্ছাপ-প্রবণ যুবক মাত নয়-_ 
একে পথের নির্দেশ দেবার ছলে কি উপদেশ দেবেন 


শাশ্বত বর্তমান 


সপপশাশাসাশিশপশিশাশীশীশীশীশশাশীশাশাশিসিশীশীশিীশাপীশিসিসিশািসিসাসিসি 


২৬৩ 





তিনি? নির্দেশ দিতে যাবার ধ&তাও তার মেই। তীর্ধে 
তীর্ধে সংসারমুক্ত বছ সন্গ্যাসীকে দেখেছেন দাছু-আর ও 
স্বাধীনতাকামী এদের কয়েকজনকেও দেখেছেন । সম্পৃ ভিন্- 
মুখী হুই জাতের সাধনাতে আশ্চধ্য রকমের মিল তার দৃষ্টিতে 
পড়ল আক্ক। হুই সাধকই তো ম্বত্যুকে ওয় করেন শা-ছুই 
যোগীই ধ্যাননিবন্ধ দৃষ্টিতে দেবভূমির মহিমা নিরীক্ষণ করছেন। 
এক জন দেবতার জ্যোতিকে আর এক জম তার মহ্মাকে 
রণ করতে চায়। এদের মধ্যে বড় ছোট কেউ নেই। 

দাচু প্রসন্ন স্বরে বললেন, আমার ভুলটাই মেনে দিলাম 
ভাই-_ 

মলয় হেসে বললে, ছি দাহু-_বুড়ো হয়ে আপনি সতি]ই 
ছুর্বাল হয়ে পড়েছেন। মনের আনন্দে পাক খেয়ে সেখর 
থেকে বেরিয়ে গেল । ক্রমশঃ 





বাস্তব ও কম্পনা 
শ্রীশৈলেন্্রকু্ণ লাহা 


গেথেছি অনেক মালা আকাশ-কুন্তমে, 

সে ফুল যে ফোটে শুধু মনের আকাশে। 
শিহ্র কাহার স্পর্শে পেলে কি পাখা সে? 
ফুল-বিহ্ঙ্গের দুর নীল নত চুমে। 

কি কারে পরতে কণি আগরণে ঘুমে ? 
জীবন জাগিয়া থাকে সে শ্বপ্রের পাশে, 
অপূর্বের পরিচয় পাই যে আতাপে, 
একাকার হয়ে যায় গ্র্স মপ্ত্যভুমে । 


কল্পনা সে পায়রূপ। সেথা যায় দেখা, 
অপীমের সীম| রচে পিপস্তের রেখ] । 
সম্ভব ও অপন্ভব কে ক'রেছে ঠিক, 
মনের মায়ার সঙ্গে পারি না আটিতে। 
আকাশে কুম্থম ফোটে, নহে তা অলীক, 
সে পুষ্পতরুর মূল মর্ড্যের মাটিতে । 


শাশ্বত বর্তমান 
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহ! 


“আরে! দুরে যেতে হবে |” কোথায়__কে জানে 
দুরাস্তরে লিপি করে পথের নিশানা, 

সে পথের শেষ নাই, পে পথ অজানা, 

ডাকিছে সে অনাগত সমুখের পানে । 

“ফিরে চাও, চলিয়াছ কিপের সন্ধানে ?” 
*আমারে চিনিতে পার 1” “শোন বন্ধু মানা, 
কেন যাবে যে-পথের নাই কে] লীমান] ?” 
কেবলি পশ্চাতে ঘোরে গত-কল্য টানে। 


অতীতে জড়ানো কত আনন্দ ও ব্যথা, 
আমার স্মৃতির মাঝে তার অমরতা, 

ও যে সত্য। লত্যতর সে জাগামী কাল- 
স্বপ্লে যে সার্থক করে জগতের মাঝ । 

স্বতি ও স্বপ্পের তবে ছিন্ন কর জাল, 
সকলের চেয়ে সত্য জীবনের 'আজ?। 


২৬৩৫৮ 
দত 


ওহাবী আন্দোলন ও খুসলমান সমাজের রাজনীতি 


জ্বীযোগেশচন্দ্র বাগল 


জামর। ছেলেবেলায় ফোন কোন মুসলমানকে “ফরাজী, ব1 
'ফেরাজী? বলিতে শুনিয়াছি। তথম ফরাজী বলিতে 
বুঝিতাম__আাচারনি ধর্মপরায়ণ মুসলমান | বঙ্গদেশে কিন্তু 
এই করাক্জীরাই সত্যিকার ওহাবী। বাংলার ছল মাটির গুণে 
ওহাবী আদর্শ যেমন খাণিকট1| বদলাইয় যায়, উহাদের 
মামেও তেমনি এইক্সপ পরিবর্তন ঘটে। 

ওহাবী আমাদের দেপী কথা নয়। আরব দেশে ওহাবী 
খআন্দোলনের উদ্ভব । অষ্টাদশ শতাষীর প্রথম দিকে পেখানে 
আবছুল ওহাব নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হুয়। তিনিই 
ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক। তুকাঁর অধীনে অবস্থান কালে 
আানাদিক দিয়াই আরব জাতির বিশেষ অবনতি ঘটে। মূসল- 
মানগণ ইস্লাম ধর্টের মূল তত্ব ভুলিয়া! গিয়া! বাহিক আচার- 
অনুষ্ঠানের বশীভূত হ্র়। ওহাব এই সকল আবর্জন! দূর 
করিয়া মহম্মদ-প্রতিঠিত আচার-অহুষ্ঠান বর্জিত খাটি ইসলাম 
ধর্ঘের পুনঃপ্রবর্তনে সবিশেষ তৎপর হুইলেন। আরব 
অমাজের বিস্তর লোক ষ্ঠাহার জন্গুবন্তাী হইল। ওহাব দেখি- 
লেন তাহার এই সংস্কার-কার্ধ্ের প্রধান বাধা তৃকাঁ-রাক্জ। 
তাই তিনি স্বদল পু করিয়া আরবের মকা-মদিন। প্রস্তুতি 
ভীর্বস্থানগুলি হইতে তুরস্ব-প্রতুত্ব উচ্ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর 
সুইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্কে সমগ্র আরবে আবছুল 


ওছাবের প্রাধাজ সংস্থাপিত হইল। ইসলাম বর্ও সংদ্কত 


সইল। কিন্তু ওহাবের কর্তৃত্ব বেশী দিন স্থায়ী হইতে গপারিল 
মা। তাহার ম্বত্যুর কিয়ংকাল পরে তুকাঁরাক্ম পুনরায় 
আরবের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু ওহাবের 
আদর্শ আরব জাতির মনে স্থায়ী আসন লাভ করে। বহিরাগত 
তীর্ঘযান্রীরাও অনেকে এই আদর্শে উদ্ধ্ধ হুয়। ওহাবী আদর্শে 
অনুপ্রাণিত এইরূপ এক জন তীর্ঘাতী ছিলেন সৈয়দ 
আহ মেদ।. 

রায় বেরিলীতে ১৭৮৬ প্রী&াকে মহরম মাসে সৈরদ 
আহ মেদ জন্মগ্রহণ করেন । তিনি কৈশোরে মুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা 
রিয়া পিগারীদের অধীনে অশ্বারোহী লৈনিকের ক্ষার্ধ্য 
ফরেন। তখন উত্তর-তারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিটিত হয় 
মাই। ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম পিঙারীদের সক্ষে সংঘর্ষে 
লিপ্ত হন এবং উহাদের কঠোর হুত্ডে দমন করেন। পিঞ্ারীর! 
স্জতঃপর বিভির স্থানে ছড়াইয়! পড়ে এবং লৃঠ-তরাজ্জ করিতে 
থাকে। সৈয়দ আহ্‌ মেদও প্রথম জীবনে এইরপ কৃক্রিয়াসত্ত 
হুইয়] পড়েদ। উনবিংশ শতাবীর প্রথম হইতেই উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে শিখশক্তি প্রবল হুইয়! উঠে এবং পঞ্জাবে শিখরাজ্য 
দুপ্রতিটিত হর। তখন লুঠ-তরা, ডাকাতি, রাহান্ধামি প্রভৃতি 


সমাজবিরোধী কার্যের তেমন সুযোগ আর রহিল না। পঞ্জাবে 
শিখরাজ্য তথ হিন্দু প্রতৃত্ব প্রতিঠায় সৈয়দ আহ মেদের জীবনে 
এক পরিবর্তন দেখা দিল। হিন্দুদের সংন্পর্শে আসিয়া ইস্লাম 
বর্ষে যে সব আচার-অনুষ্ঠান ও পৌত্তলিক প্রভাব প্রবেশ করে 
তৎসমুদয় বিদূরিত করিয়! ইহাকে সুসংগ্কত করিবার উদ্ধেন্তে 
সৈয়দ আহমেদ বিশেষ ভাবে তংপর হুইলেন। তিনি ইস্‌- 
লামের সারমর্ম উপলব্ধির জবন্জ কিছুকাল দিক্জাতে থাকিয়! 
মৌলানাদের নিকট মুসলমান শান্তর অধ্যয়ম করেন। এই 
দুসংস্বত ও সংশোধিত ইস্‌লাম ধর্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তিনি 
একদিকে যেমন মুসলমান বর্ধশাস্ত্জ্ পঙ্িতদের পূর্ণ লমর্থন 
লাভ করিলেন অন্তদিকে তেমনি সাধারণ মুসলমানগণও তাহার 
অন্বন্তী হইতে লাগিল । সৈয়দ আহমেদ যখন যেখানে গমন 
করিতেন বিখ্যাত মৌলানাগণ তাহার সঙ্গে থাকিয়া তৃত্যের 
সায় তাহার সেবা-যত্ব করিতেন। ইহ্াতেও সাধারণ যুসল- 
মান সমাজ তাহার দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল । ঈশ্বর 
এক এবং মুসলমানমাজেই সমান-_ আহমেদের এই ছুইট্ি কথ! 
সছ্জ্জেই সকলের চিত জয় করিল। 

শৈয়দ আহমেদ ১৮২০-২২ সনে সমগ্র উত্তর-সারত পরি- 
ক্কমা করেন। তিনি যে যে হলে গমন করেন সেই গেই স্থলেই 
বিস্তর লোক ঠাহার শিষ্ত্ব গ্রহণ করে। তিনি সর্ব উপযুদ্ত 
ও বিশ্বালী লোকদের প্রতিনিধি ব1 এজেন্ট নিয়ুজ করিলেন । 
ভাহার অঙ্জতম কার্য শিষ্যদের নিকট হইতে 'বর্দ-কর? সংগ্রহ | 
পার্টনায় তাহার ধর্মপ্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত 
হইল। এখানে তিনি চারি জন খলিফা নিযুক্ত করিলেন। 
এই চারি জমের মধ্যে ইনায়েত জলি ও বিলায়েত আলির 
মাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । হার] পূর্বব-ভারতে সৈয়দ 
আহ্‌ মেদের মতবাদ প্রচারে প্রধান সহায়ক হইলেন । পাটনায় 
প্রচার-কেন্ত্র স্থাপনাস্তর আহমেদ নৌকাযোগে কলিকাতায় 
আগমন করেন। পধিমধ্যেও তাহার বিস্তর শিন্য জোটে। 
কলিকাতায় অবস্থানকালে তাহার মতবাদ বাংলার বিভিন্ন 
অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যেও প্রচারিত হইবার নুযোগ ঘটল । 

ইনার পর সৈয়দ আহমেদ মন্ধাতীর্ধে গমন করিলেন । এই 
লময় তিনি ওহাবীদের সংস্পর্শে আলেন। লৈয়দ এত দিন ধর্ঘম- 
লংস্কারে মন দিয়াছিলেন, এবার ওছাবীদের মতবাদে ও কার্ধ্য- 
কলাপের লঙ্গে সাক্ষাত্তাবে পরিচিত হইয়া বুঝিলেম, ধর্প- 
রাজ্য প্রতিঠিত ন! হইলে বিশুদ্ধ ইস্লাম ধর্ম প্রবর্তিত হওয়া 
অসম্ভব । ভিনি স্বয়ং ওহাবী ছলতৃক্ত হইলেন। ওহাবী মন্ত্রে 
দীক্ষিত হইয়া খাটি ওহাবীয়পে তিনি বোত্াইয়ের পথে 
স্বদেশে ফিছ্ছিলেন। 


গপোৰ 

ওহাবী মতবাদ প্রচারোক্ধেন্টে সৈয়দ আহমেদ ১৮২৪ সনে 
উদ্ভর-পশ্চিম পীমাস্তের পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে কর্মকেজ 
স্থাপন করিলেন। ইচ্ার পর হইতে তাহার প্রধান লক্ষ্য 
হুইল পার্বত্য অঞ্চল হইতে সমতল ভূমিতে আসিয়] মুসলমান 
প্রতৃত্ব বা! রাক্জত্ব প্রতিষ্ঠা । তিনি ইতিপূর্বে সমগ্র উদ্ভর-ভারতে 
যে কর্মীলচ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন এইবারে তাহাদ্বারা তাহার 
কাছ হাসিল করিতে উ্তত হছুইলেন। তাহার নির্দেশে 
ধমবল ও জনবল লংগৃহীত হইতে লাগিল। উদেস্ত, নিকটবর্া 
শিখ (বাহিন্ুু) রাজ্যের উচ্ছেদ। ১৮২৭ সন হইতে শিখ 
রাজ্যে উৎপাত-উপদ্রব আরম্ভ হইল । ডাকাতি, নরহত্যা, নারী- 
ধর্ষণ, রাহাজামি, লুঠতরাঙ্জ প্রতুতি অবাধে চলিতে থাকে। 
ওহাবী দল ক্রেমশঃ এত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে ঘষে, ১৮৩০ সন 
নাগাদ পশ্চিম-পঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার নগরী ইহারা 
অধিকার করিয়া কেপিল। তখন পঞ্জাবের অধিপতি রণব্ধিং 
শিং্ছ উচ্ধাদের উপেক্ষা না করিয়া দমন করিতে অগ্রসর 
হুইলেন। সৈয়দের শিয্যগণ ও শিখলৈজ্ঞ সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ 
হুইল । কিপ্ত শেষ পর্যন্ত সৈয়দ-শিষ্গণকে রদে তঙ্গ দিতে 
হুয়। ১৮৩১ সনে এক শিখ সেনার গুলিতে সৈয়দ আহ মেদ 
ইছুলীল] সংবরণ করিলেম। 

তদববি তাহার প্রধান শিযগণ সাধারণের মধ্যে এই 
সংবাদ প্রচার করিতে থাকে যে, সৈয়দ আহ্‌ মেদের স্ব 
হয় নাই। তিনি গ্রপ্তভাবে বিচরণ করিতেছেন, এবং শিশ্তবর্গ 
তাহার উপদেশ মত কার্য করিয়া সফলকাম হইলে তিনি 
আবার লশরীরে আবিভূর্ত হইবেন । নিরীহ মুসলমান জম- 
সাধারণ এ কথায় ন্দান্থা স্থাপন করিয়া, পূর্ববাপেক্ষাও 
অধিকতর ধনজন দিয়! ধর্মরাজা প্রতিষ্ঠায় কন্দীসংঘকে সহায়তা 
করিতে লাগিল । পর্বতের নিভৃত প্রদেশে সিতানায় ওহাবী- 
দের হুর্গ স্থাপিত হুইল । পঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রলদ 
সংগৃহীত ছুইতে আরম্ভ হইল । ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল হুইতেও 
নানারূপ লাছাধ্য সেখানে পৌঁছিতে লাগিল। অতঃপর বড় 
রকম কোন অভিযান ঘ! আক্রমণ না চালাইলেও ওহাবীরা 
শিখরাজ্যে নানারপ উপন্রব করিতে থাকে । 

বঙ্ষে ফরাজী বা ওছাবী জাদর্শ যেভাবে শিকড় গাড়ির] 
বনদ্দেসে এক বিচির কাহিনী । তিভূমিঞা বা! তিতুমিরের 
নাষ মধ্য-বাংলায় প্রায় লকলেই শুনিয়া! থাকিবেন। তিমির 
চাষী গৃহস্থের পু; ছোটখাট এক জমিদায়ের কার পাণিগ্রহণ 
করায় ঠাছার অবস্থার কিফিং উন্নতি হুয়। কিন্তু জারামের 
জীবন তিনি পছন্দ করিলেন না। কুত্তি, লাঠি ও অসি খেলা, 
তীর ছোড়া প্রভৃতি শিখির] তিন নদীয়ার এক জমীদারের 
বরকন্দাজ হইলেন । মারপিটে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জপরাধে ঠাহার 
একবার কারাদণ্ড হয়। কারামুক্ির পর তিতুমিয় দিল্লী গমন 
করেন এবং লেখান হইতে বাদশ] পর্ধিবারের লক্ষে মন্ধা! যান। 
এখানে আসিয়া বিখ্যাত বর্শলংক্ারক ও পয়বর্তীকালের ওহাবী 


ঙ 





ওহাবী আন্দোলন ও মুসলমান লমাজের রাজনীতি 


২৬৫ 


নেতা সৈয়দ আহমেদের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইল। সৈয়দ 
আহমেদের সংম্পর্ণে জাপিয়া তিছুমিরের জীবনে আশ্চর্ধ্য 
পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশে ফিরিয়া তিনি একান্ত মনে ওফাবী 
মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ ঝরিলেন। তথন বঙ্গে ইংরেজ 
শাসন নুপ্রতিঠিত হইয়াছে । তিতূমির প্রথমেই ইংরেজ্ের বিরুদ্ধে 
ঘাওয়। লমীচীন বোধ করেন নাই । ওহাবী মতবাদ তখনকার 
প্রচলিত ইস্লাম বর্দেরও বিরোধী ছিল, এ কারণ মুসলমান 
জমিদার ব| প্রতিপদিশালী মুললমানগণ ই! লমর্থন করিতে 
পারিলেন না। তিতুমির ই'হাদিগকে শ্বমতে আমিবার জন্ত 
ইছাদের উপরও অত্যাচার চালাইতে দ্বিধা করেন নাই । উতভভর- 
পশ্চিম অঞ্লেও ওছাবীদের হুত্তে প্রা্টীনপন্থী প্রতিপদ্িশালী 
সুললমানগণ কম নির্ধ্যাতিত হৃন নাই। কিন্ত ওফাবীর1 সর্ধ্যদা 
মূল লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া! চলিত | তাহার! মনে প্রাণে বিশ্বাস 
করিত, মুসলমান ধর্ণমরাজ্য প্রতিষ্ঠায় ছিন্দুরাই তাহাদের প্রবল 
প্রতিঘন্বী। বক্ষে তিতুমির দলবল সহ অচিরে হিন্দুদের উপর 
চড়াও হইলেন। হিন্দু গ্রাম লুঠ করিয়া, ঘর বাড়ী পড়াই! 
দিয়া, দেবমন্দির কলুষিত করিয়| তিতৃষিরের দলের লোকেরা 
নিজেদের বিধঙ্মা দলনম্পৃহ! চরিতার্থ করিতে লাগিল। গৌবর- 
ডাঙ্গা-নিবাসী জমিদার কালীপ্রসন্ম মুখোপাধ্যায় ও আভা 
হিন্দুগণ বিশেষ ভাবে এই দলের হুত্ডে নিপীড়িত হইলেন | 

ছিশ্ু সমাজেও সত্বর ইহার প্রতিক্রিয়! দেখা দিল। হিন্দু 
জমিদারগণ ওহাবীদের দমন করিতে অগ্রসর হইলেন । ক্রমে 
ওছাবীদের উৎপাত এত বাক্িয়া যায় যে, হিন্দুদের তরফেও 
তাহাদের উপর প্রতিশোধ এহপের নামাক্ষপ ব্যবস্থা! হয়। 
ওহাবীর1 দাড়ি রাখিত। বারাসতের অবীন মুক়াগড়গাছির 
জমিদার ক্কষচন্জ রায় প্রতি ওহাবী প্রজার দাড়ির উপর আন্কাই 
টাকা কর বসান | এই ব্যাপারে জমিদারের লোকজন এবং 
ওহাবীদের মধ্যে একটি দাঙ। হয় এবং বারা সতের ম্যাজিধ্রে্টের 
নিকট ইহ! লইয়া মামলাও উপস্থিত হয়। ইহার পর 
তিতৃমির শি্তদের সঙ্ঘবন্ধ করণাস্তর হিন্দুদের এামগ্ডলি পুনরায় 
আক্রমণ করিয়া লুঠতরাজ কারতে সুর করেন। ওহাধী- 
দের অত্যাচারে শালকবর্গেরও ক্রমে কতকটা টৈতজোদয় 
হইল। তিতুমির ও সরকারের মধ্যে শঈীঅই সংঘর্ধ বাধিল। 
এই সম্পর্কে ১৮৭০ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের “অমৃত 
বাঙ্গার পজিকাঁয় এই বিবরণটি পাওয়া যাইতেছে, 

১৮৩১ লালে একটি খাওয়1 দ্বাওয়! উপলক্ষে তিডু তাহার 
সমুদয় শিল্প একজ্িত করিয়া! বাশ দিয়! কেন প্রস্তত করে এবং 
৫০০ লোক সমভিব্যাঙারে পূর্ণ গ্রাম লুঠ করে। তাহার পর 
তাহার! কৃফমগর জেলার লাউখাট। এাম লুঠ করে। ভাঙার! 
শেষে ক্রমেই অত্যাচারের বাড়াবাড়ি করিতে আরঘা করে। 
তাঙার পর গবর্ণমেন্ট ২০ জন সিপাহী, এক জম আমাদার ও 
এক ত্বন হাবিলদার তাছাদিগকে ছমন করিতে পাঠান। 

এলেকজাঙার নামক এক জন লাহেব দিপাহীদিগের ক্যাপ্টেন 


ঙ সংবাদপন্ধ সেকালের কথা, ২য় খও, পৃ ৩৭৯। 








৬৬ 


গ্রবালী 


১৩৫৪ 





ছইয়া যান। তিনি দারগ! এবং তাহাদের লঙ্গে বরকঙ্গাজ 
, প্রভৃতি ১২০ জম ঘোল্বা লম এবং এলেকজাগার তিতৃমীরের 
হস্তে পরাস্ত হম। তাছার] দারগাকে মানিক! ফেলে, লিপাহ্থী 
বরকন্দাজ্ও বিস্তর মার] পড়ে । নদীয়া মাঞজিঞে্রেটও তাহাদের 
নিকট পরাস্ত ছন। ১৮৩২ প্রাঃ অঃ এলেকজাগার আবার 
অধিক পৈড সামন্ত লইয়া তিতুফষে আক্রমণ করেন । যুদ্ধে 
তিতু এবং তাঁছার দল ধ্বংস হয় এবং তাহার সেনাপতি 
গোলাম মন্গুম ধৃত হুইয়া জালীপুরে তাহার ফাঁসী হয়।” & 
তিতৃমিরের পরাজয় ও ম্মত্যু ওহাবী বা ফরাজজীদের বিশেষ 
আতঙ্কের কারণ হইল । “অম্বত বাজার পিক” (৩ সেপ্টেম্বর 
১৮৬৮ ) এই প্রসঙ্গে দ্রেশ-প্রচলিত প্রবাদের উপ্লেখ করিয়া 
জেখেন-_ 

*কিনপে তিতুমির ফামামের গোলা “খাডলা' বলিয়া 
উন্মত্ত লহুচরগণের উৎসাহের বৃদ্ধি করিয়! দেয়__ফিরূপে কৃষ্ির 
কেন্নার মধ্যে থাকিয়া! তাচ্ছার সহচরগণ দেই সময়ে খুলি 
খাল!” বলিয়। হুহঙ্কার করে, কিরূপে তিতৃমির প্রথম গুলিতে 
হত হয় ও তাহার সহচরগণ চতুচ্ধিকে পলায়ন করে, ও পরি- 
শেষে কিরূপে নাপিতকে ৫ টাকা পর্যন্ত দিয়া ফরানীরা শর 
সুগুন করে, এ লমৃদয় দেশঘয় প্রবাদ আছে। ৷ তখনকার গোটা 
ছুই গান। 

পহথায় কি বুদুরুগী বেড়েছে 

উদ্ভরে এক গ্রাম আছে নাম নারিকেল বেড়ে। 
ভুটল এলে যাটি হাজার দেড়ে ॥ 

দেড়ের মামে ছুর। 

বলে জলদি জান থুর ॥ 
তার। সব গোলার চোষ্টে কাছা খুলে 

সিটকে মরে রয়েছে ॥ 
ফকিয়ানি বলে ফকির রাত পোহালি হাট, 
দাড়ি কাইঠি দিয়ে ছাট ॥ ইত্যাদি” 


এইরূপে ফরাজী বা ওছাবীদের নিপীড়ন ব্যাহত হুইল 
বটে, কিন্ত তাহা! নিতান্তই সাময়িক। ইহার পুমরায় হিন্দু 
দলন কার্ধা আরম্ভ করিয়] দিল। ১৮৩৭ জন মাগাদ দেখ! 
ঘ্বাইতেছে, ফরিদপুর ও ঢাকায় সতিতুল্লার নেতৃত্বে ফরাজীগণ 
অীষণ অনর্থের ছৃষ্টি করিতেছে । এই সম্পর্কে “জিলা! ঢাকা 
নিবাসী ছঃখী তাপিগণন্ড একখানি প্জ ২২শে এপ্রিল তারিখের 
*সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়। ইচ্ছার কিয়ুদংশ এখানে 
প্রদত্ত হু, 

“ইদানীং দিলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিষচর থানার 
সরহৃক্ধে বাহান্থুর গ্রামে সরিতুল্প। নামক এক জবম বাদশাহি 
-লগুনেচ্ছুক হইয়া ম্বযুনাধিক ১২০০০ স্বোল। ও মোসলমাঁন 
ঘলবন্ধ করিয়া নৃতম এক সর! জারী করিয়! নিজ মতাবলম্্ী, 


*. প্রবন্ধ-লেখকের "ভারতবর্ষের স্বাধীনত1 ও অন্যান্ত প্রসঙ্গ” পৃ, 


১৮১২ ভ্ষ্টবা। 
+ এ পৃ ১৭৭-৮। 


লোকদিগের যুখে দাড়ি কাছাখোল! কটিদেশে চর্টের রক্ফু 
তৈল করিয়া তৎচতুদ্ছিগ্থ ছিন্দুদিগের বা্ী চড়াও হুইয়! দেব 
দেবীর পুক্কার প্রতি জশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং 
এই দিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মলকংগঞ্জ খানায় লন্বহদ্ধে রাজ- 
মগর নিবাসী দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ-শিবলিজ 
ভাক্ষিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে এবং এ থানার সরছক্ধে 
পোড়াগাছ! গ্রামে একজম ভ্রলোকের বাটীতে বাজিযোগে 
চড়াও হইয়া সর্বস্ব হরণ ফরিয়! তাহার! গৃছে অগ্রিদিয়া 
অবশিঞ& যে ছিল ভন্ম রাশি করিলে একজন জবন ধৃত হ্ইয়! 
ঢাকার দওরায় অর্পিত হুইয়াছিল,..আর শ্রুত হওয়া গেল 
তাহার জঙ রায় অর্পিত হইয়াছে । আর শ্ুত হওয়। গেল 
সরিতুন্তার দলভুক্ত ছ& জবনেরা এ ফরিদপুরের অস্তঃপাতি 
পার্টকান্দা গ্রামের তারিগীচরণ মদ্ধুমদারের প্রতি মানা প্রকার 
দৌরাস্ম্য অর্থাং তাহার বাঠীতে দেবদেবী পুন্জার আঘাত 
জন্মাইয়া গোহ্ত্যা ইত্যাদি কুকর্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার 
বাধু জবনদিগের সহিত সন্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া এ সকল 
দৌরাত্ম্য করিদপুরের মাজিপ্রেটে সাহেবের হুজুরে জ্ঞাপন 
করিলে & সাছ্ছেব বিচারপূর্ধবক কএক জন জবনকে কারাগারে 
বন্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। 
ছে সম্পাদক মহাশয় ছু& জবনের! মফ£ললে এ সকল অত্যাচার 
ও দৌরাত্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচার গৃছে আক্রমণ করিতে 
প্রবর্থ হইল । শ্রুত ছওয়! গেল ফরিদপুরের মাজিঠেঁট লাহেবের 
হদুরে যে সকল আমলা ও মোজারকারেরা নিযুক্ত আছে 
তাহার! সকলেই সরিতুপ্জ| জবনের মতাবলদ্ি তাহারদিগের 
রীতি এই যদ্দি কাহার নামে মিথ্যা! অভিযোগ- করিতে হুয় তবে 
কেছ করিয়াদদী কেহ ব1 সাক্ষী হুইয়া মোকদ্ষম! উপস্থিত করে 
গুতলাৎ ১২০০০ হাজার লোক দলবদ্ধ ইহাতে ফরিয়ার্দীর 
সাক্ষীর হ্রুট কি আছে ।-..আমি বোধ করি সরিতুয্না জবন যে 
প্রকার দলবন্ধ হইয়! উত্ভরং প্ররল হইতেছে অল্প জিনের মধ্যে 
হিন্দু বর্ম লোপ পাইয়া! অকালে প্রলর় হুইবেক। সরিতুল্লার 
কোর্ট পার্টের শত অংশের এক অংশ তীতুমির করিয়! ছিল 
মা 1. ইতি সম ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ চৈ |” 

সরিভুজ্জার জায় ফরিদপুরে ছুছুমিয়া নামে আর এক জন 
ওছাবী-মেতা আবিতূতি হছন। তাহার লক্বদ্বে এখনও ঢাকা, 
ফরিদপুর, বরিশাল অঞ্চলে নামারূপ জমস্রতি আছে। দুছু- 
দয়ার আমলে বজের ওহাবী আন্দোলন কতকট অর্থনৈতিক 
রূপ ধারণ ফরে। ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ দিবলীয় 'অম্বত বা্গার 
পিক!” ছুছমিয়া সম্পর্কে লেখেন, 

“ফরিদপুরের হুহুমিয়া ফরাজীদিগের গরু ছিলেন । কালে 
তাহার প্রভাব এতদুর বৃদ্ধি ছয় ঘে, তিনি মনে কমলে ৫০ 
লহ্ত্র লোক জংগ্রহ করিতে পারিতেম | ইহারা লমুদায যড়ঘনত্ 


করিয়া! জমিদার ও কুঠিয্ালগণ্কে একেবারে অগ্রাহ করিয়া 
ভি 5582585882855 


*াসংবাদ-পত্রে সেকালের কথা”, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯-৮। 


পাৰ 


ফেলে । গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে তিনি কখন কিছু করেন নাই 
বটে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাহাকে ভয় করিতেন । 

"পরে ১৮৪৬ লালে জমিদারে ও কুঠিয়ালে দুটিয়া তাহার 
বাট লুঠ করেন, ও ১৮৪৭ লালে তাছাকে পেলন আদালতে 
দণ্ড দেন। ১৮৫৭ পালে যখন সিপাহী যুদ্ধ বড় জকিয়! উঠে, 
তখন হুছুদিয়াকে গবর্ণমেন্ট আশঙ্কাক্রমে কয়েদ করিয়া 
কিছুকালের মিমিভ আলিপুরের ছেলে রাখেম ।”% 

বঙ্গদেশে ওহাবী আন্দোলন ক্রমে লুতম রূপ ধারণ 
করিল এবং বারাসত, সাতক্ষীরা, যশোহ্র, ঢাকা, ফরিদপুর, 
বরিশাল, নদীয়া, পাবনা, রাজসাহী, রংপুর, অিপুরা। নোয়া- 
খালি, ময়মনসিংহ, শ্রী প্রতৃতি বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 
ছড়াইয়া পড়িল। কিন্ত পিতানা কেজে মূল উদ্দেন্ত অনুযায়ীই 
কার্ধ্য হইতে লাগিল। বাংলার বিভিত্র অঞ্চল হইতেও 
ধন-জন ও অগ্ঠা্ত রসদপত্র বিস্তর প্রেরিত হইতে থাকে । ১৮৪৮ 
সন নাগাদ পঞ্জাবে শিখশস্তির পতন হুয় এবং ?৫০ সনে সমগ্র 
পঞ্জাবই ইংরেছের অবকারে আসে ওছাবীদের নিকট 
হিল, শিখ বা রান ইংরেজ সকলেই বিধন্মা, নেচ্ছ) খাট 
ইসলাম বর্ম প্রতিষ্ঠায় সকলেই প্রতিবাদী । এক জম ইংরেজ 





কভারতবর্ষের ্বাধীনতা ও অন্ঠান্ত প্রসঙ্গ”, পৃ. ১৭৮ জষ্টবা। 

ফরাক্ধী-নেতা হৃহ্মিয়া লম্পর্কে ২৩ এপ্রিল ১৮৭০ 
তারিখের শহুদ্ব-হিতৈধিন” লাপ্ডাছিকেও অনেক তথ্য বাহির 
হয়। ইহার কিয়দংশ এই-_ 

“আজি প্রায় ২০।২৫ বংসর হুইল দুছুষিয়া নামে একজন 
মোসলমান পূর্বব বাংলায় প্রাহুভূত্ত হুইয় ফরিদপুর ও ঢাকার 
মুললমান সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন, ইতর শ্রেণীর 
মোঙলমান মাই কাছা! পরিত্যাগ করিয়! ঠাহার অধীনত বা 
দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল । হুচুমিয়ার মত মোসলমান বর্ণশাসে্ 
এবং প্রাীন ও বার্সিক মোসলমানদিগের মতের সহিত সম্পূর্ণ 
এক্য হুইত না, তক্জত অনেক সম্তান্ত মোসলমান তাহার মত 
অন্থমোদম করিতেন না । শুনা আছে, ভুহুমিয়ার সোয়াহ্স্ত 
পরিমিত একখানি বিনামার নাম “সামাদার” ছিল, কোন 
শিল্তাদিয় ত্রুটি লক্ষিত অথবা! কাহাকে স্বমতে আনয়ন করিতে 
হইলে উক্ত লামাদার দ্বারা শালন এবং সাহসের সছিত অর্থদণ্ড 
কর! হইত | হঁহার অধীদে কয়েন খলিফা! নিযুক্ত হয়, ইহার! 
ঠাছার মতের উপন্ধেশক | ইহাদের সর্বক্ষয ক্ষমত| ছিল। এ 
সময়ে প্রায় স্থলের বদমায়েস মোললমান লোকই কাছ! পরিত্যাগ 
পূর্বক ভাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়। স্বার্থ সাধনের- বিলক্ষণ 
সুযোগ পায় । তখন কত সী লতীত্ব ন্, কত ভ্রী-পুরুষের 
পতি-পদ্ধী বিচ্ছেদ ঘ্টয়াছে। কত নিরীহ লোকের প্রাণদ, 
লম্পভি অপহরণ, গৃহৃধাহ্‌ এবং অভান প্রকারের যন্ত্রণা হইয়াছে, 
তাহা বর্ণনা করিতে গেলে হবদয় বিদীর্ণ এবং হুঃখে জানত 
হইতে হয়। লোক প্রন্বতির অঙ্গরোধে হহুমিয়াও সে লকল 
কার্ধ্যকে বর্শসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করাতে শিল্মের! সর্ববজই 
ভাহাকে ঈশ্বয়প্রেরিত মদে করিয়] তার যশোগান ও মত 


৬৭ 


লেখক সত্যই বলিয়াছেন, ওহাবী বিরোধিতা! উত্তরাধিকার ] 
স্থজে শিখদের মিফট হইতে ইংয়েনেরা লাভ করে। ইংয়েজ 
ধতিষ্থালিকের এই কথা৷ কয়টি যে কত দূর সত্য তাহা ওহাবী” 
দের পরবর্ভাঁ কাধ্যজ্জম আলোচম1 করিলে স্প্ বুঝা যায়। 
লৈয়দ আহ মেদের মৃত্যুর পর তাহার প্রধান শিল্তবর্গ ওফাবা 
মতবাদ দুঠুবূপে প্রচারোদ্ধেন্ঠে মান! উপায় অবলম্ব করিলেন। 
দুর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে পূর্ব-পরান্ধিক বাংলা__এই 
ছই হাজার মাইলের মধ্যে ওহাবীদের বিভিন্ন আড্ডা বা 
শাখা কর্ঘকেন্্ স্থাপিত হুইল। এই লকল কর্দকেজে ভাবী 
প্রচারকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ জজ 
যুললমানদের স্বমতে আনয়নের জন্ত এই প্রচারকগণ অনেকে 
তাহাদের মধ্যে গর! বসবাস করিত, এমমকি কোন কোন 
ক্ষে্ঞে বিবাহাদি পর্যপ্ত করিয়া তাহাদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া 
যাইত। কার্ণাঁউর্ঘ, প্রভৃতি ভাষায় ওহাবী মতবাদ বিশ্লেষণ 
ও ওহাবী আন্দোলনের উদ্ধেন্ত বিবৃত করিয়। প্রচার-পত্রী চিত 
হইত এবং সাধারণের মধ্যে তাহা! বিলি করিবারও ব্যবস্থা 


ছিল। বহু পুস্তক ও পুণ্তিকা এই সম্পর্কে লিখিত হয়। 





প্রচার ক্িত। সেই সময়ে এদেশে নীলকরদিগেরও ভয়ানক 
অত্যাচার ছিল, কিন্ত হুছুমিয়ার অত্যাচারে মীলকরের প্রক্তা 
এককালীন মলিন হইয়া পড়ে ; হুদুমিন্বা সম্পত্ভিহীন হুইয়াও 
এভাবে আধিপত্য বিস্তার করিস জমিদারী স্থাপন ও জনেক 
ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন । তখন লোক এক্সপ অত্যাচার লীড়িত 
হইয়াছিল যে জনেকে দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন । অত্যাচারের 
প্রতিবিধান জঞ্জ কোন মোকদ্গমা করিলে তাহা! নিক্ষল এবং 
অত্যাচারের বৃদ্ধি হইত। কিন্ত কেহুই পাধ্যমানে প্রতিপক্ষ 
হইত না বরং শরীর পাতিয়া তাহার অত্যাচার সহ করিত। 
“সামাদার দ্বারা শাসিত হইয়া অথবা ইচ্ছাপূর্ববক কাছ! 
ছাড়িয়া যাহারা ছুছুমিয়ার শি্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল, তাহার! 
“কেরাজী?। পুর্বে যে খলিফার কথা বল! হইয়াছে, তাহাদের 
এক এক জনের অধীমে বছু ফেরাজী থাকিত, ফেরাজীদের 
উপর তাহাদের সম্পূর্ণ প্রভূত্ব ছিল, তক্ছত খলিফার! হুহুমিয়ার 
প্রসাদে এক এক জন বড় মান্ছধ মধ গণ্য হুইয়া উঠে। 
হুছমিয়া শিস্ভদিগের প্রবৃদ্ধির প্রতিকূলে চলিতেন না) লোক 
প্রন্বতি যে দিকে ধাইত সবার মতকেও লেই দিকে চালাইতেন। 
তিমি এইভাবে অনেক কাল অত্যাচার চালাইয়] শেষ ধর্পের 
প্রভাবেই হুক অথবা! লোফের অভিশাপেই হউক ভয়ামকরপে 
আক্রান্ত হম। অবশেষ পদ পচিয়! বৃত্যুনুখে পতিত হইতে 
ছয়। পরক্ষণে তাঙার অনেক লম্পতি নীলাম হইয়া যায়। 
ফলকথা, হুছুমিয়া মহিয়! পিয়াছেন, কিন্ত তাহার অত্যাচার 
জনিত অনেক পরিবারেক় হদয়ে চিরহ্ঃখ .লফিত রহিয়াছে; 
অনেক পরিবার উৎসন্ন গিয়াছে। অদ্যাপিও সেই হুহ্মিরার 
খলিক। ও শিল্প ফেব্রা্ীরা! চর অঞ্চলে থাকিয়া! অবসরক্রমে 
লোকের প্রতি অত্যাচার ও চুরি ভাকাইতি করিয়া থাকে। 
এই অত্যাচার মিষদ্ধম অধ্যাপিও এদেশ ঠাওা হয় নাই।**” 
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বিষশ্বীদের বিরুদ্ধে সমর-উদ্েজক অনেক গান রচনা! কর! হুয়। 
ওহাবী দলতুক্ত দৃতন মুতন লোকদের লন্মুখে এবং ওছাবী 

* গেনাদলের কুচফাওয়াজ্ের সময় এই সফল গান গীত হইত । 
ইচ্ছার মধ্যে ঘে গানটি একটি বিশেষ সমন্ন-সঙ্গীত রূপে জনপ্রিয় 
হুইয়] উঠিয়াছিল তাহার তাংপর্ধ্য এইরূপ,_ 
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ওছাবীরা সাধারণ মৃসলমানদিগকে এই বলিয়া উত্তেজিত 
করে যে, বিধর্মীর রাজ্য দার-উল্-হাধ্ধব। এখানে বসবাস 
কর! বর্শবিরুদ্ধ কার্য । হু এই রাহ্াকে একটি পুরাপুরি 
মুললমান রাষ্রে পরিণত কর, নতুবা! এদেশ হইতে স্বাধীন 
হৃসলমান রাজ্যে ( দার্-উল্-ইস্লাম ) চলিয়া যাও। ইন্াতেও 
অপরিণামদর্শা মুসলমান সমাজ ভারতবর্ধে একটি মুললমান 
ধর্ণরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পসে মাতিয়া উঠে। পূর্বেই মূল কেন্ত্র 
সীতানার উদ্লেখ কর! হুইয়াছে। পঞ্জাব অধিকারের পর 
ভারত-গবর্ণমেন্ট ১৮৫০-৫৮ সনের মধ্যে ওছাবীদের বিরুদ্ধে 
যোলষ এবং '৬৩ গমের মধ্যে জন্যুন কুড়িট অভিযান চালান। 
সিপাহী যুদ্ধ-কালেও ওছাবীরা বেশ সক্রিয় ছিল। তবে 
১৮৫৮ সদর শেষভাগেই--তথন সিপাহী যুদ্ধ একেবারে 
শেষ হয় নাই-_ ওছাবীগণ পশ্চিমাঞ্চলের ইংরেজ অধি- 
কারের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হুইক়্া উঠে। এই 
লময় সুদূর লিতানা ফেন্রে পবেহারেন্স ও বাচ্গালার মধ্যে 
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বারাসত, সাতক্ষীরা, যশোহর, করিদপু, বরিশাল প্রভৃতি 
স্থামের করাজীর] ধন ও জন দিয়! বিস্তর সাহায্য করে” 

ইংরেজর] প্রথমে ওছাবীদের শভি পরিমাপ করিতে পারে 
নাই। কিন্তু ইংরেজাধিকার যখন ত্য সত্যই আক্ষান্ত হুইল 
তথন তাহারা সর লিডনি কটনের নেতৃত্বে উপযুক্ত লংখ্যক লেদ! 
প্রেরণ করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে ওছাবীদের পরাজিত করে । লীতানার 
ওছাবী ছূর্গও ধ্বংস করিয়া ফেলা হইল। কিন্তু তবু ওহাবীরা 
দষমিয়া গেল না। লীতান! হইতে কিয়নুরে মহবান মামক 
পার্ধত্য প্রদেশে মল্কায় পিয়! তাহার! জাশ্রয় লইল। 

ইহার পর কিয়ংকাল পর্যন্ত ওহাবীর] প্রকাণ্ডে তেমন 
কিছু উৎপাতাদি করে মাই। তবে লোকজন ও রসদপন্সর 
লংএহ পূর্ববংই চলিতে থাকে ৷ পার্বত্য-উপজাতিদের মধ্যে 
কখন কখন 'বর্-কর' আদায় লইয়া! ও কোন কোন আধিক 
প্রয়োজন লম্পর্কে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইত বটে, কিন্তু 'ঘর্- 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে তাহারা সকলেই সমান তৎপর ছিল 
এবং যথাদময়ে এই সফল উপজাতীয়ের| ওফাবীদের সায় 
হইত। কয়েক বংসর চুপচাপ থাকিয়া ওছাবীরা ১৮৬৩ 
সনে পুনরায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উিত হয়। ১৮২৭-৩০ সনে 
তাহার] রণজিং সিংহের রাজ্যে যেরূপ উপন্রব সুরু করিয়া 
দিয়াছিল এবারেও প্রায় তাছারই পুনয়াবৃত্তি হইল। ১৮৬৩ 
সমের লেপ্টেম্বর হইতে ওহাবী ও ব্রিটিশ সেনার মধ্যে 
প্রত প্রস্তাবে সংঘর্ধ আরঘ্য হুইল । এবারকার সেমাব্যক্ষ 
ছিলেন সর নমেভিল চেম্বারলেন। আম্বেলা গিরিসন্কটে 
যে শেষ সংগ্রাম হইল তাহাতে ব্রিষ্শ বাহিনী জয়লাভ করে 
বে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিস্তর সৈশ্ভ হতাহত হুয়। 
শেষ পর্ধ্তস্ত উপজাতীয় দললমূছের মব্যে মতবিরোধ উপস্থিত 
হুওয়াতেও ব্রিটিশের অনেকটা সুবিধা হুইয়াছিল। কৃটমীতি 
এ ক্ষেত্রে তাহাদের বিশেষ লছায় হয়। 
দ্বিতীয় বার সম্মুখ সমরে পরাজিত হুইয়াও কিন্তু ওছাবীরা 
আদে নিরত্ত হয় নাই। এই দলটি কতকটা গণতন্ত্রের ভিদ্ভিতে 
প্রতিঠিত ছিল। এক জম নেতার ম্বত্যুতে ব! প্রধান কর্্ঘকেজ 
ধ্বংল হইলেই তাহাদের কার্ধ্য বন্ধ হইত ন1!। আসল উদ্দে্ঠ 
সাধনের নিমিত বিভিন্ন শাখাকেন্্ ছইতে প্রচারকাধ্য এবং 
ধন ও জনবল সংগ্রহ আগের মতই চলিতেছিল। ১৮৬৮ সনে 
পুনরায় ব্রিটিশ ও ওহাধীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে । পার্বত্য উপ- 
জাতীয়েন। পূর্ব পূর্বব বারের জায় এবারেও ওহাবীদের বিশেষ 
সাহায্য করিল। এবার খাল জঙ্গীলাট ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে 
অভিযান পরিচালম! করেন। এধারফার মুদ্ধেও বিস্তর 
ত্রিশ লেনা হতাহত হয়, কিন্তু শেষ পর্ধ্যস্ত তাহাদেরই জয় 
হইল। প্রাণপণ করিয়া লড়িয়াও উন্নত বৈজ্ঞানিক রণান্ ও 








* গজমৃত বাজার পত্রিকা, ও সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ | “ভারতের স্বাধীন! 
ও অন্যান্ত প্রসঙ্গ", পৃঃ ১৭৮ তষ্টবা। 
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বাধ্য হছয়। 
সরকার ওহাবীদের কার্ধ্যকলাপের প্রতি প্রথমে তেমন 
গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, কিন্ত ভিভীয় বারের সংঘর্ষের 
পর হইতেই তাহারা এ সম্বন্ধে নিয়মিত অন্ুসন্ধামে প্রত হন। 
এইরূপ জন্থসদ্ধানের ফলে ওছাবীদের শভিসামর্ধা, প্রচার- 
কৌশল, পুস্তক-পুস্তিকা, রলদ সংগ্রহ এবং মুললমান জন- 
লাবারণের লঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ প্রভৃতির বিষয় প্রকাশ 
হইয়া পড়ে। এ সকলের কফতকটা আভাস আমর] পূর্বেই 
পাইয়াছি।. ১৮৬৪ সনে পঞ্জাবের জম্বালা শহুরে ব্রিটিশ 
বিচারাদালতে রাজপ্রোছাত্বক কারের অপরাধে ওহাবীদের 
বিরুদ্ধে লরকার পক্ষে মোকদ্বধা রদু হইল। এই মোকদ্বমায় 
এপার জনমের বিচার হয় এবং প্রত্যেকেই কারাদণ্ডে দঙিত, 
“স্থয়। এই আসামীদের মধ্যে একজন ছিল নদীয়া জেলার 
কুমারখালি গ্রাম-নিবালী মুসলমান । বহু সরকারী মুললমান 
কর্ধচারীও যে ওহাবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাহাও এই সময় 
'বিশেষ করিয়া জান] গেল। রর 
ইহার পর বংসর ১৮৬৫ সনে পাটনায় ওহাবীদের দ্বিতীয় 
মোকদ্ষমা হয়। ১৮৬৯-৭০ সনে মালদহ, রাজমহল, 
রাজশাহী প্রভৃতি স্থানেও বিচার আরগ্ত হুইল । এবারে 
ছাবিবশ জন ওহাবীর বিচার হয়। ইহাদের মধ্যে পাচ জনের 
যাবজ্জীবন ভ্বীপান্তর ও সম্পতি বাজেয়াপ্ত হইল। এই 
দলের মধ্যে কলুষ্টোলার বিখ্যাত ব্যবসায়ী আমীর খ! ছিলেন 
প্রধান। আমীর খা কলিকাতা হাইকোর্ট পর্ধ্যস্ত 
আড়িয়াছিলেন। হাইকোটের জাপীলে তাহার পক্ষ সমর্থন 
করেন বোম্বাই হাইকোর্টের বিখ্যাত এডভোকেট এনেটি 
সাঙ্ছেব। মনীষী বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয় এই মর্শে লিখিয়াছেন 
যে, এই মামলায় আমীর খার পক্ষে এনেট্টি সাহেব যে সওয়াল 
করেন তাহা পাঠ করিয়া তরুণ বয়সেই তাহারা স্বাধীনতার 
পু্ধারী হুইয়! উঠেন। 
আমীর খার মোকদ্বমার বিচার করেন কলিকাতা হাইকোর্টের 
বিচারপতি নর্মযান। ১৮৭১ সনে এই মামলার চূড়ান্ত বিচার 
কুইয়। যায়। বিচারে জামীর খার যাবজ্জীবন ভ্বীপান্তর ও 
সম্পতি বাছেয়াগু হয়। ইহার জল্পকাল পরেই, ১৮৭১ সনের 
২০শে জক্টোবর তারিখে উক্ত বিচারপতি নর্মান লাছেব এক 
মুললমান জাততায়ীর নির্শম আঘাতে প্রাণ হারাইলেন। 
ইছার মানস তিন মাস পরে ১৮৭২ সমের ৮ই ফেব্রুয়ারী 
তৎকালীন বড়লা্ট লর্ড মেও আন্দামান পরিভ্রমণ কালে পোর্ট 
রেয়ারে সন্ধ্যার অন্ধকারে শের আলি মামক এফ মুসলমান 
কযেছীর হস্তে প্রাণ বিসর্জন দেন । টত্তয় আততান্ীই ওছাধী 
দলভুক্ত বলিয়া সঙ্গে দৃীভূত হুইল । ওহাবীদের দমনের 
ব্বত সরকার তিন বার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জিগ্ত হন, বিভিন্ন 
স্থানে ওছাবী-নেতাদের আটক করিয়া বিচায়াস্ধর ভাঙাদের 
কারাদণেও বঙ্িত করা হয়, রাজ-ভ্রোহাত্মক প্রচারকাধ্য 
বন্ধ করিবার ভব ফোক্বদারী 'জাইনও সংশোধন করিয! 


সি , 
_ ওহাবী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজের রাজনীতি 
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লওয়া হয়, কিন্ত এত করিয়াও ওহাবীদের দমন কর! গেল 
মা। মাঝখান হইতে উচ্ধাদেরই ছুই জনের হুত্তে ছুই জন 
ইংরেজ রাজপুরুষের প্রাণ দিতে হইল | ভারতবর্ষে মুদলমাম * 
রাঙ্ প্রতিষ্ঠা কে ওহাবীর] কিন্ধপ ত্যাগস্থীকা রপূর্ববক মন্ত্রগুপ্থ 
সহকারে কার্ধ্যে ব্রতী হয়, সে সম্বন্ধে অন্বত বাজার পঞ্জিকা 
১৮৭২ সমের ২৫ এপ্রিল তারিখে একটি সুচিন্তিত প্রন্তাব 
লেখেন । ইহা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধত কর] হইল, 
“পৃথিবীর মধ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র যখন যেখানে হইয়াছে, 
এক স্থছে না এক স্থুজে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ওহাবী 
ষড়ঘন্ত্রের অদ্ভিত্বের প্রমাণ আমর] পদে পদে পাইতেছি অথচ 
উচ্থা ধরিবার যো মাই । এই ফত্তযন্ত্রের একটি বিষয় দেখিয়া 
আমরা অবাক হুই। দ্ট-প্রতিজ্ঞ সবল লাহসী বর্থোন্মত, 
অকাতরে প্রাণ দিতে পারে অথচ কিছু প্রকাশ করিবে ম! 
এরূপ লোক এক কোটির মধ্যে একদ্বন পাওয়া সুকঠিন। 
এরূপ লোক অনুসন্ধান করিয়! বাহির কর! কেবল অসাধ্য নে, 
কিন্তু অন্থসন্ধানে প্রবর্ড হইলে তাহ! প্রকাশ না হইয়া যায় ন1। 
আমাদের রাজ-পুরুষদিগের ক্ষমতা বিস্তর সত্বেও ইহার নিপু 
কারণ তাহার! খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। যে 
ষড়যন্ত্র এপ লোক দ্বারা হু যাহ! কজন! চক্ষেও অনৃষ্ঠ, যাহার 
প্রকৃতি এরূপ অতেত্ত, এবং যাহা! সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের প্রতি 
লোমকুপে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা শাসন দ্বার! দমন কর! 
সম্পৃণ অসম্ভব ।-."মুসলমানের! তারি ইন্জিয়পরায়ণ, স্র্গনুখ 
তাহাদের ইন্জিয়স্থখের পরাকাষ্ঠা, তাহার] ইংরেজী অভ্যাস 
করে না। কোরাণে তাহাদের জবিচলিত বিশ্বাল এবং সতদ্ধ 
কাফের হত্যা করিলে তাহার! স্বর্গগ্নখ তত অধিক ভোগ করিবে 
এই তাহাদের বিশ্বাস। তাহার] এক একটি হত্যাকে অনন্ত- 
দুধের দ্বার বিবেচনা করে সুতরাং কোনরূপ শাসন তাহার! 
লক্ষ্য করে ন1। প্রত্যুত অনুগ্রহের ভায় শালনেও তাহাদিগকে 
আরও অধিক প্রতিজ্ঞারঢ ও উৎসাহী করিতে পারে |” 
ওছাবীদের মন্্রুপ্তি এবং ওহাবী মতবাদের ব্যাপক 
প্রচারের জন কর্তৃপক্ষ ইতিকর্ডব্য নির্ধারণে সহসা পারগ হুম 
মাই। পরে তাহারা ওহাবীদের নিল করিবার জঙ উপায় 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্ত এ-বিষয় এখন বলিব ম। 
বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে ওহাবী বা ফরাজীদের উৎপীড়নে ১৮৭০ 
সম নাগাদ জনলাধারণ কিরপ উদ্ধযত্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার 
কিফিং বিবরণ ঢাক! হইতে প্রকাশিত ২৮ মে ১৮৭০ তারিখের 
“ছিশ্কু ছিতৈষিঈ'তে প্রদত হয়। “হিন্দু হিতৈষিনী' লেখেন-_ 
শ্যখম ছুছমিয় এদেশে প্রাহুভূতি হম, তখন হইতেই 
মোসলমান ধর্ে--'ফেরার্জী মত প্রচলিত হুয়.। তুছুমিয়ার এমনই 
প্রতাপ ছিল যে একমাজ সামাদার অন্থবলে ঠাফা, ফরিদপুর, 
বাকরগঞ্জ, জিপুর] এবং মোয়াখালী জেলার প্রায় ইতর শ্রেনীর 
মোসলমানই তাহার বস্ঠতা ও মত স্বীকার করে। যাহার! প্রথম 


. কাভারতবর্ষের হ্বাধীনতা ও অন্তান্ত প্রসঙগ।? পৃ. ২২৬-৭। 
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আপত্য করিয়াছে তাহায়া সামাদারের পুশালনে তৎপরক্ষণেই 
অধীনতা খ্বীকার করিয়াছে। ইতর লোকের কোন 
উচ্চ লোকের লাহাধ্য পাইলে নিতান্ত ছু্দর্য হইয়া উঠে। 
হহ্‌মিয়ার যত প্রতাপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই লোকের প্রতি 
বিষম অত্যাচার হয়। চুদুমিয়ার মৃত্যুর পূর্বব পধ্যন্ত কত 
লোকের সর্বানাশ হইয়াছে, তাহা বলা ক্ষকঠিম। তাহার 
স্বত্যুর পর কয়েক বংসর লোকে এক প্রকার শান্তি ভোগ 
করে। প্রার ৬।৭ মাস যাবৎ পুনরায় সেই সকল হুর 
করাজীরা মাদারিপুর সব.ভিলনের অন্তর্গত স্বানসমূহে ভয়ানক 
অত্যাচার জআরঘ্ত করিয়াছে। আমরা পূর্বেও এ বিষয় 
উল্লেখ বরিয়াছিলাম, অদ্য তংলন্বদ্ধে ছুইখানি পঞ্স প্রাপ্ত 
হুইয়াছি, তাহার একখানি ঘথাস্থানে প্রকাশ করা গেল। 
“মাদারিপুর লব ভিবিসনের লোকেরা গত ২২শে এপ্রিল 
বঙ্গদেশের লেপ েঁনেন্ট গবর্ণর উইলিয়ম গ্রে মহোদয়ের নিকট 
ছ্ছমিয়ার পুঅদয়ের অত্যাচার উষ্লেখ করিয়া! এক জাবেদন 
করে। আজ পর্যাস্ত তাহার কোন গ্ুফল হুইলকিনা জানা 
ঘায় না। কেহৎ বলেন, মাদারিপুর সবভিবিসনে যখন সুযোগ্য 
ডেপুটি মা্জিগ্রেট বাবু দীনবন্ধু মৌলিক ছিলেন, তখন তাহার 
দ্ষশালমে ফেরাজীর। নিৃভভ ছিল, তংপর যখন তথায় একজন 
মুসলমান ডেপুটি মাজিপ্রেট যান তখন হইতেই পুমরায় ফেরার্জীর 
প্রশ্রর পাইয়া অত্যাচার আস্ত করিয়াছে । ইহার! জাদালতের 
আদেশও অবজ্ঞা করে, ২।৩ মাপ হুইল ছোট জাদালতের ডিক্রী 
ক্রমে একভন গোমপ্তাকে ধৃত করে, ফেরাজীর! প্যাদাকে প্রহার 
করিয়া দায়িককে কাড়িয়া রাখে । আর এক ফৌজদারী 
মোকদ্বমায় ২ জম কনেষ&বল প্রছারিত হুইয়াছে। এতন্তিন্ 
প্রজা! ও তূম্যধিকারীর মধ্যে অবর্গ ঘটাইয়া ভূমির কর আদায়ের 
নান] বিদ্ব জবগ্রাইতেছে। জম্র্ষ্যের বিষয় এইযে আছি 
উনবিংশ শতাৰীতে চহুদ্থিকের কোলাহল শুনিয়াও এরূপ 
অত্যাচার অধিক দিন বর্থমান রহিয়াছে । পবর্ণমেপ্ট অবন্তই 
এ সকল অত্যাচার অবগত হুইতেছেন, যদি এ অত্যাচারের 
কোন প্রতিবিধান ন1 হুয় তবে বৃটিশ সুশাসন আমাদের 


প্রবালী 
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কি উপকারে আঙিল? অন্যান্য ছ্বানের কথ! বলিতে পার 
না, মাদারিপুর লব্ভিবিসনের এলাকার লোকের! এ লকল 
অত্যাচারে পরিবার ও সম্পভি আপনাদিগের গলগ্রহ মনে 
করিতেছে । কোথায় রাখিলে নির্বিঘ্ধে থাকিবে তা! স্থির 
করিতে পারিতেছে মা। ফেরাজীদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্ধম! 
কর! ছুরে থাকুক, কথা বলিলেই তাহার বিপদ ঘটে; 
অভিযোগ করিয়াও সুফল লাভ হয় মা। যত ইতর শ্রেনীর 
মোললমান লমুদয়ই ফেব্রাজী, তন্মধ্যে ৫1৭ জন উহাদের 
ধর্ঘোপদেশক (খলিফা). আছে! মোকদ্বমা উপস্থিত 
হুইলেই উহ্থারা লাক্ষী প্রভৃতির প্রতি অত্যাচারের ভয় প্রদর্শন 
করে, বোধ হুয় সেইজন্যই পাধ্যমানে কেহ প্রকৃত সাক্ষ্য 
প্রদান করিতে লাহুস পায় না।.**” 

ওহাবী তথা ফরাজীদের যুল উদ্ধেস্ঠ ভারতবর্ষের সর্বজ্জ 
একটি নুসলমান বর্ণরাজ্য প্রতিষ্ঠা, এ কথা পূর্বেই বলা 
হুইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাফল্যম্িত করিবার পক্ষে ব্রিটিশরা - 
ছিল প্রবল প্রতিবাদী । তাই তাহাদের বিরুদ্ধে ছিল এই 
সকল ষড়যন্ত্র ও সশম্ত্র অভিধান । কিন্ত ইংরেজ লক্ষ্য হইলেও 
ওছাবীদের অত্যাচার-উৎগীড়ন প্রতিবেশী হিন্দু্দেরই বিশেষ 
করিয়া লহ করিতে হ্য়। হিন্দু (আন্বকালকার ভাষায় 
অ-মুসলমান ) সমান্গ যে নিছক মুসলমান রাজ্য স্থাপনে 
ভবিস্ততে প্রতিবন্ধক হুইবে তাহা! তাহারা জানিত, এবং 
জানিত বপিয়াই ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাইলেও 
ছিন্দুদেরই সম্পত্তি লুষঠন, খরবাত্ধী পোড়্ান, নানীর উপর 
অত্যাচার, মারপিট, মরহুত্যা প্রভৃতিতে লিপ্ত হুইত। 
ওছাবীদের কাধ্যকলাপ ঠিক ১৬ই আগষ্ঠের (১৯৪৬ ) মুসলিম 
লীগ পরিচালিত প্রত)ক্ষ সংগ্রামেয় কথ স্মরণ করাইয়া দেয়। 
ব্রিটশগণ ওহাবীদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বিদূরিত করিয়া 
কিরূপে তাহাদের ছিন্দু বিদ্বেষ সমগ্র মুসলমান সমাজে ছড়াইয়া 
দিতে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে প্রন হুয় সে এক 
অভিনব ব্যাপার । এই প্রচেষ্টার পরিণতি আজ খঙিত- 
ভারতে লক্ষ্য করি। 





সমর্পণ 
জ্রীঅমলেন্দু দত্ত 


বিপুল উচ্ছাল জাগে হাদয়ের গোপন কোঠায় £ 

ওই মসীদাথা নক্ত-_তারি মাঝে অন্ধ্র ভারক1-_ 
মোর চিন্ভাকাশে তার] কত শত মুকুল ফোর্টায়। 
ওই দীর্ঘ শুত্রোদ্বল ছায়াপথ- দিগন্তবিলারী রেখা 
অপূর্ব আবেগ তোলে । আলো-হায়। দুদর-ভীষণ, 
মিলিয়! জামার চোখে ধর] দেয় অপরূপ রূপে । 
পুপ্জীভূত খন মেধ ধীরে ধীরে ত্যজি হৃদাসদ 
দুযাত্তরে চলে যায় জমেছে বা মর্পমাঝে চুপে । 


করনা-প্রবাহু মোরে নিয়ে চলে ধরা হতে দূক্ে' 
হাদয়-মুকুল যেখ! ফুটে হয় বয়ে মা কখন, 
বাস্তব-সীমার শেষে বিচরণ করি কল্পপুরে। 
চিরহুদরের ধ্যানে মধু রাতে হই মিমগন। 


আপনারে ফিরে পাই, জন্াসতর-স্বৃতি জাগে মনে' 
নিঃশেষে সপিয়। দিন জেহ্দম সঙ্গ র-চনণে। 


রসরাজ অমৃতলাল বন 
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শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জন্স ; শৈশব-শিক্ষা 

১৮৫৩ সনের ১৭ই এপ্রিল (১২৬০, ৬ই বৈশাখ ) জীরাম 
নবীর দিম কলিকাতায় অম্বতলালের জন্ম হুয়। তাহার 
পিতার নাম-__কৈলাসচন্জ বনু) তিমি এক লময়ে যথাক্রমে 
ওরিয়েন্টাল সেমিনরীর সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের 
কর্ম করিয়াছিলেন । 

অন্তলালের শৈশব-শিক্ষা স্বর হয়-_পিতৃপ্রতিঠিত 
কদুলিয়াটোল! বঙ্গবিদ্যালয়ে (বর্তমানে “স্টামবাক্গার এ. ভি. 
স্থল )) এই সময়ে অর্ধেন্দুশেখর মুস্ত্ী তাহার সতীর্ঘ বন্ধু 
ছিলেন। এখানকার পাঠ সা্গ করিয়া তিনি ছুই বংসর হিন্দ 
স্কুলে অধ্যয়ন করেম। ১৮৬৯ সমে জেনারেল এসেম্লিজ 
ইনগ্রিটউশন হইতে এনট্রাব্স পরীক্ষা! দিয়া অন্বতলাল দ্বিতীয় 
বিজঞাগে উভীর্ঘ হইয়াছিলেন। 
বিবাহ 

এমট্রাজ পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পুর্বে, ১৫ বৎসর বয়সে, 
অন্বতলালের বিবাহ হুইয়াছিল। পান্রী_শালিখার করম্যধিকারী 
জয়মারায়ণ ঘোষের পৌম্রী, বয়স ৯ বংসর। কৈলাসচন্্র 
পুজ্বধূর সুখ দেখিয়া! যাইতে পারেন মাই ; এই ঘটনার তিন 
বংসর পূর্বেই ঠাছার ব্য হইয়াছিল । 


ডাক্তারি 

ছেলেবেলা! হইতেই চিকিৎসা-বিদ্যার দিকে অন্বতলালের 
ঝোক ছিল। তিনি এনট্রা্ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! মেডিক্যাল 
কলেন্ে প্রবেশ করেন ; এখানে রাধাগোবিদ্দ কর ( আর, ছি. 
কর) তাহার সন্থাধ্যায়ী ছিলেন। অম্বতলাল মাঝে মাঝে কাশী 
গিয়া পিতৃবন্ু প্রলিদ্ব হোমিওপ্যাথ লোকমাথ মৈত্রের নিকট 
অবস্থান করিতেন। মোষ্টের উপর ছুই বংসর মেডিক্যাল 
কলেজে অধ্যয়নের পর, এলোপ্যাথির পন্থা পরিত্যাগ করিয়া 
তিমি হোমিওপ্যাথি চর্চার জত কাশীতে রছিয়! গেলেন । 

ক্কাঈীতে অবস্থানকালে অম্বতলালের ইংরেজী পড়ার দেশী 
জমিয়! উঠিয়াছিল। কুইজ কলেজের গ্রন্থাধাক্ষ রাজচন্্র সা্জাল 
ষাহাকে লাইব্রেন্ী হুইতে ইংলঙের ও ক্রাঙ্গের ইতিহাস, 
নাটক, উপভাস ইত্যাদি অনেক বিষয় পড়িবার সুযোগ দান 
করিয়াছিলেন । অন্বতলাল বলিয়াছেন, “জীবনে যদ্ধি আমি 
কিছুঘা্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয় থাকি, তদ্দভ সাভাল মহাশয়ের 
নিকটে আমি অনেক অংশে খী।” ও 

১৮৭২ সমেন্ব মাধামাঝি, লোকনাধন্যাবুর পজ্র লইয়া, 
অন্বতলাল বীকিপুরে ভাক্ষারি করিতে যান। কিন্ত মাপ- 


কয়েক পরেই তাহার জীবনের গতি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত 
হুইয়াছিল। তিনি স্বতিকথায় বলিয়াছেন £-_ 

“কাশী হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় জাসিতাম। 
এখানে অবস্থানকালে আমাদের কছুলিয়ার্টোলার স্কুলে 
শিক্ষকতা করিতাম ) বেতন লইতাম না। তৃপেক্নাথ বন্দু, 
চুদলাল বন্থ, প্রি়নাথ সেম জামার ছা । অর্দেন্দুশেখর ও 


বর্ঘবাল সবুর তখন এই স্কুলে মাষ্ঠারি করিত । আমার বাবা, 


কাকা, মামা, সকলেই ইঞ্চুল-মাষ্টারি করিয়াছিলেন; আমিও 
মাষ্ঠারি করিতাম। অর্ধেন্দু বলিলেন_ তুমি এসেছ জ্ঞালই 
হয়েছে ) লীলাবতীর' অভিনয় করতে হৃবে। নগেজ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত ব্যবস্থা করিবার ভার লইলেন।...ীলা- 
বতীর রিছা্ণাল চলিতে লাগিল। অর্ধেন্দু আমাকে জোর 
করিয়া যোগজীবনের ভূমিকা লওয়াইলেন।...আমাদের 
রিহবার্গাল হইত গোবিন্দ গাক্গুলীর বাড়ীতে ; গাচছুলী হাই- 
কোর্টের কর্প্চারী ছিলেন ।--.এক দিন আমাদের পূরা মজলিস 
বসিয়াছে, গোবিন্দ হাইকোর্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অত্যান্ত 
গণ্ভীরশ্বরে আমাদিগকে বলিলেন_ “দেখ, হাইকোর্টে গুনে 
এলাম, সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না, লর্ড মেয়োকে মা ফি 
আগামান দ্বীপে খুন করেছে [ ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ ]1 সেদিন 
মন্ধলিল বন্ধ হইয়া গেল।**-তালিম দেওয়া যখন শেষ হইয়া 
আঙদিল, কাশী হইতে লোকনাথ বাবু কলিকাতায় আসিয়া 
আমাকে কাশীতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। বদ্ধুরা কত 
কাকৃতি মিনতি করিলেন; তিনি কাঙ্থারও কথায় বিচলিত 
হইলেন না। আমার জার $েজে দাড়ান হইল ন1। 

*১৮৭২ সালের গোড়ায় কাশী পরিত্যাগ করিয়া! বাঁকিপুরে 
আদিলাম। এ বংসরের নবেস্বর মাসে বাকিপুত্ব হইতে 
কলিকাতায় আঙিলাম। বাড়ীতে জগন্ধাত্রী পৃক্ধার উপলক্ষে 
এই যে বাঁকিপুর ছাদিলাম, জার সেখানে ডাক্তারি করিবার 
জন ফিরিয়া যাইতে হুইল ন। 

“কলিকাতায় জাপিয়া যেদিন প্রথম আমি আমাদের স্কুল 
দর্শন রুরিতে যাই, অর্ডেন্ছু আমাকে দেখিয়া করাল হইতে বাহির 
হইয়া আসিল । তখনই হেড মাষ্টারের মিকট হইতে ছুটি লইয়! 
আমাকে সঙ্গে করিয়। ভূবন মিয়োদঈীর বাপবাজারের পর্াতীরস্থ 
বৈঠকথানায় গেল। . গঙ্ষাতীরে সেই 'নুন্দয় অটালিকার 
কোমও চিহ্ন এখন মাই; পোর্ট-ইষ্জের কল্যাণে লেট দৃপ্ত 
ছুইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে অর্ধেনদু আমাকে সকল 
কথা খুলিয়। বলিল । গিরিশবাবুর লঙ্ধে মমোমালিভ হইয়াছে |... 
গিত্রিশাবু বঙিয়াছিলেন, 'থিয়েটরের জন্ত একখান! ভাল 


বাক্জী না করিয়] টিকিট বেচিবার় ব্যবস্থা করিলে কিছুই হইবে 
না) আগে ভাল বাড়ী, ভাল &েজ কর, তারপরে টিকিট বিক্রয় 
কর; মইলে লোকে টিকিট কিমিবে কেন ?' অর্ধেন্ছু ও নগেক্জ 
বন্দ্যো বলিলেন-_-“আামরা ছোট বাড়ীতেই আরভ্ত করি, 
ছোটখাটে। পেজ করি ; একেবারে বড় বাড়ী বড় ঠ্েঁজ কোথায় 
পাওয়। যাবে? এই কথা লইয়৷ দলাদলির স্থ্রপাত হুইয়া- 
ছিল। এ সকল বিষয় আমি কিছুই জানিতাম না) আমি তখন 
কলিকাতায় ছিলাম না। যখন গঙ্গার তীরে ভূবন নিয়োক্ীর 
বাড়ীতে উপস্থিত হুইলাম, তখন বুঝিলাম গিরিশ বাবুকে 
বাদ দ্রিয়াই ধিয়েটর করিতে হইবে ।*-*দ্িতলের প্রকাও ছলে 
আমরা নীলদর্পণের অভিনয় চালাইতাম। 
পার্ট লইবার বিশেষ ইচ্ছা! ছিল না; কিন্ত সকলে মিলিয়! 
চাপাঙ্ঠাপি করিয়া ধরিল; বলিল-“হুমি সৈরিক্ত্রীর পাটা 
নাও) বেশী নয়, ছ-এফ রাজি তুমি প্লেকর; তারপরনাহ্য় 
আমর] জন ব্যবস্থা করে নেবে! |” সেই ছু-এক রাছধি করিতে 
করিতে জাজ চুয়াক্জিশ বছর কাটিয়া গেল।” (“পুরাতন প্রসঙ্গ” 
থয পর্য্যায়, পৃ, ৯৪-৯৭ ) 


রঙজমঞ্চের পাদপ্রদীপে 

১৮৭ৎ সনের ৭ই ভিত " " -+. .বশেষভাবে ম্মরশীয়। 
এই দ্রিন কলিকাতায় সাবারণ-রঙ্গালয়ের ('ফাশনাল 
থিষোরে'র ) প্রতি! হয়। এই তারিখে অক্তিনীত দীনবন্ধু 
মিজের 'নীলদর্পণ' নাটকে ১৯ বংসর।  অম্বতলাল সৈৰিস্্রীর 
ভুমিকায় সর্বপ্রথম পাদপ্রধীপের সন্মুখান হন। তিনি বলিয়া 
ছেন £:_ 

*যথালমবে তৃতীয় দৃপ্তে সীন উঠিল ; আমি পৈরিস্ক্রী বেশে 
&েজের উপর উপবিষ্ট । চাহিয়া দেখি, আমার গুরস্থানীয় 
কয়েক জন ভব্রলোক লপ্মুখে বসিয়া আছেন। মৃহূর্ডের জ 
আমার বুক কীশিয়! উঠিল; আমি যেন তখন সমাজচ্যুত, 
জাতিচ্যুত, ধর্ণচ্যুত হইয়া আমার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত লক্দার 
ভার শিরে বহন করিয়া! আমার গুরুক্থদদিগের সম্মুখে নারী- 
বেশে উপবিষ্ট হুইয়াছি। যেন মনে হইল, টিকিট বেচিয়া 
পাবলিক রেঞ্জে অভিনয়, করিয়। আমি আমার সমাজকে, 
স্বদেশকে, আত্মীর বন্ধুবান্ধবকে জাজ যে লঙ্জা! দিতেছি তাহার 
একমা শাত্তি-_বহিকরণ। আমার তখনকার মনের ভাব 
আজ জাপমান্স! বুঝিতে পারিবেন না। তখন সমাঙ্গ ছিল, 
লমান বন্ধন ছিল, লদাজপ্রোহিতার শান্তি ছিল। মুহুর্ধের 
স্ব আমার মাথ! ঘুরিয়া গেল) পরক্ষণেই ভাবিলাম এ য! 
হবার তা তহ্'ল; এখন যদি ভাল করিয়! প্লেকরিতে না 
পারি, তাহ হইলে গঞ্জন| লাঞ্ছনার সীম! থাকিবে না! । কাম়্- 
মনোবাক্যে নীলদর্পণের সৈরিঙ্রী হইলাম। বাহবা ধ্বনির 
তালে তালে “দীন” পন্ধিবভিত হুইয়| গেল।...পর সপ্থা্থে 
অন্তত বান্ধার পিক! সৈরিন্ীর সমালোচম! করিয়! লিখিলেন 
তাহার রোদমন্বর অপুর্বব বলিতে হইবে ।” 


আমার কোনও, 


অন্বতলালের জবশিষ্ট বন কলিকাতার সাবারণ রঙগালয় 
_ভাশনাল, গ্রেট জাশনাল, গ্রেট জাশনাল অপেরা কোম্পানী, 
বেঙ্গল, ষার, মিনার্ভী প্রভৃতির সহিত ওতপ্রোত হইয়া আছে। 
নাট্যজীবনে অন্বতলালের প্রথম গুরু অর্ধেনুশেখর মুস্তফী। 
তিনি লিখিয়া গিয়াছেদ। “কবিবর গিরিশচজ্ সাধারণ- 
নাট্যশালা-স্বাপনের কতকট! বিরোধীই ছিলেন, সুতরাং এক- 
মাআ এই অর্ধেনুই জ্াশানাল থিয়েটারের তৎকালীন সুদক্ষ 
অভিনেতার্দিগকে শিক্ষা-পরামর্শদানে প্রস্তুত করিয়া তুলেন। 
নীলদর্পণের সৈরিহ্ণী, নবীন তপ্বিদীর বিজয় ও নব-না্টকের 
সুবোধ প্রভৃতি প্রথম নাট্যজীবনের কয়েকটি ভুমিক] গ্রন্থকার 
হছারই নিকটে শিক্ষ/ করেন” ( “অস্বত-মদিরা? )। গুরুর 
ভায় অম্বতলালও প্রকৃতপক্ষে _ প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার 
গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন । গিরিশচন্দ্রের ভাঘায়-_“হান্- 
রসাতিময়ে অর্ধেনুবাবু, বেল বাবু এবং তুনিবাবু (নাট্যা- 
চা্ধ্য গ্য়জ অয্বতলাল বসু) এই তিন জনেই সর্ধ- 
শ্রেষ্ঠ ।...যে চবিঘ্রে, ক্লেঘ জাছে--তাছার অভিনয়ে তুলিবাবু 
অতুলনীয় 1” 

যৌবনে অস্বতলাল বাছাদের সহিত নাট্যক্ষীড়ায় যোগদান 
করিয়াছিলেন, কালসহকারে তাহাদের অনেকে প্রতিদন্্ী 
রঙ্গালয়ের' সত যুক্ত হইলেও পরম্পরের মধ্যে একটা অপূর্ব 
প্রীতির আকর্ষণ ছিল। মহেন্্রলাল বনুর মৃত্যু হইলে অম্বত- 
লাল গিরিশচঙ্রকে যে পঅখানি লিখিয়াছিলেন তাহা) উদ্ধার- . 
যোগ্য; পন্জখানি এইকপ ৫ 

“মহ্বজ্রে সকলকে ছাড়িয়া! চলিয়া গিয়াছে, আমার প্রাণে 
কি ব্যথা লাগিয়াছে, তাহা জাপনিই বুঝিবেন। আমাদের 
লেই শুদুরগত প্রথম না্্যজীবদের স্বার্থ 100012000 
প্রেমের দৃষ্ঠান্ব জগতে যে অধিক মিলিতে পারে, এন বো 
ছয় না। গত ব্বহস্পতিবারে আমার একটি প্রায় তিন বংসরের 
মধুরভাষী দৌহিত্রী আমাদের ত্যাগ করিয়! গিয়াছে, কড! 
আমার স্থতিকাগারে পড়িয়া! কাদিতেছে, আমার বন়্ কষ্ট, তবু 
বুঝিতেছি যে, এ শোক সোডা ওয়াটারের তুল্য ) কিন্ত বেল, 
মতি, মহেজের শোক সীতাকুঙ্ের ভায় চিরদিন তগুভাবে 
কুটিতে থাকিবে । কতবার ঝগড়া করিয়াছি--সেই ঝগড়ার 
মধ্যেও কি মধুর মিলনাকাজ্ষা ছিল | 

"তথাপি আপনার লিখিত মহেজ্ের স্বতি-উপহারন্বরূপ 
লরল সত্য বিষাদ-গাসীধ্যপুর্ণ হদয়ের কথা করটি পড়িয়! ইচ্ছা 
হুইতেছে যে, জামি যেন আগে মরি, আপনি আমায় মনে 
করিয় হ-ফৌঁট। চক্ষের জল ফেলুন । অতি চমংকার লেখা 
্্ধ্যদেব আপনি সাবধানে অন্তরে রিয়া চজ্জকে ফুটিতে দিয়া- 
ছেন; কিন্ত যেজানে, সে বুঝিতেছে যে-_ক্র্ধ্যের কিরণই 
চঙ্জে প্রতিফলিত হুইয়া এত মমোহর হুইয়াছে। প্রায় অন্ধ- 
তায়ই এই গ্রাকা-্বাক। লেখা । ১৭-৩-১৯০১।-__দ্েছের 


অন্ত |” 


পোষ 


রসরাজ অস্বতললাল বনু 


২৭৩ 





প্রাথমিক রচন। 

অন্বতলাল শৈশবাবধি বাংলা-সাছিত্যে অনুরাগী ছিলেন। 
তাহার ঘাংল! রচনার-__বিশেষতঃ 'প্যারডি' রচনার গোড়ার 
স্থ্রট তিনি শতিকথায় এইরূপ বিযৃত করিয়াছেন £_ 

“আমার একজন দুরসম্পকীয়ি কাকা ছিলেন; তাহার নাম 
প্যারিমোহন বনু ।*"তখনকার থ্রষ্ঠান পাদরীর স্কুলে বিদ্যালাত 





রসরাজ অযৃতলাল বনু 
করিয়া তাহারা পঠদ্বশায় বাংল! ভাষার চচ্চ। করিবার বড় 
একট। অবদর পান নাই, কিন্ত ল্যাটিন প্রীক পড়িয়াছিলেন।**. 
তিমি আমাকে একটু একটু ল্যাটিন গ্রীক পড়াইতেন, আমি 


তাঙাকে বাংল! বই পড়িয়া শুনাইতাম ; “ভাক্ষর? কাগজখান! 
প্রায়ই তাহাকে শুমাইতে হুইত। ক্রমশ তাঁহার বাংলা 
ঘচমার দিকে একট! প্রবল ধোক হইল । তিনি শ্লেষ-রচনায় 
পশিদ্ধহস্ত হইলেন) 'ভাক্করে? তাহার সেই সকল 1১/1005 
প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল । মাইকেলকে লইয়া তিনি 
79]০ণূড করিতেন । মাইকেল লিখিয়াছেন__- 

আছ, শৈবালের দলে শোতে যেই ব্রত্বরাজি, 
প্যারিকাক! লিখিলেন-_ 

আহা, বৃষতের ল্যাজজে শোতে যেই পুঙ্ছরাজি,-.. 
পুমশ্চ, মাইকেলকে অনুকরণ করিয়া তিনি লিখিলেন-_ 

আমি হুনু, এ বিপুল বিশ্বে কে না ডরে 

দেখি মোর লাক |. 

সাহার এই সকল শ্লেষ-রচনায় ক্রমে আমি তাহার লাক্‌- 


রেদ হইয়! উঠিলাম । অনেক পময়ে তিনি আমাকে পাদপুরণের - 


ভব আহ্বান করিতেন । আমার রচনায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ 

করিলে আমি ক্ৃতার্থ হইতাম । ইহার পুর্বে কবিতা রচমায় 

'আমার হাতে খদ্ধি দিয়াছিলেন আমাদের এই স্তামবাঙ্গার 
৮ 


স্কুলের পঞ্চিত ব্রন্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 


"আমরা 
বিদ্যালয়ে নানা ছন্দে কবিত! রচনা! করিতে অভ্যাস করিলাম । 
পরে প্যারিকাকার নিকটে অভয় পাইয়! অয়োদশ বৎসর বয়লেঞ 
আমার প্রথম চিআকাব্য রচিত হয়। আমার সেই প্রথম রচনাট 
মোটেই রপাস্বক নহে, কয়েকটি ছন্দোবন্ধ শখ মাঅ। আঘ্য- 
ক্ষরগুলি একজ ভুড়িলে আমার নামটি বানান করা হয়। এখনও 
জামার সেটি মুখস্থ জাছে-_ 

আউহরিপদে যে বা! করয়ে স্মরণ। 

অবনী ভিতরে দেই আদরের ধন ॥ 

স্ব্যুতয় নাহি থাকে সদা আমনদিত। 

তপ জপ করে সদা মনের সহত॥ 

লালস। নাঞিক ধনে মোক্ষ প্রয়োজন। 

লভিতে লাঁলস] মা ইশ্বর চরণ ॥ 

বন্দি ঈশ্বর চরণ খোজে মোক্ষপথ। 

সুজন স্বজন তার শত্র' হয় হত ॥ 

এ কবিতাটি লিখিয়া আমার মোটেই আনন্দ হয় নাই। 
কোনও রকম করিয়া মিল চাই; এ ত হুইল শবের গোঁজামিল 
মা্জ। প্যারীকাকা বলিলেন-__“একট। ভাল ক'রে পদ্য লেখ 
না 1? তখন সবেমা্জ গর রাধাকান্ধ দেবের স্বৃত্যু [ ১৯ এশ্রিল 
১৮৬৭ ] হইয়াছে । তিনি বলিলেন- “স্তর রাধাকাস্ত দেবের 
উদ্ধেশে একট। কবিতা লেখ না1' আমি তাহার আদেশ 
শিরোধারধ্য করিয়! মাইকেলের “রেখে! মা দ্াসেরে মনে? 
কবিতাটির ছন্দে একটা পন রচম! করিঙলাম। প্যার়ীকাকার 
তাহা এত ভাল লাগিল যে তিনি তাহ! 'তাক্করে? প্রকাশিত 
করিয়া দিলেম। এই আমি প্রথম আমার লেখা ছাপার অক্ষরে 
দেখি। কবিতাটি আমার মিন্বেরও বেশ পছন্দসই হইয়াছিল। 
কিন্ত ্লেষ-রচনার দিকেই আমার প্রবণত। বেলী র্যা! গেল। 
আমার মধ্যে কিছু সহ্ত্ব সরসতা, 1090 $10 ছিল; তিনি 
তাহা ফুটাইয়া তুলিলেন।.." 

প্যারীকাকার স্বত্যুর পরে আমার বাংলা রচনা] দিন কতক 
বন্ধছিল। ঘটনাচক্রে আমি একখান! প্রহসন নাটক লিখিয়া 
ফেলিলাম। জামাদের পাড়ায় একটা! সখের যাজ্জার দল ছিল। 
এক দিন তাহারা আমাকে বরিয়া বসিল-_-“আপমি একটা 
আমাদের, পাল। লিখে দিন জামি বলিলাম, "আমি কি 
লিখে দেব? তাহার! পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল; একথগ 
দাগুরায়ের পাচালি আমার কাছে রাখিয়া গেল। আমি তখন 
সবেমাজ প়িয়াছি “একেই কি বলে অভ্যত1? তারই 
অগ্ৃকরণে জমি একথান] ঘ৪:09 রচনা করিলাম ; নামট! বড় 
ছোট্টখা্ট হইল মাঁ_'ঞকেই কি বলে তোদের বাংল! 
সাহিত্যের উন্নতি করা ?' এই রচমাটি এখম একেবারে লুপ্ত ।... 

রস-সাহিত্য-রচনার জন আমি আর একজনের নিকট 
অত্যন্ত খনী। তিনি 'অন্বত বাজার পঞজিকা+র সম্পাদক শিশির 
ঘোষ । কাশীতে যখন লোকনাথ বাবুর বাসায় হিলাঘ, 


২৭৪, 


প্রবাসা 


১৩৫৪ 





, অন্ত বাঙ্ার পজিকা” পাঠ করিতাম। তখন কাগজখানি 
বাংলা ভাষায় পরিচালিত হইত ; যশোর হইতে নিয়মিতভাবে 
' কাগজ বাছির হইত) কলিকাতা লহন্বে তখনও বড় একট! 
জাহির হয় নাই। “অন্বত বাঞ্জার পঞ্রিকা"য় হাল্যোক্ষীপক 
প্রসঙ্গ 'বিবিধ' নামে প্রায়ই প্রকাশিত হুইত। তেমন সরস 
001010 00১15 আমাদের সাহত্যে অত্যন্ত হুর । পঞ্চা- 
নঙ্গেয প্রথম আমলে অনেকট। ইন্্রনাথে সেই থাঠি রস উপ- 
ভোগ কর! যাইত। আমি পন্রিকার সেই অংশটার রদপ্রাচ্র্ধ্ে 
সুধধ হুইয়া যাইতাম।” (পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়, 
পৃ. ৮২-৬) 
অম্ুতলালের £েছে লেখার প্রথম হাতে খড়ি “মডেল দুল 
নামে একটি নকৃশা ? ইহ! ১৫ জাছুয়ারি ১৮৭৩ তারিখে ভাঁশ- 
নাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হুয়। এই প্রপঙ্গে তিনি 
পিখিপাছেম 
শলেকটেনান্ট গবর্ণর সার জন কান্বেলের মাথায় ঢুকলো! 
যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর জ এমন একটা সান্তিস তৈরি করতে 
হবে, যাতে এক-একজন এক-একট| বিদ্যাকল্পগ্রম হ'তে 
পারে। সাধারণ কেতাবি বিদ্যে ত থাকবেই, তার ওপর 
একটু কেমিট্িং, একটু বোট্যামি, সারভেয়িং, জিম্ডাত্িক, সাতার 
ইত্যাদি ইত্যাদি । দুরসিক শিশিরবাকু ক্যান্বেলি লঙ্কল্পকে 
রছুন্ত কোরে তার “অঙ্বত বাজারে? | ২ মে ১৮৭২] একটি 
কাটুন ছাপান, ছিম্ভাঁতিকের পোষাক-পরা, কোমরে একটি 
পেছন দিকে ঝোলান শিকলি আর কানে একটি চিম্টে 
( চিষ্টেটা হচ্ছে কম্পাস ).*.-. 





ক্যান্বেলের় মেল ভেপুটি ( ব্ঙচিজ ) 

& কাটুন দেখে-ই ও শিশিরবাবুর ইদিতে আমি এক 
নক্সা লিখি, জোড়াসীকোর লান্্যাল-বাড়্ীতে তার অভিনয় 
হুয়। শ্বশ্রবিহবীন ছোকর| আমি, তাতে প্রফেসর আর 
বড় বড় ছাড়ী গৌফ-পর। হিছ্‌-মুপলমান ছাজ, পরিচ্ছদ 
শিশিরবাধুর কা্টুমের অনুরূপ কানে চিম্টে কোমরে শিক্লি, 


খালি প্রফেসর়ের পেন্টলেম চাঁপকান। কচুপাত1 ফেটে 
খও খণ্ড ক'রে বুঝিয়ে দিতুম, যত-ই খণ্ড খও করিয়াছি, তত-ই 
কচুপাতা হচ্ছে, একখানা কলাপাতা হচ্ছে না, দেখ 
বোর্ট্যানির কি আশ্র্ধ্য মহিষ। | দেশলাই ছেলে কেমিঘ্রির 
আশ্চর্ধ্য শক্তি দেখিয়ে বলতুম যে, দেখ, দেশী আগুমের চেয়ে 
বিলিতী আগুনের ভিতর কি ৪ তেজ, তোমরা হাকিম হয়ে 
মফ£স্বলে গিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দেবে, যেন সকলে বিলিতী 
আগ্তন ঘরে ঘরে রাখে) জমীতেই সাতার শেখবার কদরত 
হত, আর আমি নানারকম সেলামের উপর এক লম্বা 
লেকৃচার ঝাড়তুম। এ মন্ডেল স্ষুলের “নক্লাই” বোধ হয় 
আমার ঠেকে লেখার প্রথম হাতে খড়ি; আর-ও নানা বিষয়ে 
ও রকম ৮1১০ ধান! নক্সা! নি্জে এক] বা গিরিশবাবুর সাহায্যে 
সে সময়ে ব। তার কিছু পরে লেখা হয়েছিল; ২1১ খানা 
বোধ হুয় গিরিশ-গ্্থাবলীতে স্থাণ পেয়েছে, আর সব কোথায় 
পিয়েছে।” (শ্পুরাতন পঞ্জিকা” ঃ “মাসিক বন্থমতী, 
বৈশাখ ১৩৩১) 

জঅমৃতলালের রচিত প্রথম নাটক-__হীন্নকচুর্ণ ১৮৭৫ সনের 
ুন মাসে প্রকাশিত হয়, তখন তাহার বয়স ২২ বংসর। 
“তখন মল্হার রাও পাইকবাড় ও কর্ণেল ফেয়ার খটিত ব্যাপার 
লইয়! দেশময় জল্পনা কল্পন| হুইতেছিল; রেপিভেণ্ট সাহেবকে 
হীরকচূর্ণের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান হইয়াছিল; 
এই অপরাধে গাইকবাড় অভিযুক্ত । কৃষ্দাপ পাল “ছিন্ু 
পেট্রিয়ট? পঞজিকায় লিখিলেন-__'আমর! এক শত গাইকবাডকে 
হারাইতে প্রত্তত আছি, কিন্ত একজন নর্ধজূককে হারাইতে 
প্রপ্তত নহি ।”_আমি এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া 
হ্বীরকচূর্ণ নামে একখানি নাটক লিখিলাম; 
ছু,মি করিয়] কিছু হালি ঠাট। করিলাম । না্ট্য- 
সাহিত্যে এই নাটকথানমি আমার প্রথম রচনা ।” 
প্রকৃতপক্ষে, নাট্যকার-হিসাবে অন্ততল1ল প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেন ইন্ারও ৯ বংসর পরে -_-'বিবাহু 
বিভ্রাট? রচন। করিয়া । 


রঙ্গাগয়ে অধ্যক্ষতা 


গ্রেট ন্যাশনাল |-_-১৮৭৫ সমের শেষ 
ভাগে অম্বতলাল ২২ বংদর বয়সে সর্বপ্রথম 
রঙালয়ের মযানেজার বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন; 
তখন তিনি তুষনযোহন নিযো-প্রতিঠিত রেট 
স্াশনাল থিয়েটারে । এই লময়ে তাহার রচিত 
প্রথম নাটক-_“হীরকচূর্ণ” অভিনীত হুয় (২৫ 
ডিসেম্বর ) $ ইহাতে তিনি মিজ্ধেও একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। ইছার প্রায় ছই মাল পরে-_-১৮৭৬, ১৯এ ফেব্রুয়ারি 
গ্রেট জাশমালে যে অভিনয় হয় টহ্খ বদ্দীয় নাট্যশালার 
ইতিহাসে একটি স্মরদীয় ঘটন1; কারণ, এই অভিনয়ের 
ফলেই গবর্ষেন্ট নাট্যশালাফে দমন করিবার জঙ আইন 


পোষ 





করেন। ঘটনাটি এই ;__সত্রাট সপ্তম-এড ওয়ার্ড প্রিজ্দ-জব- 
ওয়েসরপে কলিকাতায় আসিলে ১৮৭৬ সনের জাছয়ারি 
মালের গোড়ায় হাইকোর্টের লক্কপ্রতিষ্ঠ উকীল জগদানন্দ 
মুখোপাধ্যায় তাহাকে মিজের বাড়ীতে আহ্বান করেন। 
যুবরাক্জ তাহার বাড়ীতে পদার্পণ করিলে মুখোপাধ্যায়- 
গৃহিণী ও অভ্ভা্ড মছিলারা তাহাকে শঙ্খধবনি ও হুলুধ্বনি করিয়া 
ভারতীয় প্রথায় বরণ করেন। এই ব্যাপারে কলিকাতার 
বাঙালী সমাজে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হয়। হেমচজ্র 
বন্দ্যোপাধ্যাক্কের “বাজীমাংগ ঈর্ধক কবিতা এই উপলক্ষেই 
লেখা। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়ে*।রও এই ব্যাপার অবলম্বন 
করিয়া একখানি প্রহসন অভিনয় করেন। প্রহ্সমখাণির নাম 
-_পিজদানদ্দ ও যুবরাজ” । একজন সম্তান্ত ও রাজতক্ত প্রজাকে 
ব্যঙ্গ করিয়! হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য পুলিস হইতে এই 
প্রহলনের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হুমম । ২৬এ ফেব্রুয়ারি 
'কর্ণাটকুমার নাটক" এবং 'গজদানন্দ ও যুবরাজ" প্রহ্সনটিকে 
'ছুলুমান চরিআ' নাম দিয়া আবার উহার অভিনয় কর! হুইল __ 
ইহাও পুলিসের আদেশে বন্ধ হইয়া গেল। ১লা মার্চ তারিখে 
পুলিসকে ব্যঙ্গ করিয়া “106 [১01109 911১1 800. 931)091) 
নামে প্রহসন ও 'নুরেজ্জ-বিনোদিনী” নাটক অভিনীত হইল। 
গবর্ষে্ট এক দিকে যেমন নাষ্ট্যশালাকে সংযত করিবার জন্য 
আইন করিতে প্রত্বস্ত হইলেন, অপর দিকে তেমনই গ্রেট- 
ন্যাশনালের কর্প্বকর্তাদিগকে অন্য উপায়ে শাস্তি দিবার 
উদ্যোগ করা হইল। ৪8ঠ| মার্চ যখন অভিনয় চলিতেছিল, 
তখন পুপিলের ডেপুটি কমিশনার সদলবলে গিয়া খ্রেট ন্যাশ- 
নালের ডিরেক্টর উপেন্্রনাথ দাগ, ম্যানেজার অন্বতলাল বস, 
এবং মতিলাল স্বর, বেলবাবু-প্রমুখ আট জন অতিমেতাকে 
প্রেন্তার করিয়া আনিলেন। অপরাধ-_ পুর্বে অভিনীত 
'নুরেন্্-বিনোদিনী” নার্টক অর্গীল। ৮ই মার্চ ম্যান্সিঞ্রেটের 
বিচারে ডিরেক্টর উপেজবাবু ও ম্যানেঙ্জার অম্বতলালের এক 
মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ের আদেশ হইল; অন্য 
সকলে মুজিলাত করিলেন । এই বিচারের পর দিন ম্যাঞ্গি- 
ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইল। আপীলে 
উপেম্্রমাথ ও অস্বতলাল উভয়েই মুক্তি পাইলেন। 

এই ঘটনার অজ দিন পরেই__অম্বতলাল পুলিসের চাকুরী 
লইয়৷ পোর্ট ব্লেয়ারে গমন করেন ( এপ্রিল ১৮৭৭ )। তথায় 
এক বংসর কার্টাইবার পর তিমি কলিকাতা ফিরিয়া আবার 
রঙ্গালয়ে যোগদান করিয়াছিলেন । 


ষ্টার ।-_ পূর্বে যেখানে মমোমোহন খির্েটার অবস্থিত 
ছিল, সেই জমি ভাড়া লইয়া, গুন্ুখ রায় নামে জনৈক 
মাড়োয়ারী ঠার থিয়েটারের পত্তন করেন। ২১ জুলাই ১৮৮৩ 
(৬ শ্রাবণ ১২৯০) তারিখে গিরিশচজের “দক্ষযন্ঞ' লইয়] এই 
রঙ্গষঞ্চের ঘ্বার উদ্যাটিত হয়। অস্বতলালও এই দলে ছিলেম। 


রসরাজ অমৃতলাল বনু 


২৭৫ 





বংসরাবধি খিয়েটার ঢালাইয়! গুনুর্ধখে অবসর গ্রহণ করেন। 
ইহার তিন বংসর পরে, ঘে জমির উপর টার রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত* 
হিল তথায় 'এমারেন্ড খিয়েটার স্থাপনের মানসে গেনপালঙগাল 
মল উহা ক্রয় করেন। ঠার-সম্প্রদায় ১৮৮৭ লনের মধ্য ভাগে, 
ইঞ্ধিনীয়ার ঘোগেন্্রনাথ মিছের পরিকল্পনা! অনুসারে, ছাতা- 
বাগানে নৃতন রঙ্গালয় নির্মাণে হস্তক্ষেপ করেন ॥ গিরিশচজোের 
'মমীরাম? নাটক লইয়] নবনিন্মিত টার রঙগমঞ্চে প্রথম অভিনয় 
হ্য়_-১৮৮৮, ২৫এ মে (১৩ জ্যেষ্ঠ ১২৯৫) কুলদোলের ছিন। 
অস্থতলালই &ারের অধ্যক্ষ ( অভ্তম স্বত্বাধিকাীও বটে) 
নিযু্ হুম । এই পদ তিমি ২৫ বংসর অলন্কত করিয়াছিলেন। 

রঙ্গালয়ের অধাক্ষ হিসাবে অম্বতলাল হাদয়ঙম করিয়া 
ছিলেন যে, উপযুক্ত নাট্ট্যগ্রন্থের অভাবে কোন রঙ্গালয়ই 
দুঠুতাবে চলিতে পারে না। তাই তিমি নব নব নাট 
রচন। করিয়া &াঁর থিয়েটারের পে অন্তাব বহুলাংশে পুরণ 
করিয়াছিলেন। “নসীরাম” অভিনয়ের অল্প দ্রিন পরেই ষ্ারে 
'সরলা' অভিনীত হয়। 'সরলা” তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়- 
রচিত 'ন্বর্ণলতা? উপভাদের অস্বতলাল-ক্কত নাট্য-রূপ। ইহার 
অভিনয় কিন্ূপ সাফল্যমঙ্ডিত হইয়াছিল, সেকালের পাক্ষিক 
'অনুসন্ধানে'র নিযোদ্ধত মন্তব্য হইতে তাহার আভাল পাঁওয়! 
যাইবে £-- ণ 

“ষ্টার কোম্পানী সময় বুঝিয়া__ লোকের রচিত প্রতি লক্ষ্য 
করিয়! মাউক-চিজের উৎকর্ষ দেখাইতে অগ্রসর হুইলেন। 
কোম্পানীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ গ্ীযূত অম্বতলাল বনু মহাশয়কেও 
ধঙবাদ না দিয়। থাক! যায় না; নুগাসিদ্ধ “শ্বর্ণলতা” উপস্তাস 
হইতে তিনি বেশ দক্ষতার সহিত “সরল1”-চরিজ্জ নাটকাকারে 
প্রবর্তিত করিয়াছেন। বর্পের ঢেউ, হরিবোলের ধূ এখন 
কিছু মন্দীভূত হইতে চলিল। যে অভিনয় দর্শনে আত্মহারা 
হইয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্ভও মন তশয়ত্ব ভাবে বিভোর হ্য়, 
যাহ! দেখিয়া যুগপৎ বিন্ময়, হূর্য, শোক, কোধ, বীভৎস প্রতৃতি 
রলের আবির্ভাব হুইয়! থাকে, সেই ত অন্তিনয়, সেই ত নাট্য- 
চি্র। উপস্থিত “সরলা” নাটকের অভিনয় দেখিয্বা আমর] 
সে আশার সম্পূর্ণূপে চরিতার্থ করিয়াছি । ইহার কাহাকে 
ফেলিয়৷ কাহাকে সুখ্যাতি করিব ?.**এ অভিনয়ে, লমান্ের 
যথে& উপকার হইবে তদ্ধিষয়ে কোন সঙ্গেছ মাই। এই 
অভিনয়ে আমরা কারমমবাক্যে কোম্পানীর মঙ্গল প্রার্থনা 
করি” (৩০ লেপ্টেম্বর, ১৮৮৮) 

রঙ্গালয়ের উপযোগী নাটক রচন] সন্বন্ধে অন্বতলাল কিরূপ 
সজাগ ছিলেন, ১৮৯৫ সনে ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষকে 
লিখিত তাহার একখানি পঞ্জে তাহার পরিচয় পাওয়! যায়'। 
প্রধান এইন্প £_ 

“পরম শ্রদ্ধাম্পদ দুঘঘরেযু,__ ***একখামি নুতন নাটক লী 
লিখিতে হুইবে এক্জড অত্যন্ত চিদ্ধিত আছি। শেষ নূতন নাটক 
গিজশেখর” ও শেষ নূতন প্রহুলন “একাকার আাধারণের 


১১৩ 


বিশেষ লত্োষ বিধান করিয়াছে । এবার যাহা! অভিনীত 
। হইবে তাহা! উদ্ত পুস্তকদধয় অপেক্ষ! হৃদয়গ্রাহী হওয়া চাই। 
কলিকাতায় দর্শকের মিকট নাটকের গুণাগুণ এইরপে বিচার 
হইয়] থাকে-_কচুরি কচ্রির মত ও রপগোল্স| রপগোল্সীর মত 
সুস্বাহু হইলে হইবে ন1। কচুরির পর রসগোল্না আহার করিলে 
রসগোল্লার লবণস্বের অভাবের অভিযোগ হইবে এবং এবপ 
রসগোল্পার পর কঢুরি দিলে কচুরির ভিতর শার্কর রস নাই 
বলিয়া ভোক্তা মুখ বিন্ৃত করিবেন। অনভগতি হুইয়া চির- 
অভ্যন্ত প্রধায় দয়াময়কে বলিতেছি “হরি-_লেখনীতে আসিয়া 
অবতীর্ঘ হও-_নান্তির্গতিরপ্যথা |... ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ (“ঢাকা 
(রভিউ ও সম্মিলন, কাণ্তিক ১৩২৮) 

জধ্যক্ষরূপে অমৃতলাল ঠার রঙ্গমঞ্চে কিরূপ নিয়ম-শৃদ্খল] 
ও সংযমের উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, অপরেশচন্জ্র 
মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় তাহার বর্ণন] করিতেছি 

পরঙজালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অমুতলালের তুলনা! নাই। 
তিনি নিষ্ষম ও মিষ্ঠার বলে থিয়েটারে সর্ববরকমের 
উচ্ছখলতাকে নিবারণ করিয়া তাহার পরিচালিত ঠার 
খিয়েটারকে এক লময়ে আদর্শ থিয়েটারে, প্রতিঠিত করিয়া- 
ছিলেম। আত্মমর্ধ্যাদ| অস্ষু৪ রাখিয়া, কি ভাবে থিয়েটার 
চালাইতে হয়, অতীত ষ্টার ধিক্বেটার তাহার সাক্ষ্য। আমি 
মিক্ধে তাহার সময়ে ারে কাধ করিয়া দেখিয়াছি, এমন অপূর্ব 
মিয়মাহ্ৃবপ্তিত|, এমন শৃঙ্খলাবন্ধ কা্যপ্রণালী, খু'টমাটি 
প্রত্যেক জিনিষটর প্রতি এমন স্জ্ঘ দৃটি, এমন ব্যবস্থার-কৌশল 
আর কোধায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।.-.একাদিক্ষমে 
প্রায় পচিশ বংসরকাল এই ভাবে থিষেটার চালাইয়া অন্বত- 
লাল খিয়েটারের কর্ণধারত্ব পরিত্যাগ করেন ।” (“অমৃতলাল” £ 
“মালিক বন্গুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬ ) 

এই প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত অম্তলালের 
একখানি পরও উদ্ধারযোগ্য । তিনি লেখেন £-_- 

*পরমন্রন্ধাম্পদেযু,_.-'এক্ষণে সংক্ষেপে এই যা বলিতেছি 
যেজামি যদি আমার ব্যবলায়কে- _সন্প্রদায়কে ঘবপা করিব, 
তবে অপরে কেন সন্মান করিবে ? জপদীস্বরের অপার করুণায় 
আমার অটল বিশ্বাস আছে, তাছারি কৃপায় আপনার ভায় 
আছিত্যগগনের প্রভাকরকে প্ুহাদরপে আমার আ্বীবনে 
আলোকপ্রদানের জন্জ লাত করিয়াছি। আশীর্বাদ করুন 
যেন আমি বিশুদ্ধ থাকিয়া ঠার থিয়েটারের নাম হইতে 
থিয়েটায়ী কলক্ষ মোচন করিতে সম হুই। গড়ার দলব! 
খিয়েটারকে স্বশ! দেখান খাহাদের স্বার্থের সহিত জড়িত, 
তাহার! ভিন্ন অপর সমস্ত উচ্চ সপ্তরদায়ের মিকট ঠার খিয়েঠার 
এক্ষণে সাধারণ থিয়েটার অপেক্ষা হশৃঙ্খলাপম্প্ন বিশুদ্ধভাষে 
পরিচালিত নাট্যশাল| বলিয়া সাদরে পরিচিত হুইয়াছে।** 
স্েছাভিলাধী-_অন্ত ।” (ঢাক! রিভিউ ও সম্মিলম, 
মাঘ ১৩২৭) 


প্রবালী 


শিপ শিশিশিশিশিশিশিশীীসিসিপাশিশীশিশািাশিশাশাা পিপিপি 


১৩৫৪ 





পা 


লার্ধ শতাব্ীরও অধিফ কাল রঙ্গালয়ের সহিত লংক্লি্ 
থাকিয়৷ অন্বতলাল মান! ভাবে ইহার কল্যাণ সাধন করিয়া 
গি্াছেদ। লাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগে অভিনেতা ও 
রঙ্গালয়ের নামে লোকে নাসিক কৃঞ্চন ফরিত। অন্বতলাল 
'অন্বত-মদিরা'য় লিখিয়াছেন £_ 
নি-পরিবার-মাঝে বিরভিকারণ। 
কুটুন্বপমান্দে লঙ্জা মিন্দার ভাজন ॥ 
দেশের দশের পাশে গ্লেঘ ব্যঙ্গ হাসি। 
স'রে গেছে বাল্যদখা তাচ্ছিল্য প্রকাশি ॥ 
অভিনেত! ও জনসাধারণের মধ্যে সেই অবাঞ্ছিত ব্যবধান 
দুররীভূত হুইয়াছে। এই লংযোগ-সেতু সংগঠনের মূলে 
অমৃতলালের প্রভাব বড় কম ছিল ন1। 


স্বদেশী আন্দোলন 
অয্বতলাল স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন; বঙগতঙ্গ-আন্দোলনের 
সময় আমরা ফাহাকে নুরেজ্্নাথের সহিত কর্ণক্ষেত্রে অবতীর্ণ 


.দেখি। তিনি বন্ৃতাদিও করিয়াছেন ; তাহার বাগ্িতা-শক্তি 


ছিল। বঙ্গতঙ্গ-আদ্দোলন উপলক্ষে (ইং ১৯০৫) তাহার 
রচিত একটি সুপরিচিত গান উদ্ধত করিতেছি £__ 
(বাউলের দুর ) 
ওরা জোর ক'রে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান। 
আমরা রব অদ্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের লঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ। 
আমরা জাত বাঙালী প্রেম-কাডালী__ 
ভাবচিস্‌ তোরা মন তাঙালি, 
ত৷ নয়, জ্বালিয়ে আগুন ক'রে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলি 
প্রাণের টান। 
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে, 
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে, 
জবার কর্চেতে হয়েছে রুচি, চাই নে তোদের লবণ দান। 
আমাদের ভাতের লঙ্গে তাত বজায় থাক্‌, 
নাই ব| দেখাই লাজের জাক, 
তোদের, ওই চক্চকান মধুর চাকে করবে! না! আর 
বিষ পান। 
তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি, 
ফেল্বো! ভেঙে মেরে তুদধি, 
ক'রে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষী শাখার আবার রাখবে মান। 
তোদের শাপে হ'ল আশীর্বাদ 
দৃঢ় হ'ল মনের বাধ, 
এই, বিসংবাদে ব্তেদে, জামর| হলুম আবার তেজীয়ান্‌। 
পেয়ে মর্পে আঘাত, কর্ণে হাত বাকি ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান ॥ 


শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল 
*অস্বতলাল ছিলেন শিক্ষকের পৃজজ এবং তিনি নিজেও 
ছিলেন আজীধম শিক্ষক-__কি সমার্জে, কি রঙগালয়ে, কি 


পৌৰ 


বিদ্যালয়ে । সেইজজ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহার 
শ্রদ্ধা ছিল অপীম-__বিশেষতঃ পিতৃপ্রতিঠিত এবং তাহার 
বাল্যশিক্ষাস্থান শ্বামবান্জার এ. ভি স্কুলটির প্রতি ঠাহার 
স্বেহজ্ঞালবাসার অন্ত ছিল না। তিনি দীর্ঘ বাইশ বংসরেরও 
অবিক কাল এই বিদ্যালয়টির প্রথমে লহকাত্রী সম্পাদক এবং 
পরে সম্পাদকের পর্দে অধিঠিত ছিলেন। বন্ততঃ তাহারই 
যত্বে এবং চেষ্টায় এই পুরাতন মধ্য-ইংরাছী বিভালয়টি উচ্চ- 
ইংরাজী বিভালয়ে উন্নীত হয় এবং নিজস্ব গৃহে সুপ্রতিঠিত হইয়! 
আদর্শ বিস্ভালয়ে পরিণত হুয়। এই বিদ্যালয়টিকে সুপ্রতিঠিত 
করা অম্বতলালের শেষ জীবনের কীণ্তি এবং ইহার জমীক্রয 
এবং বাগিনিশ্মাণ উপলক্ষে তিনি তাহার অন্ান্ত সহুকর্টিগণের 
সছিত অনপাধারণ এবং পবর্ণষেণ্টের নিক হইতে লক্ষাবিক 
টাকা টা] সংগ্রহ করেন। ( “অম্বতলাল বসু” ; ক্ষেতরভৃষণ 
বন্--বিশ্বকোষ,? ২য় সং.) 
প্রতিভার সম্মান 
অমৃতলাল দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন 
দেশের অন্ুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিও তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে 
কটি প্রদর্শন করে নাই । ১৩৩০ সালে (ইং ১৯২৩) বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষং তাহাকে অঙ্জততম পহ্‌কারী সভাপতি নির্বাচন, 
এবং ১৯২৫ সনে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় তাছাকে “অগভারিনী 
»ঙ্বর্ণপদক' দান করিয়া! গুণেরই সমাদর করিয়াছেন। তিমি 
১৯২৩ সনে বঙ্গীয়-সাহ্ছিত্য-সম্মিলমের ১৪শ অধিবেশনে 
(নৈহাটী, ৮-৯ আষাঢ় ১৩৩০ ) সাহিত্য-শাখার সভাপতি, ও 
১৯২৬ লমে ১৭শ অবিবেশমে ( সিউডি, বীরভূম, ২০-২১ চৈ 
১৩৩২) মূল সভাপতি মনোনীত হুইয়াছিলেন। রসরচনার 


গুণে তিনি দেশবাসীর নিকট “রসরাজ” মাঘে পরিচিত 
ছিলেন। 





৭৭ বংসর বয়সে, ২ জুলাই ১৯২৯ (১৮ আষাঢ় ১৩৩৬) 
তারিখে অস্বতলাল পরলোকপমন করিয়াছেম। 


রচনাপঞ্জী 
রচিত গ্রন্থ ।-_-অন্বতলালের গ্রস্থাবলীর একটি কালাছ- 

ক্রমিক তালিক। দিতেছি । তালিকায় বন্ধনী-মব্যে যে ইংরেজী 
প্রকাশকাল দেওয়! হুইস্বাছে তাহা! বেল লাইব্রেরি-সঙ্চলিত 
মুস্রিত-পুগ্তক-তালিক। হইতে গৃহীত । | 

১। হীরকচূর্ণ নাটক। ১২৮২ সাল (১ম ১৮৭৫)। 
পৃ. ৬৮।"০খ্রেট ভাশনাল ২৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫। প্রথম 
সংস্করণের পুণ্তকের আথ্যাপ্রে প্রন্থকারের নামের স্থলে “3১ 
80 40601” মুদ্রিত ছিল। 

হ। চোরের উপর বাটপাড়ি (প্রহলন)। ১২৮৩ সাল 
(১১ নবেম্বর ১৮৭৬)। পৃ. ৩৪।১"এ্রেট ভাশনাল ১৮৭৫। 

৩) ভিলতর্পণ। (৪ জানুয়ারি ১৮৮১)। পৃ. ৪৩। 


রসরাজ অমৃভলাল বনু 


২৭৭ 
৪। ব্রজ্বলীলা (নাট্যরাসক )। ১২৮৯ সাল (৩০ 

মবেস্বর ১৮৮২)। পৃ. হ৩। 

৫। ডিস্মিশ (প্র্সন )। ১২৮৯ সাল (২০ ফেব্রুয়ারি 
১৮৮৩ )। পৃ ৩১1 'বেছল ১২৮৯। 

৬। চাটুত্্ে ও বাড়জ্যে। ইং ১৮৮৪ (1)1---&ার 
১৬ এপ্রিল ১৮৮৪ । ১৩০৪ সালে 'ব্রজলীলা' ও 'চাটুদ্্যে ও 
বাড়ে একজে প্রকাশিত হয়। 

৭। বিবাছ্‌ বিভ্রার্টী ১২৯১ সাল (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৪)। 
পৃ.৬৯।"&ার ১২৯১। 

৮। নিমাইাদ (গল্প)। (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ )। পৃ.২৪ । 


৯। তাজ্দব ব্যাপার (ম্িতিরঙ্গ)। ১২৯৭ লাল (২ 
আগষ& ১৮৯০ )। পৃ. ৩০। 

১০। তরুবাল! (সামাজিক নাটক)। ১২৯৭ সাল (২ 
ফেব্রুয়ারি ১৮৯১)। পৃ. ১৪৭।*.-ষার। 


১১। বিলাপ! ঝ বিগ্ালাপরের স্বর্গে আবাহ্ন। ১২৯৮ 
সাল (২২ জাগ্ট ১৮৯১)। পৃ. ২৬।*-১&&ার ৬ ভাদ্র ১২৯৮। 

১২। রাজ! বাহাদুর (সংরংৎ)। ১২৯৮ সাল (ইং 
১৮৯২)। পৃ, ৪৮1-৮&ার বড়দিন ১৮৯১। 

১৩। কালাপান্ি বা হিম্টুমতে সমুদ্র যাজা। ১২৯৯ লাল 
(ইং ১৮৯৩)। পৃ. ৫১।+*-ঠার ১১ পৌষ ১২৯৯। 

১৪। বিমাত| বাঁ বিজয়-বসম্ত (পারিবারিক নাটক )। 
১৩০০ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ১৫১।***ষার ১১ ভান ১৩০০। 

১৫। বাবু (সামাদ্দিক নক্সা)। ১৩০০ সাল (২৭ 
জাহুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. ৯১।*-্ার ১৮ পৌষ ১৩০০। 

১৬। একাকার । ১৩০১ সাল (১৯ জন্ুস়ারি ১৮৯৫ )। 
পৃ. ৯৫।--্টার ১১ পৌষ ১৩০১। 

১৭) বৌমা (পামাক্দিক নক্সা )। ২৫ পৌষ ১৩০৩ 
(১১ ছাহয়ারি ১৮৯৭ )। পৃ. ১০০1।:,-&ার ১১ পৌষ ১৩০৩। 

১৮। অবল1 বল (উপস্ভাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮৯৭)। পৃ. ১২৫। 

১৯।  চফলা (উপভ্ভাস )। (২৭ আগষ্ট ১৮৯৭) পৃ. ১৬২। 

২০। শ্রাম্য-বিত্রাট (সামাজিক নকা)। মাঘ ১৩০৪ 
(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮)। পৃ. ১১৬।,&র ১৮ পৌষ ১৩০৪ । 

২১। জাবাদ আটাশ (নক্গা)। জ্বিন ১৩০৬ (১৮ 
ফেব্রুয়ারি ১৯০০ )। পৃ. ৬৫1-*-&ার ৭ আশ্বিন ১৩০৬। 

২২। ক্কপণের ধম (প্রমোদ-প্রহছসন )। ১৩০৭ লাল 
(৯ জুন ১৯০০ )। পৃ. ৮০।"*ছার ১৩ জ্যেষ্ঠ ১৩০৭। 

২৩। আদর্শবন্ধু (নাটক )। বৈশাখ ১৩০৭ (৫ আগ 
১৯০০ )। পৃ. ২১৪।*,ষ্টার ১৬ বৈশাখ ১৩০৭। 

২৪। যাছকরী (পঞ্চরং)। ১৫ পৌষ ১৩০৭ (৩০ 
জাহুয়ারি ১৯০১)। পৃ. ৭৮1+."্রার ১০ পৌষ ১৩০৭। 

২৫। বৈজয়ন্ত-বাস। মাষ ১৩০৭ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯০১)। 
পৃ. ১৭।*&ার | মহারাণী ভিক্টোরিয়া হবর্গ-গমন উপলক্ষে 
লিখিত। 

২৬। মবঙ্জীবন ( মাতৃপু্জা! ও সাজতক্তির উচ্ছসপূর্ণ একা 


২৭৮ 





মাট্যলীলা )। ১৩০৮ সাল (২৫ মার্চ ১৯০২)। পৃ. ৩৫ 
“ষ্টার ১ জাছুয়ারি ১৯০২। 

২৭। অবতার (প্র-পরা-অপ-সং-হুসন্)। মাঘ ১৩০৮ 
€ এপ্রিল ১৯০১) । পৃ. ৯০+১।,-ার ২৫ ডিসেম্বর ১৯০১। 

২৮। অয্বত-মদিরা (কবিতা)। কার্ঠিক ১৩১০ (২০ 
অক্টোবর ১৯০৩)। পৃ. ২৯০। 

২৯। সাবাস বাঙ্গালী (সামাঙ্ছিক নক্সা)। ১৩১২ লাল 
(২৮ জানুয়ারি ১৯০৬) পৃ. ৬২।**-&ার ১০ পৌষ ১৩১২। 

৩০। অন্বত-গরস্থাবলী, ১৪ ভাগ । ইং ১৯০৬-৭, ১৯১১ 
(বঙ্থমতী)। গ্রন্থাবলীর ১ম ভাগে মৃদ্রিত 'হরিশ্চন্জ” নাটক 
(ভার ১৩০৬, পৃ. ১২৪) প্রন্কতপক্ষে নৃত্যগোপাল রায় কবি- 
রত্বের রচন1; উহা! “্রজনৃতলাল বনু কর্তৃক প্রকাশিত”। 
্রস্থাবলীর ২য় ভাগে মুদ্রিত নাট্যরাসক “লী কি কলঙ্কিমী বা 
কলক-তঙ্জন” মগেজনাথ বন্দ্যোপাব্যায়ের রচনা । এই দুইটি 
নারট্যগনস্থ অমৃত-গ্রন্থাবলীর অস্তভূ্জ কর! সমীচীন ছয় নাই। 
এই প্রসঙ্গে 'শনিবারের চিঠি আর্িন ১৩৫২ ও কার্তিক ১৩৫৪ 
রষঠব্য। চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত “সম্মতি-সক্কট”, বিরাট বৃহস্পতি, 
বাহবা বাতিক ও আরও কয়েকটি রচনা সাময়িক-প্ের পৃষ্ঠা 
হইতে পুনমু্রিত । সম্মতি-সফট ছূর্পদাস দে-সম্পাদিত “মজলিস” 
পত্রের ১ম বর্ষে (মাঘ ও ফাস্তন ১২৯৭) প্রকাশিত হয়। 

৩২। খাস-দখল (নার্্যলীলা)। ? (২৮ এপ্রিল ১৯১২)। 
পৃ. ১৪৩।*.-&ার ১৭ চৈ ১৩১৮। 
নব-যৌবন (নাটিকা)।? (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪)। 
পৃ. ২১১।**মিনার্ভা ২০ ডিসেম্বর ১৯১৩। 

৩৪। পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্ধ্যায়। 
ডিসেম্বর ১৯২৩ )। 

বিপিনবিহ্থারী গুপ্ত এই পুস্তকের ৬৩-১৩৬ পৃষ্ঠায় ১৩২২-২৩ 
সালে অন্বতলাল কর্তৃক বিবৃত স্বতিকথ। লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

৩৫। বিষবক্ষ (না্য-রূপ)। ? (২৩মার্চ ১৯২৫)। 
পৃ ১৯১। 

৩৬ । চন্দ্রশেখর (না্য-রপ)। ? (১৫ সেপ্টেম্বর 
১৯২৫ )। পু. ১৭২। 

৩৭। রাজসিংহ ( নাট্্য-রপ )। ? (১৮ মে ১৯২৬)। 
পৃ. ১৮৮। 

৩৮। কৌন্ুক-যৌতৃক (নক্সা! ও গল্প)। ১৩৩৩ সাল 
(১২ জুন ১৯২৬)। পৃ. ২৫৬। 

স্থচী :__আমের ধুমধাম, পতিত ডাক্তার, কৌলিক ছুর্গোং- 
সব, শারদা-মঙ্গল, যোদৃ-দা, বিস্তা। "অমূল্য ধন,” বৃন্দার আনন্দ, 
মাতৃভক্তি, গৃহিনী গৃছ্মুচ্যতে, বিশ্বকর্মা পুক্জা, কবির ভাব 
এসেছে, হিন্দুর মব নামকরণ, যতীয় প্রভাত, প্রতাপের গল্প, 
উমাকাস্তের গল্প, গে-গোলযোগ, ইলিশ, মলের নব কলেবর, 
বিষম সমস্তা, আগমনী, থিয়েটারের পিস, প্রেমের আবেগ । 

৩৯। ব্যাপিকা-বিদায় (প্রমোদ-প্রহসন)। ? (ইং 
১৯২৬ )। পৃ. ৮২।+""মিনার্ভ| ২৫ জাধাচ ১৩৩৩। 


ত৩। 


১৩৩০ সাল (১ 


প্রবালী 


১৩৫৪ 


৪০। ভ্বম্থে মাতমম্‌ (হ্ান্তোংসব )। কাণ্রিক ১৩৩৩ 
(১৭ মবেশ্বর ১৯২৬)। পু. ৫০1-.-&র ২৪ কাণ্তিক ১৩৩৩। 

৪১। যাজসেনী (নাটক )। জ্যোষ্ঠ ১৩৩৫ (ইং ১৯২৮)। 
পৃ, ১৭৬।-**মিনার্ভা ২২ বৈশাখ ১৩৩৫। 

[স্বত্যুর পরে প্রকাশিত ] 

৪২। ভগবান প্রীক্ীরামকঞ্দেবের বাল্যলীলা (কাব্য )। 
১৩৩৬ মাল । পৃ. ৪১। 

জম্পাদিত গ্রন্থ ।-_অম্বতলাল বস্ুমতী-কাধর্যালয় হইতে 
১৩১৯ (শ্রীপঞ্চমী ) জালে প্রকাশিত সচিজজ 'বীণার বঙ্কার? 
(নির্বাচিত গীত, রঙ্গরস প্রভৃতি) সম্পাদন করিয়াছিলেন। 
তিমি অনেক উদীয়মান লেখককে উৎসাহিত করিবার জন্ত 
সানন্দে তাহাদের পুত্তকের ভূমিক1 লিখিয়] দিয়াছিলেন) দৃষ্াত্ব- 
গ্বরূপ-__নুরেজমাথ রায়ের 'শৈব্যা” জাশুতোষ ভট্াচার্ধের 
“রানীর কবর', নন্দলাল দাসের 'মুগাবর্ভ' ও পূর্ণচজ ভট্টাচার্যের 
“বাঙ্গালীর গল্প” পুস্তকের উদ্জেখ কর! যাইতে পারে। 


পুস্তকাঁকারে অপ্রকাঁশিত রচন1।-_পুরাতন 
সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অমৃতলালের 
বহু রচনা আত্মগোপন করিয়া আছে। এই শ্রেমীর রচনার 
নির্ভরযোগ্য তালিকা 'সাহিত্য-পরিষং-প্িকা”য় ( ৫৪শ বর্ষ, 
৯ম-২য় সংখ্য] ) ভ্রষ্টবা। 


অস্কৃতলাল ও বাংলা-সাঁহিত্য 
নাষ্্যালয় ও রঙ্গমঞ্জের সহিত অভিনেতা হিসাবে রত 

ও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়! যে ছুই জন সাধক বাংলাদেশে 
জাহিত্য-খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, অন্বতলাল তীাহাছ্ের 
অন্যতর। অপর জন নাট্যসত্রাট গিরিশচন্জ-_খুরু-গৌরবে 
নাট্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাধারণ লাহিত্য-ক্ষেঘ&রে তিনি 
অন্বতলালের মত যশশ্বী হইতে পারেন নাই। যাহাকে চৌকস 
বলা যায়, অমুতলাল তাহাই ছিলেন। কি প্রবন্ধে কি কবিতায় 
অনাবিল হান্তে ও ব্যঙ্গে ও সরস রলিকতায় তিনি একটি বিশিষ্ট 
আসন অধিকার করিয়াছিলেন-__না্টক-গ্রহসনের খ্যাতি ত 
ছিলই । 'অমৃত-মদিরা? প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি যে-জাতীয় রস 
পরিবেশন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয় । তাঁহার এই রসের 
বছ রচন1 এখনও সাময়িক-পজের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া 
আছে; সংগৃহীত হুইয়! একছ প্রকাশিত হইলে আমরা অস্বত- 
লাহিত্যের যথাযথ মূল) নিন্ষপণ করিতে পারিব। “বিবাহ্‌- 
বিভ্রাট ও “বাবুর অস্বতলাল এককালে যেমন বঙ্গীয় জন- 
সাবারণের হাদয় জয় করিয়াছিলেন, ব্যঙ্গ ও হান্তরসিক অন্বত- 
লাল তেমনই স্ুপ্রকাশিত হুইলে বর্ধমান ও জনাগত বাঙালী 
রসিক সমাজে মর্যাদা লাভ করিবেন। রঙ্গমঞ্জের সহিত 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত হুইয়াও তিনি সুধী সাফ্ত্যিক সমাজ্জের 
একজন দ্রিক্পাল হিসাবে নিজেকে প্রতিষিত করিতে পারিয়া- 
ছিলেন শুধু তাহার বহমুধী প্রতিভার বলে। 'যৌতুক-কৌতুক', 
“অন্ৃত-মছিরা” প্রভৃতি হুইতে চিরজীবী অন্বতলালের প্রতিভার 
বহু দিদর্শন মিলিবে। 








শরণাগতা 


শ্রীসুধীর 


আয়নামতি কাপড়খান] পেয়েই ঠোটখানা একটু বেকিয়ে ফিক্‌ 
করে ছেসে ফেলল । বিদ্বয়ের গর্ধে ও নুতন পুরস্কার লান্তের 
আনপ্দে গদগদ রূপাই বলে-_নাচের শেষের দিকটার় 
সাওতালী ঢঙে পা-টা এগিষে ধুহ্চিটা মাথার চারদিকে ঘুরিয়ে 
এনে যেমমি সামনে রাখলুদ অমনি ঢাক-ঢোলের বাজনার 
সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল &তৈ হৈ রব। সেজবাবু বসেছিলেন 
পাশেই একট! ইঞ্জি-চেয়ারে, কাপড়খানা ছুড়ে দিলেন আগার 
গায়ে। 
আয়নামতির বছ দিনের সাধ টকটকে লাগ শাড়ীর একটা 
ঘোমট! মাথায় টেনে পাড়ায় বিজয়ার দ্বিন ঠাকুর দেখতে 
যাবে। তাই শ্বামীর ল্ধ পুরস্কার একবার বুকে চেপে ধরে, 
আবার দুরে রেখে চেয়ে থাকে, আবার নাকের কাছে এনে 
গদ্ধ শু'কতে থাকে। স্বামীর প্রতিযোগিতার সাফল্য ও নুতনের 
গদ্ধ ভরে দিয়েছে তার অন্তর । আয়নামতি রূপাইর বা কাধ 
থেকে গামছাট| টেনে নিষ্ে ক্লান্ত স্বামীর মিশমিশে কাল 
গায়ের ওপরের শিশিরবিষ্ুর মত ঘামগ্ডপে পু'ছে দেয়, এগিয়ে 
দেয় হ'কোটা, আর কল্কেটাতে শিয়ে আসে কয়েক খণ্ড 
*টকষ্টকে লাল কাঠকয়লার আগচন। কলকের আগুন কু'য়োতে 
এফায়োতে আরনামতির নিটোল পালের উপর পড়ে তার তণ্ত 
আতা, সেই ফিনৃকি হাসির রেশটুফু তখনও তার রঞ্জিম অধরে 
লেগেই আছে। 
বূপাই হ'কোর্টাতে টাম দেয়, আর বলে, আপছে বছর 
দেবীর কপ! হলে নতুন নাচের ঢঙ দেখাব, বুঝলি। 
নবমীর শেষ আরতির সঙ্গে সঙ্গে অবিরত ঢাঁক-ঢোলের 
ধ্বমিও একটা নিশুব্ধতার যবনিকা ফেলেছে। এই গভীর 
রামির নীরবতা! ভঙ্গ করছে শুধু তারই একট! প্রতি- 
ধ্বনি। আশ্বিমের শেষ। জায়নামতি শত ছিন্ন মাহুরটার 
উপর জাড়াই ইফি মোটা! কাথাখানা বিছিয়ে দিলে । এক যুগের 
পুষ্থীভূত ময়ল! যেন তাঁকে বেশ গরম করে রেখেছে। শিল্রে 
চটের লম্বা! বালিশটায় তৈলাক্ত ময়লা জমে ভেলতেটের মতই 
চিকচিক করছে। তারই উপর আত্নামতি ও পাই ক্লান্ত দেহ 
এলিয়ে দিলে । কি এক আনন্দ-প্রবাহু তাদের ঘুম আজ কোথায় 
ভাদিয়ে মিয়ে গেছে। জ্রেগেই আজ দেখছে তার] দুখের 
স্বপন । মুখের রাঙজপুরী গড়ে, ভাঙে, আবার গড়ে, যে প্বখের 
ইমারত গড়ে উঠে সমান ভাবেই বনীর পালক্কে আর দগ্লিত্রের 
জীর্ণ কন্থায়। বিগত বাদলের শেষ বর্ষণ ঘরের ছাউনির 
মাঝে মাঝে কতকট। অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তাই এই সুখ- 
স্বপ্পে বিভোর ছুইটি প্রানীর শ্বগ্রকথ! গুনবার জডে শরতের 
খওমেধের কাকে ফাকে চাদ এলে উকি দেবার সুযোগ পায়। 


সেনগুপ্ত 


খানিক পরে আকাশের খওযেঘ যখন তরে চলে যায়, 
ফুটফুটে ছ্যোংন্না এসে বিছয়ে দিয়ে যায় শত্ধীর্ন মলিন 
বিছানাথান! ঢেকে একখান| রূপালি বেনারলশী। আয়নামতি 


ও রূপাই প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদের অক্ঞাত স্পর্শে ঘুমিয়ে 
পড়ে। 


জুগঞ্জানদীর চর। নী থেকে বছদুরে ছোট ঘরখানি। 
চরের উপর নুদুরপ্রলারী ধানের ক্ষেত। নদী সেখানে পূর্বব 
থেকে দক্ষিণে বেঁকে পিয়েছে। ওপারের অনেকখানি বালুতট 
যখন অপরাহের আভায় রঙীন হয়ে উঠে সুগন্ধানদীর তরঙজের 
উপর লক্ষ মাণিক ছড়িয়ে দেয়, এপারের ছোট কুদির-প্রাজণের 
তুলশীতলায় ভক্ভি-প্রদীপটি তখন তার সঙ্গে দুটি বিনিময় 
করে। প্রতি বছর মা-লক্মী এই স্থবিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতে 
সোনা ফলিয়ে দিয়ে ষাঁন। ৃ 

জমির মালিক চৌধুরীরাই । রূপাই তার কতক অংশে 
চাষবাপ করে। রূপাইর ঘরের ভেতর থেকে ঠিকরে পড় 
আলো মৌকারোহীদের দিক্‌ নির্ণয়ে সাহায্য করে। গরীব 
রূপাইর চালাধরখানি চাষীদের বিশ্রামস্থল, শ্রান্ত কিষাণদের 
তামাক খাবার আড্ডা । ঘরের অহুচ্চ মাটির দেয়াল থেকে 
মাটি পড়ে গিয়ে বাশের কঞ্চি বেরিয়ে পড়েছে । ছাউনি খানিকট। 
খড়কুটার, খামিকট| শুকনো পলাপাতায় ঢাকা। ঘরের 
বাইরে অদূরেই তুললীমঞ্চ। প্রতিদিন সকালে জাক্রনামতি 
একটা! ব। ছুটে। করবী নিয়ে তুলপীমঞ্চে প্রণাম করে। বাড়ীতে 
জব] ও করবীর গাছ অনেক । ফোনে! বিশিষ্ট গুপন্ধ ফুলের 
কৌলিভ সেখানে অলমতার স্ুষ্টি করে নি। পাশের বাড়ীর 
মুলা পিসি রোজ ডালা তরে জ্ববা ও করবী নিয়ে যায়, বলে, 
তোর শাখা-সিপূর অক্ষয় হোক করাতি-বো, আমার ঠাকুরের 
পুঙ্গার ফুল যে তোর এখান থেকেই হ্চ্ছে। 


ভোরে উঠে রূপাই পাস্তাভাত খেয়ে এক ছিলিম তামাক 
টেনে মাঠে যায়, আক্মনামতি ব! হাতে তার লাল শাড়ীর 
খোমটাটি ঈষং টেনে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বূপাইর 
দিকে যতক্ষণ না লম্বা! লম্বা! ধানের শীষগতলে! তার সর্বাগ 
ঢেকে দেয়। রূপাই ছুপুরে ঘর্মাক্ত হয়ে কাস্তে হাতে ফিরে 
আসে, জয়নামতি ভাঙ। তক্তাখান! এগিয়ে দেয় বলবার জঙ্জ, . 
তামাক লেজে আনে, হাতে বাছিয়ে দেয় মুখে নল-লাগান 
ঘি বাধ! ছোট তেলের শিশিটা । কখনও বা রূপাইর পায়ের 
ও পরের কুলে-ওঠা শিরাঞগুলোয় তেল রগড়ে দেয়। খাওয়া 
দাওয়া শেষ ছলে রূপাইর পাশেই ছেঁড়া মাছরটার একটা 


২৮৪ 


০৬ োপীপীশীশাীসিশাশটীশিীশিস্াীিসীসিসিসিপসপিিসপসিস্পিস্পিসপর্পি 


হাওয়া এসে চামর বুলিয়ে দিয়ে ঘায়। 
রূপাই বিকেলে জার মাঠের কানে যায় না। চৌধুরী 
বাক্ীর ছেলে মহলে তার আসর জমে । পিপলিতার লাঠিয়াল- 
দের গঞ্জ, বাঘমারার যগনৃত্য, রাদমগরের হালনুবাইজীর নাচ, 
এই তার গঞ্জের উপকরণ । ছেলেদেরও ক্ষৃত্ি উচ্ছল হয়ে 
ওঠে তখন যখন রূপাই-করাতি তাদের সান্ধ্য আসরে নায়কের 
পদ নিয়ে বপে। গলে রূপাই কল্পতরু। চাহিদা মাফিক 
গঞ্জ তার মুখে লেগেই আছে। 


পুজা এলে সবচেয়ে বেশী সাড়া পড়ে চৌধুরী-বাড়ীর 
ছেলেমছলে। প্রায় তিন মাস ছু'ল মিলিটারী এলে মাঠের 
ছর্দেক ইজারা নিয়েছে । রূপাইর মাঠেন কান আর নেই। 
তাই এখন থেকে ছ'বেলাই ন্নপাইর আড্ডা এ ছেলেদের 
ভেতরে । গেল বছরে আরতির নাচে লে পেয়েছে লাল টুক্‌- 
টুকে শাড়ী। তার রং তার গন্ধ দে জাজ ভোলেনি। 
এবায়ের পুজায় গে দেখাবে নুতন ঢঙের মাচ। তাই ছেলে- 
দের আঙলরে তার গল্পে প্রধান বিষয় বিভিন্ন পাড়ার নৃত্যভঙ্গী 
ও তার দোযক্রাট। 
ওপাড়ার কালু নন্দীর দশ বছরের ছেলে নেচে নেচে বাজায় 
বেশ-__কিন্ত সে একটু তাঁলকানা, ছোট, লান্‌-দারের সানাই-__ 
স্তনূলেই যেন আপনা থেকে পা নাচতে নাচতে চলতে থাকে, 
কিন্ত সে যখন ফের দম নেবার জঙ্তে হাপ ছাড়ে তখন তাকে 
বেছ্দ্ব বেরপিক বলেই মনে হর়। হারাপ ঢাকি ওত্তাদ বটে, 
কিন্ত এই ববপাই-করাতির নাচের সঙ্গে দ্রুত চলতে পারে ন। 
-_বুড়ে। কিনা,_তাই তার হাত কাপে। লবচেয়ে জমিয়ে 
রাখে অমরী নট্রের কাপর বাজনা । বুকের উপর কীসরখামা 
রেখে যখন ধাতের এক পাটি বার করে ডাঁইনে বামে মাথাটা 
ছেলিপ়ে ছলিয়ে ঢং ঢং করতে থাকে, তখন একেবারে বেতাল। 
ঘুড়ে! হর ঠাকুরও তার চুণকাম-করা পাক! দাড়িতে তাল 
ধরতে থাকে। 
ক্ূপাই এই সব গল্প করে। আর মাঝে মাঝে তার প্রশ্ত 
বুকখানার গভীর গহ্বর থেকে বেরিয়ে আলে গুষ্ড়ে-পড়া 
এক একটা দীর্ঘশ্বাস, তার চোখের সামনে ভেলে ওঠে 
আয়মামতির কক্ষালসার দেছ। আরনামতি ম্যালেরিয়ায় 
স্ুগছে আড়াই মালের বেশী । যখম তার হ্বর আসে, সে 
মোটা কাখাখানা গায়ের "পর ফেলে দিয়ে ক্বপাইফে বলে 
ভার পরে চেপে বলতে । এ কাথাখানা যেমন লচ্ছা! নিবারণের 
. সম্বল তেমনই ঘরেরও মহৌষধ । 
গেল বছরের চৌধুরী-বাড়ীর পুরস্কারের শাড়ীখানা! এক বছরে 
এলে ছিক্নতিন হয়ে মাজ জাড়াই হাতে ঠাড়িয়েছে। রূপাই 
ঘখচদ সেই ভাকডাটুক পরে চৌধুন্রীদের বাড়ী যায়, আয়নামতি 
পরে থাকে ঘরের ভিতর কীথাখানা! জড়িয়ে। ফিরে এলে, 


চা 


প্রবাঙী 


অংশ বিছিয়ে আক্বনামতিও ভয়ে পড়ে, নদীর ওপার থেকে 


১৩৫৪ 


রূপাইকে কাথাখান। দিয়ে 4 জ্ঞাকড়ায় লঙ্গ] নিবারণ করে 


বাইরে চলে আলে। জআয়নামতি মিজ্বেকে দিমের আলো 
থেকে ছুরে গোপনতায় ঢাকা দিয়ে রাখতে চায়। চাদিনী 
রাত ভাঙ! বেড়ার কাকে ফাকে তাকে খুঁ্ষে বেড়ায়, আয়না- 
মতি বেড়ার ফাকে মুখ রেখে নীরব ভাষায় তাকে মমের কত 
বেদন| জানায়। কিদ্ত সে ঘেন তার প্রতিদানে পায় ভতধু 
ব্যঙ্গ, শুধু পরিহ্াস। তাই তার জ্ঞাল লাগে অমানিশার 
জমাট আধার। অন্ধকার যেদ তার কত আপনার। 
স্নেহ্ময়্ী মায়ের মতই সে নিজের আচল দিয়ে সন্তানকে 
ঢেকে রাখতে চায়। তাই গ্ভীরতর রাঘে আধার 
যখন ঘনিয়ে আসে তখন ভাকড়াখান! জঙ্িয়ে ছায়ামৃণ্তি 
মতই দেবাইরে চলে জালে, প্রত্যছ্থের কাজটি শেষ করে 
জাবার ভোরের আলোর জাগেই ঘরে চলে যায়। যেবিশ্ব- 
দেবতা এই ঘমাদ্ধকার কৃষ্টি করেছেন তাকেই নিবেদন করে 
মনে মনে প্রাণের একান্তিক ক্কতজ্ঞত1। সে দিন রানে ছারা 
সুতি দেখে লমাতন মিশ্ত্রী নামে এক পথিক ভয় পেয়েছিল, সেই 
লক্জ! সেই ক্ষোত সে আরও ভুলতে পারে নি। 

পুজা! যতই কাছে আসে দায়নামতি ও রূপাইর প্রাণে 
আশার মহ হাওয়! বইতে থাকে । এ বছরের আরতি-প্রতি- 
যোগিতার শাড়ী যে তাদেরই প্রাপ্য। এই আশায় আয়মা- 
মতির শুফ পাত্র মুখ রভ্াত হয়ে ওঠে। তাইক্পাইও 
চৌধুরী-বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গ ছাড়তে চায় ন]। 

সেজবাবু বাড়ী এসেছেন। পুজার আর চার দিন বাকী 
কলকাতা থেকে তাদের বহু আকাঙ্কিত পুরস্কার ত এসেই 
গেছে। রূপাই বাড়ীতে বসে শুধু একটা তুছচি দিয়ে হাত-প1 
ঘুত্রায় । আয়মামতির মলিন মুখে ঝরাফুলের মতই হাপি ফোটে। 
নবমীর দিন রূপাই তার এক বছরের সঞ্চিত নৃত্যকলার ভাঙার! 
উজ্জাড় করতে কার্পণ্য করবে না। জআয়নামতির লীর্ণ দেহে 
জড়িয়ে দেবে লাল শাড়ী। হুয় ত তার জীবনে এই শেষ 
পুরস্কার । আহ্লাদ ও বিষাদে তার চোখের কোণে জলক্তরা' 
হাসির ক্ষীণ রেখা স্প& হয়ে ওঠে। 

আঙজ্গ নবমী। সকাল সকাল রূপাই তার ভাকড়াখানা 
পরিষ্কার করে নিয়েছে । আয়নামতির আজ হু'দিন ছর নেই 
কাধাখান! থেকে মুখ বার করে দেখে রূপাইর নৃত)ভঙ্গী। 
আর ভাবে তার স্বামী আঙগ রাজে ফিরে এলেই সে তার হাড় 
ক'থখান! নুতন কাপড়ে ঢেকে একবার টেনে নিয়ে যাবে 
চৌধুরীদের ঠাকুর প্রণাম করতে । 

দেখতে দেখতে রাত ন"টা হ'ল। ঢাকি চুলি সানাইদার লব 
ছাঞ্জির। প্রথমে ছেলের দল ছোট ছোট ধুহুচি হাতে দুরে 
ঘুরে দেবীর আরতি কফরে। পরে আসে পাড়ার অভা 
প্রতিযোগীরা । এইবার রূপাইর পাল]। 

ধুঙ্থচি হাতে রূপাই আলতে প1 দিতেই চারদিক থেকে 
উঠল হৈ হৈ রব। রূপাই প্রথমে ধীর তালে পা ফেলতে 





কাত 


পৌষ 
থাকে | ঢাক ঢোল কারার ভ্রুতগতির.সক্ষে ক্রমে সে চঞ্চল হুয়। 
রূপাই ঘুরে ফিরে ছুই হাতে ধুনুচি নিয়ে নৃত্য করে, বালকের! 
তাকে তির চারদিক থেকে মুহমুহু ধুনে! চন্দন গুগুল 
নিক্ষেপ করে। র্বপাইর হ্বাতের ধূঙ্ছচি থেকে তালে তালে 
ধোয়ার কুগুলী উর্ধে উঠে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাক ঢোল কাপর 
খণ্টার শব্ধে ও জয় জয়কার উলুধ্বনিতে মঞ্ডপ-প্রা্ণ মুখর। 
অধ্যে মধ্যে রূপাই অর্ধনিষীলিত চোখে নৃত্যতঙ্গীতে মাথ! 
নীচ করে তক্তিভরে প্রণাম ছ্কানায় আবার ছুই চোখ বিক্ষারিত 
করে রজ্ান্বরস্ভুষিত| প্রতিমার দিকে অপলক দৃষ্টি নিবন্ধ করে 
খাকে। হাস্তমন্তী দেবীপরতিমা লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ঠিক, 
গণেশ পরিবৃত হুয়ে যেন লকলের শিরে আশিস্‌ বর্ষণ করছেম। 
পার্থে কল'-বধূ তার চওড়া লীলপাড় শা়্ীতে দেহ জাবৃত 
করে দেড়হাত ঘোমটা টেনে সলঙ্দ ্াড়িয়ে। আরতির 
কুগুলাকৃতি ধূমে ও মৃূমন্দ হাওয়ায় তার ঘোমটার স্ব কম্পন 
মৃতারত রূপাইর ধুকে এক অপূর্ব পুলকের শিহরণ তুলছে । 
ঢাকি ঢুলির ক্লান্তি আসে, ক্বপাইর ক্লাত্তি নেই। তার এক 
বছরের কস্রত সব কটাই দেখান হয়েছে। এখন সে এক 
একবার নৃত্যের বেগ সংঘত করে আর সেম্গবাবুর দিকে 
চায়। 

কিছুক্ষণ পরে বাজনা গেল থেমে। রূপাই ধুহুচি্টা 
শামনে.রেখে সেজবাবুকে প্রণাম করলে । সেজবাবু বললেন-_ 
নুদ্দর তোর নাচ, রূপাই। মা যেন তোর নাচ দেখে 
হাসছেন । মা তোর সর্বপ্রকার মঙ্গল করবেন। এই নে 
তোর বকশিস। বলে রূপাইর দিকে একটা! ঠাক] ছাড়ে 
দিলেন, আর বললেন, আসছে বছর তোর মনের আশ! 


পাই মুখে রা-টি নেই। নীরবে টাকাটা! কুড়িয়ে প্রণাম 
করে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে পা ফেলতে লাগল। 


আয়নামতি এতক্ষণ কাথাখান! জড়িয়ে ছুয়ার ধরে বলেছিল * 


স্বামীর প্রত্যাপমন-প্রতীক্ষায়। 

রূপাইর বুকখান] ফেটে বেড়িয়ে এল একটা দীর্ঘস্বাস। 
বললে--এই নে তোর বকশিস-_বলে, টাকাট। ফেলে দিল 
আয়নামতির গায়ে । 

এক ছিলি তামাক টানতে টানতে রূপাই রিমিয়ে পড়ল 
দেয়ালের 'পরে। আয়মাহতি ছুয়ারের অপর দিকে ঠেস্‌ দিয়ে 
বলে আকাশের খওযেঘের দ্রুত পতি নিরীক্ষণ করছে, আর 
অলক্ষ্যে ক্ষীণ হাত ছু'খানি ভুলে উর্ধে প্রণাম জানাচ্ছে। 


রাজি গভীর। টাদ হেলে পড়েছে অনেকক্ষণ। পুজার 
তিন দিনের ক্লান্তি নিয়ে সমস্ত পাড়ার্ট! পড়েছে ছুমিয়ে । 
চৌধুতীদের চণ্তীমগুপের বড় আলোট! মিবিয়ে দিয়ে পুরোফিত 
এক কোণে নাক ডাকাচ্ছেন। ক্রেমে অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে 
আসে। হুঠাং কিসের শবে পুরোহিতের ঘুম যায় ভেঙে) 
চেয়ে দেখেন সম্মুখে এক ছায়াহৃ্ডি নরকক্কাল। 

পুরোছিতের বিহ্বল চীংকারে বড়পিশ্নী রাজোোশ্বরী বাড়ীর 
ভেতর থেকে ছুটে আসেন, প্রদীপের পল্‌তেট! বাড়িয়ে দিতেই 
দেখেন, এক কন্তাললার মিরাবরণ শ্ী-মৃপ্তি কলা-বৌয়ের 
বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করছে। 

ভোর হয়ে এল প্রায়। বাড়ীন্ন্ব লোক ভেঙে পড়েছে 
চতীমগ্পের প্রাঙ্গণে । প্রভাতের বালম্ধ্য তার রভিম আবন্বণ- 
খানি বিছিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল রমদীর দেছ দেবীর 


মিউয়ে দেব। পদতলে যৃচ্ছিত, শাড়ীর আ্রাচলখান! তখনও তার মুষ্িবন্ধ। 
“রামানন্দ-জীবনী” 
শ্ীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
[ গ্রীশান্ব1! দেবীকে লিখিত ] 
স্কগ্ত নিবাস গল্পকথার মতো বড় দুন্দর ও সহ্জ করে তুমি বলেছে! 
বারাকপুর ট্রাংক রোড, বন্ধুবরের জীবনের ঘটটমাবলী,__সেকালের সব দিনগুলি একটি 
পোঃ, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা । অপূর্ব দীন্তি পেয়ে ফুটেছে এই গ্রন্থে__সেই তরদ্া্জ আশ্রম 
২৭, ১০, ৪৭. চিত্তামশি বাবু বামনদাল বাবু, সবাইকে মনে পল্টে, যেন সেই 
কল্যাঈয়! শান্তা__ | সময়েই আছি মনে করি। আমার খুব ভাল লেগেছে বঘই- 


রামানন্দ বাবুর জীবনী আর তোমার চিঠি ঠিক সমদ্ে 
পেয়েছি, চোখের তেজ কমে গেছে তাই আগাগোড়া পড়ে 
জবাব দিতে দেরী হয়ে গেছে। বইখানি পক্ষে মমে ছ'ল-. 

এ যেন শ্ষপাঠ সুখপাঠ্য গঞ্জের বই অদেক হিম পরে হাসে 
এলো । 

ভোধার লেখা এমন ভুক্ষর করে কুটিয়েছে-_পূর্ব্বাপর 
ঘটনা-_লমত্ত সহন্ম আর সররলভাবে ঘে আরঘ্ত করলে ছাড়া 
যায় না শেখ পর্ধ্যস্ত না পৌঁছে। 

নি 


খামি। তোমার শিক্ষা-দীক্ষ! লার্ঘক হয়েছে, এই বই গেঁথে যে 
তুমি দিয়েছে! দেশের মান্ধুষদ্ধের, এতে তোমার পুণ্য করা এবং 
তীর্থ করার কাজ হ'ল। আধার আন্তরিক আলীব্বাদ নিও । 
তোমাদেরই 
শ্রীজ্জবনীজ্নাথ ঠাকুর 
পুঃ একটা কথা তুলেছি? প্রবালী” আর 'মভার্ণ রিভিউ'র 
প্রথম বছরের ছু"খানা! মলার্টের ছবি বইখানিতে দিলে হতো, 


. এখন আর উপায় মাই। 


কোতুলপুর থানার স্বাস্থ্য 
শ্রীরাখালচশ্ত্র নাগ 


ধাকুড়া জেলার পূর্বপ্রান্তে কোতুলপুর থানা অবস্থিত। 
ম্যালেরিয়া-প্রণীড়িত স্থান বলিয়! ইহ] লর্বঘ প্রসিদ্ধ । বর্তমান 
সময়ে কোতুলপুর থানার জনস্বান্থ্যের অবস্থা দেখিলে দর 
আতঙ্কে পুরণ হইয়। উঠে। সম্প্রতি দেশে মবযুগ আসিয়াছে, 
কংখ্েধের মনোনীত মন্ত্রীমগুলী আজ পশ্চিম বাংলার কর্ণধার । 
এখন তাহাদের মমোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলে কোতুলপুর 
থানার জনলাধারণ হয়ত নুস্থদেছে বাচিতে পারে। 
কোতুলপুর থানার কয়েক বংসরের জন্ম স্বতুর-হিদাব £ 





বংসর জন্ম 
১৯৩৯ ১২৭৪ "১৭৮১ 
১৯৪০ ১৩৮১ ১৩৮৭ 
ূ ১৯৪১ ১৩৫১ ১৪৫৯ 
১৯৪২ ১৪৮৭ ্ ১৪৫৩ 
১৯৪৩ ১৪৪৪ ১৯৩৭ 
১৯৪৪ ১০৩২ ১৮৬৫ 
১৯৪৫ ১২১৩ ১৫২০ 
১৯৪৬ ১৫৫৬ ১৪০৩ 
মোট সংখ্যা ১০৭৩৮ ১২৮০৫ 


সরই আট বংলরে জন্মের অপেক্ষ। স্বত্যুর লংখ্য! বেলী 


হওয়ায় কোতুলপুর থানার ৫৪৭২২ জন অধিবাসীর মধ্যে 
২০৬৭ জন কর্মময়] গিয়াছে । ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত 
৭ বংসরের হিসাবে কোতুলপুর খানার মধ্যে জন্ম ১০৮২২ ও 
ত্য ১১৪৪৬ । ইহাতে দেখা যায় এই ৭ বংসরের মধ্যে মোট 
জমসংখ্য। হইতে ৫৬৪ জন কমিয্াছে। গত ৭ বৎসরের জন- 
লংখ্য। হাসের অনুপাত দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে বর্তমান 
বংসরের হিদাবে ছৃনসংখ্য] প্রায় চতুপ্তণ হাস পাইয়াছে। 
এই তাবে যদি কোছুলপু্র থানার জনসংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে 
থাকে তাহা! হুইলে অল্প দিনের মধ্যেই ফোতুলপুর থানার তিম 
শত পল্সী শ্মশানে পরিণত হইবে । 

ম্যালেরিয়া এখানকার পর্বধ্রধান ব্যাধ। আর এই 
ঘ্যালেরিয়! হুইতে কত রোগ যে হইতে পারে তাহার অন্ত 
মাই। 

কোতৃলপুর থানায় গত ৮ বংসরে ম্যালেরিয়া ছরে স্বত্যু£ 


ঘংসর ম্যালেকিয়ায় স্বত্যু 
১৯৩৯ ৮৯৬ 
১৯৪০ ৬৬ 
১৯৪১ ৬৩১ 
১৯৪২ ৭০৭ 
১৯৪৩ ১১১৭ 
১৯৪৪ ৯৯৯ 
৯৯৪৫ ৬২৯ 
১৯৪৬ ্ 888 
মোষ্ট_ ৬০৮৯ 


বর্ধমান আট বংসরের ছিলাব ও তাহায় পূর্বেকার সাভ 
বংলর পর্যন্ত হিলাবে দেখ] যায়, ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ জাল 
পর্ধান্ত ৫১৬৭ জন ম্যালেরিয়া রোগে নরিয়াছে। ম্যালেরিয়া হরে 
সৃত্যুলংখ্য] ক্রমশঃ বাড়িতেছে। যে থানার জনসংখ্য। ৪৪৭২৭ 
লেই থানা হইতে ৮ বংসরে যদি ৬০৮৯ জম লোক ম্যালেরিস্বার 
প্রকোপে মৃত্যুঘুখে পতিত হয় তাহা! হইলে ফোতুলপুর থানার 
ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছম্ বলিয়াই মনে হুয়। জাতীয় সরকারের 
লহযোগিতায় যদি এই লমস্ত দরিত্্ প্লীকে বাচাইবার জন 
জনসাধারপ এখনো! লঙ্গবন্ধভাবে চে&1 মা করে তাহ| হইলে 
এই পন্জীগ্তলিকে কিছুতেই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা কৰা 
যাইবে না। 

শুধু ম্যালেরিয়ায়ই যে ফোতুলপুতর উৎসন্্ যাইতেছে তা 
নহে, অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপও এ অঞ্চলে কম নয়। এখান 
কার শিশুম্বত্যুর হারও ভয়াবহ। এক বংসরের কমবয়স্ক, 
শিশু-মৃতুযুর ছিলাব নিয়ে দেওয়া! হুইল ৫ 


বংনর এক বংসরবরন্ক শিগুর স্বত্যুলংখ্যা, 
১৯৩৯ ৩৪০ 
১৯৪০ ২৮৯ 
১৯৪১ ২৬৩ 
১৯৪২ ৩০২ 
১৯৪৩ ৩২৫ 
১৯৪৪ ২৭৬ 
১৯৪৫ ২৫৫ 
১৯৪৬ ২৯৯ 





মোট- ২৩৪৯ 

এই আট বংসরে এক বংসতের কমবয়ক্ধ শিশু-্বত্যুলংখ্যা 
কম ময়--২৩৪৯ট | মান্য জক্মিবার আগে করুণানয় পরমেশ্বর 
মাতৃস্বমে যে ক্ষীরবারা লঞ্চিত করিয়! রাখেন দাঁরজা- 
নিবন্ধন আজ মাত] উদরপূর্ণ করিয়া খাইতে ন| পাওয়ায়, 
হুততাগ্য সন্তান সেই অমিয়ধারা হইতে বফিত। গো-ছঞ্ক 
দ্বারা শিশুসন্ভানকে বীচাইবার উপায়ও আজ আর নাই। 
বাংলায় গো-ছুঙ্ধের অভাব আজ চরম সীষায় পৌছিয়াছে। 
এফ টাকায় যৌল সের খাট ছুধ ধেখানে পাওয়া যাইত আক্ষ 
লেস্থজে টাকায় ছুই সেরও দুধ পাওয়া যায় না। স্বাধীনত। 
লান্ত হইলে কি হুইবে, দেশের ভবিস্তং জাশান্তরলার স্থল এই, 
পকল শিগুকে বাচাইতে ন। পারিলে লবই ব্যর্থ হুইবে। 
ফোতুলপুর থানায় যেখানে ৫8৭২২ জন লোকের বাণ সেখান্ছে 
এক জনও শিক্ষিত] ধাত্রী নাই। অশিক্ষিত! ধার হস্তে পড়িয়া; 
ফত পিগযে অকালে মায়! যাইতেছে তাঙায় ইপডা নাই ৮ 


€প্বেষ 
স্উপঘুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, খান্ত না পাওয়ায় ও শিশু- 
পালনে অজ্জতাবশত$ অনেক শি ভূমি হইবার দ্রিন কয়েক 
পরেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। অনেক শিশুর জননীও 
স্ব্কের অভাবে এবং ধাত্রীর অজ্ঞতাবশতঃ মারা যাঁন। 
কোতৃলপুর খানায় সন্তানজন্মের ১৪ দিম মধ্যে প্রস্থতির 
ব্বত্যুর ছিসাব নিয়লিখিত রূপ ; 





বৎসর প্রন্থুতির মৃত্যু-সংখ্যা 
১৬৯৩৯ ২৬ 
১৯৪০ ১৮ 
১৯৪১ ৭ 
১৪৪২ ৩২ 
৯১৯৪৩ ৩০ 
১৯৪৪ ১৭ 
১৯৪৫ ৩২ 
১৯৪৬ ২৪ 
মোট ২০৬ 


১৯৩৩ হইতে ১৯৩৮ সন পর্ধ্যস্ত ছয় বৎসরে ১৯৮টি 
প্রশ্থতি এই ভাবে অকালে কালএরানে পতিত হ্ইয়াছে। 
১৯৩৯-৪৬ এই ৮ বংলরে ২০৬টি জননীর অকালমৃত্যু হইল। 

বইমুক্ত ভ্ঞানাঞ্ন নিয়োনী কর্তৃক সংগৃহীত একটি চারটে দেখিয়াছি, 
প্রত ৮ মিনিষ্টে এই দোনার বাংলা হইতে একটি করিয়া 
ধাতা প্রদবকালে ব! প্রসবের অব্যবফিত পরে স্বত্যুষ্ুখে পতিত 
ক্্ন। এই সব পঙ্গীগ্রাষের স্থতিকাগারের অবস্থ। দেখিলে হৃদয়ে 
আগের লঞ্চার হয়__ যে দেশে সম্ভানজন্মের পর তাহাকে মন্ৃয্যু- 
বাসের অযোগ্য গৃছে রাখা হয়, সে দেশের ভবিম্তৎ অন্ধকার, 
পৃর্ধাকালে কখনই এরূপ ব্যবস্থা ছিল না । লে যুগে জিকাল- 
বর্শা জর্ধযখষগণের নির্দেশাহথযাযী প্রসবের বহুপুর্কে স্বাঙ্া- 
বিজ্ঞানসন্থত স্থতিকাগৃছ্‌ নির্শাণ করা হইত। কিন্ত গৃহন্থ আজ 
"চরম দারিদ্্যপীভিত। ইচ্ছা! থাকিলেও পন্ীবাপীর! অত।বের 
ভাতনায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা দুক্ত 
স্থতিকাগৃছু নির্দাণের বাবগ্ধা করিতে পারিতেছে ন1। প্রস্থতি- 
পরিচর্ধা-শিক্ষাও এদেশ হইতে লোপ পাইতে বঙগিয়াছে। 
ম্যালেরিয়ায় ভূগিয়া ভূগিয়! যে লমস্ত লোক জীবনীশক্িহীন 
স্ুইয়া পড়িঘাছে তাহাদের মধ্যে যক্মারোপ দ্রুত প্রসারলাত 
করিতেছে । কোহুলপুর থানার ত্বধিবালিগণের মধ্যে যক্ষ- 
রোগে ফ্ৃত্যুর হারও কেমশ:ঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। 


কোত্লপুর থানায় যক্ধারোপে ম্বত্যু__ 
ঘংসর ম্ৃত্যু-সংখ্যা 
১৯৩৯ ১৩ 
১৯৪০ ৯১ 
১৯৪১ ২০ 
১৪৪২ ১১ 
১৯৪৩ র্‌ 
১৯৪৪ | ১৯ 
১৯৪৫ ১৬ 
১৯৪৬ ২৪ 
মোট ১২১ 


€কোতুলপুর থানার দ্থাস্থয 


২৮ 





১৯৩৩ হইতে ১৯৩৮ সন পর্ধাস্ত এই ছয় বৎসরে বন্ারোগে 
সবত্যুসংখ্যা ছিল ১৭৫ জন। এর পরবর্ভাঁ ৮ বংসরে ১২১ বন 
শবক্মারোগে মারা গিয়াছে। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান স্্ধ্যকিরণ 
ও বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব যেখানে নাই সেই পল্লীতেও এই 
ক্ীষণ ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে । 

বর্তমান কালে যথেচ্ছ আহার, যক্ারোগীয় সহিত মেলা- 
মেশা ইভা যক্্। বিস্তারে সহায়তা করিতেছে । হন্ম| ছাড়া 
ঘন্তগীড়। ও অন্ভা নান] ব্যাধিও শহর হইতে মফংম্বলে 
আদিতেছে | যক্ারোগ সংক্রামক হইলে পন্ীগ্রামে জবি কাংশ 
রোগী বিনা চিকিংসাতেই মারা যায়। সংক্রামক রোগের মধ্যে 
কলের। এবং বসন্ত রোগ মধ্যে মধ্যে এখানে দেখা! দেয় তবে 
সহুরের তুলনায় অনেক কম। 
গত ৮ বংসরের কলেরা ও বসন্ত রোগে ম্বতুলংখা। £ 





বংসর , কলেরা বসন্ত 
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এই ৮ বংসরে কলেরা বা ওলাউঠা রোগে স্বত্যুসংখ্য। 
২০৬। তন্মধ্যে ১৯৪৩ সালে ইহার আক্রমণ ব্যাপক আকার 
ধারণ করে, ফলে উত্তর বংসরে কোতুলপুর থামার ১১৫ জন 
লোক, কলেরা রোগে মারা যায়। গত ১৯৩৩-৩৮ পর্য্ত 
এই ছয় বংসরে . কলেরা রোগে স্বত্যুসংখ্যা ছিল ৯১, 
পল্পীধামে অজ্ঞতাবশতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগ ব্যাপক 
ভাবে সংক্রামিত হইয়া পড়ে । ১৯৪৪ সাল হইতে কলেরার 
টিকা দিবার প্রচলন বেলী হওয়ার স্বত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়াছে। 
গরীব রোগীর! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনা চিকিংদায় মার যায়। 
অবন্ঠ ফোতুলপুর খানায় ডেহয়! পাড়ার একটি এমার্জেলী 
হাসপাতাল আছে ও তাহাতে কলেরা রোগীকে রাখা 
যায়, কিন্ত বিশেষ কোন নুবন্দোবন্ত সেখানে মাই। 
এখানকার অব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । 
একবার একটি রোগীকে দেখামে পাঠাইয়াছিলাম, শুদ্রাযা- 
ফারিগণের লক্ষ্য না থাকায় ইউরিমিয়া অবস্থায়__সে 
হালপাতালের ধাছিরে চলিয়া যায়। এ ধরণের ব্যাপার 
যাহাতে না ঘটে সে প্রত্যেক ইউমিয়মের তরফ হইতে 
বিছ্ত ব্যবস্থা করা দরকার । আর একটি মাত্র হাসপাতাল 
দ্বারা বিশেষ কিছুই হুইবারও নয়। 

কলেরা ভায় বসন্ত রোগের বীজও শছর হইতে এখানে 
আমদানী হয়। বসত্ত রোগে স্বছ্যুসংখ্যা গত ৮ বৎসরে ৩২ ও 


২৮৪ 


প্রবালী 


১৩৫৩ 





ু্বাবন্তী ১৯৩৩-১৯৩৮ পর্যন্ত এই ৭ বংসরে ৫৭ | এই ছিলাবে 
হইতে দেখ] যায় যে, বগন্ত রোগের প্রকোপ ক্রমশঃ কমিয়া 
অ[সিতেছে। অবর্ত সবয়মত টিক! লওয়াই ইহার কারণ! 
রোগ-প্রতিষেধ ও চিকিংলাধির ব্যবস্থা কোতুলপুর থামান 
আশানুরাপ নছে। সারা গ্রাম বন-জঙ্ল, পচা ভোবায় ভরিয়। 
গিয়াছে, দেশবাপী অন্বন্ত্ের চিন্তায় বিব্রত হুইয়! এমন অবস্থায় 
আলিয়া পৌছিয়াছে যে তাহাদের পক্ষে গ্রামের উন্নতির কথ! 
চিন্তা করাই অসম্ভব হুইয়! দাড়া ইয়াছে। 

মধ্যে মধ্যে পঞজী-সংসক্কার কাধের জন্য যা একটু আট 
সরকারী ব্যবস্থা হয় তাহ! উল্লেখযোগ্য নহে । অধিকাংশ 
ক্ষেতে নথিপজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়। যায়। ডাঃ প্রযুক্ত 
গোপালচঙ্জ চট্টোপাধ্যা় মহাশয়ের চেষ্টায় স্থানে স্থানে 
ম্যালেরিয়! নিবারষী লমিতি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু 
সরকারী লাহায্য ও বাকুড়া জেলা বোর্ডের দান বন্ধ হওয়ায় 
এ সমস্ত পল্লী সমিতি নিক্ষিয় হুইর়া পড়িয়াছে। কোতুলপুর 
জেলা বোর্ডের একট দাতব্য চিকিংসালয় ছিল। বহুদিন 
জাগে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জেলাবো্ড 
দাতব্য চিকিৎসালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার লিদবান্ত এহণ করিয়াছেন, 


কিছ হর্তাগ্যক্রমে তাহা কার্ধ্যকরী হয় নাই। প্রত্ক 
ইউনিয়নে একটি করিয়া দাতব্য চিকিংসালর ও ক্ষুপ্র হাল- 
পাতাল থাকা একাস্ব আবশ্তক | মেদিনীপুর ছেলার খিরপাই 
পন্মীবালী শ্য়ুক্ত অন্্দা প্রসাদ চৌধুরী স্বাস্থ্য বিভাগের মস্ত্িপদে 
অধিঠিত হুওয়ায় ত্রত্য পল্লীবাসীদের প্রাণে আশার সফার 
হুইতেছে। চজ্রকোণ! থান! ম্যালেরিয়ার পীড়নে ধ্বংস 
হইতেছে । খিরপাই পল্লীতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কোডুলপুর 
অপেক্ষা! কম নয়। পল্লীন্বাস্্য সঙ্থগ্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
পরিকঙ্জন। যত গীদ্র কার্যে পরিণত হুয় ততই মঙ্ল। নুতন 
কর স্থাপন করিয়া ইহ! কর খুবই কষ্টকর হইবে । একে তে! 
পঙ্গীর জধিবাসীর! নানাবিধ করভারে প্রপীড়িত, তছুপরি শিক্ষা- 
করের বোঝাও তাহাদের উপর চাপানে! হুইয়াছে। বীকুড়া 
গ্রেলা বোর্ড এখানে শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের জযৌন্তিকত। প্রদর্শন 
করিলেও তদানীন্তন সরকার তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। 

আমি পশ্চিম বাংলার ধ্বংসোম্মুখ একটি থানার [চিজ 
অ।কিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখিতে 
হইবে যে, এদেশেন্র বু অঞ্চল এইভাবে আবিব্যাধির প্রকোপে 
ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। 





যুক্তরাষ্ট্রে কষিকর্মে বিমানের কার্যকারিতা 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


যুক্তরাষ্ট্রের কাপিফোনিয়ার ধান্য-উৎপাদকগণ ধানের চাষের 
এক অভিনব এবং পুরাপুরি যাষ্ত্িক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। 
তাহাদের উদ্ভাবনীশজির দরুন বিমানভ্বার| তাহাদের টৈনন্দিন 
জীবনের বহু প্রয়োজন সাধিত হুইতেছে। এমন কি আধুনিক 
আমেরিকায় জভতম কৃষিযন্ত্রপেও বিমানের ব্যবহার চালু 
হইয়াছে এবং ইহার কার্ধ্যকারিত] অপরিসীম বলিয়া দক্ষিণ- 
আমেরিকায় ধানের আবাদে ব্যাপকভাবে ইছার প্রচলন 
হইতেছে । ' 

ক্যালিফোনিয়ার ধাঙক্ষেঅসমূছ্রে কতকগুলি বিশেষ 
অবস্থার জন্ভই এই নৃতন পছ্। উদ্ভাবিত হুয়। প্রচুর গবেষণা- 
দির পর কৃষিবিদূগণ বুঝিতে পারেন যে, উদ্ত টের বিরাট 
কৃষিক্ষে্রসমূছে যান্ত্রিক কৃষি-পন্ধতি প্রবর্থন আবন্তক, উপরস্ত 
ধানপাছগুলিকে আগাছার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার 
জন্ভ এমন ফোম উপায় অবলঘন কর! দরকার যাহাতে লনয় 
ও শ্রম ছুই-ই বাচিতে পারে। শেষ পর্যত্ত দেখ! গেলযে, 
জাগাছাগুলির অবাধত্বদ্ধি দিবারপ করিয়া ধানের আবাদ 
বাড়াইবার লর্বাপেক্ষা কার্ধ্যকরী পন্থা! হইতেছে বীন্ধ বপনের 
পুর্বে ক্ষেত্রসমুহকে জলপ্লাবিত করিয়] দেওয়া । এখন সমস্কা! 
* দ্বাড়াইল জলমগন ক্ষেঞ্জসমূছে বীজবপনের প্রর্ষ্ উপায়কি? 


ইছারও সমাধান হইতে দেরি হইল না। বিশেষজ্ঞগণ বলিলেন 
যে, একমাঞ্জ বিমানের সাহাযে)ই এই কাজ জুসম্পন্ন হইতে 
পারে। নিয়ে আমেরিকার ধাঞ্-উংপাধনের সাম্প্রতিক 
পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া] যাইতেছে । 


প্রথমে কলের লাঙল এবং মই দিয়া অমি চাষ করিবার 
পর বাছির হইতে জল আনিয়া ক্ষেত প্লাবিত করিম দেওয়) 
হুয়। এই জলধারার উচ্চত| হুয় সাধারণত; আন্দাজ হয় ফুট 
€১৫ সেন্টিমিটার ) পর্যন্ত । তারপর খুব নীচু দিয়! উডডীয়মাশ 
বিমান হইতে জলে-ভিজানো, দিনেকের আস্ত বাহ্র হওয়া 
ধানের বীজসবুহ নিক্ষেপ কর! হয়। সেগুলি জলে ডুবিয়া 
যায় এবং নীচেকার জমিতে শিকড় গাড়ে। আপগাছাগুলি 
জলে ইতস্তত; ভাসিয়া! বেড়াইতে থাকে, মাটিতে [শিকড় 
মেলিতে পারে না। কাজেই তাচ্ছারা জমি হইতে সার 
শধিয়া লইতে পারে না। ওদিকে যথাসময়ে বানগাছগুলির 
মাথ! জলের উপর জাগিয়! উঠে। তারপর তাহার! মানুষ 
অথবা যন্ত্রের লাহাব্য ছাড়াই পরিপুষ্ট এবং বৃদ্ধিপ্রাণ্ড হয়। 
শন্ভকর্তমের খছুতে থাম কাটিবার মাণখানেক আগে 
ক্ষেঅগ্জলিকে ভ্ুকাইবার জঙ্ত নাল! কাটিয়া জল মিফাশণের 
হ্যবস্থ) কর] হয়।: ক্কযিক্ষেজে পি! শস্বকর্মকান্বীর যাহাতে 


পোৌৰ 


শ্ষছন্দে এবং আল্লায়াসে ধানকাটা,. 
তুষবাড়া ইত্যাছি কান্ধ সম্পয় কারতে ্ 
পারে সেইজন এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হয়। | 
ধান্ত উৎপাদনে এই যাঞ্িক পদ্ধতি : 

অবলম্ধিত হওয়ায় যুদ্তরাষ্রে ধানের ফন 
যেকম হইতেছে তাহা নছে। আমে- নত 
রিকায় গড়পড়তা একর-প্রতি ২০০০ 1. 
পাউও ধান্য উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ অঞ্চলে | 
যগ্তপাতির সাহায্যে শুকৃনো আমিতে 
বীঞ্জবপন করিয়া ঘে পরিমাণ থান 
ফলানো হয় তাহাও এই ছিসাবের মধ্যে 
ধরা হইয়াছে । ক্যালিফোণিরায় বিমান- 
যোগে বীজ্ববপন-পদ্ধতি দ্বার| কিন্ত একর- 
প্রতি গড়পড়তা অন্ততঃ তিন হাজার পাউঞ 
ধাম জন্মে। এই কারণে আমেরিকার 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের চাষীর! বিমানের সাহায্যে বীজ বপনের অনুরাযী 
হইয়া উঠিয়াছে এবং এই পদ্ধতি তাহাদের মধ্যে ক্রুত 
প্রসারলাত করিতেছে । 


প্রতি বংসর মে মাে ক্যালিফোমিয়ার অন্তর্গত সেক্রা- 
মেক্টোর উত্তর দিকন্থ উপত্যকা-অঞলের রাস্তাঘাটে সৈনিক- 
প্রহ্রীরা মোটর আরোহীদের অভিযোগ শুনিতে শুনিতে অতিষ্ঠ 
হুইয়। উঠে। তাহাদের মাথার মাআ কয়েক হাত উপর দিয়া 
উড্ভীয়মান যে-সকল বিমানের বিরামহ্থীন গর্জন তাহাদের কানে 
তালা লাগাইয়া দেয় সেগুলির বিকঞ্জেই তাহাদের নালিশ। 
তাহাদের অদ্িযোগ ঘতই যুস্তিযুস্ত বলিয়। প্রতীয়মান হোক 
না কেন, পুলিল বিমানচালক অথবা দ্থানীয় লোকেরা কেহই 
তাহাতে কর্ণপাত করে না। কেননা! এই সমস্ত শন্ঠলয়দধ 
অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট এই সকল বিমান__( তশ্মধ্যে 
অধিকাংশই দ্বি-পক্ষবিশিঞ্ঠ এবং তাহাদের ও চালকদের বয়স 
১৫ হুইতে ২০ বংসরের মধ্যে )__-জলসেচের খালের কীলক 
(0728690 100:), কলের ল্যঙ্গল বা শন্ত-সংগ্রাহৃক-যন্ত্রের 
মতই অপরিহ্থার্ধ্য হুইয়! উঠিয়াছে। এই অভিনব ক্কষিযন্ত্রের 
দৌলতে বিগত পাচ হইতে দশ বংসরের মধ্যে সেক্ষামেণ্টে! 
এবং ফিদার নদীর যধ্যবরী বিরাট ক্ষেঅসমুছে - এত 
বেশী ধান উৎপন্ধ হইতেছে যে, ইছা? আমেরিকার একটি 
শ্রেষ্ঠ ধাভাঞ্চলে পরিণত হুইয়াছে। ক্যালিফো নিয়ার 
ধাভ উৎপাদনের পরিষাণ ষে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা 
সরকারী কৃষি-বিভাগের ১৯৪৬-এর হিসাব পধ্যালোচন! 
করিলে বুঝিতে পাদ্া যায় । সমগ্র যুক্তরাঞ্রে একর-প্রতি যে 
২০০০ পাউও ধান উৎপাদদের কথ! বল! ক্ইয়াছে তাছা! গত 
বংসরেন্বই ছিসাব। উঞ্জ বংপরে “ক্যালিফোরিয়ার কোন 
কোন উত$ ধাঞুক্ষে জে কিছ একর-প্রতি হয় হাজার পাউও 
পর্ধান্ত ধান অনিয়াছে। অবন্ঠ একধ! সত্য যেউডমলাত্র 


যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিকর্্দে বিমানের কার্যকারিতা ; . 





ক্যালিফোনিয়ার একটি ক্ষেতে ধানের বীরঙ্জ খপনরত একটি বিমাম। ডানদকের 
লোকটি ক্ষেতের লীমান। নির্দেশক পতাকা হস্ডে দণ্ডায়মান 


প্রয়োগ দ্বারা জমির উর্বরত। বিধান এই উচ্চছারে উৎপাদন 
স্বির জন্য আংশিকভাবে দাক্সী, কিন্ত বিমানে বীজবপন-ব্যবস্থা 
যে এই কলনবৃদ্ধির মুখ্য কারণ ধে বিষয়ে কৃষি-বিশেষজদের 
মধ্যে মতত্বৈধ নাই । হাত দিয় চার! রোপণ করিবার থে 
পুরনে। পচ] পদ্ধতি মাঞ্াতার আমল হইতে প্রচলিত ছিল যন্ত্রের 
কল্যাণে তাহার আমূল পরিবর্তন পাধিত হুইয়াছে। ইচ্ছা 
চাষবাসের কাধ্যকে যে কতদূর লহজপাধ্য করিয়া তুলিয়াছে 
তাহা! বলিয়া শেষ কর! যায় না। অথচ ইছার দরুন 
ক্ষেতের উৎপাদিকাশভ্ি কিন্ত তিল পরিমাণও হ্রাসপ্রাণ্ড 
হয় নাই। 

রিচভেইলের গ্লেন হারিস ক্যালিফোনিয়ার এই আনব 
কৃষিপঞ্ধতি প্রবর্ভকদের অন্যতম । এ প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন 
__গক্যালিফোনিয়ায় আমাদের কৃষি-সমস্ভা ছিল অঙ্তা্ অঞ্চল 
হইতে আলাদা ধরণের ও বিশেষ জটিল | কি ভাবে ধানগাছের 
উপর জলজ তৃণ এবং অন্যান্য আগাছার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কর] 
যার তাহা লইয়া আমর] অনেক মাথ। খামাইয়াছি। শেষ পথ্য 
আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিলাম যে, বীজ বপন হইতে শন্ত- 
কর্থনের সময় পধ্যন্ত--এই কয়েক মাসযদি ক্ষেতগুলিকে জলমগ্ন 
রাখিবার ব্যবস্থা করা যায়, কেবলমাজ্জ তাহা হইলেই এই 
সমগার লমাধান হইতে পারে । এর পরে জলপ্লাখিত ক্ষেঞ&জে কি 
করিয়া! বীক্ষ বপন করা যায় তাহা! আর এক সমস্ত হইয়া 
ফ্াড়াইল। ছাত দিয়। তে! কিছুতেই এগুলোতে বীঙ্জ বপন 
বা চারা রোপণ করা] সম্ভবপর নয়। এখনকিকরা যাক? 
শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তি়া আমরা দেখিলাম একমাত্র 
কার্যকরী পদ্থা হইতেছে বিমান হইতে জঙপ্রাবিত ক্ষেতে 
বীজ নিক্ষেপ কর । এমনি ভাবেই আবিষ্ত হইল আমাদের 
অন্তিনব বৈজ্ঞানিক বীন্ধ বপন পদ্ধতি এবং গোটা মে মাল 
ছুড়িয়া ধাতক্ষেঞ্জের উপর দিয়া (যে সকল গর্জনলীল বিমান- 


২৮৬ 


উদ্চিয়! বেড়ান্ব সেঞ্লি দ্বারা আমাদের পরিকজনা কার্যে 
পরিণত হইতেছে। 

বিষানে বীন্জ বপন চা্গু হওয়ায় ক্যালিফোরিয়ার কুষি- 
কর্তের ধারাই বদলাইয়া গিয়াছে । পুরনো! আমলের সঙ্গে 
আজকের ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষির সানৃষ্ঠ কেবল এইটুকু যে 
তখনকার জায় এখনে জলমগন ক্ষে্জেই ধানগাহঞ্জলি বাড়িয়া 
খাকে-_অবস্ত পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ বিডিষ়্ | যুক্তরাষ্রের সর্বাঘ গম 
এবং অন্ঞা শন্ভ উৎপাদনে বিছ্যুতৎচালিত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা! 
যেমম আমেরিকার কুষিকর্শের একটি লক্ষঈীয় বৈশিষ্ঠ্য তেমমি 
এই সান্দ্রতিক পদ্ধতিটিও সম্পূর্ণ তাহার নিজ্বস্ব। ক্যাজি- 
ফোনিয়ার কৃষির কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। প্রথমত, এখানে 
যে ধান গাছ উৎপন্ন ছয় তাহা! বেশ বড় আকারের । দ্বিতীয়তঃ, 
ক্ষেঅসমূছে আ্বললেচের যেবিরাট ও ব্যাপক ব্যবস্থা এখাম- 
কার রা& করিয়াছে তাহার দরুন একদা ঘে সকল ভ্বমিছিল 
উর আন তাহা উর্বর রুষিক্ষেভে পরিণত হইয়াছে, এবং 
ইহার সঙ্গে বিমানে বীষ্ষ বপন প্রণালীর সংমিশ্রণ হওয়ায় 
এখানে কৃষির চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 

এই নৃতন বরণের কৃষিকার্যের জঙ্ ক্ষেত্রে প্রচুর জল 
সরবরাহের প্রয়োন্ধন হৃইয়া থাকে। এই বিষয়ে গ্লেন 
হারিসের কথাই আবার উদ্ধত করিতেছি । তিনি বলেন__ 
শআমাদের এই নূতন প্রণালীর কৃষির জ জলের আবন্ককতা 
অত্যধিক। আপাছার অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে 
পারে একট মান উপায়ে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে 
ঘষে ক্ষেতের জঙগ যদ্দি গভীর হয় তাহা হইলে আগাছাখুল! 
বাড়িতে পারে না, ধানগাছগ্ুলি কিন্ত সেই গভীর অল ভেদ 
করিয়া সুষ্ঠু্তাবেই বাড়িয়া! উঠে ।” 

বংসরের প্রথম ভাগে সিদ্নের! নেভাদ| পর্বতমালায় তৃঘার 
গলিতে শ্বরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই যাস্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষেএ্র- 
কর্াদির তোড়জোড় আস্ত হয়। এই খডৃতে যখন মাউপ্ট 
লেসেন নামক আগ্নেয়গিরির মিকটবর্ভী সা&া! বাধের এবং 
অনেকঞ্চলি উদ্দত উপত্যকার বিল্লাট জলাধারসম্ূহ গলিত 
তুষারের জলধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া যায়, তখন 
নীচেকার বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেভঅমূহ শুষ্কই থাকে। উদ্চস্বান 
হুইতে এগুলিতে যে বারি পতিত হুয় তাহার পরিমাণ বাখিক 
১৫ হইতে ২০ ইঞ্চি মান্ে। এ গুলিতে তুযারপত্তন এবং 
সবষ্টিপাত এত কম হয় ঘে তাহ! জমিকে আর্ড করিতে পারে 
না। জমি এত খটথটে শুকমো ও শজ্ঞ-থাকে যে তাহার 
উপর দ্বিয়া অনায়াসে ভারী যন্ত্র চালাইয়া লঙয়া যায়। 
ট্রাকটার টানা লাঙ্গল, মই এবং অভান্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা জমি 
চাষ, মাষ্টর ভেল| ভাঙা ইত্যাদি কাধ্য সম্পন্ন হ্স্ব। চলমান 
বন্ত্রথলির পিছনে ধূলির ঝড় ওঠে, কখনে। কখমো সংহত 
খুলিকণ। স্তত্তাতি মেঘের মনত দৃষ্ঠমান হয়। পার্বত্য ঝটকার 





গতিকে প্রতিহত করিবার জন্য ধানক্ষেতের প্রান্তে রোপিত 


প্রবানী 


স্পাপীশাশিশিশিসশশশীশশী তাত 





১৩৫৪ 
ইউকফেলিপটাস কৃঞ্ধে জাসিয়া অবশেষে সেই ধুলিরাশি 
আশ্রয় গ্রহণ করে। এপ্রিলের শেষ ভাগে অথবা মে মাসের 
গোড়ার দ্রিকে বাধের কীলকসমূছ খুলিয়! দেওয়া হয়, আর শত 
শত খাল নাল! ইত্যাদির ভিতর দিয়া সেই সঞ্চিত জলধারা 
ধান্যক্ষেত্ে গিয়া! পতিত হয়। 

আন্জকাল কধনে! ক্ষেত্র জলপ্লীবিত করিবার পূর্বে বাঁ 
বপন করা হয় না। আগে কিন্ত প্রথমে শুকনে| জমির উপর 
বীঞ্ধ ছড়ানো হইত এবং তার পরে ভ্রমিকে জলপূর্ণ কর] হছইত। 
কিন্তু ইহার অন্থবিধা ছিল বিস্তর এবং ইহা ছিল ক্ষতিকর। 
বহু বীন্ধ মাটির ভেলার ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়া নিচ্চিছ হইয়া 
যাইত, অথব1 বীজের গায়ে ইঞ্চিখানেক মাটির প্রলেপ লাগায় 
তাহা অস্কুরিত এবং অলগর্ভ হইতে বহির্গিত হইতে পারিত ন1। 
আন্গকের দিনে কিন্ধ একটি মান্র ধানের বীক্জ বপন করিবার 
আগেই ক্ষেতটিকে জলে ভালাইয়] দেওয়া হয়। 

সাধারণতঃ যে জল দেওয়া হয় তাহার সর্বোচ্চ পরিমাণ 
হইতেছে প্রায় ছয় ইঞ্চি। মোটাফুটি সাধারণ আকারের ৩০০ 
একর একটি ক্ষেভ্রের বাধের এক প্রান্ত হইতে পর প্রান্ত 
পর্ধ্যস্ত জলপ্লাবিত করিতে প্রায় ছই সপ্তাহ লাপে। এই কল 
দিন অন্য ক্ষেঅকর্পাদি বিশেষ কিছু করা যায় না_বেদ 
কিছু করিবার দরকারও হয় না; কেনম1! এই ব্যবস্থার দরুন 
আগাছ] বাড়িতে পারে মা, আমির উৎপাদিকাঁশভিও 
সংরক্ষিত হুয়। যুদ্ধের সময় এই ব্যবস্থার দরুন একই 
ক্ষেতে বংসরের & মাথায় এফ বার এবং ও মাথায় আর 
এক বার ফসল ফলানে জস্ভবপর হৃইয়াছিল। ইহ] দ্বারা 
আগাছা ধ্বংস এবং জমির সার সংরক্ষণ তো ছুয়ই, উপরত্ধ 
এরোপ্লেন হইতে আন্ুরিত বীজ্ধ বপন করিলে যাহাতে 
তাছা! নঞ& না হইয়া অচিরেই চারাগাছে পরিণত হইতে 
পারে জমিফে তাহার উপযোগী করিয়া তৈরি করিয়। 
রাখে। 

এই কৃষি-বিমান চালামোর অন্ত পাকা বৈমামিকের 
প্রয়োজন । এগুলি থুব নীচু দিয়া_কতকগুলি মাটি হইতে 
মাত্র পঞ্চাশ ফুট উপরে-__ঘণ্টায় পঞ্চাশ এবং একশ মাইল 
বেগে উড়ে। এগুলি চালাইতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োঙ্ন। 
চালকদের যধ্যে অধিকাংশেরই বয়স কুড়ির নীচে-_ তাহারা 
লকলেই যুদ্ধের সময় বিঘান-চালনা-বিস্তায় গল্ভার ব্যুংপত্ভি লাভ 
করিয়াছে | এখন তাহারা সকলেই উৎসাহ্থী বৈমানিক। 
বিমান চালানোর যাবতীয় কৌশল, এর অদ্ধিসন্ধি লব কিছু 
তাদের দখদর্পণে | যাহাতে এক ইঞ্চি পরিমাণ জঘিতেও বাঁজ 
বপন বাদ না পড়ে সে জঙ্ ইলেকটি,ক পাওয়ার লাইনের উপর 
দিয়া কেমন করিয়] বিমান চালাইতে হয়, বটিকা-প্রতরোধক 
ইলেকটিক কুঞ্জের উপর দিয়া ফিরূপ কৌশলে বিমানকে লইদ্কা 
যাইতে হয়, এ লবই তাদেরজ্ঞানা। সকল সময় গতিবেগের 
একই মাত্র রক্ষা করাও তাদের আনব একটি বিশেষ গণ 


পৌষ | 


ধাস্গ-প্রবাছের মাজার যতই তারতম্য হোক মা 
কেন, এই লকল্‌ বিমান-চালককে লর্ধবাবন্থায়ই 
একই গতিতে বিমান চালাইতে হইবে। 
প্রত্যেকটি বিমান অন্ততঃ পক্ষে ১,০০০ পাউও 
(৪৫০ কিলোগ্রাম ) বীজ বন করে। মাঝে 
মাঝে বোঝ! খালাস কর।, উচ্চ স্থানে জারোছণ, 
মোড় ফেরা, প্রত্যেক পাচ মিনিট পরে এক বার 
মাটিতে নামিয়া বীক্ষ দিয়া বিমান বোঝাই 
করিয়া লওয়। ইত্যাদির দরুন এই লকল 
বিমান চালানে! অত্যন্ত" ছুক্ষর ও বিরক্তিকর 
ব্যাপার হইয়া! ফ্রাড়ায়। 

সম সেক্ষামেন্টে। উপত্যকায় পনর 
হইতে কুড়ি জন বৈমানিক ফার্খের মালিকদের 
কষিকর্টে সাহায্য করিয়া! থাকে ।: তাহার] শুধু যে কায়িক 
পরিশ্রম দ্বারাই তাহাদের সহায়তা করে তাহ! নয়, তাহারা 
নিজেদের বিমান পর্ধ)স্ত দিয়া কষিকর্্রকারীদের উপকার করিয়া 
থাকে । ১৯৪৬ গ্রীষ্টান্দে তাছাদের মব্যে ছই জন পাওয়ার 
লাইন পরিক্ষার করিতে ন| পারায় এক সাংঘাতিক বিমান- 
ছর্ঘটনায় বিপন্ত্র হয়। অবনত এ কথ! সত্য যে হেলিকপ্টারগুলে! 
অধিকতর নিরাপদ, কিন্ধু এগখলিতে এরোপ্লেনের প্রপেলারের 
মত কোনো! মন্ত্র না থাকায় বিশেষ অস্থবিধা হুয়। 

যদিও আন্মকালকার বীক্ঞাধারগুলি বিরাট আকারের নয় 
বলিয়া! এগুলির বীঞ্জ বহন করিবার ক্ষমত। বিশেষ সীমাবদ্ধ, 
তথাপি বিমানে বীঙ্গ বপন করিলে সময় এবং শ্রমযূল্য ছুই-ই 
বাচে। শুকনে! জমির উপর সাধারণ ভাবে যন্ত্র-সাহায্যে 
বীজ বশন করার শ্রমহূল্য পড়িত একর-প্রতি ৪ শিলিং হইতে 
ছয় শিলিং পর্ধযস্ত । কিন্তু আজকের দিনে বিমানযোগে বাঁজ 
বপনের খরচ পড়ে একর-প্রতি ১ শিলি? হইতে দেড় 
শিলিং। বিমানঘ্বার| যে কৃষির পথ স্থগষ $ও অপেক্ষাকৃত 
্বল্পবাযুদাপেক্ষ হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত মনে 
রাখিতে হইবে কৃষিযন্ত্র ক্রপে বিমানের ব্যবহার অল্পকালের 
পরিকল্পন। বলিয়া ইহাতে কতকগুলি অন্গুবিধাও আছে 
এবং সেঞ্চলর আশ্ড প্রতিকার প্রয়োজন প্রত্যেক কৃষি- 
বিষানকে প্রতিদিন ৬০০ একর পরিক্রমণ করিতে হুয়। 
কাজেই ক্রমাগত বীজ বোঝাই এবং খালাস করিবার জ্ 
এক জায়গায় বেশীক্ষণ ্াড়াইয়া থাক বিমানগ্ুলির পক্ষে 
মুশকিল হইয়] াড়ায়। অথচ অপেক্ষা ন! করিলে উপযুক্ত 
পরিমাণ বীক্গ বোঝাই করাও সম্ভবপর হয় না। 

এই লকল কারণে, কষিকর্পে ব্যবহারের জঙ্জ বিশেষ 
ধরণের বিমানের জাবস্ক্ষত। উপলদ্ধি করিয়া! ক্যালিকোনিয়ার 
বিমান প্রস্ততকারীগণ নানা! পরিকল্পনা করিতেছেন । 
সামভিগোর “কনমসোপিভেটেড ভালটি এয়ারক্রাফট করপোরে- 
শন+ তাহাদের একিনিয়র-ফার্খের় বিশেষজ্ঞদের একটি দলকে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত] অর্জনের দ্বত বাঙাঞ্লসমূছে পাঠাইয়াছেন 


রাষ্ট্রে কৃষিকন্থ্মে বিমানের কার্যকারিতা 


২৮৭ ী 





একটি ট্রাক হুইতে বিমানে ধানের বাজ বোঝাই কর! ধইতেছে 


এবং তাহার! খুবই আশা করেন যে, এই এরপ্তীনিয়ার পণ 
অচিরাৎ এমন এক বরণের হেলিকপ্টার নির্মাণ করিতে 
পারিবেন যাহাতে বঙ্গ ছড়ানোর জঙ একটি বিশিষ্উ আা$ 
প্রোপেলার থাকিবে । বীঞ্জাধারের মালবহুন-ক্ষমত! বাড়া ইবার 
জঙ্জও তাহারা চেষ্টা করিতেছেন। 

বিমানবাহিত বীছগুল! কিন্তু শুকনো বীন্ষ নয়, এগুলিফে 
বলা যাইতে পারে ধানের চারার ভ্বণাবন্থা। বিমান হইতে 
ক্ষেতে বীজ ছড়াইবার জাগে সেগুলিকে কতকগুলো থলের 
ভিতরে পুরির়া, জলসেচের াতে ভিজাইয়! রাখ! হয়। চবিবশ 
ঘণ্টা পরে বীদগ্জলি অদ্ুরিত হয় এবং লে অবস্থায় এগুলিকে 
আরে! একটি দিন খাতের মধ্যে রাখা হ্য়। বিমান 
হইতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর এই আলপিভ্ত বীজ ক্ষেতের 
জলে ডুবিয়া যায় এবং ছোট ছোট অন্কুরলমূহ ঈীঅই জলের 
মীচেকার তিজা মাটিতে শিকড় পাড়িয়! বলে। 

এর পর হৃইতে প্রক্কতিঘ সাহায্যেই চারাপাছগুলি জল- 
তলে ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে-__মাহুষ ব! যন্ত্রের সহায়তার 
আবন্তক হয় না। এমনিভাবে প্রায় অর্ধ বংসরকাল ক্ষেতগুলি 
যস্ত্রাদি-স্পষ্ট না হইয়া ক্যালিফোনিয়ার রৌন্রকযোজ্ছল আকাংশর 
নীচে পড়িয়! থাকে, চারাগাছগুলি প্রর্কতির তত্বাবধানেই 
প্রতিপালিত ও ব্বদ্ধিপ্রাণ্ত হয় । সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে 
শহ্চকর্তনের প্রায় মাসখানেক জাগে কৃষকেরা ক্ষেতে পিয়া 
লেখানকার জল বহিক্ষরণার্থ জললেচের খাতের কীলক খুলির! 
দেয়। এমনিভাবে বীরে বারে সবটুকু জল বাহির হুইয়া যায়। 
অক্টোবরের শেষে কিবা নবেশ্বরের গোড়ার দিকে জমি 
এত শুকনো হয় যে তাহার উপর দিয়! অনায়াসে শস্তপংপ্রাহুক- 
যন্ত্র চালানো যাইতে পারে । প্রথমে. ক্ষেঅকর্ট্ের জন্তই বিশেষ 
ভাবে তৈরি এক প্রকার যন্ত্র ছারা চতুম্পার্থ্ের ঘাস কাষ্টয়া 
ক্ষেতের মুখ খুলিয়া! দেওয়] হয়। এমমিভাবে শন্ত-সংগ্রাহক 
যন্ত্রের এক পার্থ একটি ধাসকাট! কল ছুড়ি়! দিয়! ক্ষেঅকর্থ 
স্থরু ছয়। এই যন্ত্র টিকে কিন্ত কেবলমাজে সমতল জমির উপর 
দিয়াই চালানো যায়, ধানক্ষেতে চুম্পার্্্ উচু বাধের উপর 


নখ 


২৮৮ 


এখলি দিয়া কোনও কান হয় না। শন্ত-সংপ্রাহক-মন্ত্র সংলগ্ন 
ছেদক যন্ত্রটি (00600 00) ক্ষেভের চতুষ্পার্্্ ১২ হইতে 
১৫ ফুট জায়গার খাল কাটিয়া] সাফ করিয়া উদ্ধার চলাচলের 
পথকে সুগম করিয়া দেয়। 

শন্তসংগ্রহকারীদের দময়ের সঙ্গে পাস দিয়। অত্যন্ত ক্ষিপ্র- 
তার সহিত শন্ত আহরণ করিতে হয় । কেননা, জল ভাটা 
পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই নান! প্রকার ঘাপ এবং আগাছ! অত্যন্ত 
ক্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে । কাছেই তাহার! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়া শন্তদংগ্রাছক যন্ত্রের নাটাইয়ের নাগালের মধ্যে আপিবার 
আগেই যাহাতে ধাম কাটা সারা হুইয়| যাস্ব সেদিকে বিশেষ 
অবহিত হইতে হৃয়। এই সমস্ত তৃপরাজির মধ্যে একমাত্র 
বাণইয়ার্ড ধাসই এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যে তাঁছা! শন্তসংগ্রাহক 
যন্ত্রের নাগালের মধ্যে আলিয়া পৌছে। শুধু এই আ্টটুকু 
ছাড়! এই অভিনব ধাঞ্কোংপাদন-পদ্ধতি আর সকল দিক দিয়াই 
লাফল্যম্িত হইয়াছে । * * 

এই প্রণালীতে আগাছা! নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হওয়ায় আগেকার 
দিনে হত্ত সাহায্যে আগাছ! বাছিতে যে খরচ পড়িত তাহার 
স্বাত হইতে কৃষিকর্্মকারীগণ রেছাই পাইয়াছেন। আর খরচও 
তখন নেহাত কম ছিল মা__একর-প্রতি ৩ শিলিং হইতে ৫ 
শিলিং পড়িত। মন্ত্র ঘারা ধান কাটার পর ক্ষেতেই তৃষ ঝাড়া 
সম্পর ছয় বলিয়া! চালভুকাইয়। লইতেও বিশেষ বেগ পাইতে বা 
খরচ করিতে হয় না। এছাড়া, আরও এমন কতকগুলি যন্ত্র 
উদ্ধাবিত হুইয়াছে যেগুলির সাহায্যে বস্তায় পুরিবার .আগেই 
ধানের গান্জলংলগ্র আজে-বাজে ্িনিষ, পোকা ইত্যাদি দূর 


প্রবালী 


১৩৫৪ 


করা যাইতে পারে। সাম্প্রতিক ব্যবস্থায় ধান্োৎপাদনের 
শ্রমমূল্যই যে শুধু কমিয়াছে তাহা নয়, ফকানের পরিমাণ 
এবং গুণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এমগি ভাবে এই নুতন প্রচে&1 অসামা লাফল্যলাত 

করাতে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্থরে ধাক্ছোং- 
পাদমের এই পুরোপুরি যাস্ত্িক পদ্ধতিই আদর্শ পদ্ধতি হুইয়া 
ফ্াডাইবে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে ধা্চক্ষেত্রে হস্ত দ্বারা বীজ 
বপমরত লোকদের অবমমিত ফৃর্তিগলি আর দৃষ্ঠমান হুইবে 
না। দক্ষিণ অঞ্চলের টেক্সাস, গৃইশিযানা, আর্কানশীস এবং 
স্ু্তরাহ্রের অন্ভাল্স প্রধান প্রধান ধাজাঞ্চজলসমূছে বাপকভাঁবে 
এই ক্যালিফো নিয়া-পদ্ধতিই গ্রহণ কর! হইতেছে। 

এখন প্লেন হারিসের কথা উদ্ত করিয়াই প্রবঙ্ধের উপসংহার 
করিতেছি---১৯৩০ সনে আমি প্রথম বিমানে ধানের বীজ 
বপন করি এবং তারপর হইতে প্রতি বংসত্রই এই উপায়ে 
অন্ততঃ আংশিকভাবে হইলেও আমার নিষ্ষের ক্ষে&ে ধান 
জন্মাইতেছি | ক্যালিফোনিয়ার কষক-_খে নিজের কর্্ক্ষমতায় 
ছুর্বংসরেও একর-প্রতি অন্ততঃ ১৮০০ পার্উও শন্ত উত্পাদন 
করে, তাহার পক্ষে কষি-বিমান যে কত উপযোগী তাহা বলিয়া 
শেষ করা যায় না। ইহা! দ্বারা তার সময় ও শ্রম ছুই-ই 
বাচিবে-প্রাকৃষ্টার এবং কলের মইয়ের মত ইহাও এক দিন 
তাহার নিকট স্বাভাবিক এবং জআপরিছ্ার্যা কৃষিষন্ত্র হুইয়া 
ফরাড়াইবে । আমার ধ্রুব বিশ্বাস ঘে, ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে 
অপর্ধ্যাপ্ত বাত উৎপাদমপূর্বক দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া আমরা 
ধর্জ হইতে পারিব।” 


আবেদন 
শ্রীপ্রশান্তকুমীর মিত্র 


স্বাধীনতা-সধ্য বুঝি দেখ! দিল পূর্ববাশার পারে, 
ভারতের দিপক্তনে, আরকি স্বর্ণ-রশ্সি-ধারে | 
উৎস্থক নয়নে সবে মেহারিছে ন্তমুগ্থির শেষ-_ 
প্রাচোর এ জাগরণে চেতনার নবীন উদ্বেষ | 
মুক্জিত জাশা কত আব্গ বুঝি ক্ফুটন উন্মুখ) 
ব্দাদন্দ উদ্বেগ তর] শত ভগ্ন নিপীড়িত বুক। 

এর মাঝে কোথ! হতে- অর্ধনগ্ন বৃতুক্ষুর দল 
তিক্ষাপাত্র লয়ে ছাতে ঠাড়াইয়া করে কোলাছল। 
লক্ষ লক্ষ নর-নাম্ী কার পানে বাড়াইয়| হাত 
স্বানাইছে আবেদন, “দাও শুধু এক মুঠা ভাত ।” 


শ্বাধীনত।' মাম শুনি চাচ্ছে তার! বিশ্মিত নয়নে /_ 
“কি ফল মিলিবে এতে, তাই বুঝি ভাবে মনে মনে । 
“মিলিবে কি অন্ব মুঠি" বন্্খওড লঙ্দ৷ নিবারদী ; 
ঘুচিবে কি ব্যাধি ছ্বালা, শুদ্ধ রজ বছ্িবে ধমমী ? 
ঢালিয়! বুকের রজ্ বিনিষয়ে কেম মাছি পাই? 
কোন পথে চলে যায়__মোরা শধূ শত চোখে চাই। 
স্বাধীনত] দিবে মুক্তি এই কুর নাগপাশ হতে ; 
যুগাস্্সঞ্চিত ক্ষুধা! মিটিবে কি স্বাধীন ভারতে ?” 
তাই যবে আর সবে নিরখিছে মবীন প্রন্তাত, 

' লক্ষ নরমারী কাদে, “দাও শুধু এক সুঠা ভাত ।” 


সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রচার 
ডক্টর শ্রীষতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


এই প্রবন্ধে জামর| প্রথমে (১) বত্দান ভারতে সংস্কত- 
সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনের কারণ নির্ণয় করব, এবং 
তারপর (২) সংস্কতলাহিত্যের উদ্নতিকল্পে পরিকল্পনাদি বিষয়ে 
আলোচনা করব। 

(১) বততমান ভারতে সংস্কত-সাহিত্যের প্রতি 

অবজ্ঞ'-প্রদর্শনের কারণ-নির্ণয় 

অতীব হুঃখের বিষয়, লংস্কত-সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা 
প্রদর্শনে আমাদের দেশের কয়েক শ্রেণীর লোক সর্বদা তৎপর । 
(ক) প্রথমতঃ ইঙ্-ভারতীয় সমান্ধ। এশ্রেণীর লোকের 
ভারতীয় সভ্যতায় সুশোতন কিছুরই সন্ধান পান না, এবং 
পাশ্চাত্বা সভ্যতায় অনুরাগবশতঃ পাশ্চাত্য ধরণের জীবন- 
যাপনে আনন্দ পান। সুতরাং এরা যে সংস্কৃতশিক্ষার 
পক্ষপাতী নন, সংস্কতসাহিত্যে কোনও আনন্দ পান না, 
এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। তবে আনদের কথা, 
এজাতীয় লোকের লংখ্য| গ্জাতীয় ভাবোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
অমেকটি। কম হয়ে আস্ছে। (খ) দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক ও 
বণিক সম্প্রদায় । এ সন্প্র্ধায়ের অনেকেই ভাবেন, অতস্ততঃ 
বাইরে প্রকাশ করেম যে, কেবল ব্যবসা-বাণিজা, কল- 
কারখানার রন্বদ্ধিপাধমেই ভারতের মুড়ি, অন্ভথ] নয়, অতীত 
ভারতের স্বত অস্থি টেনে খাড়া করার প্রয়োজন আজ আর 
কিছুই নাই। ফলত? ঘান্ত্রিক সভ্যতার মোছে এরা জারণ্য 
সভ্যতার ভেতরে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পান 
না। ভারা মনে করেন যে, সংস্কতবিদের] কুসংস্কারাচ্ছর 
এবং প্রগতিবিরোধী কৃপমও্ক। প্রাচীন ভারতের অত্যুঙ্চ 
শিক্ষা সন্বদ্ধে ঠাদের অদ্ভুত ধারণা) তাদের কাছে উপনিষদ 
গাজাধুরি, লংস্কত কাব্য অঙ্গীল। সংস্কত জটিল, সংস্কত 
কামশাম্্ কাদর্ধ, আমুর্ধেদ শান্তর জঙ্গলের মামা । যদি বলি 
হত্যাযুবেদ, অশ্বাযূর্ধেদ, বৃক্ষাযুর্যেদ। এমন কি, কত আমুর্ধেদ, 
কত পুণ্াহুপুখ আলোচদ| আমাদের লংস্কত-সারতত্য পু$ 
করেছে-যার তুলনায় বত'মান পাশ্চাত্য. জগংও অনেক 
পেছনে পড়ে আছে, তারা! তাতে দিজেদের অপমান বলে মনে 
করেন। কাজেই তারা সংস্কতের প্রতি অবভ্ঞা পোষণ 
করেন। তারা ভারতের অরৃঠবাদ, নৈর্াাষ্ঠবাদ ভারতীয় 
দর্শনেরই শিক্ষ! বলে মনে করেম এবং ভারতীয়দের যাবতীয় 
চৈতন্লুত্তির জজ ভারতীয় দর্শমকেই দৌধারোপ করেন। 
(গ) তৃতীয়তঃ, হরিজন সম্্রদায়। এ সম্প্রদায়ের অনেকেই 
আজকাল ভাবেন যে মহ, যাজবন্ধ্য প্রস্ৃতি _স্্বতিশান্বকারগণ 
এবং ন্যমাবিক-__দংস্কতশান্রকার মাজেই তাদের সামাজিক 


অবমাননার নির্েশ দিয়েছেম। তাদের তাই বাহণা যে 
সংক্কতশান্্র গঙ্গার জলে যত দ্রিন দা] নিমজ্জিত ছয়, তত দিন 
ঠাদের জার এ কলফলেপ থেকে মুক্ত হযার আশ! প্ুচুর- 
পরাহুত। (ঘ) চতুর্থতঃ, প্রাদেশিক ভাষার সমুক্সতিবিধায়ক 
দল। প্রাদেশিক ভাষার উগ্র হিতকামিগণ বলেন- লহুম্র 
সহ বর্ধ ধরে লংস্কতশিক্ষার ধারা এদেশে চলে এসেছে। 
তাতে তার প্রাণবেগ গেছে থেমে । তছপরি এর কাঠিড 
ছেতু অতি কঠোর পরিশ্রমে এ ভাষাজ্ঞান ছর্জন করতে হয়, 
তার প্রয়োজনীয়ত] স্বল্প । 

অল্প লময়ের মধ্যে এদের প্রতে)ক সম্প্রদায়ের যুক্তির 
যথাযথ বিস্ৃত প্রত্যুর্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। তা হলেও 
আজ্গকে ভারতের জাতীয় ছুদিনে এঁক্যের মূল্য এত সমধিক 
যে এ সব বিষয়ে জালোচন| অতীব প্রয়োজন এবং এদের 
কাছে সংস্কতলাহিত্যের উৎকর্ষ, সংস্কতশিক্ষার আদর্শ এবং 
জাতীয় সযুন্থতির দিক থেকে সংস্কত-সাহিত্য পঠন-পাঠনের 
একাত্ত প্রয়োজনীয়ত্ব লম্যক্‌ বিশ্লেষণ নিতান্ত প্রয়োজন। তাই 
সংক্ষেপে ছ'একটা কথা বল.ছি। 

ই্-বঙ্গ সমাজকে লক্ষ্য করে বল! যেতে পারে যে পরের 
মাকে মা বলে হাদয়ে তৃপ্তি ও গর্ব অন্ুতব করায় যে মিথ্যা 
আড়ম্বরের অবতারণা, এতে কেবল নিগ্ধের পায়েই কৃঠারাধাত 
করা হয়, সতিকার শান্তি এতে পাওয়া যায় না। নিজের যা 
পুরুষাহুক্রমে প্রাপ্ত সম্পদ, তা অতি নিজস্ব, পরম আদরের 
লামগ্রী, তাকে উপেক্ষা কর! মিছক বাতুলতা। অন্ত দিকে 
সংস্কত-সাহিত্য জগতে সর্বধ। অতুলনীয়, সুতরাং ঈতৃশ সৌভাগ্য 
থেকে বঞ্চিত হুওয়। নিতান্তই হুরদৃষ্ঠের পরিচাঞ্জক মাত্র । 

ব্যবলায়ী ও বৈজ্ঞানিকদের সন্ধোধন » এ কথ! 
নুন্পষ্ বলৃতে চাই--ঠাদের বিষয়ের বুলাংশ লংস্কত সাহিত্যে 
স্ুবিষ্ভ্ত আছে; নৃতনত্বের গর্ধে সংস্কতের প্রতি রক্তচক্ষু 
বা অনাদর প্রদর্ণন নিতান্ত অশোভন ও অযৌত্িক। 
ঘিতীয়তঃ তাদের স্মরণ রাখা কতবব্য যে স্কুল বহির্জগংই 
জগতের সব নয়, অন্তর্জগৎ ও তার সম বহির্জগতের 
থেকেও কঠিনতর | বাছিরের লমণ্ড! আকুল করে, অন্তরের 
সমন্তা মানুষকে পাগল করে দেয়। দেহ ও আত্মা! উভয়ের 
গ্ুসমঞ্জল বিমোদন অতীব প্রয্ধোগ্গন। কেবল উদররপূর্তিতে 
জান্মার পরিপুতি লাধিত হয় না) তজ্জভ. সংস্কতে নুরক্ষিত 
ধর্মোপদেশ ও দর্শনবাধেরই প্রয়োজন সমধিক । শুত্রেরা বেদ- 
পাঠে জবিকারী ছিল না, ইত্যাদি ধারণা লম্পূর্ণ ভুল। একটি 
মাজ উদ্দাহরণ দিই | রাষায়ণে দশরথ-কর্তৃক মিহত সিদ্ধুক- 
ফুমির পু করণের সন্ভান হয়েও মিত্য বেদ পাঠ করে বেড়াত 


২৯০ 


সাইছা স্প&ই রামার়ণে বল! আছে। প্রয়োজনাছলারে দেশ- 
বিপ্লবাদিতে শুর্রেরা্ মুদ্ধ করবে, এবং ফলত; মুদিভায় 
তাদেরও পারঙগত হওয়া প্রয়োদ_ইছা শাস্ত্রের বিধান। 
আমাদের বত্দান থে দৃষ্িতঙ্গী, ইহা জম্পূর্ণ আধুনিক 
ভারতের ; স্বাধীন সবল আতন্মবনি্ গরিষ্ঠ অতীত ভারতের 
নয়। একই মাতৃরক্ে পুষ্ট সন্তানকে ভারভজননীর জানদীগ্ত 
জগঘরেণ্য লন্তানযন্দ উপেক্ষার প্লামিতে হর্জরিত করার অগ্ুভ 
বিধান কখনও দেননি । ফলত; “চাতুর্ধর্যং ময়া &ং গুণ- 
কর্মবিভাগশঃ”- এই উক্তির লার্থকত! হুচ্ছে এই যে, গুণ ও 
কর্ষ ছিসাবে চতুরর্ণ বিভাগের উৎপত্তি, ্ত্রাক্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়ের সন্তামই কেবল কষলিয় হত না, গুণ ও কর্ম 
অনুপারেই হত। তা না হলে ব্রাদ্মণ ফোণ-__ক্ষতিয় 
অন্ধুমাদির অঙ্্র্ুরু এবং শ্রেষ্ঠ ঘোদ্ধারপে মছানারতের 
জগন্ডোড়া সিংহাসন ছুড়ে বলে থাকতে পারত না। সত্যি, 
আমাদের বতমাম দৃত্িতঙীর পরিবতণন ' একাস্ত প্রয়োজন । 
বিদেঙঈী কাচের ভেতর দিয়ে না দেখে স্বদেশী শ্বচ্ছ চশমার 
ভেতর দিয়ে দেশমাতৃকার দিব্য মুর্তি দর্শনই আন সমবিক 
প্রয়োজন । 

বঙ্গভাষার ছিতসাবকত্বদ্দের অবহিত হুওয়! প্রয়োজন যে 
সৃক্ষের শিকড় ও কাও ব্যতীত বৃক্ষ বাচতে পারে না) 
মাইকেল, ছেম, নবীন, বঙ্ষিদ, রবি--এরা সকলেই সংস্কত- 
যৃক্ষেতরই সুপক ফল। সমধ ভারতব্যাণী সংগ্কতই মহা- 
মহীরুহ ; মহারা&, গুজরাত, গাঞ্ধার, মদ্্, চোল, কর্ণাট, অঙ্গ, 
বঙ্গ, কলিগ, অযোব্যা, অবস্তী প্রভৃতির ভাষ। তারই ফলমান | 
এ বৃক্ষের সরসতা ব্যতীত সবই শুফ ছয়ে যাবে, কিছুই অবশিষ্ঠ 
থাকবে না। 

সমালোচকদের উত্তর দেওয়ার সঙ্গে লঙ্গে এই কয়টি কথা 
জামাদের মনে আাগে__লত্যি, সংস্কতশিক্ষা! পদ্ছতির মধ্যে বা 
অন্ত কোথাও কি কোনও গ্লানি নাই? শে সবগ্লানিকি এবং 
কিসে তার প্রতীকার ? 

পূরোজ্জ লন্প্রদায-বিশেষের সংস্কতশিক্ষার বিরুদ্ধে যু্তি 
থেকে এটা নুস্প্ যে সংস্কততাষ। ও লাছিত্যের বৈশিষ্ট, 
উৎকর্ষ, সত্যনির্দেশ প্রভৃতি বিষয়ে জনপাধারণ কেন, ভারতের 
অনেক শিক্ষিত ব্যড্ডিও একেবারে অজ্ঞ। ঠাদের অজ্ঞতা] 
দুরীকরণের জন্ত আমাদের প্রাদেশিক ভাষায় কৃষ্টি বিষয়ক 
এস্থাদি বিরচন, অহ্বাদের সাহায্যে সংগ্কতবিষয়ক জ্ঞান 
বিতরণ নেতান্ত প্রয়োজন | মপরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচারক 
প্রেরণ পূর্বক বক়তার্দির বাবন্থাও অত্যাবঞ্ঠক। 

' বল] বাগুল্য, বতষান সংস্কৃত শিক্ষাপন্ধণতও নির্দোষ নয়। 
এমন কি, বি-এ শ্রেনী পর্বস্ত ধাতুজ্রপ, শব্বযূপ, কারক-বিভন্ভি 
ও ব্যাকরণের অঞ্চাঞ্জ বিষয় নিপ়্ে এমন এক অসস্ভব বিদ্ঞীঘকার 
সৃষ্টি কর। হুয-_যাতে ছাত্র ও বাইরের লোকেরা সকলে সংস্কত 
.বল্তে এফট।ব্যাকরণের বিস্তী'যক্কাই বোঝে । এ বিভীষিকার 





প্রবালী 


পতিতা পিশিািপিশীটিশিপাশশীশিীশীশাসিশীপিশাীশাসশীর্পীপাীশিশিতিপিীসশীশিিটিপসশসসীনি 


নিন 


ছাত থেকে ছাজদের অব্যাহতি রা সত্যি ঘ দরকার । তার 
পর উচ্চ শ্রেঈীতে বিষযবৈচিজ্্য এবং ভাবগাততীর্ধ প্রকট 
করার মিমি ভিন্ন বিষয়াত্বক গ্রন্থ পাঠা করাও প্রয়োন। 
এ সব বিষয় পরে আলোচন|- করছি। কিন্ত ঘে ্িদিষটা 
অর্বাপেক্ষ! প্রষ্বোছ্ন। সেট] হচ্ছে শিক্ষা-প্রণালীর ধারার 
কিঞ্চিং পরিবতর্ন। আমাদের দ্ুলে-কলেজে লংস্বতশিক্ষা 
দেবার সমক্স ব্যাকরণের উপর এমন একট! অসন্ভব জোর 
দেওয়] হয়, যার ফলে কাব্যরস লন্দূর্ণ উপেক্ষিত হয়, তং- 
পর্ভোগ থেকে ছাঅবন্দ লর্ধা বফ্ত হয়। ফলত; পাশাপাশি 
ইংরেজী ও লংস্কত গ্রন্থ পাঠের এ অলামঞ্কস্যে তার] নিঙ্গেরাও 
যেন ক্ষুঞ্জ হতে থাকে । এর বিচ্মিত বিধান মিতাস্ত প্রয়োজন। 
জনান্ত প্রতিকারও নিয়ে বিবেচিত হবে। 


(২) সংস্কত-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যুদ্ধোত্তর 


পরিকল্পন৷ 


কার্ধব্যপদেশে মান্রাজ, বোছে, ব্লাজপুতাশা প্রভৃতি 
প্রদ্ধেশে যখন গিয়েছি, তখন অনেক স্থলে দেখেছি-_ 
ইংরেজী ভাষার মাধ্যামিকতায় কোনও কাজ হয় না। আমাঁ- 
দের দেশী ভ্রাতৃবৃন্দের অঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের জঙ্ত 
দেগ্ীয় একটি ভাষার মাব্যমিকতা খুঁজে বের করতেই হয়। 
বলা বাহুল্য, ভারতের সর্হ অপগণত লোক আছেন, 
ধাদের সঙ্গে সংক্কৃতভাষার মাধ্যমিকতায় একার্ধয অতি 
নুচারুরূপে সম্পাদিত হুয়। তারতের লর্ব্ সকলেই আমাকে 
বলেছেন যে, মালয়ালম, ক্যানারিস, তেলুড, গুরুমুখী, উড়িয়া, 
বাংল প্রতৃতি বিভিন্ন ভাষার আকৃতি বিশেষ থেকে ভাষা- 
জননীকে উদ্ধার করে মিলেই ভারতের বেগ ভাগ ভাষাই 
ভারতীরমাত্রেরই সহজে বোধগধ্য হ্য়। বিভিন্ন রকমের 
হুরফের জন্তই আমরা লর্বাধিক বিপদৃগ্রত্ত হই। এ কথাটা যে 
কত বড় সত্য, ত1 আমি পৃথিবীর সবশ্রেষ্ঠ প্রাচ্যএস্থাগার 
লঙুনদ্থ ইিয়া অফিসের লাইব্রেরীর সংস্কতবিভাগের কর্মপচিব 
ছিপাবে বিগ্তিন্ন প্রাদেশিক অক্ষরে প্রকাশিত সংস্কত-গ্রন্থাদি 
পর্ধালোচন! কালে বিশেষ করে ব্যক্তিগত ভাবে হদয়ঙ্গম করতে 
পেরেছি । আঙ্গ সে'দম এসেছে যখন জাতীয়ভাবের ও কার্শ- 
কলাপের পরিতৃষ্টি ও নুলম্পা্নার নিমিত্ত আমাদের স্বকীয় 
সাময়িক অন্থবিধ! সহ করা শুধু প্রয়োজন নয়, একাস্ত কত ব্য। 
এ কথা! অধ্ধীকার করার কোনও উপায় নাইযে, সংস্কৃত- 
ভাষাই প্রকারাস্তরে ভারতের একমাজ সাধজনীন ভাষা । 
“প্রকারাস্তরে" এ কথাই বলার উদ্ধেন্ত এই যে, সংস্কত- 
ভাষাবিদৃদের সংখ্যা ভারতে অত্যধিক না হলেও এক তামিল 
ব্যতীত আধুনিক প্রত্যেক ভাষার ভেতরে সংস্কত শবসংখ্য! 
এবং সাহিত্যান্থুগ রচন1 এত সমধিক ঘে, এ সবের মাধ্যমিক- 
তায় ভারতের এক প্রদেশের লোকের অন্ত প্রদেশের ভাষা 
বুঝতে খুব অস্থবিধ। হয় না। আসমুগ্রহিমাচল কচ্ছোপলাগর 


পৌষ 
থেকে মণিপুর পর্যন্ত ভান্সতের সর্বত্র একটা লভ্যতা ও কুটির 
লামগ্ত আছে, চিস্তার ঘারায় একা আছে, বাক্যবিভালের 
পদ্ধতি আছে। সংস্কতানথগ সংস্কতির একটা বিশি& ছাপ 
আছে__যার অবলম্বনে ভারতীয় মাডেই ভারতের বিভিন্ন 
স্থলের ভাষা ও ভ্ডাবধান্নার সক্ষে মিলেমিশে যেতে পারে, 
এবং এট! লংক্কত ত্ভাষা ও সাছিত্যের মাধ্যমিকতা হেতু 
সম্ভবপর হয়েছে। এমন কে আছেন যিনি উপদ্যিদ্‌, 
রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, চরকনুশ্রুত প্রভৃতির জন 
গর্বান্ৃতব না করেন? ভারতের এমন ফোন মামোয়েখ 
যোগ্য ভাষা আছে, যাতে এ.।ব এস্াদির অনুবাদ, এবং 
এই সব গ্রস্থাবলম্বনে বহুল গবেষণা হয় মি? হ্ুতরাং 
বাইরের কিছু বিসংবাদ সত্বেও স্থিরচিভে ভেবে দেখলে দেখা 
যাবে যে, সংস্কত ভাষা ও লাহিত্যই প্রর্কুতকঞ্জে ভারতীয়- 
মাত্েরই মিলনের একমাত্র স্থত্র এবং এষ্গই একে ভারতের 
রাষ্রভাষারূপে স্বীকার করা যেতে পারে। তা হলে সর্য- 
প্রথমেই কথা উঠে,__-এযে অখও ভারতড়্মির রাষ্তীয় ভাষা 
সংস্কত _এর জর্বাজীণ উন্নতিবিধানের মিমিভ্ভ বতর্মান যুগে 
কিকি করনীয়, কি কি বিষয়ে সর্বাশ্রে মনোযোগ দেওয়! 
প্রয়োজন । এবিষয়ে কিঞ্চিং আলোচন1 নিতান্ত কতব্য 
মনে করি। - 

বহির্্রিতে কেন, বস্তত, কার্ধতও এট] ঠিক ঘে বতর্মান 
যুগে সংস্কতশিক্ষা] যেন কালোপধোগী হয়ে উঠছে না। এ 
জঙ্গ বাহিরের ও ভেতরের দিক থেকে এর বহুল সংশোধন 
অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বারাণসী, কলিকাতা ও 
অভা সর্বন্থলের সংক্কতপরীক্ষাও এক এক বিষন্ব অবলম্বনে 
মেওয়া হয়। তাতে যেমন এক দিকে বিষয়-বিশেষের প্রতি 
মমোযোগপ-দিবদ্ধন সমগ্র সংক্কত-দাহিত্যের প্ররু& রূপ দৃরিগোচর 
হয় না, তেমনি পাঠ্য-তালিক। থেকে আধুনিক বিষয়গুলি 
সম্পূর্ণ বিবর্ধিত হয়েছে বলে আমর] সংস্কতবিদ্যার্ধর! যেন 
বত'মান কালোপযোগী হয়ে উঠতে পারছি মা। দৈমচ্দিম 
কার্ধকলাপের শুঘোগ-স্ুবিধা সংঘটনের নিমিত্ত কিছু আধুনিক 
ভাষা, কিছু গণিত ও বিজ্ঞান সংস্কত প্রত্যেক বিষয়েরই প্রথম 
হ' পরীক্ষায় অন্তত; সংযোদ্ধিত করে দেওয়া একাত্ম কতব্য। 
অন্ততঃ ইংরেন্ী একটি প্র বোঝার, বা একটি টেলিগ্রাম বুঝতে 
পারার মত বিদ্যার্জন কর! লংস্কতবিদ্দেরও কর্তব্য। এক 
কথায় সংস্কত-বিদ্যাকে বতমান কালোপযোলী করার নিমিভভ 
যাঘা করা প্রয়োজন, তঙছুর্প পাঠ্য-তালিক। তৈরী হওয়া 
শ্রশ্নোক্ধন। 

ঘতমাদে আমাদের সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির (ুল- 
কলেজ প্রতৃ্তর) লক্ষে লংস্কতের ছ্বত বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান- 
গুলির ( চোলগুলির ) বিশেষ কোনও সম্পর্ক নেই। আমার 
মনে হয়, এ হু'প্রকারের শিক্ষাপন্ধতির ষব্যে একটা লামপ্- 
বিধান একাস্ত প্রয়োজন | এদের ছুটিফে সম্পূর্ণ বিডির ছুট 





জংস্কত-সাহত্যের প্রচার 


সপে 





বিভাগরণপে পদ্ধিগণিত দ। কছে কিছু চুর পর্বত একটি সা 
বিক্তাগে পরিণত কর] বিধেয়-যাতে পঙিতেরাও ভান বিষয়- 
বিশেষে কিছু অধিকার লান্ত করেন এবং সাধারণ ছাজেদ্বাও' 
লংস্কত বিষয়ে অধিকতর শিক্ষা! লান্ড করতে পান্বেন। 

কিছুদূর অঞ্সর হৃওয়ার পরে অবন্ঠ ছাজবগুলী স্বকীয় 
অন্ভী$& পথে উভগোভর অগ্রসর হতে পারেন, এরপ ব্যবস্থার 
প্রয়োজন । নূতন শিক্ষা-প্রণালীর প্রণয়মকালে দেশের শিক্ষা- 
বিদ্বেরা যেন এদিকে বিশেষ দৃপ্রিপাত করেন, তজ্জন্ত আমি 
তাদের অনির্বন্ধ অনুরোধ জাপন করছি। 

ছিতীয়তঃ, আমাদের সংস্কত-শাস্ত্রের যেযে বিষয়ের জহু- 
ধাবমে আধিক সংগ্থানের লুযোগ-ছুবিধা ঘটতে পারে, যেমম 
আয়ুর্বেদ, ফলিত জোোতিষ প্রভৃতি, সে লব বিষয়ের প্রতি 
বিশেষ মনোযোগ প্রদান অবন্ত কতব্য। সংস্কতবিদ্যার্দের 
আরবি ছুর্গতিই চরম সমস্তা এবং এর থেকে এর কথ্কং 
সমাধান সম্ভবপর হবে নিশ্চয়ই । এট] অত্যন্ত ঠিক যে, এখনও 
পর্বস্ত আয়ুর্বেদ জগতের চিকিংসা-পদ্ধতির মধ্যে অঙ্ততম শ্রেষ্ট 
বূপে সধ স্বীকৃত হয়; এর প্রমাণের প্রয়োক্ষন নেই, এ একে- 
বারে প্রত্যক্ষ সত্য। ফলিত জ্যোতিষের অনুঞ্ীলমকারীদের 
অর্থাগমও প্রত্যক্ষ সত্য। 

ধর্মকে ব্যবপায়ে রূপান্তরিত ব। পরিগণিত করার কোনও 
চেষ্ঠা না করেও ধর্মপংরক্ষণের নিমিভই গ্ুকঠোর আচার- 
ব্যবহার ও রীতি-নীতির প্রবর্তন ও অন্থবর্তনে ধর্মযাজী 
লংক্ষতবিদৃদের জীবিকানিরাহ নুচারুরূপে চলতে পারে। 

আমর পূর্বেই বলেছি যে বাস্তবিদ], স্থাপত্য, তক্ষণ, রত্ব- 
পরীক্ষা, কৃষি প্রভৃতি বহু বছু শি শাস্ত্রাদি আমাদের অমাদৃত 
অবস্থায় পড়ে আছে। এসব এস্ছে অমূল্য সারতত্ব নিহিত 
আছে। সে সব তত্ব হাদয়ঙম ক'রে তভ্ষ়ে প্রকৃষ্ট অনুশীলন 
একান্ত কতবব্য। এ সব অর্থকরী বিদ্যায় পারদশিতা লাভ 
করতে পারলে অর্থাগম অনিবার্ধ। সমগ্র জগতের ধমার্জম 
নির্ভর করে এত উপরেই । অথচ এ সবের প্রকৃঞ্ঠ বিকাশ 
আমাদের সংক্কত এস্বনিচয়ে মিবন্ধ থাকা সত্তেও অতীব পরি- 
তাপের বিষয় যে এ সব বিষয়ের আমর! সম্পূর্ণ অনাদর 
করেছি__যার ফলে আমাদের সংস্কত বিদ্যা একান্তই তাত্বিক 
বিদা] হয়ে পড়েছে ; ব্যবহারিক দিক আমর ছেড়েই দিয়েছি। 
আমাদের এ সব দিকে অদূর ভবিষ্কতে বিশেষ দৃ্রিপাত একান্ত 
প্রয়োজন । এ সঙ্গে লঙ্গীত, চিপ, মৃত্য-ঈীতাদি, অভিনয় 
প্রসৃতি ললিতকলার ঘথোপমুক্ত অনুষ্টলনে্ড মানলিক আনন্দ 
ও আধিক লাচ্ছল্যা--উদ্য় দিক থেকে আমাদের যথেষ্ঠ 
সহায়ত] হতে পারে। তজ্জ তদ্িযয়েও অবহিত হওয়া! 
কতব্য। 

তৃতীয়তঃ, ভারতববাঁয়দের শ্ব-হত্তে দেশের শাসমক্ষমতা 
এসে পড়ায় আজ স্বতঃই আমাদের দগুনীতি প্রভৃতির প্রতি 
মন্গর দেওয়া অবর্ভ কতব্য হয়ে পড়েছে । মহ্াতারতোক্ 


২৯২ 


সবাজনীতি, দঙমীতি প্রভৃতি, অর্থ-শান্ত্রোক্ত পদ্ধতির সম্যক 
পর্যালোচনা জাঙ্গ একান্ত কতবব্য। কালক্রমে জামাদের 
অধ;পতনের লক্ষে লক্ষে আমর! দারী-টর্িজ্ের উন্নতিবিধান এবং 
শুত্র ও নারীকে সমপর্ধায়ভুক্ত করে উভয়কে হীন প্রতিপন্ন 
করার উপায় উন্ভাবদ করাকেই শাঙ্থীয় কাঙ্জ মনে করেছিলাম । 
সৌন্তাগ্যক্রমে আঙ্গ সেকালের অবসান হয়েছে এবং আবার 
দেশের সকলের লমন্ডাবে সর্ধ ফার্ধে প্রেঠ অবদানের পুযোগ- 
সুবিধা কিরে এসেছে, আইনের বলে সন্প্রদায়-বিশেষকে লম্পূর্ণ 
ভাবে ক্ষমতাচ্যুত করার দিন এফেবারে তিরোহিত হয়ে গেছে। 
দেশবানীই আমাদের একমাস উপান্ভ| ) ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে 
ভৃক্পাত করার সময় আমাদের জাজ মাই। পরের হাতে 
রাম্মনীতির ভার চাপিয়ে দিয়ে নিদ্বের! গৃহকোণে বলে নিশ্ষিদ্ত 
দিরুদ্বেগ আীবনধাপনের সময় আছ চলে গেছে। প্রাণমম 
সম্পূর্ণ সমর্পণ করে প্রাজনীতি”্র অন্ুীলনে-_জঅতীতের সঙ্ষে 
বতর্মানের সংযোগ ও লামঞ্জ্ বিধামে জামাদের বদ্ধপরিকর 
হতে হুবে। 
চতুর্থতঃ, সংস্কত-সাফিত্যে বৈজামিক, শিল্পকলাবিদ্‌ প্রভৃতি 
অমেকেরই অহ্রাগ আছে। এঁদের সহযোগিতায় আমাদের 
প্রার্টীন ভারতের তত্তদ্বিযয়ক জানরাশির প্রকৃ্ আলোচনা 
এবং বিশ্বলমক্ষে প্রচার আজ অতি প্রয়ো্ষন । এতদিন পর্যন্ত 
সংস্কতবিদের] বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশেষ কাজ 
কিছুই করেন নি। স্বল্প পরিমাণ কাজ হয়েছে মাআ, তাই 
বৈজ্ঞানিক পঙ্িতবর্গের সঙ্ষে লংস্কতপঞ্জিতযগুলীর বিশেষ 
লংযোগ স্থাপন অত্যাবস্থক। এ প্রপঙ্গে এও বলা দরকার যে, 
পঙ্চিতমগ্ুলীর সঙ্গে পাশ্চাভ্য ভাষাবিদ্‌ ভারতীয় বা অভারতীয় 
সংস্কতজদের পঙ্গে জারও মিবিভতর লম্পর্ক গড়ে তোল! আজ 
অত্যধিক প্রয্নোঙ্গন । কেবল সংস্কত-ভাষাবিদ্‌ ধারা, কারা 
অন্ত ভাষায় লিখিত জান আহ্রণে সমর্থ হন না_জগতের 
বিদ্কিপ্ন ভাষাবিদ্‌ পঞ্ডিতমগুলীর সহযোগিতায় তারা সে 
জানের সন্ধান পান); অভ দিকে পঙ্িতমগ্ুলী পাশ্চাত্য 
ভাষাবিদ পঙ্িতকে লংস্কতের গোপন মশিঘ়াশির সন্ধান 
দিতে পারেন । এ উত্তয় প্রকারের লংস্বতবিদের মিলন 
কর্মক্ষেত্রে মিলন-_ দর্বধা বাঞ্ছনীয় । বন্ধই পরিতাপের 
বিষয় যে, বিশ্ববিভালয়ের সংস্কতে ডি শ্রীধারীর! অর্থার্ভনে ক্- 
ভোগ করেন বলে আমরা লংস্কতে তেমন অত্যুৎকষ্ট ছাজ পাই 
না) অন্ত দিকে সংস্কতবিষয়ক পাঞ্চিত্যের প্রতি জনসাধারণের 
অনাদর হেতু আর তেমন বড় বড় প্িতও নৃত্তন করে দেখ! 
দিচ্ছেন না। এর থেকে ছুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? 
এখনও যে সব পঙ্িতমঞলী তাদের বিশাল পক্ষপুটে সংস্কত 
আমকে আশ্রয় দান করে রেখেছেন, গ্াদের লংখ্যা একেবারে 
কমে এলেছে। এদের তিরোধানের পরে তাদৃশ লংস্কতবিদ্‌ 
ঘশীষী যে ভারতধাম পূর্ধবং সমলঙ্কৃত করতে পারবেন, আজ 
খবর তেমম মনে হয় দা। 





প্রথালী 


১৩৫৪ 





বর্তমানে আমাদের অভাব-অন্তিযোগ কোথায় তা বিশেষ 
চিন্তমীয়। 

১। ইঙ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর বত একটি বিশিঃ 
পাঠাগার আমাদের গিভান্ত প্রয়োজন-_-ঘাতে এক জায়গায় 
বসে পকল প্রকারের গ্রন্থ আলোচন! কর! যার, সব প্রকারের 
পুথি যখাসন্ভব দেখা যায়। আমাদের কলিকাতা নগরী 
ভারতীয় কৃটির শ্রেঠ লংরক্ষণ-স্থল। ঈদ্ধশ স্থানেও এমন 
কোনও পুস্তকাগার নাই যাতে কোনও গ্রন্থ-বিশেষেক়্ 
ছ-তিম খানার বেশী সংস্করণ পাওয়া যায়; এবং সহত্র 
সহ্ত্র বিশেষ উপযোগী লংস্কৃত গ্রন্থ আছে-_যা কলিকাতার 
কোনও লাইব্রেরীতে কোমও্ড দিন রক্ষিত হয় নি। 
একটি উদাহরণ দিয়ে এ কথাটি পরিফার করা দরকার । 
ধরুন প্মদৃতগবদৃগীতার কোমও বিষয়ধিশেষে জামার হৃদয়ে 
কোনও এক নূতন চিন্তা যদি জাগে, জামার লর্বপ্রথম জান! 
দরকার-_ন্বগতের কোন্‌ বরেণ্য সুধী এ বিষয়ে কি বলেছেন, 
কে কি ভাবে এক্িনিষটাকে দেখেছেন, তা ন1 হলে গবেষণা 
ছয় না, নৃতন জিনিষ আবিষ্কার কর হুতে পারে না। এ যদি 
জানতে হয়, তা ছলে যত যত পঞ্ডিত এমদৃতগবদৃীতা নিয়ে 
যা! য। কাজ করেছেন, আমার দেখে নেওয়া! দরকার। তা 
যদি হয়__জামার একটি পাঠাগারের দরকার যাঁতে সব কয়টি 
ভগবদৃর্গীতার সংস্করণ, অনুবাদ, বিষয়ন্থচী, শবস্থচী প্রভৃতি 
এবং বিশেষতঃ ভগবদৃগীতার উপরে লিখিত সমন গ্রন্থের 
বিবরণ-সংবঙ্গিত গ্রন্থপন্ধী প্রভৃতি রয়েছে । আঙ্গ আমাদের 
দেশে এমন ফোনও পাঠাগার নাই যাতে এর কিছুই পাওয়া 
যায়। ইতিয়! অফিস লাইব্রেত্ীতে তগবদৃগীতার ৪১৮টি 
অনুবাদ-লংবলিত বিভিন্ন সংস্করণ, ১৬৪টি বিভিন্ন চীকা এবং 
ছাশতাবিক অংশবিশেষের মুক্রিত .লংস্করণ আছে। তছুপরি 
৬০০ বিভিন্ন অনুবাদ এবং নয়ট বিভিন্ন প্রকারের স্থচী আছে। 
সুতরাং চাওয়া মাই ইওিয়া অফিস লাইব্রেরী যে কোন 
পাঠককে ১৫০০ পনর শতের অধিক আ্ীমন্তগবদূগীতা এন 
দিতে পারে, এবং তন্ুপরি অ্জশ্র গবেষণামূলক গ্রন্থ নাম 
বলার সঙ্গে সঙ্গেই এনে দিতে পারে। ঠাদের তদছুযায়ী 
ক্যাটালগ, গ্রস্থাগারাধ্যক্ষ, গ্রস্থাগারের ছনলম্পদ প্রভৃতি 
সবকিছুই আছে। সুতরাং তাদৃশ একটি গ্রন্থাগার পেলে 
যে ফাঙ্গ তিন-চার মাদে হয়ে যায়, জামাদের তাদৃশ কাজ 
যাবজ্ীবমেও হয় না। তছুপরি সেখানে ব্যকিগত ছিংসা- 
দ্বেষাদি জামাদের তুলনায় মিতাস্ত কম, স্বীকার করতেই ছয়_ 
অন্য দিকে রাধ্রীর সাহাঘ্য ব্যক্তিগত লাহায্য সবকিছু বার 
ধারে যেন ছুটে চলে আসে । ছুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় 
যে আমাদের যদি কেউ কিছু জানেনও, অনেক ক্ষেত্রে তার! 
বিষ্ার্থকে তদ্ধিবরক লন্ধান দিতে অনিচ্ছুক থাকেন। কিন্ত 
পাশ্চাত্য দেশে দেখেছি থে প্রকৃত জানপিপান্থকে লাহাঘ্য 
করতে সেখানকার পঞ্চিতমগ্ুলী অতীব উদৃধীব। আক্ক 


পৌষ 


আমর! ভধু কম্পন! করতে পারি যে আমাদের দেশেও এমনি 
এক দিন ছিল । তা! না হইলে এ বিশ্ববিজ্ঞপ্রী দর্শমশাঙ্ এদেশে 
তৈরী হতে পারত না। ঘা ছোক্‌, ঈ(শ গ্রন্থাগার জামা- 
দের জাজ এ মুদ্ধোত্তর যুগে সর্ধাঞ্রে প্রয়োজন । 

দেশের লর্ধজ যে সব গ্রন্থ লুঙ্কারিত জাছে, রাজ, মহা" 
রাম্ধ, জমিদার বা বিশিষ্ট পঙিতের গ্রন্থাগারে যে সব শ্রন্থ ও 
হস্তলিখিত পুথি ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তার যথাযথ 
ব্যবহারের মিঘিত এ সব গ্রস্থ ও পুঁখির সঠিক বিবরণ, 
প্রান্তিস্থান প্রভৃতি জান! থাক দরকার। ইংলগের ভাশমাল 
লাইব্রেরী এ কাজ করে। এটি অত্যন্ত প্রয়োজন । 

তারপর যত বিষয়ে যত কাঞ্জ হচ্ছে, তার একটি শ্থচী__ 
ধারাবাহিক স্থচী, অত্যন্ত প্রয়োজন । বল! বাহুল্য, তা ন| হলে 
উচ্চদরের অভিনব গবেষণ। অতি কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হয়ে 
পড়ে, অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপরও হয় না। 

ভারতবর্ষের সর্থআ্র এক শতাধিক প্রাচ্যতত্ব বিষয়ক পত্রিকা 
সম্পাদিত হচ্ছে বর্তমামে। এ সব মালিক, খৈষাপিক, 
যাগ্নাসিক বা বাধিক পঞ্জিকায় অজন্র নূতন নৃতন বিষয় নিরন্তর 
প্রকাশিত হুচ্ছে। এসব জ্ঞানেরও সংহতি প্রয়োজন এবং 
তদন্ত একটি বিষয়স্থচী অত্যাবন্তক | বোদ্ে থেকে এক্ষাতীয় 
কাঙ্গ কিছু কিছু হচ্ছে ; আরও পূর্ণাদদ কাধ আমাদের 
প্রয়োজন । 

অত্যন্ত ছুঃখের বিষয়, এমন কি কালিদাস, ভবভৃতি 
প্রভৃতির শবস্থচী, বিষষ্স্থচী বা ষাদের উপরে লিখিত গ্রন্থ ও 
প্রবন্ধাবলীর নির্ণায়ক কোনও গ্রন্থ অন্ভাপি আমর! রচন1 করি 
নি। এ অপরাধ নিশ্চয়ই অমার্জনীয় । 

জগতের বিশাল আহিত্যের সঙ্ষে আমরা বিশেষ করে 
করে ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমিকতায় নুপরিচিত। এসব 
সাছিত্যের বিশিষ্ট বিশিষ্ট গ্রন্থ থেকে জানত জান আমাদের 
সংস্কত লাহিত্যে অন্তভূক্তি করার দিন আজ এসেছে। হ্ারুণ 
এককালে বছ সংস্কত সাহিত্যের অস্থবাদের দ্বারা ফার্সী লাহিত্য 
সন্বন্ধ করেছিলেন। ভারতের মধ্যযুগে অগণিত সংস্কত গ্রন্থের 
অহুবাদাদির দ্বায়! মহামতি সম্রাট জাকবন় ফাঁপা সাহিত্যের 
সম্বদ্ধি দাম করেছিলেন। অন্ত দিকে বহু ফার্সা গ্রন্থের 
সংস্কতানুবাদ বাক] তৎকালীন পঙ্িতদমাজ লংস্কত সাহিত্যের 
শ্ীন্বদ্ধি সাধন করেছেন । আজও এ জিমিষের মিতান্ত প্রয়োজ্বম 
ছয়ে পড়েছে। 


সংস্কত-সাছিত্যের প্রচার 


২৯৩ 





পরিশেষে আমাদের কর্তব্য এই যে, একার্য সুগংহত করার 
নিমিত্ত সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে এক এ্রকটি বিশ্ব- 
বিস্তালয় এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্তালয় সংস্থাপন অতীব প্রয়োজন । 
কিছু দিন পূর্বে আলোয়ারের মহারান্া একটি সংস্কৃত 
বিভ্ঞালয় স্থাপনের নিমিত্ত বিস্তৃত ভূখগড এবং দশ লক্ষ টাকা! 
দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণী করেছিলেম। লক্ষ থেকেও একটি 
বিরাট পণ্রিকল্পন] খোযিত হয়েছে । দ্াক্ষিণাত্য এবং পশ্চিম- 
ভারতে লোকেরাও এ বিষয়ে তৎপর হুয়েছেন। কেবল 
দিবালোকের প্রথমোন্েষ স্থলেই অর্থাং আমাদের এ পূর্ব- 
গারতেই আমরা যেন অমালোকে মিমচ্ষিত কয়ে আছি, 
মিদ্বাব ও কিংকর্তব্যবিষুঢ় হুপ়ে পরযুখাপেক্ষী হয়ে অপেক্ষা 
করছি। আজ লংস্কতান্থরাদী ব্যডিমান্রেরই সর্বন্থ পণ 
করেও সংস্কত সাছিত্যের সম্যক উন্নতি সাধন করতেই 
ছবে। 

পূর্বেই উতদ্লেখ করেছি, পূর্বভারত এককালে সংস্কৃত 
সাহিত্যে বিশিষ্ঠতম দান করেছে । আছও পুনরায় তার অন্ত 
আহ্বান এলেছে। আমর! যদি দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল 
করতে চাই, আমাদের সর্ধাগ্রে প্রয়োছন-_লংস্কত-সাহিত্যের 
গ্ীবদ্ধি সাধনের নিমিভ বদ্ধপরিকর হওয়া, সঙ্ঘবন্ধ হওয়া, 
পরম্পর হিংসা বিদ্বেষ বিস্বত হয়ে কেবল লক্ষ্যের 
পশ্চান্ধাবন করা। এতেই আমাদের জপবর্গ নিহিত 
আছে। 

ফেন্ত্রীয় সংস্কত বিচালয় ও প্রাদেশিক সংস্কত বিশ্ববিভালয় 
প্রভৃতি সংস্থাপনের এবং বর্তমান লময়ের মধ্যবতাঁ অবস্থায় 
আমাদের অবঞ্ত কতব্য_ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কত-লাহিত্যের 
প্রতি যা অবিচার চলেছে, তার প্রতিবিধান কর] এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষোভীর্দ ছাদের ঘখাঘথ মানমধাদার প্রতি 
দৃষ্টি রাখা। অভ্ভাঙ ছাআদের সঙ্গান সমান প্ুযোগ-সুবিধা, স্ৃ্বি- 
নিধ্ণারণ প্রভৃতি আমাদের সংস্কতের ছাজদের জঙ নিতান্ 
প্রয়োক্ষন । প্রবেশিকা পত্রীক্ষায় সংক্কতের পূর্াবস্থার 
পুমর্ষাবস্থাপন প্রয়োজ্জন, এবং অন্ত বিষয়ের পরিবর্তে যে 
অপশগাল লংস্কত ছিল, তন্দতও প্রচে্ঠ! অবঞ্ত কতব্য। 
প্রবেশিক| পরীক্ষার পাঠযন্্টীতে সংস্কতকে বাধ্যতামূলক ন৷ 
রেখে ইচ্ছামূলক বিষয়ে পর্য্যবশিত করার বে প্রচেষ্টা অধুনা 
ভ& হচ্ছে, তার বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযান নাতিবিলম্বে অব 


কত'ব্য। 


১৯৯হ্র্ত্ঁ? 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 


শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 


চতুর্থ অধ্যাম 
ওয়াশিংটন 


পট্টোযযাক মদীতীরে উজ ওয়াশিংটম-স্থতি-সভ-চিহিত 
সুসজ্জিত ওয়াশিংটন শহর । আকাশ হইতে শহরের মনোরম 
শোভ! দেখেতে দেখিতে বিমান-ঘাটিতে অবতরণ করিলাম । 
তখম বৈকাল পাঁচটা। অন্ুসন্ধানটেঘলে খোজ লইয়া 
জানিলাম যে, ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় দুতাবামের জনৈক 
আমেরিকান কর্পচারী আমার জন্য খাটিতে অপেক্ষা 
করিতেছেন। তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া আশ্বগ হইলাম । মাল 
খালা করিতে গিয়া দেখি মাল আসে নাই। খাট ভার- 
প্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট এ বিষয় বঙ্গিসাম। তিনি তংক্ষণাং 
টেলিফোন-যোগে মিউইয়র্ক এবং অন্যান্য স্বানে কথ! বলিয়! 
দশ মিনিটের মধ্যে মালের সংবাদ সংএহ করিয়া ফেলিলেন। 
সবিনয়ে বলিলেন, “আপনার মাল ভুলক্রমে নিউইয়র্ক হইতে 
বোম চলির। গিয়াছে । আমর! পরবর্ভা বিমানে বোষ্টন হইতে 
মাল আনাইরা রাজি দশটার মধ্যে আপানার হোটেলে 
পৌছাইয়া দ্রিব। আপনার ধুবই অন্গবিধা হইবে । আমাদের 
বছ বত্বপন্থেও ক্কচিং এরূপ ভুল টয়া যায়। আশা! 
করি আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়। মার্জন! করিবেন ।? 
আমার মালের মধ্যে ছিল ছুইটি ধলি। একটি ছোট ও একটি 
বড়। ক্ষুর, দাঁতের মাজন প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য বন্তগ্জলি একটি 
ক্ুপ্র ছাত-ব্যাগের মধ্যে ছিল। সেটিকে বড় থলির মধ্যে 
রাখিযাছিলম। কাজেই এত জদ্বা ভ্রমণের পর দন্তধাবন, 
বঙ্ছপরবর্তন প্রভৃতি কিছুই করিতে পারিব ন! মনে করিয় 
বড়ই অঙ্বত্তি বোধ করিলাম । যদিও ইহারা বলিল, রাজি 
দ্রশট| অর্থাং মা সাড়ে চারি ঘণ্টার মধ্যে ইহারা আমার মাল 
পাচ শত মাইল দুরবন্ভাঁ বোষ্টন হইতে আনাইয়া নিজেরাই 
ছোট্টেলে পৌছাইয়া দিবে তথাপি ভারতব্াঁয় অভিজ্ঞতা-পু$ 
আমার মন এ কথায় আস্থা ্াপন করিতে পারিতেছিল ন!। 
অমন্যোপায় হুইয়! ক্ষ মমে দুতাবাসের বন্ধুটর লঙ্গে াহারই 
গ্রাড়ীতে হোঠেঁলের দিকে চলিলাম । এখামে কোন ভারতীয়ের 
সাক্ষাৎ বিরল হইবে এ চিস্বাও মনে উদ্দিত হুইল । দুতাবালের 
বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে শহরের মধ্য দিয়া 
চলিয়াছি। তখন দিবালোক নির্ববাশিতপ্রায়। রাস্তার 
প্রশস্ততা, মসগতা ও পরিচ্ছন্ততা চোখের তৃপ্তি উৎপাদন 
করিল। লিফম-স্বতি-মন্দিরে আলোকোন্তাসিত লিঙ্কমের মুখ- 
খানি ছবির মত চোখের উপর দিয়া ভালিয়া! গেল। এক 
স্থুরম্য উ্জান-মধ্যবর্ভা রাস্ত| অতিক্রম করিয়া এক বিরাট 


ছো্টেলে উঠিলাম। ভিতরে চুকিয়াই দেখি অভ্যর্থনা-কক্ষে 


প্রহৃত রাধাকুমুদ ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আমার সন্ুথে। 
ইহাদের অপ্রত্যাশিত দর্শনে মনের গ্লানি অনেকটা চুর হইল। 
সাড়ে দশটা! বাজিতে ঘরে বলিয়া হোটেলের আপিস হুইতে 
টেলিফোনে সংবাদ পাইলাম যে বিমান-াটি হইতে আমার 
জন ছুইট| খল আসিয়াছে । ছুই মিনিটের মধ্যে শ্বগৃছে আমার 
বোষন-ফেরত খলিঘয়-দর্শনে প্রিয়-মিলমের আনন্দ অনুভব 
করিলাম। 
পরদিন শমিবার, ১৬ই মতেম্বর ৩০শে কার্তিক । জাষেরিকার 
সমস্ত সরকারী আপিল ও ব্যান্ক বন্ধ। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাস 
খোলা । সকালে দূতাবাসে গিয়া প্রত পিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী 
ও অঙাজ কর্মচারিবৃদ্দের সহ্বিত সাক্ষাৎ করিলাম । আমার শ্রেয় 
অধ্যাপক শ্রীযুত প্রশাস্তচন্র মহলামবীশের খোজ লইতেছি, 
এমন সময় তিনি তদীয় সহ্কন্মী ছাত্র খ্রচুত লীতাম্বর পন্থের 
সহ্িত দৃূতাবাপে আলির উপস্থিত। শুনিলাম তাহার! শহরের 
কেজসস্বলে “মেক্লাওয়ার” নামক একটি হোটেলে আছেন। 
দুতাবাসের কর্ম সমাপনান্ধে তাহাদের সহিত নিকটবন্তা 
একটি “ফেফিটেরিয়াপ্য় মধ্যাহতোজন শেষ করিয়া তাহাদের 
হোটেলে গ্রেলাম। মহ্লানবীশ মহাশয় তিন-চারি দিনের 
মধ্যেই ওয়াশিংটন ত্যাগ করিবেন এবং শীপ্রই ভারতবর্ষে 
ফিব্রিবেন। এ কয়েক দিন তাহার সঙ্গে ওয়াশিংটনস্থ সরকারী 
কর্মথচারিসমাজে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিলাম । 
শরীয়ত মহুলানবীশ-গৃক্িনি তখম ওয়াশিংটনে । সেদিন 
তিমি ডাক্তার ডেমিং-এর গৃহে আতিথ্যস্বীকার করিয় বাস 
করিতেছিলেন। এ দিন রাতে এতছুপলক্ষে ডেমিং এক 
তোদের ব্যবস্থা করিলেন । জামিও লেই ভোজে মিমন্ত্রিত 
হইলাম । ভেমিং “বাজেট-বুারোর” সংখ্যাবিজ্ঞাম বিভাগে 
একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ । এদিন তোছে শ্্রীপুরুষে প্রায় 
কুড়ি জন অতিথি ছিলেন । পুরুষগণ ফলেই প্রতিষ্ঠাবান 
সরকারী কর্মচারী । কেহ আপবিক গবেষণায়, কেহ গণিতে, 
কেহ মংখ্যাবিজানে, কেছ অর্থনীতিতে, কেহ বা বাণিজ্য- 
বিজানে দুপঞ্চিত। সকজেরই মম সঙ্জীব ও সতেজ; লকলেই 
বলিষ্ঠ জাশাবাদী। হধাদের ও হঁছাদের পত্ধীগণের লঙ্গে 
পরিচিত হুইয়! ও আলাপ করিয়! পরম আপ্যায়িত বোব 
করিলাম। 
সেদিন অভিথিগণের মধ্যে নানা বিষয়ে তর্কবিতর্ক 
হুইয়াছিল। গত নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি চৌন্ব বংসয়ের 
পর--কংগ্রেমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে । প্রেলিডেন্ট 
ভিষোক্রোটিক পার্টিরই রহিয়! পিয়াছেন। এ অবস্থার শাসন- 
ব্যবস্থার কির়প পরিবর্তন ঘট্টে__লে বিষয়ে সকলেরই বিশেষ 


পৌৰ 








কা এদেশে প্রেগিভেন্ট চারি বংলরের জন নির্বাচিত 


ক্ন। কিন্ত কংগ্রেস মির্ববাচিত হয় ছুই বংলরের ছজড। কংগ্রেসে 
প্রেসিডেন্টের দলগত লংখ্যাগরিষ্তা ন| থাকিলে শাসনকাধ্যে 
বিভ্রাট উপস্থিত হইবার লন্তাবন]। বিলাতী প্রধায় হাউপ জব্‌ 
কমন্সে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হ্র, তাহাই নেত! প্রধানমন্ত্রী 
দ্ধপে শাসন-তরদীর কর্ণধার হন। কাজেই তিনি যেভাবে 
শাসন-তরদী চালাইতে চাছেন, কমধ্গগণ তাছা অনুমোদন 
করেন। আর যদি কখনও মগ্ত্রিগণ ফমব্গগণের অনুমোদন 
লাতে অপনর্থ হন তাহা] হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ 
করেন। ধাহারা কমব্সগণের অনুমোদদ লান্ত করিতে 
পারিবেন তাহার! তখন মন্ত্রী হছন। ক্ষান্জেই বিলাতে মম্ত্রিগণ 
ও কমজ্গণের মধ্যে কখনও দলগত বা মীতিগত অলামন্ন্ত বা 
বিরোধ উপদ্থিত হয় না। কিন্ধা আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ও 
কংগ্রেস স্বতন্ত্রভাবে দেশবাসীর ভোটে নির্বাচিন হছন। ফলে 
প্রেলিভেন্ট ও কংগ্রেলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সম্গদলীয় নাও হইতে 
পারেন । কিন্ত দল ছুইটি এখানে এরূপ শক্তিশালী যে যখন 
প্রেপিডেন্ট ও কংগ্রেসের যুগপৎ নির্বাচন হইয়াছে তখন কদাপি 
তাহাদের দলগত বৈষম্য হয় নাই। কিন্ত যখন কংখ্রেস 
প্রেপ্িভেপ্টের কার্ধ্যকালের মধ্যভাগে [নর্বাচিত হুইয়াছে, তখন 
কখন কখন দলগত বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে, এবং যখনই 
এইন্প হুইয়াছে তখনই প্রেসিডেন্টের শালন-তরমী চালনার 
বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে । প্রেসিভেন্ট উইলসন ও প্রেলিছেন্ট 
হুতারের শেষের ছুই বংসর এইরূপ ঘটয়াছিল। প্রেসিডেন্ট 


,উইলসম ১৯১৯ গ্রষ্টান্দে লীগ অব্‌ মেগুন্স্‌ লংগঠন করিয়া 


আসিলে কংগ্রেস তাহার মেস্বর হইতে অস্বীকার করে, ইহা 
শ্ববিদ্রিত ঘটনা । এবার দেদ্প বিভ্রাট ুইবে কিনা এবং হইলে 
কি পরিমাণে হইবে ইহা বর্ডমানে লকলের আলোচ্য বিষয়। 
পুর্বে দেখা গিয়াছে একপ অবস্থায় পরব্ভাঁ নির্বাচনে প্রেলি- 


ডেপ্টের দল জনন প্রেসিডেন্ট পদটি রাখিতে পারেন নাই। 


এবারে পরবস্ভাঁ নির্ববাচনে রিপাব্লিকান দল প্রেসিডেন্ট পদটিও 
অধেকার করিবে কিন! ই দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। ইছা 
হইতে তর্কস্থলে আরও দুইটি প্রশ্ন স্বত:ই উপস্থিত হয়। প্রেসি- 
ভেপ্টের কার্ধাকালের মধাবর্তা কংগ্রেস নির্বাচন উঠাইয়া 
দেওষ়] উচিত কিন1? প্রেপিঙেপ্ট ও কংগ্রেসের স্বতগ্র নির্বাচনই 
ভাল, মা বিলাতী প্রথামত আইনদভ্ভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 
হইতেই প্রেপিডেন্ট বা মন্ত্রিসভ| নির্ধবাচন ভাল? দ্বিতীয় প্রশ্নটি 
ক্ববন্থ খুব কমই আলোচিত হয়। কারণ এদেশের লোক শবতন্্ 
নিব্ব'চনে এত অভাশুড যে বিলাতী প্রথামত অ-ন্বতন্ত্র নির্বাচনের 
কথা সঙ্ছস! ভাবিতে পারে না। 

আমেরিকার তথ! পৃথিবীর অর্থনৈতিক তবিস্যতের 
অনিশ্চরতা ল্বত্বে আলোচনা উঠিল । উত্ঘপতি বাণিক্ধ্য-চক্র 
জার কত দিন উত্ঘমখী থাকিবে? কত দিনে ইহার অধোগতি 
সুরু হইবে? আমেরিকার রিপাবৃজিকান দলের মীতি এই 


বিমানে ভু-প্রদক্ষিণ 
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চক্তগতি রোধ করিতে পারিবে কিন11 এই লব বিষয়ে 
আলোচন। চলিল। তখন মুল্যশালম লবে উঠাইর1 লওয়া 
হুইয়াছে। উঠাইয়া লইবার অব্যবহিত পরে মূল্য খুব বাড়িয়া 
পিয়াছিল। কিন্তু যে সব ভ্রব্য মুল্যশাসমের় ফলে বাজার 
হইতে অভ্তর্িত হইয়াছিল সে সব ভ্রব্য আবার দেখা দিল। 
উৎপাদন বাড়িয়া গেল। কলে দাম আবার কমিয়া গেল। 
রিপাবৃপিকান্‌ দল স্বহুৎ বাশিজ্ঞা-্বার্থের প্রতিনিবি। তাহার! 
ূ্যশালন, বা প্রেসিডেন্ট রুজতেপ্টের *“নিউডিল” ব| নতুন 
কারবার? পছন্দ করেদ না। তাহার! অবাধ উৎপাদনের পক্ষ- 
পাতী। মুল্যশালন উঠাইয়া লওয়াতে মূল্য হাল পাওয়ায় জম- 
সাধারণ ইহা পছন্দ করিতেছে তবে এ মূল্য-হ্রাল কি বাণিক্ধ্য- 
চক্ষের নিজ আবর্তন স্থচনা করিতেছে ? অনেকে মনে করেন 
যেজিনিষপতের এত চড়া দ্বাম থাকিতে পারে না। কারণ 
এত দ্বামে ঘথে& ক্রেতা ভুটিবে না। কাজেই মুল্য-হ্বাস 
অনিবার্য । তবে অস্বাভাবিক নৃল্যববদ্ধি হুইলে মৃল্য-হ্াসও 
কত হুইবে। ফলে বছু বাবসা ওটাইতে হইবে। ঠাফার 
ফল নুদূরপ্রসাধী হইতে পারে। কিন্ব ১৯২৯ সালে যেকপ 
প্রত্যেকেই দার়িক ছিল, এবার সেরূপ নাই। কেহ কাহারও 
কাছে বিশেষ ধারে নাঁ। কিন্তিবন্দীতে ফারবারও বিশেষ 
নাই। দেশের ব্যাকগুলির মধ্যেও অধিকতর সহযোগিতা ও 
শৃঙ্খল! বিদ্যমান । কাজেই একজনের বিফলত] বা বিপদ অন 
লোকের উপর সংক্রমিত হুইবার স্থযোগ কম। শৃঙ্ঘলার সহিত 
সৃল্য স্বরে স্তরে মামাইয়! আনিবার সুযোগ ও সত্ভাবমা অনেক 
বেশী । আর এই মৃল্যাবতরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি যথে্$ পরি- 
মানে ঘন্ত্রশদ্তিত্র উন্নতির দ্বারা উৎপাদন-ব্যয় কমাইতে পার! 
যায় তবে.তো। মূল্য-হাস সত্বেও ব্যবসায়ে বিফলতার সম্ভাবন। 
থাকে না। আমরা আমেরিকার বাহিরের লোক কিন্তু ভীত 
হইয়া পড়িতেছি। এখন পৃথিবীর বাণিজ্োর উপয় জাষেরিকার 
বিশেষ প্রভ্তাব। আমেরিকার বাণিজ্যচক্ক যখন মিয়মুখে 
আবর্তিত হইবে, তাহার বেগ ধনী আমেরিকা সামলাইতে 
পারিলেও আমরা পারিব না। ইংলঞ্চের মুগ্লানীতি ও বাণিজ্য- 
নীতিতে এই ভয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। 

ইংলগডের কথ! উঠিতেই দেখিলাম যে ইহাদের প্রার 
সকলেরই মতে ইংলগ্ডের অথপতির প্রধান অন্বরায় তাহার 
আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব। যন্ত্রশন্তিতে পিছাইয়া পল়্লে 
উৎপাদন যথেঞ্ বাড়ে না। তখন সকলের ভাগই কমিয়া যাক । 
ভাগ লইয়া টানাটানি আরম্ভ হ্য়। সমস্ত লমন্ডার লমাধানই 
ছু হইয়া! পড়ে । বহু বিষয়ে আলোচনা চলিল। সমস্ত 
বিতর্কে দোৎসাছে যোগদাম করিয়া বিশেষ আরম্দ পাইলাম । 

আমেরিকান অতিথ্ধগণকে ভারতীয় খাতে পরিতৃপ্ত করি- 
বার উদ্ছেষ্তে এ দিন শ্রীযুক্ত মহলানবীশ-গৃহিনী শ্বয়ং রা 
করিয়াছিলেন। পোলাও, ডাল, কপির ভালনা, মাংপ, চ'টনী 
ও ছানার পায়স আমেরিকান ভড্রলোকগণ পরম পরিতোষের 
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সহিত আহার করিলেন। বহুদিন পরে দ্থুপক শ্বদেশী খান্ত 
পাইয়! প্রচুর আহার করিয়| ফেলিলাম | আহারাস্ে ডেমিং ও 
তাঙ্বার বালিকা-কভ| গান গাছিয়া অতিথিগণকে আপ্যায়িত 
করিলেম। পিয়ানে। বাজ্জাইলেন অতিথিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
£কনি্ বুষকটি। ইনি গণিতে পারদর্শা। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ- 
জাহাজের নব-নব ডিজাইন হথট্টির জন্ত বহু ছুরছ অঙ্ক ভরত 
কযিয়। প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছেন। রাজি প্রান বারটায় হোটেলে 
ফিরিলাম। ৃ 
পরদিন রবিবার | দিনটা ভাল ন|। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতে- 
ছিল। আমি যে হোটেলে ছিলাম তাহার নাম শোবহাম্‌ 
ছোটেল। তখন এ ছোট্টেলে দশ-বার জন ভারতীয় ছিলেন । 
তাহার মধ্যে প্রায় লকলেই ফুড ও এগ্রিক।লচারাল্‌ অব্রগামাই- 
জেশানে ভারতীয় প্রতিনিবিমগ্ডলীর সভ্য । সম্মিলিত জাতি- 
পুক্ধের অংশীভূত এই প্রতি্ঠানট পৃথিবীর খান্ড-লমস্তা সমাধানে 
লচে&। সমস্ত জাতির প্রতিনিবিগণ* ওয়াশিংটনে মিলিত 
হইয়াছেন । প্রায়ই হঁছাদের সন্ভা হইতেছে । ভারতীয় দলের 
মেতা! স্-প্রলিদ্ধ আইনজীবী ও কংগ্জেস-মেতা ডাক্তার কাটছু। 
ইহাদের সেক্রেটারী আজিজ আমেদ। অঙাভ মেশ্বর-_রামমৃর্তি 
( মান্তাজের চীফ. সেক্রেটারী ), গোরওয়াল! ( বন্ধের ফাইমান 
পেক্রেটারী ), কিল, রাত ( যথাক্রমে বোদ্বাই ও দিল্লীর ইক- 
মমিকৃলের অধ্যাপক ), রাধাকমল বুখাক্ধি ও রাধাকুমুদ 
মুখার্জি । ভাবিয়াছিলাম ছুটির দিমটা! হঁহাদের কাহারও সঙ্গে 
ঘুরিব। কিন্তু এপ ছুর্দিনে তাহা! সম্ভব হইল না। সকালটা 
ছোষ্টেলেই কার্টাইলাম |. 
বিরাট সুসক্ষিত হোটেল । কোথাও কোন বিষয়ে ক্রুট 
মাই। পসর্বই প্রাচ্য, শোভা ও নুবন্দোবস্তভ। শয়নকক্ষ ও 
্বানাগার পরিপা্ীরূপে দুষজ্ছিত। নীচে প্রশস্ত ও দুসক্গিত 
লাউপ্জট প্রকুত্ন নরমারী সমাপমে সর্বদা জানন্দময়। পিছনে 
মাতিম্বহৎ উভান। তাহাতে পায়চারি করার ও বসিবার 
বন্দোবস্ত আছে। সমন্ভ হোটেলটিকে ইচ্ছান্গূপ উত্তপ্ত 
রাখিবার জভ কেন্দ্রীয় উত্ভাপ-ব্যবস্থা আছে। বাইরে যত 
শীতই হুটক না কেন ভিতরে সর্বদা ৭০* হুইতে ৭৫* ভিত্রি 
তাপরাখা হয়। কলে নিদারুণ শীতেও হোটেলের মধ্যে 
সামান্য একট। কম্বল গায়ে দিয়াই ঘুমান ঘায়। খাবার ধর 
তিনট। প্রত্যেকটির মূল্য-তালিফ। পৃথক। খা ঘেনপ 
রকমারি সেইরপ প্রচুর । কোন জিনিযেরই অভাব বা অপ্রভূ- 
লতা নাই। ফল ও হঞ্জের স্বাহত। ও প্রাচুর্য অছুলমীয়। 
প্রাতরাশে ইহার প্রথমেই ফল খায়। আট জাটকা এক প্লাস 
.সুশ্বাহ ও স্বচ্ছ আমারলের রস পান করিলে প্রাণ ঠাখা! হয়। 
এরপ কমলা, পেঁপে, বাতাষি লেবু, লরবতী লেবু ও জন্যান্য 
ফলের রসও প্রচুর । কেহ কেহ নির্গলিত রস পান না করিয়া কল 
ডিবাইয়| খান । বাতাবিটাই ইহাদের বেশী প্রিয় দেখিতেছি। 
কেহ সুমি কদলী ঢাক ঢাক্‌ করি! কাটি! ঘম হুখ ও চিমি 


প্রবাসা 
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সঙ্যোগে খাইতেছেন। মধ্যাহ্চ ভোজনে ব! নৈশ ভোজমেও 
অনেকে ফল খান। সে সময় দেখিতেছি খরমুজটাই বেশী 
চলিতেছে । ডিম, মাছ, মাংস, তরফারি সই যথেচ্ছ খাওয়ার 
কোন বাধা নাই। আমার সুপরিচিত মাছের মধ্যে এদেশে 
ভধু চিংড়ি মাছই দেখিতেছি। গলদ] চিংড়ি ইহার] অনেকটা 
মালাইকারীর মতই রাকা করে। তবে মাধাট| কাটিয়া ফেলিয়া! 
দেয়। ছোট চিংড়ি সিদ্ধ না করিয়া বরফের মধ্যে তিমিগার- 
লংযোগে ফেলিয়া দেয়। খাইতে মন্দ লাগেনা । ভামন্‌ 
মাছের সালাদও ভাল খাইয়াছি। আইসক্রীম খুব দ্শ্বাহ। 
কাচা হানাও দেখিতেছি এদের বেশ প্রিয় । এক প্লেট কাচা 
ছান|, আনারল, জাপেল, কমলা, চেবী প্রতৃতি নানাবিধ নুমি& 
কফ সহযোগে খাইতে বেশ লাগে। প্রাঙতরাশে ফলের পর 
চাউল ব গমের একটি থান চলে । এ পদেও বহু রকমারি। 
কেহ মুড়ি, কেহ কর্ণক্লেক, কেহ বা পরিজ ইত্যাদি ছুধ ও চিনি 
সংযোগে খাইতেছে। বড় বড় হোটেলে যখন এক ঠোছ। 
মুড়ি দিয়াছে তখন প্রথম আশ্তর্য্যই হুইয়াছি। তুট্টার খইও 
এদেশে থুব প্রিয়। পশিকাগোর রাস্তার হুই ধারে খই তাজিতে 
দেখিয়! অবাক হুইয়াছি। 

খাদ্য্রব্যের মূল্য এখানে খুব বেশী। একটি গলদ! চিংড়ি 
তিম ডলার বা! দশ টাকা । এক প্লেট হরিণের মাংল চার 
ডলার বা তের টাক! সওয়া পাচ আনা। ফল বরং সভ্ভা। 
এক গ্রাস জনারল বা আপেলের রস কুড়্ি-পচিশ সেন্ট বা দশ 
বার আনা। এরূপ এক গ্লাস ফলের রল আমাদের দেশে এ 
দামে এখন পাওয়া যায় না। পঁচিশ সেপ্টে চারিটি বড় বড় 
জন্বাহু ফা! এবং দশ বার সেন্টে একটি আপেল কিনিয়াছি। 
আপেলগলি ধুব বড় এবং নুমি&, মুখে দিলে গলিয় যায়। 
ফ্যালিফোশিয়ার খেভুরও খুব সুশ্বাড়ু এবং দামও খুব বেশী নয়। 
ওয়াশিংটনে দৈনিক ছয় ডলার বা কুড়ি টাকা ঘর-ভাড়া 
দিয়্াছি। শিকাগোতে ঘর-ভাড়! ছিল আরও বেশী। খাবার 


খরচ দৈনিক প্রায় আট ডলার ব| প্রায় সাতাইশ চাক! 


পড়িয়াছে। লগুনের প্রায় তিনগুণ খরচ আমেরিকায়। 
ওয়াশিংটন হইতে শিকাগো! ব1 নিউ ইয়র্কে খরচ জারও বেশী। 

এদেশে ছোর্েল ভিন্ন জারও ছুই প্রকারের ভোক্গনালয় 
জাছে। ফেফিট্টোরিয়া ও ড্রাগ. &োর বা ওষব-ভাগার । 
কেকিটেরিয়ায় গৃহ্প্রান্তে লম্বা মঞ্চের উপর সমস্ত খাদ্য্রব্য 
দাঞ্জান থাকে । প্রথমেই থাকে বারকোষ, কাটা চামচ প্রত্ৃতি 
ও কাগজের লান্তিয়েৎ বা কাপড়-ঢাক্মী। চুকিয়া একট 
বারকোষ ও প্রয়োজনমত কীটা-চামচ ও সান্তিয়েং লইয়া 
মঞ্চের, পাশ ধরিয়া অগ্রসর হইলাম । যাইতে ঘাইতে আমার 
ইচ্ছামত খাদ্য বাহিয়া বারকোষে রাখিলাম | মঞ্চের শেষে 
একটি লোক বাক্স লইয়| বসিয়া আছে। সে বারকোষ দেখিয়া 
সথল্য বলির! দিল। তাহাকে মূল্য দিয়! বারকোষ লইয়া 
সামনে চলিয়া] আঙসিলাম। সেখানে টেবিল চেয়ার পাত! 
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কাশ্মীরের উত্তর দিকস্থ হুদ! অঞ্চলের চাষীদের কুচীর়-সংলগ্ শন্ত 





পৌর ও ক 
রহিয়াছে । ইচ্ছামত দেখালে বলিয়া খাইর। চলি গেলাম । 











এখানে বেশ ক্রুত খাওয়া শেষ করা যায় এবং দামও হোটেল 


অপেক্ষা কম। নিষ্ট ইয়র্ধে কেফিটেনিয়ার এক প্রকার যান্ত্রিক 
সংন্বরণ আছে। নান “অঠোমেটম” বা *শবযংক্রিপ। 
সেখানে অধিকাংশ খাছ্যই বন্ধের মধ্যে থাফে। সাধনে দাম 
ও দাম লেখা আছে। কে।নউ| পাঁচ সেপ্ট, কোনটা! দশ লেণ্ট, 
কোমট! পঁচিশ সেপ্ট। ঘন্তরটর লামনে গিয়। মির্ছি ছিবে 
দ্বামটি ফেলিয়! দিলেই এক প্লেট খাবার আপন! হইতেই বাহির 
হ্ইয়। আলে | চাঁ বা কফির যঞ্জে সামনে ঘাটি সাজান 
থাকে। 

ঘ্বাম ফেলিয়! দিলেই যন্ত্রের ল্মুখের মুখ দিয়! চা বা কাঁফ 
পড়িতে দুক্ষ করে। বাট পাতিথ! ধরিয়া নিতে হয়। বাটি 
ভরিলেই জবার বুখ বদ্ধ হইয়া! যায়। 


ডাগ ঠোরগুলিতে খাদ্য আরও সস্তা, সেখানে একটি. 


মঞ্চের উপর বসিয়া লম্বা টেবিলে খাইতে হয়। অল্প দ্াষে 
মোটামুটি খাইবার পক্ষে এগুলি বেশ। 

হোটেলে বক্‌শিশ দিবার প্রথা আছে। খাদ্যমূল্যের 
অন্ততঃ দশমাংশ বকৃশিশ দেওয়া রীতিলন্মত। কেফিটেরিয়] 
বা ডাগ &টোরে এ প্রথা নাই। 

সারাদিন হোটেলে থাকিয়া বৈকালে শরীয়ত রামমুণ্তি ও 
ভফিল মহাশয়ের সঙ্ষে ভাশনাল আট গ্যালারী দেখিতে 
গেলাম । সুবিশাল স্ুরম্য প্রাসাদে সুসক্দিত ছবির মাল] । 
প্রাসাদটি আর্ট গ্যালারীরই উপযুক্ত । পঠনতঙ্গীতে দৃঢ়তা ও 
সৌন্দর্য যুগপৎ অভিব্যক্ঞ | দোতলার মধ্যস্থলে ক্কফমর্্রের 
বিরাট স্স্ভমাল! পরিবেষিত জলের ফোয়ারা । ছুদিকে ঘরের 
পর ঘর ছবিতে লাঙজান। 'মুরোগীয় শিশ্পীগণের ছবিই বেশী। 
যে সব জগধিখ্যাত ছবি লগুনে দেখিয়াছি তাহাদের অনেক- 
গলি এখানেও দেখিলাম । ফোনটি আসল কোন্টি নকল 
জানি না। আমেরিকান শিক্পীগণের অফিত জর্জ ওয়াশিংটন 
ও তাহার কিক়্াকলাপ লম্পর্কে অনেক ছবি দেখিলাম । 

পরদিন ১৮ই নতেত্বর সোমবার। ব্যুরে! অব্‌ দি সেক্সালে 
গেলাম । আপিসটি মেরিল্যা রারের অন্তর্গত জুটল্যাও 
নামক স্থানে, ওয়াশিংটন হুইতে দশ-বার মাইল ছুয়ে। 
যাইবার রাস্তা বেমন নুনির্সিত তেষনি সুশোন্তম | পথে নগর- 
প্রান্তে বস্তি অঞ্চল ঘেখিলাম। বদ্ধির বাড়ীগুলি নুন্গর পরিচ্ছন্ন 
এবং স্ুলক্ষিত। জামাদের দেশের অবস্থাপর লোকদের ফ্লাট 
অপেক্ষা হীন বলিয্বা মমে ছইল ন1। বিভীর প্রান্ধরের মৃত্য 
দিয়া রাস্তা চলিয়াছে। লোকের ভিন্ত বেণী নাই। 

লেলাস আপিলে সেদিন শ্রীস্ৃত মহলানধীশ মহাশয়ের 
বন্তৃতা হুইতেছিল। আপিসের ডিরেক্উয় হইতে প্রায় সমস্ত 
কর্চারী আগ্রহ সহকারে বত] শুনিলেম। পরে তাছার। 


নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন এবং মহ্লানবীশ মহাশয় তাহার জবাব 


দিলেন। আপিল-পংলগ্ন একটি কেফিটেরিয়! আছে । এখানে 


১১ 


বিমানে ভুগ্রদক্ষিণ 








আপিসের প্রধানগণের নহি মধ্যাহতোক্ষন নান বহিসার 7 
প্রধানগণ হইতে কেয়া ও বেহারাগণ পর্যন্ত সকলেই শ্রক্ষই 
লাইনে দাড়াইয়। খা লংগ্রহ করিয়া একই ঘরে পাশাপাশি. » 
বসিষ্বা খার। তাহাতে কোন নর্ধযানা অমর্ধ্যাদার প্রশ্নই উঠে 
না। এযেন খুব লহ ও শ্বা্ডাবিক ব্যাপার । বৈকালে 
মহলানবীশ মহাশয়ের সঙ্গে থাকিয়া এদের লমত্ত কার্য 
দেখিলাম |: এর] আপিলের কান্ছে বছ প্রকারের যন্ত্র ব্যথার 
কুরে। একটি প্রকাড ল্বা! ঘরে শ্রেষীবন্ধ ভাবে দচ্ষিত শত 
শত যন্ত্র দেখিয়] মহলানবীশ মহাশয়ও জাশ্চর্য্যান্থিত হইলেন । 

পর দিন মহুলানবীশ মহাশয়ের সঙ্গে ব্যুরো অব. এপ্রি- : 
কালচারে গেলাম । সেখানেও তিনি বস্তা কর্পসিলেন এবং 
বন্তৃতান্তে সকলের প্রঙ্গের জধাধ দিলেন | বৈফালে “আর- 
কাই হলে” জীমূত মহলানবীশের সংখ্যাতত্ব-বিষয়ক একটি 
বক্তৃত। হইল । এটি তাক্ছার এ বিষয়ের তৃতীয় বন্তৃত1। বহু 
বিশিষ্ট ব্যক্তিতে ঘরটি পুর্ণ । : 

. মহ্লানবীশ মহাশয় “নমুদ! জরীপ” বিষে গবেষণ! 
করিয়। প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। বহু বস্তর পদ্দিমাগ বা 
গুধ নির্ণর করিতে হইলে সমস্ত জিনিষ পরীক্ষা না করিয়া 
বিশেষ রূপে নির্ধাচিতুস্কয়েকটি মধুনার পরীক্ষা দ্বারাই কান 
চলিতে পারে। দেশে এবার কত দ্ধবমিতে পাট বোন! 
হইয়াছে ইহ নির্ণয়ের' জভ সমত্ত পাটের জমি ন1 মাপিয়! 
কয়েকটি জমি নমুদাশ্বরূপ দেখিলেই চলিবে । সম্পূর্ণ জরীপ 
ব্যক়সাধ্য এবং অনেক ক্ষেতে অসাধ্য । নমুন1 জরীপ দুল ও 
স্ুকর। অধ্যাপক-মহাশয়ের মতে নমুম] জরীপ অপেক্ষা সম্পূর্ণ 
জরীপ অধিকতর ত্রমাত্বকও বটে) কারণ লম্পূর্ণ জরীপে বছ- 
সংখ্যক এবং বহু রকমের লোকেন্র রিপোর্টের উপর নির্ভর 
করিতে হয় অথচ তাহাদের রিপোর্টের লত্যতা নির্ঘয়ের কোন 
বৈজাদিক উপায় নাই। নুন! জরীপে অঙ্গ লোকের প্রয়োজন, 
স্থতরাং তাহাদের পট্‌তা ও সাধুত1 সাধারণতঃ উচ্চতর হয়. 
এবং বৈজ্ঞানিক উপাস্কে তাহাদের রিপোর্টের লত্যতা নির্ণরও 
সন্তভব। নমুনা জরীপের দ্বার স্কারের বহু কাধ্য' সুগম 
হইতেছে । জামেরিকায় ইহার ব্যবহার সর্বাপেক্ষ। বেঙঈী; 
নমুনা জরীপে ইহারা বংসরে কোটি কোটি ভ্লার খরচ 
করিতেছে । যদ্দিও ইহার! সম্পূর্ণ জরীপের ছারা দশ বংসর 
অন্তর সেব্সাল বা লোকগণনা করে, তথাপি প্রতি বংসয় 
মমুন। জরীপের দ্বার! নূতন করিয়া! লোকসংখ্যা নির্ণয় করে। 
ফসলের পরিমাণ নির্ণয়েও ইহার! মহুনা জরীপের বছল 
ব্যবহার ফরে। শ্বতংই ইহারা নমুনা আরীপের অঞ্ততম 
প্রবর্তক মহ্লাদবীশ হহাশয়ের বক্তৃতা শ্রষণ করিতে বিশেষ 
উৎনৃক। অধ্যাপকবরের প্রতিষ্ঠা এবং ইহাদের জাদিবার 
ও আরও ভাল করিয়া কাজ করিবার আগ্রহ দেখিয়া 
বিশেষ আনদ্দবোধ করিলাম । এ লময় মহলানবীশ মহাশয়, 
'লশ্মিলিত জাছিপুঞ্জের “87াটটিক্যাল ফছিশমের” নযুদ! অরীপ 


প্রবাণী 


১৩৫৪ 





লাব. কমিটির লভাপতি নির্বাচিত হনা। ১৯লে নবেম্বর মদল- 
বারের পর তিমি ওয়াশিংঠন ত্যাগ করেন । | 

২০শে নবেস্বর বুধবার বাছেট বুুরোতে পিয়া ততত্য, 
কর্ণচাত্রিগণের সহিত পরিচিত হইলাম | এ্রথানে পি, জার, 
রোজেদ মাষক বাছেট ব্যুরোর জনৈক উচ্চপদহ্থ কর্পচারী 
আমার কাজের লর্ধ্য বিষয়ে সহায়তা করেন। তাহার অমায়িক 
ব্যবহার এবং সাহাষ্যপরায়ণতার ভবন /জামার জামেরিকার 
কাজ শ্দম্পর হয়। বাজেট বুযুরোতেই আমি আমার মূল 
কর্ণন্থল স্থাপন করিলাম। 

দক্ষিণ আমেরিক| ও চীনের কয়েকজন সরকারী কর্ণচারী 
আমেরিকার বাজেট নির্মাণ প্রণালী শিক্ষ|! করিবার জঙ তখন 
বাজেট ব্যুরোতে ফান্ধ করিতেছিলেন। এই শিক্ষা লমাণ্ত 
- ফিতে তাহাদের ছুই বংলর লাপিবে। কেহ বংলরাধিক 
এখানে আছেন । তাহার] সকলেই লরলচিত্ত যুবক । উরু- 
গয়ার আর, জে, বার পরাপন্ায় ফ্লের়েট্টিন। কিউবার রোডল 
ফে। ভিয়েগাস্‌, পানামার এছুয়ার্দ ম্যাকৃকালা, মেক্সিকোর 
এছঘার্দে। বোটাস্‌ এবং চীনের লিয়েন ই _ছঁহার] লকলেই 
সদালাপী। দক্ষিণ-আমেরিকার ভর্রুলোকগণের মাতৃভাষ! 
দ্প্যামিশ অধবা পর্ঈর্ঘ। লকলেই ইংরেজি জানেম, তবে 
কথা খুব স্প্ বা করত নয়। চীনা মুবকটি সর্বদা কার্মপতচিত। 
টেঁজারীর কর্খচারিগণ পরে এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে 
এই চীনা যুবকটি তাহাদের একাউণ্টের নিয়মগুলি তাহাদের 
অপেক্ষাও ভাল আয়ভ করিয়াছেন । এক দিন হাদের সহিত 
একটি কিউবান ভোজনালয়ে সমাংস পোলাও-সংযোগে 
মধ্যাহভোজ্ন করিয়া! পরিতৃণ্ড হুইয়াছিলাম। ভিয়েগালের 
সঙ্গে আরও ছু-একদিন মধ্যাহক্োজন করিয়াছি। দক্ষিপ- 
আমেরিকার দেশগুলির রাহ্রিক স্বাধীনতা অত্বেও শিল্পাদি 
বিষয়ে অলছাপ্নতার কথ! ইহারা ছুঃখের ' সহিত বিশ্বৃত 
করিয়াছে। তারতবর্ধের প্রতি ইহাদের সহজ সমবেদনা 
জাছে এবং ভারতবর্ধের কথ! শুনিতে ইহাদের খুব আগ্রহ। 
আমার ওয়াশিংটন অবস্থান কালে নিউইয়র্কে সম্মিলিত জাতি- 
পুঙ্জের লভায় দক্ষিণ-আক্রিফার ভারতী দলমের বিরুদ্ধে-ভারত- 
সরকারের অভিযোগ আলোচনার্ধ উপস্থিত হয়। প্রীযুক্তা 
বিশ়লক্ী পঙ্চিত এই অভিধোগ সভায় উত্থাপিত করেন। 
জেনারেল স্মাটস্‌ তব. এই অভিযোগের উদ্ভর দিবার জত 
উপস্থিত হুন। ইংঘেজ লর্কার ও মার্কিন সরকার দক্ষিণ- 
আক্রিকার পক্ষে ভোট দেন। ততনন্বেও হই-তৃভীসাংশ ভোটে 
ভারতবর্ষের জরলান্তে বিশ্ব বিশ্মিত হুইয়াছিল। দক্ষিণ- 
আমেরিকান সমস্ত, রা তখন ভারত-লরফারের অস্থকৃলে 
ভোট দেমদ। খবরের কাগঞ্জওয়ালার! লিখিল, বর্তমানে 
জাতিপুষ্বের সভায় অঙ্থেত জান্তিগখের একটি জোট হইয়াছে 
বলিয়! মনে ছয়। 

পর়ে শিকাগোতে ব্রেজিলের একটি লয়কারী কর্ধচারীর 


সহিত জামার আলাপ হুইয়াছিল। ইমিও মুবক এবং এ 
দেশের বাছেট তৈরির কান্ধ শিখিতে আপিয়াছিলেন। 
তিনি বলিতেম, ভারতবর্ষ, চীন এবং ব্রেছিলের ভবিয়ং 
সমুজ্জল। ভবিষ্যতের পৃথিবী ইহাধেরই। 

. এদেশের দৈনিক খবরের কাগজ দেখি] আশ্চর্ধ্য হইয়াছি। 
লব শহরেই খবরের কাগঞ্জ আছে। বড় শছুরে একাধিক 
কাগন্ধ প্রকাশিত হয়। নিউইয়র্ক টাইম্লই সমধিক প্রসিদ্ধ। 
ইহার পৃষ্ঠাংখ্যা নিদ্ধি& নছে। যেদিন যেয়প ছাপাইবার 
উপযুক্ত খবর থাকে লেই অন্থলারে পৃষ্ঠালংখ্য। বাড়ে বা 
কমে। আমি ৪৮ পৃষ্ঠার কম কখনও দেখি নাই। বহুদিনই 
৬৪ পৃষ্ঠা দেখিয়াছি । রবিবারে ২৫০ পৃষ্ঠা দেখিয়াছি। 
একখানা] ২৫০ পৃষ্ঠার খবরের কাগজ আমাদের বিশ্ময়কর ত 


বটেই, নাড়াচান্ত। করাও কণ্টকর। আমাদের দেশের ঞ&েটস্য্যান 


বা আনন্দবাজার পন্িকা লাবারণত; জাট-দশ পৃষ্ঠা মা 
থাকে। বিলাতের কাগজেও তাহার বেশী থাকে না। লগুন 
টাইম্স্‌ ব্যতীত অঞ্ডাড কাগজের আম্তন তো! আরও কম। 
আমেরিকার খবরের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় খবর থাকে, লগ্ুন 
াইমসে প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন থাকে । 


এ বিষয়ে জামাদের দেশের কাগজগ্ুলি পূর্বে বিলিতি 
প্রথা অনুসরধ করিত, এখন আমেরিকান প্রথা অন্থসরগ করে। 
পৃথিবীর লব দেশের খবরই মিউইয়র্ক টাইম্‌সে থাকে। 
ভারতবর্ষের খবর যথে& থাকে । ডিসেরের প্রথম একটি 
রবিবাপরীয় সংখ্যায় নেছের ও জিম্লার বড় বড়ছবি দিয়া 
তাহাদের সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ বাহ্রি হইয়াছিল। 
প্রবন্ধকারের মতে জিন্না নিপুণ উকিলের ভায় শ্ব-মতে অটল, 
আর মেহেরু সর্বদাই পরমতের সহিত নিজ্ঞমতের সামর্জভ 
বিধানে প্রন্তত, সর্বদ| নুতন লত্যে উপনীত হইবার জঞ্জ 
উৎস্ৃক। প্রবন্ধটিতে নেতৃৰয়ের বিপরীত-৭-মূলক মহত্ব 
বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । সাধারণতঃ ইহাদের প্রকাশিত 
ভারতবর্ষের খবরে কোন ভুল দোঁখ নাই। লাএহে শ্বদেশের 
খবর পাঠ করিতাম। হিন্দু-যুসলমানে থাকিয়া থাকিয়া দাঙ্গা 
চলিতেছে । কনৃটিটুয়েন্ট এ্যাসেম্ন্সি আরম্ভ হইল ।. আমেরিকা- 
সরকার লরকারী ভাবে ইহার কার্ধ্যের লাফল্য কামন! 
করিয়! বার প্রেরণ করিলেন । নেছের জিন্স! ও বলদেব সিং 
লহ লর্ড ওয়াভেল লঙগুন যাআজী করিলেন। সেখানে 
বিলাতি মন্তিসভা লহিত ঠাহাদের আলোচমা! ব্যর্থ হছুইল। 
মন্ত্রিমিশনেয প্রস্থাবের যে অংশের অর্থলইয়া মতবিরোধ 
চলিতেছিল, বিলাতি মগ্্রিলভ! ওই ডিসেম্বর তারিখে হার 
নিজস্ব ভাষ্য প্রচার করিলেন। পরে কংঞ্েস ওয়াং 
কমিটি দে ভাষ্য স্বীকার কিনা লইলেন। শরং বন্থ ও 
ছয়প্রকাশনারারণ ব্রিটিশের  লহুক্ষেত লম্বদ্ধে লশদিধান হইয়? 
ক্ংগ্ধেদ ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ ক্ষপ্পিলেন। ভাযত- 
সরকার ও জামেরিক1-লঘকার চূতবিনিময়ে স্বীকৃত হইলেন। 


কুগ্টীদের সেবায় আত্মবলিদান 


শ্রীরমণীকৃমার দত্তগুপ্ত বিএলু . 


খাগঠ তাহার শিযপগণকেটু টিপদেশচ্ছলে বলিয়া ছিলেন, 
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81৪৮ অর্থাং__'ষে ব্যক্তি নিজের জীবনের সুখের দিকে 
তাকাইবে দে জীবন ছারাইবে, জার ঘষে আমার জন্য জীবন 
বিসর্জন দিবে সে প্রকৃত জীবন লাত করিবে । যে ব্যক্তি 
জুশ এহণ করিয়া আমার অহ্সরণ না করে সে আমার উপযুক্ত 
শিন্ত নয়। পীড়িতের রোগ দুর কর, কুষীদিগের সেবা কর। 
অযাচিতভাবে তৃমি যাহ! পাইয়াছ তাহা মুদ্তহণ্ডে দান কর! 
যীন্তর সমসাময়িক শিল্পমগুলী এবং পরব্ভাঁ অন্গামিপণের 
মধ্যে যাহার! তাহার এই বাম অনুসরণ করিয়া বহুজনের ছিত 
ও সুখের জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তন্মব্যে সেবাধর্পের 
র্ঘ প্রতীক কাদার ড্যামিয়েমের নাম গ্রষটধর্ষ্ের ইতিহাসে 
্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে; পরছিতের জন্প এরূপ একজন 
মহান সেবাব্রতীর আত্মবলিদানের আদর্শ সর্বাদেশে সর্বকালে 
অনুকরদীয়। “কুষ্ীদিগের সেব1 কর'-_ধীন্তর এই উপদেশটি 
জীবনের মুলমস্ত-্বরূপ এহণ করিয়! তদুদ্ধেন্টে জীবন্পাত করি- 
বার জঙ্জই যেন মহাস্্ব ড্যামিয়েন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
প্রায় আনী বংসর পুর্ধে ইউরোপে বেলজ্িযমের অন্তর্গত 


এক গগুগ্রামে যোশেক ভি ভিয়াষ্টার নামে এক ব্যক্তি জগ্রহণ : 


করেন। তাহার বাল্যজীবনের বিশেষ উন্লেখযোগ্য কোন 
ঘটনা পাওয়া যায় ন। তিনি স্ধোষ্ঠ আ্রাতার লহিত একই 
বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন এবং স্বীয় অসামান্ত প্রতিক্জাবলে 
নান! বিষয়ে জ্ঞানলাত করিয়াছিলেন। হার পরবত্তা জীবন 
আলোচম! করিলে দেখা যায় ঘে তিমি একই পময়ে চিকিংসক, 
শুত্রযাকারা, স্থব্রধর, গৃহ্নির্্মাতা, শিক্ষক, পাঁচক, উদ্যানরক্ষক 
ও চিন্রকরকূপে বিক্িত্নমুখী কর্ণপ্রচেষ্টার পরিচয় দিয়াছিলেন-_ 
ইসা হইতে ম্বত;ই অনুমিত হুয় ঘে যোশেফ বাল্যকাল হইতেই 
এই সকল বিষয়ে জান ও অভিজ্ঞতা সঞ্য়ের জন লসচেষ& 
ছিলেন ।, 


তিমি বাল/কালেই ঠ্াহার জীবনের লক্ষ্য ছি করিয়- 
লইয়াছিলেম। তাহায় দ্ধযেষ্ঠ ভ্রাত। পেম্পিলাল প্রসিদ্ধ লুক্তেইন 
নগরেক মঠের ধর্যাজক ছিলেম। বালক ভিয়া&ার জুত্তেইন 
মঠে থাকিয়া ধর্শ প্রচান্কের কার্ধ্য শিক্ষ। করিবার জন্য পিতার 
অন্মতি চাছিলেন। পিত। পুজের দু সংকল্প দেখিয়া! সম্মতি 
দিলেন । এই মঠে ধর্থপ্রচায়ের শিক্ষা! লাভ করিয়া ভির্াষ্টায় 
ড্যামিয়েন নাষে অভিহিত হুইলেন। 


এই সময়ে ভ্যামিয়েনেক স্যোষ্ঠ ভ্রাত! পেম্পিলালের বিদেশে 
ধর্ঘপ্রচারের জন্য যাইবার কথ! স্িরীক্কত হয়। যাআর় দিন 
নিকটবর্তী হইলে পেম্পিলাস গুরুতর গড়ার আক্রান্ত হইলেম। 
ছই দিবস পর যে জাহাজ ছাড়িবার কথা সে ছ্াহাছ্ছে যা 
করিবার তাহার কোন লম্ভাবনাই রিল না, কারণ তিনি বথা- 
সময়ে আরোপ্যলাভ করিতে পারেন নাই। এই শুতকাধ্যে 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পেম্পিলাস অতীব মর্াফৃত হুইলেন। জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতাকে বিষ দেখিয়া ড্যামিয়েন বলিলেন, প্রত, আপনার 
পর্ষিবর্ডে আমি যাইব--ইাতে কি আপনার মনে শাস্তি ও 
আনন হইবে?” পীড়িত ভ্রাতা সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, 
"আমি দিশ্চিতই সুখী হুইব। তুমি যদি আমার স্থলাভিযিস্ত 
হইয়া ধর্মপ্রচারের কার্যে বিদেশে গমন ফর, তাহ] হইলে 
আমি মনে করিব যে আমার মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ হইয়াছে ।” 

ডা্টীমরেন অনতিবিল্ে ভ্রাতার প্রতিনিধিক্পপে ধর্দ- 
প্রচারের জন্জ বিদেশে গমন করিবার অগ্ছমতি প্রার্থনা করিয়! “ 
সঙ্ঘনায়ককে (11090 01019 0197) লিখিলেন। অনুমতি 
প্রত হুইল । ড্যামিয়েন পরিিবারবর্গের নিকট হুইতে বিদায় 
গ্রহ্ণ কাঁরয়! চিরদিনের জঞঙ্ জক্ষিণসমুদ্রের উদ্বেস্তে যাঅ। 
করিলেন। 

প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপ ১৭৭৪ শ্রীষ্টাব্কে 
কাণ্তেন কুক আবিক্ষার করেন | এই স্বীপশ্রেষধী অতি মনোরম 
এবং বিচিত্র কুঙ্গমাদি দ্বার! দুশোতিত | অসংখ্য নারিকেল- 
বৃক্ষ তারভুমিতে গর্বে মস্তক উ্ভোলন করিয়া! দণ্ডায়মান 
আছে। এই স্থানেই ফাদার ড্যামিয়েন বর্শপ্রচারের জজ গমন 
করিয়া তথায় দুদীর্ঘ নয় বংসর কাল হতভাগ্য কুষ্টীদিগের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই লকল দ্বীপের অধিবাসিগণ 
রঃটধর্্াবলঘী। এক শত বংসব পুর্বে কতিপয় এ্রষ্ঠান মিশন 
এই স্থানে গমন করিয়া তদ্ত্য অধিবাসিগণকে গ্রীষটর্ে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন । এই ভ্বীপপুঞ্ধের মধ্যভাগে অবস্থিত 
হাওয়াই নামক ম্বহ্ভম দ্বীপে একটি আগ্নেয়গিরি জাছে। 
এই আগ্রেক্গিরি বিভ্ঞমান থাকার দ্বীপের অধিবালিকে ধঃধর্টে 
দীক্ষিত করিতে এ্রষ্ঠান মিশনন্ীদের অতিশয় বেগ পাইতে 
ছইয়াছিল। এই আগ্রনেয়গিন্ির অগ খাৎপাতে মাঝে মাঝে 
নিকটবস্তী স্থানগুলির প্রতৃত অমি লংলাবিত হুইয়াছে। দ্বীপ. 
বাষিগণ এই ভবঙ্কর আগে়গিরিকে দেবী শিলির (7১619) 
আবাসন্থান বলিয়! বিশ্বাপ করিত। তাহাদের সঢ বিশ্বাগ 
ছিল থে যদি তাহার! দেবীর পুদ্ছ। পরিত্যাগ করে, তবে দেবী 
ফোপাদ্িত! হইয়া আগ্নেয়গিরি হইতে উফ গলিত পদার্থ 
নিক্ষেপ করিয়া! তাহাদের বিনাশ করিবেন। তাহার! অনেক 


৩৪৪ 


কিং 


১৩৫৪ 





বার জদবছল প্রামঙলিকে এই আগ্রেরপিতির ভীষণ অগর]াংপাতে . 


একেবারে নিশ্চিহ্ন হইতে দেখিয়াছে। স্বাতরাং তাহার! 
: পর্ধাদাই সন্স্ত থাকিত এবং কেহই দেখা পিলিয় পুজা! পরিত্যাগ 
করিয়া দিশনরীদের প্রচারিত গ্রষ্টবর্ঘঘ গ্রহণ করিতে লাছসী 
হইত না। ্ 8 

হাওয়াই স্বীপের রানী ভ্বীপবাসিগণের প্রষঃবর্শে দাক্ষিত 
হুইবার আবর্ভকত| উপলব্ধি করিয়! এক অন্ভিনব উপার উদ্ভাবন 
কমিলেন। এক দিন রাদ একাকিনী আগ্রেয়পিরির চত়ৃদ্দিকস্থ 
বিশ্তীর্দ লমতলভূমি অতিক্রম কিয়! পর্বতপার্খে আরোহণ 
ফরিলেন। তিনি বছদিন্নে পু্জীতুত আমের পদার্থ দেখিতে 
পাইলেন । দেবী পিলির নিকট পবিআঅ ঘলিয়! পরিগবিত এক 


বৃক্ষের শাখা, রাণী আগ্নেয়গিরির মুখে নিক্ষেপ করিলেন. 


এবং উচ্ৈঃস্বয়ে চীৎকার করিয়া বলিক্গেম-_“পিলি, যদি তুমি 
প্রন্কতপক্ষেই জাগ্রত দেবী হইয়া থাক, তাহা! হুইলে এই 
অপমানের প্রতিশোধ লও.।” দেবীর কোপের কোন পরিচয় 

পাওয়া গেল মা? ভুগর্ভ হইতে কোন গর্জন শ্রুত হুইল না, 
বীরহৃদ়! ঘাণীকে বিনাশ করিবার জজ কোন গলিত শ্রাবও 
নির্গত হইল নাঁ। বীরাঙ্গনা! রাম বিজক্নগর্বের প্রমর্ঘা্ণ হইয়া 

অক্ষতদেছে আগ্নেয়গিরি হইতে অবতরণ করিলেন এবং দ্বীপ- 
বাসিপণকে আঙ্বাস দিয়া) বলিলেন_-"তোমরা সকলেই 
দেখিলে দেবী শিলি শক্িছ্ঠীন! | এই গ্রষ্ঠান মিশনরীগণ যে 
পরমেশ্বত্রের বার্তা গ্রচার করিতেছেন সেই পরমেশ্বর ব্যতীত 
অন্য দেবতা নাই এবং শী ব্যতীত মানবজাতির অঙ 

আাণকর্ভা নাই।” ভ্বীপবাসিগণ এই অত্যত্থৃত ব্যাপার প্রত্যক্ষ 

করিয়া এবং রাম আশ্বাম বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়। 

ধষ্টান প্রচারকগণের নিকট পরমেশ্বরের কথ! শুনিতে আরম্ড 

করিল এবং কালক্রমে প্ীষটবর্শে দীক্ষিত হইল। 

প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপঞ্চলি দেখিতে মনোরম হইলেও 

একটি দোষে এগুলি কলফিত এবং ভাঁতির কারণ হইয়া উঠি- 
যাছে। এই সকল দ্বীপের অধিবাসিগণ ভীষণ কুষ্ঠ ব্যাধিতে 
আক্ষান্ত হইয়া! অলহ যন্ত্রণা তোগ কফরিয়! থাকে । দক্ষিণ- 
লমুক্স্থ এই স্বীপঞ্চলিতে কৃষ্ঠব্যাধি এত বিস্বৃত হুইয়। পল়্িয়া- 
ছিল যে গবর্ণমেন্ট ইহার লংকমণ প্রতিরোধ-মানলে কু্ঠীদিগের 

ঘালের জন্ত একটি ক্ষুক্র ্বীপ পৃথকরণে নির্ধি করিয়া দ্িদ্বা- 
ছিলেন । জঙ্তা স্বীপণ্ডলি হইতে ঘনকৃঞ্ণ জন্যুক্চ পিরিশ্রেগীর 
্বারা। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি চ্ুত্র দ্বীপের ছইটি পল্লীতে এই 
হতভাগ্য কুষ্ীগণ নিঃসছায় অবস্থায় নিরানদ জীবন যাপন 


করিত। তাক্াদিপেয় সঙ্গে কোন চিফিংসক এবং ধর্শযাজক - 


' যাস করিতেন না। অন্ঞাঞ্জের নিরাপত্তার গন্য এই কুঈজদিগকে 
নির্ধন দ্বীপে চিন্নদিনের জন্য বির্বালিত কর] ক্ইত | . 
স্বীপঞ্ডলির প্রধান ধর্শযাজ্গক যখনই পান্িতেন তখনই 
কুদিগকে দেখিতে যাইতেন। হ্তভাগ্য কৃঈদিগকষে নিঃলছায় 
অবস্থায় স্বীপে ফেলিয়! যাইতে প্রধান ধর্পযাজকের প্রাণে হঃখ 


হইত। অদাজ ধর্ণপ্রচান্ধের কার্য চালাইবার 'লোক্ষ বিশপের 
হৃত্তে অতি জল্পই ছিল) ইহ! ছাড়া কুীদিগের লফ্িত বাদ 
করিবার জন্য কাহাকেও পাঠাইলেই লে দিশ্চিতযপে দুষ্ঠ- 
রোগে আক্রান্ত হয়! পরিণাথে ব্বক্যুতবখে পতিত হুইবে-_-এই 


আশঙ্কাও ছিল। কাছেই প্রধান বর্থধা্গক বিষম লমভাম 


পড়িলেন। কিন্ত হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগের জন্য ড্যামিয়েনের হাদয় 
করুণায় বিগলিত হুইল। এক দিন ইউরোপ হইতে কতিপয় 
ধর্থপ্রচারক আসিয়। উপস্থিত হইলে ড্যামিয়েন তৎক্ষণাৎ প্রান 
বর্ঘযাজকের নিকট গিশ্বা! বলিলেন, “এই ধর্শর্রচারকগণই 
এক্ষণে আমার কাজ করিতে পারিবেন । আমাকেই মোলা- 
কাই যাইতে অনুমতি দিন |” ভ্যামিয়েনের অসাধারণ জাত্বব- 
ত্যাগের ভাব দেখিয়া বশপ বিস্মিত ছইলেন এবং মোলাকাই 
দ্বীপে যাইতে, তাহাকে অঙ্গমতি দিলেন। ভ্যামিয়েন তখন 
তেছিশ বংসরবনতস্ক বলিষ্ঠ ও করিংকর্প্দা যুবক । তিনি ততক্ষপাং 
পিতামাতা, গৃহ ও জত্মীরন্বজমদিপকে পুনরায় দেখিবার জাশ| 
চিরতরে বিলর্জন দিলেন। এই কার্য হইতে প্রতিনিব্্ত 
হইবার ভাবনাও তাহার মনে উপঙ্থিত হইল না । কুষ্ঠযেকি 
ভাঁংশ ব্যাধি এবং মোলাকাইয়ে গমন করিলেই যে তিনি এই 
রোগে আঁঞ্চান্ হইতে পারেন তিনি ইচ্ছা সম্যক্ন্দপে অবগত 
ছিলেম। মোলাকাইয়ে যাইবার জঞ্ত ড্যামিয়েন এত দূর ব্যস্ত 
হইলেন যে তিনি কাহারও নিকট হুইতে যথোচিত বিদায় 
হণ না করিয়া! এবং কোনও নুতন পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহ 
না করিয়াই দেই দ্রিবলই রওন! হুইলেন। 

একখানি ক্ষুত্র মৌক] ড্যামিয়েনকে জাহাজ হইতে লমুদ্র- 
তীরে লইয়া গেলে তিনি অসংখ্য নি£সহ্ায় কৃষ্ঠীকে শ্রেধব্ধ 
ভাবে দঙায়মান দেখিতে পাইলেন । ভ্যামিয়েন ইঙাতে 
বিচলিত হইলেন না। তিমি মনে মনে মিজকে বলিতে 
লাগিলেন, “যোশেফ, এই তোমার জীবনের প্রধান ব্রত) এই 
হুষ্দ্রিগের সেবায়ই তোমার জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে ।” 
মোলাকাই দ্বীপে ভ্যামিয়েন যখন প্রথম উপনীত হইলেন, 
তখন তাহার বাসস্থানের কোন বন্দোবস্ত ছিল না) তিনি এক 
প্রকাঙ ব্বক্ষের নীচে উদুক্ত স্থানে নিন্ব! যাইতেন। প্রায় আট 
শত কুষ্ঠী নিজেদের তৈরি জ্বীর্থ কুচীরে নিরানন্দ জীবন ঘাপন 
করিত। ড্যামিয়েন কালবিলম্ না নিয়া কু্ীদিগের অন্ত সবাস্থ্য- 
ক্ষয় কুটীর নির্পাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কাষ্ঠাদি প্রেরণ 
করিবার জঙ্ত গবর্ণমেন্টফে লিখিয়! পাঠাইলেম। তিমি যে 
কেবল পৃহ্নির্্মাণের পরিকল্পানাই করিয়াছিলেন তাহ! নছে। 
পূর্ধ্বে কুজীগণ সামক্িকতাবে কতকটা! ছঃখ-যন্্রণা তুলিবার 
জন ভুরাপান করিয়া সময় অতিবাহিত করিত। এক্ষণে 


 ভ্যামিয়েনের দৃ্ান্ত অনুসরণ করিয়] কুষ্ঠদিগের মধ্যে অনেকেই 


কুঠান্, করাত প্রত্ৃতি বন্ত্পাতির সাহায্যে নিজেদেপ্ বালোপ- 
ঘোগী কুটীর নিরাপদ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে 
সারি নারি হুন্দর স্বাস্থ্যকর কু্ীর দির্দিত হইয়া! গেল। 





দুদের পঙ্গীতে গচুর গুল এয়বন্াহের বন্দোবস্ত ছিল ন। 
জলের অন্তাধে পল্ীগুলি 'পর্িফার-পরিচ্ছ্র সাখিতে পারা 
যাইত না। ফাদার ড্যাষিয়েন পাহাড়ে একটি বরণার কথা 
সনিয়া কতিপয্ন বালকের সঙ্ছিত উচ্ছার অন্লন্ধানে বাছির 


হুইলেন। এক উপত্যকার উপরিষ্ঞাগে বৃহৎ একটি বরণ! 
দেখিতে পাইলেন । ঝরণাটি এ্রীক্মকালের প্রথর উত্ভাপেও 
শুদ্ধ হৃইয়! যাইত না) উহ্ছাতে র্বদ্াই অকুরগ্ত ছল পাওয়! 
যাইত । ভ্যামিয়েন নললংযোগে ঝর়ণ] হুইতে কৃতীদের পন্থীতে 
জল আনয়ন করিলেন। তদবধি কু।ধগের জলের আর কোন 
অভাব রহিল ন1। 

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল । ড্যামিয়েন প্রতিদিন প্রাতে 
পিজ্জান্ম উপাসনা সমাপন করিয়া দৈনন্দিন কাজে নিযুভ্ঞ 
ছইতেন। এই দৈনিক উপাদদাই তাহাকে প্রতিকার্ধ্যে 
অপুর্বব প্রেরণ ও শক্তি প্রদান করিত। প্রথমতঃ, তিমি 
মোলাকাই দ্বীপের পিতৃমাতৃহটন শিশুদের জন্য প্রতিঠিত 
অনাথ-ভবনে যাইতেন, পরে বালকবালিকাদের বিস্ঞালয়ে 
যাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন; তৎপর গৃছে ও 
হাদপাতালে রোগীদিগকে দেখিতেন। এই সকল নি্ছিষ্ 
কাজ সমাপন করিয়া ড্যামিয়েন মিশ্বীর কাক্গও কিছু কিছু 
করিতেন। শক্ত-সমর্থ কুঠীদিগের সঙ্ছায়তায় তিনি ক্ষুত্্র 
গির্াটির পরিসর আরও বাড়াইলেন। ছুইটি নুতন গির্জাও 
নিশ্বিত হইল | ধর্শযাঞ্জক রূপে ড্যামিয়েনকে দীক্ষা, বিবাহ, 
অন্ত্যে্রক্রিয়] প্রন্ৃতি অনুষ্ঠানেও যোগদান করিতে হৃইত। 
প্রক্কতপক্ষে ফাদার ড্যামিয়েন মোলাকাই দ্বীপে কুীদিগের 
বিচারক, পিতা, শাপক ও আপকর্তা ছিলেন। +001)6 00 
109, ]] 79 00106180007 800 819 10625 19000, 870 
[দ1]] 01০ ৮০8. [০৪৮ অর্থাৎ তোমর] যাহার] হঃখকষ্ে 
জর্জন্িত আছ, জআঁঘান্র মিকট এস? জামি তোমাদিগফে 
শান্তি দিব" বাতুপ্রঞ্টের এই আশ্বালবাধী লইয়াই ফাদার 
ড্যামিয়েন কুঠাদিগের নিকট যাইতেন, ছতভাগ্যদের শারীরিক 
ফ্রেশ ঢুর করিতেন এবং ভগবানের কথ! শুদাইয়া তাহাদের 
নিরানন্দ জীবনে জানদ্দ ও আশার সঞ্চার করিতেন। 
বনু বংসর কুষ্ঠীপল্লীতে বাস করিয়া] কুঠীদিগের সেবায় তিনি 
দেহ-মন-প্রাপ লমর্পণ : করিয়াছিলেন । তাহার এই অলোক- 
সামান্য নিঃস্বার্থ সেবার কলে যোলাকাই স্বীপের কৃষ্ঠীদিগের 
হধন্বাচ্ছজ্য বৃদ্ধি পাইরাছিল। একাদশ বংলর একনিষ্ঠ লেবার 
পরও কুষ্ঠব্যাধি ভাহার শরীরে সংক্রমিত হয় নাই। কিন্তু 
তিমি বেশী দিন এই সংক্রমণ হইতে মিজেকফে রক্ষা করিতে 
পারিলেন না। তিনি পীছ্িত ও মৃত হুঙীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসির়াছিলেন, ৃতয়াং তাহার নিজ শন্পীরে এই ব্যাধির 
সংক্রমণ অবন্ততভ্ভাবী। অবশেষে জনৈক ডাক্তার চিকিৎসা! 
ব্যপদেশে মোলাকাইয়ে আসিয়া ভ্যামিয়েদের শন্গীরে কুষ্ঠ- 
ব্যাবিস্ব লক্ষণ হেখিতে পাইলেম। ব্যাবিন্ব আক্রমণ দেখিতে 
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পাইয়া! ডাকার 'জাদিজেদকে নি ক কি রি 
ছিলে । 
ড্যামিয়েন হ্ালিয়া উর বিলে: সামি অনেক রি * 
ইহা! আশঙ্কা করিয়াছিলাম | ভূমি যদি বলিতে এখানকার 
কাক পরিত্যাগ করিয়া অন্য চলিয়া গেলে আমার এই 
ব্যাধি সারিয়। যাইবে, তাহা! হইলেও আমি এ স্থান 
পরিত্যাগ করিতাম না। আমি এই হতভাগ্য কুঠীদিগের 
সেবার ভার স্বেচ্ছার এছণ করিয়াছি--ইহাদের লেবারই আমি 
প্রাণ বিপর্জন করিব।” আর প্রকৃতপক্ষে তিনি কুগীদের 
পেবায়ই প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন; “কুষীদিগের লেব! 
কর'__শিল্ভগণের নিকট গ্রত্ু যীত্ডর এই উপদেশ ভক্ত কাদান 
ড্যামিয়েন তাহার নিগ্জ বনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া 
ছিলেন। এই কাল ব্যাধিতেই ড্যামিয়েমের অমূল্য খীবম 


' তিলে তিলে ক্ষয়প্রাণ্ত ছইল | তাহার জীবনের ব্রত শেষ ছইল। 


তিনি ঘে কাধ্যের স্ুচমা করিয়াছিলেন, গাহার ভ্রাতা উহ! রহ 
করিলে অন্যান্য ধর্ধযাজ্বকগণ হ্বেচ্ছায় এই কার্ষোেয যোগদান 
করিলেন। আজ্মকাল চিকিংসক ও শুভ্রধাকারিকীগণ হাস- 
পাতালে কুঠীদিগকে দেখিতেছেন, শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে কুষ্ঠ 
বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু ফাদার 
ড্যামিয়েন ধখন প্রথম এই কার্ধ্যে আত্মনিয়োগ করেন তখন 
কেহই তাহাকে উৎসাহ দেন মাই, কোন সহান্থৃভৃতি দেখান 
নাই। স্দৃর প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে বেল- 
জিয়ষবাসী জনৈক বর্পঘাজক হতভাগা কুঞ্গীদিগের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, বহির্জগৎ এই লম্বদ্ধে সম্পূর্ণ ঘঅন্ঞ 
ছিল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপ এই মহাপুরুষের অলৌকিফ 
আত্মবলিদানের কথ! জানিতে পারিল। ইংলঙের সংবাদপত্র 
গুলিতে মোলাকাই ঘীপের কু-পঙ্গীর বিস্কৃত বিবরণ প্রকাশিত 
হইতে লাগিল । ইছার জন্য অথথ সংগৃহীত হইতে লাগিন। ইউ” 
রোপবাসিপণ ভ্যামিয়েনের অলোকসাযাম্য জেবাপরায়ণত1 ও 
্বার্থত্যাগের কথ। শুনিয়া সত্ভিত হইলেন । তাহার ভ্যামিয়েদের 
অপূর্ব সেবাকার্ধ্যের ভূয়সী প্রশংসা! করিয়। প্রতৃত অর্থ লাহাহা 
প্রেরণ করিতে লাগিলেন । ড্যামিয়েন তাহার জীবদ্ষশাস্থই 
ইউরোপীয়গণের লহাহৃভূতি ও অর্ধানুকূলেযর কথ! জানিতে 
পাছ্িয়া পরদ পরিতোষ লাভ করিসাছিলেন। ইংলগ কইতে 
ঘ্যাঙ্গিক ল্যান্টার্ণ, মানচিজ, কলের গান, চিত্র প্রভৃতি বিবিধ 
দ্রব্য উপহ্থার-স্বরাপ ভ্যামিয়েনের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল । 
এই লকল ভ্রব্যের মধ্যে একটি মৃল্যবান্‌ উপস্থার ভ্যামিয়েন 
লষত্বে ও পরম জাদরে নিষ্ধ কূচিরে রক্ষা করিয়াছিলেন---এই 
উপহার সাধু ক্রাব্দিলের মিফ্ট প্রতুর আবির্ভাবের ক্ষৃতর চিন-' 
খানি । ইহা] ইংলগ্ের একজন বিখ্যাত চিত্রকর তর্ক অস্কিত। 
ভজ ড্যামিয়েন নিজ গ্রকোষ্ঠে শয্যার পাদদেশে শ্রান্ঠীরপাঝে 
এই চিজথামি প্রলন্থিত হরিয! রাখিয়াছিলেন। 

আঙ্গকাল মোলাবাই কুষী-পন্নীয় প্রস্থুত উন্নতি লাবিত 


৬৪৬ 
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হইয়াছে। কুগীদিগের সেবা ও তত্বাবধাদের জন্য "ভাল অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । পৃথিবীতে ঘত দিন 


বন্দোবস্ত হইয়াছে । ভক্ত ভ্যামিয়েমের জীবনব্যাপী তপস্যা, 


পেবাবর্শের যহ্মি] থাকিবে তত দিন ভক্ত ভ্যামিদ্েনের নিষ্কাম 


“ শিচ্কাম লেষ! ও. আত্মত্যাগের ফলেই কুগী-পঙ্লীর এন্সপ সেবা ও আত্মবলিদাদের কাহিনী পরিকীঠিত ছুইতে থাকিবে 


আটের ত্রিধার। 
্রীসূ্য্য প্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরা 


ভারতবর্ষের চিত্রাঙ্কন, ভাক্কর্ধা, স্বাপতা ও অঙ্ভান আুকুমার 
কল।-শিক্জ একদ! পমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হয়েছিল, কিন্ত আজ তার 
শোচনীয় অবস্থা হদয়ে বেদমার সঞ্চার করে। 
বর্তমান সময়ে অনেকের একটা! ধাত্রণা জন্মেছে যে, জার্ট 
বা শিল্প-কল! তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে উন্মার্গগামী 
হয়েছে । আধুনিক সভ্যত| বহক্ষেত্রে কলা-বিদ্যাকে উপঘুক্ত 
'মর্ধ্যাদ। দিতে কুঠিত হুচ্ছে। আধুনিক আরও তাই শববর্খ ভুলে 
গিয়ে মিথ্য। আড়ত্বর ও ঘৌধীনতার আশ্রয় মিয়ে আপনার 
দৈজফে ঢাকবার প্রপ্নাল পাচ্ছে। 
মনে প্রশ্ন জাগে, আর্ট বর্তমান অবস্থা থেকে কবে 
মুক্তি পাবে? আয় কলা-বিস্ার অনুশীলনে মানবজাতির 
পার্ধিব উন্নতির অস্তরায়-স্বপ্ূপ বলে যে একটা কথ] মাঝে 
মাঝে শোন! যায় তারও কোন ভিত্তি আছে কিনা লে 
কথাটাও ভেবে দেখতে হবে। 
ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই কলা-বিদ্তার প্রভূত উন্নতি 
সাবিত হয়েছে এবং তার কলে তদ্দেশবাপীর ক্বীবন হয়ে 
উঠেছে আনন্দময়, আর তাদের দেশের সর্ব কলা-বিভার 
প্রচার ও প্রসার হয়েছে । অবনত প্রথম ও দ্বিতীয় নিশ্ব-যুদ্ধে 
ওদেশে শিল্পকলার যে অপার ক্ষতি হয়েছে, সহন্ধে তা পুরণ 
হওয়া সম্ভবপর ময়। সাম্প্রতিক রাশিয়ায় শিল্প ও কলা-বিদ্ভার 
প্রন্কত স্বর়প জাজও আমাদের মিফটে পূর্ণতর্র পন্িচয়ের 
অপেক্ষার 'আছে। 
সঙ্যাতা ও কলা-বিদ্ভার সম্বন্ধ পভীর। তার কারণ সভ্যতার 
ফেন্রুস্থল বড় ঘড় নগন্নী, আর সেগুলোকে ঝেজ্ করেই কলা- 
ঘিদ্ধ। আরমবিকশিত হয়ে উঠতে থাকে । শিল্পকলা] হচ্ছে 
সন্যতার অলঙ্কার-স্বপ। দেশ সম্বন্ধ হলে ফলা-বি্ঠা জ্বন- 
গণেয়্ দিকটে সমাত্বত হুয়। 
শিল্প-ফলার যূল আদর্শ হ'ল সত্যম্‌, শিবদ্‌, বুলগরষের 
লাখনা। সংক্ষতির ক্ষেত্রে এই উন্নত আদর্শকে উপলদ্ধি করাই 
ছিল ভারতীদ্ব শিল্প-সাধনার মর্কথা। শুধু ভারতের নয, 
জগতের ফল দেশেরই শ্রেষ্ঠ সুক্মার কল এই আদর্শকেই 
সু্টির ক্ষেতে রপারিত করবার চেষ্টা করে আসছে। প্রথমে 
চি্ফলার বিষয় আলোচন| কর] যাকু। চিজ্রকলার প্রধান 


তিনটি ধার! দেখা যায়। তার মধ্যে একটি হ'ল চীন ও ক্ষাপান 
দেশে প্রচলিত পদ্ধতি । দ্বিতীয়টি হ'ল ইউরোপ ও ইষ্টনানের 
চিত্রাঙ্কন পঞ্চতি; আর তৃতীয়টি হচ্ছে ারতীয় চিএকল' । এর 
মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ সে সম্থছধে গবেষণাঘ্থবক 
বা তুলনাশূলক আলোচন] এখানে আমর! করতে যাচ্ছি না। 

চীনা! ও জাপাশী চিজ বহু বংসর যাবং তারতবর্ষে খুব 
সমানৃত। এঞ্খলো শুধু যে আমাদের দেশে বনী লোকদের 
বৈঠকখামার শোক্তাব্বদ্ধি করে তা নয়, এদেশের শিল্পী ও 
শিল্পরপিকদের মধ্যেও এখলোর আদর ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 
এ সব চিত্রে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা রয়েছে যা 
পৃথিবীর অভান্ত দেশের চিন্ধে পাওয়া যায় না । 

জাপানী চি্রকল। চীন! চিজকলার জআদর্শে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত । এই হিসাবে চিত্রকলার ক্ষেত্রে জাপানকে চীনের 
শিল্ঠন্থানীয় বলা যেতে পারে । চীন! ও জাপানী চি্রকলাকে 
একই বৃক্ষের ছুটি শাখা! বললে অসঙ্গত হুয় না। জাপানী চির- 
কলার ওপর চীনা অক্কন-পদ্ধতির ছাপ নুস্প& পরিলক্ষিত হুয়। 
চীন জাতি পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিদের মব্যে একটি। 
নধীন জাপান তার চিকলার জন্ত চীমের নিকট খমী বটে, 
কিন্তু সে শুধু ব্যর্থ অনুকরণই করে নি, তার চিঅকলা শ্বকীয় 
বৈশিষ্ট্ে সমুজ্বল হয়ে উঠেছে। 

ইউনানের ভাক্ষধ্য অতি উচ্দয়ের, কিন্ত তার চিঅকলা 
ভারতরর্য বা ইউরোপের ভায় উন্নত নয়। ভারতবর্ষের ও 
ইউরোপের চিঅকলা উ“চ্দবের হলেও তার প্রামাণিক ধারা- 
বাক ইতিহাস ব| পুথ্থাহুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যার না। চার্লল 
ছোম তার বিশ্বকোষ গ্রন্থে বলেছে ঘে, চীনের িআাক্ষন-প্রথ। 
বহু পুরাতন ও শ্রেষ্ঠ। চীনের চিঞঞাঙ্কন-বদ্যার বার শত 
বংসরের প্রামাণিক ইতিছাস আছে। পৃথিবীতে আর কোন 
দেশে একপ দৃষ্টান্ত দেখ! যায় না। বাস্তবিক চীনা শুকৃমার 
শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হ'ল তাপ চিজ্রকল|। 

হোম সাছ্ছেব আরও বলেছেন যে, চীনের চিন্রান্কন-পদ্ধ তির 
উদ্ধেন্ত হ'ল বন্তর আতনিছিত পূর্ণ সৌন্দধ্য প্রকাশ করা, ঘটনা 
চিত্রিত করা নয়। তাই চীনদেশে চিজকে শব্ষহীন কবিত। বলা 
ছয়ে থাকে । ভাই সে দেশে চিত্রকর ও কবি উভয়েই লমবন্থাঁ। 











চীনা শিক্ষীর1 পরাককতিক দুষ্তের চিজাবলী খুব রিুতে করে 
আকেন। চিত্রা্ধন ও কবিতা-রচনা এই উত্ভয় ক্ষেভেই শিল্পী 
ও কবির! প্রকৃতি থেকে প্রচুর উপকরণ আহরণ করেন । 

এই প্রাকৃতিক দুষ্কর চিন্রাবলীতে আর একটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্য চোখে পড়ে । এই চিন গুলিতে মান্য, পণ, 
পাখী ইত্যাদিও স্থান পেয়েছে, কিন্তু প্রার্কতিক ঘৃষ্ঠই তাতে 
মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে! যেমন শিল্পী নীলাকাশের 
পটে স্বেতবলাকা! ভ্বাকে পটনছুমিকার দৃণ্ড-সৌনর্য;কেই বাড়িয়ে 
দেবার উদ্দেভতে__বদ্ততঃ চীনা চিআ্রকর পাখী থাকে তার 
আকাশের চি্কে জারও সুপমগ্রপ করতে । খলভ্তড আকাশের 
সৌন্দর্য্য ভাতে অধিকতর পরিক্কুষ্ট ফ্য়। 

জাপানের চিএঅকলাও অনেকটা! এইন্সপ। এই কারণে 
চীনা ও জাপানী চিজ্রকলা, ভারতবর্ষ ও অস্ভাঞ্জ দেশের চি্রা্ধন- 
পদ্তি থেকে স্বতন্ত্র ধরণের। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ধের 
চি্কল! মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনার সহিত সংস্পর্শ- 
বিহীন হওয়ায় যখোচিত আত্মপ্রতিঠা লাঁত করতে পারে নি। 
প্রাক্কতিক দৃশ্থ-চিত্রাঙ্কনের যে সমস্ত নমুন| পাওয়। যায় চীনা 
বা জাপানী চিত্র সহিত সেগুলোর তুলনা করা চলে 
না। 

ইউরোপের চি্েও প্রান্কতিক দৃষ্চের লৌন্দ্ধ্য দেখান হয়, 
কিন্ত তাতে প্রক্কতির অস্ত্রনিছিত আনন্দের আতাস খুঁজে 
পাওয়া শক্ত হয়ে পড়ে । লেছবি নয়নানন্দকর বটে, কিন্তু 
তাতে দর্শকের শুধু চোখই তোলে, মন ভরে ওঠে না। 

প্রন্তৃতির অন্তত্যগ্পে যে অনন্থ প্রাণ-লীল| আআত্মপ্রকাশের 
জন ব্যাকুল তার স্বরূপ ইউরোপীয় চিজ্কর উপলন্তি করতে 
পারেন নি। এ্রকঘাজ রেছ্।াকে বাদ দশে আর সকলের 
সন্বন্ধেই একথ। প্রযোজ্য | এ বিষয় স্টক ছোল্ম বিশ্নবিষ্ঠালয়ের 
প্রলিন্ধ অধ্যাপক সাইরেন সাচ্ছেব বলেছেন-_ 

প্রাকৃতিক দৃষ্টের চি যা চীনা শিল্পীরা এ'কেছে তত সুন্দর 
চিজ ইউরোপের চিন্রকরপণ গ্বাকতে পারেনি। চীনা 
চি্কর প্রাকৃতিক দৃষ্ধ আকতে গিয়ে তুলির টানে এমম এক 
লৌনদর্ধ্যলোকের আন্তাস ফুটিয়ে তোলে, যা ইউরোপের চি- 
শিল্পীদের চোখে পড়ে ন1। পরক্কতি-নিরীক্ষণ-ক্ষমতা চীনা 
শিল্পীদের অসাধারণ-__তা মানতেই হবে । প্রন্কতির রপ-রপ- 
গন্ধ, আত্মার নীরব লঙ্গীত তার চিত্রে বরা পড়েছে । 

জাপানীদের চিজেও প্রাকৃতিক দ্ৃষ্ঠের সৌন্দর্ধ্য বিশেষ 
তাবেই চোখে পড়ে । কিন্ধু তা সত্বেও এই উভয় শিল্পে বৈষম্য 
আছে। 

এট! দুষ্পষ্টরূপে বোবা! যায় যে, জাপানী চিআঅকর চীনা 
চি্শিল্পীর ভাঁয় ততটা ভাবনা-প্রবণ ও কল্পদাপ্রিয় নয়। 
জাপানী শিল্পীর প্রধামতঃ শৌন্দর্ধ্যপ্রিয এষং প্রাকৃতিক পৌনর্ধ্যই 
তাদের আদর্শ সৌনদরধ্য বা সৌন্দর্য্যের আদর্শ। চীমার! ভাবুক 
তাই আকাশ তাদের খুব প্রি । জাপানীন্বাও নীলাকাশ 


আর্টের ভরিধারা 


ভালবাসে, কিন্ত চীনাদের জার তাকে দিগন্ত-প্রসারী রূপ দ্বিয়ে 
মহিষান্থিত করে না। জাপামীদের অঙ্কিত আকাশ সাহা খঙ্- 
মেছশোতিত ও হুর্ধ্ের কিরণসন্পাতে. সমুজ্জল-_এযনি 
নন্ছনাতিত্রাম ছবিই তারা প্রধানত; ছকে । নুতয়াং দেখা 
যাচ্ছে জাপানীদের যগুন-শিজের (090০9:8059 ৪) দিকেই 
আকর্ষণ বেশী । জাপানীদের ছবিতে বর্শবিজ্ঞাসের বৈচিত্্য 
চীনাচিত্রের চেয়ে বেশী লক্ষঈয়। টা 

প্রসিদ্ধ কলা-সযালোচক উইলিয়াম এঞ্জার্সন লিখেছেন 
যে, চীনাদের রেখা-চিঅ আর জাপানীদের রঙীন চিজ তাদের 
খবকীয়তার ষ্জে সহজেই সকলের দুটি আকর্ষণ করে থাকে । 

মানব-জীবনের দৈনঙ্দিন ঘটনাবলী ও এঁতিহালিক 
আখ্যামকে বিষয়্বন্ত করে চীনারা বছ চিত্র এঁকেছে। 
পুরনে! চি্গুলির মধ্যে যু যাবতজী ( ভাত, 5০017) অন্কিত 
বুদ্ধের নুত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই চিজের অস্কন-পদ্ধতি 
লিংছলের 'ব্যাশী বুদ্ধের চিত্র থেকে নেওয়া হয়েছে । এ সুষ্ঠ 
বর্তমান সময়ে মাঞ্রাজের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এক 
সময় বৌ প্রভাব পমগ্ত এশিয়ার শিল্পকলাকে প্রভাবিত করে- 
ছিপ-_এই চির তারই সাক্ষ্য প্রদান করছে। চীমে ও 
জাপানে সেই নদূ্র কাল থেকেই বুদ্ধ ও তার জীবনের ঘ্টনা- 
গুলিকে বিষয়বত্ত করে হবি আকার রেওয়ান্ধ চলে আসছে। 

চীন ও জাপানের চিঅ-জ্বগং ছেড়ে খন ইউরোপে 
চিঞ্রশলায় প্রবেশ করি তখন মনে হর যেন আমর! এক 
নুতন রাক্ধ্যে, নৃতন পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হয়েছি । 

ইউরোপের চিঅকলার আলোচনা করতে গেলে প্রথমে 
ইউরোপ সভ্যতার আদি আননী গ্রীস দেশ ও ভংপরে 
ইটাপীর গ্ুবিখ্যাত চিঅকলার অদ্্যদয়ের ইতিহাস অক্গধাবন 
আবস্তক | 

ইউরোপের চিআবলী অতি নুদ্দর ভাবে অসিত, কিন্ত 
তাতে একট! অভাব বিশেষ করে চোখে পড়ে । শিজী তার 
ছবিতে নরনারীর দেছশৌঠঠবকে নিখুঁত ভাবে ফুটয়েছেন সত্য, 
কিন্ব তার আনার স্বর্ূপকে উদধাটিত করতে পারেন নি। 
ভাদের ছবিতে পাই ইন্জিয়গ্রাহ বাস্তব জগতের হুবছ অনুকরণ 
কিন্ত তাতে ইন্জিয়াতীতের আভাস নাই, ইঙ্গিত দাই, ব্যঙ্কনা 
নাই। 'মিনার্ভা” ও “এপলে। নারী ও নরের শ্রেষ্ঠ নিখুত ও 
সুন্দরতম প্রতিকৃতি শন্দেছ মেই__তাদের অঙ্গপৌষ্ঠব, দেহ- 
লাবপ্য অনুলনীয়, কিন্তু তাঁদের যে সৌন্দর্য্য তা অবিনশ্বর 
নয়। ইটালীর চিঅকরগণ চিআক্কনে এই বাস্তবতার প্রভাব 
এড়াতে পারে নি-_ষদ্দিও তারা তাদের ধর্পগ্রন্থে বণিত দেব- 
দেবীর ছবিই এ'কেছে খুব বেলী সংখ্যায়। 

রাঠফেলেন্স “মেভোন)?, মাইকেল এঞ্জেলোর “লেন্ট পল্‌, 
প্রভৃতি চিন স্ব-স্ব বৈশিষ্ঠ্য ও শ্রেষ্ঠতায় কালছুযী হয়ে থাকবে 
নিঃসন্দেহে । 

কিন্ব এ তো! গেল টিজকলার এক দিক মাত্র, এর আর 
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এক দিকের বিকাশ হয়েছে ভারতে । ভারতের শিল্পী একেছে 
আরও দুদ্দর, আরও প্রাপবান্‌, আধ্যাত্মিক ভাবধারায় লপ্ীবিত 
' চি্ঞাবলী। প্রাচীন ভারতে কলাশিল্সের উদ্য়নের জঙ্চে, বিশেষ 
ফরে চিজ্জশিল্পের উৎকর্ষ লাধনের জভ যার। প্রন্কত পছ্থার 
দির্দেশ দিয়েছিলেন তন্মধ্যে কামস্থুপ্রণেতা বাংলায়নের নাম 
বিশেষ উল্লেখধোগ্য । 


শিঙ্গীদের উদ্বেঙ্ে তিনি বলেছেন : প্রকৃতির নয়নাভিরাম 
সপ ক্ষণে ক্ষণে বদৃলাচ্ছে__নব নব পরিবর্তিত ফূর্িতে তা 
আমাদের আনন্দ দিক্ষে। শিল্পী যারা তার! প্রক্কতির এই 
অপার সৌপর্ধ্যের বিবর্তন অন্থলরণ করে চিজ জাকবে। যে 
মূর্ত গড়তে হবে, যে চিত জাকতে হবে, তার রূপ চর্মচক্ষে 
দেখে ও মানলপটে কল্পনা! করে, সুির টানে বা তাক্করের 
হাড়ি দিয়ে যথাযথ ভাবে কুটয়ে তুলতে হবে । 

. ইউরোপের সৃশলী শিক্পীগণও গৌরব অর্জন করেছেন 
রতি ও যাহুষেক্র বাছিক রূপের ব্যঞ্জন] স্তাদের চি্ে 
ছুটিয়ে। কিনব ইঞ্জিয়গ্রাহ জগতের অন্তরালে যে রহস্তময় 
শন্বাভীত ম্পর্ণাতীত রপলোক বিভ্মান, ঠাকে তারা তাদের 
চিবে রাপাস্জিত করতে পারেন দি-_স্বতরাং তাদের চিন্জাবলী 
অস্তি উ'চ্দরের হলেও দাহুষের আম্মার ক্ষুবা মেটাবার 
উপযোগ। নছে। 

থাঘগুহা। অঙ্গন্তা ও ইলোরার পরম রমদয় চিজ্ঞাবলী 
সমগ্র জগতে অতুলমীয়। তাতে অভান্ত দেশের চিভ্া্কম- 
পদ্ধতির ভায় রডের সমাবেশ, অলঙ্করণ ও রেখাঙ্ননৈপুণ্য 
নব কিছুই চোখে পড়ে, কিন্ত স্তরের হ্বতঃন্ফৃর্ড ভাব-ব্যঞ্ধীনা 
এই চি্সমূছে এমনি পুন্গর ভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে 
যে সেগুলো সমগ্র পৃথিবীর শিল্পী-গোষ্ঠীকে এবং শিল্পরসিকদের 
ওধু আনন্গই দেয় নি, তাদের বিশ্মিতও করেছে। একাধারে 
াহিক ও আত্বরিক, দৈহিক ও মানলিক এই উত্ভয়বিষ 
সৌন্বধ্যের অপূর্ব সমাবেশ এই চিন্জাবলীকে একট! অতুলনীয় 
বৈশিষ্ট্য ঘান করেছে। ভারতীয় ও বিদেশীয় চি্াঙ্ষন-পদ্ধতির 
এই পার্থকোর কথ] ডাক্তার কুমারত্বামী এই ভাবে ব্যক্ত 
করেছেন 

অন্তর্জগতের সহিত ইউরোপীয় শিল্পকলার সম্পর্ক অতি 
অল্পই চোখে পড়ে। ওখানকার চিন্রশিল্পীদের কল্পনাশক্তি 
বহির্গতেই সীমাবন্ধ। কিন্তু ভারতীয় চি ও অনা কলা- 


চি 


১৩৫৪ 


কাকা 


শিল্পের দূরি ও রূপভাবন| চিরক্িনই অসীমের ও মামলিক 
সৌন্দর্য্যের অনুসরণে ব্যণ্ব। ক্ডারতের পুরুষ ও স্ত্রীর চি শুধু 
শারীরিক সৌন্দধ্য ও  দেহপোষ্ঠব প্রদর্শমের জন্তে অস্ধিত 
হয় মি--তার ভেতরের, অন্বর্জগতের উচ্চভাবের আদর্শকে 
তাতে রূপাযিত করা হুয়েছে। উদ্দাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে 
পারে--যেমম সরশ্বতী, প্রজ্ঞাপারমিতা ও তারার মূধি আর 
ম্রাক্গ শিব ও ধ্যানী বুদধের মুতি। 

বিশ্ববিখ্যাত কলাবিদ্‌ ছাওয়েল লাছেব বলেছেন যে ব্যানী 
বুদ্ধের চিঅ বা মূরতিনির্মাশের পরিকজনাও ইউরোপে হা 
অসন্ভব। 

অনেক বিশ্ববিখ্যাত শিল্প-লমালোঁচক যলেছেন যে, 
বৃতষেন্ট পিকচার বা! গতিব্যঞ্জক ছবির মধ্যে ভারতীয় শিল্পীদের 
খাক! শিবের ভাগুব-মৃত্যের ছবির তার তীয় ছর্বি আর 
পৃথিবীতে দেই। 

 স্কারতীয় দর্শনের স্ুদ্মতত্ব ও অনুভূতি কূপ পরিগ্র করেছে 

শিবের বিভিন্ন মৃত্তিতে চিজ । শিব লংহারকর্তা ও চ্যকর্জা 
ছই-ই। মটরাজ শিবের হূর্চিতে যে 'ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ 
পেয়েছে তা অভুলনীয়। 

ভারতের চিত্রাঙ্কন ও ভাক্ষরধ্য সম্বদ্ধে আরে! অনেক বলবার 
আছে, কিন্তু এখানে তার স্থানাঁভাব। এ প্রসঙ্গে একটা 
কথা বলা একাস্ প্রয়োজন যে আমাদের এ অকুলনীয় জাতীয় 
সম্পদ সত্বন্ধে আমর] বেগীরতাগই জজ্ঞ ও উদ্দাসীন। বহু 
শতাবীর পরাধীনতা আমাদের সৌন্দর্য্যবোধকে ও স্ষক্ 
দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে । তারই ফলে আমর! আমাদের 
অনেক গৌরবের জিনিষ, বিশেষ করে ভারতীয় চিদ্রাঙ্কন, 
ভাক্ষরধ্য ও স্থাপত্যের মাহান্থ্য সম্বন্ধে সম্যক লচেতন মই। 

কিন্ত আশার কথ| এই যে অবনীশ্রনাধ, কুমারশ্বামী প্রভৃতি 
খুনী ভ্ঞানীদের প্রাণপণ চেষ্টায় ভারতীয় চিএ্রকল! জাজ সমগ্র 
জগতে প্রতিষ্ঠা লাঁত করেছে। 

ভারতবর্ষ আাক্গ পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে 
ধীরে ধীরে পূর্ণ শ্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলেছে। আশা 
কর] যায় চিআ্াঞ্ষন, ভান্কর্য, স্থাপত্য ও অঙ্ভান্জ শিল্পকল! অদূর 
ভবিত্ততে পূর্ব গৌরবে পুমঃপ্রতিঠিত হবে এবং ভারতীয় শিল্পের 
এই নব অভ্যুদ্ধ এ দেশবাসীর জন্তে অশেষ কল্যাণ বহন করে 
আনবে। 


২৩০১০ 
শীট 


সরল! রায় 


[ জম্মতিথি উপলক্ষে রাজি অর্পণ-_২৬শে নবেত্বর ১৯৪৭] 


শ্রীপ্রভাবতী রায় 


মাতৃসম! যে পুজ্যনীয়! মহিলার জাজ জন্মতিথি ষাহার বিষয় 
কিছুই বিবার যোগ্যতা আমার মাই। ফিন্তু ষাহার নিকট 
আমি মায়ের স্সেত্যত্ব পাইয়াছি, অনেক শিক্ষ] লাভ করিয়াছি। 
াহার প্রভাবে আদিয়! ভাহারই শিক্ষার গুণে নিজের পায়ে 
দ্রাাইতে পারিগাছি--গাছার প্রতি আমার হাদয় চিরদিনই 
রদ্ধাতক্তিত্ে পূর্ণ। েই শ্রদ্ধাক্তির অঞ্জলি নিবেদন করি- 
বার ই জান ছুই-চারিটি কখ। লিন সাহপী হুইন়্াছি। 
.. বি-এ পাস করিধার পরই আছি তাহার সংস্পর্শে আসি । 
এক ধর্ম ঘায়ের লক্ষে ঠাহার যছিত দেখা করিতে গিয়া- 
ছিলাদ। সেই দিনই তিনি মায়ের মিকট জামাকে তাহার 
কোনও কানে লইবার জভ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং 
বাবাকেও অনগুয়োধ ফিক! চিঠি লিখিলেন। তখন জামার 
বন্ছস অল্প, বাব! আমাকে চাক্রী করিতে দিতে ইচ্ছুক নন 
দিজেও তেষন লাহদ পাই না, কিদ্ধ মিসেস বায় এমন করিয়! 
বাধাফে লিখিলেন যে, বাধা আর আপডি করিতে পা্িলেন 
না। 
যে কারণেই ছোক, ব্রাক্ম স্কুলের তখম জতি বিশৃঙ্খল 
অবস্থা । গবর্ণমেন্টের হাতে দিবার কথ! চলিতেছে, নতুবা দুল 
উঠিয়া] যাইবে । এমন সময়ে ব্রাহ্মদমান্জের কাহারও কাহারও 
মনে হুইল ঘিসেস্‌ রায়ের হাতে স্কুলের ভার অর্পণ করিলে, 
গবর্ণঘে্টকে না দিলেও স্কুলটি পুর্ধ্বার হুপ্রতি্িত হইতে পারে। 
্রাহ্ম-দমান্ধের কর্তৃপক্ষ মিসেস্‌ রায়ের নিকট এই প্রস্তাব লইয়! 
উপস্থিত হইলে তিমি স্কুলের ভার গ্রহণ ফরিতে সম্মত হইলেন। 
সেই দ্বিন হইতেই তিনি স্কুলের জন্ত যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে 
আরম্ভ করিলেন, তাহা শ্বচক্ষে দেখিয়া বিশ্মিত হৃইলাম। 
আমাকে ব্রান্ধ ছুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কান্ধ করিতে দিলেন । 
আমি তখন লবে কলেন্জ হইতে বাহির হুইয়াছি, কাজের কিছুই 
হ্বানি নাঁ_মিসেস্‌ রায় নিজ্গ হাতে আমাকে কাজ শিখাইতে 
লাগিলেন শিক্ষ্িত্রীদে্ ভায় তিনিও ঠিক লাড়ে দশটায় স্থলে 
উপস্থিত হুইতেম ) ছুল ও ছোষ্টেলের লব বিষয়ের খু'টিমাটি 
যাবতীয় সংবাদ লইতেন এবং বেখানে যে ভাবে কাজ করিতে 
হইবে, সে বিষয়ে লকলকে ঘধ্ধাযথ উপদেশ ছান করিতেন। 
ব্যত| কাহাফে বলে, মিলেস্‌ বায় জানিতেন মা। লকলের 
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, প্লোঃ বন্ধ ৬৮৩৬ কলিং... 


সঙ্গেই লর্ধদ] হাসিমুখে মি ভাষায় কখা কছিতেন, ফাজেউ- 
কফেছ কখনও তাহার কথায় রা হইত না। ফেহ আপতিকর 
আচরণ কম্িলে ক্ষোরপ্রকাশ না করিয়া এমন দৃভাবে তাহাকে 
নিষেধ ফিতেম যে, সে এ কাজ আর কখনও করিতে লাহ্দ 
পাইত না । শিক্ষয়িঘীর! সকলে দ্ুলের কাজ শেষ করিয়া গুছে 
ফিরিয়া যাঁইতেন, মিসেস্‌ রায়ের কাজ কিন্তু সন্ধ্যার পূর্কো 
ফখমও শেষ হইত দা। লন্ধ্যার পর বাড়ী কিছ্রিতেন। এক 
এক িদ আমাকে সক্ষে লইয়া যাইতেন, রি ধা টা 
পর্যন্ত আমাকে লইয়া কান করিতেন 1 : রে | 

ছুলের বিশৃ্খল অবস্থাকে দুপৃর্খলার় খারি অনেক ৬০ 
অধ্যবসায়, বৈরধ্য ও পরিশ্রমের আবউক হইয়াছিল । দিপেন্‌ 
রায় দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়! টলিলেন, মঙ্গে 
সঙ্গে বাছিরে তীব্র লমালোচন! চলিতে লাগিল । স্কুলে সর্ধ্ব- 
বিষন্কে দিয়মানুবর্তিত| এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া] চলাকে বাঁধ্যত1- 
সুলক করাতেই এ ধরণের বিল্মপ সমযালোচন। গ্থুর হইয়াছিল । 
একথা! স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের দেশে নিয়মান্ু- 
ব্িতা এবং শৃঙ্খলার বড়ই অভাব । ইহ! আমর! আজও ছোট 
বড় কল কাজেই দেখিতে পাই এবং এ দুটর অদ্ভাবের জন্ভই. 
আমরা অনেক কাছে অকৃতকার্ধ্য হই। তথাপি নিয়মান্থৃ- 
বর্তিতার মূল্য আমরা আজও বুঝিলাম না, জীবনে ক্কতকার্ধ্য 
হইতে ছুইলে সর্বপ্রথম যে জামাদের লময়ানৃবর্তিত, নিয়মাহু- 
বঞ্চিত এবং শৃঙ্খল! রক্ষ! করিতে শিখিতে হইবে, ইহা! আমরা 
আজও হৃদয়ঙম করিতে পারিলাম না। উপরদ্ধ এইগুলি সম্বন্ধে 
কেছ পঁড়াগীড়ি করিতে গেলেই কি গৃছে, ক্ষি বাছিরে-_সর্বব 
গোলযোগ ও অশান্তির টি হুয়। 

্রান্থ স্কুলে ঠিক এরূপই হইয়াছিল । মিসেস্‌ রায় ছিলেন 
বিলিতী ধরণে শিক্ষিত, বিদেশী আবহাওয়াম্ব প্রতিপালিত1। 
বিলিতী লমাজের স্তাল জিনিষ্ডলি তিনি এহণ করিয়াছিলেন । 
তিনি অঙ্প বরদ হইতেই উপরোদ্ত তিনটি িষন্বের হৃল্য 
হদয়দম করিয়াছিলেন এবং জানিতেন যে স্ছুলে লময়াহৃবপ্তিতা, 
দিয়মাহুবর্ধিত! এবং শৃঙ্খলার »ক্ষ| ন হইলে ছাত্রীদের প্রকৃত 
শিক্ষালাত হইবে না_শিক্ষার প্রধান অঙ্গই বা পড়িয়। ধাইবে 
এবং স্থল পরিচালন! করাও অলভ্ভব হইয়া! উঠিষে। ভাই 


ঘি, সুগারমার্চেপ্টস্‌, একস্পোর্টারস্‌, ইম্পোর্টারস্‌ রি 
জেনারেল অর্ডার সাধ্লায়ারস্‌ 
ওপ্রসঞ্থলাঞ্ পাল এও ম্জক্ 


০৬ 

এক দিকের বিকাশ হয়েছে ভারতে । ভারতের শিল্পী এঁকেছে 
আরও দুদ, আয়ও প্রাণবান্‌, আধ্যাত্বিক ভাবধায়ায় ল্তীবিত 
চিজাবলী। প্রাচীন ভারতে ফলাশিষ্পের উন্নয়নের জঙ্জে, বিশেষ 
করে চিন্রশিঙ্গের উৎকর্ষ লাধনের জনক বার প্রন্কৃত পদ্থায 
মির্দেশ দিয়েছিলেন তন্মধ্যে কামস্থগপ্রণেতা বাংলায়নেয় নাম 
বিশেষ উদ্লেখযোগ্য। 


শিল্পীদের উদ্বেঙে তিনি বলেছেন : প্রকৃতির নয়নাভিরাম 
রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদ্‌লাচ্ছে__নব মৰ পরিবর্ঠিত মু্িতে তা 
আমাদের আমন দিচ্ষে। শিল্পী যারা তার! প্রকৃতির এই 
অপার সৌন্দর্য্যের বিবর্তন অন্থুলরণ করে চিজ আাকবে। যে 
মৃষ্তি গড়তে হবে, যে চিন্ঞ জাকতে হবে, তার রূপ চর্শচক্ষে 
দেখে ও মানসপটে কল্পন! করে, তুলির টানে বা! তাক্করের 
হাছুড়ি দিয়ে যখাবথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে । 

ইউরোপের কৃশলী শিল্পীগণ গৌরব অর্জন করেছেন 
প্রকৃতি ও মানুষের বাহক রূপের ব্যঞ্জনা তাদের চিত্রে 
কুটিয়ে। কিন্তু ইন্জিয়গ্রাহ জগতের অন্তরালে যে রহন্তময় 
শন্বাতীত স্পর্শাতীত রপলোক বিদ্ুদান, াকে তার] তাদের 
চিজে ক্পপায়িত করতে পারেন নি-__ুতন্াং তাদের চিআাবলী 
অতি উচ্দরের হলেও মাহুষের আত্মার ক্ষুধা মেটাবার 
উপযোগী নছে। 

বাধগুহা, অন্থত্ভা ও ইলোরার পরম রমনীয় চি্রাবলী 
সমগ্র জগতে অতুলনীয় । তাতে অভ্ার্ত দেশের চিঘ্াঙ্কন- 
পদ্ধতির জায় রঙের সমাবেশ, অলঙ্করণ ও রেখাঙ্কমনৈপুণ্য 
লব কিছুই চোখে পড়ে, কিন্ত অন্তরের হ্বত:ক্কুর্ড ভাব-ব্যপ্ন] 
এই চিজসমূছে এমনি নুক্দর ভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে 
ঘে সেগুলে| লমগ্র পৃথিবীর শিল্পী-গোরষ্ঠীকে এবং শিল্পরসিকদের 
ভধু আনন্দই দেয় মি, তাদের বিশ্মিতও করেছে। একাধারে 
বাহিক ও আত্তরিক, দৈহিক ও মানসিক এই উত্তয়বিধ 
সৌন্দর্যের পূর্ব লমাবেশ এই চিআ্াবলীকে একটা অতুলনীয় 
বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ভারতীয় ও বিদেশীয় চিজা্ষন-পদ্ধতির 
এই পার্থকোর কথ! ডাক্তার কুষারম্বামী এই ভাবে ব্যক্ত 

অন্তর্্গত্ের সছিত ইন্টকোপীয় শি্রকলার সম্পর্ক জতি 
অজ্সই চোখে পড়ে। ওখানকার চিআঅশিল্পীদের কল্সনাশক্তি 
বহিত্ঘগতেই সীমাবন্ধ। কিন্তু ভারতীয় চিঅ ও অভাঙ কলা- 
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পাপন পপপিসপসপপ। 


শিল্পের দি ও রাপভাবন! চিরদিনই 'অসীমের ও মামপিক 
সৌন্দর্য্যের অনুসরণে ব্যগ্র। ভারতের পুরুষ ও স্্রীর চি শুধৃ 
শারীরিক সৌনাধর্য ও দেকলৌঠব প্রদর্শমের ছতে অঙ্ধিত 
হয় নি__ তার ভেতরের, অন্তর্জগতের উচ্ক্ঞাবের জাদর্শকে 
ভাতে কপায়িত করা হয়েছে। উদ্দাছত্বণ-স্বক্মপ বল! যেতে 
পারে _যেমম সরশ্বতী, প্রজাপারমিতা ও তারার মৃত্ি আর 
মরা শিষ ও ধ্যানী বুদ্ধের মৃত্তি। 

বিশ্ববিখ্যাত কলাবিদ্‌ ছাওয়েল সাহেব বলেছেন ঘে ধ্যারী 
বুদ্ধের চি বা! মূর্নির্মাণের পরিকল্পনা ইউরোপে হওয়া 
অসম্ভব । 

অনেক বিশ্ব-বিধ্যাত শিল্প-সমালোচক বলেছেন যে, 
বৃতষেন্ট পিকচার বা গতিব্যঞ্জক ছবির মধ্যে ভারতীয় শিল্পীদের 
জাক! শিবের তাগব-নৃত্যের ছবির ভার দ্বিতীয় ছবি আর 
পৃথিবীতে নেই। 

ভারতীয় দর্শনের স্ক্মতত্ব ও অগ্ুভূতি বূপ পরিগ্রহ করেছে 
শিবের বিভিন্ন বৃর্ঠিতে চিজে। শিব সংহারকর্তা ও হৃষ্টিকর্ডা 
ছই-ই । মটরাজ্জ শিবের হৃত্িতে যে ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ 
পেয়েছে তা অতুলনীয় । 


ভারতের চিত্রাঙ্কন ও তাক্ষরধ্য সম্বন্ধে জারে! অনেক বলবার 
আছে, কিন্ত এখানে তার স্থানাভাব। এ প্রসঙ্গে একটা 
কথা বল! একান্ত প্রয়োজন যে ত্বামাদের এ অকুলনীয় জাতীয় 
সম্পদ সন্বন্ধে আমর! বেশীরভাগই অজ্ঞ ও উদাসীন । বহু 
শতাব্ধীর পরাধীনতা আমাদের সৌন্দর্্যবোধকে ও স্প্র 
দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে । তারই ফলে আমরা আমাদের 
অনেক গৌরবের দ্িনিষ, বিশেষ করে ভারতীয় চি্াঙ্কন, 
ভাক্ষর্ধ্য ও স্থাপত্যের মাাত্ব্য সম্বন্ধে সম্যক লচেতন নই। 

কিন্ত আশার কথ! এই যে অবনীজ নাথ, কুমারশ্বামী প্রভৃতি 
সুমী ভ্ঞানীদের প্রাণপণ চেষ্টায় ভারতীয় চি্রকল! জাজ সমগ্র 
জগতে প্রতিষ্ঠা লা করেছে। 

ভারতবর্ষ আঙ্গ পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে 
ধীরে ধীরে পূর্ণ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলেছে। আশা 
করা যায় চিন্ঞা্চন, ভাস্কর্য), স্থাপত্য ও অভাজ শিক্পকল! অদূর 
ভবিষ্যতে পূর্ব গৌরবে পুনঃপ্রতিটিত হবে এবং ভারতীয় শিল্পের 
এই নব অত্যুদর় এ দেশবাসীর জঙ্জে অশেষ কল্যাণ বহন করে 
আনধে। 


২৬১০)/ 
পিত্ত 


755 


সরলা রায় 


[ ব্মতিধি উপলক্ষে অন্ধাঞ্জলি অর্পণ-_২৯শে নবেস্কর ১] ২ 


শ্ীপ্রভাবতী রায় 


হাজির জাঙগ জন্যতিধি সাহার বিষয় 
কিছুই বলিযায় যোগ্যতা যার দাই। কিন্তু হার নিকট 
আমি মায়ের স্েহষত্ব পাইয়াছি, অনেক শিক্ষা! লাভ করিয়াছি। 
াছার প্রভাবে জাগিয়া! ভাহারই শিক্ষার গুণে নিদ্ধের পায়ে 
&াডাইতে পারিক়াছি--কাহার প্রতি আযার হয় চিরদিনই 
শ্রদ্ধাতক্তিতে পূর্ণ। সেই শ্রন্ধাভর্তি অঞ্চলি নিবেদন করি- 
বার জরঙ্জই আজ ছুই-চারিটি কখ। বলিতে সাহলী হুইয়াছি। 

বি-এ পাস করিবার পরই আমি তাহার সংস্পর্শে আলি । 
একা ধন মায়ের সঙ্গে তাহার লছিত দেখা করিতে গিয়া" 
ছিলাদ। সেই দিনই তিমি মায়ের নিকট আমাকে তাহার 
কোনও কানে লইবার জন্ত জাগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং 
বাবাকেও অনুরোধ করিয়া! চিঠি লিখিলেন। তখন আমার 
বয়স অল্প, বাব! আমাকে চাকৃরী করিতে দিতে ইচ্ছুক নন্‌; 
মিদ্ধেও তেষন লাহুস পাই ন', কিন্তু মিসেস্‌ রায় এমন করিয়া 
বাধাফে লিখিলেন যে, বাবা আর আপত্তি করিতে পারিলেন 
না। 

ঘে কারণেই হোক, ব্রাহ্ম স্ছুলের তখন অতি বিশৃঙ্খল 
অবস্থা | গবর্ণমেন্টের হাতে দিবার কথা চলিতেছে, নতুব! স্থল 
উঠিয়। যাইবে । এমন সময়ে ব্রাক্মসমান্জের কাহারও কাহারও 
মনে হুইল হিসেস্‌ রায়ের হাতে স্কুলের ভার অর্পণ করিলে, 
গবর্ণমেন্টকে না দিলেও ফুলটি পু্র্বার নুপ্রতিঠিত হুইতে পারে । 
্রাহ্ম-লমান্দের কর্তৃপক্ষ মিসেস্‌ রায়ের নিকট এই প্রস্তাব লইয়া 
উপস্থিত হইলে তিনি স্কুলের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হুইলেন। 
সেই দ্বিন হইতেই তিনি স্থুলের জ্বন্চ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে 
আরস্ত করিলেন, তাছা শবচক্ষে দেখিয়া বিশ্মিত হুইলাম। 
আমাকে ব্রাহ্ধ স্থলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ফাঙ্ করিতে দিলেন। 
আমি তধন সষে কলেজ হইতে বাহির হুইয়াছি, কাজের কিছুই 
ছানি নাঁ_ঘিসেস্‌ রায় নিজ হাতে আমাকে কান্ধ শিখাইতে 
লাগিলেন। শিক্ষরিভ্রীদের জায় তিনিও ঠিক লাড়ে দশটায় দুলে 
উপস্থিত হইতেম ; স্কুল ও ছোষ্ঠেলের লব বিষয়ের খুটিনাটি 
যাবতীয় সংবাদ লইতেন এবং ধেখানে যে ভাবে কাজ করিতে 
হইবে, সে বিষয়ে সকলকে যখাঘখ উপদেশ ছান করিতেন । 
রূঢতা৷ কাহাফে বলে, মিলেস্‌ রায় জানিতেন মা । সকলের 


বিশুদ্ধ হুষধজাভ 


টেলিঃবাস্ী তি ফোন_বিবি£২৬৮ পৌষ ৯৮৩৯ কলি: 


সঙ্গেই লর্বদ] হাসিযুখে মি& ভাষায় কথা কছিতেন, রী " 
কেহ কখনও তাহার কথায় র& হইত না। ফেছ আপতিকন 
আচরণ করিলে ক্রোধপ্রকাশ না করিয়া এমম দৃঢ়ভাবে ভাঙাকে 
মিষেধ করিতেন যে, সে ঙ কান আয় কখনও করিতে লাহল 
পাইত না। শিক্ষয়িত্রীরা সকলে স্ুলের কাজ শেষ করিয়া গছে 
ফিরিয়া যাইতেম, মিসেস্‌ রায়ের কাজ কিন্ত সধ্ধযার পূর্বে 
কখনও শেষ হইত মা। সন্ধ্যার পর বাড়ী কিত্নিতেন। এক 
এক দিন আমাফে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, রাজি ১২টা ১টা 
পর্যন্ত আমাকে লইয়া! কাজ করিতেম। 

ছুলের বিশৃঙ্খল অবস্থাকে নুশৃ্খলায় আমিতে জনেক সময় 
অধ্যবসায়, ধৈধ্য ও পরিশ্রমের আবস্ঠক হইয়াছিল। মিলেস্‌ 
রায় দিনের পর দিন অক্লাগ্ত পরিশ্রম করিয়া চলিলেন, সঙ্গে 
সঙ্গে বাছিরে তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল । স্কুলে সর্বব- 
বিষয়ে নিয়মাহৃবর্িত। এবং শৃঙ্খল! রক্ষ1 করিয়। চলাকে বাধ্)তা- 
মূলক করাতেই এ ধরণের বিরূপ সমালোচনা স্থুরু ছইয়াছিল। 
একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জামাদের দেশে নিষমাস্- 
বর্তিতা এবং শৃঙ্খলার বড়ই অভাব । ইহা আমর! আজও ছোট 
ড় সকল কাজেই দেখিতে পাই এবং এ দুটির অভাবের জন্তই 
আমরা অনেক কান্ধে অকৃতকার্ধ্য হই। তথাপি নিয়মাহু- 
বন্তিতার মূল্য আমরা আজও বুঝিলাম না, জীবনে ক্কতকার্ধয 
হইতে হইলে সর্বপ্রথম যে আমাদের লময়াহুব্িত, নিয়মাহু- 
বন্ধিতা এবং শৃঙ্খল! রক্ষা করিতে শিখিতে হইবে, ইহা! আমর! 
আজও হুদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম ন1। উপরস্ধ এইগুলি সন্বন্ধে 
কেহ গীড়াগীড়ি করিতে গেলেই কি গছে, কি বাছিরে-_র্বাতর 
গোলযোগ ও অশান্তির হৃটি হুয়। 

্রান্ম কুলে ঠিক এরূপই হুইয়াছিল। হিসেস্‌ রায় ছিলেন 
বিলিতী ধরণে শিক্ষিতা, বিদেশী আবহাওয়ায় প্রতিপালিতা। 
বিজিতী সমাজের ভাল জিমিষগুলি তিনি খহণ করিয়াছিলেন । 
তিমি অল্প বয়স হইতেই উপরোদ্ত তিনটি বিষয়ের মূল্য 
ঘদয়দম করিয়াছিলেন এবং জানিতেন যে দুলে লময়াহুব্িতা, 
নিয়মাছবর্তিতা এবং শৃঙ্খলার রক্ষা ন! হইলে ছাজীদের প্রকৃত 
শিক্ষালা হইবে নাঁঁ_শিক্ষার প্রধান জঙ্গই বাদ পদ়্িয়! যাইবে 
এবং স্থল পরিচালনা করাও অলভ্ভব হুইয় উঠিবে। তাই 





ঘি, জুগারমার্ে্টন, একস্পোর্টারস্, ইন্পোর্টারম্‌ ও 
জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্‌ 
এ্রহমঞ্ুলাঞথ পাল এও্রগও তন্ন, 
২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা-_৭ 





শপাসিসপিপাস্পাাসপাসপপাপাপপাসপীশপাপিসপিসপাপসপিস্পাসপপিসপিসিপিসিসপাপিসপিসি পপি পাপাসপিসপিসপাাসসপিস্পা 


তিনি লকল বিরণ্ধ সমালোচনা ও অপবাদ অগ্রাহ কথিয। 
চলিতে লাগিলেন | কত লময়ে কত মিথ্যা অপবাদ ও নিন্দা 
“ ব্যজিগততাবেও আমাদেরই কানে. আসিত, কত তীব্র 
লমালোচনা কাগন্ধে বাছ্ছির হইত, আমর! সবই ত্ঠাঙ্ছাকে 
_ ব্লিতাম ) তিমি হাপিয়] উড়াইয়! দিতেন । এ লফ়ল নিশাধাদ 
যে তাহার যনে কোনও বেখাপাওই করিত না, তাছ' আমর! 


সপ বুঝিতে পারিতাম | তিনি যেমন কোনও রিকে দৃকপাত 


মা. করিয়া আপন কর্তব্য দৃঢগাবে পালন করিয়া! যাইনেন, 
আধাদেরও তেষণি উপদেশ দিতেন । এই শিক্ষাটুক্ু তা্থার 
প্রভাবে আমরা বিশেষভাবে পাইয়াছিলাম এবং তাহার সেই 
উপদেশই এ যাবৎ পালন করিয়া] আলিতেছি-__তাহার জন্য 
আজ পর্যযস্ত অনুতাপ করিতে ছয় নাঁই। গাহার হৃদয় ছিল 
আকাশের ম্যার উদার,বরিত্রীর ন্যায় সহিফু এবং সমুদ্রের ন্যায় 
গভীর । তাই তিনি অনান্ধীয়ফেও সহজেই আত্মীয় মনে 
করিতে পারিতেন, মানুষের দোষক্রচী'সহজেই ক্ষম! করিতে 
পারিতেন ধবং নিষ্পা, প্রশংসা বা অন্ত কোনও ফারণেই 
সহ্ক্ষে বিচলিত হুইতেন না। এই দকলগ্ণ নাথাকিলে 
কোনও বৃহৎ কার্ধ্যে ক কেহ সফলতা লাত করিতে পারে ? 
অভিভাবকের] কোনও অভিযোগ করিয়! পাঠাইলেই তিনি 
তাহাদের দেখ। করিতে আসিতে বলিতেন। অনেক সময়ে 
দেখিয়াছি কেহ হয়ত অভিযোগ জানাইবার উদ্ধেক্টে বিরূপ 


পাপা 


১৩৫৪ 





ঘনোক্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্ত মিসেস্‌ রায়ের সঙ্গ 
আলোচনা করিয়া! নিজের ভূল ত বুবিয়াছেনই, উপরন্ধ তাহার 
শ্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া প্রলন্ন চিত্তে বাড়ী ফিরিয়াছেন। 
স্কুলের কর্তৃপক্ষের কোনও তুল বা ক্রট হইয়া থাকিলে 
মিসেস্‌ রায় তাহা লরল ভাখে জাদিয়! লইয়! ক্তাহার প্রতি- 
বিধান করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং ভদহুঘা সী কাধ্য ফরি- 
তেম। যাহার কাছে যে প্রকার লাহায্য পাইবেন বলিয়া বুঝি- 
তেন, তাহার নিকটে লেইন্বপ পাঁছাধ্যই চাছিত্তেন। এই 
বিষয়ে কাহার কোনও অভিমান বা! জহঙ্কার ছিল মা। কুটি 
্রাঙ্মলমাজের, প্রত্যেক শিক্ষা্থলই জনসাধারণের মঙ্গলের জন, 
তাচ্ছা কোনও ব্যক্িবিশেষের সম্পত্ধি দয়, ইছা মনে করিয়াই 
তিনি কাহারও নিকট সাহায্য চাহিতে কৃঠ! বোধ করিতেন 
মা। তাছার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিঙ্গ অসাধারণ । সেই প্রভাবের 
জন্ত তিনি সাহায্য চাহিয়া কখমও বিমুখ হন মাই। ব্রাহ্ম গার্লল 
দ্বুলের আর্থিক অবস্থাও তখন শোচনীয়। সরকারী সাহায্য 
বন্ধ কইয়া! পিয়াছে। স্কুলের উন্নতি দেখাইতে না পারিলে জার 
পাওয়া যাইবে ন1। অর্থ বিন] উন্নতি সম্ভবপর নয়, তাই মিসেস্‌ 
রায় অর্থসংএরহ করিতে বাহির হইলেন । কোনও স্থান হইতেই 
ঙাহাকে ব্যর্থমমোরথ হুইয়! ফিব্সিতে হয় নাই। তাহার 
অদম্য উৎসাহ, উত্তম ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মতংপরতা! দেখিয়া সকলেই 
ভাঙার মহান উদ্ধেন্তফে সফল করিবার জন্ত রুক্তহণ্তে দান 
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নেভার অনুমবণে 


বাংলার বিখ্যাত দ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “শ্রী” মার্কা ঘ্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিজ্্য়োজন। আজকাল 


বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 


সী” ঘৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 


হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্ৃতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


স্কৃত ব্যবসায়ী মান্রেরই অনুকরণীয় । 
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প্রাপং.দেছি, জয়ং দেহি”-_রূপের এই আরাধনা বিলাস-প্রচেষ্টা নহে। ই 

হল্সর হবার হুনিবিড় আহ্বান মানুষ গেয়েছে তার অত্তর-পুরুষের কাছ থেকে। 9:+ 1074 

তাই কোটর ছেড়ে প্রাসাদ_-বন্ষল ছেড়ে সে নৃষ্টি করেছে বিচি বসন-তূষশ। এ 7০ ৫ 

: ভার কত বড় গর্ব ও আনন! প্রসাধন ভ্রবাও ক্রমোন্লতির পথ ধ'রে অনেক দুর 
এগিয়ে এসেছে । তার পরিচয় পাওয়া হায় ঘরে ঘরে “র্াক্ীজবা”র নিত্য”. 

- স্বাবহায়ে।" বিশু্ধতায় ও ধর্ণসম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃত্ডি, তাই আল 
প্রতি উৎসবে “রাজ্জাজবা”র স্থান সবার উপরে জাতি, ধর্ম:ও যয়স নিবিবশেষে 
ভারতনারীর শ্রিয়তম প্রসাধন সি,জআর, দাশের রা্গাজবা-সিন্দুর, কুম্কুম ও আলতা । 


৮ | ঢা ক্রাম্িক্র্যাল ক্রুন্সিকাতা র্যা 


ধা 













৩১২ 
করিতে লাগিলেন । এক বংসরের মধ্যেই গ্ুঙের চেহারা 
বদলাইয়া গেল । সেই ভ্রাহ্মবালিক1 বিভালয়কে তিনি যে রূপ 
' দিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে যে ছাদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, 
সেই রূপ, সেই আদর্শ লইয়াই উক্ত বিদ্যালয়টি আজ 
সুপ্রতিঠিত। জিশ বংসর যাবং বিভিন্ন ্ুল ও কলেজে শিক্ষা- 
ঈান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করি- 
াছি, সেই জন্য দৃঁচতার সহিত বলিতে পারি যে, ব্রাক্ধ 
স্কুলের মত যেয়েদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিরল। 
এই স্কুলের মত নিয়মানৃবতিতা ও শৃঙ্খল! বাঙাল মেয়েদের আর 
কয়টি স্কুলে জাছে জানি না । ইছার নৈতিক আদর্শ অতি 
উচ্চ স্তরের । | 

বংসর দেড়েফের মধ্যেই মিসেস্‌ রায় এ ছুলের ভার তাহার 
সুযোগ্য! ভ্যোঠ! কঙ্তার হৃত্তে সমর্পণ করিয়া বিলাত গেলেম। 
দেখানে বহু স্থান পধ্যটন করিয়া বিস্তৃত অভিজ্ঞতা! অর্জন 
করিয়া ছেশে ফিরিয়া আসিলেন কিনব, ল্রান্ষ ছ্ুলের ভার জার 
গ্রহণ করিলেদ না । তখন তিনি একটি মৃতন কুল অন্ত আদর্শে 
গঠন করিবার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। জরেটে! ছুলে 
বাঙালী মেয়েদের স্থান পাওয়া চিরদিনই কষ্টকর । পাশ্চাত্য 
শিক্ষার অনুরাগী ধনীর! গাহাদের কা বা আত্মীয়াদিগকে 
লরেটটোতে শিক্ষা দিতে চাহিলেও ভি করিবার সময় তাহা- 
দের অমেকক্ষে নান! কারণে মিরাশ হুইয়! ফিরিতে হইত। 












১৩৫ 
তাই মিসেস রায় লরেট্টোর জাদর্ণে বাঙালী যেয়েদের একটি 
মৃতন স্ুল স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়া আত্ীয়বঙ্গদের সহিত 
পরামর্শ ফরিতে লাগিলেন। 

স্বী-শিক্ষাা তখন দেশের সকলেরই যনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছে । জাঘর্শ বিভিন্ন হইলেও, মেয়েদের শিক্ষা দিয়া তাহা- 
দিগকে গৃহ ও সমান্ধের কাজের উপযোগী করা, তাহাদিগকে 
পরিবারে ও সমাজ্জে সন্মানের অধিকারী করা যে প্রত্যেক 
অভিভাবকেরই অবশ্তকর্তব্, এ কথা তখন আর কাহারও 
বুঝিতে বাকী নাই। মিসেদ্‌ রায়ের মৃতন স্কুলের আদর্শের 
সহিত সকলের সহানুভূতি না থাকিলেও ঠঠাথাকে সমর্থন ও 
সাহায্য করিবার লোকও একেবারে অভাব হয় মাই। 
তাছার ব্যক্তিত্ব, উৎসাহ ও অসাধারণ কর্ধক্ষমতা লোককে 
এমনই আক& করিয়াছিল যে, এ ক্ষেত্রে ক্রমে সবই তাহার 
জুটিয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বহু অর্থপংগ্রহ করিয়] 
ফেলিলেন, ছাত্রীরও অভাব হুইল না, শিক্ষয়িহীরও অপ্রতূল 
হইল না। এই স্কুলটি তিনি তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ্বগাঁর় গোপাল- 
স্কঃ$ গোখলের নামে উৎসর্গ করিয়া ইহার নাম রাখিলেন 
গোখলে মেমোরিয়াল খুল। এই খুলেই পরে কলেম্বও 
খোল! হয়। মিসেস্‌ রায়ের উদার হৃদয়ে প্রাদেশিকতার 





স্থাম ছিল না। তাই তাহার স্কুল ও কলেছে জ্জাতি- 
বর্ণ-নির্রিশেষে মকল প্রদেশের ছাআী ও শিক্ষকিতীদের সাদরে 


গ্রত্যেক রমদীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে। 


ধু কও লি কট 
|. ধু. এত 2০7৪5 গউডর 


০৮০০ 





তন্ুদেহের পেলব কোমলতা ও লাবণামণ্ডিত সৌন্দর্য্য 
সুষমা প্রক্কতির ছুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য- 
বন্ত রূপের এই এশ্বধ্য। প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ সম্পদ ছুলভি ছিল বটে, কিন্ধু একালে “ক্যাল- 
কেমিকো”র সযত্বে প্রস্তত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্যকে 





৬7২৭ 





প্রহণ কর] হুইয়! থাকে । মেয়েদের গুল গুলি মেয়েদের জ্বারাই 
পরিচালিত ছওয়৷ উচিত, এই বারণ! লইয়! মিলেস্‌ রায় প্রথমে 
্রাঙ্ম স্কুলে ও পরে গোখ.লে মেষোরিয়াল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠামে 
কেবলমাআ্র মহিলাদের দ্বারাই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেদ। তাহার বারণ! ঘে ভ্রান্ত ছিল না, তাহা! জাজ আর 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না । এখন মেয়েদের প্রায় সব ফ্কুল- 
কলেজে মেয়েরাই শিক্ষাদান করিয়া! থাকেন এবং তাঙার 
ফলাফলও আজ কাহারও অবিদিত নাই। এরই প্রথ! প্রচলিত 
করিয়] মিসেস কাক যে শ্ত্রীঞ্জাতি্ কি উপকার পাধন করিয়া" 
ছেন সে বিষয়ে বেশী কিছু বলা মিষ্রয়োজন । তিনি শিক্ষিত 
মহিলাদের একটি কর্শক্ষেএ বুলিয়া দিক্নাছেম এবং তাহাদিগকে 
সমাজের নিকট সন্মামিত] করিয়া গিয়াছেন। 


তাথার চিন্তা; সব্ববিবয়েই খ্বাধীন ছিল। ইন্স্পেক্ট্রেস্‌ 
বা ডিরেক্টর কতক অনুমোদিত পুস্তক তিনি সকল শ্রেণীর 
জত উপযোগী মনে করতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র, রজনীকান্ত, 
প্রভৃতি পুরাতণ লেখকদিগের ভাব ও ভাষা তিনি বড় 
পছন্দ করিতেন এবং শিশু ও অন্রবয়স্ক বালিকাদের পক্ষে 
উদ্ত লেখকদিগের পুপ্তকই উপঘোগী মনে করিয়া যথাসম্ভব 
এ সকল পুস্তকই নিজের ফুলের জন্ত নির্ধাচন করিতেন। 
ইংরেজী সাহিত্য সম্বদ্ধেও তাই । তিনি নিজের পহদ্গমত পুস্তক 
নির্ধাচন ও পাঠ্য নির্দেশ করিতেন । শিক্ষা বিভাগের কর্তৃ- 


%7/25/5-7%5% 


শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশুমৃত্যুর হার এত ভয়াবহ । বিঝটন 
শিশুদের দৈহিক সর্বান্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্ধিতীর। ভিটামিন ডি, বি১, বির 
সহিত মুল্যবান উদ্তিচ্ ও রাসানিক ভপাপানের সংমিণে প্রস্ত হ এই পূর্ণাঙ্গ 


টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়। দপ্তোদগমের সময়) সেবন করান উ1১ত। 
.বিবটন নিয়লিখিভ রোগে বিশেষ উপকাপী :--শিশুদের যকৃতের পীড়া, অনীচা, ছুধ তোলা, 
গেট ফীপাঃ কোষ্ঠক ঠিন্ত, র্তপুগ্ঠতা, রগরতা, ব্রঙ্কাইটিস, রিকেটন ইত্যাদি। 





লিষ্টার 






একার পুরা 


৩১৩ 


পি 


পক্ষ তাহার এই লকল কাজে বড় একটা হৃত্বক্ষেপ 
ফরিতেদ মা--মিলেস্‌ রায়ের উপর তাহাদের প্রগাঢ় আখ! 
ছিপ। 

এইরূপে নানাভাবে শিক্ষাক্ষেঞে ভাঙার দান যে কত 
বড়, তা! বিচার করিবার লয় বোধ হয় আজও উপস্থিত 
হয মাই। সবে মান তীছার কর্ণমন় জীবনের অবশ” 
লান ঘটিয়াছে। এখনও ঠাহার অভাব আমরা যথাষগ 
ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। কিন্তু এহন সময় 
আজিবে, যখন বঙ্গবাসী শ্্রীশিক্ষা বিষয়ে এই, ম্ীয়লী 
মহিলার মহান অবদানেত কথা কুতজ্ঞতাপূর্ণ অন্বঃকরণে স্মরণ 
করিয়া তাহার উদ্ধেশে প্রণাম জানাইবে। র 





ঝাচি ত্রদ্ষচধাশ্রমাচার্ধ স্বামী সত্যানন্দজী পরিচালিত 
বিস্তীর্ণ জলাশয় ও শালবন বেষ্টিত বাংলার মনোরম 
্বাস্থানিবাসে ভারতীয় সাধনা ও সংস্কতিযূলক শিক্ষা, 
গ্রস্থাগার, সেবা, কৃষি; শিল্প, গোপালন, খেলাধূলা গ্রতৃত্ির 
ব্যবস্থাসহ ম্যাটি ক মানের আদর্শ স্কুল ও বোডিং-_ 


ঘেবায়ভন বিদ্যালয় 


পোঃ ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর ) 


ভতির জন্য সম্পাদকের নিকট লিখুন । 















সঙ ৮ 


| এট্টিসেপটিকম্‌ * কলিকাতা 





. শ্রাচীন ভারতীয় আর্চ)ভাষার ধমির ধ্বংস হ্যনির' জন্মের 
বাধা এখানে কিছু বলব । বিদয়বন্তট কঠিন হলেও সহ্যাষো ব্য 
রে বলবার জন্প সাধ্যমত চে&া ফঃ়ব।, (এ এও 

সংস্কতে স্প্রাচীন” আর “অর্ববাচীন” বলে ছট শত্ধ আছে। 
তাদের অর্থ যথাক্রমে, পুরান! ও নৃতন। শ্প্রাকৃ” অর্থাং 
পূর্ব, আবার তা থেকে “প্রাচী,” অর্থাং পুবদিক। জার্ধাদের 
দুটিতে পুবদিক সবচেয়ে আগের বা প্রাথমিক লেই অর্থই 
প্প্রাচীন” শব্ষে চলে পিয়ে তাকে-_আগের ব| পুবানে1--এই 
অর্থমুক্ত করল। আবার, নূতন কি পরবতী বোঝাতে 
এই প্রাচীন শব্ষের পূর্বে নঞর্ধক অযোগ করে "অপ্রাচীনপ 
শের টি হ'ল এবং প্রয়োগ হতে লাগুল। প্রাকৃত-প্রভাবের 
ষুগে 'ধ্রাচীন' ঠিক প্রাচীনই রয়ে গেল, ঘা খেল অপ্রাচীন। 


'মেটাথিসিপের ঝড়ে শবটির মধ্যেকার র-ফলা রেক, 


হয়ে এল এগিয়ে, আর, *প”-উ| মোট] হয়ে “ব” বনে গেল। 
ফলে দ্বগ বেরুল “অর্ববাচীন” । পঞ্চতন্তের নীলবর্ণ শৃপালের 
মত এই শন্ঘটিরও বাহিক ছঘ আবরণের মধ্যে তার আসল 
রূপট লুকিয়ে আছে। আরও এই রকমের নীলবর্ণ শৃগাল- 
জাতীয় শব ভারতী আধ্য-ভাষাগুলিতে অনেক রয়ে গেছে। 
উদ্দাহ্রণ-হ্বপ,। বৌদ্ধ-মত “'হীনযান” আর “মহাযানে”র 
ইতিহাসটাই যলি। কথা ছুটি আসলে ছিল “হীনজান", 
“মহাজান”--কিনা, সামান্য উপলব্ধি আর মহান্‌ উপলব্ধি। 
প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্য ভাবার “আন” শব্দের উদ্চারণ ছিল 
“জ-ঞান” | “ক্কীঘ” আর “মহা” ঠিকই রইল, কিন্ত বিপর্যয় 
ঘটল 'জানেক্স' বেলায় অর্থাং_-ছ-এাঁন”-এর এ-ধবমি 
গেল হারিয়ে, পড়ে রইল “'জ1-দ”। কিংব| এও বল! চলে 
ঘে “৬” প্রভাবে “আজ”, তার বগাঁত্ব হারিয়ে “য়” হয়ে 
পঞ্ষল। অব **৩”-র অনুনাসিকত্বও ঘুচে গেল। ফলে 
বেদ্িয়ে এল “যান” শব্খ । প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষায় গাড়ী 
অর্থে “যান” শষষের প্রচলন জাগে থেকেই ছিল। সুতরাং 
কোনও জন্গুবিধা ফল না। লোকে “হীমঘামপ ও “মহাষান” 
শের অর্থ করে নিলে- ছোট গাড়ী আর বড় গাড়ী। 


ভ্ীগিরিধারী রায় চৌধুরী 


“ঘরাহুমিহির” নাদেও অনসাধারণের তুল বোবার বেশ 
একটু ছিটেক্টো্টা রয়ে গেছে। পুরাঁকালে ত্রান্মণ পঙিতদের 
আনেফের “মিশ্র” উপাধি থাকত, গুদছ্ষায়ী নামটা! আসলে 
ছিল “বরাহমিশ্র"। খুব সন্তব তিমি পিংহলে ফলিত- 
জ্যোতিষ, কি সামুদ্রিক বিভা শিখতে গিয়েছিলেন, ফেদা 
তখনকার দিনে সিংছলে এ সঞ্চল বিষ্ভার খুবই চর্চা হ'ত। 
ফলে, সিংহলী বা এলু ভাষায় ও লিংহলবাপীদের যুখে মুখে 
সার “মিশ্র” উপাধি “মিহ্‌-” হয়ে ফ্াড়াল। তারপর তিনি 
যখন ঘ্যোতিধ্বিগ| শিখে নিজের দেশে কিত্রে এলেন, তখন 
তার স্বদেশবাসীর কাছে যৌগিক শব্ষটির “মিহর” অংশট। 
নেহাত নিরর্থক মালুম হওয়ায়, তারা সেটাকে “মিহির” করে 
মিলে । মিহির কথাট! আগে থেকেই এতক্ষেশে প্রচলিত ছিল। 
“মিছ” ব “মিথ ২” শবের ধ্বনি-ধ্রংসের ফলে শট উৎপন্ন 
হয়েছিল,যার অর্থ করা হ'ত স্ধ্য । বরাহ-পিত জেযাতিধিবদ 
বলে লোকে লেই ছাপটা ওই উপাধির মধ্যে জড়র়ে ধিলে। 
কলে তিনি সমানে বরাহ্মিছির বলেই পরিচিত হতে লাগ- 
লেন। বরাহ্মিহিরের সময়ের বহু আগের সুগে বৈদিক সংস্কত- 
ভাষী আর্ধ্েরা এতদ্ধেশের আদিম অধিবাসীদের “খু” 
অর্থাং হীন ব| ছোট লোক আখ্য] ধিয়েছিল। “কু?” শবে 
উচ্চারণ তখন ছিল “কৃন্দ্র |” পরে জার অনা্ধ্য-মিশ্র হণ 
জাতির মুখে তাই "শুর” হয়ে দ্রা়াল। তাতে ব্যাপারট। 
হ'ল এই-_জঅজ্ঞাতসারে তারা নিষ্ষেরাই নিজেদের ছোটলোক 
জাধ্যায় অভিছ্িত করতে লাগল । “অন্ধত্র” শব্দের উৎপ্রিও 
ভারি মঞ্জার। প্রাকৃত যুগের মাঝামাঝি কোন সময়ে উত্তর- 
পশ্চিমা্লবাসী আধ্যভাষী দলবিশেষের মুখে'মধ্য-গারতীয় 
আর্ধ্ভাযার “লহত্র” শব্দটি-_যার অর্থ হাজার, উদ্মঘঘ হারিয়ে 
“হব সূ-র” হয়ে ধ্বাড়ায়। তা থেকে কালক্রণে “অজ” রূপের 
অবতরণ ঘটল। খ্পাবার পারস্ত থেকে “হ্জৃত্র” থেকে 
উদ্ভূত “হাজার? রূপ এসে ছুটে এ একই সংখ্যাবাচক শৰটিকে 
বেশ ভারিকি করে তুল্ল। ফলে আমাদের হ'ল বিপদ, 


কাকে রাখি জার কাকে ফেলি | 


েপলীশিিশািশিটিনিত 














« বিশ্ববিখ্যাত "প্লোম মহা্তক* সেবন করুন, ব্যাধি পুধাতন ও জটিল হইলেও ইহা সেবনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত 
হইবেন। ইহা রোগ্নের মূল কারণগুলি নাশ করিয়া অতিরিক্ত যুঞ্জনিঃসরপ, গ্রজাবে সুগার ও এলবুমেন 
হ্বাস করে এবং দেহযগ্রকে সবলও সুস্থ ফরে। বিনা ইঞ্জেক্শনে স্থায়ী ফলদাধনে “মোমমহাস্তক” 


অতুলনীয়। ইহা বৃদ্ধ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ. টনিক |. মূল্য ।* (১* দিনের), ১৫২১ মাসের) মাশুলাদি ॥* আনা। 
কবিরাজ এন্‌, ভর্টাচার্ধ কাথ্যব্যাকরণতীথ ভিযগাচার্ষ--১২৯১।১, (প) আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা--৯। 
পাপী 


প্রেমরাগ--প্রদেবেশচনগ দাস। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও 
মন্দ, ২৩1১১ কর্ণ ওয়ালিস স্বীট, কলিকাত। ৷ মূল্য তিন টাক1। 

কাব্য-সম্পর্কে চিরক(লীন ধারণার পরিবর্তনের একটি বিশেষ 
প্রয়াস কিছু দিন হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে। সাহিত্যে তখনই 
নৃতন যুগ আমে, বিশিষ্ট স্ষি-প্রতিত| যখন শ্বত:ই ভিন্ন পথ 
বাছিয়! লয় । পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তন প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ 
নয়। অতান্ত সঙ্ঞান প্রয়াস সাহিত্যকে রকৃত বরে। “প্রেমরাগের 
কবি নব যুগ আনিবার চেষ্টায় নিজের শক্তিকে বৃথা বায়িত করেন 
নাই। যুগধন্মের প্রভাব মানিয়। লইয়া তিনি কাব্যে আত্মগ্রকাশ 
করিয়াছেন। শ্রীদেবেশচন্্র দাস পাঠকের নিকট হৃপরিচিত | 
ইয়োরোপ|' লিখিযা তিনি সাহিতা-খাতি অজ্ভন বরিয়্াছেন। 
'প্রেমরাগ” তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ । 
গীতি-কবিতার সমষ্টি। কবির অনুভূতি যখন পাঠকের 
হাদে সঞ্চারিত হয়। কাব্য তখনই সার্থক হইয়া উঠে। 
প্রেম মান্থষের মনের একটি মৌলিক বৃত্ত। ইহা সক্ল 
দেশ এবং সকল কালের মানব-মনকে আঙ্দোড়িত কবে। এই 
প্রেমের অনুভূতিকে দেবেশচন্ত্র নান। ভাবে প্রকাশ করিম!ছেন। 
“কবিপ্রিচিতি'তে শ্রীবতীশ্রমোহন বাগচী বলিতেছেন, *কবিশ্তা- 
গুলির অধিকাংশই ব্যক্তিগণ্ত বা আদর্শগত প্রণয়ধন্মণ, |কন্ত সচরাঢর 
দুষ্ট প্রেমের কবিতার হসত কপ হইতে এগুলি স্বত্ব ও ভিন্ন- 
গোত্রীয়। মাত্র ছুঃখবিলান নয়, হষ্ঠু বলিষ্ঠতায় ইহাদের জন্ম ।” 
'বন্ধু' কবিতা কবি বলিতেছেন, 

*আমার জীবনে বিলায়ে জীবন তব 
দিয়েছ আমারে তোমার অমূত আনি । 
অন্যত্র বালকেছেন, 
পস্পর্শ দাও, আলো! দাও, ম্থন্ধাধারা-- 
তুমি বধু মম, তুমি মোর ফ্বতাবা।” 

'ভূমিকা'য় শ্রীকালিদাস বায় লিঙ্গিতেছেন,--“ক্বি আহ্তদ্বদয় 
বিগলিত্ত প্রেমরাগকে নিজে তদগত হইয়া! উপভোগ করিয়াছেন 
এবং লেই উপভোগের আনন্দকে এই কবিতাগুলিতে বাণীব্ূপ 
দিয়াছেন ।” 
সেরে 


রাজভ্রোহিভামুলক বলিয়া গতর্ণমেন্ট কর্তৃক “বাজেয়াপ্ধ? 
“্বল্িন্া 


সন্কলক £ শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
শ্বদেশী” যুগ হইতে বর্তমান বাগলার নববু্ পর্য্যন্ত দেশের জাতীয় সঙ্গীতের 
গরিবন্ধিত অপূর্ব নধ়্ন। বিশ্বজাতির জাতীয় সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার 
তথ! স্কারতের জাতীয় সঙ্গীতের ত্রমপরিণতির তথ্সন্বলিত্ত ৫২ পৃষ্ঠাবাপী 
তৃমিক। খ্যাত, অখ্যাত, অজ্ঞাত ও বিশ্বৃত কবিদের অসংখ্য সঙ্গীতে সমৃদ্ধ। 
প্রকাশিত হইল মুল্য পাঁচ টাকা 


প্রকাশক_-উষা! পাবলিশিং হাউস 


৩৪ন্‌ং মহিম হালদার স্্াট, কালিঘাট, কলিকাতা 
১১১১১১১১১১১ 





গ্রচ্থখানি অনেকগুলি 


'ভালবাসি' কবিতায় গাই, 
“আপন অন্তর হতে মধুরে উচ্ছবাসি 
| পুষ্প-লম বাণী ফুটে ।” 
'্ব্তাহিতে পাই রা 
“শুধু দুটি কথা, 7 
বাণীতে ধরিবে রূপ রা্রি-নীরবত! ।" 
কাবা প্রাত্যহিক জীবনের আলোচনা নয়। ইহ! মানস- 
জীবনকে প্রতিফলিত করে। প্রেম মনের ধর্্। 


“জীবনে আলোক রেখা অন্ধকারে করেছিনু ধ্যান, 
নয়নে অমূতবর্তি জ্বালি' তৃমি দিরেছ সন্ধান ।” 

ব্যথার আছে, শছিল মক মালঞচ করেছি হিহ1।” 

“অভ্র কাংলমা হতে বত উর্দীলোকে” কবি বাঞ্ছিতার দেখ 
পাইয়াছেন। 

“এ হৃদয়ে চিরকাল থেকো" 
মিশেছে হোমার মাঝে শেষ কথা মোরে মনে রেখো)" 

অন্তরের সাড়া পাট বলিয়া! “প্রেমরাগ" সার্থক হইয়াছে। 

কবতাগুপি পাঃঠকের"চিত্তকেও নন্দিত করিবে । 


স্রীশৈলেন্জকঞণ লাহা 





পপর 
সঞ্জন্স ভ্ক্রীঙ্গাম্য-এও্রলীতি ক্ষম্মেক্ ডি শপ্পন্যাত্ 





“সপ্লয়বাবুর জড়িমাশূস্থ ভাষার গুণে ইতিহাসের গতির সঙ্গে নায়ক প্রতীপের 
*ভাবধারার কৌন সংঘাত ঘটে নাই। সঞ্জন্নবাবু বনেদী উপন্তাসিকের মনোরম 
সংযস অন্গু্ রাধিয়াছেন। এই উপন্তাসখানি গতানুগতিক পুস্তক-তাঁলিকার 
বাহিরে একটি বিশেধ স্থান দাবী করিতে পারে আনন্দবাজার 


' ক্লোল” স্বাধীন বাংলার নৃতন উপন্তাস। বিশ্নবের পটগুমিকার এই উপন্যাসখানি 


চিন্তাকর্াঁ, প্রেমের, মন্ত- লনের কাহিনী লইয়! 
ধারায় আননাময়,বিভিন্ন উপন্যাস রচনার এতদিন 
হল-উপদলের ধৰি অনেক বাধা ছিল, সে 
সামঞ্জন্তে অপুর্ব ।-*, বাধা অপসারিত হইয়াছে 
*জাতীর  আঙ্দো- পাঁচ টা কা বলিল্বাই হয়তো বাংলা- 


সাহিতো এমন একখানি হুন্দর উপন্যাস পাঠের হুযৌগ পাওয়া গেল। 
-য়ুগাস্তর 


+সপ্রয়বাবু ছোটগল আর উপন্ভা্ের একট। সিনথেসিল যের করতে পেরেছেন 
এই গ্রস্থে_-আধিফার করেনেন এক নতুন ফর্পা। অর্থাৎ অজ্পপরিসর 
সহ কোলকাতার মধো তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সারা ভারতবর্ষ, দেড় বছর 
কি তারও কম সময়ের মধ্যে ছবি এঁকেছেন ভারতের তথ সারা পৃথিবীর 
চিরস্তন অভিযানের-হ্বীধীনতার পথে, শাস্তির পণে, ইন্টেলেকচায়লিঙ মের 
পথে। আর 'কল্লোলের কয়েকটি মাত্র চরিত্র চোখের সামনে উপস্থিত 
করেছে সার! ভারতের অগীশিত দল আর মতের মানুষকে ।**কল্লোল' সতা- 
কারের সাহিত্য রূপ দিতে পেরেছে আজকের রাজনীতিকে ।-ব সম তী 
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“এই উপস্ানথানি সপ্রশনবাবুর পূর্ধবার্জিত খ্যাতি বৃদ্ধি 
করবে, এ তবিত্্থানী কর! সহজেই চলে। পাঠকগ্নোঠীও 
যে উপগ্ঠালটির যথাধোগ্রা সমাদর করতে ভোলেন নি, 
বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণই তার প্রমাণ ।--ব আজুমতী 
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রা 2 বৃত্ত বেশ হয়েছে। সত্াবান-বনানীর 
বৃ €& সন্বন্ধটি খুলেছে ভীল। এরই বর্ণনার এমন 
একাধিক স্থান আছে যেখানে তুমি সতাই 

এক টাকা সার্থক হয়েছ। তাছাড়া বৃদ্ধি সম্পূর্ণ রচনার 
এগারো আনা দিক থেকে হলেও মন ছুটে ঘা বৃত্বর 
বাইরে, তার রষ্ভীন পারিপার্থিকে । অর্থাৎ, সত্যবান-বনানীর 
সম্থন্ধের রেশ চল্ছে, ব্ধিও তোমার হাত থেকে বেহালার 
ছড়ি নাবানো। এইটাই ৪079810 06 60708010080688-এর 
আঙ্গিক চায়। বলা বান্ছলা তোমার কাব্যশক্তি তোমাকে 
সাহাযা করেছে।- ধুর্্টি প্রসাদ স্মুখোপাধ্যায় 


'সংঘত ভাবের সঙ্গে ভাষার অদ্ভূত 
যোগ্নসাধম ঘটাইয়াছে গল্প বলার 
| রব ূ সহজ রীতি ।..লেখক কোন 


ছু' টাকা চার আনা চরিত্রের মধ্যে করুণ রস ফুটাই- 
বার জন্য খটনাশষ্টির প্রমান মাত্র করেন নাই, সে যেন জমিতে 
লাঙ্গল দেওয়ার সঙ্গে, ফসল বোৌনার সঙ, নিতাপ্রয়োজনীয় 
জিনিসপন্জ কেনার সে, সামাজিক কুত্র আনন্দ-উৎসব ছুঃখ- 
বেদনার সঙ্গে, আপনি অমিয় উঠিয়াছে।--প্র বালী 
'বাংলার কৃষক জীবনের দ্বাশা-আকাজ্কা, ঘন্ব-অভীগনায় 
এমন নুন্দর জীবন্ত চিত্র ইতিপূর্কে কোন বাংল! 
উপন্তাসে গেক্েছি বলে মনে পড়ে ্া।--জা তৃভুমি 


পৃর্ধবাশা-শ্রকাশিভ অন্যান্ত 
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41871851107 13167810)11 
বিষয়বন্ধ এবং দৃষ্টিভঙ্গী এই উভয় দিক দিয়াই এই বিরাট উপন্যাসটির 
অভিনবত্ধ আছে। মনন্তত্ব এবং মতবাদ বিশ্লেষণে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় 
পাই এবং বর্তমান বাংলা তথ! ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা এবং কর্মকে 
রসবন্ততে পরিণত করিবার ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হই।***লেখক যে 
খাটি শিল্পীমনের অধিকারী তার পরিচয় মেলে তাহার হ্বতংস্র্ত 
রসিকতাঁয়, ভাষার প্রসাধন-নৈপুণ্যে এবং কৰিবপূর্ণ বর্ণনায় ।'-_ প্রবাসী 
১৯৩৮-এর ঘুদ্ধারস্ত থেকে লেখক তারই রূপ পাঠক- 
নুরু করে ১৯৪৩-এর ছুর্ডিক্ষ স্্্প্ পাঠিকীদের চোখের সামনে 
পর্যন্ত আমাদের জাতীয় বব ঞ তুলে ধরতে চেয়েছেন।**+ 
জীবনে যে দারুণ দুর্ব্পীক ৬ আজ ছুঃখ*রজনীর শেৰে 
নেমে এসেছিল 'রাঝিতে পা চ টা কা লেখক বিভিন্ন চরিত্রের মারফত 
আমাদের সমাজ-জীবনের সেই আঁশানিরাশা, ছুঃখ-ছদ্বেরই পরিচয় 
দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি তার দে প্রর্লাস সার্থক 
হয়েছে। আলোচা বিষন্ন নিয়ে এপর্যন্ত বাংলা-নাহিতো যে কর়খাঁনি উপন্যাস 
লেখ! হয়েছে, 'রাত্ি' তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আঁসন দখল করে।ক্লুঘক 
“অন্ভিনবত্ধের দিক থেকে 'রাজি' অতুলনীয় | প্রত্যেকটি চিজ থে 
অপরিসীম মমতার সপ্রগ্বাবু লীলন করেছেন, যে সহজ হুদার ভাবে 
তিনি তার রূপ দিয়েছে, ভাতে ৃদ্ধ হতে হয়।যুগাতর 
বইএর তালিকা! 


সংগ্রহ করুন 


পূর্বাশা লিমিটেড-গি)৩ গণেশচন্ত্র এদ্বেন্না, কলিকাডা )৬ 


এ পপশিশিশিসপিসি পাপাপিপাসপিসাপাসপিস্পাসপিসশিপািসপপসিসপিসিসিিসপিসপিসপিশিসিপিসপিসপসিপপসশসিসাশিিশিশিিশিসিশীত। 


কন্মৈ দেবায়__শ্রীপ্জয় ভট্টাচার্য । পূর্বাশ। লিমিটেড, 
পি১৩, গণেশচন্ত্র এতিম্যু,। কলিকাতা । দাম তিন টাকা। 
খিতীয় সংস্করণ । 

উপন্যাসখানির পটভূমি--্বা ধীনভাকাষী ভারতবর্ষ, ঘটনাস্থল 
-বাংলাদেশ, পাত্রপাত্রী--বিভিনন রাষট্রনৈতিক মভবাদী কয়েকটি 
চক্িত্র। বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষে বিপ্লবী বাংলার তরুণ মনে যে 
বিক্ষোভ জাগিয়াছে--তাহার সঙ্গে সধ্য ভালবাস! আশা-তিমান 
গ্রভৃতি বৃত্তিগুলি গিলিয়! এই কাহিনী গড়িস্কা উঠিগ্লাছে। দুষ্ট 
নারী-চরিত্র এক কেন্ত্রে সংলগ্ন হইয়াও মিলিতে পারে নাই ; 
আত্মকেত্রিকতার গ্র।চীরে বাধ! পাইয়া ভিন্নমুখী হইয়াছে । এই 
কেন্রাতিগ নারী-মনস্তাত্বের সুগম বিশ্লেষণ লেখকের তৃলিকায় এন্দর 
হইয়াই ফুটিয়াছে। দীপালী ও চিত্র! চরিত্র দুটিকে আপাত- 
বিচ্ছিন্ন মনে হটে ৪--পরস্পরের পরিপূরক | কোন কোন স্থলে 
বিতর্ক দীর্ঘ হওয়ায় গল্পের বাঁধুনি কিছু শিথিল হইয়াছে--কিন্ত 
প্রধান চবিত্রগুলি অস্পষ্ট হয় নাই । 

স্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
হে বিহঙ্গ মৌর-্ট্রনরেন্্র দে। দিবুক হাউস, 
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । মূল্য নয় সিকা। 

১৯৪২ হইতে ১৯৪৫-এব মধ্যে বাংলার সমস্য। সবচে 
ঘনীভূত হইয়। ওঠে। যুদ্ধ। বিপ্লব, দমননীতি, ছুতিক্ষ--এই 
চাঝের সমন্বয়ে সমাজ-জীবন একেবারে ওলট-পালট হইয়! যায়। 
এইট চর ছুবিপাকের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনাই জাতিকে মাথা 
সিধা করিয়! দাড়াইতে সচেষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু সে পৃ” সফলত। 
লাভ করিতে পারে নাই । সম্ভবও ছি না । সমাজের নৈতিক 
জীবনে দুই দিক দিয়! ভাঙন ধবিতেছিল, এক দিকে নিদারুণ 
বুভুক্ষা* এক মুষ্টি অন্ধের জন্ত লালায়ন, অগ্র দিকে চোরাবাজারের 
অমোঘ আকর্ষণ, রাতারাতি লক্ষপতি হইয়! উঠিবার লোভ এবং 
হযোগ। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে উপনাসখানি রচিত। লেখক যে বেশ 
দরদ দিয়াই দেশের এই বেদন। অনুভব করিয়াছিলেন তাহার 
লেখার মধ্যে তাহার সম্যক্‌ পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ঘটনার বর্ণনা 
তখ। বিন্যাসের মধ্যে কুশলী শিল্পীর হাতের ছাপ আছে, যাদও 
জায়গায় জায়গায় একটু কাচা। 

লেখক আদর্শবাদী তো! বটেই, সেই সঙ্গে বেশ সবলভাবে 
আশাবাদী ও, যদিও সেজন্য কম রিয়ালি্ট নহেন। তাহার কাছে 
বিপর্বয় খুবই সত্য, তব্‌ মামুষের সর্বরজয়ী আত্ম! তাহার অনেক 
উদ্বে”) তাহার আশ। অনেক, গতি অফুরস্ত। শত পরাজয়ের 
মধ্যেও সে অন্তিম বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়া! চলে। গল্পের নায়ক 
স্ুধীনের মধ্যে এই নত্যট বেশ ভালে! ভাবে ফুটিয়াছে। 

বাংলার চরম দুঃখের দিনের এই 'আলেখাটুকুর পাঠকমমাজে 


কদর হওয়া! উচিত। 

র শ্ীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
মহাত্মা গান্ধী- রোধা। রোলা।। অনুযাদক খষি দাস। 
ওরিয়েন্ট বৃক কোস্পানী, », স্ঠামাচয়ণ দে দ্র, কলিকাতা । বঙ্গানুবাদ 

১৯৪৭ জাম জাড়াই টাক | পৃ. ১৩৩। 
১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পরে রোল 1 গান্ধীজীর সম্বন্ধে 
একখানি পুণ্তক প্রণয়ন করেন। এতদিনে তাহীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত 
হইল। রুশ বিষের পরে রোলার মতের পরিপতি ঘটিয়াছিল এবং 





অসংখ্য বিধিনিষেধের শেকলে বধ! আধুনিক কৃত্রিম সমাজে 

মানুষের চরম বিকাঁপের হৃযৌগ কোথায়? হতাশ আর তগ্নোভম 

সেই সব মান্ুব-পুতুলের যান্ত্রিক জীবনের অপরপ কাহিনী। 
পরিমাঞ্জিত ও শোভন হ্িতীয় সংস্করণ । দাঁম পাঁচ টাকা 


সমুদ্রের স্বাদ 
মানিক বন্দোপাধ্যায় 


বাঙালী মধ্যবিত্তের 
ভঙ্গের করণ কাহিনী। 
হাসির অন্তরালে দুঃখের 
ফল্তুধারার রদোভীর্ণ রূপায়ণ। 
দ্বাম তিন টাক। আট আন! 


মাধুনিক চীন! গলপ 


লু সন, লাও চাঁঅ, তি লিও 
প্রভৃতি চীনের আটজন আধুনিক 
সাহিতিকের লেখা এগারোটি গল্প । 
বতর্মান চীনের সামাঞ্জিক ও 
রাজনৈতিক গ্রণচেতনার মিথৃ'ত 
ছবি। অমল দাশগুপ্ডের অনুবাদ। 


দাম তিন টাকা আট আন! 


শা 
কাষ্ঠ- 


ধানকান। 

ননী ভৌমিক | 
বাংলার সমাজ-জীবনকে বিধ্ন্থ করে 

গ্কত দশকে যুদ্ধ ও দুতিক্ষের থে 

সর্বনাশ! বড় বন্নেছিল তারই সার্থক 

ছবি। জনগণের হু'খ-ছূর্দশার তুলনায় | 

মুষ্টিমেয়ের বিলীসের কাহিনী। 
দাম ছুই টাক! বারে! আন! 


ডাক 


ইলিয়। এরেনবৃর্গ ও অন্ঠান্ত আটজন 
সের! সৌভিয়েট সাহিতাকের বাছাই 
করা গল্পের সংকলন। গল্প গড়ে চোখে 
পড়ে একটি পরিবতনিশীল সমাজে 
খপমিছিলের প্রাণস্পঙগন যা 
আগামী রূপের প্রতিফলনে উদ্দবল। 


দাম দুই টাঁক। আট আন! 


পারীর পতন 


ইঙিযা এরেনবুর্গের বুগীস্তকারী উপস্তাস 411 2/ 72৫25-এর 
বঙ্গানুবাদ । গত মহীঘুদ্ধ ও তার আগেকার সমরের ফরাসী জীবনের 
নিভু্ল ও বলিষ্ঠ চিত্র। পারীর বুলতার ও কাঁকষে, বসার্পোর 
ঝড়বিদ্ষুধ সমুদ্র, জারির বনানীচিহনিত প্রান্তর, মার্সাইএক্স বিচিত্র 
জীবন, ট্েঞ্চের কাদা আর উন, নিশ্্রদীপ শহরের বিত্রান্তি 
ও অস্থিরতা বিচ্ছিগ্ন ধৃশ্তগুলো একটা আশ্চর্য ও তয়কর 
কবিতার স্তবকের মত অনম্কসাধারপ। অনুবাদ করেছেন--- 
অমল দাশগুপ্ত, রবীন মন্ুমদার ও অনিলকুমার সিংহ। 
তিন খণ্ড একত্রে দাম দশ টাকা। 


সচিত্র ভাঙিকার জন্ত চিঠি' জিখুন 
ইণটান্রন্যাণনাল পাবলিশিং হাউস লিঃ 


৩০১ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-_১৬ 








৩১৮ 

বর্তমান বইখানি লিখিবার সময়েও তিনি গান্ধীজীর নেতিমূলক কম 

প্রচেষ্টাকে যেমন তাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, গঠনকর্ের ভিতর দির] 

. গ্বান্ধীজী যে নূতন জীবন রচনার প্রচেষ্টা করিতেছিলেন, তাহীর প্রতি 
সাহার দুটি তত দূর আকৃষ্ট হয় নাই। তৎসন্েও গোলার মত একজন 
মনীবী ও প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর দৃষ্টিতে পীন্ধী এবং বববীন্রনাথ কি ভাবে 
প্রতিভাত হইয়া ছিলেন, তাহ] আমাদের সকলের পাক্ষে শিক্ষণীয় । 

১২ অনুবাদকের দারিত্ব অতিশয় ওরুতবপূর্ণ। যেখানে বিষয়বন্তই অতান্ত 
গুঢ় বা জটিল, সেখানে ব্যাখ্যা না করিয়া পুরাপুরি লেখকের ভাব জ্ঞাপন 
করা কঠিন। অথচ অনুবাদকের পক্ষে সেরূপ অধিকার গ্রহণ কর! উচিত 
নয়। এইকপ নানা থিম সত্বেও আীধুক্ত খষি দাসের অনুবাদ সার্থক 
হইয়াছে। ভাবার স্বাচ্ছন্দোর জঙ্ক পাঠকের মনে কৌন পীড়া জন্মায় না । 





গ্ীতা-বোধ-_মৌহনদাস করমটাদ গীন্ষী। অনুবাদক ডা: 

শরফুলচন্্রা ঘোব ও প্রীকৃষারচন্রা জানা। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, 
৯, শ্যামাচরণ দে দ্রীট, কিকাতা। গুজরাতী সংস্করণ ১৯৩- বঙ্গানুবাদ 
১৯৪৭ | পৃ 1৮১১০ দাম বার আনা, বিশেষ সংস্করণ, এক 
টাকা। 

শাীরী লবণ-সত্যগ্রহের পর যখন য়রোড়! জেলে বন্দী ছিলেন তখন 
অল্পে অল্পে গীতার একটি সরল উপক্রমণিক লেখেন। প্রতি অধ্যায়ের 
তাৎপর্য অগ্্যস্ত সরপ গজরাতী ভাষায় জনসাধারণের বৌধের জন্যই লেখ! 
তাহার উদ্দেশ ছিল। ডক্টর ঘোষ এবং কুমার বাবু উষ্ত়ে সেই লক্ষোর 
্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনুষদ করিয়াছেন। ভাষা সরল হইয়াছে, এবং 
পড়িতে কোথাও বাধে না। 

খীন্ধীজীর ধর্দমমতের সম)ক্‌ পরিচয় বাধার লাগ করিতে চান, অঞ্থবা 
নীতার শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া সরলভাবে নিঙ্গের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে চান তাহাদের পক্ষে বইথানি পড়া! বিশেষ দরকার । 


গ্রানিশ্মলকুমার বন্ধু 


গাঙ্গীজী কি চান--্রনিশ্বলচন্্র বহছ। সাহিত্যিকা, ১২৩, 

আমহাষ্ট দ্বীট, কলিকাত। । পৃ. ৮*। মূল্য ১২ টাকা। 

এই পুস্তকে প্রকাশিত ছয়টি প্রবন্ধ ধারাবাহিক রূপে "শনিবারের চিঠিতে 
প্রকাশিত হইক্াছিল। মহাত্বাজীর কর্মপন্থা ও আদর্শ সম্বন্ধে সাধারণ 
পাঠক এমন কি অনেক শিক্ষিত ব্ক্িরও আস্ত ধারণ আছে। লেখক 
গাঙ্ষীবাদের নানা। দিক বিশ্লেষণ করিয়। এই ত্রমাত্মক ধারণাগুলি দুর করি- 
বার প্রয়াস পাইক়াছেন। মহাত্বার্সীর গঠনমূল্পক কাধাকেও অনেকে 
পুরাতনের প্রতি অধ্কাতাবিক আগ্রহপ্রদুত বলিয়া মনে করেন এবং 
ভাহার কুটার-শিলপ-টন্নয়ন পরিকল্পানাকে প্রগতিবিরোধী বলিয়া! ভয় পান। 
অধ্যাপক বহু মহাশয় অতি নষ্ট, আলোচনাত্বার৷ বুঝাইতে সক্ষম 
হইরাছেন যে, বর্তমান হজুগের সময় ঘাহা ভাল ও মানবকঞ্যাণকর বলিয়া 
চলিতেছে এবং আরও ব/পকতাবে চালাইবার চেষ্টা! হইতেছে তাহার 
মধো আনেক গলদ আছে। এই গলদ এড়াইর1 চলিতে পাঙিলেই তবে 
ভারতের গুকুত মঙ্গল হইবে, অন্তথ! নথে। 

দেশের ছিতকামী ব্যা্তিমাত্রেই এই পুত্তকপাঠে উপকৃত হইবেদ 
এবং প্রকৃত গান্বী-র্শনের মর্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারিখেন। 


শ্ত্রীঅনাথবন্ধু দত্ব 


.. বিজ্ঞানী ও বাঁজাণু-_ ্রীগেন্্রনাধ মিত্র । আশুতোষ 
লাইব্রেরী, কল্গিকাতা॥ টাক।। পৃ. ৭৪ ১ মূল) দশ আনা। 

_. অনেকেরই ধারণা--যথেষ্ট অর্থ, শ্বাচ্ছন্দ। এবং সজ্জিত পরীক্ষাগার 
বতিয়েকে বৈজ্ঞানিক তথ্যাহুদক্ষানে সাফলা লাভ কর! ছুয়হ; কিন্ত 
ফর্ববক্ষেত্রেই একথ| সঠ্য নহে । আনল কথ! হইতেছে--একাস্ত অনু- 
মন্ধিৎসাপ্রবৃত্তি এবং অদমা অধ্যবসায় । ইছারই বলে জ্ঞানাত্বেধী প্রবল 


প্রানী 


২২১৮২ পলাপাসিসীপাীগাপীিশাটিসিিসিপপাশিসপিশ পাশপাশি 


১৩৫৪ 





পেীপিশপিপপাপিপিশিপাশিসপনপসপিপাসপিসপিিসিপাপিসিপাপাসিসিলিসপিসিপসপািসিপিএসপি 


বাঁধাবিত্ব অতিক্রম করিয়াও সতোয় সন্ধান পাইয়! খাকেন। বিজ্ঞানের 
বহুবিধ ক্ষেত্রেই এরপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। গৌঁড়ার ধাহার। জীবাণু 
জগতের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং যাহারা তাঁহাদের রহস্যসন্ধামে ঝাপৃত 
ছিলেন ভাহাদের সকলেরই কাহিনী গভীর কৌতুহলোদ্দীপক। “মাইক্রোব, 
হান্টারস্” নামক বইখবনিতে তাহীদের অভিনব আবিষ্কার সম্পকিত 
ঘটমাবলী বিশদভাবে বর্ণিত হইকাছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার 
বাংলা ভাষায় তাহাদেরই কথা বেশ প্রার্জলভাঁবে আলোচনা! করির়াছেন। 
লেখার ভঙ্গী সহজ ও হ্দদর। বইখানি পড়িয়া প্রত্যেকেই তৃপ্তি লাগ্ত 
করিবেন বঙিয়! মনে হয়। 


শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


দেশ যাঁদের ডাকে -শ্রীশাস্তিকুমার দাশগুপ্ত । যুখাজ্জী 
গুপ্ত এও কোং। ৪&, ধর্মতল। লেন, শিবপুর, হাওড়া । দাম ১০*। 
ছেলেদের উপন্যাস। যদিও প্লটের মধ কিশেষ কিছু নৃতনতব নাই 
তথাপি সহজ ভঙ্গীতে বলিবার কৌশল লেখকের আয়ত্ব খাবার 
উপন্তাসখানি তল লাগিল। 


বিশ্বরূপা-_সম্পাদক £ শ্রীশৈলেনাগ দিংহ। প্রীগ্ুরু লাইব্রেরী 
২০৪, কর্ণওিয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা | দাম ১৫ 
স্কলন-্রস্থ। খ্যাত এবং অধ্যাত ব লেখকের লেখা গ্রস্থখীনিতে 
স্থান লাভ করিয়াছে। তন্মধো অধ্যাপক সুনীতিকুমীর চট্টোপাধ্যায় এবং 
অধ্যাপক সুকুমার সেনের প্রবন্ধ দুইটি বিশেষজ্কাবে উল্লেখযেগ্য। গরন্থখীনি 
গুধু প্রবন্ধসঙ্কলন হুইলে সম্পাদনার বিরুদ্ধে বলিবার তেশন কিছু 
ছিল না। কিন্তু গল্প এবং কবিতাও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে অথচ 
সেদিকে সম্পাদক মহাশয় বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন বলিয়! মনে হইল ন1। 
অজস্র ছাপার ভুল বিরক্তিকর। 


শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্প চাকী- শ্রী গোপাল ভোমিক। 
বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্ে দ্রীট, কলিকাতা-_-১২, 
মূল্য এক টাকা। 

ভারতবর্ষ আন্গ পূর্ণ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত 
হইয়াছে । আজকের দিনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
বাংলার অবদামের কথ] বিশেষ ভাবে স্মরণ করা উচিত। 
মুজিপাগল বাঙ্গালী একদিন প্রিটিশ শাপনের উচ্ছ্দে করিবার 
জন্গ গ্বগ্ড সমিতি স্থাপন করিয়| সশস্ত্র বিজ্রোছের আয়োজন 
করিয়াছিল । এই বিপ্লব-আন্দোলনে বাংলার যে সমস্ত 
তরুণকে আত্মাহুতি দিতে হইয়াছিল তাছাদের মধ্যে 
প্রকুন্ন চাকী ও ক্ষদিরাম বন্ধ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
আছেন। মুক্তি-সংগ্রামে বাংলার, প্রথম শহীদ হওয়ার 
গৌরব প্রসন্ন চাকীরই প্রাপ্য-_ক্ষুদিরাম ছিলেন বিল্লবী ৩গ- 
সমিতি মেদিনীপুর শাখার কন্ব্ট। লেখক সরকানী 
রিপোর্ট এবং ক্ষুদিরামের ছ্ধোষ্ঠা কর] অপরূপ! দেবীর রচনাদি 
হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ বচন! করিয়া- 
ছেন। গুপ্ত সমিতির ার্য্যক্ষম ও স্বরূপ বিল্লেষপে লেখক 
বাংলার বিপ্লব আশ্পোলনের ম্কখাটি ক্বনুধাবন করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন। 


ভ্ীনলিনীকুমা'র ভদ্র 


দেশাধিদেশের থ্থা 


বাকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৪৬ সনের 
সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী 


অগ্ঠান্ত বৎসরের গ্তায় এ বারেও বীকুড়া প্রীবামকু্ণ মঠ ও 
মিশন কেন্দ্রে সেবা পূজা ধর্বালোচন! সভা! ও বৈঠকাদি নিম্মমিত 
ভাবে অন্ুঠিত হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে সর্বসাধারণের জন্ত 
কমেকটি ধম্মসভার এবং মঠ ও মিশনের অস্তেবামিগণের মধ্যে 
২৯৪টি ধশ্মীলোচন! বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছে । মিশনের বিভিন্ন 
বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইতেছে। ইহার 
পুস্তকাগারে মোট পুস্তকসংখ্য। ১৩৪১ । মোট চবিবিশধান! মাসিক 
পান্রকা ও ছু'খানা দৈনিক সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে পাঠাগারে 
গৃহীত হয়। 

মিশন কর্তুক তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হই- 
তেছে। আলোচ্য বে মোট ৬৫৬২৭ জন রোগী চিকিৎসিত 
হইয়াছে । তন্মধ্যে মিশনের হাসপাতালে মর্বমমেত ২১১৫ জন 
রোগীকে স্থান দেওয়া হইয়াছে । এবার মোট ১* জন ছা 
বিবেকানন্দ হোমিও বিদ্ালষে শিক্ষালাত করিয়াছে । 

ঝামহরিপুর অবৈতনিক উঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাধ্য 
নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে । উহাকে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে 
পরিণত করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। মোট ছাত্র সংখ্য। ১২৩ জন। 

কাল পাথর, আন্দার খোল ও গন্গাজলঘাটী থানার ১২টি 
গ্রামের ৭২৭টি পরিবাঁরের ১৪০* লোকের মধ্যে মোট ২৯।৯ 
সের চাউল, ৪৩৮থানা কাপড় ও ৫৫টি কোট বিতরণ কর! 
হইয়াছে। এতহ্যতীত্ত ব্যাপকভাবে আরে নানা জনহিতকর 
কাধ্য অস্থৃঠিত হইয়াছে । 


চাংড়ীপোতা গ্রামে প্রসুতি-সদনের 


ভিত্তি স্থাপন 


গত ১৬ই নবেশ্বর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত চাংড়ীপোতা 
গ্রামে "রাজলক্মী প্রস্থতি ও শিশুসদনে”র ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
মেজর জেনারেল এ. সি. চাটাজ্জির পৌরোহিত্যে এক সভ। হইয়া 
গিয়াছে । কলিকাতার খ্যাত্তনাম। চিকিৎসক, “ডাক্তার বস্থুর 
লেবরেটরী'র স্বত্বাধিকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত কাণ্িকচন্ত্র বন্দ মহাশয় 
তাহার মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান 
শিষ্মাণের সপ্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পশ্চিম 
বঙ্গের স্বাস্থ্য ও অর্থসচিব রক্ত অন্নদাপ্রমাদ চৌধুরী এই নব- 
পরিকন্িত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে গিয! 
ডাঃ বন্থুকে তাহার জনহিতৈষণার জন্ত অশেষ ধন্তবাদ জ্ঞাপন 
করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটির জঞ্জ সরকারী পাহায্যের প্রতিঞ্তি 
দিয় গ্রামবাসীদেরও দেশের স্বাস্থ্যোক্জতির জন্জ নিজ্জ নিজ কর্তব্য 
মন্বন্ধে অবহিত হইতে অঙ্ভুরৌধ করেন। এ অন্ুষ্ঠানেরই অগ্ততম 
অঙ্গ হিসাবে ডাঃ দিজেন্জনাথ মৈত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে ডাঃ 
বস্তুকে স্ভাহার ৪ বৎসর পূর্ণ হওয়ার জণ্ড অভনদিত কর! হয়। 
ইতিপূর্বে গল্জী উঠয়নের জন্ত তান যে অদ্ধপক্ষাধিক মুঞ্জ। দান 
কাররাছেন মভাপতি মহাশয় বত্ৃতান্গ্রসঙ্গ লে কথার উল্লেখ 


করেন। স্বাস্্যধ্ুসজ্ের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নবেক্্নাধ বন্ধ 
সভায় উপস্থিত ভিলেন 


ঞ 





প্রহৃতিসদনের ভিত্তিস্থাপন । দণ্ডায়মান দক্ষিণ দিক হইতে দ্বিতীয় 


ডাঃ কান্ভিকচন্ত্র বনু 





ইসকন শাদা 
(খববিধ প্রসঙ্গে জয়া ) 


পা 


৩২ 


বানী 





সদ) বিলাত-প্রত্যাগত ভ্রীঅশোক চট্টাপাধ্যায়ের সংবর্ধনা | ত্বিতীয় সারিতে 
উপবিষ্ট বাম দিক হইতে পঞ্চম শ্রীঅশোক চ।উাপাধ্যায় 


শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা 


সন্ত বিল।ত-প্রত্যাগত শ্রীঘুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সম্বদ্ধনার্থ 
খ্যাতনামা ব্যায়ামকুশলী প্রফেলর শ্রীবিজয় মল্লকের উদ্োগে 
বিগত ২৩শে নবেম্বর “মল্গিকস হেল্থ হোম” নামক ক্লাবে এক 
চায়ের আলরের আয়োজন হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রফেসর মলিকের 
শিষ্যবুন্দ কর্তৃক বিবিধ ব্যায়াম কৌশল প্রদপিত হয়। এ সমস্ত 
অনুষ্ঠান শেষ হইলে অশোকবাবু শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়ো- 
জনীয়তা সম্বন্ধে বন্তৃতা করেন। তিনি বাঙালী যুবকদের 
সর্বাগ্রে শরীর সামলাইবার জন্ত অবহিত হইতে অস্থরোধ করেন। 
অশোক বাবু নিজে বিবিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়াদিতে হুনিপুণ। বাঙালী 
যুবকদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে মুগ্িঘুদ্ধ শিক্ষা! ও নান! ব্যারাম- 
কৌশল প্রবর্তীনের জন্ত তিনি এক সময় যথেষ্ট চেষ্ট! করিয়াছিলেন। 
দেহাস্ুীলন সম্বন্ধে তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামূলক হত্তৃতা 
শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। ডাক্তার কে, 
ডি, ঘোষ, ডাঃ অমর মুখোপাধ্যায়, ডাঃ দ্দাদিত্য গুণ, শ্শিশির 
কুমার কর, শ্রীনন্তোষকুমার দে, শীপ্রমথ চৌধুরী প্রমূখ বিশিষ্ট 
ভক্ত মহোদয়গণ উক্ত আমরে যোগদান করিয়াছিলেন | 


রাচিতে স্কাউট ক্যাম্প 

দ্বিতীয় কলিকাত। ব্যস্কাউট এমোসিয়েশনের উনবিংশতি দল 
শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যাযের অধিনায়কত্ধে বিগত অক্টোবরের শেষ 
সপ্তাহে বাচিতে ক্যাম্পের অনুষ্ঠান করে। ব্যারিষ্টার প্ীসীতানাথ 
প্রালের ঝাচিস্থ ভবনে ক্কাউটদের শিবির সংস্থাপিত ভয়। ছড, ও 
জোন! জলপ্রপাত এবং অগান্ত প্রাকৃতিক দৃশ্ত দর্শনে ভ্রভীবৃশ 
প্রভূত আনশ লাভ করে। সন্তাস্ত নাগরিক প্রীজর্ছুন আগরওয়াল! 
ইছাদিগকে তাহার জ্বিস্তৃত ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া! চা-পানে 


আপ্যায়িত করেন। বিছারেহ লাট-প্রাসাদেও অভিথিগণ-সহ 
ব্রতীবৃন্দ নিমস্ত্রিত হন। অবলদ্ধে পাটন! য'ওয়ার প্রয়োজন 
সত্বেও বিহারের গভর্ণর শ্রীজয়ামদাস দৌলতরাম সপরিবারে 
প্রায় ত্রিশ মিনিট কাল ইহাদের মধ্যে থাকিয়া! স্কাউট, কাব ৫ 
রোভারদের কার্ধযাবলী পরিদর্শন করেন। উনবিংশ গ্রুপের ব্রতীবুন্দ 
ছাড়াও লাটগ্রানাদের অতিথিগণের মধ্যে সেখানকর পুলস 
কমিশনর, গবর্ণবের এ. ডি. সি., কবি গ্ীপৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। কলি- 
কাত! কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব কৌন্সিলর শ্রীহধীবকুমার চট্টো- 
পাধ্যায়, ভ্রীকালীরুফ রাষ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন । গবর্ণরের 
একটি নাতিদীর্ঘ হুর অভিভাষণের পর সেখানকার আধ ঘণ্টার 
চিত্তাকর্ষক কার্ধ)নথটী সমাপ্ত হয়। 


পরলোকে হরেন্দ্রনাথ বন্থু 


গত ১লা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর) বেঙ্গল কেমিক্যাল 
প্রতিষ্ঠানের অন্যতষ জনাশ্রয় উৎদাহী কর্মী হরেন্দ্রনাথ বু 
মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯*২ সনে এট, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী কর্মে লিপ্ত হন। জীবনের শেষ 
আঠার বৎসর কাল তিনি বেঙ্গল কেমিফ্যালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 
হরেন্সনাখ খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেন । যৌবনে 
তিনি একজন ফুটবল খেলোয়াড় রূপে খ্যাতিলান্ত ঝরেন। 
সাহিত্যের প্রতিও তাঙার অসাষান্য প্রীতি ছিল। তাহার 
অমাধ়িক ব্যবহার ও পৌঞ্জন্যগুণে সকলেই মুদ্ধ ছিলেন। 
কলিকাতার নর্িকটস্ব সোদপুংর তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। 
তিনি তথাকার বিভিন্ন ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের একজন উৎদাহী 
সত্য ছিলেন। | 


ঝু্রাকর ও প্রকাখক-_আীনিবারণচন্জ দাপ। প্রবাসী প্রেদ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিফা। 
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তাক্কর ও শিল্পী এদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী কত মালাবার- 


কৰি কুষার আসামের পরস্তরসূর্তি 





“সত্য শিবদ্‌ নন্দ . 
নায়মাত্বা বলহীনেন লত্য£” 





৪শস্ণ ভ্ভা্গ 
-২-স হও 


শ্বান্য ৯৩০৫৪ 


ৰ শুগাঁতহখ্যা। 





বিবিধ প্রসঙ্গ 


মহাত্সাজীর অনশন ব্রতের সমাপ্তি 


মহাত্াশীর সপ্ভ দিল্লীর অমুসলমান অববাসীগণ মামির! 
লওয়ায় তাহার অনশন ব্রতের সমাপ্তি হইয়াছে। এই ব্যাপারে 
সারা জগতে সাড়া! পড়ে এবং চতু্দিক হইতে এই মহামানবের 
মঙ্গলের জগ আন্ততক ব্যাঞ্লত। প্রকাশহুয়। অনশন ভঙ্গ 
সমস্ত ভারত এবং জগতের দ্ুধীবর্গের এক বিশি& অংশ স্বস্তির 
নিশ্বাপ ফেলে । মধাক্মা্ী নিজের জীবন যে বিশেষ মঙ্গল 
কাধ্য সাবনের জন্ক পণ করিয়াছিলেন তাহা সফল হইয়াছে 
এবং তাহাতে দিলীর কল্যাণ হইবে ও বিশ্বমানবের চক্ষে 
গাখীদ্বীর মহাণ্‌ আদর্শ আরও উচ্ে উঠিবে। কিন্তু এবারকার 
অনশন ব্রত সন্বদ্ধে কেবলমাএ মহাম্মাঞ্শীর প্রতি ভক্তি-শ্রপ্ধা ও 
বিশ্বাশ শিব্দেন কিয় ক্ষান্ত হইলে আমাদের পক্ষে কর্তব্যের 
ধারুূণ অবহেলা কর! হুইবে, সুতরাং সুবিধাবাদের সহ্জ 
পথ ছাড়িয়া উহার ফলাফল স্দ্থে কঠোর বাণুববাদের 
ভায় অনুসারে বিচার করিতে হইবে । আছ আমর! শ্বাতস্তরয 
লাত করিয়াছি এবং ছু'দিন পরে সম্পূর্ণ স্বাধীনতালাভ করিব 
আশ] করিতেছি । গুতরাং ভারতরাগ্রের শুতাশুত এখন জামা- 
দের নিজের হাতে, সব দোষ ইংরেছের ক্ষদ্ধে চাপাইয়| নিগার 
পাওয়ার উপায় আর আমাদের দাই, সেই কারণে ভারত- 
যু্রাপ্রের কর্ণধার ধাহারা ঠাহাদের কাধ্যাবলীর আলোচনা, 
যতই অপ্রিয় হউক, ামাদেত্র করিতেই হইবে নিলে এই 
নূতন রাষ্ট্রের সমূহ বিপদ ও অমঙ্গল অবন্তত্তাবী। কেবলমাঅ 
তাবের উচ্ছ্বাসে গদগদ হইয়া, চক্ষু মুদিয়া, সহজ পথে চলিয়া, 
আমাদের কতবার কি নিদারুণ দুর্ধশায় পড়িয়া! দ্বাসত্ববরণ 
করিতে হইয়াছে তাহার বিবরণে ইতিহাসের শত সহত্র পৃষ্ঠা 
তন্িয়া গিয়াছে । আবার দেই পথে চলিলে ফল একই হুইবে। 

মহাত্মাঙ্গীর অনশনের উক্ছেশ্ত মহান্‌ ছিল এবং তিমি আমা- 
দের সকলের কল্যাণকামনা করিয়াই এই ব্রত গ্রহ করেন সে 
বিষয়ে কাহারও মনে কোনও সঙ্গেহের অবকাশ নাই। কিন্তু 
আমর! জানি অনেক ক্ষেত্রে ক্যা কামনা করিয়া যে কাজ 
করা হয় তাহার ফল নিরবচ্ছিন্ন কল্যাপপ্রস্থ হয় না । যেমন 
চিক্ষিংলার ক্ষেঞ্জে অনেক ওষধ আবিষ্কৃত হয় যাহা রোগ- 


বিশেষে অমোঘ অন্ত্রক্ূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কিন্ত যাহাতে 
রোগীর দেহে বিষম প্রতিক্রিয়। হওয়ায় অনেক লময় তাহার 
প্রাণ বিপন্ হইয়া পড়ে । পে কথা মনে রাখিয়| জামাদের এখন 
বিচার করা প্রয়োক্ধন যে এই আমরণ অনশন ব্রতরূপ ওঘব 
প্রয়োগে সমগ্র রাষ্ট্রের দেকে ফলাফল কি ধটিয়াছে। কংখেসের 
আদর্শ যণ্দ সতা হুয় তবে তারতমুক্তরাষ্রের জনপাধারণের 
অংশ রূপে রাষ্ট্রের মঙ্গল-অমঙ্গল বিচারের অধিকার আমাদের 
সকলেরই সম্পূর্ণ আছে। 

মহথাত্বা্জীর অনশন ব্রতে উপকার হইয়াছে দিচীর মুসলমান 
ও অমুসলমান অধেবাপীদিগের প্রতাক্ষ ভাবে এবং পরোক্ষ 
ভাবে, দিঙ্গীর উদাহরণ দেখিয়া, সেই সকল অঞ্চলের লোকের 
ঘেখামে সান্প্রদায়িক বিদ্বেষের আঘ্তন এখনও হুলিতেছে। 
ভারতঘুক্তরাণ্রের পনেরো! আনা অংশে এ রোগ এখন নাই 
হ্থতরাং এ ওধবের দরুন কোনও সুফল সেখানে হওয়1 সম্ভব 
ন্থে। এক কথাঘ মহ্াত্বাীর এই প্রচগ্ডগণমুক্ত ওষব এবারে 
ব্যবহৃত হইয়াছে ভারতমুক্রাধ্রের অতি ক্ষুপ্র অংশের জঙ্। 


কিন্তু ওযবের বিষম প্রতিক্রিয়! হইয়াছে সমস্ত রাষ্ট্রের উপর, 
এ বিষয়েও দন্দেছ্ের অবকাশ নাই । এবং সেই প্রতিক্রিয্বার 
কারণ মহাত্বাঙ্ীর ওঘধ তাহাঁও নিঃসন্দেছ। কেননা এবার 
তিনি অনপাধারণকে পূর্বান্থে বলেন নাই যে তিমি কি 
কারণে এইরূপ ব্রত অবলম্বন কর্পিতে যাইতেছেন, এবং কি 
সর্ডে তিমি অনশন ভঙ্গ করিবেন । উপরন্ধ ব্রত গ্রহণের 
সময়ের উপযোগিতা বা ব্রতকালে আত্বর্ছাতিক সাময়িক 
পরিষ্িতির বিচার কর! তিনি প্রয়োজন মনে করেন মাই। 

অদশনের প্রথম প্রতিক্রিয়! আমরা দেখিলাম পঞ্ডিত নেছরুর 
পাকিস্তানকে পঞ্চান্ কোট টাক দিবার সংকল্পে। আমর! 
পরে একথাও শুনিয়াছি যে, এই পঞ্চানন কোটি টাকা দেওয়া বা 
না! দেওয়ার সছ্ছিত মহাস্থাীর অনমশনের কোনও সম্পর্ক ছিল 
না, উহ পঞ্চিত মেহ্রুর বিচারের তুলী। কিনব যেহেতু 
মহ্থাত্বাজী অনশনের পূর্ধে সবিশেষ সর জভাপন করেন নাই_- 
এবং পরেও ্প& কিছু বলেন নাই_সেইজত আজ পাকিস্তামির 
দল সারা জপংকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে যে এ টাকা 


৩২২ 


তাহাদের প্রাপ্য ছিল এবং এতদিন ভারতঘুক্তরাষ্রের মন্ত্রীসংসদ 
হ্নাতির আশ্রয় করিয়া উহাদের বফ্িত করিতে চেট্টিত ছিল। 
,এইভাবে পঞ্চানন কোটি টাক! দেওয়ার আঙ্জ ভারতরাঘ্ঁ প্রথমতঃ 
জপতের চক্ষে হীন প্রতিপপ্ন হইল এবং দ্বিতীয়তঃ পাকিজ্ভাম 
ভারতের বিরুদ্ধে প্রকান্ড ও গোপন মুদ্ধের জঞ্জ অর্থবল পাইল । 
অমশনের দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়। হইয়াছে সম্মিলিত জাতি সংসদের 
(0. 0.) পরিষদে । ঠিক যে সময়ে সেখানে ভারতযুক্তবাষ্ 
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাশ্মীর সম্পর্কে অভিযোগ উদ্যাপন 
করে, সেই সময়েই মহাত্বাজী অনশন ব্রত আরম করিয়া অগ- 
তের কাছে সমগ্র ভারতীয় অদুপলমানদিগের মুসলমানের প্রতি 
অবিচার, অনাচার ও অত্যাচারের কথা সুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
করিয়া দিলেন । তিমি অনশনের পুর্ব্বে বলেন নাই যে তিমি 
কেবল দিল্লীর কথা ভাবিতেছেন, সুতরাং সন্মিপিত জাতি- 
লংসদে ভারতযুক্তরাষ্্রের সগ্থদ্ধে সন্দেহ জন্মিয়াছে। ইহা! তিন্ন 
অর্ধবাপেক্ষ! বিষম প্রতিঞ্চিয়। হুইয়াছে ভারতযুক্তরাষ্রের চালমার 
ব্যবস্থায়। চিস্তাশীপ ব্যঞ্জিমা্রেই এবার বুঝিল যে মহাত্বাী 
কাধাতঃ ভারতমুক্ঞরাষ্্রে একনায়কত্ব (01016915101) ) স্থাপন 
করিয়াছেন। 





নৃতন মন্দ্রিসভা 
নৃতন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং তাহার মন্ত্রী- 
সভার এগার জন লদন্ত ২৩শে জানুয়ারী কাধ্যভার গ্রহণ 
করিয়াছেন । নুতন মন্ত্রীদের মধ্যে নিয়ালখিত ভাবে দণ্তর 
বণ্টন কর! হইয়াছে : 


প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচজ রায়__শবরা, শ্াস্থ্য ও স্থাশীয় 
স্বায়ভশাসন | 

শ্রীনলিনীরগ্জন লরকার-__অর্থ, বাণিজ্য ও শিলপ। 

রায় হ্রেন্্রমাথ চৌধুরী-_ শিক্ষা । 

উপ্রকুল্নচক্জ সেন--অসামরিক সরবরাহ । 

প্রযাদবেন্দ্রনাথ পাজা_কৃষি ও পণ্ড চিকিৎসা! । 

এ্নিকুপ্তবিহারী মাইতি-_সমবায়, ছুর্গতাণ ও পুনর্ধবসতি | 

আবিমলচন্দ্র সিংহ-__পুর্ত ও যোগাযোগ । 

আ্ইমোহ্নীমোহন বর্ণ-__-ভুমি ও ভুমিরাজন্ব । 

ভ্রীমীহারেন্ুু দত্ত ম্ুমদার-__বিচার ও আইন। 

্রভূপতি মন্ুমদার__-সেচ ও জলপথ। 

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়-_ শ্রমিক | 

গ্রছ্মচন্দ্র নক্ষর- বন ও মংন। 

কার্ধ্যভার গ্রহণের পর ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় একটি 
সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে দেশের প্রয়োজন মিটাইবার 
চেষ্টাই ডাছার প্রথম কর্তবায ছইবে। তিমি বলেন, বর্তমানে 
তিনটি সমন্তা তাহাদের সম্মুখে বিদ্যমান । প্রথমটি হই- 
তেছে খাদ্য, বস্ত্র ও জ্বীবনযাজা। নির্ব্ধবাহের পক্ষে আবন্তক 
ভরব্যাদির অভাব [মিটানো। দ্বিতীয় সমন্তা হইতেছে গৃহ লট, 


গ্রবাগা 


১৩৫৪ 


বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গ হইতে যে বহু লোক এই প্রদেশে চলিয়া 
আলিয়াছে তাহাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা কর । " জালে 
কলিকাতা এখনও পঞ্চাশের মন্বপ্তরের এবং তাহার পরবস্া 
মধামারীর ধাকা কা্টাইয়। উঠিতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ 
তিনি পূর্ধববঙ্গের হিন্দুদের মন হুইতে শঙ্কা দুর করিয়া তাহাদের 
মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিতে চটাঙছেন। পূর্ববঙ্গ হইতে বহু 
লে৷ক যে পশ্চিমবঙ্ষে চলিয়া আলিয়াছে তিনি তাহা জানেন। 
কর্মক্ষে্ হইতে বিচ্যুত হ্ইয়] তাহারা যে ক্লেশ ভোগ 
করিতেছে তাহাও তিনি অবগত আছেন। লীমান্ত রক্ষার 
মিমিত্ভ এবং বাঙ্গালীর মনে আস্থা স্চারের উদ্ধেস্তে একটি 
বেসরকারী কিন্বা সরকারের উদ্যেগে গঠিত একটি প্রাদেশিক 
সংগঠন প্রতিষ্ঠা যত শীঘ্র সম্ভব কর! প্রয়োজন । এ বিষয়ে 
তিনি ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের সহিত 
আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। শীঘ্রই তিনি এ বিষয়ে 
কার্ধকন্ী ব্যবস্থ। অবলম্বনের জন্য অধিকতর সচে& হ্ইবেন। 
খাদ্য সমস্ত সম্পর্কে ডাঃ রায় বলেন যে কি ভাবে বর্তমান অর্থ- 
নৈতিক বিশৃঙ্খল! দূর করা যায় সে বিষয়ে তিনি এখনও কোন 
মতামত স্থির করেন নাই । গান্ধীন্ী কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের খোর 
বিরোধী । দেই নীতি পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগ করা যায় কিন! 
তাহা! তিনি বলিতে পারেন নাঁ। শ্রমিক সমস্তা সম্বন্ধে 
ডাঃ রায় বলেন যে সম্প্রতি নয়াদিশ্ীতে অহুষ্টিত সম্মেলনে 
নির্ধারিত পথেই তিনি চলিবেন। 

মন্ত্রী সভায় ডাঃ প্রকুপ্নচন্দ্র ঘোষ ভেপুষ্ট প্রধান মন্ত্রী হিপাবে 
যোগ দিবেন কিনা তাহা এখনও সঠিক বুঝা যাইতেছে না। 
কাধ্যভার এহণের পূর্বদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ রায় 
বলিয়াছিলেন যে মগ্্রী পায় যোগদান সম্পর্কে ডাঃ ঘোষের 
মতামত চূড়াত্ত ভাবে জানা যায় নাই, তিনি দিল্লী হুইতে 
ফিরিলে জানা যাইবে । এই কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইলে ডাঃ ঘোষ নিয়লিখিত বিস্বৃতি দেন-_ 

“আমি ডাঃ রায়ের মন্ত্রী সভায় যোগ দিবকিনাসে 
সম্পর্কে তিনি আমার মিকট হইতে কোন শেষ কথা পান নাই 
বলিয়! পশ্চিমবঙ্গের নৃতন প্রধান মন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়াছেন 
তাহা পাঠ করিয়া! আমি বিশ্মিত হুইয়াছি। তিনি যে আমাকে 
মন্ত্রী সভায় লইতে চাছ্য়াছিলেন সেম্বভ তাহাকে বঙবাদ 
জানাইতেছি। কিন্তু আমি তাহার মন্ত্রী সভায় যোগ দানে 
অক্ষম এবং ইন্ছাই আমার শেষ কথ! বলিয়া জামি দুস্প$ভাবে 
তাহাকে টেলিফোনে জানাইয়াছি। সুতরাং দিঙ্গী হইতে 
ফাঁরয়! তাহাকে আর কোন পর দেওয়া নিপ্রয়াজন |” 

ডাঃ বিধানচজ্জ রায়কে ভাঃ প্রকল্প ঘোষের এই বিবৃতি 
দেখামো হইলে তখনও তিনি বলেন যে ভাঃ ঘোষ মন্ত্রী সভায় 
যোগদানে অক্ষমত। ভ্ঞাপণ করেন নাই। দিজ্ী হইতে ফিরিয়! 
ভাঃ ঘোষ মন্ত্রী সভায় যোগ দিবেন বলিয়] ডাঃ রায় এখনও 
জাশা রাখেন বলিয়া তিনি জানান। 





মাঘ 


ঘোষ-মন্ত্রীসভার অপস্যতি 

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবন্থা-পরিষদদের কংখ্েস দলের অধিকাংশ 
লদস্ভ ডাঃ ঘোষের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া ডাঃ বিধানচন্্র 
রায়ের নেতৃত্বে একটি নৃতন মন্ত্রীমগ্ডল গঠনের দাবী জানাইলে 
কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সভায় উহা আলোচিত হয় এবং 
ডাঃ ঘোষ স্বেচ্ছায় প্রেধানমন্ত্রীত্ব ত্যাপ করিয়া ডাঃ রায়কে & 
দায়িত্ব গ্রহণে আহ্বান করেন । 

ডাঃ ঘোষ দেশবাসীর বহুলাংশের যে শ্রদ্ধ। ও বিশ্বাম লইয়া 
কাধ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা! অতি অল্প লোকের ভাগ্যে 
ঘটয়া থাকে । কিন্ত তংসস্বেও কেন তাহকে পাচ মাসের 
মধ্যে সরিতে হইল তাহার আলোচন!] আবশ্তক। ঘটনাটিকে 
কেবলমাআ অবিমিশ্র দলগত চক্রান্তের পরিণতি ভাখিলে ভুল 
কর] হইবে । 

ডাঃ ঘোষের পদত্যাপে অনেক লোক “একটি ভাল মানুষ 
বিদায় হইলেন” ভাবিয়া ছঃখিত হুইয়াছেন। যে তাবে ঘোষ- 
মন্ত্রীসভার অপস্থতি ঘটিল তাহ! অনেক দিক দিয়াই সমর্থন- 
যোগ্য নহে, তথাপি জনসাধারণের তরফ হইতে সভাসমিতি 
বা লংবাদপতের মারফত ঘোষ-মন্ত্রীপভ] বঙ্গায় রাখিবার জঙ 
কোন দাবী উঠে নাই ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

ডাঃ ঘোষের প্রথম তুল, জনসাধারণ শালনযন্ত্র গঠন 

সম্পর্কে তাহার নিকট যাহা দ্বাশ! করিয়াছিল তাহার কোনটির 
ছ্জই তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিপেন মা। তীছাত্ গবর্ণমেণ্টের উচ্চ- 
পদস্থ কর্্মচাক্সীদের নামের তালিক! প্রণয়নের সংবাদে লোকে 
ইহাই আশ করিয়াছিল যে, যে সমস্ত সরকারী কর্খচান্ী ও 
পুলিশ ইংরেজ এবং লীগ আমলে দেশবাসীকে লাঞ্ছনা করি- 
য়াছে তাহাদের অপস্থতি ঘটিবে এবং যে সব কর্মচারী এ ছুই 
আমলে বিবেকতুদ্ধি বা শ্বদেশপ্রীতি বিসর্জন দেন দাই বলিয়া 
অবহেলিত হুইয়! কাল কাটাইয়াছেন, তাহাদিগকে উপবুক্ত 
পদে নিমুক্ঞ কর] হুইবে। কিন্ত তালিকা প্রকাশের পর 
দেখা গেল ইংরেজ ও লীগ আমলের অধ্যাত-কুখ্যাত কর্ধ- 
চারীদের অনেকেন্রই পদ্দোম্রতি হইয়াছে । ইছছার অবস্ঠপ্তাবী 
পরিণাম এই হুইল যে, বহু কৃতী কর্মচারী ক্ষুব্ধ হুইল এবং 
স্বাধীনতা লাতের পরেও দক্ষতা ও পততা উপেক্ষিত হওয়ায় 
শাসনযস্ত্রে কার্টল ধরিল। ভাঃ ঘোষের শাপনকালে অল্প 
সময়ের মধ্যে শালনযন্ত্রের দ্রুত অবনতির ইহাই মূল কারণ। 
আদর্শবাদী বলিয়া বাংলাদেশ ধাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল এই 
কাধ্যে ঠাহার উপর প্রথম সংশয় জদ্মিল। 

ডাঃ ঘোষের দ্বিতীর ভুল, জনমতকে উপেক্ষা করিয্লা ফেবল- 
মাহ বাবস্থা-পরিষদের সদণ্ডদের মধ্যে দলগত সংখ্যাগরিষ্ঠতার 
জোরে মন্রীত্ব বঙ্গায় রাখার চে&া। ছায়া মন্্রীপভাকে যখন 
তিনি পুনর্গঠন করেন তখন প্রীষাদবেশ্জ পাজ্জাকে যে তাবে বাদ 
দেন তাহ বহুলোকে সন্ত চিতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
ডাঃ ঘোষের বিরোধী দল হুইতে বিশ্বাপ ভঙ্গ করিয়া যে ছুই জন 


বিবিধ গ্রসঙ্__ঘোষ মন্ত্রীসভার অপস্যতি 


৩২৩ 


আলিয়া তাহার সহিত যোগদান করেন সেই ছুই জনকে ভাঃ 
খোষ মন্ত্রীসভায় স্থান দেন কিন্ত শ্রীযুক্ত পাজার ভাায় নিফলক্ষ- 
চরিজঞ লোকের স্থান সেখানে হয় না। এখানেও ডাঃ ঘোষ 
তাহার আদর্শবাদ জগ্নান রাখিতে পারিলেন না। পদত্যাগের 
পর শ্রীযুক্ত পা! যেবিস্বতি দেন তাছাতে পাজ| মহাশয়ের 
উপরেই লোকের শ্রদ্ধা বাড়ে। অভয়াশ্রমের শ্ীঅন্ুদা! চৌধুরীর 
মন্ত্রীপতায় স্থান দেওয়ার জঙ ডাঃ ঘোষ জিদ ধরেন এবং অনেকে 
ইঙ্ছাতে আপত্তি করেন। পরিষদ-সদস্তদের লইয়া দল পাকাইয়। 
ডাঃ ঘোষ তাহার জোরে বদ্ধমান বিভাগের প্রতিনিধিদের তীব্র 
বিরোধিতা সত্বেও চৌধুরী মহাশয়কে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করেন। 
দল ঠিক রাখিবার জন্ভ ডাঃ ঘোষকে রুগাস্তর দলের সঙ্ছিত 
আপোষ করিয়া তাহাদের এক জনকে মন্ত্রী এবং অপর এক 
জ্বনকে চীফ হুইপ পদে নিযুক্ত করিতে হুয়। এখানে ভাঃ 
ঘোষ জনসাধারণকে সঙ্গে রাখার চেয়ে দল পাকানোর 
উপর বেশী ত্ষোর দেল । কংগ্রেসের আদর্শ ইহাতে পুনর্ধবার 
ক্ষুর ছয়। 

ডাঃ ঘোষ বাংলায় চোরাকারবার বা অন্তায় লাভ গ্লাহণ 
ঘ্মনের ব্যবস্থা বা সবল চেষ্টা করিতে পারেন নাই । দলগত 
চক্রান্তের চালেত্র উপর নজর রাখিতে তাহার সময় পিয়াছে 
এবং চাটুকার ভিন্ন অন্ত সকলের উপদেশ বা প্রস্তাব অবহেল] 
করায় যোগ্য পরামর্শদাতার অভাব ত্াঙ্থার ঘটে। ফলে 
তাহার কাধ্যক্ষমতার উপর লোকে আগা হারায়। বাংলাদেশ 
সকল প্রদেশের মধ্যে ছুমূল্যত| ও অভাব অবনিত ক্লেশে অধিক 
জর্জরিত । ডাঃ খোষের মন্ত্রীর্থের মধ্যে এই ক্লেশ উপশমের 
কোনও চিহ্ু পাওয়। যায় নাই। 

ডাঃ ঘোষ পূর্ববঙ্গ হুইতে আগত লোকদের বসবাসের 
কোন ব্যবস্থা করেন নাই, কেন্দ্রীয় সরকার তাহাকে সম্যক 
অবস্থা জানাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তাহাও জামান নাই, 
শিক্ষা-ব্যবঞ্থা পুনর্গঠনের প্রথম বাধাশ্ববূপ বিশ্ববিভ্ভালয় এবং 
কলেজগুলির সহিত বিরোধ বাধাইয়! তুলিয়াছেন, খাভ- 
সমস্তার কোন সঘাধান করিতে পারেন নাই, বিহারের বাংল! 
ভাষাতাধী অঞ্লগুলি বাংলায় প্রত্যর্পণের দাবী কেন্দ্রীয় 
সর্রকারকে নিক্ধে জানান মাই, পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের আটৈক 
সদস্ত এই মন্খে পরিষদে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিলে তাহা 
উশ্বাপিত হইতে দেন নাই, এই সয়ুদয়ও কাহার বিরুদ্ধে বড় 
কম অক্িযোগ নয়। অভয়াশ্রমের লোকদের অযথা বড় চাকুরি 
দেওয়! হইয়াছে এবং ইহাতেও লোকে সন্ত হইতে পারে 
নাই। পাবলিক সার্বিপ কমিশনের সেক্রেটারীর ন্যায় গুরঃ 
দাষিত্ব পদে এমন একঅমকে নিযুস্ত কলা হইয়াছে যিনি 
মানবেন রাষের দলের অন্যতম নারকরূপ্পে দীর্ঘকাল কংখেস 
বিরোধিতা করিয়াছেন । তাহার কি বিশেষ গুণ ভাঙ্ঞার 
ঘোষ দেখিয়াছিলেন আমর! স্বামি না। 
মূললীম লীগ ও মুসলীষ লীগ গবর্মে্টে যখন কলিকাত] 


। 
॥ 


1 


॥ 
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অধিকারের অভিধান চালাইতেছিল তখন শহরের যে 
সফল সাহসী যুবক জীবন বিপন্ন করিয়। লীগ পবর্নেন্টের 
+এই আক্রমণ ব্যর্থ করিয়! দিয়াছিল, তাহাদের প্রতি ডাঃ 
ঘোষের আচরণ প্রশংসার যোগ্য মছে। এই যুবকের! যে 
সাহস ও সংখ্রামকুশলতা! দেখাইয়াছিল তাঙ্ছাতে ইচ্ছাদিগকে 
পুলিস সার্দেন্ট, সশগ্র পুলিস এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে 
গ্রহণ করিলে দেশের শক্তিবৃদ্ধি হইত, ইহাদের মধ্যে 
যে কেহ কেহ বিপথগামী হইয়াছে তাহারও সুযোগ মিলত 
মা? অন্রুদ্ধ হইয়াও ডঃ ঘোষ ইহা করেন নাই, 
অধিকন্ধ এই সব যুংকের উপর গোয়েন্দা পুলিস লেলাইয়। 
দিয়ানেন। নিরাপত্তা বিল সম্পর্কে যে কয়েকট সাংবাদিক 
বৈঠকে ডাঃ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন তাহার প্রত্যেকটিতে তাছার 
এই যনোভাবই কুটিয়া উঠিরাছে যে এই যুবকদলকে বিধ্বস্ত 
করাই তাহার উক্ত ক্ষমতা গ্রহণের প্রধান অভিগ্রায়। 
পাকিস্তামকি করিবে তাছা জানা নাই।, বাংলা এখন একটি 
সীমান্ত প্রদেশ । দেশতক্ষার একটি বড় আয়োক্ধন এখানে থাক! 
দরকাত এবং ইহার জ্বঙ্গ এখন হইতেই যুবকদের সামরিক 
শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবঞ্চক ইহ। লইয়া সংবাদপতে ও 
সভ্ভা-সমিতিতে বহু আন্দোলন গত কষেকধাদ যাবং হইতেছে 
কিন্তু ডাঃ ঘোষ নির্ব্বিকার ছিলেন। সামরিক শিক্ষার আয়োজন 
বিশ্ববিস্ঞালয়ের মারফতেও তিমি করিতে রাজী হন নাই। 
দেশরক্ষায় তাহার এই উদাসীনতা লোকে সন্ধ্ চিত্তে মানিয়। 
লইতে পারে নাই। 

আদর্শরক্ষা এবং শাপনযন্ত্র পরচালমে দক্ষতাঁ_-এই ছুইটির 
একটিতে ডাঃ ঘোষ উপযুক্ত দৃঢ়তা, দুরদর্শিতা বা যোগ্যতার 
পরিচয় দিতে পারেম নাই। 


কংশ্রেসের ভবিষ্যৎ 

জাতীর মহাসমিতির তবিযস্তং লইয়া! ইতিমধ্যেই নান! 
আলোচনা! আরম হইয়াছে । ভারত রাঞ্রের সব প্রদেশেই 
কংগ্রেশী মন্ত্রীসভা শাপনকার্ধ্য চালাইতেছে। ১৯৪৬ লালে যে 
নির্ধবাচন-সংগ্রাম চলিয়াছিল, কংঠ্েল তাহাতে জয়লাভ করে। 
সেই অধিকারে আন তারত রাষ্ট্রের শাসনকার্ধ্যে তাছার ক্ষমত] 
নিরগুশ। এইরূপ ক্ষমতার ব্যবহার জ্বাতীয় স্বার্থের পক্ষে 
উপকারী কিন! ততসন্বদ্ধেই আলোচনা চলিতেছে । কারণ মিরন্কুশ 
ক্ষমতার ব্যবহারে একটা মোছের স্ট্টি করে, যান কোথাও 
কল্যাণঙ্জনক হয় নাই! পশ্চিম বাংলায় শ্রীপ্রফুল্পচন্্র ঘোষের 
মন্্রীত্বের অবসানে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। তাহার 
বিরোধী কংগ্রেশী সভ্যগণ বীরভূম নির্বাচনের সময়ও তাহার 
উপর অকৃঠ আস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন । এক মাণ যাইতে 
না যাইতে তাহার! এ প্রকুল্নচ্জ ঘোষের মন্ত্রীসভার উপর আস্থা 
ছানাইয়া ফেলিলেন। নির্বাচকমণ্ডলীকে মূর্থ ও অলহায় বোধে 
তাহারা এই পার্খবপরিবর্তনের কারণ সম্বগ্ধে কিছুই জানাইলেন 
মা । জনমতের প্রতি শ্রদ্ধার কোনও পরিচয় এই গচক্রান্তে 


প্রবালী 
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পাওয়া যায় নাই। মাদ্রাজেও এইকপ একটা ঘটন! 
ঘটিয়াছিল, যাহার জণ্গ শ্রীপ্রকাশষের মন্ত্রীসভার পতন হয়, 
এবং শ্ীঅমানচর রেডি প্রধানমন্ত্রী পদে বত হন। 
মান্ত্রাত্ধের নির্বাচকমগ্ডলীকে এই পরিবর্তনের কারণ স্বন্ধে 
কিছুই বলা হয় নাই । মাদ্রাজের একখানি পতিকায় দেখিলাম 
যে একজন বিদ্রপ করিয়া বলিতেছে__কংগ্রেসপন্থীরা জান্গ 
হয় মন্ত্রী হইয়াছে ন] হয় হইয়াছে রেশনের দোকানের 
মালিক । অন্তর দেশের প্রবীণতম নেতা শ্রীকো ও! ভেঙ্কটগ্রিয় 
বলিয়াছেন যে ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সভ্যবা! জন- 
সাধারণের ভীতির কারণ হুইয়া উঠিয়াছে। আমাদের প্রতিবেশী 
বিহার প্রদেশের মন্ত্রীবর্গের কীর্তি-কথা অনবদ্ধ । সেখানে 
গুড়ের কনষ্রাক্ট লইয়া একটা কেলেঙ্কারীর সরি হটয়াছে। 
মন্ত্রীদলের পোয্বর্গ বা বছুবর্গের নামে গুড়ের ব্যবসায়ে প্রায় 
একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছিল । ডাঃ সৈয়দ মামুদ ও 
জনাব আবছুল কায়ুয আনসারীর নামও এই সম্পর্কে দেখ! 
দিয়াছে । বাংলায় কংগ্রেস-সত্য সংগ্রহ্থের কখন ব্যাপার 
এতই নীচ যে তাহা! চোরাকারবারীদের হারাইয়! দিয়াছে। 
সম্প্রতি আমাদের আপিসে তাহার একটি অদ্ভূত প্রমাণ ডাকে 
আসিয়া উপস্থিত হুইয়াছে। কলিকাতার একখানি ইংরেজী 
সাণ্ডাহিক পঞ্জিকাকে যে কাগজের মোড়কে জড়াইয়া দেওয়া 
হইয়াছে তাহা একখানি কংগ্রেস সভ্য-সংঞ্ছের রূদিদে এবং 
তাহার উপর আমহ্&্ গ্রীট পো& আপিসের মার্ক! দেওয়া । 
এই রূপিদে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংখ্খেপ কণ্মটির সম্পাদকের 
মাম অ'ছে। নিতে পাই, কংখ্রেপ-পভ্য সংএছের ছঙ্জ রসিদ 
বই পাওয়! কঠিন । কিন্তু সংবাদপন্র প্যাক করিবার জঙ্ড তাহা 
সহ্জপ্রাপা বলিয়। মনে হয়| ছুই দিন পরে মশলার দোঁকানেও 
তাহা দেখা দিবে । তখন জনপ্রিয়ত র চুড়াস্ত পরিচয় মিজিবে | 

এই অবস্থায় অনেকেই মনে করেন যে কংগ্রেসের মধ্যেই 
একটা বিরোধী দল হ্ৃ্ি করা প্রয়োজন | এই দল ভবিষ্যতের 
তয় দেখাইয়া সং্যত রাধিবে তাহাদের, ধাহাদের ছাতে বর্তমানে 
সমস্ত ক্ষমতা] চলিয়। পিয়াছে। তাহা সহজ বূলয়া মনে কর! 
সম্ভব নয়। কিন্ত এখন নিতান্তই প্রয়োজন। কংগ্রেস আজ 
দলগত স্বার্থের প্রতীক, না জ্কাতীয় জীবমের নিয়ামক, তাহাই 
নির্ধারণ করিতে হইবে । বঞ্ভমানে ধাহারা কংখেলে প্রধান 
হুইয়! আছেন, তাহারা ফোম একটি লের প্রতিনিধি বলিয়া 
মনে হয় না। অন্ততঃ দুইটি দল আপনার শক্তি সংহত করিয়া 
নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে । ১৫ই আপষ্টের পূর্বে 
কংখ্রেদের একমাত্র উদ্ছেক্ট ছিল ব্রিটিশের হাত হইতে ক্ষমত] 
কাড়িয়া লওয়!। জাজ দেই তথাকখিত এক প্রাণত1 রক্ষিত 
হইতেছে না। এই অবস্থায় কংগ্রেসের মধ্যে নানা দলের 
উৎপত্তি হইতে পারে। যদ্দি প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির 
ভিতরে, মোড়লদিপের চক্রান্ের জোরে, তাহ গঠন সম্ভব না 
কয় তবে দল ভাক্ছিয়। বিশুদ্ধ জাতীক্ঘতাবাদের নামে অন্য দল 


মাঘ 


গড়িতে হইবে । ইংরেজ শাপন যঙদিন এদেশে ছিল, তত- 
দিন কংগ্রেগের বিরোধিতা দেশপ্রোছের নামান্তর ছিল। আক্ধ 
পে কলঙ্কের শঙ্কা নাই। সুতরাং ভারত রাষ্রে কংগ্রেসের 
অপ্রতিহ্ত ক্ষমতার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে গে কথা উচ্চ1রণ 
করিলেই দেশদ্রোহী নামে পরিচিত হইতে হইবে না । বাংলা 
দেশ, মাপ্রান্গ, বিহার ও অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেপী মন্ত্রীত্থের 
যেপরচয় পাওয়! পিয়াছে, তাহাতে মনে হয় ঘষে কংগ্রেসের 
দলতুক্ত। কুচক্রীদিপের বিরুদ্ধে একটা বিরোধী দল গঠিত হওয়া 
প্রয়োন্ধন। এপ পন্রিণতি আপাতত সহজ হইবে বলিয়া মনে 
হয় না । কিন্তু এই পরিণতি অবশ্থন্তাবী। 








পলীবালীর মামরিক শিক্ষা 
গত ২৪শে পৌষের “তারত” ( দৈনিক ) পঞ্রিকায় “নাপ- 
পৃরের চিঠিশতে নিয়লিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয্ব। 
“অব্য-প্রদেশের বিভিন্ন কলেজের অস্রপররিচালন! 
শিক্ষকের! হায়দরাবাদ.বেরার সীমান্তে সহ্ভ্রাধিক পল্লী- 
বাসীকে রাইফেল চালান শিক্ষা দিতেছেম। হায়দরাবাদ- 
মন্য-প্রদেশ সীমাস্তের সাল্প্রতিক খটনাবলীতে পল্লীবাপীরা 
(বিশেষ আতঙ্কিত হুইয পড়ায় তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস 
জাগ্রত করার ক্বন্য এই ব্যবন্থা কর! হুইয়াছে। ইহাদের 
অধধকাংশকে পরে জাতীয় রক্ষিবাহিনীতে লওয়া হুইবে। 
আয্মরক্ষার্থে পল্লীবাপীদের অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষাদানের কাজ 
চণ্লতে থাকিবে ।” 
মধাপ্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রীমগ্ুলী প্রতিঠিত । প্রধান মন্ত্রী 
পঞ্ডিত রবিশঙ্কর গুল লতর বৎসরের বৃদ্ধ । হায়দরাবাদ রাষ্ট্রের 
“পাকিস্তানী” মনোভাবের জন্য তাছাকে সর্বদ| সাবধানে 
থাকিতে হয়। উপরোক্ত সংবাদটি তার প্রযাণ। কংগ্রেস 
মন্ত্রীমগলী পশ্চিম বন্ধে আর্জ পাচ মাস হুইতে নুপ্রতিষ্ঠিত। এই 
রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে “পাকিস্তানী” দাপটের অন্ত মাই। চর 
সরনদাজপুর ও চর রায়নগর তার সাক্ষ্য দিতেছে। কয়েক 
দিন পূর্ধে পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়ি জেলার সীমাস্তে পূর্বব- 
বঙ্গের তেঠুলিয়া খামার হাটে মাঠে "পাকিস্তানী" ন্যাশনাল 
গার্ডের ভ্বমায়েতের বিবরণও প্রকাশিত হুইয়াছিল। পশ্চিম 
বঙ্গের গবর্মেন্ট কেবল অন্ত দিতেছেন যে পুলিশ খাটির 
সংখ্যা পূর্বাঞ্চলে বৃদ্ধ কর! হইবে । তাহার মধ) অগ্রধারী 
পুলিদও থাকিবে । আমর! কেবল দেখিতেছি যে এই সর- 
কারী ব্যবস্থায় দেশের লোকের, সীমান্তবাপীর, কোন 
কর্ডবোর নির্দেশ নাই। পুলিস ও সৈন্যবাছিনী তাহাদের রক্ষা 
কিবে, এবং তাহাদের কর্তব্য শেষ হইবে ট্যাক্স দিয়া। 
ব্যভিগণ্ত ভাবে বা সমগ্রিগত তাবে তাহাদের করণীয় কিছু 
মাই। পশ্চিম বঙ্গের গবন্মেন্ট তাহাদের কোনরূপ কর্তব্যের 
নির্দেশ ছবিতে পারিতেছেন মা, যেমন দিয়াছেন মধ্যপ্রদেশের 
গবন্মে্ট । এই পার্থকোর কারণ কি? পশ্চিম বঙ্গের গন- 


বিবিধ প্রসঙজগ-_পূর্বববজের হিন্দু 


৩২৫ 


শশী 








গণকে তাহা ধু'ঁজিয়া বাহির করিতে হইবে । গবর্মেপ্টের 
মিকট হইতে তাহার জবাব আদায় করিয়। লইতে হুইবে। 

আজ যখম ইংরেছের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিবার শ্যোগ 
নাই, এবং আমাদের মিজের গবন্দেন্ট ইংরেজ-কৃত নানা আঅন্ভার 
ও জ্ববিচারের শেষ করিতে দুঢ়সংকল্প, তখন পশ্চিম বঙ্গের 
নাগরিক ছ্বীবনের একট প্রধান অভাব আমাদের গবর্ণমেন্টের 
মিঙ্ধ হইতেই অএসর হুটয়া দূর করা উচিত ছিল। ইংরেজের 
কল্যাখে বাণালী কেরাঈগিরি করিয়াছে তাঁর আপিসে আপিসে ; 
জ্বজ মাজিঞ্রেট হইয়া! তাহার শালন দণ্ডের গতিও অব্যাহত 
রাখিয়াছে। কিন্তু বাঙালী কোনদিন লৈক্পবাহিনীতে ঢুকিতে 
পারে নাই। দেড় শত বংসরের মধ্যে বাঙালীর মন হইতে 
সমন্ত সামরিক এতিহা মৃছিয়া গিয়াছে । রাষ্ট্রের অনাদরে তা] 
সুকাইয়! গিয়াছে । চল্লিশ বংসর পূর্বে যখন প্বিপ্লববাদ” বাংল! 
দেশে দেখা দেয়, তখন তার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়] 
অনেক ব্রিটিশ গবেষক লিয়াছিলেম যে বাঙালী যুবক বোঘা- 
রিভলবারের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে অপমানেয় জ্বালায় । 
ভীরু, অপামরিক ছতি বলিয়া যে অপমানের ছাপ ইংরেজ 
শাসক তার জাতির কপালে দাপিয়া দিয়াছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণ| করিয়াছে বাঙালী বিপ্লবী বোম! র্রিজলবার, গোপন 
হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া । এই নিদানেয় মধ্যে 
অনেক অধুযুক্তি আছে, কারণ সামরিক জাতিও গোপন হুত্যার 
পথ অবলম্বন করিয়! পরদেশী রাষ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 
এই তর্কের মধ্য সত্য যেখানেই থাকুক, এই কথা স্বীকার 
কগিতেই হইবে যে ইংরেজের আমলে বাঙালী সামরিক 
বিভাগে স্থান পায় নাই। আজ সেই ব্যবস্থা অনতিবিলম্ষে 
উল্টাইয়া দিতে হুইবে। 


পূর্ববঙ্গের হিন্দু 

“পাকিস্তানী” প্রতিবেশীদের ভাব ভঙ্গীতে অতিষ্ঠ হইয়! পূর্বব- 
বঙ্গের ছিপু অনেকেই পিতৃ-পিতামহ্র স্বতিপৃত বাসন্থান ত্যাগ 
করিয়া! আগিতেছেন । ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাষে নোয়া- 
খালি-ভিপুরা জেলাঘয়ের স্থানে স্থানে যে তাগুবের সুচনা হয়, 
তখন হইতে আঞ্জ পধ্যস্ত কতহিন্দু চিরকালের জন পূর্ববঙ্গ 
ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার কোন ছিপাঁব নাই। কেহ বলিতেছেন 
২০ লক্ষ ; কেহ বলিতেছেন ১০ লক্ষ । পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্য। 
১ কোটি ৩০ লক্ষ । সুতরাং বজিতে হয় অতি অল্পসংখ্যক 
হিন্দ পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছেন। এই হিসাবের 
মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে আগত হিন্পুর সংখ্যাই ধর! হইয়াছে; বাহার! 
বিছ্বার, আসাম, জিপুর! রাজ্যে যাইতে পারিয়াছেন এই ছিসাবে 
তাহাদের বর1 হয় নাই । এবঙ পশ্চিম বঙ্গ গবর্থেন্টের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ কর! হইতেছে যে তাঙ্ছার] এই বিষয়ে মমোযোগ 
দিতেছেন না বা অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতেছেন না। ভিসের 
মাপের :৯ তারিখে প্রেরিত একটি সংবাদে দেখা যায় যে 
কেজ্ীর পরিষদ এই বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ছলে পুনর্ধবপতি সচিব 


৩২৬ প্রবার্জী 


খ্রীক্ষিতীশচন্্র নিয়োরী পশ্চিম ব্ গবক্ষে্টেকফে একেবারে 
নির্দোষ প্রতিপন্ন কনিতে পারেন নাই। যুক্তপ্রদেশের 
জ-কংগ্রেসী মেতা এ্রত্বদয়নাথ কুগ্রর এই প্রশ্থোভরে বিশেষ 
আগ্রহ দেখাম। এই উপলক্ষেই আমর! জানিতে পারি যে 





, ১৫ই আগষ্ঠের পরে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগতে সংখ্য| ॥ 


২ লক্ষ মা, এবং অধিকাংশ আশ্রয় প্রার্থা নিজেদের পুনর্ববলতির 
ব্যবগ্া করিতে সক্ষম । সুতরাং লাহাধ্য ও পুনর্ববলতির 
কোন ব্যাপক ব্যবস্থা কর! হয় মাই। পাঠকবর্গের অবগতির 
অভ নিয়ে এই প্রশ্নোভরের কিয়দংশ তুলিয়া! দিলাম । 
পণ্ডিত কুঞ্জরু-__পূর্ব-বাংল! হইতে আশ্রয়প্রাাদের 
চলিয়া আসার কারণ কি? 
শ্রীযৃত নিয়োগঈ--উৎপীড়ন করা হইবে এই আতঙ্ক 
হইতেই জধশ্রয় প্রার্থীর! চলিয়া আসিতেছে । কতকগুলি 
ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সপ্প্রণায় কর্তক অর্থশৈতিক বয়কটের 
ফলেই আশ্রন্ন প্রাথাঁধ। চলিম্া! আলিযাছে। 
পণ্ডিত কুষ্জরু-_ছই মাসের অধিককাল ধরিয়া জআশ্রয়- 
প্রাথরা! চপিয়া আসিতেছে । ভারত সরকার এখনও 
বিষয়টি পাকিস্তান সরকারের সহিত আলোচন! করিবেন 
কি না, ইহা ভাবিয়া দেখিতেছেন, ইহার অর্থকি? 
শ্রীযুত নিয়োগী-__এই সমস্তার গুরুত্ব মিরুপণ কর! 
সম্পর্কে আমর] বহুলাংশে পশ্চিম-বাংল! সরকারের উপর 
নির্ভর করি। পশ্চিম-বাংলা1 লরকারের নিকট হুইতে এ 
পর্যন্ত আমর! যে রিপো্ট' পাইয়াছি, তাহাতে কোন 
নিন্দিঃ কর্খপঞ্! এহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বল! হয় 
নাই। 
পণ্ডিত কুপ্কর-_ভারত সরকার আশ্রয়প্রাধা্দের সঠিক 
সংখ্যা অবগত নগ্ধেনকেন? 
মৃত নিয়োপী__আমরা কয়েকদিন পূর্বে এ লম্পর্কে 
থোন্ধ করিয়াছিলাম এবং আমি ইহার ফলাফল 
আনাইয়াছি। 
পঙ্চিত কুপ্ধর-__আপমি কি বলিতে চাছ্েন যে, ভারত 
সরকার খোজ না করিলে পশ্চিম-বাংলা সরকার পূর্বব- 
বাংল! হইতে বহুপংখ;ক আশ্রয় প্রাথাঁর আপমনের সংবাদ, 
জানাইতেন না? 
আয়ত নিয়োগী-__-এই প্রশ্নের সঠিক উভভর দেওয়] আমার 
পক্ষে সম্ভব মহে। আমি এবিষয়ে নিশ্চিত যে, পশ্চিম- 
বাংল! সরকার ভারত সরকারের সহিত ঘমিষ্ঠ যোগাযোগ 
রক্ষা করিতেছেন, কিন্ত পশ্চিম-বাংল সরকার এ সম্পর্কে 
. ভারত সরকাঠকে কোন ব্যথস্বা অবলম্বন করিতে বলিয়া 
ছেন কি না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত মছ্ছি। 
নিয়ো মহাশয়ের উত্তরে দুম্প& বুঝা! যায় ঘে পশ্চিমবঙ্গ 
পবঙ্থেন্টের কর্তব্য্যাতি হুইয়াছে। যেমন কেন্দ্রীয় পবর্েন্ট 
তেমনি পশ্চিষবক পবন্মেন্ট চোখ বুজ্ধিয়! চলিয়াছেন। বিপদের 





জভ প্রত্তত না হওয়ায় পঞ্জাবে ঘটয়াছে বিপর্যয় ; সেইবূপে 
বিপদ ঘটলে পর পশ্চিষবঙ্গ গবন্মেন্টি তাড়াঞড়া করিয়া কিছু 
করিবেন। 

কিন্ত পশ্চিমবঙ্গেই কেবল পূর্ববঙ্গের হিন্ছু ভিড় করিয়া 
আসেন মাই। আপামেও অনেকে চলিয়া পিয়াছেন। তাহাদের 
সংখ্যা কত আমর] জ্ঞানি না । কিন্ত ইহ! আমর! জানি যে ১৫ই 
আগষ্ঠের পূর্বে পুর্বাবঙ্গের অনেক হিন্দু ব্রহ্মপু্ঘ উপত্যকায় 
-_গোয়ালপাড়া জেলায়, শিলং-পৌহছাটি স্গরে, আসামের চা 
বাগিচায়, ভিক্রপড়ের তেলের খনিতে নানা বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতেছিলেন। আন তাহারা 
*পাকিস্তানেশ্র কল্যাণে হইয়। পড়িয়াছেন *বিদেশী”। ভারতীয় 
ইউনিয়ন রা এখনও তাহারা আইনের চক্ষে “বিদেশী” 
বলিয়া গণ্য হন নাই। কিন্তু বান্তব জপতে, বিশেষ করিয়া 
আসাম প্রদেশে তাহারা “বিদেশপ্র মতনই ব্যবহার পাইতে- 
ছেন। আসামের গবর্ণর সার আকবর হায়দরী ত এই বঙ্গিয়াই 
রহুট্ের হিন্দুকে গালি দিয়াছেন_ যদিও গবর্ণর বাহাছুরের 
বাড়ী, বোধ হয়, বোষ্বাই প্রদ্দেশে এবং “ছুই নেশন” তত্ব মতে 
তিনি ত তদপেক্ষা “বিদেঈি” । আমরা জানি ঘে আসাম 
প্রদ্দেশের একটি'শ্রেন চায় যে বাংলাভাষাতাষী কেহই যেন 
আদামে স্থান পান না। আলাম প্রদেশে বাঢালীর সংখ্যা] 
প্রায় ২৬ লক্ষ এবং অসমীয়া ভাষাতভাষীর সংখ্য] ২৫ লক্ষের 
কম। খাপিক! প্রভৃতি অন্য ভাষাতাযী লোকসংখ্য। ছিপাবের 
মধ্যে ধরিলে অপমীয়৷ ভাষ! আসাম প্রদেশের রাষ্রভাষা হইতে 
পারে না। এই বিষয়েই বিরোধ বাধিয়াছে আসামে । একট 
সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রের ভাষা ৪৫ লক্ষ লোকের উপর চাপাইয়] 
দিবার চেঞ& চলিতেছে । এইজই কথ! উঠিয়্াছে বর্ডমান 
আসামের বাডালী-অধ্যুষিত অঞ্চল লইয়া ভারতীয় ইট- 
নিয়নের অধীনে নুতন একট। প্রদেশ সৃষ্টি করা হউক। 


ত্রিপুরা রাজ্য অবরোধ 


“পাকিস্তানীদের” কাধ্য-কলাপ আঙ্গ কাহারও অবিদিত 
মাই। কাশ্মীর লইয়া! ভাবনার অস্ত নাই। ভারত ইউমিয়নের 
পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ভরপুর রাজ্যে ফি ঘটিতেছে তাহার সঠিক 
কোন সংবাদ পাওয়া যায় না । নিয়লিখিত সংবাদটি ভ্রিপুর 
রাজ্যের বিপদের উপর কিছু আলোকপাত করিতেছে, 

শভিপুরা বাক্যের সর্ববাপেক্ষ| জনবহুল ডিবিসন কৈলাসহ্র 
টাউন খ্রীছউ জেলার অন্তর্গত সমলেরমপর রেল &্টেশন হইতে 
৯ মাইল পূর্বে অবন্থিত। পূর্ব পাকিত্তামের দক্ষিণ-্হটের- 
মৌলবীবাক্ধার সবভিবিসমেন্র সাপ্লাই ও পুলিন অফিলারগণ 
সম্প্রতি কৈলাসহর-সমসেরনগন্ন লোকাল বোর্ড রাস্তায় ৩টি 
খাটি বপাইয়াছেন। এ রাস্তা পাকিস্তানের অন্ততূর্ত এবং 
উহ্াই কৈলালহুর হইতে রেল ষ্টেশনে যাওয়ার একমাস রাস্ত]। 
শত শত পথচারী প্রত্যহ & রাঘ্ায় চলাফেরা করে। এক্ষণে 


; মাখ 
প্রত্যেক পথচান্ীফে সাপ্লাই ও পুলিল খ্বার্টতে তত্বাপী 
করে এবং পথিকগণ বিশেষভাবে লাঞ্ছিত ছয় । ব্যবলান্থীগণ 
রেল বা মৌকাযোগে ঘে লব মালপত্র ভিপুরা রাছ্যে আমদানী 
করে তাহাও আটক করা হয় এবং সময় সময় কিছু কিছু দুষের 
বিনিময়ে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ এই 
সম্পর্কে মৌলবীবাজারের এপ-ডি-ও ও গ্রহের ভেপুষ্ট 
কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করিয়াও শোন নুফল পায় নাই। 
এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, যে সব জিনিস আটক কর! 
হয় তাহা পবই ভারত ভোমিনিয়ন হইতে আসে। এ বিষয় 
অিপুরা রাজ্যের কর্তৃপক্ষকেও জানান হইয়াছে । অবস্থাদৃষ্ঠে 
মনে হয় জিপুরা রাজ্যে অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘটাইবার জঙ গভীর 
ষড়যন্ত্র কর] হইতেছে ।” 
এই ব্যাপার হুইল ডিপুরা রাজ্যের উত্তর অঞ্চলের সম্বন্ধে । 
রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের অবস্থাও এইরূপ বিপৎসন্কুল। 
হানাদারগপণ আক্রমণ করে নাই বাঁ আক্রমণ করিতে সাহুদ 
পাইতেছে না। কিন্তু বিপদ যখন নাইয়া আঙ্সিবে তখন 
দিশ্ী ও শিলং হইতে পাঞ্থাধ্য আসিবে, তাহ! জানিয়াও 
শিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় । মহারামী ও তাহার পরামর্শপাতাগণ 
যদি পূর্ববঙ্গের হিন্দুর অংশবিশেষকে এই রাজ্যে বসতি স্থাপন 
করিতে জাইবাঁন করেন, 'তবে পাকিস্তানী আক্রমণের বিরুদ্ধে 
একট! বিপ্বাট প্রতিরোধ-ব্যবস্থার আয়োজন করিয়া তুলিতে 
পারিবেন । এই বিষয়ে পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহ্রের হিন্দু সংপ্রদায় 
নিশ্েষ্ হইয়া বপিয়া থাকিলে চলিবে না। 
পুনর্ববসতির বিরাট আয়োজন 
কয়েকদিন পুর্ধে শুনিয়াছিলাম যে, “পাকিস্তানী” 
হিংঅত্ায় পীড়িত হইয়া যে লক্ষ পক্ষ হিন্দু ও শিখ পশ্চিম 
পঞ্জাব হইতে চলিয়া আসিতে বাধা হইতেছে, এবং তাহাদের 
স্বাচ্ছন্দ্যে জ্ঙ তারত গবর্মেন্টের দৈনিক ব্যয় হইতেছে মিশ 
লক্ষ টাকা। তখন এই বিতাড়িতদের লংখ্যা জান! যায় নাই। 
এখন এই সংখ্যার একট! হ্সাব পাওয়! গিয়াছে। ৪৫ লক্ষ 
হিশু শিখ আপনাদের পিতৃপুরুষের ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া 
আপিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ লোক 
এখনও নানা প্রদেশের আশ্রয়শিবিরে বাস করিতেছে । 
এখনও সাত লক্ষ লোক পুর্ধ-পঞ্জাবের মানাস্থামে তাবুর 
মীচে বাস করিতেছে । ইচ্ছাদের বাসের জঙ্জ পূর্ব-পঞ্জাবের 
প্রায় পচিশটি লহুরের নিকটবভাঁ অঞ্চলে ছুই লক্ষ লোকের 
বালোপযোগ্ী বাধী-ঘর তৈয়ার হইবে । ১লা মাঘের সংবাদে 
প্রকাশ ঘে এইজ বয় হইবে ছুই কোটি টাক1। এই অর্ধ 
কোটি লোকের জীবিকা-উপার্ছনের সব ব্যবস্থা করিয়া দিবার 
দায়িত্ব পড়িয়াছে ভারত গবন্মেপ্টের উপরে । গ্রামে বা লহুরে 
খাহার1 বলতি করিতে চাহেন, সকলকেই সরকার কর্তৃক খণ 
ঘেওয়। হইবে । পূর্ব-পঞ্জাবের অনেক স্থাম হইতে প্রায় 
সম-সংখাক মুললমান তাড়িত হইয়াছে “পাকিস্তানে” । 
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ইহাদের পরিত্যন্ত জমি বিলি করিয়! দেওয়া হইয়াছে হিন্ুু ও 
শিখ চাষীর মধ্যে। আগামী কমল কাটার লময় পর্ধযত 
ইহাদিগকে খাদ্য-লামগ্রা বিনাদূল্যে সরবরাহ কর] হইবে) 
ইহাদের প্র খাদ্যও সরফার হুইচুত দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
শিল্পী, ব্যবসায়ী, দোকানদার, চিকিংসক, জাইম-ব্যবসায়ী 
লকলকেই খণ দেওয়া হইবে । চারি বংসরে তাহা শোব .' 
করিতে হইবে । খাণের পরিষাণ জনপ্রতি ৫০০২ টাকার 
কম হইবে না। 

ভারতবর্ষে আগত এই ৪৫ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৩২ 
লক্ষ প্রামাঞ্লের লোক বলিয়া! ছিপাবে ধরা হুইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ মুপলমান-পররিত্যন্ত পুর্ধব-পঞ্জাবে 
৭৮ লক্ষ ৬০ হাজার বিঘা জমতে চাষ-বাস আরস্ত করিয়াছে । 
ক্কধি-খণের অভ মঞ্জুর করা হইয়াছে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা; ইহার মধ্যে শম্তবীজের জঙ্চ ৩২ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা; চাষের বলদের জঙ্ছ ২৫ লক্ষ টাক) পঞ্ড- 
খানের জঙ্জ ৫০ লক্ষ টাকা, এবং গৃহ নিশ্মাপ বা লংস্কার ও 
কূপ খনন বা সংস্কারের জন্ত ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া! হুইবে। 
আ্াম্য শিল্পীদের ও জমিবিহীন মঞ্ভুরশ্রেলীর গ্রামে বাসস্থান 
দিয়া রাখিবার জজ একট! পরিকল্পন! প্রথ্তত হইয়াছে । ৫০টি 
বয়ন-কেন্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার জঙ্গ। 

পশ্চিম পপ্রাবের ৫০ হ্থাঙ্জার ও বাহাওয়ালপুর রাজ্য ও 
সিদ্ধু হইতে আগত ৩০ হাজার চাষী পরিবারের পূর্ব-পঞ্জাবের 
দেঙীয় রাজ্যসমূছে বসবাসের ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। 
পাতিয়াল। রাজ্যে ৬৩০,০০০ বিঘা জমিতে ১ লক্ষ ২০ হাজার 
লোকের ব্যবঞ্থা হইয়! পিয়াছে; ক্মারও এই পরিমাণ জমিতে 
১২ হাক্জার পরিবারের বাবন্থা হইবে । বিন্দে ১ হাজার ১ শত 
৬৯টি পরিবারের স্থান হইয়াছে; নাত রাজ্যে স্থায়ী বসতি 
স্থাপন করিয়াছে ১২ হান্রার পরিবার । কপুরিতলায় বসতি 
স্বাপন করিয়াছে ১০ হাজার পরিবার ; আরও ৩ হাজার চাষী- 
পরিবারের ব্যবস্থা হইয়া! আছে । ভারতবর্ষের অভ রাজ্যে ও 
প্রদেশে এইদপ ব্যবস্থা হইতেছে । আলোয়ার রাজ্য ৫০ হাজার 
লোকের ভার লইতে প্রত্তত ; ভরতপুর-_-১৫ হাজার, রেওয়া__ 
১০ হাজার) মধ্যপ্রদেশ ও বেরার--১০ ছাজ্ার; উৎকফল-_ 
২৫০০ শত বিহাত্র_৩ হাজ্জার। এই ব্যবস্থার পরেও 
সহ্রবাশী হিন্দু শিখের ৫ লক্ষ লোক নঈঙ্র গৃহ পাইবে না। 

এই বিষ্বাট আয়োজনের বিবরণ সংক্ষেপে দিলাম জন 
একট! কারণে । যে হিংলার উন্নত পগ্নাব ও দিঙ্গী প্রদেশকে 
যেভাবে বিধ্বন্ত করিয়াছে তাহার প্রকৃতি আমাদের বুঝিতে 
হইবে, এবং পুর্বববঙ্গে এইরূপ বিপর্যয়ের হা প্রস্তুত থাকিতে 
হুইবে। ) 


ভারতবর্ষের মুদলমান 


লক্ষৌ নগরীতে ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি 
বিরাট সম্মেলন হুইয়] গেল। প্রায় ৬০,০০০ লোক নাকি এই 


ভিহ৮ 


সভায় উপস্থিত ছিলেন । মুগলীম লীগের কল্যাণে ভারতবর্ধের 
সুসলমান যে তাবে দিশাহারা হৃইয়া পড়িয়াছে, তার গোলক- 
ধাধা! হইতে বাহ্রি হইবার একট] পথ খু্জিয়া লইবার জন্য 

* এই সম্মেলন আহত হুইয়াছিল। সন্ভাপতি মৌলানা আবুল 
কালাম আব্ধাদ বলিয়াছেন যে ওরা জুনের পর ভারতবর্ষের 

* নানা স্থানের মুসলীম লীগ এবং অ-লীগ ও অ-দলীয় মুসলমান 
নায়কগণ এইরূপ একট! সম্মেসপন আহ্বান করিবার জন্য মান] 
ভাবে তাঙ্থাকে অনুরোধ জ্ানাইয়াছেন ; এবং এই লম্মেলন 
আহ্বান করিবার কি প্রয়োজন ছিল, তাহা তিশি তাঙার 
বক্তৃতায় ম্প& করিয়! প্রকাশ করিয়াছেন। 

"একথা সত্য যে, ভারতীয় মুদলমানের1 আমাদের 
লমাজের কতিপয্জ নেতার ভ্রান্ত নীতির পশ্চাদমুসরণ করার 
ঘন আজ আমাধিগকে এই প্রকার ভয়াবহ ধ্বংসলীলার 
সন্মুখে পড়িয়া দিশাছার! হইতে হইয়াছে । কিন্ত সেম 
আমি কাহাকেও তিরস্কার করিব না এবং আপনার্িগকে 
উহা বর্জন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। আমরা 
কাহাকে তিরক্ষার করিব? যাহাদিপকে তিরক্ষার করিব 
তাহার! যে আমাদের ভ্রাতা । স্ুতরাৎ এক ভ্রাতার 
ভুলের দরুণ যদি অপর ভ্রাতৃমওলীকে পরবস্বাস্ত হইতে হয়, 
তবুও ভাই হুইয়া ভাইকে তিরক্ষার করা সঙ্গত হইতে 
পারে না। এইজন্য আমি বলিতে চাহিতেছি যে, কাহারও 
জথব| কোন দলের সমালোচন! শুনাইবার জন্য আমি 
আপনাদের সম্মুখে দঙ্ায়মান হই নাই। কোন্‌ উপায় 
অবলখন করিলে বিপদের এই ধনান্ধকারের মধ্য হুইতে 
মুক্তির পথ পাওয়া যাইতে পারে তাহাই আলোচন! 
করিবার অন্য এখানে আসিয়াছি।” 

মৌলান! আজাদের বক্তৃতার যে চুম্বক সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাতে আমর! ভারতবধের মুললমান লমাজকে 
যে *ক্ঘ়াবহ ধ্বংসলীলার” সন্মুধীন হুইয়! “দিশাহারা” হইতে 
হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়, তাার গাঁত ও প্রকৃতি সম্বন্ধে 
কোন নির্দেশ পাই না। পাইলে সুবিধা হইত । আমর! বুঝিতে 
পারিতাম ভারতবর্ধের ্জাতীয়তাবাদা মুসলমান প্রধানগণ এই 
ধ্বংসলীলার কারণ সম্বন্ধে কি মনোক্তাব পোষণ করেন এবং 
বিপর্দের হাত হইতে উদ্ধীর পাওয়ার উপায় সন্বম্ধে তারা কি 
ভাবে চিন্তা করিতেছেন । ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ& হইতে 
যে ধ্বংসের আগুন দেশে আলিয়! উঠিয়াছিল, মিঃ হুসেন শহিদ 
সোরওয়ার্দির নেতৃত্ব তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়! দিয়াছিল। এর 
প্রায় ছশ বংসর পূর্ব হইতে মুসলীম লীগের নেতৃবর্গ প্রকান্ডে 
প্রচার করিয়াছে য়ে হিন্দু কেবল “কাফের” নয়, সে ভারতীয় 
ুলমামের বিশের্ধ শত্রু । জ্বাতীয়তাবাদী মুসলমান এইরপ 
প্রচারের বিষ-ক্রিয় রোধ করিতে পারেন নাই । কেন পারেন 
নাই, সেই সন্ধে গাহাদের নুম্পষ্ট অভিমত আমর] জানি না। 





ফাহাদের লন্প্রধায়ের মনোভাবের মধ্যে এই কিপু-বিদ্বেষ এত. 


আসব বই । 


এক্জতে 





সহজে ফুটিয়! দাবানলের হৃটি করে কেন তংসপ্ধদ্ধে কোম 
আলোচন] তাছাদের মধ্যে দেখি মাই। আর এই মনো- 
বিকারের মূল খু'ঞ্ধিরা। বাহ্রি কথিতে না পাগিপে হিশু-মুসল- 
মানের মধ্যে যে বিরোধ দেশে আগুন লাগাইয়াছে, সেই 
উন্মাদনার কোন চিকিংসা হইতে পারিবে না। ক্ষেমাতেল্না 
করিয়া এই বিরোধের মীমাংসা হুয় মা, সহৃদয়তার কথ! 
জুনাইয়া এই রোগের মূল চিকিংসা হয় না। 

ভারতীয় বূপলমানের মনে এক নৃতন আগাছা জন্ষিয়াছে ; 
সেই পাছে যে ফল দেখা দিয়াছে তাহা বিষাক্ত | তাহা? খাইয়। 
কেবল হিন্দু মরে নাই, মুসলমান মরিয়াছে এবং আরও,মরিবার 
সম্ভাবনা দেখ! দিয়াছে বপিয়াই ভারতীয় মুসলিম লীগ নেতাগণ 
অনেক বর্দমকথ| আমাদের শুনাইতেছে। কিন্তু যেচার! গাছ 
তাহান্রা রোপণ করিয়াছে সেটি উপড়াইয়া ফেলিয়া নৃতন গাছ 
রোপণ করিবার চেষ্টা ত দেখি না| মুপলমানের মনের জমিতে 
নৃতন ফসল ফলাইতে হইলে, আগাছ' সব উপড়াইয়া ফেলিতে 
হুইবে, পরগাছ! অনেক পুড়াইয়া! ফেলিতে হইবে । এই জাগাছ! 
পরগাছার মধ্যে অনেক কিছু আছে যা বর্পংস্কারের সঙ্গে 
জড়ানো, যা অহ্মিকার জলে বন্ধিত। হিন্দু সমাচ্ছের মধ্যেও 
তাহা আছে। জবাব এক শত বৎসর পূর্ব হইতে “সমাজ- 
সংস্কার” প্রচেষ্টার মানাবূপের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
যুপলমান সমাজের মধ্যে তার কোন ব্যাপক চে আমরা 
দেখি নাই । আলিগড়ের লৈয়দ আহম্মদের চে ব্যর্থ হইয়াছে। 
কারণ মুসলমান সমান্ধ তার যুজ্জি ও নীতি গ্রহণ করিতে 
পারে মাই। সেইজন্য ভারতীয় মুসলমান নিজদের সংস্কারের, 
দু-ও-কু-সংস্কারের, ষুগোপযোগী কোন পরিবর্তন করিতে 
শ্বীকার করে নাই। তার ফল আমর] দেখিয়াছি কঙ্গিকাতায়, 
নোয়াখালি-জিপুরায়, বিহার-মুজ্প্রদেশে, পঞ্জাব, দিজ্লী, কাশ্মীর, 
পিছু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে । এই ফল যার 
জমিতে ফলিয়াছে, পেই মালিককেই তার ধ্বংধ করিতে 
হুইবে। লেই সাহস ভারতীয় মুদলমান-সমাজের আছে কিন! 
তাহার পরীক্ষ! আজ তাদের দিতে হইবে। 


বাংল। বনাম উদ, 


বাংলা বনাম উর্দ,র তর্ক রক্তারক্তিতে পরিণত হইয়াছে 
চাকা শহরে । জনাব করিদ আহাম্মদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক। তিনি বাংলার-_নিজ্সের মাতৃ- 
ভাষার__পক্ষ লইয়া উংলাহ্থী ছিলেন বলিয়৷ পূর্ববঙ্গ গবন্মেণ্টের 
অ-বাঙালী কর্ণধারত্বদ্দের নিকট তিরস্কত হুওয়ায় অপমানে 
পদত্যাগ করিয়াছেন। তাহার পদত্যাগের জার একটা 
কারণ তিনি ধিয়াছেন। সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ-প্রার্থাদের 
মানা ভাষায় পরীক্ষা দিতে হয়। পূর্বববঙ্গের পাবলিক সার্ধিস 
কমিশন এই পরীক্ষার বত আটটি ভাষার নাম নির্থেশ করিয়! 
দ্বিয়াছেন। বাংলা ভাষার নাম এই নির্ধেশনামার মধ্যে 


টা এই সম্বন্ধে বদীক় প্রাদেশিক ঝুসলীম লীগের সন্ভা- 
পণ্ত মৌলান! আক্রাম থ| ঢাকায় পিয়| বলিয়াছিলেন যদি পূর্বব 
পাকিন্তানের রা&্ভাষ। বাংল1 না হইয়া অন্ত কোন তাষ! হয় 

তবে তিনি তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব এুহ্ণ করিবেন। 
পূর্ববঙ্জের অ-বাালী প্রধানগণ মৌলানার এই উদ্ভির উত্তর 
দিয়াছেন । তার প্রতি-উত্ভতর কোন্‌ মৃর্ভিতে দেখ! দিবে, তার 
অপেক্ষায় রহিলাম। ইতিমধ্যে দেখিতেছি যে পাকিস্তানী 
সংবাদপজ্ে বাংলা বনাম উত্দ,, এই ছুই ভাষার মামলা! লইয়া 
খুব বাস্বিতগ্ডা চলিতেছে । ১৯শৈে পৌষের *“ইভেছাদ” 
দৈমিক পঞ্জিকায় জনাব মোহাম্মদ ওয়াজিদ আলীর একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে। এই বিশ্লেষণের মধ্যে বাঙালী 
মুপলীমদের এই বিষয়ে ভাবিবার অনেক কথা আছে । লেইজড 
তাহা এইখামে তুলিয়া দিলাম । 

“মুসলীম সাহিত্যিকদের অনেকেরই ধারপ| বোধ হয় 
এরূপ যে, পাকিস্তাণ-যুক্তরাগ্রের রাজধানী হবে করাচী 
কিন্বা লাঞ্ছোর এবং আমাদের বাংল! দেশটি এই মুক্ত- 
রাষ্থ্রের অধীন একটি প্রদেশমাঘে পর্য্যবসিত হয়ে থাকবে । 
স্থতরাৎ বঙ্গীয় পাকিস্তানের রাষ্রভাষা হুবে উর্দ,ং এবং 
বাংল! মা একটি তুচ্ছ প্রাদেশিক ভাষা হয়ে থাকবে। 


মাশে, আমাদের সাহিত্যিকরা ধরে নিয়েছেন যে, উর্দু, 


আর বাংল! হবে তার প্র্। বা গোলাম বা 
মনিবের গরঞ্জ-বেগরজ্জ সব রকমেরই বোঝ 


হবে রাজা, 
ক্রীতদাস । 


বইতে গোলাম বাধ্য, দ্ুতরাং দাস-বাংলাকে রাজা উর্দ, 


তার বওয়ার জন্যে এখন থেকেই তৈরি করা দরকার। 
মুসলীম সাছিত্যিকদের মনে এই দাস-মনোন্তি পুর্বাহেই 
সক্রিয় হয়ে উঠছে। তাই তারা সম্পূর্ণ অনাবন্তক ও 
পরিছার্ধ্য আরবী-ফা্পী-উর্দ, শব দেদার বাংলা ভাষায় 
চালিয়ে দিয়ে তার ললার্টে গোলামীর চিহ্ন জনপনেয় 
করতে চাচ্ছেন ।” 


“পাকিস্তানি” মনোভাব 


১৯৪৬ লালের এপ্রিল মালে দিল্লী নগরীতে ভারতবধধের 
ব্যবস্থাপক লতার মুসলীম সভ্যগণের এক বিশেষ অবিবেশন 
হয়। সেই সমগ্ব লবে মা মঞ্্রী-মিশন দিজী আসিয়া পৌছি- 
য়াছে। সেই লভায় বক্তৃতা উপলক্ষে বাংল! দেশের তদানীস্বন 
প্রধান মন্ত্রী দা হুসেন শহিদ পোরওয়ার্দি বলিয়াছিলেন যে 
“পাকিস্তান আমাদের শেষ দাবী নয়।” এই কথার অর্থ 
বুঝিতে আমাদের ফোন কষ্ট হয় নাই; আজিও পাকিস্তানী- 
দের উদ্ধেন্ত লদ্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই । প্রায় বাইশ 
মাস পরে কলিকাভায় প্রকাশিত পাকিস্তানী” পত্রিক! 
“আঞাদ” আবার আমাদের এই কথ! মনে করাইয়া দিয়াছেন । 
মুললীম লীগের লাহোর প্রত্তাবে (১৯৪০) মুসলীম লংখ্যাগরি 
অঞ্চলে “পাকিস্তান” প্রতিষ্ঠার কথাই বল! হইয়াছিল । ১৩ই 


ব 


বিবিধ প্রল্গ-_নিজের নাক কাটিয়া! অপরের যাক্রাত্গ 
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অগ্রহথায়ণের সংখ্যায় “আজাদ” লেই দাবীর নৃতন ব্যাধ্য] 
উরি এই ভাবে 
*শস্ভারতবর্ধের মুসলমান নিজেকে ছিন্ছুদের হইতে 
প্রথক লতা! হিপাবে উপলদ্ধি করিয়াছে বটে, কিন্ত 
যেহেতু সে অঙ্থলারে দেশ ভাগ করিতে গেলে তাহাকে 
দেশের এক-চতুর্থাংশ দাবী করিতে হুয় এবং বিভক্ত 
দেশের উতয় অংশ হইতে লোকবিনিময় প্রত্ৃতির 
দরুণ কোটি ফোটি জীবনের মূলচ্ছেদ ও বিপর্ধ্যয় ঘটাইতে 
হয়, লেছেতু মোছলেম লীগ কার্ধ্যকালে দ্বি-জাতিতদ্বের 
অনুসারে দেশ বিভাগ দাবী করিতে ক্ষান্ত রছি- 
য়াছে। সে লংখ্যাগরিক্ঠতার ভিভিতে "দেশ বিজ্কাগেই 
সম্মত হইয়াছে, এমন কি সেজন্য পাঞ্জাব ও ব 
বিভাগও মানিয়া লইয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুযায়ী 
দেশ বিভাগে উওয় রাই উভয় লন্প্রদায়ের লোক রহিয়া- 
গিয়াছে। তাহাদিগকে সরাইবার কোমে! রাষ্রীয় পরি- 
কল্পনা হয় নাই। পরে সাম্প্রদায়িক অশান্তির দরুণ কিছু 
লোকের সামরিক অপলারণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাও 
স্থায়ী ভাবে নহে । অতএব দ্বিজাতিতত্ব অনুযায়ী দেশ- 
বিভাগ হইয়াছে, "এ কথ। বলা লম্পূণ বৃথা ও অন্যায়। 
তবুও যাহার! দ্বি-জাতিতঘ্বের কখা! তুলেন, এমন কি সে 
অজুহাতে ছিন্দু্ডান হুইতে মুস্ছলমানদিগকে বিতাড়নের 
কথা পর্যন্ত বলিয়! থাকেন, তাঞাদের স্মরণ ব্রাথা উচিত 
যে, তাঁহাদের কথ! মতো! যদ্দি কাজ করিতে হয়, তবে 
বর্তমান দেশবিভাগই চরম হইয়া থাকিবে না। পাকিস্তান 
এলাকাকে তবে বর্তমান পরিধিতেই আবদ্ধ রাখ! চলিবে 
না, দশ কোটি মুছলমানের গান দিবার মতে! উদ্ধার প্রসার 
করিতে হইবে |” 
এই নৃতন ব্যাখ্যার জন্য ধন্যবাদ । 


নিজের নাক কাটিষ। অপরের যাত্রাভঙ্গ 

সম্প্রতি আসামের বড়দলৈ অন্ত্রীপভার ছুইখানি নির্দেশ 
আসাম সরকারের নান। বিভাগে প্রচারিত হইয়াছে । বিগত 
১লা ভিপেত্বর মন্ত্রীসভা খির করিয়াছেন, যেন শ্রীহুউবাসী যেসব 
কর্ধচারী বা! শ্রাহট্রেরর সরকারী আপিপ ব৷ প্রতিষ্ঠামে যেলব 
কর্মচারী ভারত রাষ্ট্রে (1395 01 [7118 ) চাকুরী করিবার 
পিদ্ধাস্্র এহণ করিয়াছিলেন, আসামে তাহাদের স্থান হইবে না। 
স্থির হইয়াছে, যে সব কর্পচারীকে আসামের নানা বিভাগে 
নিযুক্ত কর। সম্ভব নয়, ঠাহাদের পেনপন বা! "নগদ বিদায়” 
দিলা লরাইয়। ফেল! হইবে । অথচ আমর! জানি যে বর্তমান 
আসামের অনেক আপিসে, গুলে, কলের্জে এইরূপ অভিজ্ঞ. 
লোকের স্থান আছে। দৃষ্ান্বগ্বরূপ শিলচর গবন্ধৈন্ট হাই স্কুলেয় 
মাম করিতে পারি। গৌছাপ্স কটন কলেজে বোটাশি ও 
জিওলছ্ি বিভাগের অধ্যাপক পদও খালি আছে। এইরূপ অনেক 
স্থুল-কলেজ আছে যেখানে এ্হটবাসী বাঙালী ও অন্যান্য 


18855 
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বাঙালীর ব্যব করিতে পারা যায়। খ্রীহটের বালিক! 
বি্ঞালয়ের শিক্ষয়ত্রীদের ছাড়াইয়! দেওয়া হইতেছে একট! 
অনুহাতে যার কেন অর্থহয়না। এই সম্বন্ধে তৃক্ততভোসী এক 
জনের নিকট হইতে একধানি পত্র নিয়ে উদ্ধত করিলাম__ 

“নুতন রাণে নেতাদের মুখ দিয়া যখন শিক্ষার আমূল 
পরিবর্তনের কথা শুমি, নূতন নুতন পরিকল্পনার কথাও 
তাহার! বলেন। ঠিক সেই সময় অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত শিক্ষক- 
দের “বাড়তি” হিলাবে ছাটাইয়ের ব্যবস্থা চলছে। 
অভিনব ব্যবস্থ।( | তিনি (ক্ষেব্জরীয় গবন্েন্টের শিক্ষা 
মন্ত্রী) আরও বলিয়াছেন যে ছয় হইতে এগার বংসর বয়স্ক 
বালক.বলিকান। লংখ্যায় তিন কোটি; ই্ছাদের জ নয় 
লক্ষ শিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন ।...শিক্ষ! বিভাগের 
কর্ণৃঠ, সক্ষম ও অভিজ্ঞ কর্ণ্চারীদের আজ্গ জর স্বাধীন 
রাহে প্রয়োজন, নাই |.” 
এই বৈষমোর কারণ দুবিদিত | গত ওরা স্ধাহুয়ারী 

তারিখে সর্দার বল্গভভাই প্যা্টেলের মিকট এই সম্বন্ধে বু 
স্মারকলিপি উপস্থিত করা হয়। শ্রীহট সম্মেলনের পক্ষ হইতে 
যাহ। বল! হয়, তাহ! জনমতের প্রতিভূ বলিয়! স্বীকার কিয়] 
লওয়। যাইতে পারে। . 

“পুনর্গঠিত আগামের ঘে সব অধিবাপীর জন্মস্থান 
পাকিস্তানে পড়িয়াছে এবং যাঙার লোকবল ও 
অর্থ দিয়া আঙামের যে কোন নাগরিকের মতই আসামকে 
শিঞ্প-বণিজ্যে, আধিক সম্পদে, শাসন-ব্যবহায় ও 
অঙ্াড ক্ষেে উন্নত করায় সাহায্য করিয়াছেন, তাহা- 
দিগকে বিদেশ বলিরা গণ্য করা হইতেছে, এবং 
(১) ছীবিক। অর্জনের বিতিদ পেশ|/ (২) সরকারী 
চাকুরীতে নিক্জোগ ও পদোন্তি ; (৩) ছাদের বৃত্তিদান । 
(8) ছ্ষুল-কলেজে প্রবেশাধিকার ; (৫) ভূদম্পতি ভ্রেয় ও 
ভে।গদখল, ইজারা গ্রহণ ইত]াদি ব্যাপারে কতকগুলি 
নিষেধাতক ও বৈষষ/মূলক ব্যবহ! আসাম সরকার কর্তৃক 
অবলন্থত হইয়াছে।” 
এই অভিযোগের উত্তরে সর্ধার পা্টেল সান্তনা দিয়াছেন 

এই ব লয়া যে, 

“আ্ীহটের সংখ)াল'ঘষ্ঠ লন্্রদায় সংখ্যায় প্রায় ১২ লক্ষ। 
তাহাদের মধ্যে যে কেহ বিশেষতঃ হিন্দুরা যদি আলসামে 
আিয়। বলবাল করতে চাছে, তান্ছা হইলে সাদরে গ্রহণ 
কর] হইবে। তাহাদের নাগরিক অধিকার লাতেও 
কোন অন্গু বধ! হইবে না, কারণ, কেবপমাজ ঘোষণার 
দ্বার। পাকিপ্তানের প্রত়েক লোকই ভারতীয় রাষ্ট্রের 
অধিকার লাভ করিতে পারে।” 


এই খোষণ। একট। বড় নঙ্গীর । কিন্তু আদাদের প্রধাঁদ- 
মন্ত্রী শ্রীঃত গোপীনাথ বড়দলৈর পশ্চাতে যে শ্রেণীর সমর্থন 
জাছে তাহার! এই প্রাধিত ব্যবছা কি বানগাল করিবার চে&1 





১৩৫৪ 


করিতেছে না? সর্দার বন্পকত্তাই প্যাটেল কি এই কথা 
জামেন না? এবং জামিলে, আপনার নাক কাটিয়া অপরের 
যাঙ্াভঙ্গ করার যে নীতি বড়দলৈ মন্ত্রীগত| এছুণ করিয়াছে 
এবং সহত্র সহ্ল্র লোকের অনিষ্ট করিতেছে, তাহাতে তিনি কি 
করিয়া! বাধা দিবেন ? লেই ক্ষমতা তাছার হয়ত আছে। কিন্ত 
কেজ্ীয় সরকারের সব নির্দেশ অমান্য করিয়! বড়দলৈ মন্ত্রী 
সভা! চলিতেছেন, এবং সর্ধার প্যাটেলের নির্দেশ অমান) 
করিতেছেন । কি উপায়ে এই মারাত্মক অন্যায় বিছুরিত 
করা যাইতে পারে, ভাঙ। কেন্দ্রীয় গবন্মে কে খু'ছিয়! বাছ্ির 
করিতে ছুইবে। 








বস্ত্রমূল্য নিয়ন্ত্রণ 
গান্ধীজী নিয়ন্ত্রণ প্রথার বিরুদ্ধে । শিল্পপতি ও ব্যবলায়ীরাও 
ইছার বিরুদ্ধে । কিন্তু এই মতৈক্যের কারণ এক নয়। চিনির 
নিয়ন্ত্রণ রদের ফলে যে অবস্থার সি হইয়াছে, তাহা'তেই 
প্রমাণিত হয় যে আমাদের দেশের শিল্পপতি ও বাবসায়ীদের 
সততার উপর, নির্লোভের উপর নির্ভর কর! যায় না। এই 
কথাটা প্রায় পনের দিন পূর্বে দিল্লীর হার্ডিঞ্জ লাইব্রেরীতে 
অনুষিত ব্যবসায়ীদের এক সভায় গান্ধীজী ম্প& ভাষায় ব্য 
করিয়াছিলেন । 
পব্যবগায়ীদের অসাধুতা বা অতি-লোতের ভয়েই 
কন্ট্রোলের উৎপন্ভি। একজন মদ্ুর খীয় পরিশ্রমের 
সূল্য যাহা পায় একত্বন ব্যবসায়ী তাহার চেয়ে বেশী 
পাইবে কেন ?” 
দিল্লীর সভায় ব্যবসায়ীরা এই প্রশ্সের কোন উত্তর 
দিয়াছিলেন বলিয়া] শুনি নাই। কিন্তু দেশের তিজ্তঞ অভিজত। 
হইতে ইহ] বলা যায় যে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর! এই প্রশ্নের 
সহভর দিতে পার্সিতেছেন মা । তাহার ফলে দেশে রাষ্র- 
বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুত হইতেছে । গান্ধীতীর প্রাণাস্ত চেষ্টায়ও 
তাহা আটকাইয়! রাখা যাইবে না এই কথা মনে করিয়! 
আমাদের স্বাধীন রাষ্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশের লোকে 
মানা বিপর্যয়ের জন্য আশক্ষ| করিতেছে। আর এক পরীক্ষা 
আসিতেছে দেশের লোকের লম্মুখে কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ প্রথা 
রদ করার ফলে। পশ্চিম বাংলার কাপড়ের কলওয়াল! ও 
কাপড়ের বিজ্কয় দমিতির নিকট মদ্চুত লকল গাঁট কাপড়ের 
বিঞ্কয় বন্ধ করাহ্ইজ়াছে; তাহাদের গুদামে তাল! লাগাইয়! 
পুলিসের হেফাজতে রাখা হুইয়াছে। চিনির সম্বন্ধেও এপ 
কর। হুইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে চিনির কলওয়ালার বা মুত 
ধারের হাতে সমাজের গল] কাটিবাতর পথে কোন কাট] পড়ে 
নাই। যে চিনি কলিকাতায় সাড়ে দশ আন] লের হিসাবে 
পাওয়া যাইত, বিজাপন দিয়! চিনির মন্তুতদার তাহা এফ টাকা 
মেরে বিয় করিতেছে । লজ্জা] ব। ভর তাছার করিবার মাই। 
সৃপ্য নিয়ন্ত্রণ বোর্চের ভুতপূর্ব লভাপতি মিঃ গরোরওয়ালা, 
বলিয়াছেন যে এই হৃল্য নিয়ন্ত্রণ অদে চিনির মদুতদারদের 


মাথ 


হিলাবে প্রায় বিশ কোট টাকা অতিরিস্ঞ লাভ হুইবে। 
কাপড়ের ল্বদ্ধেও জামরা একই খেলা দেখিব। ১৯৪৩ সালে 
বাংলা দেশের এক জন কাপড়ের কলওয়ালা বলিয়াছিলেন যে 
এক জোড়া কাপড় তাক্ার| চাঁরি টাকা মূল্যে দিতে পারেন । 
সেই সময় আমাদের সাত জাট টাক! দরে সেই কাপড় 
কিনিতে হইত । এই তিন চার টাকা মুমাক! যাইত কাপড়ের 
ব্যবলায়ীদের হাতে । আঙ্গ যে তাহার ব্যতিক্রম হইর্থে 
তাহা! মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাই আমরা ভাবি- 
তেছি, ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণবারেরা এরূপ শোষণ হইতে 
দেশের লোককে বাঁচাইতে পারিতেছেন না কেন? শুনিয়াছি 
ও দেখিতেছি যে সরকারী চাকুবিন্ারা প্রলোৌতমের তাড়নায় 
কালোবাঙ্কার চালাইবার যন্ত্রন্তপে ব্যবহৃত হুইতেছে। এই 
নৈতিক অবনণ্ত রোধ কৰিতে পারা যাইতেছে না, এবং 
এই অলাধুতা সামাজিক রীতিনীতির অপরিষ্ার্ধ্য অঙ্গরূপে 
স্বীকার করিয়! পইবার প্রবৃত্তি দেশের লোকের মনে দেখা 
দিয়াছে । এই হুর্ধালতার কারণ কি? যাহারা ইংরেজের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে এত বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিয়! দেশে 
স্বাধীনত| প্রতিষ্ঠা করিল, তাহার! অনাচারের প্রতিরোধ 
করিতে পারিতেছে না কেন? 


ভাঁরত-ইতিহাপের প্রেরণা 

রবীলরনাথ তাহার দেশকে “মহামানবের সাগর তার” 
বলিছ। অভিনন্দিত করিয়াছেন। এই দেশে নানা জাতি, 
নামা লোক মিলিত হইয়াছে; এই দেশের চিস্তানায়কগণ 
বলিয়াছেন যে এই বৈচিআ্ের মধ্যে এক্যের প্রতিষ্ঠা! করাই 
ভারত-ইতিককাসে প্রেরণা দিয়াছে । আজ খ্বি-খ্ডিত ভারতে 
এই কথ! বলিয়া ফরাড়াইবার লোক ধুব কম। ভারত- 
বর্ষের লোকপমণ্তির এক বৃহৎ অংশ, প্রায় দশ কোট লোক, 
বিশ্বাস করে যে তারা একটা পৃথক “নেশন”, এবং এই 
মেশনের জন্ত চাই পৃথক একট রা্র। এই জান্দোলন 
পরিণতি লাভ করে ১৯৪৭ সালের ওরা জুন তারিখে, যখন 
ব্রিটিশের অলক্ষা চাপে পড়িয্বা' কংগ্রেস মুপলীম লীগের দাবী 
মানিয়া লয়। ভারতবর্ষ দ্বিখগিত হইয়া পড়ে। এই বিগাগে 
আলীপড় মুসলিম বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ছিল উৎকট উৎসাহী । 
লোকের বারণ! ছিল যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবন্দ 
প্রায় লকলেই ঘোর পাকিস্তানী । কিন্তু এখন দেখিতেছি যে 
এই বারণ! ভুল। এবং এই ভুল ভাঙ্গিয়াছেন আলীগড় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ইতিহাপের অধ্যাপক মোহাম্মদ হবিব। ইতিহাস 
কংখেসের বিগত অধিবেশন বোথ্াই নগরীতে অনুচিত হয় 
এবং অধ্যাপক হৃবিব তার সভাপতিপদে ব্ৃত হুম। এই 
উপলক্ষে নার জনভিভাষনে তিনি ভারতবর্ধের এই এঁক্যের 
কথ! আমাদের মনে করাইয়! বলেন যে, ভাবের রাজ্যে এই 
এক্যের অনৃভূতি ও জান জামাদের জীবনের প্রতি স্তরে ব্যাণ্ত 
হইয়ংছে, স্াষ-ব্যবস্থায় তাহ! বারে বারে স্বীস্কত হইয়াছে 





বিবিধ জজ--“নঈ ভালিম”-নূতন শিক্ষা 





৩৩১ 





এবং ভারত-ইতিছাসে ধর্মকে রাগের দিপ়্ামক হইতে কখনও 
দেওয়া হয় নাই; মুললমানধন্মী পাঠান মুতল বখন দিল্লীর 
রাজতজে বমিতেন তখনও নয়। এক বর্দাবলন্বী বলিয় 
ভারতবর্ষজাত মুসলীমগণ রা কোন বিশেষ ক্ষমতা বা 
অধিকার পাইতেম নাঁ। পাঠান যুঘল এই দেশের মুসলীম- 
গণকে তাহ! হইলে এরূপভাবে হ্নেপ্ত| করিতেন না । এই, 
তত্ব প্রতিষ্ঠ। করিবার জন্ত অধ্যাপক হুবিব ভারত-ইতিহাসের 
বহু প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন । তাহার বক্তৃতার এই অংশ 


তাঙ্ছার মিজের ভাষায় উন্নীত করিয়া দিলাম, 
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“নঈ তালিম”__নৃতন শিক্ষা 
“নঈ তালিম” এই কথাটা কংগ্রেদ মন্ত্িবর্পের অনেকের 
মুখে শোন! যায়। স্বাধীন দেশ নুতন করিয়! গড়িয়া তুলিতে 
গেলে নূতন মানুষ সষ্টি করিতে হুইবে$ এই কার্্যে নুতন 
শিক্ষার প্রয়োন্ধম। জাট দশ বংসর হইতে এই নুতন শিক্ষার 
একটা কাঠামো প্রস্তুত করিবার চে চলিতেছে | পার্ষীজী তার 
প্রবর্তক। ১৯৩৭ সালে যখন পাত আটটি প্রদেশে কংখেসী 
মন্ত্রিমগুল প্রতিটিত হয় তখন কয়েকটি ক্ষুল স্থাপিত হয় এই 
শিক্ষ! পদ্ধতি পরীক্ষ! করিবার জঙ্জ। “19310 11001086100” 
এই ছুইটি ইংরেজী শব্ষের বাংল। করিয়া! “বনিয়াদি শিক্ষার” 
লক্ষে আমাদের পরিচয় হুয়। পরিচয় ঘনিঠ হইতে পারে নাই। 
কারণ ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেস মন্ত্রিমগুলী পদ- 
ত্যাগ করেন এবং “বমিয়াদি শিক্ষার” পরীক্ষাগারগুলিও একে 
একে লংক্চিত হয়। আঙ্গ কংগ্রেস নেতৃত্বে দেশ সংগঠিত 
কইতেছে। “বনিয়াদি শিক্ষা” নবন্ধপ ধারণ করিতেছে “মী 
তালিমপ্রূপে । এই শিক্ষার ভাব ও রূপ সধ্ন্ধে গা্ধীনীর 
কথাই প্রামাণ্য। দিল্লীর এক ভাষণ হইতে তাহ! উদ্ধত করিয়া 
দিতেছি,_ 
নী তালিমের বরস মাত্র ৮ বলব) একটি নিখিল 
ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নৃতন ভিভিতে একট! জাতির 
শিক্ষাব্যাপার সম্পর্কে এই অভিগ্রতা দীর্ঘ নয়। মঈ_ 
তালিমকে হাতের কাজের ভিতর দিয়! শিক্ষ! বলয়! বর্ণন| 
কর! হুইয়াছে। এই বর্ণনা ঠিক, আর লোকে ইছ! বুঝিষে। 
তবে ইহা! এই সম্পর্কে সত্যের একটা দিক মাঅ। এই" 
নবশিক্ষার মূল গিয়াছে জারও গন্ভীরে, মাদুষের সর্ধ্ববিধ 
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কাধ্যে সত্য ও প্রেমের প্রয়োগের মধ্যে-_সে কার্ধ্য ব্যক্তি- 
গত বা লমগ্রিগত যে জীবমেরই হউক নাকেন। জীবনের 
সকল কার্ধেয সত্য ও প্রেম অন্থুপ্রবিষ্ হইয়া! জাছে, এই 
ধ্যান হইতেই হুত্ত-শিল্পের মধ্য দিয়! শিক্ষার ধারণার উত্তব 
হুইয়াছে। প্রেম চায় শিক্ষা সকলেরই সহজলভ্য হউক 
' আর গ্রামের প্রত্যেক লোকের প্রতিদিনের জীবনে তাছা 
কাজে লাঞ্ডক। এই শিক্ষা পুথি হইতে আসে না এবং 
পৃ'ঁখির উপর নির্ভর করে না। সাস্প্রদায়িক বর্দের লছিতও 
ইহার কোন সম্পর্ক মাই। এই শিক্ষাকে যদি বর্ঘ্মাহ্পত 
বল! যায়, তবে জে বর্ঘ সার্ধজনীন-_খগ্ড বর্ঘমসমূহ তাহ] 
হইতেই আগিঘ্লাছে। অতএব আীবন-পুঁথি হইতেই এই 
শিক্ষ। গ্রহণ কর! হইবে । ইহাতে অর্থব্যয় হইবে না, 
পৃথিবীতে কেহই স্কোর করিক্বা! কাহারও মিকট হইতে এই 
শিক্ষ! কাড়িয়! লইতে পারিবে না। 
এই নঈ ভালিমের গভীর মূল তত্ব সাথারণে বুঝিতে চেষ্ঠা 
করিয়াছেন কিন] গ্জানি না। অনেকে না বুঝিয়াই কেবল 
গান্ধীজীর ক্থপারিস শিরোবার্ধ্য করিতে প্রস্তুত, অন্ভেরা এ বিষয়ে 
খোক্ছই করেন নাই । এই নহঈ তালিমকে কার্যকরী করার 
জন প্রসিদ্ধ শ্রিটিশ শিক্ষাবিদ্‌ প্রায় আট বংসর যাবৎ অক্নান্ত 
পরিশ্রম করিন! একটি পরিকল্পনা প্রস্তত করেন। কংখ্রেসের 
কেন্দ্রীয় লরকার এ পরিকক্পনাকে বাস্তব রূপ দানের জত্ প্রায় 
এক বংসর পুর্ব তাহাকে পুনরায় আনয়ন করেন। সম্প্রতি 
মৌলান! আঞ্জাদের নিকট কোনও উৎলাহ না পাওয়ায় এবং 
মানারূপে অবহ্থেল! অপমানের ইঙ্গিত মনে করায় তিনি পদ- 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া পিয়াছেন। 
মৌলান! আজাদের এই মতান্তরের প্রভাব শেষে প্রদেশে 
প্রদেশে এই শিক্ষা প্রবর্তনের উপর পড়িবে নাকি? পশ্চিম 
বঙ্গে “বনিয়াদি শিক্ষা”-প্রেমিক কয়েকজন বলরামপুর*বনিয়াি 
শিক্ষ।” কেন্দ্রে িলিত হুইয়াছিলেম বলিয়া লংবাদপত্রে একটা 
বিবরণ দেখিলাম । তছুপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গের তধনকার প্রধান- 
মন্ত্রী শ্রয়জ্জ প্রফুপ্নচন্জ ঘোষ নাকি বলিয়াছিলেন যে তিনি 
"পার্সেন্ট পর্িকল্না বুঝেন না; গান্ধীজীর পরিকল্পনা বুঝিতে 
পারেন ।” এই কথার মধ্যে এই ছুই পরিকল্পনার ভিতরে বিরোধ 
বা পার্থকোর ইঙ্গিত পাওয়াযায়। দেশের লোকে তাহাতে 
বিভ্রান্ত হইতে পারে । এই বিষয়ে কলিকাতার কোন ইংরেজী 
দৈণিক পঞ্জিকায় *বনিয়াদি শিক্ষার” একট! বিরাট পরিকল্পন! 
দিনের পর দিম প্রকাশিত হইতেছে | বলরামপুর লতায় স্থির 
হুইঘ্বাছে বিশহাজজার লোককে “বনিয়াদি শিক্ষাদানের 
জন্য তৈয়ার করিয্রা লইতে হইবে । হারা হইবেন “মঈ 
তালিমেপ্র শিক্ষক। ছই হাতার “বনিয়াদি” স্কুল খুলিতে 
হইবে। এই সব বিরাট পরিকল্পনার কথা শুনিতে ভাল 
লাগে। কিন্ত আমর এ কথাও তুলিতে পারি মা যে 
বর্তমানে পশ্চিম বাংলার পল্জীগ্রামের বিগ্ালয়ে প্রায় এক 
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লক্ষ লোক শিক্ষাদান কার্যে বৃত আছেন । একটা 
শিক্ষার ব্যবস্থা মামিয়! তাহারা কাজ করিয়া যাইতেছেন। 
শ্বমিয়াদি শিক্ষাপ্র যুগে তাহাদের অভিজ্ঞতার স্থান কোথায়, 
তাহাদের বিস্তালয়গুলির দ্বান কোধায়_-এই ছুইটি প্রশ্ন উঠি- 
যাছে। শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এই সম্বন্ধে সছুত্তর তাহার! পাইয়াছেন 
কি নাজানি না। প্রাথমিক শিক্ষার উপরেও একট! শিক্ষার 
ব্যবস্থা! চলিতেছে । এই শিক্ষার সঙ্গে “বনিয়াি শিক্ষা” কি 
করিয়া খাপ খাওয়াইয়া লওয়া হইবে বা এই শিক্ষাকে কি 
করিয়া “বনিয়াি শিক্ষাপ্র সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়! লওয়া যাইবে 
তৎসন্বদ্ধেও প্রশ্ন জাপিয়াছে । শিক্ষাবিদ্গণ অনেকেই নীরব 
হইয়া আছেন দেখিতেছি। হয়ত বা তাহাদের ক্ষুত্ত কষ 
সমিতিকে সভায় তৎসন্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে । কিন্ত এই 
বিরাট পরিবর্ন সম্বন্ধে কোন উৎসাহের পরিচয় দেশের 
লোকের মমে দেখিতে পাইতেছি না। লালদীখীর পাড়ের 
অট্টালিকায় কোন কোন ঘরে এই বিষয় লইয়! কর্মব্যস্কতা 
দেখা যায়। শিক্ষ। জপতে একট! বিপ্লব দেখ! দিয়াছে, তং- 
সম্বন্ধে লোকের বুদ্ধি সঙ্জাগ নয়। এই ছুর্গতি কেন দেখ] দিল, 
এই নিশ্চে্তা কেন আমাদের দেশের লোকের মনকে বিকল 
করিল, তংসন্বন্ধে নান! মুনির নানা] মত আছে । এটা কিন্তু 
সথলক্ষণ নয়। মগ্রিমগ্লী বা সরকারী চাকুরিয়ার উপর শিক্ষা 
সন্বদ্ধে সব চিন্তা তাবনার ভার পিয়া! দেশের লোক যদি নিশ্চি্ত 
হইতে চাছ্েন তবে নিজের পায়ে নিজে কৃঠার মারা হইবে। 


বৃহৎ উত্কল 


প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মধুশ্থদন দাশ সমন উড়িয়া ভাষা- 
ভাষীকে এক শাসমাধীনে একঘরে করিয়] একটি বৃহৎ উৎকল 
রাই প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা লইয়া উৎকল ইউনিয়ন কনফারেন্স 
নামে একটি সঙ্ঘ গড়িয়া তুলেন । মধুত্রতঞ্জের মহারাজা, বর্তমান 
মহারাজের পিতা প্রীরাষচন্ত্র ভঞ্জদেও এই পরিকল্পনার উৎসাহ্ছী 
ছিলেন। ১৯৩৫ সালের ভারত আইন অহুলারে উৎকল 
পৃথক প্রদেশের মর্্যাদ| লাভ করে ; ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে 
জয় লাভ করিয়া কংগ্রেস পার্টি মন্িত্বপদ্ গ্রহণ করে। উৎকল 
ইউনিয়ন কন্ফারেন্দের আশা তাহাতে কথফ্ত সার্থক হয়। 
১৯৪৮ সালের ১লা জাহুয়ারী মাসে ইহা! পূর্ণতা লাভ 
করিয়াছে; ২৫টি উড়িয়া ভাষাভাষী অধ্যুষিত দেশীয় রাজ্য 
উৎকল প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া এক বৃহ উৎকলের হৃটি 
হইয়াছে । ফেবল মান মঘুরতগ্জ রাজ্য দূরে সরিয়া আছে এবং 
সেরাইকল! ও খারশোয়াম রাজ্য লইয়! বিবাদ লাগিয়াছে উংকল 
ও বিহ্বার গবর্দেন্টের মধ্যে । এই বিবাদ মীঙ্গাংসার জন কেন্দ্রীয় 
গধন্ধেন্টি একটি কমিশন বসাইয়াছেম। তাহারা অনুলক্ধান 
ফরিয়! দেখিবেন এই ছুই রাজ্যে উদ্ভিয়া না বিহ্বারীর জনসংখ্যা 
বেঈী। অবস্থা দেখিয়। মনে হয় যে পশ্চিম বঙ্গের নিব গবন্মেন্ট 
এই বিষাদে “দাড়িয়ে থাকি তফাতে" এই নীতি--ব। শীতির 
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জভাব-_অবলঘন করিয়া! চলিয়াছিলেন এবং কেন্্রীয় গবঙ্ছেন্ট, 
“দিন গত পাপ ক্ষয়”, এই নীতি অন্সরণ করিয়াছেন ভাষার 
ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন সম্বন্ধে । পঙ্ত নেহেরু কেন্জীয় 
পরিষদে এক আলোচন! প্রলঙ্ষে বলিয়াছেন যে ভাষার ভিত্তির 
উপর ভারতীয় ইউনিয়নের নান' প্রদেশ পুনর্গঠন করিবার নীতি 
ভারা খ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু-। গান্ধীতী এই “'কিন্তর” 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । মুললীম লীগের “'ছুই নেশন" তত্বের 
মীমাংস] করিতে সকলেই বিরত $ এই সময়েই ভাষার 
পার্থক্যের জর্জ নান! অঞ্চলে যে বিক্ষোভ জমাট বাধিতেছে, 
তাহা লইয়া! মাথ! ঘামাইবার সময় মাই) অস্থির হইলে চলিবে 
না। উড়িয়া ও বিগ্বার প্রদেশ কংগ্রেস-ভাবাপন্ন হুইয়াও 
বিবাদ এড়াইতে পারে নাই । ইহা! লইয়া সর্দার প্যা্টেলকে 
ব্যস্ত হইতে হইতেছে । এই উপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গের জনমত 
উড্ভিয়া-বিছ্ারী সংঘর্ষের মতন ফোন একটা ব্যাপার 
ঘটাইতে পারে নাই বলিয়়াই পশ্চিম বঙ্গের দেরাইকলা ও 
খারশোয়ান সম্বন্ধে একট! দাবী-দাওয়া যে আছে বা থাকিতে 
পারে, তৎসন্বন্ধে কেন্জীয় গবন্মেন্টের মাথা ঘামাইবার কোন 
কারণ দেখা দেয় নাই। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিলসঙ্ব 
এই সম্বন্ধে বাঙালীর আঁশ।-আকাতকষার কথা গুনাইয়। দিয়া- 
ছেন। সেবাইকল1 ও খারশোয়ান রাজ্য পিংহতভুম জিলাবর 
অস্তভূত্তি। এই ছিলার কোন কোন অংশে বাঙালীর! সংখ্যায় 
গরিষ্ঠ। কেন্্রীয় গবন্মেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন পশ্চিম বঙ্গের 
সঙ্গে তাহাদের তদদ্তবের একটা সম্বন্ধ আছে, এই কথ! বিবেচন! 
করিবেন কিনা জানি মা; পশ্চিষ বজ গবশ্মেন্ট এই বিষয়ে 
বলিবার অধিকার দাবী ন! করিলে অত্যন্ত অঙ্জায় করিবেন। 
কেন্দ্রীয় গবর্মেন্টের লঙ্গে এই বিষয়ে বোঝাপড়া করিবার 
সময় কি আসে নাই? ১৯১২ সাজে বঙ্গভঙ্গ রদের সময় 
বিহারের শাসন কার্ধেযের আুবিবার জভ প্রায় ১৫1২০ লক্ষ 
বাঙ্তালীকে তাদের পৈজিক ভিটে-মাটি সহ নৃতন প্রদেশে 
চালান দিয়াছিলেম বড়লা্ট হাঠিঞ্জ সর আলী ইমামের 
পরামর্শে । সেই সময় হইতে বাবু রাজেজপ্রলাদের কর্মভূমির 
প্রধানের! এই বাঙালীদের সঙ্গে ব্যবহার করিতেছেন বিমাতার 
মতন । শ্রার় পচিশ বৎসর বিহ্বারের সঙ্গে উৎকলএক শাসনা- 
ধীনে সংযুক্ত ছিল। এই যোষ্টক ভাঙ্গিয়! ঘখন উৎকল হুইল 
্বপ্রৃতিষ্ঠ, তখন সিংহতভুম জিলার উড়িয়া অঞ্চল লইয়া! একট! 
রেষারেষি চলিতেছিল বহ্ছিরের লক্ষে, ঘেমন চলিতেছে 
মেদিনীপুর জিলার ছাতন অঞ্চল ইত্যাদি লইয়! পশ্চিম বঙ্গের 
সঙ্গে । গত বংসর, বোধ হুয়, এই অঞ্চলে উৎকল ইউমিয়ন 
কনফারেন্সের একটি অধিবেশন বসিয়াছিল, উৎকলের দাবীর 
একট! লাক্ষ্যপ্রষাণ তৈয়ার করিবার জন । তেলেঞ্খ ভাষা- 
ভাষীর সঙ্গে উড়িয়া ভাষাভাষীর একটা বিরোধ চলিতেছে 
দক্ষিণ অঞ্চল লইয়।। ফোন কোন তেলেগু অঞ্চল, মনে হয়, 
উৎকলে আপি! পড়িকাছে ? দাবী-প্রতিদাবী উগ্র ছুইয়| উঠিয়া- 
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বৃহৎ উৎকলের স্বয়ং-সম্পূর্ণ রূপ দ্বিতে হইলে আমাদের উড়িয়। 
প্রতিবেশীদের বোঝাপড়া! করিতে হুইবে বাঙালী, বিবার, 
তেলেগুর সঙ্গে। কেজীয় পবর্মে্ট অজাগ থাকিলে খার- 
শোয়ানে ঘে সংঘর্ষ বাধিয়! উঠিকাছে সেরূপ ঘটিবে ন!। 
বিহ্বারের কংগ্রেপ নেতৃবর্গ এই সংঘর্ষের প্রশ্রয় দিয়াছেন বলিয়া 
নান! দ্বিক হইতে অভিযোগ শোন! যাইতেছে । স্বাধীন বারের 
শাসক-শ্রেম জনেক সময় ইচ্ছা! করিয়াই বিবাদের এইক্সপ 
উপকরণ কুপ্রি করেন। র্াষ্্রনীতিতে এইন্রপ বলপ্রয়োগ 
দোষের নয়। 


ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা 


বিগত ১৯শে পৌষ (৪ জানুয়ারী ) ব্রদ্ধদেশ ব্রিটিশ- 
শাসম হইতে যুক্িলাভ করিল। লার্বভোম সাবারণতভ্ত্রী 
রা বলিয়া সে খোষণ! করিল । ব্রিটশ গবর্মেটে এই অধিকার 
মানিয়া লইয়াছেন। আপাতৃষ্টে ব্র্দদেশের উপর ব্রিটেনের 
কোন প্রতাব-প্রতিপত্তি রছিল ন1। কার্ধ্যতঃ ফলাফল কি 
দেখ! দিবে তাহ! ভবিষ্যতের গর্ভে নিছিত আছে। 

ব্রদ্ধদেশ তারতবর্ধের নিকট প্রতিবেশী । আমাদের দেশ- 
বিভাগ হওয়ার পরেও আসাম-সীমাস্ত ব্রহ্মদেশের সীমান্তের 
সঙ্গে মিশিয়াছে। পুর্ববঙ্গের সীমান্ত ও ব্রদ্মদেশের সীমান্ত 
প্রায় ছুই শত মাইল ব্যাপিয়। পরম্পর দংলগ্ন। প্রকৃতিদ্ত 
এই নৈকট্যই ব্রহ্ষদেশের লঙ্গে আমাদের সম্বদ্ধের সৃষ্টি করে 
নাই। বৌদ্ধমুপের পূর্বে এই প্রতিবেশী ছুই দেশের মধ্যে কি 
সম্বন্ধ পড়িয়া! উঠিয়াছিল তাহ! ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে । 
সে যাহাই হউক, ব্র্ষদেশ যখন হ্বীনযান বৌদ্ধবর্থ অবলম্বন 
করে, তখন হইতে শাক্যমুমির অন্মভূমির সঙ্গে তাহার পরিচয় 
দুপ্রতিঠিত হুইয়াছে। তবে এই প্রাগীন স্বতি-কথার উপর 
বর্তমান যুগের লব্বদ্ধের ভিত্তি স্থাপিত হইবে না। 
হইতে ১৯৩৫ সাল পর্ধ্যস্ধ ভারতবর্ষ ও ব্রদ্ধর্দেশ এক শাসন- 
ব্যবস্থার অধীনে ছিল । এই সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী 
্রন্মদেশে নিজেদের জীবন-যামার পথ থু'জিয়া পাইয়াছে। 
১৯৪১ লালের ডিসেম্বর যাঁসে প্রায় ১২ লক্ষ ভারতবাসী ব্রন্ম- 
দেশে ছিলেন। জ্বাপামী আক্ষমণের ভয়ে তাদের অর্ধেক 
পলাইয়! আপিয়াছিলেন ভারতবর্ধে । ১৯৪৫ সালের মে মাসে 
ব্ন্মদেশে ভ্রি্শ-শালম আবার প্রতিষ্িত হয়। এখন অনেক 
ভারতবাসী কিরিয়! পিম্নাছেন। কিন্ত ডাহাদের. অবস্থা জিশছুর 
অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় । ঠাহার] ছুই রাষ্রের মাগরিক হইতে 
পারেন না। ত্রদ্ধদেশ আজ স্বাধীন, স্কৃতরাং ব্রন্ধ-প্রবাপা 
ভারতবাপীকে একটী। বাছিয়া লইতে হইবে । এই কাজ সহজ 
নর। জন্মঘূমির মার! কা্টাইয়া, লমস্ত সববন্ধ ছেদন করিয়া 
ব্রন্ধদেশের নাগরিক আীবনের গৌরব ও দায়িত্ব এছপ করিতে 
হয়। নগৃব! বিদেশীর মতন ব্রদ্মদেশে থাকিয়া ফোন 


১৮৮৭ 
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পাস্পাসপাশশাকপিিশিিটিটিসিসিিটি 


কোন শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেঞ্জে ব্রন্ধীদ্দের সঙ্গে জীবিকা 
উপার্জনের উপায় খুঁজিয়া লইতে হয়। ১৯৪১ লালের 
ডিলেছবর মাসে পুর্বে মন্ত্র দেশের চেটি-সন্পরদায়ের ব্রচ্ধদেশের 
আর্ধিক জীবনে যে প্রজাব-প্রতিপত্তি ছিল, তাহা! জান সম্ভব 
নয়। ব্রদ্মদেশের হাট্টে-বাজারে বোদাই ও স্থরাট বণিক 
সপ্্রদায়ের যে প্রভাব ছিল, তাহ! থাকিতে পারে না; 
বাঙ্ডালী উকিল, ডাক্তার, সরকারী চাকুরীরার সংখ্যা কমিবে ; 
বিহারী, উদ়্িয়া, বাঙালী, তেলেও শ্রমিক রেছুম, আকিয়াবের 
বন্দরে ব্রচ্ষদেশে পূর্বের সুবিধা পাইবে না। 

. এই পরিবর্ডন অপরিহার্য । আমাদের দেশে আমর! 
যেমম স্বাধীন রা গড়িতে চাই, লেইরূপ ব্রহ্মদেশের 
মাগরিকও এই সংগঠনের কাঞ্জে নিক্েকে নিয়োগ করিতে 
চান। গত মহায়ুদ্ধে সে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে 
ইউ আউন্গ-সানের নেতৃত্বে; আবার জাপাশীর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ 
করিয়াছে, থ্রিষ্টশকে লাহায্য করিয়াছে | মনে হইয়াছিল, 
নিজের দেশকে বুঝি আউঙ্গ-দান আবার ব্রিটিশ পদানত করিয়া 
দিলেন। কিন্তু ছুই বংসর যাইতে ন! যাইতে ব্রন্মদেশের 
বৈপ্লবিক নেতৃত্ব আউজ-সানকে অগ্রনী করিরা ব্রিটিশের 
অধিকার ছিনাইয়। লইল। সেই ব্রহ্মদেশ যেদিন স্বাধীনত। 
ঘোষণ! করিল, সেই দিন আষ্ঙ্গ-সান ইহ্জপতে নাই । আঙ্গ 
ব্রহ্মদেশ এক মহান আদর্শের পথে যাআ। করিল।, ত্রন্ম-প্রবাসী 
ভারতবাসীকে এ স্বাধীন জাতির সঙ্গে সহযোগিতা করিয়! 
ব্দ্ষদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে এক মুতম সন্বন্ধের কৃষ্টি করিতে 
হইবে। ব্রহ্মদেশের স্বার্ধীনতা-দিবসে কারতবর্ধের প্রধান 
মন্ত্রী, পঙ্িত জওহরলাল নেহেরু যে তরল] দিয়াছিলেন, তাহা] 
আমাদের সার্ক করিতে হুইবে। “বহু যুগ হইতে স্তারত 
ও ব্রদ্দদেশের মধ্যে ঘমিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ডমান আছে। ভবিষ্যতে 
উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হুইবে বলিয়া 
আমি আশ! করি।” 


খাছ্য-সমস্য। সমাধান 

পার্টনা নগরীতে ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চজিংশং 
অধিবেশন শেষ হইয়াছে । বিহারের গবর্ণর এজয়রামদাস 
দৌঁলতরাম এই অধিবেশন উদ্বোধন করিতে পিয়! “দরিজ্, নগ্ন, 
ব্যাবিগ্রস্ত” জ্বমগণের প্রতি বিজামীদের কর্তব্য সম্বন্ধে নান। 
কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই ফন্বদ্ধে ভারতীয় বিজ্ঞানীর 
অধুরতবিধ্যতে কি করিতে পারেন, এই বিজ্ঞান পরিষদে 
তাহার অনেক আলোচন] হুইয়াছে। এই উপলক্ষে "খা ও 
বিশ্বের অমসংখয1” সম্পর্কিত আলোচন] বৈঠক বসে। ভারত 
গবন্দেণ্টের খাভ-বিশেধজ জীবীঘেশচন্্র গুহ আলোচনার 
স্ম্রপাত করেন। তীক্ছার বক্তৃতার যে বিবরণ দৈনিক সংবাদ- 
পছ্ধে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া! মনে হয় না 
যে ভারতবাসীর অমাবস্থাপর লোকেদের খাভ, বন ও স্বাস্থ্য 
সন্বন্ধে উন্নতির জাশ! অনুর ভবিষ্যতে দেখা! দিবে । বর্তমানে 





প্রবালী 


১৩৫৪ 
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পৃথিবীর হৃনসংখ্যা ২৫০ কোট্টি বলিম্ব! মনে কর হয়, এবং 
১৯৬০ সালে তাছ। বাড়িয়া! যাইবে শতকরা ২০ জন করিয়া। 
অর্থাৎ ১৯৬০ সালে পৃথিবীর লোক সংখ্য। হইবে ৩০০ কোটি । 
তাহা হইলে আগামী ১২।১৩ বংলরের মধ্যে খান্ত-শস্তের 
পরিষ্ধাণ শতকরা ২৫ ভাগ অন্ততঃ বাড়াইতে হইবে । ডাক্তার 
বীরেশ গুহ এই বৃদ্ধির নিমলিখিত হিসাব দিয়াছেন ৫ বাজ, 
গম ইত্যাদি শতকর। ২১ ভাগ) মূল ও শিকড়তাত খাছদ্রব্য 
শতকরা ২৭ ভাগ; শর্করা শতকরা ১২ ভাগ; তেহপদাধ 
শতকর] ৩৪ ভাগ; ছাল ইত্যাদ শতকরা ৮০ ভাগ; ফল 
ও শাকসবজি শতকরা ১৩০ ভাগ; মাংস শতকর! ৪৬ 
তাগ ও দুধ শতকরা ১০০ ভাগ | এই বিরাট কার্ধ্য সম্পাদন 
করিতে হইলে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
অবলগ্বন করিয়া বৈজ্ঞানিক তিদ্িতে অগ্রসর হইতে হইবে । 
ভাঃ গুহ আশা করেন যে এই উপায়ে আমাদের দেশে আগামী 
দশ বংসরের মধ্যে প্রতি একর (তিন বিঘা) জমিতে খাশন্ডের 
হার শতকরা ৩০ ভাগবুদ্ধি কর] যাইতে পারে। তৎংপুর্বে 
আমাদের অমি বিলিব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করিতে হইবে। 
কৃষিষ্বীবীদের সরকারী সাহায্য দিতে হুইবে। ব্রিটেন এই 
খাতে ব্যয় করে ৪০০ কোটি টাকা; আমাদের করিতে হইবে 
অস্ভতঃ ৫০ কোটি টাকা। খাদ্য সম্বন্ধে লমাতন স্বাদ-আব্বাদও 
পরিবর্তন করিতে হুইবে। 


প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন 

বোস্বাই নগরীতে গত ১০ই পৌষ তারিখে প্রবাসী বঙ্গ- 
সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চবিংশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। সম্মেলন 
উদ্বোধন করিতে পিয়। বোঙ্াই প্রদেশের প্রধান অগ্রী এবলবস্ধ 
রাও খের বঙ্গভাষায় তাহার অভিভাষণ আরঘ্ত করেন। 
তৎপরে অবস্ ইংরেছী ভাষায় অভিষ্ভাষণ শেষ করেন। এই 
উপলক্ষে তিনি ইংরেজী-মিরপেক্ষ রাঃ$ভাষা শিক্ষার উপর ধুবই 
জোর দেন। “ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এতাবং আমাদের কাছ 
ভাল মতেই চলিয়াছে।” কিন্ত এই ভাষার প্রচলন এত লীমা- 
বন্ধ যে স্বাধীন ভারতে, জনগণের রার্র-ব্যবস্থায়, ইংরেজী 
ভাঁষ। বারা কাজ চলিবে বলিয়া মনে হয় দা। লেইজ্ঞ্জই 
তিনি বাঙালীকে “হিন্দী” শিক্ষ| করিবার জঙ্জ আবেদন করেন। 
এসব কথার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। কিন্ত “সমসংস্কতি- 
লম্পর্ধ অধিবাসীদের শ্বাতন্ত্রা রক্ষার দাবী” এত উঞ্র হইয়া 
উঠিতেছে যে ভারতের “'মূলগত এঁক্যবোধ” বিপন্ন হুইরা 
পড়িতেছে ৷ আমর দেখিতেছি যে “নিজ প্রদেশের প্রতি গ্রীতি 
প্রদর্শন অঙ্জান্ত প্রদেশের প্রতি দ্বণা ও অবজ্ঞায়” পরিণত 
হইতেছে এবং ভারতবর্ষের এক্যবোধ লোকের মম হইতে 
বিলীন হুইয়| যাইতেছে । এই বিপদের কথ! মনে করাইয়ী 
দিয়! বলবস্ত রাও দেশের উপকার করিঘাছেন। ক্ে্দ-ুদ্ধির 
প্রশ্রয় দিলে জামর] বিনষ্ট হইব, এই কধ। জানিয়। ও বুঝিয়াও 
আমর! এই বিষব্ক্ষের ূলে কৃঠারাঘাত করিতে পারিতেছি না। 


্ঠ 


মাঘ 


শশী শোশিশিশাশিসিশি 


সন্মেলমের অভ্যর্থনা কমিটির লতাপতি ছিলেন শিল্পপতি 
্রশিবচন্্ বন্দ্যোপাধ্যায় । আবলবন্ত রাও খেরেন উদ্বোধন 
অভিভাষণের মধ্যে একট ইঙ্গিত ছিল যে বাঙালী যে প্রদেশে 
থাকে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে অগ্তরঙ্গ তাবে মিশিতে 
পারে ন1। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই “নালিশ” লন্বদ্ধে আলো" 
চন প্রদঙ্গে একট! প্রশ্ন করিয়া! তার উত্ভর দিয়াছেন__“বাংল! 
দ্রেশে আজ বিহারী, মাড়োয়ারী, মাদ্রাজী ও গুন্ধরাটি থাকেন, 
কিনব তাহারা লাধারণ বাঙালীদের সঙ্গে কতটা মিশেন 1” এই 
বিষয়ে আলোচন। করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে ঘে আমাদের 
বাঙালী, বি্বারী, মাপ্রাজী, উদ্চিয়া, গুজরাট, মারাঠি, 
পাঞ্জাবী, আদামীদের স্বাতগ্ত্রবোধ এত প্রবল যে আমর! 
বিদেশেও ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ, উৎকল, মহারা&, 
গুর্দধর, পাঞ্জাব, আসাম স্ত্রি করিয়া সাংস্কতিক বৈষষ্যের 
নামে পিআ্জ মিজ কূপের ভিতরে থাকিতে তালবামলি। এই 
সংকীর্ণতার কারণ একট। আছে নিশ্চয়ই । দেই কারণ অন্থ- 
সন্ধান কিয়! বাহির করিতে ছুইৰে। আমাদের প্রত্যেকের 
সামান্দিক র্বীতিনীতি, আচার-আচরণে ছুংঘার্গের মধ্যে 
তাহ! আছে। 











এই লন্মেলনের মূল পভাপতি ছিলেন বোস্বাই হাইকোর্টের 
ছজ ্রীক্ষিতীশচন্্র সেন। তিনি বাঙালী জীবনের আশি 
আকাতফা, লুখ-চুখ, আবেগ-উত্েজনা, বাংল] সাহিত্যের 
মাধামে কি করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে এবং বাঙালী জীবন 
সার্থক ও দুন্দর করিয়া! ছুলিয়াছে, তাহার পরিচয় দেন। অভ 
এক উপলক্ষে বোদ্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রা বলিয়াছিলেন যে ছইঘ্বন 
মহারাছ্ী একর হইলে করে ঝগড়া, তাহার পর গড়িয়া ভুলে 
মহারাধ্রমগুল একটা । দেইন্মপ ছুই জন বাঙালী এক 
হইলে “মিলিত ক্ইবার পূর্বে দলাদলি করিয়া লয়; পরে 
বয়স একটু বাদ্ডিলে তাছারা একটি কালী-বাড়ী স্থাপন করে।” 
পূর্বতন যুগে এই “কালী-বাড়ীর মধ্যদিয়! প্রবাসী বাডালী 
বাজলার সংস্কৃতি ও এঁতিহের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা! করিতে চেষ্টা 
করিয়াছে ।” কিন্তু জাজ যদিও সে ঘটা করিয়া ছুর্গ| পুজ। 
করে, তবুও তাহার মন তাতে যেন বন্ধ শয়। আরও কিছু 
চায় যাহা অবলঘ্ম করিয়া মাতৃভূমির সঙ্গে তাহার সম্পর্ক আরও 
নিবিড় হুয়। প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে বাংল! সাহিত্যই গেই 
আশ্রয় । সংসারের বিচি অভিজ্ঞতার মধ্যে আর কোথাও 
তাছার অন্তঃপ্রন্কতির গে ক্ষুধা মিটে না। সভাপতি মহাশয় 
পেই প্রন্কতির এই বর্ণন। দিয়াছেন, এবং সেই প্রক্কতির কল্যাণে 
দেকি করিয়া নব-ভারত গঠনে সাঞ্ছাধ্য করিয়াছে তাহার 
ইঙ্গিত করিয়াছেন। 

"নানা দেশ গ্রাম ও সহরের জমিপ্রস্থত পলিমাটি হইতে 
যেমন বাংলার মাটির জন্ম। তেমমি মান! এতিহা, নানা 
জাতির বিভিন্ন সংস্কার, নান! সংস্কৃতি সংহিশ্রাণ আমাদের 
জাতীয় চিত্তের দান! স্তরে নিহিত আছে। এই ক্রঙ্িলফয় 


িিপিপপীশিত 
২ শাশাীিশীশটিতি টব 


লজ্জার বিষয় নে, কারণ ইছা হইতেই আলিয়াছে 
আমাদের চিভের সাধলীল তৃরিপ্রলার, নিঃসঙ্কোচ গ্রহণ 
সামর্থ্য, সমদ্বয়ে পেলব নৈপুণ্য, স্টিতে শক্তি ও, 
সৌন্দধ্যের মিলন । আমরা ঝাঞ্ির হইতে গ্রহণ করিয়াছি 
অনেক, কিন্ত সমস্তই আমাদের মননশক্তি ও অন্তঃপ্রকৃতির 
জারক রলে পরিপাক করিয়! নিজ্ধের করিয়! লইয়াছি। 
ইছার দৃষ্টা- রামমোহন রায়, মধুক্থদম,বঙ্ষিমচ্জ, বিবেকা- 
নন্দ, রবীজ্নাথ, চিভ্ভরঞ্ধন। বাংল! ও ভারতের বাহিত্রের 
অমেক বন্ত হারা সাদরে গ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
হছার! বাংলার একান্ত আপনার, বাংলার সরম্বতীর 
বরপুজ। বাংলার মা্ট লেটারাইট বা গ্রামাইটে তৈরী 
নয় ঘে কালের শ্োতের সহিত উহা সংগ্রাম করিবে; 
কবির ভাষায় উহা দুলা সুফল! মলয়জশীতঙ।, অথচ 
অপীম শক্তির আবার ইহাই তা্ছার বৈশি্য--এক লঙ্গে 
কোমলতা ও শক্তির আধার হুওয়া। এন্ভই যখন পশ্চিম 
জগতের চিন্তাধার| এদেশে আসিয়া পদ্ধিল তখন বাংলাই 
প্রথম নিখিল ভান্সতের পথনির্দেশ করিয়াছিল-_শিক্ষায়, 
সামাজিক প্রপতিতে, সাহিত্যে, ব্লাজনীতিতে বরে ও 
কর্খে।” 


এই বিশ্লেষণের মধ্যে নুতন কথা বেশী নাই। কিন্ত 
পুরাতন কথ! যাহ! জাছে তাহ মনে করাই] দিবার প্রয়োজন 
আছে, মনে করিয়! রাখিবার প্রয়োজন আছে আজ ঘখন নান! 
বর্বরোচিত আক্রমণে সমর দেশের জীবন বিপন্ন । আছ ইহা! 
মনে করিবার প্রয়োজন আছে যে মান] ভাবের সঙ্ঘাতে যে 
আলোড়নের সৃষ্টি হইগাছে, বাঙালী সাহিত্য-সাধকের সেই 
ক্ষণে নিশ্চল হইয়া বসিয়। থাকিলে চলিবে না? তাহার বিশেষ 
সংস্কতির আলোকে নব-ভারতের পথে নুতন আলোক রেখা 
ফেলিয়া দেশের জয়-যাআায় ঘোগদান করিতে হুইবে। প্রবাশী 
বঙ্গ-সাহ্িত্য লম্মেলমের সার্থকত। হইবে তখন ঘখন প্রবালী 
বাডালী শিক্কের সংস্কৃতি জন্ত-লংগ্ষতি প্রভাবিত অঞ্চলে অঙ্ছবাদ 
করিতে পারিবে এবং অঞ্জ সংস্কতির বাণী নিজের লোকের 
নিকট পৌছাইয়! দিতে পারিবে । এই যোগ-হ্ন্র ছাপন করিয়া 
দেওয়া হুইল প্রবাসী বাঙালীর কর্দতব্য। সেই কর্তব্য সম্পন্ন 
করিতে হইলে তাহার মম রাখিতে হইবে জাত, তাহার 
বুদ্ধি রাখিতে হইবে পর-মত শ্রদ্ধাীল, তাহার অন্তঃপ্রকৃতি 
রাখিত হইবে শশদল পদের মতন স্ত্্যালোক পিয়্াসী। 
বর্থদান শতকের প্রথমে জনেক বাঁডালী এই মননশীলতার 
জন্ভই ভারতবর্ষের মানসলোকের অনেক ক্ষে&ে নব-জীবন- 
প্রবর্তকরূপে দেখা দিয়াছিলেন। আজও সে মেধা, বুদ্ধি ও 
কর্ম-শক্তি পরিশ্রান্ত হয়! বায় নাই। , ৮ 


বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের স্থান 


প্রায় এক মাল পূর্বে ভারতীয় বিমানবাহিনীর কর্মায়ন্দের 
এক সভ্ভায় পঞ্চিত জওক্রলাল নেছের বস্তা প্রলঙ্গে বলেম-_- 
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"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারত ফোমদিনই মধ্যমত্রেীতুত্ত 
হইয়া! থাক্ষিবে ম1। ভাত্সতবর্ধ হয় একটি পুমহান ছা 
পরিণত হইবে, মা! হয় অত্যন্ত ত্র রা ছুই পড়িবে । 
যদি আমরা যথাধখ দূটিতঙ্গী লইয়া! সম্ভার লঙ্গর্থীন হইতে 
পারি এবং আমাদের যম যদি উদার হয় তা! হইলে 
ভারতবর্ষ বিশ্বের রা&-দরবারে বিশিষ্ট ছান অধিকার 
" করিতে পারিবে এ বিষয়ে আমার লঙ্গেছ নাই ।” 

ফোন্‌ গণের অধিকারী হইলে ভারতবর্ষ বিশ্বের দয়বারে 
লল্মানের পদ অধিকার করিবে, ভাহাও পঙ্জিতজী বর্ণনা করেন। 
“ভারত কখনই একটি সান্প্রদারিক রা হইবে না। 
আন্বর্জাতিক ভৃটিতঙ্দী লইয়া ভারতবর্ধের কাধ্য পরিচালিত 
হইবে । সন্বীর্ণ জাতীয়ভাবাদের সহিত ইছার কোন সম্পর্ক 
থাকিবে ন1।” এই আদর্শ অনুযায়ী রা পরিটালন। আমাদের 
রাষ্-চালকবৃন্দ করিতে পারিবেন কিন! জানি না। সম্মিলিত 
জাতিসঙ্ঘের দরবারে ত এই আদর্শের অনুযায়ী কোন কর্শব- 
প্রচেষ্টার প্ছিচয় পাই না। পঞ্ডিতজী নিজেই কেন্জরীয় পঘিষদে 
বলিয়াছিলেন যে যুজ্রা& ও শোভিয়েট রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধে 
কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় ভারতবর্ষ 
অনেকট! “একঘরে” হইয়া আছে; “একাই নিজের লাঙ্গল 
ঠেলিয়া চলিয়াছে।” কিন্ত এরূপ-স্বয়ংলিদ্ধ হুইয়! বেশী দিন 
চালাইয় যাঁওয়! সম্ভব হুইবে মা। যুক্তরা্র আমাদের দেশ 
হুইতে বহরে, প্রায় তের হাজ্জার মাইল দুরে । এটম বোমার 
যুগে এই দূরত্ব কিছু নয়। সোতিয়েট রা লশ্বত্ধে এই দূরত্বের 
অনভুঙ্থাতও টিকে না। কাশ্মীরের মাথায় আছে লোভিয়েট 
রাষ্থ্রের ফুসলিম স্বাধীন লাধারণতান্্রিক রাঞ&গুলি। সেইজন্ত 
অনেকেই বলিতে আরন্ত করিয়াছেন যে কাশ্মীরের ভবিস্বং 
সঙ্ঘন্ধে সোভিয়েট রাঃ নিরুদ্বেগ থাকিতে পারে না । কাবুলের 
তৃতপূুর্ব ব্রিটিশ দূত সর ফের ফ্রেজার ইটলার এক বন্তৃত৷ 
প্রলঙ্গে এই সম্ভাবনার কথা স্পষ্ করিয়া বলিয়াছেন । 

“অকৃসাস নদীর অপর পারে লোভিয়েট রিপান্সিক- 
গুলিকে শিল্পলন্বদ্ধ করার পর রাশিয়! ঘে দক্ষিণে করাচীর 
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নাই, তাহ! অবিশ্বান্ত। ঈদ্রই হউক, 
বিলক্বেই হউক ককেশাশ হইতে পাশীর পর্য্যন্ত দক্ষিণ 
লীমান্তে উ্জলবিশিঞ& একটি বন্দরের প্রয়োজন ফ্ইবেই। 
আফগামিস্থানকে দ্বিধাবিভভ্ করিয়| যে হিশ্ুকুশ পর্ববত- 
মালা ফ্রাড়াইয়া আছে, সেই হিন্দুকৃশ পর্বতমালার উপর 
যাহার অধিকার থাকিবে, ভারতে প্রবেশের চাবি- 
কাঠিও তাহার হাতে পাওয়া যাইবে |” 
প্রকৃতি এই শাবেই বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের একটা 

স্থান নির্দেশ করিয়া! দিয়াছেন । বঙ্গোপসাগরের পূর্বপ্রান্ধে 
ঘে স্বাধীন ব্রদ্ষরাতী পড়িয়া! উঠিতেছে তংসম্বন্ধে আমাদের 
রাষ্চালকগথকে সঙ্জাগ থাকিতে হইবে । লিঙ্গাপুত ও সিংছুলের 
ভ্রিকমমেলি বঙ্গরে ব্রিটশের নৌ-খধাটি এখনও অব্যাহত আছে। 
ব্রিটিশ রাষ্ত্রের সঙ্গে এখনও আমাদের একটা লন্বঘ্ধ আছে। 
এ বন্ধন ছিন্ন করিয়া! একট। দৃতন সন্বদ্ধের পরিকঞজা! নাকি লর্ড 
মাউন্টব্যার্টেমের মাথায় খেলিতেছে। ঘ্রিটশ রাই্লজ্ৰ 
(3009) 0010190050910) 01 [501003) ভাঙ্গিয়া দেওয়া 


হয়। 
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হইবে । ব্রিটিশ রাজার নাদে এই সঞ্জের শালনকার্ধ্য আর 
চলিবে মা। ঘিষেন, জয়ার, কানাডা, দক্ষিণ আক্রিকা, 
অগ্রেলিয়া, নিউছিলগ, ভারতবর্ষ, “পাকিস্তান” এই রা&গুলি 
স্বাধীন হুইয়া যাইবে । কিন্তু সব সম্বন্ধ ছি হইয়া যাইবে না। 
এই পরিকল্পনায় ব্রিটিশ রাজার গান কোথায়, তাহা এখনও 
স্প& দেখা যাইতেছে না। গত মহাযুদ্ধের লময় ব্রিটিশ রক্ষণ- 
নীতি (91091) 50)9179 0£ [091000) বলিয়া! একট] কথ! 
গুমিয়াছিলাম। এই রক্ষণ ও আক্রমণ মীতির কল্যাণে হয়ত 
একটা লম্বদ্ধ গড়িয়া উঠিতে পায়ে, এই আঘর্শই বোধ হয় 
মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার মূল কথা! । লেইজন্জই সিঙ্গাপুর 
ও মিকনমেলি বন্দরের একট! মাহাত্ম্য খুঁজিয়া পাওয়। যায়। 

ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। ভারতবর্ষের পচ্চিমে সিদু 
ও পশ্চিম পঞ্জাব ছুইতে আর্ত করিয়। আক্রিক! মহাদেশের 
মরকে| পর্যাপ্ত প্রায় দশটি মুসলিম রাষ্ট্র বিমান আছে। একক 
কোনটিই পরাক্রাস্ত নয়, অনেকগুলিই মধ্যপুপের চিন্তাধারার 
মধ্যে নিমজ্দিত। এদের লম্বদ্ধে ভারতবর্ষ নিস্পৃহ হইতে পারে 
না এইজ যে, ভারতবর্ষের মধ্যে চারি কোট মুললমান আছে, 
যাহাদের ভাব ও আবেগ অনেক সময় এই মুসলিম দেশসমূহের 
ঘটনার সঙ্গে জড়াইয়! পড়ে, এবং অনিচ্ছা! তেও ভারত- 
বর্ষকে এই পব দেশের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে 
খেলাফং জান্দোলনের সময় তাহ প্রম(|ণত হুইয়াছে। 


গুরু নানক মকায় গিয়াছিলেন 

প্রশ্নাগের পঞ্চিত সুঙ্গরলাল ৪1 জানুয়ারী তারিখের “হুরি- 
জন” পত্রিকায় শিখ সম্প্রদায়ের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন । গান্ধীী প্রধান প্রবন্ধের গ্ানে ইহ! ছাপি$1- 
ছেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্থ্ের সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন গুরু নানক । এই তথ্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে পতঙ্গ 
বর্তমান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়! মনে হুয়। গুরু নানকের 
“আীবনযাা প্রণালী না ছিল হিন্ুবর্্াহ্বসারী, না ছিল ইসলাম 
অনুসারী । তাহ! ছিল উভয় ধর্ের সংমিশ্রম।” এই কথার 
প্রমান করিতে গিয়। পঞঙ্চিতজী বলিয়াছেন, শিখ-বর্মব-গ্র্থের 
নামকরণে “সংগ্কত গ্রন্থ” শব্দের সহিত আরবী “লাছেব? শব 
ছুডিয়া দেওয়] হইয়াছে ।” এই লমখ্বয় চেষ্টা গুরু নানকের 
জীবনেই শেষ হয় নাই) তার পরবতাঁ শিখ গুরুযৃন্দও এই 
ভাবের ভাবুক ছিলেন । প্ডিতজী বলিয়াছেন, “অস্বতসহরের 
্বর্ণমন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠ কাহার হাতে করা হুইবে, প্রশ্ন 
উঠিলে গর অর্ভুণ দেব এই পবিআ অনুষ্ঠানের পৌরফ্তি 
কত্সিতে মুসলমান ফকির লাইন মিঞা মীরকে আহ্বান করিয়া- 
ছিলেন।” গুরু নানক সমদরশী ছিলেন-_রামেশ্বর-মক! উভয় 
তীর্ধে গিয়াছিলেন এই কিন্বদত্ধী তাহার আত্যন্তিক চেষ্টার 
পরিচয় বলিয়! গৃহীত হুইয়াছে। আরও অনেক ছিন্ছু সন্্যাসী 
মক! পিয়াছিলেন বলিয়| গুনিয়াছি। পঞ্চাশ বংসর পূর্বে 
বারদীর ব্রদ্মচারী লোকনাথ জীবিত ছিলেন। তার মক্কা 
পর্যটনের স্বতভান্ত ঠার আবনচরিতে বশিত হুইয়াছে। পূর্ব 
সুগের হিন্দু সথ্যাপীরা এই তীর্ঘ পর্ধযটন অবশ্ঠ কর্তব্য বলিয়! 
মনে করিতেদ। কেন করিতেন তার উত্তর নিশ্চয়ই একটা! 
ছিল। আজ লোকে তাহ] ভুলিয়া গিয়াছে । 





/ 


গত্রাবলী 


এ পরাবলী 
. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





ি্ষারতীর অতি প্রকাশিত 


গ্ 

ন্ধাম্পদেঘু-_ 

আমার লিখিত ইংবেজি পঞ্রধানি 792615 138649 
পঞ্জে ছাপাইবার যোগ্য বলিয়া! স্থির করিয়াছেন, আশা 
করি বিচারে ভূল করেন নাই। 

প্রফে দ্বিতীয় গেলির শেষ প্রান্তে একটি প্যারাগ্রাফ 
ঘোগ করিয়াছি। ইহার ভাষা, ব্যাকংণ ও পদচ্ছেদ সম্বন্ধে 
উদ্ধি্ন আছি-_দয়! করিয়া ষথেচ্ছ। সংশোধন করিয়া দিবেন। 

নেপালবাবু১ কিছু দিনের জন্ত এখানকার অধ্যাপনার 
ভার গ্রহণ করাতে অত্যন্ত আনন্দিত হুইয়াছি। সেই 
কিছুকালের মেয়াদ যদি ক্রমে বাড়িয়া চলিতে থাকে ভবে 
আরও আনন্দের কারণ হইবে। 

আশা করি সাপনার শরীর এক্ষণে ভাল আছে। ইতি 
৯ই শ্রাবণ ১৩১৭ 

ভবদীয় 
গ্ররবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পুঃ আজ রবিবার বলিয়া প্রুফ রেজিদ্রি ডাকে পাঠানো 
গেল না -তাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে কি? প্রবাণীর 
জন্য চারুকে গুটি তিনেক .কবিতা পাঠাইয়াছি, এখনো 
প্রার্থিংবাদ পাই নাই। 

গু 

শর্ধাম্পদেু-_ 

কুমারস্বামী* আশ্রমে মাসিয়াছিলেন, তিনি আমার 
কতকগুলি কবিতা অনুবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । 
সেইজন্য তাহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশে আমি তাড়া- 
তাড়ি গোটা! তিন-চার কবিতা নিতান্ত নীরস গদ্যে তঙ্জম। 
করিয়া দিয়াছিলাম। কুমারদ্বামী যদি সেগুলি অবলগ্বন 
করিয়া লিখিয়া দেন তবে -4274% 4৫560 পত্রিকায় 
ছাপাইবেন। তাহার হাত দিয়া বাহির হইয়া আপিলে 
আমার আপত্তির কারণ থাকিবে না। অঞ্জিত* কতকগুলি 
তর্জম! করিয়াছিল, সেও কুমারম্থামীর হাতে আছে। তিনি 
যাহা ছাপাইবার যোগ্য বলিয়া আপনার হাতে দিবেন তাহ! 
আপনি গ্রকাশ করিবেন। কিন্ত স্বরুত তর্জমার বিড়ন্বনা- 
গুলিকে কুমাবস্কামী মাজিয়া ঘষিয়া দিগে তাহাতে অন্গবাদক 
বলিয়া আমার নাম সং যোগ করা সঙ্গত হইবে না। 





১। নেপালচন্্র রায়। 
২। দ্বানন্দ কুমারন্বামী। 
৬) আজিতকুষার চক্ররতী। 


ডাক্তার বইঃ বলিতেছিলেন, 91868 [753185 আমার 
ছুইাট ছোট গল্প (কাবুলিওয়াল৷ ও ছুটি) ইংরেজিতে 
তঙ্জমা করিয়াছেন-তাহা বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে, 
শুনিয়াছি সে দুটি আপনার কাগজে ছাপিতে দিতে তাহার 
আপতি নাই। ইতি ৮ই ফাল্ভুন ট 


কী ঠান্থুর 
গু 
শ্রন্ধাম্পদ্ধেযু_ 
আমার জীবনম্বতি তে বাহির করিবার পক্ষে 

আপনার অনুরোধ ছাড়া আর একটি কারণ হটিয়াছে। 
আমার বিদ্যালয়ের কোনো অত্যুৎসাহী শিক্ষক আমার 
&ঁ লেখা নকল করিয়া মফন্ধলে কোনে! সভায় আমার 
জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পাঠ করিতে পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ 
না করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু ইহার 
অযথা ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা ধখন আছে তখন -বিকৃতি 
লাভের পূর্বেই ওটাকে ছাপার অক্ষরে ধ্রুব করিয়া রাখা 
ভাল। কিন্ত আগে অজিতের লেখাট। বাহির হইয়া! গেলে 
তাহার পরে এটা প্রকাশ হওয়া কি ভাল নয়? ভাবিয়া 
দেখিবেন। আমি এ লেখাটার ফাক ভরাইয়া৷ আবার একটু 

ংশোধন করিয়! লইতেছি। যখন ইচ্ছা করেন পাইবেন। 

মাতা শাস্তাৎর শরীর এখনো সম্পূর্ণ স্বস্থ হয় নাই শুনিয়া 
সুখ বোধ করিতেছি, তাহার এই অস্বাস্থ্যের জস্থ আমাদের 
আতিথ্য যদি কোনো অংশে দায়ী হয় তবে সে আমার 
পক্ষে অতান্ত পরিতাপের কথা। 

চারু*কে বলিয়া দিবেন, বড়দাদার লেখাটা! কম্পোন্র 
হইবামান্তর সেটা ছাপিবার জন্য যেন তত্ববোধিনীতে 
পাঠাইয়] দেওয়া হয়। ইতি ৯ই টজ্যষ্ঠ ১৩১৮ 
আপনাদের 
প্ররবীন্্রনাথ ঠাকুর 


শিলাইদা 
নদীয়া 


শ্রন্ধাম্পদেযু-_ 
জীবনম্বতি কাপি করিতে দিলাম। কিন্তু আমার. 
মনে হদ্দ অজিতের লেখার প্রথম কিস্তি অন্তত বাহির 





৪ | অগদীশচন্তর বনু। 
1 প্রীশান্ত। দেবী। . 
৬) চারুচভ্ বঙ্গেযাপাধ্যার। 


র্‌ 


শখঈিই 


৩৩৮ 


পিপীিিসাপশীশাশীশীশিশাশিটি। 


হইয়। গেলে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া! উচিত। অজি 
আমার জীবনের সঙ্গে কাব্কে মিলাইয়া সমালোচনা 
করিয়াছেন--তাহার লেখা পড়িস্া যদি পাঠকদের মনে 
কৌতুহপ জাগ্রত হয় তবে এ লেখাট। তাহারা ঠিকভাবে 
গ্রহণ করিতে পারিবেন । এবং অজিতেরই লেখার অনু- 
' বৃত্তিরূপে এই জীবনস্বতির উপষোগিত। কতকটা পরিমাণে 
আছে। ইতিমধ্যে আমি ***কে বিশেষ করিয়া লিখিয়া 
দিতেছি ভিনি' আমার লেখাটাকে যেন প্রচার না কবেন। 
. জীবনস্থতি অনেকটা পরিবদ্ধিত ও পরিবঞ্ঠিত হইতেছে__ 
সমগ্তটাই আবার নৃত্তন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যখন 
প্রবন্ধটা হাতে পাইবেন একবার ভাল করিয়া আগাগোড়া 
পড়িয়া দেখিবেন যদি কোনোধানে লেশমাত্র অহমিকা বা 
অনাবশ্যক গ্রগল্ভতা প্রকাশ হুইয়া থাকে তাহা নিশ্মমভাবে 
কাটিয়া দিবেন। নিজের কথ। বলিবার সমম্ন কথার ওজন 
থাকে না। যে সববৃত্তান্তকে অত্যন্ত উৎসৃকাজনক বলিয়। 
বোধ করি তাহা সাধারণের কাছে তুচ্ছ ও বিরক্তিকর 


হইতে পারে। ইতি ১৩ই জ্যেষ্ঠ ১৩১৮ 
ভবদীয় 


শ্রীরবীন্দত্রনাথ ঠাকুর 





গড 
শিলাইদা 


নদীয়া 
শ্র্ধাম্পদেযু-_ 


প্রতীক্ষা নামক লেখাটি অল্প স্বল্প সংশোধন কিয়! 
দিলাম | গোড়ার দিকে ছুই চার লাইন বর্ণনা ছিল যাহা 
বাহুলা এবং নিতান্ত দস্তরমত, সেইগুলি বাদ দিয়াছি। 
শেষটুকুতেও অল্প একটু হস্তক্ষেপ করিযান্ছি। 
সাময়িক পত্র যাহা পান তাহার ব্যবহার শেষ হইয়] 
গেলে আমাকে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিবার জন্য 
আঙ্গই আপনাকে চিঠি লিখিতে যাইতেছিলাম এমন 
সময়ে আপনার পত্রে াহার উল্লেধ পাইলাম । অবশ্য, 
এখন নিজের সম্পাদকী দফতরের জন্যই ইহাদ্রে প্রয়োজন 
অস্থভব করিতেছি । তত্ববোধিনীর রুচি এবং ক্ষুধা ছইই 
সন্কীণ অতএব প্রবাসীর জন্যও কিছু উদ্ধৃত্ত থাকিতে পাবে 
এমন আশা করা যাদ্। আপাততঃ কাগজগুলি এই 
ঠিকানাতেই পাঠাইবেন। এখানে আমার সঙ্ধলনকাবী 
ছুই একটি আছে । 
কালজ্ঞানে'র হাত দিয়া আমার জীবনস্থতির কাপি 
আপনার কাছে পাঠাইয়াচি॥ বোধ হয় পাইয়াছেন। আশা 
- করি আমার এই লেখাটিতে আমার শক্র-মিআ কোনে! 
পক্ষকেই উদ্বেজিত করিয়া তুলিবে ন1। যে পর্যযস্ত 
পাঠাইয়াছি ইহার পরেও আরো! খানিকটা লেখা আছে। 


৭) জীজানেজ্রনাথ চট্োপাধ্ায়। 


প্রবানী 


্ 
১৩৫৪ 


তাহাতে ক্রমশ অধিক করিয়া আমার রচনার কথা আলিয়! 
পড়িয়াছে। আর একবার সংশোধন করিয়া লিখিয়] 
তাহার পরে বিবেচনা কর! যাইবে সে অংশট। বাহির করা! 
চলিবে কিনা । ইতি ১৮ই জ্যেষ্ঠ ১৩১৮ 

ভবদীয় 
শ্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর 





শিলাইদ! 
নদীয়া 
অন্ধাম্পদেষূ_ 

আজ সেই নিবেদিতা সম্বন্ধীয় লেখাটা শেষ করিয়াছি-- 
দি সময় থাকে তবে আজই পাঠাইব কিন্তু রেজিট্রি 
করিবার অবসর যদি না পাওয়া যায় তবে মঙ্গলবারে 
পাইবেন। নিতান্ত ছোট হইবে না প্রায় এক ফর্শা 
হইবে! ৃ 

একটা কথা বলিতে ভূলিয়াছি। সেই ঘে পুস্তিকা 
প্রকাশের প্রস্তাব কৰিযাছিলাম সে সম্বন্ধে আমার ইচ্ছার 
উপর লেশমাঞ্জ নির্ভর করিবেন না। যে সকল প্রবন্ধ 
জনসমাজের বিচারবুদ্ধিকে আঘাত করিয়া উদ্বো'ধত 
করিবার উদ্দেশে লিখিত সেগুলি এইভাবে প্রচার করিলে 
যদি কোনো! উপকার প্রত্যাশা করেন তবেই চেষ্টা 
করিবেন। আর একটি কথা মনে রাখিবেন আপনি নিজে 
ষে প্রবন্ধগুলিকে যোগা মনে করিবেন সেইগুলিই 
ছাপিবেন। আমি এ সম্বত্ধে কোনো বিচার করিতে 
পারিব না। আপনার মনে ফেট। ভাল লাগিবে অর্থাৎ 
যাহাতে কোনো উপকারের সম্ভাবনা বুঝিবেন সেষ্টেই 
নিজের দায়িত্বে আপনি এইরূপ ছাপিবেন। আমার সকল 
প্রবন্ধ সন্বন্ধেই আপনার এই অধিকার রহিল-_যাহা 
প্রবাপীতে বাহির হইবে বা যাহ! অন্তাত্র। 

কিন্ত আপনি লেশমাত্র সক্কোচ মনে রাখিবেন না। 
আপনি ধদ্দি কোনে প্রবন্ধ ত্যাগ করেন তবে আমি 
তাহাতে কিছুমাত্র রাগ করিব না। 

নিবেদিতা আমার “কাবুলিওয়ালাপ্র যে ইংরেজি 
তঙ্জমা করিয়াছেন তাহার পাঙুলিপি পাওয়া গেছে। 
আপনি জগদীশের কাছে সঙ্জান লইবেন। 

140. 98০709কে আপনি বোধ হয় জানেন। তাঁহারই 
এক কন্তাকে বৌমার শিক্ষয্িত্রী নিযুক্ত করিবার কথা 
চলিতেছে--বদ্দি ডাহাকে ন1 পাওয়া যায় তবে আপনাকে 
জানাইব। ইতি ১৮ই কার্তিক ১৩১৮ 

| - আপনাদের 
প্ররবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বোলপুর 
রদ্ধাম্পদেযু-_ 
বিদ্যালয়ের জন্ত একটি অধ্যক্ষসভা স্থাপনের প্রন্তাব 
আপনাকে পূর্বেই জানাইয়াছি। আপনি ছাড়া আর 
কাহারও নাম মনে পড়িতেছে না। আপনার সঙ্গে রখীন্্রণ 
ও স্থরেন্ত্র*কে স্থান দেওয়া যাইতে পাবে--কেননা তাহাদের 
ছুই জনের কাছ হইতে বিপদে আপদে অর্থের প্রত্যাশা করা 
যাইতে পারিবে । 
আমি এখানে থাকিতে থাকিতে আপনি কি ছুই-এক 
দিনের জন্য এখানে আসিবার অবসর করিতে পারিবেন? 
আমি 'বোধ হয় আগামী বুহস্পতিবার পর্যন্ত থাকিতে 
পারি। একবার যদি আসা সম্ভব হয় তবে আধিক ও 
অন্যান্য অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন। ধদ্দি ব্যাঘাত 
না থাকে তবে কবে আসিতে পারেন জানাইবেন। ইতি 
২৬শে মাঘ ১৩১৮ 
আপনাদের 
. শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ও 


শিলাইদা 
নদীয়া 


শরদ্ধাস্পদেযু-- 

জীবনম্থৃতির প্রফ্‌ না হউক ফাইলটা আমার কাছে 
পাঠাবেন কেননা কিছু কিছু বাড়ান চলিতেছে । আমার 
মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল--আর ২০২২ দিন লিখিতে পাইব 
ইহার মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। 
অতএব আপনি যদি "্জীবনস্ৃতি*্র সমস্ত কাপি আমার 
কাছে রেজিই্রি করিয়া পাঠান তবে তাহার উপর শেষ 
তুলির পৌচ দিয়া সমঘ্তটা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। 
সীতা১*র ইচ্ছা জীবনস্বতি আরো খানিকটা অগ্রসর করিয়া 
দিই__তাহাও নিতাস্ত অসভ্ভব নহে অতএব কাপিগুল! 
একবার শীঘ্র করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। - ইতি ৮ই ফাল্গুন 
১৩১৮ 

আপনাদের 
শ্রীরবীন্জনাথ ঠাকুর 
0 

্রন্ধাম্পদেযু-- 

আজ প্রুফ, পাইলাম। ইহার শেষ প্যারাগ্রাফটায় 


কিছু যোগ করিয়া! দিতে হইবে । আজই তাড়াতাড়ি 


৮1 জ্রীরধীন্্নাথ ঠাকুর। 
»। নুরেন্্নাথ ঠাকুর। 
১০। ব্ীদীতা দেবী । 


৩৩৬১ 





লেখার স্থবিধ! হইল না, কারণ হাতে এধন একটা অন্ত 
লেখার উপসর্গ আছে। “ভগ্নহদয়* শীর্ষক এই প্যারা- 
গ্রাফটি বৈশাখের কিন্তিতে চালাইয়! দিবেন সেই হইলেই 
ঠিক ভাল হয়--চৈত্রের শেষে ওট। ঠিক সঙ্গত হয় নাই-- 
তাই এই প্যাবাগ্রাফট কাটিয়া রাখিলাম। 

সেই বইটার নাম “পাঠসঞ্চয়” দিলে কেমন হয়? যে' 
প্রবন্ধগুলি পাঠাইয়াছি তাহার মধ্যে কোনোটা যদি অন্থুপ- 
যুক্ত মনে করেন তবে বাদ দিয়া দিবেন। 

“জীবনস্থৃতি্র শেষের কথাগুলা মোটামুটি ভাবে 
লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু মেয়াদ ফুবাইয়া 
আসিল-_ছুটি আর ত বাকি নাই। এই কয় দিনের মধ্যে . 
কতটুকুই বা লিখিতে পারিব? বিশেষতঃ ভারতবর্ষের 
ইতিহাস সম্বন্ধে একট] বড় প্রবন্ধ লিখিতে হাত দিয়াছি-- 
এটা লিখিতে সময় যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি। 
দেখা যাক কতদূর কি হইয়া দাড়ায়। ইতি ১৩ই ফাস্ুন 
১৩১৮ 


আপনাদের 
্রীরবীন্্নাথ ঠাকুর 


শদ্ধাম্পদেযু_ 

পাঠসঞ্চয় লইয়া ত বিপদে পড়া গেল। গ্রস্থাবলী 
ছাটিয়া ছেগেদের উপযোগী আব একটি প্রবন্ধও পাওয়া 
গেল না। এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই ষে, প্রবাসীতে 
কয়েক বৎনর ধরিয়া যে সকল সঙ্কলন চলিয়াছে তাহার মধ্য 
হইতে আমার লেখা এবং মীরা১*র ও হেমলতা:২ বৌমার 
লেখা হইতে বাছিয়া যতগুলা প্রবন্ধ উপযুক্ত বোধ করেন 
জুড়িয়া দিবেন। সেই প্রবাণীগুলি হাতের কাছে থাকিলে 
নিজেই দেখিয়া দিভাম। শ্মরণশক্ির অবস্থাও এমন যে 
কখন কি লিখিয়াছি তাহা মনেও নাই। শিক্ষা সন্বদ্ধে 
আমেরিকার ছুই একটা ইন্থুল সম্বন্ধে কিছু যেন লিখিয়া- 
ছিপাম। এমন আবে! কিছু না কিছু পাওয়া যাইবে। 
ইহাতে যদি না কুলায় তবে আর ত উপায় দেখি না। তাহা 
হইলে অগত্যা প্রাইভেট পড়ার জন্যই এই পাঠসঞ্চছটা 
তৈবি করিতে হইবে । 

আমার প্রবন্ধ পাঠ সভায় মভাপতি কে হইবেন সেটা 
বিচার করিয়া স্থির করিবেন। আশু১*র কথা ত পূর্বেই 
পিবিয়াছি-_মাশু মৃখুষ্যে মশায়ের কথাও চিন্তা করিয়া 


১১ কন্তা। শ্রমীর! দেবী । 
১২1 জহেমলতা ঠাকুর। 
১৩ আশুতোষ চৌধুরী। 


নস 


৩৪০ 


আসপি্পস্পিস্পিিসপসাসিএপ পিসি সানি সিসি শপাশসিসপিপিসসাসপি 


দেখিবেন--তিনিও ত বিচারক মানুষ। অবশ্ত আমায় 
মতামত তাহার কাছে কেমন ঠেকিবে তাহ! জানি না। 
সভাপতির হাতে যেরূপ ক্ষমতা আছে তাহীতে সমস্ত 
বক্তৃতার মাথায় ঘোল ঢালিয়া দিয়া তিনি অক্ষত শরীরে 
বাড়ি চলিয়া যাইতে পারেন এইটেই ভাবনার কথা । ধাহার 
কথার জবাব চগ্ে তাহাকে ভয় কর! কাপুরুষতা, কিন্ত 
সভাপতি যদি বিমুখ হন তবে সভার শেষ মুহ্র্ডটা 
রামমোহন রায়ের গানের “শেষের সেদিন” এর মতই 
তয়ঙ্কর--কারণ তখন “অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে 
নিকুতর |” 

আগামী সোমবার চাট্গ। মেলে কলিকাতা যাওয়া স্থির 
করিয়াছি । দেখা হইলে সকল কথা আলোচনা হইবে। 
ইতি ২৪শে ফাল্গুন ১৩১৮ 

আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শিলাইদা 

শঙ্কাম্পদেযু-_ 

কয়েকদিন থেকে আবার অন্থস্থ বোধ করচি। জীবন- 
স্বৃতি শ্রা্ণের কিন্িতে শেষ করে দিযেছি__দেখলুম আর 
লেখবার সময়ও পাব না--ক্রমে জটিলতার অরণ্য ভেদ 
করে কলমও চলবে না। 

লোকেন১*কে লিথে দেখব । আজকাল সে লেখায় 
অনভ্যন্ত হয়ে পড়েছে বলে কি হয় বলা যায় না। 

এখান থেকে ৭ই টপ্াষ্ঠ কলিকাতায় ও বোধ হয় ১*ই 
বোম্বাই রওন। হৰ। 

শান্তা ও সীতাকে আমার আশীর্বাদ জানাবেন। 
সীতাকে বলবেন শ্রাবণের জীবনম্থৃতির পাওুলিপিটা তার 
কাছেই পাঠাব-_সেটা আর এক ব্যক্তির ছার! কাপি 
করিয়ে নিয়েছি । ইতি ৩*শে বৈশাখ ১৩১৯ 

আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ণ 
শ্রহ্থাস্পদেযু-_ 
আমি ছাত্রদের এই প্রবন্ধটা বাংলা হইতে না 
করিয়া মুখে মুখে বলিয়া যাইতেছিলাম এগু.জ, লিখিয়া 
লইতেছিলেন। তারপরে সেইটেকে দুরন্ত করিয়া তিনি 
লিখিয়। দিলে আমি আবার তাহার উপর কিছু কারিগরি 
করিয়া তবে জিনিষটা দাড়াইয়াছে। 


১৪। লজোকেজ্রমাথ পালিত। 


গ্রবালী 





১৪। হুরেজনাধ ঠাকুর। 


১৩৫৪ 


পিপিপি 


জীবনম্্বতির তর্জমাটার প্রুফ, কাল সংশোধন করিয়া 








দেওয়। হইয়াছে সেটা পাইয়া থাকিবেন। মাঝে মাঝে 


স্থরেনঠ* দুই-এক জায়গায় ছাড়িয়া দিয়াছিল সেইগুলো পূরণ 
করিয়াছি ছু-এক জায়গায় কিছু বদল করিতেও হইয়াছে । 
আপনার 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


তত 
এখন হইতে আমার ঠিকাঁন। 
019 নত 


20108108ত 
11)17)018 
0.8.4. 
শ্রন্থাম্পদেযু-_ 
বিছ্যালম্বের বর্তমান আথিক অবস্থা আপনার পঞ্রে 
বিস্তারিতরূপে জানিতে পারিলাম । 
আমার মনে হয় বিদ্তালয়ের প্রয়োজন জানাইয়া অভি- 
ভাবকদের নিকট মাপিক আরো! ছুই টাকা বেতন দাবি 
করার সময আসিয়াছে । ইহাতে সকলেই সম্মত না হইতে 
পাবেন কিন্ধু ধাহাদের অবস্থ। ভাল তাহারা বিবেচনা করিয়া 
দেখিতে পারেন। বর্তমানে যে সকল ছাত্র আছে তাহা- 
দের অভিভাবকের! ইচ্ছাপূর্ববক ২০২ টাকা বেতন যদি না 
দেন তবে তাহাদিগকে রাখিতেই হইবে কিন্তু ভবিষ্যতে 
২০২ টাকার কমে ছাত্র লওয়া হইবে না এইরূপ নিয়ম করা 
অবশ্থস্তাবী হইয়াছে। | 
বিষ্ভালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপকের বেতন কম 
করিবার প্রস্তাব করা আমি ঠিক মনে করিনা। কিন্ত 
তাহার ইচ্ছাপূর্ধবক নিজে হইতে কিছু কি ত্যাগ করিবার 
কথা বলিতে পারেন না? তাহাদের মধ্য কেহ একজন 
ৃষটাস্ত দেখাইলেই পথ সরল হইতে পারে। 
আমি জানি না আমাদের বিদ্যালয়ের বেতনের হার 
অন্তর অপেক্ষা বেশি কিনা কিন্ত আমি ইহাদের কাহারও 
কাছে কিছু দাবি করিতে পারি না। ত্যাগ করিবার দাবি 
একমাত্র আমারই উপর আছে--বিস্ভালয়ের আইডিয়! 
আমাকেই ডাক দিয়াছিল অতএব ধথার্থভীবে আমারই 
গরজ। যতক্ষণ আমার কিছুমাত্র সামর্থ; আছে ততক্ষণ 
আমি অন্যের কাছে হাত পাতিতে পারি না। অতএব 
বিদ্যালয়ে অনটন যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার মূলে আমারই 
অপরাধ আছে-_সেজন্য আমি অন্যকে দণ্ডনীয় করিব কি 
করিয়া? অধিক বেতনের অধ্যাপকদিগকে বিদা কর! 
একটা পন্থ।.বটে কিন্তু তাহা হলে প্রাণ নষ্ট করিয়া ব্যয় 
বাচানোর চেষ্টা করা হথ। কারণ তাছারাই বিস্তালয়ের 
মর্ধস্থান অধিকার করিয়া আছেন। 


ঞ 


মাথ 





যেমন করিয়া হৌক একদিন ইছার সমশ্ত দায় 
আমাকেই হ্বীকার করিয়া লইতে হইবে একথা মনে মনে 
ভাবিয়াছি। অবশ্ত আমার সামর্থ্যেরও সীমা আছে সে 
সীমা যে বেশি দূরে তাহা নছে-_কারণ, আমি খাণে মগ্ন। 
ত1 ছাড়া আমার আমুর চেয়ে বিদ্যালয়ের আমু বেশি এই 
কথাই ধরিয়া লওয়া উচিত--অতএব আমার আয়ের সঙ্গে 
বিষ্যালয়ের আয়কে এক করিয়৷ দেখিলে এক দিন বিপদ 
ঘটিবেই। 

আসল কথা, যে জিনিষের গ্রঞ্ধ়াজনকে সকলে সত্য- 
ভাবে স্বীকার না করে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে বাচাইয়া 
রাখা বিড়স্বনা। যেটুকু আমার শক্তির উপর নির্ভর 
করিতেছে বিদ্যালয়ের মধো সেইটুকুই যদি সতা হয় তবে 


সেই শক্তির শেষ পর্যন্তই চলুক । দেশলাই জলে বাতিকে - 


জালাইবার জন্য, কিন্তু বাতি যণ্দ না জলে তবে দেশলাইয়ের 
শ্ষেটুকু পধাস্ত জলুক--ততক্ষণ যতটুকু পথ পার হওয়া যায় 
ততট্রকূই ভাল। 

বিদ্যালয়ের আধিক সঙ্কটের কথা খুনিয়! দেশে ফিরিবার 
জন্য আমার মন টলিয়াছিল। কিন্তু আমার এখানকার 
বন্ধুরা বারশ্বার আমাকে আশ্বাস দিতেছেন যে আমার বই 
ছাপাব ভালরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিদ্যালয়ের আয় 
স্থন্ধে অনেকটা] নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে। সেইজন্য 
আশাপথ চাহিয়। বসিয়া আছি। কিন্তাবই বিক্রী করিয়া 
কিছু পাইব এ কথা বিশ্বাস করিবার ভরসা! আমার চলিয়া 
গিয়াছে ।*** 

আয়েরিকা যাইবার প্রস্তাব চলিতেছে । 
কিছু স্থবিধা হইতে পারে কিনা! দেখিব। কিন্তু ভিক্ষা 
কবিবার বিস্তা আমি একেবারেই জানি না--এবং দেশের 
কাজের জন্ত বিদেশে ভিক্ষার ঝুলি 'বাছির করিতে আমার 
অতাস্ত লঙ্জা করে। অতএব আমার বিশ্বাস ঝুপ্গিটা 
লুকানোই থাকিবে এবং যধন ফিরিয়া আসিব তখন শুনা 
হাতেই ফিরিব। 

জোর করিয়া! বলিতে পারি না তবে আন্দাজে বলিতে 
পারি হয় ত হাজার ধানেক টাক নৃতন বাড়ি তৈরি 
করিবার জন্য পাঠাইতেও পারি কিন্তু তাহাতেই কি সমস্যা 
পূরণ হইবে? অন্তর্ধামী ধিনি অন্তরে বসিয়া বাহিরে ফল 
দিয়া থাকেন তিনি দেখিতেছেন আমাদের তপস্তা সম্পূর্ণ 
হইয়া উঠে নাই । তিনি মিথ্যাকে প্র দিয়া বাচাইয়া 
রাখিবেন না,। যাহার আমু নাই তাছাকে মরিতে দিতেই 
হইবে। বাছিরে ষে টানাটানি দেখিতেছেন সেট] অস্তরের 
টানাটানির বাহ্‌ লক্ষণ মাত্র। বাহির হইতে জোড়াভাড়া 





সেখানে 





দিয়া একটা ইস্কুলকে খাড়া করিয়া রাখা চলে কারণ তাহা 
প্রাণের জিনিষ নহে কিন্তু আশ্রমকে বাচাইয়া রাখা চলে 
না। অতএব যদি সাম্য না থাকে তবে লোভ কারব না-” 
আমাকে জবাব দিলেও তাহার সেবকের অভাব ঘটিবে না 
এই কথাই মনকে বুঝাইয়াছি। ইতি ২১শে আশ্বন, ১৩১৯ 
আপনাদের * 

প্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শিলাইদ 
মদীয়া 


শন্ধাম্পদেবু_ £ 

চোখের বালি ইংরেজিতে তঙ্জম! করা আমার পক্ষে 
বড় কঠিন। অন্তত একাজ করিতে আমার বিস্তর সময় 
লাগিবে । 4১0091807১৯ চোখের বালির বিশেষ ভক্ত--- 
ভিনি এ বইয়ের সম'লোচনা উপলক্ষ্যে উহার একটি অংশ 
তঙ্জমা করিয়াছিলেন সেটুকু স্ন্দর হইফাছিল। আমার বিশ্বাস 
তাহাকে অন্থরোধ করিলে তিনি রাজি হইবেন। ইংরেঞি 
করিতে হইলে যে ষে অংশ বাদ দেওয়া দরকার তাহা আমি 
দেখিয়া ঠিক করিয়া দিতে পারি। এবং তাহার তর্জম! 
হইলেও আমি একবার দেখিয়া ঠিক করিয়া দিলে তাহার 
বুঝিবার ভূলের ক্রটি সংশোধন হইতে পাবিবে। 

আপনি শান্তিনিকেতন বিষ্যালয়ের জন্য যে তিনটি 
ছাত্রের কথা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে ভূতীয়টিকে ছাড়া 
অন্ত কাহাকেও জওয়। সঙ্গত হইবে না। স্থানাভাব 
ঘটিয়াছে, এ স্থলে অধিক বয়নের ছাত্র ল্টয়৷ ছোট ছেলে- 
দের স্থান জুড়িয়া ফেলা আমাদের পক্ষে সকল প্রকারেই 
ক্ষতিকর। চতুর্থ শ্রেণীতেও বাহিরের ছাত্র লওয়া আমাদের 
অনভিমত-_কারণ তাহাতে আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর অনিষ্ট 
হয়-_মন্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের অধ্যাপনার পার্থক্য 
থাকাতে বাহিরের ছাত্রকে মাঝখানে লইলে আমাদের 
কাজ বাড়িয়৷ ঘায় ও অন্ত ছাত্রদের ক্ষতি ঘটে-..এই জঙ্ত 
উমাপদ বাবুর দৌহিভ্রটিকে বিদ্যালয়ে লওয়া সম্বন্ধে 
অধ্যাপকদের সম্মতি পাওয়া কঠিন হুইবে। এই সম্বন্ধে 
তাঁহারা বারবার অনেক ছুঃখ পাইয়াছেন বলিয়া! বিশেষ 
সতর্ক হইয়াছেন--বস্তত বিনা বেতনে ছাত্র লওয়! তেমন 
গুরুতর বাধা নছে। ইতি ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩২০ 

ভবদীয় 
শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


১৬। জে, ডি, এগাসন। 





বাঙ্গালী-বিহারী বিরোধ 
শ্রীনিন্মাল্য দাশগুপ্ত 


সাশ্দ্রদায়িকতার বিষে দেশ আজ এত জর্জরিত আর একটি 
ছই$ ব্যাধি যে ধীরে ধীরে মাথা তৃলিতেছে সেদিকে লোকের 
পরিপূর্ণ দুটি এখনও পড়ে নাই। দেশের মেতৃবর্গও সা্প্ 
দ্ায়িকতার ঠেল! লামলাইতে ব্যস্ত। তু এই মৃতম বাধি-_ 
প্রাদেশিকতা, এখন এমন পর্যায়ে পৌছিয়াছে যে প্রতিকারে 
লচে& না] হইলে দেশ অচিরেই বিপন্ন হইবে । যে অথগু ভারতের 
স্বপ্ন দেশবাপী দেখিয়া আসিতেছে, লে স্বপ্ন ধুলায় লু্টাইবে । 

প্রাদেশিকতার মূল কারণ আিক অভাব । বাঙ্গালী চাকুরী 
লইগ্ঘ! নানা প্রদেশে হড়াইয়] পড়্িয়াছে। ইহাতে সেই সব 
প্রতশের অধিবালীদের মনে এই বলিয়] ক্ষোভ ও ঈর্ধার উদ্রেক 
হইতেছে যে তাহাদের যুখের গ্রাস বাঙ্গালী কাড়িয়| লইল। 
প্রাদেশিকতা বাঞ্গালীকে লক্ষ্য করিয়া বর্ধিত হইতেছে, 
যেছেতু সে চাকুযীক্ধীবী। বাঙ্গালী নিদ্ছের প্রদ্ধেশ ছাড়িয়] অভ 
প্রদেশের চাকুরীতেও হাত বাড়াইয়াছে। মাঁড়ওয়'রী, কক্ছি, 
বোস্বাইওয়াল! ইচ্ছার! প্রতি বংসর বিন প্রদেশ হইতে লক্ষ 
লক্ষ,ফোট কোট টাকা লইয়া যায় তবু তাহাদের লইয়া বিরোধ 
মাই; তাহার! যে ব্যবদায়ী। তাঙ্ছার] বাবস! ক'রয়া টাকা 
লইতেছে, তেমনি তাহাদের ব্যবসায়ে গেই সেই প্রদেশের 
লোকেরাও কাজে লাগিতেছে। তাহ? ছাড়া ব্যবদা চাকুরীর 
হত সহ্জও ময়। সেইঙ্জজজ চাকুরীগতপ্রাণ বাঙ্গালীরাই 
এই বিরোধের ক্ষেত্র হইয়া! উঠিয়াছে। 

যুদ্ধের সময় বহু নূতন নৃতন কাছের টি হইয়াছিল, সেই 
জত প্রাদেশিকতাও চাপা পড়িয়াছিল।  যুদ্ধশেষে বেকার- 
সমস্ত! বাড়িযাছে, পেই সঙ্ে প্রাদেশিকতার তীব্রতা ও দেখা 
দ্িয়াছে। 

ইছার উপর বিহার ও আদামের লোকদের কতকটা “ইম্‌- 
ফিনিয়টি কমূলেক্স' বা হীনমঞ্টতা জাছে। বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও 
বিভাবভার জঙ তাহার] তাহাকে ঈর্ধার চক্ষে দেখে । তাহার! 
মদে করে 'বিহার বিছ্বারীদের জঙ্গ) 'আসাম আসামবাসীর 
ছঙ'_এইজপ রক্ষা-কবচ না থাকিলে জীবন-যুদ্ধে বাঙালীর 
নিকট তাহারা হারিয়! যাইবে। 

সম্প্রতি জামশেদপুরের ব্যাপার লইয়া তীব্র আলোচনা 
চলিতেছে এবং নূতন করিয়া জান্দোলম গড়িয়! উঠিতেছে। 
তবু এ আন্দোলন নৃত্তন নয়। বিহারে বিগত কংগ্রেপ মন্ি্বের 
লধয়ই প্রাদেশিকত! প্রথম সুষ্প্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া 
ছিল। দন্ত্রীর| ক্ষমতা হাতে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীদের 
বিরুদ্ধে প্রতিকূল আচরণ স্বর করেন। চাকুরী, চাকুরীতে 
পদ্বো্কতি, কনট্রাউ্, দুল কলেজে স্ব্-_পর্বধিষন্ধেই বাঙগালীকে 
হমম করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। 


এই দমন-মীতির বিরুদ্ধেই ১৯৩৭ লালে বিহারে বাঙ্গালী 
লঘিতি গঠিত হুইয়াছিল। সমিতির উদ্ধেন্ড ছিল প্রাদেশিকত] 
দুর করিয়া জাতীয়তাবাদ প্রচার করা এবং বিহারে 
প্রাদ্দেশিকতার প্রকোপে পড়িয়া! বাঙ্গালীর! যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত 
না হয় সেজঙ বাঙালীর লামাজিক, আধিক ও শিক্ষা সম্বধীয় 
উন্নতির জঙ্ভ চেঃ] কর1। সমিতির কাজ বেশ্ীদূর অএসর হয় 
নাই, যদিও সমিতি এধনও বর্তমান আছে। বহু উচ্চ আদর্শ 
থাকিলেও ইহার কার্যক্ষে্র চাকুরী ও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট 
লইয়া জান্দোলনেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙ্গালীদের মিঙ্েদের 
যে সমস্ত দোষক্রটি আছে সে বিষয়েও পমিতির লোকের! বা 
সাধারণভাবে বিঘার-গরবাসী বাঙ্গালীরা! মৌটেই সজাগ ছিলেন 
না। 

হ্বীকার ন| করিয়া উপায় মাই যেবিহারে এই বাঙ্গালী 
বিদ্বেষের জন্ত বাঙ্গালীরাও কতক অংশে দায়ী। বিহারীদের 
তাহার] কখনও সমচক্ষে দেখে মাই; বরং বরাবরই অবজ্ঞার 
চোখে দেখিয়াছে। পুঙ্জাপার্ববণ, উতসবাদিতে বাঙ্গালীর] 
সাধারণতঃ বিহবারীদের আমগ্্রণ জানায় না। বিহারীদের 
লহিত যেলা-মেশায় তাঙাদের বিশেষ জাএছ নাই। অবনত 
ইহার ব্যতক্রমও আছে তবে সাধারণত; এইরূপই দেখ 
যায়। বিহারে অমেফ শহরেই 'বাঙ্গালী পাড়? মামে পল্লী 
আছে। বাঙ্গালীরা শহরের নানান্থানে থাকিলেও এই 
বাঙ্গালী পাড়াতেই অধিক মংখ্যায় থাকে। ভাষা ও 
অংস্কতিগত মিল যেখানে আছে দেখানেই ঘনিষ্ঠ হইয়া থাক! 
মাছষের হ্বভাব, তুতরাং বাঙালীদের এই একঅ-বাল-্রীতিতে 
বিশ্মিত হইবার কিছু মাই। কিন্ত এই ভাবে এক জায়গায় দলবদ্ধ 
হইয়া! থাকিয়া! বাঙালীর! লক্বীর্ণ গঞ্তীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ি- 
যাছে। তাহাদের ফেলামেশ।, লামাজিকতা খ্বীয় সমাজেই নিবদ্ধ 
রহিয়াছে । বিহারী-লমাঞ্জ হইতে তাহার! দূরেই রহিয়া গিয়াছে। 
বি্াীরা বাঙালীর এই ঘত্মকেন্জিকত] তুলিতে পারে 
মাই। তাহারা ভূলিতে পারে ন! যে, বাঙালীর! তাহাদের 
মধ্যে থাকিয়াও দূরে রহিয়াছে। বাঙ্গালী সমিতির দুটি এই 
দিকে পড়ে নাই। বিহারে থাকিয়া গুধু বাঙ্গালীদের স্বার্থ 
দেখিলে বিহারীদের সহানুভূতি ও লমর্থম পাওয়া যাইবে 
মা। 'বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না ধাচাইলে কে ধীাচাইবে'__ 
এই নীতি বাংল! দেশে চলিতে পারে ) কিন্তু বিহারে থাকিয়া 
শুধু বাঙ্গালীদের ধাচাইবায় চেষ্ঠা! না করিয়া উত্তর লত্্রদায়ের 
্বার্থই দেখ! উচিত । বিছারীদের স্বার্থ দেখিবার জন্ত বিহারীরাই 
আছে সত্য, তথু যাক্গালীদেরও এ বিষয়ে লহযোগিত। 
দেখিলে বিহার বুঝিবে বাঙালী তাহার পর ময়, আপন। 


মাথ 


এই ষ্ে বাঙ্গালী-বিরোধ কংগ্রেস মন্ত্রীদের আমলে প্রবল 








হুইয়। উঠিয়ািল যুদ্ধের লময় ইহ] মন্দীভূত হুয়। যুদ্ধের 


মধ্যে বহু নুতন নূতন কাঞ্জের সি হইয়া! বেকার-সমস্ডা কমিয়] 
পিয়াছিল, সেইজভ প্রাদেশিকতাও চাপা পাড়যাছিল। যুদ্ধ- 
শেষে বেকার সমন্তা এবং পেই সঙ্গে প্রাদেশিকতাও বাড়ি- 
মাছে । ইছাতেই বুঝিতে পানা! যায় যে, প্রাদেশিকতার জত 
দায়ী আমাদের আর্ধিক অবস্থ1। 

যুদ্ধাপ্তে বেকার-সমস্ত| বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বিহার তত 
পাইতেছে যে, ভবিষাতে এই সমস্ত আরও ভয়াবহ হ্ইয়া 
উঠিবে। সেই জঙ্ত কোন চাহরাই বাঙ্গালী পাইলে সে ভাবে 
একটি বিহারী মুবকের বিষম ক্ষতি হইল। এই বেকার-সমস্তা 
বৃঙ্ির সঙ্গে সঙ্গে প্রার্দেশিকত। ক্ুমেই তীব্র হইতে তীবতর হুই- 
তেছে। ক্বামশেদপুরের ঘটনা ত বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে বিহানীদের 
সংগ্রাম চালাইবার উপলক্ষ্য মাত্র। যেবিদেষ বছুদিন ধরেয়! 
সঞ্চিত হুইতোছল তা! এই যোগে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

জামশেদপুরে বাঙ্গালী সমতি যে দাবি উ্বাপন করিয়াছিল 
তাছা অযৌ'্তক নয় | ভাষা ও সংস্কতির তিডিতে প্রদেশ 
পুদর্গঠন কর! কংঘধেলেরই অভিপ্রায়। লেই নীতি জঙ্থযায়ী 
বিহ্বারের বাংলাভাষী মানছুম ও পিংভূম অঞ্চল বাংলাদেশে 
ফিরাইয়া দেওয়া হউক-__ এই ছিল বাঙ্গালী স্মিতির দাবি। 
বিশেষতঃ এই অঞ্চল পুর্বে বাংলাদেশেরই অন্তর্গত ছিল। 
১৬১২ গ্রষ্াকে ইংরেজ গবণমেন্ট এইগ্চলিকে বাংলা হইতে 
বিঃচ্ষ্জ করিয়া বিহারের অস্তভূর্ত করে। নুতরাং এই সব 
অঞ্চলে যে সকল বাঙ্গালী আছে তাহার! আপনা হইতেই 
বিছ্বারবাপী হইয়া পঁড়ল। তাঙারা বাহির হইতে বিছ্বারে 
আসে মাই । ভোৌগোলক পীম! অনুযায়ীই তাহার] বিহারী । 
তথা'প ইচ্থাদের জনও ডেোমলাইল শার্টিফকেট চাই এবং 
চাকুরী, শিক্ষা! ইত্যাদি ব্যাপারেওবিষ্ছারীদের স্থিত তাহ'- 
দের তাএতমা করা হয়। ইছা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের 
বিষয়। 
হইয়াছে, কিন্ধ অঙ্দিকে বিহবারীদের প্রাপ্য স্ুধ-হইবিধা হইতে 
তাঙাদিগকে বঞ্চিত রাখ! হুইয়াছে। 

কিন্ত বাঙ্গালীদের এই দাবি পূর্ণ কর! হইলে বিহারের 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। দিংভুম, মানভূম খনিজ 
সম্পদে পন্ধিপুর্ণ। একে ত বিহার খাদ্য-বিষয়ে ঘাটতি-পুদেশ। 
ইহা উপর এই খমিজ সম্পদও ঘদি তাহার চলিয়া! যায় তাছ। 
হইলে বিহারের অত্িত্ব নাষমাত্র হইয়া পড়িবে । এইজঞই 
বিহার এই আন্দোলনে ক্ষুন্ধ হুইয়] উঠি়াছে। 

বাঙালীদের বিরুদ্ধে বিহান্ীদের এই সংগ্রাম এখনও চলি- 
তেছে। কাগজে-কলমে কঠোরতার কিছু হাস হইলেও আসলে 
কিছুই হয় নাই। পূর্বে নিয়ম ছিল ডোছিসাইল সার্টিফিকেট 
পাইতে হইলে বিচারে জম বা বাড়ি অর্থাং স্থাবর সম্পত্তি 
থাকা টাই । এমন কি ভপিমীর বাংল! দেশে বিবাছ হইয়াছে 
কিনা গে খবরও লওয়া হইত । অথচ ১৯১২ সালে বিহার 
যাংল! হইতে বিদ্ছিন্ন হইবার পর যে পব বাক্ষালীকে বিছারে 
সরকারী কার্ধ্যব্পদেশে রাখ! হইয়াছিল তাহাদের সকলের 
বাক্বী তৈরি করিবার সঙ্গতি ছিল ন1। বর্তমান দিয়ম এই যে, 


বাঙজালাাবহারা বরোধ 


একপ্রিকে তাঙাদের জোর করিয়া “বিছ্বারী কর. 


বিহারে. জঙ্ব বা দশ ব'সর বাসহইলেই ভোমিলাইলড. হুইবে। 
কিন্তু ভোমিসাইলড. হইলেও বিহারে বাঙ্গালীর চাকরী 
পাইবার সন্ভাবন! ক্রমেই হাল পাইয়া! জালিতেছে। 

বাঙ্গালীর প্রতি অবিচারের করেকটি দৃষ্টান্ত এই প্রসক্ে * 
উল্লেখ করা যাইতেছে বিহ্বারে পচিশ বংসর আছেন এমন 
বাঙ্গালী ডাক্তারের এক ছেলে ভোমিসাইলড. পাঠকিফেট 
পাদ মাই। অথ্চচ এই ছেলেটির বিগ্বারে জন্ম ও বিহ্বাপ্সে 
বিশ বংসরের উপর কাটিয়াছে এবং বিচারে তাহাদের বাকী 
তৈরি হুইতেছে। 

দ্বিতীয়, এই বংসরই এক বিহ্বারী মহল! বিহ্বারে স্মযোগের 
অভাবে কাদ। কইতে ডোমেটিক সায়েন্স ( খরকল্প! বিদ্যা! ) 
পাপ করিয্। আসিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে যেবাঙ্গালী মহিলাটি 
গত চার-পাচ বংসর ধরিয়! পাটটনায় মেয়েদের কলেজে 
উক্ত বিষয়ষ্ট পড়াইতেন তাহার চাকুরী গেল । বিহার মহিলা 
পেই স্বলে নিযুক্ত হইয়াছেন । উপঘুক্ত বিছ্বারী পাওয়া! গেলেই 
তাহার জঙ্জ বাঙ্গালীকে হ্বান ছাড়িয়া! দিতে বাধ্য কর! হ»--- 
এইরূপ ঘষ্টান্ত বিহারে বিরল নয়। ছান্াইবার ওদুছাত 
একট দেখানে! হয় জবঞ্জ। | 

শুধু চাকুর*ক্ষেজেই নহে, শিক্ষাক্ষে তেও যে এইরূপ 
প্রাদেশিকত। আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহা অত্যন্ত লঙ্জাঙ্ছমক 
ও শোচনীয়। এ ৰংপর বিধারে ম্যাট.কুলেশন পরীক্ষার 


প্রথম দশটি স্থামের মধ্যে আটটই বাঙালীর! অধিকার 


করিয়াছিল। মাতৃভাষায় ইতিখান ভূগোল পরীক্ষা হওয়ায় 
বাঙ্গালী পত্ীক্ষকেরা বাঙ্গালী ছাও্দিগকে অধিক নম্বর 
দিয়াছেন এই সন্দেহ করিয়া! পাটন] বিশ্ববিভালয়ের ম]াটি,কের 
জুটিনি কো ইতিহাসের খাতা পনীক্ষকদের কাছে পুমরায় 
পন্বীক্ষার্থ পাঠাইয়া দেন। এই সকল খাতা পাঠাইবার আগে 
বাঙ্গালী প্রধান পতীক্ষককে একবার জানানোও আব্তক 
মনে করে নাই__তাছার সঙ্গে পরামর্শ করা ত দূরের কখা। 
এই যে সন্দেহ ও অপমান তাহা শুধু পরাীক্ষকের নয়, সমগ্র 
বাঙ্গালী জাতির 

এই বাঙ্গালী-বিারী বিরোধের অবলা কিসে? ইতি- 
পুর্বেই দেখা গিয়াছে প্রধান কারণ আর্ধিক। দেশের আর্থিক 
অবস্থা এষম ভাবে ঢালিয়! নুতন করিয়া! সাঙ্িতে হুইবে 
যেলোকফের অন্তাব অনটন থাকিবে না। তাহা হইলে এই 
বিরোধ দূর হইতে পারে। অন্তাবে স্বভাব নষ্ট হয়। লোকের 
অগ্পবন্ত্রের অঙাব থাকিলেই তাহার] অভের উপর বিরূপ হই! 
উঠে, ভাবে ঘে অপরেই তাহাদের বঞ্চিত করিরা রাখিয়াছে। 
যেদিন অপ্ন, বন্্ ও শিক্ষ! সকলেরই নিকট পুলত হইবে সেদিন 
প্রদেশে প্রদেশে এত রেষারেধি থাকিবে না । তবে সেদিন 
কবে আজিবে কেহ বলিতে পারে মা। 

বর্থমানে জ্জামরা স্বাধীনতা লাত করিয়াছি--যদিও 
আংশিক | এই সন্ধিক্ষণে পরদ্পর কলহ ফরিলেই সকলেই 
সর্বনাশ । খাদ্য ও বনের অভাবে সকল প্রদেশই দারুণ ছুঃখে 
দিমাতিপাত করিতেছে । প্রাদেশিকতা ভুলিয়া] সফল প্রদেশ 
একযোগে এক গ্রাণ হইয়া না চলিলে অথগ স্বাধীন ভারতের 
আশ] ত্বপ্নই রহ] যাইবে । 


স্বীয়ামপদ মুখোপাধ্যায় 


১৩ 
বাড়তে পা দিতেই হেমলত1 একখান! পাজি এনে 
বললেদ, এই মাসে কবে ভাল যাত্রার দিন জাছে দেখতো? 
যাআর দিন | কেউ বাপের বাড়ি যাবেন বুঝি | মার হাত 
থেকে পাজিখান নিয়ে__দলয় উপ্টাতে লাগল। 
ছেমলত! বললেন, আমি তীর্ধে যাব । আর তুমি আমাকে 
দিয়ে যাবে। 
ওরে বাপয়ে_এরই মধ্যে আমার তীর্ধে যাষায় বয়ল 
হয়েছে ! ূ 
জতি ছুঃখে ছেমলতা ছেলে ফেললেন । 
আমাকে তীর্ধে ঘুরিয়ে আনা তোমাদের উচিত ময়? 
অথর্ব হয়ে পড়লে বর্ম কর্ম হয়? 
মলয় বললে, মেঞ্জদাকে চিঠি লেখ--ওসব কাজ সে ভালই 
পারবে । ু 
ছেমলতা গন্ভীর হলেন । বললেন, বলতে গেলে এত বড় 
সংসারট। তারই ঘ্াড়ে। সাহেবের আপিলে চাকরী-_ছট 
বলতে কোথায় নিয়ে যাবে শুনি। 
আমিও এবার দাহেবের আপিসে চাকরী নেব ম!। 
মা হাসলেন ন|--পম্ভীর স্বরে বললেন, তখন তোমাকে 
কোন'কথা বলব না-_এখন তে! চল। 
রহ্ন্ুচ্ছলে কথা্ট! উড়িয়ে দেওয়া! গেল না। মা তীর্থে 
“যাধেনই। শুধু তীর্ঘ করার আকাঙ্ষা থাকলে নিজেদের 
অন্রবিধাগুলি বড় করে স্সেছাতর মাকে পে প্রতিনিয্বত্ত করতে 
পারত, কিঞ্জ পুণ্যসফয় এ ক্ষেত্রে উপলক্ষ মাও্র। মগ্ধ-দাছর 
কাছে স্যাপী-ছেলের বার্ড পেয়ে মার মম ছুটেছে দেই দূর- 
তম দেশে । যে ন্সেছ পুণা-সপ্তল্লকে বার বার শ্লেট্টের লেখার 
মত মুছে দেয় লেই ক্সেছই বাইরে যাবার জঙ টান দিয়াছে। 
মা শুদবেন ন।। 
দ্ুচিআা বললে, শুধু ম! নয় দি্দিও কাপড় জাম! গোছাচ্ছে। 
মলয় বললে, তালে আমার স্ুটকেসটাও আজ রাস্ছিরে 
গুছিছে দাও। | 
ভবে ঘেবললেযাব না? 
মা গিয়ে উপায় আছে? তোমায় তে বলেছি--আলেয়ার 
পিছমে ছোটা আমার কর্ন ময়। হা! করে ভাবছ কি-_তীর্ধে 
ঘাব না__কলফাতায় পালাব। রর 
চিজ) বললে, সব কথা ছাক্ষা মনে করে উড়িয়ে জাও 
কেন 1- মার ব্যথাটা বোঝ না। 
মলয় ঘললে,--বুঝি বলেই ওকে ভীর্থে মিয়ে বাব না। 


আশা ভঙ্গ হলে সবমান্্য কিলামলে উঠতে পাবে। তখম 
বিদেশে আছি কি করব বল তো! 

সুচিত্রা বললে, সে কথ! আমিও ভেবেছি । উপায় ভেবেছ 
কিছ? 


তারপর হু'জনে উপায় উত্তাবন করতে লেগে গেল। 
একের উপায় অঙ্জের যুক্তিতে কেটে যেতে লাগল | কোনটা 
বুদ্ধিগ্রাহ হ'ল না__ কোন মনে হ'ল ছেলেমান্ুি-_কোনটা 
আঘাত দেওয়ার মত পরিত্যক্ত হ'ল। 

অবশেষে মলয় বললে, আমার হঠাৎ যদি হর ছয় তে! 
ভাল ছয়! 


সুচি! ছেলে বললে, সেটা তো! তোমার হাত নয়। 

মিশ্চয় আমার হাত। মলয় সোংসাছ্ছে বিছানায় উঠে 
বলল । হ্বর না ছয়ে এমন কোন জন্গুখও তো হতে পারে যা 
অন্ডের চোখে বর] পড়ে না অথচ বিছান! ছেড়ে ওঠ1 দিষেধ। 
এমন কোন অন্গুখের নাম কর দিকি? 

গ্চিআ] বললে,__মাকে ঠকানো যেতে পানে কোন 
অন্ুখের দোহাই ন] দিয্বেও-_কি্ব সেটা উচিত হবে কি? 

মলয় মাথা নেড়ে বললে, ঠিক বলেছ । একটু পরে বললে, 
আঞ্জকের রাতটাও বড় কম সময় নয়-_ 

সুচি বললে, তাহলে আঙ্গাদ হিন্দ-ফফৌন্ের গল্প বল। 

মলয় বললে, লে তে! তুমি কাগঞ্জে পড়েছ। 

সুচিত্রা বললে, তবু বল। 

মলয় বললে, কাবুল থেকে রাশিয়া দিয়ে যালিন গেলেন 
নেতাজী । সেখানে প্রথমে আজাদ হিন্দ দল পগড়লেন- সাড়ে 
তিন হাজারের বেশী লোক পাওয়া গেল ন1।-_পাওয়! যাবে 
কোথেকে | বেনগার্জী__এল্‌-আলেমেন ঘানে লিবিয়া থেকে 
মুদ্ধ-বন্দী ভারতীয় যে ক'ঙ্জনকে পাও! গেল-_ঙারাই নাম 
লেখালে দলে । তারপর জাপানী সাবমেরিন করে নেতাজী 
এলেন সিঙ্গাপুরে । পেখানে জাপানের লঙ্গে লর্ড করে মুন 
করে গড়লেন আঙ্গাদী দল। হাজারে হাজায়ে এল মানুষ 
চক্ষ লক্ষ উঠল টাকা। 


অদ্ভূত জীবন, অন্ভূত তার কর্ধপ্রণালী আর তেমনি বিস্তৃত 
কর্মক্ষেত্র । ইংরেজের মজববন্দী থেকে পলায়নফাছিমী কি 
কদ বৈচিতআযবল | কোথায় কাবুল, কোথায় বালিন-__পিজগাপুর 
টৌোকিও-_সাইগন_-ও রেছুম। তারই জাজাদী দল হুশো! 
বছরের পরাধীন ভারতের মাটিতে নডুন করে বুমলে দ্বাধী- 
দতার বীগ। ইম্ফালের ব্বভিকায় স্বাধীন বীরের দল নিষ্বে 
এল লযুত্রের জোয়ার-_যায় আধাতে আঙগও ফেঁপে উঠছে এর 


মাঘ 


মাটি_আর আকফ্কাশ। যে মানুষ চত্িশ কোটি মানুধের 
বুকে আবম এনে দেয়-_তার মৃত্যু ঘোষণা করবে বিশ্বে এমন 
ছুঃদাহসিক কে আাছে। 

গল্প শেষ হ'ল- নিত্তদ্ধ রাহ্ির প্রহ্রগুলি শুন্য পথে চলে 
যেতে যেতে নুচি্ার জানালার ধারে নির্ববাক বিম্ময়ে খানিক 
উঁকি দিয়ে গেল । লময়ের শ্রোতে তার] ভেসেই চলেছে। তার] 
ভেদে যেতে যেতে উদ্দ্বল হয়ে উঠছে কোথাও_ কোথাও 
অন্ুরাগলিণ্ড আরক্ত কপোলের মত গুকুমার__কোথাও বাঁ 
বিছ্যুৎং-বিদীর্প মেঘের গায়ে অগ্নি-তরবারির আখাত করছে। 
কোন হৃদয়ে আনন্দ-উত্তেজনা--কারো কর্শে প্রেরণা কারো 
কল্পনায় মঞ্ত্ব__কারে জানের বর্তিকায় একটি নতুন শিখা 
ছেলে দিতে দিতে চলেছে তারা । বর্তমান বরে নিয়ে যাচ্ছে 
অতীতকে এক অনাগত কালের সমুদ্রসমীপে । 

প্রহর খোষণা করে শ্পাল ডেকে উঠল--প্রামের প্রাস্তে। 

চমকে উঠে সুচিত্রা বললে, দুমোও । 

বলয় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে, ঘুম আপছে ন! | 








গর নয়--এক অভাবিত টন! মলয়কে তীর্থ যাত্রার 
ধায্স থেকে উদ্ধার করলে। 

সকাল থেকেই গোহুগাছ আরম্ত হয়েছে । যাই বলগেই 
কিছু যাওয়া সম্ভব নয়। সহ্ত্রটা! শিকড়ে বনম্পতি আকড়ে 
আছে সংলারের মাটি। তার থেকে গুটিয়ে গুছিয়ে নেওয়] 
ইই-এক দিনের ব্যাপার নন্ব তো তখু হ্েমেলতা অনেক 
কাঞ্জ তাঙাতাড়ি সারলেন। রাঙা খাওয়ার উপদেশগলি 
সংক্ষেপে দিলেন-_কাঠ বা কয়লা কোন রীতিতে পোড়ালে 
অপচয় হন না__ভাঞ্জ। তণকারিগুলোয় হিসেব করে তেল 
ধিবার প্রণালী কি_-পরু ছটিকে কাখার জাবশা আপন ক'বার 
শতকনে! বিচালখ দিতে হুয়--ছেলেদের সার্ধ কাপি ইত্যাদির 
ওপর নজর রেখে__গরম-ঠাওা জল মিশিয়ে স্নান করানো-_ 
গৃহদেবতা নারায়ণের জলপানি কাচ। তপর বা পরদ পরে 
দেওয়ার বিধাণ__কোনটাই বাদ গেল লা--ভাড়ার গুছোতে 
পুরো একটি দিন যাবে । চাল ডাল মুগ কলাইগুড় চিনিতি 
ময়দা মশলা-_এক মাসের মত আলার্ণা করে- আর ঢেকে 
ছকে না গেলে খরচ বেশী হবে ই'হরে পোকায় ন&ও 
করবে । এসব সেরে ঢেকে রাখ!--আন্দাক্ষ মত নেওয়া 
ঝাড়া- রোদে দেওয়।,..সংসারের ক্ষতি ঠেফানো যে সে 
গৃথ্ধিতে পারে মা । কথার বলে নাঃ 

আট পিঠে দড়__ 
তো খোড়ার ওপর চড়। 

লংসার হচ্ষে তেমনি বস্ত-চারদিকে চোখ আর হাস 
রেখে ালাতে হয়। এই সব গোছানোর কাজ পুরো দে 
চলছে। | 

বেল! দশটা! আন্দাজ মলম্ব বাজারের দিক থেকে ফিরছিল 

৪ 


জাঙ-_আগীরমী কাল 





শাপলা 





গায়ের এক ছোকরা বললে, হলয়দা আপনাকে একজন 
খু'জছিলেন। 

কে? 

মনে হল বিপ্রেশী। কুলিয় মাথায় মোট রয়েছে সঙ্গে 
একজন ভ্রীলোকও রয়েছেন দেখলাম _.. বললেন-__বিদেশ 
থেকে আদছি। " 

কে এল কোথা থেকে? নিকট বাছুন বন্ধু অনেকের 
নাম মনে এল-_কিন্ধু তাদের কেউ হঠাৎ খোজ করে এই 
গায়েই বা আসবে কেন। 

বাড়ি আসতেই সন্দেহ ভঙ্জন হ'ল । মনীশ--তার কলেজ- 
বন্ধু; তারপর কর্ণক্ষেহেও ওর] ছ'জনে এক সঙ্গে নেয়েছিল। 
যুদ্ধের মধ্যেই ওদের আলাপ-পরিচয় আবার যুদ্ধের মধ্যেই 
ছাড়াছাড়ি। এইযুদ্ধে ভারত লম্বদ্বে__ব্রিটিশের নীতি ল্প& 
ব্বপ না নেওয়ায় কংখেদ যোগ দেয়নি। মুজরাং কংথেল- 
পেবক হয়ে এদেরও "যুদ্ধে যোগ দেবার যুক্তি ছিল না। 
একদিন মনীশ বললে, যুদ্ধ শেখ) মদের দ্ুকীঝ 

মলয় বললে, কিন্ত কংখেসের নির্দেশ__ 

মনীশ হেপে বললে, আত্মানাং সতত রক্ষেং_এই মীতিই 
লবচেয়ে বড় । সে যুদ্ধে নাম লিখিয়ে রেছুন চলে গেল। 

তারগর প্রাচোে সুরু হৃ'ল স্বেতজাতির ভাগাবিপর্ধযয়। 
ভারতীর সেনাদলও লেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ল ! কিন্তু তারা 
প্তেসে গেল না। এক শজিশালী নেতা তার্ধের একত্রিত 
করলেন। এুদ্ধের প্রকৃত র্থ তার. কাছ থেকেই তার! 
আানলে-__-অগ্রমণ্ে দীক্ষা হয়ে গেল । দিল্লীর লাল কেনায় 
বিচারের সমারোহ করে-__কার1 প্রচার করলে এই গৌরব 
কাছিনীকে এক গোলাপ্ধ থেকে আর এক গোলার্ধে ।,,.এ সব 
কালেরই বিচিত্র রছ্ন্তে ঘটল । যুগ্ধোত্বর জগতে এশিয়াখও 
বেগে উঠল--বিচিত্র ছলনাজ্জাল বহুশতাব্বী সঞিত জ্বাডা 
তার আর তাকে মোহপ্রত্ত করতে পারছে না। লাল ফেলায় 
বিচারপ্রহসন শেষ হ'ল-_বন্দীর! অধিকাংশই সুজি পেলেন-*. 
মঈঈীশও যুদ্তি পেয়ে ফিরে এসেছিল কলকাতার । এসব 
মান্চ মাপের কথা । তার পর পে চলে বায়--পশ্চিম বঙ্গের 
কোন একটি জেলা-শহরে। ঝাসীর রানী দলের অহ্করণে 
মেয়েদের সামরিক শিক্ষা দেবার প্রয়োঙ্ধন অহ্ৃভব করেছিলেন 
পেখানকার কংখ্রেসকন্টীরা । তাদের নির্ধেশ সে দেনে 
নেয়। জাতীয় সৈণিক হওয়ার সুবিধাটুকু এই যে বিদেশীয় 
কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শ্রমবিনিময় করার প্রবৃতি জাগে না। 
তাদের দিক থেকে এই সব লোক অবাঞ্ছিত ত বটেই। 
অথচ জাতীর সৈনিক বা তার "জত্মীয়তবজমের জীবন রক্ষার 
দ্বায়িত্ব অ্বীকার কর! যান না। স্বাধীন জাতি হলে-__এদ্দের 
জীবিকা অর্জনের পথ--সঙ্ম্মামে খোলা থাকত--কিন্ত 
গ্বাবীনতার দ্বারদেশে পৌঁছলেও-_ভারতবরষা্দের সে অধিকার 
এখনও বর্তায় নি। | 
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সেই গেলা-শছর থেকে হঠাৎ মনীশ কেনই ব! এল-_- 
আর সঙ্গে নিয়ে এল একটি মেয়েকে _মলয় বুঝতে পারলে ন1। 
দুচি্ার ব্যবস্থায়--মেয়েট অন্দর মহলে জায়গ| পেয়েছে-_ 
মনীশ ইতিমধোই হাত যুখ ধুয়ে এক কাপ চা নিয়ে বসেছে 
বাইরের ঘরে । 
_. প্রথম পরিচয়সধ্ধ্ধনা সংক্ষেপেই শেষ হা'ল। মনীশ 
বললে, আপাতত ছুই এক পণ্ডাছ্থের জঙ্জ আশ্রয় দিতে ছবে। 
কেন-_-এ গায়েও কি ধাধীর রাণী কৌ তৈরী হবে? 
দরকার হলে হবে বৈকি । আমার কথাটা শোন তবে। 
এখন নয়-_নাওয়া-ধোওয়া আহারাধি কর-_ 
কিন্ধু সব শা শু-ন তুমিও আমাকে আশ্রয় দিতে পারবে 
কি? 
পেট! এমন কিছু গুরুতর কাজ নয় । যিনি আশ্রয় দেবার 
তিনি তপব ব্যবস্থা করেছেন । 
কিছ্জ তিনি জানেন না- 
না-ই ব| জানপেন--. 
বাধ] দিয়ে মনীশ বললে, যদ কান গুরুতর অপত্রাধ করে 
এখানে এপে থাকি-__ ৃ 
গুরুতর অপরাধ কর! তোমার পক্ষে বিঠিজ পয়-__যেছ্ছেতু 
তুমি লালকেন্ায় জাটক ছিলে । 
রাজণৈতিক অপরাধের কথা বলছি না__সামাজ্িক-- 
মলয় শব করে ছেপে উঠল। 
মনীশ ত্র কুফিত করে বললে, যদি আমি মেয়েটিকে ইলোপ 
করে নিয়ে আপি? 
মলয় বললে, ইলোপমেন্ট ? মেঞেটি কি সাবাজিক1? 
আইনকে তয় করছ ত? 
ভয় করছি একট! বিশ্রী ব্যাপার না ঘটে। তোমর। 
অতধি_তোমাদের অপশ্মাণ না হয় এটুকু দেখা জঙ্তত; 
আমার কণ্তব্য। 
নিজের সামাঞ্জিক জসম্মানকে ৬ম কর না? 
ময় জবাব নাদিয়ে ছাপলে। বললে, এক মিণিট-- 
আমি জলছি। 
নিজের মনে বিচার নুরু হাল, মনে হয় না এর। সামাজিক 
কোন অপরাধে অপরাধী । 
দোতলার উঠবার মুখে মা ডাকলেন, মলু-_-গুনে যা তো। 
তে এলে বললেন, শুনলাম ছেলেটি তোমার বন্ধু । বউমাতর 
সঙ্গে মেয়েটি যখন ওপরে যায় মনে ছল দে কাদছে। ওর 
শাশুড়ী কি ওকে খুব ফণা দিত? 
মলয় বললে, জানি না তো? 
মায়ের অুসক্ধিংলা। পরিত্গু হ'ল মা। বললেন, 
যাই ছোক- ব্যাপারটা ভাল করে জান। একে জামার 
কপাল মন্দ__অশাস্তির গুপর ন] অশান্ি জোটে । 
মলয় বললে, আচ্ছা মা-বউটি শাশুড়ী অত]াটারে 


প্রবাল 
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যদি পালিয়েই আস-তুমি তাকে জায়গা দেবে না 
বাড়িতে ? 

মা বললেন, জায়গা দেব না এমন ফা! বলিনি তো 
তবে অশান্তি খিটমিট এ সব আমি ভালবাদি না। জামার 
শোকা-তাগা শরীর--এত হাঙামা! পোয়াতে পারষ না 
বাছ।। 

আচ্ছা জেনে বলব তোমায় । মলয় যাবার উষ্ভোগ করতেই 
তিনি বললেন, জিজ্ঞেদ কর বউটির খাওয়া হয়েছে কিন]। 
আমাদের জাতি তো? 

মলয় বললে, বছ্ুটকে ছানি ত জাতি কিন্তু মেয়েটি 

মা বললেন, আর থালাননে বাপু | একটু টুপ করে থেকে 
বললেন, তা কথাটা মদ্দই বাবলেছি নি] জাত নিয়েতে 
তোদের ভারি মাথা ব্যথ।| অজাতের খরে বিয়ে থ। 
হচ্ছে না-এই নিষ্েই ত বাপে-ছেলেয়_মায়ে-বৌয়ে এত 
খেয়োখেয়ি। 

মলয় নীরবে সেখান থেকে উঠে গেল। কমেক বছর 
আগেকার কথ। তার মনে পড়ল। খু-স্বার্ধের অিলাতেই 
__সাজ্জাত্যাভিমান মার মনে কি প্রবল হয়ে ওঠেনি? 
স্ুচিাকে মাপিয়ে দিতে এ সংসারে বেশ বড় রকমের ঢেষ্ট 
ওঠেনি কি] 

সুচিঘাকে একান্তে পেয়ে সে শুবোপে, ওদের কথা কিছু 
গুনেছ? 

সুচিজ| বললে, এমন কথ কিছু আছে নাকি? 

মলীশ বলছিল কিনাযে দামাদের কথা শুনলে তোমরা 
হয়ত__ 

আশ্রয় দেব না! | ম্ুচিজ। সাধাধণত।বে কথার্ট| শেষ করে 
দিলে । 

মলয় অবাক চোখে সুচি্ার আপাদমণ্তক নিরীক্ষণ করলে। 
ধাণিকক্ষণ পরে বললে, যদি ওর! সামাজিক ফোন অঙায় করে 
এখানে এলে থাকে__. 

পে বিচার পরেই করব ন হ্য়। 

নানা, ঘদ- মলয় ইতস্তত করলে। 

মলয়কে আশ্ব্ড করে লুডিজা বলে উঠল, ইলোপমেন্ট 
পথ্াস্ত মেনে নেওয়া! যেতে পারে_-কি বল? 

মলয় ওর হাত ঠেপে ধরলে, দুচিআা তুমি তাহলে সব 
শুনেছ। আমি ঠা) মনে__ 

চুপ। ওষ্ে তর্জনী চেপে পে চোখের ইঙ্গিত করলে। 

মেঞেটি ততক্ষণে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। মলয় ও 
জচিজাকে একজে দেখেও ও থামলে না_-অকুঠিত গতিতে 
ওদের সামনে এসে ফ্রাড়াল। ফাড়িয়ে এক নুহুূর্ড কি ভাবলে। 
তার পর মলয়ের পায়ের কাছে ছেেট হতেই ও বিব্রত ক্ষাবে 
সরে যাবার চেষ্! করলে। 

মেয়েটি ততক্ষণে ওয় পা ছয়ে প্রণাম শেষ করেছে। 


চর 


মাথ 


স্ুচিআ মুখ টিপে টিপে ছালছিল। বললে, অভাঁয় কর 


ভাই। 
যেয়ে স্থুখ তুলে বললে, অন্তায় করলাম দাদা? 


এ প্রশ্ন পরাপরি গে মলয়কেই করলে । আর কুঠা প্রকাশ 


কে ওর সিদ্ধ করুণ সুর 
মলয় চোখ তুলে 


করলে ওকে অলন্মান কর! হবে। 
_-প্রশ্নের ভঙ্গিতে নুবিচারের প্রত্যাশ।। 
বললে, না-অঙ্গায় করনি । 

ছুটি মেয়ে পরস্পরের পানে চেয়ে ইঙ্নিতময় হালি ছাপলে। 

মেস্ষেটি বললে, কোন অন্ভায় করে আপনার বাভিভে 
ঢকবার সাহস ছ'ত না দাদা। তধুও জনেক কথা বলবার 
আছে। 

আক্ষা খাওয়'- হ:ওয়। 
স্নব। 

আছারাধি শেষে ওরা চারজনে মলয়ের শোবার ঘরে 
একপরত হাল । মলয় আপত্তি করলে, একটু বিশ্রাম কর। 

মমীশ বললে, যথেষ্ট বিশ্রাম ছয়েছি_এবার বস। বষউপি 
আপনাকেও বসতে হবে। 

মেষেটি উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে। 

স্বচিত্া বললে, ঘরক্া বন্ধ করার দরকার ছিল না তোমরা 
রয়েছ, এ ধরে কেউ আপবেন ন!। 

মেহেটি বললে, কেউ জামাদের কথা শুণলে কোন ক্ষণ 
হবে নাতবে ছেলের! এদে পোল করতে পারে এই 
ভরে ছে অর্গল মুক্ত করবার জর এগিয়ে গেল। 

হুচিআ বললে, ধাক-- | ঠান্ুরপো খুব সংক্ষেপে বঙগুন। 
উ'ন আবার ভাল বা মন্দ কোন কাজেরই ব্যাধ্য শুনতে ভাল- 
বাসেন না। 

মলয় বললে, আর তুমি? 


হলে পবাই এক লঙ্গে বসে 


ছেমলতা। ডাকলেন_-ছোট বৌম1 শোন । 

উপর থেকে সন্তর্পণে নেমে এল মন্দাকিনী। বললে-__ 
ছে]ট বউকে এখন ভাকবেন না মা_ওর1 চারজমে মিলে 
ছয়োরে খিল দিয়ে গল্প করছে। 

কিসের গঞ্জ ? 

কি জানি মেয়েটি কেন ওর স্বামীর সঙ্গে চলে এপেছে__ 
পেই গল্পই হবে হয় ত। 

ছেমলতার মুখখাম1 চকৃ চক করে উঠল। ণ 

মন্দাকিনী বললে_ জাপনার দোস্ত! দেওয়া! পান জার 
জল-_ 


থাক বাছা-_তুমি বরং নীচের ভাড়া গুছিয়ে নাও-_ 
আমি একবার ছাদের বিদ্বানাপতর গুলো রোক্ষ,রে উপ্টে ছিয়ে 
আসি। ? 

ছাদে যাবার পথে--দুচিজার ঘরের পাশে একবার উকি 
মারলেন ৷ একটু এগিয়ে গেলেন--ওদের ঘরের দিক্ষে। ঘে 


আজ- আগামী কাল 








পাম্পিসপিশি 


ফালি ঢাকা বারান্াাট! গুদের ঘরের উদ্ভর কোণ ₹েদে-- 
পিড়ির গোড়ায় মিশেছে_সেইখামে এসে ফাঁড়ালেন। 
দেওয়ালের একটু ওপরে ঘুলঘূলি মত--কিংব] হাওয়া 
চলাচলের পথও বল! যায়__সেখান দিতেই ঘরের ভেতরের 
কথাগুলি অবিচ্ছি্ন শবপ্রবাহে ভেলে আসছে। মনোযোগী 
শ্রোতার পক্ষে সে ধ্বমির অর্থ উদ্ধার করা কঠিম নয়। ত 

স্বতরাং হ্মলতা ছাদে যাবার কথা ভূলে গেলেন। 

শাধারণত প্রপর-কাহ্নী ধেমন হয়ে থাকে, মণীশ-অনিমার 
পটও দেই ধরণের সামাজিক বাধা প্রবল না! হোক--জন্ত 
বাধাছিল। আই, এন, এ সার! দেশকে ছা'শে। বছরের 
ভূলে-যাওয়া অপূর্ব এফ বন্তর জাঙ্বাদ দিয়েছে; অভাবিত 
ধ্রিনিল। এক্জিদিল পেয়ে জাতি আত্মসন্থানে প্রতিষ্ঠা লা 
করছে__আশ1 হচ্ছে তাবের বা মিলিয়ে গেলেও বন্তর কাঠি 
পুণ্ড হবে নাহয় নতুম ক্পতের মাঝে--নতুন ভারত নতৃন 
গৌরবে স্থান নেবে-ননভুন মানুষরা নতুন সমাজ বিহি- 
বিধানে অথ একটি লত্ভাকে রূপ দেবেন। কিন্ধ আপাততঃ 
বঙ্ছার বেগ প্রবল । ঢেউ দেখে সবাই উদ্পসিত। এটঢেউ 
কিরে গেলেও ঘে টান গভীরে আকধণ করবে-তাঁর পরীক্ষ! 
অত্যন্ত কঠিন । * 


মনীশ আই, এন, এর গৌএব নিয়ে ফিরে এলেও-_ 
সামান্জিক মর্ধ্যাধায় প্রতিষ্ঠিত হুম়নি। সে উপার্ছশীল নয় 
পুরাতন সমান্জ_-তাকে লথঘদ্ধন। কৎলেও-_সংসাঁর পার- 
চালনার দায়িত্ব পে নিতে পারবে কিল সে বিধয়ে লংশমন্ীল। 
কাঞ্জেই অশিষাঞ্ সঙ্গে তার মিলনট1 ভতি পোজের দিক দিযে 
না বাধলেও--এই দিক পিয়ে বাধল। ফলে এই ইলোপ- 
মেন্ট। অনান্য নরনারীর সম্বন্ধ নিয়ে-_মানুষেত্র যেমন 
আলোচনার উৎপাঞ্ছ নেই--তেমনি সমাঙ্ধকে মে গড়েছে 
শচিঈল করে। এ শুচিতার অর্থ নিছক পবিজত নয়। 
যাই কোক এর অর্থ_মনীশ...নিজ্ের প্রন্বতভর বেগে 
ভেসে গিয়ে সমাজগা্থিত এমন ধরণের কাজটা করতে পারে-- 
আর এতে আই. এম. এর পোৌরব ক্ষুপ্প হতে পারে_ 
এটি তার কল্পনাতেই আসেনি । আবঙামি মাহ্ুয-_আর 
আবখানি সামাজিক মি&া--এমন উপকরণে পে স& নয়। এই 
ব্যাপারের মুলে বা রয়েছে সেটি দৈব--আর তাকেই 
ইলোপমেন্টের হেতু বল! সঙ্গত। 

অনিমাও -কদ ছঃসাহছসী নয়। আগের দিন রাত্রিতে 
তাদের কথাবার্থায় ঠিক হ্য়েছিল__দেশবাব্রতটিকে মুখ্য 
করে নিয়ে এই বিচ্ছেদ বেদনা, অনায়াসে না ছোক, কর্তব্য 
ভেবেও গ্রহণ করবে তারা । *মনীশ ক্ষেঞজান্তরে পিয়ে-_গঠন- 
বূলক কাজ করবে। অনিম। নেবে এখানকার ভার । 

তখনও ভোর হয় নি। শ্ু্লাপক্ষের প্রথম দিকের কোন 
একটি তিথি-__শেষ ব্াজের অন্বকার আকাশ আর গাছের 
মাথায় অদ্ধিয়ে আছে; সগুধি দিকপ্রাস্থে ছেলে পড়েছে__ 


৩৪৮ 


ধ্বতারার ঠিক নীচের দিকে । নিষুণ্ত গ্রাম । ছু'মাইল গেলে 
তবে ঠ্েশন পাওয়া যায়। এফল! মাহুয__প্রয়োজনীয় বন্ধ 
গুছিয়ে নিতে সময় লাগল ম1। একট! ব্যাগের মধ্যে সবকিছু 
নিয়ে পিঠে বুলিয়ে দিল ব্যাপটি-_তার পর যাত্রা। মিদ্ষের 
পায়ের শব মিুপ্ত রাজপথে বেদ্ধে উঠল। থানিকদূর এসে 
হনে হ'ল নিজের পায়ের শবই। মনে হচ্ছে গল্ভীর রাছির 
বুকে তার মহ এতিধ্বনি.'.কখনও দূর থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে 
ছুরে- কখনও দুর থেকে এগিয়ে আসছে কাছে। হাঁ 
এগিয়েই আলহছে-_কাছে-_আরও কাছে। 

অনিষ। বললে, আমিও যাব তোমার সঙ্গে । 

মধীশ বিশ্মিত হ'ল__আনন্দিত হল। মাথার ওপর একট। 
তার] স্থল! খুব শ্বলথল করে কেঁপে উঠল । ওদের মনের থুপী 
খছের অন্তর প্পর্শণ করেছে--তাহ ছাতিময় হয়ে শি্টরে উঠল 
লে। পুলক শিহরণ 

আত্মবিস্বৃত মুহূর্তে,মনীশ প্রশ্ন করল তবু, এব অর্থ বোঝ? 

অনিমা মাথ! নেড়ে স্বীকার করলে, বাধা বা কলক্ষের 
কথ।। অনিমা এগিয়ে এলে ওর হাত ধরলে । বললে, চল। 

তাই চলে এলাম । গল্প শেষ করে মনীশ হাসলে । 

সুচিত্রা বললে, ঠান্ুরপে! একট] কথা জিজ্ঞামা করি রাগ 
করবেন মা। লোকাচার রক্ষার দায়টা নিলে কি ভালবাসার 
অপম্মান হ'ত? 

মণীশ বললে, কোথায় পেলাম সে অবলর | ওতে আপত্তি 
নেও শামার-না! হলেও ক্ষোভ নেই । সমাজের চোখে সমান 
অপরাধীই থেকে ঘাব ত। 

সুচি বললে, বিবেকে বাধবে ন:? 

মমীশ বললে, বাধবে জঅনিম! ? 

অনিমা মুখ ফিরিয়ে নিলে । রাঁভ্রিশেষের তারার আলোয় 
পথ চলতে চলতে সেই উত্তর কি দেয়নি দে? 

মঙগয় বললে, যতই দেশপ্রেমের লার্টিফিকেট নিয়ে এম 
ভাই-সামাজিক লাঞ্ছনা তোমাদের ঘুচবে না। 

মনীশ ও অনিম। ছ'নেই যুখ তুলে চাখলে তার দিকে। 
মলয় বললে, আশ] করি সব কিছু সহা করবার মনোবল 
নিয়েই তোমর)-_ 

মনীশ বললে, ন! তাই দৈববশে জামর| মিলেছি-_দৈবের 
হাতেই আমাদের দিয়েছি ছেড়ে। 'অনিমা ট্রেনে আসতে 
আসতে আমকে বলছিল যে জাকাশের স্থ্ধ্য জার দিথীর পত্র 
যেমন দৈঘবশে মেলে-_ 

অনিমা বললে, আপনার] সাহস করেন আমাদের আশ্রয় 
দিতে? 

মলয় বললে, খুচিজা, উদ্ভব দাও । 

সুচি বললে, সাহল করি। সেই সঙ্গে একটু নিবেদন 
ছে তাই। যদি তোমাদের জঙ্ত আমাদের লাঞ্ুমাও ঘটে 
তোমরা তোমাদের দোষী মনে কয়ৰে না? 


প্রবানী 
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মনীশ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বললে, আপনার 
কথায় বড় জানদ পেলাম বউদি, সেই সঙ্গে জান্কেলও। 

মানে? 

মানে-_ এতক্ষণ আমাদের লাঞ্জনার দিকটিই দেখছিলাম-_ 
অজ দিকের কথা জাবিনি। ঠিকই বলেছেন--অন্ের শাস্তি 
নষ্ট করে নিজের শান্তি অঙ্কুর রাখতে পারব না। 

আমাদের আপনি আত্মীয় মনে করেন না? 

অহৃযোগের উত্তরে মনীশ হাপলে। বললে, মলয়কে 
আানতাম-_আপনার সঙ্গে আজ মাত্র পরিচয় হৃ'ল। 
আপনাকে বহুদিনের চেনা বলে মনে হচ্ছে। 

মলয় বললে, এই গ্রামেই তোমার প্রচার-কেন্ত্র স্থাপন 
কর না। 

মনীশ বলপ্পে, কিছুদিন যাক । আইন মতে বিয়ে চুকিয়ে 
ফেলে--তার পর, ওকি | চারজনেই চমকে উঠল। 

ঘরের বাইরে গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ হৃ'্ল। 

সুচি বাইরে এল তার পিছনে মলয় | কোথাও কেউ 
নেই। ওর! সিড়ি ধারে এসে দেখল _বহু দিনের পুরমো 
ধাতার এক|ংশ কোথা থেকে গড়িয়ে ঘরের দেওয়ালে কাত 
হয়ে পড়েছে। বাতাপ নেই- ছেলেরাও বারান্দায় খেল! 
করছে নাঅথচ-_ 

সুচি! বললে, ছাদে কেউ নেই ত--.দেখে আপি। পিড়ি 
বেয়ে তর তর করে সে উপরে উঠে গেল। 

ছ্মেলতা তারি তোষকট] ছুঃ হাতে উপ্টে দেবার চে 
করছেন দেখে স্ুচিজা] তার লাহায্যার্থে এগিয়ে এল। 

হ্মলতা গম্ভীর মুখে বললেন, থাক_-থাক__ আমিই 
পারবাধন। তোষক উলটে দিয়ে তিনি হ্াপাতে 
লাগলেন। 

সুচিন্ঞা বললে, আমাদের কাউকে ডাকলেন না কেন মা? 

তোমাদের ডেকে আমার লাভ ] গভীর মুখে অবাধ দিলেন 
হেমলতা । এই অবেলায় তোষক কাচলে শুকোবে? 

তোষক কাচবেন কেন? 

এত কচি পুকী নও বউমা! যে একথা বোঝ না! বঙ্গি 
এট! হি"ছুর বাড়ি এটা! মান তে? 

জুচিআা স্প্ভিত ছুয়ে তার পানে চেয়ে রইল। ক্রোধের 
আবেগে ঘ্বণ! একাশটা সহ্জ হয়ে জাসে। হেমলতা শেষ 
আঘাত হানলেন। আমি তে প1 বাড়িয়েই আছি, কিন 
তোমাদের আক্েলট1 কি? পরপুরুষের লঙ্ষে যে মেয়ে বেরিয়ে 
আলে_-তাকে তোমরা জায়গা! দাও কোন্‌ সাহলে শুনি? 

মলয় ছাদে আাঁলতেই হেমলত] কান্নায় ভেঙে পড়লেন। 
বললেন, ওদের ন| তাড়ালে আমি গাঁতে কুট! ভাঁঙব না_ 
আন্তহত্যে হব। তোদের এত বড় আসপদ্ধ! যে__ 

মাকে প্রবোধ দেওয়] মলয়ের সাব্যাভীত। মাথা নীচ 
করে ওর! সি'ড় দিয়ে নীচে নামতে লাগল। 


ধু 
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বারান্দায় পৌঁছে মলয় বললে, ওদের বুঝিয়ে বলে জুচিজা, 
_ আমি যুখ দেখাতে পারব না । সে মীচেয় নেমে গেল। 

রাজ্যের লক্জা মাথায় নিয়ে নুচিজ্! ঘরের মধ্যে এলে 
$াড়াল। থমথমে কয়েকটি মূহুর্তের মাথায় তর দিয়ে বাতাস 
হাল নিশ্চল । 

মনীশ বললে, বউদি আপনাদের হুঃখের জঙ্চ নিজেদের 
দায়ী করছি না। এইটেই যে আমর1 আশ! করেছিলাম। 
পুরনো সমাজ খোলসের মত জড়িয়ে জাছে গায়ে। দেশের 
গৌরবের আলোয় তার অঞ্চকার দুর হবেই--তবে লে দিন 
আন্ব নয়। ক 

নুচিআ মুখ তুললে না । ওর ছ' চোখের কোল পিল হয়ে 
উঠল । 

মধুশ বললে, আমরা কলকাতায় যাব । আজই । আপনার 


কাছে মাপ চেয়ে আপনার কষ্ট বাড়াব না--তবু একটা [কছু' 


বল! দরকার কেবলই মনে হুচ্ছে। আপনাদের কিযে 
বলব-_- | দারুণ অস্বস্তিতে ও ছ' হাত ঝুকে চেপে বরল। 

সুচি এতক্ষণে শক্তি সয় কবে নিয়েছে । সহজ ভাবে 
বললে, বেশ ত এক সঙ্গেই যাঁওয়! যাক । 

মশীশ বললে, যাবেন বইকি--পিশ্গ্ধ যাবেন। আজ নয় 
বউদি, একটা আগ্রয় ঠিক করি আগে-__ 

ওর] প্রণাম করলে সুচিজাকে | মনীশ ধাত জোড় ক,রে__ 
অনিম! ঠেট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে। কাউকে ও নিষেধ করলে 
মা। ক্ষমা! চাওয়া-দোষ স্বীকার কর।--ছু'পক্ষের কাছে 
ভরতার বাধাধুলি আওড়ানো এ সব থাকুক। মামুষ সত্জ 
হলেও দ্দাচরণে লরল হতে পারেনা। ক্ষমাপ্রার্থণার মধ্যে 
নতি স্বীকারের ভঙ্গি সব লময়ে গঠু কি? না, সংসারে 
স্বাভাবিক নিরমে যা আপবে-- প্রকৃতির বিপর্যয়ের মত, 
তাকেই জক্ষৃন্ধ চিত্তে এপ করতে হবে । তোমার চোখের 
স্ছল আমার স্বাযুকেক্জে যদি আঘাত করেই-_-চোখের জল 
ফেলেই জানাব সমবেদন1 | মুখের ভাষায় বাহল্য প্রকাশ 
করে নিঞ্জেকে খার্টো করব কেন | 

গুচিআার কাছে বিদায় নিয়ে ওরা নীচে মেষে এল 
এ বাড়িতে আর যেদ প্রানী নেই__তার কারও কাছে 
বিদায় নিতে গেলে আধাত ন1 নিয়ে ফিরতে পারবে না। 

এমম কি মলয় কোথায় এ প্রসঙ্গ মাত্র ওর] উত্থাপন করলে 
না। 

বাইরের দ্বরজার কাছে এসে জনিম] সহসা] ফিরে 
ফ্রাড়াল। এগিয়ে এসে সুচির একখানি হাত পরম সমাদরে 
টেনে মিষে বললে, আপনি যাবেন ত দিদি? আমর! চিঠি 
দেব কিন্তু। 

চোথের কোলে অবাধ্য অশ্রকে আর সামলে রাখা গেল 
ন।--সুচিজা! অশ্রু গোপনের প্রশ্াল না করে ধর! গলায় বললে, 
যাব। 


জাজ__ জাগামী কাল 
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১৪ 
এই সংসারের মত ভারতের রঙ্গমঞ্চেও ভাঁগাবিপর্ধায়ের 


পাল! দুরু হয়েছে । ঠিক স্বাধীনতা নয়__ তবে ভারত যাতে , 


নেই পথে ক্রুত অগ্রসর হয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে তার জাত 
বিলাতের শ্রমিক গবর্ণষেন্ট মন্ত্রী মিশন পাঠিয়েছেম। তার! 
একটা কিছু দেবেনই__এই প্রতিজা করে জ্ঞারতের মাটিতে 
পা দিয়েছেন। বিভিন্ন ঘ্বলকে নিষে তাদের বৈঠক বসল 
দিল্পীতে । সকাল বিকাল সন্ধ্যায়-_বিভিন্ন শ্রেমীর লোক-_ত! 
তারা অল্প নামজাদা ব! অধিক খ্যাতিপম্পন্ন-_নরম, গরম কিংবা 
মধাপস্থী মাই হোন না কেন_-সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের লব 
দলের মাথা-ধর1 গুলিকেও-_মহারাছ। কিংব। তপঙীলী মেতা, 
লবাইকে পিমন্ত্রণ পপ পাঠালেন । লোকে ভাবল ধৈর্য বটে 
এদের । গব দলকে এক করে- আলাদ! আলাদা] তাদের মত 
নিয়ে সুবিধা-অস্থবিধা বুঝে যে শাননতন্ত্রের খসড়া ছকে 
দিযে যাবেন---সর্ব-জাতি-বর্দ ও মত সমন্বয়ে না জান সে 
ক অপূর্বব বন্ধই দাড়াবে | বিভিন্ন দলের মত-স্বাতস্ত্র্যে বৈঠক 
টলমল করে উঠল। দিল্লীর গরমে তিুতে ন| পেরে মন্ত্রীর! 
গেলেন পিমলায়, লেখানকার ঠাও! আবহাওয়ায় মতবিরোধ 
মিল না! স্বল্প বা' দীর্ঘমেহ্াদী শাপনতন্্র নিয়ে বাধল 
গোলমাল । অবশেষে তিনটি এ,পে তাপ করা হ'ল ভারত- 
বর্ধকে _ পপ্জাবের সঙ্গে সীমান্ত আর বেলুচিস্বানের লেজুড় 
ভুড়ে দেওয়া হ'ল-_ আসামের কীধে চাপানো হ'ল বাংলাকে । 
মন্ত্রী মিশন ঘোষণা! করলেন--পাকিস্থামের দাখি অযৌক্তিক । 
তবে সংখ্যাগরিষরা যাতে সংখ্যালঘৃদের মন্তাং করতে না 
পারে তার জগ্জ যথোচিত রক্ষা-কবচের বাবস্থা রইল । কোন 
কোন রাক্গনীতিবিদ বললেন-__বাহত পাকিস্থানকে অঙ্গীকার 
করে-_ কার্ধ্যত এ্পের মধ্য দিয়ে তাকে স্বীকার করেই নেয়া, 
হ'ল। ল্যাঙ্গা মুড়োয় পাকিস্থানী প্রলেপ লাগিয়ে বন্ধটাফে 
ঢাকের বাদ্যে মোছিত করে দেবার ব্যবস্থা--এ কথাও 
বললেন কেউ কেউ । হ্্পমেয়াদী শ্বত্ব বাতিল করলে 
কংখ্রেস-লীগ ছুটোই মেনে নিলে। কিন্ত মন্ত্রীদের জিদ 
কংগ্রেমকে এর মধ্যে ঢোকাতেই হবে। পনেরই মে-র 
ঘোষণার ভায্ব--টিক1 ইত্যাদি সুরু হা'ল। কিন্তু ইংরেজী 
আাধাটাই এমন যে রবারের মত যতই ঠেঁনে নেয়া যায়-_ 
বিভিন্ন অর্থসম্পদে ততই ওটি প্রসারিত হতে ধাকে। প্রদেশ- 
সমূহকে এক জোয়ালে ভুতলেও-_আলাদ! হয়ে যাবার ক্ষমত। 
ওদের থাকবে। তাছাড়া অনিচ্ছুক কোন প্রদেশের ঘাড়ে 
বাধ্যতাহূলক বিধান চাপানো চলবে না। ইচ্ছে করলে 
প্রদেশলমুহ এপিং-এর বাইরে ভলে যেতে পারে । কংখেলের 
মিটিং চলছে ক'দিন ধরে । কি-হুয় কি-হয়_-এই উত্ভেজনাতে 
বঙ্গদেশের হুর প্রান্তের এক অধ্যাত গ্রামেও তর্ক-আলোচমা 
চলছে। 

কেউ বলছেন, উনিশ শো বিয়াক্পিশের ক্রীপদ্‌ সায়েব 


৫০ 


প্রধালী 


১৩৫৪ 


সঙ্গে থাকলেও--এবার হেস্তনেস্ত একটা করবেমই এঁবা। 
এ, ভি, আলেকজাগার জাদরেল লোৌক-_স্তার সঙ্গে আছেন 
ভাবত সচিব প্যাথিক লরেস। প্যাথিক লরেলকে দেখলেই 
মনে হ্য-লোকট1 এ দেশেরই একক্ষম _হাপিমুখ_-গায়ের 
রংটাও উর রকমের শাদ1 নয়, হতে পারে ওটা কটোগ্রাফির 
ধৃংকিন্ত গর মুখের হাপিটি যে নিধৃৎ। ওটি যেন 
পমবেদনা-জাতীয় হাপি। যাই হোক--ভারতবর্ধ যে পরি- 
বর্তনের মুখে এ বিষয়ে সংশয় মেই। 
মলয় ভাবছিল, আজ বাড়ি কের] অপভ্তব। মায়ের 
রোষ কোন্‌ পথ ধরবে সে জানে না-- তবু সে না থাকলে ত1 
হয়ত তেমন উগ্র নাও হতে পারে! নগ্ব-দাঁছুর ওখানে 
রাতট! কাটিয়ে দে যাক ন1। 
বটতলায় খুব থৈ চৈ হৃচ্ষে। কোন সভ। বসেছে--না 
পার প্রস্ততি ? জয় হিন্দ বঙ্দেমাতরম্‌ ধ্বনি শোন1 গেল-- 
লেই সঙ্গে বাছা বাছ! ক্লোপান। 
হঠাৎ কি হ'ল যে ওরা এমন কবে আনন্দ প্রকাশ করছে? 
কাছে আঁপতে-না-আলতেই একটি ছেলে লাফিয়ে দল 
থেকে বেরিয়ে এল, মারদিস্‌ কেন্স।। মলয়দ1--কংখ্রেস 
লং-টার্ম আযকৃন্পেপ্ট করেছে। এই মাত্র'টেলিগ্রাম এল । 
মলয় ভিড়ের মধে। মিশে গেল । তারপর চলল জল্পনা 
কজন! তর্ক উচ্ছাস । ভিড়ের মধ্য থেকে যখন বেরিয়ে এল 
সে তখন ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যযের চিন্তায় বাড়ির অগ্রীতি 
নিঃশেষে মুছে গেছে। 
সগ্ধ্যার পর্ধ সে বাড়িতেই ফিরে এল। 
নিশতক্ধ বাড়ি__নিশ্প্রণীপ । কংগ্রেপের মন্ত্রীমিশন-প্রস্তাব 
মেনে নেওয়ার পর ভারতের ব্বহুৎ অংশ যেমন স্বর নিশ্বাস 
ফেলেছে তেমনি মমে হ'ল বাতিষ্টাকে। মনশীশরা গেল 
কোথায়? সবাই দুমিয়েছে কি? 
্চিআার ঘরেও আলো! নেই-_ঘরেও মাহুধ নেই--এমনি 
নিস্তব্ধত]। 
তপ্তকারে হাতড়ে হাতড়ে ও ঘরের যাবখান পর্থাস্ত এসে 
ডাকলে, ঘুছুলে কি? চিআ- 
শাড়ির খস্‌ স্‌ শব্ধ হ'ল-_কে ঘেন বিছানার ওপর উঠে 
ধখসল। দেশলাই খোলার শব-_কাঠি ঘষার শব__ফ্যাস 
করে আলে! ঘলে উঠল । শিয়রের কাছে একট! টুলের 
ওপর মোমবাতি ছিল-_পে্টা ভেলে দিয়ে সুচির! বিছ্ান। 
থেকে ঘেবেয় এসে দাড়াল । 
অভূত আলো-_এই মোমবাতির । কোমল জাব-আলো 
আধ-হায়ায় রহন্তমন়। জুচিআ্া্থ ঘুম-ভাঁত] চোখে লে জালে! 
"পড়ে ওকে গম্ভীর আর বিষ বোধ হচ্ছে । বুখখানাও ওর 
ফুলে! ফুলো-_অকাল মিত্রাপ্তদজনিত কিনা কে জামে । 
মনীশ ফোথার ? 


স্ুচিআা অদ্ভুত চোখে আলড়ের পানে চাইল। মনীশ 


কোথায় দে কথাটা তাঁর চেয়ে মলয়ই ভাল জ্বানে না? কার 
পরিচয়ে মনীশ এ বাড়িতে এসেছিলেন ? 

ও--চলে গেছে বুঝি? 

অনেকক্ষগণ-_-তুমি যাবার সঙ্গে সঙ্গেই । 

মোমবাতিট! কথদও মান_-কখনও উচ্ছল হয়ে উঠছে। 

আর কিছু জিজ্ঞাপা করবার মেই সুটিআকে । আলোর 
সান শিখায় কাপছে অপন্মান। গভীর অন্বপ্তিতে স্তব্ধ হয়ে 
আছে প্বানাপার বাইরে আকাশ-__পৃথিবী তযোবসনাবৃত1 | 

ওকি সুচিজার চোখের কোল চকচক করছে ন1? হু" গাল 
বেয়ে ছটি ধারা নামছে? যোমবাতির কীপুনি নুচিআার 
ঠোটের কাপুনির সঙ্গে মিশে গেল এই মুহূর্তে । মলয় এগিয়ে 
এল সচিত্র দিকে ! 


পে রাজি অন্ধকারেই গভীর হ'ল । বাঙাণ ভারি নিশ্বাপের 
ম৩--মার থেকে থেকে পেচার াকট' বৃকচাপা শ্রীম্নার 
মত | পৃথিবী সমবেদন! জানাচ্ছে । 

মন খরা চলে পেছে--ঝড় থামে নি: প্রথম বিয়ে ছয়ে 
স্বচিজা যেদিন এ বাড়িতে আপে সেদিনকার চাপা অসন্ধোষ 
জাঙ্গ মনে পড়ছে । মানুষের মন থেকে কিছুই কি যুছে যায় 
না 1 কা্কপগলি প্রবহ। বুত্তির প্রতিযোগিতা মলছে মনের 
মবো কোনট'! সুযোগ পেষেে কোনটিকে হ্টিয়ে দেয়__ 
কোনটা] রা ম্পর্শতীর । িঃশেষে জুপ্ত হয় মা কোনটিই! 
মান্ুষী-প্রন্বতির তাড়নায় মানুষ ধুঝি পুর্ণ হতে পারবে না কোন 
খুহুপ্ধে? যে মানদঙ্ডের চার পাশে এই বৃতিগুলি পাক খাচ্ছে, 
আঁকে নিজ ইঠ (ক নাস্বাথ বলাই সঙ্গত। এরই মাঝে মানছে 
দে মান্ধষকে পৃথিবীকে নব বিধানকে | ঘাই হোক-_এ বা 
আঙ্ মুখ ফিএ্রিয়েছে নুচিার দিক থেকে । এক পক্ষে ত 
ভালই হা'প। নিতা অপন্মানের দায় থেকে সে অন্তত বাচল। 
মিত্য অঙন্মানের দায় ৭২ তে! কি? সুচিআার তে৷ মনে 
পড়ে ন! হেমলত1 তার হাতের নিরামিষ রান! খেয়েছেন কোন 
দিন। রাঙ্থাঘরেই তার অধিকার লাব্যস্ত হয় নি। মন্দাকিনী 
বলে_ তোমরা ,ছেপেমানষ-_এখন সেদেগুজে হাসি-আহ্লাদ 
করে কাটাবে--হাতাবেড়ি খুস্তি ঠন্‌ ঠন্‌ এসব কি মানায় 
তাই। কথাঞ্চলি স্েং-কোমল কিন্ত ওখাম থেকে দুরে 
রাখার প্রচেষ্টা তার মধযো নেই কি? খাওয়াষ্টাই জাত- 
বিচারের কণ্িপাথর এ কথাটা আজ স্পষ্ট করেই বলেন মিকি 
ছেমলত1? ওর! এ বাড়িতে থাকলে আমি জলম্পর্শ করব না। 

আঅভমামে বার বার চোখের কোল ভিজে উঠছে। 

আজ কারও খাওয়! হয় মি। ছেলেগুলোকে ফুড়ি মিটি, 
ও বেলার ভাত রুটি যা অবশিষ্ট ছিল তাই খাইয়ে ঘুম 
পাড়ান হয়েছিল । গুচিজাকে খাবার জজ অনুয়োধ করেছিল 
মন্দাকিনী-_ও উদ্ভর দেয় নি। এ ঘটমার পর এ বাড়িতে 
থাক! কিংবা এ বাড়িয় জর ষৃথে তোলা ওত পক্ষে অসম্ভব 
নয় কি? 


মাঘ 


ভোর বেল!  বাকিনী ছেমলতার দরজায় ধাকা দিয়ে 
ডাকলে, মা-__মা-শুনছেন ? 

হেমলত! জেগেই ছিলেন । খুব তোরবেলাতেই ভার ঘুম 
ভেঙে গেলেও বিছানা ছেড়ে তিনি ওঠেন না। খরের বাইরে 
থেকে তার কঠন্বর শোন। যায়-_অগ্রচ্চ নুরমন উর্চারণে ঠাকুর- 
দেবতার স্ব পাঠ.করেন-_পঞ্কঞ্জাকে ম্মরগ করে মহাপাতক 
ক্ষয় করেন-_-আার যে দিন আসছে তাকে স্বাগত জানিয়ে 
তেছিশ কোটির কাছে সংসাপ্পের কল্যাণ কামনা করেন। 
আজও জ্বেপেছিলেন-_-তবে মন ভাল ছিশ না বলে বিছদায় 
বশে ফি ফিপ করে ঠাকুরদেবতাকে স্মরণ করছিলেন । 

কে- মেজবউম1--? 

হু মা একবার শুচুন ত। 

ওর কঠধরে ভয়ের আভাস পেয়ে মন্দাকিলী ধড়মড় করে৷ 
উঠে ছুয়োর ধু'ল বারান্দায় বেরুলেন । 

কি মেত্ববউম]--শয় পেপেছ শাকি? 

না মাঁছোট বউ আর ঠাকুরপোকে কোথাও দেখতে 
পাচ্ছি না। 

পে কি কথা--ওধের থরে ঘুমুচ্ছে না ওরা? 

খরের হয়ার খোলা থা থা করছে। 

বাইবের ধরন্ধাটা দেখেছ কি? 

না মা, একল] যেতে ভয়-ভয় করছে বলে আপনাকে ডাক- 
ছিলাম। 


বাউলের সাজ 


এ লপরশী পশশীশশিশশিশীশাশীিশীশিতিিশিিশীশীসি 


৩৫১ 


পসাসাশিপশাশীপািশিসিশীশীশাশীশীীশীশিশাশীশাপাশিশি 


আচ্ছা চল দেখে আসি। 

হারিকেনের দম বাঁড়য়ে ছেমলতা সদর দরএ। পরীক্ষা 
করতে চললেন । 

সদর দূরজ্কায় টানা খিলটি হাডা আর একটি ছোট 
ঘুরনো খিল আছে-__যেষ্টা বাইরে থেকেও দেওয়! যাক 
সেইষ্টাই দেওয়া রয়েছে। 

হেমলতা ফিরে এসে বললেন, কাল সষ্থেবেলায় সদরের 
খিলটা বুঝি দেয় নি কেউ? 

ওমা__সে কি কথা। অঞ্ধকারে ঠাকুরপে! যখন জসে 
তখন ত আমি জেগে । খিল দেওয়ার শব ন্পই শুনেছি। 

ভাল করে উটকে দেখ ত বাইরের ঘর, ছাদ, বড়বোয়ের 
ঘর-_ 

ওপর নীচে আপে হাতে করে হেমলত নিজেই খোজ!- 
খু্ধি সুরু করলেন । এক-একটি জায়গা খালি দেখেন আর 
ওর বুক ঠেলে ঠেলেকাগ্না আসে। শেষে তিনি চীৎকার 
কে ডাকলেন, মলয়-_ মলম, ছোটবউমা-_-ওরে মলগু রে-- 

পৃথ ধিক করপ| হতে সুর হয়েছে, আমগাছে বসে 
ধোয়েল প্রভাতী শিস্‌ দিয়ে প্রভাতকে খবাগত জানাচ্ছে । . 

মলয়ের ঘরের মেঝের ওপর বসে পড়ে পরিশ্রান্ত ছেমলত! 
আর্জভকঠে কেঁদে উঠলেন, ওর! চলে গেছে মেদ্রবউমা--ওর! 
আর আসবে না। 





জমশঃ 





বাউলের সাজ 
জীকুমদরপরন মল্লিক 


বাউল আমি, আমিই রাজ1_ 
আমিই যুবরাজ রে, 
আওরাথ! মোর সখের পোষাক 
অভিষেকের সাজ রে। 
ওইটি গায়ে, নুপুর পায়ে, 
গান গেয়েছি বাদল বায়ে, 
আমার সাধের 'পাব গুবাখব 
সঙ্গে নাছি আজ রে: 


নাচের ছিল জঙ্গী কত, 
মধুর ছিল চি, 
মন যে তখন দেছ্রে সাথে 
করতে! পদাই নৃত্য । 
হাজার তাপির জাওয়াখাতে, 
জাগতে হাওয়। লঞ্ধ্য। প্রাতে, 
গুণ গুণানির উম ঘুনাণি-_ 
আর ছিল নাকাজরে। 


টৎটি নুতন, রংটি ছিল, 
গৈরিক এবং খৈরী, 
যেন মুগের জমাট পুশক 
উদ্লাপে সে তৈর় । 
শে কি অপাব ক্ফৃতি তাহার, 
যেমন মি তেমনি বাহার, 
অঙ্গে তাহার শাস্তিপুরের 
সাতট। রাগের ঝাব রে। 


যাবার সময় বলতে আমার 
শাই কো মোটেই পদ । 
জীর্ণ আমি, ওইটি জামার 
জা্স আমির লব 
ওতেই আমি জড়িয়ে আছি, 
ইচ্ছ! যে হয় আবার নাচি, 
মনের বাউল লুকিয়ে আছে 
আজ ও উনার মাঝ রে। 


দেবীর বোধন ও বিসর্জন 


শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্বভৃষণ 


গরম শ্রঞ্ধাম্পদ ্রঘুক্ত যোগেশচন্জ রায় বিগানিথি মহাশয় 
ছুর্গাপুঙ্জা সম্পর্কে গবেষণামূলক হয়টি প্রবন্ধ ধারাবাছ্িক ভাবে 
১৬৫৩ সালের প্রবাসী কার্তিক-চৈএ-_ছয় সংখ্যাতে লিখিয়া- 
ছেন। প্রবন্ধ লিখিবার সময় প্রাচীন কানরূপের পূরাতন্ব সম্পর্কে 
কোন বিষয়ে অনুএহপূর্বক আমার লঙ্ছিত পঅযোগে আলোচন] 
করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রবন্ধে এই লামা বিষয়টির উল্লেখ 
করিয়। তিনি আমার প্রতি তাহার স্বেহের নিদর্শন প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

প্রবীণ তত্বাহুসন্ধিং্ু বিদ্যানিধি মহাশয়ের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ- 
গুলিতে ছুর্গাপু্ধার উৎপত্তি সম্পর্কে নানার্দিক হইতে আলোচনা 
করা হইয়াছে, তশ্ধ্যে জ্যোতিষিক আলোচনাই অধিক। 
কিদ্ত দেবীর বোধন সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন_-“আমি নব 
পঙ্জিকার উৎপত্তি ও প্রয়োজন বিশ্ুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। 
নব পঞ্রিক| মবচূর্গা, ইহার দ্বার] কিছুই বুঝিলাম না।” 
(ফাত্তন)। 

তিনি আরও পিখিয়্াছেন__“নাম নবপত্রিকা, কিন্তু নয়টি 
বৃক্ষের পএ না হুইয়! নয়টি বৃক্ষ কিন্বা নয়টি বৃক্ষের শাখা রজ্দুর্র 
দার ধাধিয়| হাপিত হুয়। সে নয়টি বৃক্ষ এই_রস্া, কচু, 
ছ্িবা, জরপী, বিখ, দাড়িম, অশোক, মান ও ধান ।” 
(কাতিক)। *ঞ& “বোধনের নিমিত্ত এক পৃথক বস্রগৃহ 
নিথ্িত কর। হয়। এক বেদীর চারি কোণে শর পু*তিয়া 
কয়েকবার সুর বেষ্টন পুর্ব বশ্রগৃহ নির্মাণ কর হয়। লেই 
বস্ত্রগৃছে যুগ কলবিশি& বিশ্বশাখা াপিত হুয়। বেদীতে 
অলকভ্তক, সু ও ছুরি রাখ! হুয়। ভাবনা] দোঁধলে এই বস্ত্র 
গ্বহ গ্তিকা গৃধ, মুগ ফলেন একট মাতার হুক্ষ, অপরটি 
ভ্রধ। নাড়ীচ্ছেদের নিষিও রি । শা়ীবন্ধনের নিমিত্ত স্থঅ। 
অলক শোপিতের দেযোাতক। ইতিপুর্ব্বে এ্রতিপধ হুইতে 
পঞ্চমী পর্যন্ত ঘটহ দেবী নিমিত্ে কেশ-সংস্কার দ্রবা, অঙ্গরাগ, 
দ্রব্য, অলঙ্কার ও মধুপর্ক প্রদর্ভ হুইয়াছে। গর্ভ সন্ভাবন] ন| 
করিলে এই সবের প্রয়োজন থাকে না। অতএব বিশ্বশাথা 
ও ফলে দেবীর বোধন জর্থে বুঝিতে হইতেছে বিশাখা 
ছুর্পাকণ অগ্নির জাবির্ভাব। বিশ্বকল দেবীর প্রতিরপক। 
৬ ৬ * সায়ংস্ত্ালে বোধন অকাল বোধন। সায়ংকাল 
কেম? কারণ রাজি সন্তান প্রসবের কাল।” (ফাল্ভন) 

দেবী বিলর্জম 'লম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন-_-“নদ্ীর শ্রোতে 
প্রতিম! বিলর্জনের পর্ন শবরোতসব, জল ও কর্দম ক্ৰীড়া। সে 
সয় জশ্রাব্য, অকথ্য ভাষায় গান হুইত। ইহ] ছূর্গোংসবের 
অঙ্গ, কালিকাপুরাণ ব্যবস্থা! করিয়াছেন । তাহাতে কেহ রু& 
হইত না। *&&% আমার মনেহয় লোকের বিশ্বাস ছিল, 


নব বর্ষের প্রথম দিন অঙ্গীল ভাষা গুনিলে দেহ শুচি হয়, ঘম 
রাজ! লে বংসর ম্পর্ণ করেন মা।” (ফাল্ন) 

হর্গাপুজার আহ্ষঙ্গিক__বিশেষতঃ কামরূপে সমধিক 
প্রচলিত- কুমারী পু্ধা সম্পর্কে-_বিদ্যানিধি মহাশর প্রশ্ন 
করিয়াছেন-__“কুমারী পুজার হেতু কি?” 

শ্র্ধাম্পদ বিধ্যানিধি মহাশক্ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্রের যথা- 
লাধ্য মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে প্রাচীন কামপূপের আদ 
অবিবাপী লম্পর্কে যংকিঞ্ি বিদ্বৃত আলোচন] করা প্রয়োজন । 

অতি প্রাচীনকালে আঞ্মানিক গঃ পৃঃ ২৭৫০ অঞে 
বর্তমান চীনদেশের মধা অঞ্চল হইতে এক জাতীয় লোক দশ- 
বন্ধ হুইয়। চীনদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হুইতে সমৃখ্িত এক 
নদীপথ ধপ্রিয়! বর্তমান আপামের পূর্ববপ্রান্ত দিয় কামক্প দেশে 
প্রবেশ করে। চীনদেশগ্িত আবাপভূমিকে উহ্বারা চাও- 
ধিউস্‌ (0110-101093 ) বা চোহ্‌-খিসু অথাৎ দেবতার দেশ 
বা! স্বর্গতুমি বলিত। গ্রষ্রীর় প্রথম শতকে গ্রীকৃ নাবিক কক 
লিখিত পেরিপ্লাস গ্র্থে এ দেশকে ধিস্‌ দেশ (].110 ৩1 
1005 ) বলিয়া উল্লেখ কর! হুইয়াছে। পেরিপ্লাসের টিকাকার 
সবক লাহেবও' থিস্‌ দেশ চীণদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়াই খির 
করিয়াছেন । উত্তর ব্রহ্ষদেশের লোকেরা এখনও চীনদেশকে 
খিয়স্‌ ( স উহ ) বা! খর্গ বলে। 

যে নদ্দীপথ ধরিয়া এ লোকগুলি আসিয়াছিল, উহ! কাম- 
রূপে প্রবেশ করিয়া অঙাঞ্ধ জল-শ্রোতের লংযোগে বৃহ্দাকার 
ধারণ করায়, উহ্ারা ইহাকে লাও-তু (বৃ্দায়তন জলরাশি) 
নাম দিয়াছিল। এই লাও-তুই পরবস্ভাঁকালে লুইত, লোহিত 
বা লৌহিত্য নামে পরিচিত হুইয়াছে। চোহ-থিস্‌ পর্বর্ভী- 
কালে ভোহ্‌-থিস্‌ দূপে উচ্চারিত হুয় এবং এ ধেশাগত 
লোকেরাও অভ্দেশবাসীর নিকট জোহধিস্‌ জাতিরূপেই 
পরিচিত ছিল। এই জোহ-থিস্‌ু শব্ধ পরবত্তাকালে লংস্কত 
জ্যোতিষ কপ ধারণ করিয়াছে। আধুনিক নৃতত্ববিদূগণ এই 
জাতীয় লোককে অধ্বীক (অঞ্রো। 1 এসিয়াটিক) নাম দিয়াছেন, 

জোহ-ধিস্রা কামনূপে অনেক শতাবদীকাল পর্ধ্য্ত প্রতুত্ব 
বিস্তার করিয়! বসবাস করিয়াছিল, এবং পরে লোকলংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মব্যতারত ও আফগানিস্থান পর্ধ্যস্ত ছড়াইয়া 
পড়ে। ফুক্তপ্রদেশে মধ্য জ্যোতিয ও আফগানিস্থানে উত্তর 
দ্্যোতিষ দেশ এইভাবে হু হুইয়াছিল। চাও, চোহ্‌ ব1 
স্বোহ শব্দের অর্থ পরবর্তীকালে উচ্চভূমি অর্থে ব্যবহৃত হইত । 
এ জ্কাতীয় লোকেরা পার্ববত্যভুমি খু'ড়িয় গর্ত করিয় উহাতে 
হুপ্দি, কচ, ধান ইত্যাদির বীজ বপন করিয়া শগ্ত উৎপাদন 
করিত।: এরূপ কৃষিকে জোহ-মে! ( উচচডুমি কর্ষণ ) বা ছুম্‌ 


মথ 


খেতি দি । টু কালেও ঘি4+জোহ বা মিজু (লুপাই 
জতি), মি (বা মেইস্মাছষ)7ঘিরস্‌ বা মেইথাই (মণিপুতী 
ছাতি ) শব প্রচলিত। 

সমতল ভূমিতে আপিয়া জ্যোতিষজাতিরা ধাজের চাষও 
করিত। ভারতবর্ষে ইহারাই সর্ধপ্রথম ধান্তের চাষ প্রবর্তন 
করে। সঙ্গে সঙ্গে কচ, হল্দী, পান, সুপারির চাষও করিত। 
তাহাদের বিশ্বাস ছিল-_পৃথিবী হইতে যে সব শস্ত উৎপন্ন হয় 
তাহা পৃথিবীর গর্ভগ্াত সন্তান, কেনন| প্রত্যক্ষভাবে দেখ! 
যায় এইগুশি পৃথিবী তের করিয়! জাত হয়। নারীজ!তির 
গর্ভ হইতেও সপ্তান উৎপন্ন ছয়; ছ্ুতরাং নারী ও পৃথিবী 
সমধর্মা এবং উজয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদামান। এইজ 
তাহার! নারীপিগকেই রুধিকাধ্যে নিয়োগ করিত এবং নিজেরা 
গৃহের অঙ্ক কাধ্য ও পশ্বাদ শিকারে ব্যস্ত থাকিত। বর্ডমানেও 
উ্রর-পূর্ব ভারতে সাধারণ লোকের মধ; একটি প্রথল বিশ্বাস 
আছে যে একজন মেয়েলাক কোনও শশ্চের বীজ বপন 
করিলে উহাতে ভাল ফসল হয়। অশ্ুচি জঙ্গল] অবস্থায় 
কোন নারী কোন কচি বক্ষে জল দিলে বা কোনও স্বক্ষের ফল 
ব। পুষ্প চয়ন করিলে এ ব্বক্ষ মিয়া যায়। 

এই বিশ্বাপের বশবভাঁ হইয়া উহার] নিজ্ষের দেশকে মাতৃ- 
সাশ জান কণরত। প্রা্ঠীন কামক্ধপ বা বর্তধান আসামের 
ভৌগোলিক অবস্থান্থযায়ী ইনার মেরুদণ্ড ব্রদ্ধপূত্জ বা 
পৌহিত্য নদ; উত্তর-পূর্ব অঞ্চল সদিয্বা হইতে দরং ভ্িলার 
ভরি নদী পধ্যন্ত মন্তভক ; দরং হইতে রূপছি নদী পর্য্যস্ত 
কও বক্ষ) রূপছি নদী হইতে গৌহা্টির নিম্নে মানস 
নণী পধ্যস্ভ পেট ও কোমর এবং ইহার নিয়দেশ পর্দ। এই 
ভাবে দেশকে নারীমুর্তি কল্পনা করা হ্ইয়াছিল। পরবর্ভা 
কালে এইসব অঞ্চল যথাক্রমে দৌমার পাঠ, রত্বগীঠ, কামণীঠ 
ও ভপ্ণীঠ নামে পরিচিত হুইয়াছিল। 

গৌহাটি বা দেশমাতৃকার কটিদেশে মেরুদণ্ড ব্রন্ধপুজের 
দক্ষিণ তীর সংলগ্ন শিলাময় পর্বত হইতে একটি প্রাকৃতিক উৎস 
নির্গত হুইত। যেস্থানে উহা নির্গত হইত এ স্থানে এক বিঘত 
দীর্ঘ, একুশ অঙ্গুলি প্রস্থ, নাতিগতীর ভ্রিকোপাকার একটি গর্ভ 
ছিল। গর্ভের ভিতরস্থ শিলাখণ্ডের বর্ণ কিঞ্িং রক্তান্ত ছিল। 
আন্তি, বর্ণ ও অবস্থিতি বিবেচনায় উছা দেশমাতৃফার 
যোনিদেশরপে কমিত হইয়াছিল । তাহার] নিজেদের ভাষায় 
উহার মাম দিয়াছিল__কা-মাই-খা (মাতার প্রসবন্ধার ব! 
মাতার স্বাভাবিক জলমির্গমন দ্বার )। এই শব্ষই পরবর্তী 
কালে সংস্কত কামাধ্যা এবং সত্ীর ঘোনিগীঠরপে পরিগণিত 
হইয়াছে। 

আসামে বৈশাখের প্রথম হইতেই কৃষিকর্পের আয়োজন 
আরম্ভ হয়। স্বৃতরাং গেই সময়ই পৃথিবীকে গর্ভধারণের জঙ 
উ্দ্ব কর! প্রয়োজন। নান্বী ও পৃথিবী সমবর্থা বিধায় এই 
সয় পুরুষ-*, যুবক-মুত্তী একজ দিলিত্ব| নানাপ্রকান্স কাঁদ- 


£ 
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৩০৩ 
তাখোস্ধীপক মৃত্যুতে রত হ্ইত । ইহা বায়! নানীতিগেক্র 
ভাবোদ্ধীপনা হইত এবং কাজে কাছেই পৃথিবীর ও এ ভাব 
উদ্বীপিত হইত। এই প্রথাই আসামের প্রচলত বিহয়ীত ও 
বিুনাচ। বর্তমানে অবস্থ ইছাতে অনেকে অশ্লীলতা দেখেন, 
কিন্ত প্রাীনকালে ইহ! জাতীয় মঙ্গলের জঙ্ই ধর্্াচরণরূপে 
প্রবপ্তিত হুইয়াছিল। পু 
পৃথিবী কামভাবে উষ্দীপিত হইয়াছেন; এখন ঠাহার 
গর্ভাশয় লবল ও নুহ করিবার জঞ্জ ঘেরুদও ব্রদ্ধপুঞে ঘোনি- 
পীঠের নিকট অশোক পুষ্প ও পজজ ভাসাইয়] দেওয়া হইত এবং 
মেয়েরা নদীর জলে স্নান করিত। অশোক গর্ভাশয়ের সর্ববিধ 
রোগের শ্রেষ্ঠ ওঘধ। এই আচারটি পরবর্তীকালে অশোকাষ&মী 
রূপে পরিণত হইয়াছে। ব্রন্মপুজ ভিন্ন অঞ্জ নদীতে অশোকা&মী 


ম্লান হয না। 
আষাঢ় মাপে অ'সামে ধাঞ্জ বপনের সময়। এই স্মঝ্জেই 
পৃথিবীকে প্রকৃতপক্ষে "গর্ভধারণ কর্ণিতে হইবে । সুতরাং 


গর্ভধারণের পূর্ধবলক্ষণ রজ:দশন হুওয়া! নিতান্ত প্রয়োজন । 
এইজ বাঞ্জবপনের পূর্বকালে দেশমাতৃকার ঘোশিস্বানে-_ 
কা-মাই-খা স্থানে পৃথিবীর রজ্জোদর্শন উৎসব করা হইত । এই 
উৎসব বর্তমানে অদ্দুবাচী নামে পরিচিত | এই সময় চারি দিন 
পৃথিবীতে কর্ষণ নিষেধ । কাঁ-মাই-খা! স্থানের তত্বাববায়ক 
বর্মযান্ষক সম্প্রদায় খ-চাই, খাচাইয়া বা খাসিফ (খার 
সন্ভান)। বর্তমানে ধাসেয়া যুবতীরা এই উৎসবের সময় নান! 
বেশভূষায় সন্জিত হুইয়! লাবধানে অতি ধীঘ পদক্ষেপে এক 
প্রকার নৃত্য করিয়! আনন্দ প্রকাশ করে। ইহা নংক্ষেষ 
( একটি স্থানের নাম) নৃত্য নামে পারচিত। ধীর পদক্ষেপ 
দেখিয়! এই নৃত্যকে অনেকে শিক্পবিহীন পিশ্ীলকা-বধ নৃত্য 
বলিয়া ব্যঙ্গ করেম। কিন্তু রব্বলা হওয়ার আনন্দ প্রকাশ 
করার নৃতে) উক্কাম পাদক্ষেপ কোনমতেই অভীপ্দিত নয়। 

.. তারপর শন্ত বপন করা হইলে, চার মাস অতীত হইল, 
ধরঈী গর্ভধারণ করিয়াছেন; ধানের শীষে ক্ষীর পঞ্চার আরগ্ত 
হইয়াছে, এখন গর্ভবতীকে সাব তক্ষণ করান প্রয়োজন। 
একটি ছোট কদলী ব্ক্ষকে সোল্ধা করিয়া! দাড় করান হইত, 
এবং তাহার বক্ষে হুইটি বিশ্বকল বাধিয়! দিয়া নিয়ভাগে অরাং 
উদরদেশে কালকচূ, হরিপ্রা, মাদকচু, ধাগুগাছ এবং জয়স্তী, 
দাড়িম ও অশোকের ডাল ও পাতা শ্বেত অপার্চিতার লতা! 
দ্বার! (বিদ্যাশিধি মহাশয় রক্ছুদ্বারা লিখিয়াছেন ) বাবিয়া 
দেওয়া হইত, এবং পরে একখানা সাধারণ কাপড় দ্বারা খোমট। 
দিয়! কদলীবৃক্ষকে একটি লক্জাবতী গর্ভবতী দারীনূপে সাক্কাম 
হুইত। ইহাই আধুনিক নবপঞ্জিকা ব| কলা-বো৷। 

লক্ষ্য করিবার বিষয়__কদলী, কালকচূ, হরিপ্রা, মানকচু 

ও যা জ্যোতিষজাতির প্রধান বুষিজাত বস্ত, তাহার] এই সব 
শছেরই চাষ জ্বানিত। 

বিশ্বকল কে কাঠির প্রতিষেধক ) কংস্বী শুতিকার, দাড়িষ 


৩৫৪ 


ভুক্তদ্দোষের, অশোক গর্তদোষের এবং অপরাছ্িত| শ্লেম্মা- 
ধিক্যের এবধ। নুতরাং গর্ভধারিণী এবং গর্ভস্থ শির মলের 
জন্য এই সব ওষবি প্রয়োগ করা হইত । তারপর এই গর্ভ- 
ধারিনীর উদ্ধেন্ঠে ভাত, কচ তরকারি ও পোড়া উপল যংন্ত 
দেওয়া হইত | প্রপাধন-দ্রব্যও দেওয়া! হইত। 

এই নবপঞ্জিকা বা কলা-বে৷ হুর্গাপুজার প্রধান দেবত]। 
তাহারই যোধন এবং বিসর্জন হয়) বছুস্থলে শুধু নব- 
পঞ্রিকারই পুঙ্ধ। হয়। এই মবপন্জিকাফে অনেক স্থানে 
প্রতিমা বলিয়া অিছিত করা হয়। অন্যান্য ভোগের সঙ্গে 
আদিম অবিবালীদের কচু ও পোড়ামংস্থের তরকারী আধুনিক 
কালেও একটি অপরিহার্য অঙ্। 

সুতরাৎ গর্ভবতী নান্ধীকে ভূতপ্রেতাদি হইতে রক্ষার জত 
শ্বতার বেনী দিল, নাড়ীচ্ছেদের ছুরি ও শুতাপছ পৃথক 
বজ্জান্বত গৃহে ঘোমটা দিয়া রাখ! জি ফুক্তিমুক্ত ব্যবস্থা । শন্ত- 
গর্ভ। ধরিত্রীদেবী আজ সাধ তক্ষণ করিয়া গ্রাতৃড় খরে বাস 
কপ্িতেছেন। অন্যেরা আঙ্গ আনন্দ উৎসব করিতেছে। যে 
সব কুমারী এখনও রজপ্থল। হয় নাই বা গর্ভধারণ করে নাই, 
ভাঙারাও পৃথিবীর সমবর্দ্া ও অংশশ্বরূপা, তাহাদের আনঙ্গ 
বিধান করিলে তাছাদেরই অপর অংশ-যিন গর্ভধারণ 
করিয়াছেন, তাহার মঙ্গল হইবে। এইজভই কৃষারী-পৃজ্জার 
ব্যবস্থা! ৷ 

উৎসব শেষ হুইবার সময় আশেপাশে যত ভূত্তপ্রেত বা 
গর্ভ সন্তান নষ্টকারী অপদেবতা আছে তাহাদিগকে গালাগালি 
দিয়! ও কর্দঘ ছিটাইয়া তাড়ান প্রয়োজন । তাহার] মানুষকেই 
আশ্রয় করিয়া থাকে, আকাশে বাতালেও থাকে । হ্ুতরাং 
দেশজ গ্রাম্য ভাষায় লোকে পরম্পরে পরস্পরের প্রতি ভগলিঙ্গ- 
বাচক শব্ধ প্রয়োগ করিয়া জল্লীল বাক্য ব্যবহার করিত, 
অর্গীল নৃত্যন্নত করিত এবং কর্ধম ছিটাইত। কালিকা পুত্বাণ- 
কার ইছাকে ছুর্গাপুজার বিপর্জনের অঙ্গ বলিয়াছেন) কিন্তু 
ইহাকে শবর জাতির উৎসব বলিয়া উত্লেখ করিয়াছেন। বস্ততঃ 
বোধন তথ। ছুর্গাপৃজাও শবর ক্কাতির কৃষি উৎসব । 

পার্বত্য মাগার] জা্বিন-কাণ্িক মালে একটি উৎসব করিয়া 
গেনা পাথর প্রোথিত করে। ইহা তাহাদের বড় উৎসব। 
কচ্‌, হলুদ, সীম, ভূট! আদি শন্তের বীজ একআ করিয়া গরু বা 
মহিষের রক্ষে রঞ্ধিত করপান্তর গেন1| পাঁখয়ের মীচে পৃতিস্বা 
ফেলে। - 

ধানগাছে পোক1 লাপিলে একঝন মানবী উলঙ্গ হইয়া 
অন্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে ধাডক্ষেত্র প্রদক্ষিণ 
করিয়া আসিলে পোক। ছাড়ি ঘা, অনাবৃষ্টি হইলে এক- 
জম নারী উলঙ্গ হইয়া! অঙ্গীল মৃত্যঈত করিলে বৃটি হয়__এই 
বিশ্বাল অন্তাপি অনেক পার্বত্য জাতির মধ্যে আছে। 
দেশের ভবিষ্তং বিপদাপদ মদলামজলের কথ] বলিবার নত 
ছ্েবধনীর (দেবতার ধনী ঘ| নাবী) উপর দেখতান্ব আবেশ 
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হয়। দেবতার উদ্ষেন্তে উৎসগাঁক্ত কুষারীর নৃত্যে দেবতা! 


সন্ত হন, সেইজনই দেবদালী-প্রথ]। 

গর্ভবারিনকে সাধ ভক্ষণ করাম হইয়াছে, তাহার গা 
ঘরের সমস্ত বাবস্থাও করা হইয়াছে, বিদ্বাদিও বিনাশ কর 
হইয়াছে সুতরাং গৃহদ্দামীর এখন নিশ্চিন্ত মনে পণ্ড শিকারে 
বা শক্র নিধনে যাওঘা! উচিত। এইই বিজয়ার পর দিবস 
মুদ্ধঘাত্ার বিধান। কামরূপের কোনও কোনও ফলে 
আামবাসীর] দলবদ্ধ হইয়া শৃগাল বা শুকর বধ করিতে যায়। 
অতঃপর ধরিতীদেবীর সন্তানপ্রসব পর্ব । পৌষ মাছে ধা 
কাটিয় ঘরে ফপল তোলা হইলেই গর্ভবতী পৃথিবীর খত্তান 
প্রসব হুইল । শেষরাত্রে গৃহ্্ছ সবগ্ত্রে সান করিয়া গুচি 
হইলেন। প্রহ্থতির গৃহে আগ প্রদ্ধালিত রাখিবার জন্ত মাঠে 
স্থানে স্থানে খড়, পাতা, বাশ দ্বার] প্রস্তত মেঙ্জি বা ভেড়াঘরে 
আগ্জন বরাইয়া দেওয়া হইল। তারপর পস্ভানকে কোলে 
লইয়া পাড়া-প্রতিবেশীর লহিত পরস্পরে আনন্দ-উৎসব করে, 
অর্থাং কুষিজাত ফসল দ্বার] পিঠাপুলি প্রত্ুত করিয়া একে 
অপরকে ভোঙ্জন করাইয়া পৌষপার্বণ বা পিঠাপাব্বণ উৎলব 
পালন করে। 

জুতরাং দেখা যাইতেছে, মহাবিযুব সংক্রান্ধির বিহু 
উৎসব, আধাঢ়ের জদ্ুবাচী, শরংকালীন নবপজ্জিকা, পৌষ- 
সং্কান্তির পৌষ-পার্কাণ__সমস্তই প্রাচীন অধিক বা জোহধিস্‌ 
জাতির কৃষি উৎসব । আধুনিক কালেও আসাদের পার্বত্য 
জাতিরা বিশেষ কোনও নিষ্ধি্ দিবসে এ উৎসব পালন করে 
না। উৎসবের কাল উপস্থিত হইলে গ্রামপণতর নির্দেশ 
অনুসারে সুযোগ-স্থবিধামত যে-কোন দিবে উহ্‌! পালিত 
হুয়। প্রাচীন কামরণপে আর্ধ্যকৃষ্ি প্রবর্ঠিত হুইলে তাহাদের 
জ্যোতিষ শাহ অন্যায়ী বিযুব দিনে এ সব উৎসব প্রতিপালিত 
হইতে আরম হয়। নুতরাং আদিম জাতির কৃষ-উংলবের 
সঙ্গে আর্ধ্যজাতির জ্যোতিধিক তত্ত্বের সামঞ্জ্ত কর! সম্ভবপর 
হইয়া! পড়ে। 

আসামের সমতল ভূমিতে খাজক্ষেত্রের পরম শত্রু বন্ত মহ্যি, 
হঁছর এবং পক্ষী । সুতরাং এইগুলিকে বধ করা অখবা বশ 
করিয়া রাখ আদিবাদী কৃষকদের প্রধান কাম্য ছিল। 
সুবকের1 তীরধছৃক দ্বার! পক্ষী তাড়াইত, হ্াতী দ্বার! ধান্ত- 
ক্ষেতের 8ঁদুরের গর্ত াড়াইয়! হুর তাঁড়ান হুইত। কিন্ত 
বত মহ্যিকে বগম ও খড়া দ্বারা বধ কর! ভিন্ন উপায়াস্তর ছিল 
মা লেইজভ ধরিভ্রীদেবী নিত্জে ম্্ষিকে বৰ করেন এবং 
সাহার সন্ভামগণ হর ও মূরকে বাহমরণে ম্ববশে রাখেন। 
ইহাই আদি কল্পনা, পরে আংয$ি এই কল্পনাকে নানাভাবে 
রঞ্জিত করিয়া মানারপ আড়ত্বরে সক্ষিত করিয়া! তুলিয়াছে। 

প্রিয় প্রথম শতকে বা! তাহার কিছু পুর্বে দক্ষিণ-পূর্ব 
ইউরোপে বৈহক জ্বাতি্বা বলদ্তকালে একটি খাডের উদর 
মুরিকাবি্ধ কবিরা, সেই স্বক্ষে লিছের! সাত হই] জীবনীশক়ি 
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অন্ন করিত এবং & রক্ত শনতক্ষেত্রের উপর ছিটাইয়া দিয়া 
পৃথিবীর উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিত। দৈআকগণ পশ্চিদ 
ভারতে আপিয়। বসবাস করার পর এ অঞ্চলে বদ্ধ 
খতুতে কূষি আরম্ভ করার পুর্বে ঘাড় বধের পরিবর্তে, 
মেধবলির বিধান প্রবর্তিত করিল এবং ব্রত্তের পরিবর্তে রকবর্ণ 
আবীর মাষ্টতে এবং নারীদের অঙ্গে ছিটাইয্া দিবা 
আদিরদাস্থক নৃত্য-গীতের দ্বারা তাছাদ্দিগপকে কামত্ডাবো- 
দ্ীপিত করার আয়োক্ধন করিল । ইছাদ্বারা পৃথিবীও উক্ষীপিত 
হইতেম। এই প্রথাই ছোলিখেল1। জ্ীকক মুষতীদিগকে 
রক্রাগে রপ্কেত করিয়া আদিরসাত্বক পরঁতযগতলছকারে দোল- 
যাহা করেন এবং পৃথিবীকে রজ্ধবল| করেন। সাত দিন পর 





শুধু হলুদ তে স্থিত করির] পৃথিবীকে শুচি করা হয়। ইচ্ছাই 
পূর্ণছোল । 

দক্ষিণ-ভারতীয় ভাগবতকার শরংকালে নিজ দেশের 
স্কথির সময় ককের রাপলীলার অবতারণা করিয়াছেন । 
উত্তর-পূর্ধব ভারতের গ'তগোবিষ্চকার বসস্তকালে এ উৎসব 
কথিষ্বাছেম। গুজরাট অঞ্চলের লাবারণ রুধির সময় চৈত্র-' 
বৈশাখ মাপে বলরাম গোপিনীগণের লহিত জলবিহবার করিয়া- 
ছেন। & সময় পর়ঃপ্রণালী থার| জল নিয়াই কৃষি হয়, শু্তরাং 
ছুলদার1 ঘুমাফে আকর্ষণ করিয়া বলরামকে ফুবতীদের 
সহিত আনন্টোংসব করিতে হইয়াছিল । কারঞ্জেই রাসলীলার 
যুূলেও আদিম জাতির কৃষি-উৎসব বলিয়! অনুমান হয়। 


শাশীশাশী শিশির 
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স্ীস্বনীলপ্রকাশ সোম 


ভারতের রাষ্রীয় শ্বাবীনত! অর্জনের অব্যবহিত পরেই ব্রিপূরা- 
রান্ধ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে । তাহার পর হইতেই 
পূর্ব-পাকিস্থান রাষ্ট্রের মুসলমানগণ এ -রাজ্যে মানাপ্রকার 
অরাজকতা ও বিশৃদ্ঘল] ষ্টির চেষ্টা করিতেছে । এই জিপুরা- 
রাজ্য অতি প্রাচীনকালে 'কিরদিয়া” ব| 
কিরাতরাজ্্য নামে অভিহিত ছিল। ইহ! 
ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত । পুরাণ- 
কারগণ বঙ্গের প্রত্যন্তপ্রদেশস্থ প্রাচীন 
অিপূরার শৌধ্যবীর্ধ্য ও রাজমীতিবিষয়ক 
বিবিধ তথ্য বর্ণন] করিস্বাছেম । এঁতি- 
হাসিকগণ জনশ্রুতি ইত্যাদির উপর 
নির্ভর করিয়া “রাজধালা” এবং অন্যাড 
গরস্থনিচয় বাংলা ভাষায় লঙ্ষলন করিয়- 
ছেন, কিন্তু অনেক স্থলেই এই লমস্ত 
উপাদাম মিভুলি হয় নাই। যেমন 
বঙ্দেশবাসী সকল জ্বাতিই বাঙালী, 
উদভিম্তাবাপীর! উড়িয়া, আলাম প্রদেশের 
অধিবাসীরা অঙমীয। আখ্যাপ্রাপ্ত 
হইয়াছে-_তদ্রপ ভিপৃত্াবাসী জাতি- 
সকলকে “অপুর” বা “জিপুরী' আখ্যা 
অভিহিত করা হইয়াছে । জিপুরয়াঙ্যের 
অতীত গৌরবকাছিদী ও কীর্ঠিকলাপ 
স্মরণ করিয়া জিপুত্বাবালিগণ আজও গর্ব অনুভষ করে| বিপু্বার 
রাজপরিবার ও ঠাকুর-পর্িবারের লোকেন্ নিজেদের “ভিপুত 
ক্ষঅিয়' নামে আখ্যাত করেন। মহান্বান্গ জিলোচনের পরব্তাঁ 
এবং মহারাজ রত্ষাশিক্যের পূর্বাবর্ভী ভুপতিগণ “ফা? উপাি 
ধারণ করিয়াছিলেন । এই “ফ1' শবে অর্থ “পিতা” । প্রষ্ঠান- 


সমাজে ধর্রধা্জককে “কাদার' বলা হ়্। তাহার] ঈশ্বরকেও 
ফাদার ঘলিয়। থাকেন। হিন্ছু ও বৌদ্ধ লমাজেও এবছিধ 
আখ্যার অভাব মাই। “ফা” শবটির ব্যবহারও এগুলির 
অন্ুন্ধপ-_জিপুরার রাজতঙ্ত প্রজার] প্রজারঞ্জক রাজাকে পিতা 





চতুর্ধশ দেবতার প্রাচীন মন্দিয়__উদয়পুর 
বলিব লক্োধন করিতেন । 'মহারাক্ধ রত্মাণিক্যের সময় 
হইতে 'কা' উপাবিক পরিবর্ে 'মাশিক্য” উপাধি-ধাক্সণ এই 
রাজবংশে প্রচলিত হয়। 

অিপুরারান্্য পর্বতসন্কুল বলিয্কা অতীতে উত্ত অঞ্চল বিশেষ 
ছর্গ ছিল। বাদ্য পশ্চিম ভাগ অলমন্তর থাকায় ছুরবন্ত 
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বন্গবরনরত| কুকি বালকাঘয় 
স্থানে যাতায়াত মিভাত্বই ক্টলাধ্য ও বিপজ্জনক ছিল বলয় 
জান! যায়। এজভ গুখনফার দিনে পার্থ্বভাঁ রাজজবর্গের 
সছিত এখানকার রাজাদের এবং রাজপণ্রবারের লোকেদের 
: মিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর ছিল মা । রাজপরিবারে 
বগুবিবাহু-প্রথ। অনেক দিন ইতেই প্রচলত ছিল। কথিত 
জআাছে, মহারাক্ম ভিলোচম শিল্পফলা-নিপুণা ৬৪০টি মহিলার 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । মহারাজ উদয়মাণিক্যও যে ২৪০টি 
বিধাহু করিযাছলেন তাহার এতহাপিক প্রমাণ আছে। 
জিপুরার ইতিহ্বাসে ইহাই সর্বোচ্চ বিবাহসংখ্যা। এতত্ব্যতীত 
অল্লাধিক পছিমাণে প্রায় সকল রাজাই বগুবিবাহ করিয়াছেম। 
একাধিক মছ্ছিষী গ্রহণ না করার দৃান্ত ্রিপুন্েশ্বরগণেকর যধ্যে 
বিরঙলগ। 
জিপুরার নৃপতিত্ন্দ প্রাচীন কৌলিক প্রথা বজার রাখিতে 
সর্বদা সচে8 ও যত্ববান। কথিত জাছে, মহারাজ জিলোচনের 
বিবাকালে রাজবাচীর বছিঃঞাগণে মনোহর বেদিকার উপর 
উপঘ্যপরি একশটি চঙ্জাতপ খাটাইয়! ভাঙার চারি কোণে 
মাজল্যস্ছচক কদল' বৃক্ষ, কাঠনিশ্ডিত ভদলী স্থাপন করা! হইয়া 
ছিল এবং বেদিকাত্ত চহুম্পার্্বে কল-দুষ্প-পল্সব- 








১১৫৪ 
উৎসবে অদ্যাপি এই সঝল নিয়ম 
যথাবিধি প্রতিপাঞ্গত হুইতেছে। প্রবাদ 
আছে, ভ্রিলোচনের জন্মকালে তাহার 
অ্রিমেতর লক্ষিত হইয়াছিল । তদ্বধি 
রাজপরিবার পুরুষপণের বিবাহকালে 
ঠাছাদের ললাটদেশে চম্মনদ্রাত্! একটি 


চক্ষু আফিয়া দেওয়ার রেওয়াজ হইয়াছে। 





প্রাচিমকাল হইতেই ভ্িপুরার 
বাজপরেবারে লোকেদের শিক্ষার পতি 
বিশেষ অগৃত্রাগ ছিল । সেকালে যাতা- 
যাতের সুবাবস্বার অভাব নিবন্ধন িপুর- 
রাক্যে শিক্ষা অ।শানুরূপ প্রপারলাতত করে 
নাই বটে, কিন্ত যেটুকু বিদ্যাচর্চা সেখানে 
ছিল তাঁাও নেহাত উপেক্ষবীয় নহে। 
আর সেকালে পেখানে শুধু যে পুধিগত 
বিস্তার অন্থলীলন হইত তেমন নছে। 
রাজনীতি, সমাজমীতি, আটরণমী লি, 
যুন্ধবিতা, লঙ্গীতশান্ত্র, জাবাাত্বিক তও 
ইত্যাদি সকল বিষয়েরই চর্চা ছিল। 
শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে হ্- 
বিস্তারও অভ্যাস করিতে হইত | জিপুর- 
ভূপতিব্বন্দ বর্ম সম্বন্ধে বিশেষ উদার 
মতাবলম্বী ছিলেন । তাহারা সকলেই যে 
একই ধর্থবিশ্বাপের অনুসরণকারী 
ছিলেন তাছ!] নছে। কোম কোন রাজা 
স্বীয় বিশ্বাপাহথপারে শৈব,শাক্ত বা বৈষ্ণব 





এই ফারদার খেদায় হাতী হয়' হয় 


হশোতিত মতাবলম্্ী হইয়াছেন এমন দৃঠাসত জিপৃতার উতিঘাতে দেখিতে 
মঙলৎট এতিঙা কর] হইয়াছিল । জিপুরা রাজপরিযারে বিশবাহ- পাওয়। মার | ভাক্ষবংশ প্রথমত: গৈর ভিলেন। পরে মত 


মাঘ 


* স্বাধান ত্র পুরা নি 








“কের' পুজায় ছ্রিপুরাবাসীদের নৃত্যোংলধ , 


পরেবর্ডনের দরুন বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বম করেন। কিন্তর্তাহার! 
বৈফব হইলেও শৈব ও শাক বর্ধন প্রতি চিরদিনই সমান 
আতন্বাবান। তাচ্ছারা পৃরুষাহুক্রমে লীঠাবিষ্ঠাজী ভিপুরানুন্দরী 
দেবর সেবা করিয়া আসিতেছেন ) বিবিমতে ছাঁগাদি বলিদান 
দ্বার। এই দেবীর অর্চনা! কর! ছয়। রাক্ধপরিবারে কুলদেবতা- 
দের মধ্যে শান্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের উপান্ত 
দেবদেবী আছেন। এই লকল দেবতার প্রীত্যর্থে আছিও 
ছাগাদ্দ পণ বলি দেওয়ার প্রথা আছে। এমনকি ব্রাঙ্গার 
অভিষেক উপলক্ষেও পাঠা বলি দেওয়া হইয়া থাকে । এ 
দেশে ব্াঙ্কাদের প্রতিঠিত শিব ও শক্তমি এবং বিষুঃ-বিএহ 
মেক আছে। চিন্নাচরিত প্রথান্ূপারে আন্িও শিব ছর্ণা 
ও বিষ ইত্যা্গি বিভিন্ন দেবদেবীর পৃদ্বার সমস্ত আয়োজন 
পাশাপাণশই হইব থাকে । রাজ হ্ব্ং এই লকল পৃজ্াপার্বণের 
পৃঠপোধক-_যদিও ব্যক্তিগতভাবে তিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী । 
শিল্পকলার জন তিপুরাতাক্গোর প্রপিদ্ধি আনে । এখান- 
কার বস্্রশিজ বিশেষ উন্নত ধরণের । এক্স বাস্তবিকই ইহারা 
পর্ব করিতে পারে। প্রাচীনকফালেই ভিপুরা রাজ্যে শিল্পকলার 
বিকাশ হইষাছিল। বস্শিল্প প্রথমতঃ ভ্িপুরা রাজপ্রাসাদেই 
পুষ্ট হয়) পরে উহা রাজ্যমর পরবাণ্ড হইয়া পড়ে। সব] 
মাথে এক রাজার চেষ্টার ভিপুরার শিল্পকলার বিস্তর উত্নতি 
সাধিত হুইয়ান্িল। কধিত আছে, ফার্পাল তত্থদ্বার বন্মবয়মের 
প্রথা তিনিই সর্বপ্রথম ভিপুরায প্রবর্জম করেন। বজ্-শিলপ 
ছাড়া আরও বিভিন্ন শিজকলার চট্চা সুবনধা রাহ্ধ! নিজ রাছ্য- 
মধ্য প্রবর্তন করিয়াছিলেন । ভরিপুবার গভীর আযপ্যতাসী ₹ু?ী 


ও টপর' প্রভৃতি বিজ জ:তীয় প্রত্যেক আদিব'সার গৃছেই 
বাক! বুতী বৃদ্ধ' দকলকেই ঠাত ঝুমিতে দেখ! বায়। ইছু'- 
ঠীপ ; "শু 





'ফল্রুচা' পৃদ্ধায় দাচ গান 





উদ্য়পুরের পথে 


দের বহ্রবনরননৈপুণ্য প্রশংসনীয় । তাহাদের পবাজে অঙ্জাভ গৃহ- 
ফার্যের জায় বরনবিদ্তাও অবন্তশিক্ষীয়। অিপুরার় উপনিবিঞ& 
মণিপুরী সমাঞ্জেও বয়ন-শিক্পের বিশেষ প্রচলন আছে । জিপুতায় 
বয়মশিজ্জের প্রণার কিরপ, নীচেকার হিসাব হুইতে তাহা বুঝা 
যাইবে । ১৯২১ গ্রষ্ঠান্জের আদমলুমারী মতে অিপুতারাজ্্যে 
পার্ধত্য পন্থীহ্থিত গৃছ্ছের সংখ্যা ৩৪৮৫৬ । এই সকল গৃহে 
ভাতের সংখ্যা পর্বনদ্ধ ৩১৪৮৫ । বরনশিল্প ছাড়া চিএ-শিল্প, 
এবং তক্ষণশিজ্ের জভও ভিপুত্ার খ্যাতি আছে। এমন কি, 
ধাশ, বেত ইত্যাদি ভ্বারাও অ্রিপুতাবাশীরা যে লকল ভ্রব্য 
শির্শাণ করে সেগুলিও উচ্চাজের শিল্পনৈপুপ্যের পরিচায়ক । 
রাজ-পর্কারের সাহায্যে যাহাতে এই সকল শিল্পের উত্তরোত্তর 
উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা! কর! দরকার । বর্তমান কালে ভারত 
গবর্ণমেন্টের ্থজ নিয়ন্ত্রণ বিবির (9900 000৮০] 016:) 
ঘরুম অতি অপ পরিমাণ স্থতাই এই রাক্্যে আসে। ইহার 
ফলে বছুসংখ্যক গাতী আন্গ বেকার এবং হুর্দপাওত্ত। ইহাদের 
মধ্যে অনেকেই এখন ছুই বেল! পেট ভরিয়া! খাইতে পায় মা। 
ক্াজপরকার অবিলম্বে উপদুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন মা করিলে 
পরিণামে জিপুৰারাদ্ধেযে ঠাত-শিক্পের সমূহ ক্ষতি হুইবার 
সস্ভাবনা। ্ 

হিপুরারাজের পুজা-অর্চনাদি হি্ুশাস্ের বিধান অনুযাক্ীই 
অন্ভুটিত হইয়া! থাকে। আধাঢ মাসের উরুষ্ঠাধীতে এখানে 
বিপুল লমারোছে “ছা্ি' পৃ! হয়। ইহ! চতুর্খশ দেবতার 
একটি প্রধান উৎসঘ। এই পুণ্ধায় পূর্বারিবল অপরান্থে চতুর্দশ 


দেবতাকে নদীতে দ্বাম করান হয়। এই লময় শহরের 
মরমারী নান! বেশদ্ুষায় সক্দিত হুইয়] দলে দলে দেবতাদের 
ন্বানযাআা দর্শন করে। ইহার পরবত্বঁ শমি কিন্ব। মঙ্গলবারে 
আর একটি বিশেষ পু! হয়, তাহাকে 'কের' পুক্ধা বলে। এই 
পৃক্ধা চতুর্ধশ দেবতার পুঞ্ধার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংঙ্গি্ট। 
চস্তাই এই পুঞ্ধার প্রধান কর্ভা। পুক্ধা আরম্ভ হইবার পূর্বে 
পৃদ্ধান্থান ছিদাবে একটি বিশেষ এলাকা স্থিীকৃত হুয়। 
ইছাদের বিশ্বাস অর্চনাকালে সেই এলাকার মব্যে কাহারও 
জন্ম বা স্বচ্যু হইলে পু পওহুয়। এই ব্যাপারকে তাহার! 
অত্যন্ত অমঙ্জলজনক বলিয়া মনে করে। এগ পু! আর 
হইবার পূর্বেই বিশেষতাবে অনুসন্ধান করিয়া আগসন্ন-প্রসবা 
রমণী বা! ম্বত্যুশষ্যাশায়ী স্বীপুরুষদ্ধের এই লীমানায় বাহিরে 
লইয়া যাওয়া হয়। পৃদ্ধাত্র সময় মান্য ও গৃহপালিত পণ 
ইত্যাদি বাড়ীর বাহির হুইতে পারে না। এই সময়েকেহই 
জামা, ভুত, খড়ঘ, পাগড়ী ও ছাতা! ব্যবহার করিতে পারে 
মা। সঈতবাত্ত কোলাধ্ল এমম কি উচ্চরবে কথ! বলাও 
“কের পুজার লমঞজ মিষিষ্ধ। স্বয়ং মহারাজাকেও এই নিয়ম 
পুরাপুরি ষানিয়। চলিতে ছুয়। এই লময়ে সকলকে এক দিম 
ছুই রাজি নিজ নিজ গৃছে আবদ্ধ থাকিতে হয়। অবন্ঠ বিশেষ 
প্রষ্বোন্ষণীর কাধ্া সম্পাদমার্ণে কিয্ংফালের ছঙ নগর- 
বালীদিগকে গৃত্সীঘানার বাহিরে যাইবার অধিকার দেওয়া 
হুর।: বহির্গমনের সময়টুকু তোপধ্যনি বারা খোধিত হয়। এ 
লময়ে সকলে বাছিয়ে গালে এবং যে ধার কাছে লিপ্ত হয়। 





বিজয়! দশমীর মিছিলে হততী পৃষ্ঠে ত্ৃতপূর্বব ভিপুরার মহারাজ! 


পুনর্র্বার তোপধ্বনি হইলে সকলকেই গৃছে প্রবেশ করিতে হুয়। 
প্রবাদ আছে, এই পুজ্জার ফলে দৈবরুপায় দেশে নিরাপত্তা! 
বিধান হুয় এবং এই পুজ! নির্ধিদ্বে সম্পন্ন হুওয়ার উপর এক 
বংসরের জন্য রাজ্যের শুভাগুভ নির্ভর করে। প্রথম বারের 
পৃদ্ধায় কোনবধপ বাধাবিত্ব ঘটলে, লণ্তাহমধোই শনি কিন্বা 
মঙ্গলবারে পুনর্ধবার বিশেষ সতর্কতার সহিত পূজ্জার অনুষ্ঠান 
কর] হ্য়। রাজধানীর পৃক্গা দিরাপদে সম্পন্ন হইবার পরে 
প্রত্যেক পার্বত্য প্জীতে পূর্বোক্ত নিয়মে “কের' পৃক্ধা হুয়। 
তংকালে এই লব পঞ্জীতে প্রবেশ কর! নিষিদ্ধ। 

বর্তমানে স্বাধীন জিপুর| যখন ভারতীর ইউনিয়নে যোগদান 
করিয়াছে তখন এই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে 
দেশবাশীদের সম্যক জ্ঞান খাক! উচিত। বর্ডমান কালে যে 
সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ভারতবর্ধের ও পাকিস্থানের লর্কা 
ছড়াইর। পড়িয়াছে জিপুরারাক্্ে তাহার ছিটেক্কোট। প্রবেশ 
করিয়া সেখানকার বাতাসফেও কলুঘিত করিয়] তুলিয়াছে। 
এ রাজ্যের যুসলমানগণ হুগলি লীগের পক্ষপাতী যদিও 
ঠাহার| সান্দ্রদাস্সিক দা 1-ছাঙ্গামার নিচ্দা করেন। জরিপুরা- 
রাজ্য ভারতীর ভোমিনিরমে যোগদান করায় পূর্ব 
পাকিস্থানের  বুসলিষ লীগ কাট্টন্সিল অপন্ধ&। ভূতপূর্বব 
মহারাজ বীর বিগ্রমকিশোর যাণিক্য বাছাছুর় লংখ্যালঘিষ 
লন্প্রদায়কে লর্বপ্রঘত্বে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, 
ভাঙা! লত্বেও কিন্তু বহিরাগত মুসলমানগণ চক্রান্ত করিয়। এ 
্বাঘ্যে নান! বিধৃঙ্থল! টির চে। কর্িতেছে। বর্তমানে জিপুরা 
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টপরাদের নৃত্যীত 


রাজের পর্ববমন্্রী ক্র হইতেছেন মঙারাধী কাঞ্নপ্রভ! দেবী। 
তিনি রিজ্েনি কাটলিলের প্রেপিভেণ্ট পে শাপনকাধ্য পরি- 
চালনা করিতেছেন। তাছার পুজই রাজ্যের উত্তরাধিকারী 
তিমি এখন নাবালক । প্রকাশ, রাঙ্গপর়কারের কর্প্চারীদের 
বেতম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাঞ্জ বপিয়] অনেকে উতকোচ প্র 
করিয়] থাকে । পাঁধারণ কফেরাঈী হইতে আরম্ভ করির! উচ্চপদহ 
রাজকর্শচারী পর্যাস্থ প্রঙ্ধাপাধারণের নিকট হইতে গেট লইয়া 
থাকেন। ফলে শাপনব্যবন্থা উত্তরোত্তর শিখিল হুইর| পড়ি- 
তেছে। পাহাড়ী প্রন্থাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্মতয্ত গণ্ীব। 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই পেট ভরিয়া! খাইতে পায় না, 
পরনের কাপড় জুটাইতে পাবে না। ছোট এক টুক্রা কাপড় 
অথবা শৃতার গোছা কোমরে জ্ড়াইয়া কোনমতে লঙ্দা 
নিবারণ করে। শহরে অনেক বাঙালীর বাপ--তাছাদের 
মধ্যে ব্বপাদার, উ্চিল, মোস্ার ইত্যাদির সংখা! মেহাং 
কম নয়। এখানকার বেশীর ভ্ভাগ বাঙালী পূর্ববঙ্গ হুইতে 
আগত | এ রাঙ্জের অধিকাংশ বাড়ীতে বাশের ছাউনি, ঘরের 
বেড়াও বাশের তৈরি। জিপুত্রার অরণ্য প্রচুর পরিমাণে বাশ 
জন্মে। এখান হইতে গারতবর্ধের ভিন্ন ভিন্ন বানের কাগজের 
কারখানায় প্রচুর বাশ চালান দেওয়া! হয়। এজই এখানকার 
নদীবক্ষে ভাদমান বাশের প্রাচূর্ধ্য দেখা যায়। জঙ্গলে এত 
অধিক বাশ থাকিতেও আজ পর্ধান্ত এ রাঞো কোনও কাগঞ্জের 
কল স্থাপিত হয় নাই। এবিধয়ে রাজপরকার এক প্রকার 
উদ্াপীন বলিলেই চলে। 

ভিপুরায় অতি হশ্বাছু আনারপ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া ধায় 
লোগায়ূড়ায় কয়েছাটি পাছাড়ী ছেলেমেয়ে এবং দামও বেশ দত্ত1। ইহা! হাড়! আধ, কাঠাল, লেবু ইত্যাদি 





ধান. রর 


অন্ঠাঞ্জ ফলও এখানে টিটি রি হর। কিন্তু প্রজ্জাদাধারণ 
অতি দরিব্রে বলিয়। এসব তাফাদের ভোগে লাপে না-__বেশীর 
ভাগই রাঞ্জোর বাছিরে চালান যায়। ব্যবসায়ীর] এই সব 
জিনিষ অ্গহ্র লইয়া পিয়া! বেশ ছু'পয়স। লান্ত করে। ত্রিপুরায় 
প্রচুর ধা উৎপন্ন হুইয়! থাকে । এই লব ধান হুইতে যে 
চাউল হুয় তা! অতি নুগণ্ধযুক্ত ও নুষ্বাহু। এখানে চোরা- 
কারবার পুরাদমে চলিয়াছে। সেক্গনা চাষ্টলের মূল্য 
অশ্াধিক। নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাদামায় বান্ত- 
ত্যাপী প্রায় ছিশ হাজার নরমাতী এ রাজ্যে আশ্রয় এহণ 
করে। সেই সময়ে ইহাদের দেধাশুম] ও ভরপপোষণের তার 
এখানকার পিল সারপ্রাইজ ভিপার্টমেন্টের উপর পড়ে। বর্তমান 
লেখক তখণ উক্ত বিভাগের ভিরেকউর রূপে জিপুরারাজ্যে 
কাজ করিতেছিলেন। রেশনিং প্রবর্তিত করিয়া]! রাজ্যের 
মধ্যে সুষ্ঠুভাবে খাভগ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা কর! সত্ত্বেও 
চোরা-কারবার সম্পূর্ণ বন্ধ কর! সম্ভবপর হয় নাই। এ রাঞ্জের 
পুলিপ কনেষ্টবল হইতে আরম্ভ করিয়া রাঙ্গ-প্সিবারের ও 
কেছ কেহ নাকি ফোন ন! কোন স্তরে এই নিঙ্দনীয় ব্যাপারের 
সহিত জন্িত আছেন বলিয়! ইহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা 


ধুখ 
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করিনা ও আসাম মানত গে বাহিরে রগডানী হইয়া উচ্চ 
মূল্যে বিস্রীত হয় । অিপুরার যন্তরীম্ডলী অনেক চে! করিয়াও 
এখন পধ্যন্ত এই অপচয় নিবারণ করিতে পারেন নাই। এ 
রাক্যের শাসন-প্রথা হুগোপঘোগী নছে, ইহা এখনে! পুরনে! 
পথ ধরিয়া চলিতেছে, পেইজন্য রাজ্যের জত্যস্তরীণ ব্যাপারে, 
অনেক বিশৃঙ্ঘল! পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীন ভারতের অন্যতম 
অঙ্গ ছিপাবে জিপুরায় আশু *াসন-সংক্ষার প্রবর্তিত হওয়া 
প্রয়োক্ধন। সপ্প্রতি প্রজাপাবারণের মধ্যে এক অভিনব রাজজ- 
নৈতিক চেতনার আভাপ পরিলক্ষিত হইতেছে । তাঙার| রাজ- 
সরকারকে জ্বানাইয়াছে যে তাহাদের আতন্থবাভাজন প্রতিনিবি- 
দের মারফত শাপনকার্ধা পরিচালন! করিতে. হইবে৷ আরিপুর!] 
রাজপরকারও এ বিষয়ে বাদপ্রতিবাদ না করিয়া একট! 
সুমিৰিষ্ঠ নীতি অবলগ্বনপূর্বক রাজ্যের শাপন-ব্যবস্থার 
সামগ্রন্ত বিধান করিতে চেষ্&া করিতেছেন। ইহা! সত্বেও এ 
রাজের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এখনও মিটে নাই। ঠাকুর- 
পরিবার ও রাঞ্ষপরিবারের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে রেষারে যি, 
বিবাদ-বিদপ্াদ, গোপন ষড়যন্ত্র ইত্যাদি লাগিয্াই আছে। 
ফলে সুষ্ঠুভাবে শামনঘস্্র পরিচালনা করা মন্ত্রীদের 


সম্ভবপর হয় নাই। এখানে ঘে প্রচুর ধান্য উপর হয় লে এবং উচ্চপদস্থ রাঞকর্প্চারীদের পক্ষে কঠিন হ্ইর! 
কথ। আগেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহার বেপীর ভাগই জাখাউড়া, উঠিয়াছে। 
হস 


মুখ 


জ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত 


ঘুংধু-করা পথ ঘৌ্র-ছায়ায় ঘলছে 
দুমোনে] নগর খোলা-চোখ তবু বন্ধ: 
পৃথিবীট! শুধু মুখ বুজে পথ চলছে 
রাজি বুঝিবা অভিমানে কারো] অন্ধ। 


তবু এখানে আষাঢ় নামলো একদা 
আকাশ ঝরানো কি যে তার নীল মিনতি 
চোখ ডুবে গেল_-মৃত্ধিকা হ'ল বরদ! 
আজকে সে শুধু স্বপ্ন ঝরারি নিয়তি । 


তোমারে! হুয়তে! তুল হয়েছিল কিছুটা 
চিন্ন বদস্ত পাবেই ভেবেছে! তোমাকে / 


ুন্দর চোখে দেখো দি কো তাই পিছুটা_ 
তা হলে হয়তো! দেখতেই তুমি আমাকে । 


তবু প্রতীক্ষা গোপনে করেছি__কেন মা 
মনে মনে জানি একদা মধুর লয়) 
কুটবে জীবনে ফুল হোয়ে তুল যেম ন 
তাই তে! স্বপ্ধে নিজেকে করেছি মগ্ন! 


কেন যে এল না আকাশ-ঝরা সে গোধুলি-_ 
কত স্থধ্য তে! ছাই হয়ে গেল বাতাসে 

ধৃ-ধূ কর! পথে ঘ্বলছে যে আজ কি ধুলি) 
জ্যোংল্সার দুখ কত) দূুরে-_লে কি আকাশে? 


প্রাগৈতিহাসিক বাঙ্লাদেশ 
শ্রাগিরিধারী রায়চৌধুরী 


জ্বাতিতত্ব ও ভাষাতদ্ব অগ্ঘাযী প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন- 
তম বঙ্গ-বিভাগ এই রকম ছিল বলে ধারণ! হয়, যেমন-_(১) 
"্রাঢ়* [প্রাচীন উচ্চারণ, “রাঢ়ে এরাটে"] ) (২) *নুম্হ"১ 
[. প্রাচীন উচ্চারণ বা শষ, “নুমূহের [-1301)0:] সুয্হর 
ক্ুম্হণ]) (০) “ডবাকৃ২* [স্প্রাচীন * “ডব্ক"]) (৪) 
"বঙ্গ [্প্রাচীন, "ম্যভ, (--110002) বাড ১ রঙ্য”]। 
(৫) “পু” [প্রাচীন শব ও উচ্চারণ, "বুু,” ৬ ও রূপতেদ 
“দু, ৩ ০০ মু” ) (৬) গৌড় |১*গোড্ড, * গোও গোগু, * 
ব| ,”__ছিল প্রাচীনতমনূপ|| এই রকম বঙ্গ-ধিভাগ 
ধটে থাকতে পারে এধন থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর 
অ]গে। অষ্িক জাতির সভ্যতা অনুযায়ী প্রাচীন বাঙলার 
বিশেষ কোন অংশ বা অঞ্ল বিশেষ কোন উপজাতির 
মামান্যায়ী আখ্যাত হ'ত। অবন্ত আধ্যমহলেও এরকম নাম- 
করণ প্রথ| ছিল, যেমন-__ইবাপ-খরাগ-হু -অর্ধয1/আধ্যা- 
নাম”ত (_ “দেশ বাচিত্বাৎ বাহুল্যষ্‌”, যেমন, “উত্তর-কো শলা- 
নাম্‌” ))৬ “/7110$- (সৎ) “ফেলয়ঃ” এঅরধ্যা; / আবর্যাঃ। 
তখনকার দিনের বাঙলার সীমা ও আয়তন কিছিল ওকি 
রকম ছিল তা বলা ছুফর, তবে এধমকার দিনের জহ্রূপ ও 
* তারক] চিহ অনুমান বোবায়। যে শবের জাগে এই 
চিহ্ থাকবে, বুঝতে হবে যে সেই শবটি অনুমিত। 

১। হয়ত-_“গুম্হ, ম্হর, সুম্হের” আদলে “নুহ ম, 
নুহ মর, দুহমের” ছিল। 

২। শভবাক” শব থেকেই 71001) কি 5107] অর্থক 
বাঙলা “ভাক-_ডাকিনী” ও “ডাকু__ডাকাত" শবের উৎপন্ভি। 
ডাক-__ডাকিনী বাঙলার নিঙ্গত্ব ও বহু প্রাচীন, তাই শবটি 
অগ্রিক বলেই মনে হুয়। ক্রিপ়্া “ডাক-_ডাকাপ্র সঙ্গে এই 
শবের কোন সম্পর্ক মেই। তার সম্পর্ক মূল * “ঢক--ঢন্কা” 
শন্দের সঙ্গেই। বলা বাঞল্য যে, বর্তমানের “ঢাকা” নাম ও 
শব্ধ ডবাক্‌ এরই অবশিষ্ট । 

৩। *আর্ধচামাম”_ সঃ লুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহা- 
শযের গবেষণার ফল। 

৪1 “176]188” মং-প্রস্তাবিত। হিন্দু বৈয়াকরণের! 
শবটকে 'ছেলয়ঃ” ধরে নিয়েছেন-__অর্থাং দ্বেশ বা দ্বাপ বাচক 
শৰটিকে জ্জাতিবাচক হিপাবে। 6 তাতে কিছু যায় আলে না। 
কিন্ত ঠার] ঘে ভাবে শবটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিয়েছেন, 
যেমদ-_ছে অরয়$- ছে অ লয়: হেলয়ঃ__ তা কিন্ত কৌছুক- 
কর (ব্রষ্ব্য :__মীলকঠ-সম্পাদিত মছাভ1রতম্‌ গ্রন্থের আদি 
পর্ষের “অভুগৃহদাহ" পর্ববাধ্যায় ও পাতঙ্জলক্কত মহাভায়ের 
প্রথম দিক )। 


অনুযায়ী যে ছিল না_-একথ! অনেকট| জোর দিয়েই বলা 
চলে । যুভি-তর্কের ভ্বার]! যতটুকু আন্দাজ করা যেতে 
পারে সেটা হচ্ছে এই যে, বাঙলার উত্তরে হিমালয় অর্থাং 
প্রান্তিক লীমা আজও যেমন জাছে, অতীতেও তেমনি ছিল, 
দক্ষিণের বঙ্গোপলাপরও চিরদিনই বাঁওলার দক্ষিণ লীম!। শুধু 
পুব আর পশ্চমের সীমা নির্ণয় করাই শক্ত । যুগে যুগে এই 
ছুটে! দিকের লীমা পরিবর্তিত হয়েছে । তারপর, পূর্বোক্ত 
ছুটি অংশ বা জঞ্লের সামা ও আয়তন কত টুর কি ছিল 
আজ তার খুঁটিনাট বর্ণনা] কর! ছুঃসাধ্য ) শুধু এইটুকু ধরে 
নেওয়| যেতে পারে যে, “ব৮”৫ ( অর্থাৎ--“মাড. বা! ঞব্যড১) 
বলতে মধ্যের খানিকটা ও দক্ষিণের অনেকট! অঞলই নিছি 
শরাচ় (অর্থাৎ “রাঢ বা রাটে?' ) বলতে ভাগীয়থর 
শগোঁড় 


হত। 
উদর-পশ্চিম পারের খানিকট। বংশ বোঝাত। 
(অর্ধাং “ঞগোডড। বা “গোও”& কি “গোও?৯--+৩,) 
বলতে বর্তমানের গৌড় ও তার আশপাশের অঞ্চল মিপীত 
হত। “৭৩,” ( অর্থাং_“বৃ$,৬ ব। মুগ যুও?? ) জঞল ছিল 
উত্তর বঙ্গের কতকটা জুড়ে, হুয়ত পুরাণ-হতিহলে বণিত 
*পৌও,-বর্ধন” রাজ্য কি “পৌও-বর্ধন-ভুজি”৬ | কিও 
বিভিন্ন যুগে পৃথক পৃথক ভাবে এই সব অংশ বা অঞ্চলের সীমা 
ও আয়তন কি পাঁরমাণ হাস ও ঝৃষ্ধি পেয়েছিল তা বল! হর 

এখন প্রাচীনতম বঙ্গের এই সব অংশব1 অঞ্লগুলির 
আখ্য| যেকোন লোকের কাছে নতুন খলে মনে হবে, 
সেজজ এখানে তার কিঞিং আলোচনা করা দরকার। 
মোটামুটিগাবে ভাষাতত্ব ও নৃতত্বের সগোজ ছাতিতাতিক 


৫1 “জঙ্গ"র সঙ্গে আমর! “বঙ্গ”্র লম্পর্ক শ্বীকার করি-_ 
অর্থাং যে ধারণাট। গাচীন হিম্ুদের মধ্যে ছিল বলেই আমরা 
এই রকম কথার দ্বারা প্রমাপ পাই যে-_অদ, বঙ্গ, কলিল, 
রাচ, সুক্ষ প্রতৃতি পঞ্চ পু দীর্ঘতম খথি কর্তৃক বলিপত্থী 
ুদোর গর্ডে উৎপন্ন হয়। তার উৎপন্ভ হয়ে থাকতে পারে 
এ দেশীয় প্রাচীন জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত এঁতিহ ও 
কি্বদস্তী থেকে যার নিথিতার্থ এই হতে পারে যে, পূর্বোক্ত 
উপজাতিগুলি পরস্পর ভ্ঞাতি সম্পকাঁয়_ত আমরা মানি। 
এমন কি, মাগ1 একটি আতির নাম ধার পূর্ব্বন্ধপ ছিলঞ্চ নগগ 
বনড.গ-নগা এন্যও”-তার ও এই মূল “ম্যঙ-ব্যাও” উপ- 
জাতিরই ভাতি। লন্তবতত “উ্জউ, বা, আত” মূল শখ 
থেকে ওই “অঙ্গ” শব উদ্ভূত হয়েছিল । 

৬। “ভুক্তি” এখনকার “বিভাগের” অন্গয়প, 91179 বা 
শজেলার” চেয়ে বড়। 


মাঘ 
উপাদান থেকে এই আখ্যাগুলি খ্ব্থীত হযেছে । “রাটে"ও 
ছিল মূলতঃ বিরাট অধ্রিক-গোষ্ঠীয় উপজ্জাতি-বিশেষের ও তাদের 
ভাষা কি উপভাষার মাম £ হৃ *রাঢে বা রা” ধ্বনির 
বিকৃতির ফলে পরবর্ভা কালে “রাঢ়” রূপ ধাড়িয়েছিল। আবার 
তা থেকে “র-লয়োঃ, ভ লয়োরতেদ” নিষ্বমাুযায়ী “লাঢ১” 
নাঢ়ত রূপের উদ্ভব হয়। এ একই মূল শব্ধ থেকে জাবার 
লাল (“লা”) শষের উৎপঘি ছুয়। পঞ্জাবের অঞল- 
বিশেষ "লাল" নামে কথিত হয় ও গুজরাটে “লাঢ়” নামীয় 
অঞ্চল আছে। “ন্ুম্হর-সুমৃত্রে”-ও একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ উপ- 
জাতি ধিশেষের নাম। স্থতরাঁং তাদের তাষারও নাম বটে। 
এই একই শব থেকে “নুম্হ" ও “সুমের” শব্দের উংপতি 
সম্ভবপর । কিন্ত মজ! হচ্ছে এই যে, সুম্হ-রা নিঃসন্দেছে 
প্রাচীনতম ব৷ প্রাগৈতিঘাপিক বাঙলার উপনিবেশ স্থাপন- 
কারী একট। উপজাতি, লেই হিসাবে অদ্রিক-গোষ্ীর অস্তভুত্ভি। 
প্রাবিড়দের সঙ্গে এদের এক করে ফেল! চলে না, কারণ 
তারা আরও পরের মুগপের উপনিবেশকারী। কিন্তু সুমের- 
দের অর্থাৎ 300100110)-দের পঞ্চিতরা অস্ত্রিক-গোষ্ঠীর উপ- 
জাতি বলে ঠিক স্বীকার করেন ন।_-অর্থাং কতকট| সন্দেহ 
পোষণ করেন। সুমেরধের সঙ্গে দ্রাবিড়দের বছ বিয়য়ে 
বহু মিল দেখতে পাওয়া যায়। মহ্েন-জো-দডোর 
প্রগৈত্িহাপিক সম্পদরাশিই হচ্ছে মূলতঃ তার প্রমাণ ও 
নির্শন। শবের দিক থেকেও যে মিল নেই এমন নয়, 
যেমন মগর-বাচক সুমেরীয় শব হচ্ছে “উর” (- 01৮), “আর 
প্বাবিড়ীয় ( মোটামুটিভাবে ) শব্ধ হচ্ছে *কুরপ*__য। খপ 
করে আর্ধ্য--গোঠীতে “পুর-পুরী” শব্ধ বিকাশ পায়। আশ্চর্যের 
কথ! হচ্ছে কিন্তু এই ঘে, অদ্রিক-গাঠীর অনেকগুলি উপ- 
ভাষাতে এ একই “উর” শব! নগরার্ধে ব্যবহৃত হুয়। এছাড়া 
এমন আব্রও অনেক শব্দ আছে যা দুমেরীর তাষাতে এবং 
অদ্রিক-পোরষ্ঠীর উপভাষাগুলিতে১০ (বা তাদের কোন একটির 
মধ্যেও ) সমান ভাবে মেলে, এবং তফাং যাদেখা যায় ত৷ 
নপগণ্যই। সম্ভবত বাঙলার এই সম উপজাতির শাখাই 

৭ দ্রঞ্ঠব্য-_ 
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৮। বিহারের “নাঢ়াবন বিছারের” “নাড়া,” বাঙলা 
“নেড়। মেক্িশর জাতি সম্পকাঁ্ন যেছেক একই মূল শব থেকে 
উদ্ভূত। 

৯। লংস্কত “কুট, কুডিম” শষ ওই একই “কুর? শব্ধ থেকে 
উদ্ভৃত। উপরদ্ত “কুটির কুটজ”ও তাই। 

১০1 ভ্্রবা-_ 
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প্রাগৈতিহালিক বাওলাদেশ 


৩৬৩ 








পুরাকালে মধ্য এশিয়া! খণ্ডে নাগরিক সত্যতার পন্ভন করেছিল । 
বল! বাহুল্য, পরবর্ভী কালে এ মূল “লুম্হ্র ও ক্মূছ্র” শের 
অন্তর্বঁ “র”-ধ্বণি অপ্রচলিত হয়ে যাওয়ায় “গুম” শবের উত্ভষ 
হয়, আবার ত| থেকে প্রক্কতে "নুব্ভ" খবের উদ্ভব হয়। 
মৌলিক **গো ৩,” জাতি থেকে বর্তমানে “গোর্গ-” 
জাতির উদ্ভব। বর্থমামে আমরা তাঁদের ভ্ত্রাবিড় তাষাভাষী- 
রূপে দেখতে পাই, সেইন্বত তাদের অমেকে দ্রাবিড় বলে মনে 
করেন। কিন্ধ আললে তার! ফোন অধ্রিক-উপজাতিই-_অন্ভাভ, 
যেমন, নুম্হ, রাড়, বজ্ প্রভৃতির অন্থরূপ। শুও, চও বৰ] 
চুগ (4-*চ৩,৮), পু, ব| *বুও। বা *নুঙ। ( -মুওা” ) 
প্রভৃতি অদ্রিক উপজাতির সমস্থানীয় $ “ঞগোঞ,১ ১-৩, 
€( -“গোন্দ” ) উপজাতি । এ প্রপঙ্গে এটুকু বলে দেওয়া! 
ঘরকার যে একেবারে লান্প্রতিক বা সর্বাধুনিক মতাহুযাস্্ী 
একৃশ্টিটত বা “জ্দিভু-শিত ( -ভ্রাবিড় ) জাতি মূল অধিক 
জাতিরই সুদূর উপনিবিষ্ট শাখ!১২ বিশেষ । অগাঙ্জ অনেক 
উপজাতির বহপূর্বকালে এই দলে-ভারী উপজ্ঞাতিটি মূলতঃ 
এক সাধারণ বাসকেন্্র থেকে বেরিয়ে পড়ে ভূমধ্যসাগরীয় 
তীরভূমিতে গিয়ে বসবাল সুরু করেছিল। তারপর আবার 
তার! এই দ্বিতীয় সাধারণ বাসকেন্ত্র ছেড়ে ক্রমশঃ দক্ষিণ 
পূর্বের দেশগুলিতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছুয়ে উপমিবিষ্ট হতে 
থাকে । হয়ত মধ্য এশিয়ায় নাগরিক সভ্যতার পত্তন এই 
মূল জাতিরই কোন শাখা করেছিল । 

তারপর লেখান থেকে ক্রমশঃ তার! ভারতের সীমার 
বছিভূক্তি কিন্তু ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকন্থ দেশগ্ুলিতে 
উপনিবি& হয় এবং সেখান থেকে ভারতে প্রবেশ করে। 
বলা বাহুল্য, এই ছুই জাতির মধ্যে অমিলের চেয়ে মিল 
অনেক বেঞী। সেই হিদাবে ভারতবর্ষে এমনও ঘটে থাকতে 
পারে যে, দ্রাবিড় সান্িধ্য ও সংস্পর্শে একভাবে বহু যুগ, 
বহু পুরুষ বরে বাল করার ফলে “গোন্দ” জাতি দিজ্ন্ব ভাষা 
তাগ করে দ্রাবিড় ভাষা গ্রহণ করেছিল। ব্যাপার] নেহাং 
আওতার চাপের ফল আর এরকম ঘটন! জগতে মানব সত্য- 
তার ইতিঙ্থাসে একেবারে যে বিরল তাও ময়। তা ছাড়া 
এখনও পর্ধ্স্ত ভারতের যে প্রদেশে গোন্দরা সবচেয়ে 
সংখ্যাধিক বলে দৃ্ হয়, দে প্রদেশটি হচ্ছে ছোটনাগণুর 
সমেত মধ্যপ্রদ্েশ । এই মধ্যপ্রদেশের পাশেই প্রাচীন কলি 
প্রদেশ । কলিঙ্গ ছিল দ্রাবিক্ক অধাষিত ও দ্রাবিড় প্রভাবাধিত। 
সংস্কত-কলিঙ্গ শব্ধ উত্ভৃত হয়ে থাকতে পারে “ঞকো-১৩ 





১১। এস্ুল “গো, গা এও? শব্ধ থেকে বাশুল! 
উপাধিযাচক “গাড়? ও “৬৩1” শঝের উতপত্ভি। 
১২। জান্বান-নৃতাত্বিকদের গবেষণ। ও অমতানযাত়ী 
জ্রাবিড় জাতি মূলত; অস্ত্রিকদের সঙ্গে অভি্ন। 
১৩। এই প্রল্ষে খালি (10051) শঙ্খ “[08-1700:- 
এর উল্লেখ কর ঘেতে পায়ে যার অর্থ হুয় “লাঙল” । ভ্্ঠব্য-_ 


৩৬৪ 


সিসপিিসিপপা্িি সিসি 





লক্‌” কি “কো-১৩ জঙ ”-_অনার্ধ্য শব্খ থেকে, এবং তার 
প্রাচীন উচ্চারণ *'কো-লিঙ” ছিল বলেই মনে হুয়। 
আনার্ঘিক “কো-লকৃ-কো1-লঙ ”-__শব্ষের অর্থ হুয়। রাজ-চিহ। 
“ফোল”--'লকু বা লঙ.স্“কোজ্স-ক-কোজসও”ও হতে 
পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা না হওয়াই লন্তব। রাজচিহ্ন সম্পন্ন 
জাতির দেশ অর্থই আমাদের কাছে লঙ্গত বলে বোধ হয়। 
অর্থাং দ্রাবিড়রা নিজেদের রাজার জাত বলে মনে করত-_ 
অর্থাং কিন! উচ্চাছুং সম্পঙ্জ ছিল । তার প্রমাণ অন্তরে বু পাওয়! 
যায়। যাই ছোক্‌, অস্বিক “গোঙ,& বা ১৪৩৩,৮__ শব্দ কাল- 
ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে সংস্কৃত ভাষায় 'গৌড়'রূপ ধারণ করে। 
কেউ কেউ এই গৌড় শব্ষকে সংস্কৃত “গৌর” শবের অপন্র্ 
রূপ বলে মনে করেন। এমন মনে করারও যথেষ্ট কারণ 
আছে--_কেন না, জায়গাঁবিশেষে তা ঘটেছে, যেমন, ( নদীর 
মাম )--'“গৌরী” হয়ে দাড়িয়েছিল “গৌড়ী” এবং তা থেকে 
গগোড়ে” রূপের উদ্ভব হয়। সাম্প্রতিক যুগে এই অকুজিম 
“গোড়েশকে অর্থহীন 'ব1 কিম ধরে নিয়ে পঙ্িতের দল তার 
সঙ্গে-“ইআ”-_প্রত্যয় যোগ করে “গোড়িয়া” শব (স্বান- 
বিশেষের মাম) তৈরি করে নির়েছেম। এর অর্থ হ'ল 
“গৌরী” বা “গৌঁড়ী নর্দীর ভীরবর্তা গ্থান, কি গ্রাম। সংস্কৃত 
*গোৌঁছীয়” শব থেকে আধুনিক “গড়িয়।” রূপের উৎপন্ভি 
হয়েছে-_এমন যদি কেউ মনে ভাবেন তবে তিনি নির্ঘাত ভুল 
করবেন বলে আমরা মনে করি। তবু গৌড়ের উৎপভি যদি 
কেউ ভাবেন গো-বাচক ( বৈঃ-সং )$ গৌর” শব থেকেই 
হয়েছে, কেন ন| এ অঞ্লটিতে বন্ত গরু খুব বেদী পাওয়া 
যেত, তা ছলেও ভূল হতে পারে। যেহেতু আমরা অভাঙ 
অংশ বা অফলগুলির আত্যাহিপাবে ভিন্ন ভিন্র উপজাতির নামই 
পাচ্ছি, লেই হেতু আমরা “৩, গো," শবকেই গৌড়-এর 
প্রজনয়িত। বলে ধরে নেওয়া সমীচীন মনে করি। ভবাক 
শবে আধুনিক অবশেষ “ঢাক” হলেও, ঠিক ঢাকা-অঞ্চলই 
পূর্বকালে ডবাক মামে কথিত হ'ত কি-না দে বিষয়ে যথেঞ& 
মততৈধ আছে। তাই আমরা ভবাক-অঞ্চল নির্ণয় করতে 
অশভ্ত। “দুগু, বা! কবুগু, বা মু” অঞ্চল ছিল উত্তর-বঙ্গের 
খানিকটা, কারণ ছার খানিক] ছিল কামরূপ, অন্ততঃ ঘে 
অংশটুকুর পরিচয় মহাভারত থেকে লক্ষণ সেনের জন্থশাসনে 
পর্যন্ত পাওয়! যায়, অবঞ্জ বিভিন্ন যুগে তার হ্াস-ব্দি 
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১৪। এঁমূলঙ “পোও, বা ও.” শব থেকেই বালা 
উপাধি বাচক “গৌড়” শকের, “গৌড়” ও “৩৩1” শন্দের 
উৎপভি হয়েছে। ও 

৪ বৈঃ-সংস্ বৈদিক ও ২” এবং বৈদিক বা সংস্কৃত 


প্রবালী 


১৩৫৪ 


লমেত। “পু” শব্দের ১৫ উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যেও আছে, 
পুনরুক্তির ভয়েও অনেকের জান! আছে বলে এখানে আর ত1 
দিতে চাই নাঁ। বোধ হুয় “পু,” শব্ের দ্বার] বৈদিক আরধ্যর] 
উপজ্ঞাতিটিকেই বোঝাত এবং “পৌওু,” শবের দ্বারা জনপদ 
কি অধিষ্ঠানটিকেই বুঝাত। এ মূল অদ্্রিক ধ্বমিটি সংস্কতে 
“পুণ্, ও পৌও,প রূপে গৃহীত হুয়েছিল__তার কারণ বোধ হয় 
অগ্্রিক ও-কার ধ্বনি (ঠিক এখনকার মত ও-স্বর ন| হলেও ) 
সংস্কতে ও-কার রূপে গৃহীত হ'ত, তাই “৩৬ বা গো” 
ধ্বনির পরিণতি হুয়েছিল গৌড়-এ, “পুণে প-এর পরিণতি হয়ে- 
ছিল পৌ-এ ) “চওঞ বা চুও,”__শব থেকে উদ্ভৃত কোন ও- 
স্বর যুজ্ (হয়ত, "'চোড্ড কি, চুভড কি, চোড়)” শের 
পরিণতি হয়েছিল ''চৌরপ-এ | “ম্যঙঙ্জ বা ব্যও” (11000) 
একটি অদ্ত্রিক-গোষ্ঠীর উপজ্বাতির ও ভাষা কি উপভাষার নাম। 
আঙলে তাষা কি, টপক্াষার নাম থেকেই আমর! উপ- 
ছ্বাতির অন্ডিত্ব ধরে নিয়েছি । কালক্রমে “মা” (-মৃুঅঙ ) ও 
তার রূপন্েদ (-র,অঙ ) “রাও” যথাক্রমে 'মঙ্গ ও 
বঙ্গ”-এ পরিণত হয়, আবার তাদের লঙ্গে “অল কি, আল” 
প্রত্যঘর যোপ করে “মঙ্গল” (-মোজল) ও “রঙ্গল-বঙ্গাল” 
শবের সৃষ্টি হয়। আবার এ “বঙ্গল-বঙ্গাল”-রূপে হিন্দু 
শাসনের শেষভাগ থেকে মুসলমান আমলের মাঝামাঝি 
সময়ের মধে -আ ও -ঈ সামান্ত-প্রত্যয় (1)8761016) যোগ 
করে দেশার্থক “বাঙ্গালা” ও *বাঙ লা” এবং জাতি-বাচক 
“বাঙ্গালী” বা “বাঙালী” শব্ের উতপভি হুয়। কিন্তু সবার 
ওপরে আশ্চর্যের কথ! হচ্ছে এই যে, “খাও লা-বাঙ্গালা” 
আখ্যা দ্বার! নেছা প্রাঞ্কতিক নির্বাচনের ফলেই রাঢ়-গৌঁ€- 
নুম্হ-ডবাক-বজ-পুও-সমেত প্রদেশটি অভিছ্িত হতে থাকে 
এবৎ গোন্দ মুগা-নুম্হ-ডবাক্‌-ভোম্ব-বগধ বা মগব-বঙ-চও- 
কাবাড-বাহু নর বা বাহনার-বেঙ্কা-সমঘিত অগ্রিক জাতি 
“বাঙ্গালী” মাষে অভিহিত হতে থাকে । 

অগ্অ, স্থান ও নদী পরিচায়ক আরও কতকগুলি 
অগ্রিক শখ পাওয়া যায়, যেমন, “কামরূপ” ( €€ “কাম্‌ 
রকৃ-কম্রকৃকম্-লক্‌-কাম4লিঙ ), “তমলুকৃ,” যার 
সংস্কতায়িত কপ ধড়িয়েছিল, *দাম-লিপ্তি” ও “তাত্র- 
লিণ্ডি”, (তন্ম বা দন্ম1লক্সউপজাতি-বিশেষের বা পত্জ- 
বিশেষের চিহ্ ব| লিঙ্গ । ), “্দামোদর”১৬ (*দামুদাক্‌”), 
*কপোতাক্ষ”১৭ (-**কবুদাক্‌”), তিস্তা (-৩৯**দিস্কাং” ৯৬) 
যার সংস্কতাক্ধিত রূপ হয়েছিল *অি-শ্রোত1”, “হুগলী”১* 

১৫। স্তরের ্রান্মণ_* না, 1-শবরা-পুলিন্গ-মুতিবা 
ইতাদস্ত! বহবো। ভবস্তি” (৭1১৮) মার্কতেয পুরাণ_-৫৭, বিজু 
পূরাণ__২।৩।১৫, মহাভারত-_-৫২।১৬-১৯ ইত্যাদি ভ্রষ্টব্য। 

১৬। আনুমানিক প্রাচীন রবপঞগ্ুলি ডঃ শুনীতিকুমার 
চট্টো-পাব্যায় প্রপ্তাবিত। 

১৭1 মতপ্রস্তাবিত। 





ইত্যাদি। পুরান-মাট ও নতুন মনো নক “তাদডা১৮ 
ও *খাদাড়”১৮-শক গ্রাম-বিশেষের শাম হিলাবে শুনতে 
পাওয়া যায়। 
এ ছাড়া আরও বহু বাঙলাদেশের এামের নাম ফ্পাঁবে 
আদ্ত্িক শব প্রচলিত আছে, যেমন £-- 
(ক) ] “অড়। বা আড়া” প্রতায১৯ দিয়ে, ] 
১। বোদরা [-বোদড়! -বাদ্‌ড়া বাৎ১০7-অড়|--পাখীদের 
বাপস্থান বা আশ্রয় ।] 
২। যশোর, যশড়, যশড়া |-ব্স্7জড়!।] 
৩। সোমড়া [জম +17জড়া |] 
৪ । হোমড়! [হুম বা হ্ম্‌7অড়া।] 
৫ নাওরা২২ [-নাওড়া-পাও বালাব্‌1অড়া- লাউয়ের 
স্থান ব1 ক্ষে৪অ। 
৬। মেতড়া [-শিদ্‌ বা হদ7অড়া।] 
৭। বাশড়া [এ৫ধাহ47-অড়11] 
৮। হাওড়] [এঞাব্জড়া।| 
৯.। বামড়া [এবাও+-অড়া |] 
১০। ধাকড়ি [-বাগড়ী২৩-বাহ 4অড়া4ঈ 1] 
(খ)[হ-অ-প্রত্যয় ধিয়ে। ] 
১। বাদি [-বাং+ইআ1।] 
২। হেদে, হেহয়া [এহাৎ+ইন্দা, হাং7-উআ।] 
৩। তদা বা ভাবা |-ভাং1ই আ-্বাং7ইআ।] 
& | আ্থদে [এঙগ্গদিঅ|-স্ং1ইআ1] 
শব্দের দিক থেকে বা ভাষাতান্বিক দিক থেকে যথেঞ্&হ 
পর্যালোচনা করা গেল। এখন দেখ! যাক--জাতিতত্ব ব1 
দৃতত্বের দিক থেকে কতট! সংবাদ পরিবেশন করতে পারি। 
একথা! লকলেই বুঝবেন যে কতকগুলি ঘর নিয়ে যেমন 
১৮। মব্প্রত্তাবিত ও 19০77519710 17801 0) 7১, 
[1105 0906 78774 ভ্রষ্ঠব্য | 
১৯. ডঃ ন্ছনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে হুল 
“অড়ক” প্রত্যত্ব থেকে “অড়া বা আড়া”র উৎপত্তি হয়েছে । 


২০। ভ্ষ্ঠব্য--“ভারতের তাষা ও ভাষা-লমণ্ডা” | হয় 
অধ্যায়_-১৪ পৃ.। ভঃ স্ুন/তিকূমার চট্োপাধ্যায়। 
২১) “দুম” মূলতঃ “সম্হ”? শবও হতে পারে এবং তা 


যদি হয়) তা হুলে অর্থ হয়__নুম্ছদের বাপস্থান। 

২২। বরেজ ব্রাহ্মণদের উপাবি “লাহিড়ী” মুলতঃ লাব্‌ 
বালাও+অড়14ঈ- *লাওড়ী-৮ লাহড়ী- লাহিড়ী”, অর্থাৎ 
লাওড়! বা লাবৃড়া রামের অধিবাসী ও “ভাহুড়ী” শব মূলতঃ 
বাং1অড়াঈী-- “বাতড়ী-৮ বাদড়ী১ বাছুড়ী১ ভাছুড়ী”-_কি 
না, বাদড়! গ্রামের অধিবাসী । 

২৩। অনেকেই ভুল করে “যকতীপ” ও 
প্রজনগ্িতা বলে মনে করেন। 


্ব্যাহতঠীগকে এর 


আগৈতিহাসিক। বাড. লাদেশ 


এ 


একটি পাড়া গড়ে রি কিছ পাড়া নিযে আবার যেমন 
একটি গ্রাম গড়ে ওঠে ঠিক তেমনই ভাবে মাহষের 
কতকগ্চলি দল নিয়ে একট! উপজাতি এবং কতকগুলি উপ- 
জাতির সমবায়ে একটি জাতি গড়ে ওঠে। আমাদের দেশ 
প্রাগৈতিহাসিক আমলে কতকগুলি অদ্রিক-গোষ্টীর টউপজ্রাতি- 
দের দ্বারা অধিকৃত ছিল। তাদের জনেকগুলর নাম পুর্েটিই 
দিয়েছি । 
এই উপজ্বাতিগ্ডছি মুগাঁখিত পুষত, কুকুর২০ পুষত কিন্তু 
(কোন কোন উপজাতি বাদল) গো-হুত্যা করত, পর-স্্ী 
হরণ করত; বাওার মুসলমানদের মধ্যে এই যে শেষোভ 
অভ্যালগুলি দেখতে পাওয়া যায় এগ্জলি কিন্তু তাদের বরা- 
বরের পংক্ষার অর্থাৎ বত প্রাচীন । ময়ুরের২৪ সঙ্গেও তাদের 
পরিচয় ছিল। তাণেন্র গণনার ধারায় ছিল “গণ্ডা” ( ৪টি) 
পকুড়িপ ও “কড়া (২০ ও ৬), পদ" (৮০) প্রভৃতি বিশিষ্ট 
সংখ্যার নাম ও স্থানগ। নি চাঙ্র মাস ও চান বংসর গণন! 
করত, তাই আমর| তাদের কাছ থেকে পেয়েছি, “কটাল, গণ, 
জোয়ার, ভাটা” প্রভৃতি শক । চণ্ডী,২- কালী ছিল তাদের 
( উপজাতি-বিশেষের ) আরাধ্য! দেবী । হ্লুদ, পান, কলা, 
সিছুর ছিল২৭ তাদের পণ্য এবং শিল্প-সভ্যতার নিদর্শন । কড়ি 
ছিল তাদের মুত্র । “কার্পাস” বোধ হুয় তাদেরই আবিষ্কার । 
তাদের সভ্যতা ছিল নদীমাতৃক ও মূলতঃ গরামীপ। তাদের 
রাষ্রিক কাঠামো ছিল প্রাচীন আধ্যদেরই মতন, অর্থাৎ গোষঠী- 
পতি বা পোআপতির অধীনে যেমন এক-একটি দল থাকত, 
তেমনি কোন সর্দারের অধীনে বিশেষ একটি দল থাকত ব! 
কাজ করত। অস্ত্রশত্র ছিপ তাদের ছাড়ের ও পাষাণের । 
আন্ধ আমর! বাঙালীর মধ্যে যে, “ডোম, কাওরা, গৌড়, 
বাগ দী, মালী, মালাকার, পোড়, পুর-কায়স্ব, পৌও,২৮-ক্ষডিয় 





২৪। অগ্রিক ৬ *ত্রকৃ-ব্রকৃ” শব্ষই তার প্রমাণ। একথা অভ 


প্রমাণ করেছি। এ মুল থেকেই “নয়ুর” ও “বৃহ” উৎপন্ন 
হয়েছে । 

২৫। বোধ হয় বৈদিক প্কৃকুর” শব মূল আর্য ভাষার 
কোন শব নয়। বিপত্ীতে গ্রিক হওয়াই সম্ভব । 


২৬ । "চু বা চুঙ” উপজাতির দেবী বলেই নাম *চততী” ও 
“চ্িকা”-_অবস্থ সংস্কতে, এবং "বু বাঁ কোল” জাতির 
দেবী বলেই নাম “কালী ও কালিকা”। এই সবদেবীর 
পূজার মধ্যে রয়ে গেছে মাতৃকাতগ্ত্রের (11800810186 
3556010 ) স্বতি । 

২৭। অরষ্টব্য-_বাদল| দশের ইাতহাস_ পৃঃ ৮-১১ ডঃ 
রমেশচজ মন্ুমদার। 

২৮। ব্রষ্ঠব্য-_“বাঙ্গলার পুরাব্বভ” ( বিশেষভাবে প্রথম 
অধ্যায়) প্রযথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও “বাঙ্গালীর পরিচয়” 
(শেষের দিক ) মীননাথ বনগু। 


৩৬৬ 


চাড়াল, হাড়ি, ছোড়, চূড়া, মাল, পোদ"__প্রভৃতি উপাধি. 
বাচক শব্ধ দেখতে পাই আসলে সেগুলি পূর্বোক্ত প্রাগৈতি- 
হাপিক উপজাতিগ্লির মামের অপত্রষ্ক বূপ। সুতরাং বাঙালী 
অদ্ত্িক জাতি। আন্গকের জাতি ছিলাবে পরিচিত বাঙালীর 
করোচীর মাপ-যোপ অস্ত্রিক উপজ্াতীয়দের করোটীর মাপ- 
ঘোপের সঙ্গে হুবহু হিলে যায়। রক্ত পরীক্ষার ফলও 
এক । স্তরাৎ বাঙালী “ছোমো-আঙ্পিনাগ”ৎ৯ (01)10- 
101005)ও নয়, “নিখে|-নিখোবটু” (০00-621100)৩ 
নয়, *্রাবিড়, মোন্‌, খের”-প্রভৃতি পঞ্চজজাতির সংমিশ্রণও নয়। 
সরকারী প্রত্বাধীনে শ্রেষ্ঠ নৃতাষ্থিকেরা যে প্রাচীন অন্ত্রিক- 
গোষ্ঠীর বিচরণ-পথ সংত্রত্ি অহৃসন্ধান করছেন, তার ফলে 
দেখা গেছে যে তারা আফ্রিকা মহাদেশ থেকে উঠে এসে 
এশিয়ার নানা! দেশ হয়ে ভারতে পঙ্জাবের উপর দিয়ে 
২৯। রি বাহাদীয পরিচয়”:-পৃঃ ৪২-৪৪ মীননাথ 
বস্‌ ও “বাঙ্গলা ভাষাতত্বের ভূমিকা”_-ঃ সুনীতিকুমার চটো- 
পাধ্যায় ও তাহার অভাভ প্রবন্ধ। 


প্রবাসী 


পাটাশিসসািপিপাসিশাশাপাশাপিশিশীপিশার্পীসিশাশপীীসািিসিসিসিস্পিপিসিসিসিস্পীপসপাস্পসপাশিনিতিসপািসপ্পা্পাসপসিল 


১৩৫৪ 


এলে বাঁওলায় রি গেছে। চির তাদের স্থলপথ নে 
এসেই শেষ হয়ে গেছে। তারপর থেকে নুরু হয়েছে জলপথে 
বিচরণ। তাই বাঙলার জাতির] গিয়ে উঠেছে হুদুর অগ্্ে 
লিয়। মহাবীপে, প্রশাস্ত-মহাসাপরীয় দ্বীপপুঞ্জে, লঙ্কা, আন্দামান, 
লাক্ষার্থীপ ও মালদ্বীপে ৷ 

শেষ কথা হচ্ছে এই যে, বাঙালীর প্রানী ইতিহাসের 
প্রধান সম্বল পাথুরে প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত যথে্& পরিমাণে 
পাওয়! যায় নি, তার' কারণ খননের কাজ বাঙলা দেশে 
অত্যঞ্জই হয়েছে । নেহাৎ যেটুকু পুঃর খুঁড়তে গিয়ে, কি 
লাঙ্ষলের মুখে, কি নদীর পৌতায় পাওয়া গেছে সেইট্‌কু 
বিভিন্ন যাহুঘরে রক্ষিত হয়ে জাছে। রাখালদাপ বাধু তার 
বাঙ্গলার ইতিহান্েত্দ “এ ক'টি পাথুরে প্রমাণের উল্লেখ 
করেছেন সে ক'টির মধ্যে হুগলী জেলার কুন্কৃনে গ্রামে প্রাপ্ত 
পাথুরে (130001)01")1 0611) প্রমাণ্টিই একমাত্র বাঁউ পার 


বিলিন । 


৩০। বাঙলার ইতিহাস । 
পৃঃ ৬-৭। 


১ম খ) ১ম অধ্যায় 


“নিউ ইগ্ডিয়ান কাল্চরাল ড্যালারস্” 
প্রীননীমাধব চৌধুরী 


টিপটপে বৃগ্টিও বিএ কুমাসার মধ্যে সসীম লঙুন ছাড়িল। 
দেশে ফিরিবার আগে ভাল করিয়! কণ্টিনেপ্ট বেড়াইবার ইচ্ছা! 
ছিল কিন্তু কপালগ্খণে তাহাকে উর্দশ্বালে ছুটিতে হইল 
জেমোয়] মুখে জাহাজ ধরিবার জঞ্। 

সারা ইউরোপ তখন উপবগ করিয়া কুটতেছে। মিউমিকে 
ফ্যুরর ও রোষে ডুাচের হকার ক্রেমে চড়িতেছে। ক্রান্জে মাসে 
মাসে মন্ত্রিদভার পরিবর্তন হইতেছে । ইংলঙে চেম্বারলেনের 
ছাতার দিকে ঘকলে সতৃষ্ণ নয়নে চাতিয়া আছে। যাহার! 
হাভপ্রধান ধাতের লোক তাহাদের বৃখেও আপন বটিকার 
বিছ্বাং-দন্ত্ বিকাশ দেখিয়। বক্তছাসির পরিবর্ে কাষ্ঠহালির 
উদয় ও বিলয় হইতেছে । ম্যাজিনে! লাইন, ছিওডনবুর্গ লাইম, 
জার্মানীর সমর-প্রস্ততি সন্বত্ধে বিশেষজ্ঞগণেন্র লম্বা! লম্ঘ] প্রবন্ধ 
বাহির হইতেছে । পোলাগু, চেকোন্লোভাকিয়া, বেলজিয়মে 
সমরবিশারদ ও কুটমন্ত্রণাবিশারদগণের ছুটাছুটি চলিতেছে । 
আকাশে বিমানবাহিনী, পথেঘার্টে ট্যাক্কবাহিনী, বন্দরে বন্দরে 
জন্গীজাহান্জের সারি, অলের তলে সাবমেরিন দিন ও ঘণ্টা 
গুনিতেছে। ইউরোপের বারুদত্ধপ ক্ষলিদদের অপেক্ষায় 
উদ্‌ঞ্রীব। 

সশীমের জাগ্য ভাল ঘে বগু চেষ্টারলে জাহান্গে স্থান 


সংখহ করিতে পারিয়াছে। উদ্দ্ল শুর্ধ্যকিরণসাত ইতালীয় 
উপকূল পিছনে ফেলিয়! আহাজ যখন দক্ষিণ সমুদ্রের পথ 
ধরিল সপীম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। 

তাহার বিলাতে প্রবালক্ীবনের কথ] মনে হইল । কিসের 
একটা! নেশায় সময়ট! কাটিয়া পিয়াছে। ব্যারিষ্টারী পড়িবার 
জঙ্ত গে বিলাতে আসিয়াছিল। পড়াগুন1 মামমাঘ, মিটিং, 
ইন্টারভিউ, রিসেপশন, কাগজে লেখা, এই করিয়া হুইটি বছর 
কাটিয়া পিয়াছে। করাপী, জার্পদান, রুশ, পোল, মিশরী, 
তৃকাঁ, নিঞ্রো! কত জাতির লোকের লঙ্গে, বিশেষ করিয়া ছাজ- 
ছাআীর সঙ্গে যে আলাপ-আলোচন1! করিয়াছে তাহার ইয়া 
নাই। সকলের মুখে এক প্রশ্ন, তোমাদের দেশ কি করিবে? 

ইউরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়ার দিকে চাহিয়া লে 
ম্প& অন্থভব করিয়াছে যে ভারতবাপীর সম্মুখে এক বড় দুযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে । বারট্রা রাসেলের একটা কথ] তাহার মনে 
পড়িত। লোকবল ও প্রান্কৃতিক ম্পদে আমেরিকা, রুশিয়া 
চীন ও ভারতবর্ষ এই চারিটি মা দেশ আছে প্রথিবীতে 
যাছারা দিজের পায়ে ফ্াড়াইতে পারে। ঠিক কথা, কিন্ত 
চীন ও ভারত কোথাক্ম 1 বাই তাছাকে বলিয়াছে যে_ 
স্বযোগ আজ খআলিয়াছে তাহার সন্ব্যবহার ফর! লত্ভব হইলে 


মাঘ 


ভারতবর্ষ শক্তিশালী জাতিসমৃহের সপ্তায় দিগ্ের প্রাপ্য আসন 
অধিকার করিতে পারিবে। 

001)10 9109 জাহাজে অথগ অবসর, কোন কাজের 
বালাই নাই। জাহাঞ্ষের ইতালীয়াদ অফিসারদের উদ্ধত ভাব, 
জার্মান ঘাজীদের নাটকীয় চালচলন, জাপানীদের হৃধ, মাংলল 
নাপিকার নীচে দুগীরিয়র হালি, ব্রিটিশদের মুতন মৃচুভাব, 
এ সব লইয়া! মাথ। খামাইবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। শি্ষর্দ 
বিয়া বপিয়! সপীম নান! রঙের তুলি দিয়া নাম] দ্রিক হইতে 
তাহার কল্পনার ভবিষ্যৎ ভারতের চিএ আকিবার চে করিত 
মনে মনে। প্রধেশে প্রদেশে যে অবিশ্বাস ও ঈর্ধার ঘন্র 
ধেখিয়া গিয়াছিল সে ছন্দ নিশ্চয় মিটিয়] পিয়াছে। প্রাদেশিকতা, 
সাশ্প্রধায়িকতাঁ, ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থাঘেষণ জাতির বিরুদ্ধে 
বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়! সকলের বোধ হইয়াছে, আত্মকতৃথ 
লাভ করিয়! ভারতবাপী ঘরের সমস্তা নিজের] সমাধান করিয়] 
লইবার প্রতিজ্ঞায় এঁক্যবঞ্ধ হুইয়াছে। 

বিদেশ ও বিদেমীদের মধে বাল করিয়া দুর হুইতে আর 
গাচটা দেশের সঙ্গে পাশাপাশি নিঞ্জের দেশের দিকে চাহিয়া 
তাহার দৃরিতঙ্গীর পরিবর্তন হইয্লাছিল। আসর সঙ্কটের সুখে 
দেশের লোকের যাহ! কর! উচিত সরল বিশ্বাদে তাহাই 
তাহারা করিতেছে দেখিবে আশায় সলীম দেশে ফিরিতেছিল। 

দেশে ফিরিয়া তাহার কাজ হইবে আগতপ্রায় লবযুগের 
বাট প্রচার করা । বিরল অবসর কর্মব্যস্ত জীবনের চিজ সে 
আপনার চোখের সম্মুখে তুলিয়া] ধরিল। 

লোহিত সমুগ্র পার হুইয়! এডেনের সীড়াশী মুখ হইতে 
বাহুর হইয়া জাহাজ আরব সাগরে পর়িল। পশ্চিম-উপকূলের 
দিকে জ্বাহান্জ আগাইতে থাকিলে দেশের প্রিয়জনদের কথা 
সসীমের মনে পড়িতে লাগিল । একটি মুখ প্রায়ই তাহার মনে 
উঁকি দিতে লাগিল। সে মুখ ভেইন্সীর নছে। ডেইজীর 
কথা মনে হইতে আজ হঠাৎ লে ভাবিয়া আশ্রর্য্য হ্ইলযে 
গত ছুই বংসরের মধ্যে প্রথম ধিকে মা ছুই-তিনখানা চিঠি 
সে ডেইজীর কাছ হইতে পাইয়াছে, তার পর তাহাদের ছুই 
জনের মধ্যে চিঠিপ্ লেখা অলক্ষিতে বন্ধ হুইয়! পিয়াছে। 
অনেক ভাবিয়াও কে আগে চিঠি লেখ। বন্ধ করিল, কি জ্ 
বন্ধ হুইল মে মনে করিতে পারিল না। তাহার পিতার 
চিঠিতে এইমান্ জানিতে পারিয়াছিল যে দেশে কিরিলেই, 
বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ করা তাহার অভিপ্রায় । ডেইজী পিতার 
নির্বাচিত তাহার ভাবী পড়ী। 

বোথাই বন্দরে যেদিন জাহান্গ ভি'ড়িল সেদিন শহরে কি 
একট! উপলক্ষে হরতাল । ওকে গ্রাইক, সাধারণ যানবাহন 
বন্ধ। রাস্তায় রাস্তার সণন্্ পাহারা, দোকানপাট বন্ধ, 
লোকজনের চলাচল নাই বলিলেই হুয়। 

এক বছধুর গৃে সসীদের উঠিবার কথা ছিল। তাহার সাহায্যে 
কোন প্রকারে মালপজ্জ সহ লে তাহায় বাড়ীতে পৌছিল। 








“নিউ ইত্ডিয়ান কাল্চরাল ড্যান্সারস্” 


পিোতীশিপশীিপিপশিপশিশাশশশীশীশিশিশিশিিশটিওি 
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বন্ধু্ট মারাঠ, এক ইনস্থ্যরেদ কোম্পানীর উচ্চপদ্থ 
টাকুরীয়া। বিদেশে আলাপ ও বিশেষ খনিষ্তা হইয্জাছিল। 
চমতকার লোক, থার্টি শ্বদেশীভাবাপনন। হরতালের পরদিন 
বন্ধু বলিলেন বোদ্বাইতে এক বাঙালী নাচের দল আসিয়া 
খুব নাম করিয়াছে। লসীম মাচ দেখিতে ইচ্ছ। করিলে 
তিনি টিকেট সংগ্রহ করিয়া আনিবেম। সসীম নাচের দলের 
মাম জিজাপ। করলে তিনি সেদিনকার বোশ্ে ক্রনিকেলের 
বিজ্ঞাপনের পাতা দেখিয়া বলিলেন, 11195 1915 30 
381178৮৯1991)6 01 ও 10019). (016018] [08100], 
10170609060 05 1১80016 ৭.০ 990 881)8, লেখনের 
উপরে কীচুলী বাঁধয়া এক হাত মাথার উপরে অন্ত হাত 
বৃ্ধাচুঠ্ঠ দেখাইয়া স্মুখে প্রসারিত একটি মেয়ের চি। 

মিস্‌ ভেইজী সেন শর্দা নাচ দেখাইতে বোহাই আপিয়াছে ? 
লপীম আপনাকে ভ্িজ্ঞাস| করিল, দ্িকেট করিয়া! একবার 
ভাবী পরীর নাচ দেখিক্সা আপিবে কি? কথাটা মনে আমিতে 
তাহার খুব ছাপি পাইতে লাগিল। তাছার মা নাই, পিত। 
শেষ পর্যান্ড এই মেয়েকেই তাহার ঘাড়ে চাপাইবেন হিক্প 
করিয়া রাখিয়াছেন 1. সাবধান, মারাঠী বছু যেন কিছু না 
জানিতে পারেন। পে লাঠে যাইবে না, চিঠিপজ লেখার 
কাজ লারিয়া একটু বেড়াইয়া আলিবে বলিয়া সীম উঠিয়া! 
গেল। 

বিলাতযাজার কদ্ধেক দিন আগে জলীম ডেইভ্রীদের 
বাড়িতে গিয়াছিল। 

সদীম ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলে দোতলা! হুইতে 
সুমিজা তাহাকে দেখিতে পাইল । ছুট সে বড় বোন ডেইজীর 
ঘরে চুকিয়া চিংকার করিয়া বলিল,_এই তোর দত্ত সাছেৰ 
এসে গেছেন, তাড়াতাড়ি কর্‌। 

ভেইন্ী তখন আয়নার সম্মুখে সাগরের দোল নৃতের 
মহড়া ধিতেছিল। আগামী শনিবারে ইন্ট্রিটিউটের চ্যারিটি 
শো-তে প্রথম আইটেম তাহার নৃত্য। সে মহড়] না থামাইয়। 
বলিল,_-যে রকম ছুড়দাড় ক'রে খবর দিতে এলি তাবলেম না 
জানি কি খবর আছে। তুই বসাগে যা, আমি আলছি 
একটু পরে। 

সুমিআা ততক্ষণে দিদির টয়লেট টেবিলের কাছে গিয়া 
ক্ষিপ্রহত্তে সাজদজ্দার ত্রুটি সারিয়] লইতেছিল আর অনর্গল 
বকিতেছিল। সাগরের দোল নৃত্যে তর তখন ফুপিয়- 
ফাপিয়। উঠিতেছে, এই গঞ্ন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে বুঝি। 
কোন প্রশ্নের উদ্ধর দিবার অনুসর নাই দ্েইজীর। নুমিজ 
কাঙ্ছ সারিয়! মীচে নামিয়া গেল। স্বছ গুঞ্কনে কি একট! 
গানের কলি গাহিতেছিল সে। 

লসীম বসিবার ঘরে চুকিয়। একথানি বড় চিজ মনোযোগ 
দিয়া দ্বেখিতেছিল। চিত্রের লন্দুখভাগে একটি খড়ের কুঁড়ে 
খর, উহায় দাওয়ার নীচে একটি কলাগাছ এবং ডাব ও জানত 


৩৬৮ 


পঙ্জব মাথায় মাটির ছট। মধ্যভাগে দীর্ঘকেশ, দীখ শুক্র 
নাঘাবলী গায়ে যোগাসনে উপবিষ্ঠ একজন লোক । তাহার 
পনুখে অজিভূজ বেটনে অিশুলধারিনী শ্রীদৃ্তি। সীম ভাল 
করিয় দেখিল, ঘ্রিতুক্জ নহে, ঘিভূত্জাকার ভারতবর্ষের রেখা- 
চিঅ। চিত্রের পন্চাদৃভাগে ঘেখের পায়ে কছেকটি মুণড। 
মুওঞচলির সঙ্গে কয়েকজন বঙ্গসন্তানের মুখের সাদৃষ্ঠ জাছে, 
স্থুরেজ্জনাথ, বিপিনচন্্র পাল, শ্রীজরবিন্দ। হঁহাদের আড়ালে 
ছুইট মুণওে একটু উঁকি দিবার মত স্বান দেওয়া হইয়াছে। 
পে ছুটি বালগঞ্গাধর তিলক ও লঙ্গপত রায়ের। চিত্রের 
নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা, প্রথম লাইনে, ভারতমাতা ও 
পঞ্ডিত জে, কে, সেন শর্মা, ধবিতীয় লাইনে, আশীর্বাদ । 

এই চিডের কি অর্থ হইতে পারে সশীম চিন্তা করিতেছিল, 
ছঠাং পিপ্তনে হালির শবে ফিরয়া দেখিল ডেইআীর ছোট 
বোন স্ুমিজা। 

_-গুড আফটার হুন স্ীমদ1, ইউ লুক চামিং। 

সসীম হাসিল । সুমিআর স্বঙাবের কোন পরিবর্তন হয় 
নাই বয়দ বাড়িলেও। অবিশ্রান্ত কথ! বা, অসংলগ্ন, অনুচিত 
কথ! বল! তাহার অভ্যাসপ। সীম তাঁছার দিকে চাছিয়া 
দেখিল, বলিল, ও] আমার বলবার কথা । ইউ লুক চামিং 
সুমিআ | 

তাছার শ্বরট| যেন তাহার নিজের কাছে সম্পূর্ণ পরিহাসের 
বলিয়া মনে হইল না! । 

সন্ত্রপ্ত হইবার ভঙ্গীতে ঠোটে একটা! আঙুল চাপিয়! 
সুমিজা বলিল,_টুপ, ভেইজ্জী শুনলে কুরক্ষেত্তর বেধে যাবে। 
আপনাকে একটা টিপ দিচ্ছি, যখন এমনতর কথা বলতে 
ইচ্ছে ধাবে আমার কানে কানে বলবেন, বুঝলেন ? 

পে হাসিয়া ফেলিল। 

_ডেইত্ী কোথায়? তাকে দেখছি না যে?--সপীম 
খ্িজালা করিল। 

__কি করে দেখতে পাবেন মিঃ ঘত্ত? বন্থন দেখি ভাল 
ছেলের মত । বিলেত যাবার আনন্দে দেশের বর্ঘমান পরিশ্থিতি 
সন্বদ্ধে কোন খবর রাখেন না। ডেইজীর এখন মন্ত নাম, প্রথম 
শ্রেমীর গাইয়ে ও নাচিয়ে বলে। সে উপাবি পেয়েছে 
জলসান্ী। 

-আলপাশ্র কি? কে উপাধি দিয়েছে? 

-লোকে বাংলাকাষ! ভুলে যার বিদেশ থেকে ফিরে, 
আপনি দেখছি বিদেশ যাবার আগে যাতৃত্তাঘ! ভুলে গেছেন। 
ঈতঘ, ৃত্যত্ী, জলসা, একথা (লে! কোনদিন শোনেন নি? 
অলপাঞ্জী মানে যার.উপস্থিতে জলগার সর্বাঙগীশ খ্রীবৃদ্ধি ঘটে 
গেই তরুদী মহিল!। ইঞ্জ ইট ক্রিয়ার? উপাধিট! দিয়েছি 
আমি। বাবার বস্তৃত] শুনতে যেমন বুড়োর ভিড করে, দিদি 
যে জলসায় যার সেখানে ছোকরাগুলো তেমমি ভিড় করে। 
“বাঙালী আত্মবিস্বত জাতি । বাঙালী জাতির যে বৈশিষ্ট্য 





প্রবালী 
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১৩৫৪ 


জগং সভায় তাহাকে উচ্চ শশ্মানের আসনের দাবীদার 
করেছে".” বাব] এই ব'লে বন্ৃতা স্থুক করলেই শ্রোতারা 
একসঙ্গে হাততালি দিতে, মাথা নাড়তে নুরু করে, কোন 
কোন বুড়ে! আবার ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাদতে থাকে । আর 
জলসাশ্ ডেইজী যখন__ 

সুমিত ঠাড়াইয়া বোধ হয় ডেইজীর নাচের একটু নমুন| 
দিবার ইচ্ছায় দরজার দিকে মৃখ ফিপাইতেই দেখিল পরদা 
সরাইয়া ডেইজী ঘরে চুকিতেছে। বপ করিয়া আসনে বসিয়। 
পড়িয়া বলিল,_-পারলে আসতে এত সকালে? দরভ- 
সাহেবের অবস্থ! দেখে তোমাকে ছাকতে উঠছিলেম। 

ভেইজী কটমট করিয়া বোনের দিকে চাছিল। মৃত্য- 
তক্গিমার ইঙ্গিতটুকু তাছার চোখ এড়ায় নাই। সেজানিত 
সুমিআা এতক্ষণ ধরিয়! সসীমের সঙ্গে ফ্লার্ট করিতেছিল, যে 
রকম শ্বতাবের মেয়ে সে। ডেইজীর স্তাবক জনতা, জনতার 
মুগ্ধ দৃক্রি ও প্রশংসা তাহাকে এত উচ্চ আপনে টঠাইয়াছিল যে 
গে আসন হইতে বাঞ্জিবিশেষের প্রতি নিএহ ব! অন্থগ্রছ 
ঘু্টিপাত করিবার অবকাশ বা প্রবৃত্তি তাঙার হইত না। 
সুমির প্রগলভত1 তাহার অত্যন্ত ইতর মনে হইত। 

ডেইজীর চটিবার বাস্তবিক কারণ ছিল। লে বিশ্বাস 
করিত নাচ ও গান তাহার জীবনের মিশন। নামা সভায় 
পিতার বক্তৃতা হইতে ভাঙার মনে বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে পরিফার ধারণ! জন্বিয়াছিল। পিতার সম্পাদিত 
কাগজের “আমোদ-প্রমোদ” কলমের ব্যাথ্যা হইলে সে বুঝিতে 
পারিয়াছিল বাঙালীর এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের একট। দিক মুর্ঘ 
হইয়াছে তাহার সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্যে । তাহার মাধ্যমে 
বাঙালী-আত্মার সঙ্গীতময় ও নৃত্যময় অভবান্তি হইয়াছে। 
এজ নিজের নাটগান সন্থদ্ধে হাল্কা আলোচনা! লে সহ 
করিতে পারিত না। কিন্তু সুমিআাটা- ছোট মেয়ে বলিয়] 
পিতার শাসম তাহার সম্বন্ধে বাবর আলপ]। 

সুমিজ্ার প্রতি উদ্গত ক্রোধ দমন করিয়! ডেইঙ্গী সমসীমের 
পাশে বসিল। রওন| হুইবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ছুইচারিট! 
প্রশ্নের পর একটু ছাপিয়] সে প্রিজ্ঞাস| করিল,__বাবা গ রায়- 
সাহেব দত্ত মিলে নৃতন মাসিক পত্র বের করছেন জাম? 

সীম বিশ্মিত হুইল, তাহার বাব! কাগজ বাছির করিবেন ? 
আগারগন কোম্পানীর কাক্গ করিবার সময়ে কি একটা ভুট 
ফোরকাষ& না কি কাগজের ভার তাহার হাতে ছিল জানে। 


কয়েক বংসর হইল তিনি অবসর লইয়াছেন। এখন পুজা 
করেন ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়েন। কই কোন 
কাগজের কখাত শোমে নাই দে। বোব হয় টাকা 


আ্বোপাইবার ভারট] শুধু হার । 

_কিকাগন্ধ? সেজিভাসা করিল। 

দুমিআ৷ এতক্ষণ ফোন মতে চুপ করিয়া বলিয়া ছিল। 
দিদিকে কোন কথ! বলিবার অধকাশ ন! দিয়া সে বলিয়। 


মাথ 
উঠিল,__হায় যীন্ুধী&$1 কি কাঁপন্ধ তাও জামেন না? 
বাষ্জালীর বৈশিষ্ঠ্য, বাঙালীর শ্বাতন্্রয, বাঙালীর বীরত্ব, বাঙালীর 
শডি-উপাসমা, বাঙালীর আরও যেন কি কি এই নূতন 
কাগজের মারফৎ প্রচার কর! হবে। নৃত্যে, লতে, ছাস্সে। 
লান্তে, বক্তৃতায় বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ইন্টারপ্রেট করবে এই 
কাগজ, বাঙালী-নিন্দুক ভিন্নপ্রদেশীয়গণের থোতা মুখ ভোঁতা 
করবে__ 

জ্থমিত্রা | ডেইজী প্রায় কাটিয়] পড়িল রাগে। 

ডেইজীর ক্রোধ অগ্রাহ্‌ করিকা হুমিহা খিল খিল করিয়া 
হাপিয়া উঠিল । 

সপীম দেখিল ডেইজী ভয়ানক রাগিয়াছে। তাহাকে শান্ত 
করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, সুমি, এসব সীরিয়াগ ব্যাপার 
নিয়ে তামাশা কর| কি উচিত? যদি তোমাদের বাবা ও 
জামার বাবা আপনাদের মত প্রচার করবার জঞ্জ বাশুবিক 
কোন কাগজ্জ বের কর! স্থির করে থাকেন এভাবে বিদ্ঞপ 
করা তাদ্দের অপমান করা নয়কি? 

স্রমিা ভ্রকুটি করিয়! সসীমের মুখের দিকে কিছুক্ষণ 
চাহিয়া থাঁকিল । তারপর স্বছ হাপিয়া বলিল,-_-এটাকে বড্ড 
সীরিয়াস ব্যাপার বলে আপণনও মনে করেন নাকি? না মিস 
ভেইন্বীর মম গলাবার জ__ 

সে উঠিয়া দাড়াইল। ছুই জনের দিকে দৃ্িপাত করিয়! 
একটু ইঙ্ষিতপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল,___এক্সকিউজ মি, বিদেশে 





যাচ্ছেন, নিরিবিপি আলাপ-আলোচনার একটু সুযোগ 
আপনাদের দেওয়া উচিত। 
সে খর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার গমনপথের 


দিকে চাছিয়! সদীম অঙ্থমনন্ক হইয়া কি যেন ভাবিতে লাপিল। 
তাহার এই অঙ্জমণস্কতা ডেইজীর চোখ এডাইল না, তাহার 
মুখে বিরদ্ির কুঞ্চিত রেখা দেখ! দিল। কিছুক্ষণ পরে সসীম 
ডেইঙ্গীর দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাপিল। বলিল,__স্ুমিআার 
কথায় তুমি এত চট্ট কেন ডেইন্জী, ও ত ছেলেবেল! থেকে 
এ রকমের । 

_ছেলেবেলায় যা মানিয়ে যেত বড় হলে তা আর মানায় 
মা। তাছাড়া, বকামি ক'রে ক'রে ভাল জিমিপ, বড় জিনিস 
বুঝবার শভিও সেছারিয়েছে। সেকথাযাক। শনিবারে 
ইনগ্লিটিউটে চ্যারিটি শোতে আসছ ত? টিকিট বোধ হয় 
শেষ হয়ে পিকেছে। আমি কর্তৃপক্ষদের বলে রাখবে। ভূমি 
গেলে তোমাকে বসিয়ে দেবেন। টিকিটের বাবদ পঁচিশটা 
টাকা তাদের হাতে দিয়ে দিও | 

ভেইজী সঙ্গীমের দিকে চাহিয়! মি& হাসিল। বলিল, 
আমার নাচ ও গানের প্রশংসা করে দেশের লোক। তৃষ্ি 
নিজে দেখে গুনে বলবে এই প্রশংলা অতিরঞ্জিত কিন! । 

আনও খানিকক্ষণ অন্ত কথাবার্ডার পরে সঙীম চ্যারিটি 
শো-তে যাইবে কথ] দিয়া উঠিল, ভেইজীর মি& হাসি পাওয়! 


গা লগইন) এ গান এবাা০৯০,০৪০৯০০০০১৭৮০০০৯ 


 ধনউ হান কাল্চরাল জ্যন্সারস্‌” 








৩৬৯ 





একটু ব্যয়লাধ্য ব্যাপার বলিয়া তাহার মদে হইল কিনা বল! 
কঠিন। 

তাহার পিতার প্রভাব ভেইজজীর চরিত ও মত গঠনে 
অনেকখানি কার্ধ্যকরী হইয়াছিল। ডেইআীর পিতা পঞ্িত 
ফুগলফিশোর বা জ্বে, কে, পেনশর্্া প্যাটি,য়ট, লম্পাদক ও 
লীভার। বিপিনচন্জ পালের লব্মিক ও প্রগরবিদ্দের ম্যাঙ্গিক 
বা আব্যাত্মিকতার সমন্বয়ে ঠাঙার রাজনৈতিক মতবাদ গঠিত। 
হাল আমলের রাজনীতির অভ্যুদয় হইবার পর হইতে তিমি 
রাজনীতিক্ষে8অ হইতে অবসর লইয়াছেন, তবে মাঝে মাঝে 
আলবার্ট হলের ছুই-একট] মিটিডে সন্ভাপতিত্ব করিবার ডাক 
পঙিলে না করিতে পারেন ন1। 

রাজনীতি হইতে অবপর লইলেও পঞ্ডিত দেনশর্্া তাহার 
অক্ষুপ্ন উদ্ধম ও শক্তি দেশপেবার মিয়োর্ছিত রাখিয়াছেন। 
ইউরোপের আনুরিক সভ্যতা ও. বন্ততান্ত্রিকত', ইউরোপের 
সাত্রান্্যবাদী প্রভৃত্ব অপেক্ষা ভারতবর্ষের বন্ত শত্রু দেশের 
অনেকের মনে এ বিষয়ে কোন লন্দেছ নাই, কিন্তু তিমি দৃঢ় 
ভাবে এ কথা বিশ্বাদ করিতেন । তাঙ্ার মতে উত্ভর-ভারতে 
সাত-আট শত বংসর,ব্যাগী তুকাঁ, আফগান ও চাখতাই-যোজল 
প্রভূত্ব ভারতবর্ধের যে ক্ষতি করিতে পারে নাই মাত্র ছুই শত 
বংসরের ইউরোপীয় প্রভুত্ব তাহা অপেক্ষা গুরুতর অনিষ্ঠের 
সম্ভাবনা ঘটাইয়াছে। রাষীয় ক্ষমতা লাভের জড কাড়াকাড়ি 
মারামারি করা অপেক্ষা তারতবর্ষের প্রাচীন কটি ও আব্যাত্তি- 
কতার প্রাপধারাকে বাচাইয়া রাখা! অনেক বড় কাজ। 
আব্যাত্মিকত| ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য, ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এক 
মা আধ্যাত্ত্িক দেশ। এই আধ্যাত্মিকতা রক্ষা! করিবার 
গুরুভার পঞ্িত সেনশর্্া আপনার প্রবীণ স্বদ্ধে তুলিয়] 
লইয়াছেন। 

ইছ] ছাড়। তিনি বাডালী ভ্াতির ইতিহাসে হর্ণাক্ষরে 
যাহার কথা লিখিত থাকিবে এমন একটি মহামূল্যবান তথ্য- 
রঙ্বের পুনরুদ্ধার করিয্বাছেন বিশ্বতির জঙ্ধকার গুহা হইতে। 
সে তথ্যটি এই যে বাঙালী আত্মবিস্বৃত জাতি । সভা-সমিতিতে, 
খবরের কাগজে, পুস্তকে এই তথ্য তিনি অবিশ্রান্ত্ব প্রচার 
করেন। এই তথ্য হইতে উৎপদ্ভি হইয়াছে অতি পরিচিত 
বাঙালীর জাতীর বৈশিষ্ট্যবাদের | বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের গর্ব 
আজ্গ কোন বাঙালী করে ন1? শ্বভাবদুর্ধল বাঙালী চরিজকে 
লবল করিবার এই অব্যর্থ টনিক সুলভ ও লহজপ্রাপ্য করিয়া 
পঞ্ডিত সেনশর্ঘা| দেশের ও দশের কৃতজ্ঞতাতাজন ছুইয়াছেন। 

পঙ্িত সেনশর্্মার অথিগহৃদয় বাল্যবন্ধু কম্ুলীর্টোলার 
রায় সাব কাত্রিকচত্র দত্ত। তাহার জ্যেষ্ঠ পুজ সলীমের 
সঙ্গে ডেইজীর বিবাহের কথাবার্ডা অনেক দিন ্রির জাছে। 
বিবাহ হুইয়! যাইত কিন্তু রায় সাহেব দ্িদ বরেন ছেলে বিলেত 
ছুরিয়। না আপিলে বিবাহ হইবে না। 
ভেইআী ইতিমধ্যে জুনিয়র কেছিছ পাল করিয়া ডাইও- 
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সিসান হইতে বাছির হুইল । মিশনারী কুলে না দিলে ছেলে- 
মেয়ের শিক্ষার বনিয়াদ পোক্ত হয় না এবং £েট্‌স্‌ম্যান কাগজ 
না পড়িলে রাজনীতির জান জন্মায় মা__বাংলাদেশের আপার 
লার্কেলের এই সনাতম মত পঞ্িত লেনশর্শ্মা পরিত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। 
ডেইজী ডাইওপিসান হইতে বাহির হইল । এক তত 
মুহুর্তে পূর্ব-ভারতের আকাশে এক এয়ারপকেটে বপিয়] 
বলির বিশ্রাম করিবার সময়ে ভগবান নটরাজের দৃঃ্রি তাহার 
উপর পড়িল, তিনি স্ব হান্ত করিলেন। তখন হইতে ডেইজীর 
জয়ঘাতা নুরু হুইল । খবরের কাগজ, গুল কলেন্দের তরুণ- 
বন্দ, দরদী মধ্যবয়স্চদিগ্গের পৃষ্ঠপোষকতায় তাহার বিজয় রথ 
ছুর্বার গতিতে টিয়া চর্লল। সপীম বিলাতে তখন বার্ণাড শ, 
প্রোঃ হারল্ড ল্যান্বী ও মিঃ ডিভ্যালেরায় লঙ্গে ইন্টারভিউ, 
ব্রিটিশের ভারতবর্ষের মঙ্গল করিবার ইচ্ছার মধ্যে কত পার- 
সেন্ট খার্ট ও কত পারপেন্ট মেকী তাহা নির্ণয় ও ইঙ্জয়ান 
মজলিশে বক্তৃতা করিতে ব্যস্ত । 
ডেইজীর খ্যাতি যত বাড়িতে লাগিল প্রবাসী সলীমের 
কপাল তত তাঙিবার আগের মচমচ শক্দ করিতে লাগিল। 
এদিকে নাচুনে স্তাবী পুঅবধূকে লইয়া সপীমদের পরিবারে 
অন্বপ্থির হাওয়] বছিতে লাগিল। 
সমীমের পিত1 রায় সাহেব কাণ্তিকচজ্জ দত্ত সামাঞ্ড বেতনে 
আগারলন কোম্পানীর আপিসে চাকুরী আরম্ভ করিয়া সত্তত। 
ও অধ্যবসায়ের গুণে ভুট-লেকৃপনের বড়বাবু হুইয়াছিলেন। 
তিনে শাক্ত মতে বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাহার বার্ধীতে 
কালী পুক্জার সময়ে কোম্পানীর ছোট বড় সাফ্বগণ নিমছিত 
হইয়| প্রতি! দর্শন করিয়! প্রণামী দিতেন এবং মহাপ্রলাদ 
গ্রহণ করিতেন । তাহাদের জভ বড়বাবু বিলাতী “কারণের 
ব্যবস্থা করিতেন । 
রায় সাহেব সওদাপরী আপিসের চাকুরীয়া এবং সাহেব- 
ভক্ত হইলেও তাহার পারিবারিক আবহাওয়া ছিল শিক্ষিত ও 
মান্দিত এবং অনেকখানি স্বদেশয়ানাপূর্ণ। বাল্যবন্ধু পঙ্জিত 
সেনশর্ার প্রভাব তিমি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। 
বাঙালী জাতি শক্তি উপাসকের জাতি, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য 
শজিসাবদ! তিনি দৃঢ়ভাবে এই মত ব্যস্ত করিতেন এবং 
দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন হইলে নিজের দৃষ্টান্ত দিতেন । 
রায় সাফ রাশভারী মানুষ, দেহ্থানি শক্তি-উপাসকের 
উপযুক্ত । সকলে তাহাকে সমীহ করিত, তিমি লমীছ করিতেন 
একটি বাচাল মেয়েকে | এই মেট তাহার বন্ধুকতা নুমিজা। 
হাসি ও কৌতৃকপ্রিয় এই মেয়েটর লন্মুখে রাশতারী রায় 
সাহেব রাশ আলগা করিয়া দিতেন। ডাকার নিজদের কণ্ত। 
ছিল না। ডেইজীর দর্শন যত হূর্ম হইতে লাগিল নুমিআাকে 
তত তিনি কাছে টানিতে লাগিলেন । শঙ্তিসাধন] বাণ্ডালীর 
বৈশিষ্ট্য আন্বরিক তাবে এই মতে শিশ্বাস করিলেও বন্ধুর 
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পাপী পপ 
আব্যাত্মকিতার বাদ রায় সাফ্বে যুঝিতেদ না, পছদও 
করিতেন না। সম্ভবত এই জায়গায় ক্ুমিজার লঙ্গে তাহার 
মিল ছিল। 

দুমিআ| নিষ্ষের বাপকে এড়াইয়! চলিত কিন্তু বাপের এই 
গল্ভীর, কালীতঙ্ঞ, বিশালকায় বন্ধুকে চোখা চোখা বাক্বাদে 
বিদ্ধ করিবার দুযোগ পাইলে তাহার সধ্্যবহ্থার করিতে ভ্রুট 
করিত মা। কখন কখন নুমিডার সম্দেছে হইত রায় সাব 
লেগ-পুলিং করিতেছেন,অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়া উত্কাইয়] দিতেছেন। 
এ সন্দেহ একেবারে মিথ্যা নয়। প্ররুতই দুমিজাকে চাইয়া, 
তাহাকে খোচা ধিয়] তাহার কথ] শুনিতে তাহার আনন্দ বোধ 
হইত । নুমিত্রার একট! আলাদ! দে'খবার তঙ্গী ছিল, বঙ্গ 
বিদ্রপেও তাহার বেশ দখল ছিল। ঝোকের মাথায় বকিতে 
বকিতে এই পন্দেহ একবার মনে উঠিলেই সুমিআর বাক্যবাণ- 
খুলি একেবারে নিস্তেজ হ্হয়! যাইত । 

সুমি! আসিয়া তাহার কাছে বলিপে তাঙ্ছার মনের ভাব 
বুবিঘা গণ্রভাবে ছুই-চারিট| কথায় তিনি তাহাকে উদ্কাইয়া 
দিতেন, দিয়া মজা দেখিতেন | স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙালী 
শঙ্িসাধনা করিয়া! আসিতেছে এক দিন গণ্ভীরতাবে এই মতের 
ব্যাখ্য! করিতে আর্ত করিলেন । কিছুক্ষণ চুপ করিয়াশুনিথার 
পর সুমি উপধূপ করিতে লাপিল। পঁগুত পেনশর্দদার 
একটি প্রবন্গের কথ! রায় সাছ্ছেবের ম্মপপ হইল। তিনি 
বলিতে লাগিলেন, দশপ্রহ্রণধারিণা মহ্ষমক্ষিণী ছুর্গ। বাঙালী 
জাতির ই&দেবী, বাঙালী শগ্ডির সন্তান, আজন্ম শর সাধক। 
ক্ষমিআার বাপধস্ত্র জার বাধা মানিল না। ব্যঙ্গ হাস্য করিয়া! 
লে বলিল,-_বাঙালীর শক্তিসাধন| আর কোন শঞ্ডির নয়! 
কাকাবাধু, শুধু বাকৃশ্ির সাধন]। চারদিক থেকে পিটিয়ে, 
খনেপ্রাণে ইজ্জতে মেরে যখন একশা করে দিচ্ছে ককিয়ে 
ককিয়ে বাঙালী তখনে! মছ্ষিমর্দিণীর শব করছে। গায়ের 
ধুলো ঝেড়ে তর্জনী তুলে বলছে, একবার দেখে মোব, জার 
আক্ষালন করছে। আবার দম নিয়ে শক্তিলাধনার বুকমী ঝেড়ে 
গান্ধীতীর অহ্িংলবাদকে খবরের কাপন্জে বিদ্রপ করছে। 
কবে চু'জন ছেলে বোমা কাটিয়ে নিজের হাত প] উত়্িয়েছিল 
গোটা বাঙালী জাতি তাই ভাঠিয়ে খাচ্ছে আজও । 

খন জর নীচে রায় লাহেঘের বড় বড় ছুই চোখ মিটমিট 
করিতেছিল । দুম নিজের ধোকে বলিয়! চলিল,_-দেছে 
শক্তি নেই, চরিত শক্তি নেই, শক্তির পরিচয় ফেবল বাক্‌ 
বিস্তারে । এক জন বাঙালী জীবনে বাজে কথায় ঘে শক্ষি 
ব্যয় ফরে পাওয়ারে পরিণত ক'রে তাতে বোধ হুর 
এক ডজন সুপার ফোর্টেপ হাওয়াই টু ক্যালকাটা দম &প 
উড়তে পায়ে। সাধে ফি অভ প্রদেশের লোকে বলে 
যাালীর আছে শুধু পিফট অব দিগ্যাব? বাঙালীর জাতীয় 
বৈশিষ্ঠ্য | বড় বড় কথা, ঘলাদলি, পরপ্রীকাতরতা, আত্মন্ত- 
রিত1, এই হ'ল বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্য | পোর্ট! ভারতবর্ধে, 
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লোক কেউ বয়, এ খোটা, ও বেড়ো, লে উড়ে, মান্য কেবল 
আপনার মমিব আগাব্রসন কোম্পামীর লাহেব গোষ্ঠী আর 
তাদের বশন্দ কেরাপীর জাত বাঙালী | শালুক চিনেছেন 
গোপালঠানর । আতর কোন্‌ জাত আছে ভারতবর্ষে ঘাকে 
ভারতবর্ষের লবগুলে। জাতে মিলে কায়মনে দ্বণা করে? 

দুমিভ্ার রাগ দেখিয়া রায় সাঞ্েব হাসিয়া ফেলিলেন। 
বলিলেন,_আমার মনিব আগারসন কোম্পানীকে এর মধ্যে 
আনছ কেনমা? 

--আগারসন, মরিলন, সোরেনসন সব কোম্পানী এক। 
বাঙালী সাহেব তাড়ায় মুখে। সাছ্বেরা গেলে কার মন 
সুগিয়ে কৃতার্থ হবে বাঙালী? ভারতবর্ষের কোন জাত কি 
আপনাদের দেখতে পারে? কেন পারে না? কোন্গুণে 
সআ্বাপনার] তাদের চেয়ে বড়? বুদ্ধি? বুদ্ধির গোড়ায় জল ঢেলে 
ঢেলে বাঙালী মরছে, সে গাছ বন্ধ্যা ফল আর ধরছে ন]। 
বাঙালীর জাতীয় বৈশিঞ্েতর বুলি নিছক ভগামি। বৈশিষ্ঠের 
বুলি কপছে আর কত দিন ধোকা দেবেন? লোকের চোখ 
নেই? দিন আলছে যখন চোখের সবল ফেলে হাত জোড় 
করে চেয়ে থাকতে হযে পশ্চিমে বাংলার বাইরে যে স্কাকতবর্ষ 
ছয়েছে তার দিকে। 

স্বাহসাছ্েব হাপিয়! বলিলেম,--বড়ভার জোর তোমারও 
ত কম নয়মেয়ে। রা শুমে পাখীর জাত চেনা যায়। 

সুমিত কিছুক্ষণ ওম হইয়] বসিয়া রহিল। ারপর 
অল্প অল্প হাপিতে লাগিল । বপিল,-_নাঃ, আপনার মধ্যে এক 
ফোটা সীরিয়াসনেস নেই। এত বড় মাহুষটা শুধু খোল, 
শাল নেই একবিন্দু। 

রায় সাহেব তিরদ্ভৃত হুইয়! লম্মেহ হাসি হাসিলেন। এই 
তীক্ষবুদ্ধি, বাকৃচতুরা যেয়েটি ঠাহার বিশেষ স্সেহের পাত্রী 
হইয়া! উঠিতেছিল। বড় বোনের সঙ্গে ছুমিজ্রার তুলনা করিয়া 
তিনি মনে মনে একটু আক্ষেপ করিতেন । 

এদিকে সপীমের ফির্িবার সময় নিকটবর্তাঁ হইয়া! আসিল। 
ভাবী পৃবধূর নৃত্য অভিযান সংঘত করিবার জন্ঞ রায় সাছ্ছেব 
বন্ধুকে উপদেশ দ্রিলেন | বদ্ধু তখন কনার কালচরাল দিথিজয়ের 
উদ্দেষ্তে ত৪মগুলীর সহায়তায় অল-ইঙ্ডিয়! টুরের পরিকম্না 
ক্ষীরিতে ব্যস্ত । তিনি মুখে আশ্বাস দিলেন ভাবনার কারণ 
মাই, সদীঘ ফিরলে শুতকার্ধ্য শেষ করা তাহার অভিপ্রায়, 
কার অক্তিগ্রায়ও তাহাই। 

পঙ্িত সেনশর্্ার পার্টি 
গেল। একটু গোল বাধিয়াছিল ন্ুমিহাকে লইয়া। লে 
বরাবর পিতা ও গোষ্ঠা ভর্ীর মৃত্য ও সঙ্গীতমূলক কফালচরাল 
মিশনের প্রতি উদ্ধাসীন। তাহার পড়াণ্ডবার বাতিক ছিল। 
তাহা ছাড়া তাহার মামার বাক্ষীর উদর ধরণের দেশগ্রীতির 
প্রক্তাব বোধ হয় তাহার মমের উপর পড়িন্বাছিল। পিতা ও 
ভর টুকে বাহির হইবার আগে সে মামাম্ব বাড়ী গি্বা উঠিল) 


“নিউ ইত্ডিয়ান কাল্চরাল ড্যান্সারস্” 


অল-ইঙিয়! টুরে বাহির হইয়া 
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বেনারপ, লক্ষৌঁ, এলাছাবাদ, দিল্পী হুইয়া পঞ্ডিত সেন- 
শর্ার পার্ট ভারতীয় নৃত্যের পৃষ্ঠপোষক এক হিজ হাইনেসের 
আহ্বানে মধ্যভারতে গেল। সেখান হইতে বোস্বাই। 
পার্টির দক্ষ পাবলিসিটি অফিলারের দক্ষতায় মিস্‌ ভেইজজী সেন- 
শর্া লর্বভারতীয় লেমসেসনের পধ্যায়ে উঠিল । 

বোস্বাইতে সেনশর্্বা দলের আবির্ভাবের কথ! জানিতে 
পারিয়া সদীদ জস্তেবান্তে মারাঠি বন্ধুর নিকট বিদায় লই 
কলিকাতায় চলিয়া আসিল। 

গৃছে ফিরিয়া লসীম দেখিল পিতা শধ্যাশায়ী, ভাল করিয়া 
কথ! বলিতে পারেন নাঁ। মাস কয়েক আগে সন্নযাসরোগের 
আক্রমণ হইয়াছিল, কোনমতে এযাআ! রক্ষ। পাইস্া- 
ছেন। তাহার মধ্যম ভ্রাতা অপীমকে শান্তি ও শৃঙ্খলার 
রক্ষকগণ কোথার লইয়া গিয়াছে জবান! যায় নাই। দেনাকি 


. অপরাধজনক হ্যাণ্বল,বিলি করিতেছিল। 


পিতা ছুঃখ কবিয়! জানাইলেন যে বড় ছেলের বিবাছ 
দিয়া যাইবার সাধ ছিল, সে সাধ আর পূর্ণ হুইল না। তিনি 
এইন্সপ ইঙ্গিত করিলেন যে সংসারের দিকে ঢাহিম্া ডেইজীব 
জক্ষে ছেলের বিষাহ দিবা অভিপ্রায় আত ভাহার মাই, কিন্ত 
তিনি কথ! দিয়াছিলেন অনেক আগে। 

পারিবারিক বিপর্ধয়ের চাপে ইউরোপের আলম ঝটিকা 
অতি চরের, মিঃসম্পর্কিত ব্যাপ:র বলিয়া! লসীমের মনে হইল । 
মনে হুইল যে নবঘূগের প্রভাতের আশায় লে বিদেশে দিন 
গুনিতে ছিল পে প্রভাত উদ্য়ের পথে ভন্ভিত হৃইয়] গিয়াছে । 

অসীম একটু গুছাইয়া লইয়া! কি ভাবে আপনাকে দেশের 
কাজে নিয়োক্ধিত কাঁরবে তাবিতেছে, বিভিন্ন দলের নেতাদের 
সঙ্ষে দেখাপাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচন! কবির প্রকৃত অবস্থা 
বুঝিবার চে&! করিতেছে! ডেইজীর কথ! তুলিয়। পিতাকে 
ইন্িতে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছে ঘে তাহাকে বিবাহ কর! 
বোধ হয় সম্ভব ক্ইবে ন1। 

কয়েক দিন পরের কর্থা। র্লায়সাহ্েব সসীমকে ডাকিয়া 
তাহার হাতে একখান! পত্র দিলেন, একটু হালিয়া বলিলেন,__ 
যুগল লিখেছে, পড়ে! । 

পে বাল্যবন্ধুর কুশলবার্ডা দ্বিজ্ঞালা করিয়| পঙ্গিত দেন- 
শশী লিখিয়াছেন যে তিনি জতি হুঃখিত যেবন্ধুর নিকটে 
বহুদিন পুর্ষে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাছা রক্ষা করিতে 
পারিলেম না। ভগবানের ইচ্ছা অভন্রপ। এ্ীমতী ডেইন্সীকে 
আশ্রমজীবদ আকর্ষণ করিয়াছে । আধ্যাত্মিকতার সংস্কার 
তাহার রক্তে রহিয়াছে, প্রীমতী ইন্রধাজ। তাহারা এক আশ্রমে 
পিয়াছিলেন মহাপুরুষের পুশ্যদর্শম লানের আকাঙ্জায়। 
আকাঙ্ষা আশার অধিক পূর্ণ হুইরাছে। আশ্রষের আনন্গখন 
আধ্যাত্মিক প্রন্তাব প্রতীকে গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছে, 
গে আশ্রমবালিনী হুইয়াছে। ছ্রমতীফে তুমি অত্যন্ত সহ 
কষ্সিতে, আব্যান্িক আধদলাতের জত তাছান্ব এই ত্যাগ 
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স্বীকার তোমাকে গল্ভীর আনন্দ দাম করিবে লঙ্গেছ 
মাই। 

কভার সম্বন্ধে এই সংবাদ দিয়া পঙ্চিত সেনশর্্বা ইহার পর 
লিখিয়াছেন আত্মবিশ্বত বাঙালী জাতির লুণ্ড স্বৃতি ও গৌরব 
উদ্ধার করিবার জর জীবনের বাকী কয়টি দিন তিনি ঘোগ- 
সাধনায় ব্যয় করিবেন। এই উদ্ধেন্তে মহাবলিপুরমের 
মিকটে লাধদার পক্ষে অনুকূল মমোরম নৈসপিক দৃষ্তের মধ্যে 
গরহারমিটেজ নামে একটি আশ্রম স্থাপন করিবার সঙ্ষল্প 
করিয়াছেন । এই মহ প্রচেষ্টার সাফল্য সাধারণের, বিশেষ 
করিয়! তোমার মত প্রাচীন আদর্শের অন্তজিম অন্রাসী ব্যক্তি- 
গণের আনুকূল্য ও দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিতেছে । যং- 
কিঞ্চিং সাহাধ্যও ক্লুতজ্ঞতার সহ্ছিত গৃহীত হুইবে। 

পঙ্র পড়! শেষ করিয়! লসীম পিতার দিকে চাহিয়! 
ছাপিল। পিতার মনে বোব হুয় তখনও একটু আশঙ্কার ভাব 
ছিল, ছেলের হালি দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন। 
কিন্ত বাল্যবদ্ধুর সহিত এই বিচ্ছেদে তাহার মনে একটা ব্যথা 
বিয়া! গেল । এই ব্যথা শ্মি্ার জন । রোগশয্যায় সুমিজার 
কথা তাহার পুনঃপুনঃ যনে পদ়্িয়াছে।, তাহার কোন খবর 
তিনি আঙ্জকাল পান না। এবার বোধ হ্য খবর পাইবার 
পথও বন্ধ হুইয়! গেল। 

ডেইজীয় আশ্রমজীবন এরহপের ব্যাপার লইয়া! দিন কয়েক 
কাগজে মান] প্রকার আলোচনাহ্ইল। কোন কোন কাগজের 
উৎলাহী নিষ্বত্ব সংবাদদাতার! আশ্রমিকদিগের মধ্যে খ্যাতমাম! 
ব্যজিদিগের সঙ্গে ইন্টারভিউ করিয়া রিপোর্ট পাঠাইতে 
লাপিলেন। তাহাদের বর্ণনা্তঙ্গী ও অন্তব্যেত্র সরসতার গুণে 
রিপোর্টগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হুইত। সাধারণের অবগতির 
ঞঙ্জ অবশেষে শরহারমিটেন্ হইতে এক বিবৃতি প্রকাশ করিকা 
পঙ্িত জে, কে, লেনশর্্। জানাইলেন যে বিশুদ্ধ আধ্যা্িক 
প্রেরণা বাতীত প্রীমতী ডেইজীর আশ্রমজীবন গ্রহণের মূলে 
আর কোন প্রেরপা নাই। লাধাব্রণে এই বিবৃতিতে সন্ধ& 
হুইয়! ডেইন্জীকে দ্রুত ভুলিয়া! যাইতে আরগ করিল। 

সপীম ডেইআ্ীকে ইহার পূর্বেই ুলিতে আরম্ত করিয়াছিল। 

ডেইজীকে সসীম যত তুলিতে লাগিল বিদেশে যাইবার 
আগে ডেইজীদের বাড়ীতে এক জনের কৃতিম সন্তরত্ততঙ্গীর সহিত 
উচ্চারিত একটা কথ! তাহার তত মনে পড়িতে লাগিল। 
কিরিয়া জাপিয়! আর তাহার সঙ্গে দেখা হয় মাই, তাহার 
কোন খবরও সে জানিতে পারে মাই। তাহার কথাটা অতি 
হালকা কৌতৃকের ভঙ্গীতে বধ] হুইয়াছিল কিন্তু কেম যেন 
স্বপ্ে শোন! একটা! সুন্দর গানের কলির মত কথাটা তাহার 
মনের এক কোণে গুঞরিত হইত । এই গুপ্কদকে আশ্রয় 
করিয়া একখানি কৌতুকপ্রিয়, মি& মুখ তাহার মনের আকাশে 
উকি দিত। 

এক দিন পুলিস আপিলে ভ্রাতার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে 


প্রবাসী 
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গিষ্বা ললীম জানিতে পারিল গীজ তাহার ছাড়া পাইবার 
লন্ভাবনা জাছে। যে আপন্তিজনক হাগুবিল বিল করিবার জন্ত 
তাঙ্ছাকে ধর! হইয়াছিল তা! নাকি বাস্তবিক আপদিজনক 
নছে। অনেকখানি উৎকুল্ন হইয়া লে বাড়ীতে ফিরিল। পিতা 
সংবাদটি পাইলে আনন্দিত হইবেন । 

এ রকম হাল্কা, উৎকুক্প মনের অবস্থা অনেক দিন হয় 
মাই সলীমের। হঠাৎ তাহার জেনোয়া আসিতে ট্রেন হইতে 
দেখা একটি পঙ্গীদৃক্তের কথা মনে পড়িল। সকাল বেলা। 
রেল-লাইন হইতে অনতিরে অলিত ক্ষেতের মধ্যে একটা লাল 
বাড়ী লতা-পাতা-কুলের বেষ্টনীর মধ্যে । পিছনের জমি ক্রমে 
উচু হইয়া পাছাড়ের সঙ্গে যিশিয়াছে। পাহাড়ের মাথায় 
কুয়াশার জাশ। প্রগাতহুর্যোর আলো পড়ি] বাড়া, ক্ষেত, 
বাগান, ফুল, পাতা ঝিকমিক করিতেছে। বাড়ীর ফটকে 
হলুদ রডের কাকর বিছানো পথে ফ্াড়াইয়া একটি মেয়ে 
সকৌতুছলে গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে। কালো চুল, জলিত 
রং, অতি সুকুমার মুখের ডৌল। গাড়ী দেখিবার জ্ঙ বোৰ 
ছয় বিছান| হইতে উঠিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে । প্রভাতের 
আলোতে লমুদ্বল পটভূমিতে এই বিদেশিনী কিশোরীকে 
দেখিয়া সসীষ মুদ্ধ হইল । তাহার নিপ্রাহীন রাতের জড়িমা 
পলকে দূর হুইয়া গেল। লম্জদৃষ্তট ও তাহার নিগ্জের ভাল- 
লাগ। মিশাইয়া একটি অপরূপ চিজ তাহার মনে আর্ত হইয়া 
রছিল। সে দেখিয়াছে কোন কারণে মম হাল্কা ও উংকুল্প 
হইলে এই চিএটি তাহার চোখের লম্মুখে ফুটয়! উঠে, মনে ঘন 
জানঙ্গের ছোপ লাগাইয়! দেয়। 

পিতাকে খবরটি জানাইবার জজ পে উপরে গেল। সিঁড়িতে 
উঠিবার সময়ে পিতার হাসির শব্ব কানে আসিয়! তাহাকে 
বিশ্মিত করিল। আপিয়] অববি সে তাহাকে আগের মত 
হালিতে দেখে নাই, কথাবার্াও ধুব অল্প ও ধৃছু হইয়। আপিয়া- 
ছিল। তাহার এতখানি পরিবপ্ধন আনিল এমন কি ঘটিয়াছে 
ইতিমধ্যে ? | 

ঘরের সম্মুখে আসির়] দে থমৃকিয় দাড়াইল। দরজার 
দিকে পিঠ করিয়া একটি মহিল। পিতার শয্যার পাশে চেয়ারে 
বসিয়া তাহার সঙ্গে কথ! বলিতেছেন। ঘর অল্প অঞ্ধকার 
হুইয়াছে। 

একটু ইতস্তত করিয়া! সমীম ঘরে প্রবেশ করিল। তার 
শবে মহ্লাটি ঘাড় ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়। উঠিয়া 
দ্বান্াইলেন । 

ললীম তাহার ফুখের দিকে চাহিয়া ব্যথিত ও বিশ্মিত হইল। 
জুমিজার চেহার! এ কি হুইয়াছে? তাহাকে চেন! যায় না। 
কি অনুখ হইয়াছিল? বাহিরে সে উদ্বেগ প্রকাশ করিল ন!। 
একটু হালিয়! বলিল,__কখন এলে সুমি]? কেমন আছ? 
গুদিঘা হাসিয়া! তাহাকে -মমক্কার করিল, কোম উর 
দিল মা! 


মাথ 
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রায় সাহেব বলিলেন, তোমর! বলো ছু'জন। সুমিজা তার ছেলেদের ঘর । এ খাড়ীর ফোন কিছু দুমিহার অপরিচিত 


মাঘার বাড়ীতে ছিল এত দিম। ও নিজেও অন্ুস্থ। 

জুমিআ্রাকে তিনি বিছানার উপরে বদিতে বলিলেন। 
জুমিতা বসিলে তাঙার মাথায় একখানা হাত রাখিয়া 
বলিলেন,_্ুমিআা কিছুদিন আমার কাছে থাকবে। ও 
আমাকে ভাল ক'রে তুলবে বলছিল। 


সসীম নুমিজার ঘুখের ভাব দেখিবার চে&। করিল, কিন্তু 
তাহার মুখ রায় লাছেবের দ্িকে ফিরানে, কিছু দেখা গেল 
ন!। পে বলিল, দুমিজ্া কি থাকবেন, বাবা? 

রায় সাঙ্থেব হাপিয়া বলিলেন,__বাপ ও বড় বোন হু'্নে 
ছুই জাশ্রমে চুকেছে। মা মেই। পু ফিমামার বার়্ীতেই 
বারো মাস পড়ে থাকবে? তুমি একবার বলে দেখ না? 

পিতা রহ করিতেছেন কিনা সসীম বুঝিতে পারিল মা। 
একবার তাহার মমে হইল বোধ হয় ছুই জনের মধে ইহার 
আগে কোন রকম বোঝাপড়। 
বাস্তবিক এখানে থাকিবে কেন? পিতা তাহাকে স্ষেছ করেন 
সেইন্ভ থাকিবার কথ] বলিতেছেন। নুমিত্রাকে কাছে 
পাইয়া পিতার পরিবর্তন সে চোখে দেখিতেছে। কিন্তু 
তাহাদের আগ্রহে কি জালে যায়? একটু বিব্রতভাবে গে 
বলিল,_আমি বললে যদি সুমিজ| থাকেন বাবা, আমি 
আপনার দিকে চেয়ে তার কাছে এক-শ'বার এ অগ্রোধ 
করব, কিন্তু এ ভাবে-_ 


হঠাং তাহার কথা জড়াইয়া গেল, মুখ লাল হইয়! উঠিল । 

যায় সাহেব তীস্ক দুটিতে তাহার দ্রিকে চাঞ্িলেম। কি 
বুঝিয়া মনে মনে একটু ফাসিলেন। তিনি বলিলেন, _নুমিআজা, 
একটু মুখধানা তোল ত মা, ছেলে আমার দিকে চেয়ে 
তোমাকে থাকবার জজ এক-শ' বার অনুরোধ করতে 
প্রস্তুত জাছে। কথাট! একটু ভাল করে শোন। অনেক 
গভার অর্থ আছে বোধ হয় কথাটার মধ্যে। একটু তেবে 
দেধ ত মা। ভেবে ওকেই উত্তর দিও। ওরনিক্ষের দিক থেকে 
কিছু বলবার থাকলে সেটাও শুনে মিও। সীম, দুমিজাফে 
নিয়ে যাও, হাত-মুখ ধুয়ে ও কিছু খেয়ে নিক। যাও মা। 

সুমি উঠিয়া লসীমের অহ্লরণ করিল। 

রায় লাঞ্ছেবের ঘরের পরে একট! প্রশস্ত দালান, তারপর 


হইয়াছে । কিন্তু নুমিজা 


নছে। দালানে আসিয়! ললীম বলিল,_নুমিআ1, একট। কখ। 
বলব যদি কিছু মনে না কর। 

জুমিআ দাড়াইয়! তাছার দিকে চাহিয়া! বলিল। বলুন । 

সসীম কথ| বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাছার ছই 
চোখ ব্যএ্ভাবে দুমিজার মুখে চোখে কি যেন খুজতে 
ছিল। 

সুমিত নতমুখে ছ্াড়াইয়! । সসীম হঠাৎ বাকৃশক্ি 
হারাইয়াছে। তাহার ব্যাঞুল, মুধর চোখের ভাষা হইতে 
সুমিজা সম্ভবত কিছু অগ্মান করিয়া লইল। ধীরে ধীরে 
তাহার মুখে স্ব হাপির রেখ! দেখা দিল। সসীমের একটু 
কাছে সয়া আিয় স্ব কঠে সে বলিল)--যে কথা বলতে 
চাও তুমি, গেট। বলতেও কি আমাকে পাহাধ্য করতে হবে ? 

এতক্ষণে সঙীমের বাকৃশভি, ফিরিয়া আসিল । সে অত্যন্ত 
উৎকুল্ন হইয়া হাপিয়া ,বলিল,_-ধ্যান্কস দুমিআ, একটু সাহাষ্য 
কর। 

-এবার তোমার নিজের দিক হতে জুমিজ্ার কাছে 
কিছু অন্থরোধ করবার জাছে কিনা বল। জাইনো লি ইন 
এ জেনারাল ইয়ং লেভী। 

লদীম হাশিল। বলিল,-_তুমি টিপ দিয়েছ, লেটা কামে 
কানে বলব পরে। 

তাহার টিপ দিবার কথা শুনিয়া দুমিজা প্রথমটা! বিশ্মিত 
হুইল। তারপর চকিতে প্রায় তিন বংসরের আগের এক 
দ্বিনের কথ! মনে পড়িল। তাহার লেদিনকার হাক্ষা পরি- 
হাস পসীম এইভাবে মনে রাখিয়াছে? তবে কি সসীম তখন 
হইতে? 

মূখ তুলিয়া লে পূর্ণ দুটিতে সসীমের দিকে চাহিল। সীম 
স্বছু হাদিতেছে। কি জানি কি ভাবিয়া কৌতুকপ্রিয় সুমিজার 
চোখের পাত| একটু ভারী হইয়া আলিল, ছুই-একটা ফোটা 
গড়াই! পড়ল কিন! বল যায় না। 

সসীম তাহাকে দেখিতেছিল। সে হাসিয়া! বলিল,__বাস্‌ 
বাস্‌ হ্বমিতা, আর নয়। হাত নুখ ধুয়ে এস দিকি চট করে। 
রাজ্যপাটের ভার নাও, অতাগ! প্রচ্জার দল ক্ছুবার্ড। 

ুমিভার মুখে ছালি ফুটিয়। উঠিল। 


নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
জ্রীজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮৬১--১৯৪০ 


জন্ম ঃ বাল্য-শিক্ষা 

আনুমানিক ১৮৬১ সনে বিবারের মোতিক্ারীতে নগেজ- 
মাথের জন্ম হুয়। তাহার পিতার নাম__মথুরামাথ ৬, আদি 
নিবাপ হালিশহর ২৪-পরগণ|| মথুরানাথ বিহারে সবজ্ধজ 
ছিলেন। তিমি যখন দ্বিতীর বার মোতিহারীতে বদলি হুম, 
সেই সময়ে ঠাছার পততীবিয়োগ হয়; মধ্যম পু নগেজনাথের 
বয়প তম আট ময় বংলর। মধুবানাথ দ্বিতীয় বার দ্বারপরি- 
এহ করিয়াছিলেন । নগেন্্রনাথের বালা ও কৈশোর বিহারের 
যোতিষ্বারী, হাপরা, আর! ও ভাগলপুরে অতিবাহিত হুইয়া- 
ছিল। ছাপরায় অবস্থানকালে, নয়-দ্শ বংসর বয়সে, তিনি 
স্থানীয় ইংরেকী ছেলা-ছুপে বিভা শিক্ষা! করিয়াছিলেন । 
২৮৭৮ সনের গোড়ায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া জেন! 
রেল এদেম্লী ইন্টিটিশনে প্রবি& হন এবং & বংসর এনট্রা্জ 
পক্ষ দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ঘ হম। পারিবারিক 
জাবহাওয়া বিশ্ববিষ্ঞালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভে অন্তরায় হওয়ায় 
মগেম্্রনাথের ভাগ্যে কোন ভিধী লাভ ঘটে মাই। ভামেম্রনাথ 
গুপ্ত (জে. এন, গণ্ত, আই সি এল) শ্মতিকথায় জ্যেষ্তাত- 
পুর নগেন্জনাথের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছেন তাছা 
উদ্ধত করিতেছি £-_ 

“আমার যেহগদার কথ! হ-একটা বল, ইনি বিখ্যাত 
সাহিত্যিক নগেন্জনাথ গ্বপ্ত। কিন্ত যে সময়ের কথ! বলছি 
তখন পাহিতা-্গতে বড় কিছু করেছিলেন ব'লে মনে পড়ছে 
না। জেনারেল এপেন্লী কলেজে পড়তেন। জগং-জালোক 
বিবেকানন্দ হয় তার সঙ্পাঠী নয় সেই কলেজের সহাধ্যায়ী 
ছিলেন। সে কথা মেজদা নিঙ্গেই একট! প্রবন্ধে বলেছেন। 
বাড়ীতে মেন্ধদা এক রকম ছিকৃটেটর ছিজেন। আমাদের 
সকলের অধ্ধনায়ক ত ছিলেনই তাছাড়া যা খুশী তাই 
করতেন ।'-*আমি মেজদার প্রধান চেল ছিলাম । লেমুরের 
মত তার সঙ্গে সঙ্গে দুরে বেড়াতাম। এই সময়ে আচার্য্য 
কেশবচম্্র গেমের বাড়ীতে ছু-এক বার গিয়েছিলাম এবং 
তাদের বাড়ীতে শেকৃুলপিররের “11010118116 01 90109” 
এযাকৃটিং এ “সাইলকে্র পার্ট যেজদ। নিয়েছিলেন ।'*'মেজদার 
বিয়ে হবার পর মেজদার শ্বশুরবাড়ী গরণহাটাতে প্রায়ই 
যেতাম । মেজবৌদি ও ঙার কৌন “ছেবি' ছু্গদকেই খুব 
ভালবাদতাম। মেন্গদার একট! কথ! নিবে একবার আমার 
মা খুব ঠাট্টা করেছিলেন__-তা খুব মনে আাছে। বিজের ছ-এক 
দিন পরে যধন যেছদা বৌনিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন__তখন 
বঙ্ধেন “কাকি, আজ এখানে কেমন বাপস! বাপস| লাগছে ?” 
মা বন্দ “ত। তে! লাগবেই, বাবা, লেখানে লকলেই সাদ 


লকলেই নুক্দর, এখানে জামর| সকলেই কালো ।” বোধ 
হয়, এ কথা শুনে মেজদা একটু খুলীই হয়েছিলেন । 

“মেজদার সঙ্গে প্রিয়বাবুর বাড়ী অনেক বার গেছি। 
মেজদা ঠার কাছ থেকে কত বই যে এনে পড়তেন তার আর 
ঠিকানা মাই। মেজদার পড়ার বাইটা অসামাভ ছিল 
বিটনসূ ডিক্পনারী প্রভৃতি ছুই চারটা! মোট! অভিযান 
আগাগোড়া পড়ে পরার মুখস্থ করেছিলেন। আর এই লময় 
অনেক বার ছ্োড়া্াকোর রবিবাবুদের বাড়ী যেতেন। জামি 
প্রায়ই ভার সঙ্গে যেতাম। মেজদা ও রবিবাবুর খুব বন্ধুত্ব 
ছিল। কিন্তু ওর কথ! রবিবাবু জ্বীবন-স্বতিতে কিছু কেন 
যে বলেন মি-দ্বানি না। মেজদা সাফিত্যচর্চ| পরজীবনে 
অনেক করেছিলেন। তিনি লাহোর, করাচী, বোস্ছে প্রস্ৃতি 
প্রদেশে বাপ করবার সমন ইংরাহ্ধী ও বাংলায় অনেক টউপষ্াস, 
কবিত1 ও প্রবন্ধ লিখেছিলেদ। মডার্ণ রিভিউতে তার লেখ! 
পড়বার জঙ্ত অনেকে উৎসুক হয়ে থাকতেম।” (“শ্বতি ও 
চিন্তা, পৃ. ৩৪-৩৬ ) 


সংবাদপত্র-লেব। 

বাইশ-তেইশ বংসর বয়সে, ১৮৮৪ সনে, নগেজ্জনাথ 
অকম্মাৎ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভারতের পশ্চিম সীমান্তে 
করাচি চলিয়া যাম। তথায় তিনি “কিনিজ্স" (1710061)1;) 
মামে একখানি ইংরেজী সাণগ্ডাফিক-পন্রের সম্পাদক হুন। 
কলিকাতায় অবস্থানকালে তাহার বিবাহ (ইং ১৮৮২1)ও 
একটি পুজসস্তান হইয়াছিল । করাচিতে পৌঁছিয়া তিনি শিশুপুজ 
লহ পত্রীকে আনাইবার ব্যবন্থ! করিয়াছিলেন । তিনি মাঝে 
মাঝে কলিকাতায় যে ন! আসিয়াছেন তাহা নহে। কর্মস্থল 
হইতে তিমি বছ্ধু রবীক্জনাথকে ছুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন । 
উহ *প্রবাসের চিঠি" ও “করাচির চিঠি” নামে জানদানঙ্দিনী 
দেখী-সম্পাদিত 'বালকে? (ভাত্র, মাঘ ১২৯২) প্রকাশিত 
ছুয়। “প্রবাসের চিঠি” রবীজনাথের “বর্ধার চিঠিপ্র (শ্রাবণ 
১২৯২) উদ্রে [লখিত। চিঠিগুলিতে সিছুদেশের_বিশেষ 
করিয়া! করাচির লুম্দর বর্ণন। আছে। 

সাত বংসর যোগ্যতার স্থিত “ফিনিজ্' পরিচালন করিয়া 
মগেশ্্রনাথ লাঙ্ছোরের “টিবিউন? পঞ্জের জম্পাদম-ভার গ্রহণ 
করিবার স্ব ১৮৯১ সনের মে মাপে সিদ্ধুদেশ পরিত্যাগ 
করেন। তাহার পূর্বে লীতলাকান্ব চ্রোপাধ্যায় “টি বিউনে'র 
সম্পাদক ছিলেন। নগেন্জনাথের জালে পত্রিকাখানি জনমত- 
গঠনের বিশেষ লহায়ক হুইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে 'টবিউন” 
সম্পাদন কন্ধিযাই তিনি লাংবাদিকরণপে যশস্বী হইয়াছিলেদ। 


মা 


নখেজনাথ গুপ্ত 


৩৭৫ 





১৮৯৯ সনে তিনি খখন কার্ধ্যতার ত্যাগ করেন, তখন “টবিউম” প্রদীপকে অহগৃষ্ঠীত করিয়াছেন, ধাহাদের রচনায় এই পঞ্রের 


সপ্তাথে ছুই বারের পরিবর্থে তিন বার প্রকাশিত হইত। 
লাহোর হইতে ফিরিয়া মগেশ্রনাথ পাচ বংসর কলি- 
কাতায় অবস্থাম করিয়াছিলেন । এই লময়ে তিমি ব্রক্ষবান্ধব 
উপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'টুষেটিয়েখ সেঞুরি? নামে একখানি 
ইংরেজী মালিকপঞআ্জ পরিচালন করেন । ১৯০৫ জনে তিনি 
এলাহাবাদে সচ্চিদানন্গ সিংহ-প্রতিঠিত 'ইিয়ান প্ীপল 
(17707227 12801918 ) নামক পাণ্ডাহিক-পঞ্জ সম্পাদন করিবার 
ছ্জ আহৃত হুন। “ইগিয়ান পীপল' চারি বংসর পরে 
এলাহাবাদের দৈনিক “লীভারে'র (15607) সহিত সম্মিলিত 
হইয়া যায়। যজ্জেশ্বর চিন্তামণির সঞ্িত ফুগ্রপম্পাদক-রূপে 
নগেজনাথ সাত মাদ 'লীডার'ও পরিচালন করিয়াছিলেন। 
১৯১০ সনে মগেশ্রমাথ পুনরায় লাঞ্ছোরের “টিবিউন? 


পন্রকায় যোগদান করিয়! ১৯১২ সন পধ্যস্ত ইহার সহিত. 


সৎঙ্লি& ছিলেন । 

১৯১৩ সনে তিনি অল্প দিমের জঙ্ লাঞ্োরের 'পঞ্জাবী? 
পত্রের সম্পাদক হুন এবং এই বৎসরের প্রথম ভাগেই সম্পাদক- 
রূপে সাংবাদিকের কার্য হইতে অবলর গ্রহ্দ করিয়] 
কপিকাত। প্রত্যাবর্ডন করেন। 

সাংবাদিকরূপে নগেন্দ্রনাথের ধ্যাতি প্রধানত: বনদেশের 
বাহিরেই বিদ্ৃত ছিল। স্বদেশে তিনি স্থসাহ্িত্যিকরূপেই 
বিশেষভাবে পরিচিত। মাতৃতাষায় তাহার অসাবারণ 
লিপিহশলত| ছিল । “টিবিউন' ছাড়িয়! ১৮৯৯ সনে কলিকাতায় 
অবস্থানকালে তিনি বাংল! লাময়িক-প্র সম্পানে ব্রতী হুন। 


“প্রদীপ? | রামানন্দ চট্োপাধ্যায় অবসর আ্হ্ণ 
করিলে, ১৩০৬ সালের ফান্তন মাল (ইং ১৯০০), ৩য় ভাগ 
ওয় সংখ্যা, হইতে নগেন্্নাথ প্রদীপের লম্পাদনভার গ্রহণ 
করেন। এই সংখ্যায় “সম্পাদকের মিবেদনে প্রকাশ £_- 

“এই সংখ্য! হইতে প্রদীপের সম্পাদকীয় ভার আমি গ্রহণ 
করিলাম। রামানন্দ বাবু প্রর্দীপের লম্পাদকতা পরিত্যাগ 
করিয়াছেন বটে, কিন্ত তিনি পূর্বের জায় স্নেংচক্ষে প্রদীপকে 
দেধিবেন আমর] মে আশ! করি এবং পর্ব! তাহার পরামর্শ 
পাইব সে ভর়দাও আছে। | 

বাঙ্গাল! মাসিক পের ইতিহাসে বছ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
আমাদের দেশে মাসিক পঞ্জের যখন প্রথম হাটি হয় তখন 


লেখকের সংখ্যা অল্প, সম্পাদফকেই পছ্রের অধিকাংশ লিখিতে 


হইত। এখন শিক্ষিত লোকে অনেকে বাঙ্গাল পড়েন ও 
লেখেন, বাঙ্গালা ভাষার উত্ততিকল্পে এখন অনেকে ব্রতী। 
অন্ভা্ দেশে সম্পাদককে যাহা! করিতে হয় কতক পরিমাণে 
এখন এদেশেও তাহাকে তাহাই করিতে হয়। প্রধানত; 
প্রবন্ধ নির্র্ধাচন করাই সম্পাদকের কর্তব্য। তাহার অধিক 
বিশেষ কিছু করিতে হইবে না! এই ভরস] পাইয়াই আমি 
এই গুরুতর কার্ধে হস্তক্ষেপ কারতেছি। ধাহার! এত দিন 


এতাদৃশ উন্নতি হইয়াছে ঠাহারা আমাকেও স্বপ! করবেন 
ইহাই জামার প্রধান ভরসা ।” 


পাত পা ফসলী পলা ০87 ০ 





এ রব 


মগেক্নাথ খপ্ত 


মগেজনাথ মাত চারি যাস প্রদীপের লম্পাদক ছিলেন। 
১৩০৭ সালের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশক বৈকুঠনাথ দাসের এই 
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় :-_. 

"এত কাল ব্যজিবিশেষের হস্তে প্রদীপ সম্পাদনভার ন্যস্ত 
ছিল। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও গ্রীযুক্ত নগেজ্নাথ 
গত মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রদীপ সম্পাদন করিয়া 
গ্রাহকবর্গ ও লাধারপের গ্রীতি বর্ধন করিয়াছেন। আমর! 
সেইজন্য তাহাদের নিকট চিরথনী। কিন্তু দেখিলাম একের 
অহ্রাগ ও যত্বের উপর নির্ভর ন! করিয়! যদি প্রদীপ দশের 
সমবেত যত ও পরিচর্যা লাভ করতে পারে, তবে ইহার 
উন্নতি ক্ষিপ্রতর হইবে? উদ্বেন্ঠ প্রদীপের উদ্ধতি, উপায় সময়ের 
সঙ্গে সঙ্গে পরিবণ্তিত হুইবেই হইবে । এই উত্বতির উদ্েন্টে 
কয়েকজন লাহিত্যা্থরাগী লন্বপ্রতিষ্ঠ নুলেখক লইয়া প্রদীপ 
পরিষদ গঠিত হইল । এখন হতে প্রদীপ সম্পাদনার এই 
পরিষদের হৃত্তে ন্যস্ত হইল।” 

প্রথম তিন বংপরের 'প্রদীপে" নগেক্সনাথের বু রচমা__ 
গজ, প্রবন্ধ, কবিতাদি প্রকাশিত হুইয়াছিল। এই সকল রচনার 
মধো ১৩০৬ সাপের পৌধ-সংখ্যার প্রকাশিত “যাথাবিশী* 
নাষে গল্পটি বিশেষ উদ্লেখষে!প্য। 


৩৭৬ 





প্রভাত”-_-১৩০৭ সালের বৈশাখ (1) মাপে নগেন্স- 
মাথের লম্পাদনায় “প্রভাত? নামে একখানি উচ্চাজের সাপ্তাহিক 
পথিক প্রকাশিত হুয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :-+ 
“তিনি টি বিউদের কাজ ছাড়িয়া [ইং ১৮৯৯] বাংল! 
দেশে, কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এখানে তাহার গ্রে 
ছ্বীটহ পৈতৃক গৃহ হইতে 'দুপ্রভাত'& নাম দিয়া একটি বাংলা 
সাপ্তাহিক বাহির করেম। ইচাতে রবীন্তরনাথের কিছু লেখ! 
বাহির ক্ইয়াছিল, এইরূপ মনে পড়িতেছে। আমি তখন 
এলাহাবাদে কান্ধ করিতাম, নগেন্্ধাবুর কাগজটির সেখানকার 
লংবাদদাতা ছিলাম । তাহার কাগন্ধে ছাপ। আমার ছু-একট! 
সংবাদ-চিঠি (40013-106607) পড়ি তিনি আমাকে ব্যদ্জিগত 
চিঠিতে এই “সার্টিকিকেট' দিয়াছিলেন যে, আমার অর্ণালিষ্টিক 
ইন্সটিংই (1001719119610 111911700) আছে । তাহাতে আমি 
উৎলাহিত হ্ইয়াছিলাম।” ( “নগেজনোথ গণ" £ 'প্রবাপী” 
মাঘ ১৩৪৭) 


বলীয়-লাহিত্য-পরিষদের সেব! 


নগেশ্্রমাথ পরিষদের ছিতাকাজ্ষী .বন্থু ও আমরণ সত্য 
ছিলেম। ১৩০৮ ও ১৩১১-১২ সালে (ইং ১৯০১-৪-৫) 
কাধ্যনির্বাহক-সন্ভার সত্যন্ূপে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পরি- 
চালনা-কার্ধ্যে বিশেষভাবে সহায়ত] করিয়াছিলেন । এই 
সময়ে পরিষদের মালিক অধিবেশনগ্জলিতেও তিনি অনেক 
পাঙডত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি-_ 
স্বৌপদী ও সত্যতাম! সংবাদ-..২১ কাণ্তিক ১৩১০ 
বিভাপতির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদাবলী ৮ ফান্তন ১৩১০ 
বৈষ্ণব কাব্যে মিথিলার স্থান*১১ ভাত্র ১৩১১ 
বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ-**৩ পৌয ১৩১১ 
গোবিন্দ দাস...২৪ পৌষ ১৩১১ 
শেষ-জীবন : মৃত্যু 
পূর্বেই বলিয়াছি, ১৯১৩ সনে নগেজনাথ সংবাদপত্র 
সম্পাদকের কাধ্য ছইতে অবপর গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি 
কলিকাতায় ফিরিয়! প্রায় আড়াই বংসর কাল (২৯মাঘ 
১৩১৯--১ বৈশাখ ১৩২২ ) কাশিমবাজ্জারের মহারাজ! মনন্- 
চজজ নন্দী বাহাছুরের প্রাইভেট সেক্রেটরা-রূপে তাহার 
ঘাজনীতি-কার্ধযে স্ছায়ত| করেন। তিনি 'বেহলী'র সম্পাদকীয় 
বিভাগেও কিছু দিন মুক্ত ছিলেন। ১৯১৭ সনে নগেজনাথ 





* প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাথানির নাম--প্রতাত? । “মানিক 
বহুমতী'তে প্রকাশিত ( পৌঁধ ১৩৪৭ ) নগেন্ত্রনাথের মৃত্যা-লংবাদে 
প্রভাত' নামেবই উল্লেখ আছে। বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষত 
যমেশচন্র দত্তের কাগজপত্রের মধো ১, জ্যেষ্ঠ ১৩*৭ তারিখের 
প্রভাতে” প্রকাশিত তাহার একটি প্রবন্ধের প্রতিলিপি দেখিয়াছি; 
প্রবন্ধটি নামস*তায়তব্াঁযদিগের দরিজ্রঙা ও হুতিক্ষের কারণ” । 


প্রবানী 





হর 
১৩৫৪ 


টার্টার তেল-কলের সেক্ষেটরী হইয়া! বোস্থাই ধান ফরেন। 
১৯২২ লনে তিনি এই কাভার ত্যাগ করিয়া! জীবমের জবশিষ্ 
কাল ঈশ্দিত লাহিত্য-সেবার আত্মনিয়োগ করিরাছিলেম। 
আক্ছমানিক ৭৮ বৎসর বয়লে, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪০, শনিবার 
প্রাতে, বোস্বাইয়ে তাহার মৃত্যু হয়। জীবনের শেষ দশ বার 
বংসর তিনি বোথাইয়ের বান্দোরায় কা্টাইয়ছিলেম। ঠাহার 
স্বুতে এলাহাবাদের 'লীডার' সম্পাদকীন্ স্তত্ভে লেখেন £-_ 
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রচনাবলী 

শৈশব হইতেই বাংল'-সাছিত্যের প্রতি নগেন্দরনাথের 
অক্তত্রিম অনুরাগ ছিল। কলিকাতায় পাঠ্যাবস্থায় তিমি কাব্য. 
চচ্চা দুরু করেন। ১২৮৯-৯০ সালের 'ভাব্রতী'তে তাহার 
অনেকগুলি কবিতা স্থান পাইয়াছিল। কবি বিহারিলালের 
নিকট তাহার গতায়াত ছিল। রবীন্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেনের 
সহিত তাহার বছধুত্ব জন্ষিয়াছিল। যে স্বন্প-সংখ্যক অস্তরঙ্গ বুকে 
বিবাছে ব্রবীন্্রমাথ আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, নপেন্্রনাথ ও প্রিয়- 
মাথ তাহাদের অন্ততম। নগেজনাথ কাব্যচর্চ! হইতে ক্রমে 
কথাসাহিত্যে আরু& হন। বাংলা-সাহিত্যের আলোচনার 
জন্য তাহাদের একটি সাহিত্য-সমিতিও ছিল; রবী নাখ, 
হীরেজনাথ দত, জানেন্্রনাথ গণ প্রভৃতি ইহার সহিত সংঙ্গি 
ছিলেন। 


বাংলা-গ্রস্থাবলী- াতৃভাষায় লিখিত মগেশর- 
মাথের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির একটি কালাছুক্রমিক 
তালিক! দিতেছি । বদ্বনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল 
বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুপ্তক-তালিক| হইতে গৃহীত। 
১। বিসর্জন (খঙ-কাব))। (ইং ১৮৮১?) পৃ. ৩৪। 
চৈতন্য লাইব্রেরিতে আখ্যাপএ্র-বিহীন একখও বিসর্জন 

আছে । 
ঘ। শ্বপন-সঙ্গীত (গীতিকাব্য)। ? (১৯ দুম ১৮৮২)। 

পৃ ৬৫। 


মাথ 


তং সপাপাপাশস্পিপিসিিস্পিশিসিপাশিশিপপাশাশীশীপিশীাশাা 


বাগবাঞ্জার রীছিং লাইব্রেরিতে একখগ্ড 'স্বপন-লঙ্গীত” 
আছে। “ভারতী” (বৈশাখ ১২৮৯) সমালোচন! প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছিলেন £--“লেখকের হাত পাকে নাই। কিন্তু ইহার 
অনেক স্থানে যথার্থ কবিতা আছে, অনেক স্থানে লেখকের 
ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় ।” 

৩। পর্বাতবাসিমী (উপন্যাস)। ১২৯০ সাল (ইং 
১৮৮৩ 1) 1 পৃ. ১৩৯। ১২৯০ সালের কফাম্তুন-সংখ্য! 
'বামাবোধিনী পঞ্জিকার সমালোচিত। 

৪। অমরসিংহ (সিপাহী-বিক্রোহ্মূলক উপম্যাল )। 
(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯)। পৃ ১৭৫। 

৫1 সংএহ_ক্ষুত্র ক্ষুত্্র উপন্যাস। 
অক্টোবর ১৮৯২)। পৃ. ২১৬। 

্ছচী £- চুত্ী না বাহাছুরী (ভারতী ও বালক, বৈশাখ 








১২৯৯ সাল (২৩ 


১২৯৪); ঘরের অলঙ্্মী ( ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৬) ) 


ছইবার (ক্কারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৬) ভৈরবী (তারতী 
ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৬) মিরিয়ম ও সোরাব (সাহিত্য, 
ভার ১২৯৯); নূতন বাড়ী (সাহ্িতা, বৈশাখ ১২৯৯); 
মুক্তি (সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১২৯৮)) স্তামার “কাহিনী? । 

৬। লীলা (উপম্যাল)। লাহোর ভান্র ১২৯৯ (১৫ 
মবেস্বর ১৮৯২)। পৃ. ২৪৩। ফাস্তন ১২৯০--আষাঢ ১২৯১ 
সালের 'ভারতী”তে প্রথম প্রকাশিত। 

৭। উপন্যাস সংগ্রহ ও রহন্ত|? (লেপ্টেম্বর ১৮৯৯)। 
পৃ. ২২৫। 

ক্ছচী £_ হীরার মূল্য (প্রদীপ, আশ্গিন-কার্তিক ১৩০৫)? 
বন্ধু (সাহিত্য, শ্রাবগ ১২৯৯)) বোন্ধেটে (প্রদীপ, পৌঁষ 
১৩০৫); কাহার ভ্রম (সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০০) জাল 
কুঙ্জলাল (সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০০) বন্দী (ভারতী, বৈশাখ 
১৩০১) । রোশিনার! ( লাছিত্য, মাঘ ১২৯৯) ) কাঠুরিয়! 
(সাহিত্য, আষাঢ় ১৩০০ )7 ছায়া (ভারতী, ফান্তুন ১৩০০) 
গঞ্প ত অন্প (ভারতী, কার্তিক ১৩০১)। বহন :__চুলের 
কলপ (সাহিত্য, আষাঢ় ১৩০০) কৌচার কথ! (সাহিত্য, 
স্োষ্ঠ ১২৯৯); ক্লাবে ভুল (সাহিত্য, আশ্বিন ১২৯৯ )। 

৮। তমন্ষিলী (উপজাস)। ১৩০৭ সাল («মার্চ 
১৯০১)। পৃ. ২৩৭।% 





* ১২ জাঙ্বিন ১৩*৭ তারিখে প্রিম্বনাথ সেনকে লিখিত এক- 


খানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ “তমন্ছিনী” প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছিলেন : 
_নগেষ্র গুপ্তর তমস্থিনী পড়ে দেখলুম। ঠিক. হয়নি। স্পষ্ট 
দেখা! যাচ্ছে, বাঙ্গল! উপজ্জাসে তিনি উন্মুক্ত 1:991191)এর অবতারণ! 
করতে চাচ্ছেন । তাতে আমি কিছুই আপত্তি করি নে। কিন্তু 
সেটা পার! চাই.। যেখন নাচতে বসে ঘোমটা সাজে না, তেমনি 
এ রকম বিষয় লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা! চলে না। সম্পূর্ণ 
নির্ভীক নগ্নতা! ভাল, কিন্তু শব আবরণ রাখতে গেলেই আক্র নষ্ট 
হয়। এ বইয়ে তাই হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্বক সব কথা 


ডা 


নগেজ্জনাথ গুপ্ত 


সপপিস্িটিশিশ্িশাশিশপা 


৩৭৭ 


৯পাপাশাাপাসপা 





১৩০১ সালের কার্তিক, অগ্রহ্থার়ণ ও মাঘ সংখ্যা 'অন্ম- 
ভূমিতে ৭ম পরিচ্ছেদ পর্ধ্ত প্রথম প্রকাশিত। 

৯। জীবন ও মৃত্যু (সব্দর্ভ)। ১৩০৭ সাল ( ৫মার্চ 
১৯০১) । পু. ২৩০ 

১৩০০ সালের “পাহিত্যে? প্রথম প্রকাশিত | 

১০। বিষ্ঞাপতি ঠাকুরের পদাবলী 
সম্পাদিত )। ১৩১৬ সাল (ইং ১৯০৯)। 
+5০ 

“সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুভ, হইবে এবং বিস্তাপতির 
কবিতার বহু প্রচার ছইবে, এই আশায়” নগেজমাথ ১৩৪২ 
সালে বন্থমতী-কার্ধ্যালয় হইতে বিদ্ঞাপতি পদাবলীর জার 
একটি সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

১১। নগেন্জ-্রস্থাবলী, ১ম-২য় ভাগ । (১৬ সেপ্টেম্বর 
১৯২৫)। পৃ. ৩১২4-৩৮৬ (বন্গুমতী ) 

স্চী :- লীলা, পর্বতবাপিনী, তমধ্বিনী, অমর সিংহ, আীবন 
ও মৃত্যু, এবং উপজ্ঞাস সংগ্রহ" (“হ্সাবে ভুল” রচনা 
বাদে) ও “সংগ্রহ” পুস্তকদয়ের লকল গল্প । পুত্তকাকারে 
অপ্রকাশিত নগেন্্রনাধের এই গঞ্পগুলিও গ্রহ্থাবলীর ছুই ভাগে 
স্থান পাইয়াছে ;-_লক্ষহীরা (প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৯)) 
পুজার পোষাক ( বঙ্গদর্শন, কার্টিক ১৩১১ )) মিলন; মেছ্ের- 
জান (বঙ্ততাধা, আধাঢ-শ্রাবণ ১৩১৪ )7 মালবিকা (প্রবাসী, 
আশ্বিন ১৩২৯) ;পুটেরাম; নির্লা (মাসিক বঙ্ছমতী, 
আশ্বিন ১৩২৯)। তৈরব মন্দির; অলক1। শাহ নওয়াজ) 
ব্রাহ্মণাবাদ ( বঙ্গভাষা, অগ্রহায়ণ ১৩১৩); টিকিয়া শাহ) 


(সঙ্কলিত ও 
পৃ. ৪০-4-৫৫২ 





. পরিষ্কারভাবে শেষ পর্যযস্ত বলতে পারেন নি, সেই জন্য ভার 


৪8]-0011801008 ভাব প্রকাশিত হয়ে বচনাটাকে লজ্জিত করে 
তুলেছে । নগেন্ত্রবাবু সবার ঘটনা-বিন]াসের স্বাভাখিক পরিণামের 
পূর্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্ছে নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ 
তার লেখনীর পক্ষে সহজ নমু, ওটা তিনি জবরদস্তি কবে করেছেন । 
ফর্‌ ইন্ষ্টান্স। মেই বিধবা! মেয়েটার সঙ্গে একজন ছোকৃতীর ঘনিষ্ঠ- 
তার কথ। যণ্দ উত্থাপন করলেন তবে তার অস্ট্যেষ্টি-নৎকার ন। . 
কারে ছাড়লেন কেন? ও রকম স্থলে ঘ। হ'তে পারে দমেটাকে সরল 
ভাবে তার সম্পুর্ণ বীভৎস মৃত্তিতে পরিস্ফুট করলেন না কেন? 
এ সব জিনিয তিনি ছু'তে ত্বণ। করেন অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, 
সেই জন্যে সব কথ! ভাল ক'রে প্রকাশ করতেও পারেন নি, ভাল 
ক'রে গোপন করতেও পারেন নি।” (*পত্রাবলী” : শবশ্ব- 


' ভারস্তী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫, পৃ. ৫৯৮) 


ণ' হুরেশচন্ত্র সমাজপতি ॥'বন্ধিম-প্রসঙ্গে' (পৃ. ৩৪৯) 
লিখিয়াছেন :-__“বঙ্কিম বাবু বলিঠন...নগেন গুপ্তর “মৃত্যুর পরে? 
উচু দরের লেখা । “বদর্শনে' এ রকম প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই।" 
বঙ্কিমবাবু ্রীযুত নগেজসনাথ গুপ্ত মহাশয়ের “মৃত্যুর পরে'র বড় 
পক্ষপাতী ছিলেন। তিন চারি বার আমার নিকট উহার প্রশংস। 
করিয়াছিলেন । নগেনবাবুর ৪/19এরও তিনি প্রশংসা করিতেন ।. 
“মৃত্যুর পরে' গ্রন্থাকারে ছাপা হইন়্াছে।” 


প্রবানী 


১ 1৩৭৮ 
চন্্রপীড়ের এশ্বধ্য ) ফুটবল ফাইমাল ( ভারতবর্ধ, আস্ষিম 
১৩২০); জমাল-জমিল ( বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩২০ )) মায়াবিনী 
( প্রদ্দীপ, পৌষ ১৩০৬) / প্রতিশোধ (প্রদীপ, মাঘ 
১৩০৬); ছোট বে! (প্রদীপ, বৈশাখ ১৩৩৭ )7 স্ুরঙ্গ কওর 
(ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২০) দেবরাত ও প্রসেন; নবনগর 
(নাটিকা )। খেলাধরে । মিভারিলীর রাজনীতি । বিভ্রার্ট। 

১২। আয়ন্তী (উপগাস)। ইং ১৯২৯। পৃ. ১৭৫। 
১০২৯-০০ লালের প্রবালী'তে প্রথম প্রকাশিত। 
১৩। অত্যপীয়ের - কথা-_রামেশ্বর ভটাচার্গ্য-বিরচিত 
(পঙ্ষলিত ও সম্পাদিত )। ১৩৩৬ সাল (ইং ১৯৩০)। 
পৃ ১০4৪৭) 
১৪। আরাতাম! (উপঞ্াস )। ইং ১৯৩০ । পৃ. ২৭৯। 
১৩৩৪-৩৫ সালের (প্রবানী'তে প্রথম প্রকাশিত | 
১৫। অ্রজনাথের বিবাহ (উপনাস)। ইং ১৯৩১। 
পু. ১৭৮। 

১৩৩৬ সালের 'প্রবাসী”তে প্রথম প্রকাশিত । 

রধযাআ ও অগ্ভা্ত গল্প । ইং ১৯৩১। পৃ ২৪৯। 

স্থচী :--রখযাআ' (প্রবাসী, ফাল্ধন ১৩৩৬ ); পদ্ম পিসীম। 

(মালিক বন্থমতী, বৈশাখ ১৩৩৬ )। রাজরোষ (প্রবাসী, ভাঙ্র 
১৩৩৪) নির্বন্ধ (মালিক বশ্থমতী, আশ্বিন ১৩৩৬); যে 

দেশে পাখী নেই (ঘাসিক বন্ুমতী, জাশ্থিন ১৩৩০); পণ্ডিতের 
পরাজয় (প্রবাসী, কান্তন ১৩৩৪)) নিষ্ষটক (প্রবাসী, 

অগ্রহ্থায়ণ ১৩৩৬ ) ; ন! জলে, না স্থলে (প্রবালী, মাঘ ১৩৩৫ )) 
বন্দী (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭); প্যারীর. মাসী (মাসিক 
বহ্থমতী, চৈ ১৩৩৬ )। 


পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনা |__ 


পুরাতন মাপিকপজ্জের পৃষ্ঠায় মগেজন।খের বহু সুলিখিত 
প্রবন্ধ, করিত! ও গল্প-টপত্াল বিক্ষিপ্ত রছিয়াছে। এই সকল 
রচনার তি জগ্সই পুণ্তকাকারে প্রকাশিত হুইক়্াছে। আমরা 
পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত তাহার কতকগুলি গল্প-উপষ্জাস ও 
রস-রচনার নির্দেশ দিতেছি £-- 

'ভারতী"__১২৯৬ £ আঘাঢ__বধিরের বাসনা । ভা্র__ 


১৬ 


চিরকৃষাক্সী। ১৩০১: ভাত্র-অগ্র্থায়ণ-_ চক্র (উপভাস)) 
আখ্বিন-__সমুদ্রলঙ্ঘম | ১৩০৮ £ জ্যোষ্__লোমার কাঠি ও 
কপার কাঠি। 


প্রদীপ ।--১৩০৬ £ চৈত্র নিক্ষল আপনার) মৃত্যু 

(প্রবাল? 1১৩০৮ £ স্যৈষ্জ__সন্রাসী 5 গ্রন্থকারমাহাত্য ৷ 
১৩১০ £ আঙ্িন-_-রুম(লী ) অগ্র্থাণ-_রদু মাঝি । ১৩১১: 
আযাঢ়__তেক্গ! সিংহ ; আঙ্িন-_মান্জুকা। ১৩৩৬ £ শ্রাবণ-__ 
সাচ্চা ও ঝুট) । ১৩৩৯ £ আধাঢ-চৈত- স্বাগতা ( উপজাঁস )। 
১৩৪০ £ আধাঢ-__পুনজ্জাবন। 

“সাহিত্য? ।--১৩২০ £ মাধ--ন্বপ্রপথে | 





১৩৫৪ 


পা শ্পাপাশাশি 


'মানলী? 1১৩২০ £ শ্রাবণ_-ইংরাজ ও পাঠান। 
“মালিক বছগুমতী” ১৩৩৯ £ আশ্মিম_ চতৃরে চতুরে ) 
পৌষ-কাস্তন ১৩৪০--উইল (উপজাস)। ১৩৪০ £ বৈশাখ-__ 
শ্তোম্মাদ । আবপ-__কেরামং | ১৩৪১ £ ধৈশাখ-তৈত্র- লুলু 
(উপজ্াল) ; কো্ঠ-_হুরপ ; ভান্র--ভীতা ; কাণ্ডিক__নাগিনী। 
অগ্রহায়ণ__টিয়া পাধী; চৈত্র-_বিদেশিনী। ১৩৪২ £ বৈশাখ- 
চৈত্র- পরীস্থান (উপন্যাস ) ? বৈশাখ-_ব্যর্ধ প্রয়াস ; চৈত্র 
অনুতাপ । ১৩৪৬ £ পৌধ--বিপদ ও বিবাহছ। 


ইংরেজী রচনা-নগেন্্রনাথ ইংরেজী রচনাতেও 
তুল্য পারদ ছিলেম। “মভার্দ রিভিযু'র পৃষ্ঠা্চলি জ্েষণ 
করিলে তাহার বহু ইংরেজী রচনার সন্ধান মিলিবে। এই 
সকল রচনার মধো তাহার নিদ্ষের ও সমসামযয়িকদের সম্বন্ধে 
স্মৃতিকথা (ইং ১৯২৭-৩০) ও 4 [১18110% 800 £ 3091 
নামে নূতন ধরণের উপন্যাস (ইং ১৯৩২-৩৪ ) উল্লেখযোগ্য । 
তিনি 'মভার্ণ রিভিষ্ক'তে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার তর্মাও 
প্রকাশ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে “উর্ববঈী”র পন্তানবাদটি (দলাই 
১৯২৭) অনেকের নিকট আতুত হইয়াছিল । ইংরেজীতেও 
তিনি কয়েকখামি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন । দৃষ্ান্বত্বরূপ 
কেশবচন্্র দেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও মহাত্বা গান্ধী সম্বন্ধে 
ঠাার পুম্তক-পুন্তিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


পাশা 


নগেন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য [ 
নগেম্্রনাথ অর্ধ শতাবীরও অধিক কাল বাংলা-সাছুতোর 

সেবা করিয়। গিয়াছেন। প্রান্লতা ও প্রপাদগ্ডপ তাহার 

রচদার বৈশিঞ্) ছিল। কথা-শিল্পী হিপাবে সাহিত্য-ক্ষেত্র 


: তিনি একট বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । অপরিচয়ের 


ফলে আধুনিক বাঙালী গাঙ্থাকে ভুলিতে বসিয়াছেন। আজ- 
কাল প্রাচীন ও নবীন লেখকঝগণের রচন।-সমবায়ে অনেক গজ- 
সংগ্রহ, গল্প-সঞ্চয়ন জন্মলাভ করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদের 
কোনটিতেই নগেলনাথের নাম খুঁজিয়া পাওয়া ধায় না । জথচ, 
তাহার লিখিত *যুকি,” “হইবার” “মায়াবিনী, *রুমালী,” 
"নামার কাহিনী” প্রভৃতি যে-কোন গল্প-সংএছের গৌরব 
বৃদ্ধ বই হ্রাস করিত না। ইছ! আক্ষেপের বিষয় সম্চেছে দাই। 
পদাবলী-মা'হত্যেও নগেজনাথের নাম ম্মরনীয় হইয়া আছে। 
ভাহার সম্পাদিত বিগাপতি ও গোবিদ্দদাস ঝার পদাবলী 
পাঙ্চিত্যের কী্ধিত্স্ত। 

নগেজনাথ অক্লান্ত করা ও মাতৃভাষার প্রতি অত্যধিক 
প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া ইংরেজী সাংবাদিকতার সঙ্গে 
গুতপ্রোত থাকিয়াও বাংলা-লাহিত্য ব্যাপারে প্রস্ভুত কাজ 
করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার শ্রেষর লোকের মধ্যে 
বর্তমানে এইনসপ লাহিত্যমিষ্ঠা ছুর্লভ | এই অধুনা-বিত্বত 
সাহিত্য-সাবকের দৃষ্টান্ত বর্ডমান যুগেছ সাহিত্যিকদের নানা 
ভাবে অন্করনীয়। 


রবীন্তর-চিত্রের ভূমিকা 
ক্নীবিমলচন্ত্র চক্রবর্তী 


রবীন্রনাথের ছবির সহিত আঙ্ণদের যতটুকু পরিচয় আছে 
তাহাতে তাহার শিপী-জীবনের ক্রমবিকাশের বার! নির্দয় কর! 
চলে না। আমর1 বলিতে পারি না তাহার শিক্পী-জীবনের 
ইতিহাগ কোথায় আরস হইয়া! কোথায় শেষ হইয়াছে এবং 
কি ভাবেই বা তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে । শেষ জীবনে 
সামাজ কিছুকাল তিনি ছবি আফেন, সে ছবিগুলি ঠাহার 
দিপুণ হন্ডের পরিচয় দের। এ নৈপুণ্য পরিপতশক্তি কুশলী 
চিহকরের পক্ষেই পন্ডব। কিন্তু প্রশ্ন এই, বাঙালী দর্শক কি 
সেই ভাবেই তাহার ছবি গ্রহ্ণ করিয়াছে? 


আজ পর্ধান্ত তাহার বির যে স্ব্প সমালোচনা হইয়াছে. 


তাহা দেখিয়|] মনে হুর বাঙালী দর্শকের নিকট তাহ! 
যথাযোগ্য সমাদর লাত করে নাই। ইহার কতকগ্ত'ল কারণ 
আছে। 

প্রথমত;, প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির ছবি আমাদের স্ুপরি- 
চিত) এই জ্বাতীয় ছবি আমাদের দৃটিতর্গকে অনেকটা গড়িয়া 
তুলিয়াছে । কান্ধেই কোন ছবির সহিত প্রাচীন ভারতীয় ছবির 
সানৃস্থ না থাকিলে তাহা! আমরা সহজে গ্রহণ করিতে পারি 
না । শিল্পাচাধ্য অবনীন্দ্রনাথ প্রবপ্তিত ও তাহার শিষ্যনবন্দ কর্তৃক 
অনন্ত নব্যভারতীয় চিএ্কলার আন্দোলনের মূলে প্রধানতঃ 
ছিল প্রাচীন ভারতীয় চিএ্ককলাকে পুনঃসঞ্জীবিত করিবার 
আকাঙ্ষ! | তাহাদের ছবিগুলি আমাদের নিকট পহজেই জানত 
হ্ইয়াছিল। নব্যভারতীয় চি্রকলার আদ্দোলমের সহিত 
সংশ্লি& থাকিলেও রবীন্ত্রনাথ যে লময় ছবি জাকা আরম্ত 
করেম তখন দে জাদ্দোলন প্রায় শেষ হইয়া আপিয়াছে। 
তাহার কোন বৈশিষ্যই তাহার ছবিতে পরিলক্ষিত হয় না। 
এদিক দিয়া তিনি সম্পূর্ণ বত 

দ্বিতীয়তঃ, চিঅকলার ইতিহাপে যে পদ্ধতিগ্জলি আমাদের 
পরিচিত পেরকম কোন পদ্ধতি অহ্সারেও তিনি ছবি 
আকেম নাই । এদিক দিয়| গগনেন্রনাথও স্বতন্ত্র, এ বিষয়ে 
সমলাময়িক চি্করদের সহিত ঠাছার কোন মিল দেখা যায় 
মা। কিন্তু গগমেশ্রনাথ দানা পদ্ধতিকে একাস্ব ভাবে নিজন্ব 
করিয়। লইয়! ছবি খ্াকিয়াছেন এবং এইখামেই তিনি অমভ- 
সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। রবীনানাথ তাহা করেন 
মাই, তিনি নিজেই শ্বকীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন, কোন 
প্রচলিত টেক্মিকের লছিত তাহার তুলনা কর! যায় না। 

ভৃতীকতঃ, বিষয়বন্তর দিক দিয়াও তাহার ছবি ভিন্ন 
ধরণেন্। ভাঙার অধিকাংশ ছবির বিষয়বন্তই লাধারণ দর্শকের 
নিকট খানিকটা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। বাবে 


মর 


সহিত সানৃষ্ঠ অত্যন্ত কম বলিয়া তাহারা এগুলির প্রতি সহড়ে 
আক্ক& হইতে পারে না। 

মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে উপরোক্ত কারণগুলিই 
সাধারণের পক্ষে রবীন্্রনাথের ছবির রলোপলব্ধির পরিপন্থী 
হইয়া ঈ্াড়ায়। কিন্তু চিঅকরের কাজ ও ছবির উদ্দে্ঠ সম্বন্ধে 
অবহিত হইয়া আমরা যদি রবীজনাথের ছবির জালোচন! 
করি তাহা হইলে তাহার চি্বকলার প্রকৃত শ্ব্প আমাদের 
নিকট উদ্যাটিত হইতে পারে। এই প্রবন্ধে জামর! সেই 
কথাই বলিবার চে&! করিব। 

চি্করের কাজ প্রধানত; তিনটি । প্রথম, তিমি যে 
বিষয়ের ছবি আকেন, কল্পনায় তাহাকে উপলব্ধি কর1) দ্বিতীয়, 
ভূলিকার সাহায্যে তাহাকে ফুটাইয়! তোল! । এই ছুইটি কাজ 
প্রায় একই সঙ্গে চলে । আমর ঠিক করিয় বজিতে পারি না, 
এমন কি চিঅকর শিশ্ছেও নয়) কোথায় একটি শেষ হইয়া আর 
একটি জারস্ ছয় | ছনির উৎকর্যাপকর্ধ নির্ভর করে চিন্রকরের 
এই উপঙ্ন্ধি এবং উপলদ্বিগত বিষয়কে রূপ দান করিবার 
ক্ষমতার উপর। যেখানে অনুভূতি ক্ষীণ সেখানে চিএকরের 
প্রকাশ-ক্ষমতা যতই থাকুক না কেন, তাহার ছবি দর্শকের 
তৃণ্তিবিধান করিতে পারে না। আবার যেখামে প্রকাশ-ক্ষমত। 
ছুর্ঘল সেখানে বিষয়বন্তর উপলব্ধি যত গল্ভীরই ফোক না কেম, 
আকা ছবি চিজ্করের ব্যর্ঘতারই পরিচয় দেয়। 

চি্রকরের তৃতীয় কাজ-__উপলন্ষিগত বিষয়কে রূপ দিবার 
লময় এট] দেখ| যে, যে ছবিখানি তিনি আকিতেছেন চিন 
ছিলাবে তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা এবং দর্শকের কাছে 
তাহার নিজন্ব একটি আবেদন আছে কিনা । অর্থাং “কম্পে- 
জিশম? এবং রেখা ও রঙের দিক দিষ্বা তাহার ছবিত্র এমন 
সামঞ্স্ত ও পূর্ণতা থাকা আবষ্তক যাহ অনায়ালে রসাহুদন্ধানী 
দর্শকের দৃি আকর্ষণ করিতে পারে। 

চিন্কর রবীন্জনাথ চিজকর্ম্মের এই তিনটি দিক সন্বন্ধেই 
লচেতন। এক কথায় তিমি চি্করের সম্পূর্ণ দায়িত্বই মানিয়া 
লইয়াছেন। তাহার যে-কোন হবি লইয়া আলোচনা করিলেই 
আমরা দেখিতে পাই, তাহ! তাহার উপলবিগত বিষয়ের দিখু'ত 
প্রতিচ্ছবি-_তাহার লাম্কন্ড ও পূর্ণতা তাঙাকে একটি বিশিত! 
দান করিয়াছে। খব্র-গক্ষ ট্ঘলিত অভভূত আকৃতিবিশি্ 
মাহুষের ছবি কিংবা গোধুলির ছায়াধুসরিত বমামীর ছবি-_ 
এককথায় যে ছবিই ধরি না কেন জামর] ইহার প্রমাণ পাই। 

এখানে বলা আবঙক উপলদ্ধিগত বিষয়ের সহিত বাগ্ধবের 
যে লম্পূর্ণ দিল থাকিবে এমম ফোন কথা মাই; কেননা চি 


৩৮৩ 


করের কাজ ছবি আকা, বাস্তবের প্রতিলিপি আকা নয়। 
তাহার মনের “চিআঅশালে এক এক সময় এক 'একটি ছবি সুম্পষ্ট 
হইয়া উঠে, এগুলির জণ্তিত্ব তাহার মনোজগতে অত্যান্ত সত্য। 
ইহারাই চি্করের উপলব্ধিপত বিষয় এবং তাহার অঙ্কিত 
ছবির বিষয়বন্ত । বলা বাহুলা, বাস্তব জগতের নান দুষ্ট 
মানা জিনিষ তাহার মানসপঠ্টে রূপান্তরিত হ্ইয়। এই 
সমপ্ত ছবি হরি করে। বহির্গতের কোন রূপ যদি চিজ 
করের চোখে না পড়ে, তাহার অনুভূতিকে সক্রিয় না 
করে, তাহ! হইলে তাহার মনের 'চিন্রশালে”। কোন 
ছবিই ভাসিক়] উঠিতে পারে না। চিঅকরের অনুভূতিলন্ধ 
বিষয়ঙলির সহিত বাস্তবের সম্পূর্ণ মিল নাই সত্তয, কিন্তু তাই 
বলিয়া সেগুলি একান্ত অবান্তবও নয়। ইহার] বাস্তব- 
অবাস্তবের মাঝামাঝি জিনিষ, চিত্রকরের তুলিকায় প্রত্যক্ষ 
হইয়া উঠে। এই কথাটি মনে রাখিলে রবীআনাথের ছবির 
বিষয়বস্তর বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথা"গুনা যায় তাহা! সম্পূর্ণ 
ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্তমান জগংকে রবীজ্রনাথ 
নানা তাবে দেখিয়াছেন, তাহার বিচি ব্ধূপ তাহার মনকে 
এক এক সময় এক এক ভাবে দোলা দিয়াছে, যাহার পরিচয় 
পাওয়া যায় তাহার অসংখ্য গানে ও কবিতীয়। আবার এই 
সমস্ত রূপ পরিবণ্তিত হইয়া তাহার মনের 'চিত্রশালে' যে সকল 
ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 
রেখায় ও রঙড়ে। বাস্তবের সহিত ইহাদের মিল হয়ত 
বেশী নাই, কিন্ত ইহারা সম্পৃণতাবে বাস্তবদন্পর্ক বন্দিতও 
নয়। 


এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রঙের ব্যবহারের উল্লেখ করা 
প্রয়োজম। রঙ ছবির প্রধান উপাদান । রঙের উপমুক্ত 
ব)বহারের উপর ছবির পূর্ণতা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই 
সকল চিজ্রকরই উপযুজ্ রঙের প্রয়োগদ্ধার| চিজ্জের সৌষ্$ব 
সম্পাদনের প্রতি বিশেষ অবহিত থাকেম। 

আমাদের দেশে ছবিতে সাধারণতঃ উগ্র রঙের ব্যবহার 
দ্েখ। যায় না, এক সঙ্গে বিভিন্ন রঙের বাবহারও কম দৃষ$ট হুয়। 
আমদের চি্করগণ প্রধাদতঃ কোমল রঙই ব্যবহার করেন। 
কিন্তু রবীজ্জমাথের ছবিতে তাহার ব্যতিক্রম নজরে পড়ে। 
তিমি কোমল রঙ ধুব কমই ব্যবহার করিয়াছেম। ঠাহার 
ছবির রঙ উঞ্জ মা হইলেও বেশ উদ্্বল, এবং তাহার 
ছবিতে রঙের সমারোহ বিশেষভাবে উদ্বেখযোগ্য । রঙের 
ওজ্ধল্য এবং সমারোহ তাঁহার উপলন্ধিগত বিষন্বকে প্রকাশ 
করিতে ও তাছার ছবির পর্ণতা সম্পাদন করিতে যথেষ্ঠ 
লহ্হারতা করিয়াছে। 

আমরা সাধারণতঃ পূর্বধারণার বশব্ভাঁ হুই.। ছবি 
দেখি, মঙ্ুবা ছবি হইতে কোন অর্থ খুঁজি । এভাব রবীজ 
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তাংপর্ধ; £ আমার ছবির অর্থ সম্পর্কে লোকে প্রায়ই 
আমাকে প্রশ্ন করে। জামার ছবির মতই আমি চুপ করিয়া 
থাকি। আমার ছবির কাজ প্রকাশ করা, ব্যাখ্যা কর] নয়। 
চিন্তা বারা, আবিষ্কার এবং ভাষা দ্বারা বন! করিতে হয় এমন 
কোন গু অর্থ তাহাদের পিছনে নাই। তাছাদের চরম 
লার্ধকতা বদি তাহাদের মধ্যে মিছ্িত থাকে তাহ! হইলেই 
তাহারা টিকিবে, নতুবা তাহাদের মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক 
সত্য কিন্বা নৈতিক যুক্তি যদিও বা থাকে তাহা হইলেও 
তাহার! প্রত্যাখ্যাত ও বিস্বত হুইবে। 

একথা সকল চিএকরের ছবি সন্বন্ধেই সমান ভাবে প্রযোজ্য । 
ছবির পিছনে কোন অর্থ থাকে না। টিঅকর তত্বকথা 
বলিবার জন্ত ছবি আ্াকেন না, রূপস্থট্ি করাই ঠাহার একমাজ 
উদ্দেন্ত। তাহার যাহ1কিছু প্রকাশ করিবার তাহা ছবির 
ভিতর দিয়াই পরিক্ষুট হইয়া উঠে। রবীক্রমাথ এক জায়গার 
বলিয়াছেন £ 

“আপন প্রকাশ আপনাতে 
নিয়ে সাথে নিজ্জে দাও দেখ।, বচনের মঞজিনাথে 
ত্রক্ষেপ কর ন| কড়ু।” 

বন্ততঃ ছবির বড় কথাই হইতেছে এই__-“আপন প্রকাশ 
আপনাতে |” রবীআনাথের প্রায় সকল ছবিতেই ইহা! পরি- 
লক্ষিত হয়। 

তাহার ছবি হইতে যদি কোন অর্থ খু'ক্ধিতে যাই তাছা 

হইলে আমর। নিরাশ হইব। আনন্দের প্রেরণায় ছবি 
আকা_এ ছাড়া গ্ানার তূলিকা ধারণের পিছমে অভ 
কোন উদ্ধে্ড নাই। ছবি আ্াকা তাহার বিচি ব্যদ্তিস্বের 
একটি বিশেষ দিক-_গান বা কবিতার ভিতর দিয়া যে 
দ্রিকের কোন প্রকাশ হয় নাই। যাহা গানে অথবা 
কবিতায় ব্যস্ত করা যায় না, সুর কিংবা ছল যাহার 
পরিচয় দিতে পারে না, রেখায় ও রঙে তিনি তাহাই 
কুটাইয়! তুলিয়াছেন। তাহার ছবি লত্বদ্ধে তাহার নিজের 
কথাই মনে রাখ! লমী্টীন £ “চিআঅকর গাম করে মা, ধর্মকথা 
বলে না, চিজ্করের চিজ ধলে-_-“য়ম্‌ অহষ্‌ ভো”-_এই যে 
আধি এই" ।”_ এই আপমান্ব অদ্ধিত্বেই ভাহার ছবি দুন্গর 
ছুইরা উঠিয়াছে। 
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“হজ্ছুতে বাংলা” এই কথাট! অনেকেই জানেন। কিন্ত 
বোধ হয় সকলে জানেন না যে, এ ছুটি কথা এককালে 
খুব গ্রচলিত একটি প্রবচন-বাকোর আদ্চ অংশের বিকৃত 
রূপ। আর, বোধ হয়, এ প্রবচন-বাক্যের উৎপত্তির 
কারণও সকলে জানেন না। 

পুরাকালের কথা-__“বঙ্গান্থৎখায় তরসা” বা বিজয় 
সিংহের লঙ্কা জয় প্রভৃতি ছাড়িয়াদিই। অপেক্ষাকৃত 
অধুনাতন সময়ের কথাই বলি। মুসলমানর! যে সময়ে 
বাংলায় আধিপতা স্থাপন করে, তখন ও তাহার পর অনেক 
কাল পর্য্যন্ত বাংলা গ্রক্কতপক্ষে কয়েকটি অল্পবিস্তর স্বাধীন 
রাজোর সমষ্টি ছিল। অর্থাৎ, সারা বাংলাটা কয়েক জন 
রাজা! ভাগ করিয়৷ লইয়া ষথাশক্কি দখল ও শাসম করি- 
তেন। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই কায়স্থ। আইন- 
ই-আকবরিতে স্থব! বাংলা সম্বন্ধে বল! আছে (01805178 
(105186100 ) 006 28910100578 (7100 816. 10086] 
[0168 ) 0010181) 8180 23,980 08%2]17) 801,158 17- 
00075, 170 619009069, 4260 08000 ৪0৭ 4400 
০৪০৪, সীতারাম, প্রতাপাদ্িত্যের কথা মনে পড়িবে। 

এই সব রাজা (যাহাদের আইন-ই-আকবরিতে 
“জমিদার” বলা হইয়াছে ) স্বাধীন ভাবেই চলিতেন। নেহাৎ 
বাধা না হইলে পাঠান বা মোগলের প্রাধান্ত স্বীকার করি- 
তেন না। তাহাও যতদিন শক্তি অপেক্ষাকৃত কম থাকিত। 
এই কারণে নিত্য বাংলায় হাঙ্গাম লাগিয়া! থাকিত। 
একটা হাঙ্গাম ভাল করিয়া থামিতে না থামিতে আবার 
একটা হাঙ্জাম আর্সত হইত:। এইজন্ত উক্ত প্রবচনের 
উত্পত্তি হয়__“হুজ্জত-এ-বাজালা, হিকৃমৎ-এ-চীন। 
অর্থাৎ যদি হাঙ্গাম হজ্ুতের কথা বল, তাহা হইলে বাংলাকে 
হারানো শক্ত, যদি শিল্পীর শিল্পচাতুর্ধ্ের কথা বল, 
তাহা হইলে চীনে কারিগরকে হারানো! শক্ত। 

বাঙালীর এই যুদ্ধোৎস্ক্য বহুকাল বজায় ছিল। যে 
“লাল পণ্টন” অবলম্বন করিয়া ক্লাইভ মাতামাতি করিয়া- 


ছিলেন, সে “লাল পল্টন” প্রধানত: বাঙালীর হ্বারা . 


গঠিত। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ষে ছুই জন "ুনের মর্ষযাদা” রক্ষা 
করিয়াছিল--মীর মদন ও মোহনলাল--তন্মধ্যে মোহন 
লাল বাঙালী, উত্তর রাট়ী ঘোষ কায়স্থ। শান্সিপুরের 
গোড়গোয়ালাদের যুদ্ধৌৎস্থক্য বিখ্যাত ছিল। কোনও 
উৎসব উপলক্ষে একটা "তযুদ্ধ” করা তাহাদের প্রথা 
ছিল, বিশেষ করিয়া! চৈজ্সংক্কাস্থির দিন। এইরূপে তাহারা 


যুদ্ধের মনোবৃত্তি জাগাইয়া রাখিত। প্রাচীন লোকেদের 
কাছে আমার শোনা যে এই যুদ্ধৌৎস্থক্যের মূলে কুঠারাঘাত " 
করেন 818000109 যার নামে কলিকাতায় 8150001:9 
9৫879. এই ব্ল্যাকিয়ার, পিতৃমাতৃহীন ইংরেজ সন্তান, 
শাস্তিগুরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় পান ও কিছুকাল 
তাহার গৃহে পোস্তরূপে বাস করেন। মেই সময়ে গোড়- 
গোয়ালাদের ভীষণ যুদ্ধ বু বার দেখেন। পরে তিনি 
বিলাত গিয়া সেখান হইতে কোম্পানীর চাকুরি লইয়! 
এদেশে আসেন। তাহার সাত্রাজাবুদ্ধি ও দুরদর্শিতার 
প্রশংস। এইজন্য করি যে, তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই 
ুদ্ধপ্রিয়তা সমূলে উচ্ছেদ না করিলে ইংরেজরাজ্য এদেশে 
স্থায়ী হইবে না। এই বুঝিয়া তিনি নানা কৌশলে 
এইরূপ “থপ্যুদ্ধ” বন্ধ করিয়া দিয়া গোড়গোয়ালা! ও অপর 
সমস্ত লোককে “শান্তিপ্রিয়” করিয়া তৃলিবার ব্যবস্থা 
করিলেন। সারা দেশময় এই নীতি অনুস্থত হইল। 
কাজেই ক্রমে লোকে “শাস্তশি্ট” হইয়া পড়িল। বিপদ 
আদিলে নিজকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়া পড়িল এবং 
তখন সম্বল হইল রাজশক্তির উদ্দেশ্টে “ত্রাহি ভ্রাহি* 
আর্তনাদ । (বর্তমান সময়েও আমরা এইরূপ উপদেশ 
পাইতেছি--“আততায়ী তোমাকে আক্রমণ করিলে ৫০ 
006 0805 689 15 1060 7০0 0৮) 19008? ।) রাজ- 
শক্তিও ইহাই চায়। ক্রমে বাঙালীকে 10070-2387018] 1908 
শ্রেণীভুক্ত করা হইল এবং তাহাকে শুধু সৈম্তবিভাগ নহে, 
মিলিটারী পুলিস হইতেও বারিত করা হইল। 


ইহার পর আসিল সিপাহী যুদ্ধ ।-_বিদেশীয় আধিপত্য 
উচ্ডেদের জন্ত ভারতীয়দের প্রথম বড় চেষ্টা। ইংরেজ 
দেখিল যে, তখনও যুদ্ধো্মের ইচ্ছা ভারতীয় মনে বিলুপ্ত 
হয়নাই। যাহাতে এই ইচ্ছা সমূলে বিনাশ হয়, তাহার 
জন্ত ব্যাপক চেষ্টা আরম্ভ হইল। কুটতম চেষ্টা--স্থুলের 
সাহায্যে অভিসন্ধিমূলক (0100888108) শিক্ষা। 
আমাদের দৃষ্টি, আমাদের শ্রোত্র নিরস্তর দেখিতে শুনিতে 
লাগিল-_“তোমাধের দেশে যাহা! কিছু ভাল, যাহা কিছু 
সভ্যতার, দ্বেখিতেছ, তাহা৷ লমঘ্তই আমরা ' আনিয়াছি। 
তোমর1 আমাদের পরম কৃপার পা” । “তোমরা 
আমাদের অপেক্ষা বহু হীন, আমর] তোমাদের বু উপরে” 
"আমরা কধনও কোনও যুদ্ধে হারি নাই এবং কখনও 
পরাধীন হই নাই। কিন্ত তোমরা বহুবার পরাজিত 
ও পরাধীন হইয়াছ*, "তোমরা! কুসংস্কারে আঙ্ছন, আমরা 


৩৮২ 


আলোকে উদ্ভাসিত”, "যে পরিমাণে তোমরা আমাদিগের 
অন্থকর্ণ করিবে, সেই পরিমাণে তেোঘর] সভ্যতার, তথা 
মনুষাত্বের, উচ্চতর স্তরে উঠিবে" ইত্যাদি। 

এইবূপে আমাদিগের মনে পরাভূত মনোবৃত্তি আনিবাঁর 
উদ্দেশ্তে অভিদদ্ধিমূলক পুস্তক বচন হইতে লাগিল, বিশেষ 
'ভাঁবে স্কুলের জন্য । উদাইরণন্থরূপ ছুই-একটি কথা 
বলিতেছি । ইংরেজ 9০৫ (09 1781761) 0900 6019 907, 
9০০ 00,970] 079০36-এর নাম লইয়া পিণাজউদ্দৌলার 
সহিত “আলিপুরের সন্ধি” করিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাহ৷ 
অবলীলাক্রমে ভঙ্গ করিয়াছিল--একথা কোনও স্কুলপাঠয 
বা প্রগলিত ইতিহাসে লেখে বলিয়া জা-] নাই। মাহাদজি 
সিদ্ধিয়ার হস্তে যে সময়ে ইংরেজ সৈন্যের বিনাশ নিশ্টিত, 
সে সমক্ প্রাণের দাবে বোম্বাইস্থ 0%0080 নামক ইংরেজ- 
দের প্রধান রাজপুরুষ 101012)98 নামক এক রাজপুক্ষকে 
+10568060 1৮] (ি]] 0০৪. 6০ 6900]1900 ৪, 61980] 
প্রেরণ করে এবং তদনুণারে মাহাদজ্জি সিদ্ধিয়ার' সহিত 
0০906710190 0? $/875%900 নামক সঙ্ষি 13011093 স্বাক্গর 
করে এবং ইংরেজ সৈন্য নিশ্চিত বিনাশ হইতে মুক্তি পায়। 
কিন্তু সৈন্য মুক্তি পাইবার পরই ইংবেত্ধ এই সন্ধি 
অন্বীকার করে এবং 08080 বলে “9 ৮7000 00১০ 
[০7918 00 811,100170085 00067" 8, 100015091 [9891- 
6101) 0096 0095 ৬676 0100 51106”, একথা 
পুরাতন পুস্তক (0%0ট৮ 1000৪ 44138590 01৫ 
8771685”-এ আছে, কিন্তু কোনও স্কুলপাঠা বা 
প্রচলিত ইতিহাসে আছে বলিয়া জানি না। আবার, 
08000100800 নামে একজন ইংরেজ পল্টনের অফিলার 
তাহার 11850) % (74 :5417,5-এ লিখিলেন যে ইংরেজ 
শিখদের স্থিত কোন যুদ্ধে হারিয়াছে এবং পঞ্জাব সম্বদ্ধে 
ইংবরেজের নীতি অন্তায়। ফলে সে পুস্তকের দে সংস্করণ 
বাজেয়াপ্ত হইল ও “দোষী” অংশ বাদ দিয়া নৃতন সংস্করণ, 
ছাপিবার হুকুম হইল। উপরস্ত 000110£%0-এর 
চাকরি গেল এবং তিনি ভগ্রহদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। 
আবার, বরাবর ছেলের! তাহাদের স্থুলপাঠ্য ইতিহাসে 
পড়িয়া আসিতেছে যে, ১৮৫৭ সালে কার্তজে চবি থাকার 
কথা (যাহ লইয়া পিপাহী যুদ্ধ আরস্ত হয়) মিথ্যা । কিন্তু 
8096765 (পরে [5০1 08০9:6৪ )--ঘিনি সে সময়ে 
এদেশে ছিলেন_ভাহার 47৮74-07%6 [2015 27526 
নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে এ কথা সত্য। ইহা হইল 
এক রূপ । অপর বূপ, আমাদের জাতির পরাজয় ও 
কাপুরুষত্1র গল্প, কতক নিছক মিথ্যা], কতক অতিরঞ্রিত, 
আমাদের সামনে ধরা হইল। 

এইই ভাবে বু স্থলে লত্যগোপন, তথ্যবিকৃতি ও 


পপ 








১৩৫৪ 


মিথ্যাকুষ্টি দ্বারা আমাদের মনকে. অভিভূত করা সু 
কলেজের মধ্য দিয়! “পীট়ী পর পীটী" চলিয়া আসিতেছিল। 

মিথ্যা বার বার বলিলে তাহা! সত্যের আকার ধারণ 
করে, ইহা সকলেই জানে । এখানেও তাহাই হইল। 
মিথ্যা প্রচারের পৌনঃপুনিক আঘাতে এদেশের লোকের 
মন “সম্মোহিত” হইয়া গেল। আমরা যে অতি দীনহীন 
এবং ইংরেজের একান্ত কূপাপাত্র, নেহাৎ 149 মা10), 
ইহা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। আমাদের 
অতীত নাই, আমাদের ভবিষাৎ ইংরেজের পাছুকাতলে। 

এই ভাঁবে ব্যাপক ও কালব্যাপী চেষ্টার ফলে আমাদের 
সাহস, আমাদের জাতীয়ভাবোধ, ক্রমে অংচেতনে নামিয়া 
গেল, এবং তাহার পরে অবচেতন হইতেও সম্পূর্ণ অস্কহিত 
হইয়া যাইবার মত হইল। আমরা একেবারে ইংরেজের 
“কাঘার ছাঘ।” হইয়। পণ়্লাম। এমনই “সম্মোহন মন্ত্র” 
যে, আমরা যেন ইংরাঙ্গ ব্যতীত নিজেদের অস্তিত্ব ধারণ 
করিতে পারিতাম না। ইংরেজের জয় মামাদের জয়, 
ইবেজের লাঁভক্ষতি আমাদের লাভক্ষতি। একেবারে 
“গর্ভস্টে বৎ খিদ্মদ্গার, খানদামা। ““হজ্জুতে বাংলার” 
এই পরিণাম--যে দেশে নিত্য জপের মন্ত্র “অদীনাঃ স্যাম 
শরদঃ শভম্‌” ! 

জাতির জীবনে এই বিপদের সময় এদেশে দুই জনের 
আবির্ভতাব--কতকাংশ সমপাময়িক। আমাদের মৃতপ্রায় 
জাতীয়তাবোধ পুনজীবিত ও উদ্ধদ্ধ করিতে তাহারা যাহা 
করিয়াছেন, সে বিষয় মনে করিলে সন্দেহ থাকে না যে, 
আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে তাহাদের নাম অক্ষ 
হইয়া থাকিবে। 

এই ছুই জনের এক জন বহ্িমচন্দ্র। তাহার “আনন্দ- 
মঠ “সীতারাম” আমাদের জীবনে দেশমাতৃকার পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া দেখাইয়াছে আমাদের শক্তি কোথায়, 
আমাদের দৌর্বল্য কোথায়; এবং আর কেহ থাক বা 
না থাক,আমরা এখনও টিকিয়া আছি; এবং থাকিবার মত 
থাকিতে হইলে, আমাদের কি করিতে হইবে ও কি হইতে 
সাবধান থাকিতে হইবে। শুধু আত্মপ্রসাদে চলিবে না। 
তাহার পুম্তকগ্লি পড়িলে তাহার নিজস্ব সংযতভাবে দত্ত 
দেশাত্মবোধ বাণী ও সাবধান বাণী পাঠকের সমস্ত সত্তাকে 
নাড়া দেয়। 

অপর জন বিবেকানন্দ_ধাহাকে দে সময়ে 1507185%- 
10% কাগজ নিপুণ ভাবে বর্ণনা করিয়াছিল, মাত্র দুইটি 
ইংরাজী কথায়--+41155806 98107931*, 

তিনি সত্যই *সন্ন্যাসী* ছিলেন। “সন্গ্যাস* অর্থে সম্যক্‌ 
স্তাস, সমস্ত নাবাইয়! দেওয়া, ত্যাগ করা। কিন্ধু পৃথিবী 
কর্মভূমি, যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ আত্যস্তিক সন্গ্যাস 
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অসম্তব। তাই "মন্ন্যাস” অর্থে বুঝিতে হইবে-_সমস্ত 
অনুরাগ, আগ্রহ, আকর্ষণ একটি ব্যতীত সমস্ত বিষয় হইতে 
সরাইয লইয়া পুপ্তীভূত ভাবে সেই একটি বিষয়ের উপর 
স্থাপন । একাধারে পূর্ণ, গভীর বিরাগ এবং পূর্ণ, গভীর 
অনুরাগ । তাই সন্স্যাপীর সাংসারিক সমম্ত বিষয়ে তীব্র 
বিবাগ এবং “দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে ব্রন্ধে লীন হইব" এই 
ভাবনায় তীব্র অনুরাগ । ইহাই ক্রমে “নৈষ্র্ধ্য" ও *নৈফধম- 
সিদ্ধিতে আসিয়া ঈড়ায়। ইহাই পৃথিবীতে “সম্ভব” ও 
সর্বজনপরিচিত ত্রান্মণসম্মত সন্যান। 

কিন্তু ক্ষত্রিয় রজোগুপপ্রধান। রজোগুণ নৈষষমেতর 
একান্ত পরিপন্থী । এইজন্ই জন্মগত ন্ব-ভাব বা বৃত্তি 
বিবেচনায় ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্যাস ও দৈবধাদিত্ব নিষিদ্ধ, 
যেমন যাচ এ নিষিগ্ধ। বিবেকানন্দের মনে যে ত্রাঙ্গণ- 
সম্মত সন্যাসের কথা জাগিত নাঃ তাহ। নহে। কারণ 
তাহার পুস্তকাদির মধ্যে একাধিক স্থলে এই ভাবের কথা 
দেখা যায়। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যুসতঃ ও স্বতীবত: তিনি (তাহার 
গুরুদেবের ভাষায়) “খাপখোলা তলওয়ার” | ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে যে প্রকারের সঞ্যাস সম্ভব তাহাই তিনি অবলদ্ধন 
করিয়াছিলেন, এবং তাহার বিশেষ অন্গরাগের বস্তু ছিল 
তাহার দেশ ও জাঠি। 

শিজ দেশ ও জাতির উপর তাহার অনুরাগ কির্প 
গগীর ছিল, তাহা তাহার প্রত্যেক পেখনে স্পষ্ট। তাহার 
মধ্যে বোধ হয় “ব্তমান ভারত"-এর অন্তিম অংশে যাহ! 
পাই, তাহাতে এই ভাব সবাপেক্ষা পরিস্ফুট। তাহা 
এখানে উদ্ধার করি-_- 

হে ভারত, এই পরাহুবাদ, পরাহ্থকরণ, পররুখাপেক্ষা, 
এই দাগনুলত ুর্বলতা, এই ঘুণিত জঘন্য নি্ঠুবতা__-এই মাআ 
সম্থলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লঙ্জাকর 
কাপুরুষত! লঙ্থায়ে তুমি বীরতোগ্য স্বাধীনতা লান্ত করিবে? 
ছে ভারত, ভূ(লও না-_তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, 
সাবিভ্রী, দদযন্তী, ভুলিও ন1-_তোমার উপান্ড উমানাথ সর্য- 
ত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না-_তোমার বিবাহ, তোমার ধন, 
তোমার জীবন, ইজিয়নুখের-_ নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য 
নছে, ভূলিও ন1__তুথি ন্ম হইতেই “মায়ের” জন্য বলিপ্রদভ, 
ভুলিও মাঁ_তোমার সমাজ গে বিরাট মহামাক্ের ছায়া মাআ,. 
তুলিও না _নীচ জাতি, মূর্খ, দব্রিত্র। অজ্ঞ, মুচি, মেখর তোমার 
রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহু অবলম্বন কর, সদর্পে 
বল-_-আমি স্ভারতবালী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল, মূর্খ 
ভারতবাসী, দরিত্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারভবালী, চঞ্জাল 
ভারতবাসী জামার ভাই। তুমিও কটিমাজ হস্্ান্বত হইয়া, 
লদর্পে ডাকিয়। বল-_ভারতবাসী জামার ভাই, ভারতবালী 
জামার প্রাণ, ভাঙতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের 
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সমান্ধ আমার শিলুশধ্যা, আমার ঘোৌবমের উপবন, আমার 
বাধ্যক্যের বারাপদী। বল, ভাই) ভারতের ব্্ভক] আমার 
স্বর্গ; ভারতের কল্যাণ জামার কল্যাণ, আর বল দিন রাত। 
“ছে গৌরীনাথ । ছে জগদন্ে; আমায় মনুত্যত্ব দাও) মা, 
আমার তুর্বলত! কাপুরুষত। দুর কর; আমায় মানুষ কর।” 
তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে আমাদের এই হাতী 
পাকে পড়িয়াছে। সঘগ্র দেশ ও জাতি ঘোর তমোগুণে 
আচ্ছন্ন। এই তমোগুণের প্রভাবে বিকারের রোগীর মত 
ভুল দেখিতেছে ও বকিতেছে। আংশিক চিকিৎসা বা 
স্থানীয় ওধধ প্রয়োগে কিছুই হইবে না। সমগ্র সত্তা যখন 
অবসাদগ্রস্ত, রোগগ্রন্ত, তখন অঙ্গবিশেষের চিকিৎসা করা 
ভুগ। পূর্ণ উদ্যমে সমগ্র দেশ ও জাতিকে সর্বাপীণভাবে 
তমোগুণ হইতে টানিয়া তোল] দরকার । ইহা না হইলে 


দেশ ও জাতি সেই পাকে একেবারে ডুবিয়া মবিবে। 


তাই তিনি চাঠিয়্াছিলেন এ জাতিতে রজোগ্ুণ উদ্দ্ধ 
হউক। তাহার “ভাববার কথা” (পু. ১৭তে ) পাই. 

চাই-__সেই উত্তম, সেই স্বাধীনতা প্রিয়তা, সেই জাস্মনির্ভর, 
সেই অটল ধৈর্য, সেই" কার্ধাকারিতাঁ, সেই একতাবন্ধন, সেই 
উন্নতিতৃফ।, চাই-__সর্বদ। পশ্চাদৃৃষ্টি কিকিং স্থগিত করিয়া অনন্ত 
সন্মুখসপ্লারিত দৃষ্টি, আর চাই-_মত্তক, শিরায় শিরায় সঞ্চার- 
কারী রজোগণ,” 

কাজেই 001116800-ও বটে ! 

রজোগুণের আবাহন অর্থে বলের পূর্ণ উদ্বোধন ও 
স্করণ। তাহ। নাহইপে ব্যক্তি বা সমাজ কাহারও সর্বাঙ্গীণ 
কুশল হয না। যাহারা বলে “একার্গীন কুশল করিলেই 
কাঙ্জ হইল এবং পর পর এক এক অঙ্গ ধরিয়া কাজ 
করিলেই হইবে* তাহারা হয় মূর্খ নয় ধূর্ত। একটিমাত্র 
অঙ্গও যদি রোগগ্রন্ত থাকে, তাহা হইলে সমস্ত শরীরই 
অসুস্থ হয়, কোন অঙ্গই ভাল থাকে না। ব্যক্তিই বল, 
আর সমাজই বল, ষধন সেম্ুস্থ থাকে, তখন সে যুগপৎ 
সর্বাগীণ হ্ুস্থ থাকে । কোনও অঙ্গ অসুস্থ হইলে সর্বান্গের 
উপর দৃষ্টি রাখিয়া যদি প্রতীকার না কণা হয়, তাহা হইলে 
রোগ সর্বাঙ্গে ব্যাথ হইয়া সমগ্র শরীরকে নাশ করে। 

একটু চিন্তা করিলেই দেখ! যায় বলের প্রয়োজনীম্ততা 
কত। বল ন1 থাকিলে বাকি সমঘ্তই নিরর্থক, “ছেলের 
হাতে মোয়া” যে কেহ আপিয়া গালে চড় মারিয়া কাড়িয়া 
লইবে। বলাধান জন্ত আবার সব কিছুকে অগ্রাহ করিতে 
হইবে। গর্ভচেটবুত্তি যাহার মজ্জাগত ,এর্থাৎ যাহার 
অবিচ্ছেদ্য মনোবৃত্তি চাকর, থানদামা, খিদমদ্গারের অর্থাৎ 
সর্বসময়ে এক আন অর্থদাতা “মনিব, আবগ্তক। বা অর্থান্ছ- 
সন্ধানবৃত্তি যাহার মজ্জাগত অর্থাৎ যাহার মনোবৃত্ি এই যে 
এ কাজ করিলে বর্তমান সংসারে আমার যে স্থান আছে ব 
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অর্থ আছে তাহার হানি হইতে পারে--তাহাদদের দ্বারা 
কাজ ত কিছুই হইবে না, বরং সমূহ অনিষ্ট হইবে। এই 
র্বপ “অর্থকরী রাজনীতিচর্চা”র স্তায় সর্বনেশে জিনিস আছে 
বলিয়া ধারণা করিতে পারি না। এইজন্ত বলি--সব 
কিছু পণ রাখিয়া! কাজে লাগিতে হইবে। “হতো বা 
'প্রাপ্সযসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌”। 
এই ভাবের পরিচয় পাইলাম সে দিন যখন পড়িলাম 
এক জন কুর্দী সর্দার বলিয়াছেন__[0 00৪ ৪00. লও 81911 
50099] 00 005 870009£ 01 &190. এই 81005 
০ 41191, আর কেহই নহেন--তরওয়ার। শ্রেষ্ঠ শাস্তিদাতা 
আল্লা; শাস্তিদাতা হিসাবে তাহ।র ঠিক নিয়ে গণ্য তাহার 
88০%:৪৮, “বুদ্ধা। বিক্রমণেন চ”। প্রথমে কিছু চেষ্টা করিবে 
যদি বুদ্ধিত্বার। কাঞ্জ হাগিল হয়। যদি না হয়, অগত্য। 
বিক্রম করিবে। অন্তথায় শাস্তি নাই। এইজন্তই 
আরবর্দের মধ্যে একটি প্রবচন আছে-_- 
“58809 /911961) 1) 01)9 81)900% 0£ 6109 ৪৮7০: 
সত্যই, নিজ তলওয়ারের ছায়া ভিন্ন অন্য কোখাও 
শান্তির আশা করা ভূল। ধাহার1 এই পরম ও চরম সত্য 
ভুলিয়া (বা বুঝিয়াও অপলাপ করিয়া ) শাস্তিকামী সাজিয়া 
স্থানে অস্থানে “মেরেছি কলমীর কানা তা" বলে কি প্রেম 
দ্বিব না” গাহিয়া নিজ জাতিকে আত্মঘাতের পথে 
আগাইয়া যাইতে উপদেশ দেন, তাহারা ( আবার বলি) 
হয় মূর্থ নয় ধূর্ত। 
শান্তি না হইলে অগ্রগতি হয় না। অগ্রগতি না হইলে 
পশ্চাদ্গতি অবশ্াস্তাবী, কি ব্যক্তির, কি সমাজের | পশ্চাদ্‌- 
গতি অর্থে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়! পড়া । কিন্তু বণী না হইলে 
শাস্তি ও অগ্রগতি অসম্ভব । এই ভাবিয়াই এক জন মনীষী 
হলিয়াছিলেন--[0109 13 6106 00105166 06 7102983, 
0815980600৪ ০14 [07908610009 09.” 
অগ্রগতি, শাস্তি, শ্বাধীনতা, পরস্পর সংস্ষ্ট । বল সকলেরই 
মুলে। | 
ধাহার চক্ষু, কর্ণ ও কিঞ্িনমঙ্জ বিচারশক্তি আছে, তিনি 
একটু আশেপাশে চাহিয়া দেখিলেই বুঝিবেন যে, বগ 
কত আবশ্তক (অবশ্ত যে লোক আত্মঘাতী হইবে, তাহার 
পক্ষে ছাড়া)। যে বলী, সেই জীবিত থাকিতে সক্ষম 
হয়্। যে ছূর্বল, বলী তাহাকে পরাভূত করিয়া তাহার 
অস্তিত্ব পর্ধস্ত লোপ করে। (থইজন্যই জীব মাজ্জেই, সম্ভব 
জসভ্ব সর্বস্থলেই, বল আশ্রন্দ করিয়া থাকে । নিতান্ত 
অসহায় কীট সম্বন্ধে ইংরেজী প্রবচন মনে পড়ে “[0%60 ৪ 
আতা) সা1]] 00০৬ এ অবস্থায় যদি কেছ উপদেশ ছয় 
“শান্তিকামী হও, তোমার আতভাম়ীকে প্রেম করস, কি 
বলিব? একজন আমার খত্ধিত্ব লোপের জন্য ঘাত 





গ্রবানা 





১৩৫৪ 


করিতে উদ্তত। পরামর্শ পাইলাম “তুমি প্রতিঘাত করিও 
না।” এ কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝা দরকার--বলের আধান 
এবং স্থানে বিশিষ্ট ভাবে প্রয়োগ যদি না করিতে পার, 
তোমার স্বৃতযু মবশ্যন্তাবী। আমিই যদি মরিলাম, পৃথিবী 
থাকিল বা! গেল, আমার কি আসে যায়? 

ইহাতে মনে হইতে পারে, বঙ্গ বুঝি শুধু জীবন রক্ষার 
জন্য। তাহ। নহে। বল যাবতীয় কল্যাণের ভিত্তিত্বরূপ। 
এ কথা বৈদিক খধিগণ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে পাই--যখন সর্ববিদ্ভাবিশারদ নারদ 
সনৎকুমারের নিকট উ/স্থিত হইয়া বলিলেন ষে, তিনি এত 
পড়িয়া শুনিয়া শোক পাইতেছেন, তখন সনৎকুমার 
বলিলেন যে, নারদ যাহা কিছু পড়িয়াছেন তাহা প্রকৃত 
সার পদার্থ নহে। তখন নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার 
জাত বস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কিনা। সনৎকুমার 
বস্ত-বিশেষের উল্লেখ করিয়া সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ায় নারদ 
আবার জিজ্ঞানা করিলেন--তাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছ 
আছে কি না? এই ভাবে, একের পর এক, অর্থাৎ পূর্বব্তা 
অপেক্ষা পরবর্তী শ্রেষ্ট, বলিতে বলিতে সনকুমার যখন 
চরমে আসিয়া! পৌছিলেন, তখন দেখা গেল যে, সে বস্ত 
হইতেছে “বল”। তিনি বলিলেন__ 

বলং ধাৰ বিজ্ঞানাদ্‌ স্ুয়োংপি হু শতং বিজ্ঞানবতাষ্‌ একে! 
বলবান্‌ আকম্পযর়তে, স যদ] বলী ভবতি অথোখাতা ভবতি, 
উদ্ধিষ্ঠদ্‌ পরিচরিতা ভবতি, পরিচরঘ,পলভা! ভবতি, উপসীদন্‌ 
প্রঃ! ভবতি, শ্রোতা তবতি, মস্ত ভবতি, বোদ্ধা ভবতি, কর্ড! 
ভবতি, বিজ্ঞাত1 ভবতি । বলেন বৈ পৃথিবী তিষতি, বলেনা" 
হন্তরিক্ষং, বলেন ভৌরলেন পর্বতা, বলেন দেবমন্ম্তা, বলেন 
পশবন্চ বস্বাংপি চ তৃপবনস্পতয়;ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতজ- 
পিপীলকহ। বলেন লোকত্তিষ্ঠতি বলনুপাসৃশ্বেতি । (ছান্দোগ্য 
উপনিষত ৭, ৮, ১) 

ঠিক ইহার পূর্বেই তৎকাল পর্বস্ত শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সনৎ- 
কুমার নাম করিয়াছেন “বিজ্ঞান*-এর অর্থাৎ যাহার দ্বার! 
বেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি সর্ববিধ জান এবং অপর সর্ব 
প্রকার জ্ঞাতব্য বস্তর এবং এই লোক ও এ লোক, এই 
সমত্তের অস্তরতম তথ্য নিপুণভাবে জানা যায়। 

এখন বলিতেছেন--“বল” এই “বিজ্ঞান*-এর অপেক্ষাও 
শ্রেষ্ঠ । কারণ খুবই স্পষ্ট। বলিতেছেন-_-এক জন বলবান্‌ 
ব্যক্তি এক শত জন বিজ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিকে কাপাইয়া দেয়। 
লোক খন বলী হয় তখন সে উখাতা হয়, অর্থাৎ উঠিয়! 
দাড়ায়, বা তীব্রভাবে সক্ষিয় হয়। উথাতা হইলেই সে 
তাহার গুরুর বিশেষ ভাবে পরিচর্ধা করিতে সক্ষম হয়। 
তাহা হইলেই সে গুরুর নিকটে বসিতে পায়। নিকটে 
বসিলেই সে সমাক্‌ ভাবে সমস্ত দেখিতে ও শুনিতে পায়। 


মাখ 


ক 





সমাকৃভাবে দেখিতে ও গুনিতে পাইয়াছে বগিয়াই শ্রুত 
ও দৃষ্ট বস্ত সম্বন্ধে সে ঠিক ভাবে মনন করিতে পারে। ঠিক 
ভাবে মননক্রিয়ান্থারা সে বস্তটি বেশ বুঝিতে পারে। ঠিক 
বুঝিতে পারার দরুন বস্তটিকে সে কাজে আনিতে সক্ষম 
হয়। এইরূপে কাজে আনিতে পারায় সে “বিজ্ঞাতা” হয়, 
অর্থাৎ সে সেই বস্তর সুস্্মতম তথা জানিতে পারে।, বল 
আশ্রয় করিয়াই পৃথিবী বর্তমান রহিয়াছে । বল আশ্রয় 
করিয়াই অন্তরীক্ষ, দো, পর্বত, দেবগণ, মন্ুযাগণ, পণ্ড, 
পক্ষী, তৃণবনস্পতি সকল, কীট-পতঙ্গ পিপীপিকা হইতে 
শ্বাপদগণ পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াঞ্ছ। বল আশ্রয় কিয়া 
লোক ( অর্থাৎ সার! স্থষ্টি ) বর্তমান রছিয়াছে। বলেরই 
উপাসনা কর। 

এই কথাগ্ুল কত সত্য, বলা বোধ হয় নিশ্রয়োজন। 
বলা বাহুল্য, এই “বগ” অর্থে সামর্থা নহে, সাহস । সাইসেই 
সামর্যা আনে । সাহসের অভাবে প্র5গ্ড সামধ্যও লোপ 
পায়। মনে পড়ে “হুজ্জুতে বাংলা” বন্ুকাল পরে একবার 
স্বরূপ ধারণ করিয়াছিল__যখন ১৯*৫ সালে গোটাকদ্ধেক 
বাঙালীর ছেলে সৈশ্ত-সামস্ত-লোক-লম্কর-চাকর খানলামা- 
খিদমৎগার-পব্বিত প্রবল-পরাক্রাস্ত সাম্রাজ্যাভিমানী 
ইংরেজ্ের সহিত প্রতাক্ষ প্রতিদ্বন্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। 
দুষ্ট পক্ষের মধ্যে ণঅস্তরং মহদস্তরম্” । ছেলেগুঙ্পার সম্বল 
শুধু সাহস । এই লাহদ মাত্রে তর করিয়াই 011 9188-তে 
বণিত 1106061766728470 01810188-এর ৪০৪] স্মরণ 
করিয়া বাঙাণী স্থির করিল--“ইংরেজ [১০070 0870188- 
এর জাত, তার ৪০1 তার পকেটে । সেখানে সর্বপ্রাণেন, 
সমন্ত সাহম ও তজ্জনিত সাম্যের সহিত আঘাত কর, 
শক্র কাবু হইবে। তাহাই হইয়াছিল 

এস্থানে বিশেষ ভাবে ন্মরণীয় একটি কথা--বাংলার 
এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা তৎকালীন সমস্ত ভারতীয় 
নেতারা করিয়াছিলেন, এক জন ছাড়া-_-বাল গঙ্গাধর 
টিসক। সাধে গোধলে বলেন নাই--“ছা1)6 79051 
001008 6০08), 10019 আ)]] 001010 60000270,৮ 

এখন বোধ হয় “বল” আধান করিবার একাস্ত আবশ্যকতা 

মদ্ধে কোনও সন্দেহ নাষ্ট । আধানের পর বিচার্ধ্য বিষয়-_ 
*গ্রয়োগ* অর্থাৎ দেশকালপ্যত্র ও মাতা বিবেচনায় বলের 
বাবহার । 

বলা বান্ুল্য, অস্থানে বা অকালে বল প্রয়োগ করিলে 
অকল্যাণই হয়। পাত্র ত আততায়ী, ব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন । 
ব্যক্ত ত বুঝিতে পারি, মে আমার নমস্থয কেন, প্রণম্যও 
বলিতে পারি, কারণ সে নীচ ভাবে ছলের আশ্রয় গ্রহণ 
করে নাই। কিন্তু যে প্রচ্ছন্, অর্থাৎ হয়ত আমার 
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৬৮? 





পাশের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া এক জনকে আড়াল করিয়া 
আমাকে মারিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ সাহস নাই যে 
প্রত্যক্ষভাবে শক্রতা করে, তাহাকে কি বলিব? 

বাক্তই হউক, প্রস্থন্নই হউক, আততামী আমাকে 
মারিবার উপক্রম করিতেছে, তাহাতেই দ্নেশকালপাজের , 
নিধণরণ হইয়া গেল। 

তার পর “মাত্রা” অর্থাৎ শক্র তোমাকে যে পরিমাণ 
আঘাত করিবে, তুমি ফেরেত দিবে সহত্্র গুণ। হখন 
ভবভূতির “মহাবীর5রিতম্” পড়িলাম, তখন দেখিলাম 
যে রামের এই সম্বন্ধে খেদ কত গভীর-_ 

গজমিন্টঃ পৌলস্তো ত্র্কত পরিবাদে মহ গুন- 
যতো! রূঢ় বৈরে বছগুণমনেন প্রতিকতম্‌।” 

অর্থাৎ রাবণ চলিল সর্বপ্রকার নিন্দার অতীত হইয়া, 
আর যত নিন্দা আঘার'কপালে! কারণ, শত্রুতা আন্ত 
হইতে আমি তার যা অনিষ্ট করিয়াছি, সে তার বহু গুণ 
আমার অনিষ্ট করিয়াছে। 

রাম বহু সহস্র রাক্ষস মারিম্বাছিলেন, কিন্তু রাবণ এক 
সীতাহরণ দ্বারা যে ঘ৷ দিলে! 

এই এমাত্রাপ্র কথাই পাই বিবেকানন্দের “ভাববার 
কথা” পৃঃ ৪২এ, আমার একটা এই ঘটনার বর্ণনাস্তর শোন! 
আছে। মোদ্দা কথা একই, তবে বোধ হয় আমার শোন! 
বর্ণনাস্তরট! একটু ফালাও, কথাটা হইতেছে এই--ছুই জন 
পাড়াগেঁয়ে রাজপুত (ঠাকুর সাহেব), মাথায় পাগড়ী, 
হাতে লাঠি, জীবনে প্রথম অসিয়াছে রাজধানী লক্ষৌ-এ। 
লড়াই-ই জানে, লেখাপড়া নয়। তখন মহরম চলিতেছে 
বিখ্যাত ইমামবাড়ায়, সেট। শিয়াদের । শিয়াদের মহরম 
হইতেছে শোকের পর্ব । হাসেন হোসেনের জন্ত “মরশিদা 
পড়ে। মড়া কান্নার এমন নকল করে যে আদল বলিয়া! ভূল 
হয়। ঠাকুর সাহেবরা ইমামবাড়ার ভিতর যেতে চাইলেন । 
পাহারা বললে “এই কাঠের মৃত্তিকে যদি পাঁচ জুতা মারো, 
তাহা হইলে ভিতরে যাইতে দিব ।*্ঠাকুর সাহেবরা আশ্চর্য 
হুইয়া বলিলেন “একে পাঁচ জুতা মারতে হবে কেন? আর, 
একে?” পাহারা বলিল “এটা হ'ল এঞ্জিদের মৃতঠি, লে 
হাসেন হোসেনকে মেরেছিল।" ঠাকুর সাহেবের! জিজ্ঞাসা 
করিলেন “কবে?” পাহারা বপিঙ্গ পপ্রায় হার্জার বৎসর 
আগে ।* এমন সময় ভিতর থেক প্রাণকাপানে। মড়া কানা 


,শোনা গেল। ঠাকুর সাহেবরা চম্কিছা উঠিয়া জিজ্ঞাসা 


করলেন "মরিলো কে 1” পাহারা বলিস “এখন কেউ মরে 
নি।* ঠাকুর সাহেববা বলিল "তবে কাদে কেন?” পাহাযা 
বজিল ”ওর| কাদছে হুসেন ছে।সেনের জন্য ।* ঠাক্কুর 
সাঙ্থেংরা আশ্চর্য হইয়! বছ্িগেন “ভারা  মবেছে হারার 


৬৮৬ 


প্রবা্ী 


১৩৫৪ 


রি পিসি পাস ৬২,১০৬ সিিশিসিশিটিপিশিসিসিসিসিপিপিপিশিসপিসিসিক্পাপা সিসি িসপাতিসিসিপসিসিসিসিসিসি, 
প্পনপাপাসপিসপিিসীপিিসিসপসিসিস্পিাপিসিপাাসি সিসি পসপাসিপস্পি ০৯০ 


বংসর আগে।” পাহারা বঙ্গিল “হা, তাদের জন্যই 
কাদছে।” তখন ঠাঁকুর সাহেবরা কোথায় এজিদের মৃদ্তিকে 
জুতা মারিবেন, না পাগড়ি খুলিয়া সেই মূর্তির পায়ের কাছে 
রাখিয়া লাি শুদ্ধ মৃত্তির পায়ের কাছে দণ্তবৎ আর বলেন-_ 
“বেচে থাক্‌, ভাই, এমন মার মেরেছিন্‌ যে, তোর শক্রর 
 কায়। আজ হাজার বৎ্সরেও থামে নি।” 

এর নাম “মাঙ্জা ।* | 

এইখানে বলি একটা কথা--আমরা নাকি “স্বাধীন” 
হইয়াছি। অত শত "ন্বাধীন” কথাটার বিচার না করিয়া 
বলিতে পারা ষায় যে, ইংরেজ আমাদের দেশ আংশিক 


ভাবে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, কতকণ্তসা 
বাঙালীর ছেলের বলের আধান এবং উপযুক্ত স্থানে ও 
উপযুক্ত মাত্রায় প্র্োগ করাই এই বাধ্য হওয়ার ভিত্তিতে 
এটা অন্বীকার করলে বোধ হয় বিষম অবিচার হইবে। 
. আর, সেই হজ্জুতে বাংলা এখন কোথায়? এমন 
কি, অমন বাংল! ভাষ| পর্যন্ত ঠাই পাচ্ছে না। মনে হয় 
“অর্থকরী রাজনীতিপ্র প্রসার বাংলার জাতীয় জীবনে 
ঘুণ ধরিয়া দিয়াছে। সে “হজ্জুতে বাংলা” আবার পাকে 
পড়িবে না কি? 
হাওয়ায় ষেন শুনিতে পাইতেছি--“ব্লমুপাস্ম্বেতি* | 


ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ 


অধ্যাপক শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


বাংল! ভাষা যুগে যুগে বিদ্িপ্ন ভাষার শব্দসম্পদে সম্বদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । এই সম্পকে লে গ্রহ করিয়াছে প্রয়োজনমত 
নিজের উপযোগী করিয়া। পরের জিমিধকে সে আপন করিস! 
ঘরে জানিয়াছে_-তাছার আকৃতি ও প্রকৃতিকে লে এমন ভাবে 
বদলাইয়] দিয়াছে যে দজ বাঙালীর মধ্যে চলাফেরায় তাছার 
কোন জন্ুবিধ! নাই-_-তাহাকে কোথাও বেমানান বলিয়া মনে 
হুয়মা। বছ্তঃ ছু-চার জন সন্ধানী পণ্ডিত ছাড়! তাহার 
বংশের পরিচয় আর কেহ জানে না জানিবার দরকারও 
বোধ করে না । অবস্ত এ বিষয়ে বাঁঙালীর যে কোনও নৃতমন্ত 
ব। বৈশিঞ্য আছে তাহ! বল! চলে ন!। এই ভাবেই এক 
দেশের স্ভাষ! ঘনিঠ লম্পর্কমুক্ত অগ্ত দেশের ভাষার সাহায্যে 
উত্নতির পথে অগ্রপর হুইয়! থাকে। ইহার অভ্থ! হইলে 
ভাষার স্বচ্ছল গতি ব্যাহত হয়-_ইন্ছার সৌন্দর্য্য ন& হয়। 


ছুঃখের বিষয়, ইংরেজ জাতি ও ইংরেজী ভাষার সম্পর্কে 
জাজিঘ়া বাঙালী সকল ক্ষেত&রে এই চিরাচরিত নীতির সম্যক 
লদূবাবহার করতে পারে মাই ব! করে নাই। কলে ইংরেজী 
জান! শিক্ষিত বাঙালী পরম্পরের সঙ্গে কথাবার্ডায় অজন 
ইংরেধী শষ ধিশাইয়া যে ভাষ| ব্যবহার করে ইংরেজী ন!] 
দ্বানা লোক তাহার মর্শ গ্রহণ করিতে যথেষ্ট অন্থবিধা! বোধ 
করে। লিখিবার লময়ও অনেক স্থলে ইংরেজী হাবভাব, 
ইংরেজী ঢঙে বাংলায় প্রকাঁশ করিয়] লে ভাষাকে কিডুত- 
কিষাকান কষ্টিয় তোলে। লাক্ৌ বাংলার মত এই বাংলাও 
যাঙালীর তৃত্তিবিধান করিতে পারে না। এই বিদ্েগীয়ানা 
ভাষার পরিপুষ্টিসাধম না কহিয়] তাহার বিকৃতি সম্পাদন করিয়! 
থাকে। প্রত্যেক ভাষারই একটা নিম বৈশিষ্্য ও প্রকৃতি 
জআছে-_বিদেশী উপকরণ গ্রহণ করিবার ও আন্মুসাং করিবার 


একট! বিশিষ্ট শক্তি সফল ভাষারই জাছে। কিন্তু নিজের 
বৈশিষ্ট উপেক্ষ! করিলে সৌন্দর্য্য বা সম্পদ কোম দিক দিয়াই 
তাহার লাভ হয় না। তাহ) ছাড়। কোন ভাষাভাষীই এ বিষয়ে 
কোনরূপ ওদাসীগ্ড অবলম্বন করিতে রাজী হয় মা। ইংরেক 
জ্বাতি ও তাহার ভাষা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ছ়াইয়া 
পক্ভি্াছে__বিভিন্ন দেশের লঙ্িত ব্যবহারে ও ভাবের আদান- 
প্র্ধানে লেই দব দেশের ভাব ও শঞ্ধ তাহাকে গ্রহণ করিতে 
হুইয়াছে। কিন্তু কোনরূপ বিদেশী ভাব ও শব্ষের দ্বারা ইংরেজ 
তাছার ব্াঙ্জকীয় ভাষাকে (10719 [018119)) অভিভূত 
বা আচ্ছন্ন হইতে দেয় নাই। জীবনের অভ্ঞান্ত ক্ষেরের মত 
ভাষার রাঙ্জেও ইংরেজ তাহার স্বাতন্্য সন্বদ্ধে সর্বাদ! লতর্ক। 
তাহার এই স্বাতঙ্্য সম্পূর্ণ অন্ষু রাখিয়া] কিছু কিছু বিদেগী শব 
ইংরেজী ভাষ! গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্ত ভাষার কোনন্ধপ 
বিক্কৃতি ইংরেজ জাতি মানিক! লয় নাই। বিদেঙঈীর ব্যবগারের 
ফলে এই বিকৃতি কচিং কখনও ঘষ্টয়া থাকিলে ইংরেজ উহাকে 
চীনা ভ্ভারতীয় বা মার্ষিম প্রয়োগ বলয়! ব্যঙ্গ বা উপেক্ষা 
করিতে দ্বিধ। বোধ করে না । সকল দেশের ব্যবহারের সুবিধার 
জন্ত ইংরেজীর সংক্ষিণ্ত লংক্করণ (739310 [771211911 ) প্রবর্তন 
করিতে ইংরেছের জআাপত্বি নাই, কিন্তু ইচ্ছাকে কখনই সে 
ভাঙার জ্বাতীয ভাষার স্থান গ্ধকার করিতে দিধে ম। 
বগ্ততঃ দেশাস্মবোধের মতই ভাষার গতি একাম্ব মমতবোধ 
ইংরেজ জাতির প্রকৃতিগত 

দীর্ঘকাল ইংরেজের সহিত হনিষ্ঠ সম্পর্ক লগ্বেও আমন 
তাহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ঠ্য অধিগত করিতে পানি মাই- 
তাঙ্ছার বাহিক আচার-বাবহারেত অঙ্গুকয়ণ করিবায় বার্থ 
প্রশ্বাস করিয়াছি, কিন্তু তাহার ্রেঠের মূল উৎলের লন্ধান 


মাঘ 





করার প্রয়োজ্জদ বোধ করি নাই। আমর] প্বদেশগ্রীতির গুণ- 
গাম করি বটে, কিন্তু দেশের প্রতিটি জিনিষের প্রতি আমাদের 
গঞ্জীর মমত্ব-বোধ, নাই-_পরম্পরের ক্ষতিবৃদ্ধিতে পরম্পরের 
প্রাণে বেদনা! বা আনন্দের লঞ্চার ছয় না। অজান্জ বিষয়ের 
কথা ঘাহাই হোক ন| কেম ভাষা সম্পর্কে এ কথা আদৌ 
অর্থীকার করিবার উপায় নাই। 

সত্য বে, আন্গ আর আমরা বাংল] ভাঁষ! ও সাহিত্যকে 
অবভ্ঞার চক্ষে দেখি না__লত্য বটে, আজ আর বাংল! ভাষ! 
পূর্বের মত ক্ষুত্র গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ নম্ম_ উচ্চশিক্ষিত অল্প- 
শিক্ষিত ছোট বড় সকলেই জাজ মাইল, ব্ধিম, রবীন্দ্রনাথ, 
শরংচজ্ঞের লাধমাগম্ব্ধ বাংল] ভাষা ও সাহিত্যের গীরবে 
গৌরবাঘিত। কিন্ত তথাপি বাংল! ভাষাকে আমর কার্ধ্যতঃ 
যথোচিত সম্মান দান করি না। বাংল! ভাঁষ| এতদিন বুখ্যতঃ 


অদ্তঃপুরচারিমীই ছিগ-_ গৃহকার্যের ক্ষুপ্র পরিধির বাছিরে. 


এখনও তাছার স্বচ্ছদ্দ চলাচলের দাবি আশাম্ুরূপ স্বীক্কত হয় 
নাই--দকল কার্ধে তাহাকে নিযুস্ঞ করিতে আমাদের দ্বিধা 
ও সংকোচের সীমা নাই । কফেবলমাজ্জ বিদেশী শাসনের 
অনুহাত আঘাদের আচরণের সঙ্গত কৈফিরত বলিয়া মামিয়া 
লওয়া যায় না। ভাষার প্রতি আস্তরিক অগরাগের অতাব, 
ইহার শত্তি সধদ্ধে আমাদের অবিশ্বাদ, সর্বর্বোপরি যখোচিত 
পরিচন্ ও নিষ্ঠতার আঅন্ভাবে ইহাকে যথাযথ ব্যবহার করিবার 
অক্ষমত|-_আমাদের এই বিপৃশ আচরণের জন্ভ দান্বী। তাই 
আমর! অনেক ক্ষেতে ইংরেজীর অন্ধ অনুকরণ করিয়! বাংলার 
্বচ্ছদ্দ স্বাভাবিক রূপকে বিকৃত করিতেছি--বিশুদ্ধ বাঁডালী 
বরণে যে আধুনিক ভাবধার! প্রকাশে কোন অন্গবিধ] হইতে 
পারে না এ ধারণ! অনেকেরই নাই। 

ইংরেজ জাতির সহিত সম্পর্ক স্থাপনের সময় হইতেই 
আমরা বহু ইংরেজী শষকে বাংলার রূপান্তরিত করিয়] 
আসিতেছি। কিন্তু তখনও বাংল] ভাষা! শিক্ষিত বাঙালীর 
সশ্রদ্ধ দি আকর্ষণ করে নাই--তাই কোন শব স্থন্দর কি 
অন্ুন্দর, মানানসই কি বেমানান সে দিকে কেহ তেমন নজন্ন 
দেওয়ার প্রয়োঞ্জন বোধ করেন নাই। জন্ধ বাংলা ভাষার 
খ্রচার ও প্রলার বৃদ্ধি পাইলেও ইংরেজীর অনুবাদে আমর 
গড্চলিফা প্রবাহের মত গতানুগতিক পথে চলিয়াছি- কেহ 
একটি শব চালাইলেই নির্বিচারে তাহাকে খাকড়াইয়া 
ধরিতেছি। শব্টর লঙ্গে বাহার পূর্বপরিচয় ঘটে নাই তিমি 
ইংরেজী মূল শব্ঘটির লাহায্যে অর্থ বুঝিয়! লদ-__ইংরেজী-না- 
জানা লোকের পক্ষে উদার অর্থ গ্রহণ কর! ক্ঠিন। কাল- 
কমে জামাদের দেশে ইংরেজীর প্রচলম যখন বিলুপ্ত বা হাস- 
প্রাপ্ত হইবে তখন এই জ্বাতীয় শখ হয়ত সাধারণ বাঙালীর 
নিকট, লংস্কতানভিজ ভিব্বতীয়ের পক্ষে সংস্কত এস্ের প্রাচীন 
তিব্বতীয় অন্থবাদ যেন্ধপ ছূর্ষোধ্য-_সেইকূপই ছুর্বোধ্য হইয়া 
পড়িবে । বস্তঃ এখনই ত জ্জাদর] বাংলা লংবাদপঞ্জ, 
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পাশ্চাভ্য দর্শন, বিজান বা! জন্ত বিষয়ের বাংল! গ্রন্থ, এমন কি 
বাংল! সাহিত্যের পাশ্চাত্য রীতি-সম্মত সমালোচনা-গ্রন্থ 
স্বচ্ছদ্দে পড়িতে পারি না-_.একথ! জন্বীকাঁর করবার উপায় 
মাই। শুধু পারিভাষিক শব নছে ইংরেজী বচনতঙ্গীও ইছার 
জন্তম মুখ্য কারণ। চলতি বাংলায়ও অনেক ক্ষেত্রে ইংেকী- 
গন্ধী ভাষ1 উহ্ধাকে গ্রহথীন না করিলেও লাধারণ বাঙালীর 
মিকট হুর্ধোধ্য কিয়! তৃলিতেছে । নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছা কর! 
“আইন স্বহুত্তে লওয়া, ঘোড়ার সামনে গাড়ী', 'চায়ের 
বাটতে তুফান, 'কোন পাথরই ওলটাতে বাকি না রাখা”, 
“টবার কারণ দেওয়া”, 'পাহুকায় পদ প্রবি& কর? প্রস্ৃৃতি 
প্রয়োগ সাঞ্ছেবী বাংলার চরম নিদর্শন হইলেও বাঙালীর 
ব্যবহারযোগ্য নছে। আমরা এখন কেবল 'পারলোফিক 
তৃপ্তিতে সন্ব্ না হইয়া! বিদেশী মতে “পরলোকগত আত্মার 
তৃপ্তি” কামনা! করি-__-জথচ আমর! জামি আত্মার অঙগমৃত্যু 
নাই, প্ুখছুঃখ নাই । “অরণ্যে রোদন করা আমাদের সহিয়! 
গিয়াছে, 'নুবর্ণ সুযোগের? সঘ্যবহারেও তেমন আপি নাই-_ 
কিন্তু উলঙ্গ দত্যকে' স্বীকার করা বা 'কুভীরাশ্রঃ মোচন করা? 
আমাদের পক্ষে বিশেষ ক্কর। 'দুপ্রঙ্তাতের' সহিত 
আমাদের নিত্য পরিচন্ন, কিন্ত তাই বলিয়! 'গশুভরাজ্রিকে'ও 
মিত্য ব্যবহারে লাগাইবার চে&া শোভন বা সমীচীন নছে। 
'কুলশধ্যা'তেই আমাদের সঙ্গ থাকা উঠিত-_“দধুচজিযা'র 
জঙ্জ লালায়িত হওয়া! আমাদের পক্ষে প্রশংসার ব্যয় হইবে 
না। অবস্ঠ “হ্নিমুনে'র জঙ্ কাহারও জাগহাতিশয্য থাকিলে 
বাধ! দেওয়! সঙ্গত হইবে না। 

বন্ততঃ বাংলার প্রন্কৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, অর্ধের 
অনুলগ্ধান নু; করিয়! আক্ষরিক অনুবাদের রীতিতে অন্ধ্র 
বিকৃত শব্ষের টি ও প্রয়োগ কর] হ্ইতেছে। এইকপেই 
নলকৃপ (চ00976]1), নামতুদিকা (0010-7016), জাখ্যাপজ 
(889-0889), খন্তবাংলরিক (17911508115), পাদপ্রদ্থী 
(00$11800, পুনর্িলন (7০-00107), পুনলিখন (70-166), 
আন্তর্জাতিক (117661-79610091), প্রাগৈতিহালিক (070-719- 
(0710), গোল টেবিল বৈঠক (10000 (8019 00171007009) 
প্রভৃতি শব্দের প্রচলন হইতেছে। স্থানবিশেষে আক্ষরিক 
অন্থবাদের প্রয়োজ্জন থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেতে তাবানুবাদই 
সাধারণের পক্ষে গ্রহুণযোগ্য-_তাছ। ছাড়া, হুবহু আক্ষরিক 
অনুবাদ অনেক স্থলেই বিসদৃশ ও ছান্ভকর হুইয়] উঠে। উচ্ছার 
সাহায্যে লাধারণ লোকের কোন বিষয় বুঝিবার পক্ষে 
বিশেষ কোন স্থুবিধাই হয় না। * অনুবাদের মৃলীতুত ভাষার 
কোন শব বা তাহার অংশ অর্থকীন বাক]ালক্াার মাজ হইতে 
পারে__কোন শব্ষের গঠনে ক্রুট থাকিতে পারে। সেসব 
ক্ষেত্রে আক্ষরিক অন্থবাদের চেষ্টা বাড়ুলভামাজ | এফ দেশের 
ভাবধারা, রীতিনীতি, বচনবিষ্তাল-প্রণালীর সহিত অঙ দেশের 
প্রচুর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেইনস্ত এক দেখেন 
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ভাষার শবকে অন্য দেশের ভাষায় রূপান্তরিত করিবার সময় 
এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ অবহিত না হইলে রূপান্তর বা অন্থবাধ 
নিরর্খক ভারম্বরপ হুইয়! পড়ে। তাই ইংরেজী 09510 
£086এব আক্ষরিক অনুবাদ হিদাবে 'অর্থদায়ী অতিথি" 
বলিলে লোফে হালিবে। ইংরেছের 0085 আর বাঙালীর 
বতিথ এক নর-_অতিথির মিকট হইতে অর্থ গ্রহণ ভারতীয় 
সংস্ক'রের বিরোধী অথচ আন্মীয়ষজনের গৃছে খাইখরচ দিয়] 
থাক। একেবারে অপ্রচলিত নয় অমাত্বীয় অপরিচিতের গুছে 
এইন্প বাবহা! এখনও সমাজে প্রচলিত হয় দাই। স্থতরাং 
আত্মীয়ের বা বন্ধুর বাড়ীতে আত্মীয় বা বন্ধু খাইখরচ দিয়] 
থাকিতে পারেন, কিন্তু তাছাকে অর্থদারী অতিথি বল! চলিবে 
মা। 'চন্্ণ্ত নাটকের চক্রগুণের ভূমিকাকে ইংরেজীর 
অনুকরণে দামতৃঘিক1 (1110-:019) রূপে নির্েণ করার বিশেষ 
প্রয়ো্ধন দেখ! ধায় না, (601১61911)-এয় সঙ্গে নলকুপের 
বিশ্ব-প্রতিবিত্ব সন্বপ্ধ থাকিলেও হাল-আমলের ব্যবহৃত 
'পাতাল-কল' শখ বেধ অর্থভোতক বলিয়া! মমে হযর়। অর্ধ 
বাংসরিক শব 11217-7921য-র অন্ধ অনুকরণ মান. 
ষাখ্াসিক শব বাংলভাষীর মিকট অধিরূতর পরিচিত ও স্প&। 
প্রাগৈতিহ্থালিক, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি শব্ধ 0:0-)130010 
1065৮-08501 21-এর অনথৃতিগ্রশ্থত, কিন্তু ভারতীয় ভাষার 
ক্রীতিবিরোধী। ইতিহাপ-পুর্ব 0:9-0136)10-এর স্থান 
অনায়াগে অধিকার করিতে পারে--এই ্বাতীয় অন্যান্য 
শবে স্থলে অন্রাণ প্রয়োগ চণ্সিতে পারে । নিখিল জাতিমিষ্ 
ব! নিল জ্বাতিগত বা চলস্ভিকার নির্কি& অধিরাহীয় শব 
আন্তর্জাতিক শঞ্চের কাজ চালাইতে পারে কিন! স্ুধীগণ 
বিচার, কির] দেখিবেন। আত্তর্জাতিকের. দৃষ্ঠান্তে আত্তঃ- 
প্রাদেশিক, আত্বরিস্ববিভালয়, আস্তঃডোমিমিয়ন প্রসৃতি যে 
সদস্ত বিকটাকাত্ শঙ্ষের আবির্ভাব বাংলাভাষাভাধীকে 
শহতত্রন্ত করিয়া তৃশিতেছে তাছাদের হাত হইতে উদ্ধার 
পাইবার একটা ব্যবন্বা করার পদ্য় উপস্থিত ছইরাছে। অবশ্ঠ 
ভ'য'র ম্বারে ধেজপ ইহারা ক্কাকির! বসিয়াছে তাহাতে 
ইঙাজ্রে ছটান ঘোট্েই সহজ মহ্থে। সম্মেলনকে বাতিল 
করি দয়া পৃনমিলন শঙ্ষের প্রবপ্তমের দ্বার] 16-01300-এর 
কথক, মর্ঘাদ| রক্ষার চেষ্টা দেখা গেলেও বাংলার গৌরব 
রক্ষিত হইতেছে মা। অনুবাদ ছিপাবে বৃছং নেতৃত 
লু) 00]]গাণুধর অনুগত হইতে পায়ে, কিন্ত 
ষৃণ কর্ডপক্ষ বা মৃখ্য মেতৃবর্গ বাংল! ভাষায় মানায় ভাল। 
গন “স্পা্ক প্রতৃতি যে সকল লহ 11715907691 প্রভৃতির 
অ+বাদ ছিপাবে-বাবন্ৃত হইতেছে তাঙ্ছাতে যুগ্মশকের পূর্ধবপদ 
ছিপাবে প্রয়োগ বাংলার ব্রীতিবিরোধী। বিভিন্ন ক্ষেত 
সহযে'দী সম্পা্জক বা সম্পাদকমুগল শন্দ সুবিবাত ব্যবছায় 
করা যাইস্ডে পারে। 10105 10.0870571, [20719 
111018661 প্রস্ৃতি শন্ধে [70179-এয় প্রতিশবরূপে '্বন়্া&, 


পরয্নারর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে কিন! বিবেচ্য । অন্তর ' 
শবের প্রয়োগ এন্বলে চলিতে পায়ে কিন! ভাবিয়া দেখ! 
দরকার়। একই শবের অনুবাদে বিডির, জায়গায় বিভিন্ন 
শব্দের দরকার হইতে পারে__একই প্রতিশব্দ সকল স্থলে 
চলিতে পারে মা। [068793678 শের বিভিন্ন প্রতিশষ 
প্রসঙ্গে রবীন্্রদাথ ইহার নুঙ্গর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। লম্প্রৃতি 
সরকারী খপের বিজ্ঞাপমে এই বিষয়ে অনবধানতার একটি 
চমংকার উদাহরণ পাওয়] গেল। বিজ্ঞাপনের ভাষায় খণ নগদ 
চাদার পরিবর্ে পাওয়া যাইবে । সাধারণ পাঠক হুয়ত স্বাধীন- 
তার শুভ নুচণায় সরকারকে চাদ] দেওয়ার কথায় বান্মত 
হুইবেন। চাদ] দিয়] খণ কিরূপে পাওয়] যায় তাছ। ভাবিয়া 
হয়ত ব1| আকুল হুইবেন। কারণ বাঙালী জানে চাদ! সাঙছাযা 
ছিসাবেই দিতে হয়। নগদ টাকার পরিবর্ডে খপ পাওয়! 
যাইবে ইহাই লেখকের বভব্য- ইংরেজীর হুবছ অনুযাজ 
বিরুদ্ধ ধারণ! জন্গাইবার কারণ। কলিকাতার অধিবাসীদের 
রেশন কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে তাহাদের কার্ড পুনলিধনের জন্য 
জম! দিতে বলেম--জনসাধারণ বিজ্ঞাপন দেখিয়া নিজেদের 
কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারেন কিনা সন্দেছে। পুরান 
কার্ডের পরিবর্তে মৃতন কার্ড লিখাইতে, কার্ড সংশোধন 
করাইর লইতে ব| উহ্াতে নতম বিষন্থ সংযোজ্জন করাইয়! 

লইতে অনুরোধ করিলে কাহারও বুঝিতে অন্ুবিধ] হয় ন1। 

এছ্মকক্ষ' শব্দের ত্বার। 1901৫578697 কোনরূপে বুঝান 

গেলেও 19115086101, 96002618660 প্রস্ততি শবের 

“বেলায় অন্গবধায় পাড়তে হুয়। লীতকমন্ত্র গীতন, গীতিত 
এই তিনটি শষের ভ্বারা বোধ হয় লংক্ষেপে লকল কার্ধ্যই 
চলিতে পারে। 1195-ধর স্থানে শহীঙ্গ শব্ষেত্স বহুল 
প্রয়োগ চলিতেছে । উহার স্থাদে আত্মোংসগাঁ শব ব্যবহার 
করিতে কেহ সম্মত হইবেন কিন! জানি মা_তবে শষটর 
অর্থ বুঝিতে বাঙালী জনসাধারণের বিশেষ আয়াস স্বীকার 
করিতে ইইবে না বোধ হয়। 1697-£88-কে কাছে গ্যাস 
ঘলিয়] প্রচার করায় ভাষাতত্ববিদ যুক্ত যোগেশচজ্র রায় 
মহাশয় আপি করিয়াছেন- কারণ গ্যাল ত কাদে মা। 
কাদানো গ]াস বলিলে এ আপি এডাম যাইতে পায়ে। 
হাসান] গযাস্‌ 1/08111£-895-এর প্রতিশক হইতে পায়ে। 
41708)৮কে বায়ূরুদ্ধ দা বলিম্! বানরোধী বলিলে লগত 
ও শোভন হয় নাকি? 10101101)5510, 00110105100” 
600 প্রভৃতি শব্দে 00010 কথাটির খুব বেশী তাংপর্যা আছে 
বলিয়! মনে ছয় না_থাকিলেও তাহাকে 'জন, দিয়া অতুযাদ 
করার তেমন লার্ঘকতা দেখা যায় মা স্বাস্থ্যবিভাগ, শিক্ষা 
বিভাগ বলিলে বুঝিবার কোনও অনুবিধ! হয় দ1। রবীন্রদাথ 
প্রবর্তিত লোকশিক্ষা, লোকলাহিত্য শব আজ আমর] বাতিল 
করিব কি? স্থিগ্াবস্থা, গণপরিষদ্‌ প্রভৃতি কয়েকটি লব্ষের 
আলোচনা প্রব্ধাস্বপ্ে করিয়াছি, কিন্ব সে আলোচন! 


মাধ 


ভূমার আবির্ভাব 


৩৮ 





অনুকূলতা ঝা! প্রতিকূলতা! কিছুরই হৃি কয়ে নাই। ভাষা 
বিষজ্ষে উদাসীন শিক্ষিতলমান্জে এ আলোচনাও সেই ভাবেই 
উপেক্ষিত হইবে বলিয়াই মনে হয়। 

তবে দেশ স্বাধীন হইবার পর দেশের ভাষা বিষয়ে 
আমাদের মৃিতঙ্গীর পরিবর্তন জাবন্তক। এত দিন ভাষাকে 
উপেক্ষা করিলেও বিশেষ কিছু আলিয়া যাইত না। লেখক 
যাহা থু লিখিলেন__পাঠক কতকট! বুঝিল, কতকটা বা 
অনুমান করিয়া! লইল-__ভাঙছাতে কাচ্ছারও বিশেষ কিছু ব্যস্ত 
হইবার কারণ ছিল মা। গক্কীর তত্বালোচনা বাংলা ভাষার 
মাধ্যমে করিবার প্রয়োজন ছিল, না-আইনের খুটিনা্ 
বিচার বাংলার জ্রকার হইত নাঁ শব্প্রয়োগের গুঢ রহ 
বা স্থত্ম তাৎপর্ধয বিশল্লেষপের উপযোগিতা বাঙালী পাঠক বা 
লেখককে তেমন অনুভব করিতে হুয় মাই । কিন্তু এখন অবস্থার 
পরিবর্ধন হইয়াছে । এখন বাংলার মধ্য দিয়া বিভিত্ন বিষ্ভার 
অনুশীলন করিতে হুইবে--দেশের আইন-কানুন. বাংল] ভাষায় 
উপনিবন্ধ হইবযে-_বিচার-আচার-ব্যবসা-বাপিজ্য বাংল] ভাষার 
মধ্য দিয়! চালাইতে হইবে_ কলে প্রতিটি শব ওজন করিয়া 
বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্যবহার করিতে হইবে শবের 
অস্প&্তা, ভাষার ছুজছুত] প্রতি পদে নান? অন্বিধার কৃষ্টি 
করিবে । অনেক শব আমর] ইংরেজী হইতে গ্রহণ করিয়াছি 
আরও অনেক শষ অবিদ্ভত ভাবেই আমাদিগরে লইতে 
হুইবে। কিন্তু আধুনিক ভাব প্রকাশের উপযোগী শক গঠনের 
দায়িত্বও কম নয়-__এরপ অলংখা শব আমাদিগকে গঠন 
করিতে হইবে । জদীম শক্তি ও অল সম্পদের আধার সংস্কৃত 
ভাষা ও লাহিত্য হইতে এবিষয়ে জামর! যথে& সাহায্য 
পাইতে পারিব। সে সাঙ্ছাধয যাহাতে সম্পূর্ণরূপে কাজে 
লাগাইতে পারি সেম আমাঙজিগকফে সংঘবদ্ধ ভাবে কান 
করিতে হইবে, নৃতন নৃ& শব সন্বত্ধে আলোচমা করিতে 
হুইবে-_তাহান বিশ্ুদ্ধি ও অর্থ-প্রকাশ ক্ষমতা লম্বদ্ধে লাবধান 
কইতে হইবে । কেবল পারিভাষিক শক মংকলন করিলেই 


চলিবে না-_ দীর্ঘকাল যাবং বিভিন্ন প্িত একক ঘা লমযেত 
ভাবে এ বিষয়ে যথে& কাজ করিয়াছেন-_বর্ডমানে লরকারের 
দুরিও এদিকে পড়িয়াছে। কিন্ত যে অগশিত সাধারণ শব্দ- 
রাশি আমরা অহরহ্ছ বাবার করিতেছি কোন বিশিঞ্ শা ঘা 
বিজ্ঞার সফ্িত যাহাদের বিশেষ যোগাযোগ নাই তাহাদের 
সন্বদ্ধেও উদাসীনতা অবলম্বন করা যুভিযুক্ত হইবে মা, 
ভাষার প্রাণনঞ্চারে তাহাদের উপযোগিতা ভুলিলে চলিবে 
না। ভাহাদের গুরুচাপে ভাষা যাাতে বিকৃত ও পু না 
ছইয়া যার সেদিকে আমাদিগকে বিশেষ অবহিত হইতে 


হুইবে। প্রসিদ্ধ ভাষাতত্তবদ প্রযুক্ত যোগেশচজ্জ ্ায় বিদ্বা- 


নিধি মহাশয় বজীয়-লাহ্ত্য-পরিষদ্ধের সংবর্ধনার উত্ভরধান 
কালে এই প্রপঙ্গে ঘা! বলিয়াছেন তাঁহার দিকে বাংল! 
ভাষার অনুরাগী পরিপুষ্টিকামী জনসাধারণের ঘৃটি আকর্ষণ 
করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার কন্পিতেছি__ 

“বাঙলা লাহিত্যকে ইংরেজীর জাওতায় রাখব দা_এ 
সংকল্প আমাদের গ্রহণ করতে হবে ।...ভাষার যাহাতে বিশুদ্ধি 
রক্ষা হয় সেবিষয়ে আপনার! সাবধান ছবেন। তবেই এ 
ভাষ| ঠিক থাকবে ।:*'বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ ঘি ২181৫ জন 
লোক নিয়ে ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার অন্ত সমিতি গঠন করেন 
ভাল হয়। তার] বামান ঠিক করে দিবেন- অর্থ ঠিক ছয়ে 
দিবেন ।...সমিতি মাঝে মাঝে তুল দেখিয়ে দিষেন। এতে 
কিছু ক্ষ হওয়ার কারণ হবে না? 

কোন ব্যক্তি বা সমিতিব মির্দেশ ভাষার পক্ষে সর্যথ! 
মামিয়া চল! সম্ভবপর ন] হইলেও উহ! উপেক্ষাত্র যোগ্য মছে-_ 
যেছেছে এইন্রপ মির্দেশই সর্বত্র ভাষাকে উচ্ছখলতার হাত 
হইতে রক্ষা করে। তাইস্বাধীনতার উদ্ধাম জাবেগশ্রোতেন্ব 
মধ্যেও আলোকত্তত্তের হত এই জাতীয় মির্দেশঙাতার 
প্রব্বোষন আছে। প্রকোগকারী ও নির্দেশদ্াাতার ঘাত প্রতি- 
খাতেই ভাষার কমনীয় রূপ বিকশিত হইয়া উঠিবে। 


ভূমার আবির্ভীব 


হ্রীহেমলতা৷ দেবী 
ভূয়ায় যাহার স্বগত্ীর প্রীতি ঝাশি রাশি ফুল ফুটায়ে সবার 
মাঠ ছয়ে তার আনক্গ সুগন্ধ দেয় বাটি। 
চিরদিন যে গো গন্ধ-বিহীন গন্ধয়ানে আনন্দ যোহ 
ভরা তাছে এত নুগন্ধ | অর্দে জড়ায়ে রয় 
মাচীর খেয়েছি মাচীতে শুয়ে'ছ মাচীতে শয়ন বিছায়ে সে যে গো 
বেবেছি মাটির খত আঙজোকফের কথা কয়। 
মাটি দিয়ে গড়া এ দেহ আমার ক্ষণতচুর দেছে ঘছি মোয় 
জভিছে তুমার ঘত্ত। চরম পর্তম লাভ 
তম! আসি বলি মাচীর শিয়রে শয়নে স্বপনে ঘটে ক্ষণে ক্ষণে 
আলে! করে কালে! মাটী সুমা আবির্ভাব। 


পট 


ব্রতচারিণী 
শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায় 


এক 
সে এক ষফত্বল হাসপাতালের নার্স। জাঙ্গ পাচ বংসর 
কর্ণতার লইদ্বা এই হাসপাতালে আছে, কিন্ত আজ পর্য্যন্ত 
কেহ তাহার জীবনকাছিনী জানিতে পারে নাই। কোন 
দিন তাহার “ভিউষ্ট পালনের ব্যতিক্ম হয় নাই। কেহ 
কখনে! কাধে ভাঙার আলগ্য দেখে নাই.। রোগীদের প্রতি 
তাহার এত যত্ব যে দেখিলে মনে হয় যেন সেউহাদের 
মিতাপ্ত জাপন জন। হাসপাতালের ভাভ্ঞারগণ তাহার নাম 
দিয়াছেন নাইটঙ্গেল। নামটা! গুনিলে সে মাথা নীচু করিয়। 
হাসে, কোন উত্তর দেয় ন1। 

পহ্কন্িঈী নার্সদের সহিত বাছ্ছে গল্প করিয়া কেছ কোন 
জিম তাহাকে লময় ন& করিতে দেখে নাই। ডাক্তারদের 
সহিত কাঙ্ধের কথ! ছাড়া সে কখনও ফালতো! কথ! কছে না। 
এই লকল কারণে আড়ালে তাহার সম্বন্ধে আলোচন! হয়। 
হয়ত দে আলোঠনার ছুই-এক ট্কর1 কখন কখম তাহার 
কানেও আসিয়া পড়ে। কিন্ত বিরুদ্ধ লমালোচনা তাহার 
অটল গান্ডীর্ধ্যের কাছে চূর্ণ হইয়া! যায়। 

মার্সের শুত্রধেশে রোগীর বিছানার পাশে ফাড়াইয়। 
সহানৃভূতিপুর্ণ দুরে যখন লে জিজ্ঞাস] করে, কেমন আছেন__ 
এবং রোদ থামিয় ধামিয়া কষে উত্তর দেয়, ভাল না, বড় ক& 
হচ্ছে_সে তখন তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে 
ঘরদ-ভর1 কঠে বলে, 'তয় কি? চুইএক দিনের মধ্যেই আপমি 
লেরে উঠবেন” রোগী ছুই চোখের আকুল দৃষ্টি তাহার মুখে 
স্থাপিত করিয়! বলে, “সত্যি বলছেন? জামি ভাল হব? সে 
কে জোর দিয়া বলে, মিশ্চয় সেরে উঠবেন । কেন, আপনার 
কি এমন হয়েছে যে লারবেন না? 

ওপাশের বিছানা] হইতে মাথা তুলিয়া একটি যুবক 
তাছাকে ভ্কাকে, 'শুদছেন, এদিকে আগ্কম ত একবার । লে 
ছয়! গিয়! বলে, 'কি বলছেন? কিছু কঃ হচ্ছে কি?' যুবক 
কাতর কঠে বলে, 'বড় মাথার কষ্ট, একটু যদি টপে দেম। 
ছেলেটর মাথায় হাত দিয়াই সে চদকাইয়া উঠে। হরের 
উভ্ভাপে যেন পুড়িয়া! যাইতেছে | তখনই সে আইস্‌ ব্যাগের 
র্বস্থা করে । ছেলেট দুস্থবোধ করিয়া বলে, "আঃ | আপমার 
বড় দ্রা। এর আগে বিদি এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে 
কত ভাকলুম, কিন্তু তিনি ধমক দিয়ে বললেম, 'চুপ করে 
শোও)? আচ্ছা, আপনার নাম ফি বঙ্গুন তে1।” 

সে গম্ভীর ভাবে কছে, কনক । 

-াপনি আমার বড়দির মত দেখতে, আপনাকে আমি 
দিদি বলে ভাকব। 


ফুবকের স্ষেহোচ্ষবাসের উত্তরে কনফ বলে, বেশী কথা 
বলবেন না। 

ডাক্তার আপিলেন। কনক সঙসগ্রমে উঠিয়৷ ধাড়াইল। 
তিনি প্রত্যেক রোগীকে পরীক্ষা করিয়। টেবিলের নিকট গিয়] 
চেয়ারে বলিলেন। নার রিপোর্ট দাখিল করিল । কমকের 
রিপোর্টগুলি পড়িয়া ভাজার কছিলেন, বার নম্বর ঘোগীর 
অবস্থা ভাল নয়, তার ঠিক কেয়ার নেওয়। হচ্ছে ত? 

কি ভাবে কেয়ার লওয়! হইতেছে কমক তাহ! বলিয়া 
গেল। প্রশংসমান কণে ডাক্তার কহিলেন, জাচ্ছা, তেতাক্জিশ 
নম্বর ভাল আছে? পনর নম্বরের পা-টা কিরকম? 

এমনিজারে ব্যাধি আর ন্বত্যুর লীলাক্ষেঞজের মধ্যেই 
নিঙ্গেকে প্রতিঠিত করিয়া লইয়াছে কনক । মফস্বলের হাঁস- 
পাতাল বলিয়! তাহার শুজষার প্রশংসা! গতৃরপ্রসারী হুইয়াছে। 
ইহাতে হাসপাতালের বেশ স্ছনাম বাছিতেছে। কত রো 
সুস্থ হইয়া কনককে কত ভাল ভাল টপছার দিতে চে&! 
করিয়াছে, কিন্তু কনক কখনও গ্রহণ করে নাই। মাথা 
মান্ধিয়া বলিয়াছে, দেকি? আমার কর্তব্য আমি পালন 
করেছি, এতে উপহার দেওয়া অনাবন্তক 1! সরকার আমাকে 
মাইনে দেন, সেই আমার যথেঞ&। আপনার মাঁবোন যখন 
লেবা করেন, জাপনি কি তখন তাদের ভেট দিয়ে খণমৃক্ত 
হবার চেষ্টা! করেন? আামাকে ও আপনার ভগিনীর আপনে 
স্থান দেবেন । 

কমকের কথ] শুনিয়া রোদীয় চোখ ছলছল করে। কনক 
তখন অন্ত রোগীর ফাছে পিয্। ফ্রাড়ায়। সকলেই তাহাকে 
একান্ত আপনার ধন বলিয়! মদে করে অথচ লে যেন 
লকলফার ধরা-ছোয়ায় বাছিরে | 


ছুই 

বৈকালে ক্লান্ত দেছে কনক নাস-কোন্বার্টারে কফিরিল। 
তখন ঘরে নার্সদের বেশ আজ! জমিস্াছে। কনককে 
দেখিয়াই করুণ! বলিয়া উঠিল, কমক, তোর ফিরতে এত দেরি 
হুল? ভিউট ত অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। 

পোশাক ছাড়িতে ছাড়িতে কনক কহিল, একটি নতুন 
পেসেন্ট এল, অবস্থ। খুব সীরিয়াস। টেঁকে কিনা লঙ্গেছ। 
তার কাছে একটু দেরি হল। আহা, কি কাতরোক্তি 
তার স্রীর, চোখের জল রাখা বায় না। ভাবছিলুম। মাছ 
ঘদি লব অস্থথ হাত বুলিয়ে জান্বাম করে দিতে পারত | 

কথ! শেষ করিতে না করিতেই কনক জ্লান্তিতে একটা ইজি 
চেয়ারে ভুইয়া পড়িল। মীর! হাদিয়া কছিল, দুই যেখছি 


মাথ 


ভ্রতচারিণী 


পাপা শিতপিপাশিটিশাশিশিস্িশিশাশী পাশপাশি 


সত্যিই অবাক করলি। অত ক্ষিলের বাবা, চাকরি করতে 
এসেছ, জান বাঁচিয়ে লরকারকে থুশি কর। 

কনক ফিল, বুঝি সব। কিন্তু চাকরির উপরেও দরদ 
বলে একটা জিনিল আছে মীরা; যা শ্বার্খের ধার ধারে 
না এবং যেষ্ট। সকলকারই দমান নয়। 

হেড মার” একখান! নেট বুমিতে বুনিতে ধরে আগিলেম। 
কছিলেন, কি নিয়ে তর্ক হচ্ছে? এই যে কনক এসেছ। 
আজ এত দেরি? 

করুণা কছিল, ও কোন্‌ রোগীর মাথায় হাত বুলোচ্ছিল 
জার কাদছিল। 

কনক কহিল, তাতে কি অভার্হল? লফলের ছুঃখকি 
আমারও ছুঃখ নয়? 

জাভ| কছিল, তোর মত অত দরদী হলে আর চাকরি 
করতে হয় মা, বলে বসে শুধু কাদতেই হয়। 

ছেড নাস” কছিলেন, যাকৃগে ওকথ]। 
সার্জন আসছেন শুনেছ তোমর] ? 

করুণ। কিল, ই গুনছিলুম বে । কিজানি বাব! ইনি 
আবার কি রকম মেজাজের লোক। 

মীরা কফিল, তার মেজাজ দিয়ে তোর কিহ্বে? তুই ত 
থাকবি রোয়ীর কাছে। 

কে আলিয়া হেড নাকে ডাকিতেই তিনি চলিয়া গেলেন। 

করুণ! মীরার কথার উত্তরে কফিল, ত1 থাকলেও, তিনি 
ত এক জন উপরওয়াল। মনিব । 

আত! কহিল, চাকরিরই উপরওয়াল।, আর ত কিছুর নয়। 
জত ভয় কিসের? 

করুণ! তাহাকে বাঁক! দিয়! কহিল, দুর মুখপুড়ী, যা ত। 
বলিন। 

মেয়েদের মধ্যে একট! হাসির রোল পড়িয়া! পেল। আনা 
কিল, আচ্ছা, মেয়েওুলো৷ বিয়ে করে কেমন করে পরের 
অধীন হয় খল ত? 

সাধন! এতক্ষণ কথা কছে মাই। এইবার সে মুখ তুলিয়া 
কহিল, তুই ঘেমন চাকপি করে মনিবের অধীন হয়েছিস 
তেমনি করেই। 

লাধন! বিখবা-স্বামী কি বন্ড তাহ! সে জানে । 
কথাট! তাহার গায়ে লাগিয়াছিল। 

করুগ কছিল, জাছা, সাধনা-দি স্বামী বেচারিকে নিয়ে 
অনেক নাড়াচাড়! করেছে কি দা, তাই প্রশ্নটা রাতে ঘ] 
দিষেছে। 

মীন! কিল, আচ্ছা, কমক ত কখনে! বলে ন! তার বিজ্বে 
হয়েছে কি না, বিদ্বের প্রলঙ উঠলেই চুপ করে থাকে। 
দিজেল করলেও ত কিছু বলে ম!। 

কনক কফিল, বলব আবার কি ? আদায় দেখে কিম 
ছা? | 


নতুন সিভিল 


কাজেই 


করুণা কছিল, মনে হুয় বিয়ে করিল নি। 

-তবে অত ছিজ্েল করিস কেন? 

আত! কছ্ছিল, কিন্ত বিয়ে না করলেও, কারও লন্কে ' 
পড়েছিস্‌ এ জামি শপথ করে বলতে পানি। 

কনক কিল, বেশ তো, বল নাঁডুই, কেউ তো! মান! 
করছে না । ্ 

আ1ভ| কছিল, আচ্ছা, সত্যি কনক, তুই এতদিন এখানে 
কাজ করছিস, আমাদের ভালবাসিত ঠিক আপন বোনের 
মতই, কিন্তু কখনও তোর ব্যক্তিগত কাহিনী আমরা কিছু 
শুনলুম না। তুই যেন ভু'ইফৌড় মেরে, তোর আগুপিঙ্ 
বলতে যেন কিছু নেই। না ভাই? 

কনক কহিল, ঠিকই বরেছিল। জামি তু'ইকৌোড়ই, 
আগুপিছু বলতে কিন্তু নেই আমার । 

আত! কিল, সত্যি, বলবি মা? 

--আরে বলবার যে কিছু নেই। বাবা-মাকে মনে নেই। 
একট| আশ্রমে মানুষ হয়েছি । বিয়ে কত্ি নি। হাসপাতালে 
চাকরি করি। তোদের সহকণ্ি। বাস্‌, শুমলি ত? 
ছোট্ট আমি, তাই তুচ্ছ আমার জীবনকািনীও। 


তিন 


বর্ধমান লিভিল-সার্জনের বিদায্র-লংবর্ধনা-সভার পরদিনই 
নুতন সিভিল-দার্জনের অভিনন্দন উপলক্ষে হাসপাতালে একটা 
উত্মব হুইল। নূতন সিভিল-লার্জন ডাক্তার বোসের স্ত্রী 
নুরী এবং শিক্ষিত বলিয়া নার্স মলে ছ্বোর আলোচন! 
চলিয়াছে। কনক কোন কথাতেই থাকে না, নিজের কাছ 
করিয়া যায়। | 

সকালে নিঙের ওয়ার্ডে লে ব্যস্ত তাবে কান করিতেছে, 
এমম সময়ে ডাক্তার রায়ের সহিত সিভিল সান ডাকার 
বোস রোগী দেখিতে আলিলেন। 

প্রত্যেক বেছের পাশে কিরংক্ষণ করিয়! ফাড়াইয়! ভাতার 
রায় রোগীর বিবরণ দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
হলের শেষের দিকে একটি রোগীকে কনক কফীছিং-কাপে 
করিয়! পথ্য খাওয়াইতেছিল। ভাজার রায়ের সহিত 
ডাক্তার বোস সেইখানে আলিয়! ঈ্াড়াইলেন। কনক ্াহা- 
দের দেখিয়া! উঠির। ধাড়াইল। ভাক্তার বোপের পানে 
চাহিয়াই কি-জামি-কেন সে কাপিতে কাপিতে ঘামিয়া উঠিল। 
তাছার কম্পমান হত হইতে ফীভিং-কাপট! মাটিতে পড়িয়া 
গেল। ঝন্‌ ঝন্‌ শব হইঠেই ডাক্তার-ছয় কমফের পানে 
চাছিলেম। মনে হুইল যেন ভাক্তার বৌসের চোখে বিশ্ব 
হনাইয়| উঠিযাছে, কিনব সে ক্ষপণেকের জঙ। তাহার পরই 
তিনি গ্বপ্তোখিতের জায় কছিলেন, ইয়েস্‌ ছষ্টর রায়, তারপর ? 

কনক ক্রতপদে ছল হুইতে বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার 
্বায কছ্িলেম, এই বে মার্সটিকে দেখলেন ভার, এর বিপুল 


৩৯২ 
স্থমাঘ। রোগীঙগের এত যন্ব মেয় বে তাতে হুম্পিট্যালেরও 
রেকর্ড 'ভাল হুয়। 

সিত্িল-সা্ন অভমমক্কের মত উদ্বেস্ছহীন ভাবে 
কহিলেন, তাই মাকি? মামকিএর? 

ডাক্তার রায় গাছার পানে তাকাইয়। কহিলেন, কনক 
খন্থ। 

ডাক্তার বোগ অভ দিকে চলিতে চলিতে ভিন প্রসঙ্গ 
স্বালেন। ডাক্তার রার ক্াঙাকে লহুদ! উদ্যত হইতে 
দেখিয়া অবাক হইলেম। 

কিয়ংক'লের মধ্যে কনক কিতিয়। আলিয়! নতম ফীঞ্ডিং- 
কাপে রোগীকে আবার খাওয়াইতে লাগিল । লহ্গ1 রোগী 
কমক্ষের হাত ছুইখামা চাপিয] ফাতরত্বরে কহিল, মা, তুমি 
আর জন্মে আমার গর্ভধারিনী ছিলে। 

কনক তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, ব্যস্ত 
হবেন মা, কিছু ভয় মেই। 

কোগী কছিল, মা, বাড়িতে তোধারই মত একটি ঘেয়ে 
রেখে এপেছি, তাকে দেখবার ফেট নেই। 

এসব কাতরোজি শুনিলে কদকের. চোখে জল আলে। 
হায়রে অগহায মানুষ! 

আর একজন বিফায়ের ঘোরে ভয়ানক চেঁচাইতেছে। 
সব্ধকে সান্ৃদ] দিয়] কনক চুটিল তাহার কাছে। পাশের 
খেডের রোগীকে মীর! ওধধ খাওযঘ়াইতেছে। ফমককে ছটা 
আপিতে দেখিয়া! লে বি্বিভরা ক$ে কণ্ছল, ছ্বালিয়ে 
মারলে | এমম বিকট চেঁচাচ্ছে কার লাধ্যি টেকে এখানে | 

কনক দেখিল যন্ত্রণা রোগী দত্তে অধর কাটিয়া চিবুক 
আয় গঙুদেশ রক্ে রষ্িত করির়! ফেলিয়াছে। দরদ-ভরা 
কণ্ঠে বলি্বা উঠিল, আছা-হা। তাহার পর ভিজ বোরিক 








ভছুলার গাহার মুখ মুদ্াইতে লাগিল। 
চার 
কালে কমক নিঙ্গের কাজে ঘ্যস্ড। লিডিল-লার্জনেনর 
- জরদালী আসিয়া সেলাম দিয়া কহিল, ডাক্তার সাহেব 


আপনাকে তলব করেছেন। তিনি আপিন-ঘর়েই অপেক্ষা 
করছেম। 

কমক কহিল, আচ্ছা, তাকে আমার সেলাম দিয়ে বল, 
আমি এখন ডিটটিতে আছ, কাধ শেষ হলেই যা। 

আরফালী চলিয়া গেল। (একটু পরে প্রবেশ ফয়িলেন 
ক্র খ্যানার্ছি। বয়ল ভ্রিশ-পর়জিশ বংলর, উদ্দল গৌরঘর্ণ 
দেহ জাটট-সাট কোট-প্যান্টে সঙক্গিত, নাকের উপর লোমার 
কেবওয়াপ! চশম। |/কদকের উপর দুটি পড়তেই হালিক়া 
কহিলেন, সুপ্রন্তান্ত | তায় পর মাইকেল, গুনদুম নাকি 
আপ;ন পৰতযাগ পর দাখিল করেছেন? 


প্রবাদ 


১৩৫৪ 
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ফমক অভিবাদন করিয়া] কিল, ঠিকই ওমছেন, 
আপনি। 

ডাক্তার প্লোদী দেখিতে দেখিতে ককিলেম; কিন্ধ কারণ 
কি? 

কারণ খেয়াল ছাড়! জার কিছু লয়। 

যে ঘোগীকে ভাঙার পন্বীক্ষা কাঁপ়তেছিলেন সে আছুল 
কে কফিল, আপনি চলে ধাবেন ? 

কনক কফিল, না, সে এখন নয়, আপনি সুস্থ হয়ে খড়ি 
ফিরে গেলে তার পর। 

রোগী আশ্বস্ত ছইল। ডট ব্যানার্জি আর এক জনকে 
দেখিতে দেখিতে কহুলেন, দেখুন ত, আপর্ন চলে গেলে 
এক প্রাণে কত বড় আঘাত পাবে! 

কনক মীরব হইয়া রছল। ভাজার কহিলেন, ছেড়ে 
দিন আপনার ও খেয়াল। সেবাত্রতই যখন নিয়েছেন, একট! 
খেয়ালের বশে ব্রতঙ্ কর ঠিক নয়। 

কনক কহিল, ব্রততঙ্গ ত করছি মা, ভষ্টর ব্যানার্ছি। 
এখামে ধাকতে আর মন সরছে না, তাই অভ হাসপাতালে 
যাব ঠিক করেছি। 

ডাঞ্জার ব্যানার্জি কহিলেন, আপনার মুখে তে! ওকথা 
মানায় না। আপনার ভাবে এ হাসপাতালের কত ক্ষতি 
হবে ভেবে দ্রেখছেনকি? 

কণক মূখ কিবাইয়া! কিল, আপনি কান্ধ শেষ কম, 
বান্জে কথায় কাগজের ব্যাঘাত হৃচ্ছে। 

ডাঙ্জার ছাপিয়া কছিলেন, ও ইয়েস, ধঙবাদ | কাজের 
দেরি হচ্ছে বটে, ঠিক কথা। 

তিনি কাজ শেষ করন! চলির! গেলেন।. ভিটটির 
শেষে কনক সিভিপ-দাঞ্ডেনের আপিদ-কক্ষে উপস্থিত হুইল । 
আরদালীর হাতে একটা মিপে মিজের নাম লিখিয়া পাঠাইতেই 
ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্ুমতি আপিল। কনক পিভিল- 
লার্জনের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিমি তাহার শুভ্রবসন! 





 নিষ্বাভরণ। গান্ভীধ্যপূর্ণ ্লান্ত মুর্ঠির পানে ক্ষণকাল নির্ববাকত্তাবে 


চাহিয়া রছিলেন। 

কফমক অগ্রসর হৃইয়া অভিবাদনপূর্বক অকম্পিত কণ্ঠে . 
কহিল, সভার, আমায় ডেকেছেন? 

ডষ্টর বোস্‌ গল! বাড়িয়া কঁছিলেন, ছ্যা। 

ষ্তাহার বড় টেবিলের বিপরীত পাশের একটা চেয়ার 
দেখাই! কিলেদ, বোস। 

ফদক বলিল। কিয়ৎক্ষণ মীরব থাকিয়া সিডিল-লার্ছন 
কছিলেন, পদত্যাগপত্র দাখিল করেছ ফেন জানতে পারি কি? 

ক্কনফ কহিল, এখানে দ্বার চাকরি করব ন1, তাই। 

কেন চাকরি করবে মা, তার কারণটাই ত জিজান্ত। 

মাপ করবেন, কারণ আনতে জাবি অক্ষম। . 

ডাক্তার লাহ্বে আবার কিয়ংকাল কনকের পানে শীগ্ধে 


সবেছুদের স্বর্নির্িত বৌদ্ধমঙ্ির শোয়ে ভাগে প্যাগোড| 
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সি 


গাছ 


তায রন্ঙগেন। ভাঙার পর পছৃলা গল্ভীর বরে নে 
কমকু। 

কথক চঘকাইযা তাহার পানে চাছিল। ঘাথা শী 
করি মুত কণ্ঠে কছিল, বলুন। 

ভাঙার কিলেন, কিগ্ড আমি জামি এর কাতণ। ভূমি 
আমাকে '+5নতে পেতেছ বলেই এই হাসপাতাল ছেড়ে যেতে 
চাইছ। তোমার ঝাবনের সকল বার্ধত! যেখানে চরম নার্থক- 
তায ভরে উঠবে বলে মনে করেছিলে, সেইখামেই আমার 
আগমণে আবার তোমার বুকে হাহাকার জাগল, নয় কি? 

কনকম্বহ কঠে কহিল, হুয় [1 তাই। [কিন্ত লার! 
পৃথিবীতে কোথাও কি হাহাকার দুচবে না? তা হয় তো 
ঘুচবে, অন্তত চেষ্টার ভ্রু করব না। 

ডাক্তার কছিলেন, কিন্ত আমি তোমায় সারা পৃথিবী ঘুরে 
বেড়াতে দেব ন। আমি তোষার স্বামী, তোমাকে আমি. 
চাই। 

কমকের মুখে বিদ্রপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিল, 
আর তা হ্য়না। কমক শুধু স্বামীর উপাবিষ্টার ষধ্যেই 
আয়তির চিহ্ন বন্ধার রেখেছে--আর সব-কিছুতেই সে 
কুমারী । তাঁর নেই কোন কামনা, নেই কোন অভিমান । 
সে এখন আর্ডের বেদম ঘুচিয়ে জ্বোতির্শয় আনন্দ-লোকে 
বিচরণ করে। 

ডাক্তার সহ্স! উঠিয়া আলিয়া ভাঙার হাত ছুইথান! 
চাপিয়! ধরিয়। কহিলেন, কনক মার্জনা কর আমাকে। 
লতি, আমি সুখী নই। তোমার স্থান পূর্ণ হয় নি, হুবেও 
মাকোনদিন। যেদিন থেকে তোমার হারাই সে দ্বিম 
থেকে আমার জীবনের সকল আমন্দ বিদায় নিয়েছে । বাবা 
তোষার হঃখের কারণ, আমি ম্। আমি তখন সুদুর রণ- 
ক্ষেতে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। তোমার চিঠি যখন পাই 
তখন আমার উত্তর জবার অবস্থা নয়। যখন উত্ভর পাঠাই 
তার পর থেকে তোমার ফোন সাড়া পাইনি। ফিরে এসে 
তোমষাকে অনেক খুঁজেছি, কিদ্ধ কেট তোমার সংবাদ দিতে 
পানে মি। পরে জানা গেল, তোষার বাধার ম্বত্যুর পর 
তুমি না-কি কাউকে না জানিয়ে কোথায় চলে গেছ-_হয় 
তো! তুল পথেই। আমি কথাটা বিশ্বা করি নি, কিন্ত 
বাব! করলেন। তাই ঠার-জেদে এবং পাচ জমের অনুরোধে 
ফের বিষ্বে করেছি। তবে এই সর্থেবিষে করি যেতোমায় 
ভবিস্ততে খু'কে পেলে আবার গ্রহণ করবে! আদন্র করেই। 

কনক কিল, কেন, ডোমার বর্তমান স্ত্রী তো শুদেছি খুব 
সঙ্গী এবং শিক্ষিত । একে পেষে আমাকে তো মনে 
রাখবার কথা নয়। আমি ঘবের বউ, আমার যাবার একটা 
শামান্য ভ্রুটি এত বড় হয়ে উঠপ থে তোমার শিতা তোমার 
অপগ্গিতিতে গজ্ছন্দে আমায় পরিত্যাগ করলেল। একবার 
ভাখলেন মাজাহ তেখা গা, 


রচাওী 


ভাক্তার বোগের চোখ ছল ভুল করিতে লাগিল। 
কছ্ধিলেন, 'ফরে এল কনক, ত্বমা কর এভাগাহতকে। 

কনক কার্িল, আর ত হয় না। 

-তা হলে ঢাকার ছেড়ে! না। 

সানা, তাও ছয় না। 

-আচ্ছা, ত' হলে তুমি এখানেই থাক, আম উপন্িত' 
ছট নিয়ে অঙ্ড হাঙ্গপাতালে বদ'ল হ্যার ঢে&1 করি। 

তাও ছয়মা। 

ডাক্তার বার্থত চক্ষু ডুলিয়' কছলেদ, তবেতুষি কি 
এফাস্তই আযাকে ক্ষমা! করবেন'? 

কমক আর থাকিতে পারে না। অঅশ্রুবিগণ্জত নয়নে 
ডাক্তারের পরপ্রান্ে বসিয়া! কথ্ছিল, এমন করে অপরাধ বাড়িও 
না, প্রিয়তম ! কমক তার স্বামীকে মদে মমে দিবারাজ পুজা 
করে । 

ভাজার তাকাকে উঠাইয়া কহিলেন, আামি তা জামি। 
তোমার লে পুক্ধার গন্ধ নিত্য জামার হৃদয়ম্পর্শকরে। আজ 
ছাসপাতালে গকলেই কাঁদছে তোমার জভে। হেও না, 
লক্ীট | 

কনক হাত ছাড়াইযা! লইয়া কহিল, আচ্ছা! এখন তো 
জাজি। 

ভাক্তার কিছুই বললেন মা, তধু স্থির ভাছে ধাড়াইয়া 
রছিলেন। 





চিন 


পাচ 


শক তারা তখন আকাশে হুল হ্ধবল করিতেছে । উায় 
তল বায়ু প্রাণে কেমন একট! গান্তীধ্যের সঞ্চার কবে। 
মার্শ কোরা্টার যাহারা আছে তাহারা সকলেই মিক্রিত, 
ধু কনক বিনিজ্র রজনী যাপন করিতেছে । সে পিছদে হাত 
হুইখানা রাখিব! জানতশিরে তখন দালানে পদ্চারণ 
করিতেছে । সহসা মাথা তুলিয়া মনে মদে কহিল, এ থে 
হাসপাতাল আলোকের চক্ষু মেলিয়! আর্তের আকুল জ্রম্মনে 
বক্ষ ভরিয়া! ভুলিতেছে, হু। এ ত তাহার আনন্দধাম, বি 
তীর্ধক্ষে এ, হৃদয়ের ্বর্গলোক। 

সহ্প] আকাশের পানে চোখ পল্ডিল। রাজি ও প্রেভাতের 
সন্ধিক্ষণে গগন ঘেম পাওুর । মনে পড়ে পিতাকে, ঘিমি এ 
আীবনে ফোন দিন তাহাকে অনাদর করেন মাই। অকালেই 
লে যাতৃহীনা । মা তাঙাকে তুলিয়াছেন, ভুলিয়াছে সংসার । 
কিছুদ্েন পরে ভূজিবে তাহাঠক এই হাসপাতাল, ভূলিবে 
সহকর্িধরা | হায়, কাহারে হরে তাহার স্বান হইল 
মা। 

মা,কমক আরভ্ডাবিতে পারে না। শেষে কি পাগল 
হইর! যাইবে? বাছরের গ্রকৃ'তর পানে বৃটিপা্ত ক'ররা 
লেচকাহচাউঠল। অন্ধ অন্রক্ষগেয় হধোই £ভাত হইয়া 


৯৪ 
পড়িবে । " ছয়টা হইতে তাঙার ডিটটি। আর দেরি ময়, 
এখনই সকলে উঠিয়া পড়িবে | 

নিঃশফঢরণে ঘরে পৃমঃ প্রবেশপূর্বক খার্টগলার পানে 
সন্তর্পণে তাকাইল। তাহার কুটকেস্টা তুপিয়! লইয়া এদ্রিক 
ওদিক চাহিতে ঢাহিতে একবারে রাতবপথে আপগিয়] দাড়াইল। 
অঙ্গিমীর! জানিতে পারিলে গোলমালের সি হইত। করুণ! 
কাল বলিয়াছে ডাক্তার রায় আজ সকালেই তাহাকে “কল' 
দিয়া রাখিয়াছেন। ডাক্তার রায়কেই তাছার সব চাইতে 
ভয়। তাহার রুক্িপূর্ণ বিময়মধুর বাক্যে যদি তাহার সঙ্ষজ 
ভাসিয়! যায়। 

পে ত্বরিতপদে রাঙ্ছপথ ধরিরা চলিল। টাইম-টেবিলে 
দেখিয়াছে সাড়ে ছয়টার কলিকাতাগামী টেন আছে। কিন্ত 
পা ছুট ো ফেম চলে না? পাচ বৎসরের সাধনাশ্রম ব্রত- 





প্রবাসী 


ক স্দ্ 
১৩৫৪ 
চারিনীকে হাতছানি দিয়! ডাকিয়া বলে এস, এস, তুমি যে, 


আর্ের পীড়িতের দত্রদ্দী সেবিকা! তাই রোগীর জগং তোমার 
চা। ওকি | একে একে মানপপটে ফুটা উঠিতেছে পাচ 
বছরের দেখা সব রোগীদের হুখগুলি | ফে যেন বলে, মা! $ 
কে বলে, দিদি, দিদিমশি 1." 

না, না--কনক গুনিবে না। সে প্রার ছুটয়! চলিল। কিন্ত 
পারে নাআার চরণদ্ব় তাহার বেদমা-কাতর ক্লান্ত দেছকে বংন 
করিতে । কনক হাপাইতে হ্বাপাইতে ফিরিয়া তাকায় হাল- 
পাতালের পানে । বৃ্টিধারার মত নয়নালারে ভিজি! গেল 
তাহার পঞুদেশ আর বক্ষস্বল। তখন কে পথেগাহিতে 
গাহিতে চলিয়াছে-__ 

ছাড়া পাওয়া নয়রে আমার, 
পে যে বাধন চাওয়া । 1৮৮ 





বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 
 আীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ 


২৩শে মবেশ্বর শনিবার কালে শ্রীযুত ভকিল ও মুখুব্দে 
মহাশয়ের সঙ্গে ক্যাপিটল ও ছোয়াইট হাউলে গেলাম । 
হোয়াইট হাট্উপ প্রেশিডেন্টের সরকারী বাসভবন। সেদিন 
প্রেসিডেন্ট ট্রম্যান ওখানে ছিলেন না । দর্শনপ্রার্থর বেশ 
ভিছ্ধ। নীচের তলায় একটি ঘতে রুদ্ধত্েপ্টের ছেলেমেয়েদের 
খেলন। দেখিলাম । দোতলায় পুবের হলঘরে পূর্ববন্তা 
প্রেশিডেন্টগণের বড় বড় ছবি দেয়ালে বুলিতেছে। মধ্যস্থলে 
বড় একটি আলোর ঝাড়। এট অজ্যর্থনা-গৃহ । ইছার পশ্চিমে 
পর পর তিনটি গ্লক্ছিত খাবার-খর | আরও কয়েকটি স্ুসক্ষিত 
প্রকোর্ঠ দেখিলাম । তিন তলায় দর্শকগণের প্রবেশাধিকার 
নাই। সেখানে প্রেসিভেপ্টের শরনকক্ষ ও বৈঠকথান! প্রভৃতি । 
কলিকাত! ঘা দিল্লীর গবর্ণমেন্ট হাসের তুলনায় ছোক্বাইট 
হাউস নেক ছোট। আর লারি দিয়! লোক গবর্ণমেন্ট 
কাটলে ঘুরিয়া আলিবে একথা ভারতবর্ধে অচিস্তনীয়। 
ক্যাপিটলের নু-উচ্চ বৃহৎ গদু্জটি বছু দুর হইতে দেখা যায়। 
এই গন্ুক্জধের উপরে একটি বাতি ঘলে। তরে অনেকগুলি 
ঘর। একটিতে হাউল অব্‌ ব্রিপ্রেদ্েপ্টেটভস্-এর এবং অপ্ত 
একটিতে সেমেটের় অধিবেশধ হয়। চুকিতেই গথুদ্জের 
নীচের হলধরে বগুছবি টাঙান দেখা বায়। এই হবিগুলি 
এ দেশের ইতিছাসৈর বিশিষ্ট ঘটনাবলী লইয়। অক্কিত। হা 
ঘের স্বাধীনতা -ুদ্ধের শেষে ইংরেজ লেনাপতি লর্ড কর্ণগয়ালিল 
ফেধিন অর্জ ওয়াশিংটনের নিকট আত্মপমর্পণ কতেম সেদিন 
হঁছাদের ইতিহালে একটি স্মরনীয় দিন। এই 'আন্বসবর্পণেনর 


একটি খুব বন়্ ছবি এই ঘরে আছে। এই তরের পাশে একটি 
ছোট ঘর । পেখানে পূর্বে দুগ্রীম কোর্ট বসিত। সেনে্টের 
৯৬ জম সত্য । ছোটবড় নিথিবশেষে প্রত্যেক ব্াষ্রের ছুই জম 
প্রতিনিধি লইয়া! সেনেট গঠিত। হাউপ অবৃ রিশ্রেজেন্টেটিতস্‌ এ 
জনলংখ্যা অন্গুপাতে সভ্য নির্বাচিত হুয়। জত্যসংখ্যা অনেক 
বেশী, ঘরটিও বড়। এই ধরে যুদ্ধের সময় চার্চিল সেনেট ও 
হালের সঙ্যপণকে একজে তাহার বক্তব্য নিবেদন করিয়া 
ছিলেন। দোতলার একটি বড় ছুলঘরে প্রত্যেক রাষ্ট্রের 
সর্বস্রেষ্ঠ ব্যক্তির মর্রদৃতি আছে। কোন্‌ রাগ্রের কাহার 
বৃত্তি থাকিবে তাহ! সেই রাই বির করিয়াছিলেন । এই খরের 
গঠনকৌশল এইরূপ যে মধ্যস্থলে একটি নিষ্ি স্থানে রাড়াইলে 
ঘরের ঘে-কোন স্থান হইতে খুব ছোট শবাও পরিফার শোন! 
ঘায়। ঘেঝেতে একখানি নির্দিষ্ট পাথরে দীড়াইলে নাকি 
মনক্কামনা লিদ্ধ হয়। এই ক্যাপিউল তবন সমগ্র দেশের 
একের প্রতীক এবং জাতীয় মর্ধ]াদা-বোধের দে]াতক । 
পরদিন রবিবার! প্রাতরাশ সমাপন করিয়া! বাছির হইয়া 
পর্ধিলাম। পরিষ্কার আকাশ। বেশ নৌন্র উঠিধাছে। সোজা 
ওয়াশিংটন মন্থমেন্টে গেলাম । আধ ঘণ্টা পর পর লিফট 
দর্শকগণকে লইয়] ম্ুমেপ্টের শর্ধে উঠিতেছে, আবার আধ ঘণ্ট! 
পরে নাষাইয়া আদনিতেছে। এই সততটি জর্জ ওয়াশিংটনেহ 
জয়ধবজার হত আকাশে মাথ] তুলিয়া ছাড়াইয় আছে। স্বতটর 
উপর ছুইতে চারদিকের দৃষ্ঠ পরম রষমীয়। পশ্চিমে লিঙ্কন- 
বেযোরিরাল। দক্ষিণে ভ্েক্ষারসন মেখো্রিকাল। পূর্ে 


ক্যাশিটল ভবন । উদ্ভব হোয়াইট হাউপ। সমস্থ লহরট লর়ল 
এবং সমান্তরাল রাজপথশ্রেনঘার| সমস্ভাবে বিভক্ত হ্ইয়| 





আব্রাহাম লিঙ্কনের উপবেষ্ট অবস্থার ১৯ ফুট দীখ মর্রমুত 


সুবি্ত উগ্ানের মত শোতদান। পশ্চিমে প্টোমাক নদী 
উন্তর হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। পরপারে দুরে পর্বত- 
শ্রেঈ। শহ্রষ্ট সত্যই মনোরম। 

লিঙ্কন মেমোরিয়ালে মর্্ররগৃছে লিফনের মর্দরহৃত্তি রক্ষিত 
আছে। চত্ৃফষোণ উচ্চ ভবম। সামনে স্থুল স্তত্তের পারি। উচ্চ 
লোপানশ্রেমী বাহিষা গৃছে উঠিতে হ্য়। গৃহমধ্যে উচ্চ 
মঞফোপরি মর্খরনির্টিত চেয়ারে পূর্ণাবয়ব লিগ্ষন উপবি্। উপর 
দিক হইতে বুখের উপর বৈছ্যাতিক আলো আসিয় পড়িয়াছে। 
বৃ্ধিট ঘেন জীবস্ত। পার্শ-লিখিত কথা কয়েকটির অন্থবাদ 
এইরূপ ; “যে জনগণের জন্ত এব্রাছাম লিন যুক্তরাধ্রকে 
বাঢাইয়াছিলেন, তাহাদের মনোমন্দিরের মত এই মন্দিরেও 
ঠাছার স্বতি চিরতরে প্রতিচিত হুইল।” ঢারিদিকের দেয়ালে 
লিষনের গরে্টস্বার্গ বন়্তার অংশ উৎক্ীর৫ণ। জগতে জনগণের 
স্বার্থে ্দগণ কর্তৃক জনগণের শালন প্রতিঠিত করিবার ছ্ড যে 
সমস্ত বীঘ অযেরিকার গৃহযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন, এই বক্তৃতায় 
লিন ঠাছাদের প্রতি াহার সহজ ওহস্বিনী ভাষায় অকপটে 
শরন্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন । মেমোন্রিয়াল গৃহের পূর্বব দিকে 
রাস্তার পরপায়ে দীর্ঘ লরোবর ও সবুজ বৃক্ষপ্রেদ ওয়াশিংটন 
মনমেন্ট পর্যন্ত বিশ্বৃত। 


বিমানে প্রদক্ষিণ... 


..১পেোসোশাপীশপিটশিশিশিশীশিপিসাপাশাপিশিশিশিশসিপিপিসাসিপাসাসপিমাশপািশিসাশিশি 


. জমান । 


৩৪৯৫ 


ওয়াশিংটন মহুষেন্টের পূর্বে ব্বক্ষশ্রেম শোভিত ম্যাল 
নামক রাস্থা ক্যাপিটউল ভবন পর্যযত্ত পিয়াছে। মন্থমেণ্টের 
উপরে হোয়াইট হাট পধ্যন্ত খোল! লবুদ্ধ মাঠ। মাঠের 
পরে বিস্তৃত শহর 

ওয়াশিংটন শহর ক্যাপিটল ভবমকে কেন্দ্র করিয়া চারি 
ভাগে বিজ্তভ | উত্তর-পশ্চিম স্ভাগই জনবছুল। এ দিকেই' 
পষ্টোম্যাক নদী পর্যস্ব শহর সন্প্রলারিত হ্ইয়াছে। দক্ষিণ- 
পশ্চিমে, উত্ভর-পর্ববে বা দক্ষিণ-পুর্বে শহর [মোটেই বাড়ে 
নাই। ওসব দ্বিকে বলতি কম। প্রত্যেক জংশে রান্ডাগুলি 
সরল এবং সধাস্তরাল। উত্তর-দক্ষিণে লত্বা রাস্ডাুলির নাম 
এক, ছুই প্রভৃতি পর পর সংখ্যাঘবার1 যথাক্রমে নিষ্ধি ₹ইয়াছে। 
পূর্ব-পশ্চিষে লম্বা রাত্তাগুলির নাম এ, বি, সি, ডি প্রভৃতি 
বর্ণানুক্রমে রাখ! হইয়াছে । যে-কোন ছুইট রাডার মধ্যে দুরত্ব 
কাজেই শহরটি কতকগ্চলি সমায়তন আন্বতক্ষেত্রে 
বিভক্ত । বড় বড় রাষ্ট্রের নাষে কয়েকটি এগিমিউ আছে। 
এগুলি পিবা কোণাকুণি চলিয়াছে। বাড়ীর নম্বর গুলিও বেশ 
কায়দা করিব] পাঞ্জান। ভারতীয় দৃতাবাসের নম্বর ২১০৭ 





মর্খর পাদশীঠের উপর দগ্ায়মান টমাস জেফারসনের 
১৯ কুট উচ্চ প্রতি মৃত 


ম্যাসাচুসেটস এক্িনিউ। আর্াং যেখানে ম্যাসাচুসেটল 
এন্ডিনিউ ২১ মং ট্রাটকে ছেদ করিয়াছে লেখান হইতে সপ্তম 
বান়্ীতে এই ছুতাবাস। এইকজপ যেখানে এফ গ্ীট ১৩ নং 
পর্টকে ছেদ করিয্বাছে সেখান হইতে জয়োদস বাড়ীর নক্বর 
৯৩১৩ এফ দ্রিট। এইখানে ওয়াশিংটনের বৃহভম বইয়ের 


দোকান অবস্থিত । মাম ব্রেন্টানো। আমেরিকার মস্ত 


৪৪৩৬ 





জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে রার্নীতির ছাত্রছা ত্রীগণ 


শহরই এইরপে সাঙ্জান। এখানে পথ তুল করিবার সম্ভাবণ| . 


এক প্রকার মাই বলিলেই চলে। বাড়ীর নম্বর শুিলেই বুঝা 
যাইবে সে বাড়ী আমি যেখানে আছি সেখান হইতে কত- 
দুরে । কোন্‌ দিকে এবং কোন্‌ পথে লেখানে যাইতে হইবে। 
এখানকার আপিল ও হোটেলের ঘরগুলির নত্বরও অহুরপ 
কারদায় লাজান। সাত তলার পাচ নম্বরের ঘরের মত্বর 
হইবে ৭০৫,৮ তালার ১১ নম্বপ্ের ঘরের নম্বর হইবে ৮১১, 
এইরূপ । 

ওয়াশিংটন ঘুমেন্ট হষঈটতে উত্তর দিকে তাক়্াইলে 
স্থদক্ছিত শঙতেত পষ্র জপ চোখের উপও ভাঙিয়। উঠে। 

হনমণ্টের ঠিত ভক্ষণ ছেকারলন হেমো'রয়াল, এদিকে 
লজেকাঙধ মাই অনুযেন্টেত পরেই থাজিকট' হাঠ। তারপর 
প্রশন্খ মনত রাস , তারপর শ্রাঙোধন্থা জতোবর। তারপর 
শশন্ধ গবুগনূ্ পত্র মর্দংগৃকে ছগুযষান পূর্ণাবয়ব জেঞার- 
মর্ম €যৃ্তি, ত'রপরে আবার ছোট একট মাঠ, জাধার 
প্রশস্ত গ৫ রাস্তা, তার লাশ দয প্রবছমাণ পট্টোম্যাক 
একটি খাল সগীও লক্ষে গরোবতকে সংঘ ক'তঙাছে। 
গে৪ খালে পর সব্জি স)। ধু পথ ররমণীৰ জলরাশি 
ক্ষ লা, মর্শতেত 'নপৃধ শভ্রত' এবং দরাদলের ভ্ভাষলিম। 
ছেকাও”শের অ'ছমমড়ী পা ষ্কে খরয় উদার নাজাঝাশতলে 
€৫য জনক ছু ভীস চন ওখানে ভার ১ তত ॥ দন্ত এবং 


গনে 
এক? 
নদী । 


০] স্প্ধীদ 


পরিও গান য। অভুলনীয় । ওয়ারশংটন অচুমেণ্টের উপৎ হত 
এই দৃশ্য আমার দেছমমকে মুগপং আকর্ষণ করিল। মন্ত্রমছগের 
মত উপর হইতে নাধিয়া পিধা মেমোরিয়ালে গেলাম। 
লরোববের পাড় দিয়া দীর্ঘ মর্দর সোপানশ্রে বাহিযা প্রশত্ত 
মর্ঘরপৃ্ধ প্রবেশ করিলাম । সম্মুখে জেফারসনের মর্মররমূি 
ধাড়াইয়া। জেফারদন ছিলেন ভার্িমিয়ার অধিবাসী, তিনিই 
আঘধেরিকার খ্বাধীনতা-ঘোষণাপত্রের রচয়িতা । তাঞ্জিনিয়ায় 
ছার সমাধির উপর প্রতন্তরফলকে লিখত আছে, “আমোরিকার 
শ্বাধীনত1 ঘোষণা-পঞ্জের রচয়িতা, ভার্জিনিয়ার ধর্মপত স্বাধীনতা 
আইনের প্রণেতা এবং ভার্লিনিয়া বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠাতা 
টমাল জেফারলমকে এই স্থানে লমাছিত কর! হইয়াছিল ।” 
এই ম্মারক লিপি তিনি শিজ্জেই রচনা! করিয়া রাখিয়া গিয়া 
ছিলেন। তাহার অসংখ্য কার্ধ্ের মধ্যে এই তিনটি কাজের 
জঙ্জই তিনি বিশেষরপে পরিচিত হৃইতে চাহ্য়াছিলেন। 
দ্বেফারসন আমেরিকার স্বাধীনতার পরিকল্পনা! করিয়াছিলেন । 
আর জর্ ওয়ারশংটন এবং পরে এব্রাহাম লিঙ্কন সে পরি- 
কল্পনার রূপ দিয়াছিলেন। ওয়াশিংটন নগরী আজ আমে- 
বিকার এক্যের উস, ক্যাপিটল ভবন ও ছোয়াইট 
হাউস ইনার গৌরবের প্রতীক এবং জাগ্রত প্রহ্রীস্বরূপ। 
ওয়াশিংটন ফনুমেন্টের উপর ছাড়াইয়া এক দিকে জেফারসন- 
স্মৃতিগৃহ, অপর দিকে লিঙ্বন শ্ৃতিতবন এবং অপর হই দিকে 
ফ্যাপিটল ভবন, ছোয়াইট হাউস ও ওয়াশিংটন নগরী দর্শনে 
মন স্বতঃই ভাবে অভিভূত হয়। উপরোস্ত (তন জন মহাপুরুযই 
ওয়াশিংটন নগরী, ক্যাপিটল ভবন ও হোয়াইট হ্থাষ্টপের 
সত্যিকারের স্থপরতি। 

যে স্বাধীনতা-ধোষণাপজের রচয়িতা হিসাঘে জেফারসন 
নিজেও গৌরব অঙগুভব করিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ 
এইরপ-_ 

*ক্ব্াব এবং স্বভাবের নিষবস্বা পরমেশ্বরের পর বিধানে 
প্রত্যেক জাতি বিশ্বের শভিপুঞ্জের মধ্যে প্রথক এবং সমান 
আসনের অধিকারী । অভ জাতির সহিত রাজনৈতিক বঙ্ছনে 
আবদ্ধ কোন ছ্বাতির পক্ষে যখন লে বন্ধন ছয় করিঘ্] তদীয় 
স্বতন্ত্র এবং সমান অ'সন হণ করা আবঞ্তক হইয়া! পড়ে তখম 
বিশ্বের বিচার ধদ্ধিত প্রত কিক শ্রদ্ধা থাকিলে যে সমস্ত 
কারণে জাতি স্বতন্্ব আসন এহণে বাব্য হইতেছে সেগুলি 
বিশ্বে দ্বারে নিবেদন করা উচিত। 

আমর এই দতালি ধতঃসিদ্ধ বন্দয়া জমে কর ১ 

১ গগবান পকল ঘনুস্তকে পমান ক'রয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; 

হ। ভ্রপ্বা তাহাদিগকে কয়েকটি অবচ্ছেনত্ত অ'থকার 
প্রদ্ধান কয়হাছেন। 
জীবন, খ্বাধীনত' এবং নুখায়েষণ এই আ্হঞারগুক্র 


৩ । 
অন্তর্গত $ 


৪. এক আবকারগু/লকে মাপ করবার জঙই হন্ুত্ত- 


আখ 


পমাজে গবর্ণদেন্টের প্রতিষ্ঠী এবং গবর্ণ- 
ঘেন্টের ভাষা শক্িগ্ুলি শাসিতের 
স্বীরুতির উপরই প্রতিঠঠিত। 

1 যখন কোন পবর্ণষেণ্ট এই 
সমস্ত উদ্ছেস্ট পাধনের পরিপন্থী হইয়া 
উঠে তখনই তা্ছার পরিবর্তন ব] উচ্ছেদ 
করিয়া পূর্বোক্ত নীতির উপর প্রতিঠিত 
মৃতন গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিবার 
অধিকার জাতির আছে। নূতন গবর্ণ- 
মেন্টের দ্বপও গঠম এইক্পে নিয়ন্ত্রণ 
করিতে হইবে যাহাতে গবর্ণমেপ্টের উপর 
ভত্ত ক্ষমতাঙলি জনসাধারণের সুখ ও 
নিরাপত্তা] বিধানের সর্বাপেক্ষা উপযোখী 
ছয়। 


সামান্ড এবং ক্ষণিক ফারণে দীর্ঘ- 
কালের পবর্ণমেন্টের পরি বর্জন অকর্ব্য 
ইহাই স্বুদ্ধি ব্যঞ্গিশণের মির্দেশ। এই 
জভ দর্বজই দেখ যায় যেযত দিন ছুঃখ 
সহ না হই উঠে তত দিন মহুষাগণ 
ছুঃখ সহ করিয়াই চলে; তথাপি 
চিরাভ্যন্ত পবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধন পূর্বক 
ছঃপ-প্বতিকাবের চেষ্টা করে না। কিন্ধ 
যখন একই উদ্ধেন্ত প্রণোদিত ক্ষমতার 
অপবাবন্থার এবং অপহরণ পরম্পরার হধ্যে 
দেশকে সম্পূর্ণ খ্ৈরতন্্র রা পরিণত 
করিবার পরিকল্পনা পরিক্ষুট হুইয়| উঠে 
তখন উক্ত গবর্ণমেন্টকে অপসারণ করিয়া 
ভবিষাং নিরাপত্তার নৃতন"প্রহ্রীর ব্যবন্া 
কর! জাতির অধিকার এবং কর্ডব্য। এই 
উপনিবেশগুলি এইরূপেই বৈষের লঙ্িত 
ছুঃখ ভোগ করিয়াছে এবং এইরপ' প্রয়োজনেই আজ তাহার! 
পূর্বতন গবর্মেন্ট গুলর পন্িবর্তন সাধনে বাধ্য হৃইয়াছে। 
খ্েট বিটেনের বর্থমান রানার ইতিহাস এই রাগুলির 
উপর প্রজ-দীক্কন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতাক্ষ উদ্দেগ্ে পুনঃ পুমঃ 
অত্যাচার ও অধিকার হয়ণেরই ইতিহাল। পক্ষপাতশুন্ত 
অকপট জগতের দরবারে আমর! প্রগাণত্বরূপ এই ঘটনাগুলি 
উপস্থাপিত করিতেছি 


জনছিতে অত)াবগক আই(ন লম্মতিদানে তিনি স্বস্বীকার 
করিয়াছেন। 


তিনি শাপকগণকে অরুন এবং গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলিও 
তাঙ্ছার সম্মতিলাত পধান্ত চ'লু মা করিতে মির্ধেশ দিয়াছেন) 
অথচ শানকগণ যখন আইনসলিকে চালু করিবার জঙভ তাহার 
সম্মতি প্রার্থনা! কর্রয়াছে শু”ন দেখুলিয় প্রতি কোন মমোযোগ 
দেন নাই। 


বিমানে গু-প্রঞক্ষিপ 








মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীর কলাশাল1, 'নেশভাল গ্যালারি অব আর্টের 
পঘুন্যুক্ত-তবন (দক্ষিণে ।, বাষে উন্নত ভ্স্ভের উপর "স্বাধীনতার প্রতি 


আইন-সভায় প্রতিনিবি প্রেরণের অধিকার জাতির পক্ষে 
অমূল্য, প্রজাপীড়ক রাজার পক্ষে ভয়াবহ। 

এ অধিকার বর্জন নম! কর] পর্্যস্থ তিনি বড় বড় জনপদ্কে 
য্লামধ্যে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন । 

আইন সম্ভার সঘস্ভগণকে হুয়য়ান করিম্বা তদীয় ব্যবস্থা 
মানিয়া লইতে বাধ্য করিবার উদ্ধেন্তে তিমি আইন সন্ভাগুলির 
অধিবেশন প্রথাবিরুদ্ধ, কষ্টদায়ক এবং সরকারী নধিপঞাদি 
যেস্থলে রক্ষিত হয় সেখান হইতে ঢূরত্থিত স্থানে আহ্বান 
করিয়াছেন। 


$ 

জনগণের অধিকারের উপর তদ্ধীর আক্রমণের দৃঢ়গাবে 
বিরোধিতা করে খলয়া তিনি প্রতিদিধি-ল্ভাঙ্খলকে পুনঃ 
পু; ভাজিয়া দিয়াছেন । 

এইকপে প্রতিমিবি-পভাগুলি ভাল্য়। দিয়] বহুদিন পধ্যন্ধ 
ভিনি পুননির্বাচনে শ্বীকৃত হুম মাই । ফলে আবশশ্বর আইন 
গ্রণথয়মকারী শড়ি গুনলাধারণের হধ্যে ফা৫ও আলমাতে। 


৩৯৮ 


ইভিনো সাঃ চিক বা বে: রানি অবস্থায় 
রহিয়াছে । 

তিনি এই রাষ্রঞ্চলির জনবৃদ্ধি মিবারপ করিতে যথাসম্ভব 
চে&া করিয়াছেন । এতছুক্ষে্তে ভিমি বিদেগীদিগকে স্বীকরণ- 
বিষরফ আইন প্রণয়ণে বাধা দিয়াছেন, আগদ্তকগণকে উৎপাছ্‌- 
ধান বিষয়ক আইন পাশ করিতে অর্রীকার করিয়াছেম এবং 
নৃতন হম চাষ করিবার বিধিমিষেধগুলি কঠোরতর ফরিয়া- 
ছেন। বিচারালয়গুলির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাবিষষ্ক আইনে সম্মতি 
না পিয়া তিনি বিচার-ব্যবস্থায় বাধ। দিয়াছেন । 


কার্ধ্যকাল এবং বেতনের পরিমাণ ও প্রাপ্তির জঙ তিমি 
বিচারকগণকে সম্পূর্ণরূপে তাধার ইচ্ছার উপর নির্ভরগীল 
করিয়া তুলিয়াছেন। জনসাধারণকে অস্তঃসাবরশু্ত করিবার 
জঙ তিনি অলংখ্য নৃতন পদ সটি করিয়া] খাকে ঝাকে নুতন 
কর্মচারী! এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। 


আমাদের আইন সন্তার সম্মতি না লইয়া আমাদের মধ্যে 
শান্তিকালে স্থাক্মী সৈষ্টবল রাধিঞ্াছেন। 

তিনি লামরিক শক্তিকে স্বাধীন করিয়া অসামরিক শক্তির 
উর্ধে স্থাপম করিয়াছেন-_ * 

আহঘাদের স্কদ্ধে স্্বহং সশগ্তর সৈঞ্দল চাপাইবার জঙ; 

এই রা&গুলির অধিবাসিগণকে হৃত)া করিবার অপরাধ 
হইতে কপট-বিচারের ঘবারা ঘাতকপণকে বাঢাইবার আ ; 

বিশ্বের অষ্তান্ সমস্ত অংশ হুইতে আমাদের বাণিজ্যের 
বিলোপ সাধনের জঙ । 

আমাদের সম্মতি ব্যতীত আমাদের উপর কর্তার 
চাপাইবার জঙ; 

বহুস্বলে ভুরীর বিচার হইতে আমাদিগকে বফিত করিবার 


জজ । 
মিথ্যা অপরাধে বিচারার্থ আমাদিগকে লমুদ্রপারে প্রেরণ 
করিবার অন্ত) 
পার্খবন্তাঁ প্রদেশে ব্রিটিশ আইনের হ্বাধীন ব্যবস্থা রহিত 
করিয়া, খৈর শালন প্রতিষ্ঠ। করিয়া এবং সীমান1 বাত়াইরা 
এই উপনিবেণগ্ুপিতে অনুরূশ শাপন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপযুক্ত 
আদর্শ এবং উপায় স্থাপনের জন্য) 
আমাদের অধিকার অপহরণের জন্য, আমাদের সর্বাপেক্ষা 
মূল্যবাম আইনগুলি প্রত্যাহারের জন্য, এবং আমাদের 
গবর্ণমেন্টগুলির ক্ষমত! আমূল পন্লিবর্ডমের জন্য ) 
আমাদের স্বকীয় আইন সঙ বন্ধ করিয়া দিয়া আমাদের 
উপর পর্বাবিষয়ে আইন করিবার ক্ষমত] তাহাদের উপর ন্যস্ত 
ছুইয়াছে বলিয়া থোষণ!| করিবার জন্য) 
আমাদের আইন বহিভূততি এবং আযাদের কনগিট্যুশন 
(শাদনতগ্ত ) বিরোধী শাপনবাবহাতর অধীনে আমাদিগকে 
আনিবার দ্য) 


প্রবাসী 


ওর 


তিনি অনা লোকের সহিত যোগ দিয়া তাহাদের প্রত 
কপট জাইনে সম্মতি জাপন করিয়াছেন। 

আমরা তাহার রক্ষঈীয় নয় ইহা ঘোষণা করিয়া! এবং 
আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় তিনি এদেশের শালনতার 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

তিনি আমাদের লঞুদ্র লুষ্ঠন করিয়াছেন; সমুদ্রতীর 
বিধ্বস্ত করিয়াছেন, নগরী পোড়াইয়া দিয়াছেন এবং জনগণের 
জীবন নাশ করিয়াছেন। 

অরাঙ্গোচিত এবং বর্ধরযুগেও অহৃপমেয় মিষ্ঠুরতা ও 
কপটতার সচ্ছিত তিনি যে হত্যা, ধ্বংসলীলা এবং জত্যাচার 
পূর্বেই আবন্ত করিয়াছেন তা সম্পন্ন করিবার জন্য বর্তমানে 
দলে দলে ব্যবসাদার বিদেখী সৈনা আমদানী করিতেছেন। 

আমাদের সমনাগরিকগণকে সমুদ্রমধ্যে ব্পী করিয়! 
তাহাদিগকে স্বদেশের বিরুদ্ধে অন্্রধারণ করিতে, বন্ধু ও ভ্রাতৃ- 
গণকে হত্যা করিতে অথবা তাহাদের হস্তে নিত হইতে 
বাধা করিয়াছেন। 

তিনি আমাদের মৃধ্য গৃদ্যুদ্ধ বাধাইয়াছেন এবং নিষ্ঠুর 
বর্ধর নিগ্রোগণ মুদ্ধকালে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে 
সর্বাবস্থার লোকদিপকে নির্বিচারে হৃত্যা করে ইহ! জানিয়াও 
তাহান্দগকে আষাদের সীমান্ববাণিগণের বিরুদ্ধে লেলাইয়] 
দিয়াছেন । 


এই সমস্ত অত্যাচারের পদে পদে ধরতিকার প্রার্থন! করিয়া 
আমর] অতি বিনীত ভাবে তাহার নিকট আবেদন করিয়াছি। 
পুনঃ পুনঃ আবেদনের উত্তরে আমরা শুধু বার বার শান্িই 
পাইয়াছি। যেরাজার চরিজ এতাদ্‌শ প্রজাপীড়ক কর্ম্পমূহ 
দ্বারা কলফ্িত তিনি স্বাধীন জাতির শাসক হইবার অযোগ্য । 

আমাদের ব্রিটিশ ভাতৃগণের প্রতিও আমর] কম মনোযোগ 
দিই নাই। তাঞ্ছাদের আইন সতত] আমাদের উপর অন্যায় 
অধিকার বিস্তার করিবার জন্য যে চে&1 করিয়াছে সে বিষয়ে 
আমর! তাহাদিগকে মাঝে মাঝে লাবধাম করিয়! দিয়াছি। 
আমর] যে অবস্থায় এদেশে আলিয়া বসতি স্থাপন করিষা- 
ছিলাম তাহা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়] দিয়াছি। তাহাদের 
লহজ বর্ধবুদ্ধি এবং উদারতার নিকট নালিশ জানাইয়াছি। 
এই সমঘ্ধ অধিকার হরণ অন্বীকার করিবার জন্য আমাদের 
ও তাহাদের সমান পূর্বব-পুরুষগণের নামে তাহাদের নিফট 
আবেদন করিয়াছি । ইহাতে যে আমাদের সম্পর্ক ও আদান- 
প্রধান বিচ্ছিন্ন হওয়া অবঙ্থপ্ভাবী তাহাও তাহাদিগকে 
জানাইয়াছি। কিন্তু তাছারাও এই ন্যায় এবং রক্তের 
আহ্বানে বধিরত। অবলম্বন কারয়াছে। এতদবস্থায় আমাদের 
বিচ্ছেদ ঘটয়িভ্রী নিয়তিকে স্বীকার করিতে এবং তাহাদিগকে 
মানবজাতির অন্যান্য অংশেরই মত মুদ্ধকালে শঙ্কু এবং শান্ধি- 
কালে ভিজ বলিয়া মনে করিতে আযর| বাধ্য হইতেছি। 

স্তঞব আমন্বা জাষেরিকার বুক্তরারের প্রতিনিবি সপে 


সি 





গাণারণ কংগ্রেপে মিলিত হইয়া জগতের পরম বিচারককে 
আমাদের উদ্েন্টের দততার লাক্ষী রাখিয়া সমস্ত উপনিবেশ- 
বালী জনগণের নামে ও ভাহাছেরই প্রদত্ত অধিকার-বলে 
দৃঢ় ভাবে প্রচার ও ঘোষণা করিতেছি যে, 

(১) এই এফতাবদ্ধ উপমিবেশগুলি মুক্ত ও স্বাধীন 
হুইল এবং স্বাধিকার বলে তাহাদের তাদৃশ হওয়াই উচিত; 

(২) ব্রিটশ-রাজের প্রতি সমস্ত আহুগত্য হুইতে 
তাহার! মুক্ হইল 

(৩) তাহাদের সহিত গ্রেট ব্রিটেনের সমস্ত রাজজ- 
নৈতিক বদ্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হুইল $. এবং 

(৪) মুক্ত এবং শ্বাধীন রাষ্রকপে যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি 
স্থাপন, মৈশ্রী সম্পাদন, বাশিক্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্বাধীন 
রাষ্ট্রোচিত সর্ববিধ কাধ্য করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাহারা এহণ 
করিল। [ও 
এই ঘোষণার সমর্থনের জভ ঈত্বপের উপর দৃঢ় নির্ভর 
রাখিয়া আমর! পরম্পরের মিকট আমাদের জীবন, সম্পান্ত 
এবং পবি্ধ আন্মসম্মান আবদ্ধ রাখিতেছি।” 

৮ই ডিসেম্বর রবিবার জঙ্জ ওয়াশিংটনের বাড়ী দেখিতে 
যাই। বাড়ীষ্টর নাম মাউন্ট ভার্ন । ইহ] ওয়াশিংটনের 
মিজ্জের বাড়ী; ভার্জিনিয়া রাঙ্রে অবস্থিত। এখানে তিনি 
সপরিবারে বাস করিতেন । ১৮৫৩ প্রীষাবে মাউন্ট ভার্ণন 
মহল! সমিতি (লেডিজ এসোসিয়েশন ) এই বাড়ীট রক্ষা 
করিবার তার মেদ । তদবধি গাহার়াই বাঞীটির রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতেছেন । ওয়াশিংটন শহর ছইতে ইচ্ছার দুরত্ব ১৬ 
মাইল। বাসে যাতায়াতের ভাড়া! ১ ডলার ১৫ লেন্ট। 

সকালে প্রাতরাশের পর বাছির হুইয়] পড়িলাম। দৃতা- 
বাসের কর্পচারী এ্রহুত শিবেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
সঙ্গী ফরিলাম। ইনি আমার সমবধন্ক এবং ওয়াশিংটনে 
নবাগত । অজ্দিন হুইল দিষ্পী হইতে বদূলী হুইর! এখানে 
আসিয়াছেন। ক্ষতিপূরণ বাবদ "বিজয়ী" ভারতবর্ধ বিজিত 
জাপানের মিকট কি কি সম্পন্ধি পাইতে পারে ইমি সে বিষয়ে 
ভারতের পক্ষে তত্বির করেন। বড় পো জাপিসের নিকট 
হইতে মাউন্ট ভার্পনের বালে উঠিলাম । জেফারলম মেমোরি- 
ফালের অনতিদূরে পডোম্যাক নদীর স্দৃপ্ত লেতু অতিক্রম 
করিলাম । চষংকার রাত |-নদীত বার দিয়া বরাবর 
মাউন্ট ভার্পন পখ্যত্ত গিয়াছে । বামে নদী, দক্ষিণে পাতল! 
অঙ্ূল। জঙ্গলে এল্ম গাছই বেশী। ছুইটি ছোট ছোট শহর 
অতিক্রম করিলাম। এগুলি নাকি এদেশের থুব প্রাচীন 
শহ্র-__অর্থাংৎ দেড় শত বংলত্েরও বেশী এদের বয়স। 
পটোম্যাক নদী বেশ বন়। কলিকাতার গঙ্গার যত, কোথাও 
তার চেয়েও একটু বড় হইতে পারে। নর্দীতীরে একটি 
লার উপর মাউন্ট ভার্ণন অবস্থিত । নদী হইতে বাড়ীর 
এবং থাড়ী হইতে নদীর ভু ছুল্য চিন্তাকর্ষক। বাড়ীট 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 
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টমাস হেফারদনের শ্মৃতিভবন ওয়াসিংটন 


দোতল|, বাংলা ঘরের যত মট্কায়ুস্ত ছাদ। উ্পরে নীচে 
ছুটা করিয়া ধর । ওয়াশিংটনের লময় যেক্প ছিল ঠিক পেই 
ভাবেই রাখা হইয়াছে । চুঁকিতেই বৈঠকখানা ঘর | ফ্রাঙ্গের 
ষোড়শ লুই ওয়াশংটনকে একটা কার্পেট তৈরি করাইয়] 
পাঠাইয়াছিলেন। কার্পেটটি বৈঠকথানায় পাতা রছিয়াছে। 
যে হার্পসি কর্ডে ওয়াশিংটনের পোষা নাতনী গান গাছিত তাহা 
পাশের ঘরে সেই ভাবেই সাঙ্গান আছে। এই ঘরগুলির 
সাষনে বারা । তাহাতে চেয়ার পাতা রছিয়াছে। যেন 
ওয়াশিংটন ও তদীয় গৃহিনী এখনই আসিয়া বসিবেন। এখান 
হইতে নদীর দৃষ্ত মনোরম | উপরে যে থরে ওয়াশিংটন মার। 
যান সেটা ঠিক সেদিনকার মত সাজান রহিয়াছে । বিছানা 
একটি হাতের কাঁজ-করা দু্দর কাথা দিয় ঢাকা। অনতিদুরে 
রান্াধর । দেখানে হাড়ি, কড়া, মুষল, কাহিলচিয়া প্রভৃতি 
ভদানীস্ভন বাসনগ্ছলি পড়য়া আছে। ওয়াশিংটন-গৃহ্নীর 
হাতের স্পর্শ যেম তাহাতে লাগিয়! আছে। বানর চারিদিকে 
অনেক জমি ও বাগান । নাণময়া নদীর ঘাট পর্ধ্যত্ত যাইবার পথ 
আছে । সে গ্রাম্য পথ সেদিন যেমন ছিল আজও তেমন আছে। 
আমেরিকার দুনিপুশ ইঞ্জিনীঞারগণ পথটিকে আধুনিক পদ্ধতির 
করিবার জ্ ইহার গায়ে হণ্তক্ষেপ করে নাই, লজশ্রদ্ধচিত্ে 
পাশ কা্টাইয়াই চলিয়া! গিয়াছে । ওয়াশিংটন হইতে ভীমার 
যোগে আলিয়া] এই ঘার্টে নাঘা যায়। ঘাটের অনতিদুহে 
ওয়াশিংটনের লমাধি। বাড়ীর বাহিরে আসিয়া একটি 
হোষ্টেলে মধ্যাহ-কোজন পঙ্গাপন কাঁররা ইতস্তত; পায়চারি 
করিতেছি । দেখি একটি ছোট এল গাছের তলার একখগ 
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ফলকে লেখ' আছে যে, ম্যালা? সেটপ রা ষে এল্য গাছের 
তলার ওরাশংউন 'বরোথী বাঁনার সৈণাপতা এছণ করিয়া 
ছিলেন এঠ লেই বৃক্ষেরই প্রপৌজ। 

বৈক্কালে ফিরিবার পথে আদ্র! আলিংটমে জাতীয় সমাবি- 
ক্ষেঙজের মিকট মামিয়া পর়্লাম। বহু লৈ ও লৈভাধ্যক্ষের 
'সঙ্া!ধ এখানে আছে। পাহাড়ের গা বাছিয়া সমার্ধশ্রেলী। 
পাছাড়ট খুব উচু নয়। পাহাড়ের উপরে সেনাপতি লি'র 
বাড়ী। লেমাপতি লি আমেরিকার গৃহযুদ্ধে দক্ষিণের পক্ষে অস্ত্র 
ধারণ করিয়। পরাঙ্গিত হুম | ইছারই আশেপাশে তখন অনেক 
যুদ্ধ হুইয়াছিল-__বাড়ীটি এখন মিটজিদমনপে রক্ষিত। এই 
পাঙ্ছাড়ের উপর হইতে প্টোম্যাকের উপরে ওয়াশিংটন 
শহরের দৃ্ঠ পরম রমণীয় দেখায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও 
জারি ওখান হইতে ভাটিয়াই ওয়াশিংটনে ফিরিলাম। পাহাড়ের 
অনতিদুরে পটোম্যাক সেতু । সেহু পা হইলেই ওয়াশিংটন 
শছর। আলিংটন লমাবিক্ষেত্র শহরের পশ্চিমে, পদব্রজে 
সাকো। পার হইবার সমঘ জর্দিংটন পাহাড়ের পিছন দিয়! 
অস্তগামী ত্র্য্যের শোত1 আমাদের উত্তয়ের মনকেই পিছনে 
টামিতেছিল। 

ওয়াশিংটন মগন্খী মার্কিন জাতির হংপিও-স্বরপ) ইহা 
লমস্ত দেশের জাতীয় এক্যের প্রতীক । যে জাটচক্লিশটি রা 
লইয়া যুক্তরা& গঠিত ওয়াশিংটন তাহাদের বহিভূর্তি। ইহ] 
লঘস্ত রাষ্ট্রের তুল্য গৌরবস্থল। এই শহরের ভ্ীযুছির জত 
হুঁছারা সর্বদা সচে্ট । সরকারী ইন্জিনীয়ারগণ এখানে শুধুই 
ফিতকারীই নম) রূপকারও বেম। সরকারী সৌধাবলীর এত 
শো! অন্ত কোন দেশে দেখি নাই। সরকারী বাড়ীগুলির 
চমৎকার ডিজাইন? নির্াণকার্ধো নানাবিধ মর্্ররের ব্যবহার 
অয়নরঞ্জক। ক্যাপিটল আর্ট গ্যালারী, আর্কাইভ-বন ও 
হোয়াইট হাউসের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ট্রেজারী, &েট 
ভিপার্টমেন, স্ুগ্রী কোট কংগ্রেসের লাইব্রেরি, প্যান- 
আমেরিকান ইউনিয়ন প্রভৃতি বাড়ীগুলি সত্যই রূপগৌরবে 
অগ্রতি্বন্থী। রাস্তাগুলি সরল ও সমান্তরাল; প্রশত্ততা ও 
মন্ছগতায় এদের তুলনা নাই। দুৃষ্ত লরকারী পৌবশ্রেণীর 
বিজ্ঞান এবং গঠন স্ুপরিকন্সিত। এই আকাশচুক্বী প্রাসাদের 
দেশে পাছে কোন কোন বাড়ী অতিরিক্ত উর্ধে উঠিয়া নগরীর 
দুঙ-লমতার ছানি করে গেইন্বগ্ দশ তলার বেশী বাড়ী তৈরি 
কর! এখানে মিষেদ্ব। মগরীর পৌব-পধতাই ইহার নুষম! স্দ্ি 
করিয়াছে। 

একদিন (৭ই ডিপেম্বর ৪শনিবার, ১শে অগ্রহায়ণ) 
এখানকার চিড়িয়াখান! দেখতে গিয়াছিলাম। উচু মী পাড়ে 
জ্বারগায় চিডিয়াথানাটি অবস্থিত । ঘুরিয়! ফায়া দেখিতে 
রেশ মমোরষ। ছাতী, সিংহ, জজলহত্তী, গগডার প্রভৃতি 
জানোজার এজেশের সাধারণ লোকের 'নকট “বন্মযক€ প্রীব। 


আকসা আভায আতর আত এরর গজ 17 পাআজ। ভাপ পণ আশ ॥ 


গ্রথামী 
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রংবেরঞ্ের কমার পার্ী। এক একটি ঘরে যশ রামধহ 
উঠিয়াছে। আমাদের দেশের কাক কোকিল ও শকৃণ 'যন্ে 
রক্ষিত হইয়াছে । আত যত্বেই যেন এদের উৎসাহ ও গ্জী৭-- 
শক্ষি সনু ৮ত হুইরা গিয়াছে । মিঃপজ নিরাম* .কো'কলট 
ধুকিতেছে। অদম্য কাকও এখানে নীরব । এক রকমের 
কাক দেখিলাম ; তার থাড় এবং বুক সাদা। ঈগল পাখী ও 
উটপক্ষী অনেকগুল দেখিলাম। উটপক্ষীর ভিম প্রকাও। 
কয়েকটি সাজান রহিয়াছে । কথন নামক ঘ্ব বড় একটি 
মাংসাশী পক্ষী দেখিলাম । একটি কক্ষে দক্ষিণ মেরু-'নবাদী 
পেঙ্ছুইন পক্ষী রহিয়াছে । ছই পায়ের উপর ভর দিয় মাথা 
খাড়া করিয়! ঠাড়াইয়া আছে। সামমের দিকে আরও দুইট! 
চামভ! পায়ের মত ঝুলিতেছে । জলে সাতার কাটিবার সময় 
এই ছুইট্ট ব্যবহার করিতেছে । শীতের দেশের পাখা বলিয়া 
ঘরের মধ্যে বিস্তর বরফ রাখা হইয়াছে । মাঝে মাঝে সাতার 
কা্টিবার জলকুগ। নূতন জানোয়ারের মধ্যে আলপাকা ও 
সাদা বজ্জ মহিষ দেখলাম । তআলপাকা মেষজাতীয় । তবে 
আকার একটু বড় এবং গল! লন্বা। বন্ত মহিষ অনেক 
রকমের আছে; তন্মধ্যে একটার সর্ধবাঙ্গ ছুধের মত লাদ]। 

আমার ওয়াশিংটমে পৌছিবার কয়েক দিম পরেই দেশ- 
ব্যাপী কয়লা-খনির মদ্ধুর বর্ঘট আরস্ত হুয়। জন লুইস 
মঞ্ধুরদের নেত1। মধ্তুরদের মধ্যে তাহার অসীম প্রতিপত্ি। 
পূর্বের একটি বন্মঘটের লময় মালিকদের হাত হইতে সরকার 
যুদ্ধকালের জঙ খমিগুলি পরিচালমার তার স্বহৃত্তে গ্রহণ 
করেন। পে সময় পরকারের লঙ্ষে মনুরদের যাহিন! এবং অভান্ত 
বিষয়ে এক হৃক্তিহয়। শে চুক্তির যেয়াদ ১৯৪৭ প্রীষ্াকের 
৩১শে মার্চ পর্ধ্যন্ব। ১৯৪৬ লালের নবেম্বর মালেই লুইস 
গবর্ণমেন্টকে ১৫দিমের নোটিশ দিয়া বলেন যে তাহার! পুরাতন 
চক্তি পনর দিন পরে বাতিল করিয়। দিবেন। ইতিমধ্যে 
সরকার যদ মৃতম চুক্তি না করেন তবে তাহার পর মভুরগণ 
বিমা চুঙ্িতে কাঞ্জে যাইবে না। খনিগুলির পরিচালনার 
গার তখনও সরকারের ছাতে। 

এই ধর্মঘটে সমগ্র আমেরিকা ও ইউরোপ চঞ্চল হইয়া 
উঠিল। শীত আগত । মধ্য ইউরোপে কয়ল! দনাই। বিলাতে 
করলার টউৎপাদম অপ্রচুর। বিলাত, ফ্রা্দ ও ইটরোপের 
অন্তান্ড দেশ জামেরিকার কয়লার উপর অনেকখানি নির্ভর 
করিয়া থাকে । কয়লার অভাবে দেশের বন কারখানার 
উৎপাদন বন্ধ ছুই! যাইবে। জাপতপ্রাত়্ শীতে কয়লার 
অন্ভাব হইলে ত যান্যই জয়! বাইবে। 

১১৪৬ সালে আমেরিকায় যত বর্পঘট হইয়াছে এদেশে 
এত বর্পঘট পূর্বে কখনও হয় মাই। স্বদ্ধোভর পুনর্গঠনের সময় 
ইহা! স্বান্তা'বক হইলেও সুচিন্তিত ও দূঢনীতির আবভকতা 
ক্থচম। করে । 
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পাপা, 





মাখ রঙ 


প্রেসিডেন্ট টম্যান কিরূপ মমোভাব অবলগ্বন করিবেন তাহ 
লইয়া আলোচনা চলিতেছে । তিনি কিন্ত তখনও নীরব। 
মুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পশ্চিমের রাগুলি হইতে নিউ ইয়র্ক পরধ্য্ত 
হাজার হাজার মাইল বড় তেলের পাইপ মাটির নীচে বলান 
হইয়াছিল । সেগুলি তখন বেচিয়া দিবার কথা চলিতেছে । 
সরকার এখন লেগুলিকে ফোন কোম্পানীর মিকট ভাড়! 
দিতে রাজী হইবেন কিন! এবং যদি হম তবে কোন কোম্পানী 
এগুলি ভাড়া লইয়] পেট্রোলের দ্বার! গ্যাস উৎপাদম করিয়া 
পাইপ-লাহায্যে সেই গ্যাস নিউ ইয়র্ক পর্যযস্ত আনিয়। দেশের 
শীত এবারের মত মিবারধ করিতে পারিবেন কি না! ইহা! 
লইয়াও আলোচন! চলিতেছে । 
মজুরদের কোন কোন বিষয়ে জন্গুবিধ! থাকিতে পারে, 
কিন্তু তারা উচ্চ হারেই বেতন পান । বিশেষতঃ লুইসের সঙ্গে 
» সরকারের চুক্তি বিদ্যমান। প্রশ্ন এই-_সেই চুক্তি একতরফা 
ভাঙিয় রিয়া কতিপয় ব্যদ্ডির স্বার্থ সিত্বির জন্ভ সহ্সা সমগ্জ 
জাতির টটি টিপিয়া! ধরিবার অধিকার লুইসের আছে কি না? 
যদি থাকে তবে আমেরিকার গণতন্ত্রের কি হইল? সমর 
জাতিকে চাপে ফেলিয়! ও ভয় দেখাইয়া ব্যজিগত বা দলগত 
স্বার্থলিদ্ধির প্রচে&] ত ফ্যাসিষ্ট পন্থা । ইহ দস্থ্যতার নামান্তর 
মাঘ। আমেরিকার জীবন্ত গণতন্ত্র ইছা সহিবে ফি? যদি 
সহ নাকরে তবে ইহার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র-সশ্মত কি ব্যবস্থা 
অবলদ্বন করিবে? 
কয়েক দিন নীরব থাকিয়া প্রেপিডেন্ট মান তাহার 
নীতি ঘোষণ! করিলেন । তিমি বলিলেন, জাতির সঙ্গে চুক্তি 
করিয়া ভাঙা এক তরফ! ভাঙ্গিয়! দেওয়| বে-আইনী। কার্ধ্যে 
যোগদান না করির! মদ্দুরগণ বে-আইনী কাধ্য করিতেছে। 
অতএব তিমি মণ্ধুরদিগফে কার্যে যোগদান করিতে আহ্বান 
করিলেম। ফল হুইল না। তখন তিনি জাদালতে অভিযোগ 
উপস্থিত করিলেন । মালিশ হুইটি-_(১) বর্শঘটটিকে চুত্তি- 
বিরুদ্ধ অতঞধ বে-আইনী ঘোষণা করা) (২) লুইস ম্জুর- 
দিগকে যাহাতে এই বে-আইনী কার্যে লিগ্ক হইতে নির্দেশ 
নাদেম তক্গন্ভ তাহার উপর নিষেধাজা জারী কর1। লুইস 
জবাবে বলিলেম_আমেরিকার একটি আইনে প্রত্যেক মনদুরের 
ধর্মঘটের অধিকার স্বীস্কত হইয়াছে । এই আইনের বলে 
তাহার কাজ বৈধ । সরকার পক্ষের মতে সমগ্র জাতির প্রতি- 
নিথি সন্কারের সঙ্গে চুক্তিবন্ধাবস্থায় এ জাইন অপ্রযোজ্য। 
যে জব্দের নিকট বিচার চলিল, তিনি পূর্ব্বে আইন সভার সত্য 
ছিলেন এবং এই আইন প্রণয়নের একজন প্রধান উদ্দ্যোক্তা 
ছিলেন। ইহা পূর্বে লুইস একটি বড় বর্পঘট-সংক্ানত 
মামলায় এই অন্জের দিকট ছিতিয়াছিলেম। কিন্ত এবার 
রায় তাহার বিরুদ্ধে হইল। লুইসের উপর এবং ইউনিয়নের 
উপর দিন হিসাবে জন্বিমানা ার্ধ্য হইল। যত দিন 
ধর্থ্ঘট চলিবে জরিমানার পরিষাণ লেই হারে বাড়িবে। 





বিমানে ভুপ্রদাক্ষণ 


৪৬১ 





ইউনিয়নের তঙ্বিলে মুত অধের পরিমাণ এবং লুইস্‌ 
ইউনিয়নের মিকট যে বেতম পাইত তাহা! আমাদের 
কমসনাতীত। আমার যত দূর মনে আছে দুইলের বেতন 
ছিল বাধিক ২৫০০০ ভলার বা ৮৩০০০ হাক্কার টাকার 
কিফিদধিক। এই রায়েন্ উপর লুগ্রীম কোর্টের মন্তামত 
জানিবার জন্ত সরকার মিজেই সুগ্রীম কোর্টে আপিল 
দাখিল করিয়। নিবেদন করিলেন যে ব্যাপারটি জাতীয় 
গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী, যাহাতে লরকার ক্রুত কার্ধ্যকরী পন্থা 
অবলম্বন করিতে পারেন লেইজভ তাহার! অবিলম্ষে সুপ্রীম 
কোর্টের মতামত প্রার্থনা করিতেছেন । লুইপের বিরুদ্ধে তখন 
জনমত বেশ গড়িয়া! উঠিয়াছে। ম্জুরদের বেতনের হার অলদত 
ছিল না। অন্ততঃ পৃথিবীর যে-কোম দেশের মনতুরদের নিকট 
সে হার কল্পমারও অতীত । উপরদ্ধ লরকারের সঙ্গে তাদের 
চুক্তি বিস্তমান। লেহুক্তির মেয়াদ মাত আর কয়েক মাল 
ছিল। দে অবস্থায় একতরফা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া জাতীয় 
গবর্ণমেন্টকে অমান্ত করিয়! জাতির উপর জবরদক্তি কর] গণতন্তর- 
বিয্বোধী, জতএব নিন্দিত । সকলেরই প্রায় এই এক নুর। 
লুইল তখন সহ্সা এক দিন সকলকে বিশ্মিত করিয়! বর্ণ 
প্রত্যাহার করিলেন। বলিলেন-__ছুগ্রীম কোর্ট যাহাতে ধীরে 
জে শান্তিপূর্ণ জাবহাওয়ায় এই গুরত্বপূর্ণ মামলার বিচার 
করিতে পারেন সেইজন্ তিনি ধর্্ঘট প্রত্যাহার করিলেন । 

আমার ওয়াশিংটন পরিতযাগের কয়েকদিন পূর্বেই ধর্মঘট 
প্রত্যা্থত ছইল। জাতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। গণতন্ত্রের 
বিজয় স্বচিত হইল। আমার এদেশে অবস্থান কয়লার অভাবে 
খণ্ডিত ব| অন্গুবিধা এত্ত হুইবে না__মনে করিরা আমিও শাস্তি 
পাইলাম। কাগজগুলি তখন লিখিল যে ইহাতে লমন্ভার 
লমাধান হইল না। আলোচনা দ্বারা মধ্ুয়দের দাবিগুলির 
মীমাংসা করিতে হইবে । নচেৎ বর্থমান চুক্তির যেয়াম 
ফুরাইলে অর্ধাং ৩১শে মার্চের পর পুনরায় সমন্ড! দেখা! দিবে । 
লুইসের বিরদ্ধে ্নমত সুম্প$ রূপে দেখা দিল। এক ব্যডি 
অন্যায় রূপে যাহাতে জাতির টু'ট টিপিয়া না বরিতে পারে 
তঙ্জন্য আইন প্রণয়নের দাবি উঠিল। এ দেশের লোক 
জালোচনা দ্বারা বিরোধ-মীমাংসার পক্ষপাতী। নিয্োগ- 
কর্তারা দাবি করিলেন যে, মন্ধুরদের যদি লঙ্ঘবন্ধ হুইয়] 
আলোচন! চালাইবার অধিকার থাকে তবে তাহাঙ্গেরই 
বা আলোচনা] চালাইবার জন্য সঙ্ঘবন্ধ হইবার অধিকার 
থাকিবেনা কফেন। উভয় থক্ষের আলোচনার জন্য এবং 
আলোচন| যাহাতে ফলপ্রস্থ হয় তজ্জন্য উপযুক্ত ক্ষেন্রপ্রস্তত 
করাই সরকারের কর্তব্য। সরকারের এই কর্তব্য পালন 
করিবার জন্য থোিত ব্যবস্থা! আছে না তাছার সংস্কান়্ের 
প্রশ্নোজন ? এইরূপ নানাবিব আলোচম! তখন চলিতে 
লাগিল। 

বা্ছেট ব্যক্বোর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সহ্হঘয় ব্যব্থারে 


৪০২ 





জামার কার্ধ্য ক্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে ।- প্রত্যেক 
বিভাগের প্রধান কর্মচারী সযত্বে ও সাদরে জমার কার্ধ্যে 
সাহায্য করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ আলোচদ' দ্বারা জামার 
সমস্ত দ্বিধা ও প্রশ্নের নিরসন করিতেছেন। হারাই 
জামার আমেরিকার গোটা প্রোগ্রাম স্থির করিয়া সর্বস্থানে 
কর্তৃপক্ষের দিকটি আমাকে সকল প্রকারে সাহ্বাধ্য করিবার 
জমা আশ্বাস দিলেন। 

বান্ধেট বুযরোর কর্ম লমাপনান্তে ট্রেজারীতে যাই। 
সেখানে কয়েকদিনের জন্য আমার মূল কর্মস্থল স্থাপিত 
হইল। আমার বসিবার জন্য যে ঘর নির্থিষ্ট হইয়াছিল 
তাহার পাশেই হোয়াইট হাউস, মধ্যে একটি রাস্তার ব্যবধান । 
এখানেও উর্ঘতন কর্পচারিগণের মধুর ব্যবহারে জাকৃষ্ঠ 
হইলাম । হঁহাদের কার্য যেমন স্ুশৃঙ্খলাপূর্ণ তেমনি 
গভীর । ইহার! কোন বিষয়েরই একেবারে মর্ধস্থলে প্রবেশ 
না করিয়া এবং আদ্যোপান্ত ন! জানিয়! ছাড়ে না। ইহাদের 
ট্যাক্স রিসাঠ্চ ত্রাঞ্চ বা কর বিষয়ক গবেষণা শাধার 
সঙ্গেই জামার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। এক একজন 
কর্পচারী এক একটি ট্যাক্স বিষয়ে গবেষণায় রত আছেম। 
পৃথিবীর কোথায় কিরূপ পরিবর্তন হইতেছে সে সম্বন্ধে ছারা 


প্রবালী 


ছিলেদ। তিনি আয়করে বিশেষজ। 


১৩৫৪ 


শিপ সালা 


এই বর্ধচারিরঙ্দের মধ্যে একজন মহ্লাও 
এদেশের পুস্তক 
প্রকাশকগণের প্রচে&াও আমাদের কল্পনাতীত । শিকাগোর 
কমার্পক্লিয়ারিং হাটপ নাষক প্রকাশকগণের একটি ট্যাক্স- 
সার্ভিপ আছে । তাহারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের ট্যাক্স 
সঙ্বদ্ধে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করিয়! গ্রাহকগণকে নিয়মত 
রূপে সরবরাহ করেন। সরকারী অপিপগুলিও কাদের 
গবেষণালন্ধ বিষয় মাঝে মাঝে সাধারণের অবগতির 
জন্য প্রকাশ করে। যে আপিপেই পিয়াছি দেখানকা'র 
লোকেরাই তাহাদের প্রকাশিত বহু মূল্যবান এস্থ ও রিপোর্ট 
বিনামূল্যে সাজছে আমাকে দিয়াছে । অনেক সময় আমি 
সবগ্ডলি নিতে পারি নাই__বাছিয়া লইতে হইয়াছে। 
ইছছাদের কার্ধ্যপন্ধতি দেখিয়া! মুগ্ধ হুইয়াছি। ইহাদের 
অমায়িক ব্যবহার আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। ইছার1 
নিজেরা ডাকখরচা ধিয়! অনেক পুস্তক নিয়মিত রূপে এখনও 
আমাকে পাঠাইতেছে। 

১০ই ভিপেম্বর মকলের নিকট (২৪শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার) 
বিদায় এহণ করিয়া হোটেলে ফিহিলাম। পরদিন ওয়াশিংটন 
ত্যাগ করিব; আর এখানে ফিরিব না। 





সর্বদ। সজাগ। 





মহিলা-সংবাদ 


ই, আই রেলের ডেপুট চীফ কমািয়াল ম্যানেজার 
প্্যতীজনাথ দাদের ক! শ্রীমতী কল্যাণী গুছ এবংসর 
কলিকাতা বিশ্ববিভাঁলয় হইতে ইংরেজীতে অমার্স পরীক্ষায় 
মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন” ইনি 
ম্যাট,কুলেশন এবং ইন্টারমিডিফেট পরীক্ষায় উচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়া সরকারী বৃ্তি লা কয়েন। 


া 





গ্রকল্যাঈী গছ 


পূর্ববঙ্গের হিন্দুর সমস্যা 


শ্রীশশিভ্ষণ দাশগুপ্ত 


পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ চঞ্চল হুইয়! উঠিয়াছেন ; ধুম যেরূপ বহর 
প্রমাণ, পশ্চিমবঙ্গ__বিশেষতঃ কলিকাতা এবং তাহার শহ্র- 
তলীর মধুচক্র সকল ধিরিয়া পূর্ববঙ্গবা সিগণের ক্রমবর্ধমান 
কল-গ্র্জনই লেইরূপই এই চাঞ্চলোর প্রমাণ । অন্তরে যাহার 
যাছাই থাক না কেন, মুখে আমর] অনেকেই এই চাঞ্া- 
প্রন্থছত পলায়নী মনোবৃদ্ধির যৌজিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান । 
এই পলায়নী মনোবৃত্তিকে কেহ কেহ অকারণ ভীরুতা বলিয়! 
অভিহিত করিতেছি, কেছ কেহ লকারণ অদুরদর্শিতা বলিতেছি, 
কে কেহ পড্ডলিকা মনোত্ৃত্তি বলিয়া ধিকৃত করিতেছি। 
কাছারও কাহারও হৃদয়ে ব্মাবার এরপপ একটা ভাবও 
রছ্য়াছে, “ঘ-জাতীয় পরিবেশ" হইতে যাহারা, বীরের মতন 
'ক্বাতীয় পরিবেশে চলিয়া আসিতে চায় তাহারা চলিয়া 
আন্ুক, যাহারা অপারগ তাহার] আবার বীরের মতন সংগ্রাম 
করিয়াই পূর্ববঙ্গে সশরীরে খবস্থান করুক ! এই গতি এবং 
স্বিতি উভয় জুড়িয়াই ধে একটা অথগ বীরত্ব কি ভাবে অনুস্থ্যত 
থাকিতে পারে জজ্ঞ জনদাধারণ সেই গভীর রহ্ম্টির এখন 
পধাস্তও মর্্োদঘাটন করিতে পারে নাই; ফলে তাছারা 
পূর্ব-পশ্চিম ভুড়িয়া একটি বৃহৎ দোলায় নিরস্ভর ছুলিয়! ছুলিয়। 
আরামের বদলে শ্রান্তিলাত করিতেছে। 

গম্ভীর গঙ্গাতীরে বঙিয়া পদ্ধিল পল্মাতীরের অধিবাসিগণ 
লন্বত্ধে অনেকেই অনেক গবেষণ| করিতেছেন; আমার 
ব্যক্তিগত অন্ভিত| যদি সত্য হয় তবে এই গবেষণ। হইতে যে 
নির্গলিভার্থট উপদেশ এবং দন্তব্যাদি রূপে প্রকাশিত হইতেছে 
তাহাতে পূর্ববঙ্গের পিত্ত-প্রকোপ ত্বদ্ধি পাওয়! ব্যতীত আব 
বিশেষ তেমন কিছুই ঘটিতেছে না । গভীরমূল ক্ষতের উপরি- 
ভাগে অতিশয় উংলাহুলহ্কারে খানিকট| প্রশান্তিকর প্রলেপ 
জোরে জোরে ঘষিয়া দিবার চেষ্টা করিলে যে কল হয়, এ 
ক্ষেভ্রেও অনেকখানি দেই জাতীয় ফলই ফলিতেছে। 

বাহির হইতে আমরা অমেকেই মনে করি, পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুগণের বর্তমান বিপর্ধায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কলে একটা 
আকন্মিক বিপর্ধ্যয় মাজ) একট! উন সাশ্্রদাপ্লিক রাই্রব্যবস্থ] 
চালু হইবার দরম সমাজ-ঘীবন,আর্থিক-জীবন এবং রাষ্-জীবমে 
নিম্পেষিত হইয়া যাইবার আশকঙ্কা। ভারতবর্ধের বর্তমান 
পারিপার্বিক ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া এই আশঙ্কান্কে একেবারে 
অমূলক বলিব! উড়াইয়| দেওয়া আজ আর সম্ভব নয়। পূর্ববব্জে 
মা-বোনের ইন্দংহানি, ধর্ম শিক্ষা ও সংস্কতির ক্রম-বিলোপের 
আশক্কাজনিত উদ্বি্তাকেও একেবারে অন্থীকার করা যায় 
না। কিন্ত লর্বাপেক্ষা বন প্রশ্ন এই, এই আশঙ্কার সম্মুখে 
পূর্বব্জের হিন্দুগণ মিদ্বেদের এতখানি অসঙ্ছায় বোধ করি- 


তেছে কেন? সস্ভতাবিত বিপদের সম্মুখে আত্মরক্ষার জঙ 
ফ্রাড়াইবার স্বল্প না লইয়া অধিকাংশ লোফই পলায়ণের 
সুযোগ খু'জিতেছে কেন? ব্রিটিশ কুশাপনের বিরুদ্ধে ধাঙার 
এই অর্ধ শতাঝী ধরিয়! সর্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিয়াছে 
ষ্ঠাহার। আঙ্ত সম্ভাবিত ছূঃশাসনের বিরদ্ধে সঙ্ঘবন্ধ হইবার 
সাহস পাইতেছে না কেন? এই প্রশ্রগুলির ঘে উত্তর মদে 
আসে তাহাতেই প্রতীতি জন্মে পূর্ববঙ্গের হিনুগণের জীবনে 
মিশ্চয়ই প্রকাণ্ড একটা ছূর্বলতা দেখা দিয়াছে। ও 

জারও ভাবিবার বিষয় এই, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে 
পূর্বববঙ্গে আমাচে-কাঁনাচে সর্ধআই যে একট| লান্প্রদায়িক 
দাঙ্গা বা সংখ্যাগ্তরু-ঈদ্প্রদায় কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশক্ক। খুব 
প্রবল হইয়! উঠিয়াছে তাহ] মনে হয় না। আমাদের সাম্প্রতিক 
অন্তিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, পূর্ববঙ্গের পল্লীর অনেক অঞ্চল 
ঘুরিয়াও আমাদের এ কথা মনে হয় মাই যে পল্লীবাসী হিন্দু 
এবং মুললমান প্রতিবেশিগণের ভিতরে বহুদিনকার সঙ্থ্ধের 
এমন পরিবর্ভন ঘ্টয়াছে যাকাত একে অপরেন্ব বৈরিতাভয়ে 
বিশিদ্র রজনী যাপন করিতেছে। পূর্বে তাহার! প্রতিবেশী রূপে 
যেন্ধপ পরস্পর পরস্পরের লফ্ছিত দৈনন্দিন জীবনে ছড়িত ছিল, 
এখনও প্রায় সেইন্ূপই আছে। অনেক শাস্তি-সভা ব1 (মলন- 
সভার সঙ্ধম্ন লইরা বাহির হইয়া! মমে হুইয়াছে, সভা ডাকিব 
কাহাদের জঙ্গ? যাহার! দৈনন্দিন জীবনে পদে পদে অতি 
লহুজভাবেই একে অপরের সহিত মিলিত হুইয় রহিয়াছে 
হঠাং নূতন করিয়া! মিলন-লণ্ভা ডাকিয়া তাহাদের ভিতরে 
অমিলটাকে খোচাইয়। তুলিয়া লাভ কি? কিন্ত মঙ্গা 
এই, এই সাম্প্রদায়িক মিলন লত্বেও এই সকল দুপুর পল্লী 
অঞলের হিন্দু অধিবাসিগণ প্রকার্ডে বা জপ্রকাঙ্ে দেশত্যাগের 
জ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এলব স্থানেহ অধিবাসিগণের 
স্ছিত একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার দুষোগ পাইলে দেখা যাইবে, 
যাহার! বহু পূর্বেই নান! কার্য ব্যপদেশে পশ্চিম বঙ্গে জদিয়!] 
আতন্তান! গাড়িতে পারিয়াছে, লোকে তাহাদিগকে বিধাতার 
বিশেষ নির্বাচিত তাগ্যবান্‌ ব্যক্তি বলিয়। মনে করিতেছে) 
যাহারা এখনও আসিয়া ঘাটে মাঠে বাটে ঠাবু খাটাইস্া 
কোনক্ধপে দিম কার্টাইতেছে। তাহাদের বুদ্ধিমত্তা সন্বদ্ধে 
বাহিরে যেই ধত লক্দেহ 4ঁকাশ করুক মা ফেন, ছিতরে 
ভিতরে অমেকেরই যেন ইছাতেও একটা! লায় রহিয়াছে, এবং 
পাস্িলে হয়ত তাহারাও এই পথের পথিক হইবে । বাদবাকি 
যে দল এদিকে আলিতে একেবারেই জক্ষম তাহ্ছারা হয় 
মীরবে নিজদিগকে হৃতত্াগ্য বলিয়। বিকার দিতেছে, মতৃব! 
বন্ধ গলায় গাল পাড়িবার চেষ্টার জাছে। জাশ] করি বলিয়া 
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দিতে হইবে ন| যে ইহার লবগুলিই একট প্রকাও হূর্ববলতার 
লক্ষণ । 

আমাদের মনে ছয়, এই পলায়ন মমোন্বতির কারণ সন্ধান 
করিতে গেলে দেখ! যাইবে ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে আধিক 
জীবনের একট! বিরাট বিপর্ধায়। বঙ্গবিজাগ এবং পাকিস্থান 
প্রতিষ্ঠা আর্ধিক জীবমের সেই বিপর্ধ্যয়কেই একটা! শোচনীয় 
পরিণতি দান করিয়াছে) আমরা এই প্রত্যক্ষ নিমিভটাকেই 
একমাজজ হেতুর আলনে বসাইয়া লমস্ত সম্ভার বিচার 
করিতে বসি। 

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের এই আর্থিক বিপর্ধায়ের কথ! উঠিলেই 
আমর] একবাক্যে একটি কথা বলিতে শিখিয়াছি__ইহ] 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠারই প্রত্যক্ষ ফল। জামর! যাহারা আর একটু 
ছুরদর্শিতার পরিচয় দ্রিতে চাই তাহারা আর একটু পিছমে 
ফিরিয়া! বলি, এই দশ বংলসরের লীগ শালনের ফলেই হিন্দু- 
গণেয় এই জার্ধিক বিপব্যন়। কিন্তু আমাদের ব্যাধি এবং 
তাহার কারণ এত বহ্জ এবং এত অল্পকালের মনে হয় না। 
এই আধিক বিপর্ধ্যয় পাকিস্বান প্রতিষ্ঠার তিন চারি মাসের 
ভিতরেই ঘটে মাই-_লীগ শালনের দশ বংসরের মধ্যেও ঘটে 
মাই-_-কোন জাকশ্মিক রাজনৈতিক কারণেও ঘটে নাই; এই 
বিপর্ধ্য় ঘটয়াছে যুগবর্টের ধীরমস্থর আবর্তমে, বিবিধ প্রতি- 
ক্রিয়াশীল সামাজিক শদ্ির নিরস্তর ঘাঁত-প্রতিঘাতে এবং লেই 
বিপর্ধ্যয় ঘটতেছে প্রায় পঁচিশ বংলর কাল বরিয়া। জাতীয় 
জীবনের আবর্তনের ভিতরে যে বিপধ্যয়ের বীন্ধ উণ্ত ছিল, 
গন দশ বংসরের একট! বিশেষ রাধরব্যবস্থা এবং সর্বাশেষে 
পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠারপ একটি একাস্ত অপ্রত্যাশিত বিরাট পরি- 
বর্ডম লেই বিপর্ধ্যয়কে নানাভাবে সাহায্য করিয়া বর্ডমান 
পরিণতি দান করিয়াছে। 

এই কথাটিকে পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হুইলে পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুগণের আঁধিক জীবনের কাঠামোটি ভাল করিয়া! বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখা দরকার । পূর্ববঙ্গের হিন্দু ষলিতে এখানে 
আমর] বিশেষ করিয়! মধ্যবিত্ব ছিন্দুগণের কথাই বলিতেছি 
আর্থিক জীবনে বিপর্ধ্যস্ত হইয়াছে তাহারাই সর্বাপেক্ষা বেশী-__ 
এবং বাদ্ধত্যাগ করিয়! পশ্চিমবঙ্গে আস্তানা গাড়িতেছে বুখ্যতঃ 
ইচ্ছারাই। একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, 
এই মধ্যবিভ হিন্দুগপের জাধিক বিপর্ধ্যয় ঘটতে আর্ত 
করিয়াছে বছর পচিশেক আগে হুইতে--আর তাহাদের 
বাস্বত্যাগের সমভাও আজিকার ময়, এ জিমিযটিও জানত 
হইয়াছে পচিশ বংসর পূর্ধ্ব হইতে সাপ্প্রধাক্িক দা এবং 
তজ্জনিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জাজ আমরা একান্ত অলহায় 
হুইয়! পড়িয়াছি বলিয়াই লমন্ভাটি গাজ এত বড় করিয়। চোখে 
পড়িরাছে, স্বকীয় ধীরমন্থতর রূপে এতদিন সে আবাদের দৃষ্টি 
এড়াইয়্াই চলিয়াছে। বহুষিমের বাকাটা আজ কেন্সীতৃত হইয়া 
অনহ৮যযপে প্রত্যক্ষ হইয়া! উঠিয়াছে পাকিস্তানের থাক্কায়। 


পূর্ববঙ্গের মধ্যবিভ ছিন্মুগণেয় আর্ধিক জীবনের কাঠাযোটি 
বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রথমেই একটা জিনিস চোখে পড়ে, 
পূর্বাধঙ্ ক্ৃষিপ্রধাম দেশ ; এই বিংশ শতাফীর মধ্যতাগ পর্ধ্যস্তও 
সেখানে উন্লেখঘোগ্য কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও শিল্প-সম্পদ গড়িয়! 
ওঠে নাই, এমন কি কোন খনিজ লম্পদও আবিষ্কৃত ছইয়াছে 
কিম| সন্দেহ ( এখানে পূর্ববঙ্গ বলিতে আমি বর্তমান পূর্ববঙ্গ 
অর্থাং পাকিস্থান রারতুকত পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবন্ধের কথাই বলি- 
তেছি)। স্থৃতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এখানকার অধিবালি- 
গণের আধিক জীবনের বনিয়াদ বুখ্যত; কৃষি-সম্পদের উপরে 
স্থাপিত। কিনব যে উপায়-পদ্ধতিতে পূর্ববঙ্গের বর্ণহিন্দুগণ 
মব্যবিভ সম্প্রদায়তুক্ত হইয়া পড়িয়্াছে ঠিক লেই উপায়- 
পদ্ধতিতেই তাহারা আনতে জান্তে ভূমি-লংঘ্রববিহ্বীন হইয়া 
পড়িম্াছে। এইখানে গোড়ায়ই এই মধ্যবিত সং্্রদায়ের আর্থিক 
বমিয়াদে একটা কমিমতা এবং তাহার কলে একট! ছুর্বলত! 
দেখ! দিল? অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের জাতীয় জীবনের আর্ধিক ভিভির 
লহিত এই মধ্যবিভ সম্প্রদায়ের আর্ধিক ভিভির যোগ রহিল 
না। ভুমি-সংআ্রব ত্যাগ করিয়! এই সম্প্রধায়টি যদি পূর্ববঙ্গ 
শিল্প-সম্পদ গদ্ধিয়া তুলিতে পারিত তাহা হইলেও সে পূর্ববঙ্গ 
শিকড় গক্ধাইতে পারিত, কিন্তু যে কারণেই হোক, পূর্ববঙ্গের 
ক্কৃতীগণও তাহাদের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিভার বিকাশের ক্ষেএঅ 
পাইয়াছিলেন বা নির্বাচন করিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গে | আর্থিক 
বনিয়াদ স্ব-ভূমিতে প্রতিঠিত না থাকিবার ফলে এই মধ্যবিত্ত 
জীবনে এফট| ভাসিয়া যাইবার প্রবণতা আপন! হইতেই 
আসিয়া গিয়াছিল। 

জমির মালিক হইলেও পূর্ববঙ্গের ছিন্ছুগণ জমির লঙ্িত 
সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে অনেকদিন । এখম আমাদের জমির 
উপরে যাহা! মালিকানা-স্বত্ব তাহা শুধু কাগজে-পজে, সুতরাং 
প্রাপ্য যাহা! তাহাও আর চর্ঘচক্ষুর গোচরীভূত কোন পদার্থ 
মছে, তাহাও নি-পছ্রে। আসলে জামরা জমিকে ভোগ 
করিবার জন যতধানি উৎসাহী ছিলাম জঙ্গির সহিত যোগ 
রক্ষায় ছিলাম ততথানি উদালীন। যোগবিহীন ভোগের 
বিরোধটাই আছ মূর্িত্ত হইয়া আমাদিগকে দেশের মা 
হইতে দুরে ঠেলিয়। দিতেছে । আমর] অবস্থ আমাদের 
ছেলেবেলায় ছু'ঞক ঘর তালুকদার দেখিয়াছি ধাহার! খালে 
জমি রাখিতেন এবং বাড়ীতে হাল-গরু রাখিতেন ; ক্কষকগণকে 
মধুর খাটাইয়! নিজেদের তন্বাবধানে জমি চাষ করাইতেন এবং 
নিজেরাই লম্পূর্ণ ফললের মালিক ছিলেন। বছর পনর পূর্বে 
এই শ্রেমীটিও নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়াছে । এখন আমর! জমি-অমা 
হয় বিলিবন্দোবস্ত করিয়া পত্তমি দিয়] 'ভূ'ইএ০? ছুইয়| বলিয়াছি, 
মহুব! জঘাজমি ধান-কড়ারীতে বা বর্গাভাগে চাষ করাই। ফলে 
আত্ে আন্ডে জমির ্বত্ব না হোঁক-_ভাহার ভোগশ্বত্ব আমাদের 
জাতে-অজ্ঞাতে হস্তান্তরিত হুইয়! গিয়াছে। যেটা ছিল 
'ভূইঞালতন্, কালেয় আবর্তমে তাহাই আজ দেখ! দিয়াছে 
ক্ছুযা'তন্র রপে। 
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এই ভূষমি-লংশ্রবহধীমতার ফলেপ্পূর্ব্বব্ষের মধ্যবিত হিন্দু- 
গণের জীবন-যাআা মুখ্যত: নির্ভর করিত কতকগুলি মধ্যপন্থায় 
অর্জিত অর্থের বিনিময়ে পরের শ্রম এবং শ্রমজাত ভ্রব্যের 
উপরে । মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই আয়ের পন্থা গুলিকে মোটা- 
মু্টভাবে নিয়লিখিতরূপে বিশ্লেষণ কর! যাইতে পারে, 

(ক) লরকারী এবং বে-সরকারী চাকুরী । ইংরেছ 
রাজত্ব কায়েম হইবার পরে বর্ণহেন্দুগণই অগ্রসর হইয়া ইংরেজী 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ এ্রহণ করিয়াছিল, ফলে চাকুরীর 
ক্ষেত্রে তাহাদের ছিল প্রায় একচেটিয়া! অধিকার । মুসলমান- 
গণের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চেতনা সঞফারের ফলে 
আন্ডে আস্তে আস স্বর মুললমান উচ্চশিক্ষিত হইয়া কিছু কিছু 
চাকুরী অধিকার করিলেও দশ বংসর পূর্র্ব পর্যন্ত এ-ক্ষেভে 
প্রাধা্ ছিল হিন্ুগপেরই | লীগ-শাসনের জারস্ত হইতেই এ 
ক্ষেঘে তাট্ট। লাগিয়াছে; পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা এবং তাহার 
আনুষঙ্গিক কর্পচারী-বিমিময় এই ত'টায় হুমিবার টান 
লাগাইয়৷ মব্যবিভ জাঁবনের বালুচর জাগাইর় দিয়াছে । 

(ধ) জমিদারী ও তালুকদারী। এই প্রথা বর্ধমান যুগ- 
ধর্শেরই বিরোধী তাই মুপবর্শের স্বাভাবিক নিয়মেই এই প্রথার 
বনিয়াদ উলিয়া উঠিরাছিল। বর্মামে অবস্ত তারতবর্ধের 
প্রার সকল প্রদেশের সরকারই এই জমিদারী ও তালুকদারী 
প্রথার বিরোধী; কিন্ত এই লরফারী বিরোধ-নীতির বহু পূর্ব 
হইতেই জমিদারী-তালুকদারী অনেক ক্ষেত্রে একট! ঝণাস্বক 
ভারম্বরূপ হুইয়! উঠিতেছিল। বর্তমানে একে জনমত তথা 
রা&মত জমিদারীর বিরুদ্ধে; তাহার পরে আবার মুসলমাম 
ছন-সমাজ বিশেষ করিয়া ছিন্দু জমিদার-তালুকদারগণের 
বিপক্ষে । সুতরাং এই লোকসামের ব্যবসা চলিতেছেও না, 
কেছ চালাইতে তেমন উৎসাহিতও হইতেছে না। 

(গ) এই জমিদারী প্রথাকে অবলম্বন করিয়া অঙ্প-শিক্ষিত 
বর্ণছিন্দুগণের ভিতরে একদল ঢাকুরাজীবীর টি ইয়া আলিতে- 
ছিল, ইহার! মায়েব-ুহরির দল। পল্সী-অঞলে এই শ্রেনীর 
চাকুরীয়াই ছিল খুব বেশী এবং পনর-বিশ বংসর পূর্বে দেখিয়াছি, 
খামের শ্বাচ্ছন্দ্য এবং সন্বদ্ধি নির্ভর করিত এই শ্রেঈীর 
চাকুরীজীবীগণের উপরেই । কারণ, ধাহাদের দেছের ছুই 
পাশে উচ্চ শিক্ষা! এবং উচ্চ চাকুরীর ভান! গজাইয়াছে তাহারা 
যে একবার উড়িরা বহুদুরে চলিয়া গিয়াছেন, জার ফিরিয়া 


তাকান নাই । কলে এই লকল 'উপ-ভূ'ইঞা” বা ক্ষুদে 'কর্তা-. 


মশাই'র দলই ছিলেন মধ্যবিত্ত লমান্জের অধ্যমণি। বেতম 
ইহাদের খুব বেগী ছিল না, উর্দে মালিক দশ বার টাকা 
হইতে নিয়ে ভিন টাকা পর্ধযস্ত ; কিন্তু গাহাদের নির্ভর 
ছিল বাজছে আদাকের উপরে, যেটার একটি! গাল-তরা 
তব্ব নাম ছিল 'উপুপ্সি'। সরল এবং অশিক্ষিত প্রজাগণ 
তুমি এবং রাজন্ব-লংক্ষান্্ সকল জটিলতা বুঝিতে পারিত 
মাঃ এই অজতার ন্ুযোগে উপরি আদায়ের অনেক ফন্দি- 


ফিকিন় বাছির হইয়া! পড়িত। কলে প্রকান্ড বাধিক ছন্রিশ 


' টাকার আয়কে অবলম্বন ফরিয়াই ছয় সাত জম লোকের 


একটি পরিবারের গ্রাম্য ভত্ত্রতা বজায় রাধিয়া জীবনযাজ! 
নির্বাহিত হুইভ। ইন্থাদের আর্থিক জীবমের আরও একট 
অন্দর মহলে প্রবেশ করিলে আরও তথ্য উদ্‌ঘাটিত হুইবে। 
প্রতাপান্বিত জমিদারের প্রতাপ-রশ্সি এই সকল ব্যি-ফেজ্রের ' 
ভিতর দিয়াই প্রজা-সাধারণের লন্মুখে প্রতিফলিত হইত বলিয়! 
বাঙ্জারে ইন্ছাদের একট! মর্ধ্যাদা ছিল, যাহার ইংরেক্সী নাম 
হইতেছে “ক্রেডিট”; উপার্জিত অর্থ ভাঙাইয়! বেলী দিন খাওয়া 
ন! চলিলেও উপার্জিত “ক্রেভিট? ভাঙাইয়া অনেক দিন চলিত। ' 
এই 'ক্রেভিটে'র বলেই ইহার] অতি পত্তা ঘ্য়ে ধান চাউল, 
ভাল, নারিকেল, লাউ-কুষড়। প্রভৃতি তরি-তরকারী “কালে? 
লংগ্রহ করিয়! রাখিতে পারিত, তার পরে মূল্য “ঘখন শ্রেয় 


. তখন দেয়” । এই প্রকারের দশ রকম টাল-বাহছদার ভিতর 


দিয়াই দিন একরপ ভালই কাটিয়া যাইত। কিন্ত “তেছিনে! 
দিবসা গতা$? ॥ অতএব মধ্যবিভ হিন্দুর একটি বৃহ অংশ 
ব্ৃতিহথীন। 

এই জমিদারী-তালুকদারীকে অবলম্বন করিয়া মধ্যবিভ 
হিন্দুগণের আরও নানান্্প আয়ের পন্থা! ছিল) তাহার লব- 
গুলির উল্লেখ সম্ভব এবং সঙ্গত মমে দ1 হইলেও কতকগুলির 
উল্লেখ প্রয়োজ্জনীয় বলিয়া মনে করি । যেমন সুদুর গওগ্রাম- 
গুলির হাতুড়ে ডাক্তার-কবিরাজ সন্প্রদায়। বড় বড় জমিদারের 
কাছাহীবাড়ীই ছিল ইহাদের আশ্রয়। কাছারীবাত়ীর সংলগ্ন 
থাকাতে স্থানমাহথাত্ত্য বশত; তাহাদেরও একটা “ক্রেভিট? 
ছিল) জায়টা সর্ব] ঠিক নগদ টাকায় ছিল না; এক সপ্তাঙ্ের 
কুইনাইন মিকচার বা “ঘরাত্তক বটিকা'র মূল্য এক সের ধানে 
বা সাতটি হুংসভিত্বেও চলিতে পারিত। এইদপ দাধুকরী 
স্বভিতে যে জায় হইত তাহ! সফিত হইলেই একটা উপন্জীবিকা 
পদবাচ্য হুইয়! উঠিত। পূর্বববন্ধের মধ্যবিন্ত হিশ্মুগণের অর্থ- 
মীতিক কাঠামোকে পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে এই লব জমিদাী 
তালুকদারী-পৃষ্ঠপোধিত ডাক্তার-কবিরাহ্ধগণের কথ! তুলিলেও 
চলিবে না। সঙ্গূলে উৎপাটিত বমদ্পতির সহ্ছিত এই সব ছিন্ব- 
হুল ব্রততীর বর্তমান অবস্থা সহন্ধেই অন্দুমেয়। 

(ঘ) মধ্যবিভ ছিন্দুগণেক্র ভিতরে জার একটি সপ্প্রদ্ায় 
ছিল কুদীদজীবী। এই শ্রেমটি আছে আন্ঘে শিকড় প্রসারিত 
করিয়াছিল সমাজের প্রায় মকল স্তরে । সংসারে যেমম এক 
জাতীয় বৃক্ষ রহিয়াছে যাহারা অতি শিশু অবস্থায়ও যদি এফ- 
বার কঠিম-্রস্তর-নির্শিত অটালিকাতেও শিকড় গািতে 
পারে তবে কালে লেই শক্ত লৌধেও ফাটল ধরাইবেই, ঠিক 
তেমনই ছিল এই কুসীদর্থীবি-মা্থাত্থ্য । বাংল! দেশের ছোট 
ছোট্ট তানুকদারগণের ইতিছাস ধুঁজিয়। দেখিলে দেখিতে 
পাইব। তাহাদের শুধু জীতবদ্ধি নয়__তাছাদের উদ্ধবও ছিল এই 
লগ্গী-ফারবারের লাহায্যে। বাংল! দেশের কৃষকগণই ছিল 
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প্রধান খাতকসন্প্রধায় এবং তাহাদের স্ছিত মহাজনগণের 
নগদ টাকার লেনদেন চলিত-_প্রধানতঃ জমাজমির বা ভিটা- 
মাটির বন্ধকীতে। এই বন্ধকী জমি বা তিটামাটি কিছুদিনের 
ভিতরে লুদের জায়েই হস্তগত হইত । ইহ! ব্যতীত জায়নুদী 
বন্ধকীতেও বেশ একটা তালুকদারী গড়িয়া উঠিত । দেশগীায়ে 
* সুদের ছার ন্যুমকল্পে টাক! প্রতি মালিক ছ? পয়লা হইতে উর্ধে 
ছু' আনা পর্যন্ত ছিল ; দুতরাং পল্লীবৃন্দাবনের টাকার গোপালকে 
উভমর্ণ গৃহ হইতে আনিয়া অধমর্ণ গৃহে একবার প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারিলেই দেখিতে দেখিতে তিনি নুদকূপে কাস্ঘিপু$ 
হইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারিতেম। খখ-শালিসী বোর স্থাপিত 
হইবার সঙ্গে লগে এই শ্রেমটির উৎখাত হইয়া -গিয়াছে। 

(৪) ছিপুগণের অর্থাগমের জার একটি পন্থা ছিল ছোট- 
খাটে ব্যবলায়। পূর্বেই বলিয়াছি, পূর্ববঙ্গে প্রধানতঃ যান- 
বাহুনের অন্সরবিধা' এবং বাণিজ্্যকেন্দ্রের অভাবে বড় বাবস! 
গড়িয়া ওঠে নাই। পূর্ববঙ্গের 'প্রসিপ্ধ কাচামালগুলির 
জামদানী-রপ্তানিও কলিকাতার মারফতে। কিন্তু স্থানীয় 
ছোটখাটো ব্যবপাগুলি ছিশ্দের হাতেই ছিল। কাপড়ের 
ব্যবসায়, চাউলের ব্যবসায় ন্ুপারীর, ব্যবসায়, অন্যান্য মুদি 
এবং মনোহারী ভ্রব্যপমূছের ব্যবসায় প্রভৃতিতে কিছু কিছু 
মুসলমান প্রতিদ্ন্থী থাকিলেও এগুলি প্রধানত; ছিল বিভিন্ন 
শ্রেঈর হিন্দুগণের হাঁতেই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রবা কিছু গেল ছুপ্প্রাপ্য হইয়া, কিছু গেল 
সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে জন-সাধারণের হাত হইতে চলিয়া । 
সুতরাং এ ক্ষেভেও শ্বাধীন ব্যবসায়ের পথ রছিল না। যেটুকু 
ধ্যবসায় চলিতেছিল তাহার পিছনেও ব্জাবার সম্প্রতি 
লাগিয়াছে সংখ্যাপ্রুসন্ত্র্ায়ের পক্ষ হইতে একটি প্রকাস্থ- 
অপ্রকান্ত অসহযোগের মনোবৃদ্ধি) ফলে ব্যবসায়ী তাহার 
ব্যবসায় গুটাইতে বাধ্য হছইতেছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণে যে 
ব্যবসায় চলিতেছে লেখানে ছিন্দুগণ মন্তপ্ষুট করিতে সক্ষম 
হইতেছে না । তাছাড়া কতকঙ্খলি পণ্যন্্ব্য ছুত্াপ্য এবং 


নিয়ঙ্রিত হইবার কলে হিন্দুগণের কতগুলি স্বজ্জাতি-ব্যবসায়ও 


বন্ধ হইতে বসিয়াছে; শুৃতাঁ-অভ্তাবে তাতী বা যোনীর তাত 
চলে না, তিল সরিধ] অন্তাবে তেলীর ঘানি চলে না, মিষ্টির 
অভাবে হয়রার ব্যবসায় বন্ধ। 

(চ) পূর্ববঙ্গের ছিদুগণের জার কতকগুলি ছিল তথা- 
কথিত “শ্বাধীন ব্যবসায়” । এই ব্যবসায়িগণের দ্ষিতরে ছিলেন 
উকিল মোক্তার, ডাক্তার, অধ্যাপক, বিভালয়ের শিক্ষক 
ইত্যাদি। ইহার ভিতরে ট্রকিল' মোক্ষার ভাজার প্রভৃতি সম্বন্ধে 
দেখিতে পাই, রাহীয় ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে এবং মুললমান 

-জনপমাজ্জের মধ্যে একটা পৃথক্‌ জাতীয়তাবোধের ক্রম-প্রলায়ের 
ফলে বিশেষ প্রচার-প্রচে&1 ব্যতীপ্তই একটা জার্ধিক বর্জন- 
নীতি দানা বাধিষা উঠিতেছে। ইছার কলে এই শ্রেদীর 


স্বাধীন ব্যঘলায়িগণের ব্যবসায় ইতিমধ্যেই বানচাল হইয়া 


প্রধালা 


১৬৫৪ 





উঠিয়াছে । শিক্ষার ক্ষেন্তঘ দেখা যাইতেছে, কতক! সঙ্গতি- 
সম্পন্ন অধিকাংশ পূর্ববঙ্গবালীর অপসারণের ফলে, কতকটা 
ছিন্দু-সংস্কতির বিলোপের ভয়ে এবং কিং পরিমাণে পূর্ববঙ্গের 
শিক্ষ।-ব্যবস্থার জনিশ্চরতার আশঙফায় ছাআপণ স্কুল-কলেজ 
ছাঁড়য়! পলাইতেছে; অতএব ফুল-কলেজগুলির এবং সেই 
সঙ্গে অধ্যাপক-শিক্ষক-শ্রেণীর দূরবন্থা অদিবাধ্য । ধাহারা 
বিভালয়ের শিক্ষক তাহার! স্বভাবতঃই গরিব; স্কুলের স্বর 
বেতনের উপরে নির্ভর করা তীঙ্ছাদের কোন দিনই পোষাইত 
না। গ্রামাঞ্চলে চট্িশ-পঞ্চাশ টাকার উর্ধে শিক্ষকের বেতম খুব 
কম। নুতরাং হহাদেরও একটি পারবতি ছিল-_ইছ1 গৃহ- 
শিক্ষকতা । সঙ্গতিলম্পন্ন গ্রামবালিগপ নিজেরা এখন পর্যয্ক 
সম্পূর্ণভাবে গ্রাম ছাড়িয়া না আজিলেও তাহাদের ছেলে- 
মেয়েদের ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে পাঠাইতে জার করিয়াছেন, 
স্থতরাং গরিব শিক্ষকগণও নিরুপায় হইয়! পড়িতেছেন। 
মধ্যবিভ ছিন্দু-সমাজের জার্ধিক জীবনের আরও পরিপুণ 
চিজ পাইতে হইলে সমাজ-ব্যবস্থার আরও খু'টিনাটির ভিতরে 
প্রবেশ করিতে হয়। উপরে যে সকল অর্থাগম-পস্থার 
আলোচনা কর! হুইল ইহা ব্যতীত নানা শ্রেক্ীর হিন্দুগণের 
ভিতরে কতকগুলি শ্বজাতিবৃতি এবং তদবলম্বনে অর্থাগমের 
উপায় ছিল। যেমম, কুমার, নট, ধোপা, নাপিত, ভূইমালী, 
মালাকর প্রতৃতি। ইহাদের আধিক জীবন আবার প্রায় 
লম্পূর্ণই আবর্তিত হুইত মধ্যবিত্ত শ্রেমকে অবলম্বন করিয়া । 
হিদ্দুগণের বার মাসের তের পার্বণ বর্ধব্যবস্থা ছুইতে লমাজ- 
ব্যবস্থার সছিতই বেশী ভাবে জড়িত । এই বার মাসের তের 
পার্বাপ, এবং জন্মোংসব, বিবিধ সংস্করণ-অহ্ষ্ঠান ( অন্রারস, 
নামকরণ, বিগ্ারঞ্ত, উপনয়ন প্রভৃতি ), বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি 
এবং ইহ! ব্যতীত গৃহ্গ্রবেশ, বৃক্ষ-রোপণ, বৃক্ষ-বিবাহ্‌, পুফরিমী- 
অভিষেক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়াকর্পাকে জবলদ্বন করিয়া! মধ্যবিত্ত 
ছিন্দুগণের অর্িত অর্থ উপরি-উক্ত শ্বব্যবসায়-নিষ্ঠ জাতিগুলির 
ভিতরে ব্টিত হইত। আদাদের বর্তমান নাগরিক জীবনে 
এই শ্রেমীসমূহ একাত্ত অপরিহার্য দছে) কিন্তুকিছু দিন 
পূর্ব পর্যন্তও পল্গীর সমাজ-জীবনের সমস্ত জাচার-অনৃষ্ঠানে 
ইছাদের ক্রিয়া-কর্শা অপরিহার্যই ছিল। একটা বর্ণাছুষ্ঠানে 
কুমার প্রতিম! এবং ঘট-সর! প্রভৃতি ন! দিলে যেমন চলিত মা, 
তেষমি একজন নট আপিয়া ঢোল নম! বাঞ্জাইলে উৎলব- 
অনুষ্ঠানের শুধু অলৌষ্ঠব হইত না, একেবারে শাম্রবিরোধী 
অঙজ্ছানি ঘটত । আমার একদিনের একটি ঘটনা মনে আছে-_ 
লেদিম মালাকর শোলার টৌোপর দিয়! যায় নাই বলিয়া! এক বর 
বিবাহের অন্ত যাত্রাই করিতে পায়ে নাই; গভীর রাতে সেই 
টোপরের ব্যবস্থা করিয়] তবে যাত্রার আয়োজম করিতে হইয়া 
ছিল। এই শ্রেণীর লোক্্রো! নগদ পয়সায় কাজ করিত কম, 
ইছাঘের অনেকেরই জায়দীর ঘা] চাকরাণ ছিল। এই জায়গীর 
ব্যতীত্ত বিভিন্ন লময়ে ইহাদের কা্-কর্টের বিনিময়ে ইহারা 


মাথ 


.. পাশাপাশি 


যথেষ্ট 'ভেট? বা! “সিধা" এবং ইমাঁম-বকশিপ পাইত | এই 'সিধা? 
ধিনিষট খুব নগণ্য জিনিস ছিল না) তাহাতে চাউল-ডাল, 
তেল-ছুম-লঙ্কা, তরিতরকারী, নারিকেল মিটি প্রভৃতির প্রকার- 
ভেদ বা পরিমাণ কিছু কম ছিল না| এই “ভট” বা 'লিধা” যে 
কালেজব্রেই প্রাপা ছিল তাহ] নহে, এই প্রার্তিযোগের সুযোগ 
ছিল প্রায় হামেসাই। মোটের উপরে. এই মব্যবিস্তকে 
অবলম্বন করিয়া জার তাহারই সঙ্গে আর একটু এটালেটা 
করিয়াই এই বিভিন্ন সংপ্রদায়ের লোকেরা! এতদিন শ্বঙ্গাতি 
বাবঙায় অবলম্বনে বাচিয়া ছিল। মধ্যবিভ্ত ছিন্দুগণের 
আধিক বিপর্ধয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল জাতি হয় 
স্ব-ব্যবসায়চ্যুত হৃইয়া পড়িয়াছে, নতুবা স্থানচ্যুত হইয়া 
পড়িয়াছে। আমার পরিচিত পূর্ববঙ্গের বহু নাপিতকে 
কলিকাতায় 'সেলুন' স্থাপন করিতে ব1 রাস্তায় আন্তান1 করিয়! 
ব্যবসায় চাপাইতে দেখিয়াছি; 
আঙগিয়া “ডাইং এগ ক্লিনিং'-এর ব্যবস] খুলিতে দেখিয়াছি । 

এই জাতীয় ব্যবসায়ের কথ। যখন আলোচমাই করিতেছি 
তখন আতর এক উপ-বাবপায্ের কথাও এই প্রপঙ্গে আলোচিত 
হইতে পারে,-ইহা! গুরু-পুরোছিতগিরি । কিছু দিন পূর্ব 
পরধান্ও এই ব্যবপায় বেশ অর্থকরী ছিল; ব্যবসান্ীর 
সংখ্যাও মেছাতি কম ছিল না। পাচ-সাত ঘর শি্ভ-ষজমানকে 
অধলধন করিয়্াই একটি গুরু-পুরোক্িত পরিবার বীচিয়! 
থকিত)। আমাদের ক্রিয়াকা্ড এবং জ'কজমকতুক্ত বর্ঘাহষ্ঠান- 
পির পিত ধর্মের সম্পর্ক একাত্ত গৌণ । ওগুলি 'ভূ'ইঞ1- 
তথ্বেরই বহির্ষিকাশ। বছির্ধাটির চণ্জীমণ্ডপ, নার্টমন্দির ব 
অটচাল| ঘর ঘঙ্জমামের একট লামাজিক মর্ধ্যাদীকেই স্থচিত 
করিত। তাই দেখিতে পাই, লমাজ-জীবনের দেই মর্ধ্যাদ 
রক্ষা কবির] সেই বিশেষ স্তরে অবস্থান করিবার জন্ভই বাস্তব 
ছবীবনে অন্তঃসারশুন্ত হইয়াও প্রাণপণে মধ্যবিত্ত ছিন্দুগণ লেই 
সকপ পাল-পার্বাগ এবং ক্রিগ্াকাগকে প্রাণপণে আকড়াইয়া 
ধরিয়া আছে। যেলোক ছ'বেলা অনপংস্থান করিতে পারে 
না, সেও কিছুতেই বংসরাস্তের দোল-হর্গোৎপবকে বাদ দিতে 
রাী নয়। পূর্বেই বলিয়াছি, এই 'ভু'ইএা-তগ্ত্রেরে মাৰি 
ঘটধাছে-পধারই সঙ্গে সহমরণে যাইতে হইতেছে ওরু- 
পুরোছিতগিরিকেখ। এই সব দেোল-হুর্গোংসবের কথ! 
ছাড়িঘাই দিলাম । মেয়েদের ব্রতবিধানেও প্রান্তিঘোগের 


৯০৯৯ 





যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। দৈমস্থিন শালগ্রাম পৃজায় দিমু. 


পুরোছিত ব্রাহ্মণ দশ বাড়ী হইতে দিন দশ সের চা্টল 
যোগাড় করিতে পারিতেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জাতপ চাউল 
কাচকলাও শুধু ছর্শ,ল্য দয় ছুস্্রাপ্যও হইয়া উঠিাছে, বহক্ষেতে 
শালধান শিলাও চুরি হইয়া পিয়াছে। 

আশ। করি উপরের আলোচম! কইতে পূর্ববঙ্গের মধ্যবিভ 
হিন্মুগণেন্ আর্ধিক জীবনের একট মো্টাহুটি চিত্র পাওয়া 
যাইবে। এই চিজ্রের পটভূমিকার উপরে যোগ ক্ষরুদ 


পুর্র্ববজের হিন্দুর লমস্থা! 


০২পপাপািশিশাশীাপাশাশিশিশাশিসাতিশীসিসিিসসি 


বু ধোপাকে কলিকাতায় 


৪০৭ 





গত চারি-পাঁচ মাল বরিয়! মণ প্রতি চর্লিশ টাকা হইতে পঞ্চাশ 
ষ্টাকা চালের মুল্য | তবেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে, পূর্ববঙ্গের 
হিন্মুগণ কেম বাস্তত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে বা আরও পশ্চিমে 
আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে। 

ধান-চাউলের র্মল্যতা এবং ছুত্রাপ্যতার সঙ্গে সঙ্ধেই 
মুসলমানদের কথাও উঠিবে। তাহাদের ভিতরে সকলেই 
চাষী নয়, গুতরাং সকলের ঘরেই খাদ্যদ্রব্য কিংবা ধাঁন-পা্টের 
নগদ টাক! নাই । সকলেই কিছু চাকুরীও পায় মাই; কষ্টরোলের 
শুরুবাজার এবং ক্ফ্ধবাজারে সকলেরই কিছু সমান ক্ষীতি- 
লাভও হয় নাই। মুসলমান এবং তথাকথিত নিয়শ্রেমীর 
ভিতরেও ভূমিহীন এবং চাকুরিহীন লোক যথেঃ আছে। 
তাহাদিগকে ছাড়িয়] বর্তমান আর্িক বিপর্ধ্যয়ের এবং ছুর্ভিক্ষের 
চাপ সবটাই পিয়া! মধ্যবিভ ছিন্দুগণের ধাড়ে পড়িতেছে কেদ? 

ইঙার জবাব এই, ভূমিহীন অশিক্ষিত মুসলমান ও নিয়- 
শ্রেমীর হিন্দুর] এখন পর্ধান্ত দৈছিক পরিশ্রষ করিতে পারে, 
আর গত মুদ্ধের পর হইতে থাস্তবস্ত এবং অঙ্জান্ত নিত্য- 
প্রয়োছনীয় দ্রব্যের মূলযও যেরূপ উভরোত্তর স্বদ্ধপ্রাণ্ত হইয়াছে, 
কায়িক শ্রমের মৃল্যও তেমনই বাদ়িয়| গিয়াছে? ইচ্ছার ফলে 
এই জাতীয় বিস্তহীন শ্রমিকদের ভিতরে একট! আর্থিক লামগ্রন্ত 
আপনা আপনিই আপিয়া গিয়াছে । তা ছাড়! এই শ্রেনীর 
লোকের ধান-পার্ট জন্গাইতে না পারিলেও ফল-মূল, তরি- 
তরকারী, শাক-সজী প্রভৃতি অল্প-বিস্তর উপর করিতে পারে,, 
মাছ ধরিতে পারে, গোরু-পাঠ'-ছাগল পু'ষতে পারে, হ্বাস- 
হুরপী পালিতে পারে; এই সকলের দ্বারা সে নিজ্ছের 
প্রঙ্কোক্গনও মিটাইতে পারে, অথব! আবঞ্জক অনুযায়ী বিক্কী 
করিয়া! কিছু কিছু অর্থলা্ত করিতে পারে । 

একটা জিনিস লক্ষ্য কর! গিয়াছে যে, গত পঞ্চাশের হ্স্তরে' 
চরম ছুর্কশাপর হুইয় পড়িঘাছিল ভূমিহীন শ্রমজীবী অন্প্রদায় 
এবং স্ব্প উৎপাধনকারীর দল। তাার কারপধ ছিল এই-_ 
প্রধান খাছ চা্টলের দাম হঠাৎ যখন বহ্ণ বাড়িয়। পিয়াছে, 
তখন ফল-মূল, তরিতরকারী, মাছ-ছধ, মাংস-ডিম প্রভৃতির মূল্য 
ঠিক মান অহ্ছপাতে বাড়িয। যাইতে পারে নাই) গ্রাম্য দিন- 
মঞ্জুরগণের শ্রমের মৃল্যও অনুরূপ ভাবে বর্ধিত ছয় নাই। এই 
আর্থিক অপঙ্গতিই এই অর জনসাধারণের চরম হূর্গতর 
ধধাণ কারণ ছিল। কিন্তু গত পাঁচ-ছয় বৎসরের ভিতরে 
একটু একটু করিয়া এই অদঙ্গতি অনেকখানি দূর হৃইযাছে। 
তথ্য সংগ্রহ করিলে দেখা যাইণে, আঙ্কল পন্থী অঞলে 
চাউলের দাম যখন যতগুণ বৃদ্ধি পায়, অঙ্কাড কৃষিজাত ভ্রব্য 
এধং মাছ-মাংস, ছুব-ভিম প্রভৃতির মুল/ও প্রায় আহছ্পাতিক 
সমতা রক্ষা করিয়াই বৃদ্ধি পায়। জন-মঞজুরের পান্বিশ্রমিকও 
অনুক্রপ ভাবেই বাড়িয়াছে। আমাদের গ্রামে যখন চাউলের, 
দর চট্টিশ টাকা, অর্থাৎ স্বাভাবিক মূল্যের প্রায় আট 
ও৭ হইয়াছে, তখন দেখিয়াছি আমাদের বাকী হইতে পাচ 


৪৩৮ 


প্রবালী 


১৩৫৪ 





মাইল দুরবন্ধা মায় টেন পর্য্যত্ব মৌকাপথে ভাড়া] লাগিয়াছে 
পাঁচ আনার স্থলে জাড়াই চাকা । দুতরাং মোটের উপরে এই 
সব ভূমিহীন জন-মন্তুরদের অবস্থার বর্তমানে কোন উন্নতি না 
হইলেও বিশেষ কোন জবনতিও ঘটে নাই। কিন্ত একজন 
, স্থল-শিক্ষকের কথা ভাবিয়া দেখুম। সাত-জাট বংসর পূর্বে 
গ্রাম্য স্কুলের জন্য বি-এ পাশ একজন শিক্ষক পচিশ টাকাতেই 
পাওয়। যাইত; এখন লেখানে মা হয় চক্লিশ পঞ্চাশ টাক]। 
জার এই যে আর্ধিক জসমঞ্জল বৃত্তি তাহাও ভাহার কবল 
হুইতে লবই খপিয়! পদ়্িতেছে । 

উপরের আলোচন] হইতেই বুঝ! যাইবে আর্ধিক জীবনে 
পূ্ববঙ্ে আমর! একটু একটু করিস! ফিরূপে শিখিলমূল হুইয়া 
পড়িয়াছি। বাছির হইতে সকলেই আমারধিগপকে যতই লাল 
অবলম্বন করিতে বলিতেছে, আমর ততই যে কেন হূর্বল 
ছুইয়! পড়িতেছি এইখানে তাহার মূল কারণের হুদ্দিস পাওয়া 
যাইবে । হিন্দুদের পক্জাতীরে বছ দিম পূর্ব হইতে ভাঙন ধরি- 
যাছে, লেই ভাঙনে চড়! পড়িয়্াছে গঙ্গাতীরে ; এবং তাহারই 
ফলে “বালিগঞ্জে” পুর্ববব্ধবা নীদের উপনিবেশ গড়িয়! উঠিয়াছে। 
আমর| এই ভাগনকে আগে কোন দ্িধই ঠেকাইতে চে&] করি 
নাই; আন যখন শেষ ভাঙনের ধাকা আপিয়াছে তখন 
আমর! মিপ্রোশিতের ভায় বিহ্বল হুইয়! পড়িয়াছি। 

অনেক দিন ধরিয়া আস্তে আন্তে যে গাছের মূলের মা 
ক্ষয় হইয়া! শিকড় বাহির হুইয়। পড়িয়াছে, এবং প্রবল 
বাত্যায় সে ধেমন তাহার প্রকাড কা এবং বহবিস্বৃত 
শাখাবাছু সত্বেও আত্মরক্ষা করিতে পারে না, বর্ণ 
এগুলির দরুদ বাতাসের ঝাপটা্টাই আসিয়া! বেশী লাগে, 
বিপর্যস্ত. আর্ধিক জীবন এবং শিখিলমূল লমাজ-জীবনের 
উপরে এক্টা প্রচণ্ড সান্্রদান্িফতার ঝড় আলিয়া সেই ভাবেই 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুর উপরে আধাত করিতেছে; কাঙের প্রকাওতব 
এবং শাখাবাহর বহুবিস্তার তাহাকে আরও অসহায় করিয়া 


দুলিয়াছে। 

কিন্তু এখন বিপদ যে শুধু মধ্যবিত বর্ণছিন্দুরই তাছা নে; 
আর্ধিক সমস্তার সহিত একটা! লান্দ্রদাযিক সমস্ত) জড়িত 
ছুইয়া পড়িবার ফলে যে জটল অবস্থার সঠি হইয়াছে তাহাতে 
বিপদ সমগ্র হিন্দু-সন্ত্রদায়েত্ই । মধ্যবিভ হিন্দুসফল দেশ- 
ত্যাগী হইলে ক্কষক এবং শ্রমিক হিন্দুগণ আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভ 
ফৰিতে পারিলেও হিশ্ুসমা্জের অঙ্ততম অঙ্গ হিসাবে আত্মরক্ষা 
করিতে পারিবে ন1। 

' কিগ্ধ প্রতিকার কোন্‌ পথে? বাস্থতযাগ এবং দেশত্যাগকেই 
একমাজ পন্থা! মনে করিয়া লেই দ্বিকেই উদ্যোগ আয়োজন 
চলিতেছে । কিন্তু ব্যাপারটাকে আপাততবটিতে যত সহ্জ 
লয়াঁধান বলিয়া! মদে হইতেছে আসলে সেটা তত সহজ নছে। 
প্রথমেই আলে নিজের দেশ-পরাম বাড়ীর পাড়া-প্রতিবেশী 
আন্মীর-শ্বত্ষনফে অবলগ্বন করিয়া একট। ভাব-প্রবণতার কখ]। 


কিন্তু এই রঢ বান্বব পারিপান্থিকের ভিতরে হয়ত এই ভাব- 
প্রবণত1 থই পাইবে না । তা ছাড় এ কথাও সত্য যে মানুষের 
প্রাণরক্ষার প্রত্বত্ি তাহার নুকুমার হৃদয়বৃভি অপেক্ষা অনেক 
বেশী প্রবল। 

কিন্তু সেই প্রাণরক্ষার দিক হইতে ভাবিয়া দেখিলেও 
উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের লোয়। কোটি হিন্দুকে পশ্চিমবজে 
স্থানাস্রিত করিয়া রক্ষা করিবার লন্তাব্যতা কতদূর প্রথমে সে 
প্রশ্ন আলে । দ্বিতীয়তঃ মনে রাখা উচিত, বন্ছ বংলর যাবং 
মা্ট হইতে রল লংএহ ও জালো-বায়ু অবলম্বন করিয়া যে 
গাছ বর্ধিত হইয়াছে তাহার শিথিল মূলে নূতন মা্ট ও 
উপক্ীব্য প্রদান করিয়! তাহাকে লজ্জীব রাখ যেরূপ সহ্জ, 
তাহাকে উপড়াইয়! লইয়া নুতম মাটিতে স্থাপন করিয়! রক্ষা 
করা তত সহজ নছে। সর্বোপরি আর একট| কথ! মনে 
রাখা উচিত, আমর! যে মধ্যবি মনোত্বতি এবং জীবনযাজজার 
ধারাকে জীয়াইয়৷ রাখিবার জন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে 
পলাইয়া আঁলিতে চাই, পশ্চিমবঙ্গেও তাহ! বেশী দিনের জঙ 
নিরাপদ নছে। আমি পুর্বেই বলিয়াছি, মধ্যবিতের এই 
বিপদ্দ শুধুমা্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয় জালে নাই, 
আপিয়াছে ধীরে ধীরে সুগধর্ট্বের আবর্ভমে, বু বাহ্িক এবং 
আভ্যন্তরীণ সামাজিক-শক্ির ঘাত-প্রতিঘাতে । পশ্চিমবঙ্গে 
হিন্দুপ্রাবাভমূলক রাষ্র যদি প্রতিঠিতও হইয়া থাকে, তবে 
তাহারও এই মধ্যবিত মনোবৃদ্ধি এবং আবনযাআাকে আর 
বেশী দিন জীয়াইয়| রাখিবার লাধ্য নাই। কৃষির মুল্য এবং 
শ্রমের মূল্য সর্ধবঞ্জই বাড়িয়া যাইবে; আয়ের মধ্যপন্থাগুলিও 
ক্রমে লোপ পাইবে ; তখন আজ যে সমক্তা দেখ! দিয়াছে 
ূ্বববঙ্গে ঠিক সেই সমনন্ভাই আবার ছ'দিন পরে আলিয়া দেখ! 
দিবে পশ্চিমবঙ্গে । পলাইয়] পলাইয়া এই মধ্যবিত্ত মনোত্বভিকে 
রক্ষা করার '্বান হইবে ম! হ্য়ত কোন রা্রেই। 

তাই জমস্তার সমাধানের জভ চাই আমাদের মনোত্বভির 
এবং তংলঙজে আমাদের জীবনযাজ। পদ্ধতির অনেকখানি 
পরিবর্তন । নৃতম যুগের নুতন বর তাছার চারি দিকে যে 
অমস্তা লইয়। আসিতেছে পুরানে| যুগের মনোভাব লইয়। আমরা 
কিছুতেই তাহার সন্দুখীন হইতে পারিব না। নুতন ফুগে 
তুমির সহিত সমান্জ-জীবনের অভিনব যোগ স্থাপম করিতে 
হুইবে, শ্রমের মূল্যকে নূতন করিয়া স্বীকার করিতে হইবে, 
এবং সর্বদা জীবদের সর্বাক্ষেভে পরের শ্রমফে অবলম্বন করিয়া 
বাচিয়া থাকিবার জাদর্শ এবং অভ্যালকে বদ্লাইতে হুইবে। 
এই লব কথা শুনিয়! হয়ত অনেকের মনেই আশঙ্কার লঞ্চার 
হইতেছে ঘে এখন উপদেশ দেওয়া হইবে, সবাই লফল 
শিক্ষার্দীক্ষা, লংস্কার-সংস্কতি ছাড়িয়া মাঠে নাম, অথবা 
হাতিয়ার লইয়! জন-মন্ভুর বা কুলি-মন্তুর হইতে জাত কর। 
এই জাশক্কাটাই মধ্যবিত্ত মমোন্বতিজাত ৷ কৃষি শিল্প বা অভাত 
শরমন্বতি গ্রহণ করিতে হইলেই যে শিক্ষা-নীক্ষা সংস্কার-লংস্কতিকে 


মাঘ 
বর্ন করিতে হইবে, এইরূপ পুরাতন মনোন্বত্ি পরি- 
হারধ্য। ক্কষি-শিল্পের সহিত জান-বিজ্ঞানের যে কোথাও 
কোন বিরোধ নাই, বরঞ্ক একে অঙ্জের পরিপোঁষক 
এইটাই ত নুতন যুগের বামী। কিন্ত আশ্র্যয এই, যাহার! 
উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষালান্ডের পর ক্ৃষিবিভায় পারদশিত1 লাভ 
করেন তাহারও খাট মার সংশ্রবে আসিতে চাহেন না, 
সরকারী ক্ৃষি-বিভাগে চাকুরী খুঁজিয়া বেড়ান; যে টচ্চ- 
শিক্ষিত ব্যক্তি মতস্ডের চাষ শিখিয়া আলেন, তিনিও আসিয়া 
চাকুরী খোঞ্জেন, যিনি উদ্ভিদৃতত্ব শেখেন তিনিও চাছেন বন- 
বিভাগে একট। চাকুরী । এইরূপ জাাদের সর্বক্ষেত্রে । আমর! 
আমাদের জীবনযাত্র! নির্বাহের লৌকার্ধ্যার্থে মানব-সমাজের 
ভিতরে একট| অন্ঞ-অশিক্ষিত শ্রেম পৃথক করিয়। রাখিতে 
চাই__জআমাদের মতলব, তাহাদেরই ক্ষ্ধে জারোছণ করিয়] 
আমর] বরাবর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচন! করিব এবং সত্যতা! 
সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিব; জ্বগতের নববিধান এই কৃব্যবস্থাকে 
মানিয়। লইতে যে একেবারেই নারাক্, এ কথার্টাকে এখন 
স্প& করিয়া বুঝিতে ও স্বীকার করিতে হইবে। একথা 
বুঝিবার প্রয়োদ্বন শুধু পূর্ববঙ্গের হিন্বুগণের নগ্ছে, সমানভাবে 
মূললমানগণেরও, কারণ মধ্যবিভ মনোত্বত্তি শুধু ছিন্দুর ব্যাধি 


সীভাকুও 
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নয়, মুললমান সমাজকেও তাহ! হয়ত অনুর ভবিস্ততেই আক্ষমণ 
করিয়৷ বসিবে। 


প্রপঙ্গমে মমে রাখ! উচিত, নবহুগের জাতীয় জীবমে ” 
দুপ্রতিষ্ঠ হইতে হুইলে শুধু আর্ধিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করিলেই 
চলিবে না, সমাক্জ-ব্যবস্থারও জন্থুরূপ পরিবর্তন এবং সংক্ষারের 
প্রয়োজন । বর্তমানে বর্ণহিত্বু বলিতে যে একট! সমাজ-ব্যবস্থা 
প্রচলিত আছে তাহার অনেক বিধান যে আধুনিক জীবনের 
বাস্তব সত্যের উপরে প্রতিঠিত নহে এবং তাহার তিতরকার 


. এমন অনেক বিধান আমর! নিধ্বিরোধে মানিয়া চলিতেছি যাহ 


সাধারণ মানবতারই পরিপন্থী, একথা এখন আমরা বুঝি কিন্ত 
প্রকান্জে স্বীকার করিতেছি না। সমাজ-ব্যবস্থার এই ক্কত্িমত] 
আমাদিগকে জীবন-সংএ্রামে নিরস্তর ছূর্বাল করিয়! দিতেছে। 
তাই বাঠিয়! থাকিতে হইলে প্রথমে চাই আত্মগুদ্ধি। তাহাতে 
সমন্তার লম্যক সমাধান হুইবে কি না বলিতে ন| পারিলেও 
ইছা বলা যায় যে সর্বপ্রকার বিপদের সম্মুখে জীবন-সংগ্রামে 
আমরা সবল হুইয়! উঠিব,-_-এবং সকলেরই পৃথিবীতে বাচিয় 
থাকিবার অধিকারকে অকুঠভাবে স্বীকার করিয়া লইয়! 
নিজেরাই বীচাপর মত বাচিব। 


সীতাকুগ 
রীথ্যাপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 


বর্তমান সময়ে মাহুষ্ট্রে কর্মববহুল আবমে অবকাশের 
নিতান্তই অভাব। কর্পরাস্ত ও পরিশ্রাত্ত অবস্থায় তার 
যখন একটু অবলরমেলে, তখন সে তার আবাসস্থল ও নিত্য- 
পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে অন্ত কোথাও 
একটু নিশ্চিন্ত হয়ে সময় কাটাতে যেখানে জবীবনধারণের 
লমন্তাসমূহ থেকে কিছু কালের জন্েও লে ব্েহাই পাবে, 
তার দেহ্মনের শ্রান্তি বিচিত্র নয়মাতিরাম দৃশ্তাবলী দেখে 
অপমোদিত হৃবে। 

দৈনন্দিন জীবনের এমনিবার] একঘেয়েমি থেকে মম যখন 
মুক্িলাভের জম্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তখন হঠাৎ দ্বিন- 
কতকের জন্যে মুজ্ধেরে যাবার নুযোগ আমার ঘটে গেল । 

গত খর! মে ট্রেনে জামালপুর &েঁশনে নেমে ঘোরটরযোগে 
সাত মাইল পথ অতিক্রম করে যুক্ষেরে গিয়ে পৌঁছলাম। 

জামালপুর মুদেরের অন্তর্গত একট! মহকুমার ছেড- 
কোয়ার্টার । বেশ বড় জায়গা বলে যোধ হ'ল। এখানে 
এংলো-ইঙ্য়াম কলোমিও আছে। এট রেলের একটি বড় 
জংলম আর কারবারের জায়গাও বটে। 
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বাল্যফালে কবি দেবেশ্রমাথ সেনের কবিতায় পদ্ষে- 
ছিলাম-__“বুঙেরের লীতাকুঙে পিয়া কাদিলাম জবানকীর 
ছুঃখে।” তখন থেকেই ছ্বারগাটর ওপর ফেমন একটা জাকর্ষণ 
ছিল, এবার এতকাল পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে তা দেখবার 
স্থযোগ হয়ে গেল। 

সুদের জেলা ভাগলপুর ডিনিসমের অন্তর্গত । বিছার 
প্রদেশে সর হিসাবে পাটনা ও পয়ার পরেই ভাগলপুরের 
স্থাম। দর্জঙগ সহ্রষটও ভূমিকম্পের পর বেশ বন্দর ভাবে 
গড়ে উঠেছে। 

বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভুমি বাবিক্ষই স্বর্প্রশ্থ। প্রচুর 
শ ও খনিজ দ্রব্যের সমাবেশে এই অঞ্চলটি বিশেষ সম্বদ্ধ। 
কয়লা, লোহা, তামা, অত্র, 'ম্যাঙানিজ-_কত খমিজ ভ্রব্য যে 
এখানে ভূগর্ভে নিহিত রয়েছে তার জার অস্ত নেই। 

এই প্রদেশের অধিবালীর লংখ্যাও এখন তিন কোটির 
অনেক উপরে উঠে পিয়েছে। এখানকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের 
লংখ্যাধিকা, কলফারখানার প্রলার, মোটর ট্রাক্টারের 
প্রচলন ইত্যাদি দেখে মনে হুয় যে প্রঘেশটি সময়ের সঙ্গে 








সীতাকুণ্ড (মুঙ্গের). 
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তাল রেখে দ্রুত প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। ট্রেনে 
যেতে যেতে নজরে পড়ল প্রায় প্রত্যেক ক্ষেতে ঠিরাপ 
পাম্প দির জল তুলে সেচের ব্যবন্থ! করা হয়েছে। গ্রাম- 
গলিকেও দেখে বেশ লয়ন্ধ বলেই মনে হ'ল। ট্রেনে এক 
গজ্রাতী মুদলমান পরিবারের সঙ্গে আলাপ হ'ল। এই 
পরিবারের ম্লাদের দেখে মনে হয় না যে তারা 
পর্ধ/প্রথার যুগে আছেন-_বেশ সহ্জ-্বচ্ছন্দ ব্যবহার, পর্ছার 
বালাই নেই, পরিফার পরিচ্ছন্ন আধুনিক বেশডুষা, হাতে 
গুজরাতী ভাষার দেওয়ালী লংখ্যা এক অতিকায় মাসিকপ্জ। 
তাদের নিকটে শুনলাম গুজরাতেও বাংলাদেশের ন্যায় 
হিন্বু-যুসলমান এক ভাষাতেই অর্থাৎ গুজরাতী ভাষাতেই কথ! 
বলে এবং তঁই তাদের উভয়েরই মাতৃভাষা]! । এ'র! যাচ্ছেন 
ধানবাদে-_বরিয়াতে এদের কয়লার খমি আছে। 


হুজের সংরটি ছোট হ'লেও ভারি হ্ুন্দর। নর্দীর তীরেই 
রেলরয়ে &্রেণন। রাস্তাঘাট বেশ পরিফার পরিচ্ছয়। জিমিস- 
প্জের মৃল্যও বাংলাদেশের চাইতে ঢের সম্ভা। 

গভ বিছার ভুগিকম্পে যুগের প্রায় লব বাড়ীই ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু এখম দেই সব তঃন্তপের উপর পুদমি্িত 
সুশর স্ধর হর্ঘ্যরাকজি সরের শোৌভ। বহুল পরিমাণে বুদ্ধি 
করেছে। 

মীর কাশিদেত বিক্বাট ছুর্গট এই সহবের জন্যতম প্রধান 
তরব্য। এই হর্গেই কালেক্রী, জজ-আদালত ম্যান্ি৫্রেটে ও 
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পুলিশ-স্কপার়ের বাসভবন, উদ্বীল-লাইব্রেরী ও অঙ্াষ্ 

সরকারী আপিস অবস্থিত। ভিতরে জঙ্গর পার্ক, জ্কীড়াস্থল 


_ এবং বেড়াবার জারগাও আছে। কয়েকজন স্থামীয় জাম. 


দরের বাচা এখামে বিদ্যমান। এদের মধ্যে ছ-এক রম 
ইংরেজ জমিদারও আছেন। 
মুঙ্গেরে অনেক প্রবাসী বাঙালী আছেন। এদের বর্ড- 
মান নেত। হচ্ছেন ভ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ ও 
গ্রঅধোরনাথ বঙ্ট্যোপাধ]ায়। একদিন সৌন্গভসহকারে 
এর|। আমাকে বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত সাহ্ত্য-সভায় ও 
ক্লাবে নিয়ে গেলেন । পেখানে তখন মধ্যগ্রদেশ ও বেরারের 
প্রবাম মন্ত্রী মাননীয় পঞ্ডিত রবিশঙ্কর শুরু ও স্থানীয় শ্রেঠ 
ব্যবহারজীবী পঞ্চিত গ্রীকৃফ মিশ্রও গিয়েছিলেন । 
বাংলাদেশের, বিশেষ করে পুর্বববঙ্গের জনেক কথাই 
এর] জিজ্েস করলেন। সংক্ষেপে বাংলার বর্ডমান পরিস্থিতির 
কথা তাদের নিকটে নিবেধন করে শেষে বললাম যে, বাংলা- 
১ দ্বেশে এবং বাংলার বাইরে যত বাঙালী আছেন সক্গে 





সীত কুণের পার্খের দৃ্থা 
ফট ঃ রবি বাজপেয়ী চৌধুর 


সমবেত ভাবে বাঙালী জাতির এতিহা ও লংস্কৃতিগত অথওত 
বজায় রাখব|র জ্ভ মনোযোগী না হলে পূর্বব্কে আসম় 
মহতী বিনগঠির হাত থেকে রক্ষা রা যাবে না । 

লতা ও ফ্লাবগৃহটি বেশ হুন্দর | পুজাবাড়ীও রয়েছে । ক্লাবে 
লাহিত্যালোচনাদি বেশ হয়ে থাকে। প্রবাসে থেকেও যে 
এখানকার বাঙালীর] নিজেদের দেশ ও সাহিত্যকে ভুলে 
যান মি, তার পরিচয় পাওয়া] গেল। 

একদিন আমরা কয়েকজন মিলে সীতাকুঙ দেখতে 
গেলাম । পথে একটি চীলার (ছোট পাহাড়ের) উপরে এক 
বাঙালী জমিদায়ের লুদৃপ্ত বাসভবনটি দুটি আকর্ষণ করল। 
মোটর চলাচলের রাস্তাট এঁকে বেঁকে উপরের দিকে চলে 
গিয়েছে। পাহান্তের গাজস্থিত গাছপালা! বেষ্ধে উঠেছে মান] 
প্রকারের লতা গুচ্ছ, রাস্তার ছ'পাশে দুরপ্রসারী নিবিড় অরণ্যের 
ভাম শে/ভ]। চারদিকের প্রাকৃতিক লৌন্দ্য্য টিলার উপরে 
যেম এক মায়াপুরং় কটি করেছে। 


মাঘ 


কিছুদূর গিয়েই মোটর থেকে নামতে হুল। বড় রাস্তার 
পাশেই রয়েছে লীতাক্গ্ ও তংমংলর অভ্ভাত কুগগুলি। 
মব কয়টি কুওই প্রায় চতুক্ষোণ ও প্রাচীর দিয়ে ঘেরা । ভিতরে 
যাবার জঙ্ে বড় দরজা! বা ফটক আছে__কুও পরিক্ষমার 
জন্কে বাধানে!| রাস্তা রয়েছে। 

সবনুদ্ধ এই পাঁচটি কৃও আছে-_রামকুঙ, লক্ষ্মণকৃঙ, ভরত- 
কৃঙ, শক্রদ্নকুঙ ও সীতাকুণ্ড । সব কুণ্ডে জ্বলই লীতল, কিন্ত 
সীতাকুণ্ডের জল বেশ উফ-_ফুঠ্ন্ব জলের ন্যায় কু্ডের বুকে 
বুদ্্দু উঠছে, কুের ছল ঘেন টগবগ করে ফুটছে। কুঙ্ডের 
পার্দেশ লোহার রেলিঙ. দিয়ে ধের|। হাতে পাত্র নিয়ে 
জল তুলতে হয়। বহু লোক জলনিয়ে যাচ্ছে। অমেকের 
ধারণ! এই জল পান করলে পেটের যাবতীয় ব্যারাম আরোগ্য 
হয়েযায়। আমিও এক পানর ছল তুলে মিলাম। 

পীঁতাকৃঙ্টি সব চাইতে বড়। তার জল একটি নালী 
দিয়ে বাইরে বয়ে যাচ্ছে, এ মাঁলীর জলে বছুশ্ত্রী-পুরুষ সান 
করছে। অন্যান্য তীর্ঘস্থানের ন্যায় এখানেও পাগাদের 
অত্যাচার ষোল আনা, তাপের হাত এঁড়াবার যে| নেই। 
আমাদের এসে যখন ছেঁকে ধরলে তখন তাঁদের কিছু ন! দিয়ে 
অব্যাহতি পাওয়া গেল মা। 





আলোচন। 
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এই কুকে কেন্ত্র করে সীতাদেবীর পাঁতালপ্রবেশ, 
অষ্টিপরীক্ষা এই সব মিয়ে লোকমুখে অমেক কাহিনী 
গড়ে উঠেছে। এখানকার জলে নাকি প্রচুর দালফার আছে। 
আয়ে! কিছুদূর এগিয়ে আর একটি কু দেখলাম। সেটির বাহ্‌ 
আন্ৃতি কৃণ্ডের মত বটে, কিন্তু ভিতরটা গুফ-_এক ফোঁটা জল 
নেই। এই কুগু কাটানোর কাহিশীটি বেশ চিভ্তাকর্ষক। 
কোন এক শ্বেতাঁল_ বোধ হয় তার নাম ফিলিপ-__ এই 
কুট কাটিয়েছিলেন। তার ধারণ! ছিল যে সীতাকুত্রে 
নিকউবতাঁ স্থানে নূতন কুণ্ড খমন করলে তাতেও এ রকম 
উফ জল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভূগর্ভ থেকে উ্ণ জল 
মির্গত হওয়া দুরে থাকুক, ঠা! জলও যথেঞ& পরিমাগে 
বেরুল ন1। অন্নন্বর্স ঘা বেরুল তাও বেশী দিন কৃণে স্থায়ী হতে 
পারল না। 

সীতাকুঙ্ের জল কেন জব সময় ফুটস্ত জলের ন্যায় গরম 
থাকে, আর তার সন্বিকটন্ধ আরো! কয়েকটি কৃষ্ের জলই বা 
শীতল কেন, তার কাঁরণ সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে বৈজানিকগণ 
সর্বগাধারণের গোচনীভূত করতে সক্ষম হবেম। আমর 
কি্ড আপাততঃ এই রহস্ত তেদ করতে মা পেরে কিরে 
এলাম। 





আলোচন! 


কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 
অধা।পক শ্রীদীনেশচচ্জ্ব সরকার, এম-এ. পিএচ-ডি 


পত অগ্রহায়ণ মালের “'প্রবাসী”্তে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্জ 
ভট্টাচার্যের সমালোচনার উত্তরে আমি যাহা! লিখিয়া- 
ছিলাম, ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রত্যুত্তরসহ্হ তাহ। প্রকাশিত 
হুইয়াছে। 

ক্কষণবন্দন! দ্বারা তত্ত্রপারের শ্বচনা করা হইয়াছে বলিয়! 
আমি গ্রন্থকার কৃষ্ণানঙ্গকে বিষুমন্রদীক্ষিত অর্থাৎ বৈষণষ 
তান্ত্রিক বলিয়াছিলাম। ভ্াচার্ধ্য মহাশয় প্রতিবাদে বলিলেন 
যে, শাজও কৃষ্ণবন্দন| দ্বার গ্রন্থারভ্ত করিতে পারে। তাহার 
মন্তব্যে সন্তোষজনক কোন প্রমাণ না পাইয়া! আমি উভরে 
লিখিলাম, “কৃফানন্দ ঘ্দি গোঁড়া শাক্ত ছিলেন, তবে তিনি 
কেন ক্কফযন্দন! দ্বার! গ্রন্থন্থচন] করিলেন, ইছায় ব্যাখ্যায় তিনি 
(ভাচারধ্য মহাশয় ) যে মুদি দিগ্থাছেন তাহার আলোচন! 
বাহুল্যমাজ।” প্রত্যুতরে তিমি লিখিতেছেম, “গৌড়াই 
হউক আর কোমলই হটক, "শান্ত? অর্থ শক্ভিমন্তরদীক্ষিত 
তান্ত্রিক, বৈফবমন্তরদীক্ষিত তান্ত্রিক নছে।” অর্থাৎ আমি সপ 
করিয়া কৃষ্কামন্দকে বৈষব বল! সত্বেও ভটাচারধ্য মহাশয় 
ধরিয়। লইতেছেন যে, আমি তগ্রপার রচগ্রিতাকে শান্ত 
বলিয়াছি! 


আমি মূল প্রবন্ধে যাহ! লিখিয়াছিলাম, তাহার অর্থ এই যে, 
১৮২০ শ্রঙাঝে বামতোষণ সম্ভবতঃ বৃদ্ধবয়সে প্রাণতোযনী 
রচন| করিয়াছিলেন; স্থতরাং তদীয় উর্ধতন লগুম পুরুষ 
কৃষ্ণানন্দ বৃদ্ধবরসে তাহার প্রায় দেড় শত বংসর পূর্ধবে ১৬৭০ 
্রীষ্টাব্ষের নিকটবর্তী কোন লময়ে তত্ত্রসার রচনা করিনা 
থাকিবেম। তবে যদ্দি ১৫৮০ শকাষ অর্থাং ১৬৫৮ ্রীষান্দে 
অনুলিখিত শন্ত্রসার পুঁখির বিবরণ সত্য হয়, তাহ হইলে 
কৃষ্ণানঙ্দ যৌবনে সপ্তদশ শতাবীর মধ্যভাগে এন্খানি লিখিয়! 
থাকিতে পারেন। ভঙ্টাচার্ধ্য মহাশক্কের প্রতিবাদে তত্তরসারের 
প্রাচীনতর পু'ধির উল্লেখ থাকার, জামি উত্তরে লিখিয়াছি যে, 
কফানন্দের জীবমকাল যদি ১৫৯৫-১৬৮০ গ্রষ্ঠাৰ অনুমান কর! 
যায় এবং যছ্ধি ধর] যায় যে, তিনি জীবনের প্রথমার্ধে তগ্সার 
রচনা করিয়াছিলেন, তবে জাপতি ফরিবার কিছু নাই। 
ভটাচাধ্য মহাশয় আমার মূল প্রবন্ধের যৌবন” এবং "উত্তরের 
“জীবনের প্রথমার্ধ” কথ! ছুটতে তালগোল পাকাইয় স্থিত 
করিয়াছেন যে, আমার এ সিদ্ধান্তে এক পুরুষের গল়্পড়তা 
৫1২৬ বংসরের বেশী হুইয়! পড়ে। কিন্তু তাহার লক্ষ্য নাই 
যে, এই গল্ের হিসাবে রামতোষণের অজাত জন্মতারিখ 
একটি অত্যাবস্তক অঙ্গ । রামতোষণ অষ্টাদশ শতাবীর মধ্য- 
ভাগে জন্গিয্লাছিলেন বলিয়! যদি বর! যায় তবে এক পুরুষের 
গড়ে ২৫1২৬ বংসরের বেশী হইবে কোন হিলাবে ? 
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ভট্রাচার্ধ) মহাশয় বলিয়াছেন, বঙগীয়-লাছিত্য-পরিষদের 
একখানি তত্ত্রলার পুখির রচনাকাল ১৫৫৪ শফাব। আমি 
পু'খিধানি পরীক্ষা! করিয়! বলিয়াছি যে উহার অন্পষ্ট তৃতীয় 
এবং চতুর্থ অঙ্কের পাঠ অমিশ্চিত। তাহার পাঠকে অনিশ্চিত 
এবং কাঙ্জনিক বল] সত্বেও আমি অপর কোন পাঠ দেই মাই, 
এই বিষয়ের প্রতি তিনি এবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়।- 
ছেন। যাহার পাঠ অনিশ্চিত, তাহাত্র যা হোক একটা পাঠ 
দিলেই ফান্পসমিক পাঠের স্থ্টি হয়। তাহাতে বর্থমান সমস্ত] 
সমাধানে কোনই সহায়ত হইবে না। 

রঘুনাথ শিরোমপণির জন্মতারিখ অজ্ঞাত । আমি অভান্ের 
মঙাছুলারে ১৪৭৭ প্রী্াব লিখিয়াছিলাম। ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
মতে উদ্া ১৪৬০-৬৫ গ্রীাষে হইবে । কিন্তু এই তারিখও 
কাঙ্গনিক, অকাট্য প্রমাণসিদ্ব নহে। এবার তিনি তাহার 
তারিখটিকে “বিনা যুজি, বিচারে অগ্রাহ” করার উল্লেখ 
করিয্বাছেন। ঘযাছার পক্ষে বিশেষ কোন মুক্তি আছে বলিয়] 
আমি মনে করি না, তাহার বিচার করিব কি? বিশেষতঃ 
আমার প্রবন্ধ ছিল কৃকানন্দ সন্বন্ধে; রঘুনাথ শিরোমণির 
তারিখ উহাতে প্রলঙক্রমে উন্লিখিত হইয়্াছে। 

তন্্রসারে খণ্ডিত পু'ধির লংখ্যাই বেশী । বঙ্গবাসী লংস্করণ 
তন্ত্রলারে ব্যবহত সর্বপ্রাচীন পু'খিতে পূর্ণানন্দ এবং তদীয় 
তত্ব চিস্তামণির উন্ভেখকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াও 





প্রবাগী 


১৩৫৪ 





কেন আমি এ পুঁথির তারিখের ১৫৮৩ শকা পাঠে সঙ্গেহ 
প্রকাশ করিয়াছি, ইহাতে ভটাচারধ্য মঞ্ছাশয় কৌছুক বোধ 
করিয়াছেন। অথচ লেখবিদ্যাবিং পঙ্চিতের] সকলেই অবগত 
আছেন যে, লাধারণ লেখার পাঠোদ্ধার যত সহজ, অঙ্কের 
পাঠোদ্ধার তদপেক্ষা বহুগুণে কঠিন। 

পরিশেষে ভটাচার্ধ্য মহাশয় ১৬০১ শকাব্ধে অর্থাৎ ১৬৭৯ 
হীষ্ঠান্দে অনুলিখিত তত্রসারের এফথানি পুঁখির তারিখ 
পরীক্ষার জভ তর্দীয় বাসগৃছে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। 
দে তাহাকে ধ্ভবাদ জানাইতেছি। কিন্তু এই তারিখ 
পরীক্ষায় লাভ কি? আমার মুল প্রবন্ধে তন্্রলার রচনার যে 
কাল নিরূপণ করিয়াছিলাম, এ তারিখ ত উদ্ার পরবর্ভাঁ। 
তিমি অপর যে ছুটি পুথির উঞ্জেখ করিয়াছিলেন, উবার তারিখ 
প্রাচীনতর এবং পঞঙ্চিতগণের পরীক্ষণীয়। তন্মধ্যে বীয়- 
সাহিত্য-পরিষদের পুধিখানি পরীক্ষা করিয়া উদ্ধার তারিখ 
বিষয়ে আমার বক্তব্য আমি পূর্বেই বলিয়াছি। তাচার্ধ্য 
মহাশয়ের পূর্বপুরুষ নরলিংহ বাচম্পতির নামাক্ষিত যে তন্্রসার 
পৃথির তারিখ তিনি ১৫৬৮ শকাব অর্থাং ১৬৪৬ শ্রীঠাবরূপে 
উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে পৃ'খির তারিখ অবস্তঠ পরীক্ষঈীয় | 





». এই সম্বন্ধে আর কোন বাদানুবাদ প্রকাশিত 
হইবে না প্রবাসী-সম্পাদক। 





এতিহাসিক খননের কতিপয় সুত্র 
শ্রীগোগীনাথ সেন 


অনেকেই মমে করেন যেখানে সেখানে খমম করিলেই 
এঁতিহালিক কোন নিদর্শম আবিষ্কার কর! সহ্জপাধ্য হইতে 
পারে। কিন্ত এইরূপ অবৈজ্ঞানিক ভাবে অনুসন্ধান করিতে 
পিয়া ঘে বিফলমনোরথ হুইবার সম্ভাবন! আছে লে কথা 
ভুলিলে চলিবে না । বিশেষ ভাবে অধ্যয়নপূর্ধবক বৈজ্ঞানিক 
উপায় অবলম্বন করিলেই তবে আবিক্ষারকের প্রয়াপ সাফল্য- 
মঙ্ত হইতে পারে । কেবলমাজ দৈবের উপর নির্ভর করিয়া 
খননকার্ধ্যে প্রন্বভ হওয়া] উচিত নয়। আমি নিয়ে কয়েকটি 
প্রণালীর উদ্জেখ করিলাম যাহা! খননকারীদের সাহায্যে 
আসিতে পারে। 

(১) খ্রন্থবিবর্ী (1310110£810)5), মামচিজাঙ্কন বিভা 
€ 086088007 ), সুক্রাবিজান (10071379009 ) এবং 
যাছুধরের সংগৃহীত বন্ত হুইতে প্রথমতঃ খমনবি। আরঘ্ত 
করিতে জইবে। 

(২) প্রাথমিক ছাঅগণকে নিকটতর ফোন" স্থানে খমন- 
কার্ধা করিবার অন্জ যাইতে হুইবে। 


(৩) এই ধমনস্থত্রগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে 
হইলে যে স্থানটি শিক্ষাবিদূদের মনে ধরিবে সেই স্থানটি অন্ন 
করিয়া এ স্থানটির উপর এমন একটি তিন্ক রাখিতে হইবে 
যাঙাতে উড়োজাহাজের উপর হুইতেও পরিক্ষার ভাবে স্থানটি 
সম্পূর্ণ দেখা যাইতে পার়ে। যে স্থানটি হয়ত সত্যই খুঁড়িবার 
প্রয়োজন ছিল, ভুলবশত; দৃষ্টির বহ্ভূতি হুইয়! গিয়াছে তাহার 
উপর বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হইবে । 

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসধূছের মধ্যে যদি কোন পুরনো 
দঙ্গিল পাওয়] যার তাহা! হইলে ইহার বিশুদ্ধতা, ভাবার্থ এবং 
প্রয়োজনীয়তা লত্বন্ধে বিশেষ যত্র ও ধৈর্য সহকারে অনুসন্ধান 
করিলে প্রাচীন আমলের অনেক এতিহাসিক তথ্য জাণিতে 
পারা ধাইবে। প্রাচীন তথ্য জানিতে হুইলে প্রা্টীন পুঁথি 
ইত্যাফিও অভিনিবেশ সহকারে পাঠ কর] আবন্ক। 

প্রাচী খঁতিহবাপিক গ্রস্থাবলী হইতে খননকারীস্ব! প্রয়োজনীয় 
সংবাদ সংগ্রহ করিত্তে পারেন । অর্ধবাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় 
হইতেছে একটি নির্দি& কোন স্থানের এবং সেখানকার গদি 


মাঘ 


নির্ধাণের কাল নির্ণয় করা। কোন এতিহাসিক, ভৌগোলিক 
কিংবা পরিব্রাঙ্গকের বিবরদী হইতে এ সন্বন্ধে তথ্য সংঞহ 
করা যাইতে পারে। ধরা যাক, প্রাচীন মহাকাব্যের রুগের 
কথা। রামায়ণে বর্ণিত আছে রামচন্্র অযোধ্যায় রাজত্ব 
করিতেম। সেই কাব্যে রামায়ন যুগে স্থানটির পারিপার্থিকের 
যে বর্ণন| আছে তার সঙ্গে হয়ত বর্ডমান অযোধ্যার কিছু কিছু 
মিল আছে। সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যে ষে সকল স্থানের জতিরঞ্রিত 
বর্ণনা আছে তার মূলঙ্জ পাই আমরা! সাধারণ বটতলার অঙ্প- 
মূল্যের কাব্যগ্রন্থ গুলির মধ্যে । পিংহল দেশীয় মহাবংশ নামক 
পালিগ্রন্থের আখ্যান হইতে বহু এঁতিহাপদিক তথ্য পাওয়া 
যায়। মহাভারতে অঙ্গ, কলি, দুন্ধ, পু, প্রভৃতি বহু 
দেশের নাম আছে । পৌরাণিক কাব্যের বু গল্পের মধ্যে ইতি 
হালের মালমশলা ভরপুর । ভারতবর্ষের এশ্বয্যের বর্ণনা পড়িয়া 
বৈদেশিক রাজপণ এই দেশ জয় করিবার লোভ লংবরণ করিতে 
পারেন মাই। শ্রীপদেশীয় একজন এঁতিছালিক লিখিয়াছেন-_ 
"ভারতবর্ষে বহ্জ্ধাতির বাল, তন্মধো গঙ্গারিভ জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ 
(অথবা লর্ধবাপেক্ষ! প্রভাবশালী )। ইহাদের চারি সহন্র 
বৃহংকায় স্কুসক্দিত রণহ্ত্বী আছে, এই অন্জই অপর ফোন রাজা 
এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকজাগারও 


এই সমুদয় হন্ভীর বিবরণ শুমিয়! এই জাতিকে পরান্ত করিবার 
হুরাশ] ত্যাগ করেন ।” 


*... তিহাসিক খননের কতিপর সত 


৪১৩ 


জি, এ, শ্রীয়ার্পন 'মাণিকটজ রাজার গান? লংএহ করিয়] 
উক্ত রাষ্জার দেশ কোথায় ছিল, কাব্যের বর্ণনা অনুসরণ পূর্ববক 
তাহা! আবিষ্কার করিবার প্রম্মাস পান। তিনি বুকানন-বর্ণিত 
প্রণালীতে প্রথমে কাছ আরভু করিয়া দেন। সেই কাব্যে 
লিখিত আছে “কোট অর্থাৎ বদ্ধ স্থান ব্যাপিয়! স্বত্বিকার বৃহং 
একটি গড়' বিদ্যমান এই কথার উপর নির্ভর করিয়া তিনি 
রংপুরে উপরোজ স্থানটি আবিষ্কার করিতে যান। তিনি খাছ 
পড়িয়্াছিলেন সে অনুযায়ী কোন চিহ্ন দেখালে দেখিতে 
পাইলেন না। তিনি ময়নামতীর পুর্বে কোন প্রকার খাত 
কিংৰ। দরজা দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু ইছার চল্লিশ ফুট 
দুরে এগুলি তাহার দৃষ্টিগোচর হুইল। নদীর মোষনা 
যেপ্দিকে অবস্থিত বিষ! কাব্যে বর্ণিত আছে তিমি ঠিক তাছায় 
বিপরীত দিকে লেট প্রবহমাণ দেখিজেন। শহরের ছুই 
মাইল দক্ষিণে ময়নামতর কোট তাহার নগরে পড়িল। 
তাহার পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম । 
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শিশুপালনের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু ্বত্যুর হার এত ভয়াবহ। বিবটন 
শিশুদের দৈহিক সর্বান্গীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, বি২র 
সহিত মুল্যবান উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তত এই পূর্ণা 


টনিকটি প্রত্যেক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দক্টোদগমের সময়) সেবন করান উচিত। 
বিবটন নিয্ললিখিত রোগে বিশেষ উপকারী :--শিশুদের য্ততের লীড়া, অন্ীর্দতা, ছুধ তোলা, 
পেট ফাপা, কোঠকাঠি, র্শূগ্ততা, রগ্তা, ব্ক্কাইটিস, রিকেটস ইতাদি। . * 





লিষ্টার এন্টিমেপটিকস্‌ * কলিকাতা 





একার্টি 











পুর্ণাঙ্গ উ্নিক 
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(পা. টি. এ. এ. 7, 178, 00,186). 

এই বিস্বৃত বর্ণনা হইতে সাধারণ খননকারিগণ আবিষ্ষার 
করিবার পদ্ধতির হদিস পাইতে পারেম। 

শিলা, মুস্তা, সৃর্তি অথবা ধাতুফলকাদিতে উৎকীর্ণ লিপি 
পুস্তকগুলি (70129011101 ) খুব মনোযোগ সহকারে 
পরীক্ষা করা প্রয়োঙ্গন। শিলালিপি ব্যতীত তাত্রফলক, 
যা পাহাড়ের গাছে লিখিত লিপি কিংব। স্বতি্তত্তে উৎকীর্ণ 


প্রবাদী 
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লিপি-পুস্তকে কিছু তথ্য যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে 
পাঠোদ্ধারের জজ প্রাপপ চে&1 করিতে হইবে। মুদ্তািতে 
খুব প্রাচীন আমলের রাজাদের সম্ব্ধে বহু তথ্য উৎকীর্ণ থাকে। 
যেমন জশোকের শিলালিপি হইতে স্আাটু অশোকের প্রজা নু 
রঞ্জন-প্রবৃত্তির কথা জানাযায়। এই লকল শিলালিপি হইতে 
তৎকালীন দেশের অবস্থা অন্থমান করিতে পারি। সমুদ্রের 
ুদ্রায় তাহার বীণাবাদমরত মূর্তি দেখিয়া শ্বতঃই মনে হয় 
তিনি একজন গঙ্গীতপ্রিয় নূপতি ছিলেন । থণ্তরাজজগণের শিলা- 
লিপিসমূহে বাংলার বহু পরাক্ষান্ত নৃপতির নায পাওয়া যায়। 
পাহাড়পুরের খোদিত প্রস্তর কিংবা পোড়ামাটির কলক হইতে 
তদানীভ্তন সমাজের বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়] যায়। 

প্রাচীন মুগ্দাগুলি হইতে দেশের সত্যতার স্বরূপ অবগত 
হওয়া যায়। খণ্মুগের পরে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হয়। তংপূর্কে 
রৌপ্য এবং তাত্রমুদ্রার প্রচলন ছিল । আধুনিক যুগে প্রাচীন 
ইতিহাস আবিষ্কার করিবার যে সকল প্রণালী সমুভূত 
হইয়াছে তন্মধ্যে শিলালিপিসমূছ্ের পাঠোন্ধারের বিশেষ 
গুরুত্ব আছে। এই সকল লিপি যে স্থামে আছে সেই 
স্থানে কিংবা! তশ্রিকটবন্তাঁ স্থানসমূহ যস্থ লহুকারে পরিদর্শন 
ও পর্ম্যবেক্ষণ করিলে উদ্দেন্ত পিদ্ধ হইতে পারে । লক্লপ্রকার 
শিলালিপি, স্থূল নক্সা, মহাদৃষ্ঠাবলী (08100700785) এবং নান] 
প্রকার প্রাচীন চিত্রাবলী ইত্যাদি হইতে খননের সর আবিষ্কার 
করিবার হদিস মিলিতে পারে । 

















্ 
১ 





তম্থদেহের পেলব কোমলতা ও লাবণামণ্ডিত সৌন্দর্য্য 
হৃষমা প্রক্তির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম্‌ কামা- 
বস্ত্র রূপের এই এই্বধ্য। প্রাক্বৈজ্ঞানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ দম্পদ ছুলভি ছিল বটে, কিন্তু একালে “ক্যাল- 
কেমিকো'র সযত্বে প্রস্তত প্রসাধনী দেহের সৌনরধ্যকে 
প্রতোক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে৷ 


তু ৮ 56/ 
২৮০০ ৮৪৮৮ গঠেচা 
৫৮79 তব পনি 
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প্রাচীন নাবিক এবং বণিকেরা বাণিজ্যব্যপদেশে দেশ- 
দেশাঙ্তর হইতে এখানে আসিত। তাহাদের কাহিনীগ্জল 
একদিন ছিল ইতিহালের বিষয্ববন্ত, কিন্তু আজ তাহা 
এতিহাপিক সত্য ও তথ্য হুইতে বিচ্যুত হইয়া রূপকথা, 
পোকসাহিত্য এবং সাহিত্যের পর্যযায়তুভ্ঞ হইয়াছে । এই 
সমন্ত কাছিশী অনুধাবন করিলে অনেক ক্ষেতে খনন- 
কার্যে বিশেষ লাহায্য পাইতে পারি। চাঁদসদাপর, শ্রীমন্ত 
প্রতি সওদাদরদের সঠ্দযাআার কাহিনী হইতে একদা যে 
ভারতের নিকটবস্তাঁ ধবীপপুঞ্জের সহিত তাহাদের বাণিজি)ক 
আদানপ্রধান ছিল তাহা! বেশ বুঝা যায়। ইন্দোনেলিয়া, 
ব্রহ্মদেশ, সিংহপদেশের প্রাচীন কাছিনী পড়িয়া সে মুগ্গে 
পেই স্বামের সহিত পরিচিত হ্ইবার জ্বন্ভ কত তারত- 
সন্তান ঘর ছাড়িয়া অজালার উদ্দেশে পাড়ি দিয়াছিল। 
পেই সকল দেশে প্রাচীন ভারতীয় পঞ্চতিতে নিশ্মিত মদ্দির 
দেখিয়া অতীত ভারতবধ্ধের প্রভাব কতটা বিদ্ভৃত হইয়াছিল 
ত|হা অনুমান কর যায়। এরূপ দেশের নামের তালিক। 
(000900)0) হইতেও আবিষ্ধীরের অনেক সাহায্য 
পাওয়া যাইতে পারে। এম, রেখে, ডুপাউড বলিয়্াছেন__ 2/ তি 
100১0000180 (01010016118) 0১910] 80111181 
[81010086810 00808600866, 1615 09085801 
(0 0৪] 10. 810780010%5, প্রাচীন দেশঞ্চলির নাম 
আবিফার কর| খুবই কঠিল, তাহা হইলেও এই বিষয়ে 





নেভানীর অনুমবণে ;__ 


বাংলার বিখ্যাত দ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার *স্ী” মার্কা ঘ্বতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃছে, উৎসবে, আনন্দে শ্রী ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল দ্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে স্ত্ীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহ। 
দ্বত ব্যবসায়ী মান্রেরই অনুকরণীয় । 


বাঃ ্্রীস্ভাষচন্ত্র বনু 


॥00000/।/।//।।//।।।॥।/।।।।/।।।/|।।।।।//।।]।||]।।|।॥/।|।।/॥/।]/।////।/।।//।॥//// 
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সম্যক বুৎপতি লাভ করিতে হইলে প্রত্থতত্ব পড়া! আবস্ক। 
লোকসাহিত্য কিংবা প্রাচীন কাব্যগুলি খুব যত্তু সহ্‌- 
কারে পুণ্থান্থপু্খভাবে অধ্যয়ন করিয়া সেগুলিতে লিপিবন 
বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্লসমুক্ের নাম এবং বর্ণনা হইতে 
অনুমানের উপর নির্ভর করিয়। মোটাঘুট একটি মানচিজ আকিয়া 
: বর্তমান মানচিজ্ের সহিত তুলন! করিলে এ সন্বপ্ধে অনেক! 
সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিবার সম্ভাবনা আছে। প্রত্বতদ্বাদি 
আবিষ্ষারকার্য্যে স্থানীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্্মচারী হইতে আরস্ত 
করিয়! এাম্য মোড়প, কৃষক, সাধুসন্ন্যাসী, পিয়ন, পেয়াদ! এবং 
অভিজ্ঞ বৃদ্ধব্যক্তি প্রভৃতি সকলের নিকট হইতেই নানা খবর 
সংগ্রহ করা যাইতে পারা যায়। যদি কোন স্থানে লোকমুখে 
তথ্য সংগ্রহ করিবার সম্ভাবন! ন] থাকে তাহা হইলে নপ, 
ভগ্রপ্রাগাদ কিংবা অন্ত কোন সু অবলম্বন করিয়! চে& কর! 
প্রয়োজন । গ্রাম্য লোকদের মুখ হইতে মান! প্রকার তথ্য 
সংখহ করিয়। তাহাকে এতিহাসিক সত্যের আলোকে 
যাচাই করিয়া লইবার চেষ্াও করতে হুয়। অবস্ত তাহা- 
দের জনেক অবান্তর কথা শুনিতেও হইবে, কিন্তু তাহাতে 
বিরক্তি বোধ করিলে চলিবে না।* গল্প গুনিতে শুনিতে 
স্থানগুলি কোথায় আছে তাহা দেখাইয়া! দিবার জন্ত 
তাহাদের অনুরোধ কর। প্রয়োজন। সেইস্থানে ঠিক তাহাদের 
এক জন হৃইয়| কাজ করিতে হুইবে। তাহাদের সঙ্থাঙ্থভুতি 
আকর্ষণ করিবার জন্ভ গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বৈঠক ও বিভিন্ন 
পুজাপার্বাণ ইত্যাদিতে যোগদান করিয়া প্রমাণ করিতে 
হইবে আবিষ্ষারপ্রয়াপী তাহাদেরই এক জ্ন। তাহাকে 
কিছু কিছু চিকিংসা-বিগ শিক্ষা করিতে হুইবে। বিনামূল্যে 
গ্রাম্য লোকদের চিকিৎসা এবং সেবা-শুশ্রাধাদির ব্যবস্থা করিলে 
তাঙ্ছারা কৃতজ্ঞতাবশতঃ প্রাচীন এঁতিছাপিক তথ্য আবিষ্কার 
লাহাষ্য করিবে। 


প্রাচীনকালে সমগ্র এশিয়ার বহু অঞ্চল এবং মিশর দেশের 
বন্ঠ বড় শহর ও গ্রামগ্ডলি ধ্বংলত্ত.পে পরিণত হ্ইয়াছিল। 


প্রবালী 
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এঁতিহ্ািক খননের নিম্নলিখিত আটটি ধারার উল্লেখ 
করিয়াছেন 

(১) পলাধারণ নগর ব| জেলার বিস্কৃত বর্ণন] 

(২) কোন নির্দি্ স্থানের সঙ্কেত 

(৩) ভূতত্বের সঙ্কেত 

(8) মানুষের কার্ধ্যপ্রণালী 

(৫) বৃক্ষের বর্ধনের সঙ্কেত 

(৬) জমির রং 

(৭) চৌদ্বক লঙ্ষেত 

(৮) ছীবিতদের সঙ্কেত 

এঁতিহাপিকেরা ভগ্ন পাষাপ-স্তংপের মধ্যে অতীত যুগের 
প্রাণম্পন্দন শুনিতে পান, ভগন্প সরাইয়া তাহারা অতীত 
ষুগের আত্মাকে উদ্ঘার্টত করেন। 

চেষ্ট। থাকিলে হুর্গম স্থামেও খননকার্ধ্য করা যায়। জে.ডি. 
মরগান মরুভূমিতেও কিরূপ প্রাগৈতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার 
করা যায় তৎসম্বদ্ধে বলিয়াছেন__ 
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আবিষ্কারের কতকগুলি মা প্রণালীর উঙ্লেখ কর! হইল। 
ভূগর্ভে প্রাচীন ক্কট্টি ও সভ্যতার অনেক সম্পদ নিহিত আছে। 
খমনকারীদের স্মরণ রাখিতে হুইবে তাহা আবিষ্কার করিতে 
হইলে বৈর্ধ্য, অধ্যবলায় এবং শিক্ষ! এই তিমটির বিশেষ 
প্রয়োজম। 








এই সমস্ত প্রত্বকখ। থুবই চিভাকর্ষক। আন্তিম সাহেব 
বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত 
টেলিঃ--বাসন্তী ঘি ফৌন-_বি,বি। ৭৩৮  পৌঃ বঙ্স ৬৮৩৬ কলিঃ 





ঘি, স্গারমার্চেন্টস্‌, একম্পোর্টারস্‌, ইম্পোর্টারস্‌ ও 
জেনাবেল অর্ডার সাপ্লায়ারস্‌ 


ঞ্রম্সঞথনাঞথ পাল এর শন 
২সি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা-_৭ 





পুত পারি 


স্বর্গাদপি গরীয়সী- (তৃতীয় খণ্ড) ্ীবিভূত্তিভৃষণ 
মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রি্টা াণ্ড পাবলিশান্ লিঃ । 
১১৯ ধর্মৃতল। দ্রীট, কলিকাতা। মৃল্য_-৪৯ টাকা। 

তৃতীয় খণ্ডে এই সুবৃহৎ উপস্টাস শেষ হইঘ়াছে। বাংল ও 
বিচ'বের পটভূমিতে মেকালের সমাজ ও বীতিনীতি-পরিপুষ্ট এক 
শুচিশুভ্র জননী-মু্তিকে লেখক পরিপূর্ণ মধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করিঝ়াছেন। এই মহিমময় জীবন বাহিরের সংঘাতে চঞ্চল নহে 
কিন্ত চঞ্চল নহে বলিঘাই যে বৈচিত্রহান তাহাও নহে । বিস্তীর্ণ 
ভারতের ক্ষুদ্র এক কোণে শান্তিময় নীড় বাধার মহোৎসব এর 
লাগিয়াই আছে। পুস্পকোরক বুগ্তলগ্ন হইয়াও বাহিরের 
আলোককে আত্মপাৎ করিয়া মন্ঠের উত্তাপে যেমন বু বর্ণরল্লিত 
হইয়। একদিন আত্মপ্রকাশ কবে-_-তেমনি স্েহ-প্রীতি প্রেম-সখ্য- 
সঞ্জাত বৃত্তিগুলির বৈচিত্র্যে অস্তর-লাবণ্যে উদ্ভাদিত হইয়া প্রকাশ 
পাইয়াছেন এই মা। পলাতক কাল পৃষ্ঠে কোন চিহ্ন বহন করে 
না-_স্মৃতিতারে দে লুক্ধ নয়, কিন্ত শ্ুদত-মৌরতে তার প্রত্যেকটি 
মুহূর্ত অভিষিক্ত । নিরবধি কালের পৃষ্ঠপটে মাতৃ-কেন্দ্রিক বনু 
ছবি বহু রীতি-আচার-_-বহু কাহিনী-সংলাপ ফুটিয়াছে। যেদাগ 
জীবনের অস্থিমজ্জায় আক থাকে-সে দাগ এই কাহিনীর 
মধ্যে নাই_-থাকিলেও এ কাহিনীর উপস্ীব্য তানয়। এর 
মধ্যে আছে মৃদু কমল-সৌরত-:য কমলের চারিদিকে ঘিরিয়া 
আছে উদ্মিকম্পিত জলরাশি--কমল্বৃস্তের প্রতি দণ্ডের-কীটার 
আঘাত অনূশ্য, জলের দাগও পাপড়িকে ম্লান করে না। তবু 
সম্পদে-বৈচিত্র্েতর! এই কাহিনীও হৃদয়ে কৌতুহল জাগায়_ 
অন্তরকে আচ্ছন্ন করে--এবং মধুর রসে আপ্লুত করিয়া উর্ধলোকে 
লইয়! যায়ু। 

গতীর নিষ্ঠ ও বাস্তববোধের দায়িত্ব লইয়! লেখক ন্বর্গাদপি 
গরীয়সী রচনা করিয়াছেন। এই রচনা তার সার্থক ও শুর 
হইয়াছে। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


নেতাঁজীর জীবনবাদ __্ীজনিল রায়। প্রেসিডে্গী 
লাইব্রেরী, ৬৪, কলেজ ছাট, কলিকাতা] । পৃষ্ঠ! ১০৬,মূল্য ১1০। 

পাচট অধ্যায়ে সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কার ভাবে নুঙাষ- 
চক্রের আদর্শ ও কর্ণন্ীবনের আলোচন1 করা হইয়াছে। 
নেতান্সী একদিকে যেমন মহাক্জাজীর অন্রক্ত হুইয়াও [ভিন্ব 
আদর্শের অনুগামী, অন্যদিকে তেমনি তাছার জরর্শ 
মাক্সবাদ ও নাংসীবাদ হুইতেও পৃথক । তিনি লমাজ্মতন্ত্বাদ 
মাদেম অথচ তিনি জ্বাতীয়তাবাদী-নাংসী সপ্প্রদায়ের 
মত বিকৃত সমান্বতন্ত্রবাদী নহেন। ভারতীয় সংস্কৃতি 
ও এতিহ্হের প্রতি এঁকান্ধিক নিষ্ঠাই মেতান্ীর জীবনের 
অপূর্বব বৈশিষ্ট্য । নুজাষচন্জ্রের জীবনবাদকে এজন্য ভারতীয় 
সাম্যবাদ বল! চলে। সমসাময়িক সাল্প্রদায়িকতা ও দান! 
মতবাদের উর্ধে ও বাছিরে থাকিয় বাঙ্গালী দুভাষচন্ত্র যে 
আদর্শ দেশের সুখে ধরিয়াছেন তাহ জাতীয় জীবনের অমূল্য 
সম্পদ। গ্রন্থকার অতি দুন্দর ভাবে নেতাঙ্গীর জীবদবাদ 
বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেমন। দেশের 
মুবকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে উপন্কত হইবেন । 

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্স বাদ-_ প্রীঅজনিল রায় 
পৃষ্ঠ! ২১৬, মূল্য ঘ1০। 

দমদম ভেলে লেখক যে ব্ৃত প্রদ্ধাম করিয়াছিলেন 
তাঙ্াকে ভিডি করিয়া! বর্ধমান গ্রন্থ প্রকাশিত হুইয়াছে। 
অনেকে মাক্সবাদ ও লমাজতন্ত্রবাদকে একই জিমিয বলিয়া তুল 
করেন। মাক্সের দর্শন পূর্ববর্ডী সকল দর্শন -কুইতে পৃথক, 
ইছা জড়বাদের এবং ইতিহাসের আর্ধিক রি উপর 
প্রতিঠিত। শ্রেণীলংগ্রাম ইহার মূল কথ! এবং এই দার্শনিক 
মতবাদ অঙ্থসারে শেষ পধ্যন্ত শ্রেনহীন ও রাহীম সমাজই 
মানবজ্জাতির পরিণতি । লেখক বহু যুক্তিও প্রাণ দ্বারা 
মাক্সবাদের অযৌক্তিকত1 দেখাইতে লমর্থ হইয়াছেন । এই 





বিশ্বনাহিত্যে 
অমর দান 
ঠ 


বঙ্গোপন্যাস 


. ঠোকুরদাদার ঝুলি) 
নম্দুভ্ত লেখা ৩০. 
চাক ও হাক ৯0০ 


এপ _জগঢতর বাঙ্গালীর _ 
হথসটিনার রি 


_ নিখিল-র্লাসিক বাংলার উপন্যাস_ ৪২ « 
*** বাংলার শাশ্বত সাহিত্য '" 
স্্লিকিল্লেল্ল স্ক্ষঞ্া ৩৭ 

বাংলার ব্রতকথ। 
দাদামহাশচকর থঢল 


--- সমগ্র দেশ-বিদেশে -- 







২৩৭ 


জাগ্রত-জাতি-গঠন বই ২ 


৪১৮ 





এন্থ পাঠে এদেশে বর্তমানে ধছল প্রচারিত মাল্স বাদের 
্রক্কত স্বরূপ ও ভারতীয় সভ্যতার উপর উহার প্রতিক্ষিয়া কি 
তাহা দুপরিস্কৃ্ট হয়। এরপ পুস্তকের বছুল প্রচার বাছছনীয়। 


শরীঅনাথবন্ধু দত্ত । 


সমীজ, সংস্কার ও সংগঠন-_মবভাব লাইব্রেরী, 
১নং কাকুড়গাছী ফা্ লেন হইতে প্রীজ্ঞানেজনাথ বিশ্বাস 
কর্তৃক প্রকাশিত। হ৪ পৃষ্ঠা। মূল্য 1/০ আনা মাত্র। 


হিন্মু-সমান্ধকে সংস্কৃত ও শক্তিশালী করিবার ব্রত লইয়া 
এই পুস্তিকা প্রকাশিত । বর্তমান ঝুগে যে প্রতিযোগিতার 
সন্মুখে এই সমান্জ পড়িয়াছে তাহাতে বিজ্বয়ী হইতে হুইলে 
শুসম্বদ্ধ হইতে হইবে, অনেক লময় হইতে হইবে আক্রমণশীল। 
হিন্দু-সমাক্গ অনেক দিন হইতেই ছত্র-ঙ্গ। এই সমাজকে 
মৃতন ভাবে লংগঠিত করিয়! তুলিবার চেষ্টা আরঘ হয় এক 
শত বংসর পুর্ধে, রামমোহন রায়ের সময় হইতে । আজ 
স্বাধীন তারতে দেই চেষ্টায় নূতন করিয়া সাত দিতে হইবে, 
এই পুস্তক তার লহ্থায়ক হুইবে। নোয়াখালিতে সন্প্রদদায়- 
বিশেষের বর্ধরোচিত আক্রমণের পর সে সময়ে রক্ষণঈ্জীল 
হিন্দু-লমাজে ঘে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল ও এরূপ আপদ 
নিবারণের জন্য যে ব্যবস্থাদি প্রন্তাবিত হইয়াছিল, ইহাতে 
তাহার বিবরণ দেওয়া] হুইয়াছে। এরূপ সংগ্রহ্রে একটা মূল্য 
আছে। 


শ্রীন্থুরেশচন্দ্র দেব 


জনগণ-অধিনায়ক (নাটক )--ই্রসমর সরকার। 
এইচ, সরকার এও সন্সৃ। ৩৫, লাইব্রেরী রোড, কলিকাতা । 
বুলা-__ছুই টাকা। 

দেশের,জানী, গুন, কবি, মনীষী এবং মহান ব্যক্িত্বকে 
কেন্ত্র করিয়া জীবনী-নাট্য রচনার পথ প্রদর্শক সম্ভবতঃ 
“বনফুল? । 'উমধুস্থাবন” এবং “বিভাপাগর” বাংলা নাটকের 
বছ দিনের এই অভাব পূর্ণ করিয়াছে । ইতিপুর্ধে বাংলার 
প্রখ্যাতদামা নাট্যকারের] আীবনী-নাটককে প্রায় উপেক্ষা 
করিয়াই পিয়াছেন। আনন্দের বিষয় লেখফ আমাদের এই 





শস্পিন্বনন্লা 
শিবরামের গল্পের মধ্যে জ্ঞানের কথা) 
প্লতীর তত্ব, জীবনদর্শন, সমাজ-সচেতনতা, 
মানুষের হুঃখকষ্ট এবং তার জন্য কাতরানি, 


দেবতার জন্ম 
মেয়েধরা ফাদ! 


প্রবাদী 


চ ভরে স্ব ভা ল্প 


আত্মীক্ষত। বজায় রাখা! সোজণ নয় ২।০ 


১৩৫৪ 


22225--8 
ধরণের আর একখানি নাটক উপহার দিয়াছেন এবং বলিতে 
দ্বিধা নাই তিনি সাফল্যলাভও করিয়াছেন আশাতীত রপে। 
স্টশ-শাসনে নিশীক্িত জাতির পর়্বন্ততার অবসান ঘটাইবার 
জন “আজাদ হিন্দ ফৌঙগ' এবং তাহার সর্বাধিনায়ক ক্পে 
নেতান্ী দুভাষচন্ত্রের জলৌফিক বীরত্ব এবং সংগ্রাম-কুশলতার 
কাহিনী আছ জনসাধারণের চিভে বিপুল মর্যাদা লা 
করিয়াছে । ভারতের বাঞিরে দেশের মুক্ি-সংগ্রামের এই 
অধ্যায়ট গ্রশ্থকার অত্যন্ত হাদয়গ্রাহী করিয়া! নাটকের 
মাধ্যমে পরিবেশন করিয়াছেন । নুভ্ভাষচন্দ্রের রাজনীতিক 
প্রজ্ঞা, তবিয্তদ্দৃতি, বৈধ্য, সাহল, সংগ্রাম-পরিচালনায় তাহার 
অপূর্ব দক্ষতা সৈনিকদের উপর তাহার মঙ্ছান্‌ বাজিত্বের 
অতুলনীয় প্রভাব-_জাপানের সাছাধ্যগ্র্ছণ সত্বেও “আত্াদ- 
হিন্দ-গবর্ণমেন্টকে জাপানের তঠাবেদার হিসাবে বিনিয়োগ 
করিতে না দিবার জন্জ তাহার দৃঢতা__আপন আবমনাশে 
উদ্ভত স্গ্তধাতকের প্রতি করুণাপ্রদর্শন প্রভৃতি নতাজীর 
বিবাট ব্যডিত্বের বিভিন্ন দিক এবং আজাদ হিন্দ ফোনের 
লংএ্রাম-প্রচেক্টার উদ্দবল রূপটি ছোটখাটো! ঘটনা-বিষ্ঞাসের 
সাহায্যে কুশলী নাট্যকার পাঠকের মানসলোকে তুলিয়া 
ধরিয়াছেম। স্বাবীনতা-যুদ্ধের শ্রেঠ হোতা সুতাষচঞ্জের 
“নেতাঙ্জী' রূপটি তিনি লার্ক ভাবে চিগ্রিত করিয়াছেন । 
সংলাপ মাঝে মাঝে একটু দীর্ঘ হওয়া সত্তেও অ।যার মাধুধ্যের 
গুণে পড়িতে কোথাও বিরভিকর মনে হুয়ন!। “জনগণ 
অধিনায়ক" আপন রসমাধূর্ধেয জনচিত্তে আপন লাভ করিবে 
তাহ নিশ্চিত। 





শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরা 


তন্দ্রাতুরা-_শ্িশচীন্দ্রনাথ মি্র। প্রবর্তক পাথলিশাস । 

৬১ বগ্ুবাজায রা, কপিকাত। । দাম--৪এ*। 
রাজনৈতিক পটভূমিকায় লিখিত, ৩৯৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত একখানি 
সুবৃহৎ উপগ্ঠান। নান। প্রকৃতির বহ চরিত্র উপগ্াসে স্থানলাত 
কারয়াছে, কন্ত কোন একটি চরিব্রও বিশেষভাবে মণকে নাড়া 
দিতে সক্ষম হয় নাই। উপস্থাসের একটি প্রধান চরিত বিশু-কিস্ক 
ষে রুপে উপগ্ভাসের সুচনায় তার দেখ! পাওয়া গিয়াছল 
একটি গ্রপ্তনামিতির সত্যদের সংস্পশে আসিয়া, বিশেষ করিয়া 


এর ন্ -ভ্ডা লিক্কা, 
৩২ এতই রদ আর রসান ধে কেবল পড়ে গেলেই 
ই॥* কেমন স্কতি লাগে যদি তার গণীরে 

আপনি নাও তলান। তলিয়ে দেখলে হয়তো 





প্রচ্ছন্ন বাঙ্গ এবং প্রকাশ্য দরদ, রহত্ত, বা উপরের এগ্তণগুলিও আপনার নজরে 
বিস্ময় কৌতুহল, রোমান্স এবং রোমাঞ্চ এ রে রে গতি রা ঠেকতে পারে__কিছু বিচিত্র নয় | (যদিও 
সবই হয়ত আছে, ওতপ্লোতভাবেই ?্িয়েছে সী ২ সে এক রসাতল কাণ্ড 1 কিন্ত তাহলেও ) 
হয়তো- যদিও সেটা! সন্গেহগ্থল। কিন্তু বাঁড় থেকে পালিয়ে ২২. এছাড়াও মুখ্য কথা, আপনার অবকাশের 
একটি বিষয় একেবারেই সঙ্গেহাতীত যে বিনির কান্ডকারখান। ১০ মুহ্ুতপিলি অফুরত্ত আনন্দে কাটাতে 
ভার লেখা বেশ মঞ্জাদার-এমনি পড়তেই শিল্রাম চকর্বর্তির মতে। কথ! হ'লে শিবরামের এক সেট বইয়ের মতো! 
এত আমোদের--পত্রে পত্রে এবং ছত্রে ছত্রে বলার বিপদ 51৭ এমন বন্ধু আর কিছুই হতে পারে না। 
অজন্র কা টুর ন-লাঞ্ি ত সব গুনিই দমান হাস্যকর 


[দ বুকৃ এম্পোরিয়ম লিঃ_২২১, কর্ণওআলিস দ্বীট, কলিকাতা-_৬ 





টিটি টিটি তরি টিটি 
ইন্টারন্যাশনালেরবইইপ্টারন্যাশনালেরবইইপ্টারন্যাশনালেরব্ইপ্টারন্যাশনালেরবইইপ্টারন্যাশনালেরবইইণ্টারন্যাশনালেরবই 
85548734858 8515582765588585505 51525 57555888 


মানবিক রর ও .পরমাণবিক ৪ ছোটদের জন্য | 
্ কল দেখে মেব। 


মানবকল্যাগে নিয়োজিত পরমাণু শক্তি সমগ্র পৃথিবীতে কী ্বপ্লাতীত আনীর্ব্বাদই না 
ব্রজেজ্জ্নাথ ভট্টাচার্য 










বহন করে আনতে পারে। কিন্তু ইঙ্গ-মাঞিন সাত্রাজাবাদ পৃথিবাকে সেই আশীর্বাদ থেকে 
বঞ্চিত করে আর এক সর্বনাশা ঘুদ্ধের জন্য পরমাণু শক্তির একচেটিয়! মাণিকানা অধিকারের 
যে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তারই চমকপ্রদ '. তথ্যপূর্ণ বিবরণ। দাম ছু টাকা আট আনা 











অবাবাধ 


বিজন ভট্রাচার্ষ 


ক্ষয়িকু ধনিক শক্তি আর আগামী সভ্যতার 
ধারক নবঙ্জাগ্রত শ্রমিক শক্তি__এঈ দুয়ের 
অন্তনিহিহ দ্বন্দের ওপর ভিত্তি করে 
লেখা পূর্ণাঙ্গ নাটক । এই লেখকেরই 
লেখা কুষক জীবনের অপরূপ আলেখা 
নবান্ন নাটকের পর শ্রমিক সমস্ঠামুগক 
এই শাটক নাটামাহিত্যে নতুন পথের 
নির্দেশ দেবে। দাম ছু টাক। আট আনা। 


্াধুনিক টান? 


লুস্থন, লাও চাঅ, তিউলিও প্রভৃতি 
নিষ্ট,র বিদেশী শাসকের শোষণ ও অত্যাচারে 
রিক্ত ও বঞ্চিত চীনের সাধারণ মানুষ কি 
অমানুষিক ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে নতুন 
মানৰ-সমাজ গড়ে তুলেছে তা আজ জগতের 
বিস্মপন। নতুন চীনের জনজাগরণের কাহিনী 
আধুনিক চীনা গল্প”। বতর্মান চীনের 
শেষ্ঠ লেখকদের আটটি সমাজ-সচেতন 
গল্পের সংকলন ৷ অনুবাদ করেছেন ; অমল 
দাশগুপ্ত । দাম তিন টাঁকা আট আনা!। 











আক্তকের 
নাচের ইতিকথা"র 
আকাঙ্ষাকে পদে পদে বাধ! পেতে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল মানুষ যেন অদৃগ্ঠের হাতে 
খেলার পুতুল। সেই যান্ত্রিক মানুষের ভাঙ্গা-গড়ার অপরূপ কথাচিত্র। দাম পাঁচ টাকা। 


মানিকবাবুর সমাজ-সচেতন 


গারীর গঞ্জ 


ইলিয়া এরেনবৃর্গ 


স্টালিনপ্রাইজপ্রাপ্ড যুগান্তকারী উপশ্ীসের 
বঙ্গ।নুবাদ। গত মহাযুদ্ধ এবং তাঁর আগের 
ফরাসী স'মাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের 
নিখুত ছবি। একটি মহান জাতি ও 
দেশের মম সুদ পতনের কথাচিত্র। অনুবাদ 
করেছেন £ অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র ম্ডুমদীর, 
অশিলকুমার সিংহ । দাম প্রতি খণ্ড ই 
৪২, ৩১, ৪২) একত্রে তিন থও-দশ টাকা। 


গবজাতক 


ম্যাকৃসিম গোকাঁ 


বহু ধুগের পুগ্রীত্ৃত অবহেলায় যারা 
ম্লান, যার অবজ্ঞাত, তাদের আশা- 
আকাজ, হখ-ছুংখের ওপরে লেখা মাব্মিম 
গোকার সাতটি শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন। 
শক্তিমান ও বিত্বশালীর বঞ্চন] যাঁদের 
দাবিয়ে রাখতে পারল না, নতুন কালের 
গ্ণশক্ির বাহক সেই সব মানুষের 
রসোত্তীর্ণ কাঁছিনী। নীহীর দাশগুপ্তের 
অনুবাদ। দাম তিন টাক চার আন1। 


পুতুলনাচের ইতিকথা 


মানিক বন্দোপাধ্যায় 


সাহিতোর যুলহত্র রয়েছে--এপতুল- 


জটিল আধুনিক সমাজবাবস্থার চাঁপে মানুষের আশা 












সকল দেশের সেরা কোন্‌ দেশ? সে 
তে! আমাদেরই ভারতবর্ষ । এ দেশের 
বু মণীধী আর আত্মতগাপী বীর যে 
ভারতবর্ষকে ধ্যান করে আত্মদান করেছেন, 
তাদের সেই ধ্যানের ভারতবর্ষকে মুর্তি 
করে তৌলার কাজে ভবিধুৎ নাগরিকদের 
পক্ষে এ বই অপরিহার্য। ছবি আর সরস 
লেখায় গল্পের মত মনোরম হয়ে উঠেছে ভারত- 
,বর্ধের পরিচয়। দাম ছু টাক চার আন|। 


ঘুম্াানী ছড়া 


সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙগলাচরণ 
চট্টোপাধ্যায়, বিধুঃ দে, 
জ্যোতিরিজ্্র মৈত্র 


ছোটদের অপরূপ ছড়ার বই। ভারত- 
বর্ষের ইতিহাসের প্রধান কয়েকটি ঘটনার 
ওপরে ছড়া কেটেছেন চারজন কবি চার 
রকম ভাবে। পাতায় পাতায় হূর্য রায়ের 


অভশ্র রভীন ছবি। 8 টাক1। 
অম্মাত। 


কবণ চর 
তেরশ পঞ্চাশের ছুতিক্ষনা্িত বাংলায় 
মানবতার অপমৃতা ঘটাবার জঘস্ বড়বস্ত্রে 
কাহিনী । কৃষণ চন্দরের বলিষ্ঠ লেখনীতে 
পদদলিত জীবনবোধ ও নীতিবাদের বীভৎম 
বিকৃতির প্রতিফলন | অবস্তী সান্তালের 
অনুবাদ। দাম এক টাকা আট আনা 


ইংরেজী ও বাংলা বইয়ের ভালিকার জন্য চিঠি *লিখুন 
ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড 
৩৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা--১৬; ' 


শাখা ই নতুন বই” লালদীঘির পাড়, চট্টগ্রাম। 
ডি, পি, চ্যাটার্জি, ৭৬০ পাখি কলোনি, দাদার, বোম্বাই । 





নখ 


৪২০ 


প্রযালী 


১৩৫৪ 





পুম্পের সান্লিধ্য লাভ করিবার পর তার সে চরিত্রবল, ভদ্রতা, 
সভ্য আচরণ সবই টুটিয়! গেল এবং তার স্থানে আত্মপ্রকাশ করিল 
নারী-প্রসাদলোভী এক ছুর্বলচরিত্র পুকুষ। লেখকের সৃষ্ট নারী- 
চরিব্রগুলিও উত্তট। সংঘের কল্যাণের জন্য পুষ্প নিজের দেহকে 
পধ্যস্ত বিশ্তর কাছে বিকাইয়। দিতে প্রস্তত হইয়াছিল! আর 
রদনা-সে তো নর্দমার দুর্গন্ধপূর্ণ আবর্জনা । এই ধরণের নারী- 
চরিত্র উপজ্ঞাসে কেন যে স্থানলাভ করিল তাহা! আমাদের ধারণার 
অতীত। অথচ উপজ্ঞামের মধ্যে লেখকের ক্ষমতার পরিচয়ও 
যেপাওয়! যায় না, হাহ! নহে, রজতকে মোটের উপর ভাল 
লাগিল। লেখকের ভাষ। সহঞ্জ, বলার ভঙ্গী জাল । 


জাগ্রত-জীবন-_রুকেন রায়। দেবী সাহিতা সহিধ। 
৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাঁতা। পৃষ্ঠা ১২৭। দাম 
ছুই টাকা । 
গ্রাম গীবনের কয়েকটি নমস্ত/কে কেন্ত্রু করিয়া উপন্তাসথানি 
লিখিত হুইয়াছে। যে সমন্তা গ্রাম্য সামাজিক জীবনে একটা 
মারাত্মক ব্যাধিহ্বরপ--্রস্থকার এক নূতন দৃষ্টিতঙ্ী লইয়! তাহার বিচার 
কগিয়াছেন। স্থানে স্থানে উপন্তাসধানি বেশ জীবন্ত হইয়। উঠিয়াছে। 
আগাগেড়া এই গতি অবাহত থাকিগে আমর একখানি ভাল উপন্যাস 
পাইতে পায়িতাম। কিন্তু কতকগুলি অবাহ্ি 5, অশোভন পরিস্থিতির 
সৃষ্টি করাতে রম কিছু সুর হইয়াছে। 


শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


জনকল্যাণে সোভিয়েট বিজ্ঞান ( সচিত্র )-- 
প্রীজিতেনরন্র মুখোপাধ্যায় পুণ্তকালয়, ২৯ রামানন চ্যাটাজি 
্রীট কলিকাতা ১৪৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩২। 
কঃ পন্থা-্রহধাংশুবিমল মুখোঁপাধায়। বীণ। লাইব্রেরী, 

১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৩৬ পৃষ্ঠা, মুল) ৩২। 

মোভির়েট রাশিয়। সম্বন্ধে ছুইধানি উল্লেখষোগ্য প্রস্থ, কারণ পুস্তক 
ছুই খানি-_রাশিয়া সম্বদ্ধে যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছেন ও উচ্ছাস বা দলগত 
সংস্কার হই বিনুক্ত হইয়া তথাপ্রমাণাদি সহযোগে বুঝ।ইতে চাহিয়াছেন 
এমন ছুই জন অধ্যাপক কর্তৃক কথিত । আমর! ইউরোপের মধো পূর্বে 
জার্মানীকে বিজ্ঞান বিষয়ে সমধিক অগ্রদর ও শ্রেষ্ঠ বলির জানিতাম, 
কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের সাঁহাযো রা, সমাজ ও দেশের বিভিন্ন বিভাগে 
মোতিয়েট রাশিয়। যে বিপুল ধিস্মগনকর উন্নতি ও জনকল্যাণ সাধন 
করিতেছে তাহ! প্রথম গ্রন্থথানি পড়িলে জানিতে পারা যায়। 'এ নহে 
কাহিনী, এ নহে স্বপন', পতাই রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক গবেষণ। ও জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইছার সার্থক প্রয়োগ বিশ্মরজনক ও পড়িতে কৌতূহলের 
উদ্রেক করে। গ্রস্থের প্রথম অধ্যায়ে বিজ্ঞান ও সৌভিক্পেট, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় অধায়ে রাশিয়ার ভৌগোলিক পরিচয় ও বৃহত্তর রাশির সংস্বান 
আলোচিত হইয়াছে । পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে রাশিয়ায় শিল্পের প্রসার, 
কৃষি-উননয়ন, রাশিয়ার সমুদ্র ও মরুপথ, পণুস্পদ্‌ ও চিকিৎসা! বিজ্ঞানের 
উপ্ততি ও শেষ অধ্যায়ে বন্তররাক্ষমীর কল্যাণী মুক্তি ব্যাখ্যাত হহয়াছে। 
সংখাতন্ব ও তথ্গ্রমাণাদি লহকারে রাশিয়ার বিজ্ঞানের সাহীযো এই 
সর্ববাজীন উন্নতিসাধনের কাহিনী পড়িলে মানুষের বিরাট কাধ্যক্ষমতা ও 
উগ্লমের অনন্ত দস্ভাবন! সন্বপ্ধে একট! হুম্পষ্ট ধারণ। জন্মে। 

দ্বিতীয় গ্রস্থ /ক: পন্থা'ও সোভিয়েট রাশিয়ার বিদ্িন্ন বিভাগের 
উন্নতি সম্বন্ধে লিখিত। কিন্তু বইখানির নামকরণ সমীচীন 
হয় নাই, কারণ ইহা কি কতকগুলি দার্শনিক, সামাজিক অথব] 
ঘ্বাজনৈতিক বা! অর্থনৈতিক প্রবন্ধের সমঠি, তাহা কিছুই 
বুষায় না, সোতিয়েট রাশিয়। ব! সোভিয়েট সংস্কৃতি বিকল্প, 





কঃ পন্থা" নাম দিলে গ্রন্থকার ভাল করিতেন। এই গ্রন্থে রাশিয়ার 
সভ্ভাতার প্রগতি, শিক্ষার বিস্তার ও স্কৃতি-বিপ্লতের কথাই 
মুখাত; আলোচিত হইর়াছে। প্রথম অধায়ে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার 
রূপ-পরিবর্তন, দ্বিতীর অধাড়ে রাশিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রূপ ও প্রকৃতি, 
তৃতীয় অধায়ে বছ জ।তি-অধুধিত রাশিয়ায় জাতি-সমহ্তার সমাধানের 
বিষয় আলোচিত হইয়াছে । রাশিয়ার শ্রম-শিল্প, কৃষি, বৈজ্ঞানিক উন্নতি 
ও পুনর্গঠনের প্রসঙ্গে পঞ্চবার্ধিকী পরিকজনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে ই আলোচিত 
হইসাছে। শেষ অধায়ে কঃ পন্থা অর্থাৎ ব্রিটিশ ও আমেরিকার 
পুঁজিবাদ বনাম রাশিয়ার বলশেতিগ্ম বা সামাবাদ, কোন্‌ পথ 
'মহাজনের পন্থা' তাহাই প্রশ্ন কর| হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর মহাকাল 
দিবে। তবে বর্তমানে র|শিবার বিস্ময়কর সর্ধবাঙ্গীণ উন্নতি ও রাশিয়া 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদ্চি_- "রাশিয়ায় এসেছি, না এলে এ জন্মের তীর্থ- 
দর্শন অতান্ত্ অনমাণ্ড থাকত”-_-এ সম্বন্ধে খানিজট। ইঙ্গিত করে। 


কবিতীর্থের পঁ1চালী- শ্রীপ্টীন্র অধিকারী ।_আশু- 
তোষ লাইব্রেরী, ৫ বঙ্কিম চাটুজ্জ্ ছ্ীট, কলিকাতা। ১২৪ পৃষ্ঠা, 
মুলা হা*। 
পদ্মার তীরে শিলাইদহের কুঠি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিতয- 
সাধনার পীঠস্থান ব| কবিতীর্থ বলিয়া আগামীকালের সাহিতাকগণের 
নিকট পরিচিত হইবে, কারপ এখান হইতেই তিনি জমিদারি পরিদশন- 
বাপদেশে পদ্মার বক্ষে বোটে করিয়। জমিদীরির অন্তর্গত নানাস্থানে 
পর্ীতে পলীতে ঘুরিয়! বেড়াইতেন এবং দিগন্তবিত্বত পদ্মার 
ক্রোড়ে ভালমান বোটের উপর বলিয়া! সাহার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা, 
ছোট গল্প, উপস্ভাস ও সঙ্গীতাদি রচনার প্রেরণ লাশ করিতেন। 
গ্রন্থকার মহাশয় ঘটনাস্থলে ঘুরিয়া ও লোকমুখে শুনিয়া "বাবু মশার' ও 





চাদা বাধষিক সডাক : ৮২ ষাগ্মানিক সডাক : ৪২ 


মাটি ন্হিম্ন্বক্ 


মুক্তির র্ীন প্রভাতে বিশ্ববন্ধু বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ নিয়ে জীবনের 
নব জয়গ্পানে উপস্থিত হচ্ছে। 
লিখছেন £ ফাত্তনী মুখোপাধ্যায়, তারাপদ গঙ্গোপাধায়। অচিস্তাকুমার 
দেনগুপ্ত, নিশিকান্ত, শিবরাম চক্র) বিমলা প্রসাদ মুখো- 
পাধ্যায় এবং আরে। বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক । 
প্রথম সংখা! হ'তেই প্রকাশিত হবে ফান্নী মুখোপাধ্যায়ের নবতম উপস্াস 


“জর তে” 1 


ডি 
- জবর্ণ আুযোগ _ 
ধারা মাঘ মাসের শেব অহধি পাঁচ টাক] পাঠাবেন তাদের বার্ষিক 
গ্রাহক করে নেওয়। হবে এবং এ সময়ের মধ্ো যারা একসঙ্গে বার 
টাক] পাঠাবেন ভাদের তিন বদরের গ্রাহক করে নেওয়া হবে। 


কাগজের অভাবে নিদিষ্ট সংখ্যক মুদ্রিত হবে। প্রথম সংখা! হ'তে 
পেতে হ'লে আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হোন। এজেলীর জঙ্যা সত্ব 
আবেদন করুন। বিজ্ঞাপনদাতাগপ নবতর আবেদনে বিজ্ঞাপন 
প্রচারের জন্য পত্রালাপ করুন। 


সম্পাদনায় 
শ্রীব্ঘপনকূমার দেব ও শ্ীতপন্রকুমীর দেব 
ঠিকান। ২-কাধ্যাধ্ক্ষ, “বিশ্ব বন্ধু” 
জাগ্রত-এশিয়া-প্রকাশিকা 
৬৮এ, জরচণ্ডীপুর ট্রাংক রোড, 
পোঃ বজবজ, ২৪ পরগণ1। 





রায়! বালী গান্ধশাহি্য [রানি & দর্শীতিলিক মাহি 


“দেশের বর্তমান দুযবন্থার 
কথা ধারা চিন্তা করেন 


রি তাঁদের প্রত্যেককে 
রা এই কী পড়ে দেখতে বলি।'_ মহাত্মা গান্ধী 
“বর্তমান শ্রস্থে অধাক্ষ আগরওয়াল গাদ্ধীলী-প্রদশিত অর্থনীতির বিভিন্ন 
দিক আলোচন! করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পাশ্ান্ত] দেশগুলির অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনার সহিত গ্ান্ধী-পরিকল্পনার তুলন! করিয়া দেখাইয়া- 
ছেন যে, উভয়ের মধ্য প্রতৃত পার্থকা থাকিলেও গেযোক্তটিকে অবৈজ্ঞানিক 
বলা চলে ন1। পরস্ত, অহিংস ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহাতে 
সমাজের সর্বাঙ্গীণ কলাঁণের সম্ভাবনাই অধিক 1।.”গ্ান্ধী-পরিকল্পনার 
মন্দ অনুধাবন করিতে ধীহারা ইচ্ছুক তাহার! অধাক্ষ আগরওয়ালের 
এই গ্রস্থগনি পাঠ করিলে উপকূত হইবেন।'- আনন্দবাজার 


গান্ধীজীর 





রি মূলক কর্দে অনুরাগী, চিন্তাশীল 
রা. -প কণ্পনা পাঠকমান্রের অবগ্যপাঠ্য। অনু- 
ভুই টাক! বাদের ছত্রে ছত্রে ভাষার উপর 
লেখকের আধিপত্যের নিদর্শন রহিয়াছে । এরূপ ছুরূহ বিষয়ের 
এমন শ্বচ্ছন্দ অনুবাদ কম কৃতিত্বের কখা নহে।- প্র বাসী 
17) 6৮৪ 01121016£ 00919 816 0196098 1968160088 101 
10100001800 11108181155 10 1106 10011008] ৪100 0000- 
8010001081 1106186079 01 1810008 দা8908[1) 901)01819. 4811 10 
811, 006 0০০0৮ 1 009 71018106088 81) 801017190781156 
11061111806 006: 10706170018 06 00200100দ7,-- 
109 860/8]) 08008190100 08 101001850) 07016091110, 


চঙাগ 07)617 ; 10876809 ছা01] 101 1108 (770818- 
(028 8106060৮800 106110) +-4111701%911075812770070 


গান্ধীজীর দশন সম্বন্ধে অধাক্ষ অগ্রবাল একজন বিশেষজ্ঞ । 
বর্তমান পুস্তক তাহার বিথাত গ্রস্থের অনুবাদ । 
অনুবাদ সরল ও মুলানুগ ।-আ নন্দ বাজার 


অধাক্ষ প্রীমন্লানারায়ণ অগ্র- 
এ] বা বালের পুস্তকটি সময়োচিত এবং 
তি মাতৃভাষার সাহাযো সর্বোচ্চ 


শিক্ষাদানের সম্ভাবনা! আছে কি 
না বা তাবাঞ্চনীয় কি না সে সম্বন্ধে কোন তয় ব| অবিশ্বাস বদি থাকে 
তবে তাকে দূর করে দিতে যথেষ্ট সাহাধ্য করবে।'- মহাত্মা গান্ধী 
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হাতে. িইধানি ছাত্রকপ্মীদের কাছে অমূল্য 
িইসস্মুলক্ক সম্পদরপে বিবেচিত হবে। অনুবাদ 





পুস্তকখানি রাজনৈতিক গঠন- | 


"হতে পারে তাই এ গ্রন্থে 





হুমায়ুন কবিরের 


2. মোগলেম বাজনীতি 


মুছে বিংশ পরিবদ্ধিত ছিতীয় সংস্করণ বারে! আন! * 
শতকের আত্তর্জীতিক পরিপ্রেক্ষিতে ও এতিহাসিক জড়বাদের পট- 
ভূমিকায় ভারতবর্ষের রাজনীতি, নমাজনীতি ও অর্থনীতি গড়ে উঠছে। 
বৈধষাময় অর্থনীতিক কাঠামোকে উৎথাৎ করে ধর্মনিরপেক্ষ বৈষম্য- 
হীন এক রাষ্্রনীতিক ছকে ভারতবর্ধকে পরাধীনতার পাঁপ থেকে 
মুক্ত করাই নুতন সমীজমানসের ডাক। ধর্মের কিংবা! সম্প্রদায়ের 
নামে ইতিহোর শ্লোগান দিয়ে সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা 
সমাজের মৃত্ার আবাহন করার নামাস্তর মাত্র। সেদ্দিক থেকে 
বলতে বাধে না! যে, ভারতবর্ষের কাঁলাস্তরের এই মন্ধিক্ষণে হুমায়ুন 
কবিরের 'মোদলেম রাজনীতি, সত্যিই আশাপ্রদ। একটা বৃহত্তর 
উদারনীতিক দৃষ্টি নিয়ে কবির সাহেব সাঁ্রদায়িক আবর্জনা ছড়ানোর 
বিরুদ্ধে ভার প্রগতিশীল মনের বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। 


মিনু মাসানির 
500/77571 /220%5212724 পুস্তকের নূতন দৃষ্টিতে 


প্রাপ্তুল বঙ্গানুবাদ ৷ তাঁরতবর্ষের রাষ্ট্র 


নৈতিক মহলে এই বইটির ব্তধান্য়ে সমাজ তন্ত্রবাদ 


বাদামুবাদের আর অস্ত নেই। মাসানি বারে। আন 


ভার রচনায় গান্ধীজির মত ও পথকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করেছেন। 
ভির58878988888885789888885৫ 


দ্ধকালীন অর্থনীতিকেমন ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত 


করে যুদ্ধোত্বর অর্থনীতিতে যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি 


বিশদভাবে আলোচিত বারে? আনা 
হয়েছে । ভাষার প্রাপগ্রলত। বিষয়বস্তুকে সহজবোধা করে তুলেছে। 
টাটা-বিড়ল+গ্ুভূতির 


'প্রদিদ্ধ270%164) 71727 
এর বঙ্গানুবাদ ।**্াহারা 


ইংরাজী গ্রন্থখানি পড়িবার বোম্বে-পরিকপ্পন! 
স্থযোগ পান নাই, অথচ ১ম থও-১২ ২য় খও--১২ 
বৌঁশ্বাই পরিকল্পনীর বিষয়বস্তু জানিতে আগ্রহশীল তাহার! এই 
পুস্তকখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন ।- আনম্কবাজার 





মিনু মাসানির 
(গ্রন্থকার আমাদের থাছ্ভসমস্তা তথ। খাস্বন্তুর 
প্রকৃতি ও রকমভেদ, প্রকৃত থাগ্ের শে!চনীর খাদ্য 
অভাব ও তজ্জনিত স্বাস্থাভঙ্গ এবং তরাবহ 
মৃতার হার প্রভৃতি বিষয়ে যুলযবান গবেষণা বারো আনা। 


করিয়াছেন এবং কি প্রকারে দেশকে এই শোচনীয় ধ্বংসের 
ভাত হইতে রক্ষা কর। যাইতে পারে তৎসম্বপ্ধে সবিশেষ 


হ্কাম্যভ্রুঙ্ম যাতে স্বচ্ছ হয় সেদিকে অনু- | আলোচনা করিয্সাছেন। এই গ্রন্থের বহুলপ্রচার বাঞনীয়। 
বারে। আন? বাদকের দৃষ্টি ছিলো।' শ্রী হর্ধ | তাবা প্রাপ্রল ও ছাপা উৎকৃষ্ট ।-আ নন্মবাজার 
পুর্বাশ।-প্রকাশিত অন্যান্ত বইএর তালিকা সংগ্রহ, করুন 





এ্রম্চা্পক্ষ £ 
পুর্বাশা লিমিটেভ- গি)৬, গরণেশচন্ত্র এভেহ, কলিকাতা )৬ 





৪২২ 


পল্লীমাতার বিভিন্ন চরিত্রের যে সকল নকলা ও চিত্র সহজিয়া ছলোর 
কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহ! অনবগ্য হইয়াছে, এগুলিকে তিনি সার্থক 
ভাবে “কবি তীর্ধের পাঁচালি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। শিল্পাচার্া 
ননালাল বনু পল্মাবক্ষ, পদ্মার চর, ও পন্মাতীরস্থ পল্লীর যে কয়েকখানি 
ছবি অঁঁকিয়াছেন তাহা রবীন্রদাছিতো নৃতন উপাদান যোগাইবে | 
পল্লীজীবনের বিতিন্ন দৃণ্ভ ও চরিত্রের আরও বহু চিত্র কবিতাগুলিকে 
বীম্ডিত করিয়াছে। কবিতাগুলি পড়িরা দরিদ্র অবজ্কোত পল্লীর বুকে 
রত্বথনির মত কবি-উপদীবা নানা উপাদানের সাক্ষাৎ পাইয়। পাঠক 
আনন্দিত হইবেন। 


জীবন ও যুদ্ধ--ই্রনঙ্গিনীকুমার পাল। প্রবর্তক গাঁবললি- 
শাদ? ৬১ বহুবাঞ্জার ছাট, কলিকাতা। ১৯১ পৃষ্ঠা, মূলা ৩২। 


দিল ডাক-_এ্রপরিমল মূুখোপাধ্যায়। বুক ষ্ট্যাপ্জ, ১1১1১এ 
বহ্িম চ্যাটার্জি দত্ীট, কলিকাতা । ১৯৫ পৃষ্ঠাঃ মূলা ৩২। 
প্রথম গ্রস্থের লেখক ইতিপূর্বে 'মর প্রদীপ? নীমক গল্স-গরন্থে রেগুনে 
জাপানী বোমাবর্ষণের সময় বশ্মী প্রতাগত ভারতবাসীর দুর্গম অভিযানের 
কাহিনা লিখিয়া পাঠকের দুষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই উপন্যাসে 
তাহারই বিস্তারিত বিবরণ সহ একটি করণ “কাহিশী বাঙ্গালার ১৩৫. 
মালের পটভূমিকাঁ রচিত হইর়াছে। বিগত যুদ্ধের সময় জাপাশীদ্ের 
রেছুন আক্রমণের সময় লক্ষ লক্ষ ভারভবানী সর্বস্বান্ত হইয়া যে ভয়াবহ 
ছুঃধ-ছূর্দশার মধ্যে ভারতে ফিরিয়া আদিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং 
ফিরিয়াও যুদ্ধের অবগ্ঠগতাবী ফলম্ব্ধপ মুনাফাখোর, চোরাবাঞ্জার ও লীগ 
গবর্ণমেন্ট সু ১৩৫*-এর ছুিক্ষের কবলে পড়িয়া! যে অবর্ধনীয় কষ্ট ও 
দুর্দশার ননমুখীন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনায় লেখকের লেখনী স্বাণে 
স্থানে তাবাতিশযো উচ্ছ দের মাত্র! অঠিক্রম করিলেও মোটের উপর 
উপন্তাসথানি হুখপাঠ] হইয়াছে । পাখা ও সিছুবৌদির স্রিগ্ধ মধুর 
চরিত্র মনে রেখাপাত করে। বিগত সর্কবগ্রানী যুদ্ধ ও গবর্ণমেণ্টের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বোষণ। কগিধা সব্বহার! অমানিতা ছুর্ভাণিনী মুক্তার 
জীবনাবদানের বিয়োগাস্ত করণ কাহিনী অও্রর স্পর্শ করে। 


দ্বিতীয় গ্রন্থ বন্না ও তারতব্মের সীমান্তে যুদ্ধের প্রয়োজনে গঠিত এক 
বিরাট দৈগিশিবিরের পটতৃমিকায় রচিত হইয়াছে। ৮/19770718 
05100825৩০৪ বাতীত অন্ত এক প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে বনু ভারতীয় 
ও অন্যান্থ জাতীয় নারীর সমাবেশ হয়--যথ! কর্শের অবকাশে উচ্চপদস্থ 
কন্মচারীর অধমর-বিনোদিনী সঙ্গিশী হিসাবে । এইরপ একটি কন্মন 
লইয়! একটি বাঁঙালীর মেয়ে শ্বামীর সহিত বনিৰনাও না হওয়ায় এই 
পরিবেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল এবং রূপের জৌলুসে, ফ্যানানে ও 


জা 
রাজজ্রোহিতামূলক বঙ্িয়া গভর্ণমেপ্ট কৰক “বাজেয়াপ্ত” 
স্বল্ল না 
সন্ধলক £ শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
*শ্বদেশী” যুগ হইতে বর্তমান বাঙলার নবযুগ পর্যাস্ত দেশের জাতীয় সঙ্গীতের 
পরিবদ্ধিত অপূর্ব সঞ্চযন। বিশ্বজাতির জাতীয় সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার 


তথা! ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ত্রমর্গরিণতির তথাসম্বলিত ৪২ পৃষ্ঠাব/ালী 
তৃমিক1। খ্যাত, অখ্যাত, অজ্ঞাত ও বিস্মৃত কবিদের অমংখা সঙ্গীতে সমৃদ্ধ। 


প্রকাশিত হইল মূল্য পাচ টাকা 


প্রকাশক__উব! পাবলিশিং হাউস 


৩৪নং মহিম হালদার স্্রাট, কালিঘাট, কলিকাতা 











গ্রবালী 





১৫৭ 


চট্লতার় রঙ্গিনীনমাজের শীর্মস্থান অধিকার করিল। কিন্তু প্রজাপতির 
মত তীর আলোক, প্রাচুর্য ও ভৌগরবাননার বিপুল সমারোহের মধো 
থাকিয়াও অবশেষে স্বামী ও পুত্রের অন্তগৃঢ় স্মৃতি ও ঘরের মায়া 
তাহাকে 'দিল ডাক' এবং সব ছাড়ি গৃছে ফিরিয়া দে স্বামীর সহিত নৃতন 
করিয়া ঘর বাঁধিতে মনস্থ করিল কিন্তু আরন্ডেই গোঁরার গুলির আঘাতে 
শিশুপুত্র হারাইয়াও বাধনহর! জীবনের স্রোতে পুনরায় ভাসিয়। যাইতে 
অন্বীকৃতা হইল । মিতার চরিত্রে গ্রন্থকার মনভ্তত্বের হুনিপুণ বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন, সৈম্তাবাসে ইংরেজ, আমেরিকান ও ভারতীয় বহু পুরুষ ও নারী 
চরিত্রের সহিত মিতার:আলাপ ও নংলাপ উপভৌগা। কিন্তু যে জন্য 
এই পুস্তক প্রশংসার দাবী করে তাহা এই--যে হতভাণিনী নারীগণ বর 
মন যোগাইতে পুরুষের কামনার ব্ছিতে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মাহুতি দিল তাহাদের 
অন্তরের কোণে গৃহকোণের প্রতি, শান্তিপূর্ণ শাস্ত জীবনের প্রতি নিরদ্ধ 
কামনা এবং বাহিরের উচ্ছ জুল পঙ্কিল ভোগবহুল জীবনের প্রতি বিভৃষণা 
সময়ে সময়ে রঙ্গিনীগণের জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং গ্রন্থকার 
দরদী মনের অন্তৃষ্টি লইয়া তাহা লক্ষা করিয়াছেন। 


শ্রীবিজয়েন্্কৃ্ণ নীল 


কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার _্বিতৃতিকূতণ মুখো- 
পাধার়। জেনারেল প্রিন্টান” এও পাবলিশার্স। ১১৯ ধণ্মল দ্্ীট, 
কলিকাতা। মূলা দুই টাক] । 
কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার এই তিনটি নাম একগঙ্গে উচ্চারিত 
হইবার দঙ্গে সঙ্গেই মানসপটে ভাসিয়া উঠে হিংসা-দ্বেষে উন্মত্ত বাংলা ও 
বিহারের হিন্দুদুদলমান উভয় সংপ্রদীয় কর্তৃক অনুষ্টিত ধ্বদের তাওব- 
লীলা আর নরহত্যার নারকীয় দৃশ্যের ভয়াবহ চিত্রমালা। সভা মানুষের 
এই উলস বব্বরত! বহু কবি শিল্পী ও কথাসাহিতিকের হৃদরকে বিচলিত 
করিয়! তাহাদিগকে সাহিত্যরচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বিঠতিবাবু 
খাটি শিজীর শিরাঁসক্ত মন লইরা ঘটনাগুলিকে অনুধাবন করিয়াছেন 
এবং নিজের আভজ্ঞতা ও অনুভূতিকে 'বিশ্বাদ', 'প্রারশ্চিত্ত এবং 
'সতাগ্রহী? এই তিনটি গঞ্জে রূপারিত কারবার প্রয়াস পাইয়ছেন। 
গল্পগুলিতে লেখকের মনের ঝাঁজ মিশে নাই বলিয়া সেগুলি রনোত্ীর্ণ 
হইয়াছে । বইথানি শেষ করিলে একটি ছবি যেন জীবন্ত হইয়] চোখের 
সামনে ভাঁদিতে থাকে-বিশ্বাম? গল্পের কাফের-হতার প্রধান নায়ক 
রহমান অগ্রিবেষ্ঠিত বাড়ীতে বসিয়। দেখিতেছে, তাহার হুকুমে পরিচালিত 
গুণ্ডাদের দ্বারা সর্বধথান্ত সদ্য সকল শ্বজনবিয়োগ-কাতর বাল্যবন্ধু 
পরেশ তাহারই কন্যাকে নিশ্চিত মৃত্ার হাত হইতে উদ্ধার করিয়া 
নিরাপদ স্থানে ব্যাকুল বাহুবদ্ধনে আশ্রয় দিয়াছে। 'গ্রায়শ্িত্' গল্পে 
সামেদের মৃত্যুকালীন মর্ধান্তিক উক্তি ; “আমি মুসলমান-কিরণ নয় 
--সামেদ-কি হবে_কে প্রায়শ্চিত্ত করবে--” পাঠকের মনে এক 
অপূর্ব ভাবাবেগের সঞ্চার করে। সত্যাগ্রধী গল্পে লেখক একটি প্রশ্নের 
উত্তর উহা রাখিয়াছেন। নারীর উপর অত্যাচারকারীকে হতা। করিয়া 
মহাত্বার মন্ত্রশিতত, ত্রিশ বৎসর যাবৎ অহিংসাব্রতী রঘুবর সিংহ কি ব্রাত্য 
হইয়াছিবেন?.*এর জবাব নোয়াখালিতে মহাত্মা শবয়ংই দিয়াছিলেন। 
তিনি বলিয়াছিলেন যে, নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য আততায়ী নিধন 
প্রায়-অহিংসার কাঁছাকাছি--"[3087986 810:080] 60 1100%10- 
101)00,) 


এই গল্পুস্তকখানি শুধু যে রমসথষ্টি হিসাবেই সার্থক হইয়াছে তাহা 
নয়, ইহাতে ভাবনার খোরাকও আছে প্রচুর। হিন্দু মুসলমান উততয় 
সম্প্রদায়ের মধো বীহারই দৃষ্টি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সবার] আবিল হইয়া 
আছে, তিনিই এই পুস্তকে আত্মদর্পন করিবার যোগ লাস করিবেন। 
এই আত্মধ্বংসী সাশ্প্রদাক্িকতাওর অবসান এক দিন হইবেই-_এবং এই 
ধরণের সাহিতাই আপাত বিচ্ছিন্ন, পরস্পর বিষণমান হিল মূলমান 
উত্তর সন্্রদায়কে বাণীমালোর বন্ধনে আবদ্ধ করিবে। 


মাঘ 

চায়নার সেরা কাহিনী-প্ররবীন্রকুমার বস্থু। কো- 
অপারেটিক বুক ডিপো, ৫৪, কলেজ গ্রীট, কলিকাতা_মৃল্য তিন 
টাকা । 

অধ্ঠেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমূখ শিল্সসমালোচকদের কল্যাণে 
চীনা চিত্রকলা রসের সহিত আমাদের অল্পবিস্তর পরিচয়সাধন 
হইয়াছে, কিন্তু চীনা সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালী পাঠক-দাধারণের 
অজ্ঞতা! অপরিসীম । অথচ চীনদেশে এমন বয়েক্জন কথা- 
সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছে যাহাদের রচনা! বিশ্বস।ঠিত্যে স্থান 
পাইবার যোগ্য । সান্প্রতিক বাংলা-দাহিত্যের জায় বর্তমান চীন! 
সাহিত্যেরও চরম উৎকর্ষ তার ছোট গঞ্জে। সর্বপ্রকার বানল্য- 
বর্জিত চীন! চিত্রকলা, যেমন স্বল্প রংও সামাগ্ত দু-একটি 
রেখার টানে বিশেষ একটি ভাবকে ফুটাইয়া তোলে, চীন! ছোট 
গ্ও সেই ধরণের-__অনাড়ম্বর মিতবাক ও ভাবগর্ভ। শ্রীযুক্ত 
রবীন্্কুমার বন্ধু কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চীনা গল অন্থুবাদ করিয়া বাঙালী 








৯ 


পাঠকদের উপহার দিয়াছেন । বর্তমান পুস্তকে ইয়াও-গুয়ে-ইয়েন। 


মাই-চিয়েৎ-হন, দেন-হুং-ওয়েন, চাংপিয়েন-ঈ এই চার জন 
লেখকের চাৰিটি গল্প গ্ভান পাইয়াছে। তনুধ্ো সাই-চিষ়েহুনের 
'কষযিঞু চন্দমা' গল্পাট শুধু চীনা সাহিত্যের নহে, বিশ্বদাভিত্যের 
অগ্গতম সেরা কাহিনী বলিয়া সমানৃত হইবে । গল্পটি আগাগোড়া 
বার্থ জীবনের বেদনারসে উচ্ছৃপ, অথচ ইহাতে লেশমাত্র আতিশধ্য 
নাই-করুণ রসের এমন সংযত প্রকাশ যে-কোনো দেশের 
সাহিত্যে দুক্মভ। হাফ বেকড' আর "ঘনান্ধকারে' এইট ছুষ্টটি 
গল্পে চীন-জাপান যুদ্ধের নিপুণ আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এগুলির 
মধ্যে তাহার জাতীয় জীবনের স্পন্দন আমরা শুণিতে পাইতেছি। 
চাং-লিয়েন-ঈর গঞ্জটিতে চীনাদের লামাজ্জিক পরিবেশের কথক্চিং 
পারচয় পাওয়া যায়। এই গল্প চারিটির ভিতর দিয়! চীনের জাতীয় 
আত্মার স্বরূপ যেন আংশিক তাবে আমাদের নিকট উদঘাটিত 
হইয়াছে। 

'ইতা সর সেরা গঞ্জের অনুবাদক রূপে রবীন্ররবাবু যে ক্ষমতার 
পরিচ় দিয়াছিলেন বর্তমান পুস্তকে তাহার ক্রমবিকাশ, বিশেষতঃ 
সংলাপের ভাধাস্তরকরণে তার কুশলতা আমাদগকে আশাহত 
করিয়াছে । যে সকল দিকপাল ঢীন| সাহিত্যিকের গঙ্গের অনুবাদ 
বর্তমান পুস্তকে স্থান পাইয়াছে, ভূমিকা লেখক সামান্ ছু'চারুটি 
কথার তাহাদের সাহিত্য-রচনা মৃগ্ স্ত্রী ধরাইযু! দিবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। বইয়ের নামটি সম্বন্ধে কিন্ত আমাদ্র আপত্তি আছে। 
চীনের সের! কাহিনী হইলেই শোভন হইত-“চাষনা' শুনিলে 
হোমিওপ্যাথিক উধধ বিশেষের কথাই আগে মনে পড়ে। 


দেশবিদেশের কথা 


৪২৩ 





্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডী-পুজা ও কথা-_ছ্রউদেশ চক্রবর্তী । 
প্রানিস্বাম_-১২০।৭, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 
্রন্থকারের মিকট। মূল্য দশ পরল]। 


ইহাতে সংস্কতে ই্রগ্রমঙ্গলচণ্তী তোর, ধ্যান, প্রার্থনামন্ত্ 
এবং সরল বাংলায় পয়ার ছন্দে লিখিত মঙ্গলচগ্ডী দেবীর 
পাচালীকথা লত্বিবেশিত হুইয়াছে। প্রত্যেক বর্ধপরাণ হিন্দু 
পরিবারে গৃহ্পঞ্জিকার ন্যায় এই পুস্তকের আদর হওয়া 
উচিত। 


লে মিজেরাবল __ভিজ্ঞর ছিউগে|। অন্বাদক-_শ্রপবিত্র 
গঙ্গোপাধ্যায় । লাছিত্যিকা, ১২৩ আমহাষ্ গ্রীট, কলিকাতা। 
মূল্য ২২ টাকা। 


_ বাংলাদেশের সাহিত্যরলিকদের নিকট ফরাসী কথা- 
সাহিত্যিক তিজ্ঞর হিউগো আর তার অমর উপজাস লে 
মিজেরাবলের নুতন করিয়! পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন মাই। 
পুন্তকখানি বিশ্বপাছিত্যের অঞ্ততম শ্রেষ্ঠ রত্ব হিপাবে কালজয়ী 
হইয়া আছে। বহুপুর্ধে মনোমোহন রায় কৃত ইহার এক- 
খানি বাংল! অনুবাদ 'ল। মিজারেবল” এই ভূল নামে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । সেখামি "অক্ষম অনুবাদ। আমাদের দেশের 
কোন কোন শিক্ষিত মহলেও যে, এ ভুল মামই চলিতেছে 
সম্ভবত: উজ্জ পুস্তকখাশিই লেক্গত দায়ী। যাহা হোক, 
বর্তমান অন্গবাদ যিমি করিয়াছেন বাংলা আন্বাদ-সাছিত্যে 
তাহার প্রতিষ্ঠা মাছে । পবিভ্রবাবুর কৃতিত্ব এই যে, স্ঠাহার 
অনুবাদে যূলের রস ও বৈশিষ্য অঙ্ুন আছে, উপরস্ভ তাহা 
সাহিত্যিক পৌন্দর্য্যে মঙ্িত ফূইয়াছে। হিউগোর বিরাট 
সৃষ্টি তাহার হাতে পড়িয়া বিশ্কত হয় নাই। এই উপজ্ঞাসের 
মায়ক অন্মছুঃখী আপা ভালজার বিচি জীবনকে কেন্দ্র করিয়! 
অপরিসীম দরদ দিয়া ছিউগো যে বিয়োগাস্ত কুহিনী রচন! 
করিয়াছেন তাহ! মুগ যুগ ধরিয়! বিশ্বের সকল দেশের” সকল 
বয়দের পাঠকপাঠিকাদের আনদ্দ-বিধান করিয়া] আলিতেছে। 
পবিভ্রবাবু-বাংলার কিশোর-কিশোরীদের জজ এই সংক্ষেপিত 
অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইন্থার কল্যাণে তাহার] 
হিউগোর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-স্থগ্রির সহিত পরোক্ষভাবে পরিচিত 
ফইবার স্থগোগ লা করিবে। 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


গেশ-ধিএেশের থ্থা 


নিখিল-বঙ্গ আবৃতি প্রতিযোগিতা 


বিগত €ই পৌষ উত্তরপাঁড়া ভরিনারাধণ শ্মতি পাঠাগারের 
উদ্লোগে ৩য় বাধিক নিখিল-বঙ্গ আবৃত্তি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান 
সুসম্পন্ন হইযাছ্ছে। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীমন্মধমোহন 
বন্ধু এই অঙ্ুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং প্রবাসীর অন্ততম 


সচঙ্কারী সম্পাদক শ্রীননীকুমার ভদ্র প্রধান অতিথিরূপে ইহাতে 
ঘোগদান করেন। পাঠাগার-সম্পাদক ভ্ীপচঢু মুখোপাধ্যায়ের 
কর্মতৎপরতায় অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। সভাপতি 
মহাশয় এবং ন'লশীবাবুর বিচারে সাধারণ বিভাগে পাচু লাগাল, 
ভ্াত্রবভাগে অরুণ মুখোপাধ্যায়, এবং মহিলাবিভাগে মায়! 
মুখোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। 


৪২৪ 


সপপপাপিসপাসপি পাপ পিসি 





১৩৫৫ 


্ 


ঝাড়গ্রাম সেবারতন কর্মৃকেের আংশিক দৃষ্ধ 


ঝাঁড়গ্রাম সেবায়তন 
গত পৌঁধের উত্তরায়ণ সংক্রাপণকালে ঝাঁড়গ্রাম সেবায়ভনে 
ভারতের নান। স্থান হইতে আগত দর্শকমণ্ডলী এবং স্কানীয় সহর 





সেবাঁ়তন টিকিৎসালয় 


ও পার্শ্ববর্তী পল্মীবামী জনগণের সমাবেশ ছুই দিবসব্যাপী বিভিন্ন 
চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ অনুষ্ঠানসহ বার্ধিক উৎসব হমপ্পর হয়। 
সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন মেদিনীপুর জিলা বোর্ডের 
চেয়ারম)ান শ্রীদেবেল্রমোহন ভট্টাচার্য) মহাশহ। তিন বদর 
ূর্কে স্বামী প্রেমানন্দ কর্তৃক প্রতিষিত এই আশ্রমে আচার্য্য স্বামী 
সত্যনন্দ গিরি কয়েকটি উৎসাহী কর্তার দাহাযে তারভীয় মংস্কৃতি- 
মূলক আদর্শ ও পদ্ধতি লষ্য়া বাংলার এই অত্যন্ত অবহেলিত অথচ 
্বস্থ্াকর স্থানে কৃষি, গোপালন, শিল্প, চিকিৎসা, শিক্ষ। ও 
আধ্যান্তিক সাধনার ব্যবস্থাপহ এই আশ্রম পরিচালনা করিয়া 
আনিতেছেন। জনগণের দেহ মন আত্মার উন্নতিবিধারক 
কণ্ানুষ্ঠানই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য । এই সময়োপযোগী কল্যাণ- 
গ্রদ প্রতিষ্ঠানটিকে যথাসাধ্য সাহাধ্য করা দেশবাসীর কর্তৃব্য। 


আয়ুর্ষেবেদ সংস্কৃতি পরিষদ 

সম্প্রতি তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ত্রীয় সরকার জাতীয় চিকিৎসা- 
কপে আমুর্বেদকে নর প্রতিটিত করিবার প্রয়োঙ্জনীয়তা সস্ধে 
চেতন হইয়া উঠিষাছেন। কলিকাতার কয়েকজন বিশি 
আরুর্ধেদ চিকিংমকও উক্ত চিকিৎসাশান্ত্রের পুনকজ্জীবনকে 
বিশেষ তৎপরতার সহিত কাজ হুরু করিয়া দিয়াছেন। অ্াঙ্ 
আমূর্বেদের প্রত্যেকটি বিষয় যাহাতে বর্ধমান কালোপযোগী হয 
ও বখোচিত উৎকর্ধগাভ কৰে সে উদ্দেস্তে তাহারা "আঘূর্ষেদ 
সংস্কৃতি পরিষদ" (কার্যালয় ২২৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা) 
নামে একটি সমিতি গঠনে ব্রতী হইয়াছেন। আযুর্কেদের প্রচার 
ও প্রসার ছাড়া একটি জামুর্বেদীর গবেংণাগার প্রতি্ঠ। করার 
সন্ক্পও তাহাদের আছে। সম্প্রতি উক্ত পরিষদ বহু তথ্য 
সম্ঘলিত একটি “নাক পুস্তকাপ্রকাশিত করিয়াছেন 

পশ্চিম বাংল! সয়কারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে পারিগে 
উপরোক্ত শ্রতিঠানটি দ্বারা আমূ্কেদ শান্তর লুণ্ত গৌরব 
পুনকুদ্ধারের বিশেষ সহায়ত! হইবে । 





“সতম্‌ শিবম্‌ হুনদরমূ 
নাম়মাযু। বলহীনেন লভ্যই” 


-স্স শও্ও 


্াক্ভন৩ ৯৩০০৪ 








৫ম সহখ্থা 








বিবিধ প্রসঙ্গ 
যাতনা রাউটার টি 
গান্ধী মহা প্রয়াণ 
ভুনাএহ ওলা ও রাজারা জলির 


১৬ই মাধ, শুক্রবার, ভারতের দুপ্ধিন। গান্ধীজীকে হতা। 
করিয়। নাথুরাম বিনাঁয়ক গড়সে প্রমাণ করিয়া দিল যে হিংসায় 
পৃথিবী আজ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তার প্রভাব ভারতবর্ষেও 
ব্যান্ত হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট যে রক্ঞারজির 
সুচনা হয় কলিকাতার বুকে, তাহা আজ প্রসারিত হুইয়াছে 
চট্টগ্রাম হইতে পেশোয়ারে | ইহার দাপটে কত লোকের 
প্রাণ গিয়াছে, কত শিশু পিতৃ-মাতৃহীন হইয়াছে, কত সহত্র 
সহশ্র স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে এবং কত কোটি 
টাকার সম্পত্তি লুঠিত ও দগ্ধ হইয়াছে, তার হিসাব হয় নাই, 
কথনও হইবে বলিয়াও মনে হয় না। যেক্ষতি আমাদের 
হইল, তাহ! অর্থের উপর দিয়া গেলে আমাদের মনে কে!ন 
ক্ষোভ থাকিত না হয়ত। কিন্তু মুপলিম লীগ প্রবর্তিত এই 
অমানুষ রা্গনধীতি যে আমাদেরও পশুর অধম করিয়া দিল, 
খেই অপমানে ও বিক্কারের দ্বালায় সতর মাস পুড়িয়। পুডিয়া 
গান্ধীজী আমাদের মধ্য হইতে সরিয়। গেলেন ; তার প্রানি 
আমাদের সামাঞ্জিক জীবনকে বহু দিন ক্লিট করিয়া রাঁখিবে। 
গান্ধীজীর শ্রাঙ্ধের উপলক্ষে যে কর্মব্যন্ততা ছিল, তাহা 
আন্ব অবসান হুইয়াছে। সমাজের মনে দেখিতেছি একটা 
অবসাদ। 

আমাদের কবি এক দিন আমাদের শুনাইয়াছিলেন, “মোর 
হরে না করিও শোক ।” গাধীজীও তার জীবনে এই শিক্ষাই 
আমাদের দিয়! গিম্নাছেন যে ভগবানের কাঁজ তিনি করিয়। 
যাইতেছেন, সেই কাজের প্রয়োজনেই তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে 
হইবে এবং সেই কাজের প্রয়োজনে যত দিন তাহার উপস্থিতি 
প্রয়োঞ্জন, তত দিনই তিনি বাঁচিয়। থাকিবেন। তিনি অবস্ঠ 
আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন যে এক শত পচিশ বৎসর তিনি 
বাঁচিয়। থাকিতে চান তার কল্পনার ও আকাক্ষার ভারতবর্ধকে 
গড়িয়া তুলিবার জন্ত। সেই কাঁজ অপূর্ণ রাখিয়া গেলেন। 
ইহার কারণ আমর] ধু'জিয়া পাই না। একটা কথ! আমাদের 


য্রণা দিতেছে । যে হিংসার উন্মাদনা পনর মাস ভারতবর্ধের 
বুকে তাহাকে দেখিতে হইয়াছে, তাহার ফলে বীচিয়া থাকিবার 
স্পৃহাও তাহার মন হইতে শিথিল হুইয়৷ যাইতেছিল। অনেক 
সময় তাই মনে হয়, নাধুরামকে নিিত্তমাত্রয়পে ব্যবহার করিয়া 
তাহার প্রাণের ভগবান ভক্জের মন্ত্রণার লাঘব করিলেন কি ? 
আজ গান্বীজ্বীর পঞ্ভৃতসমটি দেহের অন্থকণার ভগ্ম 
ভারতের নদ-নদীর জলশ্রোতের বুকে ভাসাইয়া দিয়া আঁমা- 
দের দেশের লোক ফিরিয়াছে পুজ্ামন্দিরে । সাধারণ 
মানুষ এই দৃষ্টে অভিভূত হইয়] পড়ে। সাধক যাহারা তাহারা 
শুস্ত মন্দিরে ভাব-মুণ্ির প্রতিষ্ঠা করেন; সাধনায় নিমগ্ন হইয়া 
যান মৃত্িকে প্রাণময় করিতে । আজ ভারতের দিকে দিকে 
সেই অস্ফুট আকাঙ্ষাই ধ্বনিত হুইয়! উঠিবার. জবস্ত চেষ্টা 
করিতেছে । ভারতের “মহাত্মা” যে আদর্শের প্রতিঠার' জন্ত 
আজীবন তপপ্তা করিয়! গিয়াছেন, যে প্রেমধর্মের প্রতিষ্ঠার 
জন্য জীবনের শেষ কয়েক মাস সীমাহীন আকৃতি এবং অদম্য 
উৎসাহ্‌ লইয়া দিল্লীর প্রাপাদে-প্রাস্তরে প্রাণাস্ত চেষ্টা করিয়াছেন, 
সেই ব্রত আজও অপূর্ণ। বোধন তিনি আরস্ত করিয়া! গিয়াছেন, 
হিংস্ুক তাহার মঙ্গলঘট ভাঙ্ষিয়। দিয়াছে। অসমাপ্ত পুজা 
আমাদের সমাপ্ত করিতেই হইবে | এই ব্রত ও এই পুজা আমা- 
দের জাতীয় জীবনের মরণ-বীচন সমন্তায় পরিণত হইয়াছে । 
এই সমন্তা সমাধান না করিলে আমাদের নব অক্ধিত স্বাধীনতা 
ব্যর্থ হইবে, অসার্থক হইবে । ভারতের সমাজের বুকে দ্বেষ 
ও অনৈকা জিয়াইয়া রাখিয়া *এই স্বাধীনতা আমর! রক্ষা 
কবিতে পারিব না, এই আশঙ্কায় গান্বীজী আমাদের আত্মস্থ 
করিতে প্রাণপাত করিয়াছেন। গুপ্ত হত্যাকারীর গুলিতে . 
তাহার সেই চেষ্টা বার্থ হইয়াছে। কিন্তু তাহার অশরীরী আত্ব! 
ভারতবর্ধের এই কণ্ঠব্য নির্দেশ করিতেছে । [ও 
আজ এই নির্দেশের কথাই আমাদের মুতন করিয়া ব্যান 
করিতে হইবে । গান্ধীজীর উপস্থিতির সময় এই নির্দেশ বন্বন্ধে 


৪২৬ 
পাসম্পশি ও পাম্পি পপির 
আমর! নানা সংশয় প্রকাঁশ করিয়াছি, এই নির্দেশ লইয়! নানা 
তর্ক করিয়াছি । এই নির্দেশের ও তাঁর সাথকতার আলোচন! 
লইয়া সমাজতন্ত্রের মহাভারত স্বপ্রি হইয়াছে । আজ ভারতবর্ষের 
হিন্দুকুশ পর্বত হইতে চন্্রনাথ পাহাড় বেগ্রিত ভূ-থণ্ডের মধ্যে 
যে উন্মস্ততার সৃষ্টি হুইয়াছে, যে সমাজবিধ্বংসী কার্যাকলাপ 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের নৃতন 
করিয়া গা্ধীজীর নির্দেশের প্রকৃত মর্শ-কথা বুঝিয়া লইতে 
হইবে। ১৯১৯ সালের মধ্যভাগে যখন তিনি আসিয়া 
আমাদের রাজনীতিক জীবনের পুরোভাগে দাড়াইলেন, তখন 
আমাদের রাজনীতিক জীবন নান! কারণে ছত্রভঙ্গ | বিপ্লবী 
ও সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে ; বৈধ রাজনীতিক 
আন্দোলন বন্ধ্যা বলিয়! প্রমাণিত হুইয়াছে। দেশের জনগণের 
মন এই সব ভাবনা চিস্তা সন্বন্ধে নিরুৎসক ; তাহ]! আপনার 
ভাবনায় মগ্ন । সেই মন ছিল যৃঢ়, শ্লান,*মৃক ; সে ভাবনা সম্বন্ধে 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোন সম্যক জান ছিল ন|। শিক্ষিত সমাজ 
নিজেদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে, সমাজর্জীবনের ক্রমবদ্ধমান 
দারিজ্র্যের তাড়নায়, জনগণ মনের ভাবনা-চিস্তার একট] অর্থ 
করিয়া তাহা প্রচার করিতেছিলেন। পরদেশী শাসন ও 
শোষণের ফলেই যে এই দারিপ্রোর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা 
প্রমাণ করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। শিক্ষিত লোকের মনে 
অপমানের ভ্বালা, দেশের জনসাধারণের মধো দারিপ্র্যের 
তাড়না_-এই ভাবের ও বাস্তবের চাপে একটা! বিক্ষোভ ঘনীভূত 
হুইয়] প্রকাশের নুতন পথ খুঁঞ্জিতেছিল। গান্ধী সেই পথ 
কাটিয়া! দিলেন । গোপনত।র, বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী গোপনতার, 
বদ্ধ ঘরে মানব মন পীড়িত হইতেছিল ; গান্ধী্ী ভাঁডিয়া দিলেন 
সে গোপনুতার প্রয়োজন ; রাজপথের মাঝে “প্রকাশ্থ ষড়যন্ত্র” 
(০০92 0008]01780য) ঘোষণা করিয়া সকলের মন-বুদ্ধিকে 
করিলেন মুক্ত ; লোকের কর্শপ্রচেষ্টাোকে করিলেন সহজ 
গতিশীল ৷ 

সেইন্জন্ত দেখিতে পাই অসহযোগ আন্দোলনে আবালবৃদ্ধ- 
বনিতা মুজিক্নানের মতন একট! সহজ আনন্দ লাভ করিয়াছে । 
“স্বদেশী” যুগে, বিল্লবী ও সন্ত্রাসবাদী যুগে আমাদের দেশের 
মেয়েরা নানাভাবে সাঁহাযা করিয়াছিলেন নিঞ্জেশ্র স্বভাবসিদ্ধ 
আবর়র পশ্চাৎ হইতে অভিভাবকদের অমতে ও অগোচরে | 
এই গোপনতাঁর মধ্যে ছিল একটা! ভয়, একটা উদ্বেগ, একটা 
অনিশ্চয়তার আশঙ্কা । গান্ধীজী-প্রবপ্তিত পথে এই ভয়, উদ্বেগ, 
আশঙ্কা দূরীভূত হুইল। যু্ত আকাশের নীচে, মুক্ত প্রান্তরে 
দেশের মেয়ের] নির্ভীক কর্তবোর একট] সন্ধান পাইলেন । 
তাহাঁও ত্যাগের পথ, জীবনব্যাপী সাধনার পথ, নীরব, শান্ত 
পল্লী-পথের মত। 

এই সাধনা আত্মশুদ্ধির ; এই সাধন! সংস্কার বর্ধধনের, 
যে সংস্কার হিন্দু মুসলমানকে পরম্পর হইতে পৃথক করিয়া 
য্লাখিয়াছে, হিন্দু সমাজের বুকের উপর দিয়! ফালি ফাটিয়া সবর্ণ 








প্রবাসী 








অবর্ণ ডেদের সথষ্টি করিয়াছে এবং ভেদকে বিস্তার করিয়া! সহস্র 
ত্র ক্ষুদ্র গণ্ভীতে পরিণত করিয়াছে ভারতের হিন্দু-মুসলমান 
সমাজব্যবস্থাকে | এই সহত্র গণ্ভী তাঙিবার জন্ঘ গান্বীঞী 
আঁবেদন করিলেন মানুষের ভ্রাতৃত্বের নামে । সাশ্রদায়িক 
প্রীতির ধ্বনি এই আকৃতির বহিঃপ্রকাশ | ইংরেজের ব্যবসায় 
নীতির কল্যাণে ভারতবর্ষের নানা শিল্প বিন হইয়াছে ; গুছে 
গৃহে সেই শিল্প চলিত। এই ধ্বংসের ফলে কোটি কোটি 
লোক বৃত্তিহীন হইয়া একমাত্র কৃষিকার্ষোর উপর নির্ভরশীল 
হইয়া পড়িল, এবং বৎসরের মধো প্রায় চারি মাস কর্মহীন, 
বেকার জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইল। ভারতের প্রাচীন 
অর্থনীতিক ব্যবস্থায় দরিদ্র, অপুত্রক বিধবার পর্যাস্ত একট৷ 
বৃত্তি ছিল; “চরক| আঁমার নাতিপুতি” বলিয়া পে নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারিত। ইংরেজ সে বৃত্বি, সে ভরসা তাহার 
কাড়িয়া লইল। এই বৃত্তিহীনতার যন্ত্রণার কথা আমাদের 
কবি গাহিয়াছেন_-“তাতি কর্মকার করে হাহাকাঁর”-_ এই- 
ভাবে ছুরবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন | এই দেশব্যাপী ব্ৃত্তিহীনতার 
প্রতিকার চেষ্ট। অনেকেই করিয়াছেন কলকারখানার প্রতিষ্ঠা 
করিয়া। কিন্তু যেখানে চারি-পাচ কোটি লোক বৃত্তিহীন, 
বেকার, সেখানে এক কোটি লোকের নুতন বৃত্তির ব্যবস্থা 
করিয়া সমস্তার সমাধান হয় নাঁ। সেইঞ্জন্ত গান্বীপ্রী চরক। 
ভাতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলিয়া! গ্রাম্য শিল্পেক্ প্রতি দেশের 
শিক্ষিত লোকের কর্তব্যের কথা মনে করাইয়! দিলেন । এই 
প্রস্তাবে উপার্জন হয়ত প্রচুর নয়, কিন্ত কর্্মহীনতার যে গ্লাশি 
দেশের শরীর-মনকে আচ্ছন্ন করিয়া অপটু করিয়া তুলিতেছিল 
তাহা ত দূর হইতে পারে। সেইন্ট আপদ্স্ম রূপেও এই 
নূতন সংগঠনের জন্য আহ্বান করিতে গাদ্ধীজী দ্বিধা কপ্সিলেন 
না। বর্তমান যুগের যন্ত্রদানবের নান ব্যবস্থার তুলনায় চরকা 
ভাত তুচ্ছ হইতে পারে । কিন্তু এই যন্ত্রদানবের কল্যাণে মানুষ 
এত পরনির্ভরশীন হইয়া! পড়িয়াছে যে তাহার আত্মবিশ্বাস 
ফিরাইয়া আনিতে হইলে তাহাকে হইতে হইবে স্বয়ং-সিদ্ধ, 
নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আত্মনির্ভরঙ্ীল | এই ব্যবস্থার 
প্রস্তাব করিয়া গার্ষীজী যুগধন্কে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া 
অনেকে তাহা গ্রহণ করিতে পাঁরিলেন না। শিক্ষিত অশিক্ষিত 
প্রায় কেহই এই নূতন সত্য মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে 
পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। 

ইংরেঞ্জের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা অসহযোগ আন্দোলনের 
আঘাতে দুর্বল হইল, কিন্তু তাহার পুরাতন কাঠামোটী। প্রায় 
অটুট থাকিয়া গেল। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই সময় যে 
হানাহানি উগ্র হইয়া উঠিল, তাহার পূর্ণ সুযোগ ইংরেজ গ্রহণ 
করিতে পশ্চাৎপদ হুইল না। প্রায় আট বংসর ইংরেজের 
নান! কৌশল আমাদের সংগঠন শক্তিকে আঘাত করিয়াছে। 
লর্ড বার্কেনছ্েড ভারতবাসীর প্রতিনিধিকে বাদ দিয়া আমাদের 
ভবিষ্যৎ রাঁহীয় ব্যবস্থার উপায় উদ্ভাবনের জন্ত পাঠাইলেন সাইমন 


ফাস্ভুন 





কমিশনকে | ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনীতিক দল একত্র হইয়া 
তাহাতে বাঁধা দিল) ফলে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বস্তাপচ] 
হইয়| পড়িয়া রহিল। লাহোর কংগ্রেসে আহ্ষ্ঠানিকভাবে 
যখন পুর্ণ স্বরাজের আদর্শ গৃহীত হইল, তখন গাম্ধীী আর 
একবার বাত্বনীতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন । লবণ 
আইন ভঙ্গ করিয়া ইংরেজের রা শক্জিকে তিনি যে সংগ্রামে 
আহ্বান করিলেন তাহার মধ্যে দেশের লোকের যে সহযোগিতা 
পাওয়া গেল তাহা অদ্ভুতপূর্ব । অসহযোগের গণজাগরণকে 
তাহা ম্লান করিয়! দিয়াছিল বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে 
না| মুসলমান জনসাধারণ ইহাতে তেমন সাড়া দেয় নাই। কিন্তু 
মুসলমান ধাহার! এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন তাহার! 
খেলাফং আন্দোলনের ধর্শোন্মাদন!য় করিলেন ন1; একমাত্র 
রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে, রাজনীতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাহারা 
কারাগার ও অন্যান্য অত্যাচার বরণ করিয়া লইলেন। এই 


সময়েই মুসলমানগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খাঁন. 


আবছুল গফুর খার নেতৃত্বে এক অপূর্ব গণজাগরণ স্ক্ত হইয়। 
উঠে। স্বভাবতঃ পীমান্তের দুদ্ধর্ধ পাঠানকে ভ্চিনি অহিংসা- 
মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া এক নুতন কর্্মধারার সৃষ্টি করিলেন; দেশ 
ভাহাঁকে “সীমান্ত গান্ধী” নাঁমে অভিহিত করিয়া এই নূতন 
কর্শধারাকে অভিননিত করিল। 

গান্ধীপ্ধী ও ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড আরউইনের মধ্যে 
একটা বোঝাপড়া হইয়া! এই আন্দোলনের শেষ হয়। রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা হস্তগত করার পক্ষে এই আন্দোলনের প্রতাক্ষ কোন 
সার্থকতা নাই। কিন্তু দেশের লোক গান্বী-আরউন চুক্তির 
বলে এই ভরস|। পাইল যে তাহাদের সংগঠন শক্তি বাড়িয়াছে 
এবং অনু ভবিগ্ভতে কংগ্রেপের হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা স্স্ত 
হইবার পটভূমি প্রত্তত হইতেছে । লর্ড আরউইনের পরবর্তী বউ- 
লাট লর্ড উইলিংডন কংগ্রেসের এই শক্তির্ক্ষির নিশ্চয়তা 
সহজ মনে গ্রহণ করিতে পাঁরিলেন না । সুতরাং দ্বন্দ আবার 
ফুটয়। উঠল ; ধিতীয় আইন অমান্ত আন্দোলন আরপ্ত হইল। 
দ্মশনীতির দাপটে দেশের মনে যে বিদ্রোহের আগুন ধিকি 
ধিকি করিয়। হ্বপিতেছিল তাহা! নূতন পথে আত্মপ্রকাশ করিল 
১৯৩৫ সালের আইন অন্থসারে নির্বাচনের উপলক্ষে । এই 
শির্বাচনে সর্ধদল নিরপেক্ষ হইয়া এগারট। প্রদেশের মধ্যে 
আটটায় কংগ্রেসের জয়লাভ হুইল । কংগ্রেসের প্রভাব 
এইভাবে প্রমাণিত হইলেও বিরোধের অবসান হুইল না। 
ছই বংসর যাইতে না যাইতে আবার বিরোধ দেখা দিল। 

প্রচারবিদ ইংরেজ মুখে প্রচার করিয়! দিল যে ভারতবর্ষের 
বাষ ব্যবস্থায় ভারতবাসীর ক্ষমতা লগ্ডন হইতে নিয়ন্ত্রিত হয় 
শা যেমন হয় ন| কানাডা, অগ্রেলিয়ার রাষ্রী ব্যাপারে । এই 
ছুই রাষ্র প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন; লওন-প্রধাসী রাজার নামে 
শাসনকার্য্য চলিলেও, কানাডা ও অগ্রেলিয়ার মন্ত্রিসভার 
কর্তৃত্বে ও পরামর্শে রাজাকে চলিতে হয়| ব্রিটিশ দ্বীপের 


বিবিধ প্রসঙ-_গান্ধী মহা প্রয়াণ 


৪২৭ 





মন্ত্রী-সভার এই বিষয়ে কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। 
এই ব্যবস্থার নাম 1)01010101 3%8003। ইংরেজ বলিল, 
১৯৩৫ সালের আইনে এইপ্প অধিকারের কোন ইঞ্চিত না 
থাকিলেও ভারতবর্ধে [00710100 9686৪ 10 ৪০100, 
ভারতবর্ষে এই স্বাধিকার কার্য্যতঃ প্রচলিত আছে । এই কথাটা 
যে কত মিথ্যা তাহা প্রমাণিত হুইল যখন বিংশ শতাবশির 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়! উঠিল । কানাডা, অষ্লিয়ার রাষ্র-সভ] 
আলোচন] করিয়া, তর্ক করিয়া স্থির করিল জান্ীনীর বিরুদ্ধে 
ও ব্রিটেনের পক্ষে তাঁহাদের যুদ্ধে যোগদান করা উচিত ; দক্ষিণ 
আফ্রিকার রাষ্র-সভাঁয় এই বিষয়ে ভোট লইয়া টায়ে টায়ে 
ব্রিটেনের পক্ষেই যোগদান বাঞ্চনীয় মনে করা হুইল; আয়ার 
( দক্ষিণ আয়ারলাগু ) ত ব্রিটেনের এই জীবন-মরণ সমস্যায় 
নিরপেক্ষ থাকাই স্থির করিল এবং ব্রিটেন [0)02710100 
৪৮1-এর এই স্বাধিকার মানিয়া লইল | কিন্তু ভারতবর্ষের 
বেলায় ইংরেজ এই সংযম দেখাইতে পারিল না। কোনও 
ভারতীয় নেতাকে বা কেন্দ্রীয় পরিষদকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই 
ব্রিটেন ভারতবর্ষের পক্ষে, ভারতবর্ষের অছিরূপে, জার্ম্মীনীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ] করিয়া! বসিল; ভারতবর্ধকে ইউরোপের 
যুদ্ধে ঠেলিয়া দিল । 

কাধ্যের দ্বারা ইংরেজ প্রমাণ করিয়া দিল যে ভারতবর্ষ 
তাহার খাঁস জমিদান্ী। এই অপমান কংগ্রেস মানিয়া 
লইতে পারিল না; কংগ্রেস মন্ত্রীমগুলী আটটি প্রদ্শের শাসন 
কার্ধোর দায়িত্ব ত্যাগ করিল। আবার প্রমাণিত হইল যে 
ভারতবর্ষের জনমত পদদলিত করিয়া, দেশের জনমতের 
বিরুদ্ধে ই'রেজ শাসন ও শোষণ কার্ধায চাঁলাইতেছে। 
গান্ধীজী এই অপমানজনক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেস মন্ত্রী- 
মণ্ডলীর পদত্যাগ বাঞ্চনীয় মনে করিলেও, ব্রিটেনের বিপদের 
সময় তাহার যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে কোনরূপ ধাধা দিতে অনিচ্ছুক 
ছিলেন । তাহার ধর্শবুদ্ধি এইরূপ কাজের পক্ষে রীতিমত বিদ্ব 
ঘটাইয়] বসিল | বিপন্ন শক্রর গায়ে হাত তোল! প্রাচীন রণ- 
নীতির মতে অধর্্ম। এই ভাবাবেশে গান্ধীজী এই সমন্তার 
সময় তাহার কর্তব্য স্থির করেন নাই ; তাহার চক্ষে ব্রিটেন শক্রু 
ছিল না, জার্্দানীও মিত্র ছিল না, সমদশাঁ তিনি ; কর্তব্য স্থির 
করিয়াছিলেন ধর্পবুদ্ধির ও প্রেমধর্পের প্রেরণায় । পাপী 
অপাপী সমজান, এই শিক্ষা যুগযুগান্ত ধরিয়া ভারতবর্ষের 
জনগণকে চালিত করিতেছে এবং সে শিক্ষা জীবনে প্রতিফলিত 
করিবার অন্ত গান্ধীজী সাধন্খু করিয়া যাইতেছিলেন। এই 
সনাতন এঁতিহ রাষ্ীয় বাপারে প্রবর্তন করিয়া এক দ্বিধা ও 
অনিশ্চয়তার স্্টি করিল যাহা কংগ্রেসের চিন্তা ও কর্শধারাকে 
অন্থচ্ছ ও জটিলতাসস্থুল করিয়া তুলিল। গান্ধীজীর এই মনো- 
ভাবের বিরুদ্ধে সুভাষচন্ত্র বন্ু প্রতিবাদের ধ্বনি তুলিলেন ; 
ইংরেজের বিপদ ভারতবধের স্ুযোগ-_-এই বাস্তব বুদ্ধির 
আলোকে চলিবার জবন্ত তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া দেশ ত্যাগ 


৪২৮ 


পা 








করিলেন এবং ইউরোপ ও পূর্ব-এশিয়ায় ইংরেঞ্জের বিরুদ্ধে 
আয়োজন করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ভারশ্ববাসী রা গঠন 
করিতে পারে ও সৈন্যবাহিনী পরিচালন করিতে পারে । 
“নেতাজীর” চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে । কিন্তু যখন “আজাদ হিন্দ 
সরকার” ও “আজাদ হিন্দ সৈ্যবাহিলীর” ফাথা দেশের লোক 
জানিতে পারিল, তখন জন-গণ-মনের উচ্ছ্বাস গান্ধীর আদর্শের 
অনুকূল ছিল না, এই কথা স্বীকার করিয়! লইতে হইবে | 

গান্ধীজীর মহান্ভবতার সন্মান ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় 
দেখাইতে পারিল না| মুন্ধ-বিগ্রহের বিরুদ্ধে গান্বীকীর মনে' 
ভাঁব সর্বজনবিদিত | কংগ্রেসের নেতৃমগ্ডলী সকলেই এই 
মনোভাবের সমর্থক ছিলেন মা। ভারতবর্ষের রাষ্পরিচালনায় 
ভারতীয় জনগণের অধিকার স্বীকৃত হইলে তাহারা ব্রিটিশের 
বিপদে সাহাযা করিতে পাঁরেন, এই ভাবের প্রস্তাব নিখিল- 
ভারত কংগ্রের কমিটির ১৯৪০ সালের জুলাই মাসের এক 
অধিবেশনে পাস হৃইয়াছিল। এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে 
গাক্ধী্ী প্রায় ছুই বৎসরের জগ্ভ কংগ্রেসের নেতৃত্ব হইতে সরিয়া 
পাড়ান। ধারণ ভারতবর্ষের নামে নৈতিক সাহাযা ছাড়া 
সত কোন প্রকার দাহাযা ত্রিটেলকে দিতে তিনি প্রত 
ছিলেন না। এই মত্তভেদের মীমাংলা কখনও ছয় মাই। 
হার দেহত্যাগের পূর্ধব পর্যা্ত রারক্ষায় সংগঠিত সামরিক 
শক্তি প্রয়োগের সীমা কোথায় তাহার কোন মীমাংসা হয় মাই | 
এই যুদ্ধের সয়য় কংগ্রেস-নেতৃবর্গ ঘোষণা করেন যে তাহার! 
ইংরেজের হাত হইতে রাষ্্ীয় ক্ষমতা উদ্ধার করিবার জন্ভ হিংসা 
ও বল প্রয়োগের পক্ষপাতী নন, কিন্তু তাহারা এই কথা 
দিতে পারেন না যে স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রের রক্ষার অন্ত বল 
প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না। 

ভারতবর্ষের রাষ্্র্মীবনের উপর ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান 
হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ঠট। তারপর সাড়ে পাচ মাঁস 
গান্ধীী বাঁচিয়াছিলেন ; নৃতন রাষ্্রপরিচালনায় তাহার 
পরামর্শ ও উৎসাহ পঞ্ডিত জবাহরলাল নেহেঞ প্রমুখ কেন্দ্রীয় 
গবম্মেন্টের মস্ত্িরন্দ লাঁভ করিয়াছেন । রা শাসন ও রক্ষার 
ব্যাপারে বলপ্রয়ৌগের প্রয়োজনে যে সমস্তা গার্ধীধীর 
মতকে কেন্ত্র করিয়া স্ট্টি হইয়!ছিল, তাহা'র হুমীমাঁংস| হয় 
নাই। ইছা। স্বীকাঁধ্য যে হিংসা ও বলপ্রয়োগ দ্বারা কোন 
বিষয়ের বা বিবাদের চুড়ান্ত সমাধান হয় না। কিন্তু মানুষের 
বুদ্ধি, রাজনীতিক বুদ্ধি আজ পর্য্যন্ত এমন কোন অস্ত্র আবিফার 
করিতে পারিল না যার প্রয়োগে অবিচারের শেষ হয়। 
মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বর্পপ্রয়োগের স্থান নাই ; ব্াষ্টির 
শারীরিক বল স্যত করিয়াই মানুষের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। 
. কিন্তু সমট্টির জীবনে এই সংযমের প্রয়োগ হয় না, এই ত 
ইতিহাসের অভিজ্ঞত]। গত ত্রিশ বংসর হইতে দেখ| যাইতেছে 
যে সমষ্টির ব্যবহারে একট! অধৈর্য ক্রমশঃ বর্ধিত আকারে 
প্রকাশ পাইতেছে। ত্রিশ বৎসরের মধ্য ছুইট। বিশ্বযুদ্ধ হইয় 
গেল.। হাযির শুভবুদ্ধি বা সমট্টির অনিচ্ছা! তাহা আটকাইতে 
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পারিল নী। এক অশরীরী উন্মাদনা! দেশে দেশে বিস্তারলাড 
করিয়া মানুষের সহঙ্গবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়! ফেলে, তাহার 
বিচারুদ্ধি ও স্বার্থুগিকে হরণ করিয়। লয়। রগদেবত'র পায়ে 
লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক নিজেকে বলি দেয় ভ্বতি- 
বৈরের আগুনে কোটি কোটি লোকের শ্রমলন্ব ধন পু়িয়া যায় 
বন্দুক কামানের বারুদ ও গোলাবর্ষণে । এই ধ্বংসের সার্থকতা 
কিছুই নাই, এ কথা মূর্খেও বোঝে । কিন্তু রা্রপতি, ধর্মবেত্তা, 
চিন্তানায়ক, বৈজ্ঞানিক__কেহই এই ধ্বংসলীলার অবসানের 
কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারিলেশ ন]। 

পরাধীন ভারতবর্ষের একজন লোক এই ঘুগসন্ধিক্ষণে 
মানুষের এই ছুবুদ্ধি। এই লোভ, এই অপরাধের শিরদ্ধ 
জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিয়। গেলেন । যে দেশের শ'সক 
সপ্প্রদায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ করিয়'ছিল, তাহার? 
অহিংসায় বিশ্বাসী নয়। তাহাদের সাআজা রক্ষার প্রয়োজনে 
ছুই ছুইটা মহামুদ্ধে ছুই শত বংসরের সার্চত তাহাদের 
বনভাগার পুড়িয়! গেল। ভারতবর্ষের উপর প্রতুত্ব অনু রথ, 
বার জগ তাহারা নানা ভাবে অত্যাচারের বিভীষিকা বিশ্বার 
করিয়াছে | খেষে তাহারা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে অবস্থা 
নি, সবিভীয় বিখঘুদধের দীমাহীন ক্ষতির নিকট । মনু 
সমাজের ঘে আকৃতি মহায়া গীর্ীকে অবলন্থন ফারিয়া প্রকাশ 
পাইয়াছিল এই মতি স্বীকায় তাহার নিকট হুইলে পৃথিবী আজ 
্ব্রাঞজজো পরিণত হইত । স্বশনবিশ্বাসী আমরা আজও ভাবিতে 
পারিতেছি না যে আমাদের একজন তাহার সাধনার বলে এই 
অসাব্য সাঁধন করিয়াছেন ; ইংরেজ অছিংসার নিকট পরাজয় 
মানিয়া লইয়াছে। একজন বিদেশী সাংবাদিক কিন্ত যুদ্ধোসতর 
যুগের সমস্ত ঘটন| পর্ধা।লোচন| করিয়া এই ততই প্রতিষ্ঠা 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে গান্ধীর্জী জয়লাভ করিয়াছেন 
অর্থবলের সাহায্যে নয়, বলপ্রয়োগ দ্বারা নয়, খুব সুসংগঠিত 
শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নয় । একটি বিশ্বাসের প্রয়োগ 
বারা তিনি বিঝয়ী হইয়াছেন ॥ মন মুখ এক হুইলে যে শক্তি 
লাভ করা যায় তাহার সাহাযোই তিনি জয়লাভ করিয়াছেন ; 
উপায় ও আদর্শের সততা রক্ষা করিলে যে আধ্যাত্মিক শক্তির 
উদ্ভব হয়, তাহার সাহাযোই তিনি ব্রিটিশ সাত্রাজ্জযের অন্যায়কে 
সন্ধ করিয়াছেন, বিধ্বন্ত করিয়াছেন । জুই ফিসারের “গা 
ও লিন” এই বইয়ের কথাগুলি অনুধাবন করিলে এই 
তত্বই প্রতিষিত হয় : রী 
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ভারতীয় জাতীয় কংণেস দেশের রান রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান । কংগ্রেস অহিংস নীতি অহ্থসরণ করিয়া বহুবার 
স্বাধীনতা-দংগ্রাম চালাইবার পর বর্তমানে ইহার অস্তিত্ব বিলোপ 
হুইতে দেওয়] চলে না । একমাত্র জাতি নিশ্চিহ্ন হইলেই কংগ্রেস 
ধ্বংস হইতে পারে । প্রাণবন্ত বস্ত ত্রমবর্ধীনশীল--অগ্থাঁয় 
ধ্বংস অবধারিত । কংগ্রেস রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ 
করিয়াছে--আধিক, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে তাহাকে 
স্বাধীনতা লাভ কারতে হইবে । রাজনৈতিক বঞ্ধন মুক্তি 
'্মপেক্ষা শেষোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা তধিকতর 
কঠোর। কারণ উহা সংগঠনযূলক-- উন্মাদনা সৃষ্টিকারী 
বহাড়ন্বর ইহার মধ্যে কিছুই নাই । প্রকৃত গঠনযূলক পরি- 
কল্পনাকে কার্যাকরী করার ক্ষেত্রে দেশের নরনারী নির্বিশেষে 
সহযোগিতা প্রয়োজন । 

লক্ষাস্থলে পৌছিবার ক্ষেত্রে অপরিহার্ধা প্রাথমিক 
অধিকার মাত্র কংগ্রেস লাভ করিয়াছে । অগ্নিপরীক্ষা। এখনও 
বাকী । গণতন্ত্র প্রতিঠ!র সৃকঠোর পথে যা করিয়া কংগ্রেস 
কহক ছুন্মুতপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে | এখলি নামে 
মাত্র জনপ্রিয় ও গণতন্্রসম্মত । এই অবাঞিত পরিণতি হইতে 
অবাছতি লাভের উপায় ফি? 

কংণ্রেসের প্রাথমিধা পদন্ত-সংখা। ফোনফালেই এক 
কোটির অধিক হয় নাই । এফ কোটি মরনারী সদন হইয়াছেন 
ইহাও অবস্থ সঠিক ভাবে নির্ণয় কর! চলে না । এক্ষণে কংগ্রেস 
সদ্ত-তালিকায় সেই বিশেষ রেজিষ্টারটি অবস্থই বাতিল 
করিতে হইবে । যাহাদের কোনরূপ পরিচয় জানা যায় না, 
এইরূপ লক্ষ লক্ষ সদশ্টের নামের তালিকাসন্থলিত অজ্ঞাত 
রেজিষ্টার আছে । ভোটদান ক্ষমতাসম্পন্ন নরন'রীর তালিকার 
অন্থবূপভ বে এক্ষণে কংহেসের রেজিষ্টার তৈরি হওয়া কর্তবা। 
উহ্বাপ্প মধ্যে কোন ভুয়া নাম না থাকে এবং কোন বাক্তির 
শাম বাদ নাযায়, ততপ্রতিই কংগ্রেসকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 
এই রে্জিষ্টারে জাতির সেবকদের তালিকা থাকিবে এবং উক্ত 
কম্মীদের উপর যখন যে কার্ষোর ভার প্রদত্ত হইবে তাহা 
তাহারা সুসম্পশ্ন করিবেন | ছূর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে মুখ্যতঃ 
শহ্রবাসীদের লইয়া! উক্ত তালিক! প্রস্তুত হইবে । তাহাদের 
অনেককেই হয়ত ভারতের পন্গীগুলিতে কান করিতে 
হইবে । পল্লী-অঞ্চল হইতে সংগৃহীত কক্মীর সংখ্যা ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি করিতে হুইবে | 

উল্লিখিত দেশসেবকদের আইনসন্মতভাবে স্ব-স্ব অঞ্চলের 
শনানীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে । বহু নরনারী 
ও ধছ দল াহাদের খোসামোদে প্রবৃত্ত হইবেন। খাঁটি 
কম্মীরাই সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হইবেন | যেরাপ দ্রুত- 
গতিতে কংেসের মধ্যাদা হ্রাস পাইতেছে, একমাত্র উল্লিখিত 
শীতি অঞ্থসরণদ্ধাক্লা ইহা পুনরায় গুপ্রতিিত করা সম্ভব । 
কিছুদিন পূর্ঘধ পর্যাপ্ত ফাংত্রেল জাতিয় লেখক ঈশ্বদেন্ ত্বতা 


শি 


বিবিধ প্রস্-গান্ধীজীর প্রতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরর শ্রদ্ধাঙুলি 


এলাম সা মা 


৪২উ 


টিটি রিড রতিএ 
ছিল। আজ কংখেসকে ঘোষণা করিতে হইবে যে, ঈশ্বরের 
ভৃত্যদের প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ইহা অপর কিছুই নহে । কংথেস 
ঘদি ক্ষমতালাঁভের অবাঞ্ছিত দলাঁদলিতে লিপ্ত হয় তাহ] 
হইলে অচিরাঁৎ দেখা যাইবে যে, কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ পাই- 
য়াছে। ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে কংগ্রেস আজ অপ্রতিদ্্ী 
নহে । 

এই সম্পর্কিত আলোচনার ইহা ভূমিকামাত্র-_শরীর ভাল 
থাফিলে এবং সময় পাইলে দেশসেবকগণ কিভাবে দেশের 
পূর্ণবয়স্ক নরনারী নির্বিশেষের শ্রদ্ধাভাঁজন হইতে সমর্থ হইবেন, 
সেই সন্পর্কে 'হরিজনে' বিস্তারিত অলোচন] করিব । 


গান্ধীজীর প্রতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর 
শ্রদ্ধাঞ্জলি 


বিগত ৩০শে ত্বানুয়ারি (১৬ই মাথ ) শুক্রবার বৈকালে 
আততায়ীর গুলির আঘাতে মহাত্মা গান্ধীর জীবন-প্রদীপ 
নির্বাপিত হয় । এী দিল সন্ধ্যায় দির বেত্বার-কেম্ত্র হইতে 
পিত অবাছর়লাল নেহর। পরলারগত মন্থামানবের প্রন্তি 
নিম্নোক্ত বণ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিষেদন করেন।_- 

আমায় দেখেয় ভাইবোনের, একা মিদারণ ছুঃখলোকের 
অঙ্ধকায় দেখের চারিদিযা ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই অবস্থায় 
আমি আপনাদের কি কথা শুনাইব? ফেমন করিয়া 
আমি আপনাদের বলি যে, আমাদের বাপুরী সমগ্র জাতির 
জনক আর ইহলোকে নাই 1] আর তত্তাহাকে চক্ষে দেখিব 
না। দেশের নান! ছুঃখ-ছুধ্যোগে আর ত কাহার কাঁছে 
মন্ত্রণার জন্য ছুটিয়া যাইতে পারিধ না। দেশের এই পরম 
ছুর্ভাগযর কথা চিন্তা করিতেও আমার মন সরিতেছে ন|। 
যে অনির্ববাণ দীপশিখা সুদীর্ঘকাল সমগ্র পৃথিবীর ছৃর্টি আকর্ষণ 
করিয়া ছিল তাহা বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের 
মাঝে ব্যাপ্ত হইল। সেই আঁলোকফই দত্যের পথে, এই 
সনাতন ভারতবর্ধকে স্বাধীনতার পথে আগাইয়া দিয়াছে । 
ভারতের বর্তমান ছুংখস্ুল দিনে মহাত্বীজীর বাঁচিয়া থাঁকিবার 
কতই না প্রয়োজন ছিল, অথচ তিনি নাই। এক উন্মাদ 
গান্ধীজীর জীবননাশের কারণ হুইল। যাহা? হইবার তাহ! 
হুইল কিন্তু যে বাশ্রী গান্ধীজী জীবনভোর আমাদের শুনাইয়াছেন 
তাহাকে সমগ্র জ;তীয় জীবনে ফুটাইয়৷ তুলিতে আমাদের 
দুঢপ্রতিজ্ঞ হইতে হইবে । একনিষ্ঠ সৈনিকের গ্ভায় তাহার 
দীপবর্তিক। লইয়া! আমাদের অঠুঁসর হইতে হইবে । আমাদের 
দৈলন্দিন জীবনের মাঝে এমন কোন শ্বলন যেন না থাকে 
যাহাতে তাহার আত্ম! ক্ষুন্ধ বা ব্যধিত হ্য়। জাতির এই 
ভীষণ ছদ্ধিনে হিংসা, ভীরুতা ও সকল ক্ষুদ্র কলহের চিরতরে 
অবসান হোৌক। 

অনেকে গান্ধীজীর দেহ কয়েক দিন রক্ষা করিবার 
কষা খলিয়াছেন। ইহাতে ভারতের খিডিত্ স্বাদ হইত 


পপাস্পস্পিস্পিপাসাসিপিস্প। 





চর 


8৬9 








পা 


শেষ দর্শনেক্ছু অগণিত দেশবাসী আসিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিবার হ্ুযোগ লাভ করিবেন | জীবিতাবস্থায় 
গাত্ধীজী বারবার ইহার বিরোধিতা করিয়া মত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। সেইজন্ত বহু লোকের এই প্রকার অভিলাষ থাকা- 
সত্বেও গান্ধীজ্ীর অস্তিম ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে হইবে । শনিবার 
সকাল সাড়ে এগারটায় শবঘাত্রা যমুনার ধারে নীত হইবে। 
বিকাল চারটা নাগাদ তাহার অস্ত্ো্িক্রিয়া সমাপ্ত হইবে । 
কোন্‌ পথ ধরিয়া এই শবযাত্রা যমুনায় পেঁছিবে তাহার 
বিস্তৃত বিবরণ পরে জানান হইবে । দিল্লীর লোকেরা, যাহার! 
গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিতে চান, তাঁহার! যেন পথের 
ছুই ধারে নীরবে শাস্তভাঁবে দাঁড়াইয়া থাকেন । বিডুল। ভবনে 
তাহার! যেন অযথা! ভিড় নাকরেন। কোন বিন্ষেোভ যেন 
না দেখান হয়। দিজীতে ও বাহিরে সর্বত্র প্রার্থনা ও 
উপবাসত্রত পালিত হোঁক। বিকাঁল,চারটা নাগাদ যখন 
যমুনার তীরে গাপ্ধী্গীর আস্তোতিক্রিয়া হইবে সেই সময় দিল্লীর 
বাহিরে লোক যেন নদী অথবা সমুদ্রের তীরে গার্ধীীর 
উদ্ষেষ্টে প্রার্থনা জানান | যে মহান্‌ ব্রত উদযাপনের জন্য 
গাক্ধীজী জীবন হারাইলেন তাহাকে 'অস্তরে গভীরভাবে 
উপলব্ধি করিয়া! জীবনপণ করিতে পারিলেই তাহাকে শ্রেষ্ঠ 
অর্থ্য নিবেদন করা হইবে । আজ আমরা তাহার জীবনের 
সাধনাকে স্মরণ, মনন ও পালন করিব । 


সর্দার বল্পভভাই প্যাটেলের শ্রদ্ধাঞ্জলি 

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর পরে সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল 
উক্ত বেতারকেঞ্জ হইতে বলেন,__ 

আপনার আমার প্রিয় ভাই জবাহরলালের বক্তৃতা এইমাত্র 
শুনিলেন । আমার বুক ব্যথায় ভর1--কি বলি, কি করি, কি 
না করি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না । আমার মুখে কথা 
আসিতেছে ন]। ভারতের আজ দুঃখ শেক ও লক্জার দিন। 

আজ্গ বিকাল প্রায় চান্িটার সময় আমি গাশ্বীজীর কাছে 
যাই । সেখানে তাহার সহিত আমার এক ঘণ্টা কাল কথাবান্ত। 
হয়। তিনি ঘড়ি বাহির করিয়া বলেন যে, এখন প্রার্থনার 


. সময় হুইয়াছে-_-আমাকে যাইতে দাঁও। তিনি যখন রওয়ান! 


হইলেন তখন আমিও বাড়ীর দ্রিকে চলিলাম। বাড়ী 
পৌছিবার আগেই এক ভাই আমার নিকট আসিয়| বলিল 
ঘে, এক হিন্দু যুবক গান্ধীজীকে প্রার্থনায় যাইবার সময় পিস্তল 
দিয় তিন বার খুলী করিয়াছে । তিনি পড়িয়া গেলে তাহাকে 
উঠাইয়া বিড়ল1 ভবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে । 

খবর পাউয়] সেখানে গেলাম । দেখিলাম শাস্তি, সৌম্য ও 
ক্ষমার মধো তিনি শায়িত আছেন । সেই শাস্ত চেহার] ! হৃদয়ে 
দয়ার প্রকাশে যে চেহারা তাহার দেখা যায়, সেই চেহারাই 
দেখিলাম । আশেপাশে বছলে।ক জমায়েত হইয়াছেন । কিন্ত 
গান্ধীজী চলিয়। গিয়াছেন। 

সম্প্রতি অনশনের ঝুকি লওয়ার পরও গান্ধীনীকে বাঁচিয়! 


স্কিন 





প্রবাসী 





১৬৫৪ 


্ সপিস্পিসপস্পি পশমপিসপমপা পা সাশািসপাপাসিপাপাসপাা১ত১৬৮২০ 
উঠিতে দেখ] গিয়াছে । বোধ হয়, ভারতের জঙ্ত তাহার কান্ত 
তখনও অসমাপ্ত বলিয়া তাছার জীবনাস্ত হয় নাই। কিছুদিন 
হইতে গান্ষীজীর মনে বেদনার ভাব লক্ষ্য করা যাইতেছিল। 
গত সপ্তাহে এক উদ্মাদ হিদ্দু যুবক তাহার উপর বোম! 
নিক্ষেপের চেষ্ঠা করে । তখনও তিনি বীঁচিয়া যান। কিন্ত 
এবারে এক উন্মাদ যুবকের গুলীতে তিনি চিরবিদায় লইলেন। 
ইহা লঙ্জার কথা ঘে পৃথিবীর সেরা মাহ্ুষটি তাহার জীবন 
দিয়া জাতির পাপের প্রায়শ্চিন্ত করিলেন। 
কিন্তু কুদ্ধ হইলে ত চলিবে নাঁ। এখন জ্ুন্ধ হইলে তিনি 
সারাঁজীবন ধরিয়? যাহা শিখাইয়াছেন তাহা আমর! ভুলিয়া 
যাইব | গাধীঞীর জীধিতকালে তাঁহার যে আদেশ আমরা 
মানি নাই, সে আদেশ তাহার মরণের পরে আমাদের অবশ্থাই 
মানা কর্তব্য । আমার প্রার্থন1 এই যে যত ছুঃখ ব্যথাই ছো'ক, 
আর যত ক্রোধই হোক, আজ ক্রোধকে সামলাইয়া লইতে 
হইবে । তিনি তাহার সারা জীবনে যাঁহা শিখাইয়াছেন, 
তাঁহার মরণের পরে সেই শিক্ষারই পরীক্ষ। দিতে হইবে । 
শান্তি, ভাল ব্যবহার ও বিনয় সহকারে পরস্পরের সহিত 

মিলিয়া মাটিতে শক্ত হইয়া দাড়াইতে হইবে । আমদের 
উপর মহান্‌ দায়িত্ব বর্তাইয়াছে। আমাদের এখন কোমর 
ভাঙড়িয়! গিয়াছে । হিন্দুস্থানের মহান্‌ পুরুষ, আমাদের বিরাট্‌ 
ভরসা চলিয়! গিয়াছেন। কিন্তু তিনি চলিয়া গেলেও আমাদের 
সঙ্গে সব সময়েই আছেন ও থাকিবেন । তিনি যাহা দিয়াছেন 
তাহা যাইবার নহে, তাহা চিরকালই থাকিবে । আগামী কাল 
চারটার সময় তাহার দেহ মাটি হইতে পারে, কিন্তু তাহার 
আত্মা আমরা কি করিতেছি তাহা দেখিবার জন্য জাগিয়া 
থাকিবে । তিনি ত অমর । 

যে যুবক পাগল হইয়! গান্ধীজীকে হতা। করিল সেই যুবকের 
পাগলামি হইতেই হিন্দস্থানের যুবক জাগিয়া উঠিবে খলিয়া 
আশা করি । গান্ধীজীর জীবন বিনিময়ে গান্ধীজীর সাধনাকে 
সার্ক করিবার অন্ত কে জানে ঈশ্বরই হত এই মৃত 
চাহিয়াছেন। 

কিন্ত আমাদের কাজ বাকী রহিয়াছে । আমদের পিছাইয়| 
গেলে চলিবে না। একসঙ্গে দীড়াইয়া মিলিত ভাবে সকলকে 
বিপর্যায়কে রোধ করিতে হইবে | যে কান্ধ হয় নাই, তাহাই 
করিতে হইবে । ভগবানের কাছে প্রার্থনা, আমর] যেন 
গার্ধীজীর আরন্ধ সাধনাকে সফল করিতে পারি । 


ভারতীয় পার্লামেন্টে পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ 
মহাতা গান্ধীর স্বহার পর গত ২রা ফেব্রুয়ারি দিল্লীতে 
ইউনিয়ন পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন হয়| এই অধিবেশনে 
ভারতীয় ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহুরলাল নেহরু 
এই শোকাবহ ছূর্ঘটনার উল্লেখ করিয়। নিয়নূপ বক্তৃতা করেন-_ 
. এই ছূর্ঘটন। (গা্ধীজীকে হত্যা) কোন উন্মাদ ব্যক্তির অনন্ত 





ফাস্তন 





সাতাস্পাম্পাস্পি! 


নিরপেক্ষ কার্ধায নহে । দীর্ঘকাল ধরিয়া, বিশেধভাবে গত কয়েক 
মাস দেশে যে হিংসা ও বিছেষের বিষাক্ত পরিবেশ বিরাজ 
করিতেছে এই ঘটনা তাহারই ফল । এই পরিবেশ আমাদিগকে 
আচ্ছ্ করিয়া! আছে, ইহা আমাঁদের বেষ্টন করিয়া আছে। 
মহাত্মার্জী আমাদের জন্য যে কার্ধা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহ! 
করিতে হুইলে আমাদিগকে এই পরিবেশের সদ্মুশীন হইতে 
হুইবে। ইহার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইবে | হিংস। ও বিদ্বেষন্ূপ 
অমঙ্গলের মূলোংপাটন কর্সিতে হইবে | গবন্মেণ্টের পক্ষ হই 
আমি বলিতে পারি, তাহারা এন্সন্য কোন চেষ্টারই ক্রুটি করিবে 
ন1]। কারণ আমাদের দুর্বলতা -,। অগ্য কোন কারণে আমরা 
যদি ইহা! না করি, এই ছিংসা ও বিদ্বেষ প্রচার যদি বন্ধ ন 
করি তাহা হইলে আমর্। এই গবন্মেণ্টে থাকিবার যোগ্য নই, 
তাহার অঙ্গগামী হওয়ার যোগ্য নই, ম্বৃত মহাআর প্রতি শ্রদ্ধার 
বারী উচ্চারণের যোগাতাও আমাদের নাই। 
শত শত এবং লক্ষ লক্ষ বর্ধ পরে লোক এই সময়ের কথা 
মনে করিবে যে জগতে এই ঈশ্বর-প্রেরিত মহামানব বিচরণ 
করিতেন। তাহারা হয়ত আমাদের কথাও ভাবিবে যে, 
যে-পবিভ্রভূমিতে তাহার পদান্ধ পড়িয়াছে, আমরা যত ক্ষুদ্রই 
হই না কেন সেই ভূমিতে আমরাও বিচরণ করিয়াছি । আমরা 
যেন এই যোগাতা অঞ্জন করিতে পারি। 
বিশিষ্ট বাজিদের মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা, তাহাদের 
জনা প্রংশসাবাঁণী উচ্চারণ করা তাহাদের জন্ত শোক প্রকাশ 
করা এই পরিষদের রীতি । আজ এই দিনে আমার অথবা 
এই পরিষদের অন্ত কাহারও বিশেষ কিছু বলার যোগাতা 
আছে কিনা, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত হইতে পারিতেছি ন। 
বাক্িগতভাবে এবং গবর্থমেন্টের কর্মকর্তা হিসাবে আমি 
বিশেষ লক্ষা অনুভব করিতেছি । জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদকে 
আমরা রক্ষা করিতে পারিলাম না| ইহা আমাদের বার্থতা। 
গত কয়েক মাসে বহু অসহায় নরনারী ও শিশুকে আমরা 
রক্ষা করিতে পারি নাই। আমাদের পক্ষে অথব। যেকোন 
গবন্েন্টের পক্ষে ইহা ছঃপাধ্য কর্তব্য হইতে পারে কিন্তু তবুও 
ইহা বার্থতা। যে মহ্ামানবকে আমরা অপরিসীম সম্মান 
করিতাম, ভালবাসিতাম, তিনি যে চলিয়া গিষ্াছেন, আমরাই 
তাঁহার কারণ। একজন-ভারতীয় তাঁহার বিরাদ্ে হস্ত উিত 
করিয়াছে সেজন্য ভারতীয় হিসাবে আমি লঙক্দিত। একজন 
হিদ্দু এই কার্ধ্য করিয়াছে, সেজন্য আমি হিন্দু হিসাবে লক্জা 
অন্থভব করিতেছি। বর্তমান যুগের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় 
এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু ছিলেন। 
প্রসিদ্ধ ও মহৎ ব্যক্জিগণের স্মৃতিত্তস্ত ব্রণ ও মার্বেলে নিপ্মিত 
হুইয়| থাকে। কিন্তু এরশ্বরিক শক্তিবিশিষ্ট এই মহাপুরুষ লক্ষ 
লক্ষ হৃদয়কে তাহার জীবিতকালের মধ্যেই এমন ভাবে একাত্ম 
করিয়া লইয়াছিলেন যে বহুলাংশে ক্ষুত্র হইলেও আমরা 
সফলেই যেন সেই একই উপকরণ গঠিত হইয়া গিয়াছি | তিনি 


বিবিধ প্রসঙ্গ- প্রয়াগে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা 


পা পিসিপাস্পাসি পি পাপাসিপা৯পা২পাসপাপাপা, পাপা সাতার 


৪৩১ 
আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন_-রাজপ্রাসাদে নয়, 
শুধু নির্দিই স্থানে নয় ; জনসমাবেশে নয় । দরিদ্রদের কুটারে 
লাছিত ও নিগীড়িতদের ভবনে তিনি আপনার স্থান করিয়া 
লইয়াছেন । 

গত ৩০ বংসর ধরিয়া এই দেশকে তিনিই প্রধান তঃ গড়িয়া 
তুলিয়াছেন। আত্মত্যাগের এত উন্ুত স্তরে তিনি উঠিয়াছিলেন 
যে অগ্থত্র তাহার তুলন। ধিরল। তিনি সফল হইয়াছিলেন । 
কিন্তু পরিশেষে অবস্থা এমন ঠাড়াইয়াছে যে তিনি ইহার জন্ 
পীড়া অনুভব করিয়াছেন । তাহ!র মুখে যদিও সর্বদা হাসি 
লাগিয়াই থাকিত, যদিও কখনও তিনি কাহারও প্রতি কঠোর 
বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, তবুও যাহাদিগকে তিনি শিক্ষ। 
দিয়াছেন, তাহাদের ভুলক্রটির জন্য পীড়া অন্থভব করিয়াছেন 
কারণ আমর] তাহার প্রদণিত পথ হইতে বিচলিত হুইয়াছি । 
পরিশেষে তাহারই ,এক সন্তান াহাকে হত্যা করিল, কারণ 
যে-কোন ভারতীয়ই তাহার সন্তানন্বরূপ। 

প্রয়াগে পণ্ডিত নেহরুর বলুতা 

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারি মহাতবা গান্ধীর দেহাবশেষ গঙ্গা, 
যমুনা! ও সরস্বতীর সঙ্গমন্থলে বিসঙ্জণের পর ধিপুল জনতার 
সম্মুখে পণ্ডিত নেহরু তাহার সম্পর্কে এক মর্দম্পর্শী বক্তৃতা 
করেন। ইহাতে তিনি বলেন, 

মহা গান্ধীর চিত।ভম্ম বিসর্জনের সঙ্গে তাহার সহিত 
তাহাদের সম্পর্ত শেষ হইয়! যাঁয় নাই, পক্ষান্তরে যোগস্থুত্র 
আরও দু হইল। 

আমাদের সৌভাগা যে, মহাত্মা গার্ধীর সমসাময়িক যুগে 
আমরা এই পৃথিবীতে জশ্িয়াছি এবং তাহাকে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি । পরবর্তী বংশধরগণ তাহাকে দেখিতে পাইবেন 
না, কিন্তু তাহারাও আমাদের গ্ভাঁয় তীহাঁর নিকট হইতে 
প্রেরণা লাভ করিবেন, তাঁহার মহান্‌ বাক্তিত্ব অনস্তকালছ্বায়ী । 

তাহার ম্বতার পৃর্ধে আমর] সর্বদা তাহার নিকট যাইতে 
পারিতাম এবং তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইতাম । 
এক্ষণে আমরা আর তাহ] করিতে পারিব না । আমরা এক্ষণে 
আর তাহাকে আমাদের বোঝার অংশ গ্রহণের জগ্ অনুরোধ 
করিতে পারিব না। আমাদিগকে এক্ষণে তাহার সাহায্য 
বাতীত সব কিছুরই সম্মুখীন হইতে হইবে । কিন্ত তিনি 
আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্বদাই 
আযদিগকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করিবে । 

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম পরিচালনাকালে গান্বীজী 
হিংসা ও সান্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও প্রচারকার্ধ্য চালান। 
কিন্তু ভারতবাসীর স্বাধীনতা অঙ্দিত হইবার অবাবহিত 
পরে তাহার! পরম্পর বিচ্ছিপ্র হইয়া] পড়িল এবং দেশ- 
ব্যাপী হিংসার তাঁগুব চলিল। তিনি যেভাঁবে একটি নিবীর্ধা 
জাতির স্বাধীনত| অঞ্জনে সহায়ক হন তাহা ইতিহাসে অভভূত- 
পূর্ব | কিন্তু সম্প্রতি স্বাধীন ভারতই জগতের সমক্ষে অপদস্থ 





৪৩২ 
হুইয়াছে এবং ভারতবাসীর অন্তরাস্বা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে । 
দেশের বিষাক্ত. আবহাওয়ায় সাস্প্রদায়িকতা প্রাধান্থ লাত 
করিয়াছে । জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রদায় ছিংস 
কর্মতৎপরতা1 অবলম্বনের প্রতি ঝোক দেয় এবং পরিণামে 
সর্ববাধিক শ্রদ্ধাভাজন বাপুজীই নিহত হইয়াছেন । 
' এইরপ হিংসাঁতৎপরতা বন্ধ না হইলে অর্জিত স্বাধীনতার 
বিনাশ ঘটিবে । কাজেই হিংপার অবসান থটাইবার উদ্দেশ্ঠ 
লইয়। সকলকে গঙ্গাতীর হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে 
হইবে । ভারতের বহু যুবক হিংসার পথ আশ্রয় করিয়াছে; 
তাহাদের এখন নিজেদের অনুস্থত উপায়ের অযৌক্তিকতা 
উপলব্ধি করিয়া ভ্রান্ত বুদ্ধি পরিহার করিতে হইবে । 

রাজনীতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিবার 
যে মনোভাব রহিয়াছে তাহা আমাদের নিকট অগ্রীতিকর 
এবং আমাদের ভবিম্যতের পক্ষে বিপ্জ্ঞনক | আমাদের 
দেশে গণতান্ত্রিক গবন্মেন্ট প্রতিষিত হইবে বলিয়া আমরা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি ।, শাস্তির বিদ্ব না ঘটাইয়ও এখানে 
প্রত্যেক নাগরিকের স্বীয় অভিমত প্রচারের অধিকার আছে । 
তবে যে গবন্মেন্ট জনসাধারণের অধিক1ংশের বিশ্বাস অঞ্জন 
করিবে, তাহারাই শাঁসনকাধ্য নির্বধাহ করিবে | এ ধরণের 
গবর্ণমেণ্ট যাহার] পছন্দ করেন না এবং বাহার] বলপ্রয়োগে 
সরকারী শাসনঘন্ত্র অধিক!র করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের স্বাধীন 
ভারতে কোন স্থান নাই। 

এদেশে সা্প্র্রায়িক ঘ্বণা' ও হিংসাগ্রক কাঁধ্যতংপরতার 
প্রসার ঘটিল কি করিয়া? জনস।ধারণের বিশ্বাসভাজন 
কতিপয় বাক্তি যুব-সম্প্রদায়কে চালিত করিয়া নিজেদের 
স্বার্ধোদ্বার করিয়াছে । অতীতে হয়ত আমর! ইহার বিরুদ্ধে 
বাবস্থ! করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমাদের জাতির 
জনকের শেষকৃত্য সম্পন্ন হইবার পরও কি কেহ হিংসা ও 
সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটাইতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইবে না? 

ইহার পর আমরা বিষাদক্লিষ্ট অস্তরে গৃহে প্রতাবর্তন 
করিব । কিন্ত মহাত্মা গান্ধীর স্ায় বিরাট নেতাঁকে পাইয়া 
আমরা যে গর্ববোধ করিতে পারি, এই মনোভাবও 
আমাদের মর্মান্তিক বেদনার মধ্যে আনন্দ সঞ্চার করি- 
তেছে। স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি আমাদের নুতন অস্ত্রের 
সন্ধান দেন এবং উহার ফলে আমাদের সংগ্রাম অহিংস ও 
শান্তিপূর্ণ হয় । তিনি আমাদের জন্ত যাহ! করিয়াছেন তন্জন্য 
তাহার প্রতি আমাদের কর্তব্য রঙ্চিয়াছে। তাহার আরদ্ধ কার্য 
আমাদের সম্পন্ন করিতে হইবে এবং তাহার আদর্শ অনুযায়ী 
ভারতবর্ষ গড়িতে হইবে | ভারতে ধর্ম্মনিধিবিশেষে প্রত্যেককে 
সয-অধিকার দানের ব্যবস্থা হইবে এবং বিশ্বাসীদের প্রতিও 
আমরা অসুরূপ মনোভাবে উত্বদ্ধ হইব। সর্বমানবের প্রতি 
সম-আচরণই হুইল গান্ধীজীর প্রদর্ত শিক্ষা। আঁমরা যদি 
ইস্াতে বিফল হুই তাহা হইলে বুঝা খাঁইবে যে, তাহার মত 
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বিরাট নেতা লাভের যোগ্য আমরা ছিলাম না। বিগত ৪০ 
বংসরকাল ধরিয়া গান্ধীজীর জয়ধ্বনি করা] হইতেছে। গান্ধীতী 
কখনও ব্যক্তিগত জয় কামনা করেন দাই। প্রন্কতপক্ষে 
ভারতের জয়ই ছিল তাহার কাম্য। তিনি সতা ও অহিংসার 
দুদু ভিত্তির উপর ভারতের স্বাধীনতা-সৌধ নির্দাণ করেন। 
এরূপ অবস্থায় ঠাহার বিজয় সম্পর্কে মিঃসংশয় হুইতে হইলে 
উহ্াকেই স্থায়ী করিয়া তুলিতে হইবে । 


মহাস্সাজীর প্রতি বড়লাটের শ্রন্ধাঞ্জলি 


দিল্লীর বেতার-কেন্ত্র হইতে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ভারতের 
বড়লাট লড “মাউণ্টব্যাটেন মহাক্ম! গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করেন। তিনি বলেন)__ 

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্ঠা-সংবাদে সম সভ্য জগতের লক্ষ লক্ষ 
লোক বাক্তিগত শোকের -বদনায় মুহমান হইয়'ছে। যীহারা 
সারাজীবন তাহার কর্শমস্গী ছিলেন অথবা আমার মণ ধবাহার! 
তাহান সহিত অল্পদিনের পরিচিত ছিলেন, কেবল যে 
তাহারাই বদ্ধুবিয়োগের বেদন! বোধ করিয়াছেন তাহা নয়; 
যাহারা জীখনে গাঞ্ধীজীর সহিত কখনও সাক্ষাৎ করেন নাই, 
তাহাকে একবারও দেখেন নাই কিংবা তাহার রচনাবলীর 
একটি বর্ণও পাঠ করেন নাই তাহারাও তাহার মৃঠা-সংবানে 
বন্ধুবিয়োগের বেদনাই অস্তরে অনুভব করিয়াছেন । 

“প্রিয় বন্ধু" বলিয়। সর্বদা চিঠিতে গামাকে হিশি সপ্তাষণ 
করিতেন, আমিও তাহাই করিতাম। তাহাকে সন্ভাষণের 
ইহা অপেক্ষা যোগাতর কিছু যে ছিল না, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এই কথাটাই আমার পরিবারের সকলে এবং আমি 
সর্বদ] মনে রাখিব । 

গত বৎসর মাচ্চ মাপে গান্ষীপ্দীর সহিত আমার প্রথম 
সাক্ষাৎ হয়। ভারতে পৌছিয়! আমার প্রথম কাজই হইয়াছিল 
গাক্ীজীর কাছে চিঠি লেখা, আমাদের উভয়ের মধো যত 
শী্র সম্ভব সাক্ষাতের প্রয়োজনের বিষয় উল্লেখ কর]। যে 
ছ্ষহ সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হুইয়াছে তাহার সমাধান 
করিতে হইলে আমাদের ব্যক্তিগত সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখার 
বিশেষ প্রয়োজন৬-ইহা1! আমরা আমাদের প্রথম সাক্ষাতেই 
স্থির করিয়াছিলাম | শেষ বার তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসেন ঠিক এক মাস আগেও) যে প্রার্থনা-সভায় 
গান্ধীজী ঘোষণা করেন সাম্প্রদায়িক মিলন পুনঃপ্রতিষিত না 
হইলে তিনি আম্মত্া অনশন করিবেন, তাহার কয়েক মিনিট 
পরেই তিনি আমার কাছে আসেন। তাহার অনশনের চতুর্থ 
দিবসে আমার স্ত্রীকে লইয়া তাহাকে দেখিতে যাই) জীবিত 
অবস্থায় গাঁধীজীকে উহ্াই আমার শেষবার দেখিতে যাওয়! । 
এই দশ মাস ধরিয়া আমরা পরস্পরকে জানিতে পারিয়া- 
ছিলাম । নিতাস্ত মামূলি ধরণের দেখা-সাক্ষাতের মধোই 
আমাদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাগুলি শেষ হুইত্ত / 


ফাণ্তন 
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না। সে সব যেন ছিল ছুই বন্ধুর মধ্যে কথাবার্ডা। আমরা 
উভয়েই উভয়ের প্রতি বিশ্বাস জন্মাইতে পারিয়াছিলাম। দুই 
জনেই ছুই জনকে যেন বুঝিতে পারিয়াছিলাম । ইহার স্মৃতিই 
এখন আমার কাছে চিরদিনের মত এক মূল্যবান সম্পদ হইয়া 
রহিল। ভারতের নবলন্ধ স্বাধীনতার দেহে যে মারাত্মক 
রোগের বীজাণু তাহার সর্ধনাশ সাধনে টগ্ঠত হইয়াছে, সেই 
ধর্শোন্মস্ততার ধিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে '»য়া শাস্তির অবতার, 
অহিংসার মূর্ত প্রতীক. গান্ধীতী এক জিবাংস্থর হাতে প্রাণ 
দিলেন, শহীদ হইলেন । 

জাতিকে গড়িয়া খুলিবার যে গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে, সেই 
ভার লইধার. আগে জাতির দেহ হইতে এই বিষাক্ত বীঞ্জাণুকে 
সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে ইহা তিনি উপলদ্ধি 
করিয়াছিলেন । 

আমাদের মহ্বাপ্রাণ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু চিরস্থায়ী 
গণতান্ত্রিক বাষ্্রের আদর্শ আমাদের স'মনে তুলিয়া! ধরিয়াছেন। 
এই রাষ্ট্রের সকলেই সার্ক ও নব টন্মেষময় জীবন যাপন 
করিতে পারিবে । এই রাষ্ট্রে যথার্থ প্রগতিশীল সমাজ গড়িয়া 
উঠিতে পারিবে, যাহার ভিত্তি হইবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
সামা । 


যে খ্বাধীনতার ভিত্তি গান্ধীজী তাহার জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠ। 
করিয়া পিরাছেন, তাঁহার যোগ্য সন্মান রাখিতে হইলে 
সেই ভিঠির উপরে এইরূপ একটি সমাজ আমার্ধের দ্বাপন 
করিতে হইবে । আমাদের হাদয় মন ও কর্পের পরিবর্তন 
করিতে হইবে । যে শোকাবহ ও মর্ম্ধাতী ম্বত্যুতে গাী্ধীকে 
আমক্া হারাইলাম, সেই শোকের আঁখাতে যদি আমাদের 
সকল বিভেদ দুর হইয়া যায়; যদি এখনই, এই মুস্ুর্তেই 
আমর! স্থায়ীভাবে সম্মিলিত চেষ্টায় এক হইতে পারি তবেই 
গার্ধীত্টী যাহাদের এ ভালবাসিতেন সেই জনগণের প্রতি 
তাহার চরম সেবার সুযোগ আমর] করিয়। দিতে পারিব | 

কেবল এই উপায়েই কাহার আদর্শ রূপাঁয়িত হইতে 
পারিবে, ভারতবর্ষ তাহার পূর্ণ এতিহের অধিকারী হইলে 


গান্ধীজীর নির্দেশিত পন্থা ও ভারতবাঁপীর কর্তব্য 

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু দিলীর বেতার কেন্্র 
হইতে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি জাতির উদ্ষেশে একটি বক্তৃতা 
কয়েন। ইহাতে তিনি মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত পথ ও 
ভারতবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা! করেন। এই 
বন্ততার মর্ধ এই, 

যে শোচনীয় ঘটনার জন্ধ ভারতবর্ষের নাম কলঙ্চিত 
হইয়াছে তাহার পর হইতে ছুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়াছে । 
এই ছুইটি সপ্তাহ জাতির জীবনের ছুঃখময় অমানিশা, এই ছুই 
সন্তাহ ধরিয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী বেদনাক্রি্ট অস্তরে 
অশ্রু বিসঙ্জন করিয়াছে । আমতা মহাদ্‌ নেতার জন্ত যে 


বিবিধ প্রসঙ্গ--শীন্ধীজীর নির্দেশিত পন্থা! ও ভারতবাসীর কর্তব্য 
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অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি তাহা দ্বারা কি আমাদের অন্তরের 
দৌর্বল্য ও মালিন্ত ধৌত হইয়া যাইবে? উবার ফলে ডি 
আমরা তাহার এতট্‌কু উপযুক্ত হইতে পারিব ? এই ছুই সন্তান 
ধরিয় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সাধারণ লোক হইতে রাঠ্রেন 
অধিপতি পর্যন্ত মহাত্বার ্মৃতির/ উদ্দেশে অন্ধা জাঁপন করিয়াছেম। 
এই ভাঁবাবেগ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইবে, কিন্ত তাহা! হইলেও 
আমর] পুর্ধের অবস্থা ফিরিয়! পাইব না, কারণ তিনি আমানের 
জীবন ও মনের প্রত্যেক স্তরে তাহার ছাঁপ রাখিয়া গিয়াছেন। 

তাহার জন্য ক্রোধ ধাতু অথবা মর্রের প্রতিমৃি অথব] 
স্মৃতিত্তস্ত নির্মীণের অন্থ অনেকে প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহা 
দ্বারা ভাহাকে উপহাস করা হুয় এবং বাণীর মুল্যকে হীন করা 
হয়। তাহার সন্মানযোগ্য কি স্বতিস্তভ জামরা নির্মাণ করিতে 
পারি। তিনি আমাদের জীবন ধারণের ও জীবন উৎসর্গ 
পথ দেখাইয়! গিয়াছেন | "আমর! যদি সেই শিক্ষার মণ উপলদ্ষি 
করিতে ন| পারি তবে তাহার জন্য কোন স্বতিস্তত্ঞ নির্্াপ না 
করাই ভাল; মহাঁস্রাজী আমাদের যে পথ দেখাইয়! গিয়াছেন, 
শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সেই পথ. অহ্্‌সরণ করা এবং জীবনে ও মরণে 
আমাদের জা রাহ সাহার, শ্বতিরক্ষার এফমাঅ 
উপযুক্ত উপায় বিন 


তি ভিলা কারি 
মহৎ দ্বীকের জম্ম হয় নাই। ভারতীয় ও 
তিনি ১ করিতেন । ভারতবর্ষ তারার | 
প্রিয় ছি কারণ-বহ- শতাব্দী ধরিকা কত 
প্রচার করিস. আিয়াছে। তিনি 
জাতির জনক বলিয়া অভিহিত র্লেও সন্বীর্ণবর্মভাব অথবা 
সঙ্ধীর্ণ জাতীয়তাবোধ তাহার মনকে আচ্ছন্ করিতে পারে 
নাই । এইজগ্যই তিনি আত্তক্্রীতিক-মনোভাব-সম্পন্ন বাকিতে 
রিণত হন। তিনি মানুষের এঁক্যে বিশ্বাসী ছিলেন, প্রতোক 
ধর্মের অস্তণিহিত এক্যে তিনি আস্থাবান ছিলেন এবং জন্গিত্র 
মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 
তাহার স্মৃতির প্রতি অগনিত লোক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছে । 
ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। পাকিস্থানের অধিবাসীরা! 
যেক্প শ্বতঃক্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধ জাপন করিয়'ছে-_-ইহাতে তিনি 
বোধ হয় সর্বাপেক্ষা আনন্দিত হইতেন। সেই শোচনীয় ঘটনার 
পরদিন আমর! মুহ্ুত্রের জগ্ভ সকল তিক্ততা! ভুলিয়া গিয়া- 












. ছিলাম, গত কয়েক মাসের বিবাদ ও মতানৈক্য ক্ষণেকের জন্ত 


আমরা বিস্মৃত হুইয়াছিলাম__গার্ধীজী আমাদের মানসনেত্্রের 
সম্মুখে ভারত বিভাগের পূর্বে অখণ্ড ভারতের অবিসংবাদী ও 
প্রিয় নেতারপে প্রতিভাত হুইতেছিলেন । 

মহ্থায্াঙী ছিলেন ভারতের মিলনকারী; তিনি ফেবল 
আঁমাঁদের অপরকে সহ করিবার শিক্ষাই দেন নাই-_পরস্ধ 
তিনি আমাদের সেই সকল ব্যক্তিকে বন্ধু ও সহকর্মী হিসাবে 
এহণ করিবার শিক্ষাও দিয়াছেন । তিনি আমাদেন্ব সুত্র স্বার্থ 
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ও সংস্কারের উর্ধে উঠিতে এবং অন্কের মধ্যে শুভের লক্ষণ 
দেখিবার শিক্ষাও দিয়াছেন । 
তাহার জীবনের শেষ কয়টি মাস এবং তাহার ম্ৃত্যু 
হইতেছে এক্য, উদারতা এবং পরমত সহিষুতা'র মূর্ত প্রতীক | 
তাহার স্বত্যুর কিছু পূর্বে আমরা এ সকল আদর্শ অনুসরণ 
করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম আমর] সেই প্রতিশ্রুতি 
পালন করিব । আমাদের ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতে 
যাহার] বাস করে তাহারা যে ধর্মাবলম্বী হউক ন! কেন ভাঁরত- 
বর্ধ তাহাদের মাতভুমি। তাহারা আমাদের মহান্‌ এঁতিহের 
সয়ান অংশীদার । তাহাদের বাধ্যবাধকতা ও অধিকারও 
সকলের সমান । সকল বিরাট জাতির গ্ভায় আমাদের জাতিও 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক লইয়া গঠিত। সঙ্ষীর্ণ ্িভঙ্গী দিয়! 
দেখিলে অথবা এই বিরাট জাতিকে ক্ষুদ্র গম্ভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
করিবার চেষ্টা করা হইলে তাহার শিক্ষার অবমাননা! কর] 
হইবে, উহার. ফলে বিপদের স্ঙ্টি হইবে এবং তিনি যে 
স্বাধীনতার ত্র সারাীবন সংগ্রাম করিয়! গিয়াছেন ও যে 
দ্বাধীনতা তিনি আমাদের জন্ঠ অর্জন করিয়া গিয়াছেন সেই 
স্বাধীনতাঁও নষ্ট হইবে । * 
অতীতে ভারতের সাধারণ ব্যক্তিরাঁও দুঃখকষ্ঠ সহা করিয়া 
ছেন। তাহাদের ত্যাগও গুরুত্বপূর্ণ । তাহাদের দাবিও 
বিবেচনা! করিতে হইবে । কেবল নৈতিক ও মানবতার দিক 
হুইতে নহে, পরন্ধ সাধারণ রাজনীতিক জ্ঞানের দিক হইতেও 
সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন কর] এবং 
তাহাকে উন্নত করিবার সর্ধ প্রকরি সুযোগ দেওয়। অতাস্ত 
প্রয়োজন | যে সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ এই সুযোগ লাভ করিতে 
পাঁরে না তাহার পরিবর্তন করিতেই হইবে | 
মহাত্মা চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাহার প্রভাব আমাদের 
অনুপ্রাণিত করিতেছে । কর্তব্ভার এখন আমাদের উপর 
বর্তাইয়াছে। সাধ্যমত সেই কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হওয়াই 
আমাঁদের সর্বপ্রথম করনীয়। যে সাম্প্রদায়িকতার জন্ বর্তমান 
যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকে জীবন বিসর্জন দিতে হইয়াছে সেই 
সান্দ্রদায়িকতান্ধপ বিষকে দূরীভূত করিবার জন্ত সঙ্ঘবদ্ধভাবে 
আমাদের সংগ্রাম করিতে হইবে । কোন বিপথগামী ব্যক্তির 
প্রতি বিদ্বেভাব লইয়! আমর! এই বিষকে দূর করিব না, পরস্ত 
আমরা & ক্ষতিকর মনোবত্তির বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিব। 
গার্ধীজীকে হত্যা করিয়াই এ মনোবৃত্ির নিবি ঘটে নাই। 
গান্ধীজীকে হত্যার পর আনন্দানৃষ্ঠান আরও কলঙ্কের বিষয়। 
যাহারা উহ করিয়াছিল অথবা যাহার! এরূপ চিন্তা করে 
তাহাদের নিজেদের ভারতবাপী বলিয়া ঘাবি করার অধিকারও 
নষ্ট হইয়াছে। 
. আমি বলিয়াছি যে, এই সঙ্কট-সময়ে জাতির স্বার্থের জত 
আমাফের সঙ্ঘবন্ধ হইতে হইবে এবং যতদুর সম্ভব প্রান্তে বাগ ₹ 
বিশঙ| এড়াইয়! প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সচলে যাহাতে একমত 


প্রবাসী 
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পপি পাপা সপিস্পিসিিসএসি২ এ 





হইতে পারি তাহাতেই গুরুত্ব আরোঁপ করিতে হইবে। এই 
প্রয়োজনীয় কার্য সাহাযোর অন্ত আমি সংবাদপত্রসমূত্র 
নিকট বিশেষ আবেদন জানাইতেছি । দেশে যাহাতে বিভেদ- 
যূলক মনোভাবের স্ঠি হইতে পারে তাহারা যেন এইরূপ 
কোন সমালোচনা করিতে বিরত থাকেন । কংথেসে আমার 
যে সকল সহকন্মী অনেক সময় ইততস্ততঃ করিয়া মহায়াজীর 
নেতৃত্ব অনুসরণ করিয়াছেন তাহাদের নিকটও আমি বিশেষ 
ভাবে আবেদন জানাইতেছি। 

সংবাদপত্রে ও অন্ঠান্ত মহলে জদ্দার প্যাটেলের সন্ত 
আমার মতানৈক্য সন্বদ্ধে যে আলোচন] হইয়াছে তাহাতে 
আমি বাধিত হুইয়াছি। বহু সমন্ত| সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে 
প্রন্কতিগত ও মানসিক পার্থক্য আছে। কিন্তু ভারতবাসীর 
জান] উচিত-_ আমাদের জ্বাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যাপারে 
আমাদের মতের একা সেই মতানৈকাকে মান করিয়া দিয়াছে 
এবং পচিশ বংসর অথব] তাঁহারও অধিক কাল আমর অনেক 
বড় বড় কান পরম্পর একযোগে করিয়াছি । আমর! পরম্পরের 
স্ুখছুঃখের অংশভাগ্লী। জাতির এই সঙ্কটকালে আমাদের 
পক্ষে কি সঙ্ধীণচিত্ত হওয়া অথব! জাতির মঙ্কল ব্যতীত অন্ত 
কিছু চিন্তা কর! সম্ভব? সর্দার প্যাটেল জাতির জীবনব্যাপ 
যে সেবা করিয়াছেন কেবল তজ্জন্ত নহে পরস্ত তিনি ও আমি 
ভারত গবন্মেন্টের কার্ধা পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণের পর 
হইতে তিনি যে কাজ করিয়াছেন তন্ধন্ত আমি তাহাকে অভি- 
নন্দিত করিতেছি । শাস্তি ও সংগ্রামের সময় সর্দার প্যাটেল 
জাতির একজন সাহসী অধিনায়ক । অন্তে যখন কোন কাজ 
করিতে ইতস্ততঃ করে তখন তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে সেই কাজ 
সমাধা করেন। তিনি একক্ন শক্তিশালী সংগঠক | বহু দিন 
হইতে আমি তাহার সংস্রবে আছি, যতই দিন যাইতেছে ততই 
আমি্ডাহার গুযুগ্ধ হুইয়া পড়িতেছি এবং তাহার প্রতি 
আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে । 

সম্প্রতি একটি ঘরোয়া সভায় আমি যে বক্তৃতা করি সংবাদ- 
পত্রে তাহা প্রকাশিত হয়, তাহা! অনন্থমোদিত, উহার ফলে 
লোকের মনে এই ধারণার শ্রি হইয়াছে যে, আমি পুরাতন 
বন্ধু ও সহ্কণ্থা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের সমালোচনা করিয়া 
কঠোর ও তীব্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলাম। এ সংবাদ 
ঠিক নহে । আমি বলিতে চাই যে, সমাজতন্ত্রী দল কর্তৃক 
অনুসৃত কয়েকটি নীতি আমি সমর্থন করি না এবং আমার 
বিশ্বীস এই যে, ঘটনার চাপে পড়িয়! অথব| ভাঁবাবেগের দ্বারা 
পরিচালিত হইয়া তাহারা ভ্রান্ত পথে চলিয়াছেন । গ্রীজয়প্রকাশ 
নারায়ণের বর্শশক্তি সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। 
তাহাকে আমি বন্ধু বলিয়া মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
এই যে, এমন সময় আসিবে যখন ভারতের ভাগ্য নির্ধারণের 
কার্ধ্যে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ এহণ করিবেন । ছূর্তাগা- 
বশত; অমাক্ধতত্তী দল দীর্ঘ দিন হইতে নেতিহূলক মীতি 


“রর 


কাস্ভন 


অন্থসরণ করিতেছে এবং যেসব বিষয়ে সর্ববা্রে বিবেচনা কর] 
প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়কে উপেক্ষা! করিয়া আসিতেছে । 

জাতীয় জীবনে পরমতসহিফ্ণুতা ও সহযোগিতা করার 
জন্ এবং ধাঁহার| ভাকতীয়দের একটি বিরাট জাতিতে পরিণত 
করিতে চাহেন তীহার্দের সঙ্ঘবদ্ধ হুয়া কান্ত করিবার 
আবেদন জআানাইতেছি। সান্প্রদায়িকতা এবং জঙ্কীর্ণ 
প্রাদ্দেশিকতা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে আমি সকলকে 
অনুরোধ জ্াঁনাইতৈছি | ভারতবর্ধকে নুতনরূপে গড়িয়] 
তৃলিবার জন্ত শ্রমিক-মালিক বিরোধ বন্ধ করিতে সকলকে 
আবেদন জ্বানাইতেছি। আমি এই সকল কাজ করিবার 
সঙ্ল্প গ্রহণ করিয়াছি । আমিবিশ্বাস করি যে, এই জীবনেই 
আমরা মহাত্বাতীর স্বপ্ন কিয় পরিমাণে সার্থক করিতে 
পারিব। ইহা করিলেই তাহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
কর! হইবে এবং ইহাই তাহার স্মৃতিরক্ষার সর্ধোভ্ম পন্থা । 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাউ্ট্রবিধি 

ভারতের রাষ্ট্রবিধি রচনা কমিটি গণপরিষদের সভাপতি 
ডাঃ রাজেন্্প্রসাদের নিকট স্বাধীন ভারতের রাধ্রবিধির খসড়া 
দাখিল করিয়াছেন । থসড়াটির মোটামুটি বিষয় হইতেছে_ 
ভারতবর্ধ একটি যুজরাষ্র হইবে; আপতংকালীন অবস্থায় 
প্রয়োগের জন্ঠ রাষ্্পতির (প্রেসিডেন্ট ) হাতে কতকণুলি 
বিশেষ ক্ষমত। থাকিবে ; প্রাপ্তরয়ক্কের ভোটাধিকার প্রবণ্তিত 
হইবে এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহ্ের প্রতি এক লক্ষে 
এক জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন $ মন্ত্রীমগ্ল ব্যবস্থা- 
পরিষদের প্রতি দায়িত্বসম্পন্ন হইবেন। যুক্তরাষ্রীয় সরকারের 
এবং প্রদেশসমূহ্র হাতে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় থাকিবে এবং 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে উভয়েরই ক্ষমতা থাকিবে তাহা পৃথক 
পৃথক ভাবে বিবৃত কর! হুইয়াছে। সংখ্যালঘুদের দশ 
বসরের অগ্ভ পরিষদে আসন সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়! 
হইয়াছে, তাঁর পর উহা উঠিয়া যাইবে। বণিক প্রতিষ্ঠান, 
ছমিদার প্রভৃতির স্বতন্ত্র নির্বাচন তুলিয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
রা্বিধি রচনার জন্ত গণপরিধ্নীদের যে কমিটি গঠিত 
হইয়াছিল নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাহার দন্ত ছিলেন 2 ডাঃ 
আগ্েদকর (চেয়ারম্যান), শ্ীগোপালম্বামী আয়েঙ্গার, আল্লাড়ী 
কষ্স্বামী আয়ার, কে এম মুক্সী, এন মাধব রাও, ডি পি খৈতান 
ও সৈয়দ মহম্মন সাহনল্লা। 

খসড়ার প্রথম অংশে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা সম্বন্ধে 
আলোচন] কর] হইয়াছে । উহাতে বল! হইয়াছে যে আন্দামান 
ও নিকোবর দ্বীপপুপ্র এবং অন্ত কোন অঞ্চল অবিকৃত হইলে 
তাহা ভারতীয় যুক্তরা্্রের অস্ততূ্জ হইবে। নুতন রাষ্র গঠন 
ও নুতন রা ভারতীয় যুক্তত্াস্রের অন্তত ক্ত করিবার বিধানও 
খসড়ায় আছে। 

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের আলোচন] করিয়া উহার 
শেষে নুতন প্রদেশসমূহের একটি তালিকা যোক্ধনা কর! 
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হইয়াছে । উহাতে অঙ্ের নাম নাই। কারশ-স্বক্পপ বলা 
হইয়াছে যে অন্তরকে নুতন প্রদেশরপে গঠন করিবার পূর্বে 
কতকগুলি প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলগ্বন করা আবম্কক ॥ কেবল 
তালিকায় নামোল্পেখ করিয়া লাভ নাই । এ বিষয়ে এই যুক্তি 
দেওয়! হইয়াছে ষে, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন 
অন্যাঁয়ী উড়িস্যা। ও সিদ্ধুর বেলায়ও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থাই কর1" 
হুইয়াছিল। তবে কমিটি একটি সীমানা-কমিশন গঠনের 
হুপারিশ করিয়া! বলিয়াছেন যে এই কমিশনে কেবল অন্্রের 
ব্যাপারেই নহে, ভাষাগত ভিত্তিতে অন্থাগ্ত প্রদেশ জম্পর্কেও 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইবে | প্রদেশ গঠনের 
এটরপ ব্যবস্থায় আমরা অন্তষ্ঠ হইতে পারিলাম না। বর্তমান 
প্রদেশগুলি ইংরেজের দ্বারা তাহাদেরই গুবিধাজ্ঞানে গঠিত 
হইয়াছিল এবং তাঁহার! নিজের সারে প্রাদেশিক 
সীমা অনেক বার রদবদল করিয়াছে 1/ স্বাধীন ভারতের 
রাষ্রবিধি রচনার সময় ভারতের মানচিত হইতে ইংরেজের 
দেওয়া লাল ও হলদে রং মুছিয়| ফেলিয়! ভাষার ভিভিতে 
সম্পূর্ণ নূতন করিয়া প্রদেশ গঠনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল। 
কংখেসের গঠনতন্ত্রে "ভাষার ভিভিতে প্রদেশ গঠন কর] 
হুইয়াছে। কাঁজেই কাজও এবিষয়ে অনেকটা অএসর 
হইয়া আছে। বহু দেশীয় রাজ্য ইতিমধ্যেই পার্ববর্তী প্রদে- 
শের অন্ততুক্ত হুইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের স্বাতন্ত্বোধক 
হলদে রং এখন আর মানিয়া চলিবার প্রয়োন নাই।/ 
খসড়ায় প্রাপ্তবয়ক্ষের ভোটাধিকার এবং নাগরিকের মৌলিক 
অধিকার যেখানে স্বীকৃত হইয়াছে সে সকল স্থানে রাজাদের 
দিক টানিবার প্রয়োত্রন শেষ হইয়াছে । ইংরেজ আমলে 
প্রতিক্রিয়াশীলতার স্তস্তশ্বরূপ দেশীয় রাজ্যের রাজাদের এখন 
পেন্পন দিয়! রাজ্যখুলিকে সমগ্রভাবে এবং প্রদেশের, সহিত 
সম্পূর্ণ সমান স্তরে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ততুর্জ। কর! হুইলে প্রজ্জার ” 
অধিকারে পূর্ণ শ্বীক্কতি হুইত। কিন্তু তাহা করা হয় নাই, 
দেশীয় রাজ্যগুলিকে খসড়ায় সাধারণ প্রদেশ হইতে ভিন 
করিয়। ধর] হইয়াছে । চীফ কমিশনারের কতকগুলি ছোট 
প্রদেশ বজায় রাখিবারও কোন আবশ্তকতা আর আছে বলিয়া 
আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। প্রদেশগুলিকে ছে 
আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, “ভারত? উহার বাংল। করিয়াছেন 
“অন্নরাষ্র' ৷ 

রাষ্্রবিধির প্রথমাংশে বল! হুইয়াছে যে ভারত একটি যুক্ত- 


' রাষঙ্র হুইবে। কমিটি “ফেডাবরেশন'-এর পরিবর্তে “ইউনিয়ন” 


শব ব্যবহারের পক্ষপাতী । শবের প্রকীরভেদে কিছু আসে 
যায় না বটে, তবু কমিটি মনে করেন যে ভারত ইউনিয়ন 
প্রন্কতপক্ষে কতকগুলি অঙ্গরাষ্্রের সমষ্টি হইলেও “ইউনিয়ন” 
শব ব্যবহারে একতার ভাব বঞ্চিত হইতে পারে। 

মৌলিক অধিকারের বিশদ বিবরণ খসড়ায় দেওয়া 
হইয়াছে | শিক্ষা সংস্কতি, বর্ম ও সম্পত্তির মৌলিক অধিকার 
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শা 


্রীকৃত সুইয়াছে। মান্গুষে মাহ্ছষে ধর্ম বা বর্ণগত কোন ভেদ 
ভারতে থাকিবে না। অন্পৃষ্ততা দগুনীয় অপরাধরূপে গণ্য 
হইবে । রাজ্যের স্বাধীনতা, সঙ্ঘগঠন ও সভা করার স্বাধীনতা, 
দেশের সর্বত্র অবাঁধ বিচরণের স্বাধীনতা, সম্পত্তি অঞ্জন রক্ষ। 
ও দান বিক্রয়ের স্বাধীনতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে রত হইবার 
স্বাধীনতা মৌলিক অবিক্ষাররূপে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগা এই কথা যে, 
মৌলিক অধিকার ক্ষু্ণ হইলে সুগ্রীম কোর্টে নালিশ করিবার 
অধিকার দেওয়া হইয়াছে । গণতান্ত্রিক সমাজে ইহা! খুব 
বড় অধিকার । 

ভারত রাষ্ট্রের প্রধান হইবেন ইহার প্রেসিডেন্ট । যাবতীয় 
শাসনক্ষমতাই প্রেসিডেন্টের থাকিবে এবং তিনি দায়িত্বশীল 
মন্ত্রীদের পরামর্শীহযায়ী & সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন । 
পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের সদন্ত এবং আইন সভার সদন্তগণ 
লইয়া গঠিত ইলেকটোরাল কলেজের দ্বারা প্রেসিডেন্ট 
নির্ধাচিত হইবেন । প্রেসিডেণ্টের কাখ্যকাল হইবে পাচ 
বংসর এবং তিনি কেবলমাত্র একবারের জন্য পুনমির্ববচিত 
হইতে পারিবেন। প্রেসিডেন্টের ধয়স কমপক্ষে ৩৫ বৎসর 
হইবে এবং তাহার নিয় পরিষদের সদস্ত হিসাবেও শির্ববাচশ- 
প্রার্থী হইবার যোগ্যতা, থাকিতে হইবে । বা্রবিধি-বিরোধী 
কাধ্য করিলে প্রেসিডেন্টকে দোঁধী সাব্যন্ত করিয়া বিচার 
করা চলিবে | থসড়া রা্রবিধিতে একজন ভাইস-প্রেসিডেণ্টের 
পদও রাখ] হইয়াছে । তিনি পদাধিকার বলে রাষ্ট্রপরিষদের 
চেয়ারম্যান হইবেন । উভয় পরিষদের সদশ্তদের দ্বার তিনি 
নির্বাচিত হুইবেন। সংখ্যাহ্রপাতিক একক ভোটের দারাই 
ষাহার নির্বাচন হইবে | তাহার কার্যকাল হইবে পাচ বৎসর । 
প্রেসিডেন্টের পদ শুন্ত হইলে তংস্থলে ভাইস-প্রেসিডেন্টই 
প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন। ভাইস-প্রেসিডে্ট ও 
প্রেপিডেণ্ট নির্বাচনের ব্যাপারে যাবতীয় গোলযোগের নিষ্পস্ভি 
করিবে ন্ুগ্রীম কোর্ট । এ আদালতের রায়কেই চূড়ান্ত বলিয়া 
মানিয়া লইতে হইবে । 

খসড়ার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিমগ্ুলীর কথাও 
উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহাদের কাঁজ হুইবে প্রেসিদেন্টকে 
তাহার যাবতীয় কাধ্যে সাহাযা করা। মন্ত্রিষগুলী যুক্তভাবে 
জনগণের নিকট দায়ী থাকিবেন। ভারত-সরকারের যাবতীয় 
শাসনতাপ্তিক কারা প্রেমিডেন্টের মারফত হইতেছে বলিয়। 
ধরিয়া লইতে হইবে । « প্রেসিডেন্টের প্রয়োজনাহ্যায়ী 
প্রধান মন্ত্রী ইউনিয়নের যাবতীয় কার্যকলাপ ও শুতন বিধান 
রচনা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ 
করিবেন । 

প্রেসিডেণ্ট, বাধ্সভা ও লোকসভা লইয়া ইউনিয়ন 
পার্লামেন্ট গঠিত হইবে । রা্রসভার সদস্তসংখ্যা হইবে 
২৫০। তম্মধ্যে ১৫ জনকে প্রেসিডেন্ট দেশের কলা, সাহিত্য, 


প্রবাসী 
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পাপন, মাপা সপ, 





বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ক্কৃতী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনয়ন 
করিতে পার্সিবেন। অপণ সকলে অঙ্গরাষ্রসমূছের দ্বারা 
নির্বাচিত হইবেন। লোকসভায় ৫০০ জন পর্য্যন্ত প্রত্তিনিধি 
থাকিবেন। প্রাপ্তবয়ক্ের ভোটাধিকারে পাচ লক্ষ হইতে 
সাড়ে সাত লক্ষ লোকের জন্ত একজন করিয়! প্রতিনিধি লোক- 
সভায় নির্বাচিত হইবেন । লোকসভা! প্রতি পাঁচ বংসর 
পর ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং নুতন নির্বাচনের দ্বার! নৃতন করিয়! 
গঠিত হইবে | ব্াষ্টসভা এ ভাবে ভার্গিবে না; তবে ছুই 
বৎসর পর এক-তৃতীয়ংশ করিয়া সদশ্তপদ ত্যাগ করিবেন। 
কাজেই আধিক বিল সঙ্থন্ধে বঞ্তমান পদ্ধতি উঠিয়া যাইবে এবং 
তংস্থলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনুস্থত পদ্ধতি প্রবাণ্তিত হইবে । 

একজন প্রধান বিচারপতি এবং সাত জন বিচারপতি 
লইয়া! ভারতের সু প্রীমকোর্ট গঠিত হইবে । প্রয়োর্জনবোধে 
প্রধান বিচারপাতি যেকোন হাইকোর্টের যে কোন বিচার- 
পিকে সুপ্রীমকের্টের কোন মামলার বিচাঁরের জহ্া ডাকিন্ছে 
পারিবেন । কানাডায় এই প্রথা আছে। ব্রিটেন ও 
আমেরিকার সায় সুপ্রীমকো্টে মমিলার বিচারে হাইকোর্টের 
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদ্রে আহ্বান করিবার ব্যবস্থাও 
কর! হ্ইয়াছে। স্ুপ্রীমকোর্ট বা হাইকোটে বিচারপতিরূপে 
কাজ করিবার পর কেহ আর আদালতে ওকালতি করিতে 
পারিবেন না । স্ুপ্রীমকোর্ট মূল মামলা ও আপীল শুনিতে 
এবং ভারত-সরকারকে পরামর্শও দিতে পারিধেন। কমিটি 
সুগ্রামকোট সম্পর্কে একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । 
আমেরিকার সু শ্রীঘকোের খিচারপতিগণ যে কোণ মামল।র 
বিচারে উপস্থিত থাকিতে পারেন অর্থাৎ বিচারপতিগণ ইচ্ছা 
করিলে প্রত্যেক মামলা সকল বিচারপতি লইয়! গঠিত ধেফে 
হইতে পারে। খানে ভিভিসন বেধ্-এর প্রথা নাই। 
কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেশ যে আমাদের দেশে অন্ততঃ ছই 
প্রকার মামলায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। যে সকল 
মামলায় রাষ্্রবিবির ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত প্রশ্ন উঠিবে সেইগুপির 
বিচারকালে এবং প্রেছিডে্ট কোন বিষয়ে সুপ্রীমকোর্টের 
পরামর্শ চাহিলে তাহার বিবেচনা! কালে সকল বিচারপতি 
উপস্থিত থাকিবার বিধান আমাদের গ্রহণ করা উচিত। 
কমিটির সুপারিশ সর্ধথা সমর্থনযোগ্য | 

প্রদেশ বা অঙ্গরা্্রের শাসনকাধ্য পরিচালনার দায়িত্ব 
একজন গবর্ণরের উপর ন্তন্ত থাকিবে । গবর্ণর শির্ববাচনের 
জন্ত ঢুইটি প্রস্তাব খসড়ায় কর] হইয়াছে । গণপরিষদে এই 
মর্টদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে প্রাদেশিক ব্যবস্থা 
পর্মিষদ নির্বাচনে যাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে তাহাদের 
ভোটে সাধারণ নির্ববাচনের দ্বারা গবর্ণর নির্বাচিত হুইবেন। 
এ বিষয়ে কমিটির মত এই যে, গবর্ণর এবং প্রধান মান্রী উভয়েই 
জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদের 
নিকট দায়ী থাকিবেন কেবল প্রধান মন্ত্রী। এই ব্যবস্থায় 
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পাশপাশি শাসিত 


উভয়ের মধ্যে ঠোকাঠুকি হইতে পারে। ন্ুতরাং গবর্ণর 
নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ব্যবস্থা অপেক্ষা ভিন্ন 
হওয়া]! উচিত । তাহাদের প্রস্তাব এই যে প্রাদেশিক বাবস্থা- 
পরিষদ কর্তৃক গবর্ণরপদ-প্রার্থীদের মধ্য হইতে চারি জনকে 
নির্বাচন কর] হউক এবং প্রেসিডেন্টকে এ চারি জনের মণ। 
হইতে একজনকে গবর্ণর পদে নিযুক্ত করিবার অধিকার দেওয়া 
হউক | গবর্ণরেরা প্রদেশের অধিবাসী না! হইলেও চলিবে । 

প্রদেশে বা অঙ্গরাঞ্রে একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি 
করিয়া মতত্রীমগ্ুলী থাকিবে । গবর্ণর তাহাদের পরামর্শাস্্যায়ী 
কাজ করিবেন কিশ্তু কয়েকটি বিষয়ে তাহার শিজ বিবেচনা 
যায়ী কা করিবার স্বাধীনতা থাকিধে, যথা-_-ব্যবপ্ধা-প্র- 
যদের অধিবেশন আহ্বান কর! ও ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং প্রাদেশিক 
পাবলিক সাতিস কমিশনের চেয়ারমান এবং চীফ অডিটার 
নিয়োগ । প্রদেশের শাগ্ডির কোন মারাত্মক বিদ্ব উপস্থিত 
হইলে প্রয়েেজনবোধে গবর্ণর মগ্রীমগ্ুলী তগঙ্গিয়। দিয়! স্বহন্তে 
শাসনভার গ্রহণ কগিতে পারিবেন কিন্তু ছুই সপ্তাহের অধিক 
কালের জখ তিনি এই ক্ষমত। খাটাইতে পারিবেন না এবং 
এরূপ ফরিবামাত্র প্রেসিডেপ্টকে সকল ব্যাপার জানাইবেন । 
প্রাদেশিক মন্্রীবগুলী এইভ'বে ভাপ্রিয়া গেলে কেন্দ্রীয় সরকার 
প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিতে পারিখেন। 

গবর্ণর এবং কয়েকটি প্রদেশে দুইটি ও অধিকাংশ প্রদেশে 
একটি আইনসভা লইয়| প্রাদেশিক ব্াবস্থা-পরিষদ গঠিত 
হইবে। প্রাপ্তবয়ক্ষের ভোটে প্রতি এক লক্ষে একজন প্রতিনিধি 
হিসাবে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদশ্থসংখা! স্থির হইবে, 
তবে কোন সময়েই এ সংখা। তিন শতের বেশী খ| ষাটের কম 
হইতে পারিবে না। আ'পাঁমের কয়েকটি স্বায়ন্তরশপিত জেলায় 
প্রতিনিধ নিব্বাচন সম্পর্কে ভিন্ন ব্যবস্থা হইবে । প্রাদেশিক 
ব্যবস্থাপক সঙ] সথন্ধে এই বিধান হইয়াছে যে উহার সদস্ত- 
সংখা ব্যবস্থা-পরিষদের সধশ্সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বেশী 
হইবে না। তন্মধ্যে অঞ্ধেক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্তের! 
নির্বাচন করিবেন এবং অর্ধেক গবর্ণর কর্তৃক মনোনীত 
হুইবেন। ব্যবস্থা-পরিষদের আমঘুক্কাল হইবে পাঁচ বৎসর কিন্তু 
ব্যবস্থাপক সভ1 কখনও ভাঙ্কিবে না, প্রতি তিন বংসন্ব অন্তর 
উহ্থার এক-তৃতীয়াংশ সদস্ত অবসর এহণ করিবেন। 

প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন বদ্ধ থাকাকালে 
গবর্ণর মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শক্রমে অডিনাপ জারী করিতে 
পারিবেন। পরিষদের অধিবেশন আর্ত হওয়ার হয় সপ্তাহ 
পর অভিনাষ্জের মেয়াদ শেষ হুইয়। যাইবে । 

১৯৩৫ সালের ভারতশীসন আইনে অনেকগুলি এলাকাকে 
শাসনসংস্কার বছিভূর্ত অঞ্লরূপে আলাদা করিয়া! দেওয়া 
হইয়াছিল । প্রাদেশিক ব্যবস্থাঁ-পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের 
অধিকার তাহাঁদের ছিল না এবং পরিষদেরও তাহাদের উপর 
কোন ক্ষমতা ছিল না; গবর্ণর ্বয়ং মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ 


বিবিধ প্রসঙ্গ হায়দরাবাদী ব্যবস্থা 


এপস পাসপিপাপা্পাস্পাপাপান্পাসিসপাস্পাস্পাসপিসিপিস্পিিপা 
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পাশািশ পসিপাসিাসিপ শশা শাশি্াস্পা 





না করিয়া এ সব এলাকার শাসনকার্ধা পরিচালনা! করিতেন । 
ইহার ফল হইয়াছে এই যে, গত দশ বংসরের এই ব্যবস্থায় 
সরকারের চেষ্টায় গ্বানীয় অধিবাসীদের কোন দিক দিয়া উন্নতি 
হয় নাই কিন্ত উহাদের মধ্যে কংখ্েসের প্রভাব ঠেকাইয়। 
রাখা হইয়াছে । মুসলমানদের ন্যায় আদিম অধিবাসী ও 
পববত্য জাতিদের লইয়া আর একটা আলাদা শ্রেশীস্বার্থ গড়িয়া 
তোলার জন্য এই ব্যবস্থা! প্রবপ্ঠিত হইয়াছিল এবং উহার ফল 
সবেমাত্র ফলিতে আরস্ত করিয়াছে । আশ্চর্যের বিষয়, খসডাঁয় 
এই বাবস্থা বহাল রাখা হইয়াছে । 

কেন্দ্রীর সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের আইন প্রণয়নের 
অধিকারের ক্ষেত্র গণপরিষদ যে ভাখে নিপ্িষ্ট করিয়! 
দিয়াছেল খসড়ায় তাহাই রাখা! হইয়াছে । তবে কমিটি 
এই কথ। বলিতেছেন যে প্রার্দেশিক তালিকাভুক্ত কে!ন 
বিষয় যদি এমন গুরুত্বসম্পশ্ন হইয়া উঠে খাহাতে ভারতীয় 
গ্বার্থ উহার উপর "নির্ভরশীল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে 
তবে তাহা] আর প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত নাঁ থাকিয়া 
কেন্ত্রীয় তালিকার অস্তভুক্ত হইবে । তবে এইক্সপ হশ্ুক্ষেপের 
পুর্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে রা্ুসভার ছুই-তুতীয়াংশ সদশ্তের 
মত লইতে ভ্ইবে । কেনপীয় প!লামেক্ট এবং প্রাদেশিক 
বাবস্থা-পরিষদ নিব্বাচন যাহ|তে জষ্টুভাবে সম্পাদিত হয় 
তাহার জন্ত ইলেকশন কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা হৃইয়াছে। 
কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের জন্য প্রেসিডেন্ট এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা 
পরিষদের অঙ্ঠ গবর্ণর এই কমিশনের সদস্ত মনোনীত 
করিখেন । নির্ব1চন কেন্দ্রের সীম] নির্ধারণের ভার পার্লা- 
মেন্টের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া! হইয়াছে । 

সংখ্যালদুদের জন্য কয়েকটি বিশেষ সুবিধা) দেওয়া হই- 
য়াছে। কেস্রীয় লোকসভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে 
দশ বংসগেক্ জন্ঠ মুসলমান, তপশীলী হিন্দু এবং মাদ্রাজ ও 
বো।থাই-এ খ্রষ্ঠানদের অন্ত আসন সংরক্ষিত থাকিবে । শিক্ষা 
ও চাকুরিক্ষেত্রে এংলো-ইওিয়ানরা যেসব সুবিধ। পাইয়া 
আসিয়াছে দশ বংসরের জন্থ সেশুলিও বজায় রাখ] হইয়াছে । 
অনএসর জাতিদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্থ ইউনিয়ন এবং 
প্রদেশ উউয়েই একজন করিয়| স্পেশাল অফিসার থাকিবেন। 
তপশীলী এলাকা ও জাতিসমুহ্র উন্নতি কতটা হইতেছে 
তাহা র্লিপোর্ট করিবার জন্য একটি কমিশন গঠিত হইবে । 

রাঃ্ুবিধির খসড়ার ঘে রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া এই পধ্যস্ত লিখিত হুইল। 
পুর্ণ রিপোর্ট হস্তগত হইলে দ্বিশদ আলোচনা সম্ভব হইবে । 

হায়দরাবাদ ব্যবস্থা 

নিজাম বাহাছুর নাকি ইতিমধোই” এক বংসর বাপী 
চুজির দায়ে অন্ুবিঝা বোধ করিতেছেন। গত ২৯শে 
নবেম্বর এই টুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরকান্নী ভারত- 
রাষ্ট্রের পক্ষে লর্” মাউট্টব্যাটেন, হায়দরাবাদের পক্ষে নিজাম 
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মীর ওসমান আলী খু! । ছুই মাস যাইতে না যাইতেই যে 
অস্থবিধার সৃষ্টি হইয়াছে এই সংবাদে আমবা আশ্চর্য্যাদ্িত হই 
নাই । কারণ নিজাম বাহাহুর যে খেলা খেলিতেছেন পাকিস্তানি 
পরামর্শদাতাগণের প্ররোচনায়, সেই ইতিহাস খীহারা জানেন, 
ভাহারা এন্প একটা পরিণতির কথাই ভাবিতেছিলেন । 
নিজাম বাহাদুরের পূর্ধপুরুষ-_এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাত] বিশ্বাস 
ঘাতক মীর কমরুদ্দিন খ!-_যে সময় যুখল রাষ্ট্রের ধ্বংসে সাহাযা 
করেন, তখন হইতে হায়দরাবাদ রাঙ্গা দাক্ষিণাত্যের জীবনে 
একটা ক।টার মতন যন্ত্রণাদায়ক হইয়া আঁছে। ইংরেজ শাসন 
প্রতিষ্ঠার পর হইতে উত্তর-ভারতের সমন্ত মুসলমান ভাগ্যান্বেষী 
এই রাজ্ো আশ্রয় পাইয়াছে এবং এই রাজাকে আত্মসব্বন্ব 
মুসলিম স্বাখের কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে । এই রাজ্যের জন- 
সংখ্যার মধ্যে মুললমানের সংখ্যা শতকরা ১৩ জনের বেশী হইবে 
না। কিন্তু এমনি হাঁয়দরাবাদী বিধান যে ৰাষ্রীয় কার্ধো এই 
নগণ্য জন-সংখ্যার প্রাধান্ত অটুট হইয়া আছে। একটা হিসাবে 
দেখিতে পাইলাম যে রাজ্োর নান। দফ তরে মঙ্ত্িবর্গের সংখা! 
১৯ জন, ইহাদের শতকরা ৮১ জন মুসলমান ; মান। দফ তরে 
সেক্রেটরীর সংশযা ১৭, ইহাদের শতকর! ৮৩ জন মুসলমান : 
ম্যাজিগ্রেট, যুন্সেফি পদে মুসলমানের হার ৮০ জন ; পুলিসে 
শতকর| ৯৫ জন মুসলমান ; সৈহ্ত বিভাগাঁদিতে মুসলমানের 
হার শতকরা ৯৫ জন। এই হিসাবেই হায়দরাবাদ রাঁজোর 
প্রকৃতি ও পাকিস্তানি মতিগতির হদিশ পাওয়। যায়। 


নারা-উদ্ধারে বিপত্তি 

অপহৃতা নারীদের উদ্ধারের জন্থ ভারতে এবং পাকিস্থানে 
চেষ্টা হইতেছে । ভারতবর্ষ হইতে যত নারী উদ্ধার করিয়া 
পাকিস্থানকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে পাকিস্থান হইতে তাহার 
তুলনায় খুব'কম নারী উদ্ধার হইয়াছে । অথচ ভারত হইতে 
কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার নারী অপহরণ করিয়া পাঁকিস্থানে 
লইয়। যাওয়া হইয়াছে ইহা! এখন সর্ধবন্নন্বীক্কত। নারী- 
উদ্ধারের জন্য একটি উদ্ধার সপ্তাহ ঘোষণ] কযা হইয়াছিল এবং 
পাকিস্থানের বড় বড় নায়কের! বন্তৃতাঁও অনেক করিয়াছেন । 
কিন্তু ফল এযাবৎ যাঁহী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আশা প্র 
নহে। যত দুর বুক্বী যাইতেছে তাহাতে ইহাই মনে হয় 
যে পাকিস্থানের মুসলিম সমাজপতিগণ তাহাঁদের কর্তবা 
পালন করিতে অগ্রসর হন নাই। এবিষয়ে পুর্ববঙ্গের 
একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | উহা হইতে হিন্দু 
নারী উদ্ধার সঙ্ন্ধে পাকিস্বান-কর্ঠপক্ষের মনোভাব অতি 
স্পষ্টভাবে জানা যাইবে । ঘর্টনাটি দৈনিক “ভারত'-এর 
সম্পাদকীয় রূপে ১১ই ফাল্তন তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। 
উহা! এইরূপ £ 

নারী উদ্ধারের একটি মহান প্রয়াসে নিযুক্ত থাকিয়া 
ফরিদপুরের জননায়ক (রাক্জনৈতিক নায়ক নহে, সমান্ত- 
সেবক ) যুক্ত চন্ত্রকান্ত বন্গু মহাশয়কে যে নিএহ ভোগ 


প্রবাসা 


পাশাপাশি পিন সপাসাস্পিশাস্পাসাস্িলাাাস্পাসপিসিল 


১৩৫৪. 


৮৯৯পািপাসিপাসিপাসিপস্পসিপাস্পিসি লি এপ সিসাসশিপিস সিসি 


কি ভাঙা তে মনে হয় পিত্ত 
যোগিতা ও সহায়তা করিবার যে প্রতিশ্রুতি পাকিস্থানের 
নায়কের] এবং রাষ্্রপরিচালকরা দিয়াছেন, তাহা শুধুই কথার 
কথা, উহার পিছনে কিছুমাত্র আত্বরিকত! নাই। শ্রীযুক্ত 
চক্দ্রকাস্ত বন্থু মহাশয় যে জালে জড়াইয়! পড়িয়াছেন তাহার 
বিবরণ এই £ 

গত বৎসর মে মাসে ছুইটি নম*শুদ্র ঘরামী এক সম্পতি- 
শালী মুসলমানের বাড়ীতে কাজ করিবার সময় একটি অল্প- 
বয়স্ক! মহিলা তাহাদিগকে বলে যে সে হিন্দু । মুসলমানরা 
তাহাকে মেদিনীপুর হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছে। ঘরামী 
ছুইটি এই সংবাদ চন্দ্রকাস্ত বাবুর গোঁচর করে। চক্জ্রকাত্ত বাবু 
মুসলমানটিকে ডাকিয়া পাঠাইয়া সংবাদটি সত্য কিন। জানিতে 
চাহেন। বলা বাঁছলা, মুসলমাঁনটি বলে, সংবাদটি সব্বধ 
মিথা, এবং সে সেই রাত্রেই অপহৃত শারীটিকে পার্বন্তী 
গ্রামে আর একটি মুসলমানের আশ্রয়ে রাখিয়া আসে । কিন্তু 
কথাটা জানাজানি হইয়! পড়ায় পরদিন বহু হিন্দু এবং বনু 
মুসলমান আশ্রয়দাতা এঁ মুসলমানের বাড়ীতে উপস্থিত হুয়। 
একট। দাঙ্গার উপক্রম ঘটে । তখন উভয় পক্ষই চন্দ্রকাস্ 
বাবুকে ডাকিয়। পাঠাইলে তিনি মেয়েটিকে ফিরাইয়! দিতে 
বলেশ। মেয়েটিকে জেনানা হইতে বাহির করিয়া আপিয় 
চন্দ্রকাস্ত বাবুর হাতে সমর্পণ করা হয়। 

এই পর্য্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে কাজ চলে । উহা চলিবার 
কারণ এ যে, চন্ত্রকাস্ত বাবু হিন্দু-মুসলমান-নিধ্বিশেষে 
সকলেরই কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন 
বলিয়াই & অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান তাহার সম্মুখে কোনরূপ 
অন্ঠায় কান্ত করিতে চাে না। অপহৃতা নারীটিকে উদ্ধার 
করিয়া চস্্রকাস্ত বাবু নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে ৯ জন হিন্দু ও 
৯ জন মুসলমান মনোনয়ন করিয়া একটি কমিটি গঠন করেন এবং 
এই ঘটনা লইয়া যাহাতে কোন প্রকার সাপ্রদায়িক হাঙক্গামার 
সথপ্টি না হয় তাহাই দেখিবার ভার কমিটির উপর অর্পণ করিবার 
জন্ত একটি জনসভার আয়োজন করেন। উভয় সদ্প্রদায়ের 
জনগণের চেষ্টায় ঘটনাটিকে সন্তোষজনক পরিণতিতে টানিয়। 
লওয়া সম্ভব হইত, কিন্তু পাকিস্থানী পুলিস ঘটনাটিকে ঘোলা ইয়া 
তুলিল মেয়েটির নামে তল্লাসী পরোয়ান! বাহির করিয়া | শুধু 
তাহাই নহে, যে মুসলমানটির বাড়ীতে মেয়েটিকে প্রথমে 
পাওয়া যায় পুলিস তাহাকে দিয়! এক্বাহার লিখাইয়া লইল 
যে, চন্রকাত্ত বাবু ছুই সহস্র নমঃশুত্র লইয়৷ তাহার বাড়ী 
ঘেপাও করিয়া সাত-আটি জন সশগ্র লোকসহ তাঁহার বাড়ীতে 
বলপূর্ধ্বক প্রবেশ করিয়া তাহার বৈধ-বিবাহিত পত্থীকে জোর 


করিয়া হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। 


তল্সাী পরোয়ান! বাহির করিয়াও পুলিস মেয়েটির সন্ধান 
পায় না। ওদিকে শান্তিরক্ষার বাবন্থা করিবার জঙ্গ যে সভা 
আচুত হইয়াছিল দারোগা এবং সান্্রদায়িক বিরোধে উৎসাহী 


ফান্ভুন 


০২০২ তপিসিপাাস্িসাসিপশ্পািসিিি 


মুসলমানরা সেই সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া] বলে, 
মেয়েটিকে সভায় হাঞ্জির করা হোক। তাহাকে নিজ মুখে 
তাহার জীবন-বৃত্বাস্ত প্রকাশ করিতে হইবে । মেয়েটিকে 
সভায় হাঙ্ির করা হয় না| দারোগ! তখন বলে 

আজ যি হিন্দুরা চোখ রাঁডাইয়া মুসলমানের বাড়ী হইতে 
উপভোগা! হিন্দু নারীকে উদ্ধ'র করিতে সাহস পায়, তাহা 
হুইলে ছ'পিন বাদে তাহারা যে মুসলমান মেয়েদের ধরিয়] 
টান দিবে না, তাহাতে বিশ্বাস কি? অতএব পাকিস্থানে 
হিন্দুদের এই আঁম্পর্ধা সহা করা হইবে না। 

পাকিস্বাণী পুলিস তাই চন্দ্রকান্ত বাবুর নামে অপরের 
বিবাহিতা স্রী বলপূর্কক হরণ করিবার অভিযোগে খ্রপ্তারী 
পরোয়ানা বাহির করিল । চন্তরকাস্ত বাবু দেশত্যামী হইলেন। 
অপছতা মেয়েটির আঁতীয়রা ইহার মাঝে এক সময়ে মেয়েটিকে 
লইয়া যাঁয়। পাকিস্থানী পুলিস মেয়েটিকেও পাইল না, 
চক্জকান্ত বাঝুকেও পাইল না। তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া 
নমংশৃদ্তদের উপর উপদ্রব সু করিল । এই উপভ্রবের বিবরণ 
শুনিয়া চন্ত্রকাস্ত বাবু গ্রামে ফিরিয়া গেলেন । পুলিস তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিয়| হানতে পুরিল। পনর দিন তিনি হাজতে 
বহিয়াছেন। জামিনে খালাস করিবার সকল প্রয়াস ব্যথ 
হইয়াছে । 

পা!কস্থানী পুলিস, পাকিস্থানী গবন্মে্ট যাহা করিয়াছেন, 
তাহাই সবিষ্তারে বর্ণনা] করিলাম । এই ঘটনাটি হইতেই বুঝা 
যায়, অপচৃতা৷ নারীর উদ্ধার সাধনের জন্ত পাকিস্থানের পক্ষ 
হইতে যে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা! 
একান্তই অন্তঃসারশুস্ত উ্জি। র্‌ 

এন্ধপ একটি গুরুতর ঘটনা ফেবল মাত্র 'ভারত'-এ 
প্রকাশিত হইল । আর কেহ ইহা লইয়া আন্দোলনে প্রবৃত্ত 
হইলেন না কেন আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম ন!। 
'ভারত'-এর সভায় আমরাও প্রশ্ন করি /_বাংলা গবর্ণমেণ্ট ও 
ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের এ স্থদ্ধে কোন কর্তব্য আছে কিনা? 
বাংলা গবর্ণমেণ্ট এবং ইউনিয়ন গবর্ণমেন্ট উভয়েরই চন্ত্কাস্ত 
বাবুর ঘটন! লইয়া! পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের সহিত আলোচনার 
দায়িত্ব রহিয়াছে । যদি তাহারা উহ! না করেন এবং মিথ্যা 
অভিযোগের পায় হইতে চন্তরকাস্ত বাবুকে মুক্ত করিতে না 
পারেন তাহা হইলে অপহৃতা নারী-উদ্ধারের প্রয়াস পদে পদে 
ব্যাহত হইবে । ভারতবর্ষে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা থুব ঘটা 
করিয়া শোনানো হয় এবং রামধূন জাতীয় সঙ্গীত করিবার 
কথাও কেহ কেহ বলিতেছেন । কিন্তু াহারা তুলিয়া গিয়া- 
ছেন বন্দিনী সীতার উদ্ধার না হইলে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা 
হয় না এবং সীতা উদ্ধারের জন্ত রাম বলপ্রয়োগে বিদ্দুমাত্র 
দ্বিধা করেন নাই। পাকিস্থানে বন্দিনী পঞ্চাশ হানার সীতার 
উদ্ধারের এবং সেই মহৎ কার্ধ্যে অএসর হুইয়| কেহ বিপদে 
পড়িলে তাহাকে রক্ষণ করিবার শক্তি যে গবর্ণমেন্টের নাই, 
রামরাজ্য প্রি! গাহার কার্ধ্য লছে। 


২৮০৯ বানা পরান 


বিবিধ প্রসঈ-_বাংলার বাজেট ৪৩৯ 





স্পপস্পিস্পা পপি 


বাংলার বাজেট 

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট শ্ীনলিনীরপ্ন সরকার ব্যবস্থা- 
পরিষদে পেশ করিয়াছেন। বাজেটে ১৯৪৭ সালের ১৫ই 
আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মাচ্চ এই সাড়ে সাত 
মাপের এবং ১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাব আলাদ ভাঁবে দেওয়া. 
হুইয়াছে। বাঞ্গেট বক্তার প্রথমে অর্থসচিব বঙ্গবিভাঁগের 
ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন এবং উহার আধিক অবস্থা সম্বন্ধে 
আলোচনা করিঘ্াছেন। বাংলা দেশের শিল্পাঞ্চল খল সবই 
পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে এবং বড় বড় শিল্পে নিযুক্ত শুচিকের 
সংখ্যা ৬ লক্ষের অধিক। ভারতে যত কারখানায় ভমিক 
কাজ করে তার শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে 
পড়িয়াছে । কলিকাতায় ৬'রতবধের সকল প্রদেশের লোক 
আছে এবং জনসংখা!। এখন প্রায় পঞ্চাশ লাখ । স্ুতক্লাং 
পশ্চিমবঙ্গে শংরবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখা'র অহ্থপাতে 
ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়িয়াছে। 
দামোদর পরিকল্পনা কার্ষে; পরিণত হইলে উহা আরও 
বাড়িবে। 

চলতি বৎসরের সাড়ে সাত মাসে রাজস্ব আদায় হইবে 
প্রায় ১৭ কোটি টাকা এবং সাধারণ রাঁজস্বথাতে ব্যয় হইবে 
প্রায় সাড়ে ১৪ কোটি টাকা। প্রাদেশিক উম্নতির জন্য কেন্দ্রীয় 
তহবিল হইতে ছুই কোটি টাকা পাওয়া যাইবে । বংসরাস্তে 
উদ্ধত থাকিবে প্রায় আড়াই কোটি টাকা । আয়ের দিকে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় পাট শুল্ক ও আয়কর বাবদ কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট হুইতে যে টাকা পাওয়ার কথ। তাহার 
পরিমাণ হ্বাস। নিমায়ার এওয়ার্ড অগ্থসারে বাংলাদেশ পাট 
রপ্তানী শুক্ষের শতকরা সাড়ে বাষটি ভাঁগ এবং আম়ুকরের যে 
অংশ প্রদেশসমূহকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় তার শতকরা 
২০ ভাগ পাইত। বঙ্গ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের ভাগে 
কত পড়িবে তাহা এখনও পাকাপাকি স্থির হয় নাই, 
তবে যতটা দেওয়। হুইয়াছে তাহা অন্তায় রকমে কম। 
আগে অবিভক্ত বাংলা! এই ছুইটি জিনিষই রপ্তানী করিত, 
হুতরাৎ তখন উহার্দিগকে এক পর্য্যায়তুক্ত করিলে ক্ষতি ছিল 
না। কিন্তু এখন পূর্ববঙ্গ রপ্তানী করে কীচা পাট এবং 
পশ্চিমবঙ্ন চট ও থলিয়া। অতএব এবার কাচা পাট ও 
পাটের তৈরি গ্িিনিষে তারতম্য করা উচিত এবং তাহা 
করিলে পশ্চিমবঙ্্ের হিসাবে অন্ততঃ এক কোটি টাক] পাওনা 
হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গ পাইয়াছে উহার অর্থধেক। আয়করের 
ভাগও পশ্চিমবাংলাকে অন্থায় ভাবে কমাইয়। দিয়া শতকর। 
২০ স্থলে শতকরা ১২ কর] হইয়াছে । অবিভজ্ঞ বাংলায় 


. ঘে আয়কর আদায় হইত তার অধিকাংশ উঠিত কলিকাতা 


হইতে ; পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গের মফঃম্বলে খুব কমই জাঘায় 
ছইত। নুুতরাং পূর্যববঙ্ষ বাহিরে গিয়াছে বলিয়া আয়ফরের 
ভাগ শতক! ৮ কম করির। দেওয়া যুক্িমু্ত হব নাই। পূর্ঘয 


8৪৯ 
হইতে যে পরিমাণ আয়কর. আদায় হইত সেই টাকাটা বাদ 
দিয়া দিলেই যথেষ্ট হইত। ভূতপুর্র্ব অর্থসচিব শ্রীঅন্দা 
চৌধুরী এবিষয়ে কিছুই করেন নাই বলিয়া ব্যাপারটা 
বিসদৃশ আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। শ্রীনলিনীরঞ্জন 
সুরকার বলিয়াছেন যে তাহার] এই অন্তায়ের প্রতিকারের জন্ত 
চেষ্টা করিতেছেন এবং ভাঁরত-সরকারের সিদ্ধাস্্ বদলাইতে 
পারিবেন বলিয়া আশা। করেন । ডাঃ বিধানচস্্র রায় স্বয়ং এই 
আলোচনার জন্য দিল্লী গিয়াছেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রায় 
এক কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে । বাজেটে মিতব্যয়িতার 
ক্ষেত্র কতথানি রহিয়াছে তাহা ভাল ভাবে দেখ! হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয় না। ভাতা এবং কণ্টাক্টর দিয়া কাজ 
করাইবাঁর বন্ধান্ঘগুলিতে মিতব্যয়িতা অবলম্গন ও পরিদর্শনের 
কড়াকড়ি ক্পিলে অনেক টাকা বাচিয়] যাইবে ইহ! আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাপ। কৃষি শিল্প এবং পথঘাউ ইত্যাদির নামে 
প্রতি বংসর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয় এবং খরচও 
হয়। বংসরান্তে খরচের অন্থপাঁতে কাজ কতখানি হয় 
পরবর্তী বাঁজেট বক্ততাঁয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার 
রীতি প্রবর্তন করা উচিত এবং তাঁহা হইলে অপচয়ও অনেক 
কমিয়া আসে | যাহাদের হাতে খরচের ভার আছে তাহারা 
যদি বুঝিতে পারে যে বসরাস্তে কাজের হিসাবও দিতে 
হইবে তাহা হইলে কাজ অন্ততঃ এখনকার চেয়ে বেশী 
অগ্রসর হইবে । স্বাভাবিক অবস্থায় সমগ্র বাংলার তুলনায় 
এখন পশ্চিমবঙ্গের আগ্নই প্রায় তিন গুণ হইবে, তথাপি খর» 
কেন কুলায় ন| তাহা বুঝ! কঠিন। গরীব দেশের গরীবের 
বাজেটে যদি কর হ্রাসের ব্যবস্থা না হয় তবে বাঁজেট 
একেবারেই মামুলী বলিয়া মনে হইবে। বর্তমান ক্রয় শুক্ষটি 
মব্যবিস্ত সমাজের পক্ষে অত্যন্ত গীড়নমূলক | বিলাস দ্রব্যের 
উপর হ্রয় শুক্ষ বহাল রাখিয়! বই, কাগঞ্জ, কাপড়, জাম], জুতা 
প্রভৃতির উপর হইতে উহা! একেবারে তুলিয়া দেওয়া উচিত । 
শিক্ষা বিস্তার যেখানে একাস্ত আবস্ঠক, সেখানে বইয়ের উপর 
ছুই বার করিয়া দ্রয় শুক্ক আদায় হইতেছে, একবার প্রেসে 
ছাপানে! ফর্সা ডেলিভারী দেওয়ার সময়, আর একবার 
বাধানে। বই বিক্রয়ের বেলায়। বল] বাহুল্য দুইটা করই 
ক্রেতার ঘাড়ে গিয়! চাপিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
হইতে পাট রপ্তানী শুক্ক ও আঁয়করের ভাঁগ আদাঁয় হইলে 
এবার হইতেই ক্রয় শুক্ষের অন্তর্গত বই এবং নিতাব্যবহা্য 
অবস্ঠ প্রয়োজনীয় জিনিষখুলি বাদ দিয়া অর্থসচিব দেশের 
নিয়মধ্যবিত্ত সমাজকে একটু স্বস্তি দিতে পাঁরেন। দ্রব্য 
মূল্য বুদ্ধির তুলনায় ইহাদের আয় বাড়ে নাই, এই সামান্ত 
সাহাযাটুকুও তাহাদের নিকট অমূল্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে । 


মিত্র সেবাসঙ্ৰ 


মিছ সেঘাগঙ্ঘ ( ক্রেগস সার্ডিস ইউনিট ) একটি 


প্রবাসী 


পতি পাসপাস্পাপশতসিপাপাসিপাসপিিপাসিপাসিপাসিপাসিপাসিপািা পিপাসা পাত পপি পিসি পাটি ৯ সিল 


১৩৫৫ 


আস্তজ্জাতিক প্রতিষ্ঠান। আজ্ব-ছয় বংসয় হইতে এই 
প্রতিষ্ঠানের সভাব্বন্দ ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষের দুর্গত জনের 
সেবাকার্ধ্য করিয়া যাইতেছেন। হঁহার! একটি ধর্শগোষ্ঠীর- 
সেবক, যাহার সংখা। ২০,০০০-এর বেশী নয়। অথচ হঁহারা 
বিশ্বব্যাপী হুর্গতের সেবা করিয়া! যাঁইতেছেন | প্রায় তিন শত 
বংসর পূর্বে এই ধর্ম-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা জঙ্ কক্পের অনুপ্রাণনায় 
ইহার সেবাব্রত আরম্ভ হয়। এই গোষ্ঠীর একটি কার্ধা- 
বিবরধীতে এই ইতিহাস দেখিতে পাই। “ফক্সের মতে 
প্রতোক লোকের মধোই ভগবানের অংশ আছে, ত! ভাল- 
মন্দ-গরীব-বড়লোক যাই হউক নাঁকেন।” ্ঠাহার সম্প্রদায় 
বলেন, 
অন্তরের আলোক যীশুরই নির্দেশ, এবং তা সব 
কাজেই মেনে নেওয়া উচিত 1...অস্তরের আলে! মানুষের 
মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিবার নির্দেশ দেয়। এই 
আলোর বলে সঙ্ঘের সভার] যুন্গ-বিগ্রহের বিরোধী |... 
মিত্র (দেবা) সমিতির সভ্যরা পুরোহিতের সাহাো 
পুজাঁয় বিশ্বীস করেন না।***মাহষের তৈরী রং, জাতি ও 
ধর্টের বৈষমা ভারা মানেন না। এই কারণে মিত্র 
সমিতির সভ্যরা বরাধরই সাম্রাজাবাঁদের বিপক্ষে । প্রায় 
এক শ” বংসর আগে, সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পরেই 
সমিতির প্রচার-পত্রে নিয়লিখিত কথাটি প্রকাশিত 
হইয়াছিল £ “সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের মধ একমাএ 
ভারতবর্ষেই এক শ” বছর ধরে সামরিক শ!সন ও 
বাণিজ্য একগঙ্কে চলতে দেখা যায়। সামরিক শাসন 
ও বানিজা এক্ষেত্রে পরম্পরকে সাহায্য করে। সৈশ্যরা 
দেশ জয় করে বাশিজোর সুবিধা করে দেয় এবং বাশিজা- 
লন্ম টাকায় সামরিক অভিযান চলতে থাকে । এই 
ধরণের অত্যাচার কেবলমগন্তর ভারতেই সম্ভব হয়েছে?” 
ইংরেজ শাসনের গৃষধ,তা এই প্রতিবাদে শিখিল হয় নাই। 
আজ স্বাধীন ভারতে ইংরেজ ও ভারতবাসীর সন্বপ্ধ সহঙ্ত 
ও সরল হইবার সন্ভাবন। দেখ! দিয়াছে । মিত্র সেবা 
সমিতির সেবাকাধ্য এই আদর্শ পথে চলিবার ক্ষেত্র গ্রস্ত 
করিতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গত বিশ্বযুদ্ধের 
সময় নুতন ভাবে এই সঙ্ঘের সভাগণ ভারতবর্ষে কার্ধ্য 
আরম্ত করেন। জাপানী বোমার আক্রমণে ভারতবর্ষের 
নাগরিক জীবন বিধ্বস্ত হইতে পারে--সেই আঁপৎকালে 
মিত্র সেবা পমিতির অভিজ্ঞ সেবার প্রয়োজনে তদানীগ্ভন 
গবন্মেন্ট তাহাদের নিকট আমন্ত্রণ পাঠান। তার পর আগিল 
মেদ্িনীপুরে ঝড় ও বন্যার ধ্বংসলীল]। সঙ্গে সঙ্গে বাংল! 
দেশের উপরে ছুণ্ডিক্ষ-রাক্ষপীর অত্যাচারে পঁচিশ-ত্রিশ লক্ষ 
লোকের প্রাণহানি হয়। এই ছুই বিপদে মিত্র সেবা সঙ্মের 
সভ্য-বন্দ ও সহায়কগণ যে সেবা করিয়াছিলেন তা] 
বাঙ্ডালী কখনও তুলিতে পানিবে ন!। 


পত্রাবলী 
[ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত ] 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বিশ্বভারতীর অনথমতিক্রমে প্রকাশিত 


শান্তিনিকেতন 
অ্ধাম্পদেধু 
থাপিয়া বালক ছুটিকে লইতে আমার আপত্তি নাই। 
ব্যবস্থাপক সভার হাতে আপনার পত্রথানি দিয়াছি তাহাদের 
অধিবেশনে কর্তব্য স্থির হইবে, কোনো বাধা হইবে বলিরা 
মনে হয় না। বর্তমানে স্থানাভাব ঘটিয়াছে। ছুটির পরে 
জারগা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা! করিতেছি ।* 
১৩ই বৈশাখে ছাত্রগণ অচলায়তন অভিনয় করিবে 
আপনি আমার মাতাদের লইয়া আসিতে পারিবেন ত? 
তাহাদিগকে আমার বর্ধারস্তের আশীর্বাদ দিবেন এবং 
আপনি মস্্রীক আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন । 
ইতি ৩ বৈশাখ ১৩১৫৯ 
আপনাদের 
শ্রীরবীপ্্রনাথ ঠাকুর 


৬ শ্রীনগর 
শ্বজগদীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যারের বাটি 
অদ্ধাম্পদেধু 
কাশ্মীরে আনিরা পড়িরাছি-বোধ করি ভালই 
লাগিবে। এপধ্যন্ত গিরিরাজের সঙ্গ পাইবার অবকাশ 
পাই নাই__সম্মান সৌজন্যের ব্যহ যদি ভেন করিতে পারি 
তবে কিছু আনন্দ সঞ্চয় করিতে পারিব বলিম়াই আশা 
করিতেছি। 
ঠিক ঠাওরাইয়াছেন, অঙ্গবাদক আমি; কিন্তু ঢাক- 
বাদকের হাতে দে কথাটা সমর্পণ করিবেন না। আর 
কিছুই নয় এই সমস্ত ছোট ছোট ব্যাপারে শাণ লাগিয়া 
ঈধার মুখ তীক্ষ হইয়া উঠে। ইহাতে সত্যেন্েরঃ পক্ষেও 
ভাল হইবে না, আমীর পথণ্ড কণ্টকিত হইবে। তা ছাড়। 
কম্মবন্ধনেব আর একটা পাক বাড়িবে। অনেক বন্ধু এবং 
অবন্ধু আমার কাছ হইতে অনুবাদ সরবে ও নীরবে দীবী. 
করিবেন-_পে দাবী পূর্ণ না হইলেই বন্ধুর তটে শিকপ্তি 
হইয়া অবন্ধুর তটে পয়স্তি হইতে থাকিবে। এমনি করিয়া 
জীবনের ভার কেবল বৃথা বাড়িয়া চলে। শরশয্যায় ত 
এতদিন কাঁটিল, একটুখানি অবমর-শয্যার সন্ধানে আছি 
জুটিবে কিনা জানি না কিন্তু শরসংখ্যা আর বাড়াইতে 
ইচ্ছা হয় না। | 


ইহা ১৩২১ হুইবে। 


১। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


আপনার শরীর অনেকদিন হইতে খারাপ আছে শুনিয়া , 
মন উদ্দিপ্ন আছে। অবকাশই আপনার একমাত্র পথ্য, 
কিন্তু জানি তাহা আপনার পক্ষে দুর্লভ। তবু একথাটা 
মনে রাখা উচিত যে অর্থ সম্বন্ধে দেনা করাটা যেমন অন্থচিত 
প্রাণ সম্বন্ধেও তাই। আপনি কিছুকাল হইতে প্রাণের 
তহবিলে খণের দিকে ঝুকিয়া কাঙ্গ চালাইতেছেন_-এ 
ন্বন্ধে একেবারে কি কোনো জবাবদিহি নাই? ও 

শান্তা নীতাকেও আমার আশীর্বাদ জানাইবেন। ইতি 
আনুমানিক ২৭শে আশ্বিন ১৩২২ ও 

আপনার 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


| ও 
শদ্ধাম্পদেধু 

ছাত্রশাননের ইংরেজীটা+ যে তঙ্জম! সে কথা বাদ দিলে 
তি ছিল নাঁ_কেননা ইংরেজীতে কিছু কিছু বদল আছে 
এবং রচনাটা প্রারশই আমার । 

চারু*কে ইতিপূর্ব্বে লিখিয়া দিয়াছি যতদিন 110067 
[২০%19৬-তে জীবনস্থৃতির অস্ুবাদ বাহির হইবে চ৪৪৪৪-কেৎ 
একখগ্ু ও চ১১*-কে একখণ্ড করিয়া পাঠাইতে । আপনিও 
তাহাকে ম্মরণ করাইয়া দিবেন। ইতি ১৫ই চৈত্র ১৩২২। 

আপনার 
শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


শান্তিনিকেতন 

অদ্ধাম্পদেযু 
ব্ষিয়ের গুরুত্ব অন্ভব করে প্রবন্ধটি আর একবার 
শোধন করে লিখচি। কাল পশ্তছু'দিন সময় লাগবে বলে 
বোধ হচ্ছে। প্রবামীর দেড় ফ্মার বেশি হবে বলে বোধ 
হয়না । ত্রিশ লাইনের চওড়া কাগজের দশ পৃষ্ঠা ভঙ্তি 
হয়েচে__79%)89 করবার সময় আমার যতটা ছাট পড়ে 
ততটা বাড়তি হয় না। এইজন্তে বলতে পারচিনে কতটা 
হবে। কাল এখানকার অধ্যাপক সভায় পড়েছিলুর্-_ 


২। গ্রশান্ত। দেবী ৩। শ্রীসীতা দেবী" 
14018050806 810 তা ০৪:০7 7680)618”) 76 110৫677 
16/06505 এ], 1916, 
৪। চারু বন্দ্োপাধায় ৫। আইরিশ কবি ডবলিউ 
বি ইয়েটস ৬। র্বী্ধ ডেভিডস। 


8৪২ 

মকলেই নিরতিশয় উৎসাহিত ও উত্তেজিত হয়েছিলেন । 
যদি আদৌ সভাস্থলে এটা পড়ি তা হলে প্রবানী বাহির হবার 
পূর্বেই | পৌষ মাস থধ্যস্ত বিলম্ব করলে ভাল হবে না। 
অগ্রানেই বাহির হওয়া চাই। 218001)69687 ()0810180 
আমার কাছে ভারতের আধুনিক সমস্যা নন্বন্ধে লেখা চাচ্চে। 
' এইটেকেই ইংরেজী করে তাদের দিলে তাদের এবং 
আমাদের উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হবে। বোধ হয় এ প্রবন্ধটা কিছু 
উপকারে লাগতে পারবে সেঙ্জন্যে আমি আপনার কাছে 
কৃতজ্ঞ। আমি চাই ছুটি আপনারা মগ্তুর করেন না, মেটাতে 
পরিণামে আত্মগ্রসাদ লাভেরই কারণ ঘটে। কিন্তু তাই 
বলেই ]17918610 090.917670৪-এব সভাপতিত্ব আমার 
কর্তব্যের একটা অঙ্গ এ আমি কোনো মতেই মানতে 
পারিনে। 90038] । 076816110৪-রু চৌকিদারী করবার 
জন্যে পশু দিন ভুপেনবাবুর পত্র পেয়েছিলুম। তাকে 
জানিয়েচি কোনো কন্ফারেন্সের চৌকির মাপে বিধাতা 
আমাকে তৈরি করেন নি সুতরাং তাতে আমীরও কষ্ট, 
চৌকিটারও জখমের সম্ভাবনা । স্ৃতরাং সভাপতিত্ব সম্বন্ধে 
আমি চিরকৌমাধ্যে সত্যবদ্ধ হয়ে পড়লুম_-আমাদের দেশে 
আজকাল কন্যাদায়ের মতই সভাদারটা খুব প্রবণ 
উঠেছে অল্প দিনের মধ্যেই অনেকপ্তলি ঘটকালি আমার 
কাছে এসেচে--তার মধ্যে প্রথমটি ত লগ্ন পধ্যস্ত পৌছলই . 
না অথচ তার ঘটক বিদায় করতে আমার প্রাণ গিয়েছিল 
আরকি! আমার বয়সে এই সকল বিষয়ে খুবই সাবধান 
হওয়া উচিত।. বোধ হচ্চে ছু*চার দিনের মধ্যে অন্থত ছু? 
চার দিনের জন্যে আমাকে কলকাতা যেতে হবে। ইতি 
২২ কান্তিক ১৩২৪ । 





হযে 


আপনার 
শরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫ 


শ্রদ্ধাম্পদেযু-_ ₹ 

আপনি গল্প চাঁন কিন্ত মনে ত হয় আমার বড় গল্প লেখ- 
বার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। আসল কথা, ক্লান্থিতে আঙ্গকাল 
মনটা যেন ঝুঁকে পড়েচে। ইচ্ছা করচে কলগের গোলামী 
সম্পূর্ণ ত্াাগ করে এখানে ছেলেদের ক্লাশে মাষ্টারিতে ভঙ্তি 
হই। ছুটো ক্লাশ পড়াতে সুরু করেচি__বেশ ভাল লাগচে। 
সন্ধ্যার সময় মানুষের ঘরে ফেরবার সময় আসে--তখন বড় 
সংসারের কাক্গ আর চলে 'না। ছোট ছেলেদের মধ্যে 
আমি সেই ঘরটুকু পাই । আর ত পারিকের হাটে কারবার 
করতে একেবারেই ভাল লাগে না। আমার একদিন ছিল 
যখন প্রকৃতির সঙ্গে আমার গভীর একটা খিল ছিল। মাঁঝে 
এল লৌকালয়। সেখানে শ্রীয় পচিশ বংসর ধরে হটোপাটি 
করেচি। আজ আবার দেখচি বিশ্বপ্রক্কতি আমার জানলায় 


প্রবাসা 





১৩৫৪ 


এসে উকি মারচে। বড় আকাশ থেকে আমার ডাক 
আমচে। পৃথিবী থেকে আমার বিদায়ের রাস্তা এ দিক 
দিয়েই কোথায় চলেচে। এখানকার খাতাপত্র বন্ধ কৰে 





পাপা্পাসপাপাস্পাস্পিসিপসপিসিসিাসিপসপা 


আবার আমাকে বেরতে হবে। জীবনের আবন্তে বিশ্ব 
আমার কাছে এসেছিল, জীবনের পরিণামে আমাকেই সেই 


বিশ্বের দিকে চলতে হবে, দেই দিকেই আমার কিছু পাবার 
আছে, কিছু দেবার আছে--হয় ত এখান থেকেই সমন্ত 
ভাঁঙ| জুড়ে নিয়ে, বেহ্ছর সেরে পিয়ে তবে আবার বাঙ্গার 
আরেক দরবারে তালিম দিতে পারব. 

এদিকে আবার ফেব্রুয়ারি মাসে বন্বাই এবং দক্ষিণ 
ভারতে আমার খাত্র! স্থির হয়ে গেছে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেচি। 
হয় ত মার্চের মাঝামাঝি পথ্য প্ত ঘুরতে হবে। এই ভ্রমণের 
পরে যদি আবার হা কলমের মুখে জোগার আসে বঙলগা 
যার না। তা হলে আবার লিখতে বসব। কিন্তু এর মধ্যে 
বিজ্ঞাপন দেবেন না। এবার টাকাও না। দরকার হবে 
ন।। খুব সম্ভব ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত থেকে বইয়ের 
টাকা আসবে। ওদিকে বন্ধেতে কিছু অধ্ধোপাজ্জনের 
আরোছন চল্চে। “কর্তার ইচ্ছায় কম্ম” প্রভৃতি প্রবন্ধ গুলি 
হাপতে যদি ইণ্ডিযান- প্রেম নারাগ্গ হন তা হলে আপনি 
ওগুলি ছাপিয়ে নেবেন । সীতা আঁশ। করি ভাল আছে । 


ইতি ২৬ পৌষ ১৩২৪ 
আপনার 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাবুর 

শ্রদ্ধাম্পদেধু রর 

ধৃতরাষ্্র ছুষ্যোধন মহবাদ* ১৩০১ শালে, সুতরাং বছর 
বাইশ পূর্বে, লিখিত । 

যথারীতি জন্মোৎসব হয়ে গেল-_সেদিন আমার নামের 
প্রথম অংশ বলবান ছিল--তার পর দিন থেকে দ্বিতীয় 
অংশ আপন পালা সক করেচে। বেশ পেট ভবে বৃষ্টি 
হয়েছে । . 
মংযুক্তা+কে আমার সংযুক্ত আশীর্বাদ জানাবেন। ইতি 


২৮ বৈশাখ ১৩২৬ 
আপনাদের 
ূ শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গু 7... 
রদ্ধাম্পদেমু 
ইংরেজি “ঘরে বাইরে”র সমালোচনার :010110%9 
আমার কাছে অনেকগুলি আসিয়াছে। সকলগুলিতেই 
সাধারণতঃ সাহিত্য ও উপদেশ ও বিচারের তরফ হইতে 


* "গাক্ধারীর আবেদন”__কাহিনী | 
৭1 এ্রীশান্ত। দেবী ও গ্রসীতা। দেবী । 





ফাস্তঠন 


০২৯ পিসিপাপিস্পািপাি 





পিসি 





বইখানির বিশেষ প্রশংসা প্রকাশ হইয়াছে। কেবল এক- 
খানি মাত্র কাগজে ১০১৩০ সম্বন্ধে আলোচন! আছে এবং 
এই উপলক্ষো গাধির চেষ্টার বিরুদ্ধে আমার মত খাড়া করা! 
হঈ়াছে। অনেক কাগজেই একথা বলিয়াছে যে এ বই- 
খানিতে প্রকাশিত তত্বগুলি যুরোপের বর্তমান অবস্থা 
সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রযুজয | বন্থত “ঘরে বাইরে" বইখানিকে 
বাঙালী পাঠক যেরূপ অত্যন্ত সন্থীর্ণ করিয়া! দেখিয়াছিল 
বিলাতের পাঠকেরা তেমন করিয়া দেখে নাই-ইহাতে 
আমি অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি । আমি আমাদের 
দেশের পোলিটিকাল অবস্থাকে মুখা করিয়! সাহিভা বচনা 
করিতে অক্ষম-মথচ দেই কুণো দৃষ্টিতে আমার 
লেগ! পড়িলে পদে পদে উল্ট। বুঝিতে হর । এইজন্য 
“আচলায়তন”কে কেবল হিন্দুমমাজের উপর আরোপ করিয়া 
5 বঈটাকে অধিকাংশ পাঠক অত্যান্থ বীকা। করিয়া পবে। 
অচলাঘনুন যদ্রি সকল দেশে মকল সম্প্রদায়েই না থাকি 
তবে এ বই আনি কগনই লিখিভাষ না। “ঘরে বাইবেশর 
মূল কথাটি রাষ্টতত্ব সমাজতব আকারে বর্তমান কালের 
মকল জাছির মধ্যেই চিন্তার ৪ কন্মে ব্াপকরণে 
সংক্লানিত। দেই কারণেই এ বইটি আমার পক্ষে লেখা 
মহ হইখাছে। অবশ্য গল্পের মূল ভাবট যতই সর্বজনীন 
হউক না হাহার মৃগ্টিট বিশেষ দেশকালকে অবলঙ্কন ন] 
করিনা থাকিতে পারে নাঁসেই কারণে “ঘরে বাইরে” 
বাংল। দশের স্বদেশী আন্দোলন আশ্রয় করিয়া আপন 
আখ্যায়িকার কাঠামে। বানাইয়াছে। ইহ উপলক্ষা মাত্র, 
লক্ষ্য নহে। 

স্থরেন*কে “গোরা” তজ্জমা করিতে অনুরোধ করিয়াছি । 
কিন্ক ইহার তর্জনা শেষ হইয়া প্রকাশ হইতে অন্তত আরে। 
দেড় বংসর লাগিবে। অতএব “ঘরে বাইরে”্র প্রতি- 
ধেধকজূপে এখনি ফল দিতে পারিবে না। যাহা হউক 
স্থরেনকে আর একবার তাড়া দিব। 

আশ। করি আপনারা ভাল আছেন । 


১৩২৬ 


ইতি ৭ই ভাদ্র 


আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শরন্ধাম্পন্েযু 

**কে আপনাদের এখানকার কুটারে বাদ করিবার 
প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন । আমার আশঙ্কা হয় পাছে দে 
মনে করে আমরা ব্যাঘাত ঘটাইতেছি এইজন্য এই ঘর- 
খানি বিষ্ালয়ের তরফ হইতে ক্রয় করিয়া দখল করিবার 
প্রস্তাব পাকা করিতে পারিতেছি না । ... মনে কষ্ট 
38338 555791:5855765778528 
৮। দুরেশ্রনাথ ঠাকুর । ] 
্ ৃ 


পঞ্জাবলী 


পাসপাাসপিসিপাসপিসি। 


8৪৩ 


াসপিসিপাস্পিস্পিসিপাসিপাসপাি 





পাপা পাস্পার্পা 


পায় বা অস্থবিধা ভোগ করে ইহা আমি ইচ্ছা করি না। 
আপনাকে প্রতিবেশীরপে পাইবার লোভ মনে প্রবল ছিল 
বলিয়াই এই কুটারটিকে কোনমতে আপনার হাতে 
গছাইয়া দিয়াছিলাম-_ভাবিয়াছিলাম আপনাকে 10607 
করা গেল কিন্তু বন্দী করিয়া রাখিতে পারিলাম নাঁ। দীর্ঘ- 
কাল আপনার অন্তধর্থন বশত যখন সন্দেহ করিতেছিলাম 
যে আপনি হয়ত এখানকার মায়! কাঁটাইলেন তখন 'আপনার 
এই ঘরটাকে, নিকটবর্তী পেয়ারা গাছ সমেত, পুনশ্চ 
আশ্রমে খাস করিয়! লইবার প্রস্তাব করিব বলিয়া স্থির 
করিয়াছিলাম, কিন্তু পার্ছেআপনার পুনরাবির্াবের কোনে 
সম্ভাবন। থাকে এই সংশয়ে দ্বিধা করিতেছিলাম । আমরা 
আপনার স্থলাভিষিক্ত কাহাকে৪ এই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত 





. দেখিতে চাই নাহয় আপনারা, নয় আশ্রম, এই ছিল 


আমার কামনা । ঠিক*্এখনি যদি এই কামনা পূর্ণ না 
হয় তবে অন্কত অনরবন্তী কোনো! এককালে পূর্ণ হইবে এই 
আশ করি । উভাঁর মূলা কি হইতে পারিবে আমাকে 
জানাইতে সঙ্ষোচ করিবেন না। 

চিঠি লিখিযা স্থুরেনের কাছ হইতে জবাব পাওয়! 
কঠিন | যদি কোনো মব্যাঙ্ছে তাহার আপিসে চারুকে 
পাঠাইয়া দেন--তবে স্্বরেনের কাছ হইতে গোরার তঞ্জম। 
সন্বদ্দে পাক! কথা সে আদায় করিরা আনিতে পারিবে । এ 
সঙ্বন্ধে আগার সঙ্গে তাহার মৌকাবিলীয় আলোচন! 
হইয়াছে কিন্তু তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেন না । 

06000 [9১01%%1 তজ্জমার সম্মতি চাহিয়া আমার 
কাছে বিস্তর পত্র আপিতেছে । সম্ভবত আপনার কাছেও 
আগিয়াছে বা আদিবে--আপনি সম্মতি দিতে কুষ্ঠিত 
হইবেন না। ইতি নই অগ্রহায়ণ ১৩২৬ 

- আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শদ্ধাম্পদেযু 
এবার কংগ্রেসে যে প্রার্থনা মন্ত্র তিনটি পাঠাইয়াছি 


: মডার্ন রিভিম্ুর জন্য পাঠাইলাম। এবার ছাপিবার সময় 


ওস্থান আছে কিনা জানি না কাল ৭ই পৌষ সমাধা 
হইয়া গেল--আপনাদিগকে স্মরণ করিয়াছি । আজও 
অতিথি অনেকে আছেন-উতৎ্সবের পরিশিষ্ট চলিতেছে । 


শান্ত ও নীতাকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন। ইতি 
৮ই পৌষ ১৩২৬ রর 
আপনাদের 
শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুর *. 


888 





ও 

রদ্ধাম্পদেষু 

সাংলি হইতে সেখানকার ভগিনী ও ভাহার 
স্বামী শ্রীযুক্ত পটবর্ধন জানুয়ারির আরস্তে আশ্রমে আমি- 
বেন। পটবর্ধন কেঘিজের গ্র্যাজুয়েট, তিনি আশ্রমের 
' কাজে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন। ইহাদিগকে বাসের স্থান 
দিতে হইবে । এখানে নৃতন ঘর নিশ্মাণ করিতে মাত আট 
মাস লাগে, বারম্বার ইহা পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছি । সেই 
জন্য আপনার পরিত্যক্ত কুটারটিকে শীঘ্রই তাহাদের 
বামোপযোগী করিয়া মেরামত কছিতে হইবে। 

আপনার কুটারের মূল্য সম্বন্ধে এখানকার অধ্যক্ষদের 
মত যাচাই করিলাম। তাহারা তিন শে! টাকা দাম 
ধরিতেছেন। আপনার কি এই মুল্যে সম্মতি আছে? 
আপনি যাহা সঙ্গত বোধ করেন বলিয়া পাঠাইবেন। এবং 
যদি বিএন, স্থিরই করেন তবে আপনার আদবাবপত্র 
সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন। ৭ই পৌষের পূর্ব্বেই 
মেরামত সারিতে পারিলে সে সময়ে আপনার এই ঘর 
কাজে লাগাইতে পারিব। আজকাল এখানে স্থানের এত 
অভাব যে আমরা আশু প্রয়োজনের জজ তীবু কিনিবার 
চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু কিছুকাল হইল কানপুর 
এল্গিন মিলে পত্র লিখিয়াও ক্যাটালগ পাই নাই। শীস্ত্র যে 
কোথাও তীবু পাওয়া যাঠতে পারে তাহার খবরই পাইলাম 
না। এইজন্য উদ্বিগ্ন আছি। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬ 

আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

গ্রীতিনমস্কারপূর্বাক নিবোন 

মহেশবাঝু* র কথা আপনি স্মরণ বরাইয়৷ দিয়াছেন 
ইহাতে শান্ধী মহাশয়১* রখী১৯ এবং অন্ঠান্ত সকলেই 

৯। মহেশচন্ত্র খোষ | ১০। খ্রনবিধুশেখর শাস্্রী। 

১১। গ্ররধীন্তরনাথ ঠাকুর | 





প্রবাসী 


তাাসপাপাাসপিসপাপাপিসপিসপস্পিস্পা্পাপাপাসপাসপিপাাসিলাি পাপা 


১৩৫৪ 





পা 





পাম্পি পিন 


উৎসাহিত হইয়াছেন। তিনি এখানে আসিতে সম্মত হইলে 
আমর! বিশেষ আনন্দিত হইব। 
_ আমার মস্তিষ্ক ক্রান্ত্র হইয়া পড়িয়াছে এইজন্য রাম- 
মোহন রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে কলম সরিতেছে না। 
ইতি ২রা আশ্বিন ১৩২৮ 
আপনাদের 
শ্রীরবীন্দরনাথ ঠাকুর 


$ 


প্রীতিনমন্কারপূর্ববক নিবেদন 

মহেশবাবু মন্ন্ধে আপনি যে কথা লিখেছেন আমার 
মনে লেগেছে । তিনি ঠিক বিশ্বভারতীর যোগ্য অধ্যাপক। 
শাদ্ধী মশাঁনকে আমি তার কথা বলব এবং তাকে আমাদের 
এখানে পাবার জন্যে চেষ্টা কৰুব। 

রামমোহন রায় স্থৃতি সম্ভার সভাপতিত্বে যাব কিন 
মনে সংশয় আসছে । কলকাতা আমার পক্ষে মত্যন্ত 
সঙ্কটের স্থান_মামি শান্তি ও বিশ্রামের জন্যে অত্যন্ত 
উতস্থক আছি। আর আমি নানা ঘিথ্যা তর্কের জালের 
মধ্যে জড়িয্ে পড়তে ইচ্ছা করিনে। এতে আমার শরীরও 
ক্লান্ত হয়ে পড়চে, নিজের কাজের ক্ষতি হচ্চে । মন উদ্ভ্রান্ত 
থাকাতে ভাল করে লিথতেও পারছিনে। হয়ত শেষ 
পথ্যত্ত লেখ! হয়েই উঠবে না । মোটের উপর, কলকাতার 
আবর্ত আমার পক্ষে আমুক্ষয়কর। কিছু না কিছু মিথ্যার 
আণি দেখানে স্থটি হবেই । তাই আমি সেখানে কিছুকাল 
যাব নাস্থির করেছি। ইতিমধ্যে লেখা শেষ হলে প্রবাসীতে 
পাঠাব। ইতি আশ্বিন ১৩২৮ 


আপনাদের 
প্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 


তন্ত্রের প্রাচীনতা 
প্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিছ্ভানিধি 


ইং ১৯১০ সালে আমি কটকে ছিলাম । সে সময়ে রংপুর- 
নিবামী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্কবত্ত 
মহাশয় কটকে ছিলেন। তখন তাহার একমাত্র পুত্র ১৪1১৫ 
ব্সরের বালক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য রুগ্ন। তাহার 
্বাস্থ্যোন্নতির আশায় তর্করত্ব মহ্াশঘ় কটকে তিন-চারি 
মাপ অবস্থিতি করিয়াছিলেন । ক্টকের দক্গিণাংশে আমার 
বাঁস। ছিল। তাহার বাসাও' নিকটে । প্রায়ই আমি তাহার 
দর্শন পাইতাম। গ্রীগ্ম খতু আসিয়া! পড়িল। সন্ধ্যাকালে 
আমর! দশ-বার বন্ধু কাটজুড়ি নদীর পাষাণ-বাধা ঘাটে 
বপিয়া দর্গিণ সদুদ্রের পবন উপভোগ কবিতাম, নানা বিষয়ে 
কথাবাতরগ হইত । তর্করত্ব মহাশয়ও সেখানে আগিয়া 
বমিতেন। একদিন আমি একখানা ইংরেজী বইতে পড়ি, 
আমাদের দেশের এক বিদ্বানের রচিত, তিনি লিখিয়ীছেন, 
তন্্শান্্ হাঙ্জগার। বার শত বসরের অধিক পুরাতন নহে । 
আমার বিশ্বাস হইল না| কারণ বেদে যে শাস্ছের মুল 
নাই, সে শান্ছথ এদেশে আদৃত হইতে পারিত না। আমি 
আমাদের কাটজুড়ি নদীঘাটের সান্ধ্য সমিতিতে তর্করত্ব 
মহাশয়ের মত জিজ্ঞাসা করি। “সে কি? কে একথা! 
বলে? না জেনে গুনে মন্তব্য) করা উচিত হয় মাই ।” 
ইহার পর তিনি তন্ত্রের প্রাচীনত| ও ব্যাপ্তি বলিতে 


লাগিলেন, আধ ঘণ্টা বলিয়া চলিলেন। আমি অনধিকামী, . 


যথোচিত মন দিরাও তাহীর যুক্তি ধরিয়া রাখিতে পারিলাম 
না। তিনি আমাকে স্সেহ করিতেন । আমার অনুরোধে 
“তন্ত্রের প্রাচীনতা” এই নাম দিয়া তিনি কলিকাঁতার 
“সাহিত্য-সভা”র মাসিক পত্রিকার ১৩১৭ সালের আশ্বিন 
হখ্যায় অর্থাং ইংরেজা ১৯১০ সালের আশ্বিন সংখ্যা 
“সাহিত্য সংহিতা্য এবন্ধ লেখেন । তিনি তাহার প্রবন্ধের 
উপসংহারে আমাদের সান্ধ্য-সমিতির উল্লেখ করিয়া আমার 
অন্থুরোধ এই ভাবে লিখিয়াছেন-_-“এই অবশ্য জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের যুক্তিতর্ক গুলি আপনি মুখে বলিয়া কাটজুড়ি নদীর 
প্রবল বাঘুবাশির হিল্লোলে ভাঙাইয়! দিবেন না, এই বিষয়ের 
একটি প্রবন্ধ লিখিয়! সর্বত্র যাহার প্রচার আছে, এইব্প 
একখানি পত্রিকায় প্রচারিত করুন, এই আমার অন্গরোধ ।” 
গ্রবন্ধটিতে “সাহিত্য সংহিতা"্র প্রায় বার পৃষ্ঠা পূর্ণ 
। 

শুনিয়াছি, 47007 48107 সাহেব (হাইকোর্টের 
বিচারপতি উডরফ সাহেব ) তত্তরশীস্ব সম্বন্ধে তাহার বৃহৎ 
ইংরেজী গ্রন্থের তমিকায় তর্করত্্র মহাশয়ের এই প্রবন্ধের 


ইংরেজী অন্থুবাদ সন্গিবিষ্ট করিয়াছেন। সাহেব তাস্ত্রিক, 
মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব 
তাহার গুরু ছিলেনন। বিদ্যার্ণ বিখ্যাত বৈদান্তিক ও 
তান্ত্রিক ছিলেন । ইনি প্রার ২৫ বতসর পূর্বে কাশীতে 
দেহরক্ষা করিয়াছেন। তর্করত্ব মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিতা 
সব্জনবিদিত। সেকালের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা এক এক 
্রস্থশীল! ছিলেন । তাহারা যাহা! জানিতেন, সব তাহাদের ৷ 
কঠস্থ থাকিত, আমাদের মতন তাহাদিগকে পুথী 
হাতড়াইতে হইত না। তাহার বাঙ্গালা বচনাও যেমন 
যুক্তিপূর্ণ তেমন মার্জিত ও সুখপাঠ্য ছিল। “ভারতবর্ষে” 
তাহার কয়েকটি গ্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি হৃদয়- 
গ্রাহী ব্তৃতাও করিতে পারিতেন। তাহার স্বৃতিপূজার 
নিশিত্ত তন্থসন্বন্ধে যকিঞ্চিৎ সঙ্কলন করিতেছি । 

তন্ত্র এক বিপুল শান্ব। ইহার অপর নাম আগম 
এ তাঁস্ত্রিক মৃত। ইহার সপ্ত লক্ষণ কীতিতি হইয়া থাকে । 
যথা-_হুষ্টি, গ্রলয়, দেবার্চনা, সর্ববিধ সাধন, পুরশ্চরণ (মন্ত 
পিদ্ধির নিমিত্ত ইষ্ট দেবতার পূজা, মন্ত্রজপ, হোম ইত্যাদি), 
ষট্‌ুকমপাধন (রোগশান্তি, বশীকরণ)্তত্তন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, 
মারণ ), ও চতুবিধ ধ্যানযোগ | এই সপ্ত লক্ষণের মধ্যে সৃষ্টি 
ও প্রলয় পুরাণে আছে । এক প্রকার প্যানযোগ পাতগ্ল 
দর্শনে ছাদে | কিন্ত দেবার্চনা বিধি ইত্যাদি পুরাণের 
বিষরীভূত নহে। আমর! দেবার্চনা প্রতাহ দেখতেছি, 
আমরা শোগ ও. গ্রহাদির শাস্থি-স্বস্তায়ন বুঝি, আর শুনি, 
তান্ত্রিক লাধকদ্দিগের অলৌকিক শক্তি হয়, তাহারা স্তস্তন, 
বশীকরণীদি ব্যাপার করিতে পারেন। শুনি, তাহারা 
অমাবন্তার রাত্রে শ্মশানে বসিয়া সাধনা করেন। কেহ কেহ 
শবাসন হইয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করেন। ইদানীং তান্ত্রিক 
সাধনা হাস পাইয়াছে।' কেহ কদীচিৎ গৃহে থাকিয়া তান্ত্রিক 
সাধন] করেন । অধিক দিনের কথা নয়, কাশীতে পূর্ণানন্দ 
সরস্বতী এক বিখ্যাত তত্্সিদ্ধ ছিলেন। শতব্ধ পূর্বে 
অনেকে তন্ত্রপাধনা করিতেন। ভারতের সকল প্রদেশেই 
তন্ত্রের প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়াছিল্।। কিন্তু বোধ হয়, আসাম ও 
বঙ্গে যত প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তত আর কোনও প্রদেশে 
হয় নাই। উপনয়নকালে দ্ধিঙ্গ বালকেরু বৈদিকী দীক্ষা 
হয়। ইহা ত্রাহ্মী দীক্ষা। কিন্তু নারী, শূদ্র ও “সীমান্ত” 
জাতি বৈদিক মন্ত্রের অধিকারী ছিল না, এখনও নাই। 
পরম কারুণিক মহেশ্বর জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের 
নিমিত্ত তত্ত্রশাস্্র বলিয়াছেন, সকলেই তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত 
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হইতে পারে, হইয়াও থাকে । এমন কি, কিছু বয়স হইলে 
বৈদিক দীক্ষিত দ্বগ তাগ্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
' এই দীক্ষা তিন প্রকার-__বৈষ্ণব, শৈব ও শান্ত । কাহারও 
ইষ্ট দেবত] বিষণ, কাহারও মহেশ্বর এবং কাহারও মহেশ্বরী । 
এই তিন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম অনুসারে এই তিন 
সম্প্রদায়ের ইষ্ট দেবতা হইয়। থাকেন। যে তন্ত্রের বক্তা 
শিব, তাহ] শৈব, যাহার বক্তা শিবানী, তাহা শাক্ত। কে 
বৈষ্ণব তগ্থের বক্তা, তাহা আমি অবগত নহি। 

তন্ধের মন্ত্র বীজনংঘুক্ত । অকারাদি বে অনুস্বারযুক্ত 
করিয়া বীজ হয়। মগ্ধ, যন্ত্র (রেখাচিত্র) ও ক্রিরা_এই 
তিনের যোগ করিয়া 'দবার্চনাদি হইয়! থাকে । সাধন-ক্রিযা 
অতিশয় দুষ্কর | এ বিষরের শান্ম সঙ্জা। ভাষায় লিখিত। 
সন্ধ্যা ভাষার ছুই অর্থ থাকে_-লৌকিক ও নিগুঢ | সাধারণ 
লোকে লৌকিক অর্থ বোঝে, সাধক নিগুট অর্থ ধরেন, সে 
অর্থ গুরুমুখ বাতীত জানিবার উপায় নাই । গুরুও যে সে 
নাহন, যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই গ্তরু। গুরুও যাহাকে 
তাহাকে শিয়া করেন না। তিনি বিশেষ পরীক্ষা করিয়। 
তন্্র-নাধনের উপযুক্ত মনে করিলে শিষ্বা করেন। পশ্বাচার, 
বীরাচীর, দিব্যাচার, কিন্বা মা, মহল্তা, মাংস ইত্যাদি 
পঞ্চ মকার ইত্যাদির অর্থ উপরে যাহা, ভিতরে তাহ! নহে। 
কেবল গুরু সে নিগুঢ় অর্থ জানেন। জন্্রশাঙ্থ অতিশয় গুহা, 
“মাতৃজারব গোপনীয় |” 

ভগবদ্শীতীয় ভক্তিযোগ, কর্ষযোগ ও জ্ঞানযোগ”_এই 
ভ্রিবি' যোগের বাখা। আহে । হঠযোগ তঙ্গের বিশিষ্ট 
যোগ। মন নিশ্চল হয় না, বিবয়ের প্রতি ধাবিত হয়। 
হঠবোগ দ্বার! চঞ্চল মনকে বলপুর্বক নিশ্চল করিতে পারা 
যায়। মেকদগুর দুই পাশ্বে ইড়া ও পিঙ্গলা, মধ্যস্থলে 
ুযগ্না না়ী আছে । তন্্রশান্্র বলেন-এই তিন বাত 
নাড়ীর ক্রিয়। ইচ্জ্াবীন করিতে পারা যায়। স্বযুয়া নাড়ী 
মেরুদাণ্রর নিয় স্থান হইতে ব্রচ্মতালু পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার 
ছয়টি বিশিষ্ট স্বান আছে | নাম চক্র। যিনি সেই মট্চক্ত 
নিরূপণ ব। ঘট্চক্ ভেদ করিতে পাবেন, তিনি ব্রন্ষের সহিত 
লীন হইর! যান। তখন কেবল আনন্দ। প্রাণায়াম- 
অভ্যাস, অন্তনৌ তি প্রভৃতি হঠযোগের অঙ্গ । হঠযোগ 
অতিশয় দুষ্ধর। তন্্রশাপ্থ মতে পবন-রোধ দ্বারা মুক্তি ঘটিয়া 
থাকে। ১ 

অনেক বৌদ্ধ দিন্ধাচাধা ছিলেন । মহামহোপাধ্যায় হর- 
গ্রদাদ শান্্ী নেপাল হইতে “বৌদ্ধচর্যাঁপদ” নামে একখানি 
পুী আনিরাছিলেন। তাহা তান্ত্রিক সন্ধ্যা ভাষায় লিখিত। 
মীননাথ গোরক্ষনাথ তাঙ্ত্রিক ছিলেন । আমাদের দেশে যে 
নাথ-সপ্প্রদায় আছেন, তাহাদের গুরু শৈবতান্ত্িক। এই 
কারণে সেই সম্প্রদায় যোগী নামে খ্যাত। “সহজ মত” 


প্রবাসী 


াসিনাসপাসি সপন পাপা, 


১৩৫৪ 





পাত 


বা “নহজিয়া মত” তান্ত্রিক মত। শতবর্ষ পূর্বেও বঙ্গে ও 
আসামে গোপনে কালিকা দেবীর সম্মুখে নরবলি প্রদত্ত 
হইত। ইহার পূর্বে প্রকাশ্তভাবে দেবার্চনার অগ্ররূপে 
নরবলি হইত। তংকালে বলির নিমিত্ত যুবা কিনিতে 
পাওয়া যাইত। রাজারা বিপক্ষের রাজ্য হইতে বলি বল 
পূর্বক সংগ্রহ করিতেন। বোধ হয়, প্রথম প্রথম সে 
বপির মাংসভক্ষণেরও বিধি ছিল। কারণ দেবীর প্রসাদ 
সাধকের গ্রহণীয় ছিল। অঘোর পন্থীদের শুচি অশ্ুচি 
ভেদ মাই | অল্প কয়েক বংসর পূর্বে এই বীকুড়া জেলায় 
ইম্দাস থানায় শোনা গিয়াছিল, এক নর-পিশাচ মৃত 
শিশুর মাংস ভোজন করিত। * অধিকাংশ তত্থসাবক অলৌ- 
কিক শক্তি লাভের নিমিত্ত সাধন! করিতেন, অনিমা, লঘিমা 
ইত্যাদি অষ্টপিদ্ধি লাভের মোহে জীবন ক্ষয় করিতেন। 
বিশেষত, বশীকরণ মন্ত্র সিদ্ধ হইলে ধন লাভের ও সখ 
ভোগের পথ উন্মুক্ত হর। তাম্িকের এক প্রকার দুঠি 
আছে। দুর্বল-চিন্ত ব্যক্তি সে চক্ষুর দিকে চাহিলে তাহার 
চক্ষু নত হইয়া! পড়ে। চৈতগ্ঠদেৰ আসিয়া কদাচার 


বিতরণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার তিরোৌভাবের পর 
শতব্য গত হইতে না হইতে তাহার শিষ্বের। সহজিয়া 
তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাস্া রামমোহন বার 
প্রথমে তাত্বিক দীক্ষা পাইয়াছিলেন। পরমহংস শ্রীরামরুফ- 
দেব তাহার ব্রাঙ্গণী ভৈরবীর নিকটে তন্ত্রসাধনা শিক্ষ। 
করিয়াছিলেন । পরে তিনি তোতাপুরী নামক বৈদাস্তিক 
সন্লাসীর নিকট ত্রহ্মবিদ্য! লাভ করিয়াছিলেন । যে সিদ্ধি 
লাভ করিতে তৌতাপুরী ৪০ বৎসর কঠোর তপন্তা করিয়া 
ছিলেন, শ্লীরামরুষ্ণ তাহা তিন দিনে আয়ত্ত করিয়াছিলেন । 
তাহার তন্্সাধন। রঙ্গজ্ঞান লাভের সহায় হইয়াছিল । 

১৩২৫ বর্গাবের কাণ্তিক মাসের “সাহিত্য” নামক বার- 
মাসিক পুস্তকে পণ্ডিত শ্রীগিবিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ “তন্ত্র 
ইতিহাস” নামে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 
তাহাতে পূর্ণানন্দ গিরি প্রণীত তত্ত্বের ( ১৪৯৯ শকস্” ১৫৭৭ 
খ্ীষ্টব্ষ) পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । সে তত্ত্রে আছে, 
“সংসার-সাগরমগ্র জীবসমূহের উদ্ধারবাসনায় ভগবান্‌ পরম 
শিব পরম দেবতাঁর রহ্‌স্পূর্ণ আরাধনার প্রতিপাদক তন্ত্রের 
রচন। করিয়াছিলেন । একমাত্র তবজ্ঞানই মুক্তির কারণ। 
যে পর্যস্ তত্বজ্ঞান না হয়, সেই পর্স্ত জপ, হোম, পূজা, 
তীর্ঘস্নান আবশ্তক | এক সনাতন পরম ব্রদ্মই রসরূপী। 


তিনি প্রকৃতি দ্বারাই অভিব্য্ত হন। অতএব প্ররুতি- 


ংযোগই শীপ্র ব্রহ্ষ-গ্রত্যক্ষের উপায়। প্ররুতি-ব্যাপার 
ব্যতীত নিরাকার গুণাতীত ত্রহ্মকে বুঝিবার কোনও উপায় 
নাই। গুরুর উপদেশ, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি যাহা কিছু 


পা পাস্পিম্পাসিপাপাশপাসিপাপাপাি 


অবগতির উপায়, সমস্তই প্রাকৃতিক ব্যাপার,” ইত্যাদি। 
তন্্শাস্থব কত বিপুল হইয়াছিল, তাহা উক্ত প্রবন্ধে পিখিত 
নিবন্ধের নামপমূহ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। 
মহানির্বাণ-তন্ত্র নামে একখানি প্রসিদ্ধ তন্ত্র আছে।* 
এই তন্্ে পরমব্রদ্ষের উপাঁপনা বিষয়ে উপদেশ আছে। ইহ] 
দেখিয়৷ কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, তন্ত্ধানি আধুনিক, 
মহায্সা রামমোহন রায়ের সময়ে কোন ব্রহ্গজ্ঞানীর রূচিত। 
এই অন্গমান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, ইহাতে তন্বমতেই 
ত্রদ্মোপানন। কথিত হইয়াছে । অবশিষ্ট একাদশ উল্লাসে 
প্রকৃতি-লাধনের উপদেশ আছে । আরও দেখ ধার, থে- 
কালে বঙ্গদেশে হিন্দু রাজত্ব ছিল, মেই 'কালের উপযোগী 
রাজধশ্ম ও ব্যবহার-বিবি বণিত হইয়াছে । বোধ হয়, সে 
রাজা শৈব ছিলেন । এক স্থানে হণ জাতির উল্লেখ আছে । 
বোধ হয়, হণ শবে ভুকী জাতিকে বুঝাইন্াছে। কিন্তু এই 
তত্ব রচনাকাল হণেরা প্রবণ হর নাই । আরও কতিপর 
কারণে মনে হয়, এই তত্ব দ্বাদশ খ্রীষ্টশতাবে প্রণীত হইয়া- 
ছিল। ইহাতে উল্লেখিত শাল মহ্স্য ও পাষানমন্দির হইতে 
মনে হয় রাটের পশ্চিমাঞ্চলে প্রণাত হইয়াছিল। ইহার 
১তু্থ উল্লাসে প্রকৃতি ও তরঙ্গের তব নিরূপিত হইয়াছে এবং 
গসাধক ও শক্তি-সাপক থে একই বস্ত, তাহারও মীমাংসা 
আছে । 
এক্ষণে মহাযহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয়ের 
প্রবন্ধ হইতে তন্ত্রের প্রাচীনতার প্রমাণ যতকিঞ্চিং সম্কলন 
করিতেছি।, | চিত তন্ধ্ের বিরুদ্ধে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
আপত্তি খগ্ুন করিয়াছেন। আপঞ্ডিগুলি এই-(১) তন্ত্রের 
প্রতিপত্তি ভারতের সবত্র নাই, একনাত্র বঙ্দেশে আছে। 
তথন বুঝিতে হইবে, তন্্ আধঙ্জাতির প্রাচীন ধর্মশাপ্ধ নয়। 
উহা বাঙ্গালীর আদৃত, বাঙ্গালীর রচিত। (২) বৌদ্ধ মহা- 
যানদিগের মধো তারা, বঙজজযোগিনী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতির 
পৃজা প্রচলিত ছিল। সেই সেই দেবতার পূজায় ৩ জপে 
বীজ-সংযুক্ত মঞ্জ আছে। তন্ত্র যখন সেই সেই দেবতার 
পূজা আছে, বীজমন্ত্রের বাহুল্য আছে, তখন তদ্ধ মহাধান- 
দিগের ধর্ম-পুস্তকের আদর্শে বরচিত। (৩) আদিম নিবাঁসীরা 
শক্তির উপাসক এবং ভূত, প্রেত, সর্প ও বৃঙ্গ-বিশেষের 
পূজক ছিল। তত্ত্রেও যখন শক্তির উপাসনা আছে, ভূত, 
প্রেত, সর্প ও বৃক্ষ-বিশেষের পূজা আছে, তখন বলা বাহুল্য, 
সেই অসভ্যদিগের নিকট হইতেই অস্ত্রের সেই সমস্ত পূজা 
গৃহীত হয়াছে। ( | (৪) যোগিনী তত্ত্রে কোচবিহার রাজবংশের 
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দ্্রের প্রাচানত। 
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8৪৭ 


আদি পুরুষের নামোল্পেখ আছে। এইরূপ তিন শত বংসরের 
ঘটনা তাহাতে থাকিলে, কি করিয়া তাহাকে প্রাচীন 
বলিব?" 

প্রথম আপন্ভির বিরুদ্ধে তর্কবত্র মহাশয় বলিয়াছেন, 
কেবল বঙ্গদেশেই তন্ধের প্রভাব নয় ভারতের সর্বত্রই 
তস্থ্ের প্রতিপত্তি আছে। শক্তিমন্ত্র শিবমন্ত্র। বিধুম্ত্ 
তস্থোক্ত। শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্র একমাত্র তত্ত্রেই উল্লেখিত 
আছে। কামরূপে, মিথিলার, উংকলে, কলিঙ্গে, দক্ষিণা 
পথে, কাশীতে, বুন্দাবনে, উত্তর-পশ্চিম ব্রাঞ্ধণ ও অন্য উচ্চ 
জাতির শান্ত, বৈষ্ণব ও শৈব, এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত । 

দ্বিতীর আপত্তির বিরুদ্ধে বলিতে পারা যায়, মতদ্বয়ের 
সাদৃগ্ত থাকিলে এক মতের অন্ুদরণে বা অন্তকরণে অপর 
মৃত বে কষ্ট, তাহার প্রমাণ কই? প্রথমের অনুকরণে 
দ্বিতীরের স্থষ্টি ও দ্বিতীর়ের অনুকরণে প্রথমের হ্ষ্টি বলিলে 
কিছুই বল। হয় ন।। বৌদ্ধ-সম্প্রদায-বিশেষের মধ্যে তারা, 
হ়গ্রীব, বজ্রযৌগিনী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতির পূজা, ধ্যান ও 
বীজ-সংযুক্ত মন্ত্র আছে। তন্েও তৎসমস্ত আছে। এস্থলে 
আমর। বলিতে পারি, তন্ধের বিষয় লইয়া দেই সম্প্রদায়- 
বিশেষের সেই সমস্ত পদ্ধতি গঠিত | বৌদ্ধ ধর্মের হৃদয়স্পর্শী 
ভাবে যদি হিন্দুর মনে উন্মাদন। আসিয়া থাকে, আত্মার 
নিবাণের জন্য লালামিত না হইয়া বৌদ্ধ প্রতিমার আদর্শে 
গঠিত প্রতিমার নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে “রূপং দেহি, জদ্ং 
দেহি, যশো। দেহি, দ্বিষো জহি” বলিয়। “কূপ দেও, জয় 
দেও, যশ দেও, শক্ত সংহার কর, এইরূপ প্রাথনা 
করিবে? কোথায় বৌদ্ধ ধর্মে বাদনা-বিলোপের জন্ত 
তাদৃশযোগ-সাধনা, আর কোথার বৈর্দিক ধর্মের মত শক্র- 
বিজয় ও খশ্বধ বৃদ্ধির জন্য আরাধ্য . দেবতার নিকটে 
প্রার্থন। ও কামন।! বৌদ্ধ ধর্মে কামনার উপদেশ, কি 
নিষ্কাম ধর্মের উপদেশ আছে? যদি বৌদ্ধ ধর্মে আকর্ষণের 
কিছু থাকে, তবে তাহ! পশু-হিংসা-নিবারণ। সেটি বাদ দিয়া 
বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদার়ের কল্পিত দেব-দেবীর পূজা হিন্দুর 
তত্বশান্থে গৃহীত হইল, ইহা অপেক্ষ। অপসিদ্ধান্ত কি হইতে 
পারে? শতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে দীক্ষিত শৌনকাদি খধি সতের 
মুখে শ্রীমপ্তাগবত শুনিতেন ও সেই যজ্ঞে পশু-হিংসা করি- 
তেন। মহাভারতে যুধিষ্টিরের অশ্বমে যজ্ছে অশ্ব আলম্ভিত, 
হুত ও ভুক্ত হইয়াছিল । যে পশু-হিংসা হিংসা নয়। পিতৃ- 
পুরুষের তৃপ্তির উদ্দেশে মৃগয়ায় পশুবধ হিংসা নয়। “ললিত 
বিস্তার” শাক্যসিংহের প্রামাণিক জীবন-বিবরণ। তাহাতে 
আছে (১২ অঃ), নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদে সর্বাপেক্ষা 
তাহার বিশেষত্ব ছিল। নিগম শব্দের অর্থ তগ্ন। “ললিত 
বিস্তারে” (১৭ অঃ) আরও আছে, ভিক্ষৃদিগকে শাক্যসিংহ 
বলিতেছেন, “মূড়েরা বরশ্া, ইত্, কুত্র, বিষু, দেবী, কাঙ্তিকেয় 





88৮ 
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কাত্যায়নী « ও গণপতি রভুতির আশ্রয় গ্রহণ ২ করে ও 
তাহাদিগকে নমস্কার করে। কেহ কেহ শ্মশান, চত্বর 
আশ্রয়ে তপস্তা করে। পাষগুদিগের আচার উল্লেখ করিতে 
যাইয়া শাকাদিংহের মুখ হইতে মগ্য, মাংস ও স্থরাও 
উদ্লিখিত হইয়াছে । এই সমস্ত তস্ত্োক্ত উপাসনা পূর্বে 
না থাকিলে শাকাপিংহ কি করিয়। জানিলেন? 

তৃতীয় আপভিটি অকিঞ্ংকর। ভারতের সর্বত্র 
শক্তিপূজা ও স্থাশিত শক্তিদেবতা দেখিতে পাই | শক্তি- 
পূজার বিধান আছে বলিয়৷ তন্্রকে আধুনিক বলিলে পুরাণ, 
মহাভারত, উপনিষ২, বেদকে আধুনিক বলিতে হয়। 
মহাভারতে দেবীর স্টোত্র আছে, শ্রীমন্তাগবতে উমা পূজার 
ব্যবস্থ! আছে, মার্কগ্রের পুরাণ, স্কনদ পুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, 
্রদ্মাণড পুরাণ, ব্রদ্ধবৈবর্ত পুরাণ, ভবিষ্ত পুরাণ, পন্ন পুরাণ, 
দেবী পুরাণ ও কাপিকা পুরাণে শক্তিপৃঙ্গার প্রমীণ আছে। 
শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখ অনেক পুরাণে আছে। যদিও 
বঙ্গদেশের মত ভারতের অন্যত্র যুন্য়ী প্রতিমা প্রস্তত 
করিয়া আড়ম্বরের সহিত দুর্গাপুজা হয় না, তথাপি ঘটে 
দেবীর পৃজা বা প্রসিদ্ধ স্থাপিত দেবী মুর্তির দর্শন, তাহাতে 
দেবীর পৃক্জা, নবরাত্িব্যাপী ব্রতধারণ, মহাষ্ঈমীর দিবস 
উপবাস ও চণ্ডী পাঠ সর্বত্র হইয়া থাকে । কেন, ত্বকার 
প্রভৃতি উপনিষদে ইন্্রাদি দেবতা তেজঃপুঞ্জের ভিতরে 
হৈমবতী উমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। খগবেদে 
সরম্বতী-স্থক্ত আছে, যঙ্ুর্ধবদে লক্ষ্ী-্থক্ত আছে, খগবেদের 
দশম মগ্ডলে দেবী-সুক্ত আছে। অগ্ঠান্ত দেশেও শক্তিপৃভা 
প্রচলিত ছিল। শক্তিপূজার সমর্থক বণিয়া তন্ত্রকে আধুনিক 
বলিতে পারা যায় না। মনসা দেবীর পূজা তস্ত্োক্ত নয়, 
পৌরানিক। তুলসী, বিশ্ব ও অশ্ব বৃক্ষের পূজাও তন্ত্র 
উল্লিখিত নহে, পুরাণে কথিত। 

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ম্মান্ত শিরোমণি রঘুনন্দন 
ভট্টাচাষকৃত স্বৃতি-তত্বে ও আগমবাগীশ কষ্ানন্দ তর্করত্্কত 
তন্ত্রারে যোগিনীতন্ত্র শারদা-তিলক স্বচ্ছন্দ-সংগ্রহ প্রভৃতি 
গ্রন্থের নীম আছে । মূল গ্রন্থ-রচনার অনেক পরে নংগ্রহ- 
গ্রন্থ সষ্টি হয়। অন্ততঃ, সহশ্র বংসরের ব্যবধান স্বীকার 
করিতে হয়। বেদের সায়ণ-মাধবীর ভাগ্তকার মাধবাচার্ধ 
সর্বনদর্শন “সংগ্রহের পাতঞ্চল দর্শনে তত্ত্রো্ত দশবিধ 
ংস্কারের উল্লেখ ও তত্্রশান্ত্ের অনেক বচন উদ্ধত করিয়া- 
ছেন। ষড়-দর্শনের টাকাকার বাচস্পতি মিএ পাতঞ্ল 
দর্শনের টাকায় তম্্রোক্ত দেবতার ধ্যান করিবার উপদেশ 
দিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্যও শারীরক ভাস্তে তস্ত্রোক্ত 
ষট্চক্র উল্লেখ করিয়াছেন । বলা বাহুল্য, এই তিন মহা- 
পুরুষের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নহেন। শ্রীমস্ভাগবতে 
(১১৩৪৭ ) আছে, তঙ্ত্রোজ্ত বিধান মতে কেশবের অর্চনা 
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করিবে বর্ষ যানে আছে, একাম কাননে (ুবনেশ্বরে। 
বেদোক্ত তন্রোক্ত বিধানে মহাদেবের পুজা করিবে। কুর্ধ 
পুরাণে আছে, অনেক শাস্ত্র করাল ভৈরব ও যামল ্রভৃতি 
বাম মার্গ অবলম্বনে রচিত। বামায়ণে ( ১।২২।১২,১৩,১৫) 
বলা, অতিবলা বিদ্যার উল্লেখ আছে। এই দুই বিদ্যা 
তস্ত্রোক্ত ; তন্বসারে উদ্ধার প্রণালী লিখিত হইয়াছে । বরাহ্‌ 
পুরাণে আছে, বেদোক্ত বা আগমোক্ত বিধিছ্বারা জনার্দন 
অর্চনীয়। পন্পপুরাখের উত্তর খণ্ডে আছে, বৈষ্ণবী দীশ। 
ব্যতীত মনুষ্য কি করিয়া ভাগবত হইবে। নারদ পঞ্চরাত্রের 
তৃতীয় অধ্যায়ে ফট্চক্রে চিন্তা করিতে বলা হইয়াছে, 
চতুর্থাধ্যায়ে “শক্ষীন্ময়া কামবীজম্” ইত্যাদি তস্ত্োক্ত 
পারিভাষিক শব্দ আছে। পাতঞ্ল দর্শনে, ভগবদ্ণীতার, 
মহাভারতের শান্তিপর্বে (২০১।১৭,১৯) তত্ত্রোক্ত প্রাণা- 
য়ামের কথ! আছে । মহাভারতের শান্তিপবে (২৫৯।৭,৮,৯) 
আছে, বেদসমূহ হইতে পুনরার মবতোমুখ ( সবতোব্যাপ্ত ) 
বেদসমূহ গ্রস্ত হইয়াছে । সেই বেদশমূহ কি? তন্ত্র সব- 
বর্ণ মাধারণকে সমান অধ্বিকাঁর দিয়াছে । এইজন্য একমাত্র 
তন্ত্র সবতোমুখ | শান্তিপর্বে (২৮৪।১২১-১২৪) দক্ষের 
প্রতি মহাদেব বলিতেছেন, রি সার্গ বেদ ও সাথথ্য 
যোগ হইতে উদ্ধার করিয়া বেদাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মঙ্গলময়, 
সর্ববর্ণ ও সর্বাশ্রমের অন্থকুল পাশুপত ব্রত উৎপাদন 
করিয়াছি ।” এই পাশুপত শান্ত তগ্রগ্রন্থ ভিন্ন আর কিছুই 
হইতে পারে নাঁ। শান্তিপর্বে (২৮৪৭৪) তন্ধের পারি- 
ভাষিক শব্দ, “থন্টি, চকু, চেলী, মিলী-মিলী” গ্রহণ করির। 
মন্ত্োদ্ধার প্রদর্শিত হইয়াছে । অন্থশালন পর্বের মোক্ষধর্ে 
(৩৫০৬৪-৬৮) “পাশুপত ও পঞ্চরাত্রে”র উল্লেখ আছে। 
পঞ্চরাত্র তান্ত্িক গ্রস্থ। কেবল মহাভারত নয়, সকল 
পুরাণেই অল্পবিস্তর দেবী-মাহাম্্য বণিত আছে। অর্থ্ব 
বেদের অন্তর্গত অনেক উপনিষদে তন্ত্রের হ্যায় উপাসনা- 
প্রণালী পিখিত আছে। মন্নসংহিভার টাকাকাঁর কুন্গুকভট্ট 
২১ শ্লোকের টাকার হারীত-বচন বলিয়া লিখিয়াছেন, 
“এতিহ্ি দ্িবিধা বৈদিকী তান্ত্িকী চ1” [ মেদিনীকোষে 
তন্ত্রশব্দের এক অর্থ শ্রুতির শাখাবিশেষ | ] বৃদ্ধ হারীত- 
সংহিতায় তান্ত্রিক দীক্ষা পদ্ধতি, উনঃ সংহিতায় পঞ্চরাত্র ও 
পাশুপত ধর্মের স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে। কাত্যায়ন-সংহিতীয়, 
ব্যাস-সংহিতার়, শঙ্খ-সংহিতায় ইত্যাদি সংহিতায় তক্ত্োক্ত 
বিধির উল্লেখ আছে। সমুদয় স্থৃতি-সংহিতাতেই পুরাণের 
মত স্পষ্টত: ও ভাবত:ও তন্ত্রের উল্লেখ আছে ; কিন্তু তন্ত্র 
স্মৃতি ও পুবানের নামোল্লেখ নাই। 

এইখানে তর্করত্ণ মহাশয়ের উদ্ধৃত প্রমাণ সমাপ্ত করি। 

তন্ত্রের প্রাচীনতার ব্হতর প্রমাণ আছে। একটা 
দিতেছি। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ে 


পাপাউপসাপাস্পিক্পি 





কন 


পাপা 





প্রীত হইয়াছিল। কত পূর্বে তাহা আমাদের জানিবার 
প্রয়োজন নাই । তাহাতে তস্ত্রোক্ত যট্চক্রের অঙ্কুর দেখিতে 
পাওয়া য়ায়। অনেক উপনিষদে প্রাণীয়ামের ব্যবস্থা আছে । 
ইহাঁও সত্য, অনেক বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। বৌদ্ধের! 
এদেশেরই লোক । তাহারা হিন্দুর নিকট হইতে এবং 
হিন্দুরাও তাহাদের নিকট হইতে “রহস্য” পাইয়াছিলেন। 
তত্ত্রশাস্ত্ের বহুল প্রচারের অনেক কারণ ছিল। পূর্বে 
করেকটির উল্লেখ করা গিয়াছে । মানুষের স্থষ্টির পর যখন 
দে ভয় ও ভাবনায় পড়িয়াছিল, তখন সে অসাধারণ দ্রব্য ও 
কর্ম দ্বারা নিরুদ্ধেগ হইতে যত্ববান্‌ হইয়াছিল । এমন জাতি 
ছিল না, এখনও নাই, যে মণি, মন্ত্র ও ওষধির গুণে বিশ্বাস 
না করিত বানা করে। যথাবিহিত মন্ত্রপাঠ ও পূজা! করিলে 
দেবতা। প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এই বিশ্বাস সকল জাতির 
আছে। মানব-চিত্তের স্বাভাবিক কামনা 
উৎপত্তি, তাহার আরস্তকাল নির্ণয়ের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। 
এই কথা স্মরণ রাখিয়া আধ-শাপ্র অবলৌকন করিলে 

দেখা ঘাঁয় ধগ বেদের কয়েকটি স্থুক্তে তন্থযোগ্য মন্থর আছে। 
যথ-বিধঝাড়ার মন্ত্র (১1১৯১), শক্রবিনাণের মন্ত্র (১০।১৬৬), 
মপত্ীবশীকরনের মন্ত্র (১০।১৪9।, গর্ভীধান সন্ভীনলাভের মন্ত্র 
(১০১৮০), মুত-স্ীবন মন্ত্র (১০৫৮) ইতাদি । অথর্ববেদে 
বিদ্ধ (বাত।) রোগ উপশমের নিমিত্ত বাহুতে ওষধি 
ধারণের বিবি আছে। এই বেদে বহুবিধ আভিচারিক 
নছ্ছের ও ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। ভঙ্গরশান্ত্রে যেরূপ মন্ত্ 
(চিত্র ) নির্মীণের বিধি আছে, সেইরূপ অথর্ববেদেও আছে। 
স্বীবশীকর্ণ মন্ত্রে (৩২৫), পুরুষ-বশীকরণ মন্ত্রে (৩১৩০) 
প্রতিকৃতি লিখিয়া মন্ত্র আবৃত্তি করিবার বিধি আছে। দ্যুত 
জীড়ায় জয়ী হইবার মন্ত্রের (৭৫০1৫) ভায্ে সায়ণাচাধ্য 
চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন । 

এ বিষয়ে মহীস্থর রাজ্যের পণ্ডিত রুদ্রপট্রন শামশাস্্ী 
মহাশয় ইংরেঙ্গী ভাষায় সবিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন । 
কলিকাতায় “একলিপি বিস্তার পরিষদ” স্থাপিত হইয়াছিল। 
তাহার মুখপত্রের নাম “দেবনাগর” ছিল। প্রথম বর্ষের 
দেবনাগরে (কল্যব্ষ ৫০০৯-_.১৯০৮ সালের ) শামশাস্্ী 
মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধের হিন্দী অনুবাদ তিনটি প্রবন্ধে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি এই তিন প্রবন্ধ হইতে ক্ছি 
কিছু সঞ্কলন করিতেছি । 

ভারতীয় অক্ষরমালার নাম ব্রান্ষী। 
মাইকা ত্রাঙ্ষী। 
বাকেন হইল? 

ইহার উত্তর এই,_ব্তমানকালে যেমন প্রতীকোপাসন! 
হইতেছে প্রাচীন ভাবতে দেবীর চিত্রিত চিহ্ন পূজিত হইত। 
তৎকালে দেবীকে (প্রকৃতিকে ) মাতা বলা হইত, সে 


অষ্টমাভৃকার এক 
এই নাম কেন হইল? দেবনাগরী নামই 


তন্ত্রের গ্রাচীনতা 


পাপাপাস্পিন্পাস্পাপাসপিস্পা্া পাস্পাপিত্পাপসপা্পীসপা্িও 
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দেবীর সাঙ্কেতিক চিহ্ন ( প্রতিকৃতি ) মাতৃকা নাম পাইয়া- 
ছিল। পারিনি স্থত্রে কন্‌. প্রত্যয় যোগে নিপ্পন্ন রামক, 
লক্ণক শব্দের অর্থ রামের চিত্র, লক্ষণের চিত্র । তেমনই 
মাতৃকা শব্দের অর্থ মাতৃচিত্র, মাতৃপ্রতিকৃতি, অন্য কোন 
অর্থ হইতে পারে না। পরে একই নামে দেবী ও দেবীর 
প্রতিকৃতি বুঝাইয়াছে। যেমন অক্ষর শব্ধ | দেব দ্বারা দেবী, ' 
এবং দেবী দ্বার) দেব জ্ঞান হয়। কারণ দেব ও দেবী 
অভিন্ন, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। পরমাত্বা নপুং 
স্বী পুরুষ উভয় চিহ্নবিশিষ্ট । 

তাম্রপত্রে কিন্বা বৃক্ষপত্রে প্রতীকোপাসনার পূর্বে মণ্ডল 
বা চক্র এবং ত্রিকোণ লিখিতে হয়। ইহাঁর নাম যন্তর। 
এই যন্ত্রের মধ্যে দেব কিন্বা! দেবীর প্রতিকৃতি লিখিতে হয়। 
এই দুই মিলিয়া নাম “দেবনাগর"*অর্থাৎ দেবের বাসস্থান 
চক্র। ইহার প্রত্যক্ষ, প্রমাণ তৈত্বিরীয় উপনিষদে (১।২৭) 
ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।৩১) আছে ; যথা__“দেবানাং 
নগরম্‌।” কতিপয় দেবনগর চিত্র দেবনাগরী অক্ষরমালায় 
পাওয়া যায়। তাহা হইতে সমুদয় মালার নাম দেবনাগরী 
হইয়াছে । থে বর্ণমালা দেবনগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 
তাহার নাম দ্বনাগরী | 

খগবেদের অন্তিঘকালে, অথববেদে ও উপনিষদে এক 
ঈশ্বর বা ব্রঙ্গ ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই । অথববেদে 
(১১।৪।৩২) দেহ্ধারী পুরুষকে (মানুষকে) ব্রহ্ম বল! হইয়াছে, 
কারণ মনুষ্যদেহে দেবতার বাস আছে। তন্ত্রের পঞ্চতত্ব 
মানবদেহে বিদ্যমান। শামশাস্ত্রী অনুমান করেন দেবীর 
প্রতিমা-পৃজা প্রচলিত হইবার. বহুপূবে যন্ত্রে প্রতিকূতির 
পুজা হইত। মন্থম্তরূপের অনুরূপ চিত্র করিয়া. দেবতার 
পূজা হইত। পাশিনির পূর্ব হইতে প্রতিমা নির্াণ ও 
বিক্রয় হইয়া আসিতেছে । খগ বেদের দেবতার রূপ ছিল, 
রুদ্র ও মরু দেবতার বর্ণনা পড়িলেই প্রতীতি হইবে। 
বরুণের বর্ণনা দেখুন। বহস্থানে তঙ্ট, বপু, রূপ, সদৃশ শব্দ 
আছে। খগবেদে (৩1৪৫) 'নৃপেশস্” মনুষ্য বূপধারী | 
দেবতার সাধারণ নাম “দিবোনরস্”ন্বর্গের নর | . 

অথর্ববেদের দাশনিক মন্ত্রে (৩৩৫, ৯1২) “কাম” এক 
আর্দিবীজ কামমদন। পরবর্তী মন্ত্রে স্্ীবশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগে 
অথর্ববেদীয় কাম আর তন্ত্শাস্ত্রের চিত্রিত যন্ত্র এক। 
কামের বাণ দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ করিবার কথা আছে। এই 
মন্থ উচ্চারণের পূর্বে চিত্র লিখিত হইত, ধনু বাণ ইত্যাদির 
প্রতিকৃতি করা হইত। ছৃ[তক্রীড়ায় জয়লাভের নিমিত্ত 
৭৫ মু আবৃত্তি ও চিত্র করা হইত (৭1৫5৫) যাহাকে 
বশ করিতে হইবে, তাহার চিত্র ও নাম লিখিয়া বশীকরণ 
মন্থ ধ্যান ও আবৃত্তি করা হইত। গোবোচনা ও 
পরবর্তীকালে সিন্দুর ও আলতা দ্বারা চিত্র লিখিত হইত) 


8৫৩ 


তন্ত্র বিষয়ে গদ্য পদ্য স্ুত্রময় অগণিত গ্রন্থ আছে। 
শিবশক্তির যুগল মৃত্তির পূজাই ভন্তরশাস্তরের মুখ্য বিষয়। 
আদিতে শিবলিঙ্গ পৃজ! প্রচলিত ছিল। কারণ তন্ত্রের 
.প্রামাণিক গ্রন্থে লৈঙ্গিক চিহুহ্বারা শিব্শক্তি স্থচিত হইত । 
" প্রমীণ যথাঁ_কাদিমত, জ্ঞানার্ণব, নিত্যাষোড়শিকার্ণব, 
ইত্যাদি। 

অভিচার-_মারণ উচ্চাটনাদি হিংসাক্রিয়া, বেদের কাল 


াশাশা পা সাস্িিশিসিপাস্পিস্াসপাশাস্পিতাতাসিস্পার্সা 


প্রবাসী রর ১৩৫৪ 


স্পস্পাশিিস্পাসপিাশিিাশ্পার্পীসিপি৮ি১৮ল 





হইতে চলিয়া আমিতেছে। (খগ.বেদ ৭1১০৪, ১০৮৪, 
১০১২৮, ১০১৫৫) | এমন কি উপনিষদেও যেমন 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬৪১২ উল্লেখ আছে। . 

[আমার অন্থমানে খগ বেদের দশম মণ্ডল শ্রী: পূঃ 
৩৫৭--২৫০০-অবে এবং অথর্ববেদ শ্রী; পৃঃ ২৫০০--২০৯০ 
অবে প্রণীত হইয়াছিল। রি মন্্রত্ত্ে বিশ্বাস 
নিশ্চয় ছিল। ] 








রামের টাকা 
শ্রীজগদীশ গুপ্ত 


মনে হয়, চারিদিকেই পরিপূর্ণতা__ 

আকাশ পরিপূর্ণ নীল, তার আর চাই না; গৃহে গৃহে 
পরিপূর্ণতা সেখানে ।আরও পাইবার ক্ষুধিত ক্রন্দন নাই; 
পথের দু'ধারে অগণিত পণ্যশালা, দ্রবাসস্তারে পরিপূর্ণ 
আরও লইয়া রাখিবার স্থান সেখানে নাই ঃ.গাছে গাছে ফুল 
ফুটিয়াছে, আরও ফুটাইবার আকাঁঙ্ষা তাদের নাই ; গৃহচুড়ায় 
কপোতের কৃজন শুনিয়া মনে হয়, ক্ষুধাহীন পরিপূর্ণতায় তাহা 
বিহ্বল। শিশুর যুখে পরিপূর্ণ নিল্লিপ্ততা, বালকের মুখে 
ক্রীড়াসক্তির পরিপূর্ণ আনন্দ, যুবকের মুখে পরিপূর্ণ সুখ, বৃদ্ধের 
মুখে পরিপূর্ণ শাস্তি । সহত্র সহত্র লোক চলাচল করিতেছে__ 
পরিপূর্ণতার গর্বে তাহার! দৃপ্ত; পরিপূর্ণতার বার্তী পরম্পরকে 
জানাইবার বাগ্রতাঁয় তাহাদের দীড়াইবার ধৈর্য নাই*** 
_. কেবল যত ক্ষুধা রামের উদরে | 

রামের হাতের ভিক্ষাপাত্র দেখিয়া লোকে আতঙ্কিত হয়, 
তাদের মনে হয়) ইহার ভিক্ষাপাত্র এ জীবনে ভরিবার নয়__ 
এই ত সেদিনও দিয়াছি ] 

কিন্তু সেদিন দিয়াও আজ আবার দিতে চায় এমন গৃহস্থও 
আছে। তাহাকে দেখিয়া! কি কারণে এই গৃহলঙ্ষমীটির মমতা 
জন্মে তাহা রাম জানে না__মা” বলিয়া ডাক দিয়] ছুয়ারে 
গিয়া দীড়াইলেই তিনি মেয়েকে ডাকিয়া বলেন £ “মাধু, 
রামকে দে তো, মা, ছ'যুঠো চাল |” 

মাধুই এক দিন টি করিয়া! রামের নামটি জানিয়া 
লইয়াছিল। 

মাধু একখানা চি চাল আনে ; রামের ঝুলির 
ভিতর অতি সাবধানে ঢালিয়া দেয়__একটি চাল মাটিতে পড়ে 
না। রাম ভাবে, যেমন মা তেমনি মেয়ে_দেহ যেমন মী 
মন তেমনি কোমল-_ইহারাই স্েহশীলা অন্পূর্ণার সন্তান | 

ওদিকে রামভজন আঁগরওয়ালার আড়তে গিয়া দাড়াইলেই 
তাকিয়ার উপর হইতে ঘাড় তুলিয়া রামভঞ্জন বলে £ “সরকার 


ইস্‌্কো। পয়সা দেও একঠো।” আরও ওদিকে গাঙ্গুলীর 
হোটেল; সেখানে গেলে ভাঁত থাকিলেই গাঙ্গুলী খাইতে 
দেয়। কিন্তু যেদ্রেয় তাহারই কাছে নিত্য যাইতে লঙ্গ। 
করে; যে দেয় শা, লক্মীর ভাগারগৃহে যে বন্দী, সে যদি 
দৈবাৎ দেয় এই আশাতেই দানকুষ্ঠের সন্মুখেই নিত্য হাত 
পাঁতিতে হয়--তাহাতে রামের 'ভিক্ষাপাত্র ভরে না। কিন্তু 
আঁজ রামের প্রাতরুখাঁন সার্থক, তিক্ষা ভালই মিলিয়াছে; 
মনে হইতেছে, আর চাই না__যে পরিপুর্ণতার আনন্দ চতুর্দিকে 
তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটিতেছে তাহা! যেন রামের অঙ্গ ম্পর্শ করিয়া 
ছল ছল করিতে লাগিল। 

রাম হষ্টচিত্তে সকাঁল-সকাল ঘরে ফিরিতেছিল-_এমন 
সময় সদর রাঁঘভাঁর উপর একটা হুবৃহৎ বাড়ীতে উৎসবের 
কলরব শুশিয়! সে ফ্াড়াইল | 


চি 


যাঁর ভাগ্য ভাল তার এমনিই হয়। নীলকণ মজুমদারের 
বরাত ভাল সোনার সঙ্গে মাটি মিশিয়াছে, অর্থাৎ জঙ্গীপুরের 
মাতুল সম্পত্তি তাহাতেই বপ্তিয়াছে। সে সম্পত্তির পরিমাণ 
ঢের-_ একটা জমিদারীই । নীলকণ্ঠ নিজে অবসরপ্রাপ্ত রাজ- 
রুর্মচারী ; স্বাস্থ্োর আনন্দের উপর মাসিক তিন শত টকা 
পেনসন তিনি ভোগ করেন; শহরের বুকের উপর পাঁচটি 
ভাড়াটিয়া ইঠ্টকালয় তাঁহারই ভাগাগর্ধর শির উচু করিয়া 
আছে; এক শত টাকার ডাক শা দিলে সকলের ছোটটিও 


* মান্থুষের, অথাৎ নীচের, দিকে দৃষ্টিপাত করে না। নীলকণের 


একটি কন্যার বিবাহ হইয়া! গেছে; সুতরাং যে শক্রুরা 
বাঙালীর ভিটায় ঘুঘু ডাকিয়া আনে তার! নীলকণ্ঠের নাই। 
জামাই পশ্চিমের একটি কলেজের অধ্যাপক; বড় আর 
মেজ ছেলে যথেষ্ঠ লেখাপড়া শিখিয়া লাট-দপ্তরের বড় ছুখানি 
আসনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিয়া আছে__শৃন্ত হুইলেই 


১৪ 
যাইয়া বসিয়া পড়িবে ।  নীলক বড় ছেলের বিবাহ দিয়াছেন: 
ধার কন্তার সঙ্গে সেই বৈবাহিক মহাশয় এত বড় ডাক্তার যে, 
ভিজিট ছ? বংসরে যোলখণ বাড়াইয়াও তাঁর বিশ্রামের সময় 
নাই ; মেক ছেলের স্বশ্ডর কোন্‌ এক স্বাধীন নৃপতির রাজন্ব- 
সচিব__সেই নৃপতি কলিকাঁতাঁয় আদিলে কেল্লায় তোপ 
পড়ে । আরও সুখের বিষয় ইহাই যে, নীলকণ্ঠ শৌক পান 
নাই; আতুড় হইতে আজ পর্যন্ত তার সন্তানের ভালই 

. আছে। তাঁর উপর তার স্ত্রী এবং বড় ছুটি রূপে গুণে 
উত্তম | 

ভাগালক্ষমী মাঁন্গষকে আর কি দিতে পারে ! সুখের উপর 

সর্বব্যাপী ধিগুণ স্থখের কারণ সপ্প্রতি ঘটিয়াছে__নীলকণ্ঠের 
বাড়ীতে আজ প্রীতঃকাঁল হইতে রস্থুনচৌকি বাঞ্জিতেছে-_তার 
বড় ছেলে শৈলেন্তরর প্রথম পুত্রের আজ শুভ মন্নপ্রাশন । কুটুম 
আর অভ্াঁগতে বাড়ী পূর্ণ হুইয়া ভারি সমারোহ লাগিয়া 
গেছে। মীলকণ্ঠের রাম্ন-বাড়ী হইতে বাহির-বাড়ী অনেকটা. 
পথ--এতটা জায়গায় লোক একেবারে ঠাসা ;₹ দেখিয়া মনে 
হয় না, এ বাড়ীর বাহিরে আর মান্য আছে। এক কথায়, 
পৃথিবীর মর্্গত মহাঁনন্দধবনি যেন শত যুখে উৎসারিত হইয়া 
নীলকণ্ঠের গৃহের চতুঃসীমা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে। 
উৎসব জমিয়াছে বেশ, এবং থোকা! স্বর্ণালঙ্কারে প্রায় আবৃচ্ত 
হইয়া গেছে । 


তাস িস্পিপশপিস্পিসিপসলাটি পা পি পাসিপপািত সি পাছিকাি২পাসি স্পা 


বেলা প্রায় ছটো। নীলকণ্ঠের বাঁড়ীতে ভোক্ক আরস্ত 
হইয়। গেছে ; কোলাহ্ল-ব্যস্তত! আর ডাঁকস্থাক দৌড়াদৌড়ির 
অন্ত নাই। প্রকাঁও আঙ্গিন। আর বারান্দা জুড়িয়া লোক বসিয়া 
গেছে--সব বড় বড় লোৌক $ ধনে মানে নীল্গকণ্ঠের সমকক্ষ 
তারা; তারা সবাই সগোষ্ঠী আর সবান্ধবে আসিয়াছে ন। 

নীলকণ একথানা চেয়ার পাতিয়া রাখিয়া তাহাতে না 
বসিয়া সম্মুখেই দীড়াইয়াঁ আছেন; শৈলেম্ত্র তার পাশেই 
হাক্ধির আছে। 

পিতা পুত্র উচ্চকণ্ঠে কেবলি হীকিতেছেন ; এ পাঁতেঃ 
এ পাতে... 

তারা আরও বলিতেছেন £ দাও, ঠাকুর'** 


আপত্তি দেখিয়া আপ্যায়নের তেজ আরও বাড়িয়া 


যাইতেছে ; বলিতেছেন,_নষ্ঈ হবে বল্ছেন? ত1 হয় 
হোকৃ। দাও ঠাকুর | 

গরম পোলাও ঠাগ্জ হুইয়৷ অরুচি বিয়া গেলে, গরম- 
গরম আরও চাঁর হাতা লইয়া তার তিন হাতাই ঠাঙা করিয়া 
ফেলিয়া রাখিল-_পেটে স্থান কম। 

নীলক্ যদি বলেন £ ওলার ছুটো দিক ?__শৈজেঞ্জ। 
বাড়াইয়া বলে £ খেয়ে ফেলুন। ঠাকুর আর ছুটো দাও । 

কিন্ত ঠাকুর দেয় আরও চারটে । লোকে শেষে রস- 
গোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন চিবাইয়! টালিতে লাগিল-** 


স।ঙপস 911 


৮০০ পি পাসিপাসিপাসিপাস্পাসি 


_ দেখি শীলকণ্ঠ আর পেজের আননের সীমা রহিল 
না-_ইহারই নাম লোক-খাওয়ানো | প্রাচূর্ধ্ের উল্লাসে 
গুদেব্র নাসারন্্ বিস্ফারিত হইল | | 


এইবার বিদায়ের পালা-_নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ কম রীগন্বযুক্ত 
পাঁন লইয়া আর শিশুটিকে আশীর্বাদ করিয়া! একে একে দলে 
দলে প্রস্থান করিতে লাগিলেন । * 

যাইবার আগে সব্বাগ্রগণ্য রায় বাহাছুর নিরপ্রনপ্রসনর 
সর্বাধিকারী নীলকগ্ঠকে' কাঁছে ডাকিয়! বলিলেন, __ভায়] 
একবার ভেতরে চল । 

বুঝা গেল, খেকাঁকে তিনি আশীর্বাদ করিবেন । ঘটিলও 
তাই; রায় বাহাছুর একটি “ফুল গিনি দিয়া খোকাঁকে 
আশীর্বাদ করিলেন এবং অধিকস্ত খোকাকে শ্ঠালরু সম্বোধন 
করিয়! গৃহ্ণীকে তাঁহার অঙ্কে সমর্পণ করিবার নির্ধাৎ প্রস্তাব 
করিয়া বসিলেন। তাহার সাহস দেখিয়া খোকা বিচলিত 
হুইল না; কিন্ত তাহার" স্বার্থত্যাগের প্রস্তাবে নীলকণ্ঠ প্রমুখ 
সকলেই প্রচুর হস্ত করিলেন । 

পশ্চিম দেশীয় ধাই লক্ষ্মীর মা প্রন্থাতকে “খালাস” 
করিয়াছিল; সেই গৌরবে সে একখানি হরিদ্রারপ্বিত বস্ত্র 
পরিয়া, আর কৃষ্ণবর্ণ ত্বকের উপর খানিক অনাবশ্ঠক তেল 
ঢালিয়া আসিয়াছে-*"সে কথাও কহিতেছে ঢের; বায় 
বাহাদুরের কথার পর সে বলিল.**ই মাগো ; বাবুজীর কি 
কথা 1-."বলিয়া! সকলের হাঁসির চতুগুণ হাসি সে একা 
হাসিল। 

রায় বাহাদুরের গৃহিণীও সেখানে ছিলেন । খোকার 
সম্মুস্থ রৌপাপাত্র মামুলি রৌপাযুদ্রায় পূর্ণ হইয়া গেছে ; কে 
একজন একটি স্বর্ণাঙ্থুরীয়ক দিয়াছে, 'ভাহা'র আনুমানিক মূল্য 
পাঁচ টাকাঁর বেশী নয়; কিন্তু গিনি পড়িল মাত্র এ একটি |... 
অস্বিকা দেবী সেই কারশে হাফ-ঘোমটার আড়ালে গর্ব 
অনুভব করিতেছিলেন । খোকার অঙ্কশায়িনী হইতে তিনি 
মাথা নাড়িয়া রাজী হইলেন। 

ইহ্াতেও সকলে লক্্ীর মায়ের সঙ্গে প্রচুর হান্ত 
করিলেন । ৃ 

নীলকণ্ঠের স্ত্রী হৈমবন্তী একটি ছেলেকে দিয়া. বলিয়া 
পাঠাইলেন, রাঁয় বাহাছুর খোকার একটি পছন্দসই নাম রাখুন 

লক্ষ্মীর মা সব কথাতেই আছে $ বলিল £ হা! বাবুজী, 
একটা পয়মস্ত নাম। | 

রায় বাহাদুরের মুখে চোখে হর্ষ বিকশিত হইল; কিন্ধু 
গিনি দেওয়া যত সহজ, নাম রাখা তত সহজ নহে, অনেক 
হাতড়াইতে হয়__বলিলেন £ দেখে গুনে রাখব একটা। 
চলে! হে। বলিয়া তিনি নত হইয়া ছুটি আঙ্ুলের দ্বারা! 
খোঁকার চিবুক স্পর্শ করিলেন এবং নীলকণ্ঠকে হাঁতের একটা 
ঠেল দিল্সা ঘুনিয়া ঈাড়াইলেন । 


শ১ 9 


৪৫২ 


লক্্ীর মা বলিল £ পরে রাখবেন, এখন না। বলিয়া 
এমন আহলাদিত হুইয়া উঠিল ঘেন অবলম্বনের জন ঢলিয়া 
কাহারো গাঁয়ে পড়িতে চায় । / 


.নীলকণ্ঠের বহির্ব্বাটি হইতে রাস্তায় পৌঁছিতে একটা কক্ষ 
অতিক্রম করিতে হয়। সেটার উপরে নীলকষ্ঠের বৈঠকখানাঁ, 
_নীচেটা ভূত্যবর্গের বিশ্রামকক্ । এই কক্ষ দিয়াই যাতায়াতের 
পথ। পাঁচটা সিড়ি ভাঙ্গিয়া উঠান হইতে সেই ঘরে উঠিতে 
হুয়। রায় বাহাদুক্ম নিরগ্ৰনপ্রসন্ন সর্ববাধিকারী সেই সি'ড়ির 
ছু'ধাপ উঠিতেই অপর যে ব্যক্তি সেই সিঁড়ি দিয়াই উঠানে 
নাঁমিতে উদ্ভত হইয়া একেবারে দরজার মুখে আসিয়! দাড়াইল 
তাঁর চেহারা বীভৎস £ হাড়ের উপর চামড়া খালি; মুখে 
একমুখ দাড়ি গোঁফ; চুলগুলি আন্দাজে আর অপটু হস্তে 
নিজেই কাটিয়াছে বলিয়া মাথাটা বড় অপরিপাটি হইয়া 
উঠিয়াছে ।: পরিধানে মলিন বস্ত্র ; .কীধে ভিক্ষার ঝুলি-** 
অশেষ জীর্ণসংক্কারের দরুন তাহা বিবিধ বর্ণের আর বিবিধ 
প্সাকারের কাপড়ে কাপিড়-হাটার নম়ুলার মত দেখাইতেছে ; 
হাতে একটি বাশের লাঠি আছে। 
. এই ঘুরি সন্মুখে পড়ায় রায় বাহাছুর বাধা পাইলেন... 
সিঁড়ির উপরেই তিনি থমকিয়া দাড়াইলেন। 
অস্ত্রে যেমন ধার থাঁকে তেমনি রাঁয় বাহাদুরের পাশেই 
ছিলেন নীলক ; তিনি চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিলেন*.কে 
রে তুই? 
রাম বলিল £ আজ্ঞে, আমি রাম, ভিখিরী ।**বলিয়া 
রাম নিজের পরিচয় সসস্কোঠে নিবেদন করিল, কিন্তু মতিভ্রম- 
বশতঃ রায় বাহাছুরকে পথ দিয়া সে শশব্যত্তে সরিয়া গেল না । 
নাম-সম্পর্কে পিছন হইতে একটি ইস্কুলের ছেলে বলিল ঃ 
তুমি আরে রাম। 
এই কথায় একটি হান্তধবনি উঠিল... 
রামের ধৃষ্ঠতায় আগুন হইয়া নীলকণ্ঠ হান্তধবনিকে আবৃত 
করিয়া বন্্রকণ্ে হকিলেন £ তেওয়ারী? 
তেওয়ারী নীলকণ্ের দারোয়ান; সে পোলাও পরিবেষণের 
শ্রমের পর গায়ের ঘাম মুছিয়! পৈতার ঘাম নিংড়াইতেছিল ; 
আহ্বান ধ্বনিত হইতেই “হুর” বলিয়া সাড়া দিয়া সে ভোজ- 
পুরী বিক্রমে লাফাইয়া আসিয়া ফ্ড়াইল। নীলকণ তর্জনী 
নাড়িয়া তাহার কাছে জানিতে চাঁছিলেন, বেতনতুক্‌ এত ভৃত্য 
বিদ্ধমান ধাফিতে রায় বাহাছুরের সম্মুখে এই লোক পড়ে 
কেন? . 
কিন্ত তেওয়ারী কৈফিয়ং গড়িয়া তুলিবার পুর্ব্বেই ততক্ষণে 
কাঁজ সুরু হুইয়! গেছে, অর্থাৎ নীলকণ্ঠের কোচম্যান শিউদেবক 
আসিয়া প্রশংসনীয় তৎপরতার সহিত রামের গলদেশ চাপিয়া 
আর টিপিয়! ধরিয়াছে এবং রাম আর্ডনাদ করিয়া উঠিয়াছে। 
রায় বাহাছুর এতক্ষণে কথা বলিলেন- কোচ ম্যানকে 
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০ পরি উিউিপামিপাি শর্টস লী 


রামের গলদেশ হইতে হাত তুলিয়া লইতে আদেশ করিলেন 


+ আদেশ প্রতিপালিত হইল দেখিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া নীল- 


কণ্ঠকে বলিলেন__আহা শুভ দিনে কেন হাঙ্গামা করছ ! 

ফরিয়াদি মামলা তুলিয়া লইতেছেন দেখিয়া তংক্ষণা" 
বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া! শাস্তি স্থাপিত হইল, নীলকণ্ঠ রুদ্রয়ি 
সংবরণ করিলেন । 

রায় বাহাছুর রামকে আরও কাছে ডাকিয়া পকেটে হা 
দিলেন; ব্যাগ বাহির করিলেন ; ব্যাগের ভিতর হইতে একটি 
টাকা বাহির করিয়! তাহার হাতে দিতে গেলেন-__ 

রাম তখন থর্থর্‌ করিয়া! কীপিতেছিল ; কম্পিত করল 
পাতিয়া সে দান গ্রহণ করিল । 

রায় বাহাছুর নীলকঠকে পুনরায় বলিলেন, কিছু ধাবার- 
টাবার দিয়ে একে বিদায় কর | আহা, আজ শুভ দিনে কি 
মারধোর করতে আছে [_-বলিয় তিনি এবার নিধিবদ্ে কক্ষ 
অতিক্রম করিয়া রাস্তায় আর মোটরের কাঁছে পৌঁছিলেন। 


৩ 

রায় বাহাছুরের ইচ্ছা্গুরূপ ব্যবস্থাই নীলক্ করিলেন । 
টাকার উপর নীলকণ্ঠের ছ'থানা লুচি রাম পাইল । 

ঝুলির ভিতর টাকা আর লুচি লইয়া রাম যখন নীলকণ্ঠের 
গৃহ হইতে নিষ্রান্ত হইল তখন তার চিত্ত আনন্দে আকুল : 
অশক্ত দেহে অপূর্ব একটি শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে । জন- 
শ্রেতের দিকে পুলকিত নেত্রে চাঁহিতে টাহিতে রাম পথ 
চলিতে লাগিল'** 

পৃথিবী কেন আনম্পধাম, এই প্রশ্নের উত্তরটি এবং সানন্দে 
পথ চলিব!র যে গুঢ় কারণটি লুকাইয়! রাখিয়া! মানুষ এত দিন 
তাহাকে ঠকাইতেছিল আজ তাহা প্রকাশ হুইয়া পড়িয়াছে ; 
পৃথিবীর অর্ধেক মাহুষ আহরণ করিতে ছুটিতেছে-_অপর 
অর্ধেক আহরণ করিয়া ফিরিতেছে | 

কিন্তু যে যতই আহরণ করুক তাহার মতও অমূল্য সঞ্চয়ন 
কাহারও নহে ।...রামের পা ছুখান! ভ্রুততর চলিতে লাগিল 
_-& অমূল্য আহরণ, অর্থাং টাকাটা, লইয়া ঘরে পৌঁছিতে 
পারিলেই তাহা যেন তার সত্যকার আপনার হইবে ।**-তার 
মনে পড়িতে লাগিল.সেই দাতাকে-_চমৎকার গৌরবর্ণ; বয়স 
সাতচল্লিশ-আটচর্লিশ হইবে ; চুল পাকে নাই, কিংবা! প্রচুর 
চুলের ভিতর সাদা দু-এক খেই তার চোখে পড়ে নাই ; গৌঁফ 
ছু-একটি পাকিয়াছে ; গায়ে মূল্যবান কোট ঝকৃঝক্‌ করিতেছে; 
গঞুদধয স্কুল, যেন গালের ভিতর গোল আর বড়পারা কিছু 
রহিয়াছে; সুপুষ্ট আঙ্গুলগুলি দেখিতে মোলায়েম ; একটি 
অঙ্কুলীতে অঙ্গুরীয়ক আছে__তাহার উপর উচ্জবল একখানি 
পাথর বসানো; পরিধানে জমাঁট-বোনা মিহি একখানি 
কৌচানো! ধুতি-থাকে থাকে ভাজ পড়িয়া প্রস্থে ক্রমশঃ 
বাড়িয়া একটি পরিমাণ-পরিপাট্যে কৌচাটি ন্ন্দর দেখা ইতেছে 


৮ 


চিনি (ভারা: কাঁপড় ঠিক রি রা কোটার 
থাকে ; বুকে কোঁটের উপর সোনার মোটা চেন্‌ ঝুলিতেছে__ 
খানিকটা ধন্থকের মত বাকা, খানিকটা তীরের মত সৌজা 
হ৯য়া ঝুলিত্ষেছে__সোংজা অংশের সঙ্গে আধুলির আকারের 
একটি চাঁকৃতি রহিয়াছে ; মানুষটির ঠোঁট ছুখানি পাতলা, 
লাল; চোথ বড়--কিন্ত হান্তময় শয়, গম্ভীর, সরু, গাঢ় 
রুফবর্ণ ; পায়ের জুত। দর্পণের মতো  স্বচ্ছ। 

এই সুপুরুষটি জামার পকেটে হাঁত দিলেন ; ব্যাগ বাছির 
করিয়া টাক বাহির করিলেন ; তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 
টাকাটা তাহ।র হাতে দ্রিতে চাহিলেন | ভার হাত কীপিতে- 
ছেল; পাঁচটি আঙ্গুল জড়ো করিয়া তিনি টাকাটা ধরিয়া- 
ছিলেন...টাকাঁটা তিনি ছাড়িয়া দিলেন-__টাক]1 তাহার হাতের 
উপর পড়িল--স্পর্শ ঘটিল ; স্পর্শের অপরিমেয় অনুভূতি মস্তিষ্ক 
হইতে পদতল পর্যন্ত সর্ববাঞ্চে এক নিমেষে ছড়াইয়! গেল." 

ভাবিতে ভাঁবিতে রামের প্রাণে আনন্দ-রস উদ্বেল হইয়া! 
উঠিল; কিন্তু বেশীক্ষণ ভোগ করিতে পারিল না--সকল 
আনন্দ লুপ্ত আর সকল চিন্তাকে উদ্‌ত্রাস্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ 
একটা বড় কঠিন কথা রামের মনে পড়িয়া গেল_যে দাত! 
তাহাকে টাকাটা দান করিয়াছে সে-ই আবার টাকাটা কাড়িয়া 
লইতে পশ্চাতে লোক ছুটাইয়া দেয় নাই ত? এত বড়বন্ত 
দান করিয়া অকাতর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে এমন ত্যাগী 
মহানুতব ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই বোধ হয়। শঙ্কায় রামের 
বুক টিপটিপ করিতে লাগিল; এমন সাহস হইল না যে 
পিছন দ্রিকে একবার তাকায় ।-**এমনও ত অনায়াসে ঘটিতে 
গারে যে, হিড়ছিড় করিয়! টানিয়। লইয়! চৌ'র বলিয়া পুলিসে 
দিবে। বিশ্বীস নাই-_-এমন হয়| গ্রাসে অদ্ধ হইয়া পলায়নের 
উদ্দেন্তে ছুটিতে যাইয়াই বলাম বাধা পাইল; কে যেন কোন্‌ 
দিকে গঞ্জন করিয়া উঠিল 2 “এইও১১*" 

সে পৌছিয়া গেছে_ দয়ালু লোকটি দানের জন্য অহথতণ্ত 
হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইতে কি ধরাইয়া দিতে যে বলবান্‌ 
আর অত্যাচারী ভোজপুরী দ্বারবাদ্‌ পাঠাইয়! দিয়াছিলেন সে 
দৌড়াইয়া আসিয়! তাহার নাগাল পাইয়াছে-_ 

কিন্তু তা নয়। “চাঁপা পড়লে যে” | বলিয়া সদয় কণ্ঠে 
ভংসিনা করিয়া একটি বাবু তাহাকে পাশের দিকে টানিয়া 
লইলেন। রাম দেখিল, সদ্মুখেই গরুর গাড়ী__থামিয়া আছে। 
স্ুর গাড়ীর গাড়োয়ান এবং. ছু-চার জন দর্শক দীড়াইয়! 
তাহাকেই লক্ষা করিয়! হাসিতেছে.:. 

গরুর গাড়ী চালিয়৷ গেল ; যাহারা দড়াইয়া পড়িয়াছিল 
তাহারাও চলিয়া গেল; কিন্তু তীত্র আাসের বিছ্যুতে আক্কত 
হইয়া ক্ষণিক মৃচ্ছার যে আঘাত সঙ্ করিয়া রাম এইমাত্র 
জাগিয়া উঠিয়াছে তাহ'র অবসাদ ঠেলিয়! সে তখনই নড়িতে 
পারিল না। কিন্তু শুনিতে আশ্চর্য্য, রামের বুকের এই স্তন্ধতা 
দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল--ভয়ের কোন কারণই 


পাপা সপাখিশসাসিলসি তিতা 


রামের টাকা 


পাপ অপশন পাসিপাস্পিনপাসশাসপটপসিপািী 
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লি পিপাসা 


বিদ্যমান নাই জানিতে পারিয়াই তার ক ছুটি কিছুর: 
হুইয়া প্রাণে পুনরায় ক্ষতি দেখা দিল। আবার রাম রওনা? 
হইল । 

ভৃতাশ্রেণীর একটি যুবক বাটিতে করিয়া সেরখানেক খি, 
আর পাতার ঠোঙায় করিয়া সেরদেড়েক ময়দা লইয়া যাইতেছে 
দেখিয়া রাম তাহাকে ডাকিয়! দীড় করাইল-_জানিতে চাহিল" 
“ধিয়ের কি দর আজকাল”? 

রামের দিকে চাহিয়া হাসিয়া সেই লোকটি দর জানাইবার্ 
পূর্বে জিজ্ঞাসা করিল_-মণের দর না সেরের দর ? 

রাম বলিল, “সেরের দরই শুনি” | 

--সাত সিকে । 

রাম বলিল, "দাঁম বেড়েছে” । বলিয়া চলিতে লাগিল । 

রামের আজ কিছুই অপ্রাপ্তবা শাই--কোন ভোগ্যবস্ধ 
হুত্তগত করিবার আশা! আর ছুরাশী নয় | 


০০৯ পসাটিপাসিপাসিলাদিদাসিলাি 


ঘরথানাকে রাম এখনো বাসোপযোগ্লী মনে করে কিং রা 
ধলা যায় না, কিন্তু তাহাকে সে ভালবাসে । 

মাইলদেড়েক পণ অতিক্রম করিয়া শহর হইতে ঘরে 
পৌছিতে আগে তার হ্থাটু ভাঙিয়া শরীর ছুষ্ড়াইয়া পড়িত, 
কিন্তু ঝুলির ভিতর ছণথানা লুচি আর টাকাঁটা লইয়া সে আজ 
আপন গৃহে চলিয়াছে--দৈবদওস্পর্শে রোগমুক্তির মত কি 
একটা শক্তিমন্ত্র জাদুর খেলায় আজ তাহার পা কাপিল না । 

রাম গৃহে পৌছিল। হয়ারে দ্াড়াইয়া একট নিঃশ্বাস 
সে তাঁগ করিল; তারপর দরজার শিকল নামাইয়া 
হরে ঢুকিল ; ঝুলিটা মেঝের মাটিতে নামাইতে যাঁইয় তাহার 
জ্ঞান জন্মিল, মাঁটির সঙ্গে লুচি আর টাকার স্পর্শ ঘটান সঙ্গত 
নয়-আর একটু আগাইয়া গিয়া রাম মাটির দেয়ালের---- 
পেরেকের সঙ্গে তাহাকে ঝুলাইয়া রাখিল। 

তারপর বসিয়া বসিয়! ঘরের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে 
আপন মনেই অনেক হাসিল। এ টাকাটা যেন মন্ত্র জানে-_ 
সে আসিতেই মাটির হ্াঁড়িটা, সরাটা, এনামেলের ফুটা বাটি! 
পর্যন্ত যেন হাসির রজতচ্ছটা ছড়াইতেছে। ৃ 

কিছুক্ষণ এই হাসিটা উপভোগ করিয়। রাম উঠিল ; ঝুলিটা 
পাড়িয়া আনিল; ঝুলিটা কোলের উপর রাখিয়া তার মুখ 
খুলিল; অতি সন্তর্পশে তাহার ভিতর হইতে লুচি কাখানা 
বাহির করিল; এক হাতেই-গামছাখানা মেঝেয় পাতিয়। 


তাহার উপর ধীরে ধীরে লুদ্বিগুলি- নামাইয়া রাখিল__যেন 


রৌপানির্শিত একটি পরম উপাদেয় দৃশ্ত তাঁর পরিতৃপ্ত আর 
অপূর্ব্ব একটা আলোকে উচ্ছল দৃষ্টির সপে উদ্বাটিত হইয় 
রহিল। 

রাম তখন ক্ষুধিত) কিন্তু লুচির দিকে চাহিয়া চাহিয়া 
আর টাকার কথা ভাবিয়া ভাবিয়! তাঁর দিনব্যাপী স্ছধাবোধ 
অস্তহিত হুইয়া গেল। ঝ্ুঁলির ভিতর হাত ভরিয়া টাকাটা 


ক 
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সে বাহির করিয়া আনিল__-করতলে লইয়া নিিমেষ চক্ষে 
সেটির দিকে চাহিয়া রহিল £ টাক!র গাঁয়ে একটা মুখাবয়ব 
অঙ্কিত রহিয়াছে--মানুষের মুখ বটে, কিন্ত কোন্‌ মাহুষের 
মুখ তাহা সে শ্বপ্পেও জানে নাঁ। উল্টাইয়া দেখিল, এদিকেও 
ছবি রহিয়াছে; অক্ষরগুলিকে অক্ষর বলিয়া সে চিনিতে 
পারিল না। 

একটা লোক, ধর সে-ই, ঘদ্দি এই রকম একটি টাকা! 
তৈরি করিতে বসে তবে তাহাঁকে পরিশ্রম করিতে হইবে 
বিস্তর-_যন্ত্রপাতিও অনেক লাগ্গে বোধ হয়-_ভাবিয়া রাম 
বিশ্মিত হুইল। টাকাটা অঙ্ুঠ আর তর্জনীর মাঝে 
ধরিয়া রাম তাহাকে পরম স্মেহ আর সম্ত্রমের সহিত একবার 
কপালে ছ্ৌোয়াইল ; তারপর তাহাকে মুষ্টির জ্তির আবদ্ধ 
করিয়] ক্রমশঃ মুষ্টি দুঢ়তর করিয়া তাহাকে অন্থভব করিতে 
লাগিল ; হাত গরম হইয়া উঠিল । মুষ্টি খুলিয়! চাহিয়! দেখিল, 
টাকাটা রহিয়াছে ; দেখিয়ী নুতন করিয়! আর একবার সে 
অবাক হইল | পুনরায় মুঠা বাধিয়া তার মনে হইতে লাগিল £ 
যদ্ধি এইবার হাত খুলিয়! দেখা যাঁয়, একটি টাকা! ছুটি হই- 
স্বাছে | রামের গা সিরসির করিয়া উঠিল । তাহা কি একে 
বারেই অসম্ভব 1 ভগবান দয়ালুর হাত দিয়া একুট। টাকা দিয়া- 
ছেন-_তিনিই পুনরায় দয়াপরবশ হইয়া কি একটিকে ছুটি 
করিতে পারেন না! এমন কি ঘটে না? ঘটিতে পারে না, 
ভগবানের রাজ্যে এমন কিছু নাই। অমনি করিয়া টাকা! 
যদি বাড়িতে থাকে ! রামের চক্ষু নিমীলিত হুইয়া আসিল | 

চোখ খুলিয়! ঘরের চারিদিকে চাহিয়| রাম হতাশ হইয়া 
ভাবিতে লাগিল, ঘরে এমন স্থান নাই যে অনেক টাকা রাখা 
যায়। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ উচ্ছল হইয়া! উঠিল £ টাকা 
হইলে সেই টাকাতেই ত থর হইতে পারিবে, জিস্কৃকও 
হইতে পারিবে । রামের মনে অতঃপর টাকার স্রোত বহিতে, 
লাগিল । 

এক সময় সে মুগ্টি খুলিয়া দেখিল, টাকা! একটাই আছে, 
দ্বিগুধ হয় নাই, দেখিয়া তাঁর মনে হইল, একটাই যথেষ্ট। 
তারপর কি মনে করিয়া সে পরম লালসার সঙ্গে জিহ্ব! বাহির 
করিয়া টাঁকাটার এপিঠ ওপিঠ ছুবাঁর চাঁটিল; তাঁরপর 
তাহাকে লুচির স্ত পের পাঁশে অতিশয় যত্বের সহিত নামাইয়া 
রাখিল। ণঁ | 

একটি একটি করিয়া তুলিয়া লুচি ক”খানা গণিয়া দেখিল-_ 
ছ'খানা। একখানার এক টুকরা ভাভিয়া মুখে দিতে 
যাইয়াই রাম হাঁত নাঁমাইল ; «একবার অক্ষহথীন লুচির দিকে, 
একবার টুক্রাটির দিকে চাহিয়া! সে স্বস্তিত হইয়া রহিল-_ 
যেন নিজের হাতে নিজের পায়ে কুঠার মারিতে গিয়াছিল, 


' শ্রলোভনের বত্তকে পরিহার করিতে এমনি শশব্যস্তে সে উঠিয়া 


ধ্লাড়াইল, এবং প্রক্কতিস্থ হইতে তাঁর কিছু সময় লাগিল। 
তারপর “সে লুচি ক'খানার কানা ধনিয়া বহুন করিয়া চক্ষুর 


_ প্রবাসী 


পপ সপাপাস্পাপাপাস্পস্পিসপাসপাসপিসপিপাসপাসপাপাপাপাসিপাম্পা্পিস্পাস্পাসপাস্পিসপাপাস্পাসিপািপািপাসিপা। 


অন্তরালে হ্বাড়ির ভিতর রাখিয়া দিল-_- হাঁড়ির মুখে সর! চাপা 
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দিয়া, আর টাঁকাটা খুব মজবুত করিয়| টশ্যাকে গু'জিয়া পুনরায় 
সেতিক্ষাঁয় বাহির হইল। নুতন স্বাড়ি আর সর! কিনিবার 
পয়সা তাঁহার চাই । 


৪ 


আজ রামের অনৃষ্ট নুপ্রসন্ন__তার দিন আজ" সার্থক হইতে 
কিছু বাকি রহিল না । | 
75. বাঘডাঙ্গার শ্রীবাস সরকার পুত্রের বিবাহ দিয়া বধৃত বর 
এবং বছ অহুচর আর প্রচুর প্রাপ্তিসহ দেশে ফিরিতেছেন : 
তার হিসাবরক্ষক হীরালাল ব্যতীত আর সবারই বিশ্বাস, 
শ্বাস পয়সাওয়ালা লোক ; সুতরাং সেই বিশ্বাসটা যাহাতে 
্ষুপ্ন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বৈবাঁহিকের টাকায় তিনি 
বিবাহে ঘট! করিয়াছেন আশাতীত । 

যাহা হোঁক, তিনি ফিরিতেছেন এবং বৈবাহিকের 
ব্যবহারে থুী হুইয়াই ফিরিতেছেন। খানিকটা পথ গো-যানে 
আসিয়াছেন, খানিকটা পথ রেলগাড়ীতে যাইতে হইবে। 
তিনি হাতে “কিছু সময়” রাখিয়া গাড়ীর সময়ের বহু পূর্ব্বেই 
ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সম্প্রতি গ্রীল ট্রাঙ্কের উপর আসন গ্রহণ করিয়া 
বিশ্রাম করিতেছেন । 

শ্বাসের মন সন্ধষ্ট হইয়া! আছে। বড়টি স্গন্দরী এবং 
বৈবাহিক সংলোক, ইহা! তিনি পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন । 
আবার ইহাও সত্য যে, লোকে কন্মিন্কালেও বলিতে পারিবে 
না, শ্রীবাস সরকার গরীবের ঘরের “হাঁভেতে? মেয়ে আনিয়াছে, 
কিংবা ধনীর ঘর হইতে কুৎসিত বউ আনিয়াছে। 

শ্রীবাসের এ কথায় পুরোহিত দশরথ তর্কবাগ্ীশ, পরামাণিক 
যুধিষ্টির এবং প্রতিবেশী সবপ্টিধর সমস্বরে এবং প্রবল কণ্ঠে সাঁয় 
দরিয়াছে-কদাঁচ ন! বলিতে পারে নাই। 

সুতরাং শ্রীবাস আরও খুশী হুইয়া গেছেন এবং 
আল্পাকার কোঁটের উপর ফরাসডাঙ্গার চাঁদর ফেলিয়! 
সকলের সক্ষেই হাসিমুখে আলাপ করিতেছেন, আর অতি 
সামান্ত কথাতেই হান্তবেগে তাঁর বোতাম-আটা ভুড়ি 
নাচিতেছে। 
রাম ধীরে বীরে অগ্রসর হইয়া তাহারই অদূরে দাড়াইয়া 
ছিল। তুড়ি-নাচানো হাসির শেষে একবার হৃঠাঁৎ মুখ 
ফিরাঁতেই রাম শ্রীবাঁসের চোখে পড়িল | 

শ্রীবাসের মন প্রফুল্ল ছিল-_বলিলেন, ছা, বুঝেছি । 
বলিয়া তিনি পকেটের ভিতর হুইতে একটি চতুক্ষোণ ছু'আনি 
বাহির করিয়। রামের দিকে চুড়িয়া দিলেন। কিন্তু শৃন্ঠের 
জিল্লিস লুফিয়া লওয়ার তৎপরতা! রামের নাই, ছু'আঁনিটা তার 
হাত এড়াইয়৷ মাটিতে পড়িল। রাম শ্রীবাসের পদতলে 
ভূমিষ্ঠ হুয়া প্রণত হুইল; তারপর ছু'আনিটা কুড়াইয়া লইয়! 
ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল । 


ফান্তুন 

টাকাটা উ্াকে অ আছে, আর তার অস্তিত্বের অসতৃতি 
রামের রক্তে জীবন্ত হইয়া জাছে। তাঁর উপর এই ছ'আনি। 
মাহুষের প্রতি কৃতজ্ঞতাঁয় রাঁমের চোখ সজল হুইয়া উঠিল । 

গ্রীবাসের দেওয়া ছু'আনি ভাঙাইয়! রাম হাঁড়ি আর সরা 
কিনিল। মনে মনে অনেক তর্কবিতর্ক তোলাপাড়া আর 
লোভ সংবরণের বৃথা চেষ্টার পর আধলার তামাক, এ মূল্যের 
টিকে এবং এ মূল্যের দিয়াশলাই এবং এ মূল্যেরই একটি 
কলিকা কিনিয়া রাম যখন বাড়ীর দিকে পা চালাইল তার 
বছ পূর্বেই তার মন যাইয়া পড়িয়াছে হাঁড়ির লুচিতে ; 
যাইয়! দেখিতে পাইব কিনা ঠিক.কি ] 

যথাসাধ্য ভ্রুতপদে ঘরে ফিরিয়া রাম সব্বাথ্ধে লক্ষ্য করিল 
দরজার মাথাটা-_শিকল চড়ানোই আছে; শিকল খুলিয়া 
খরে ঢুকিয়া দেখিল, হাঁড়ির আবরণ ঠিক আছে এবং ঢাঁকন] 
তুলিয়া দেখি লুচিও আছে । 

শাস্তির, তৃপ্তির এবং স্বস্তির একটি গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া রাম বিআাম করিতে বসিল । 


পিসি পািসপিউিশাশিশিউিতউিএউপা টি সিশিসিপসিশিসিতা 
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রামের দিন যাইতেছে । 

চাল সিদ্ধ করিবার নূতন হাড়ি আ'ন। হইয়াছে ; কাঞ্জেই 
লুচিগুলিকে স্থানভ্রষ্ট করিতে হয় নাই | তিন রাত্রি না যাইতেই 
পরিষ্কার সখা লুচিগুলি পরস্পরের বুকে পিঠে সংলগ্ন হইয়] 
একটা শিরেট পিগডে পরিণত্ত হইল; আগে পচিয়। ছুগন্ধময়, 
পরে শুকাইয়া নির্গন্ধ হইল এবং তারপর আরও শুকাইয়! 
ঝরিয়৷ ঝরিয়া গুড়া হইয়া গেল; কিন্তু রাঁম সরা তুলিয়া আর 
তাহার দিকে চাহিয়। দেখিল না আছে, তর নিজন্ব স্বেচ্ছা- 
ভোগ্য হইয়| তাহা মজুত আছে, ইহাই মনে করিয়া রাম 
ক্ষুধার সময়ও সুখ পায়। 


কিন্ধু ধাতুশিন্মিত মুদ্রাটির দেহ কঠিন--তাহার দেহ 
পচিয়া উঠিল না । 

রাম প্রত্যহই নিয়মিতভাবে ভিক্ষাঁয় বাহির হয়; বাহির 
হইবার পুর্ধ্ে টাকাটা হাতে লইয়! বহক্ষণ ধরিয়া একাগ্রচিন্তে 
নিরীক্ষণ করে_ জিব দিয়া আর ঠোঁট দিয়া তার ছুই পিঠ 
বারংবার চাটে.; তারপর তাহাকে আবার ঝুলিতে ফেলে__ 
আনন্দে তার পা অনায়াসে চলে । 

টাকা পচিয় উঠিল না; কিন্ত লেহনের ফলে তার ছ- 
পিঠের ছবি আর লেখ! ধীরে বরে অল্প্ট হইয়া উঠিতে 
লাগিল । 

এমনি মন্থর ক্ষয়ের ব্লাছুগ্রাসে পড়িয়া একেবারে নিঃশেষ 
হইয়া যাওয়া টাকার অপৃষ্টের কথা নয়, কাজেই এক দিন বড় 
ছুর্দেব ঘটিয়া গেল। যে পেরেকটার সঙ্গে ঝুলি টাঙ্গানো 
থাকিত সেই পেরেকটা ঝুলি ঝুলাইবার আর পাড়িবার টানা- 


রামের টাকা 
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পা ত৯পাপসিপিসপাস্পাসশি 


টানিতে নোনা-লাগা মাটির ভিতর কবে বেটিলা হ্ই গিয়াহিল 
রাম তাহ। ঘুণাক্ষরেও টের পায় নাই । 

ঝুলি সেদিন ভারী ছিল । 

পেরেকে ঝুলি বুলাইয়। রাখিয়া রাত্রে রাম ঘুমাইয়াছিল $ 
ঝুলির ভারে পেরেক খুলিয়া পেরেক সমেত ঝুলি কথন 
ভূপতিত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। সকালে ঘুম 
ভাঙিয়া চোখ মেলিতেই যে দুষ্ঠ রামের নজরে পড়িল ঝুলির 
ভূতলে পতন তার সবটা শয় 7 ঝুলির কেবল ধরাপৃষ্ঠে পতনের 
ফলও তেমন সাংঘাতিক নয়; কিন্তু সাংঘাতিক ব্যাপার 
এই যে, দেখা গেল, ঝুলির গ1 থেঁষিয়া ইছুরের মাটি রাতারাতি 
পর্ববতাকাঁর হইয়া উঠিয়াছে। 

রামের শরীর সেদিন ভাল ছিল না। কুলির ভিতর টাকা 
আছে। সেই ঝুলি ইছরের গর্তের মুখে পড়িয়া আছে 


' দেখিয়া আতঙ্ষে উদ্বেগে রামের প্রাণ যত ভ্রুতবেগে ধড়ফড় 


করিতে লাগিল তত ভ্রতগতিতে সে গা তুলিতে পারিল 
না।. ধীরে ধীরে গাত্রোখান করিয়া সে ঝুলির কাছে 
আগাইয়া গেল, ঝুলিটাকে টানিয়া তুলিল_ঝরঝর করিয়া 
অনেকগুলি চাল ইছ্রের মাটির উপরেই সপীকত হইয়া পড়িল 
রাম তাহা অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া তুলিয়া পাশের দিকে 
রাখিয়া দিল । 

টাকাটা ছিল চালের নীচে । রাম তাড়াতাড়ি ঝুলির ভিতর 
হাত ভরিয়া দেখিল, টাকা নাই, ইছুরের ঈ্াতের করা ছিন্্ 
রহ্য়াছে-_ঝুলি হাতড়াইতে যাইয়া ছিদ্রের ভিতর আহ্কুল 
ঢুকিয়া আট্কাইয়৷ গেল। ঝুলির ভিতরটা বাহিরে উঙ্গ্টাইয়া 
আশিয়া রম ছু'হাতে করিয়া সেটাকে বাতাসের উপর 
আছডাইতে লাগিল ; চালের গু'ড়া তার চতুক্কিকে উড়িতে 
লাগিল..*তার চোখে মুখে প্রবেশ করিল, কিন্তু টাকা! পর্টিত্ব 
না। 

রাম ঝুলি ফেলিয়া পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইল ; 
তার ভেশাতা দা-খাঁন! কোর্ধায় পড়িয়! ছিল, সেই দ1! আনিয়া 
ছুই হাতে ইছুরের মাটি সরাইয়া মেঝের মাঁটি খুড়িতে বসিয়া 
গেল। 

, অক্সক্ষণেই নুড়ঙ্গের মুখ দেখা গেল? কিন্তু সুড়ঙ্গ কোন্‌ 
অতলে প্রবেশ করিয়াছে, ছুই হাত গণ্ভ ধুড়িয়াও তাহ 
আবিষ্কৃত হইল না । 

ক্লান্তিতে শরীর ভাক্কিয়া পড়িতে লাগিল ; দা রাখিয়া 
রাম অর্জশিমীলিত নেত্রে, গহ্বরের দিকে চাহিয়া বসিয়া 
রহিল'**বিসপিত রেখায় প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য স্থানে 
শিজ্জেকে ভেদ করিয়া সেই সুড়ঙ্গের যেখানে শেষ হইয়াছে 
সেই অতি ছুগম দুরে আয়ত্তাতীত একটা অন্ধকার স্থানে মুষিক- 
বাহিত টাকাটা পড়িয়া ঝকৃঝক্‌ করিতেছে, রাম পুনঃপুনঃ 
চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অবাধ খু দৃষ্টিতে তাহা যেন স্পষ্ট দেখিতে 
লাগিল। 


সুখ ও স্বস্তি 
প্রীবিজয়কেতু বনু, এমবি, বি-এস্সি 


সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল এ কথ প্রায়ই বলিয়া থাকি । বোঁধ 
হয় সাধারণ গৃহস্থ বাঙালীর এই স্বস্তির চেয়ে বেশী আর কিছু 
আশা! করিবার নাই। এখন বাংলাদেশের অবস্থা এমন যে 
জীবনে সুখ তো নাই-ই, স্বস্তিও মরীচিকাঁর মত ক্রমশঃ মিলা ইয়া 
যাইতেছে । এ দশা কেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা 
দরকার। সুখকি? স্বত্তিই বাকি? কেনস্বন্তি আমাঁদের 
কাম্য? শিক্ষা, দীক্ষা এবং পূর্ণাঙ্গ দেহ সত্বেও কেন আমরা 
জঙ্ষান্রষ্ট ? এই প্রশ্নগুলি বিচার করিবার সময় আসিয়াছে । 
শান্ত্রোক্তি আছে--ভূমৈব সুখং, কি অর্থে ইহা বল! হইয়াছে 
সে তর্ক না তুলিয়া আমর] যদি ধরিয়া! লই “প্রাচুর্যেই সুখ” 


খুব বেশী ভুল কর] হইবে না। কিসের প্রাচুধ্য ?__কাম্য বস্তর : 


প্রাচূর্যা। প্রাচুর্ধা ও অপ্রাচুর্যোর বিচার প্রয়োজনের মানদণ্ডেই 
হইয়া থাকে । কিন্তু কেবল পর্য্যাপ্ততাঁয় মানুষ সুখী নয় কেন? 
কেন প্রাচুর্য না হইলে মাহুষের মন তৃপ্ত হয় না? তাহার 
কারণ বাস্তবিক সুখটা প্রাচুর্ধোর মধ্যে নাই, আছে প্রয়োজনীয় 
বস্তটাকে বাবহার করার মধো। কাজেই প্রয়োজনীয় বস্তু 
যত সুলভ এবং প্রচুর, তাহাকে ইচ্ছামত অবাধে খরচ করিবার 
হুযোগও তত অধিক । প্রয়োজনীয় বস্ত যখন চুল ভ তখন 
তাহাকে ব্যবহার করিবার সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয় । 
প্রয়োজন বন্তটা আবার এমন যে মানুষকে নিশ্চিন্ত থাকিতে 
দেয় না, তাড়না! করে। এই অবস্থায় যদি প্রয়োজনীয় বন্ত 
কিছু পাওয়া যাহাতে তাড়না হইতে অব্যাহতি লাঁভ ঘটে, 
তবেই মাহুষ শ্বপ্তি পায়। যে অবস্থায় মানুষের প্রয়োজনের 
"--তীঁড়না নাই অথচ প্রয়োজনীয় বস্তকে অবাধে বাবহার করার 
নুখও নাই তাহারই নাম “স্বস্তি । 

এবার প্রয়োজন” কি দেখা যাউক। প্রয়োজন কি তাহ! 
আমরা 'অন্ুভব করিয়া থাকিলেও তাহার সম্বন্ধে একটু 
আলোচনা! করিলে দোষ হইবে নাঁ। প্রয়োজনের সঙ্ষে 
প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । প্রাণিমাত্রই ক্রিয়াশীল, প্রাধীর জাতি 
হিসাবে ক্রিয়ার ধরণট। নির্ভর করে বটে, কিন্তু প্রাঁথ থাকিতে 
নিক্ষিয় হইবার উপায় নাই । বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন এই 
ক্রিয়াশীলতার মূলে প্রেরণা দিতেছে প্রয়োজনের তাড়না । 
প্রাধীর ক্রিয়াশীলতা বজায় রাখিতে প্রতিবেশ শক্তি সরবরাহ 
করে। যে সমন্ত বন্ত শক্তির উৎস সেগুলির প্রতি প্রাণী 
প্রয়োজনের তাঁগিদেই আকৃষ্ট হয়। প্রয়োজন আমাদের 
স্বাভাবিক ক্রিয়াগীলতার প্রপন্থী অর্থাং ইহার পরিবর্ধন এবং 
পরিক্ষুটনের সহায়ক । মাহ্ষের এই ক্রিয়াপীলতা একাস্ত 
হাস্ত্রিক ব্যাপার নহে বরং প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যেই একটা 
সুখাছভূতি জাছে-_এ- কথা প্রতাক্ষদর্শী বৈর্ঞানিকেরা 


বলিয়াছেন। এই সুখের লোভও ক্রিয়াশীলতায় প্ররোচনা 
দেয় অথাৎ প্রয়োজনের তাগিদ যেমন মানুষকে সক্রিয় করে 
ক্রিয়াজনিত সুখও তেমনি মানুষকে সক্রিয় করে। 

ক্রিয়াশীলতাঁর প্ররোচক ছুই রকমের উদ্দীপকের কথা 
বলিলাম । যখন কোন কাঁরণ বশতঃ সুখের লোভে মাহৃষ 
সাঁড়া দেয় না তখন স্বস্তিই একমাত্র লক্ষ্য হয় অথাৎ প্রয়োজনের 
তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পাঁইলেই আমরা নিক্ষিয় হুইয় পড়ি । 
ইহা শ্বভাঁবিকতাঁর লক্ষণ নয়, ধাধির পরিচায়ক । এই বাঁধি 
ছুরারোগ্য কিন্তু অধাবসায়ের সঙ্কে চিকিৎসা করিলেও 
আঁরোগ্য অসম্ভব এমন নয়। সুখ যখন ক্রিয়াশীলতার উদ্দীপক 
হয় সে অবস্থাই মানুষের পক্ষে আদর্শরূপে কানা । প্রত্যেক 
ক্রিয়াতেই সুখ আছে ধলিয়াছি, এমন কি যে ক্রিয়া মাস্থষের 
বিনাশকর তাহাতেও সুখাহ্থভব সম্ভব । অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ 
বলা যাইতে পারে মান্য যদি নিজের দেহে নিজে অধ্াঘাত 
করে তাহা হইলেও অবস্থা বিশেষে সুখান্ভব তাহার পক্ষে 
সম্ভব। বাস্তবিক অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাঁকিতে পারেন 
এমন অনেক পর্যটক সন্বাসী আছেন যাহার নিজ দেহে ক্ষত 
উৎপাদন করিয়া! আনন্দ পাঁন। এখানে অবশ্ঠ ক্ষতটা আনন্দ- 
দায়ক নয়, ক্ষত উৎপাদনের ক্রিয়াটাই আনন্দের কারণ। 
ক্ষতট! আসলে কষ্টপ্রদ, কিন্ত তাহাদের কাছে ক্ষত উৎপাদনের 
ক্রিয়তে যে সুখ তার আকর্ষণ ক্ষতজনিত কণ্টকেও অতিক্রম 
করে। উদাহরণটা চূড়াস্ত ধরণের, সাধারণ ক্ষেত্রে এতটা 
দেখা যায় না, তাহা ছাড়া এই সব মর্ষকামীরা মোটেই 
স্বাভাবিক নহেন কেনন| সকল প্রকার ক্রিয়াতে ইহারা সুখ 
পাঁম না কেবল এক জাতীয় ক্রিয়াতেই সুখ পাঁন.। আদর্শ 
অবস্থ!য় সকল প্রকার ক্রিয়াতেই সুখ পাঁওয়া সম্ভব-__দানেও 
সুখ, গ্রহণেও সুখ, খাইতেও দুখ খাঁওয়াইতেও সুখ, আঘাত 
করিতেও সুখ, আহত হইতেও সুখ । 

সুখই যদি মানুষের পূর্ণতর লক্ষ্য হয় আমরা কেন নিকৃষ্ট 
তর স্বন্তিকে আমাদের লক্ষ্য করিলাম? তাঁহার কারণ 
আমাদের কষ্টভীতি ও ক্লৈধ্য। প্রতিধেশের বৈচিত্রা বশতঃ 
সুখের আশায় আমর] যে সমস্ত ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হই তাহাদের 
কোন কোনটায় অস্তনিহিত কণ্ঠের সম্ভাবনাও কিছু আছে। 
এখন আমরা যদি এই কষ্টের ভয়ে সুখ প্রাপ্তির চেষ্ঠা ছাঁড়িয়া 
দিই তবে তাহা৷ আমাদের ছুঃখভীতি । . এই ছুঃখভীতি অঙ্জ- 
বিস্তর মানুষ মাত্রেরই আঁছে। যতক্ষণ তাহা! াঁধারণ গম্ভীর 
মধ্যে থাকে ততক্ষণ তাহা স্বাভাবিক । যখন সাধারণ গণ্ী 
অতিক্রম করে তখন মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ বাধা 
পায় এবং তাছ। চিন্তার কারণ । আঁধার যখন এই ছুঃখভীতি 


ফাল্তুন 


.. পালাল ৯ ১াদিপপ শর্ট পাপিত পা ২৯ 


চাচুষেক্র অজ্ঞাতসার়ে তাহার বুদ্ধি পর্স্ত বিকল কনিয়া দেয় 
তখন ভাঙার নাম ক্লৈবয । এই অবস্থা অতি আশঙ্কাজনক 
এবং ইহার পরিণাম সম্পূর্ণ বিনাশ । 

যদি এই বিপদ হইতে উদ্ধার চাই তবে স্বস্তির পরিবর্তে 
খকেই লক্ষা করিতে হইবে । ক্লৈবা না গেলে এ লক্ষা 
পাভ কতা সপ্তব নয়। ছুঃখভীতি না। গেলে ক্লৈবা যাওয়। 
পশ্থব নয়। ছুঃখভীত্ি ম।হৃবের জন্মগত বৃওি নয় ইহা! সংস্কার- 
এই বিষময় সংস্কার অন্ডাস দ্বারা অতিক্রম করা 
শগ্তব। এই অভ্যাস ছুই ধাপে আয়ত কর। যায়। ম্ষে 
সকল প্রয়োজনীয় কাজে কষ্টে সপ্ঠাবনা আছে 'তাহ। করিতে 
এনিচ্ছা ভইলেও অশিচ্ছা চাপিয়। প্লাখিয়া কাঁজ করাতে 
হইবে] প্রথম সোপান | অশিচ্ছ। সত্তেও কাজ করিতে 
করিতে সেই কাজের মধো স্ুখোপলন্ধি চেষ্টা করা--ইহ। 


গর্ব । 


প্রশান্ত মহাসাগরের আদিম অধিবাসী 


পি শিট তলা লসশিপাত তাণ আপাত লিপ শাপলা পাপা তা পালা পিপিপি রাকাত অপসপািত পিসি সপ উর পপ িীিপ শি লরি রি খি লস, 


8৫৭ 
দ্বিতীয় সোপান । এফ মনে যে কোন কাজই করা যায় 
তাহার মধ্যে একটা আনঙ্গ প'ওয়া যায়। এই আনন্দ চর্চার 
দ্বারা বাড়ান সম্ভব | 

পরিশেষে বজ্তবায আমরা যদি নিক্ষিয়ত! বঙ্জন করিয়া 
যেকাজ আমাদের মঙ্গলকারক মনে করি তাহার যতটুকু 
সম্ভব, তাহা যন্ত অল্পই হউক ন| কেন, করিয়| যাই তবে শিশ্চয় 
এই ক্ষয়কর অবস্থ। হইতে উদ্ধ।র পাইব | যদি অনিচ্ছা সত্তেও 
কাজে নামিয়া কাজের মধো ছঃখের উপাদান শ্বতটা আছে 
তাহাকে উপেক্ষ। করি এবং সুখের উপাদান যতটা আছে তাহ! 
শান্ত চিন্তে গ্রহণ করি, তবে নিশ্চয় অচিরেই আমরা প্রতিকূল 
ভাগাকে খশে আশিতে সমর্থ হইব | হিন্দুর গীতাও এই কথাই 
বলে যে, ছঃখে কষ্টে লক্ষাপ্রট ল। হইয়!, ফলাফলে সমবুকধি 
রাখি? কর্তব্য সম্পাদনের চেষ্টাতেই আেয়োলা হুইয় থাকে | 





প্রশান্ত মহাসাগরের আদিম অধিবাসী 


প্রীত্রজেন্দ্রচন্্র ভট্রাচার্ধ্য 


এক কোটি ত্রিশ লক্ষ বর্গ মাইল পরিধিবিশিষ্ট প্রশান্ত মহা- 
সাগরের অগনিত দ্বীপসমূহ লইয়া সাআজাবাদীদের কলহের 
গন্ত নাই । মনোরম শারিকেলকৃঞ্জ পরিবেক্িত এই সকল 
দীপের অধ্লা প্রাকৃতিক সম্পদ সকলেরই ঈর্ষার বন্ত। 
শঞ্টেলিয়া ছাড়া এত দিন প্রশস্ত মহাসাগরে মাফিন যুঞ্তরাষ 
ইংলগু, স্পেন, জ্রান্স, পঞ্ভগাল এবং জাপানের আধিপতা 
ছল | জাপান ১৯৪৫ সাঁলে এই অঞ্চল হইতে অপস্কত হইয়াছে 
এবং মাফিন যুক্তরাষ্ ছাড়া অন্কাঠদের ভাগাবিপর্যায়ও 
সস্ভব নহে । মাফিন যুক্তরা্র অবন্ঠ 
ক্রমশঃই জাকিয়া বসিতেছে। 

প্রশাস্ত মহাসাগরের আবিষ্কারের 
কাহিনী অন্বধাবন করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, সর্বপ্রথম পঞ্ঠুশীজরাই 
ইহার বুকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । ১৫১১ 
খষ্টাব্ধে পর্ভ,গ্ীজ নাবিক এ্টনিয়ো ডি'এক্র 
শারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ হইয়া পূর্বব্ভারতীয় 
ঘাপপুষ্তে গিয়া! উপস্থিত হুন এবং তথায় 
পর্তুগীজ পতাকা উত্তোলন করেন। এই 
বাহিনী ইউরোপে রাষ্ট্র হইলে অগ্ান্ 
*উরোপীয় নাবিকগণও এ অঞ্চলে গমন 
বরিতে আরম্ভ করেন । আমেরিকার কথ! 
এখনও ভালভাবে সভ্যজগতের গোচরী- 
কৃত হয় নাই। ঘোড়শ শতাবী হইতে 
এরু করিয়! উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তের 
মধ্যেই প্রশাস্ত মহাসাগরের মাবতীয় দ্বীপ 


মার্কিন যুক্তরাষ্র ও ইউরোপীয় রাসমুহের মধো ভাগাভাগি 
হইয়। গেল | সেই সাত্রাজ্াবাপী কলহ ও স্বার্পরতার কাছিনী 
আমাদের বঞ্টমান আলোচা বিষয়ের অন্তভুঞ্ডি নহে । 

যেড়শ শত'ন্দীতে প্রথম 


ইউরোপীয়েরা বিস্ততভাবে 


এ সকল দ্বীপে হথানুসন্ধাণ করিতে থাকে । তৎপুর্ষে শত শত 
বংসর অ'গেও সভানাগর্শিত ভারতের সঙ্গে প্রশান্ত মহাঁ- 
সাগরীয় অনেক দ্বীপের ষোগাবোগ ছিল | 

কিন্ত তাছারও পুর্ষে যাহার! প্রথম & সকল দ্বীপে - বাস: 





রণসাঞ্জে সজ্জিত গুয়াম স্বীপের এক দল আদিম অধিবাসী 


৪৫৮ 





সন্ট] ঝুজ দ্বীপের একজন অধিবাসী । পাশ্চাত্তয সভ্যতার 
সংস্পর্শে আসিয়া পাইপ টানিক্তে শিখিয়াছে 


করিত সেই আদিবাসীদের সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা 
করিব 

এ সকল শ্মাদিম অধিবাসীর বীরত্ধের কাহিনী পাঠ 
করিয়। আমরা বিশ্সিত না হইয়া পারি না। বস্তমানে উন্নত 
বৈজ্ঞানিক যুগে পুথিকীর শ্রেষ্ঠ নাবিকেরাও প্রশান্ত মহাসাগর 
পাড়ি দিতে ইতস্তত? করিয়া থাকে । কিন্তু বহু সত্তর 
বংসর পুর্বে & সকল অনুন্নত লোক কাষ্ঠের একখাশি 
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০০ পা ডলি ৬০০2 তিল তাপ তাস াশিিিসিপাসিসিশা 


ভেলামাআ্র সম্বল করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে হাজার হাজার 
মাইল কি করিয়া যে ঘুরিয়া বেড়াইত তাহা। ভাবিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। 

ঘত দূর জানা খায় প্রাগৈতিছাদিক কালে কুষ্ণব্ণ, খর্ববাকার, 
মাথায় মেষের লোমের মত কুষ্চিত কেশ, চেপটা নাক এবং 
পুরু ওষ্টবিশিষ্ট নিখোজাতির একটি শাখা আফ্রিকা হইতে 
আরব, ইরাণ ও বেলুচিস্থানের উপকূল ধরিয়া ভাঁরতবধে 
আসিয়াছিল। ইহ্বাঁরা প্রথম প্রথম ভারতের কোনো কেনে! 
অঞ্চলে উপশিবিষ্ট হয় এবং ক্রমে দ্বীপময় ভারতে ছড়াইয়া পড়ে । 
ইঙ্!দের উৎসাহ খিল অপরিসীম, উদ্ঘম ছিল অটুট । ক্রমে খে 
ইহ।র| নিউ গিনিতে গিয়। হাজির হয় এবং তথা হইতে মেল।- 
নেশিয়া,পলিনেশিয়া এবং মাইঞ্োনেশিয়। দ্বীপপুঞ্জে গিয়া বসি 
স্বাপন করে। নুন্ধত্ববিদেরা ইহ।দিগকেই প্রশান্ত মহাসাগরের 





বংশদারা নিগ্ষিত এক প্রকার নৌকা । পালের সঙ্গে 
সংযোজিত রঙ্ছুগ্জলি বিছাৎবাহী তারের মত 
দেখাইতেছে 


আদিম অধিবাসী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সাত্রাজাবাদী 
শ্বেত জাতিদের রুপায় এই আদিম অধিবাসীরা আজ লোপ 
পাইতে বসিয়াছে। অষ্টেলিয়ার মত একটি মহাদেশে 
শ্বেতাঙ্গেরা সংখ্যায় মাত্র ৭০ লক্ষ । কিন্তু পাছে কুষণাঙ্গদের 
স্পর্শে শ্বেতসভ্যতা ধ্বংস হইয়া যায় এই ভয়ে অদ্ট্েলিয়া হইতে 
আদিম অধিবাসীদের প্রায় উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে। প্রশাস্ত 
মহাসাগরের ভ্বীপসমূহে এখনও কিছু কিছু আদিম অধিবাসী 
আঁছে। তাহাদের কথাই আমরা বলিব । 

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগ্জলিকে কতকগুলি অঞ্চলে বিভক্ত 
করা হইয়াছে । আদিম অধিবাসীর| প্রধানতঃ (১) মেলা 
নেশিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণকায় দীপবাসী; (২) পলিনেশিয়া অর্থ 
বহছুদীপের অধিবাসী এবং (৩) মাইক্রোনেশিয়া অর্থাৎ কু 
ক্ষুদ্র দীপের অধিবাসী । উপরোক্ত এক একটি অঞ্চলে বছ- 
সংখ্যক দ্বীপ রহিয়াছে । তন্মধ্যে মেলানেশিয়ার উল্লেখযোগা 
দ্বীপ হইতেছে নিউগিনি, নিউ আয়র্লণ, ফিজি, সলোমন 


_ এবং সান্টান্কুজ ; পলিনেশিয়ার__নিউজিল্যাও, হাওয়াই, 


ফাস্তুন 


শাহ্তী এবং মাকুহিস দ্বীপপুঞ্জ; আর মাইক্রোনেশিয়ার__ 
মেরিয়ানা, গুয়াম, মার্শাল, গিলবার্ট এবং কেরোলীন দ্বীপপুপ্ত | 
হহ। ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরের মালয়েশিয়া অঞ্চলে অর্থ 
ফিলিপাইন, যবদীপ, বোিয়ো_-এক কথায় পূর্ব-ভারতীয় 
দ্বীপপুপ্ধেও কিঙু কিছু আদিম অধিবাসী আছে। সমগ্র প্রশান্ত 
মহাসাগরে এখনও দশ লক্ষ আদিম অধিবাসী বাস করে । 
প্রথমতঃ এই সকল আদিম আধিবাঁসী স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া 
তাহাদের নিজ নিকষ অঞ্চলে বসবাস করিত । কিন্তু ক্রমে 
কমে তাহারা বিভিন্ন দলের মধ্যে বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক 
সম্পর্ক স্থাপন করিল। ফলে আদিম অধিবাসীদের সহজাত 
বুসংস্কারগুলি অনেকটা দূর হইয়া গেল। ইউরোপীয় 
শগ্নমূহ গোড়ায় এই সকল আদিম অধিবাসীকে “আপদ্‌- 
বাত বলধা ভাবিয়।ছিল। কিন্তু পরে তাহারা লক্ষ্য 


কপিল যে, আখুনিচ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিলে এই 


আশ 





মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের আদিম জাতীয়! ছুইটি বালিকা 
সকল আদিম অধিবাসীর ভ্বারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ষির 
সহায়তা হইতে পারে । আঁমেরিকাবাসীদের কার্ষ) এই দিক 
দিয়া খুবই প্রশংসনীয় । তাহাদেরই চেষ্টায় হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের 
আদিম অধিবাসীরা আধুনিক মানদণ্ডে অনেকটি] উন্নতিলাভ 
করিয়াছে । 

যে সকল আদিম অধিবাসী এখনও আধুনিক কেতাণুরন্ত 
হয় নাই তাহাদের আচার-ব্যবহার অনেকটা আমাদের দেশের 
পাহাড়িয়া জাতিদের মত। ইহাদের মধ্যে অসংখ্য গোষ্ঠীর 
পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক গোষ্টার লোকদের এক একজন 
করিয়া সর্দার থাকে | এই সর্দারই হইতেছে তাহাদের রাজা, 
শাসক, পুরোহিত-_সব কিছু । এই সর্দারের নির্দেশই তাহা" 
বেন নিকট বেদবাক্য। মাঝে মাঝে বিভিন্ন দলের মধ্যে 


প্রশান্ত মহাসাগরের আদিম অধিবাসী... 


8৫৯ 





টাহিটির কয়েকজন আদিম অধিব!সী কাষ্টের ভেলার 
সাহাযো দুশ্ুর সমুদ্র লঙ্খন করিতেছে 


সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে । তখন ইহ! খগ্ুযুদ্ধে পরিণত হয়| তীর 
ধনুক, বল্লাম ও বর্শা এই যুদ্ধের প্রধান অন্্র। 

আদিম অধিব।সীরা সাধারণত: দ্বীপের অরণা অঞ্চলে 
বাস করিয়! থাকে । স্বচ্ছন্পবনজা হ নারিকেল, কলা এবং 
নানাবিধ ফল ইহাঁদের প্রধান খাগ্ঠ। পশুপক্ষী শিকার করিয়া 
কাচা মাংসও ইহারা খাইয়া থাকে । 

আদিম অধিবাসীরা খুবই সঙ্গীত এবং নৃতাপ্রিয় | ইহাদের 
দ্বারা প্রস্তত বিভিন্ন ধরণের বাঁ্যন্ত্র আছে। 

ইহাদের বিবাহ্প্রথা বিচিত্র । লী সাধারণতঃ ইহাদের 
নিকট অস্থাবর সম্পত্তির মত গণা হয়। কোন কোন শ্রেণীর 
আদিম অধিবাপীর মধো সহোদর] ভগ্নীকে বিবাহ করিবার 
রীতি প্রচলিত আছে । 

আদিম অধিবাসীদের দারা অনুস্থত ধর্টেরে কোনযপ 


সংজ। দেওয়া খুবই শক্ত | অরণ্য অঞ্চলে এবং সমুদ্রতীরে বাস ..... 


করে খলিয়া ইহারা অহরহই নানাবিধ প্রাঞ্কতিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য 
করিয়া থাকে । ইহাদের প্রতোকটার মধোই অপদেবতার 
অস্তিত কল্পন| করিয়া তাঁহারা ইহাদের উপাসনা! করিয়! 
থাকে। 





প্রস্তরখণ্ডের হধো ছিত্র কিয়! গপ্তধন রাখা হইয়াছে, 


্ 
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এ৯পাসিলাপিপাভিলার্পাসিপানপাসিপার্পি৬প ৮১তম 
্ ২৬৫ পপস্পিস তাপ? তা পিলাাসিত শট পল লসপাপস্পাসিতা পািতানপািপাপিপা অপির পিসপা্পিসিপা সর শর্ট পাস অপসিশ্পাসিপত্প পা 
তম ত৯৫৯পতপ৯পান্পাস্পি সা তাপ টি টি 





মনোরম প্রাক্কৃতিক সৌন্দধ্য বেষ্টিত কেরোলীন দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের একটি গ্রাম 


প্রশান্ত মহাসাগরের তথা পৃথিবীর এই আদিম অধিব'সী- করিবার জন্ঠ যাহাদের ধ্বংস করা হইয়াছিল এখন সাত্রক্চা 

দ্বের ভাষা, আচার-ব্যবহার, জীবনযাপনপ্রণালী গরড়তি রক্ষা করিবার প্রয়োজনে তাহাদের ডাক পড়িয়াছে। 

বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্ত মাফিদ-মুক্তরা্র বর্তমানে সবিশেষ যাহারা একদা ছিল প্রাণশক্তিতে উচ্ছল, বন্তপশুর এ₹ 

যত্ববান । এইজগ্য ইহাপিগকে টিকাইয়। রাখিবার জখ তাহাদের তাডিত হওয়ার ফলেই আজ তাহারা নিজ্জীবি। কাজেই 

চেষ্টারও অন্ত নাই। কিন্তু এই চেষ্ট। অনেকটা মৃৃতাীকালে সায়াজ্যবাদীদের আক্বানে যথোচিত সাড়া পায় 
**-হরিণাম শ্রবণ করাইবার মত। প্রথমে সাআাজা প্রতিষ্ঠা যাইতেছে না। 





পদ্মানদর চরে! 
শ্রীপিনাকীরঞ্রন কর্মকার 


পল্মা নদী ঘার্টের পারে | আব্ছা সুদূর তেপান্তরে । 
উঠছে চাদ জন্ধকারে ॥ বাউড়ী হাওয়া। নৃত্য করে ॥ 
তাঁরই মাঝে জাগলো মনে । 


ছোট্ট স্বৃতি ফুলের বনে ॥ চলন। রে এ দিগন্তরে 


চাদের হাঁসি গাছপাঁলাতে | গাইছে পাখী বালুর চরে ॥ 
ঝকৃঝকিলো জ্োতস্বারাঁতে ॥ স্বপ্রলৌকের বর্ণ! ধারা । 
জাগছে জোগ্ার ঝড়ের টানে । অন্তরে দেয় পুলক সাড়া] ॥ 


অট্রহাসির ঘুণি গানে ॥ 


স্বরাজের সাধনা 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


আমরা ইংরেজের হাতছাড়া কতকটা হইলেও এখনও পূর্ণ- 
স্বরাঁজ পাই নাই। দেশের বড় বড় নেতারা বলেন আমর] 
পূর্ণ স্বরাজের দ্বারদেশে উপস্থিত হুইয়াছি। বামপন্থী নেতাগণ 
বলিয়া! থাকেন যে, স্বরাজ এখনও বহু দুরে-এখনও জন- 
গনের হতে রাষ্বী আসে নাই, প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই। তবে ইংরেজের পরিবণে দেশবাঁপীদের হাতে যে 
ক্ষমতা আসিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবশ্ত যে 
ভাবে ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হইয়াছে তাহাঁক্তে বড রকমের একটা 
ওলটপালট হয় নাই। অর্থাৎ কোন বৃহং বিপ্লবের ভিতর 
দিয়া আমরা স্বরাজ লাভ করি নাই। ফরাসী বিপ্লবে 
(১৭৮৯ ) বা রুশ বিপ্লবে (১৯১৭) যাহা হইয়াছিল এদেশে 
তেমন কিছুই ভয় নাই। এক দুঃখ করিয়া ল।ভ নাই। 
দি কোন ধ্বংসমূলক বিপ্লব বাতীতই আমরা আমাদের রাষ্ট্রিক, 
সামাঞ্জিক ও আর্িক কাঠামো ঢালিয়া সাঞ্জিতে পারি হাতে 
ইষ্ট ছাড়। কে!ন অপিষ্টের সম্ভাবনা নাই। 

ইংরেজ কেবল আমাদের তড়। খাইয়াই এ দেশ ছাড়িয়া 
গিয়াছে এরপ আত্মপ্রসাদ অনেকের মনে জাঁগিলেও ইহ) 
সম্পণ সত্য নহে । প্রিটিশ সাম্রাঙ্জাবাদের পতন বছ কারণে 
হইয়াছে । আমাদের স্বাধীনত! আন্দোলন অবশ্থ ইহার একটি 
হেতু। আপাত দৃষ্টিতে ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করিয়। গিয়াছে 
মনে হইলেও ইহ] ধরিয়া লইলে ভুল হইবে যে উৎরেজের 
শাসণভার পরিতা!গের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বেকার সমস্ত অমঙ্গল 
দূর হইয়া গিয়াছে । সোজ। কথায়, ইংরেজ ভারত ছ!ঠিলেও 
এদেশে যে সকল সমস্তার সষ্টি করিয়াছে অখব। ইংরেজের 
আমলে যে সকল সমস্তার উদ্ভব হইয়াছিল সেঞ্চলির কিছুমাত্র 
সমাধান হয় নাই । অর্থাৎ আমাদের উপরেই সকল সমস্টার 
সমাধানের ভার পড়িয়াছে। এই সম্কটময় মুহুত্রে যাহারা 
রাষ্ট্রের পরিচালক হইয়াছেন তাহাদের দায়িত্ব কিরূপ গুরুতর 
ইহা হইতেই বুঝা যাইবে । আজ কাহারও পক্ষে বিরুদ্ধ 
সমালোচনা করা খুবই সহজ সন্দেহ নাই, কিন্তু সমালোচনা 
অপেক্ষা আজ কাজের দরকারই বেশী। যেখানে বহুবিধ 
সমস্তা বিদ্ুমান সেখানে শুধু সমালোচনাতেই কত্তব্য শেষ করা 
সমীচীন নহে। 

অন্নাভাবের কথাই ধর] যাক। ইংরেজদের ভারত- 
শাসনের ইতিহাস ভারতে ক্রমবদ্ধমান দারিদ্র ও ছুঃখের 
ইতিহাস। আমদানী ও রপ্তানী বাণিঞ্জের অঙ্ক দেখাইয়া 
ইংরেজ এতকাল পৃথিবীর লোককে ভারতের এশ্বধ্য ও উন্নতির 
তুল সংবাদ দিয় আসিয়াছে । এই বিরাট দেশে কোটি 
কোটি অনাহ্ারী ও অর্ধাহারী নরনারীর চিরদারিক্র্যের কথ! 


ইংরেজের বিবরণীতে অতি নগণ্য স্থানই অধিকার করিয়াছে । 
বাহিরের চাকৃচিক্য দ্বার অন্তরের গভীর ছুঃখ ও দারিজ্র্য এই 
ভাবে ঢাকিয়] রাখ! হইয়াছে | ফলে যখন পঁচিশ বৎসরের মধ্যে 
পৃথিবীধ্যাপী ছুইটি মহায়ুগ্ধে ভারতের রাষ্ত্রিক, সামাজিক ও 
আর্ধিক কাঠামে। জাঙ্গিয়া পড়িল তখন ইংরেজের আর এদেশে 
থাকিবার উপায় রহিল না। নিতান্ত অবস্থার চাপেই তাহাকে 
নিজ হাতে গড়। সাতঞ্জোর কর্তৃত্বভার পরিত্যাগ করিতে 
রাজী হইতে হইল । অবশ্ঠ ইহাঁও ইংরেজের পক্ষে বাহাছুরী 
বটে। কারণ ইহাকেই ইংরেজ সাম্রাজাবাদের আত্মবিলোপ 
বলা যাইতে পারে । ওলন্াজ ও ফরাসী সাম্রাজাবাদীর পক্ষে 
এরূপ আত্মবিলোপ হইলে তাহাদের পক্ষেও ইহা! গৌরবের 
হইত সন্দেহ নাই। যে দেশে একরপ অন্লাভাব ছিল না 
বল। চলে, ব্রিটিশ শাসনের গুগে সে দেশে অন্নাভাঁব কায়েম 
হইয়াছে । যেটুকু বাকী ছিল গত মহাযুদ্গে তাহা পূর্ণ হইয়াছে । 
তথাকথিত স্বাধীনত। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে তিক্ষাপাত্র 
হচ্চে লইর। পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে । “আরও খাস্ঠ 
উৎপাদন কর” রব সর্বত্র উঠিলেও খাগ্য কোথায়? ক্ষুধা 
বাড়িতেছে, কিন্তু খাগ্চের বরাঙ্ধ কমিতেছে | বৎসরে আমাদের 
৭৫ হইতে ১০০ কোটি ট!ক'র খাগ্ভ আমদানী করিতে হইবে 
ইহা শুনিলে আমাদের খাছ-পরিগ্থিতি বুঝিতে কাহারও আব 
কষ্ট হইবে না। এই ভবের হাটে কি চড়া দামে আমরা 
ক্ষুধার শরন্ন ক্রয় করিতেছি সে সঞ্থক্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে 


যেকোথাও আমরা প্রচলিত দামের তিন-চার'গুণ বেশী নু... 


দিয়া খাগ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না । আমাদের দেশের 
খাছ্যসঙ্কট বিশ্ব-গাগসন্ধটের অংশমাত্র বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ 
অভিমত প্রক!শ করেন । দে যাহাই হোক, উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়। 
আমাদিগকেই এই খাগ্চ-সমস্তার সমাধান করিতে হইবে । 
আন্দোলন করিয়া ক্ষুধা বাড়ান যায়, কিন্ত উৎপাদন বাড়াইয়াইট 
প্রক্কত প্রস্তাবে খাণ্তসক্কটের সমাধান হয় । অথচ আমাদের দেশে 
ধাহার। চিন্তাশীল তাহার] একমাত্র আন্দোলনকেই সমাধানের 
্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া! মনে করেন । ফলে কথ। বাঠ্রিয়া চলে অথচ 
অভাব থাকিয়াই যায়__বরং বাঁড়ে। এইজগ্ই “গ্রো মোর 
ফুড” আন্দোলনে যতটা! অর্থ খরচ হইল তাহার বেশীর ভাগই 
হইল অপবায় এবং খাগ্-সমস্তার সমাধান হইল খুবই কম। 
আমাদের কথ] ও কাজে সামস্বীন্ত অবশ্ঠ আমর] "খুবই কামন] 
করি। কিন্তু তাহ। অপেক্ষাও বেশী দরকার কথা কমাইয়া 
কাজ বাড়াশ। সাধারণতঃ যাঁহার। কথা বেশী বলে 'ভাহারা। 
কাজ কম করে । একথা সকল দেশের ও সকল লোকের 
পক্ষেই এ্রযোজ্য। আমরা এতকাল ইংরেক্জের কাজের 


৪৬২ 


সমালোচন| করিয়াছি । কাজ, অকাজ বা কুকাজ ইংরেজ 
কারয়াছে বা আমাদের মধোকার ভাড়।টিয়। লোকদ্বার। 
কর।ইয়াছে | আমাদের এই পুরাতন অভা।স বেশ কিছু পাকা 
হইয়াছে বলিয়! আজ স্বাধীনতার ঘ!বপ্রান্তে বপিয়াও যতটা! 
সমালোচক হইয়াছি কর্মী ততটা হই নাই ; এবং কম্মী হই 
নাই বলিয়াই কর্শের ফলও পাইতে দেরী হইতেছে । আজ 
আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়] উচিত--কাজ । কথা খলিবেন, 
মাথা খাটাইবেন মাত্র নেতৃস্থানীয় লোকেরা-_যাহাঁদের সংখ্যা 
খুবই কম হওয়া প্রয়োজন । গুরু অপেক্ষা চেলার সংখা! 
বাড়িয়! গিয়া যে সমস্তার উদ্ভুব হইয়াছে তাহার সমাধান করা] 
সব্বাখ্ে প্রয়োজন | 

তার পর বগ্র-সমস্ত| | হিসাঁবমত্ত কাপড় ব্যবহার করিতে 
হইবে কারণ এখানেও অগ্রাচুর্যা। যে দেশে বগ্রের উৎপাদন 
প্রচুর নহে সে দেশে সমস্তার সমাধান এরূপ ভাবেই করিতে 
হয় নব বিশুশখলী বাতীত অপরকে নগর রাখিবার ব্যবস্থা 
কায়েম হইয়া বসে । আমাদের দেশে যে পরিমাণ সুতার ও 
কাপড়ের কল আছে তহ!র সংখা|। এবং হাতে চালিত 
উতভেরও”এফট| হিসাব অনেকেই জানা আছে। জব- 
খলিতে ক করিলেও আমার অভাব মিটে 
না। এ ক্ষেত্রেও উৎপাদন বাড়াইতে হইবে । দেশের 
লোকের ক্ষুধা দুর করিলেই চলিবে না, তাঁহাদের বন্তাভাব 
দুর করিতে হইবে । আমরা যদি সভাতাভিমানী হুই তবে 
আমাদের সকল "অভাঁরকে” জয় করিতে হইবে । সভ্যতার 
অভিযান হওয়া উচিত অভাব জয়ে, কেবলমাত্র অভাব স্থজজনে 
নহে । কিস্তি ব্ত-সমপ্তার সমাধান সহজ নহে । বিদেশ হইতে 
কলকক্ডা আনাইতে হইলে প্রচুর রপ্তানী-বাঁণিজোর প্রয়োজন, 
.-ক্ষিজ বৎসরে "৭৫ হইতে ১০০ কোটি টাকাঁর থাদ্ক আমদানী 
করিতে হইলে আমাদের পেব্প সচ্ছলতা কোথায়। যদি 
এতগুলি টাকা খাছ্ছের জন্য বিদেশে না খরচ হইত তবে এ 
অর্থ দ্বার]! অ'মরা কলকজী) আমদানী করিয়! বিরাট বগ্র-শিল্প 
ও অন্তান্ত শিল্পের পল্তন ও উন্নতি করিয়া দেশের দুঃখ দুর 
ও শ্রীবদ্ধি সাধন করিতে পারিতাম | কাজে কাজেই খাগ্যোৎ- 
পাদন-প্রচেষ্টা৷ জোর চালায়! যাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ঘত দূর সগ্তব এই অন্ুবিধার মধ্যে কিছু কিছু কলকক্জা আমদানী 
করিয়! শিপ্গো্ততি করিতে হইবে । অবশ এই সঙ্গে দেশের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্প-_যাহা এখন পর্যন্ত বাচিয়৷ আঁছে, তাহারও 
উন্নতি করিতে হইবে এবং সেখুলি যাহাতে দেশে পুনরজ্ছীবিত 
হয় এরূপ কর্মপন্থ। গ্রহণ করিতে হইবে । সমস্যাটা খুব সহজ 
নহে । পাশ্চাত্য দেশে বড় বড় ধনতান্ত্রিক শিল্পের চাঁপে ছোট 
ছোট কুটীরশিল্প ধবংস হুইয়া গিয়াছে । আমরা কিরূপে আবার 
উভয়কে রক্ষ। করিয়া জাতীয় জীবনে উভয়কে খাপ খাওয়াইয়া 
পরস্পরের সহায়করূপে দাড় করাইয়া রাখিব ইহ! খুবই একটি 
জটিল প্রশ্ন । গান্ধীজীর্ন অর্থনীতির সহিত বর্তমান জগতের 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 
অর্থনীতির সামগ্তপ্ত বিধান সহজ তো নহেই, বরং বেখ 
কিছু জটিল। আ'ম।দের দেশের চিন্তাশীল জমণাঁয়কের1 মনে 
করেন বড় বড় শিল্পগুলিকে রাষ্রের কর্তৃত্বাধীনে ও নিয়ন্ত্রণে 
রাখিয়। শোঁষণের হাত হইতে জনগণকে যেমন রক্ষা করিতে 
হইবে সেইরূপ কুটীর-শিল্লের সম্প্রসারণ দ্বার! জনগণের পারি- 
বারিক ও আধিক জীবনের পুনর্গঠন করিতে পারিলেই সমস্তার 
সমাধান সম্তব | কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন আজ নুতন সমাজ- 
জীবনের প্রধান সমস্তা । ইংরেজের সাত্রাজিক শোষণের 
অন্তরালে যে শ্বৈরাচারমূলক ব্যবস্থা বা অব্যবস্থা এত দিশ 
ভারতের জাতীয় জীবনে প্রবল আ্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল 
আছ তাহার পরিসমাপ্তি করিয়| নৃততশ জীবন-গঞ্গ। বহাইতে 
হইবে । এই মুক্ত মন্দাকিনীর পুণা সলিলে স্নান করিয়। 
ভারতের জনগণকে স্বাধীন ভারতের মানুষ হিস।বে নুতন 
ভাবে জীবনযাত্রা স্বর করিতে হইবে । 

আমাদের শিক্ষা-সযস্তাও খুবই জটিনে | যুক্তরাত, ইংলগও 
প্রভৃতি স্বাধীন দেশে পুরাতন ধরণের শিক্ষ| অচল হইয়া 
পড়িয়াছে এবং দিন দিন এবিষয়ে ঘৃতন নৃতল গবেষণ। দার] 
শব নব আলোকপাত করা হইতেছে । আমাদের দেশের 
শিক্ষা এতকাল ইংরেজের পুরাতন ও পরিত্যক্ত পদ্ধতির অন্ধ 
অন্থকরণ মাত্র ছিল। ইহার উপর আবার ইংরেঞ্জী ভাষা 
শিক্ষার বাহন হওয়ার দরুন এত দিন মুষ্টিমেয় দেশবাসীর 
কিছু কিছু জ্ঞানলাভ হইলেও দেশের কোটি কোটি নরনারী 
অজ্ঞানতার অদ্ধকারে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে । এই বিজাতীয় 
শিক্ষা সমাজে নূতন জাতিভেদের স্থষ্টি করিয়া জাতীয় জীবশকে 
খভ্িত করিয়াছে । আজ পুরাতন শিক্ষার রড়ীন চশম। খুলিয়। 
ফেলিতে হইবে তবেই আমর] দেশের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে 
পাইব। এখন সকলেই স্বীকার করিতেছেন-__দেশ্ীয় ভাষার 
মাধ্যমে যাবতীয় শিক্ষা হওয়| প্রয়োজন । আক সরকারী 
দপ্তরে দেশীয় ভাষার কদর বাঁড়িয়াছে। আজ বক্তৃতার ভাষা, 
পুত্তকের ভাষা_দেশীয় ভাঁষা। আজ ইহার প্রয়োজন দেশ- 
বাসীর এবং দেশের, ইংরেজের নহে । ভাবিয়া আশ্চর্যাস্বিত 
হইতে হয় যে এই দেশের লোক হইয়াও এতদিন আমর] 
ইংরেজের চোখেই দেশের চেহারা দেখিয়াছি । ইংরেজের 
স্বার্থের ম'পকাঠিতে ' নিক্রেদের প্রয়োজনের পরিমাপ 
করিয়াছি এবং যেখানেই খটক] বাধিয়াছে অমনি ইংরেজ- 
গুরুর ব্যবস্থা মানিয় লইয়। নিজেদের মঙ্গলকে ব্যাহত 
করিয়াছি । আজ ম্বাধীনতার দ্বারে উপনীত হুইয়াও, 
আমাদের মধো যিনি যতটা বেদী ইংরেজী খেঁষা তিশি 
নিজেকে ততট1 অসহায় মনে করিতেছেন। এখনও 
তাই মাঝে মাঝে শৌনা যায় ইংরেজী ছাড়া, ইংরেজ ছাড়া 
এটা ওটা কিরূপে হইবে । হঁহাঁর| ভুলিয়া যান যে ইংরেজ 
চিরকাল এদেশে থাকিবে ইহা বিধাতার বিধান নহে । 
কাঁজেই এখন অতীতের মত পরের মস্তিষ্কের সাহায্যে চিন্তা 


ফাস্তন 


করিয়া লাত নাই। আমেরিকার স্বাধীনতাপ্রাণ্ত নি! 
দসদের মত লিজেদের অক্ষম মনে করিবারও কোন যুক্তিযুক্ত 
কারণ নাই। কারগ নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গের আহুকৃলো স্বাধীন 
হইতে পারিয়াছিল আঁর ভারতবাসী নিজের চেষ্টায় এবং 
জগতের আধিক বিপর্যয়ের দ্ুঘোগেই নিজের জন্মগত অধিকার 
লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে । 

্বাস্থা-সমস্তাও আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্থতম প্রধান 
সমস্ত) । ইহার সমাধানের উপরে জাতীয় কর্মক্ষমতা ও 
প্রুমোন্নত্তি অনেকট। নির্ভর করে । শরীরকে গড়িয়া তোলা 
মেমন দরকার, মনকে গঠন কর!ও তেমনই আবশ্যক । শিক্ষার 
অভাবেই আম!দের দেশবাসী দেশের রহুৎ স্বাথ সঙ্বদ্ধে সচেতন 
নতে। দৈশন্দিন জীবনকে আরও সুষ্ঠভাবে পরিচালিত 
করিতেও শিক্ষার বিশেষ আবন্টকত| আছে । শিক্ষাপার। 
মানুষ যখন শিজেকে প্রকৃত মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারিবে, 
মন্যযত্থের মধ্য।দ| ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন মানুষ স্বীয় 
অধিক।রকে স্ুপরত্তিষঠিত করিবার জঠ স্বাবলম্বী হইবে | ইংরেজ 
কেবল সম্পর্ডি হরণ করিয়া আমাদিগকে নিঃস্ব করে নাই, 
অশিক্ষা ও কুশিক্ষার দ্বারা আমাদের মানসিক ও নৈত্তিক 
শক্তিও অনেকট। বিন করিয়। দিয়। গিয়াছে । অবস্থা ভারতের 
প্রতিভ। নানা অসুবিধা ও কুটচক্রের মধোও নিজের শাশ্বত 
সংধন। অস্তরন রাখিতে পারিয়!ছিল বলিয়াই আজ সে আবার 
পৃথিবীর জান্িসমূহের মধ্যেস্থান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে । 
এইখানেই ভারত তাহার অমর আঁক্মার এবং মরণজয়ী সাধনার 
প্রম।ণ শিয়াছে। এই সাধনার পূর্ণত| আসিবে বিরাটভ!বে 
শিক্ষাবিস্তার ঘারা গ্রনগণকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চচ্চায় প্রবুগ্ধ 
করিয়া। শিক্ষাই ভাঁল চাষী, ভাল কারিগর, ভাল শিক্ষক, 
ভাল ধৈজ্ঞানিক, ভাল শ্রমিক, ভাল নাধিক, ভাল বৈমানিক, 
ভাল চিকিংসক এক কথায় সব কিছ উৎরুষ্ঠ গড়িয়া তুলিবে। 
এইজন্য স্বাস্থা-সমস্থ| ও শিক্ষা-সমস্। অঙ্গাঙ্নিভাবে যুক্ত | এবং 
ছুইয়ের সহিত আবার জাতির কর্শক্ষমতা অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত | 

সরল কথ।য় স্বাধীন ভারতে আমরা সর্বাঙ্গীণ উন্নতি চাঁই । 
এই উন্নতি হইবে সার্বজশীন। কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় 
বিশেষের উন্নতি আমাদের কাম্য নহে । আমাদের বিশ্বাস 
ব্যক্তি ও সমষ্টির উন্নতি একমাত্র স্বাধীন দেশের পক্ষেই সম্ভব | 
এইজন্তই আমর! স্বাধীনত!| চাহিয়াছিলাম। আজ এই 
স্বাধীনতাকে সার্থক করিতে হইলে এই নবলব্ধ শক্তিকে আর্থিক 
উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগাইতে হইবে । ইহাকে ব্যাহত 
করিলে চলিবে না। কেহ কেহ বলিবেন স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় 
লোকের হাতে পড়িয়াছে, ইহাকে জনগণের হাতে দিতে 
হইবে । এই মুষ্টিমেয় লোক জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি কিন! 
ইহাই বিবেচ্য । কোন দেশেই বিরাট জনগণ রাধ্ী পরিচালন 
করে না, তাহাদের প্রতিনিধির] করিয়া! থাঁকেন। ঘত দিন 
প্রতিনিধিগণ দেশের স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালন করেন ও জনগণের 





স্বরাজের সাধন! 


৮৮ উিপসটি উট ই রে 


৪৬৩ 


আস্থাভাজন থাকেন তত দিনই তাহারা রা&ঁ পরিচালনের 
অধিকারী অন্তথা নহে। 

আমাদের দেশে কংখেস বর্তমানে কেন্তে ও প্রদেশসমূহে 
ক্লাই চালনা করিতেছেন । দেশে অন্যান দলও রহিয়াছেন 
কিন্তু রাষ্ট্রের উপর তাহাদের কর্তৃত্বাধিকার নাই অথচ সকলেই 
জনগণের প্রতিনিধি বলিয়া নিজেদের দাবি করিয়া থাকেন ? 
গত নির্বীচনে কংগ্রেসই বিপুলসংখাক' দেশবাসীর সমর্থন লাভ 
করিয়াছিলেন এবং এইঞ্ই ইংরেজ শিজেনের প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী তাহাদের উপরেই ভারতের শাসনের দায়িত্ব হস্তাত্তরিত 
করিয়াছে | পৃর্েই খল। হইয়!ছে ইংরেজ হাতি বদল করিয়াছে 
কিন্ত কোন সমস্তারই সমাধান করিয়া মায় নাই । সমাধানের 
ভার পড়িয়!ছে বন্তমান রাষ্ট-পর্সিচ।লকগশের উপরে | অবশ্ঠ 
এই সকল সমস্তার সমাধ।ন 5ংরেজের পক্ষে সগ্ুব ছিল ন| ' 
সআাধীশ ভারত তাহার শিজের সমগ্ঠার সমাধান করিবে ইহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ পাই | তবে সমস্তার বিরাটত্বের কথ! ভাখিলে 
ইহা! সময়সাপেক্ষ দ্বীকার করিতেই ইইবে। 

প্রথমেই বলিয়াছি সব্ধাপেক্ষা উত্কট আকারে দেখা 
দিয়াছে অন্ন ও বস্ত্র-সমস্তা । অবশ্য অননসমস্তা বর্সমস্তা হইতেও 
গুরুতর । কারণ বঞ্জের অপ্রাচুধা হইলেও বরং ভারতের 
মত শ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিুকাল বাচিয়া থ'কাঁ সম্ভব কিন্তু 
খাগ্চাভাবে মন্ুষ্ঠমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত | সুতরাং সমস্তার 
সমাধান একমাঁ উৎপাদন বৃদ্ধিতেই | এখন প্রশ্ন হইতেছে 
ন। খাইয়া, শা পরিয়া, রোগে ভুগিয়া। কিরূপে আমর! খাদ্থা- 
শশ্তের ও বশ্ব্ে উতপ|দণরদ্ধি করিব । এই প্রশ্ন লইয়াই 
বর্তমানে দেশের খা ও বঞ্তোতপ1দন ক্ষেত্রে নানা শ্রেণীর মধো 
মন কষাকষি ও সময় সময় সংঘাত চলিতেছে । এক দল 
বলিতেছেশ খাঁ ও বন্ত্রভাবের অন্যতম কারণ দেশে এখন. . 
পুঁজিবাদী ব্যবস্থ'র প্রচলন । ইহার ফলেই এক দল লোক 
বিশুশালী আর অধিকাংশ গরীব । অবশ্ঠ পুঁজিবাদী প্রথায় 
ছোট-বড়র তফাৎ থাকিবেই--এজন্ সমাজতান্ত্রিক নীতি ধার! 
পু'জিপতিদের শিকট হইতে অর্থ-সম্পদ আহরণ করিয়া সমাজে 
সুষ্ঠুভাবে বন্টনের বাধস্থা করা হয়। এক ব্যবস্থা হইতে অন্থ 
বাবস্থায় যাইতে হইলে কিছু সময়ের প্রয়োজন | হিংসা এবং 
বিপ্লব দ্বারাও পরিবর্তন আনা চলে, কিন্তু তাহাতে সমাশুশৃঙ্খলা 
বিপর্যান্ত হুইয়! এপ সমস্তাসমূহ্র উদ্ভব হয় যে তাহাতে 
অনেক সময়ই জাতির কর্পক্ষমতার ও গঠনমূলক কার্যোর বছু 
অপচয় হর । ইহাতে ধ্বংসের কাধ্য বাঁপকাঁবে হয়, কারণ 
কায়েমী স্বার্ধকে হঠাৎ ধ্বংস করিতে গেলে সেও বেপরোয়া 
হুইয়! বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ইহ!তে এরূপ এক অবস্থার 
ষ্টি হয় যে সামায়িক ভাবে গঠনমূলক কাধ্যের পরিবন্তে ধবংস- 
মূলক কাধ্যই চলিতে থাকে | রুশদেশে যখন ১৯১৭ সনের 
বিদ্রোহের পর রাষ্ট্রনায়কগণ ভূমাধিক।রী 'কুলাক'-দের উচ্ছেদ 
করিতে চাহিয়াছিলেন তখন এরূপ এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল 


৪৬৪ 


শা তিশা পা পন ৭ পািশািপিশপণং 


এবং ইহার ফদক্য্প বহু গৃহপালিত পণুয় বিনাশ সাধিত 
হইয়াছিল, শন্তোৎপাদনেও তখন প্রতৃত ক্ষতি হইয়াছিল । এজন 
লেনিন সাময়িকভাবে এই নুতন ব্যবস্থা রহিত করিয়! দিয়া 
ছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে কুলাকগণের সম্পত্তি ও ভূমি জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন । আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধার- 
গণও স্বীকার করিয়। লইয়াছেন যে জমিদারীপ্রথা লোপ 
করিয়া কষষককে জমির মালিক করিতে হইবে | খড় বড় শিল্প 
জাতির কর্তৃত্বাধীন হইবে । বৃহৎ বৃহৎ পু'জীদাী কারবারকে 
রাষ্রের কলা!ণে বেশী করিয়া কর দিতে হইবে । এই সকল ও 
অনানা সমাজ কলাণমূলক ও জনহিতকর পরিকল্পন! যাহাতে 
সহজে এবং সুুভাবে কারো পরিণত হয় সেজন দেশের 
নেতাগণ মালিক, শ্রমিক ও জনগণের নিকট সাহাযা ভিক্ষা 
করিয়াছিলেন | কারণ বর্তমান সঞ্টময় মুহাত্ে জাতির শক্তিকে 
অপচয় হইতে রক্ষ। করিতে হইবে যাহ!কে আমাদের অন্ন ও 
বন্ত সমস্তার অচিরে সমাধান হয় । ' 

প্রায়ই শুনা যায় এখানে ওখ!নে বর্্ঘট হইতেছে । 
বর্তমানে যে ছুর্দিন চলিতেছে এবং ভ্রব্াদির মূলা দিন দিন 
ঘেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে লোকের পক্ষে ধৈর্য্য হারান খুব 
অস্বাভাবিক নহে । কিন্তু কেবল ধর্শঘটই আমাদের অর্থনৈতিক 
সমস্তাঁর সমাধানের একমাত্র পন্থা নহে । আমাদের সকল 
রোগের & একই দাওয়াই ধীহারা বাবস্থা করেন তাহারা ঠিক 
রোগ ধরিতে পারেন নাই, সুতরাং স্চিকিৎসকের গৌরবের 
অধিকারী নহেন। ধরুন কৃষকেরা রীতিমত অন্নবস্ত্র পাইতেছে 
না বলিয়া যদি চাষের সময় ধর্মখট করে তাহা হইলে কি অন্ন 
বস্ত্র বাড়িবে না তাহাদের ভাগে বেশী পড়িবে । এইরূপ 
ধর্শঘিটের ফল হুইবে খাঞ্চোৎপাঁদনে বাধা অথাৎ থাদা-স্বাস। 
ফল আরও অন্লাভাব । বস্ত্রোৎপাদনকারী ও অন্যানা উৎপাদন- 
কারীর পক্ষেও এ একই কথা । এ উৎপার্পনবৃদ্ধি বন্ধ করিয়া 
নিজেদের ভাগ বাঁড়াইব__ইহার মধ্যে যেটুকু যুক্তি আছে তাহা 
এই যে, পু'জীদারের ভাগ কমাইব_-অনা যুক্তি নাই। কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত উৎপাদন ব্যাহত হইলে সকলেরই ভাঁগে কম 
পড়িবে ইহা নিশ্চিত। উৎপাদন কমাইয়া সকলের ভাগ 
বাড়াইব ইহা! কোন যুক্তির কথা নয়, রাগের কথা । তবে 
এ কথা ঠিক যেখানে শ্রমিক দুর্ঘশাগ্রস্ত এবং অন্নবস্ত্রহীন 
সেখানে উৎপাদন স্ু্ুভাবে হইতে পারে ন| | উৎপাদনরদ্ধি 
সমাজের মঙ্গলের জনা, বিশেষভাবে কোন শ্রেণীবিশেষের 
সমাজবিরোধী অতিরিক্ত স্বাথের জনা নহে। পুকিপতিদের 
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দেখা উচিত--যত দুর সন্তব শ্রমিককেও নুস্থ সবল সুখী রাগ 
আর এই কার্যে অবহেল| করিলে রাষ্রের কর্তব্য তাহার 
বিহিত করা । এজনা বর্তমানে শ্রমিক-মালিকে দ্বন্দ উপস্থিত 
হইলে আইনের সাহাধো সরকার নিরপেক্ষ বিচারক রা 
উহ্বার মীমাংসা করিয়া এদন এবং ধর্মঘট এড়া্টবার বাব 
করেন | নিরপেক্ষ বিচারকের নির্দেশমত যাহাতে বিরেদের 
মীম!ধন। হয় এবং উভয় পক্ষ তদনুযায়ী কাযা করে সরকারের 
তাহাও দেখ। প্রয়োজন | 

বভমান সঙ্টটজশক অবস্থায় শ্রমিকগণকে দেশের ভবিয়া*র 
দিকে চ!হিয়া। কে!'শরূপে উত্পাদন ব্যাহত করা টিত নাহে। 
ধশিকগণেরও দেশের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া! যন্ত 
শ্রমিকগণের সুধ-াচ্ছন্দা বৃদ্ধির চেষ্ঠা করা উচিত। 
পরম্পরের সহযোগিতার উপরেই দেশের আঁখিক মঙ্গল শির 
করিবে | ভবিষক্সে আমাদের সমাজে ধনিকশ্রেণী যদি অংদো 
থাকে তবে দেশ ও দেশবাসীর সেবকর্ধপেই থাকিবে, দেশের 
স্বার্থকে বাহত করিয়া ব দেশবাসীকে গীড়ন করিয়া কে'ন 
ধনিঝাশ্রেধীই সমাজে থাকিতে পারিবে না। সমাজতন্ত্রের গণি 
অব্যাহত ভবে সমাজ ও রাষ্ট্রে চলিয়াছে ; ইহ!কে ধীরে ধীরে 
পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে নতুবা প্রবল বিপ্লবের ভিতর দিয়া 
ইহা পথ করিয়া] লইবে, কেহ ইহাকে রোধ করিতে পারিবে 
না। 

এইজনাই এখন র!&্পবিচালক, এবং শ্রমিক-নে তাদের 
দায়ি খুবই বেশী! ক্ষ্ধা দুর করিতে যাইয়া আহার্যা নষ্ট কর। 
চলিবে ন।, বন্ত্রাভাব দুর করিতে গিয়। কারখান!র কাঙ্জ দ্ধ 
করিলে চলিবে শ। এবং উৎপাদণের ক্ষেত্রসমূহে কাজ প্রাণপণ 
চেষ্টায় চালু রাখিতে হইবে আর এই বাপারে দেশের জন- 
গণশকে সহ্ৃদয়ত'র ও দৃঢ়তার সহিত সাহাযা করিতে হুইবে। 
কেবল হুজুগে মাতিয়া সম্তা' বাহবা লইলে চলিবে না । রুশদেশ 
একনাঁয়কত্বের অধীনে কঠোরতার চরম পরীক্ষা দিয়া 
মহাছুঃখের মধ্যেই তাহার লক্ষো পৌছিয়াছিল--আমাদের 
দেশের পন্থা বিভিন্ন হইলেও লক্ষ্য এক। এই মহৎ কার্যে 
দেশের ও দেশবাসীর সর্বশক্তি নিয়োগের প্রয়োজন । 
বাহিরের শক্র ও ভিতরের জড়তা কাটাইয়] উঠিবার একমাত্র 
উপায় অবিচলিত ভাবে নিজ নিজ কাজ করিয়া যাওয়া । 
দেশের সম্দ্দির সঙ্গে সঙ্গেই আমর] যে যাহার কড়াগণ্ড। বুঝিয়া। 
পাইতে থাকিব, কারণ আমরা এরূপ স্বাধীন রাষ্থ্রের অংশীদার 
যেখানে, শোষণ বঙ্দিত শাসন কায়েম করাই আদর্শ | 


পার স্ব 
কপ 


পিল 


. এঞ্ছে 


আঙজ__আগামী কাল 
ারামপদ মুখোপাধায় 


১৫ 
এগিয়ে গেলে ফেরা যাষ ন1.*'| নদীর ত্রোত সামনে চলে 
দিন চলে যায় সামনে_-আর সব ঘটনার গতিও সোজ|। 
মানুষের বয়স-_শৈশব থেকে কৈশোর-__কৈশোর পেরিয়ে 
যৌবন-__তার পর বার্ধক্য-- সেও সময়ের শোতে সামনে 
চলছে ভেসে ।*-*পরিবর্ভন আসে দেহে__-পরিবন্তিত হয় মন। 
উনিশ-শো বিয়ালিশ আর উনিশ-শো ছশ্চলিশ এক নয়। 
সেদিশকার ক্রীপস দৌত্য নিয়ে ভারতে এসেছিলেন- বার্থ হয়ে 
কিরে গিয়েছিলেন । স-চাচ্চিল টোরিগোষ্ঠী আজ ক্ষমতার 
শিখর (থকে নেমে পঠেছেন-_-এমিক গবর্ণমেন্ট সখানে 
সমাসীন। আজও ক্রীপস এসেছেন দৌত্য নিয়ে-তবু উনিশ- 
শো বিয়াল্লিশের পটসুমিকাঁর-..কতকগুলি সীমাবদ্ধ ক্ষমতা 
প্রদ্ধানের সপ্ত নিয়ে থিনি এসেছিলেন--সে বাক্তির সঙ্গে এ 
ব্যক্তির অনেকখানি তফাং। “ভারত ছাঁড়ঃ এই শ্লোগানের 
অস্তশিহিত শক্তি উশিশ-শো ধিয়ালিশে গণ-অভ্যুত্থানে আগষ্ট 
বিপ্লবের মধ্যে সাথকতার পথ খু'জেছিল। নেতাহীন সে 
খিল্পব বশ্ুকের গুলিতে বাযুখান-বাহিত মেসিনগানের ম্বৃত্যু- 
বীজ বর্ষণে গ্রাম ধ্বংসের লীলায়__পাইক1রী জরিমানার আবর্তে 
কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল । ঝড় উঠলে সমুদ্রে রুদ্র টেউ-.. 
কুলে এসে সগজ্জনে আছড়ে পড়ে_-আবার ফিরে যায় সমুপ্রের 
গর্ভে। ফিরে যায় বলেই কি সেলুপ্ত হয়ে যায়? তবুং"-এই 
পরিবেশে যুদ্ধোত্তর শে(ণিত-ক্ষরিত অবসন্ন পৃথিবীতে স্বত্তি- 
বাচনের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। যাদের মুঠি আল্গা হয়ে 
পড়েছে_-তাদের থেকে যা কি পার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও--- 
যুদ্ক্ষত হৃতসর্বস্ব রাট্রগুলির দিকে । যারা পরাধীন তাদের 
শোনাও শাস্তির ললিতবাঁণী | যুদ্ধ ভাল নয়_ যুদ্ধ রাষ্্রকে 
করে ধ্বংস, মান্থষকে করে শীতিহীন-__শক্তিহীন । বিশ্ব 
মৈত্রীর বাধী নিয়েই এসেছেন মন্ত্রী-মিশন--- এশিয়ার. পুণ্য-ক্ষেত্রে 
মানব-মহ্মাঁর জয়গান খোধিত হচ্ছে। আজিকার পট- 
ভূমিকায় যুদ্ধোওর পরিকল্পনার, মধ্যে নিজ নিজ নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা না করে নিলে পরমাণুঁশক্তি তোমাকে ক্ষমা করবে 
না। কালের শ্রোত সামনে বয়ে চলেছে । ফ্যাসিবাদের 
অবসানে--ডিমক্রেসির কাঁধে কাধ মেলাতে এত দ্বিধা, এত 
সন্দেহ কেন] সুপারিশ না হলে যেমন চাকরি মেলে না-_ 
তেমনি মুখ ফেরালে মিলবে না স্বাধীনতা । পিছনে তাঁকিও 
না-_হাত বাড়িও না--সামনে যা পাচ্ছ তাই নাও ছুঃহাত 
ভরে। অঞ্জলি কিংবা মুঠিতে ভরে-_-বিন। রক্তপাতে-__বিনা 
বিপ্লবে আরাম-কেদারায় শুয়ে চুরুট টানতে টানতে যদি পেয়ে 
যাও এজিনিষ__পৃথিবীর ইতিহাঁসে-পেকি অভিনব বলে 
সোনার অক্ষরে ক্ষোদা! থাকবে না? 


৬ 


এই পর্যন্ত লিখে প্রশান্ত থামলে । ও লেখা মিটিঙে পড়া 
চলবে না । রক্ষমঞ্চে পটপরিবর্তন সুরু হয়েছে । তাই ব'লে 
হৃদয়-গলার সততা নিয়ে গদ্‌গদ্‌. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চলবে না।" 
এত দর কষাকষির পেছনে বণিক-মনোবৃতির থেলা-_কি স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে নি? নতুন পরিস্থিতিতে সাত্রাজযবাদ ভিত্তি দু 
করতে চাইছে-_চতুঃস্বাধীনতাকে আপাতত ভাষায় কীর্তন 
করতে ক্ষতি কি। 

বাইরে গোলমাল হচ্ছে--কারা যেন আন্দোলন করছে। 
কলকাতা শহ্রটাই কোলাহ্‌লে ভরা । 

ছুপদাপ করে সিঁড়িতে পায়ের শব শোনা! গেল। চারু, 
অতীন আরও অনেকে আসছে বুঝি । লেখাটা সে তাড়াতাড়ি 
জামার পকেটে পুরলো 

ওরা বারান্দায় এল _খরে চুকল শা । 

বিশ্বিত প্রশান্ত প্রশ্ন করলে, কে ? 

বাখরে আনুন [বাইরে আসুন! 
একসঙ্গে ধ্বনিত হ'ল। 

এদের কাউকে প্রশাস্ত চেনে না। তবে এরা বে শুভার 
সুহদ-গোত্রীয় নয়--এটা বুঝা গেল এদের উত্তেজিত হাঁবভাবে | 
এর! চায় কি? 

আপনার শাম কি? আপনি মেয়েটির কে হন? এক 
সঙ্গে চার-পাচটি স্বর। 

প্রশান্ত বললে, একে একে জিজ্ঞাসা 
আপনারা কে আগে তাই বলুন । 

আমাদের পরিচয় পেলে খুব খুসি হবে না ষাছু।, অ]ুর . 
পরিটয় দিলেও চিনতে পারবে না। 

ভদ্রলোকের পাড়ায় বসে থুধ মজা মার তো | ভাবছ 
আইন বাঁচিয়ে চালাকি করে ফুদ্তি করছি যখন কাঁর কি খলবার 
আছে! 

প্রশান্ত অন্থমানে বুঝলে_-ওর। শুভাদের প্রতি প্রসন্ন নয় । 

কথাগুলিও ওদের ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়েছে । মনে দ্বণা 
জাগল-_ক্রোধ হ'ল--কিস্ত এসব প্রকাশের ক্ষেত্র এ নয় ভেবে 
সে দৃচস্বরে বলল, পরের বাড়ি চড়াও হবার ক্ষমত| কে দিলে 
আপনাদের ? 

যেন ভীমরুলের চাকে খোচা পড়ল। সবাই একসঙ্গে 
কোলাহল করে উঠলে, ইস্‌-_আবার রোয়াব দেখ এ্যাইস| 
রক্ধা লাগা গালপা্টা খসিয়ে দেব । পাড়ার মধ্যে বেলেল্পা- 
গিরি-_এটা! কি সোনাঁগাঁছি পেয়েছ যাছু 1 

নিরুদ্ধ ক্রোধে ফুলতে লাগল প্রশাস্ত-_কোঁন উত্তর দিলে 
না। 

ওরই মধ্যে বয়সে প্রবীণ গোছের একজন ভিড় ঠেলে 


চার-পাচটি কহম্বর 


করুন...কিন্ধ 


৪৬৬ 


াসিপাসিপি সিসি পা, 


লে মিড নিই ননদ ানছে, 
আনুন । 

প্রশান্ত বললে, কিন্ধু এ ভাঁবে অভদ্র গালাগালি করছেন 
কেন এরা! | 

সবাই হুমকি দিয়ে উঠতেই প্রবীন লোকটি হাত উঠিয়ে 
একটা ধমক দিলে, এই-_চুপ চুপ । একটি কথা কয়েছ কি-_ 
যাঁও নেমে যাঁও সিঁডি দিয়ে__যাও বলছি। 

জলের শ্রোতের মত: হুড় ছড় করে সবাই নেমে গেল। 
নেমে তারা সঙ্কীর্ণ উঠোনে দীড়িয়ে কোলাহল করতে লাঁগল। 

প্রবীণ লোকটি বললে, আনুন আমার সঙ্গে । 

প্রশান্ত বললে, আপনার মিত্র মশাইকে আমি জাঁনি 
না 

জানেন না! অত্ন্ত বিম্ময়ে সে মিনিটখাঁনেক চোখ 
কপালে তুলে রইল-_তারপর একটু হেসে বললে, এ পাড়ার 
বলতে গেলে উনিই মাথা। পুলিসে কাজ করতেন__-এক 
একটা জেল! চড়িয়ে এসেছেন । ওর প্রতাঁপে বাঁধে গরুতে 
একঘাঁটে জল খেয়েছে | এখনই না হয় রিটায়ার করেছেন-_ 
তবু.পুলিস কমিশনার*.* 

প্রশস্ত অধৈর্যাকষ্ঠে বললে, কিন্ত আমি গুঁকে চিনি না__ 
উনিও আমায় চেনেন মা... 

বিলক্ষণ | তোমরা ওকে না! চিনতে পার-কিস্ত গুর চোখ 
এড়িয়ে কাকে পক্ষীতে কিছু করতে ০০০০০ 
মানুষ! আনুন আনুন । 


প্রশাস্তর ত্বরা দেখ! গেল না । ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলে 


সে। বললে, আমায় বোধ হয় আপনি ভুল করছেন_-এ' 


বাড়ি আমি ভাড়া শিই নি-_গুঁর প্রতিবেশীও নই আমি। 
আঁমাকে উনি ডাকতেই পারেন নাঁ। 

এই কৃথায় লোকটির ধৈর্যাচ্তি ঘটল । দত মুখ খিঁচিয়ে 
চীৎকার করে উঠল সে, বটে-_ইয়ারকি পেয়েছ! বাঁড়ি 
যদি তোমার নয় তো কিন্গুবাদে এখানে আস বলতে পার 
বাপু? মজা লুটিতে বুঝি ? 

ওঁর চীতকাঁরে নীচের লৌকখুলি কলরব করে উঠল, কি 
হুল মেজদা-_-আঁমরা যাঁর কি ? 

মেজদা গলা বাড়িয়ে বলল, নাঁ। প্রশাস্তর পানে ফিরে 
বললে, সোজা আঞলে থি ওঠে না জানি। ত'র ব্যবস্থাও 
করা আছে। বলি যাঁবে কি যাবে না? 

প্রশান্ত কোন উত্তর দিলে না! । 

মেজদা গলা বাড়িয়ে বললেন__ওহে কাঁলীপদ-_রায় 
সাহেবকে বল ঘে বাবুযাঁবেন না । তিনি যেন এর ব্যবস্থা 
করেন। আর শোঁন-_ পুলিস না আঁসা! পর্যাস্ত তোমরা পাহারা 
দাঁও__কিছু যেন সরাতে না পারে । 

প্রশান্ত বিদ্যুদ্বেগে সোক্ষা হয়ে ফঁড়াল। বললে-_বাঁড়ি 
সা্চ করাবেন মাঁনে ? 


প্রবাসী 


৯ পটল পাসিপাটিলাটি পাটি পাটি পিপাসা টি পাসি্পাদি পসিটিপা্পিশিপসিপাসিপসিপসপা পাস্তা 


টি 


৯টি পাস এটি পউিপািলাটি পিটিশ ২ সিল সিসি 


হেন সাহেবের পেছন মি ছুটো চোখ আছে । 
ভার নাকের ওপর বসে তোমরা ব্রিটিশ সাম্্রাজ্যকে ধ্বংস 
করবার মতলব জঁটবে-_সেটি বড় সোজা' কথা নয়। ওঁর 
নিজের একটা দায়িত্ব নেই? 

প্রশান্ত বললে, আমি যদি ওর সঙ্গে যাই তা হলেও বাড়ী 
সার্চ হবে? | 

লোকটি আড়চোথে প্রশাস্তর পানে চেয়ে মনে. মনে 
হাসলে । হা! ঠিক জায়গাতেই পড়েছে আঘাঁতটা । সে অতান্ত 
উদ্ধাসীন ভাঁবে বলল-_বাঁড়ী সার্চ করা-না-করা রায় সাহেবের 
ইচ্ছা । তোঁমার ইচ্ছ! না হয় যেও না। 

এ বাড়ীর মালিক না আসা পর্যাস্ত আমি কোথাও যেন্ছে 
পাঁরি না__আপনি সাঁচ্চ ওয়ারেন্ট নিয়েই আসবেন । 

লোকটি এই কথায় দমে গেল-_কিস্ত মুখে বলল-- 
আচ্ছা যাছু__কু'দের মুখে বাক কতক্ষণ সোঞ্জা না হয় দেখ: 
যাক । 

ওঘরের জাঁনালাটায় টক টক করে শব হতেই লোঁকট 
ধললে- গ্যাট হয়ে বসে থেক না যাঁছু-_মেয়ের! ডাঁকছে 
তোমাকে । 

প্রশান্ত উঠে গেল। শুভাঁর মা উদ্বেগে আকুল হয়ে 
উঠেছেন-_-ওকে দেখেই কেঁদে ফেললেন, তাই ত বাবা--কি 
হবে ! 

ভয় নেই, কিছুই হবে নাঁ। প্রশান্ত ওকে আশ্বাস দ্রিলে। 

না বাবা তমি এদের জান না। আমাদের অবশ্থ' 
খারাপ হওয়া ইস্তক গর! কম গগুগোল করছেন না । 
তো বাড়ীতে টিল পড়া বন্ধ হুয়ে গেছে তবু। 

ধলেন কি--এরা আপনাদের প্রতিবেশী ! 

শুভর মা বললেন- প্রতিবেশীদের মত বন্ধুও নেই_শক্রুও 
নেই । 

ও মশাই-_বলি জমে গেলেন নাকি? মেজদার কর্কশ 
কণ্ঠ শোনা গেল। 

শুনছ তো! বাবা_আমাদের পুরুষ অভিভাঁবক কেউ নেই 
বলে--ওরা যা খুসি তাই অপমান করে । শহরের লোক- 
খলো-- 

প্রশাস্ত বললে_দৌষ শহরের লোক বলে নয়, এক 
শ্রেণীর লৌক আছে যাঁরা এই ধরণের | | 

শুভাঁর গলা শোনা গেল--কি চাঁন আপনারা? কাকে 
চান? বিনা অহ্থমতিতে বাড়ী টুকেছেন, আইন জানেন না? 

ভীড় মনে হ'ল-উঠৌন থেকে পথের দিকে সরে গেল । 
সেই সঙ্গে শাঁসানিও কাঁনে এল । আচ্ছা-আঁইন আমরাও 
জানি । দেখাচ্ছি ফাডাও | 

শুভা গলির প্রান্ত থেকে তীক্ষ গলায় বললে-__চলুন তো 
আপনাদের রায় সায়েবের কাছে-_ 
প্রশান্ত বারান্দায় এসে দেখলে-__মেজদা নেই__উঠোনেও 


এখন 


ফাস্তন 


.এপোশসপাস্পি্পিসপাস্পাসিপাসিপাসপাশ 


কট নেই। সত্যিই কি শুভ] রায় সায়েবের সঙ্ষে বোঝাপড়। 
চরতে গেল। এতগুলি লোকের বিরুদ্ধে ও এক! যুঝবে কি 





চরে? যাঁদের ভদ্রতার বালাই নেই-_তাদের কাছ থেকে 


) কি-ই বা প্রত্যাশা করতে পাঁরে । একটা বিশ্রী রকমের 
যাপার না ঘটে । 
ও তাড়াতাড়ি নেমে বাড়ীর বাইরে এল । 


বাইরের জনতা! অভদ্র ভাবে চেচিয়ে উঠল-_মাণিকজোড় 
দখেছিস_মাইরি ! 

সভা ঘাড় ফিরিয়ে বললে-__তুমি আবার কেন এলে 
প্রশান্ত ? 

রায় সায়েবকে দেখতে | স্ব ছেসে সে উত্তর দিলে । 

ভাল করলে না। সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে শুভ! হন্‌ হন্‌ 
চরে এগিয়ে গেল। 


১৬ 


বৈঠকখান! দেখে মশে হয়__রায় সাহেব ছু'হাতে উপার্ছন 
চরেছেন। যে লাইনে চাকরি করতেন,***সে লাইনের 
তিতাকে সাধারণে ভুলেও সত্য বলে মনে করে না অথচ 
[াধারণের চাট্বাদে তার বৈঠকথানা দিন রাত যে 
[খপিত ধাকে-_ক্ষমত।র শিখর থেকে নেমে এলেও আজ সে 
ধমাণের অভাব হবে না । থেতাঁধ আর চাকরী__ছুইই পাধিব 
নরাপত্তার মন্ত বড় সহায়, এ কথাটা সাধারণে বোঝে । 
চারা আরও বোঝে মরা হাতি লাখটাকা-_এ প্ররাদ বাক্যের 
বার্ঘকতা রায় সাহেবের পদমধ্যাদায় নিহিত । গুর একটি 
চথা__গুরুত্বে বহুদুরপ্রসারী । 

খাটো চৌকির ওপর ঢাল ফরাস পাতা আসর। 
চয়েকট। তাকিয়া এদিকে ওদিকে গড়াচ্ছে__নক্সা-কাঁটা 


£কোদ্দানে একটা হু"কো-_আর একটা হু'কো। ফিরছে__' 


লাকের হাতে হাতে । গড়গড়ার নলটা কখনও রায় সায়েবের 
নাতে, কখনও বা তাকিয়ার ওপর-_পানের ডাবরে এক ডাবর 
জা পান আর বড় আশ-ট্রেটা ফরাসের মাঝখানে, চুরোটের 
[ইয়ে প্রায় ভত্তি হয়ে গেছে । কাপডিস জমতে পায় ন| 
মাসের ওপর । সময় মত বেয়ার ট্রেতে করে কাপ সাজিয়ে 
নয়ে আসে-_-আর চা খাওয়! হয়ে গেলে, কাপ ডিস গুছিয়ে 
নয়ে যায়। 

সবচেয়ে দেখবার জিনিস হচ্ছে ঘরের দেওয়াল । নক্সা 
ঢাটা, সবুজ রঙ দেওয়া দেওয়াল। কিন্তু নানান সাইজের 
বির বাছল্যে, দেওয়ালটা! যেন অলঙ্কারভারগ্রন্তা সেকেলে 
হিত্ীর মত। রায় সায়েবের কর্ঘ্জীবশের গৌরব আর 
তিহাস বহুন করছে ছবিগুলি | এগুলি দেখলে মনে হবে-_ 
হাবোধি হলের জাতক-কাহিনী। আজ মেদভারবহল 
গটামিন ক্যালসিয়ম পুষ্ট যে দেহথানি তাকিয়! আশ্রয় করে 
্বলিসের মধ্যমণি-স্বক্সপ ঘরের শোভাবর্ধন করছে-_ছবিগুলি 


আজ- আগামী কাল 


্পাসপিনিস্পাপিসপিসিসপাস্পিপাস্পস্পা তাস্পপাাস্পিপিিসপাসস্পাসপিসিপাপাস্পাস্পাসপিস্পিসপিস্পিাস্পাস্পিস্পিসপিস্পিস্পাসপাপাসপািসিাশর পিপিপি 


. নীচেয় লেখা গঞ্ড সেভ দি কিং” । 


৪৬৭ 


তারই পূর্ব জন্মের কাহিনীর মতই লাগে । রাজা-রাণীর ছবির 
আর সম্প্রতি পশ্চিমের 
দেওয়ালে একখানি ছবি যুক্ত হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ত্রাণ- 
কারী চার্চিলের | শ্রমিক গবর্শেন্টের চাপে টোরীগোষ্ঠীসহ 
তিনি নেপধ্যে অবস্থিত হলেও-_রায় সায়েক আশী করেন, 
সঙ্কট মুহুর্তে আবার তাকে মঞ্কাবতরণ করতেই হবে। সব 
দেশেই এমন একজন দবরদত্ত লোক সক্কট মুহূর্তের পরিভ্রাতা 
হয়ে দেখা দেয়__বিনাশায় চ ছুক্কতাম্‌ আর কি। ঈশ্বরকে 
ধন্ঠবাদ যে ক্ষমতা হারিয়েও ইনি এখনও বেঁচে আছেন। 

বৈঠকখানায় আগেই বহু লোক জমা হয়েছিল। 
আসতেই--পিছনেও রীতিমত ভিড় জমল । 

শুভ! স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, আপনিই হরিপদ মিত্র_? 
নমস্কার | 

নমস্কার নয়__মনে হ'ল যুক্ত কর বিচ্ছিন্ন হয়ে সজোরে 
রায় সাহেবের ছুটি গালে পড়ল। ঘরের মধ্যে অখণ্ড 
নিন্তব্ধতা ৷ 

শুভার কথস্বর দেওয়াল থেকে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত 
হল। সে বললে, শুনি আপনি লোকের অন্তায়কে শাঁসন 
করেন, পাপীকে শাস্তি দেন। জানতে পারি কি-_কোন্‌ 
সাহসে পাড়ার লোকে কোন ক্ষতি বা অপরাধ না কর! 
সত্বেও আমাদের ওপর অত্যাচার করেন ? একলা মেয়েছেলের 
ওপর জুলুম করতে তাঁদের বাধে নাকি লক্ছা হয় না? 

দেওয়াল-ধড়িট। টিক টিক করে শব করতে লাগল শুধু 
রায় সাঁয়েব পর্য্যস্ত বাক্যহীন বিস্ময়ে শুভার পাঁনে চেয়ে 
রইলেন । 

শুভা একজন যুবকের দিকে আঙ্ল উচিয়ে বললে, এ 
লোকটি কাল আমায় অভদ্র ইসারা! করেছে-_আমার বাড়ীর , 
সামনে যখন তখন শিস্‌ দেওয়া কি সিনেমার গান গাওয়া, 
এটাও বোধ হয় ভয়ানক ভদ্রতার অঙ্গ 

রায় সাহেব এতক্ষণে জ্বলে উঠলেন। তার মনে হ'ল 
মেয়েটি ধবষ্ট_অসহা রকমের প্রগল্ভা। কথাগুলি তাকেই 
উদ্ষেশ করে বলছে--আর ঠারই ভন্্রতা নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি 
করছে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, যার! নির্দোধী কেউ তাদের 
কোন কথা বলতে সাহস করে না। পাড়ার এত লোক 
রয়েছে-_ভাড়াটে স্থায়ী বাসিন্দা কেউ ত তোমার মত তেড়ে 
এসে নালিশ করে নি আমার কাছে। 

তাদের বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক আছেন তাই তাদের 
আসবার দরকার হয় নি। 

না-তা নয়। পুরুষ অভিভাবক তোমারও কম নেই-_ 
কিন্ত সম্্রমমর্ধ্যাদা বোধ তাদের আছে। | 

কি বললেন? তীক্ষ কণ্ঠে শুভা প্রশ্ন করলে। 

যা বলেছি-_সবাই শুনেছেন। গম্ভীর স্বরে বললেন রায় 
সায়েব। কথা হচ্ছে কি জান- তোমরা কষ্যুনিষ্ঠ নয়? 


শ্ভা 


৪৬৮ 


পাপা পপাাপাসিপাসপাসপারপি 





পা্পপাস্পিসিপা্পি পাস 


শুভা গ্রীব! উন্নত করে বললে, তাতে কি! 

রায় সাঁয়েব বললেন, কম্যুনিষ্টা সমাক্ধ মানে না ধর্ম 
মানে না, ঈশ্বর মানে না-- 

শুভা বললে, যে ঈশ্বর মানুষের অর্থ সঞ্চয়ের নেশাকে 
বাড়ান-__যে ধর্ম একজন মাস্থৃষকে দশজন মানুষের মাথায় 

' তোলে- সে সমাজ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। 

কিন্তু আমাদের মাথাব্যথা আছে। এই সমাজের মধ্যে 
বসে তুমি যা খুশী তাই করতে পার না । রায় সায়েব বিচার 
নিষ্পত্তির ভক্ষিতে গড়গড়ার নলটি হাঁতে তুলে নিলেন । 

কিন্তু আমাঁদের সাধারণ নীগরিকত্তবে বাধা দেবার কোন 
অধিকার আপনার নেই । 

তাই নাকি | বাঙ্গ ভরে রায় সায়েব একটু হাসলেন । 
সৎ নাঁগরিক হও---নিজের মর্যাদা নিজে রাখতে জান--সে 
তো ভালই | কিন্তু যেখানে পাঁচ জন সৎ নাগরিক বাস করেন 
সেখানে ব্রথেল রাখবার আইন নেই*** 

শুভা চীৎকার করে ফি বলতে যাচ্ছিল, পিন থেকে 
প্রশান্ত এল এগিয়ে । বললে, কথা কাটাকাটি শক্তি পরীক্ষার 
পথ নয়। এখানে আর দীঁড়িও না । 

রায় সায়েব বললেন, তুমি কে হে? ওর আত্মীয়? 

মেজদা বললে ভিডের ভেতর থেকে, ই1--পরমাস্ীয়। 
যাকে বলে-হ্রিহর আত্মা। 

একটা হাসির টেউ ঘরের মধা থেকে বাইরে গিয়ে এল । 

রায় সায়েব বললেন, সামা্িক অনাচার বাদ দিলেও 
রাজনৈতিক অপরাধ তোমাদের শুরুতর | বাড়ী সাচ্চ হলেই 
বোবা যাবে । 

আমাদের অপমান করা**" 
* তোমাদের আবার অপমান! পথের ধেয়ো কুকুরকে 
লাঠি পেটা না করলে নিজের বিপদ__জান ত! 

আবার একটা হাঁসির ঢেউ সজোরে আছড়ে পড়ল । 





সত্যিই বাড়ীটা সার্চ হ'ল । আপত্তিকর পুস্তিকা ছুই এক- 
থানা পাঁওয়া গেল-- প্রশীস্তর পকেট থেকে বেরুল একটু আগে 
লেখা কাঁগজখানা । সেটা মানাত্বক প্রমাণ না হলেও প্রমাণ 
ত বটে। তা ছাড়া সম্পূর্ণ অনাত্সীয় যুবক অভিভাঁবকহীন 
মেয়েদের সঙ্গে বাস করলে সামাজিক ও রাজট্নতিক ছুর্নামের 
ভাক্মী হতে হুবেই। 

রায় সায়েবের পাশের বাঙ়্ীতে থাকেন সুনীতি কর-_ 
কংগ্রেসের মাথা ধরা! লোক । যদিও তার সঙ্গে রাঁয় সাঁয়েবের 
আদাকীচকলাজাতীয় সন্বন্ব-তবু সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য 
ডাঁকেও আহ্বান করা হল। 

আত্বৃত হয়ে তিনি বললেন, কংগ্রেসের সঙ্গে ও পার্টির বছ 
দিন সন্বন্বচ্ছেদ হয়েছে । উনিশ-শো! বিয়ািশে গণ-যুদ্ধের 
নামে সরকারকে সাহায্য করেছিল ওরা । আগষ্ট বিপ্লবকে 
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প্রবানী 





১৩৫৪ 





পর্যন্ত ওরা ফ্যাসি ষড়যন্ত্র বলতে দ্বিধা বোধ করে নি। 
কংখেসকে ধ্বংস করবার জন্ত সরকারের হাতে হাত মিলিয়ে- 
ছিল যারা__-তাঁরা'কি কারণে হ্থুয়োরামীর পদ থেকে সরে এল 
তিনি বলতে পারেন না। কংগ্রেসের কোঁন গণ্তনীতি নেই 
বলেই রাজনীতির চাতুরী বুঝতে তিনি অক্ষম | 

সভা উত্তর দিলে, তা হলে রাক্কনীতি না করাই গুর পক্ষে 
মঙ্গলজনক ৷ 

রাঁয় সায়েব বললেন, দেশে এত যে ধর্মঘটের প্রসার--এর 
মূলে এরা । 

শুভা বললে, হ1- ছুপ্তিক্ষে যেমন লক্ষ লক্ষ লোক না 
খেতে পেয়ে কুকুর শেয়ালের মত পথে পথে মরে পড়ে ছিল 
অথচ আঙ্লটি তোলে নি আজও তাই হলে ভাল হয়। যুদ্ধের 
আগেকার বাঞ্জার ফিরিয়ে আমন না রায় সায়েব | 

ফিরিয়ে আঁনব!র মালিক যেন আমরাই | 

তবে কম খেয়ে একটু, কম চধিবি জমান দেহে_ তাতেও 
গুটি কয়েক লেক বাঁচবে । একটি ছোকরা ভিড়ের মধা 
থেকে মন্তবা করলে । হাসির উচ্চরব উঠল । 

কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠল রায় সায়েবের | : পুলিস অফি- 
সারের পানে চেয়ে বললে, আাপন।র কাঙ্জ করন-এদের 

পুলিস অফিসার রায় সায়েবকে একান্তে ডেকে চুপি চুপি 
বললেন, এত শঙ্স প্রমাণে ওদের গ্যারেষ্ট করা যাবে না 
তা ছাঁড়া_আরও ফিস ফিস করে তিনি কি সব বললেন। 

বায় সায়েব বিষঞ্ন স্বরে বললেন, যা খুসি করুন | তেন 
ভদ্রলোকেব পাঁড়া এটা__সবাই যাতে মান সন্মান পিয়ে বাস 
করতে পারে-.* 

অবস্ঠ-_শবস্ট, এ বাবস্থা নিশ্চয়ই হবে | 

ওদের সতর্ক করে-_শ!পিয়ে ছেড়ে দিলেন তিনি 

এই ঘটনায় আর কিছু শা হোক--এদের চারদিকে 
বাইরের পৃথিবীটার ত্বরূপ বুঝতে পারা গেল । প্রশাস্ত নিজ 
চিত্তের দুটতার সন্ধান পেলে । : কোথ! থেকে ও শক্তি পেলে 
অপরিমিত-_লাঞ্ছনা অপমান অগ্রাহথ করে শভাঁর পাশটিতে 
গিয়ে ফ্াড়াতে পারলে? দ্বিধা সন্দেহে ছুলছিল মন--অকন্মাং 
উৎ্পীড়নের আখুনে খাদ নিফাঁশিত হয়ে খাঁটি সোনার জ্যোতি 
প্রকাশিত হ'ল ! ছুর্বলের পক্ষ নিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা 
যৌবনের ধর্ম বলেই প্রশান্ত নবীন উৎসাহে সপ্তরীবিত হয়ে 
উঠেছিল বুঝি ? 

ভিড় পাতলা হয়ে গেলে প্রশান্ত দেখলে শুভার থেকে 
সে অনেকথানি পিছিয়ে পড়েছে । শুভার কয়েকজন বন্ধ 
এসেছিল, তাঁদের বৃত্তলীন হয়ে ও তর্ক করতে করতে এগিয়ে 
চলেছে। বাড়ির দিকে না গিয়ে ওরা ভিন্ন পথ ধরলে । 
প্রশান্ত ওদের অনুসরণ করবে কি? 

একটি ছোঁকরা তার কাছে এসে বললে, সুনীতি বাবু 
আপনাকে ভাকছেন__এ যে 


ফাস্ভন 


আজ-_জাগামী কাল 





অদুরে দাড়িয়ে ছিলেন সুনীতি কর। ওদিকে চাইতেই 
তিনি হাত উঠিয়ে ডাকলেন তাকে। প্রশস্ত সেই দিকে 
গ্লেল। ৃ 

প্রশাস্তকে দেখে তিনি বললেন, আমার সঙ্ষে একটু 
আঁসবেন-_-মানে আমার বাড়িতে । 

প্রশাস্তর ইতত্তত ভাব দেখে তিনি হেসে বললেন, ভয় 
নেই আপনাঁর--আমরা রায় সায়েব-জাতীয় জীব নই__ 
পুলিসের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কও রাখি না। 
. প্রশীস্ত বললে, পুলিসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই বা ভয় 
করব__এঁআঁপনি ভাবছেন কেন? 

না-তাঁও ভাবি না। 
কেমন মিস্ফিটেড মনে হতেই ডাঁকলাম। 

প্রশস্ত অল্প একটু হেসে বললে, চলুন__কোথায় যাবেন। 

বাইরের ঘরে প্রশাস্তকে বসিয়ে সুনীতি কর আর 
সকলকে বাইরে থেতে বললেন। সকলে বাইরে গেলে 
বললেন, চ খাবেন ? 

প্রশাস্ত বললে, না_-থাক এখন । ঘরের চারদিকে সে 
কৌতুহলী দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে । তিন-রঙা পতাকা মহাত্মা 
গান্ধী, জবাহরলাঁলের ছবি-_বন্দেমাতরম্‌ গানের চার লাইন 
তুলোর অক্ষরে কাঁচের ফ্রেমে আটকানো--একটা চরকা__ 
একবাঁশ তৃলো-খাঁনিকটা কাটা সুতো জড়ানো রয়েছে 
লটহিয়ে_তার তকলি গোটা কতক পড়ে রয়েছে এলো- 
মেলে! ভাবে । মোট কথা ঘরটাই এলোমেলে।_ বিশৃঙ্খল । 

হুনীতি কর বললেন, আপনি কত দিশ হ'ল যোগ ধিয়েছেন 
ওদের পার্টিতে ? মাপ করবেন'** 

প্রশান্ত বললে, এ অতান্ত সে!জা কথা_জবাবও এর 
সোজা । খুব অল্পদিন হৃ'ল*** 

তার কথা শেষ না হতেই জুশীতি কর সোংসাহে মাথা 
শেড়ে বললেন, আমি তা অনুমান করেছি । 

প্রশান্ত বললে, পার্টিতে যৌগ দিয়েছি বললে তুল বলা 
হবে-_ওদের কাজ আমার ভাল লাগে*** 

সুনীতি কর বললেন, আপনাদের মত দেশভক্ত যুবকদের 
দেশের কাঁজ ভাল ত লাগবেই | কিন্তু কংগ্রেসে যোগ ন! 

প্রশান্ত হেসে বললে, তাতে আর ক্ষতি কি__গুরাঁও ত 
ক্যাপিটালিজমের শত্রু ৷ 

সুনীতি কর হাঁসলেন। জানালার ধারে উঠে গিয়ে 
গলাটা পরিষ্কার করে চেয়ারে এসে বসলেন। বললেন, 
জাতিধর্ঘ-নির্বিশেষে কংগ্রেসই হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার 
শক্তিকে শাসকরা স্বীকার করেন। 


প্রশান্ত বললে, তাই বা কেমন করে বলি। মুসলিম 


লীগকে বাঁদ দিয়ে তা হলে ইন্টারিম গবর্ণমেন্ট গঠিত হ'ত । 
সুনীতি কর বললেন, কিন্ত একথাও ত এ্যাটিলি ঘোষণ! 


আপনাকে গরদের মাঝখানে 


করেছেন- মেজরিটির অগ্রগতি মাইনরিটি বন্ধ করতে পারধে 
না। র 
প্রশান্ত বললে, তা হলে-_কংগ্রেস যখন ১৫ই মের. ভাস্ব 
মেনে নিলে--তখন লীগকে এর মধ্যে পুরে দেবার চেষ্টা 
করছেন কেন? 

সুনীতি কর বললেন, এই চেষ্টার মধো আমরা দেখছি; 
ব্রিটিশ ডিগ্রম্যাসি। গান্ষীর্জী বলেন__ওদের আত্তরিক ইচ্ছাকে 
বিকুত করে ধরা সত্যাগ্রহীর নীতিতে বাঁধে। 

আপনি কি মনে করেন? 

জুনীতি কর বললেন, ব্যক্তিগত মনে করাঁ-করির কোন 
মূল্য নেই__আমাঁদের চেষ্টা যাতে সফল হয়-_সমবেত ভাঁবে 
সেই চেষ্টা করাই হ'ল ঠিক পথ। একটু থেমে বললেন, তুমি 
বুদ্ধিমান্-_-একথা নিশ্চয় বুঝেছ গা্ধীজী আশাবাদী । 
নীতির ক্ষেত্রে আশ।বাদ হ'ল সবচেয়ে দামী কথা। 

সুবিধাবাদ বলতে পারেন। প্রশীস্ত হাঁসল। 

যাই হোঁক--এখন কথা হচ্ছে ক্ষমতা যা হাতে পাচ্ছি 
তা আদায় করে নিয়ে আরও ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করা উচিত 
য়কি। আর তা করতে হলে-_-একটি শক্তিশালী দল গড়া 
উচিত-_সব শক্তিকে এক জায়গায় এনে-_ অর্থাৎ সহযোগিতার 
দ্বারা ক্ষমত। লাভ.' 

প্রশাস্ত বললে, তা হলে কোন দলকে বাঁ দিলে চলবে 
না। মাইনরিটি বলে কাউকে অগ্রাহ্হ করে সর্বভারতীয় 
শাসন-পরিষদ গড়! যাবে না। 

কংগ্রেস ত আপোষের জন্য বহুদূর এগিয়েছে। 

বাজারদর -কষ!কষিকে এগুনো বলা ঠিক নয়*** 

সুনীতি কর বিচলিত কণ্ঠে বললেন, তা হলে-_পাকিস্থান 
কারেম হোক ভারতবর্ষে এটিই চাইব আমরা। দ্বিতীয় . 
অল্ঠার কি পালেষ্টাইন গড়ে ওদের সুযোগ দেব অছিগিরির ? 

প্রশান্ত বললে, মিশরও কত দিন আগে এই শাসন- 
সংস্কীর মেনে নিয়েছিল--কিস্ত বুটিশ সৈন্য অপসারণের কথা 
উঠলে জাতির নাবালকত্ব নিয়ে আজও তর্কবিতর্ক হয়। 
মাপ করবেন কর-মশীয়_ধীরা আমাদের সং ছেলে দেখে 
ভাল চরিত্রের সার্টিকিকেট দেবেন_-কিংবা সাবালক বলে 
ঘোষণা করবেন-_-তারা যে জীবন-মরণের স্বার্থে জড়িয়ে 
আছেন এর মধ্যে। আমরা সুবোধ হুলেও-_তাঁদের 
নির্বদ্ধিতা কোন দিন প্রকাশ পাবে না। 

নীতি কর বললেন, তা হলে বলছ নানান দলে নানান 
মতে ভাগ হয়ে থাকব আমরা । আমরা যুদ্ধ করব কিন্তু একতার 


নীতি মানব না । বলব স্বাধীনতা. চাই-_অথচ রকম রকম 
শাসনতন্ত্র রচনা করব । হঠাৎ তিনি খ্বললেন, কংগ্রেসকে 
শক্তিমান বলে স্বীকাঁর কর দা ? 

করি। 


তা যদ্দি কর__হঠাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে প্রশাস্তর সামনে 


দ্ধ 


এসে ওর একখানা হাত চেপে ধরলেন ; তা হলে কংখ্রেসে 
যোগ দিতে তোমার আপতি কি | । 

প্রশান্ত কোন কথা বললে নাঁ। খানিক নীরবে গুর মুখের 
পানে চেয়ে হাতখানি তার মুক্ত করে নিলে। বললে, 
আমাকে মেম্বার করে নেবার জন আপনার এই চেষ্টাকে স্বেহ 
বলেই মানছি-_কিন্ত"" 

এর মধ্যে কিন্ত নেই__তুমি মাত্র অল্পদিন হ'ল এ পাড়ায় 
যাতায়াত করছ-_ছুন্ীমকে ভয় করতে বলছি না- কিন্ত 
অসত্যকে দ্বণ। 'করবে না কেন। সব বীধন কাঁটা মানেই 
শ্বৈরাচার নয় এ যেমন শ্বীকীর কর তেমনি বাঁধন ন|। কেটেও 
কলুষিত আবহাওয়ার স্বপ্টি করা যায় এটাও মান তো? 

প্রশান্ত কিছুই না বুঝে গুর পানে চেয়ে রইল । এ কথা 
বলার তাৎপর্যা কি? 


সুনীতি কর বললেন, ওই মেয়েটির সঙ্থন্ধে অনেক কথা 


শুনেছি। রায় সায়েবের মত নীতিবাগীশ আমি নই--তবু 
ওদের সমর্থন করতে পারি নি। 

মাহুষের রটন! সব সময়ে সত্য হুয় না। 

সুনীতি কর বললেন, প্রমাণ দেওয়াটা আমার পক্ষে শক্ত 
নয়, তবে সম্মানজনক নয় বলেই তা দেব না । ওদের বাড়ির 
ছুখানা বাঁড়ি পরে--শৈলেশ্বর বোস থাকেন__-তাঁর ছেলে 
মণ্ট._নিজের কথায় অসঙ্গতি বুঝতে পেরে তিনি সহসা চুপ 
করলেন। 

প্রশাস্ত উৎসুক হ'ল যথেষ্ট । শুভা সন্বদ্ষে--নিজেই সে 
নিঃসংশয় পীড়া অন্ুভব করে কেন? একান্ত করে পাওয়ার 
মধ্যেই কি এই ঈর্যাবাদ লুকানো থাকে । পুরুষের সম্পত্তি 
নারী_এই পৌরুষ বোধের উগ্রতায় তার যুক্তি হয়েছে 
আৰিআ্-...নারীচিত্ত জয়ের সাধন! আর কিছুই নয়__ধন 
সঞ্চয়ের নেশার মতই এক আদিম প্রবৃত্তি । 
৯ চেয়ার ছেড়ে উঠতেই তিনি বললেন, কিছু মনে করলে 
না তো ভাই। 

প্রশান্ত মুগ্ধ চোথে তার পানে চেয়ে মাথা নাড়লে। এই 
মিষ্ট সম্বোধনের পর মনে করাচ লে নাকিছু। ইচ্ছেহলপা৷ 
ছয়ে একটি প্রণাম জানিয়ে আসে.। লক্ায় সঙ্কোচে তাও 
পারলে না । 

১৭ 

অন্তমনক্ষ হয়ে পথ চলছিল প্রশাস্ত।. মনের মধ্যে বিচার 
চলছে-কোন্টা শ্রেয়। উনিশ-(শা বিয়ালিশের আগঞ্টে 
বোম্বাইয়ে “কুইট ইও্িয়া প্রস্তাব পাঁশ হবার পরযুহুর্তে জেলের 
ফটক খুলে গিয়েছিল-_আন্দোলন চালাবাঁর মত বাইরে 
ছিলেন না কেউ। গেলবার এমনি সময়ে জার্দেনী ভেঙ্গে 
পড়েছিল জাপানের খুক লক্ষ্য করে প্রতিপক্ষ তুলেছিল শক্তি- 
শেল। তার পর আণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষা হ'ল হিরো- 
সীমার অর্দ্েক ধ্বংস করে_-আর কয়েক লক্ষ প্রাণ আহুতি 


পপি একাত্তর পা পাল ২ পিজগঘাজা তি ও পা এ শ্রতত 





১৩৫৪ 


াস্পিসিপাসিপিসপাপাস্পাস্পিসিপাসপাস্পাসিপাস্পার্পাপাস্পাশিট 


নিয়ে। তার পর নাগাসাকিতে হানা দিল স্বত্যুদূত ; জাপান 


নতজানু হ'ল। জগৎ থেকে ফ্যাসিবাদ নিঃশেষিত হ'ল। 


জার্েনী হ'ল চার টুকরো।__জাপান গেল আমেরিকার উদরে | 
বিশ্বশক্তি-পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হ'ল মার্কিন | কংগ্রেস 
তখন কারা-প্রাচীরের বাইরে | দেশের মধ্যে তার শক্তি ও 
প্রভাব বেড়েই চলেছে দিন দিন। নির্ববাচন-যুদ্ধে কংগ্রেস 
হ'ল জয়ী | তার পর ইওিয়ান স্তাশনাল আগ্মি (আই, এন, 
এর) দিষ্লীর লাল কেল্পায় বিচার হ'ল যার নায়কদের । 
লোকচক্ষুর সামনে থেকে উঠে গেল রহস্তের যবনিকা_ দীপ্ত . 
তেজে প্রকাশিত হলেন দেশবন্দিত নেতা সুভাষ বস্থু। 
ছু'শো বছরের ভুলে-যাওয়া-স্ুর ফিরে এল কণ্ঠে অবরুদ্ধ ক 
ফিরে পেল ভাঁষা-__খ্যানের দেবতা মৃষ্িতে উঠলেন জেগে । 

কংগ্রেস ঘোষণা করলেন : আমরা স্বাধীনতার দ্বার- 
দেশে । সাত্রাজ্যবাদ এখনও তৈরি হচ্ছে শেষ আঘাত দেবার 
অন্ত । শেষ আঘাতই সেট', কারণ এর নাভিশ্বাস হয়েছে। 
সকলে এক হয়ে, ঠেকাঁও সে আঘাত, ধ্বংস হোক দানবটা । 

দানবের মাঁয়া, সে বড় ভয়ঙ্কর । রাজনীতিতে সততার 
স্থান কতটুকু সে বিচার ইতিহাস করেছে বার বার। নৈরাস্ট- 
বাদ রাজনীতির অঙ্গ নয়। আজকের ত্যাগ, আগামী কালের 
পাওয়ার সঙ্গে, লাভ-ক্ষতির জের টানছে । সে হিসাব- 
শিকাশের জের, এক পাতা থেকে আর এক পাতায়, এক যুগ 
থেকে আ'র এক যুগে, টেনে চলেছে সবাই। তার সাক্ষ্য- 
প্রমাণও আছে ইতিহাসে । ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে 
ফ্রাড়িয়ে, পথ বেছে নিতে তুল করলে সে অতলে যাবে 
তলিয়ে | বিশ্ব-বিপ্লবের ভূমিকায় আজ বারা প্রধান ভূমিক! 
গ্রহণ ক'রে, নতুন বিশ্ব রচনার স্বপ্ন দেখছেন, তাদের সামান্ট- 
তম তুলও ক্ষমা করবে না মহাকাল । এক হাতে খর্পর 
আর এক হাতে বরাভয় শাস্তির আশ্বাস জানাচ্ছে। কিন্ত 
এ বরাভয় বিশ্ব-পালিনীর মাতৃপাণি-প্রশ্থত নয়, এ বঙ্র 
নিক্ষেপের ভয় দেখিয়ে শাস্তি রক্ষার প্রয়াস-মাত্র। চতুর 
রাজনীতিবিদ এই শুভ মুহুর্তেই যথাসস্তব ক্ষমতা বাড়িয়ে 
নিচ্ছেন; নিরাপত্তার নামে, সাত্রাজ্যের শৃজ্ঘলে গেঁথে 
ফেলছেন, দ্বামীহীন ভূমি-ও সমুদ্র্ত্ব। 


ভাঁবতে ভাবতে চলেছিল প্রশাস্ত। মাথার উপর কখন 
ঘনিয়ে এসেছে মেঘ ও টের পায় নি। বর্যাকালের আকাশ, 
বিনা সতর্কতায় বর্ষণ ওর রীতি । হঠাৎ বৃষ্টি চেপে এল । 


পথের ধারে বড় মত একটা গাড়ী-বারান্দার নীচেয় ছুটতে 
ছুটতে আশ্রয় নিলে, মানুষ আর পশু | বা়ুবেগে বৃষ্টির ছাট . 
যতই অগ্রসর হচ্ছে, মানুষ আর পশ্ডতে ততই জমাট বাধছে। 
. কি দাদা, রেলোয়ে গ্রাইকটা আর হ'ল না? 
না-_সাড়ে চার টাকা ইঞটারিম রিলিফ দেবে, এ্যাড 
জুডিকেশনে কতক বিষয় যাবে। পয়ল! জাহুয়ারী থেকে 
মাইনে বাড়বে । 


টা 


০ িপািত পাস 


িবেজার কি: পু উািডানার সব ছুঃখ হনিপাল 
যাবে তো? 

আমাদের পোষ্ট্যাল গ্রীইকের ঠেলাটা বুঝবে । এ আর 
রেলোয়ে ইউনিয়ন নয়, রীতিমত হাংরি ব্যাচ পরিয়ে গ্রাইক 
নোটিশ দেয়! হয়েছে । 

ট্রাম কোম্পানী কি বলে? 

সে দিন যুনিভাপ্সিটি ইন্স্টিটুট হলে আমাদের মীটিং 
হবে_-কলেজ ক্ষোয়ারে ছু'দলে দেখা । খুব ইনকিলাব 
. জিন্দাবাদ করা গেল। ওরা বললে, দাবী ছেড় না ভাই, 
হুমকি চালাও । লাখ লাখ টাকা কামিয়ে গ্যাট হয়ে বসে 
থাকবে কোম্পানী, ইয়ারকি আর কি! 

হবে কি, রক্কারক্তি কাও। 

এমনিতেই না খেতে পেয়ে মরচি, নী হয় 

শুনেছ দাদা, মুসলীম লীগ মন্ত্রী মিশনের খসড়া বাতিল 
করে দিলে । | 

কাগজে বেরিয়েছে? 

দেখে! আমার কথ! যদি সত্যি না হয়-_ 

দু্--তোরা সব ক্ষুদে সত্যপীর কিনা ! বাতিল" করাই 
উচিত। এবি,সি গ্রপ করে ভারতবর্কে টুকরো করে 
ফেলতে পারলেই তো--_আরও ছুশো বছর রে দাদা । 

একটা পাওয়ারফুল সেন্টার_- 

দূস্ব_পাওয়ারফুল | পলিটিকৃস্‌ এ আমরা তো! শাঁবালক 
রে দাদা । ওদের বুঝতে পারবি! বলে এক একটা আইনের 
ভাষা বুঝতেই বড় বড় মাথা সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে৷ দশ-বারো 
দিন ধরে মীটিং করে তবে রেজনুস্টন পাশ করছে । সাদাত 
মত গোলা লোকরা কি করবে শুনি? 

বাইরে যাবার উপায় নেই_-খোলা গাড়ী বারান্দার 
নীচেয়__ সাধারণের রাজনীতির বিতর্ক জমে উঠল | বেশিক্ষণ 
চলল না রাজনীতি । মাছ, আনাঞ্পাতি, সরষের তেল, 
'আঁপিসের মাইনে, এইসব ত্তরে নেমে এল বাদাহ্থবাদ । 
প্রশান্ত স্বীকার করলে, এই সরেই আলোচনা বাস্তব রূপ 
পেয়েছে । ক্বীধীনতার অর্থ সাধারণে বোঝে এই মাপকাঁঠির 
সাহাযো। যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেশগুলিতে প্রাণ ধারণের 
সমস্া এমন তীত্র হয়ে উঠেছে কি? হাজার হাজার লোককে 
বেকার বানাঁবার আয়োজন চলেছে । তারা বলছে এ কি 


সনি 


সর্বনাশ | এ জগতে আমাদের টিকে থাকবার অধিকার 
দাও । তোমাদের জন্য আমরা সর্বস্ব দিয়েছি-_-আর 
তোমরা-__ 


বিক্ষোভ এই কারণেই প্রবল হয়েছে । 

জীবন বাঁচাবার কোন্‌ পথ? পেটে না খেয়ে বিপ্লব আনা 
সম্ভব কি? মানি-বেয়নেটের সামনে বুক পেতে দিলাম, 
লাঠি চার্জকে উপেক্ষা করলাঁম। উত্তেজিত মুহূর্তে শ্লোগাঁন 
আউড়ে গলা ভেঙ্গে ফেলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়াতে বুক এক- 
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শিউলি পালা পাস্পিসিপসপিসি 


বারও কাপল না। কিন্ত এইড অন্রবঞ্নার অভিনয় 
বন্ত্রবঙ্চণার নীতি অস্তরালে চলছে সম্বন্ধ জীবন-প্রবাহ 
কোঁটিকে মেরে গুটির অতিকায় হ্বার সাঁধনা__এর প্রতিকার 
কোথায়? শুধু মীটিং করে ঈর্ধ্যাত্বক শ্লেগান আউড়ে তাল 
ঠুকে অত্যন্ত অসহায়ের মত নিকি সিক্ত 
গেলেই কি ধনিকতাবাদ বিপন্ন হবে? 
কেন জাজো 


ও বলেছিল, ছলে বলে অথবা কৌশলে__এই নীতি নিতে 


হবে। উপার্জন প্রাণ বাচাবার জন্য করতে হবে। 
সাআ্রাজ্যবাদের কাছ থেকে সাহাযা নিয়েছিলে' তোমরা । 

নিয়েছি তো! | পুঁজিবাদ ধ্বংস করবার সঙ্ষল্প আমাদের-_ 
শক্তি সঞ্চয়ের দরকার নেই ? 

কিন্ত নীতিবিরুদ্ধ | 

আমাদের শীতি হ'ল বেঁচে থাকা ও বাচিয়ে রাখা । ক্ষমতা 
লাভ হ'ল আঁসল বস্ত। ভাল কথারও দাম থাকে না-_ক্ীবনের 
সঙ্কে যদি তাঁর তাল না মেলে । 

যথা? 

“পরদ্রব্য অপহরণ করিও না+- সর্বোত্তম নীতিকথ। । কিন্ত 
অনাহারগ্রস্তের কাছে এ নীতির কোন দাম নেই। 

তা বটে_-আমাদের কোন নেতা সেদিন বলেছেন ক্ষুবার্ড 
মানুষকে ভগবানের নাম দিয়ে ভোলান মিছে। কিন্ত এই 
ভাবে চেঁচিয়ে ওদের শীসন করতে পারবে ? 

শুভা হেসেছিল, ভুল বুঝে! না প্রশান্ত স্লোগান আর 
কিছুই নয়, সকলকে এক করার মন্ত্র। শোভাযাত্রার অর্থও 
হানে ওই । ধনী তাপ সব ক্ষমতা দিয়েও এ শক্তিকে ঠেকাতে 
পারবে না। 
আমাদের দেশে--ধনীরা এতে কৌতুক বোধ্‌. কুরে সা. 


ব্রিটিশ . 


হা, তাদের আশ্রয়দাতা! হ'ল সাআ্রাজ্যবাদী শক্তি । গুলি- 
গালা রাইফেল মেসিনগান বোমারু নিয়ে ওদের দন্ত । জংশয় 
এই নিয়ে তো? 

শুধু প্রাণ দিয়ে লাভ কতটুকু. 

শক্তি--শক্তি প্রশান্ত । " 

ওর হাসিতে প্রশীস্ত কৌতুক বোধ করেছিল। কিন্তুসে 
দিন আর এই দিনে তফাৎ অনেকথাশি। ময়লা ছেঁড়া ধুতি 
কামিজ পরে খালি পায়ে এক মাথা রক্ষ চুল উড়িয়ে__শিল্তা 
আকীর্ণপীর্ণ হাতে নিশান দোলাতে দোলাতে প্রাণ ধারণের 
দাবি জানিয়ে চীৎকার করতে করতে রাজপথ দিয়ে যাঁয় যে 
সব ছাড়া ছুর্গতের দল তাঁরা আজ শ্রোতের মুখে শ্রাঁওলা 
কিংবা ঝড়ের মুখে তুলো নয়। তান্না জন্মান্তরের পাপকে 
অন্বীকার করে আর অর্দৃষ্ঠ মানে না। নিজের কর্মের ফল 
পুরোপুরি ভোগ করতে চায়। স্থাংলা কুকুরের মত ছু-টুকরো! 
মাংস বা! হাড়ের লোভে ল্যাজ নেড়ে ছুটে আনে না আমাদের 


স্ 
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ঙী 
. খিড়কীর ছুয়োরে । হা) শক্তি ওরা লাভ করবে ক্রমশঃ । 
ওদের চীৎকারে কেঁপে উঠছে প্রাসাদ-ভিত্তি- মর্ঘদর হর্স্যের 
সুখশয্যাশ্রিত লক্মীর ছুলালর! ॥ ইতিহাসের পাতার সোনার 
অক্ষরগুলো অন্পষ্ট হয়ে এল। দিন আগত এঁ। 

সামনে দিয়ে একটা ছোট মত শোভাযাত্রা গেল। 
"কোন্‌ ময়দাকলের না পটারির শ্রমিকরা অভিযোগ 
জানাচ্ছে । কুডি টাকা মাইনেতে এরা ছুদিন আগেও মালিকের 
সেবা! করেছে, মাগ.গি ভাতা স্বরূপ চেয়েছিল আর পীচটি 
টাকা।' মালিক সাঁফ জবাব দিয়েছে । যুদ্ধের বাজারে তার 
এক লাখ দশ লাখে দীড়িয়েছে_-সুতরাং মাসখানেক কার- 
থানা বন্ধ রেখে এদের দাবিকে নরম করবার আশা! দে করবে 
না কেন! শ্রমের মূল্য শ্রমিকদের জীবন ধারণ করবার জগ্ত 
দেওয়ার রীতি নেই। ওরা বেশী চীৎকার করলে__কার- 
খানার একাংশে একট! ঘরে ডাক্তারখানীর ব্যবস্থা হয়_-একটা 
ইঞ্ুল বস্তির মাঝখানে খুলে দেওয়া হয়-_আর সামান্থ মাত্র 
কন্সেশনে রেশন দেওয়ার প্রথ। চালু করা হয়। 

ছিটেফেণটা দাক্ষিণ্যে__ আকাশ-জৌঁড়া দারিদ্র্য নিবারিত 
হয় না। শ্রমিক দেখায় ধর্মঘটের হুমকি--ধনিক কাগঞ্জে 
বার করে তার দাক্ষিণ্যের সুবিস্তুত বিবরণ। জনসাধারণ 
নামক এক তৃতীয় পক্ষের সহানুভূতি আকর্ষণ করবার জন্ 


এই প্রচেষ্টা । জনসাধারণকে ভয় করবার হেতু-ওদের 


কাছ থেকে তিল কুড়িয়ে এরা তালে পরিণত হয় পাছে। 
মুনাফার নেশা যার লেগেছে-তার মৌতাতটুকু সে ছাড়বে 
কেন। শক্ত মুঠো খুলবা'র জন্য হাতুঁড়ির ঘা পড়বে দমাদ্ধম__। 
এ যুদ্ধে কেহ নহে উন । 

- ছুনিয়ার মজুর এক হুও-_ইন্কিলাঁব জিন্দাবাদ । 
- এ্রথে দেখা হয়ে গেল পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে । জলে 
ছপছপ করতে করতে কোথায় চলেছ হে? বন্ধু ভিজ্ঞাসা 
করলে । | 

কোথায় জানে না সে। কলকাতার শতুন রূপ হু'চোখ 
ভরে দেখতে দেখতে সে চলেছে । সিনেমার গেটে তেমন 
ভিড় নেই, দোকানের পণ্যে নেই বৈচিত্র্য--ক্রেতার চোখে 
নেই ক্রয়ের কৌতৃহল। যুদ্ধোস্তর পৃথিবীর শান্ি_্বস্তিবচন 
উচ্চারণ করলেই আসে না। 

বধু ওর পথ রোধ করলে । চল--চাঁ খেয়ে জাদি। 
চলতে চলতে বললে, কোঁন আপিসে কাজ করিস? রিট্রেঞ্- 
মেন্টের কাচির পাশ খেঁসে আছিস তো? 

না_-ওসব বালাই নেই । 

সাবাস-- | ধর্মঘটের পাঁকে পড়বিনে তা হলে । 

ধর্মঘট খারাপ কিসে? ও জিজ্ঞেস! করলে । 

খারাপ বলছি |..*বন্ধু শব করে হাসশে। ধর্মঘট কারও 
কারও কাছে শাঁপে বর। হাসি থামিয়ে বললে, ধর্শঘটের 
আগে পাচ্ছিলাম আশী--পরে ছু'শো যোগ হয়েছে | অথচ 


প্রবাসা 
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ব্দঘ্টাদের সঙ্গে পথে পথে হল্লা করে বেড়াই শি__ওদের 
ইউনিয়নে এক পয়সা! ঠেকাই শি-_ 
 প্রশাস্ত বললে, ব্ল্যাক শিপ। | 

না_তাও নয়। শুধু প্রমাণ করে দিয়েছি__আঁশী ' 
টাক।তেও আমার দিব্যি বলে--, ফলে ছশে! টাকা মাইনে 
বেড়ে গেল। এটা সত কথা বলার পুরস্কার..*শ্রারে ওদিকে 
কোথায় ? 

এই দিকেই যাব । 

চা খাবিনে ? 

প্রশান্ত ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। 

হা, এরাও আছে। বেশী মাত্রায় হয়ত .আছে। এর! 
সর্বদাই সুযোগ খু্ছে_শিঞ্জেকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার 
জুযোগ | এদেরও নেশা জমেছে । ক্ষমত!-মদের কিংব! 
ধন-মদের নেশ]। 

আর একজন বন্ধুকে মনে পড়ল । গেল ধার কি যেন এক 
প্রতিবার-সভায় যেতে লাল ঝাগা। ধরে অপরিমিত চীংকার 
করতে করতে শহর প্রদক্ষিণ করেছিল সে। তার পর সে হ'ল 
এক ইউনিয়নের নেতা । তাঁর পরে নিলে রেল আপিসে 
চাকরি । সেখানকার ইউনিয়নে ঠাড়াল পাগ্ডা হয়ে। এক 
সপ্তাহ আগে দেখা হয়েছে তার সঙ্গে । পায়ে টঈকচকে জুতো, 
পোষাক-পরিচ্ছদ কণ্টেলে কেনা নয়, রীতিমত সুট-পরা 
নেকটাই আটা, হ্যাট বগলে, মুখে প্রকাগড বর্্মা, হাতে 
ইংরেজি কাগজ একখানা । নড করে বলেছিল, একটা 
স্ুভ সংবাদ দিচ্ছি.**ডিপার্টমেন্টে আ।সিট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট 
অবন্ঠ অফিসিয়েট করছি ৮৮_চা খাবি। 

চা খাবার প্রবৃত্তি হয় পি প্রশাস্তর, বন্ধু এতকাল যা 
করেছে-_ত! নদ্রীপারের আয়োজন মাত্র। শ্রমিকরা যা চায়, 
ও চেয়েছিল তাইএ ভাল থাকা, ভাল খাওয়া, পোষাক- 
পরিচ্ছদে সাচ্ছলা জীবনের চারিপাশে প্রাধ্য। কিন্ত 
প্রন্ত্তির সীমা টানছে কে? সে অন্তত টানতে পারে নি। 
সাধারণকে ডিঙিয়ে ও তাইি সাধারণ হতে পেরেছে। 

হা এরাও আছে । যাত্রাপথের অনেক বাঁধা__গাক্ষো 
পৌছানোর বিলম্বিত পদক্ষেপ। চলতে চলতে হাতছানি 
দিয়ে ডাকে প্রাসাদ, মোটর তার স্ুখাসনের গর্ভে ফুটিয়ে 
তোলে যাত্রা-বিরতির স্বপ্ব। এরা ভিন্ন স্রোতে ভিন্ন দিকে 
ভেসে গেলে কোন ক্ষতি ছিল ন1--তবে সাধারণ শ্রমিককেন্ে 
প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে অবিশ্বাস আর সন্দেহকে খাঁড়া করে যাত্রা- 
পথ বিদ্বিত করে__-এই তো ভয়ের কথা। 

অবশেষে পুরাতন মেসে ফিরে এল সে। বন্ধুরা অবাক 
হয়ে বললে, এ ক'দিন ছিলে কোথায় হে? 

প্রশান্ত বললে, রাম্না না হয়ে থাকে তো ঠাকুরকে বল-_ 
খাব এ বেলা । শোবার জায়গ। পাব তো? 

সুশীল বললে, সেজন্তে ভাবতে হবে না__-আমার সীটেই 
কুলিয়ে যাবে'খন। একখানা চিঠি এসেছে--ক"দিন আগে । 


ফাস্তন 
চিঠিখানা পড়ে প্রশান্ত হাসলে ! 
সুশীল জিজ্ঞাসা করলে, খবর কি? 
চাকরি! বাবা মাসখানেক আগে তাৰ এক বন্ধুকে 
অন্থরোধ করেছিলেন.."তার জবাব ! ইনি একট! ব্াঙ্কের 
মানেজিং ডিরেক্টার, আর এনামেলের কারখান| খুলেছেন 
বছর চারেক হ'ল ! 

লেগে যাঁবে ! না--পু' জবাদীর সঙ্গে*”* 

মাইনেটা বোধ হচ্ছে ভালই দেবে | একবার ইন্টারভিউ 
দেয়ে আসি ! 

" এখনই ? 
সুভন্ত ৯ ! 
যুদ্ধে কমলা যাঁদের কৃপা করেছেন, হনি তাদের অন্যতম | 

প্রকাণ্ড প্রাসাদ, গেটে রাইফেলধারী গুখণ প্রহরী, বাইরের 
একতলা খরগুলেতে শাপিস বসেছে, টাইপ মেসিনের খটাখট 
'শর্ধ 1 উদ্দিপর! চাপরাসীর] ফাইল বগলে, এক ঘর থেকে 

অ!র এক ধরে ছুটোছুটি করছে ! 

পদোচিচ্চ মহিমায় অফিসারের খাসকামরা বিরাজ করছে 
একধ!রে ! ঈইং* ভোরের পাশে জুট ভেলভেট পর্দাট। 
খুটে!নো রয়েছে, চকচকে পালিশ করা কাঠের পার্টিশন, 
পার্টিশনের মাথায় ফিকে নীল রঙের ধেঁ।য়া আলম্তভরে নানা 
আরুতিতে ভাসছে-মন্থর বায়ু মিষ্ট একটি গন্ধে নাসিক।কে 
করছে উতল1 ! টুলে বসে ঢুলছিল একট। উদ্দিপরা সুত্রী বয়, 
সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কাঁকে চাই ? কার্টদিন ! 

কাঁডতো নেই, ল্লিপে নাম আর পিতৃপরিচয় লিখে 
দিলে! সঙ্গে সঙ্্রেডাক হল! 

একে অভ্যথনা বলাই সঙ্গত | বাপের বয়সী ষাটোতীণ 
বৃদ্ধ, চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ওর হত ধরে বিল!তী কায়দায় 
ঝাকুনি দিয়ে আনন প্রকাশ করলেন | ওকে চেয়ারে বসিয়ে 
নিজে বসলেন পাশের চেয়ারে | চাঁপরাশীকে হুকুম করলেন, 
চা! আনতে অর্থাৎ টিফিন! প্রশান্ত অভিভূত হয়ে পড়ল ! 
তোমার মত উৎসাহী যুবক আমি চাই ! বিশ্বস্ত স্েহ- 
ভাজন। একটি চিরুণীর কাঁরখানী খুলবার ইচ্ছে আছে, 
অনিলকে পাঠিয়েছি আমেরিকাতে । হাতে-কলমে কিছু 
শিখে আসছে, আর প্ল্যান্টস আপট্‌-ডেট মডেলের, ছুটো, 
কারখানার জন্তেই চাঁই | ার পর ভাবছি কাপড়ের কল-- 

অনর্গল বলে যেতে লাগলেন | চা এল, কয়েকখানা 
কেক, স্তাঁওউইচ, অমলেট, টোষ্ট, মাখন এল । ভেলভেটের 
পর্দাটা টেনে দিয়ে চাঁপরাশীটা বেরিয়ে গেল | খেতে খেতে 
তিনি ভবিষ্যৎ কল্পনার কথা বলে যেতে লাগলেন সোৎসাছে। 

ষাটোতীর্ বৃদ্ধ, জরার থাবা কোন প্রতাঙ্গে স্পষ্ট নয়। 


আজ-আগামা কাল 
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পা সিল উিলাসিলাসিলা পাশ 


হয়ত আটসীট সুট, হয়ত কর্টোংসাহ, ধনোপাঙ্জন এ সবে 
জরাকে ঠেকিয়ে রাখ| চলে ! কিন্তু চোখে খেলছে যে বিদ্ধ্যৎ 
তা অনেক যুবকের দৃষ্টিতে বিরল ! 

দুর্গামোহন অভাবগ্রস্ত নন 1 সংসার ভারী নয়, পেনসনের 
আয় সংসার চাপিয়ে উদ্ধত্ত হয়; খাওয়া-পরায় স্বাস্থ্য যাতে 
বজায় থাকে সেদিকে লক্ষা তার তীক্ষ। তবু ষাট তাকে 
স্তিমিত করে আনছে 1 মেদবহুল দেহের মাংস শিথিল, 
চলাফেরার বেগ মন্দীভূত, চোখের দৃষ্টিতে ক্লাস্তি| অর্থ 
উপাজ্জনের উৎসাহই কি মনের "পরম রসায়ন | 

কেমন তোমাকে পাব তো? আপাতত এনামেল 
ফ্যাক্টবীর চাক্জটা বুঝে নাও । হ্]কলকাঁতার বাইরে, 
মাইল দশেক দুরে ! ওখানেই কোয়ার্টার, মোটর থাকবে 
একখানা | যখন খুসি কলকাতায় আসবে, বেড়িয়ে যাঁকে! 

তাড়াতাড়ি প্যাড়থেকে একথানা কাগজ টেনে নিয়ে 
ফাউন্টেন পেন দিয়ে খস্‌ খস্‌ করে কয়েকটি অন্কপাত করলেন 
তাতে। তার পর প্যাডসমেত সেখান! প্রশাস্তের দিকে 
এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপাতত এই তোমার মাইনে, প্লীস 
এা!লাউন্প থার্টি পাঁরসেণ্ট | কেমন, অনগুবিধা হবে ? | 

প্রশান্ত সতা সতাই অভিভূত হ'ল । তিনশো টাকা বেতন 
আর শববউ টাকা ডিয়ারনেস আলাউল্দ 1 তা ছাড়া 
কোয়ার্ট।র, মোটর এবং একটা গোট। ফ্যাক্টরীর দওমুগ্ডের 
কর্তা । বাপারটা আবুহোসেনীয় জাতীয়! আলনাঙ্কারের 
দিবাস্বপ্ন নয় তো? ডান পায়ের জুতোর ডগা দিয়ে বা পায়ের 
গোঙালীতে আঘাত করলে ঈষং জোরে । পেরেকওঠ| 
জুতোর ঘা খেয়ে পাণ্টা বুঝি কেটে গেল ; ভালা করছে ! 

সম্মতি জানিয়ে সে বাইরে এল । রূপালী জ্যোংল্সায় 
নীচের বাস্ত। চকু চক করছে, গ্যাসের আলোর নীচেয় জারও 
নিজস্ব একটি রূপ আছে, অভাবিত মুহুর্তে সে সৌন্দর্য্য সুরার 
মতই চিওডে উত্তেজনা সঞ্চার করে ! সে যেন তারই জগতে 
ফিরে এসেছে ! স্বাস্থা-সৌনদর্ষো ঝলমল জগতে, প্রাচুর্য 
আর নির্ভাবনার মধো 1 টুং টুং ঘণ্টা বাজিয়ে বা ফুটপাত 
ঘেঁসে একখান! রিক্সা যাচ্ছিল মন্থর গতিতে | প্রশান্ত হাত 
উঠিয়ে চীৎকার করলে, এই রিক্সা, রিক্সা... 

চালক রিক্স! ঘুরিয়ে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কীাহা- 
পর যানে হোগা বাবু? 

মেটিয়া কলিগঞ্জ কা পাশ! 
রিক্সায় চেপে বসলে ! রে 

রিল্সাওয়ালা বললে, এক রূপয়! ৷ 

মিলে গা! রিজ্পার গুটানো হুডের আশ্রয়ে মাথা রেখে, 
আধ-বোজা চোখে ও নিম্পৃহকষ্ঠে বললে | ক্রমশঃ 


বলে দরদস্তর না|! করেই ও 


কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 
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স্রাত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জন্ম ঃ বংশ-পরিচয় 
৯জুন ১৮৬১ (২৮ জোষ্ঠ ১২৬৮) তারিখে কলিক।তার 
সম্গিহিত ভবানীপুরে কালীপ্রসন্ত্ের জন্ম হয়। তাহার পিতার 
নাম রাখালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ব্রাখালচন্ত্রের আদি শিবাস 
২৪-পরগণার অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামে । শৈশবে তিনি অগ্রজের 
নিকট ভবানীপুরে থ!কিয়া স্থানীয় মিশন-স্কুলে বিগ্ঠাশিক্ষা 
করেন এবং উত্তরকালে এ বিগ্ালয়েরই শিক্ষকশ্্রেণীভুক্ত হন। 
রাখালচন্র কালীঘাটের ক।লীমাতার অন্তম সেবায়েৎ গিরিশ- 
চন্ত্র যুখোপাধায়ের একমাত্র কন্ঠ বেচামণি দেবীকে বিবাহ 
করেন এবং ভবানীপুরে বাটা নিশ্মাণ' করিয়া স্থায়ী হন। 
কালীপ্রসন্্ তাহার অষ্টম পুত্র। কাঁলীমাতার প্রসাদে জন্ম 
বলিয়া তিনি পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন-_কালীপ্রসন্ন | 
শৈশব শিক্ষা 

কালীপ্রসন্ন শৈশবে সুশিক্ষী লাভ করিয়াছিলেন । ভবানী- 
পুরের চড়কডাকঙ্গ। বঙ্গবিগ্ঠালয়ে তাহার শিক্ষারস্ত হয়। কিছু 
দিন পরে ইংরেজী শিক্ষার জন্ত তিনি স্থানীয় লগুন মিশনরী 
সোসাইটির স্কুলে প্রবিষ্ট হন। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে 
তিনি ১৮৭৬ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে 
উতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিছু দিন এফ-এ পড়িবার পর 
কলেজের শিক্ষায় বীতরাগ হইয়া তিনি “সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক 
দ্বারকানাথ বিগ্াতুষশের শিকট কাব্য-ব্যাকরণাঁদি অধায়নে 
প্রবৃত্ত হন। সংস্কৃত শাঞ্ে বুংপত্তি লাভ করিয়া তিনি বিষ্ঠা 
ডূষণের নিকট হইতে “কাব্যধিশারদ” উপাধি লাভ করেন। 


সাহিত্যানুরাগ . 
পঠন্থশা হইতেই কালীপ্রসন্ন মাতৃভাষায় অনুরাগী ছিলেন। 

১৮৭৪ সনে “সোমপ্রকাশ'-কার্ধালয় ভবানীণুরে স্থাশাস্তরিত 
হয়; এই সময়ে কালীপ্রসন্ন পত্রিকা-সম্পাদনে বিগ্তাভূষণ 
মহাশয়ের সহ্কারিতা করিতেন (“জন্মভূমি শ্রাবণ ১৩০৮ )। 
তিনি “সামপ্রকাশে কবিতাঁও লিখিতেন। তাহার প্রথম 
পুস্তক-_১৮৭৮ সনে প্রকাশিত “সভাতা-সোপান” নাঁমে সমাজ- 
চিত্র। গবর্ষেন্টের মতে ইহাতে রাজভক্তির অভাব শ্ুচিত 
হইয়াছিল (“ক্যালকাটা গেন্টেট, ২৯-১-৭৯)।. ইহার 
প্রতিবাদে কালীপ্রসন্ন “নির্দোষীর অপরাধ ( সভ্যতা-সোঁপান 
প্রণেতার জন্ত লিখিত )” নাঁয়ে যে কবিতাটি 'সেমপ্রকাশে 
লিখিয়াছিলেন, তাঁহার কয়েক পংক্জি এইন্ধপ £-- 

ভাঁবি নাই রাঁজকুল, 

এত দুর ভয়াকুল, 

- অত্য বাক্যে রাজহদে ভয়ের সঞ্চার | 


জানি নাই সত্যচিত্র 
রাজনেত্রে অপবিক্র, 
অসস্ভোষ বৃদ্ধিকারী অজ্ঞান প্রজার । 
স্বাধীন ইংরাজ মতি 
বিচিত্র তাহার গতি 
দেশ হওয়া বড় দোষ বুঝিলাম সার ॥ 


সত্য বলিবারে হবে হৃদয়েতে ভয় ? 
রাজারে কি ভয় মম, 
আমন পুরুষোওম, 
তার কাছে সত্য কথা বলিব নিশ্চয় | 
করুন মন্তকচ্ছেদ 
করুন হ্বদয় (ভর্ধ র্‌ 
তাহাতে ডরিবে কেন নির্দোষ হদয় ? 
প্লীহা ফেটে মফণলে, 
কত ভ্রাতা কাল জলে 
ভেসে গেল, শুনেছি ত তাহার বিষয়। 
সতা যদি হয় ইহা, 
আমারও ফাটুক প্লীহা, 
ভীরু বাঙ্গালীর, সত্য, তথাপি আশ্রয় । 
মনে জানি ফ্রোহী নই 
জানি নাকো ভক্তি বই, 
তবে কেন ডরিবে এ বঙ্গের তনয় ?..-(চিস্তাকুস্ুম?) 
এই সময়ে কালীপ্রসন্ন ইন্ত্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে 
আসেন। ১৮৭৯ সনে ইন্দ্রনাথ ভবানীপুরে বাসা করেন ; 
তিনি লিখিয়াছেন :--“কলিকাতা! হইতে ভবানীপুরে আমার 
বাসা উঠিয়া গেলে পর, ভূধর গঙ্ষোপাধ্যায়**প্রভৃতি কতকগুলি 
যুবক "পঞ্চানন্দ' বাহির করিবার প্রস্তাব করিয়া আমাকে 
ধরিয়। বসিলেন | বোধ হয়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদও 
তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। যাহা! হউক, তাহারা কাগঞ্জ 
চালাইবেন, ছাঁবাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিখেন, এইরূপ আশ্বাস 
দেওয়াতে আমি লিখিতে সন্মত হইলাম” “( বঙ্গ-ভাষার 
লেখক” )। ১৮৮০ সনে ভবানীপুর হইতে ১০ সংখ্য! “পঞ্চানন্দ' 
বাহির হইবার পর সাময়িক ভাবে উহার প্রচার স্থগিত ধাকে। 
ইন্রনাথের নিকট প্রেরণা লাভ করিয়া কালীপ্রসন্ন এই সময়ে 
ব্যঙ্গ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। “ফকিরাদ বাবাজী” নাম 
গ্রহণ করিয়। তিনি “পঞ্চানন্দে “বঙ্গীয় সমালোচক” শামে 
একটি ব্যঙ্গ-কবিতা প্রকাশ করেন) উহা পুত্তিকাকারেও 


মুদ্রিত হুইয়াছিল। 


ফাল্তুন 


এ ২০িাউাশা্শিশিসিটাশাশাশাশিশিলি ভাসি তালাশ ০8284 


১৮৮১ সনে কালীপ্রসম্ন ছন্স নামে জারী: কেশবচজ্্রকে 
কটাক্ষ করিয়া "অবতার? নামে একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন প্রকাশ 
করেন। তাঁহার অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা “মিঠে- 
কড়া” ( এপ্রিল ১৮৮৮)। ইহা রবীন্দ্রনাথের ১ম সংস্করণ 
“কড়ি ও কোমলে'র কয়েকটি কনিত্তাংশের “প্যারভি” | রচনার 
[নদর্শন-ন্বরূপ ইহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধাত করিতেছি £-- 

মধুরায়। 
মিশ্রকাফি__একতালা । 
( ৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা পড়িয়া ) 
দারুণ দৈবের দোষে 
পড়িলাম ধমখুরায় ।” 
সুমধুর কথাগুলি 
সুললিত পদাবলি 
কড়ি কি কোমল বলি? 
ঠিক করা হ+লো। দাঁয়। 
দারুণ টদবের দোষে 
পড়িলাম “মথুরায়” 
একে রবি তায় কবি, 
তায় মথুরার ছবি 
তাঁয় প্রাণ খায় খাবি - 
বাঁশরী বাজে না তায়। 
বাজ তোর পায়ে পড়ি 
বাজ, রে কোমল কডি 
কচুবনে গড়াগড়ি 
নহিলে যাইবি হায় 
দারুণ দৈবের দোষে 
পড়িলাম “মথুরায়”। 
“একবার রাধে রাখে 
ডাক্‌ বীশী মনোসাধে”_ 
শুনে ব্যাকরণ কাদে 
হেন সন্ধি শুনি নাই ! 
ব্যাকরণ হারায়েছে 
শ্তধু এক বীশী আছে 
. ভয় হয় কবি পাছে 
হারাইয়া ফেলে তাই। 
এ শিঙা হারালে পর্ন 
কি করিবে কবিবর 
কি বাজাবে অতঃপর 
ভেবে ছুঃখে হাসি পায়। 
দারুণ দৈবের দোষে 
পড়িলাম “মধুরাঁয়” 1! 
সাময়িক-পঞ্জ সম্পাদন . 
প্রকৃতি? |-কালীপ্রসন্ন ১৮৭৯-৮০ সনে ডাঃ মহেস্র- 


৪৭৫ 


লাল সরকাঁর- পরতিটিত ভা িজ সভার টে 
স্চ্ছানুরূপ বিজানের অনুশীলন করেন । বাঁংলীয় বিজ্ঞান- 
বিষয়ক পত্রিকার অভাব অনুভব কবিয়া তিনি ১৮৮০ সনের , 
১৯এ এপ্রিল ( বৈশাখ ১২৮৭ ) ভবানীপুর সবধাকর-যন্ত্র হইতে 
প্রকৃতি নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করিয়া-] 
ছিলেন । ছুঃখের বিষয়, পত্রিকাখানি দীধজীবী হয় নাই। , 





. কালীপ্রসন্ন কাবাবিশারদ 


এএনি-ীষ্টিয়ান”__খিশনকীরা হিনুর্শের নিন্দাহুচক 
বক্তৃতা ও পুস্তিকাঁদি, প্রচার করিয়! বেড়াইতেন | ইহ! কাঁলী- 
প্রসন্নের নিকট অসহনীয় ছিল । তিনি থৃষ্টধর্পের দৌষ প্রদর্শন 
করিয়া! মাঝে মাঝে বন্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ১৮৮২ 
সনের ১লা! ফেব্রুয়ারি ভবানীপুর হইতে 4477/)-0/15175% 
নামে ২৪ পৃষ্ঠার একখানি মাসিকপত্রও প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। পত্রিকাঁ-প্রচারের উদ্দেষ্ঠ সম্বন্ধে তিনি প্রথম সংখ্যায় 
লেখেন £ | 


“ঢ0]]5 ৪019 1000৮ 006 000000960000115 01 17951115 71606101107) 
800. 80%8190. 07110150৮11] 9ি]1 0007) 315 06৬০6 11600, 0106 
8101-00071508]1001765001015 10870 0০ 60০96 1106 8199 
010155, 20060151568710165, ৮1078, 8170 10711015116158 ০1 1101109] 
10110108 


'এটি-ছুষ্টিযান? বড প্রায় ছুই বংসর চলিয়া- 
ছিল; ইহার ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখাার প্রকাঁশকাল-_-২ ডিসেম্বর 
১৮৮৩ ।  পর-বংসর কালীপ্রসন্ন ইহার প্রচার রহিত করিতে 
বাধ্য হুইয়াছিলেন | কালীপ্রসন্ন “এটি-বপরিয়ানে” মুদ্রিত 
কতকগুলি প্রবন্ধ (17115 06111187016 011090থ1 ঢ00- 
08600 601797087 801705, 76002] 10277080002, 


ঠা 


[9 চে রি রি 0 930 08, রঃ ৪07 
91 81৪য 800 % **? প্রভৃতি) পুস্তিকাকারে পুনমু্রিত 
করিয়া, এবং বাংলাতে “অনস্ত নরক", 'ৃষ্টের চরিত্র” প্রতৃতি 
পুস্তিকা রচনা করিয়া! বিনামূল্যে প্রচার করিয়াছিলেন । 

“কমূমোপলিটান,_কালীপ্রস্ ১৮৯০ সনের 
'জাছুয়ারি মাসে 7%6 0০9)%01016% নামে আর একখানি 
মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহা! ভবানীপুরে স্থাপিত তাহার 
পারধিব যন্ত্রে (390912: [£83১) মুদ্রিত হইত। “কস্মো- 
পলিটান” আড়াই বংসর চলিয়াছিল। ইহার ৩য় খণ্ড ৬ষঠ 
সংখ্যার প্রকাশকাল-_-২৪ জুলাই ১৮৯২ | 


৯ শিিসিপীতপা লিটল 


কক ক ক 
কালীপ্রসন্ন এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত অযোধ্যা- 
নাথের (ম্বত্যু ঃ ১১-১-৯২) “ইগিয়ান হেরজ্ড, (১৮৮১? )১ 
এবং কলিকাতার “হিন্দু পেট্রিয়ট” ও “অস্বতবাজার পত্রিকা*র 
সম্পাদকীয় বিভাগে কিছু দিন কার্ধা করিয়াছিলেন । তিনি 
অল্প দিন “বঙ্গ-নিবাসী” সংবাঁদপত্রও পরিচালন করিয়াছিলেন 
বলিয়া জানা যায়। 


“হিতবাদী”-- ১৮৯১ সনের ৩০এ (?) মে যৌথ মূলধনে 
“হিতবাদী? নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রথম প্রচারিত হয় । “যাহারা 
ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাহাদের মধ্যে কষ্ণকমল 
বাবু, স্ুরেন্্রবাবু ও নবীনচন্ত্র বড়ালই প্রধান ।” আচার্য 
কৃষ্ককমল ভট্টাচার্য ইহার প্রধান সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথ 
সাহিতা-বিভাগের সম্পাদক ছিলেন । কিছু দিণ পরে পত্রিকা- 
খানির অবস্থা শোচনীয় হয়। এই সময়ে ক।লীপ্রসন্্, কবিরাজ 
উপেন্দ্রনাথ সেন চক্জোদয় বিগ্াবিনোদ ও অন্থুকুলচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায়ের সহায়তায়, উহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। 
তাহার সম্পাদনায় “হিতবাদী'র ১ম সংখ্য। প্রক।শিত হয়-_২১ 
মে ১৮৯৪ (৮ বৈশাখ ১৩০১)। পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও 
কর্ম্মতৎপরতাখ্ডণে কালীপ্রসন্ন “ঁহতবাদীকে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ 
সংবাদপত্রে পরিণত করিয়াছিলেন । 

২৪ জুলাই ১৮৯৬ তারিখের “হিতবাদী”তে “রুচি-বিকার” 
নামে একটি প্রাপ্ত কবিতা মুদ্রিত করায় রাজ্মদ্বারে তাহার 
বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ উপস্থিত হয়। কর্তধানিষ্ঠ কালী- 
প্রসন্ন “কুচিবিকার” রচয়িতার নাম আদালতে প্রকাশ না 
করিয়া সকল দায়িত্ব নিক্ক স্কন্ধে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। 
বিচারের ফলে তাহার ৯ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ 
হয়; কিন্ত ৫ মাস পরে- মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডাঁয়মণ্ড 
জুবিলী উৎসব উপলক্ষে ( জুন ১৮৯৭) তিনি মুক্তিলাভ করেন। 

হিতবাদীর সংশ্রবে কালীপ্রসন্ন “হিতশ্বার্ডী” নামে একখানি 
হিন্দী সাপ্তাহিক ও হিতবাদীর একটি দৈনিক সংক্করণও প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। তাহার ম্বত্যুর পর এগুলির প্রচার রহিত হুয়। 

সাংবাদিক হিসাবে কালীপ্রসন্নের বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ছিল। 
তিনি নির্ভীক ও ল্পষ্টবাদী ছিলেন, স্বীয় মত প্রকাশে 


২০১ এ৯পচপাপসিপাম্পিউিস্পিস্পাপাপিপাসপাাসপাপাশিপিশিস্পিশাশপাশিস্পিস্পসসপাস্পাসিপাালপ 


টা 
তেজস্বিতার পরিচয় দিতেন । ভার তীক্ষ বিজ্প-বাণ, তোর 
সমালোচনা ও তীব্র ভাষা প্রতিপক্ষ ও দেশ-বৈরীর চৈতন্ত 
সম্পাদনে তৎপর ছিল। সুরেন্্রনাথ আত্মজীবনীতে কালী- 
প্রসন্ন সন্বদ্ধে বলিয়াছেন £_ | 
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“সাহিত্য-সংহিতা” ১৯০০ সনের ১২ই মার্চ রাজ! 
বিনয়ক্ঞ্ণ দেবের উদ্যোগে .“সাঁছিত্য-সভা”র প্রতিষ্ঠা হয়,! 
শ্ুচনা হইতেই কালীপ্রসন্ন সাহিত্য-সভার সহিত সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। ১৩০৭ সাঁলের বৈশাখ মাসে সাহিত্য-সভাঁর মাসিক 
পত্রিকা “সাহিতা-সংহিতা, প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখা!য 
প্রকাশিত “অবতরণিকা” অংশ তাহারই রচনা; গিনি 
লিখিয়াছিলেন £-- 

“দেশবিদেশের চিন্তাপ্রচ্ছুত ফলে রাত 
পরিপুণ্িসাধন কার্ধ্য বড়ই ছুক্ধর। মহাদ্বতমসে সমাচ্ছন্ন জগতে 
যখন গ্রীক ও রোমক জাতির সভাতালোঁক বিকীর্ণ হয় নাই, 
যখন আমাদিগের স্ুসভ্য ও সুশিক্ষিত রাজপুরুষদিগের পিতৃ- 
পিতামহবর্গ বিচিত্রবর্ণে অঙ্গ চিত্রিত করিয়া ওক”ক্ষের পূজায় 
আনন্দোতসব করিতেন, তখন হিমালয়ের অত্যন্ত শিখরদেশ 
হুইতে কুমারীণ অস্তরীপের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যস্ত আর্ধা-খষিগণের 
সামগানে বিচলিত হইয়াছে । তখন এই ভারতবর্ষে বিজ্ঞান 
গণিতের চর্চা হইয়াছে, নীতিগ্রস্থ বিরচিত হইয়াছে, সর্বপ্রকার 
সভ্যতার অস্কুর রোপণে ভারতের জ্ঞানক্ষেএ সুশোভিত 
হুইয়াছে। এখন সেদিন নাই, এখন আমরা অধঃপনিত 
হুইয়াছি__জগ; উন্নতির সোপানে উঠিতেছে ও উঠিয়াছে | 
তাঁই এখন আঁমাদিগের শিখিবার, চর্চা করিবার, অন্ুকরণের 
সময় আসিয়াছে । এ সময়ে, আমাদিগের পূর্ববসঞ্চিত পৈতৃক 
জ্ঞানধন, ও বৈদেশিক মনীষিবর্গের অনুশীলনের ফল-_সমন্তই 
আমাদিগের চক্ষে নুতন বলিয়া প্রতিভাত হুয়। সেই জন্ এ 
দেশে পরিশ্রম করিবার জন্ত, কার্ধা করিবার জন্ত, আলোচনার, 
পথ প্রসারিত করিবার জন্ত ধাহার! চেষ্টা করেন উহার! 
কাধ্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী নহেন__সহযোগী ও সহচর | সেই জগ 
আমরা সহ্চরবর্গের অনুগ্রহ ভিক্ষ করিয়া যথা সামর্থ্য কার্ধো 
প্রবৃত্ত হইলাম ।” 

| কালীপ্রসন্ন “সাহিত্য-সংহিতা”র ২য় বর্ষের দশ সংখ্য! 
(আযাঢ়-চৈত্র ১৩০৮) ও ৫ম বর্ষের (বৈশাখ-চৈত্র ১৩১১) 
পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন । এই ছুই বর্ষের পত্রিকায় 
তাহার গণ্ভ-পন্য কয়েকটি রচনা আছে । 
রচনাবলী 

কালীপ্রসন্নের রচিত গ্রন্থগুলির সংখ্যা নিতাস্ত অল্প নহে; 
আমরা যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি তাহার একটি কালামুক্রমিক 
তালিক| দিলাম। : তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেক্জী 


ফাস্তিন 
প্রকাশকাল বেঙ্গল | লাইজি-ছলিত ুিুক-ালিকা 
হইতে গৃহীত | 

১। সভ্যতা-সোপান (প্রহসন )। ইং ১৮৭৮ (১৮ 
সেপ্টেম্বর )। পৃ. ৩৬ রি 


১৮৭৮ সনে ভার্ণাক্যুলর প্রেস একট জারি হইলে ক্ষুদ্ধ কালী- 
প্রসর এই সমাজচিত্র প্রকাশ করেন। ইহা! 
কাঞ্জিণাকেনচিদ্বান্ধবেনাভিপ্রনীতম্‌।” 

| ১০০০০/955 
পৃ. ২৪। 

' ৩। জুক্রেশিয়াঘ( খণ্ডকাব্য)। ১২৮৬ সাল (৯ ডিসেম্বর 
১৮৭৯) । পৃ. ৭২7৩ নির্ঘন্ট । 

“গ্রন্থকার বি. এস্‌, এসোসিয়েশন হইতে বিদেশীয় রমণীর 
চরিত উপলক্ষ করিয়া এই কাব্য রচনা করায়, মেডাঁল 
পাইয়াছেন।”-_“আর্ধাদর্শনত চৈত্র ১২৮৭। 


৪। বিষাদ-প্রতিমা (নাটাগীতি )। ১২৮৭ সাল (৪ 
সপ্টেম্বর ১৮৮০ )1 পৃ. ২৪ । 

ইহার বিষয়__ভ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ | 

৫| বঙ্গীয় সমালোচক । কাবা )। ১২৮৭ সাল (ইং 
১৮৮০ )1 পৃ. ১৮। 

“আ্ীফকিরচাদ বাবাজী বিরচিত |” বঙ্কিম, হেম, ঈশান 


প্রতৃত্িকে কটাক্ষ করিয়! লিখিত । 

৬। অবতার (প্রহসন )। ইং ১৮৮১ (১০ অক্টোবর )। 
পৃ. ২০। 

“খবনামখ্যাত বাউল শ্রীফকিরটাদ বাবাজী বিরচিত।” 
াচার্যা কেশবচন্ত্রকে কটাক্ষ করিয়! লিখিত | 

৭1 চিন্তাকুন্গম (খও-কবিতা )। ১২৮৮ সাল (৬ 
ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ )। পৃ. ১২০। 

ইহাতে “বিনা দোষে রাঁজরোষ)” “সোমপ্রকাশের পুনর্জন্ম,” 
“নির্দোষীর অপরাধ” প্রভৃতি ৩১টি কবিতা আছে। 

৮। মিঠেকড়া (ব্যঙ্গকাঁব্য )1? (১৭ এপ্রিল ১৮৮৮ )। 
পৃ ২২। 

“রাছ-রচিত।” রবীন্দ্রনাথের ১ম সংস্করণ “কড়ি ও 
কামলের (নবেস্বর ১৮৮৬) কয়েকটি কবিতাংশের “প্যারডি?” 

৯1745165278 678 17122, না 5৮898010 
3004 19911917658 95%00890., 1894 (1 0110), 09. 34. 

১০। কচি-বিকাঁর (ব্যঙ্গকাঁবা)। ভবানীপুর, ১৩০৪ 
সাল (ইং ১৮৯৭) পৃ. ৩২ +২০ | 

“হিতবাদী হইতে পুনমু ত্রিত।” ইহার পরিশিষ্টে ২১ জুন 
১৮৯৭ তারিখের 02166577261 10495 হইতে উদ্ধাত 
হিতবাদী-মানহানি-মামলার বিবরণ ( অভিযুক্ত “রুচি-বিকার” 
কবিতাটি সহ) স্থান পাইয়াছে। 

১১। মাইকেলের ও হ্মচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত ৷ 
অক্টোবর ১৯০০)। পৃ. ২০। 


? (১৪ 


কালীপ্রসক্ঈ কাব্যবিশারদ 


শি সিপাশপািন্পাপাপাপানপিস্পিস্পসিপাপসপাসাসিপান্পার্পািপাপ্াসাতা পাশাপাশি 


৪৭৭ 


বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ১৮৯৬ সনের ২৫এ 
মে প্রকাশিত “ন্যাশনাল কংগ্রেস নামে কালীপ্রসয়ের একখানি 
১৮ পৃষ্ঠার পুস্ভিকার উল্লেখ আছে । 

কালীপ্রসন্ন যে-সকল গ্রন্থ সঙ্ঘলন ও সম্পাদন করিয়াছিলেন 
তাহার সংখ্যাও বড় জল্প নহে। এই শ্রেনীর গ্রন্থের মধ্যে 
নিম্নের কয়খানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য $-_ 

১। প্রসাঁদ-পদাবলী অর্থাৎ রামপ্রসাদের সমগ্র রচনা 
সংগ্রহ । ১ আষাঢ় ১৩০১ (ইং ১৮৯৪ )। পৃ. ১৯২। 

কালীপ্রসন্ন-লিখিত রামপ্রসাদের জীবনবৃত্তান্ত ও গ্রন্থাদির 
বিবরণ সম্বলিত। ১৩০৬ সালে মুত্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের 
পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ £--“বাগা্টাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু 
চস্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামপ্রসাদের যে সকল পদাবলী 
সংগ্রহ করিয়! সময়ে সময়ে হিতবাদীতে প্রকাশিত করিয়া 
ছিলেন, এই সংস্করণে তাহার মধ্যে কতকগুলি সন্রিবিষ্ট হইল ।” 

২। বিদ্যাপতি "বঙ্গীয় পদাবলী । ১৩০১ সাল (৩০ 
অক্টোবর ১৮৯৪ )। পৃ. ২৫০। 

গিক1, কবির জীবনবৃত্তান্ত এবং বাক্তালা ও মৈথিলী ভাষার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ । এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণের ( আশ্বিন 
১৩০৫ ) বিজ্ঞাপনে প্রকাশ £--“এই সংস্করণে কতকগুলি নৃতন 
পরের সন্্িবেশ এবং চীকার পরিশোধন ও পরিবর্ধন করা 





হইয়াছে । টীকা বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল চক্রবর্তী ও : 


শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতংপ্রবৃত হইয়া আমাকে 
কয়েকটি পরামর্শ দিয়া অ্ুগৃহীত করিয়াছেন । রবীন্্র বাবু 
তাহার একখানি পুরাতন খাতা দিয়াও আমাকে বাধিত 
করিয়াছেন ।-.*এক শ্রেণীর লোকে আমার প্রতি প্রীতিবাহল্য 
প্রকাশ করিয়া “নব্যভারত' নামক একখানা! মাসিক পত্রে 
একটা বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধের প্রচার করে। একূপ অনুগ্রহের 
নিবারণ কামনায় আমি উক্ত প্রবন্ধ ও আমার উত্তর এই 
সংস্করণের পরিশিষ্টে সন্সিবিষ্ট করিয়াছি। “পূর্ববভাঁষে” 
উল্লিখিত “বিদ্যাপতি-বধ” শীর্ষক প্রবন্ধগুলিও এবারে পুনমমু্রিত 
হুইয়া এই পুস্তকের অঙ্গীভূত হুইল ।” 

কালীপ্রসন্মের মৃত্যুর পর, ১৩১৭ সালে প্রকাশিত এই 
গ্রন্থের ওয় সংস্করণের পরিশিষ্ট “বিগ্তাপতির টীকা (প্রত্যুত্তর )” 
নামে একটি প্রবন্ধ সপ্গিবিষ্ট হইয়াছে; ইহা! প্রবাসী'তে মুদ্রিত 
নগেন্্রনাথ গুপ্তেব লেখার প্রতিবাদে “সাহিত্য-সংক্তা”য় 
(আহ্বিন-কাঁপ্িক ১৩১১) প্রথমে প্রকাশিত হয়। 

৩। পেনেল প্রসঙ্গ । ১৩০৮ সাল (২৮ মে ১৯০১ )। 
পৃ, ৫৯+১২। রর 

এই পুস্তকে ১৮৯৯ ও ১৯০১ সনে সংঘটিত “ছাপরার 
মৌকদ্ধমা” ও “নোয়াখালির হত্যাকাণ্ডের মোকদ্ষমা”্র সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ ও সেসন্স জজ পেনেলের রায়ের অংশ-বিশেষ প্রদত্ত 
হইয়াছে । কালীপ্রসয্পের নিযম্নেদ্ধত উক্তি পাঠ করিলেই 
ব্যাপারটি পরিক্ষুট হইবে £-_ 


৪৭৮ 


৯০৯ পিস তা 


“পেনেল পাবেন হনীর্থর রায় পাঠ ভরি দেশের তে 
যেকি পর্যাস্ত বিস্মিত হইয়াছে, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিয়া 
বলা অসম্ভব | বিচার ও শাঁসন-বিভাঁগের অপবিত্র সম্মিলন যে 
নানা প্রকার অনিষ্টের আকর, এই অপূর্ব রাঁয় তাহার অন্যতম 
উদ্াহরণস্থল । পেনেল সাহেব ছাপরার মোকদ্ধমায় শাসন- 
বিভাগের যে কলঙ্ককাহিনী জনসমাজে বিবৃত করিয়াছেন, 


নোয়াখালির মোকদ্ছমায় তাঁহারই ষেন প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়াছে। . 


ছাপরায় রক্ষকেরা কিরূপে ভক্ষক হয়, তাহাঁরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 
পরিলক্ষিত হুইয়াছিল। নোয়াখালিতে তাহার ঠিক বিপরীত 
দশ্ঠ পরিষ্ফুট হইয়াছে । ছাঁপরায় রাঁজকর্ম্চারীরা নির্দোষের 
নিগহে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, নোয়াখালিতে দোষীর 
পৃষ্ঠপোষকতায় তীহাঁদিগের পারদশিতা প্রকাশ পাইয়াছে। 
কোথায় ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পাঁলন হইবে, না নির্দোষের 
নিগ্রহ ও ছুর্জনের সমর্থনে রাঁজপুরুষদিগের শক্তি প্রকাঁশ 
পাইয়াছে। এই ছুইটি চিত্রের জনা আমরা পেনেল সাহেবের 
নিকট খণী 1..-অনেকে “প্রেপ্টিজ” রক্ষার শিমিত্ত ক্থুবিচারের 
পথ কন্টকিত করেন, পেনেল সাহেব সে শ্রেণীর লোক 
নহেন । কর্তৃপক্ষের মুখ চাহিয়া, বন্ধুত্বের মমতায়, পদোম্রতির 
লোভে, উদ্ধতন কর্ধরচাীরীদিগের অন্থরোঁধে, তিনি বিচাঁরাসন 
কলক্ষিত করেন নাই । তাহার নাম এদেশের আঁবালবৃদ্ধবনিতা! 


কৃতজ্ঞতার সহিত বহুকাল স্মরণ করিবে । এ জগতে তাহার 
পুরষ্কার নাই। তাহার দৃষ্টান্ত অন্থন্কত হউক ।” (পৃ. ১৬-১৭) 
৪। শবকল্পন্রম ৷ 


স্তার রাজরাধাকাম্তদেববা হাঁছুরেণ বিরচিতঃ | পূর্ববগরস্থা- 
তিরিক্ৈবু্যৎপত্তিবিশ্লেষণাদিভিঃ সু শ্রীকালীপ্রসন্ন-কাঁবা- 
বিশারদেন সংস্কতঃ1% আনুমানিক ১৯০৩ সনে ইহা হিতবাদী- 
কাঁধ্যালয়ে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয় 

৫। ন্বদেশ-সঙ্গীত | ১৩১২ সাল ( ১০ নবেম্বর ১৯০৫ )। 
পৃ. ৬৮। 

এই পুস্তকে অনা।ন্য বঙ্গীয় কবির ম্বদেশাহুরাগোদ্ধীপক 
পদ্দাবলীর সহিত কালীপ্রসন্্ের রচিত স্বদেশ-সঙ্গীতগুলিও 
স্থান পাইয়াছে। ইহা ভবানীপুর শ্বদেশসেবক সম্প্রদায়ের 
জন্য সক্ধলিত ; “বন্দেমাতরম্” ও অপর কয়েকটি গানের 
স্বরগ্রীম সম্বলিত । “্ৰদেশ-সঙ্গীত” কালীপ্রসম্গের পাথিব যন্ত্রে 
মুদ্রিত ; ইহাতে প্রকাশক-রূপে “যোগেন্্নাথ শর্ম্মা”--এই ছত্স 
নাম আছে। 

৬। লাঞ্িতের সন্মান | ,১৩১৩ সাল (৬ জুন ১৯০৬ )। 
পৃ. ৯০। 

ইহাঁও “যোগেম্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়” এই ছত্স নামে 
সঙ্কলিত। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ইহা! "৭০ কলুটো'ল! 
ছ্বীট [ হিতবাদী-কাধ্যালয় ] হইতে গ্রস্থকাঁর কর্তৃক প্রকাশিত” 
এইক্প উল্লেখ আছে। পুস্তকের “পূর্ধবভাষে” প্রকাশ £-_ 
“এই পুষ্ভকে সংগৃহীত লাঞ্ছিতদিগের বিবরণ এবং বরিশাল 


. ৮.১ পপি পাপা তা গন শা পা পাপ 


এটি 


4 


১৩৫৪ 


এসিসিিটিপাসিতিলাটিপীসিপাসিপািপাটিপাসিাসি্পাসিলাটিপািলাসিলাসিপাসিলাশিশা 


বিস্রাটের, সংক্ষি্ত ইতি প্রধানতঃ হিতবাদী, সম্ীবনী, 
* চারুমিহির, বরিশাল হিতৈষী, প্রভৃতি সংবাদপত্র হইতে 
সঙ্কলিত হইয়াছে । ইহাতে কয়েক জন নিগৃহীত বঙ্গ-সস্তান ও 
কতিপয় স্বদেশী প্রচারকের প্রতিক্তি সন্নিবিষ্ট হইল 1..*ঘদি 
এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে কাহারও স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারে 
অনুরাগ বৃদ্ধি হয় এবং দেশের জন্য ক সহিবার প্রবৃত্বি মনে 


* বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে শ্রমসার্ক ভান করিব ।..-*শ্রীযোগেন্স- 


নাথ শব্মী।” 


৪ 


স্বদেশী আন্দোলন 
কালীপ্রসন্ের নাম স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসের সহিত 
বিশেষ ভাবে বিজড়িত । ১৯০৫ সনের ২০এ জুলাই বঙ্গবাবচ্ছে- 
দের সংবাঁদ ঘোষিত হইলে দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয় ; 
বিদেশী-বর্জন পণ এই আন্দৌোলনেরই ফল। স্বদেশপ্রাণ 
কালীপ্রসন্ন স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়া, চারি দিকে সভা-সমিতি, 
বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । স্বদেশী সভায় তিনি 
একটি নুতনত্বের আমদানী করেন ; উহা-_সভাঁর হথচনায় ও 
শেষে ম্বদেশপ্রেমোচ্ীপক সঙ্গীতের আয়োজন | নিজে 
নুগাঁয়ক না হইলেও সঙ্গীত-রচনায় তাহার স্বভাঁবসিদ্ধ ক্ষমতা 
ছিল। স্বদেশী সভায় যোগদানকালে তিনি ছুই জন বেতনভোগী 
স্ুক্ঠ গায়ককে সঙ্গে রাখিতেন ; তাহার রচিত জাতীয় সঙ্গীত 
গায়িয়! ভাহার| সভাস্থ শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন | কাঁলী- 
প্রসন্নের রচিত কয়েকটি স্বদেশ-সঙ্গীত উদ্ধাত করিতেছি £-- 


(বাউলের সুর ) 


মা গো» যায় যেন জীবন চ'লে, 
শুধু জগৎমাঝে তোমার কাষে 
প্বন্দে মাতরম্ঠ ব'লে ॥ 
€( যখন ) মুদে নয়ন, করবে। শয়ন 
শমনের সেই শেষ জালে-__ 
তখন, সবই আমার হবে আধার 
স্থান দিও মা এ কোলে ॥ 
( আমার ) যায় যাঁবে জীবন চলে ॥ 
(আমার ) মান অপমান সবই সমান 
দলুক না চব্পণ তলে। 
যদি, সইতে পারি মায়ের পীড়ন, 
মাহ্ুষ হব কোন্‌ কালে ? (আর) 
(আমার ) যায় যাবে জীবন চলে ॥ 
লাল টুপি কি কালো কোর্তা, 
জুজুর ভয় কি আর চলে ? 
( আমি ) মায়ের সেবায় রইব রত 
পাঁশব বলে দিক্‌ জেলে ॥. 
( আঁমাঁর ) যায় ঘাবে জীবল চ'লে ). 


পাশাপাশি 


ফাল্তুন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ৪৭৯ 


আমায়--বেত মেরে কি “মা” ভোলাবে ? 
আমি কি মার সেই ছেলে? 
দেখে, রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি 
কে পালাঁবে মা ফেলে ? 
(আমার ) যায় যাবে জীবন চণলে ॥ 
আমি, বন্ত হব মায়ের জন্ত 
লাছনাদি সহিলে। 
ওদের, বেত্রীখাতে, কারাগারে 
ফ'সিকাষ্ঠে ঝুলিলে ॥ 
(আমার ) যায় যাবে জীবন ৯লে ॥ 
যে মার, কোলে শাচি, শস্কে বাঁচি 
তৃষ্। ভুড়াহ যার জলে । 
বল, লাঞ্ছনার ভয়, কার কোথা রয় 
সে মায়ের নাম ম্মরিলে ? 
( আমার ) যায় যাবে জীবন চলে ॥ 


বিশারদ কয় বিনা কষ্ঠে 
সুথ হবে শা ভূতলে। 
সে ত, অধম হয়ে সইতে রাজি 
উত্তমে চাও মুখ তুলে ॥ 
(আমার ) যায় যাবে জীবন চ'লে॥ 


(রাগ ভৈরব তাল একতালা! ) 
সেই ত রয়েছ ম! তুমি । 
ফলফুলে সুশোভিতা শ্যামা জন্মভূমি ॥ 
শিরোপরি গিরিবর 
সেই শুভ্র কলেবর 
পদতলে সেই সিদ্ধ 
আছে অন্থগামী ॥ 
তেমনি বিহ্ঙকুল 
কলরবে সমাকুল 
তেমনি শুনিতে পাই 
মধুপ-ঝঙ্কার__ 
সেই ত সকলি আছে 
তবে মা সবার পাছে 
তোমার সন্তান কেন, 
অধঃপথগামী ॥ 
কোথা তব সে গৌরব 
'সে সম্পদ কোথা সব 
সকলি হয়েছে আছি 
নিশার স্বপন__ 
ফিরিয়া আবার কি মা 
আসিবে গো৷ সে মহিম। 
গাইবে তোমার কবি 
তোমারে প্রণমি ॥ 


কি জানি কিপাপফলে 
পড়ি পর পদতলে 
শক্তিহীন তব সুভ 
ধুলাতে লুটায়-_ 
বিশারদ সে বিষাদে 
হত!শ হদয়ে কাদে, 
তারে আজি কে দেখালে 
এ দশা দশমী ॥ 


কালীপ্রসন্ত্ের একটি হিন্দী গানও উদ্ধত করিতেছি ; উহা 
১৯০৬ সনে কলিকাতায় কংগ্রেস উপলক্ষে সগৌরবে . নিত 
হইয়াছিল £-- | 


ভেইয়া দেশ কা এ কেয়া হাল্‌। 


থাক্‌ মিট্রি, জহর হোতি সব, জহর হোই জগ্তাল। 


ঘর ছোড় কে সব পরকে সেবে 
* ভাই কো দেত ভগাই। 
সাগর পার সব ধন গয়া আওর 
ঘরমে লছমি নাঁই। 
পীতল কাস রহে ক্যায়সা 
সোনা চাদি শেষ । 
অব ইনামেল গিন্টি সীসা 
ঘর্‌ ঘর্মে পর্বেশ। 
পাট রুই সব য়াহাসে যাকর্‌ 
জাহাজ ভর্‌কে আতে। 
দেশ কা আদৃমি মুরখ-বন্কর্‌ 
টাদি দে কর্‌ লেতে। 
গো শুয়রকে লহুসে শোধিত. 
চিনি নিমক্‌ খাওয়ে । 
সফেদি দেখ. কর্‌ মন্‌ লল্চাতা 
হাত মে মোকৃস পাওয়ে। 
গো-শালামে গৌয়ে কিত নী 
কিসিকো ইহ শ সুঝে 
টিন ভরে যো ছধ বিলাতী 
উস্‌কো মিঠা বুঝে । 
দেশকে ধন সব চৌপট্‌ করকে 
লেত, পরদেশিয়া 
ইফাকে লোগ.সব্‌ ফকির বন্‌ যায় 
না পাওয়ে রুপেয়া | 
বেনারসি আওর শাল্‌ দোশালা! 
প্লেশম পশম ছোড়ি । 
ছিট্‌ পাট নকৃলি মথ মল্‌ গোটা 
মোল্হি দেকর্‌ কৌডি। 
গো শুযত্কে চর্ধিব দেকর্‌ 
যে। বনাইলে বাস। 


পেহুনে ওহি ভারতবাসী 
ধরম কর্‌কে নাশ । 
পুণাস্থান ইহ আরিয়া বর্ভমে 
নাহি মিলে কোই চিজ. 
আদৃমি বৌরা মুরখ. হোঁকর্‌ 
ছোড় দিয়! তজ বীজ | 
আখকে আঁগে সবৃহ্ি পড়া হায় 
কোইন| পাঁওয়ে রুখা | 
ঘরকে লছমি পর্‌কে দেকর্‌ 
সব কোই রহেঁ ভূখা। 
দীন বিশারদ গনই বিপদ 
ভনে। ছুঃখ কি মীত। 
হো মতিমান্‌ দেশ কে সন্তান 
করো! স্বদেশ কি হীত। 
কালীপ্রসন্ন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন । দেশের কাজে 
বহুবার তাহাকে লাঞ্ছনা নিগ্রহ (ভাগ করিতে হইয়াছে । 
বরিশাল-বিভ্র/টের ইতিবৃত্তের সহিত যাহাদের কিঞিৎ পরিচয় 
আছে, তাহারাই একথা স্বীকাত্স করিবেন । রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্্রের গুরু ছিলেন-_স্বদেশহিতব্রত সুরেন্্রনাথ | 
মাঞ্জাঁজ, অমরাবতী ও লক্ষৌ কংগ্রেস ( ইং ১৮৯৪-৯৭-৯৯) 
এবং বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলন ( এপ্রিল ১৯০৬ ) উপলক্ষে 
কালীপ্রসন্ন ছায়ার গ্থায় গুরুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছেন । সুরেঞ্জ- 
নাথ তাহার আখজীবনী-_4 42//0/8 77)-11719)0 গ্রন্থে 
তাহার সম্বন্ধে যাহা লিশিয়া গিয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি 2-- 
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রঙ পূর্বেই বলিয়াছি, কালীপ্রসন্ন ১ বর সনে  ভারতবর্ষীয় 
বিজ্ঞান সভার মন্দিরে বিজ্ঞানচ্চা করিয়াছিলেন । ইহার ফলে 
কিছু দিন তাঁহার মন যাদু-বিগ্ভার প্রতি আকুষ্ট হয়। তিনি 
কতিপয় বন্ধুর সহযোগে “আর্ধ্য ইন্্রজাল সমিতি” গঠন করিয়া, 
দেশ-বিদেশে ইস্তজাল-্রীড়া প্রদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। 
এই সময়ে, সম্মোহন-বিদ্যা বা! মেস্মেরিজমেও তিনি পাঁরদশিতা 
অর্জন করিয়াছিলেন। 


০. পাগলি টিশার্ট প 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 
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£হিবাদী? সম্পাদনের গুরুতর, কংখ্রেসের কার্ধা 
স্বদেশী-প্রচারে অতিরিক্ত শ্রম কালীপ্রসন্নের স্বাস্থ্বোব অস্তরায় 
হইয়াছিল । ত্তিি কিছু দিন হইতে রোঁগে কষ্ট পাইতে- 


ও 


ছিলেন । এই সময়ে তাহার এক বন্ধু জাহাজের ডাক্ত!র-রূপে 


জাপান যাইতেছিলেন। সমুদ্র-ভ্রমণে পীড়ার উপশম হইতে 
পারে এই আশায় কালীপ্রসন্ন রন্ধুর পরামর্শে জাঁপাঁন যাত্রা 
করেন। জাপান হইতে প্রতাগমনকালে পথিমধো ৪ জুলাই 
১৯০৭ (১৯ আষাঁঢ ১৩১৪ ) তাঁহার জীবধন-প্রদীপ নির্বীপিত 
হয়। দেশভক্ত কালীপ্রসন্ন স্বতার পুর্বদিনে জন্মভূমির উদ্দেশে 
যে কবিতাটি লিখিতেছিলেন, তাহা উদ্ধত করিয়া বর্তমান 
প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিতেছি ঃ 
এই কি জীবন শেষ? জীবন-রঞ্জিনি ! 
কো1থ! প্রিয় জন্মভূমি ? 
কোথা আমি ? কোথা তুমি ? 
পড়িল কি যধনিকা সহস! এখনি ? 
উচ্চ আশা উপদেশ, 
অকলেরি এই শেষ ? 
শীর্ণ ক্লিষ্ট চিত্তীকুল রোগ্বীর শষায় 
সমুদ্রে বাষ্পীয়পোতে_বারিচর প্রায়। 


তোমার মহিমা গাব, ওম বঙ্গভূমি ! 
লাঞ্চিত তোমার নাম, 
দেখে তবু চলিলাম, 
এ দীর্ঘ জীবন বৃথা দেখিলে ত তুমি ! 
এ ছুঃখ রহিল মনে, 
তোমার সম্ভানগণে, 
ন! দেখিয়া সমাদৃত।শমন সদনে 
হেতে হ,লো--মন সাধ রহিল মা মনে | 


বাজ পারা 








ব্র্মদেশের স্বাধীনতা লাভ 
প্ন্ুবোধচ্্ গঙ্গোপাধ্যায় 


এক শতাকীর উর্ধঘকালের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া 
গত ৪ঠা জাহুয়ারী ব্রহ্মদেশ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে । 
একারণ এই দিনট ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে এক শ্মরদীয় দিবস। 
যে স্বাধীনতা-হুর্যা ত্রহ্মদেশের পশ্চিমীকাশে দীর্ঘ ১২৩ বৎসর 
পূর্বে অন্ত গিয়াছিল গত ঠা জ্বাহুয়ারী তাহা সেদেশের 
পূর্বাকাশকে নানা বর্ণে ও আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া 
পুনরায় উদ্দিত হইয়াছে । এশিয়ার দেড় কোটি নরনারীর 
অঙ্গ হইতে পরাধীনতার কঠিন ও কঠোর শৃঙ্খল খপিয়] 





রাক। থিবোর কাষ্-নিপ্মিত সিংহাসন 


পড়িয়াছে। আঁজ তার! আনন্দে আত্মহার1। কাঁরা-প্রাচীরের 
অন্তরালে, ব্রন্ষের ঘে শুধু আত্মারই অপম্বত্যু হুইয়াছিল তাহ! 
নয়, ্বুটেন ব্রক্মবাসীর দেহকে পিষ্ট ও নিপীড়িত করিয়া সর্ব 
প্রকারে তাহার রস শুধিয়! লইয়াছিল | এই স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে 
তন্ষবাসীর আত্মার যুক্সিলাভ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার দেহের 
বিমুক্তি কবে হইবে তাহা! এখনও অজ্ঞাত। ব্রহ্ষবাসিগণের 
তৈল ও খনিজ সম্পদ, বৃহং বাবসায় ও বাণিজ্য আজ স্বাধীনতা 
লাভের পরও বিদেশীর করতলগত | তার যানবাহন চলাচলের 
উপরও তার কোন অধিকার নাই। 

ঘে আজ প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বের কথা । ভারতের ভাগ্যা- 
কাশে তখন ব্রিটিশ-রাহু উদিত হইয়া স্বাধীনতা-নুর্ধ্যাকে গ্রাস 
করিতেছে । লর্ড আমহা8ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতি্ধরূপে 


ভারত ও পূর্বব-এশিয়ায় সাত্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর | ব্রহ্মদেশের 
ভিতর দিয়াই তখন ভারতবাঁসী এক দিকে চীন ও অপর দিকে " 
্টাম ও মালয়দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষ! করিয়! আসিতে- 





ব্রহ্মের শেষ গবর্ণর সার হিউবার্ট র্যাত্স এবং ব্রচ্ষের 
প্রথম সভাপতি সাও সুই থাইক 


ছিল। সেই সময় ব্রহ্মদেশে এক শক্তিশ।লী রাজোর প্রতিষ্ঠা 
করিতেছিলেন আলোন্প্রা নামে এক রাজ ৷ তাহার উত্তরাধি- 
কারিগণ ত্রন্মের বাহির়েও রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন । তাহারা 
একে একে আরাকান, মণিপুর এবং আসাম প্রদেশটিকেও 
ভাহাদের রাজ্যের অন্ততূঞ্জি করিয়া লন। আসাম ও আরাকানের 
বহু আশ্রয়প্রার্থী ব্রিটিশ রাজো আশ্রয় লইয়া সেখান হইতে 
্রদ্মদেশেয় উপর চড়াও হুইবার উদ্যোগ করে । ব্রহ্ষ-সেনাপতি 
মহাবন্দুলও সেই ফংবাদ পাইয়া বাংলাদেশ আক্রমণের আয়োজন 
করেন (১৮২৪)। বাংলাদেশ তথন ব্রিটিশের অধীন । সুতরাং 
ব্রিটিশ ও ব্রন্মবাঁসীর মধ্যে যুদ্ধ ব।ধিল | ব্রিটিশ সৈম্ত আসাম 
অধিকার করিল, কিন্তু আরাকানে রমু নামক স্থানে তাহাদের 
পরাজয় ঘটে । কিছুকাল পরে ব্রিটিশ সৈল্স রেছছুন অধিকার 
করিল এবং ব্রদ্ব-সেনাপতি মহাবন্দুল গুলির আঘাতে নিহৃত 


৪৮২ 





কংখ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত রাঁজেন্প্রসান ব্রন্গের স্বাধীনতা 
যোগদান করিয়াছেন 


হুইলেন। তারপর ব্রন্মরাজ ব্রিটিশের সঙ্গে এক সন্দিস্ত্রে 
আরঘ্ধ হইয়া (১৮২৬) আঁসাম, আরাকান, টেনেসেরিম উপকূল 
এবং মার্ডাবানের কিয়দংশের অধিকার ব্রিটিশকে দাঁন 
করিলেন । উপরস্থ যুদ্ধের ক্ষতিপূরপ-স্বন্ূপ এক কোটি টাক! 
দিলেন। তা ছাড়াও তখনকার ব্রন্মের রাজধানী আভা 
নগরীতে . একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট রাখ স্থির হইল । এই 
ঘটনাই ইতিহাসে প্রথম ব্রন্ষয়ুদ্ধ নামে খ্যাত। 
ত্রদ্দেশের সঙ্গে দ্বিতীয় যুদ্ধ যখন বাঁধে তখন লর্ড" ডাঁল- 
হোৌসী ভারতের বডলাট। ব্রন্ষে ব্রিটিশ বণিকসম্প্রদায়ের 
উপর নানারূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতেছে এই অজুহাতে 
- জর ডালহোসী .নৌ-সেনাপতি লান্বার্টকে ব্রহ্ম আক্রমণ 
ক্ষরিতে পাঠাইলেন | ল্যান্বার্ট ব্রহ্মদেশের একখানি জাহাজ 
দখল করিয়| রেুন বন্দর অবরোধ করিয়! বিলেন। তত্রাপি 
্রশ্বয়াজ কিছুতেই ইংরেজের সহিত সন্ধি করিলেন না। তখন 
কৌশলী ইংরেজ উর্বর পে প্রদেশটি অধিকার করিয়া (১৮৫২) 
“চতুয়তার পরাককাষ্ঠা প্রদর্শন করিল । . 
এতদুর করিয়া ইংরেজের 'লোত আরও বাড়িয়া], গেল। 
১৮৮৪ খৃষ্টাবে ব্রচ্ের রাজ ছিলেন থিধো। এবার ইংরেজ 
সমগ্র ত্রহ্মাদেশটি ব্রিটিশ করায়ত্ত করিবার সঙ্কল্ল করিলেন । 
এবারও অজুহাত ব্রিটিশ বিকের উপর ব্রদ্মবাসীর উৎপীড়ন। 
তছছপরি সন্দেহ হইল-_প্রহ্মরাজ ফরাসীদের সহিত মিশিয়] 
ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরামর্শ করিতেছে । এই অছিলায় 
- ভভডাফরিন অন্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ| করিলেন | সঙ্গে সঙ্গে 


পা 


১৩৪৫ 


সাপ তা ২ ছিল 


রাছধানী চিজ নি হইল ও ব্রহ্ম- 

রাজ থিবে। ভারতে নির্বাসিত হইলেন । 
১৮৮৬ খ্ুষ্ঠাবে সম উত্তর ব্রহ্ম ব্রিটিশের 
করায়ত্ত হইল । সংক্ষেপে ইহাই পররাজা- 
লোলুপ ইংরেজের ব্রহ্ম অধিকারের 
ইতিহাস। 


ব্রহ্ষদেশের ব্যবসা-বাঁণিজা, তৈল 
ও খনিজ সম্পদ, যানবাহন প্ররভৃতি 
যাবতীয় সম্পদ ব্রিটিশ করায়ত্ত করিয়া- 
ছিল। সম্প্রতি তাহ।র। প্রন্মের শাসন- 
ভার পরিত্যাগ করায় জনগণের উপর 
কঠোর শিস্পেষণের পিবৃর্তি ইইয়!ছে 
বটে, কি ব্রিটিশ শোষণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় 
নাই । 


এখানকার প্রচুর ও উৎকৃষ্ট কা?- 
সম্পদ, চাউল ও তৈল-সম্পদ, এখানকার 
টিন রবার প্রভৃতি প্রথমেই ইংরেজের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিল, তদুপরি এখানকার 
প্রভূত শিল্পবিষয়ক ও বাণিজ্িক সম্তাবন। 
সম্থন্ধে গোড়ায়ই তাহার। সচেতন হইয়া 
উঠিয়াছিল | ইংরেত্রের এই দেশ অধিক!র 
করার [মূলে ছিল এদেশের অতুলনীয় খনিজসম্পদ অধিকার 
করিবার জণ্ তাহার লৌভ । 

্রন্মদেশের স্তায় এত অবিক পরিমাণ চাঁউল রপ্র।শী 
পৃথিবীর আর কোন দেশ করিতে পারে নাঁ। নদীবনুল 
ব্রহ্মদেশে ধাগ্ঠই প্রধান উৎপন্ন জ্রবা। কিন্তু অপেক্ষা 
ৃষ্টিহীন স্থানে গম, বাজরা, ডাল ও তামাক প্রচুর পরিমাণে 
জন্মে। বনবিভাগ হইতে প্রচুর সেগুন কাঠ বিদেশে রপ্তাশী 
হয়। ব্রহ্মদেশে খনিজ তৈল, টিন, রৌপ্য, সীসা, উলঙ্রাস 
্রস্ৃতি পাওয়া যায়। উলফ্রাস যোগে লৌহ হইতে ইস্পাত 
প্স্তত হয়। ব্রন্মদেশ মূল্যবান প্রস্তর ও মণির জন্যও 
বিখ্যাত। কিন্তু ছঃখের বিষয়, ব্রন্মের ব্যবসা-বাণিজ্যের 
শতকরা ৮০ ভাগ আজও বিদেশীয়ের করায়ন্ত | ত্রন্মদেশ যদি 
সেই আধিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে তবেই- তাহার 
প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হইবে | রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ 
করিয়াও ভারতবাসীর গায় ব্রহ্মদেশ যদি অন্নবন্ত্রহীন হইয়া 
থাকে তবে তাহার স্বাধীনতার কোন মৃল্যই থাকে না । 

১৮৮৬ খুষ্টাববে সমগ্র ব্রম্ষদেশ অধিকার করিয়া ব্রিটিশ 
সরকার ইহাকে ভারতের অঙ্গীভূত করেন এবং ১৮৯৭ ঝুষ্টাঝকে 
্রন্ষশাসনের ভার একজন লেফটেন্তাণ্ট গবর্ণরের উপর অর্পণ 
ফরেন । ১৯২৩ সালে ব্রন্মদেশের শাসনভাঁর পুনরায় ভারত- 
গবর্ণমেন্টের অধীন একজন গবর্ণরের হুন্তে অর্পিত হুয় | তাঁর পর 


উৎসবে 


-হইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারত ও ব্রন্ষের স্বাধীনতা 


সংগ্রাম এক যোগেই পরিচালনা করিয়া, আসিতেছিলেন । 
আরক্ষ-ভারত একই লক্ষ্য ও উদ্দেন্টে যুকিসংগ্রামে লিগ 





গণপরিষদে ইউনিয়ন জযাকের অপসায়ণ ও স্বাধীন ত্রহ্মপতাঁক] উত্তোলন উৎসব 


ছিল | পরে ত্রন্মের একটি রাজনৈতিক দল ভারত হইতে বিচ্ছিষন 
হইবার জন্ত আন্দৌলন নুরু করেন । সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ 
ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে হীনবল করিবার জন্ত এবং তাহাদের 
সাম্রাজ্যবাদের আয়ুক্ধাল বাড়াইবার জন্য ১৯৩৫ সালের শাসন- 
সংস্কার দ্বার! ব্রহ্মকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন । 

অতঃপর ব্রহ্মদেশ পরাক্রান্ত জাপানের “এশিয়া এশিয়া- 
বাদীদের জন্য” এই আন্দোলনে উদ্ধ,দ্ধ হইয়া উঠিল। দোবাম! 
মান্বোলনে ব্রন্মদেশের যুবশক্তি যোগদান করিল; তখন 
দেখা দিল এক বিরাট গণ-আন্দোলন। জাপান যখন মিত্র- 
শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ| করে তখন ব্রন্দের প্রতিনিধি-পরিষদ 
যুদ্-বিরোধী হুইয়! উঠে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারস্তে ব্রদ্মের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন 
মিওচিত দলের নেতা উস। উস যখন নিউইয়র্ক হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়] উত্তর- 
আফ্রিকার উগাণ্ডা প্রদেশে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। এই 
অস্তরীণের কারণ-_-জাপানের সহ্ছিত তাহার যোগাযোগ আছে 
এই সন্দেহ । তখন আউঙ্গ সান ছিলেন দেশের সর্বত্র 
সুপরিচিত ছাত্রনেতা । তাহার সংগঠনশক্তি ও অপূর্ব 
দেশপ্রেম তাহাকে নেতৃবর্গের শীর্ষস্থানীয় করিম্লা তুলিয়াছিল। 
জাপানের সহায়তায় ব্রদ্মদেশ হইতে ইংরেজকে বিদুরিত 


করিবার আশায় তিনি টৌকিওতে গমন করেন । সেখানে 
সামরিক শিক্ষালাভ করিয়া তিনি দেশে ফিরিলেন এবং এক 
সশস্ত্র সেনা-বাহিনী গঠন করিলেন । তিনি আশা! করিয়া- 
ছিলেন যে, জাপান ব্রহ্মকে ইংরেজের অধীনতাপাশ হইতে 
মুক্ত করিতে সঙ্ভায়তা করিধে। কিন্তু তাহার সে ভুল 
ভাঙ্ষিয়া গেল । তখন বা-ম ব্রদ্ষের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। 
১৯৪৩ সালে জাপানীরা ত্রদ্দে জাপ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চেষ্টা করেন। তাহাতে জেনারেল আউক্ সান তাহার মুক্তি- 
ফৌজকে অতি গোপনে ও সুকৌশলে গণফৌজে পরিণত 
করেন । ইংরেজ তখন আঙঞ্ছে ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করিয়াছে । 

আউঙ্গ সান গুপ্তভাবে দেশের মুক্তিকামীদের সংগঠিত 
করিতে লাগিলেন এবং সঙ্তে সঞ্গে জাপানী সৈশ্তদের অত্যাচার 
নিবারণের চেষ্টাও করিতে লাগিলেন । জাপানী সৈম্ত তখন 
প্রকান্টে দোকানপাট লুঠ এবং নারীদের উপর অত্যাচার 
ইত্যাদি বর্বরোচিত আচরণের অচুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছিল। 
এদিকে বৃটিশ সৈম্ঠবাহ্িনীর পুনরায় রেছুন প্রবেশের ছুই দিন 
পূর্বে আউক্গ সানের গরিলা সৈন্তবাহ্িনী উক্ত শহর দখল 
করিয়াছিল । ব্রহ্মদেশ পুনরায় অধিকারের পর ব্রিটিশবাহিনীর 
সহিত আউচ্গ সানের সৈশুদলের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আউঙ্ন 
সান তখন ব্রক্মদেশের অপ্রতিত্বত্বী নেতা। ব্রন্মের গবর্ণর 
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ছ্বাধীম ত্রচ্মের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন 


ডয়মান স্মিথ ইচ্ছা পুময়াধিফারের পর এখানে ফিরিয়া আসেন । 
তিনি আগ সান ও তাহার আট হাজার সহফর্পাঁষে কারার 
ক্ষরিতে মনস্থ ফরেন । কিন্তু এই সময় পূর্ব-এশিয়ার সৈল্ভ- 
বাহিনীর সর্ধ্বাধিনায়ক ল্লুই মাউণ্টব্যাটেন গবর্ণর ডরমাঁন 
শ্দিথকে পরামর্শ দেন যে সগ্ভজাএত ব্রদ্মদেশে ব্রিটিশের মামুলি 
দমনশীতি কাধ্যকরী হুইবে না। তাহারই পরামর্শে ১৯৪৫ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে আউক্র সানের সহিত চুক্তি অনুসারে 
তাহার ফ্যাসীবিরোধী সেনাবাহিনীর এক অংশকে ব্রিটিশ 
সেনানায়কের অধীন সমন্ত্র ব্রহ্মবাহিনীর অন্তভূক্ত কর! হয় 
এবং অবশিষ্ঠ সেনাবাহিনীকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। যুদ্ধের পর 
বিলাতে চার্চিল মন্ত্রীসভার পতন হইলে রক্ষণলীল দলের 
হাত হইতে ক্ষমত। খসিয়। পড়িল । বৃটেনে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট 
প্রতিষ্টিত হইল । অতএব শীস্তিপূর্ণ ভাবে ব্রন্ষের স্বাধীনত৷ 
লাভ সম্ভব হইবে এই আশায় আউক্ষ সান লড” মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । তিনি আরও মনে করি- 
লেদ-_তীহার সেনাবাহিনীর এক অংশ ত ব্রক্ষবাহিনীর 
অস্তভূক্ত হইবে | 

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে ডরমান স্মিথ শাসন-পরিষর্দ 
গ্নর্গঠিত করিতে অএএসর হইলেন | তিনি শাঁসন-পর্লিষদের 


১৪টি আসনের মধ্যে আউঙ্ সালের দলকে ছয়টি আসন দিতে 
চাছিলেন | আরউঙ্গ সান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ফরিলেম। 
কৌশলী ইংরেজ গবর্ণর তখন অত্তরীণাবন্ধ উ স-কে লইয়া 
নুতন শাসন-পরিষদ গঠনে উদ্ভোগী হইলেন । তথন আউক্ক 
সানের দল ব্রিটিশ কুটনীতির বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন 
স্ট্টি করেন । ব্রিটিল গবর্ণমেন্ট তখন ডরমান শ্মিথের পরিবর্তে 
ছিউবর্ট রাজকে ব্রদ্ষের গবর্ণর করিয়! পাঠাইলেন। নৃতন 
গবর্ণর আউক্ষ সানের দলকে শাসন-পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
প্রদান করেন । আউঙ্গ সাঁন গণ-পরিষদের সহকান্ী সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়া ঘোষণা করেন যে, ব্রন্মের শাসনতন্ত্র রচনার 
জন্য একটি সার্বভৌম গণপরিষদ গঠন করিতে হইবে এবং 
১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রচ্মকে পূর্ণ স্বাধীনতা 
(ছোমিনিয়ন ্ঠেষ্টাস নয় ) দিতে হইবে । 

এই বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেষ্টের সহিত আলোঁচন| চাঁলাইবার 
জন্য আউঙ্ন সান বিভিন্ন দলের সদস্তগণের সহিত ১৯৪৭ সালে 
জাহুয়ারী মাসে লগ্ডন গমন করেন । সেখানে ২৭শে জানুয়ারী 
ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর সহিত হার এক চুক্তি 
সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে ধার্ধ্য হুয় যে ব্রদ্ষের শাসন- 
পরিষদ অন্তর্বর্তী জাতীয় গবর্ণমেন্ট হিসাবে কার্ধ্য করিবেন । 


৪৮৫ 
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শেম বৃটিশ গবণর সার হিউবার্ট র্যা ও ত্রদ্দেরপ্রথম সভাপতি সাও সুই থাইক সৈন্যগণের অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন 


এপ্রিল মাসে গণপরিষনের নির্ধাচনে ২৩২টি আপনের 
মধ্য আউচ্ন সানের দল ১৯৬টি আসন লাভ করেন। বাকী 
৬টি ত্বাসন বমিউনি্রা লাভ করে। ১৯৪৭ লালের ১৬ই 
ভূন গণপরিষদে অক্মকে পূর্ণ স্বাধীন রাষরক্নপে ঘোয়ণ! করা 
ছইল | ইহার এক মাপ পরে ১৯শেভুলাই ঘখন আউক্ক 
সাম ও তাহার সহকন্দী মস্িগণ সরক্ষারী ভবনে মন্ত্রণায় 
নিযুক্ত, সেই সময় ঠাহাদেয় সহিত ত্রদ্মের এই জনপ্রিয় নেতা 
আততায়ীর হস্তে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইলেন | এই 
অপরাধের জন্ত প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী উস প্রমুখ কয়েকজনকে 
মৃতাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই শোচনীয় ঘটনা যে দিন 
ঘটে সেই তারিখেই রাত্রিকালে আউদ্গ সানের সহকারী নেত। 
থাকিন হু প্রধান মন্ত্রীরূপে ঘোষিত হইলেন । 

আতর স্বাধীনতা লাভ করিয়া ব্রশ্মবাসীরা। তাহাদের মহান্‌ 
নেতা আউক্ত সানকে ন্মরণ করিতেছে । তাহার নশ্বর দেহ 
তাহার দেশবাসী সসম্মানে সংরক্ষিত করিয়াছে । তিনি আজ 
ইহুলে!কে নাই, কিন্তু তাহার সাধনা সফল হইয়াছে । 

থাকিন ছ প্রধান মন্ত্রী হইয়। ইঙ্গ-বরচ্ম চুক্তি স্বাক্ষর করিতে 
লগ্নে গেলেন। ১৭ই অক্টোবর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। 
এই চুক্তি জাহুয়ারী মাস হুইতে কাধ্যকরী হুইয়াছে এবং 
্রহ্মাদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে স্বাধীন সার্ধ্মভৌম 
রাষ্ট্রের মর্যাদা! লাভ করিয়াছে । 

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী ও ব্রঙ্ষের প্রধানমন্ত্রী 
থাকিন হু-ব্র মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার একটি 
সন্ত এই ঘে, ব্রক্মদেশে অসামপিক শাসনব্যবস্থা পুনঃগ্রবর্তনের 
জন্য ব্রিটেন ঘে ব্যয়ভার বহন করিয়াছে তাকার জ্ড সে কোন 


দাবি করিবে না। তা ছাড়] ব্রিটেন ব্রদ্মদেশকে যে দেড় ঝোটি 
পাউজ খণ দিয়াছে, তাহার উপরে ত্রিটেনের কোন দাবিদাওয়! 
নাই। ইহা ব্যতীত ভ্রজ্বদেশের নিকট ত্রিটেনের আর যান 
পাওন] আছে তাহা ব্রজ্ধদেখশ ১৯৫০ সালের ১ল] এপ্রিল হইতে 
২০টি বাণিক কিস্তিতে পরিশোধ কল্িবে এবং এই খণেল জমা 
কোন হুদ দিতে হইবে মা। 


বক্মদেশ ত্রিটেনের মিদ্লিখিত প্রাপাথুলি পরিশোধ 
ফরিবে £-(১) চুক্তি বলবং হইবার পর ব্রন্মের অস্থায়ী 
গবর্ণমেটট ব্রদ্ষপ্রবাসী ব্রিটিশ প্রজাদের প্রাপ্য পেনসন ও বেতন 
মিটাইয়। দিবেন, (২) ব্রিটিশ সেনা-বিভাীয় দ্রব্যাদির বিক্রয়- 
লন্ধ সমুদয় অর্থ ব্রন্ষ-সরকার পরিশোধ করিবেন, (৩) বাণিজ্য 
ও জাহাজ চলাচল সম্পর্কে যথাসম্ভব শীঘ্বঘ উভয় পক্ষ 
একটি চুক্তি সম্পাদন করিবেন, (৪) ক্ষমতা হস্তাত্তরের পর 
যথাসস্তব শীগ্র ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ক্রন্মদেশ হইতে ইংরেজ সৈন্য 
সরাইয়া লইবেন, এবং ব্রন্ম-গবর্ণমেন্ট ব্রিটেন হইতে নৌ, 
বিমান ও স্থল-বাহিনী সংক্রান্ত একটি যিশন আমন্ত্রণ 
করিবেন | কিন্তু ব্রন্মদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে 
কোন দেশ হুইতে এরূপ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবেন 
না। পূর্বে সংবাপ দিয়া উওয় দেশের জাহাজই উভয় দেশের 
বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং উভয় দেশের বিমান 
উভয় দেশের আকাশ-পথে চলাচল করিতে পারিবে । ব্রিটেন 
সম্প্রতি ব্রজ্মদেশকে ৩৭খানি জাহাজ ধারে প্রদান করিবে । 
দেশরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি ক্ষমতা হস্তা্তরের পর তিন বৎসর 
বলবৎ থাকিবে, তারপর এক বৎসরের নোটিশে উভয় পক্ষই 
এই চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন । চুক্তির ব্যাখ্যা ও 


৪৮৬ 


প্রয়োগ সন্বদ্ধে কোশ মতভে হইলে আত্তজ্জাতিক আইন- 


পরিষদ তাহার মীমাংসা করিবে । 

ব্রন্মের গণপরিষদের শীর্ষে যে ইউনিয়ন জ্যাক এতদিন 
উড্ভীন ছিল গত ৪ঠা জাহুয়ারী প্রভাতে তাহা! অপসারিত 
করিয়া সেই স্থানে সাধারণতস্ত্রের তারকালাছ্ছিত ব্রিবর্ণরঞ্জিত 
. পত্াক) উত্তোলন করা হয়। প্রভাত হইবার ছুই ঘণ্টা পূর্ব্বে সেই 
অপধ্রিয়মান ইউনিয়ন জ্যাককে বর্ষের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
প্রতিনিধিগণ অভিবাদন করেন । তুর্ধা, শখ ও টক্তানিনাদের 
মধো ক্ষমতা হস্তাস্তরের অনুষ্ঠান ঘোষিত হয়। ১৯৪৭ সালের 
১৭ই অক্টোবরের চুক্তি এইদিন ব্রহ্ম ইউনিয়ন পার্লামেন্টে 
অহমোদিত হুয়। ক্ষমত। হস্তান্তর পর্ব শেষ হইবার পর 
গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়| ব্রহ্ম সাঁধারণতন্ত্রের 
সভাপতি সাও সুই থাইক আনুষ্ঠানিকভাবে কার্ধাভার 
গ্রহণ করেন ও স্বাধীন ব্রহ্মরাষ্্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণ] 
করেন । " 


প্রবাসী 


১:৫৪ 

জাতীয় সঙ্গীতের পর স্বাধীনতা-দংগ্রামের প্রধান নে 
আউচ্ সান ও অন্ান্থ নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কর] হয় 
তাঁরপর প্রেসিডেন্ট থাকিন হু-কে প্রধান মন্ত্রী পদে নিরে!গ 
করেন। 

ব্রন্মের শেষ গবর্ণর সার হিউবার্ট র্যা ৪ঠা জানুয়ারী 
প্রত্তাষে বাধিংহাম নামক কুজারযোগে রেছুন ত্যাগ করেন । 

ব্রন্দের এই ম্বাধীনতা-উৎসবে যোগদানের জন্ত ভারে 
জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুজ রাঁজেন্দপ্রসাদ বিমানযোগে 
রে্ুন গমন করেন | তিনি সারনাথ হইতে পবিত্র মহাঁবোধ 
বৃক্ষের শাখ। ও পৃত গঙ্রোদক সেথানে লইয়া যান। সোয়ে 
ডাগন প্যাগোঁঢার প্রাঙ্গণে এই বোধিবৃক্ষের শাখা মহাঁপমারোহে 
বর্মানুষ্ঠানসহ নীত ও রোপিত হয়। উক্ত গঙ্গাবারি তছুপরি 
সিঞ্িতি হয় । দিল্লীতে ভারতের বড়লাট লঙ্ড“মাউণ্টব্যাটেন 
ঘোষণ] করেন যে, ব্রন্দের শেষ রাঁজা থিবোর কাষ্ঠশিশ্রিত 
সিংহাসন ব্রহ্মকে প্রতার্পণ করা হইবে । 


চকিত চাহনি 


শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী 
যেদিন প্রথম নয়ন জুমুখে | তোমার ললাটসল।লিমা"লীলায় 
উদয় লভিলে তুমি, ভোরে ওঠে রাঙাস্রবি, 
কচি তণভারে মুকুলি' উঠিল ঘিধুর বুকের বাণী হরি" নিয়া 
মোর মনোমকুভূমি | গান গাছে রাজকবি। 
ফেরি তোমারে ওগো অনামিকা, কিছু বা আভাসে, কিছু বা প্রকাশে, 


কিছু বূপে লিখা, কিছু প্রহেলিকা, 
নদী বহে নিন্তি জলধির পাঁনে 
তোমার চরণ চুমি?। 


আকাশ যে কথা কহে ইসাঁরায় 
বাতাসের কাণে কাঁণে, 

ক্োোমার ভাঁষণ-সঙ্গীতে তারি 
বারতা লভি যে প্রাণে ; 
তুমি কিছু ভাব, কিছু বা ভাবনা, 
কিছু আল্পনা, কিছু কল্পনা, 
কথনোে। সুরের আড়ালে লুকাও, 

কত ধর! দাও গানে । 


তোমার আখির চপল'তা লয়ে 
তার! কাপে নীলাকাশে, 
সাহারা সহস! শিহরিয়] ওঠে 
কাচ] শ্যাম] ঘাঁসে ঘাঁসে ; 
তুমি কিছু ছায়া, কিছু তুমি ছবি, 
কিছু ভৈরবী, কিছু বা পূরবী, 
তোমার মুখে হাসি চুরি করে 
গাছে গাছে ফুল হাসে। 





কিছু বা বর্ণে, কিছু বা বিলাস, 
কখনো! বা জ্ঞানে কখনো! বা ধানে 
তোঁমার ধারণ! লভি | 


তোমারি ধাসনা-উচ্ছ!সে, বায়ু 
বসন্তে উতরোল, 

তটিনীর 'তট-নীরে ধীরে ধীরে 
বাজে কলকল্পলোল ; 
তুমি কিছু বাণী, কিছু ব1 বাহার, 
কিছু স্বর আর কিছু বঙ্কার, 
কখনো! গতিতে কখনো বাধায় 

ছন্দের হিল্লোল । 


আমার প্রাণের প্রতিমা-সে যেন 
তব অপন্ষপ ছায়া, 
আমার কামনা-সাঁয়র মথিয়] 
তুমি ধরিয়াছ কায়া, 
তুমি কিছু রূপ, কিছু আরোপণ, 
কিছু বা সতা, কিছু বা স্বপন, 
. কিছু বা মাহুষী, কিছু বা মানসী 
কিছু মোহ, কিছু মায়] । 


পপ পাপা সা পা: 


খাগ্ভ-সমস্যার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
শ্ীকত্বরর্ঠাদ লালুয়ানী 


ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; কিস্তু আশ্চর্যের বিষয় হুল এই 
থে কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সর্ধেও খাগ্াভাব আমাদেরই সব 
চেয়ে বেশী । খিয়ালিশের মন্বত্তর থেকে সুর করে যে খাছ্- 
সমন্ঠা আমাদের দেশে দেখ] দিয়েছে আজ যুদ্ধোত্তর কালেও 
শাঁর আশানুরূপ সমাধান সম্ভব হচ্ছেনা । ১৯৪২ সালের 
মাচ্চ মাস পর্যান্ত আমাদের খাগ্ছ-সমণ্ঠ। ছিল মূলা-সমস্তা মাত্র । 
অর্থাৎ ১৯২৯ সালের বিশ্ববাপী মহা সঙ্কটের ফলে কৃষিসামগ্রীর 
মূলা যে ভাবে কমে গিয়েছিল তার দরুন ১৯৪২ সাল পরাস্ত 
কুযিবাধসায়ে তেজির স্ত্রপাত হয় শি। এইজগ্ই ১৯৪২ 
সাল পর্যাস্ত কি ভাবে কৃষিসামত্রীর ষূলা বাড়ান যায় তাই 
ছিল আমাদের সমস্ত। | এখানে একথা বলা আবশ্তক যে, 
১৯২৯ সালের বিশ্ববাপা মন্দার গ্রতিক্চিয়! পৃথিবীর প্রত্যোকটি 
দেশে দেখ! দিলেও আমাদের দেশেই তা সর্বাপেক্ষা গুরুতর 
আকার ধারণ করে। কারণ আমাদের দেশে এক দিকে 
(যমন খুঁসমপ্তস অথনৈর্তিক বাবস্থ; কায়েম করবার উপযোগী 
শলের অভাব অন্ত দিকে ঠিক তেমনি বিদেশী সরকার নিক্ছিয় 
থাকায় কোন উপযুক্ত অর্থনৈন্িক পরিকল্পনাও এদেশে 
গৃহীত হন্টে পারে নি। সব দিক থেকেই আমাদের সমস্ত 
জটিল হয়ে উঠল ; বাবপায়ে মন্দ। আমাদের অধিক ব্াবস্থায় 
পাকাপাকি হয়ে বসল । তাই খলছিলাম, ১৯৪২ সাল 
পর্যান্ত আমাদের কৃষির প্রধান সমস্তাই ছিল মুলা-সমস্তা__ 
কি ভাঁবে কৃষিকে মন্দার হাত থেকে রক্ষ! করা যেতে পারে, 
কিভাবে আবার কৃষিজাত ভ্রবোর মূলা বৃদ্ধি করে কৃষি- 
বাবসায়কে সত্বদ্ধ করা যেতে পারে, তাই নিয়েই তখন 
কষিবিদ্গণ মাথা ঘামাতেন। কিন্তু এর পর যে সমন্তা 
আরম্ত হন সে আরও জটিল, আরও ভয়াবহ অদৃষ্ট 
পূর্বব এবং অভভূতপূর্বব । একথা অবস্ঠ ঠিক যে, ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের অভ্যুদয়ের পর থেকে ছোট বড় অনেক ছুর্িক্ষের 
কথাই আমরা ইতিহাসে পাই, অনেক লোকক্ষয় তাতে 
হয়েছে । প্রথম মহাসমরের সময়ও খাছ-সমস্তা জটিল আকার 
ধারণ করেছিল। কিন্তু এসব সত্বেও বিতরণ-বাবস্থা মোটামুটি 
অব্যাহত থাকায় সমস্তা গুরুতর হলেও মাত্রা অতিক্রম করে 
নি, অন্ততঃ আধুনিকতম অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই 
করলে এ কথাই আমাদের মনে হয়। অন্বাভাবিক পরিস্থিতির 
কথ] না হয় ছেড়েই দিলাম । কিন্তু স্বাভাবিক সময়েও 
আমাদের দেশ থাচশম্ত সম্বন্ধে ঘোল আনা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। 
ধিশেষ করে আমাদের চালের সরবরাহ চাহিদার অনুপাতে 
ফম বলেই যুদ্ধপূর্ধব সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায়ও আমাদের ত্রক্ষ- 
দেশ থেকে চাল জামদানী করতে হ'ত| ব্রন্মদেশ ব্রিটিশের 


হত্তচ্যুত হবার পর আমাদের বাইরের সরবরাহেও ঘাটতি 
পড়ল । সেই সঙ্গে আভান্তরীণ বিতরণ ও যানবাহন ব্যবস্থায় 
বিশ্ব্থলা দেখ। দেওয়ায় আমাদের খাগ্সমস্তা আরও গুরুতর 
হয়ে দাড়াল। 

যুদ্ব-পূর্বকাঁলে আমাদের খাগ্ধ সরবরাহ প্রয়োজনের 
চেয়ে কম হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সার! 
পৃথিবীর হিসাব ধরলে থাগ্চসরবরাহের তখন ঘাটতি ছিল ন] 
বরং কোন কোন দেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাছশস্ত উৎপন্ন 
হওয়ায় বাড়ন্তি মাল জমে উঠছিল | তাই ধারা একথ| বলেন 
র্যে পৃথিবীতে কোন ফিনই চহিদ!র অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ 
খাগ্ঠ সরবরাহ ছিল না তীর যুক্তি যাচাই করে দেখবার 
প্রয়োজন অ!ছে । যুগ্ধপৃর্বকালে অনেক দেশের পক্ষেই সমস্তা 
ছিল কি ভাবে বন্ধডতি সরবরাহ উপযুক্ত মূলো বিক্রয় করা 
যেতে পারে। মাকিন দেশের কথাই ধরা যাক । মাঞ্চিন 
দেশ শিল্পপ্রধান হলেও সেখানকার কৃষিসম্পদও উপেক্ষণীয় 
নহে । প্রথম মহাপমরের পৃর্ধে মাকিন দেশে গমের আবাদ 
মোটামুটি স্থিতাবস্থায় ছিল, ফলে রপ্তানীর পরিমাণ ভ্রমশঃ কমে 
আসছিল । তারপরই এল মহাসংর। ইউরোপের দেশসমূহ 
রণতাগবে এত মেতে উঠল যে তদের পক্ষে উৎ্পাদন- 
বাবস্থাকে অক্ষ রাখ। প্রায় অসম্ভব হয়ে ডাল | তাই এই 
সব দেশের আভ্ন্তরীণ সরবরাহ কমে যাঁওয়ায় বিদেশ থেকে 
আমদানী খাগ্শগ্তের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর গতান্তর 
রইল না। এই অবস্থায় গমের দাম বাড়তে আরম্ত 
হয়! ১৯১৪ সালে যে গমের দাম ছিল প্রতি বুসেলে 
৯৮৮ সেন্ট, ১৯১৯ সালে তার দ্রাম হ'ল ২.৩২ ডলার। 
সাধারণ মূলা-হারও এই সময়ে ৬৮'১ থেকে ১৩৮-৬-একীড়াল। 
এই যে যুদ্ধকালীন তেঞ্জি এর সুযোগে আবাদের প্রসার আস্ত 
হ'ল । ১৯০৯-১৩ সালে যেখানে গমের আবাদী জমির গড় 
আয়তন ছিল ৪৮০ লক্ষ একর, ১৯১৯ সালে সেই অমির আয়তন 
হু'ল ৭৩০ লক্ষ একর । ১৯২০ সালের পর থেকে অ17'র 
মন্দা আরস্ত হুয় এবং ১৯৩২ সালে এই মন্দা চরম সীমায় 
পৌছে। কিন্ত মন্দার অনুপাতে আবাদ নিয়ন্ত্রণের কোন 
ব্যবস্থা না থাকায় আবাদী ক্জমির পরিমাণ মোটের উপর 
অপরিবন্তিতই থেকে যায়। এর ফলে ১৯১৪ সালের আগে 
মাফ্িন দেশে যে পরিমাঁণ গম উৎপন্ন হ'ত, প্রথম মহা'সমরের 
পর এর পরিমাণ সর্ধাদাই শতকরা! ৩৫ ভাঁগের চেয়ে বেশী 
ছিল। 

উপরে মার্িন দেশ সম্বন্ধে যে কথা বলা হ'ল পৃথিবীর 
প্রায় প্রত্যেকটি কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষেই সে কথা সমভ্ভাবে 


ক 


৪৮৮ 


পরিষদ পেশ করেছেন তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মজুত 
করা গম সম্বন্ধে যে তুলনামূলক সংখ্যা সংগ্রহ করা হয়েছে 
তা নীচে দেওয়া হ'ল । এ থেকে পৃথিবীর মোট বাড়তি গমের 
পরিমাণ সন্বন্ধে বেশ পরিষ্কার ধারণ! করা চলে। 


প্রবাসী 


প্রযোজ্য । পৃথিবীর থাগ্যসমস্তা বিষয়ক যে বিবরণী ব্যবস্থাপক 


ক এর 


১৩৫৪ 


যাকে আমরা থাদ্যশন্যের বাড়তি বলে উল্লেখ করেছি 
স্বাভাবিক আধিক পরিবেশে তা! বাড়তির বদলে বরং ঘাটতি 
বলেই প্রমাণিত হবে | যে হারে আমাদের লোকসংখ্যা 
ঘাড়ছে তাঁর জন্তে যদি উপযুক্ত পরিমাণ খাদোর ব্যবস্থা করতে 
হয় তা হলে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে । দৃষ্াস্বত্বরূপ 


(হাজার টনের ছিসাবে ) 
কানাডা আর্জেন্টিনা মাকিন যুক্তরাষ্র অষ্ট্রেলিয়া মোট সারা পৃথিবীর মোট 
মনত গম 
১৯২২-২৬ গড় ১০০৭ ১৭১৫ ৩২৬৬ ৭৮৯ ৬৭৭৭ ১৬৯২৮ 
১৯২৭-৩১ গড় ২৩৯৫ ২৩৯৫ ৫৮৭৯ ১১৯৮ ১২৪১১ ২৩৬৫১ 
১৯৩২ ৩৭০১ ১৭৬৯ ১০৬৪২ ১৩৬১ ১৭৪৭৩ ২৭৮১৫ 
১৯৩৩ ৫৯৩৩ ২০৪১ ১০৩৯৭ ১৪৯৭ ১৯৮৬৮ ৩০৬১৮ 
১৯৩৪ ৫৫২৫ ৩২১২ ৭৪৫৭ ২৩১৩ ১৮৫০৭ ৩২২৭৮ 
১৯৩৫ ৫৮২৪ ২৩১৩ ৪০০১ ১৫৫১ ১৩৬৯০ ২৫৬৩৮ 
১৯৩৬ ৩৪৫৬ ১৭৬৯ ৩৮৬৫ ১১৭০ ১০২৬০ ২১৩৩৭ 
১৯৩৭ ১০০৭ ১৩৮৮ ১২২৫৯ ১১১৬ ৫৭৭০ ১৫৪৩২ 
১৯৩৮ ৬৫৩ ১৭৬৯ ৪২১৯ ১৩৬১ ৮০০২ ১৭১৪৬ 
১৯৩৯ ২৮৫৮ ৪৮৮৯ ৭৪৮৪ ১৯০৫ ১৭১৪৬ ৩২৪৯৬ 
১৯৪০ ৫৫৭৯ ৬৩৯৬ ৭৪৮৪ ২৮৫৮ ২২৩১৭ ৩৫ ৭৩৫ 


উপরের হিসাধ থেকে একথা! বোবা যাচ্ছে যে, ষুদ্ধ- 
পূর্বকালে সারা পৃথিবীর মোট মজুত গমের পরিমাঁণ নিতান্ত 
নগণ্য ছিল না। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যাস্ত আবাদ 
নষ্ট হওয়ায় সঞ্চিত গমের পরিমাণ পূর্ববপূর্ব বংসরের অন্থপাঁতে 
কমে গেলেও প্রয়োজনাতিরিক্ত গম কিছু ছিল। ১৯৪২ সাল 
পর্য্স্ত প্রায় এই অবস্থাই চলল । ফলে, এই সময় মাফিন 
যুক্তরাষ্ এবং ইউরোপের কোঁন কোন দেশে গমের দর বজায় 
রাখার জন্য আবাদের নিয়ন্ত্রণও করতে হয়েছে । আমাদের 
দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলপ্বিত হয়েছে । আঁমাদের দেশে 
খাদ্যশন্তের সরবরাহ চাহিদার অনুপাতে কম হওয়] সত্বেও 
১৯৩১ সালের পর থেকে গমের মূল্য আশাতিবিঞ্তরূপে হ্রাস 
. পায় এবং বিদেশ থেকে আগত খাঁছশস্তের উপর শুক্ ধার্ধ্য 
কর] হয়। সবচেয়ে ছুঃখের বিষয় হ'ল এই যে, যুদ্ধপূর্বকালে 
একদিকে পৃথিবীতে যখন এই অবস্থা চলেছে তখন পৃথিবীর 
অনেক অনঞ্সর দেশের লোকই উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে 
অনশন বা অর্ধাশনক্লি্ হয়ে রয়েছে । এক দিকে হ'ল 
বিশ্বব্যাপী মন্দার সমস্যা ; অন্যদিকে লোকের আয় ন। থাকায় 
টাকার অভাবে বাজারের চাহিদা কমে গেছে। এই ভাবে 
ুন্পূর্ব্ব কালের খান্ঠসমস্তা ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের | 
উপরের আলোচনা থেকে একথা বেশ বোবা যাচ্ছে যে, 
ুদধপূর্্বকালে বাড়তি খাদ্যশস্তের মজুত হওয়ার মূলে ছিল 
ক্রয়শক্জির অভাব-__স্বাস্থ্যরক্ষাঁর উপযোগী খাদ্যের দিক দিয়ে 
বিচার করলে কিন্ত এই বাড়তি শন্তকে মোটেই বাড়তি বলা 
চলে না। লোকের যদি যনথাচিত ক্রয়শক্তি থাকত, তার] যদি 
উপযুক্ত খাদ্য আপন প্রয়োজন অনুসারে ক্রয় করতে পারত 
তাহলে আর এ দমস্তা থাকত না। কিন্তু বর্তমান অর্থ 
নৈতিক পরিবেশে ত] হতে পারছে না। অর্থাং উপরে 


বলা যায় খুদ্ধপুব্বকালের খাদাসরবরাহের চেয়ে ১৯৬০ সালে 
যে পরিমাণ খাগ্সরবরাহ বাড়াতে হবে তার শতকর| পরিমাণ 
হ'ল শিয়লিখিত প্রকার £ খাগ্যশস্ত শতকরা ৩৯, চিনি ২৫, 
তৈলঙ্াতীয় উপাদান ১১৩, ডাল ৮৪, ফল ও শা'কসজী ৩৩০, 
আমিষ জাতীয় উপাদান ৩০৫ এবং ছুষ্থজাতীয় পদার্থ ৬০। 
এদিক থেকে যাঁচাই করলে আমাদের খাদাসরবর!হে থে 
ুদ্ধপূর্বক।লেও ঘাটতি ছিল একথা মানতে হবে । ফলকথ। 
হ'ল এই যে, ১৯০০ সাল থেকে আরম্ভ করে আমাদের 
লোকসংখ্যা বেড়েই চলেছে, কিন্ত ফসলের উৎপাদনে পরিমাণ 
বৃদ্ধি হতে পারেনি এই যে মৌলিক সমস্া, মহাসঙ্কটের 
চাপে এটা মীথা তুলবার অবসরও পেল ন]। বাড়তি 
মজুত অবিক্রীত থেকে সমস্তাটির জটিলতা আরও বাড়িয়ে 
তুলল। 

এই চাপা পড়া মৌলিক সমস্তা যুদ্ধের সুযোগে নুতন করে 
দেখ! দিলে । এই নুতন সমস্তার দুটো! দিক আছে । এক দিকে 
যুদ্ধকালীন মুদ্্রাম্ীতির ফলে এক দল লোকের আয় বাড়ল 
এবং পণ্যমূলা একাদিক্রমে অবাধে বেড়ে চলল, অনা 
দিকে উৎপাদন ও বিতরণ বাবস্থায় বিশৃষ্ধলা উপস্থিত হওয়ায় 
খা্তসরবরাহ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ল। অন্যান্য দেশে এই 
সমস্ত] গুরুতর আকার ধারণ করার আগেই কিছু না কিনতু 
প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলগ্থিত হয়েছে । ইউরোপে খাগ্রশস্ত 
উৎপাদন বাবস্থার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রিত 
খান্ত বিতরণব্যবস্থা কায়েম কর! হয়, সেই সঙ্গে দেশের 
উৎপাদন বৃদ্ধিরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। 
আমাদের দেশে কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় এ 
ব্যাপারেও অব্যরস্থা চলতে থাকে । ১৯৪২ সাঁল পর্যন্ত 
ুতরাক্ষীতি এবং সামরিক খরিদের জন্য প্ররুত মূল্য বাড়তে 


ফাস্তন 


থাকে; 
গৃহীত হওয়ায় কোন ব্যবস্থা অবলঘ্থন করাই সম্ভবপর হয় নি। 
কোন কোন খান্ভশস্তের মৃল্যনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা অবশ্য কর! 
হয়েছিল ; কিন্তু সে চেষ্ঠা! কাধ্যকরী ন| হওয়ায় সরকার কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হয়। ১৯৪২ সালে জাপানীগণ কর্তৃক ব্রহ্ম বিজয়ের 
পর খাগ্ঘপরিস্থিতি আরও সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। কারণ 
ব্রন্মদেশ থেকে প্রতি বংসর যে ১০ লক্ষ টনেরও অধিক চাল 
আমদানী কর] হত সেই চাল পাবার আর কোনও উপায় 
রই্টল || সারাট| দেশ অব্যবস্থার যে কুফল ভোগ করেছে 
সে অ্ন্ধে বেশী কিছু ধল। শিশ্পরনয়াজন । এই সভ্যতাগর্তবা 
বিংশ শতাবীতে এত বড় একটা! মন্বস্তর দেশের বুকের উপর 
দিয়ে যে অবাধে সংঘটিত হয়ে গেল এর আর তুলনা হয় ন|। 

বু তর্কধিতর্ক যুক্তিবিচার ও আলোচনার পর ভারত- 
সরকার ১৯৪৩ সালে খাগশস্ত বিষয়ক পরিষদের পরামর্শ 
অনুযায়ী একট। স্কুল খাগুনীতি গ্রহণ করতে বাধা হলেন । 
এই নীতির মুল উদ্ধেন্ঠ ছিল নিয়লিখিত প্রকাপ্ন £_ 

(ক) বিদেশ থেকে খাছ্ধ-শস্তের আমদানী যথাসম্ভব 
বাড়ংপো এবং কোন আকম্মিক পরিস্থিতিতে খাগ্চ সংস্থান 
করার জন্ ৫০০,০০০ টন খাগ্ঠশস্ত মজুত রাঁথ]। 

(খ) দেশের আবাধ বাড়াণোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা! 
অবলম্বন যেমন, থাছুশস্তের ফসল বাড়াবার অস্থকুলে উৎসাহ 
প্রদান, অন্থান্থ কাধ্যের জন্ জমির ব্যবহার স্থগিত রেখে তাতে 
খাগ্ঠশস্তের আবাদের ধিপ্তার, জলসেচন ব্যবস্থা, উৎকৃষ্ঠতর 
বীজধানণের সরবরাহ, প্রসূতি | 

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশাহ্যায়ী উপযুক্ত মৌলিক 
পরিকল্পন] গ্রহণ । 

(ঘ) বড় বড় শহরে নিয়ন্ত্রিত খাণ্ঠ বিতরণ ব্যবস্থা! কায়েম 
করা । 

(৬) আইনদার। খাগ্যশসন্তের মূল্য নিয়ন্ত্রণ | 

ক ক রং 

দ্বিতীয় মহাসমরের অবসান হয়েছে বটে, কিন্ত আমাদের 
সমস্তার সমাধান হ'ল কোথায়? সত্য বটে, পৃথিবীময় আজ যে 
খানসহ্ট দেখা দিয়াছে আমাদের খাগ্ঠসমস্তা তারই অঙ্গীভূত ; 
কিন্ত এ কথ! মনে রাখতে হবে যে সার! ছুনিয়ায় আমাদের 
সমস্তাই সবচেয়ে জটিল । মুগ্ধোপ্তর আমলের প্রথম বংসরে 
অনাবৃষ্রি, জলপ্লাবন, ও ঝড়ঝঞ্চ! ইত্যাদির দরুন আমাদের 
খাণ্ঘসমস্তা গুরুতর হয়ে উঠেছিল। .এ সময় বিদেশ থেকে 
চালের আমদানী একেবারে বন্ধ ছিল; গম ও অগ্ঠান্ত খাছ্- 
শস্তের 'সরবরাহও ছিল খুব নৈরাশ্জনক | মোটের উপর, 
জীবনযাত্রার বর্তমান মান অন্ুসারে আমাদের খাগ্শন্তের 
ঘাটতির পরিমাণ ১৯৪৫-৬. সালে প্রায় ৮০ লক্ষ টন ছিল। 


পৃথিবীর থা্চসমন্তা সম্বন্ধে বিচার-বিবেচন! করার জন্য একটি 


আন্তর্জাতিক জরুরী খাগ্যপরিষদ প্রতিঠিত হয়েছে । 


৯ 


এই থাস্ 


খান্ভ-সমন্ার ভূত, ভবিব্যৎ ও বর্তমান 


পাশাপাশি 


কিন্ত তু অবস্থা দিন মন্দার করি হিসাবে 


হাত নাই; 


হ 
৪৮৯ 


২ সি শম্পা শি শি শিসিশী শীশিি। 


মিল অধীনে কয়েকটি সমিতি গঠিত হয়েছে । খাগ্ 
সরবরাহ ও মৃল্যনিয়ন্ত্র ব্যাপারে এই পরিষদের কোন 
তবে এই পরিষদের অনুমোদন অনুসারে 
মোটামুটিভাবে খাগ্ঠশস্তের বিলিব্যবস্থ| কর! হচ্ছে এবং রুশিয়] 
ও আছ্ছেটিনা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি রপ্তানীকারী 
দেশই এই পরিষদের অনুমোদন অনুসারে কাঞ্জ করতে রাজী" 
হয়েছে। 

এই সব আত্তজ্জাতিক ব্যবস্থ। সত্বেও আমাদের দেশের 
খাগ্ঠপরিস্থিতিতে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি। ১৯৪৬ 
সালেপ শেষের দিকে খাগশগ্তের অভাবে শিয়ন্ত্রিত থাগ্ত 
বিতরণ ব্যবস্থা! ভেঙে পড়বার জোগাড় হয়েছিল । এই বৎসর 
আমাদের ৪০ লক্ষ টণ খাতির মধ্যে আমরা মাত্র ১৭ লক্ টন 
বিদেশ থেকে পাই এবং এর অন্তে ভারত সরকারকে বিশেষ 
ব্যব্থ। করতে হয়। বর্তমান বংসরেও খাদ্চপরিস্থিতি মোটেই 
সন্তোষজনক শয়। এই বিষয় নিয়ে খাগ্ ও কৃষি সংসদ ১৯৪৬ 
সালের মে মাসে ওয়াশিংটনে বিস্তারিত আলোচনা করেন। 
এই সংসদ যে ধিধরণী পেশ করেন তদম্সারে সার] পৃথিবীর 
খাগ্ঠশস্তের ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ১০০ লক্ষ টন রয়েছে এবং 
বত্তমাণ ব্যবস্থা অনুযায়ী এই ঘাটতি সামান্য অংশ মাত্র পূরণ 
হওয়া সম্ভব | 

ভারত বিভাগের ফলে আমাদের খাগ্চসমস্তা আব্লও জটিল 
হয়ে উঠেছে । ফসলের দ্িক থেকে বর্তমানে ভারতে প্রাস্থ 
১৭২ লক্ষ টন চাউল এবং ৪১ লক্ষ টন গম উৎপণ্ন হয় এবং 
পাঁকিস্থানে এই ছুই ফসলের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৩ লক্ষ টন 
এবং ২৭ লক্ষ টন। আমাদের প্রয়োজনের অন্থপাতে 
এই ফসলের পরিমাণ অনেক কম। এ্যুক্ত রাঁজেন্্রপ্রসাদের 
মতে প্রায় ১০০ কোটি. টাকার থাগ্শস্ত আমাদের বিদেশ 
থেকে আমদানী করতে হচ্ছে। যুদ্ধের কয়েক বংসরব্যাপ 
অধ্থাভাখিক পরিস্থিতির দরুন খাগ্ুশস্তের চাহিদ] বেড়েছে 
অনেকখানি; কিন্ত আবাদী জমির আয়তন সে অন্থপাতে 
কিছুই বাড়ে নি বরং ফসলের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। 
বিদেশী সরবরাহের উপর বরাবর নির্ভর কর। অযৌক্তিক । 
এতে নিজেদের অর্থনৈতিক ছুব্বলতাই স্ুচিত হয় এবং 
মুন্রাসমস্তার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। কারণ বিদেশ থেকে 
আমরা যখন খাগ্ঘশস্ত আনব তখন আমাদের তার পরিবত্তে 
কিছু দিতেই হবে । নইলে, বরাবর বিদেশী মুদ্রার যোগান 
দেওয়৷ যাবে কোথা থেকে? » 

স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী সমস্ত] খুবই 

জটিল। আমাদের বর্তমান খাগ্চসঙ্কট শুধু বর্তমানেরই সমস্ত! 
নয়। আমাদের লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে এবং আবাঁদের 
যা অবস্থ] তাতে এ সমস্ত। যে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে 
কায়েম হয়ে বসেছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। বিদেশ 
থেকে খাছ্যশম্ত আমদানী করে এ সমস্তার স্থায়ী সমাধান হতে 


২াশ্পাািলিসাািিসানসিসি 


ঙ 


৪৯০ 


পারে না; এর জন্ত চাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষ 
সাধন যার ফলে ফসল বাড়বে এবং প্রয়োজনের অন্থপাতে 
খান্চশস্ত দেশের মধ্যেই উৎপন্ন হতে পারবে । কৃষিতে 
উৎপাদনের প্রসার একটা নিদ্ধি্ট সীমারেখার বাইরে যেতে 
পারে না; কারণ কর্ষণযোগা জমি প্রকৃতির দান, তাঁতে 


প্রবাসী 


৬াসিতা পানি ৩ 


১৩৫৪ 


তোপ শি্পশিন সপাউিভাশাসিশি শি পাশ 


মানুষের হাত নেই। তাই বিঘাপ্রতি ফসল উৎপাঁদনের 
পরিমাণ বাঁড়ানই হ'ল আমাদের বর্তমান সমস্ত সমাধানের 
একমাত্র উপায় । এর অন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাঁষ-আবাদ- 
সুরু করতে হবে এবং একে সফল করতে হলে কৃষি-ব্যবস্থার 
আমূল পন্মিবর্তন করতে হবে । | 


চীনের সাম্প্রতিক অর্থনীতি 


শ্রীশাস্তিরঞ্র ন চক্রবর্তাঁ 


কয়েক বৎসর হুঃল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে । কিন্তু যে 
সব দেশ যুদ্ধে নেমেছিল তাদের সধাইকে প্রায় একই স্তরের 
অর্থনীতিক ছুরবস্থায় এসে পৌছুতে হয়েছে । যুদ্ধে অপরিমেয় 
অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল, তার যোগান দিতে গিয়ে বহু 
দেশকেই নিেদের মুদ্রানীতির স্বাভাবিক এবং সম্যাবস্থ! 
হারাতে হয়েছে এবং তারই ফলে সে সব দেশের অর্থশীতিক 
ব্যবস্থায় একটা বিরাট ওলটপালট হয়ে গেছে । চীনের 
পক্ষে এ অবস্থাটা যেন অনিবাধ্য হয়ে উঠেছিল ' ১৯৩৬ 
জন থেকে জাঁপানের মত একট। বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে চীনকে 
লড়ে আসতে হচ্ছিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুগ্গের পরিসমাপ্তিতে তারও 
ইতি হয়েছে, কিন্তু এই সুদী আট নয় বছর লড়াই চালিয়ে 
যাওয়ায় চরম ছুর্দশ। ভোগ করা সত্তেও আধা সানস্ততন্্রী চীনের 
ভাগ্যে শান্তি আমে নি। ঘরোয়া বিবাদ এখনও চলেছেই | 
যুন্গের প্রয়োজনেই অর্থের প্রয়োজন । এই অথ সংগ্রহ করা হয়_- 
সাধারণতঃ সরকারের ভরফ থেকে ধার করে, কর ধ্িয়ে ও 
নোট ছাপিয়ে বা টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে। তৃতীয় 
উপায়টিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে এবং সবগুলো নীতিই মিলিয়ে 
মিশিয়ে এই টাকা যোগানোর কাজটা সারতে হয়। কিন্ত 
সরকারের গাফিলতি, উদাসীনতা ও অকর্মমণ্যতার ফলে নানা 
কাঁরণে সবচেয়ে অপক্ৃষ্ট এ তৃতীয় উপায়টিকে চীন গ্রহণ 
করেছে ; অর্থাৎ সেদেশে অবাধ মুদ্রাম্্ীতি চলেছে এবং 
প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জান্দীনীরই মত এবার চীন ধীরে ধীরে 
সর্বনাশের অতলে;তলিয়ে যাচ্ছে। 

কিছুকাল আগে এক খবরের কাগজে চুংকিঙে প্রচলিত 
ব্যমূল্যের একটা হিসাব দেওয়া হুয়। তার থেকে এই 
অর্থনীতিক বিপর্যয়ের শ্বক্পপ খানিকটা বোবা যাবে । নীচে 
তালিকাটি দেওয়া গেল । 


একটি ফেন্টের টুপি ৬৫০ ডলার 
এক জোড় জুতা ২৬০ ” 
এক প্রস্থ স্থ্যট, ২৬০০ ৮ 
'এক বোতল হইস্কী ২৪০০ ” 
এক পাঁউও মাখন ২৩০ ॥ 
একটা লিপষ্টিক ১৩০” 


( রয়টার, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪) 


সে সময়কার সংবাদপত্রে প্রকাশিত আর একটা খবরও, 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এক চীনা অধ্যাপক বিজ্ঞানে 
নোবেল পুরস্কার পান । তাতে হিসাব করে দেখা যায় যে, 
তিনি বিপুল পরিমাণ ডলারই পেয়েছিলেন বটে তবে তার 
ক্রয়মূলয আমাদের দেশের মাএ পঁচিশ টাকার সমান | অথচ 
এই নোবেল পুরস্কারস্ববরূপ ববীন্্নাথ পান একলক্ষ কুড়ি 
হাজার টাক] । 

বিশেষজ্ঞের বলেন গত ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সনে চীনে, 
জিনিষপত্রের দ্র বেড়েছে ১৯৩৭ সনের মূলোর চেয়ে ৪১৫ গুপ 
বেশী। অথচ বিশাল চীনের অধিকাংশ অধিবাসীই দরিগ্্র। 
আমাদের দেশের মত সে দেশের বেশীর ভাগ লেক পল্লীবাসী। 
শতকরা প্রায় আশী জনই গ্রামে থাকে, আঁ তাদের পেশা! 
চাষবাস। গ্রামের হত্তাক বিধাতা হচ্ছেন দোর্দগুপ্রতাপ 
সব জমিদার । এদেক্ অনেকেরই আবার বড় বড় ব্যবসাও 
আছে; সেই সুত্রে সরকারের সর্পে এদের গলাগলি ভাব। 
সরকার কর্তৃক তাই সাধারণতঃ গরীব চাষীদের কলাণকর, 
কাজ বিশেষ হয় না। সত্যি কথ| বলতে গেলে, চীন। সরকারের, 
শিল্পনীতি, বাণিজানীতি মুদ্রানীতি-_এক কথায় অর্থনীতির 
অস্তরভুক্ত যত নিয়মাদ্ি আছে তার সবগুলোর সাহায্যে 
গ্রামগুলোকে শেষণ করে দুর্দশার নিয্নতম সোঁপানে ঠেলে 
দেওয়া হচ্ছে। সেখানে চাষীদের মধ্যে সঙ্ঘ, সমিতি ইত্যাদি 
তেমন কিছুই নেই। থাকা সম্ভবও নয় যত দিন সামস্ততত্ত্রের 
প্রতাপ না কমছে । তাই দরদস্তরের স্ুবিধামত- একটা বন্দোবস্ত. 
করারও পস্থা নেই । এরা একদিকে যেমন কম দরে উৎপাদিত 
শশ্তাদি বেচতে বাধ্য হয় অন্দিকে তেমনি আবার বেশী দরে, 
সব দরকারী জিনিষপত্র তাঁদের কিনতে হয় । 

১৯৪৫ সনের জানুয়ারীতে চুংকিঞ্ডে এক সিতান (প্রায় 
ছু'মণ ) ভাল চালের দাম ছিল ১৬৫০ চীনা ডলার। 
ফেব্রুয়ারীতে তা ফ্লীড়ায় ২৪০০ ডলারে আর মাঁচ্চে চোরা-- 
বাজারে ৫৪০০ ডলার পর্য্যস্ত দর ওঠে । অথচ সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
অন্থুসারে এক সিতানের দর তখন ৪০০০ ডলার । জানা 
যায় যে, মে মাসে চোরাবাজারে এই দর ৮০০০ ডলার 
অবধি উঠেছে । এর তুলনায় আমাদের দেশে আর 
কি হয়েছে ? মণপ্রতি দেড়শে! হয়েছিল ; ন1 হয়, ছু+শই ধরা, 


ফান্তন 


যাক । তার ধাক্কা সামলানোই দায়। কথা হচ্ছে, আমাদের 
কতটুকুই বা আয়। সে অন্ুপাঁতেই তো হবে কেনার 
"ক্ষমতা? আর সেদিক থেকে সাধারণ চীনা আর সাধারণ 
ভারতীয়ের অবস্থা একই । চীনের প্রথ! মত জমিদার প্রতি 
বার] জমি বর্গ দেন, তারা খাজনাটা আদায় করেন ধানে- 
চালে । খাজনার হারও খুব বেশ। আজকাল এগুল! 
প্রায় সবই বিক্রি হয়ে মোটা অঙ্ক হয়ে জমিদারের পকেটে 
ফিরে আসে । দামও এখন খুব চড়া | ওদিকে সব দিয়ে 
খুয়ে গরীব চাষী নেজেদের পেট চালানোর জন্তে বড় কিছু 
থাকে না। এর উপরেও যদি বাজার থেকে কিনে খেতে 
হয় তবে তার খরচ যোগাতে গিয়ে পরনের কাপড় সংক্ষিপ্ত 
করতে হয় । পেটের দায় বড় দায়। 

বিশেষজ্ঞের! এ সব নিয়ে নানা! রকম তথ্য সংগ্রহ করেছেন 
ও করছেন এমনি অনুসন্ধানের ফলে কাপ! টাঁকাঁর মহিম। 
প্রকাশ হয়ে পড়েছে । নীচে তারই একট নমুনা দেওয়] 
হলঃ 


উত্তর কোয়াংটুঙ জেল। 


(শতকর! হিসেবে ) 

১৯৩৯ ১৯৪২ বাড়তি কমতি 
ব্রমিদার ১২ ১৮ +৬ 
ধনী চাষী ৭ ১০. +৩ 
মাঝারি চাষী ৪০ ২০ ২০ 
গরীব চাঁষী ৩৫ ৪২ +৭ 
দিনমজুর ৬ ১০ +8 


স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে গরীব এবং বড়লোক ছুয়েরই সংখা! 
বেড়েছে । এমন কি, খানিকটা স্বাধীন মধ্যবিত্ত চাষধীদেরও প্রায় 
অর্ধেকসংখ্যককে সামাজিক ও অর্থনীতিক অবনতির নিম্নতম 
সোপানে নেমে আসতে হয়েছে । বিশেষজদের মতে এই 
একটি জেলার হিসাধকে মোটামুটি অন্তান্ত জেলার নমুনা 
স্বরূপ বলা চলে। 

এরও উপর আছে আর এক মুশকিল । জমি বারবার 
হাতবদল হচ্ছে । অসাধুতালন্ধ অর্থ ব্যাঙ্কে থাকিলে ধর! পড়ার 
সম্ভাবনা আছে। 
ওসব হাঙ্গামাহুক্ত কম। তাই সামরিক কর্মচারী ও 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে জমি কেনার হিড়িক পড়ে গেছে । কাঁজেই 
জমির দরও হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৩ 
সনের মধ্যে জমির দর পাঁচ থেকে দশগুণ বেড়েছে । নুতন 
জমিদার বেশী লাভের আশায় অধিক খাঁজনাঁয় নূতন লোকের 
হাতে জমি ছেড়ে দিচ্ছেন। তার কাছে প্রধান কথা হল, 
মুনাফা । সাধারণ চাঁধীদের তাই দুর্দশার অন্ত নেই। একজন 
বিশেষজ্ঞের মতে £ 
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আগে যেখানে জমির খাজনা ছিল এক ডলার এখন 
সেখানে নেওয়া হয় প্রায় ৩৩ সের ধান। এর সঙ্গে সরকারকে 
আবার এই সমাঁন ওজনের ধান বেচতে হয় । তার শতকরা” 
ত্রিশ ভাগের দাম দ্েওয়] হয় সরকারী নিয়ন্ত্রিত দরে 
আর বাকী সত্তর ভাঁগের জন্যে দেওয়| হয় সরকারী বিল 
এই ভাবে জোর করে যে পরিমাণ শস্ত বিক্রি করানে' হয়, 
তাঁর বেশীর ভাগই আসল খাজনার মধ্যে পড়ে, আর তার 
ফলে, আগে যেখানে ১ ডলারে সারা যেত এখন সেখানে 
লাঁগে ৫২ ডলার । 

গ্রাম ছেড়ে শহরে এলেও দেখ যায় একই অবস্থা__ধু 
স্থানপরিবর্তন বা পটপরিবর্তন হয় মাত্র। শহরগুলির অবস্থা 
পর্য্যবেক্ষণ করে মনেহয়, চীনের শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন । 
বর্তমান যান্ত্রিক যুগে বড় একটা শিল্প-কারখানা চালাতে হু'লে 
কয়লা, অপরিহার্য | চীনে ১৮৬টা কয়লার খনি আছে। 
১৯৪৪ সনের প্রথম দিকটাতে জানা! গেল যে এই একশো 
ছিয়াশিট! খনির মধ্যে চুয়াল্লিশটা খনির কাজ বন্ধ হয়ে গেছে ঃ 
একশোটা। কাজ কমিয়ে দিয়েছে ; বাকীগুলি জাতীয় সম্পদ 
কমিশনের সাহায্য নিয়ে চলছে । এই ছুর্দশার একটা কারণ 
বোধ হয় এই যে, ষে সব শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনে কয়লার 
সাহা'যোর প্রযোজন হয় সেগুলির মধ্যে প্রায় পনর আনা 
জিনিষের দর যর্থন (১৯৩৭-১৯৪৩ ) বেড়েছে তিনশো পচিশ 
শুগ, তখন কয়লার দর বেড়েছে মোট একশো আঠারো গুণ | 
এই বাঁড়তির অনুপাতে কয়লার দ্ধ যদি অন্ততঃ টনপ্রতি 
৩২১৪ ডলার অবধি বাড়তে পারত তো কিছু কাজ ঠিক মত 
চলতে পারত | কিন্তু সরকার ওদিকে কয়লার দর নিয়ন্ত্রিত 
করেছেন টন প্রতি ১১১৫ ডলারে | এতে শুধু চুংকিঙের 
কাছাকাছি চয়ালিও নদীর পাশের খনিগুলিতেই মাসিক ক্ষতি 
হচ্ছে ১১৮০১০০১০০০ ডলার | কয়লা ছাঁড়া বৃহৎ শিল্পের মধ্যে 
রইল লোহা আর ইম্পাত নিশ্মিত ভ্রবাদি। এই শিল্সে খরচ 
এত বেড়েছে যে, মাঝারি ধরণের কারখানাগুলি পর্্যস্ত বন্ধ 
করে দিতে হয়েছে । চীনে এখন লোহার কারখানা আছে 
আঠারোটা । গত ১৯৪৩ সনের এক নবেশ্বর মাসেই তার 
মধ্যে চৌদ্দটার চূল্লী নেবাতে হয়েছে । ইন্পাতের কারখানা- 
গুলির হিসাব নিলে দেখা যাঁয়, এ সময়ের মধ্যে চাঁরটে একে- 
বারে বন্ধ হয়ে গেছে ; গোটা তিনেক কোন গতিকে কাজ 
চালাচ্ছে আর বাকী চাঁরটির মধ্যে ছুটি ব্যক্তিগত ব্যবসা- 
প্রতিষ্ঠান এবং বাকী ছুটি জাপ্তীয় কমিশনের অধীনে থেকে 
ভাল কাজ করে যাচ্ছে। 

তার পর বাবসা-বাঁণিজ্য । উনিশশো তেতাল্লিশ সনে 
এক চুংকিঙেই এক হাজার দোকান গণেশ উপ্টিয়েছে। সেই 
সময়ে হনানের হেংগিয়া্ড শহরের (ব্যবসাঁ-বাণিজোর একটা 
বড় কেন্দ্র) প্রায় এক তৃতীয়াংশ দোকানেরও একই অবস্থা 
হয়। এক তৃতীয়াংশ কোন রকমে চলে আর বাকী এক 


প্রবাসী 


৪৯২ 


পািপাস্পাস্পাসপপাসিপাাস্পাস্পাস্পিনাও 


তৃতীয়াংশ ভাল ভাবেই কাঙ্গ চালিয়ে যাঁয়। চোঁখের ওপর 
এই সব দেখে শুনে উন্িশশো চুয়াল্সিশে কি হবে ভেবে না পেয়ে, 
চীনারা সে বছরটার নাম দিয়েছিল “শোকে নিয়েন” অর্থাৎ 
"দিন আনি দিন খাই বছর”। চুংকিঙের সবচেয়ে বড় তিনটে 
দোকানের একত্রে গড়ে যে-লাভ-ক্ষতি হয়, তাঁ থেকে এসব 
ব্যবসায়ের অবস্থা বোঝা যাবে । ১৯৪৫ সনের প্রথম ছ"মাঁসে 
এসব প্রতিষ্ঠানের দৈনিক বিক্রি হয় গড়ে ১১২০০০ ডলার, 
আঁর তার অর্ধেক যায় দৈনিক খরচ। 
জিনিষপত্রের দর এমনি ভাবে বেড়ে যাওয়াতে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসাঁতেও পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। সুদের মাসিক হার এখন 
চলছে শতকরা দশ ডলার ; অর্থাৎ বছরে একশো কুড়ি ডলার | 
ফাকা কারবার চলছে পুরোদমে | তাঁকে ঠা করার চেষ্টা 
সরকারের বড় একটা! দ্রেখা যায় না । না'মকা-ওয়াস্তে একটা 
আইন আছে--তাতে নৃতন ব্যাঙ্ক খোলা বাঁ মহাজনী কারব!র- 
গুলোর ভোল বদলান নিষিদ্ধ । কিন্তু এই সামাঁন্চ হুকুমদারীতে 
কি মাগুষের মুনাফার লোভকে ঠেকানো যায়? আর এইখানেই 
মান্নষের পাটোয়ারি বুদ্ধির চরম প্রকাশ দেখা গেছে ! আইনে 
ব্যাঙ্ক করা! নিষিদ্ব__-বেশ | দেশময় অমনি গজিয়ে উঠল হাজার 
বীমা কোম্পানী । গত ১৯৪৪ সনের এক এপ্রিল মাসেই 
এমনিভাবে এগারোটা! দৃতন কোম্পানী খোলা হয় শুধু চুংকিও 
শহুরে | কিসের এবং কাঁদের বীমা এরা করে, সে প্রশ্ন উঠতে 
পারে । কিন্ত তেমন প্রশ্ন করার মত উৎসাহী বাক্তি সরকারে 
নেই | লোকে পুরোনে। আইন বাঁচিয়ে কাজ করে য|চ্ছে, তাতেই 
সরকার খুশী। নতুন আইনের ঝাক্কি পোহায় কে? নতুন আইন 
বা গায় চীনে তবু আঁছে এবং বিশেষভাঁবেই চলছে, আঁর তার 
নাম দেওয়া যায় মাতস্ত গ্ভায়। ছোট উবে গড়ে উঠল মাঝারি ; 
আবার কতকগুলো মাঝারি লোপ পেয়ে মোটে কয়েকটা বড় 
বড় কোম্পানী এখন চলছে । অন্ত কথায়, সমস্ত সম্পদ এবং শক্তি 
_যা দেশের লোকের মধো এবং জাতীয় জীবনের নানা সুরে 
ছড়িয়ে ছিল তা মুষ্টিমেয় লোকের হাঁতে গিয়ে কেজ্জীভূত হচ্ছে। 
শুধু মোট] পুজি যার আছে, সেই এখন বাবসায়ে বেশী 
লাভ করতে পারে। এদের, সম্পর্কে চীনারা একটা কথা 
বাবহার করছে । বহুল ব্যবহারে তা একটা! প্রবাঁদে দাড়িয়ে 
গেছে । কথাটা বাংলাতে তঙ্জম|! করলে ফীঁড়ায়-_“যাঁর 
আস্তিন যত লম্বা, সেই কত ভাল নাচে ।” 
এই তো! দেশের অবস্থা । সত বলত্যে গেলে সরকারের 
ছুরবস্থা আরও বেশী । তাঁর ঘরে বাইরে সব জায়গ!তেই 
হাক্গামা। যুদ্ধ তে! চলছেই ; তাঁর উপর এসব হাঙ্গীমা এবং 
রাজনীতিক বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের হুমকির বিরাম নেই | 
গত ১৯৪৪ সালের মে মাসে পাঁচটা প্রধান শিল্পসঙ্ঘ সরকারের 
কাছে এক আরজি পেশ করেছে । তাতে দেশের ধন, জন ও 
জীবনযাত্রার মানরক্ষার জন্য আঁকুল আবেদন জানানো 
হয়েছে । চীনের অগ্তম প্রধান রাজনীতিক দল “ডেমোক্র্যাটিক 
পার্ট” সেরকারী ও সাম্যবাদী দলের মধাপন্থী) এক ফতোয়া 
জারী করে সরকারকে কর্তব্য সম্বদ্ধে সচেতন করার প্রয়াস 
পেয়েছে । ফতোঁয়াতে দাবি করা হয়েছে ঘে চীনের পক্ষে 
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০০০০ শশী পপি 





১৩৫৪ 
পাশপাশাশাশিসিশ্শাশিশশশিশিউ১, 
এখন প্রয়োজন হ'ল সব কুচক্তীদের সন্ষিয়ে নতুন করে এবং 
সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা | জাতি হিসেবে মহাঁচীনের 
চরম অধোগতি হওয়ার আগেই যেন এই সতর্কবাঁমী সরকারের 
কানে পেছাঁয় সে ইচ্ছাও জানানে। হয়েছে। 

সরকারের সত্যিই চেতন! হয়েছে কিন] সে প্রশ্ন মনে 
উদ্দিত হয়। চীনের সর্বোচ্চ অর্থনীতিক পরিষদের উদ্বোধন 
করতে গিয়ে সর্বাধিনায়ক চিয়াং কাই শেক বলেছেন, 
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26, 1946 . 
-চীনের জনসাধরণের জীবনযাত্রার মান যে বাড়াঁনে) 
দরক1র, আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঁঝণাটিতে সে কথাটি 
ঘেন ভুলে বসে না থাকি । আঁমি ভাঁবছি কেমন করে চীনকে 
নতুন করে, উন্নত করে গড়ে তুলতে হবে, সে পথ আঁমি নিজেই 
বাতলে দেব । 

নূতন চীন গড়ে তোলার জন্ক চিয়াং কাইশেক ছটি 
নির্দেশ দিয়েছেন 2 

(১) দেশময় যানবাহনের স্ুবন্দোবস্ত কর:প্র একট] কর্ণ- 
পস্থ। গ্রহণ করিতে হবে | 

, (২) চাঁষ-বাসের উন্নতির জন আরও মনোযোগী হতে 
হবে। 

(৩) চীনা শিল্পগুলোর উৎপাদন যাতে বাড়ে ত'র বাবস্থা 
এখনই করা হে'ক। বিশেষ লক্ষা রাখতে হবে ডলাশি, 
কয়লা, ক!পড় ও বাড়ীধর তৈরীর শিল্পগুলোর ওপর | 

(8) চীনের বহির্বাণিজা বাড়ানের্র জন্তে নূতন পথের 
সন্ধান করা ভে!ক। 

(৫) মগ্রিপরিষদকে জনঙ্ব!স্থোর দিকে বিশেষ নূর্গর 
রাখতে হবে । 

(৬) মন্ত্রী, স্থানীয় কর্শচ।রী ও উপযুক্ত শিক্ষিতসন্প্রদায় 
থেকে লোক নিয়ে পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনার একটী কর্মন্চী 
এখনই গ্রহণ করা হোক । 

কোন বিশেষ কর্শু্পদ্ধতি অবলম্ঘিত হয়েছে কিনা তাঁর খবর 
এখনও পাওয়া যায় নি। তবুও বলা যাঁয় যে, কর্পপন্থা গ্রহণ 
করা সহজ-_কাঁগজেকলমে অনেক ক্ষেত্রেই তা করা হয় কিন্ত 
আসল কাজটুকুই বাঁদ পড়ে যাঁয়। জাপানী আক্রমণ ব্যাহত 
করতে গিয়ে চীনের আফিমেন্র নেশা কেটেছে । কিন্ত 
আত্মঘাতী অস্তদ্ন্দের যে সর্বনাশা নেশা চীনকে পেয়ে বসেছে 
তার অবসান কবে হবে কে জানে? চিয়াৎ কাইশেক 
যতই চেষ্টা করুন, একথা অতি সত যে রাঁজনীতিক শ্থৈর্ধ্য ন! 
এলে অর্থনীতিক কোন ন্থুনিষ্ধিষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করা ঘায় 
না। তাই তার নির্দেশে যে খুব কার্ধাকরী হচ্ছে এ কথা বলা! 


যায় না। এই সে দিনের কাগজেও দেখা যায়, 
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(চীন ব্যবসা মন্দার কবলে পড়েছে । সরকার পথ্যস্ত 
স্বীকার করেছেন যে সিংতাঁও-য়ে ( সিংতাঁও হচ্ছে শাঁন-তৎ 
উপদ্বীপের একটা বড় বন্দর ; আগে জার্মানদের দখলে ছিল, 
গত দু'মাসের মধ্যে আশীটা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কাজ বন্ধ 
করেছে । তা ছাড়াও আরো বেশ কতকখলোর নাভিশ্বাস 
উঠেছে । 

ধিলাঁতের মানচেষ্ঠার গাডিয়ান পার্রকার এক সংবাদদাতা 
হিসাব করে দেখেছেন যে এক সাংহাইয়েই রকমারি কাজের 
প্রায় পাঁচশ'টা কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। চুংকিঙের অবস্থাও 
সুবিধার নয়। এর কাঁরশ নাকি এই যে বিদেশী জিশিষ 
সম্তায় বিক্ষি হয়ে বাজার মাত করে দিচ্ছে । তার উপর 
জালানির অভাব, ক।চা মালের অভাব, যাঁনবাহনের অন্থবিধা, 
জিশিষপত্রের চড়া দাম ইত্যাদি ত আছেই। কিন্ত এত 


সব হাক্জামা কিসের জন্তে? তা কি মেটানো যাঁয় না? 
ইংরেজ সাংবাদিক শল্প কথায় সার সতাটি সুন্দর ভ'বে 
বলেছেন, 
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1116 (01511 ঠা 


( এক্গ কথায় যাবতীয় কারণের মূল কথা হচ্ছে £ মুদ্রা 


বাক্ষিমচজ্্র 





৮৯90, 8) 099০5 আত 0988, 0৩০ 8905 3 ৩৩ ১৪৬, স্্ীতি-বাড়তি টক । ছাদ আমন অন খাছে 


-_সেটা হচ্ছে, এই ঘরোয়া যুদ্ধের অবসান করা 1) 

তাহলে দেখ! যাচ্ছে ছু'বছর আগে ঘে অবস্থা ছিল. 
আজও তার কোন পবিবর্তন হয়নি বরং অবস্থা ক্রমশঃ মন্দের 
দিকে এগিয়ে চলেছে । বাইরে থেকে সবাই এ সব দেখছে । 
চীনারা নিজেরাও দেখছে কিন্তু প্রতিকারের চেষ্ঠ! নেই কেন ?' 
এ কথার উত্তর দিতে গেলে অর্থনীতির দেউড়ি পেরিয়ে 
বিশ্বরাজনীতির প্রাক্গণে প1 বাড়াতে হয়। আর এ ক্ষেত্রে, 
প্রথমেই মোলাকাত হয় আমেরিকার সঙ্গে । রুশ শির, 
বিরুদ্ধাচরণের ও চীনের চল্লিশ কোটি লোকের মাথায়, 
কাঠাল ভাঙ্গবার দুর্দমনীয় স্পৃহীতেই আমেরিক1 অনবরত চিয়াৎ 
কাইশেককে অর্থ সরবরাহ করে যাচ্ছে । এমন কি, নান! 
অছিলায় প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে চীনের আভ্যন্তরীণ 
বা!পারে হস্তক্ষেপ করতে পর্ধাস্ত দ্ধ! করছে ন1। চীন আজ- 
আমেরিকার হ'তের পুতুল মাত্র । অথচ চীনের খনিজ সম্পদ 
অতুলনীয় । তার জনসম্পদও প্রচুর | চীনারা যেমনি ধৈর্যশীল ও 
পরিশ্রমী, তেমনি কৌশলী । এসব সত্বেও চীন সান-ইয়াৎ- 
সেনের “সান-মিন-চু-আই"-এর আদর্শ ভুলে যাচ্ছে। সেই 
আদর্শে প্রণোদিত হয়ে মহাচীন এশিয়াতে তথ] পৃথিবীতে . 
তার যথাঁযোগা গৌরবের স্থান অধিকাঁর করুক । ভারত- 
বাঁপীরা শিশ্চয়ই এই কামনাই করে । 





বন্ধিমচন্স 
শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 


তিমিবারত বন্ধুর পথ ঝঞ্চামুখর রাঁতি, 

নাহি ধ্রবতাঁরা, কাগারী-হারা মরণোমুখ জাতি । 

সহসা রাঁতির তিমির বিদারি শোনা গেল কার বাণী, 
“সাধনা আমার সফল হবে কি? জীবনের পণ মানি ।” 


শৃঙ্খল বাঁজে জননীর পাঁয়ে, সম্তান-বুক ফাটে । 
বন্দিতে মায়ে হাজারে হাঁজারে বীর সন্তান জোটে । 
মহা মানবের মিলন-ঘজ্ঞে জীবন আহতি দানি, 
ঘুচাবে তাহারা হুজল] সুফল জন্মভূমির গ্লানি | 


দুষ্ট দমনে শিষ্ট পালনে খর্পরধারী নারী। 

কামনা! শুন্য শু্র-্মদয় অনস্ত-পথ-চারী | 

শ্ীক্ণ পায়ে শিবেদি সকল দূর করে সংশয় ) 

এক চোঁথে তাঁর ধ্বংসের জ্বাল1, আর চোঁখে বরাভয়। 


সাহিত্য-রথী, স্বদেশ-প্রেমিক, ব্রাহ্মণ-সনাতন, 
কষাত্রধর্মী তুমি বঙ্কিম, বীধ্যতে নিমগন | 

জ্ঞানদীপ হালি দিয়েছ উ্জলি নিয়ত আপন পর । 
যুগের সাঁরধী, নুধী সন্ধানী, তুমি সে যুগন্ধর। 


রূঢ় কষাঘাতে মিথা শাসিয়া সত্য করেছ খাড়া! । 
নির্জিত এই বাংলার বুকে জাঁগালে তীব্র সাঁড়া। 
কমলাকাস্ত অতি প্রশান্ত মিঠে রসিকতা দিয়া, 
অমরত! লি যুগ-সাহিতে্ জিনেছে সবার হিয়া) 


মাতৃভক্ত, শক্তিসাঁধক, সত্যত্রষ্ঠা খষি ! 

তোমার মাতৃ-মন্ত্র মোদের রক্তে গিয়াছে মিশি | 

কিন্ত দেবতা, পারি নি ঘুচাঁতে মায়ের পায়ের বেড়ি । 
ছাড়ি নি চেষ্টা, শিকল ছি*ড়িতে জানি না কত যে দেরী £ 


স্বাধীন ত্রিপুরার রাজমালা 
শ্্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


. পুর্ববভারতের পূর্ববশীমায় অবস্থিত স্বাধীন ত্রিপুরা রাজা আজ 
ভারতের নবযূগারস্তে অভিনব অরুশালোকে রঞ্জিত হইয়া 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ম্মরণীতীত কাল হইতে 
আরস্ত করিয়া যে রাজবংশ প্রীয় অবিচ্ছিন্ন ধারায় নানা 
বিপধ্যয় অতিক্রম করিয়া নাতিক্ষুত্র রাজ্যের স্বাধীনতা 
আজ পধ্য্ত অক্ষুপ্ন রাখিতে সমর্থ হইগ্লাছে তাহার 
গৌরবোজ্জল কথা প্রত্যেক বাঙালীর হৃদয়ে এখন 
আনন্দলহরী উৎপাদন করিবে সন্দেহ নাই। ইংরেজ 
রাজত্বকালে সভ্যতার গতি পশ্চিমাভিমুখী হইয়া পড়িয়াছিল 
এবং ফলে শিক্ষিত বাঙালী প্রার সর্ধবদাই পূর্ব প্রান্তস্থিত 
ত্রিপুরা রাজাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাবে 
নবগঠিত জমীদার সভার (158070010918 ৪০০1০ট০ ) 
প্রথম অধিবেশনে সভাপতি বাঁজা বাধাকানস্ত দেব বলিয়া 
ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজবংশই বাংলার প্রাচীনতম জমীদার 
(01001005000 110701:01001. 10 1১9008] ) | 
এই অমূলক উক্তির প্রতিবাদে ৮:21 %"771% পত্রের 
সম্পাদক ম্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে ত্রিপুরার মাণিকা 
. বাঁজগণই বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীনতম রাজ। সন্দেহ 
নাই 2৮005 10701686 8100 710৭0570190 01716110 
85089] 2৪, 16000 1007, 08370 01 170007, 
01009 1110৭101033 00117 01 01০ (277656 
7 7712 29 21570) 1888)। ত্রিপুরা রাজ্যের 
এঁতিহ্‌ বিষয়ে বাংলার জনসাধারণের অজ্ঞতা বিগত এক 
শতাব্দীমধ্যে অনেকাংশে দুর হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও 
কয়জন বাঙালী অবগত'আছেন যে ত্রিপুরার রাজবংশ কেবল 
বাংলার নহে, পরস্ত সমগ্র ভারতবর্ষের বর্তমীন রাঁজমগুলীর 
মধ্যেই প্রাচীনতম? এই রাজ্যের প্রত্বসম্পর্দ এযাবৎ 
আবিষ্কৃত মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্মশাসন, প্রাচীন পুথি ও 
দ্লীলপত্রদ্বারা এত প্রচুর পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায় যে 
তাহার তুলনা অন্যত্র আছে কি না সন্দেহ। ছুঃখের বিষয়, 
মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকাল হইতে আবম্ত 
করিয়৷ বিগত অদ্ধশতাঁবীর মধ্যে রাজকোষের সহস্র সহ 
. টীকা ব্যয় হইয়া থাকিলেও ত্রিপুরার ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত 
প্রণালীতে এখনও রচিত হয় নাই। ত্রিপুরার ইতিহাসের 
প্রধান উপাদান “রাজমালা” গ্রন্থ নাতিদীর্ঘ হইলেও সম্পূর্ণ 
মুদ্রিত হয় নাই_যে তিন “লহব” বৃহদাকার চিত্রাদি- 
শোভিত রাজমালা1 এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 


্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ এবং বহুলাংশে অপ্রামাণিক। তথাপি 


গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইলে ত্রিপুরার ইতিহাসের একটিমাজ উপাদান 
এতিহাসিকের হস্তগত হইতে পারে। রাজব্যয়ে মুদ্রিত 
উক্ত গ্রন্থের প্রচারপদ্ধতিও অতি বিচিত্র-ইহ! বিনামূল্যে 
জনৈক রাজপুরুষের অভিরুচিমতে বিতরিত হয়, বিক্রন্ 
হয় না। ফলে, যাজ্ঞা করিয়া বহুকষ্টে ইহা আমাদের 
সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, যদিও আমর! দেখিয়াছি রাজ্যের 
অযোগা ব্যক্তির হস্ত হইতে ইহা মুদী দোকানের ঠোঙায় 
পরিণত হইয়াছে! ইংরেজশাননের বিচিত্রবিধানে দেশীয় 
রাজ্যের রাজারা বহুস্থলেই বিদেশী অর্থগৃর্, মোসাহেব দ্বার! 
পরিবেষ্টিত হইয়| থাকিত, ত্রিপুরাঘনও ইহাঁর ব্যতিক্রম ঘটে 
নাই। এইরূপ কতিপয় চক্রীস্তকারী মহারাজা বীরচন্ত্র 
মাণিক্যকে প্রতারিত করিয়া সংস্কৃতরচনীয় সিদ্ধহস্ত এক 
পণ্ডিত দ্বারা “বাব হাকর" নামক এক কৃত্রিম গ্রন্থ রচনা 
করাইয়াছিল। দ্বাদশপর্গে সম্পূর্ণ ইহার পূর্ব্ববিভাগ” 
১৩০৫ ত্রিপুরাবে (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ) রাজবায়ে মুদ্রিত হয় 
(নাগরাক্ষবে ১২৭ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ) । গ্রন্থমধ্যে ইহার কৃত্রিমতার 
বহু অকাট্য নিদর্শন বিদ্যমান আছে । রাজমালার সম্পাদক 
স্বর্গত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয় অসত্যনিঠ রাজতন্ত্র 
ভয়ে রাজরত্বাকরের কৃত্রিমত|। অগ্রাহ্য করিয়া স্থানে স্থানে 
তাহা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া নিজ গন্থের প্রামাণ্য ব্যাহত 
করিয়াছেন। আমরা আশ। করি বর্তমান নৃতন পরি- 
স্থিতিতে ব্রিপুরারাজ্যের প্রকৃত তথ্যমূলক ইতিহাস রচনায় 
সকল বাধাবিষ্ব দূর করিয়া শ্রীযুক্ত মহারাণী ও তদীয় 
মন্ত্রির্গ বাংলার ইতিহাসের একটি অভাব পুরণ করিতে 
সমর্থ হইবেন । 

প্রায় ৪* বংসর যাবৎ আমর] ত্রিপুরার ইতিহাসের 
যে সকল উপকরণরাজি সংগ্রহ করিয়াছি তাহা হইতে 
সারসপ্কলন করিয়া ত্রিপুররাজবংশের বিবরণের মৃলস্ত্ 
লিপিবদ্ধ করিতেছি । 

পৌরাণিক যুগ :-_ত্রিপুরবাজবংশের আদিপুরুষের নাম 
“দৈত্য” | প্রাচীন*রাজমালার মতে তিনি চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত 
বাজ! যযাতির বংশধর ছিলেন 2. 
চন্দ্রবংশে মহারাজ! যজ্জাতি নৃপতি। 
নিজবাহুবলে সাঁশে সপ্তদ্বিপ ক্ষিতি ॥ 
তান বংশে জন্মিলেক দত্য নাম বূলি। 
বিধিমতে মেদনি সাসিল কুতুহলি ॥ 
বিধাতা নির্বন্দ হেতু সেই মহাজন। 
অগ্নিকোণে দেসপতি হইল রাজন ॥ 

(বাজমালা ২।১ পত্র) 


ফাস্তুন 


৬ পসপিসিপাসাসাশিপাশিপাশিাস লিটিপাদিপাশশিটিশিতিশপপিিশীতশিশিিশিশিসাি 


রাজমালার প্রথমাংশ যে র্মমানিক্য রচনা করাইয়াছিলেন 
তাহার প্রত নাম “দৈত্যখণ্ড।” ১২৩৮ ভ্রিপুরাবে 
দুর্গামণি উজীর প্রাচীন রাজমাল! সংশোধন করিয়া অনেক 
ভরমপ্রমাদপূর্ণ বিষয় সংযৌগ করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই 
সংশোধিত গ্রন্থই মুদ্রিত হইতে ইহাতেই সর্বপ্রথম 
ক্রহথর নাম পরিগৃহীত হয় 

“দ্রহবংশে দৈত্য রাজা কিরাতনগর। 
অনেক সহল্র বং্সর হইল অমর” (পৃ ৫) 

.পরে রাজরত্বাকর প্রভৃতি কৃত্রিম রচনাছারা ক্রহথ, হইতে 
দৈত্য পধ্যন্ত ৩৮ পুরুষের কাল্পনিক নাম স্ঠটি করিয়া 
রাজবংশের গৌরব () বঞ্ধিত হইয়াছে । প্রাচীন রাজ- 
মালার বহিভূতি বিষয়মাত্রঠ গ্রমানবিকুদ্ধ বলিয়া প্রত্যাধ্যান 
করিতে হইবে। দেতা হইতে “যুঝার ফা” পথ্যন্ত ( ৭২ 


পুরুষে) ৭৪ জন রাজার্‌ কাল অলৌকিক কথায় পরিপৃণ 


পৌরাণিক থুগ বলিয়। খ্যাপন করা যার। ত্রিপুরারাজ্য 
ক্রমশঃ দর্ষিণে প্রসারলাভ করে। দৈত্যের রাঙ্গধানী 
ছিল কপিলানদীর তীরবন্তী ত্রিবেগনগরে | তাহার পৌত্র 
জ্রিলোচন শিবের গুরসে “তিন চক্ষু” হইয়া জন্মেন এবং 
যুধিষ্ঠির কতৃক সমানিত হইয়াছিলেন। তৎপুহ্ধ দাক্ষিণ 
বড়বক্রনদীর তীরে “খলংমা” নামক খানে রাজধানী করেন। 
তাহার ভ্রাত। হ্রম্বাধিপতির রাজ্য ও বংশ বহুকাল লুপ্ত 
হইঘ্াছে। বহুপুরুষ পৰে প্রতীত রাজা হেরছ্ছের সহিত 
বিরোধ হেতু খলংমা ত্যাগ করিয়া “বম্মনগরে” নৃতন 
রাজধানী করেন।- পপ্রতীতের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ 
হামতার ফা। 


হাঁমথার ফার পুত্র পুনি জুঝার ফা হইল। 
বহু জুদ্ধ করিয়া! সে রাঙ্গামাটি লইল ॥ 
€(রাঙ্গমালা ১২১ পত্র) 
এই রাঙ্গামাটি অথাৎ রক্তম্ৃততিকীময় অধুশাতন উদয়পুর 
অঞ্চল জয় হইতেই রাজমালার দৈত্যখণ্ডে আধুনিক 
দৃষ্টি-ভর্দীতে এঁতিহাপিক যুগ আরম্ভ হুইল বলিয়া ধরা 
যায়। 
বাঞ্ধামাটিদেশের লিকা নানক সামন্ত রাজা ও তাহার 

দশ হাঁজার সৈন্য পরাজিত করিয়! “জুঝার নৃপতি তথা হইল 
নরেম” (১২1১ পত্র) এবং পরে সেখান হইতে “বঙদেশে”্র 
অন্তর্গত বিশালগড় আদি স্থান অধিকার করেন। অর্থাং 
যুঝার ফার সময় হইতেই ত্রিপুরারাজ্যের মুলাংশ প্রায় 
অবিকৃত অবস্থার বর্তমানকাল পধ্যন্ত বিদ্বমীণ রহিয়াছে । 
যুঝার ফার কালনির্ঁয়ের একমাত্র প্রমাণ পুরুষগণনা। 
বত্বমাণিক্য যুধার হইতে অধস্তন ২৫ পুরুষ। রত্রমািক্য 
হইতে বর্তমানকাল পধ্যন্ত রাজাদের রাজতকাল স্থনির্দিষ্ট 


আছে এবং তাহা হইতে বাজত্বকাল ও জন্মকাল . ধরিয়া 


্থাধীন ত্রিপুরার রাজমালা 


-পাসিপাসপিসিপার্পিসপিনপাশিসািপাাপািসাপাসাশিনি তিল 


৪৯৫ 


্পাসিপাশ্পাশিশ্পিসপাস্পিস্পি 


গণনাছার। এক মুবের গড়পড়তা পাওয়া যায় ২৭ হইতে 
৩১ বংসর। তদ্নুপারে যুঝার ফার রান আরম্ভ খ্রীঃ 
মপ্তম শতাব্দীর শেষাদ্ধে কিন্বা অষ্টম শতাবীর প্রথম পাদে 
পতিত হয়। রাজমালায় পাওয়া যার যুঝার ফার সময় 
হইতেই উদয়পুরে রাজাদের শ্মশান “বৈকুগপুরী” নামে 
পরিচিত হয় এবং যুঝার ফার শ্শানোপরি মঠ নিশ্মিত হয়। * 
এই মঠই ত্রিপুর। রাজ্যে ধ্রিপুররাজগণের প্রাচীনতম কীন্তি, 
ঘিও ইহার ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে চিহ্নিত করা অসম্ভব | 
বুঝ। যার রাজমালার দৈত্যথণ্ড রচনাকালে ধন্মমাণিক্যের 
সময়েও প্রাচীরবেষ্টিত এই মঠের চিগ্চ বিদ্যমান ছিল। খ্রীঃ 
৭০০ হইতে অবিচ্ছিন্ন ধারার প্রায় ১২৫০ বদর ধরিয়া 
একই রাজবংশ এক স্থানে রাজত করিতেছেন, ইহার দ্বিতীয় 
উদাহরণ ভারতের কিন্বা জগতের ইতিহাসে পাওয়া যাইবে 
কিন। সন্দেহ । অথচ আমর। পৌরানিক যুগের পূর্বতন 
৭২ পুরুষের নাম বাদ দিতেছি । 

রত্রমাণিক্যের বৃদ্ধপ্রপিতামহ “ছেংগু ফার” সহিত 
গৌড়াধিপতির যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে রাজমহ্ষী 
স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইরা অপূর্বব বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। 
ত্রিপুর। জেলার অন্তর্গত মেহেরঞুল পরগণার্‌ চৌধুরী হিরাবস্ত 
খার সহিত সংঘধে এই মুদ্ধের স্ুত্রপাত হয়। যদিও খী 
উপাধি হইতে গৌড়ের সথলতানদের আঙ্তগত্য সুচিত হয়, 
তথাপি “গগীড়রাজা” বলিতে রাকজ্জমালার সম্ভবতঃ 
সম্‌ভটাধিপতি দামোদরদেব ( ১২৩১-৪৪ খ্রীঃ) কিন্বা দেব- 
বংনার অপর কৌন নরপতিকে বুঝাইতেছে। কারণ খ্রীঃ 
১৪শ শতাব্দীর পূর্বের কৌন গৌড় সুলতানের পক্ষে ব্রিপুরা- 
ঝাজ্য আক্রমণ করা সগ্তব হিল না। মহারাজা বীরচন্্র 
মাবিক্যের রাজত্বকালে দ্বিজবচন্ত্র বচিত “অজিপুরবংশীবলী” 
নামক গ্রন্থাশ্রসারে উক্ত রাজমহ্যীর নাম এত্রিপুরাস্থন্দরী” 
এবং ৬৫০ ত্রিপুরাব্খে গেনরাজাদের সহিত এ যুদ্ধ হইয়া 
ছিল। .আনরা পরীর্ষী করিয়া দেখিরাছি, উত্ত গ্রন্থ ভ্রম- 
প্রমাদে পরিপূর্ণ একটি তুচ্ছ বস্ত, ইহার কোন উত্তিই বিনা 
প্রমীণে গ্রহ্ণীয় নহে। উক্ত যুদ্ধের ফলে রাঙ্গামাটি “নুস্থির” 
হইল বটে, কিন্তু মেহেবকুল পরগণা ত্রিপুররাজের অধিকারে 
আসে নাই (ছুগীমণি সংশোধিত রাঁজমীলার উক্তি এস্থলে 
ভ্রমাত্রক)। কারণ, ধন্যমানিক্যই সব্ধপ্রথম মেহেরকুল, 


১০৯টি সিটি 


, প্রভৃতি বঙ্গদেশ জয় করিয়াছ্থিলন, এইরূপ স্পষ্টনির্দেশ পরে 


পাওয়া যায়। 

ভাঞঙ্গর ফার কনিষ্টপুত্র রত্বকা সব্বপ্রথম .“মাণিক্য” 
উপাধি ধারণ কৰিয়া ত্রিপুরারাজ্যকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করেন ।, 
১৩১৪ ত্রিপুরান্দে (১৯০৪ খ্রীঃ) উদয়পুরে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে 
৫০টি রৌপ্যমুত্রা আবিষ্কৃত হয়, তন্মধ্যে ২০টি এই রত্ব- 
মীণিক্যের রাজত্বকালীন বটে। রাজদরবারের ক্রটিতে 


৪৯৬ 


রিপুরাধিপতিগণের এই সকল প্রাচীনতম গৌরবচিহ্ন নানা 
স্থানে নানা লোকের হস্তগত হইয়া বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা 
' হইরাছে। আমরা সৌভাগ্যবশতঃ ৪টি মুদ্রা পরীক্ষ। 
করিতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে প্রাচীনতম মুদ্রার তারিখ 
১২৮৬ শক (১৩৬৪-৫ খ্রীঃ), ইহাই সম্ভবতঃ তাহার 
“অভিষেকমুত্রা। এই মুত্রায় তাহার রাজধানীর নাম 
প্রত্বপুর” অস্কিত আছে। বুঝা যায় রাজা নিজ নামানুসারে 
রাঙ্গামাটির নাম পরিবর্তন করিয়াছিলেন। ১২৮৯ শকের 
অপর একটি মুদ্রায় রাজমহ্ধীর নাম উংকীর্ণ আছে 
পশ্রীলক্্রীমহীদেবী”। মুন্্রীনসারে 'দেবককপায় তিনি বিজয়ী 
হইয়াছিলেন (ক্্রীশ্রদূর্গারাধনাপ্তবিজয়:”) |  রাজমালা৷ 
অন্ুসারে তিনি গৌড়েশ্বরের সাহায্যে পিতা এবং ১৭ জন 
ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া রাজ্য উদ্ধার করেন এবং 
'গৌড়েশ্বরই তাহাকে “মাণিক্য” উপাধিতে ভূষিত করেন। 
রত্মমাণিক্যের স্থশাসনে আকুষ্ট হইয়া বঙ্গদেশের নানা স্থান 
হইতে ব্রাঙ্গণা্দি বু জাতি এবং কতিপয় সন্ত্রস্ত মুসলমান 
তাহার রাজ্যে আপিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার বনু 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। . 
বত্মাণিক্যের ছুই পুত্র প্রতাপ ও মুকুট এবং মুকুট- 
মাণিক্যের পুত্র মহামাণিক্যের নামোল্লেখমাত্র করিয়াই 
রাজমালার প্রথমাংশ দৈত্যথণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে । ইহাদের 
বাজত্বকালীন কোন ঘটন। লিখিত নাই। ইহার্দের এক- 
জনের সময়েই রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন ত্রিপুরা 
জয় করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
আমরা বাহুল্যবৌধে বিবর্ণ দিলাম না। মহামাণিক্যের 
পুত্র ধর্মমাণিক্যের প্রধান কী্তি সভাসদ বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর 
দ্বারা রাজমাল। রচনা । এই গ্রন্থ ১৩৮০ শকের (১৪৫৮ খ্রীঃ) 
পরে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। ইহাই বাঙ্গালাভাষায় 
প্রাচীনতম ইতিহাসগ্স্থ। 
রাজমালার দ্বিতীয়াংশ অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে 
€১৫৭৭-৮৬ খ্রীঃ ) রচিত ইযাহিন এবং ইহার নাম রাখা 
হইয়াছিল “দুর্জয়খণ্ড” 2 
দুধ্যথণ্ড বলিয়া পুস্তক নাম রাখে । 
শ্রীধন্মমাণিক্য হতে রাজা তাতে লিখে ॥ 
,. (রাজমালা ৩৩২ পত্র ) 
বস্ততঃ এই নামকরণ সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে, ধশ্মমাণিক্য 
হইতে উদয়মাণিক্য পধ্যস্ত রাজগণের বৃত্তান্তই ত্রিপুরার 
ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বটে। তন্মধ্যে ধর্মমীণিক্যের 
পুত্র ধন্যমাণিক্য (১৪১২-৪৮ শক ) সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী 
ছিলেন। তাহার প্রধান কীত্তি স্বলতান হুসেন শাহের 
সৈন্তগণকে পরাজিত করিয়া তিন বার চাটিগ্রাম অধিকার 








প্রবাসী 





১৩৫৪ 


করা_ প্রথম যুদ্ধ ১৪৩৫ শকে হইয়াছিল ১৪৩২ একে 
তিনি স্বদ্নাদদিষ্ট হইয়া চাটিগ্রাম হইতে আনিম্া 'ত্রিগুরা- 
সুন্দরী, মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মূল শিলালিপিতে মন্দির 
প্রতিষ্ঠার তারিথ ১৪৪২ শক লিখিত ছিল। রামমাণিক্য 
১৬০৩ শকে মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করিয়া শিলালিপি যোজন 
করেন, তাহাতে উল্লিখিত মুল মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল 
(“শাকে ব্হ্যক্ষিবেধোমুখধরণিযুতে” অর্থাৎ ১৪২৩ শক) 
ভ্রমাত্বক । 


ধন্যমাণিক্যের পুত্র ধ্বজমাণিক্যের নাম অলীক, রাজ- 
মালার কোন প্রতিলিপিতেই ইহা নাই। দেবমাণিক্যই 
তাহার পুত্র ছিলেন। তীহার অভিষেকমুদ্রা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তারিখ .১৪৪৮ শক ও মহিষীর নাম “পদ্মাবতী” | 
তৎপুত্র বিজয়মাণিক্যের বিক্রমকথা এখন অনেকটা পরিচয় 
লাভ করিয়াছে । তাহার অভিষেকমুদ্রার তারিথ ১৪৫১ 
শক এবং দুই মহিধীর নাম “লক্ষমীবালা” ( *গ্ষ্রীরাণী নহে ) 
ও “সরস্বতী” । তাহার রাজত্বকালীন :?+টি তাম্রশাদন 
সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহার বিবরণ প্রবন্ধান্তরে 
লিখিত হইবে । 

বিজয়মাণিক্যের নাম আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত 
হইয়াছে। তৎপুত্র“অনস্তমাণিক্য ( অভিষেকমুদ্রা ১৪৮৭ শক, 
মহিষীর নাম “রত্বাবতী” ) সেনাপতিব হস্তে নিহত হইলে 
ত্রিপুরার সিংহাসন ১০ বতসরকাল রাজবংশের অধিকারচ্যুত 
হয়! উক্ত সেনাপতি উদয়মাণিক্ ( অভিষেকমুদ্র! ১৪৮৯ 
. শক, মহিনী “হিরা” ) ও তৎপুত্র জয়মাণিক্য (অভিযেক- 
মুদ্রা ১৪৯৫ শক) করতলগত হইয়াছিল। তৎপর বিজয়- 
মাণিক্যের বৈষাত্রেয ভ্রাতা অমরমাণিক্যের ( অভিষেকদুদ্র 
১৪৯৯ শক, মহিষী অমরাবতী ) প্রবলপরাক্রমে রাজত্ব 
করিয়া মঘরাজ| সেকান্দর সাহার হস্তে শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত হইয়া আত্মহত্য। করেন। তৎপুত্র রাজধরমাণিক্য 
( অভিষেকমুদ্রা ১৫০৮ শক, মহিষী সত্যবতী )। রাজধরের 
পুত্র যশোমাণিক্য (মুদ্রা ১৫২২ শক, মহিষী লক্ষ্মী, গৌরী ও 
জয়া) মোগলসৈন্যের হস্তে পরাজিত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করেন 


পলি ঘটি শিট 


১। শ্রদ্ধেয় যত ক্ষিতীশচনর বর্ণ মহাশয় এই মুদ্রা 


পাশা সপর্পাস্ি০৯ 





,আঁবিষ্ষার করেন । তাঁহার সৌজন্তে তাহার নিকট রক্ষিত 


ত্রিপুররাজগণের নবাবিষ্কৃত মুদ্রাখলি আমরা পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছি, ধন্তমাণিক্যের মুদ্রার তারিখ প্রকৃতপক্ষে ১৪৩৫ 
শক, ১৪৩৬ শক নহে (আনন্দবাজার, ১৯ পৌষ ১৩৫৪ 
সংখ্যা ভ্রষটব্য ) এবং রাঁজমালায় এস্থলে কোন তুল নাই। 
প্রাচীন রাজমালার পুথি দেখার সুযোগ পাইলে শ্ররীয়ুত বর্মণ 
মহাশয় দেখিতে পারিতেন যে তাহার প্রদরপিত ত্রমপ্রমাদগুলির 
অধিকাংশ মূল গ্রন্থে ছিল না। 


কান্ত 


এ পাপিপসিলাসিতাি পশলা পা তিনি পাপ পাপ সত ০৯ তাপাািপান 


এবং ধর্্মাণিক্যের ধারা তাহাতেই সমাপ্ত হয়। রত্বমাণিক্য 
হইতে যশোমাণিকা পধ্যস্ত মোট ৯ পুরুষে রাজত্বকাল 
পাওয়া যায় ২৬* বৎসর অর্থাৎ একপুরুষের গড়পড়ত! 
হয় ২৯ বৎসর। রত্বমাণিক্যের বয়স অভিষেককালে 
নানপক্ষে ২৫ ধরিয়া যশোমাণিক্য (জন্না্ষ ১৫০১ শক) 
পধ্যন্ত গণনা করিয়া একপুকুষের গড়পড়তা হয় ৩০ 
বৎসব। 

১৫৯১ শকে (১৬৬৯ খ্রীঃ) গোবিন্দমাণিক্য রাজমালার 
তৃত্তীয়াংশ অমরমাণিক্য হইতে কল্যাণমাণিক্য পধ্যস্ত রচনা 
করেন_ইহার নাম “উত্তরছূর্জয়খণ্ড” | কল্যাণমাণিক্য 
(জন্ম ১৫০২ শক) ধন্মমাণিক্যের ভাতা গগন খাঁর 
অধস্তন হষ্ঠপুরুষ অর্থাৎ যশেমাণিক্যের "জ্ঞাতিভ্রাতা” 
ছিলেন__স্তাহার পিতার নাঁম বসস্ত ও পিতামহের নাম 
ইন্দ্র। উর্ধতন ছুই পুরুষের নাম পাওয়া যায় না। কল্যাণ- 
মাণিক্যই রাজবংশের বর্তমান ধারার আদিপুরুষ এবং 
মোগল বিজয়ের পরে রাজাকে পুনরায় স্বাধীন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। রাজমালার রচয়িতা তাহাকে ত্রিলোচনের 
সহিত তুলনা করিয়া অপূর্ব সম্মান দেখাইয়াছেন। তাহার 
সময় হইতে বর্তমানকাল পধ্যস্ত প্রত্যেক রাজার বিস্তৃত 
বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু ত্রিপুরার রাজদরবার হইতে 
তাহা প্রকাশের কোন বাবস্থা এযাবং হয় নাই । কল্যাণ- 
মানিকোর অভিষেকমুদ্রীর তারিখ ১৫৪৮ শক এবং ১৫৮২ 
শকে পূর্ণ ৮০ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গী হন। ত্রিপুরা 
রাজবংশে এঁতিহাদিক যুগে তিনিই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী 
হইয়াছিলেন। আমরা ইংরেজ অরধিকারকাল বাদ দিয়া 


অধস্তন রাজগণের নামমালা ও প্রকৃত রাজত্বকাল উল্লেখ 
করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম । 

গোবিন্দমীণিক্যের রাজত্বকাল ১৫৮২ হইতে ১৫৯৫ শক । 
শকে কয়েক 


তাহার বৈষাত্রেয় ভ্রাতা ছত্রমানিক্য ১৫৮৬ 


বাধীন ত্রিপুরার রাজমালা 





৪8৯৭ 


পাপা পাপা শিশ্ন পোপাসা পাপা 
মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, তীহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে 
এযাবৎ মুদ্রিত সমস্ত বিবরণই ভ্রমাত্মক। গোবিন্দের পুত্র 
রামমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৫৯৫-১৬০৭ শক, মধ্যে কয়েক 
মাস নরেন্্মাণিক্য বিদ্রোহী হইয়া রাজত্ব কাড়িদা লন। 
রামমাণিক্যের পুত্র রত্বমানিক্য ( ১৬০৭-১৬৩২ শক ), মধ্যে... 
১৬১৫ একে নরেগ্্রমাণিক্য পুনঃ রাঙ্জত্ব অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। এলেও প্রচলিত গ্রপ্থাদির বিবরণ ভ্রমাঝক: 
্রাতদ্রোহী মহেন্্রমাণিক্য যাত্র ছুই বংসর রাজত্ব কৰেন 
(১৬৩৩-৪ শক )। অপর ভ্রাতা ধর্শমানিকোর ( অভিষেক 
মুদ্রা ১৬৩৬ শক ) নময়ে ১৭২৮ খ্রীষ্টাবে নবাব স্থজা খা 
ত্রিপুরারাজ্য অদিকার করিয়াছিলেন । ধন্মমাসিক্য রাজস্ব 
দিতে স্বীকৃত হইয়া রাজা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া এক বংসর 
জীবিত ছিলেন । তাহার ভ্রাতা মুকুন্দমানিক্যের রাজত্বকাল 
১৬৫১-৬০ শক। তৎপর সুদীর্ঘ ২০ বৎসর ত্রিপুরারাজোর 
ঘোরতর অন্ধকার ঘুগ, তত্মধ্যে ইন্্রধানিকা, জয়মাণিক্য, 
উদয়মানিক্য ও সর্বশেষে বিজয়মাণিকা লময়ে সময়ে রাজত্ব 
করিয়াছেন । মধ্যে লক্ষ্ণমানিকাকে রাঙ্জা করিয়া ডাকাত 
সমসের গাজিও বাদ্যশাসন করিয়াছিলেন । ১৭৫৮ খ্রীষ্টাবে 
মমসের গা্ি নিহত হইলে যুকুন্দমাণিক্যের পুত্র কষ 
মানিক রাজত্ব অধিকার করেন__ভাহার অভিষেক মুদ্রার 
তারিখ ১৬৮২ শক অর্থাৎ ইংরেজ অধিকারের স্ুত্রপাত 
বৎসর ১৭৬০ খ্রীষ্টা। স্বর্গত মহারাজ! বীরবিক্রমকিশোর- 
মানিক্য কষ্ণমাশিকোর ভ্রাতা যুবরাজ হবিমনির অধস্তন 
অষ্টম পুরুষ এবং কল্যাশমাশিক্যের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ । 
এস্থলেও রত্রমানিক্য ও কল্যানমাবিক্যের জন্মাব্ব হইতে 
গণনা করিয়া এক পুরুষের গড়পড়তা পাওয়া ষাম্ম ৩০ 
বৎসর ধাহারা এক পুরুষে ২৫ বংপর ধরিয়া গণনা করেব 
তাহাদের মত ত্রিপুরীর রাজবংশের ৬০* বৎসরের ইতিহাস 
দ্বারা সমর্থিত হয় না। 









ৃ প্রীনলিনীকুমার ভর 


, নৌয়াখীলিতে সঞ্জাত ভ্রাত্বিদ্বেষের বিষবাপ্প দেখতে দেখতে 
. পার্খবর্ত ত্রিপুরা] জেলায়ও ছড়িয়ে পড়ল! এক শ্রেণীর 
্ার্থাম্বেধী লৌকের অপপ্রচারের ফলে নিভৃত পল্লীগ্রামগ্ডলোতে 
হিন্দু মুসলমান উভয় সপ্প্রদায়ের লৌকেদের মনে পরস্পরের 
বিরুদ্ধে সন্দেহ আর অবিশ্বাস জম! হতে লাগল || 

নূরপুরের অঘোর রায় ছিলেন বীর্ধাবান তেজন্বী পুরুষ। 
তাঁর পরান্রমের জন্তে লোকে ত!র আখা] দিয়েছিল “বাঁঘ! 
রায়'। তিনি বিপত্বীক, সংসারে তাঁর একমাত্র বন্ধন ষোল 
বছরের ছেলে টিপু-_তাঁকে নিয়ে প্রকাণ্ড বাঁড়ীতে তিনি একল। 
থাকেন_ বাড়ীতে অন্ত আত্মীয়-স্বজন আর কেউ নেই । অখোর 


রায় বিভ্তশালী নন, কিন্তু বাক্তিত্বের গুণে আর চনিত্র-মাধুখোয 


গায়ের হিন্দু-মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধাভাঁজন। 

নিজের বাড়ীতে ছুই পক্ষেরই মাতব্বর গোছের লোকদের 
ডেকে এনে তিনি যা বললেন, তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, 
ভায়ে ভাঁয়ে ঝগড়া কর! চলবে না, নূরপুরের শাস্তিকে যেমন 
করেই হোক অক্ষুন্ন রাখতে হবে । 

সকলেই তার কখা! অনুমোদন করলে, কিন্তু ছুই দলেই 
এমন কয়েকজন ছিল বিবাদ বাধিয়ে তোলাই যাদের মনোগত 
অভিপ্রায়। তাঁরা তাকে বিষনজরে দেখতে লাগল । 

শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে অঘে'র রায়কে নান! প্রতি- 
বন্ধকের সম্মুখীন হুতে হ'ল এবং অচিরেই তাঁকে এমন এক 
স্থানে যেতে হ'ল যেখানে সাম্প্রদায়িক কলহ নেই এবং যেখানে 
চিরশাস্তি প্রতিষ্ঠিত । 

" একদিন সারারাত তিনি আর বাড়ী ফিরলেন না, ছ'তিন 
দিন পরে দেখা গেল যাছুকাট| খালের পাড়ে ঙার দীর্ঘ 
দ্বিখঙ্িত দেহ পড়ে আছে। 

সকলের সঙ্গে খালের পাড়ে গিয়ে টিপুও পিতার বিক্কৃত 
বীভতস শবদেহ দেখে এল। 

অধোর রায়ের অপত্বত্যুর পর গ্রামের স্বাভাবিক জীবন- 
ধারায় কেমন একটা বিপধ্যয় দেখা দিলে । সকলেরই মনে 
হতে লাগল যে, এটা যেন একট আমন্ন ব্যাপক দুর্ঘটনার 
ূর্বন্থচনা । ঝড়ের পূর্বেকার প্রক্কৃতির মত পল্লীর বুকে 
কেমন যেন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে 'লাগল | 
নুরপুরে সুরু হুল নীড় ভাঙার 'আয়োজন। ভাবী বিপদের 
আশঙ্কায় বহু লোক খরবাড়ী জমিজমা ছেড়ে যেদিকে ছু'চোখ 
যায় পালাতে সুরু করলে... 

টিপুর মাথায় আকাশ যেন ভেঙে পড়ল। মাত্র যোল 
বংলর বয়সে তার জীবনে যে ছুর্ধ্যোগ 'ঘনিয়ে এল বুঝি তাঁর 
তুলনা নেই। এ বয়সেই সে হয়ে পড়ল সম্পূর্ণরূপে নিরাশ্রয়-_ 





ঝটিকায় হিন্নতিয় হবার মুখে । এখন সে যায় কোধায়-_ 
এত বড় সংসারে কোথায় গিয়েই বা দাড়ায় । শেষ পর্যন্ত 
জ্ঞাতি খুড়ো চস্রশেখর রায়ের কাছে গিয়ে সে পরামর্শ চাইলে । 

তিনি তাকে সাক্কুনা দিয়ে বললেন_-“টিপু, তুই এক কাজ 
কর, চৌধুরীপাড়ার বিনয় আজ যাচ্ছে কলকাতায়, তার সঙ্গে 
তুই সেখানে তোর মামার বাসায় চলে যা। ভর সঙ্গে 
বিনয়ের আলাপ-পরিচয় আছে। ওখানে গেলে তোর 
মামা তো তোকে আর ফেলতে পারবেন না ।” 

মামাঁকে টিপু দেখেছিল মাত্র একবার মা বেঁচে থাকতে 
তার ছয় সাত বংসর বয়সে***তারপর আর তিনি দেশেও 
আসেন নি, বা তাদের সঙ্গে কোনো যোগও রাথেন নি। 
তা হোক, তবু তো একট জায়গায় গিয়ে মাথা] খু'জবার উপায় 
হবে--একথা ভেবে টিপু যেন অকুলে কূল পেলে। 


নদীর ঘাটে নৌকা বাধা । নক্ীপথে চৌদ্ছ মাইল উজিয়ে 
নোয়াপাঁড়া ষ্েশনে পৌছে টিপুদের কলিকাতাগামী ট্রেন 
ধরতে হুবে। 

পৈতৃক ভিটা থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে যাবার সময় 
বেদনায় টিপুর সমস্ত শিরাঁউপশিরা যেন টনটন করে উঠল। 
আশৈশব সে মাতৃহীন__-এই বাড়ীতে পিতার স্সেহচ্ছায়!য় 
ষোলটি বছর তার কেটেছে । এ বাড়ীর গাছপাল!, বাশঝাড় 
পচা পুকুর সব কিছুরই সঙ্গে তার নাঁড়ীর যোগ--এখানকার 
প্রতিটি ধুলিকণার জঙ্ষে মিশে রয়েছে তার পিতৃপিতামহের 
পদরেণুকণা। টিপু ভাবতে লাগল, তার জীবনের এই সর্বত্র 
তীর্ঘছুমি থেকে কার অভিশাপে আজ সে চিরতরে নির্ববাসিত 
হতে চলেছে । অভিমানে বুকখানি তাঁর ভরে উঠল, তারপর 
ভয়ে লুটিয়ে পড়ে সে একেবারে ছোট শিশুটির মত ফু"পিয়ে 
কাদতে লাগল। অঞজঅ্রধারায় অশ্রু ঝরে পড়ে তার জন্ম- 
মাটির বুক ভিজিয়ে দিলে । 

ওদিকে বেল! গড়িয়ে যাচ্ছে__বিনয় এসে তাড়া দিলে 
“টিপু, উঠ ভাই, আর সময় নেই_-এখনি নৌকো ছেড়ে দেবে 1” 

মন্ত্রচালিতের মত গীড়িয়ে উঠে সে বিনয়ের অস্থসরণ 


করলে । সে চলে গেল--কিন্ত তার জন্মনণিকেতনের মাটির বুকে 
' মিশে রইল তার অশ্রধারা__বাতাসে ভেদে বেড়াতে লাগল 


বাস্তত্যাগী ছেলেটির সকরুণ দীর্ঘশ্বাস... 
বাধারায়ের বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়ে আমবাগান পেরিয়ে 
রাশীদীঘির পাড় দিয়ে চলতে চলতে তাঁরা লর্দীর ঘাটে এসে 
নৌকায় উঠল--মাঝি নৌক) ছেড়ে দিলে । 
ছইয়ের উপর বলে টিপু তিতাঁল নদীর তটতভুমির ক্রমবিলীয়- 


পি ২ আশ্রয় কয়ে সে এতদিন কাটিয়েছে জাজ তা! প্রবল *, মান ছবি সিবের লিগের মনের পটে এ'কে নিতে লাগল 


হ্যা 


রর ঘাটে মালীপাড়ার কোঁধিরা জল নিতে গরসেছে__আবন্ষ- 
লন্বিত ঘোমটা ফাক করে তাঁর! কৌতৃহলতরা! চোখে তাদের 
নৌকার পাঁনে তাঁকিয়ে আছে) গ্রামের ভেতরে বাশষাড়ের 
ফাঁকে কাকে মঠমলিয়ের চূড়ো। নজরে পড়েছে । নদীর ওপারে 
সবুজ ঘাসে ঢাকা! নুবিত্তীর্ঘপ্রাস্তরের স্থানে স্থানে সরযে ক্ষেতে 
হলুদবরণ অজত্র ফুল ফুটে রয়েছে__শ্বর্ণধচিত সবুক্ধ মখমলের 
সাড়ী পরিহিতা পন্নীলক্্ী যেন রূপের ছটাঁয় ঝলমল করছেন। 
এপারে একক দীড়িয়ে আছে একটি সুপ্রাচীন বটগাছ । 
শাখাপ্রশাখা তার জলের ওপর বুকে পড়েছে। গীয়ের 
ছেলের। এর কোঁলেপিঠে চড়ে মান্য । এর কাণ্ডে দোলন! 
টাঙিয়ে তারা দোল খায়_এর ডাঁলপাঁলায় পল্লীর ছুরস্ত 
ছুলালদের দাঁপাদাপির আর অন্ত থাঁকে না। নৌকা যখন 
তটভূমি ছেড়ে বেশ খানিকটা দুরে ভেসে এল তখন টিপুর মনে 
হতে লাগল এই বুড়ে। বটগাছ যেন শত শাঁখাবাহু প্রসারিত 
করে তাঁকে পল্লীর স্সেহক্রোড়ে ফিরে আসবার জন্তে আকুল 
আহ্বান জানাচ্ছে ।***টিপু আর ওদিক পানে তাকাতে পারে 
না, চোখ ছুটি জলে ভরে ওঠে_-অবাধ অশ্রুজজলে মঠ-মন্দির 
বাঁশঝাড় নদীতট লটগাঁছ সব কিছু ঝাঁপস| হয়ে যাঁয়। 

নৌক1 চলে উক্জান ঠেলে--নদীর এপারে গ্রামতরুশ্রেনীর 
শ্যাম সমরোহ-_ওপারে শর্পাবৃত প্রাস্তরের অনস্ত প্রসার 
নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের অপূর্ব শোভা |" 

সন্ধা। নাগাদ ষ্টেশনে পৌছে তারা মা কলিকাঁতাগামী ট্রেন 
ধরলে । 


কলকাতায় পৌঁছে টিপুকে নিয়ে বিনয় তাদের 
বৌবাজারের মেসে এসে উঠল । মহানগরীতে এসে টিপু কেমন 
যেন দিশেহারা হয়ে গেল । 

ছু" তিন দিন বাদে এক দিন সন্ধ্যার পরে বিনয় টিপুকে 
নিয়ে হরিমোহন সাহা লেনে তার মামার বাসায় এসে হাজির 
হ'ল। কড়া নাড়তেই মামা নীচে এসে হাজির হলেন। 
ভদ্ত্রলোককে দেখলে প্রথমেই মনে এই অনুভূতি জাগে যে, 
“এ বড় কঠিন ঠাই ।” চোখে তার তীব্র ভ্রকুটি-_মনে হয় 
ভদ্রলোকি সমস্ত বিশ্বের উপর চটে আছেন। 

বিনয়ের দেখাদেখি টিপু কাকে প্রণাম করলে। মামা 
বললেন-_“তাঁর পর বিনয়ক্ক্ণ, ,দেশ থেকে ফিরলে কবে? 
দেশের খবর কি বল। জারে, সঙ্গে এটিকেহে? চেনা 
বলে মনে হুচ্ছে না তো ।” 

বিনয় বললে-_“দেশ থেকে এসেছি ছু' তিন দিন হ'ল__ 
দেশের বড় ছুস্ছিন মামাবাধু! আপনি কোন খবর পান নি 
বুঝি 1. 'অধোর কাকাঁকে দিনকতক জাগে কারা খুন 
করেছে। “টিপুকে চিনতে পারলেন নাঁ-এ হচ্ছে অঘোন 
কাকাক় ছেলে । গায়ের সবাই যে দিকে ছ'চোঁখ যায় পালিয়ে 
যাচ্ছে, কিন্ত এর তেআর যাবার ঠাই নেই, তাই আপনার 
এক্ানে দিযে এলাম রর 








পুহিববদধি'" (একটু থেমে টিপুর দিকে তাকিয়ে) কি নাম বললে, 
টিপু তা একেবারে স্বয়ং টিপু নুলতাঁনের আগমন, নাষের *. 
বাহার আঁছে বটে__তা তোর মাথার এত লক্ষ! চুল কেনে, 
তুই কবি হুয়েছিস না সাধু হুয়েছিস ?” 

টিপু চুপ করে রইল--এ কথার কি উত্তর দেবে সে। 
মাকে টিপুর মনে পড়ে না-*'কিস্কু তার মায়েরই তো আপন 
ভাই ইনি, কিন্তু একি ধরণের সম্তাধণ 1'** 


যাই হোক্‌, চক্ষুলজ্জার খাতিরে মাতুল মহাশয় অবাঞ্ছিত 
আত্মীয়কে আশ্রয় দিতে বাধ্য হলেন...বাইরের ঘর থেকে 
টিপুকে অন্তঃপুরে চালান দেওয়] হ'ল । সেখানে হ'ল আর এক 
পালা অভ্যর্থনা । মামীর বচনবিষ্তাস আরও পরিপাটি-__তার 
ধাজ অনেক উগ্র-..ক্যাকেটে কথাঞ্চলো যেন টিপুর 
একেবারে মর্স্থলে কেটে কেটে বসতে লাগল ।--- 

ফণীশ্রনাথের সংসার-তরমীর কর্ণধারণ করে রেখেছিলেন 
তন্ত গৃহিমী তরঙ্গিমী। ফণীন্রনাথ শুধু টাকারোজগার করেই 
খালাস । সেই টাকা কি ভাবে খরচ হবে, কি উপায়ে সংসার 
খরচ চালিয়ে ছুটো পয়সা বাঁচবে এই সমস্ত গাহৃস্থ্য অর্থনীতির 
বিধানকর্্ী ছিলেন তরঙ্কিণী। ফণীন্রনাথও সকল ভার গৃহিণীর 
হাতে ছেড়ে দিয়ে “যথা নিযুক্তোহশ্মি তথা করোমি' এই শীতি . 
অনুসরণ করে চলতেন--পাংসারিক কোন বাপারে ম্বমত 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তিনি কখনো করেছিলেন এমন অপবাদ সভার 
শর্তেও দিতে পারবে না। টিপুর আগমনের দিনকতক পরে 
তরঙ্গিমী এক দিন স্বামীকে বললেন--“বাজার করা, রেশন 
আনা এ সমস্ত টেপাকে ( তরঙ্রিমীকত টিপুর অপত্রংশ ) দিয়েই 
হবে-_ছোকর!| চাঁকরট।কে ছাড়িয়ে দিই কি বল?” 

ফবীন্্রনাথ একেবারে সবিনয় নিবেদন হয়ে বললেন--- 
“এর আর বলা বলি কি তুমি যখন.” 

কাজেই তিনি খন এট চান তখন তড়িঘড়ি ছোকরা 
চাকরটিকে বিদায় করা হ'ল এবং এমন সব কাজের ভার 
বিহ্ুকে দেওয়া হ'ল যা সম্পন্ন করতে গিয়ে তৃত্যটি পর্যযস্ত 
হিমসিম থেয়ে যেত । 

তরঙ্কিণী ভেবে দেখলেন, বিহ্ুকে দিয়ে যদি এক বেল! 


, রা্্ার পাট সারিয়ে নেবার, ব্যবস্থা করা যাঁয় তা হলে প্রচুর 


সময় পাওয়া যাবে । নভেল" পড়েই হোক বা পরচর্ডা করেই 
হোক সেই সময়টার বেশ সদ্যবহার করা যাবে। কাজেই 
বিন্বুকে তিনি মহা উৎসাহে বাদীর পাট. সঙ্ন্ধে পাঠ দিতে 
নুরু করলেন । কি ভাবে দু'টে সাজাতে হয়, উন্থুন ধরাতে 
হয়, কত চালে কত জল লাগে--এ সকল বিষয়ে বক্তৃতা 'আর 
ছাঁতে কলমে শিক্ষা চলল সমান তালে ।. .এত সব শিক্ষণীয় 


বিষয় ঘে সংসাক্ে ছিল বিষ ক্ষি জার তা জাদত্ 1. 


৫০৬. 











গ্রথম দিন উদ্নে আচ দিতে গিয়ে টিপুর চোখের 
জলে নাকের জলে এফা হ'ল । বহু কষ্টে উহ্ৃন ধরানোর পঁর 
ভাঁত যদি বা সিদ্ধ হ'ল তো ফেন গালতে গিয়ে হাড়ি ভর্তি 
ভাত মেঝের ওপর পড়ে গিয়ে সব একশা হয়ে গেল। 
গৃহস্থালিতে এটা! অবশ্থ রীতিমত বিপর্ধ্যয় কাঁও, কিন্তু তরঙ্গিমী 
হাল ছাড়লেন না-ফেননা এখন ধৈর্য ধারণ করলে 
জাথেরে লাভ আছে; ঠাকুর-চাকর না রেখে আর নিজের 
গতর যথাসাধা ফম খাটিয়ে সংসার-চক্রটিকে সচল রাখা 
ঘাবে। ভাগিনেয়কে পাক-প্রণালীতে পাঁকাপোজ করে 
তুলবার জন্যে তিনি প্রাণপণে তালিম দিতে লাগলেন ৷ এদিকে 
টিপুর অপটু হন্তে স্বাদে-বর্ণে-গন্ধে অতুলনীয় যে-সকল 
বাঞ্চনাদি রদ্ধিত হুতে লাগল, নিতান্ত পরমহংস অবস্থা না! হলে 
সেগুলো গলবঃকরণ করা সম্ভবপর নয়। এক দিকের ক্ষতি 
আর এক দিকে পুষিয়ে নেওয়া যাবে এই ভেবে, মামী সাস্তবনা 
.পেলেন, কিন্তু বেচার৭ ফণীন্ত্রনাথের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল, 
'ক্মবন্ত তরক্ষিণীর বিধানের বিরুদ্ধে মুখ ফুটে কিছু বলবার মত 
বুকের পাটা তার ছিল না।" 

এ্রমণি ভাবে কাটল মাস হই । টিপুর মন এখান থেকে 
দিনরাত শুধু পালাই পালাই করতে লাগল । আশৈশব সে 
ছিল ভাবপ্রবণ-__কান্বকর্টে একদম আনাড়ী। দেশে থাকতে 
খড়-কুটোটি পর্যান্ত কখনও তাকে নড়াতে হয় নি, আর 
এখানে এসে সে করছে কিনা বাদা-চাকরের কাজ! সে 
_ ভাবলে, নিজের জীবনের সকল আশ -আকাঙ্ষা বিসঞ্জন 
দিয়ে গুধু আহার আর আএয়ের বিনিময়ে এমন ভাবে দেহের 
রক্ত তিল তিল করে ক্ষয় করে কি লাভ? 

যনে পড়ল বাবার কথা । তিনি তাকে মহাপুরুষদের 
জীবনী পড়ে শোনাতেন, মহত্তর জীবনের আদরে তাকে 
অনুপ্রাণিত করে তুলবার জন্তে তার চেষ্টার বিরাম ছিল ন]। 
তার মুখে দেশের মুক্তি-সাধকদের কাহিনী শুনে শুনে নিজের 
জীবনকে ঠাদের আদর্শে গড়ে তুলবার জনে কি বাকুলতাই 
না তান মনে জাগত ] কিন্তু মহানগরীতে এসে তার ধ্রীবনের 
ও জীবনীশত্তির কি শোচনীয় অপচয়ই না হচ্ছে! এই কি 
আরীবন? এমনি ভাবে বেচে থাকার সার্থকতা কি! 

অনেক ভেবে চিত্তে সে স্থির কলে মামামামীর আশ্রয় 
থেফে চলে সে যাবেই-__তারপর যা হয়। বিরাট মহানগরীতে 
মান্থষের মত বীচবার ঠাই কি তার একান্তই হবে না! 


নিজের মনের সঙ্গে অনেক বুখাপড়া করে নিয়ে ইতিকর্তব্য ' 


স্থির করে সে কান্ধ করতে ঢিলে দিলে । তরক্ষিমী ফাইকরমাস 
খাটাবার জত্তে আর. তাকে সময়মত ডেকে পান না। 
সন্ধান সময় সে.হেছুয়ায় গিয়ে একলা চুপ করে বসে থকে. 

রাত আটটা নয়টার সময় ফিকে. এসে কোন দিন রান্া 
চাপার, কোন দিন 4] সটান: নিগের খরে -গিয়ে ওয়ে পড়ে। 
অগত্যা তরদিবীকে . দুখ-শষ্যা। ছেড়ে. ওঠে এসে 'রাার 


প্রবাসী 





১৩৫৪ 


আয়োজন করতে হয়; ছপুর ম্লাত্রে শেষ হয় রাতের 
ভোজনপর্ব 1 
শুধু তাই নয়, সাত চড়ে যে কথ] কইত না, এখন সে মুখে 
মুখে জবাব দেয়। তরপ্গিনীর মেস্কাজ গরম হুয়ে উঠল। ফান 
নাথকে একদিন তিনি বললেন-_“ঘআাপদ বিদেয় কর”। পত্থীর 
হুকুম তার নিকট বেদবাকা, তিনি অতি সংক্ষেপে তার 
কথার জবাব দিলেন, বললেন-__“তাই হবে 1” 
বিদায়ের পালাও হ'ল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । শ্রোতের মুখে 
তণের মত ভাসতে ভাসতে টিপু এক দিন মাতুল-পরিবারে 
এসে আশ্রয় নিয়েছিল, ছদিন যেতে না যেতেই সে আত্রয়ও 
তার টুটল। নিজের ক্ষুদ্র বিছানা আর কাপড়-চোপড়ের 
পোটলাখান| বগলে করে সে পথে ধেরিয়ে পড়ল। 
মাতুল-পরিবারে স্বপ্লকাঁল থেকে. সে দেখে গেল মাহ্ছষের 
বার্থপরতার অত্যুঞজ রূপ, সঞ্চয় করে গেল নি প্রথম তিক্ত 
অভিজ্ঞতা । 


| টা লে বৌবাজারে বিল টেনে দিন 
বিনয় তখন আঁপিসে যাবার তে তৈরি ছক্ছিল, অনস্থাবর 
সম্পত্তি সহ টিপুর অপ্রত্যাশিত আগমনে সে একেবারে হতভম্ব 
হয়ে গেল। খানিকক্ষণ নির্বাক থেকে জিজ্ঞেস করলে_ 
“ব্যাপার কি টিপু ?” টিপু জোর করে রুখে ঈষৎ হালি ( অবন্ঠ 
তা৷ কান্নার চেয়ে করণ) ফুটিয়ে জবাব দিলে-_“মামার 
বাড়ীতে হাই হু'ল.না বিশদ, সেখান থেকে চিরতরে চলে 
এসেছি ; আপাততঃ তোমার এখানেই দিনফতকের জন্তে 
আমায় আশ্রয় দাও ।” শুনে বিনয়ের মাথা বন বন করতে 
লাগল। সর্বনাশ, ও যদি এখন তার কাধে এসে চেপে বসে 
তা হলেই হয়েছে আর কি ! কাঁঞ্জেই গোড়ায় সাবধান হওয়া 
ভাল । বিরক্তিপূর্ণ ্ধরে সে বললে-_“না হে! ও সব আশ্রয় 
টাশ্রয় দেওয়া আম] দ্বারা হবে না। বলে, আপনি শুতে পায় 
নাঠাই শঙ্গরাকে ডাকে । তোমার ব্যবস্থা তুমি করো বাপু 
ওদিকে আমার আঁবার আপিসের বেলা! হ'ল।” বলেই গে 
হন হন করে চলে গেল। টিপু নিরালায় বলে রসে নিজের 
অদৃষ্ঠকে ধিক্কার দিতে লাগল। . 

নির্মলবাবু বলে এক ভদ্রলোক দেসে থেকে গ্রামো- 
ফোনের কারবার করতেন । এফলা! মানুষ, একটা চাকর 
নিয়ে তিনি থাকেম। তিনি মেগের তিনটে রুম ভাড়া শিয়ে- 
ছিলেন । একটাতে তিনি থাকতেন জার একটাতে তার 
রা্নাবাপ্না হ'ত, জার একট। ছিল তার আপিস-ঘর | 

টিপুর অবস্থা দেখে তার দয়া হল | আপিস-ঘরে তিনি 
তাকে শোবার অন্থমতি দিলেন। কিন্তু-রেশনের দিনকাল- 
চাল আটা যা জোটে তাতে নিঝেরই হু" বেলা! পেট ভরে 
খাওয়া হয় না। উপুকে আশ্রয় দেওয়া যদি, বা ষ্টার প্গে 
সন্ভর হ'ল, তার জাহাধ্যের সংস্থান কা থে গার সাধ্যাতীভ 
সে কথা তিনি খোলাধুলি ভাবে তাকে জানিয়ে দিলেন । 


২ 





ফাস 


াপস্পির্শি পা পণ 


কলকাতায় এসে অবধি টিপু কেবল ম্ুত্ু-প্রন্কতির নিকৃষ্ঠ 
দিকটারই অভিব্যক্তি দেখেছে । এর বিপরীত দিকও যে 
এখানে আছে এটা! তার নৃতন ' অভিজ্ঞত1] । এই সীমান্ত 
সমবেদনার ম্পর্শেই তার চোখে জল এল | নির্মল বাবুর কথার 
কোন জবাব সে দিলে না, উদগত অশ্রু রোঁধ করবার জন্ে 
অন্ুদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে ।"*" 

বিচিত্র মেসের জীবন | ষাট সত্তরটি প্রাঙ্গী এখানে বাস 
করে, সবাইকার জীবন যেন এক চে ঢালা] । সকালে সবাই 
নাকে মুখে চারটি ভাত গুঁজে আপিসে চলে যায়, ফেরে সন্ধ্যার 
পর-_-তারপর নুরু হয় সশকে তাস পেটা অথবা বাজে আড্ডা 
ইয়ার্কি মারার পালা । আপিস আর মেসের সঙ্গীর্ণ গন্তীর মধ্যেই 
আবদ্ধ এদের জীবন--বাইরের বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তাদের 
কারুর কোন সম্পর্ক নেই। দারিজ্র্ের নিশ্পেষশে, কাজ্ধের চাপে 
আর সংসারের বোঝার ভারে এদের আত্মার হয়েছে অপস্বত্যু, 
পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে থেকে এদের হাদয়ের 
নুকুমার খৃত্তিগুলো! মননে গেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ, ছাড়া আর 
কোন কথা এয়! ভ্বাবতে চায় না, পারে না-_তাই অপরের 
ছুখে এদের আনে সমবেদনার সঞ্ায় করে না, এমন কি 
নিজেদের আশেপাশেই কে বাঁচল জার ফে মরল সে সন্বদ্ধেও 
তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। রর 

কাজেই পুরা তিন দিন অতুক্ত অবস্থায় থেকে টিপু যখন 
ক্ষুধার চোটে একেবারে নেতিয়ে পড়ল তখনো কারুরই দুটি 
তাঁর প্রতি আকুষ্ঠ হ'ল না_-তাদের নির্বিকার ঁদ্াসীন্ত 
সমানই রইল । 

মেসে আসবার পনর চার পিন কেটে গেল--আজ পঞ্চম 
দিন, এর মধ্যে পেটে এক কণা থাগ্ভও পড়ে নি। সন্ধ্যার 
অন্ধকারে ছাদের উপর একাত্তে বসে টিপু আকাশ-পাতাল 
ভাবতে লাগল । ক্ষুধার জ্বালা যে এত মারাত্মক, এর চেয়ে 
যন্ত্রণাদায়ক ঘে সংসারে আর কিছু নেই তাকে জানত] 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে রেলিং ধরে ঠাঁয় বসে আছে, মাথা ঝিম 
ঝিম করছে; সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এসেছে । পেটের ভেতরে 
একটী অস্ যন্ত্রণা । তার আর সকল অন্থভৃতি যেন লোপ 
পেয়ে গেছে, কেবল একটা কথাই তার মনে জ্বাগছে যে, যেমন 
করেই হোক খান্ত তাকে যোগাড় করতেই হবে ; কিন্ত কোথা 
থেকে কিভাবে তা সম্ভব হুবে'..ছুর্ধল মন্তি্ধ জার চিন্তা 
করতে পারে না। ভাবতে ভাবতে সব কেমন যেন গুলিয়ে 


১ সা স্পা তিশা পা পিসি শপাম০পান 


যায়। আচমকা! বিস্থ্ৎটমকের মত একটা! উপায়ের কথা তার ' 


মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে গেল । সকল ক্লান্তি, সকল হূর্ববলতা 
আর অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে সোজা হয়ে দাড়াল 
কিন্তু াড়াবার সঙ্গে মনে হ'ল তার পায়ের তলা থেকে মাটি 
যেন সরে যাচ্ছে, পৃথিরটা ছলছে আর সব কেমন যেম 
ন্ধকারে আদ্র হয়ে আসছে। খানিকক্ষণ বারান্দার রেলিং 


আন্াযপ্রার্থী 





৫০১ 





রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে ফলেজ ট্রাট ধরে চলতে চলতে সে 
একেবারে হরিমোছন সাহা! লেনে তার মামার বাসার সামনে 
এসে থামল । সদর দরজা! খোলাই ছিল, চট করে সে তেতরে 
ইকে পড়ল নীচের তলায় কার ্ধায়গা,লেখানটায ছুটে 
অন্ধকার | ভাল করে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে 
কোথাও নেই, ফণীঞ্রনাথ বাড়ী ফেরেন রাত আটটার পরে,- 
ওদিকে পাশের ধরে তরঙ্গিমী নিবি মনে সঙ্গীতচর্চায় রত। 
সন্ধর্পণে পা ফেলে যেখানে চাল ডাল ইত্যাদি থাকত সেখানে 
গিয়ে অন্ধকারে হাটকাতে হাটকাতে সে মুঠো মুঠো চাল 
ডাল পকেটে পুরতে লাগল, তার বুক টিপ টিপ করতে লাগল, 
সার। গা ঘামে ভিজ্কে গেল ? বুকের কাছ থেকে কি যেন একটা 
গলা পর্ধ্যস্ত ঠেলে উঠতে লাগল ।...ছেই পকেট চাল ডালে 
ভরতি করে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে টিপিটিপি দে ঘর থেকে বেরিয়ে 
রাতায় এসে হাক ছেড়ে বাচল। 


বড় রাস্তায় পা দেবার পর তার হ্বংপিণডের গতি স্বাভাবিক 
হ'ল। একটু বাতস্থ হবার পর সে ভাবতে লাগল, এ ধরণের 
হেয় এবং নিজ্বের স্বতাববিরুন্ধ কাজ তার দ্বারা কির়াপে 
সম্ভবপর হ'ল, মনে হ'ল যেন 'অপ্রকৃতিষ্থ অবস্থা পরম 
নিজে বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে হখে। উঠ] 
ক্ষুধার তাড়নায় সে অবঃপতনের ফোন্‌ নিয় স্বরেই সাঁ নেমে 
গেছে 1 ৃ 
তখন রাত বেশ হয়েছে । নির্্লবাধুর চাকর উমেশ তাঁদের 
বায়ার পাট প্রায় শেষ করে এনেছে । উ আনে 
সে তাদের উন্নুনে চাল ডাল এক সঙ্গে ফুটিয়ে নিলে, তার পর 
গপাগপ তা মুখে পূরতে লাগল। সেই অখাস্ত তিন দিন 
উপবাসী তার রসনার নিকট অমৃতাস্বাদনবং লাঁগল। 

খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমে তাঁর চোখ ছুটি জড়িয়ে আসতে 
লাগল । নির্দলবাবুদের আপিস-্ঘরে মাটিতে নিজের ছিল 
বিছবানাখানি বিছিয়ে সে শুয়ে পড়ল:..কেমন যেন একট সিদ্ধ 
প্রশান্তি তার স্াুমলীকে আচ্ছন্ব করে ফেললে''আঃ কি 
আরাম ] গভীর তশ্দ্রাবেশে তার চোখের পাতা৷ ছট মুদ্রিত হয়ে 
এল । এ 

এমনিভাবে চাল চুরির ব্যাপারটা চলল হিরা 
নয় ।...কিস্ত চার পাচ দিন পরে টিপু একদিন মামার বাসার 
সামনে গিয়ে দেখে সদর দযর্জী ভেতর থেকে বদ্ধ; 
গিক্সে দেখে একই অবন্থা-*.যুঝলে টের পেয়ে 
সাবধানী হুয়েছেন। ূ হুলানী 

কয়েকদিন পেটে কিছু পড়বাক্স পর আবার দুরু হ'ল 
টিপুর শুধু জল খেয়ে 'কাটল। নির্ধান্ধব নিঃসহায় নিঃসম্বজ 
অবস্থায় টিপু মেসে স্বত্যারই প্রতীক্ষা করতে লাগল । 


৫০২ 
এমন সময় মড়ার ওপর পড়ল বাড়ার ছবা। নি ছুপুর- 
বেল! ছাদের একান্তে বসে ক্ষুধার জ্বালায় ধৃ'কতে ধৃ'কতে টিপু 
তার জীবনটাকে নিয়ে বিধাতার যে নিঠুর খেলা সুরু হয়েছে 
তার শেষ পরিণতি কি তাঁই ভাবছিল এমন সময় নির্ঘলবাবুর 
চাকর উমেশ এসে বললে, বাবু তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন । 
অস্তভ ঘটনার আশঙ্কাই টিপুর মত জন্ম-অভিশপ্ত হুর্ভাগাদেক্স 
মনে আগে জাগে-''তাঁর বুক দুরু হুরু করে কেঁপে উঠল। 
কেন তার ডাক পড়ল কে জানে! তার অবশ পা"ছটো 
যেন তার ক্লাস্ত দেহটাকে বহন করত্তে পারছিল না। অতি 
কষ্টে সে আপিস-ঘরে নির্মলবাঁবুর কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। 
“তিনি তার আপাদমস্তক ভাল করে একবার নিরীক্ষণ করলেন 
-_দারুগ বুতুক্ষার ছাপ তার মুখের প্রতিটি রেখায় পরিক্ফুট । 
দেখলে মায়া জাগে, কিন্ত যা দিনকাল পড়েছে মায়ামমত। 
দেখাবার সময় এখন নয়-__আঁত্ানং সুততং রশ্ষেত এইটেই 
হচ্ছে আত্জকের দিনের নীতি । একটু ইতন্ততঃ করে তিনি 
বললেন-_-ওহে ছোঁক্রা, আজ দেশ থেকে চিঠি পেলাম, 
আমার এক আত্মীয় ছ'একদিনের মধ্যেই দেশ ছেড়ে সপরিবাঁপে 
কলকাতায় চলে আসছেন, আমার এই আপিস-ঘরেই তাদের 
আশ্রয় দিতে হবে । কাজেই এখন তুমি অন্থাত্র তোমার ব্যবস্থ 
কর।” বলেই তিনি সাঁজ-পোঁষাক নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। 
টিপুর চোখের সামনে সমন্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরতে লাগল। 
টলতে টলতে ধর থেকে বেরিয়ে এসে সে রান্নাঘরের পাশে 
থপ করে বসে পড়ল। তার পর হাটুতে মুখ শু“ত্রে গুম হয়ে 
বসে রইল। 
এমনি ভাবে কাটল বহুক্ষণ। টিপু ভাবনার অথৈ সমুদ্রে 
একেবারে তলিয়ে গেছে । ওদিকে ব্নাশ্নাঘরে উমেশ পাক 
কক্পছে। রান্নার সুগন্ধ তার নাকে এসে পৌঁছে তাকে পাগল 
করে তুলছে । মনে হচ্ছে এই আহার্যা থেকে অন্ততঃ কয়েকটি 
গ্রাস যদি সে মুখে তুলতে পারত ! 
রাম্নার পাট চুকিয়ে ধরে শিকল দিয়ে উমেশ বেরিয়ে 
গেল। বেশ কিছুক্ষণ কাটল-_-তাঁর পাত্তা নেই । ঘরের 
ভেতরকার সগ্যরদ্ধিত খাগদ্রব্যের কথ] ভাবতে ভাবতে টিপুর 
রসনা লালায়িত হয়ে উঠল, একটি চিন্তাই শুধু তার সমস্ত 
সম্ভতাকে আচ্ছন্ন করে রইল ষে তার কিছু খাওয়া চাই-_-নইলে 
সে বাঁচবে না-_ঘরের ভিতর রকমারি খাবস্ত রক্ষিত অথচ 
আজ সাতদিন সে অভুক্ত ! সেআর ভাবতে পারে না 
তাকে বাচতে হবে, এমন ভাবে গী খেয়ে মরা কিছুতেই চলবে 
না।**ক্ষুধার জ্বাল তাকে কাগুজানশুন্য পাগলের মত করে 
তুলল-__সে এদিক ওদিক একবার তাকাল, তার 'পর গুটিগুটি 
্লাসাঘিরের প্লিকে - এখতে লাগল | “তার : হাংপিণড এত 
জোরে টিপটিপ কল্সতে লাগল যে মনে হ'ল ফে-ঘেজ তার 
যুকের কত সজোরে হাতুড়ি পিটছে। কল্পিত করে শিকল 
খুলে সে ঘরের ভিতক্ম গিয়ে ঢুকল।. ছাড়িকড়ির' ঢাকনা 


প্রবাসী 


০৯ পি চাছি পা এ পািপাি পা পািপাসিতাসিপি তক উর পাপা ন্াতিপানপাশিলাসিপাসিি 


১৩৫৪ 


খুলে হরেক রকম ব্যঞ্জনের তে নধর বানান আনন্দে 
তার চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হ'ল | ভাবলে, মেস থেকে 
বিদায়ের সময় আসন্ন-তার আগে সুযোগ যদি ঘটল তো 
যতটুকু সম্ভব রসনার তৃপ্তি সাধন করে-পেটে রসদ বোঝাই 
করে নেওয়া যাক । 

ডেকচি আর কড়াই থেকে থাবলা খাবলা ভাত তরকারী 
সে গোঁগ্রাসে গিলতে লাগল । আঃ কি তৃপ্ি! এক সর্ব- 
গ্রাসী বৃতুক্ষা যেন তাঁকে খাওয়ার নেশায় মাতিয়ে তুলল-__ 
ইচ্ছে হ'ল ঘরে যত খাবার আছে সব নিঃশেষে সাবাড় করে 
দেয়। থাওয়ার নেশায় সে জগৎ-সংসাঁর ভুলে গেল । উমেশ 
যে, ঘে-কোঁনো মুহুর্তে ফিরে আসতে পারে সে খেয়াল তার 
রইল না। 

ইতিমধো নির্শলবাধু বাইরের কাজ সেরে ফিরে এলেন। 
উমেশের খোজে রাপ্রাঘরে এসে তিনি দেখেন অপ্রত্যাশিত 
কাওড। বহুক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরি করে এসেছেন, ক্ষিধেও 
পেয়েছিল বেজায় । রাগে আন্তন হয়ে তিনি দিলেন টিপুর 
পিঠে বিরাপ্রী সিক্কা ওজনের এক প্রচণ্ড ঘুধি বসিয়ে, তারপর 
“চোর চোর” বলে তার স্বরে চেঁচামেচি সুরু করলেন । 

হউগোল শুনে মেসের আরে! অনেকে নির্লবাবুর বান্না 
ঘরের নিকটে এসে জড়ো হলেন । নির্শলবাবু টিপুকে কাণ 
ধরে হিড় হিড় করে টেনে বাইরে নিয়ে এলেন। টিপুর 
অবদ্থা অবর্ণনীয়__মুখে একদল] ভাত-_গাঁলে হ্ীড়ির কালি__ 
জামার ঝুলে ঝোলের দাগ। দৃষ্টি মাটিতে নিবন্ধ । পৃথিবীকে 
দ্বিধা হতে বলবার এর চাইতে গুরুতর প্রয়োজন বোধ করি 
আর কাঁরো। কখনো! হয় নি। 

নির্শলবাবু টিপুর কাগ ছুটো৷ অমুচ্ছা করে মলতে মলতে 
গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলতে লাগলেন__“হুতচ্ছাঁড়] ছড়ার 
কাগটা দেখলেন মশাই---ব্যাটা ছিশ্চকে চোর | দয়া করে 
আশ্রয় দিয়েছিলাম, তার ফলটা এই--দিলে এবেলার 
খাওয়াটাই মাটি করে 1” 

তার পর চলল কিছুক্ষণ ধরে নানা জনের নান! মন্তব্য, 
গালিবর্ষণ, আর পাইকারী হারে প্রহার। টিপু টু শবটিও 
করলে না, নীরবে নতমুখে সক সহ করতে লাগল । তার মুখের 
চেহারা এমনি বেদনাকরুণ হুয়ে উঠল যে তা দেখলে অতি- 
বড় পাষাণেরও বোধ করি চোখ ফেটে জল বেরুত। কিন্ত 
মেসের ভদ্রলোকের সবাই তাঁর অনাচারে এত উত্তেজিত 


হয়েছিলেন যে, তার মুখখানির পানে কৃপা দৃষ্টিতে তাকাবার 


মত মনোভাব কারুর হু'ল না। 
_ ক্রমে উত্তেষষন!. কমল, মারপিটের পাঙাও শেষ হু'ল | 


তখন একজন বললেন-_ “ভদ্রলোকের মেস এ সমব্ত চোর 


ঘাটপাড়দের আবার জায়গা! দেওয়। কেন মশাই! গান্ধী 
স্োডার এফগালে কালি. তো! ফোগেছেই--দিন: ন! আরেক 
গালে চুপ লেপে স্বান্তায় বের কবে! নির্পাল বাধ তায় গালে 


এ ঞ 


ফাস্তুন 


০৯ ০৯ পাপা সিপাশাস্পিিপাস্পা? “২ পান্তা সত সত পিপাসা তিতা তি পিসিািতও 


আশ্রয়প্রার্থী 


পাপা শাসিত ২৮ 


৫৪৩ 


১০ ৯পসপালতা সপ পাশ তিশা্পিস্প পাপিশিস্পিপাশিশাশ্পপাশিসিাসি 


চুণ লেপন করলেন না৷ বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে মেস থেকে সাস্ধ্য আইন জারী হয়েছে...সবাই এরি মধ্যে যে যার ঘরে 


বেরিয়ে যাবার নোটিশ দিলেন ] 

পোলা বগলে নিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে টিপু 
সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়ে মহানগরীর শবাময় জনাকীর্ণ 
বাজ্ধপথে বেরিয়ে পড়ল; তার পর চলতে লাগল উদৃভ্রাস্তের 
স্থাঁয় লক্ষ্যহীন ভাবে | অপমানের জ্বাল। তার সমন্ত শরীরে 
যেন জ্বলুনি ধরিয়ে দরিয়েছে_-সর্বাজ কাপছে থর থর করে। 
সংস।রে সে যে কত একা। আঁঞ্জ সমস্ত অস্তর দিয়ে তা উপলব্দি 
করলে। 

" সে চলতে লাগল কলেজ ট্রাট, ধরে। সবে সে মেছুয়। 
বাজারের মোঁড় ছাড়িয়েছে এমন সময় অনতিগূরে একটা। 
সোরগোল উঠল । একজন পথচারী ছুটতে ছুটতে এসে বললে, 
'পালাও ভাই, আবার দাঁঙ্গ৷ সরু হয়েছে__গলির ভেতর থেকে 
গুগার] ছুটে আসছে ।” সঙ্ধে সঙ্গে সবাই দিখিদিকজ্ঞানশুন্ত 
হয়ে যে যেদিকে পারে ছুট দিলে--ধটপট দোক।নপাট বন্ধ 
হয়ে গেল। 

ভাগ্যিস সামনে একট! প্রকাণ্ড বাড়ীর গেট খোলা ছিল__ 
ফটকে সঙ্গীনধারী গু প্রহরীরা দাড়িয়ে । টিপু এবং আরে! 
কয়েক জন ভেতরে চুকে পড়ল | সঙ্গে সঙ্গেই ফটক বন্ধ হয়ে 
গেল। ভেতরে আরো বহুলোক আশ্রয় নিয়েছে । 

কিছুক্ষণ পরেই অকুস্থলে এল মিলিটারী লরী--পর পর 
শোনা গেল কতকগ্লে। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ । 

খন্টাখানেক পরে গেট খুলে দ্িলে। গুগার। পালিয়ে 
গেছে । সবাই যে যার বাড়ীতে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্তে 
দ্রুত পা চালিয়ে দিলে | টিপুও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল-_যদিও 
কোথায় গিয়ে সে উঠবে তার কিছুস্থিরতা নেই। আশ্রয়ের 
প্রয়োজন যখন সব চেয়ে বেশী সেই চরম সঙ্কট-সময়ে সে 
হয়েছে আশ্রয়হীন। 

চলতে চলতে চলতে শেষে হেছুয়াতে গিয়ে একট বেঞির 
সে শুয়ে পড়ল। এদিকটায় দাক্গাহাঙ্গামার বালাই নেই__ 
ধীয়ে ধীরে গভীর নিদ্রায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল-_ঘুম যখন 
ভাঙল তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় ।'**শহরের বিভিন্ন এলাকায় 


চলে গিয়েছে, স্কোয়ার প্রায় জনশুন্ত । 
ঝা ধু কক ক 

ক্ষোয়ার ছেড়ে টিপু বিবেকানন্দ রোড ধরে মাণিকতলা 
বাজারের দিকে চলতে লাগল । বাঞ্জীরের ফটক তালাবদ্ধ, 
কলকোলাহল এরই মধো নিব্বাপিত। বিবেকানন্দ রোগ 
আর সারকুলার রোডের সংযোগগ্থলে এসে টিপু থমকে 
দাড়ান । কারফিউর দরুন সারকুলার রোডের ওপর যানবাহন 
আর লে'কজনের চলাচল বন্দ। প্লাস্তার এপারে রোয়াকে 
কেউ কেউ বলে গল্পগজব করছে, পথ দিয়ে চলছে ছু'একজন 
পথিকের আনাগোনা--কফিস্ত ওপরে অর্ধকারাবৃত নিশীঘ 
নগরীর বুকে নেমেছে ম্বাপুরীর সুগভীর নিন্তন্ধতা-_যতুদুন 
দৃষ্টি চললে জনমানবের চি নেই । তমসাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ নগরী 
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে যেন এক চরম ছঘটনার প্রত্তীক্ষা করছে । এই 
অন্ধকারের খুকে এখন হয়ত চলছে কত গোপন হত্যালীলা, 
মিলিটারীর গুলিতে কত নিরপরাধ প্রাণ দিচ্ছে, দুরে 
কোথাও হয় তো মরণাহছুত অসহায়ের আতন্তনাদে মুখরিত হয়ে 
উঠছে রাত্রির আকাশ । হঠাঁং টিপুর মনে হ'ল যেন সুমুখের 
অন্ধকারের পটে ভেসে উঠেছে যাঁছকাটা খালের পাড়ে পিতার 
রক্তরঞ্সিত গাঁলত শবদেহের বীভংল দৃষ্***সঙ্গে সঙ্গেই 
বিছ্যাংচমকের মত খাবার কাছেই শেখা একটি ক্পোকাংশ তার 
মনে পড়ল-_“যেশাস্ত পিতরো যাঁতা...... "; বাস্তবিকই কি 
পিতা যে পথে গিয়েছেন সেই পথেই তারও হীবনের শেষ 
পরিণতি, অপম্ৃতাই কি তারও অদৃষ্টলিপি ? সে ভাবতে 
লাগল এই শীরন্ধ অন্ধকারের বুকেই আছে তাঁর সকল . 
দুঃখ অপমান বুভুক্ষার হ্াল।__সব কিছুর শেষ__গৃহহার! 
গতিহীনের সকল ছূর্গতির অবসান । 

এই অন্ককার যেন দুর্বারভবে তাঁকে খৃত্যু-উৎসবে আহ্বান 
করতে লাগল, একদিকে বাচবার আশা অপর দিকে মরণের 
নেশ! এ ছুয়ের দ্বন্থ চলল কিছুক্ষণ_খানিকক্ষণ সে ন যযৌ ন 
তস্থৌ হয়ে টাড়িয়ে রইল-..শেষে তার ন্নামুমগুলীতে জাগল 
এক উৎকট উত্তেজনা-__-তার শ্থকাস্ত' চরণে সফারিত হ'ল 
গতিবেগ ।'**এক পা এক পা করে সেই সর্বগ্রাসী অন্ধকারের 
অভিমুখেই সে অগ্রসর হুতে লাগল । 





চিরন্তনী গীতি 


শ্রীধীরেন্দ্রকৃষণ চন্ত্র 


. সে দিনের চল! পথ পড়িয়া পিছনে 
আজিকার পথণ-প্রান্তে বাহু প্রসারিয়া 
আমারে বীধিতে চাছে ; চরণে খিরিয় . 
পথরোধ কৰিবারে চাছে ক্ষণে ক্ষণে। 
সে দিন বসস্ত-প্রাতে মুকুলে ভরিয়া] 
ম্ক্ষশাখা-বাছ মেলি” পিক-কলম্বনে 
মধুপগুগ্রন-ভর] দক্ষিণ পরনে 
ঝর! পজে বিদায়ের গীতি মর্দরিক্]__ 


চলে গেল, বলে এগল--তবু ভালবাসি 
পড়ে-থাক1 পিছনের বিশ্বৃত সে স্থাতি, 
ফুটে-ওঠা পুণ্পে পুষ্পে মধুর হাদি । 
ধরা-বক্ষে বিকশিত সে দিনের প্রীতি 
আবাএ এ পথ-প্রাস্তে উঠুক উল্ভাসি” 
মর্দরিয়। মর্পশে পুনঃ চিরঙনী ঈতি। 


ভরত, কথ ও বিশ্বামিত্র 
ডক্টর মুহম্মদ শহীহুল্লাহ, 


মহ[ভারতের আদিপর্ব্বের শকুস্তলোপাখ্যানে শকুস্ত্লীকে বিশ্বা- 
»মিত্রের রসে মেনকার গর্ভজাত কম্া বল] হইয়াছে । ইহা 
স্প্তঃ একটি উপকথ] মাত্র । পুরাণ-ইতিহাস আলোচনা 
করিলে দেখা যাইবে যে শকুস্তলার পক্ষে কথ্ধের গুরসজাত কন্ত। 
হওয়াই সম্ভব ; তিনি কখনই বিশ্বামিত্রের সহিত সম্পকিত ও 
সমকালীন হইতে পারেন না। পাক্ছিটার সাহ্বে কাহাকুজ 
বংশের সহিত পুরুবংশের সমকালীনত্ব নিপ্ললিখিতরূপে শির্দি্ 
করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য 47068979% 110167 17151076021 77608- 
10 পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৬ ) £- 


কান্তকুজ পৌরব 
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২৬। ভরত 


পাঙ্ছিটার সাবের গণনা অনুসারে বিশ্বামিত্র হইতে 
ছযাস্ত ১১ পুরুষ অধস্তন | এইজগ তিনি মনে করেন হুয্য্ত 
বিশ্বামিত্বংলীয়| পকুত্লাফে বিবাহ করেদ। তিনি 


শকুস্তলাকে আদি বিশ্বামিত্রের কন্ঠ! ক্ীকার করেন না । অন্ত 
পক্ষে তিনি তংস্থ হইতে ২৩ পুরুষ নিয়ে ছুষ্য্তকে স্থাপন 
করিতেছেন । ইহা মহাভারত ও সমন্ত পুরাণের বিরুদ্ধ মত। 
ছষাস্ত কিংবা ভরতের জীবনে বিশ্বামিত্রের আর কোনও 
প্রসঙ্গ দেখা যাঁয় না। কিন্তু থকে আমরা দেখি শকুস্তলারু 
পালক পিতার অতিরিঞ্ঞ ভরত্যের যজ্ঞের পুরোহিতরূপে, 
যাহাকে ভরত প্রচুর ধন দান করেন (মহাভারত আদি ৭৪, 
প্রোশ ৬৮, শাস্তি ২৯ অধায়)। এক্ষণে পুরাঁণ অন্যায় কথের 
গমকালীনত্ব স্থির কর! যাউক । 

বায়ু (৯৯/১৩০-১), বিষু। (81১৯২),  হরিবংশ 
(৩২1১৭।১৮ ), ভাগবত (৯1২০।৬-৭ ), অগ্নি ( ২৭৮1৫) প্রভৃতি 
পু্লাণে মতিনারের তিন পুত্র তংসু, অপ্রতিরথ (প্রতিরথ ) 
এবং সুবাছ (ধ্রুব )। অপ্রতিরথের পুত্র কথ, কথ্ধের পুত্র 
মেবাতিথি | মহাভারত ( আঁদি ৯৪।১৪-১৯ ; ৯৫২৬-২৯) 
অনুসারে মতিনারের চার পুত্র, তংসু, মহান্‌, অতিরথ, দ্রহ্য। 
তংসথর পুত্র ঈলিন, ঈলিনের পুত্র ছুষ্য্ত, ত্ত পুত্র ভরত । 
মহাভারত ও পুরাণ মিলাইয়া আমরা এইরূপ বংশ-তালিকা 
প্রত্তত করিতে পারি_- 


রা 


তং 


ৰ এ (প্রতিরথ) 
রা 


ক 


টড শকুত্তল!] মেধাতিথি 


ভরত 
তংসুর পুত্র ঘে ঈলিন, তাহ! মহাভারতে (আদি ৯৫1২৭) 
উদ্ত প্রাচীন অহুবংশ ক্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে । 
তংন্ুৎ সরস্বতী পুত্রৎ মতিনারাদকীবাণৎ। 
ঈলিনং জনয়ামাস কালিঙ্ষাং তংসুরাত্বজম্‌॥ 
সুতরাং পাচ্ছিটার সাহেবের পক্ষে পুরুবংশ হইতে 
ঈঈীলিনকে বাদ দেওয়] সঙ্গত হয় নাই। পাঞ্ছিটার বথকে 


'ভরতের অধস্তন পুরুষ অজমীচ়ের পুত্রনূপে নির্দেশ করেন । 
তিনি তাছার প্রমাণে বাু (৯৯/১৬৯-৭০), মত্ত ( ৪৯1৪৬-৭ ), 


বিষু। (৪1১৯১০) ও গরুড় (১৪০1৯) পুরাণের উল্লেখ 
করিয়াছেন । কিন্ত আমর] দেখিয়াছি যে বায়ু ও বিচ্ক পুরাণ 
আমাদের মতেরও সমর্থন করিতেছে । আমর, মহাভারতের 
অন্থকৃল পুরাণের উক্তিই এহণ করিয়াছি । পাঙ্ছিটারও ছুষ্যস্তের 
সমসাময়িক শকুস্তলা-পালক এক করের ফথ] স্বীকার 


পরার 








হা গাও শবদেভ__ 


রর 
০০ পপ 
টি এ 
জু 
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শু 

ব্ 
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র্‌ এস রি পি 
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দহ 


শিয়বে একজন শিখ পুরোহিত 











যম়ণ!তীরে গান্দীজীর জ্বলত্ত চিত। অবলে!কনরত (ব.দিক হইতে) বজকুমতী আয়ন কার, লেছি মাউণ্টবা।টেন, 
লর্ড লুউ মাউন্টবা।টেন, পাঁমেল| মাউণ্টব্াাটেন, মৌলাঁন। আবুল কাল'ম আজাদ এব* ভ1; লে। চিয়া লুয়েন 





গত ২র] ফেব্রুয়ারী দিলীর রাঁমলীলা-প্রাঙ্গণে মহাত্মা গান্ধীর শোকসভায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু 
বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন 


ফাস্তুন 


করিয়াছেন ; কিন্তু তাহাকে কাম্তপ কথ বলিয়াছেন 
(পৃ২হখ৭)1 

পাঞ্ছিটার কান্কু্ত বংশকে চষ্দ্রবংশীয় পুরূরবার পুন্র 
অমাবস্থুর বংশজাঁত নির্দেশ করেন । তাহার প্রযাণ-স্বর্ূপ তিনি 
সাতটি পুরাঁণের উদ্মেখ করিয়াছেন- ব্রহ্মা, বায়ু, ব্রহ্ম, হরি- 
বংশ, বিষুঃ, গরুড় এবং ভাগবত (পৃঃ ৯৯, পাদটীকা ১)। 
আগিপুরাণ মতে (২৭৭(১৬-১৮) কাশ্কুজ বংশ পুরুবংশীয় 
অজমীচের পুত্র জহর বংশঙ্বাত। ব্রন্মপুরাণ ও হুরিবংশের এক 
মত অগ্িপুর্নাণের অনুরূপ | মহাভারতের আর্দিপর্রের ৯৪ 
অধ্যায় এবং অস্থশাসন পর্ন ৪র্ঘ অধ্যায়ে কুশিক ( কান্ঠকুক্জ ) 
ধশকে অঞ্জমীচের পুত্র জঙ্র বংশঞজাত বলা হইয়াছে | 
এতরেয় ্রা্খাণ । ৭৩৩1৫) এবং শাংখায়ণ শৌতনুত্র (১৫1২৫) 
(িশ্বামিপ্রকে ভরত্তর্ষভ বলিয়াছে | ইহাতে তিশি যে ভরত- 
পংশীয় জইচুক অধন্তন পুরুষ, তাহাই বুঝাইতেছে | আমর।' 
পরাসে তিন জন শঞ,র উল্লেখ দেখি । প্রথম জহ', পুরূরবার 
পুত্র অমাধস্ুর বংশজাত । ব্রহ্মপুরণ ও হরিবংশের মতে 
এই জঙ, এবশাখের কথ) কাধেরীকে বিবাহ করেন । ব্রহ্মাও- 
পূরাণের মতে কাবেরী যৌবনাশ্বের (মান্ধাতার ) পৌত্রী। 
পায়ুপুবাণের মতে তিনি যুবনাস্বের পৌজ্রী। ইনি সৌহোত্রি 
৷ জঙ্বোত্রের পুত্র ) জু | হরিবংশ, মংস্তপুরাণ এবং বাঁয়ুপুরাণ 
মতে মতিনারের কন্জ। গৌরী যুবনাশ্বের শ্রী, মান্ধাতার 
গণনী ছিলেন । এই মতে বংশ-তাঁলিক। নিয়্ললিখিত কূপ ঃ 


মতিনার 
] 
] ] ] 
লহোত্র 9 তংসু অপ্রতিরথ (প্রতিরথ। 
| ৃ ও ] 
11 | ঈলিন কথ 
জ,লকাবেরী মান্ধাতা | ] 
রা | 
দুম্মপ্ত _ শকৃস্তলা মেধাতিধি 
] 
ভরত 


দ্বিতীয় জহ, অজমীচের পু ।' এই দ্বিতীয় জহর সহিত 
প্রথম জহুর গৌলযোগে বিশ্বামিত্রকে পুরূরবাবংশীয় স্থির 
করা হইয়াছে । তৃতীয় জঙ, কুরুর পুত্র (বিষ্ুপুরা'ণ প্রভৃতি 
মতে )। 

বিশ্বামিত্রকে আমরা এঁতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়৷ গণ্া' 
করিব। তিনি ভরতবংশীয় বিখ্যাত রাজ] স্ুদাসের পুরোহিত: 
ছিলেন। খগবেদ (৩য় মণ্ডল) তাহার সাক্ষী। তিনি 
ওয় মণ্ডলের ৩৩ স্ুক্ষের ৫ খকে নিজকে কুশিকের পুত্র বলিয়া- 


* এতরেয ব্রাহ্মাণের ব্ঠ খণ্ডে বিশ্বমিত্রকে জহ্ বংশীয় বল! 
হইয়াছে । 
১১ 





ভরত, কথ ও বিশ্বামিত্র 


পা শিলা 


৫০৫ 


ছেন “কুশিকন্ত হুম্থঃ” | এঁ মগুলের ৫৩ স্ুক্েক্র ৯খকে বল! 
হইয়াছে-_ ' 

“বিশ্বংমিত্রো। যদবহ্ৎ মুদাসমপ্রিয়ায়ত কুশিকেভিরিক্্রঃ 1 
অর্থাৎ বিশ্বামিত্র যখন সুদাঁসের যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইস্ত্রী কুশিক- 
বংশীয়দিগের সহিত প্রিয় ব্যবহার করিয়াছিলেন । 

এ ৫৩ সুক্তের ১৫ ও ১৬ খকে বিশ্বামিএ জমদগ্রির নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন। দশম মণ্ডলের ১৬৭ হ্ুক্তটি বিশ্বামিত্র ও 
জমদ্রগ্রি উভয়ের মিলিত রচন] | সেখানে ৪র্থ খকে ইজের 
উক্তিতে আছে-- ূ 

“ম্থৃতে সাতেন যদ্যাগমৎ বাং প্রতি বিশ্ব(মিএজমদঘী দমে |” 
অথাৎ হে বিশ্বামিএ ও জমদগ্ি | তোমর] সোম প্রস্তত 
করিলে আমি যখন ধন লইয়৷ তোমাদিগের গৃহে আগমন করি, 
তখন তোমরা উত্তমরূপে স্তব কর। (রমেশ দত্তের অনুব।দ ) 
সুতরাং এই, খিশ্বামিএ সুদাস ও জমদগ্রির সমকালীন । 
কিন্তু প1াজ্জটার বিশ্বামি্র হইতে দাসকে ৩৬ পুরুষ অধস্তন 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । মহাভাপত ও পুরাণের সব্ববাঁদী 
মতে খিশ্বামিত্র ও জমদগ্রির সম্পর্ক এইরূপ-- 


রি 
গাধি 
জি রাতে 
ৃ সা ] 
খাচীক ₹ সত্যবতী বিশ্বামিএ 
] ] 
জমদগ্নি রৈভ্য 
| | 
রাম (পরশুরাম) পরাবস্থ 


বানু, ব্রহ্মা, ব্রহ্ম ও হরিবংশ মতে কুশিক পৌরুকুৎসীকে .. 
বিবাহ করেন (১৫২ পৃঃ) | পাজজিটার ভাহার ত্রাস্ত পৌরাণিক 
বিংশাবলী'র উপর নির্ভর করিয়া এই পৌরুকুৎসীকে পুরকুৎসের 
কণ্ঠ ন। বলিয়া পুরুঝুতসের অধস্তন ষষ্ঠ কগ্ঠ। মনে করিয়াছেন । 
কিগ্ত খগবেদের প্রমাণে পৌরুকুৎসি এসদস্গযু সুদাসের সম- 
কালীন ছিলেন। সপ্তম মণ্ডলের ১৯ জুক্তটি বসিষ্ঠ মুনির ' 
রচিত। বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সুদাসের পুরোহিত ছিলেন । 
সুতরাং এই সুজ্ঞটি একটি সমসাময়িক প্রমাঁণপত্র | ইহার 
য় খাকে উক্ত হইয়াছে ।-- | 
ত্বং ধু ধষতা বীতহব্যং প্রাবে। বিশ্বাভিরতিভিঃ সুদাসং । 
, প্র পৌরুকুৎসিং অসদথযমাবঃ ক্ষেত্রসাতা বৃত্রহত্যেযু পুরুং ॥ 
অর্ধাং হে ধর্ক | হ্ব্যদাতা নুদাসকে ধর্ক (বন্ধের ) 
দ্বারা সমস্ত রক্ষার সহিত রক্ষা কর, যুদ্ধে তুমি লাভের জন্য 
পুরুকুৎসের পুত্র ভ্রসদস্থ্যকে ও পুরুকে রক্ষা কর? 
(রমেশ দত্তের অন্থবাদ ) 
বেদ, মহাভারত ও পুক্নাণ আলোচনা করিয়া আমরা নিয়" 
লিখিতরূপ বংশতাঁলিক। প্রস্তত করিতে পারি | 


০ 


১ মতিনার (রিনার, অসিনার ) 


| 
২। তংস্থু (বৈদিক তৃত্ছ) 
| 


৩। ঈলিন (৮ উলান) 
| 

৪। ছুঃযস্ত 
| 

৫1 ভপ্নত 


[ 
৬। তুমস্থ্য (নামান্তর বিতথ, বৈদিক বিদশখী ) 


৭। স্ুহোত্র 
] 
৮। অজমীঢ় ৃ ্ 


৯। রর (স্থশাস্তি ) টা 
১০। পুরুজান্ ৃ্‌ পুরুজাতি ) সিদ্ধুদ্বীপ নী সুনগ্ভ সুহো ত্র) 
১১। রা সির 
১২। ঠা ( ভদ্রাশ্ব, বাহা।শ্ব ) 

| | পু 





১৩ | মুদ্গল কুশ (কুশাম্ব, বল্পভ, বৈদিক 
| ] ইষীরথ) 

১৪ । বধাশ্ব কুশিক 

রা | 

. ১৫। দিবোদাস গাঁধি (বৈদিক গাথী) 

[ | 

১৬1 পিজবন বিশ্বামিত (বিশ্বরথ ) 
] টা 

১৭। সুদাঁস রৈভ্য 


ভরত হইতে ১১ পুরুষ অধস্তন বিশ্বামিত্র কখনও ভরতের 
মাতাঁমহ বা' পূর্বপুরুষ হইতে পারেন ন]। সুতরাং ইহা অলীক 
উপকথা মাঁত্র। ভরতের মাঁতামহ কথ ইহাই এঁতিহাঁসিক 
সত্য । 

উপরি-উক্ত বংশতালিক। হইতে ম্পষ্টতঃ বোধ হইতেছে যে 
অজমীঢ় হইতে বিশ্বামিত্র নবম পুরুষ অধন্তন । আমরা ইহার 
পরিপোঁষক প্রমাণ পাইতে পাঁরি | মহাভারতের শাস্তিপর্ধের 
৪৯ অধ্যায় অনুসারে বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাঁবস্ুর সমকালীন 


হুইতেছেন জামদগ্র্য রাঁম, পুরুবংপীয় বিছুরথ-পুত্র খক্ষ এবং: 


বৃহদ্রথ (মগধরাজ )। খক্ষ এবং বৃহপ্রথ উভয়েই অজমীঢ- 


১৩৫৪ 


বংশীয় । মহাভারত এবং পুরাণ অন্গুসাঁরে তাহাদেয বংশ- 
পরিচয় এইকপ-_ 
১। অজমীঢ় অঞ্জমীঢ অজমীঢ 
[ | ] 
| জয় খাক্ষ খাক্ষ 
| [ | 
৩। সিন্ধুীপ সংবরণ সংবরণ 
[ [ | 
৪1 অজ কুরু ক্‌রু 
[ | ] 
৫1 বলাকাশ্ব অবিক্ষিং সুবন্বন্‌ 
| ] | 
৬। কুশ পরিক্ষিত সুহোত্র 
[ | [ 
৮7] কুশিক জনমেজয় চ্যবন 
] | ৪ 
৮ গাধি সুরথ কৃত 
] ] ] 
৯। বিশ্বামিব্র  বিছুরথ বন্ধু 
| | | 
১০। ৈভ্য ক্ষ বৃহ্দ্রথ 
..] 
১১। পরাবস্থ 


কঞ্কে শকুস্তলার পিতা খলিয়! উল্লেখ না করার কারণ 
সম্ভবতঃ এই যে পৌরাণিকের নিকট এইরূপ সগোন্র বিবাহ 
ধর্দ্মবিগন্িত বলিয়া গণ্য হইত। কিন্ত বৈদিক যুগে এইরূপ 
সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। শতপথ ব্রান্মণে আছে-- 
“তম্মাদ্‌ ব1 সমানাদেব পুরুষদত্তা চাদ্ধম্চ জায়তে । উত তৃতীয় 
সংগচ্ছাবহ্ৈ চতুর্থে সংগচ্ছাবছৈ ” সেই একই পুরুষ হইতে 
ভক্ষক (স্বামী) এবং ভক্ষা (শ্রী) জাতহুয়। পৌরাণিক 
উপাখ্যানে এইরূপ বিবাহের কোন নিদর্শন না থাকিলেও 
বৌদ্বজাতকে € ৫৩৯ নং ) আমরা এইরূপ বিবাহ দেখিতে 
পাই__ - | 

মহাদ্ঘনক 


সিদ্ধি কবি শাহ্‌, 


আবদুল লতিফ 


এ এন এম বজলুর রশীদ 


সিদ্কুর অমর কবি ভীট শরীফ্কের বিখ্যাত শাহ আবহুল 
লতিফের* জীবনকাল ইংরেজী ১৬৮৯ থেকে ১৭৫২ সাল 
পর্য্যন্ত । তাঁর জীবন ও লেখার আলোচনার পূর্বে সে সময়- 
কার সিদ্ধুর ইতিহাস কিছু জানা দরকার । 

প্রায় চার ছাঁজার বৎসর পূর্বে সি্ধু উপত্যকা! ও ইরাকের 
প্রসিদ্ধ বাগদাদ শহরের নিকটবর্তী অতি-প্রাচীন উর শহর ও 
তার প্রত্যন্তভূমিকে কেন্ত্র করে যে এক সত্যতা গড়ে ওঠে 
তাঁরই তগ্নীবশেষ সিদ্ধুর অন্তর্গত মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত 
হয়েছে। তার বহু পরে অর্থাৎ রষটপূর্বব ৩২৫ সালে দিস্থিজয়ী 
আলেকজাগার সিদ্ধুর নি্নভূমি দিয়ে সিদ্ধুনদ অতিক্রম করে 
ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। ৭১১্রীষ্টাকে তরুণ আরবী 
যুবক মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু উপত্যকার.নিয়ভাঙ্গে অবতরণ 
করে সর্বপ্রথম ভারতভূমিতে ইসলামের বিজয় পতাঁকা 
উত্তোলন করেন । তারপর নান] বিপর্যয় ও ছুঃখ-বিপদের 
মধ্যেও সিদ্ুপ্রদেশ "পন স্বাতন্্রা ও স্বাধীনতা অক্ষুঞ্জ রেখে- 
ছিল। 

সিন্ধুদেশ তখন হু'ভাগে বিভক্ত ছিল উত্তর সিন্ধু 
উপত্যক] ও নিন্ন সিদ্ধু উপত্যকা । এই ছুই ভূমিতে বিভক্ত 
হয়েও সিদ্ধু প্রদেশের এক্যের হানি হয় নি। পূর্ব দিকের 
বিশীল মরুড়ুমি ও পশ্চিমের উত্তৃঙ্গ পর্বতমালা দেশটিকে 
ভারতের অন্ান্ত প্রদেশ থেকে স্বতন্ত্র ও স্বপ্রতিষ্ঠ করে একটি 
বিশেষ একক সত্তা দান করেছে । ১৫৪২ সালে শের শাহ 
কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে হুমায়ুন সিশ্কুর অমরকোঁটে আশ্রয় এহণ 
করেন এবং এই স্থানেই তার পুত্র আকবরের জন্ম হুয়। 
আকবর দিল্লীর বাদশাহ হয়েই ১৫৯২ সালে সিদু অধিকার 
করেন। সে সময় তাত্বা ও বাখার এই ছুই শহরই সমধিক 
প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান সিদ্ধুর বিখ্যাত করাচী, হায়দরাবাদ, 
শিকারপুর ও ক্র শহর অষ্টাদশ ও বিংশ শতকের মধ্যে 
গড়ে ওঠে । 

মোগল শাসনাধীনে এলেও সিদ্ধুপ্রদ্েশ তার স্বকীয়তা 
বজায় রাখতে চেষ্টার ক্রটি করে নি। স্থানীয় শক্তিশালী 
অধিবাসীদের মধ্য থেকেই সিদ্ধুর শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন । 
দিল্লীর সক্ষে সিদ্ধুর সম্বন্ধ ছিল রাজত্ব আদায়ের । নিয়মিত 
খারজ (ভূমিকর ) পেয়েই দিল্লীস্বর সন্ত থাকতেন। কিন্ত 





* সিদ্ধিকবি শাহ আবছুল লতিফ বাঙালী পাঠকের 
কাছে প্রায় অজ্ঞাত । শ্রদ্ধেয় প্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বিশ্ব- 
ভারতী পত্রিকার এক সংখ্যায় সঁর জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চি 
জালোচনা করেন 


সিশ্কুর অধিবাসীদের শিক্ষ| বা অন্থান্ত দুখসুবিধা বিধানের অন্ত 
তিনি এক পয়সাও খরচ করতেন নী । 

সিঙ্কুর বিখ্যাত কালহোরা বংশ প্রথমে জায়গীরদার রূপে 
আবিতুর্তি হয়ে ধীরে ধীরে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ 
প্রাধান্ঠ লাত করে এবং এই বংশের লোকেরাই মোগল 
বাদশাহ কর্তক সরকারের শাঁসদকর্তী মনোনীত হতেন। ইয়ার 
মুহাম্মদ কালহোরা এই কালহোঁরা বংশের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি 
নিজে হজরত মুহাম্মদের খু্পতাত হজরত আব্বাসের বংশধর 
বলে দাবি করতেন । দেশের শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া 
ধর্টের ক্ষেত্রেও এই বংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 

১৭০৭ রানে 'আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্ে মোগল 
সাম্রাজ্যের চারিদিকে নান] বিশৃঙ্খলা দেখা দিল । অতিমাত্রায় 
কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র দিল্লীর সামরিক 
শক্তি শিথিল হয়ে এল। ইউরোপীয় বণিকদের আগমনে 
তখন ভারতভূমিতে নূতন ভাঁবধার1 ও নানা অভাবনীয় সমস্তার 
স্টটি হ'ল । এই নবজাগরণ ও চিস্তাধারার সঙ্ষে তাল রেখে 
চলতে না পারায় মোগল সাত্রাজ্যের পতন অবস্ঠপ্ভাবী হয়ে 
উঠল । এই সুযোগে ১৭০৭ সাল থেকেই কালহোরা বংশ 
সিদ্ধুর সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেশের পূর্বব- 
গৌরব ও স্বাতন্ত্রা ফিরিয়ে আনলেন । কিন্তু স্বাধীনতা লাভের . 
সঙ্গে সিদ্ধুর বুকে শাস্তি পুনঃপ্রতিঠিত হ'ল না । তখন এক যুগ 
সন্ধিক্ষণ দেখা দিয়েছে__পুরাঁতনের সঙ্গে নূতনের বিরোধ সুরু 
হয়েছে । অশান্তি, অরাজকতা ও আত্মকলছে দেশ উত্তপ্ত হয়ে 
উঠল । ১৭৩৮ সাল পথ্যস্ত কালহোরা বংশ স্বাধীন ভাবে সিন্ধু 
শাসন করলেন । ১৭৩৯ সালে নাদির সাহের ভারত আক্রমণের 
ফলে সিন্ধু আবার স্বাধীনতা হারিয়ে পারস্তের সামস্তরাজ্যে 
পরিণত হ'ল। ১৭৪৭ সালে সিদ্ুকে আহ্মদ শাহ ইরানী 
কাবুলের অধীনে নিয়ে আসেন । ১৭৭৩ সালে আহ্মদ শাহের 
্বত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধু আবার বহিঃশক্তির হাত থেকে বিচ্যুত 
হয়ে আপন স্বাধীন সম্ত! ফিরে পেল । বৈদেশিক শক্তির প্রাধান্ত 
যথাসাধ্য অস্বীকার করে, বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ করে এবং 
অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের নানা প্রভাব থেকে আঁপনাঁকে 
রক্ষা করে চারদিকের হুর্গম অচলায়তনের মধ্যে সিন্ধু, জাপনার 
বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ঠ্যকে অক্ষুপনবরখেছিল । এমনকি ঈষ্ট ইিয়া 
কোম্পানী সপ্ত্ঘশ ও অষ্টাদশ শতকে বাণিজ্যকুঠি নিপ্দীণ করা 
সত্বেও শাসকদের আন্ুকুল্যের অভাবে সিদ্ধু ত্যাগ করে চলে 
যেতে বাধ্য হয়। | 

পাঠীনদের হাত থেকে মুক্তি পাবার পর-কালহোরা 
বংশফে আর একটি ক্রমবর্ধমান শক্তির সম্মুখীন হতে হ*ল। 


৫০৮ ঃ 


টি পাসিপাপউলাসিপািতাপািপাস্পাসিপাশিটিপাশপিিাসিএটিশটাশিস্িটি টিটি 


একদা শক্তির চরম শিখরে উঠে কাঁলহোরা-রাজ যি মীর 
মুহাম্মাদ উত্তরে অবস্থিত রুক্ষ ও অন্ুর্বর পর্বতমালার অধিবাপী 
বেলুচদের আপন রাঁজ্যে অতি সমাঁদরে আহ্বান করেন। শুধু 
তাই নয়, এই মেষপাঁলক বেলুচদের তিনি নানা উপহার দিয়ে 
বিশেষ ভাবে অন্গৃহীত ও আপ্যায়িত করলেন । তখন তিনি 
স্বপ্নেও ভাবেন নি যে এই নিরীহ বেলুচরা এক দিন সিন্ধু সাম- 
রিক ক্ষমত| লাভ করে তারই বংশের বিলোপ সাধন করবে । 

বিদেশী প্রভাব থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কালহোঁরাঁ বংশের 
শ্রেষ্ঠ শাসক গুলীম শাহ দেশে আঁবাঁর শাস্তি ও শৃঙ্খল। কতক 
পরিমাণে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন । ১৭৭১ সালে তাঁর 
মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খাঁ সিচ্ধুর সিংহাসনে আরোহণ 
করলেন। তিনি ছিলেন অদূরদর্শী ও স্বেচ্ছাচারী। তার 
প্ররোচনাঁয় বেলুচ তালপুরীদের এক জন নেতা মীর বাহরাম 
খান তালপুর নিহত হলেন। বেলুট জাতির অন্যতম বিশেষ 
একটি শাখা এই তালপুররা সি্কুর রাজ-দরবারে অশেষ শক্তির 
অধিকারী হয়ে পড়ে । এই হত্যা! সংঘটিত হবার পর থেকেই 
কালহোরা ও তালপুরদের মধ্যে এক বিপুল রক্তক্ষয়ী ঘরোয়া 
যুদ্ধের সুরু হ'ল এবং তার ফলে অগ্রাদশ শতকের প্রারস্তে 
তালপুর-বংশ সিঞ্চুর সিংহাসন অধিকার করে বসল 

এই হ'ল সিন্ধু প্রদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস | এখন মূল প্রসঙ্ে 

আসা যাক । শাহ অবছুল লতিফ ১৬৮৯ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাঁর জীবনকালের আরম্ভ থেকেই সিদ্ধর শীসনভ1র 
মোঁগলদের হাতি হতে কালহোরাঁদের হাতে এসে পড়ে । 
আওরঙ্গজেবের ম্বত্যর সময় আবছুল লক্তিফ ছিলেন আঠার 
বৎসরের যুবক | তাঁর বয়স যখন পঞ্চাশ তখন নাদির শাহ 
দিল্লীর ধ্বংস সাধন করে সিদ্ধুকে পারস্তের সাঁমস্তরাজ্যে পরিণত 
করেন । আটাম্ন বংসর বয়সে তিনি আর একটি বিপুল পরিবর্তন 
ঘটতে দেখলেন । মরণোন্মুখ দিল্লীর সাআজাকে চুরমার করে 
দিয়ে আহমদ শাহ. আধুনিক আফগানিস্তান রাজা স্থপ্টি ক'রে 
সিন্ধুকে তার অন্তভূক্ত করলেন। এর পীচ বংসর পরে এবং 
ইষ্ট ইয়া কোম্পানীর বাঁণিজাকুঠি নির্মাণের ছয় বৎসর পূর্বে 
শাহ লতিফ তেষটি বসর বয়সে পরলোকগমন করেন। 

উপরের এই বিবরণ থেকে দেখতে পাই, শাহ লতিফের 
জীবিতকালে সিন্ধু তথা মোগল সাআজ্যের বুকে নানা 
বিপর্য্যয় ঘটে এবং তাঁর দরুন যে বিক্ষোভ ও অরাজকতাঁর 
স্যঙ্ি হয় তার ঢেউ এসে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
সকলের মনকেই স্পর্শ করে। এতে শাহ লতিফের কবি- 
মন যে বিচলিত হবে তার্তে আর বিচিত্র কি] কিন্তু 
বিম্ময়ের বিষয় এই যে, চারদিকের এই তিক্ততা ও 
অনিশ্চয়তার মধ্যেও শাহ লতিফ অচঞ্চল ও অপ্রমত্ত চিত্তে 
অসংখ্য গান ও কবিতা রচনা ক'রে সেই পরমনুল্দর এক 
আল্লাহ র প্রতি তার ভক্তি ও প্রেমাধ্য বিবেদন করেছিলেন । 
বাইরের ঘটনাবহুল ও পরিবর্তন্গীল জীবনযাজাকে তিনি 


বাজী: 


বড় করে দেখেন নি । অন্তরের যে ভাবধারা রন, থে 
সত্য চিরকালের তারই সাধনায় তিনি অস্তযুখী মন নিয়ে 
এক.পরম নিভৃতি রচনা করেছিলেন । কাঁলহোর! বংশের 
আত্মকলহ, রাঁজনীতিক্ষেত্রের নানা ভেদ-বিদ্বেষ ও অভিজাত- 
বিলাসী জীবনের বিকৃত অভিবাক্তি তাঁর কবিতার বিষয়বস্ত 
না হয়ে আল্লাহ র ধান ও সহজ বোধময় আনন্দই ছিল তার 
জীবন-প্রকাঁশের একমাত্র অবলম্বন ও উপজীব্য । 
শাহ লতিফের জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও বৈচিত্রাহথীন । 
কিন্তু তার অন্তরের অপার এশ্বর্যা বিচিত্র ভাঁবমৃত্তিতে রগাস্তরিত 
হয়ে চিরসুন্দর ও অমর হয়ে আছে। 
তার জীবনের অধিকাংশ ক।ল হায়দরাবাদ (সিদ্ধুর । 
জেলার উত্তরে অবস্থিত হালা হাঁবেলি, কোঁন্রী এবং ভিটশাহ 
এই তিনটি গ্রামের গভীর নিজ্জন তার মধো অতিবাহিত হয়। 
রাজনৈতিক বা সামাঞ্জিক কোন আন্দোলনেই তিনি যোগদাশ 
করেন নি। 
বান্তবকে এ ভাবে অস্বীকার করার মধ্যে কে।নও পলায়নী 
মনোভাবের পরিচয় নেই । যারা গভীর জীবনের সঙ্গাঁন 
পেয়েছেন--জ্ীবনের গভীরতাঁকে স্পশ করেছেন ভাদের চিত্ত 
বন্তজগতের চাঞ্চল্য ও পরিবন্তনশীলতাঁর অনেক উদ্বে খিরাজ 
করে। স্থায়ী জীবন তাদের কমা, সঞ্চারী জীবনে আনন্দ- 
বেদন। তাদের মনকে চঞ্চল করতে পারে না। 
বালো ও যৌধনে তিনি লোকোত্বর প্রতিভার পরিচয় 
দেন। গীর-দরবেশ ও সাঁধক-ফকীরদের সাহচধা ভার ভাঁল 
লাগত । শিক্জনে চিত্ত করা-_-সকল কলকোলাহল ও জীব 
নের সর্ধগ্লানি থেকে বহুদূরে গভীর গোপনে বসে আল্লাহর 
ধ্যান করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র আনন্দ । এক দিন 
অগ্ান্থ মুসলমনি সাঁধকদের মত তিনি দেশভ্রমণে বার হলেন। 
পথ তাকে ডাক দিয়েছিল। সুদীর্ঘ দিনের আকুল প্রতীক্ষ। 
ও অন্তরের একাস্ত বেদনাবৌধ কাকে এক দিন পথের বুকে 
ডেকে নিয়ে এল। তাঁর অস্তরাত্া আল্লাহ র উদ্দেশ্তে যেন 
ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল-_ 
“পাস্থ তুমি পাস্থজনের সখা হে 
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া 
যাত্রাপথের আনন্দ গান যে গাহে 
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া? 
শেখ সাদী এক দিন এমনি করে পথে বার হয়েছিলেন । 
আইন-ই-আকবরীর বিখ্যাত রচয়িত| আবুল ফজলের পূর্বব- 
"পুরুষ শেখ মুসাঁও এক দিন অজানার সন্ধানে পথকে বরণ করে 
*নিয়েছিলেন। 
বাল্যকালের একটি ঘটনায় তার ভগবং প্রেমের এক অপূর্বব 
নিদর্শন পাওয়া যায়। আরবী বর্ণমালা শিখবার সময় বালক 
লতিফ “আলিফ? বর্ণ ছাড়া অন্ কোন বর্ণ শিখতে অস্বীকার 
করেন। এই আলিফ দ্বিয়েই আল্লাহ্‌ র পবিত্র নামের সুরু | 


১৩৫৪ 


কান্তন 


শাহ, লতিষফষ ছিলেন হিরাটের অধিবাসী এক বিখ্যাত 
ধর্মপ্রাণ সৈয়দ সাধকের বংশধর | সিদ্ধুতে এই বংশের 
মহাজনগণ ধর্মগ্ডরু বা পীরের সম্মানজনক আসন লাভ করে- 
ছিলেন। শাহ লতিফের পিতার নাম সৈয়দ হাবীব শাহ। 
প্রাচুর্য্যের মধো বাস করলেও শাহ লতিফ কোন দিন জীবনের 
সহজলভ্য আরাম আঁয়েস বাঁ জাঁকজমক ভালবাসতেন না । 
ভার জীবন ছিল অপুর্বভাবে সংঘত। শীস্তধীর, মিতভাষী 
ও সৌক্জস্তের আধার শাহ লতিফের প্রাণ ছিল অত্যন্ত কৌমল। 
মান্ষ এমন কি ইতর প্রাণীর ছুঃখকষ্ট পর্য্যন্ত তিনি সহা করতে 
পারতেন না। সেই সময়কার অত্তিঙ্গাত বংশের উচ্ছ্‌ঙ্খল ও 
ভোগপসর্ববন্ জীবনযাত্রার পরিবেশের মধ্যে থেকেও তিনি যে 
আত্মসংঘমের পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর । 
তার এই সহজ সুন্দর ও নিলিপ্ত সাধক জীবনের প্রতি অনেকেই 
অদ্ধাশীল হয়ে পড়ে । 
বাবসায়ী ধর্মগুরু যার! তারা নানাভাবে তার অনিষ্টের চেষ্টা 
করতে লাঁগলেন। কাঁলহোরা বংশের উপর সৈয়দদের প্রভাব 
ছিল অতুলনীয় । তাদেরই প্ররোচনায় নুর মূহাম্মদ কালছোরা 
উদারহৃদয় শাহ লতিফের জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন । কিন্তু 
মাল্লাহর প্রেম ধার কামা মানুষের অসন্ধগ্ি বা অহেতুক 
বাঁষ তাকে কখনও বিচলিত করতে পারে না । নূর মুহাম্মদ 
অবশেষে ভার ভুল বুঝতে পেরে তরুণ সাধক কবি শাহ 
নতিফকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। নুর মুহাম্মদের কোন 
পুত্রসপ্তান ছিল না। জনপ্রবাদ যে শাহ লতিফের আশীব্বাদেই 
তার পুত্র গুলাম শাহ কালহোরার জন্ম হুয়। 

ধীরে ধীরে তিনি সাধনার পথে অগ্রসর হতে থাকেন। 
খাধ্াজিক ভ!বাবেগপুর্ণ কবিতা ও গান রচনা করে তিনি 
গনপাধারণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । কিন্তু জনপ্রিয়তা 
ও প্রশংস। তার মনকে পীড়া দিতে থাকে । শেষে লোকালয় 
ভাগ করে ভিট (সিদ্ধি শব্দ, অর্থ বালুর পাহাড়) নামক 
একটি শিঞ্জন স্থানে তিনি তার কুটির নির্মাণ করেন। তার 
পাশ্বদেশ দিয়ে কিয়ার হদের স্বচ্ছ বারিধারা প্রবাহিত হয়ে 
"চলেছে, আর তাঁর চারদিকের শ্থামল প্রান্তর ও তরুশ্রেণী 
।সগ্র রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যে ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছে। ভিট 
শরীফ শাহ লতিফের সাধনার উপযুক্ত স্থানই বটে । ধীরে ধীরে 
ভিটকে কেন্দ্র করে একটি গ্রাম গড়ে উঠল। শাহ লতিফ 
নিজের হাতে ঘরবাড়ী নির্মাণ করতে সাহায্য করলেন।, 
কিন্তু নির্জনতা চাইলে কি হবে, তিনি যে অধ্যাত্ব-সম্পদের 
অধিকারী হয়েছেন তার প্রতি আক্ষষ্ঠ হয়ে ভক্ত জনগণ দলে 
দলে ভিট শরীফে জড় হতে লাগল । 

শাহ লতিফ ছিলেন সুফী সাধক। পারস্তের সাঁধকশ্রেষ্ঠ 
সুফী কবি মৌলানা জালালুদ্ধিন রুমী ছিলেন তাঁর অত্যন্ত 
প্রিয়কবি। শাহ লতিফের গুণমুগ্ধ নূর মুহাম্মদ কাঁলহোরা 
তাকে রুমীর একথণড “মসনভী” কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়ে তার 


সিদ্ধি কৰি শাহ, আবদুল লতিফ 


এক জন যুবকের এই জনপ্রিয়তা দেখে" 


৫০৯ 


হসিপািিট পাসিপািপপাস সিন 


টি রতিনিন জার নিত্যস্ী ছিল পবিত্র কোরান 
রথ, একখণ্ড “মপনভী” ও সিদ্ধি কবি শাহ করীমের একখানি 
কবিতা-পুস্তক। আল্লাহ্‌ র ধ্যান ও স্মরণে আপনার ব্যক্তিসতা 
ভুলে তিনি দীর্ঘদিন এক বৃক্ষকোটরে বাস করেন । এই সময় 
তিনি বহিষ্জগং থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। শাহ্‌ 


লতিফের এই বহুকষ্ঠলন্ধ সাধনার অপূর্ব ভাব ও আনন্দরসে. - 


তার সমস্ত রচন| রূপায়িত হয়েছে । সাধক মনের বেদন| 
ও সন্ধানপরতা চিরকালের ব'লে তার কবিতা ও গান 
চিরদিনের সম্পদ হয়ে থাকবে। 

১৭৫২ সালে তিনি অনস্তলোঁকে যাত্রা করেন । ভিউ শরীফে 


তার কবরের উপর গুলাম শাহ কালহোর| বহু অর্থব্যয়ে একটি 


সন্দর সমাধিসৌধ তৈরী করে দিয়েছেন। আজও প্রতি 
শুক্রবার শাহ লতিফের সমাবিস্থানে তার কবিতা আবৃতি কর! 
হয় আর তার চারদিকের গভীর নির্জনতা ভেদ করে ধ্বনি 
ওঠে “আল্লাহ__আল্লাছ” | 

সুফী কবি শাহ লতিফের কবিতা সঞ্চয়ন (রিসালে ছু, 
মুন্তাখাব ) সিদ্ধি. ভাষার এক অমূল্য সম্পদ । আজ পর্যন্ত 
তার সমকক্ষ কবি সিঙ্ধুতে জন্মগ্রহণ করেন নি। সিদ্ধি ভাষা 
সংস্কত ভাষা থেকে উদ্ভূত । আরবী, ফারসী ও উর্দ, ভাষার 
প্রভাব থেকে মুস্ত করে শাহ লতিফ সর্বপ্রথম সিদ্ধি ভাষার 
প্রাণশক্তিকে পূরণক্ুত্তি দান করেন। পিদ্ধুর নদী, পাহাড়- 
পর্বত, রাখাল বালক, কুমোর প্রভৃতি অতি পরিচিত ও 
সাধারণ বিষয়বস্ত বাবহার করে তিনি সিদ্ধি ভাষার শঙ্জি বৃদ্ধি 
করেন ও তাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। সিদ্ধি জনগণের 
মুখে ভাষা দিয়ে, নতুন ভাবের বাঞ্জনা দিয়ে তিনিই সি্ধি 
ভাষার মধ্যাা বৃদ্ধি করেছেন এবং সর্বত্র তার সৌরভ 
ছড়িয়ে দিয়েছেন_এ কথা বললে অততাক্তি হবে না।- 
বাংল/র মরমী সাহিত্যের ভাগারী পণ্থিতাগ্রগণ্য শ্রদ্ধেয় 
ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় সুদুর ভিট শরীফে গমন করে- 
ছিলেন। এই সঙ্গে শাহ লতিফের কয়েকটি কবিতার অনুবাঁদ 


দেওয়া গেল । 


ছুর্গম পথ 
আমার ছুব্বলতা আমারে দেয় আনন্দ__ আল্লাহু র কানে কানে 
ধ্বনিত হয় আমার প্রেমার্ত বেদনার আর্তনাদ 
কাসীর মঞ্চবৃক্ষে করেছি আস্বাদ ( প্রেমের ) 
ছঃখ আমার জন্ত নিয়ে এসেছে কি অপূর্ব মহত্ব | রি 


ক্লীসী-ম্ক আমারে ডাকে-_ওগে; আমার বন্ধুরা 
তোমরা কেউ কি যাবে আমার-সাঁথে ? 
প্রেমের নাম যার! জেনেছে আসবে শুধু তারাই 


প্রেমের দাঁয়ে। 
ফ্াসীর কাঠ__তার ন দে বিছিয়ে, 
ডাকে প্রেমিকদের । ছ কি সদ্ধান__. 


প্রেম ৰলে কাঁরে ? যাত্রা করো না ( সেই হূর্গম রহন্তের পথে ) 
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অনা পাপাপা১পাতত উপ পাশপাশি শা্াপাশাপাশাাস্পাশিশ্ি 


(তোমার গঞ্ধিবিত ) শিরের মূল্য দিও না কিছু 
তখন কর জিজ্ঞাসা প্রেমের অর্থ কি-_তাঁরপর বল কথা । 





ফঁসীর ফাস ( বন্ত-আবর্তন জালে তার অস্তিত্ব ) 
অলঙ্কত করে প্রেমিকদের | সৈয়দ করে গাঁন__ 
তারা দেখেছিল প্রেমের বর্শা-_কম্পিত হয়নি তাঁতে 
স্থির পদে ছাড়িয়ে ছিল তারা । 

প্রেম তাঁদের দিয়েছিল ডাক-_-তার। আপনাদের করে নি আবৃত 
প্রেমই তাদের সেখানে গেছে নিয়ে-_প্রেমের আদেশ । 
নির্ঘম হাতে প্রেম যখন নেয় ছুরি-_ 

তা ধারাঁল নয় মোঁটে__বরং ধারে নেই তার তীক্ষতা । 
তাই প্রেমাম্পদের হাত অনেকক্ষণ ধরে 

চল্বে তোমার উপর দিয়ে 

প্রেম কেন আসে-_কি করে যে আসে জান কি তাহা? 
রি পড়ে যায়-__মুখে বলো নাক? উহ ও আহা । 


৮৮৯ 
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পাতা তা 








শাসপিশাশ্পা্স 





কি ক্ষতে তোমার বুক লে যায় অপর জনে-_ 
বলো না তাঁছা__মনের বেদন! মনেই রেখো । 


সারি সারি দড়ায়েছে প্রেমিকের দল__ 
মস্তক প্রস্তত করি-_থির অচঞ্চল 

ছিন্ন কর শির তাহে না হয় অন্তথ! 
হয়ত লভিতে পার তাঁর প্রসন্পতা-_- 
ভূমিতে লুটায়ে পড়া রক্তমাথ! শির 
ব্যর্থতায় করিবে ন! অন্তর অধীর । 
প্রেমের শরাবখানে হত্যা! অগণন 
বন্ধহীন বন্তাশ্রোতে চলে অন্থুক্ষণ | 
প্রেমের মদিরা যদি শুধু এতটুক 

পান করিবারে চাহ একাম্ব উৎসুক-_ 
পানশালা হবে তব একমাত্র নীড় ; 
পানপাত্র-_পার্ষ্ে তব পড়ে আছে শির 
মূল্য দিয় কর পাঁন উদ্মাদ অধীর | 


শিপ্পশিক্ষা ও স্বাধীন রাষ্ট্র 
শ্রীমণীন্দ্রভৃষণ গুণ 


বাংলার স্বদেশী যুগের গোঁড়া হইতেই জাতীয় শিক্ষা বলিয়া 
একটা কথ উঠিয়াছিল ; এবং বাংলার স্থানে স্থানে জাতীয় 
বিদ্ালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ১৯২১ সনে মহাত্বা গান্ধীর 
নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন প্রীবন্তিত হইলে সরকার পরি- 
-চালিত বিষ্ভালয়গুলি হইতে ছাত্রদের চলিয়া আসিতে বল হয়। 
স্বদেশী যুগের আদ্দোলন বিশেষভাবে বাংলায় আবদ্ধ ছিল, কিন্ত 
অসহযোগ আন্দোলন সারা ভাঁরতে ব্যাপ্ত হুয়া পড়ে এবং 
ভারতের স্থানে স্থানে জাতীয় বিদায় স্থাপিত হয় । জাতীয়তা- 
বাছী চিন্তানায়কগণ বলেন যে শিক্ষ/ আমাদের মনে দাসন্ুলভ 
মনোবত্তির সৃষ্টি করে, তাহা আমাঁদের জাতীয় জীবনের 
- বিকাশের পরিপন্থী । ভারত আজ স্বাধীন, আজ বিকাশের 
এন্প চিস্তাধারার তাঁৎপর্ধ্য আমাদিগকে অনুধাবন করিতে 
হুইবে। 
আজ আমার আলোচ্য বিষয় শিল্পশিক্ষা, অর্থাৎ আর্ট চিত্র- 
কল! ভাস্কর্য প্রভৃতি । আর্ট প্রত্যেক জাতির সাংস্কতিক' 
, অ্রীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ; অতএব সে সম্বন্ধে বিশেষ 
আলোচনার প্রয়োজন আঁছে। সাধারণ শিক্ষা সহ্দ্ধে বহু 
আলোচন] হয়, কিন্তু শিল্পশিক্ষা। সম্বন্ধে তেমন আলোচনা হুয় 
না। এখন স্বাধীন ভারতের উপযোগী আর্ট গড়িয়া! তোলার 
দরকার যাহাতে দেশের আশা-আকাঙ্ষা, দেশের শিক্ষা, 


দেশের সংস্কাতি আর্টের ভিতর দিয়] প্রকটিত হুইতে পারে! 
এখন আর্ট হওয়] উচিত যুগোপযোগী | 

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নানা জনের নালা অবদান 
আছে। শিল্পীর কোনে! অবদান আছে কি? স্বাধীন ভারতে 
প্রক্কত মধ্যাদা লাভ করিতে পাঁরে, এমন চিত্র সে আকিয়্াছে 
কি? এমন চিত্র সে জাকিয়াছে কি যাহা! হইতে মানুষ প্রেরণা 
পাইতে পারে? বহুক্ষেত্রে আমরা! শিল্প স্থঠি করিয়াছি ধনীর 
বাসনের জন্য | শিল্প হইয়াছে তাঁর ড্য়িং-রুমের আসবাবপত্রের 
মত। যাহ! হওয়া উচিত অন্তরের জিনিষ, তাহা হইয়াছে 
বাহিরের ভোগের বস্ত। এক সময়ে আমাদের দেশে সমাজের 
সঙ্গে ছিল আর্টের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ | আমাদের দেশে সাহিত্য, 
সঙ্গীত, নৃত্য, ভাক্বরধ্য, স্থাপত্য সকলেরই যোঁগ ছিল সমাঁজ- 
দেছের সঙ্গে । পাশ্চাত্য শিক্ষায় আর্ট সে স্থান হইতে 
বিচ্যুত হুইয়াছে। 

আজকাল সাহিত্য-শিল্প-সমালোচকগণ ইউরোপ হইতে 
একটি নূতন কথার আমদানী করিয়াছেন, তাহ]! হইতেছে 
সমাজচেতনা, এ জিনিষ কি আমাদের দেশে ছিল না? 

আমি আমাঁদের দেশের বহু শিল্পী বিশেষ করিয়| আর্টের 
ছাত্রদের সঙ্গে মিশিয়াছি, অনেক স্থানে তাহাদের ভারতীয় 
শিল্প সম্বন্ধে অজ্ঞত| এবং অশ্রদ্ধ] লক্ষ্য করিয়াছি । আজ বাংলার 


ফাস্তন 


সাহিত্যে, কাব্যে, সঙ্গীতে যে স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত হইয়াছে, 
চিত্রে তাহা সম্ভব হুইবে কি করিয়া? শিল্পীরা আজও 
তাকাইয়া আছে পশ্চিমের দিক্ষে, তাহাদের মোহ আজও 
কাটে নাই ; নবীন ভারতকে সে আজ কি বাণী দিবে? "আজও 
সে যে আশ] করিতেছে__রাজা মহারাজা, রায় সাহেব এবং 
খান বাহাঁছুররা তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিবে । আর্টকে শুধু 
অর্থ উপার্নের উপায়-স্বরূপ মনে করিলে চলিবে না, আর্টিন্টের 
আরও বড় দায়িত্ব আছে; এ কথ! আজ তাহাদের স্মরণ 
করাইয়] দেওয়ার দরকার | কমলা লেকচারে ডাঃ এনি বেসান্ট 
পন পর্বে এ কথা বলিয়াছেন ; আজ স্বাধীন ভারতে এই 
মহীয়সী মহিলার বাণী শিল্পীদের “আবার নুতন করিয়া 
,শীনানে। প্রয়োজন তিনি বলিয়াছেন__ 
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অর্থাৎ, “আমি প্রায়ই বলিয়াছি, আর্ট আর ধনীর বিলাস 
₹ইবে না, ইহা হইবে গরীবের রোজকার খোরাক । ইহা 
হইল ভারতীয় ধর্দের অঙ্গীভূত। কারণ সৌন্দর্যা যখন আর্টের 
মধ্য দিয়। বিবীর্ণ হয়, তখন তাহা মানবতাকে বিশোধন ও 
উন্নয়ন করে । ইহ। সংস্কৃতির বাহন এবং ইহা অস্তঃকরণকে 
উদার করে। ইহার পুত অগ্নিশিখা সকল কুসংস্কারকে, 
কষুত্রতাকে, স্থুলতাকে দ্ধ করে । ইহা ছাড়া প্রন্কত গণতন্ত্র 
অসম্ভব এবং সামাজিক সাম্য একটা মিথ্যা স্বপ্ন” ডাঃ 
বেসান্টের এই উক্তির মূল্য আজ সমধিক । 

ভারতবর্ষের আর্ট স্কুলসমূহে যে সব ছাত্র শিক্ষা পায়, 
তাহাদের অধিকাংশেরই ভারতীয় এঁতিহের সঙ্গে কোনো 
যোগাযোগ নাই । বিলাঁত যাইতে পাঁরিলেই তবে তাহাদের 
শিক্ষার সার্থকতা__অনেকে মনে মনে কল্পনা করিয়া থাকে । 
কিন্ত কয়জনের এমন বাঁসনা মনে জাগে যে, ভারত- 
বর্ধটা ভ্রমণ করিয়] দেখি-_অত্জস্তা, এলোরা, কোনারক প্রভৃতি 
দেখি। ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া শিল্পশিক্ষার কিছু সুবিধা 
হুইবে একথা তাঁহারা কল্পনা করিতে প!রে নাঁ। তাহারা 
ইউরোপীয় চিত্রের পুস্তকই পড়ে, ছবি দেখে; ভারতীয় শিল্প 
সম্বন্ধে তাঁহাদের এমনি ধারণ] ঘে, তাঁছা সর্ধ্ব রকমে পরিত্যন্ধা । 
আমাদের ছাত্রেরা ইউরোপে গিয়া! ইউরোপের চিত্র-কলার, 
সঙ্গে পরিচিত হোক, ইহার বিরুদ্ধ মত পোষণ করা অবশ্য 
সমীচীন নয় ; কিন্ত যে নিজের দেশকে জানে না, তার পরের 
দেশকে জানিয়! লাভ কি? 

বিদেশে শিক্পশিক্ষীর জন্য বৃত্তি আছে, বর্তমানে ইহার কোনো 
সার্থকতা উপলদ্ষি করি নাঁ। অন্ততঃ ৫ বংসরের জন্ব এ বৃত্তি 
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৫১১ 
বন্ধ থাকা উচিত। এখন ছাত্রবৃত্তি দেওয়া উচিত ভারত ভ্রমণের 
জন্য ; শিল্পীরা ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শনসমূহ পর্ধা- 
বেক্ষণ করিয়! জ্ঞান-ভাঁগাঁর বৃদ্ধি করিবে! পরে যখন অবস্থার 
পরিবর্তন হইবে, বিদেশের বৃত্তি পুনঃপ্রবর্তন করিলে চলিবে ? 
বিদেশে যাহার! শিকল্পশিক্ষার অন্ত যাইবে, তাহাদের ভারতীয় এবং 
ইউরোপীয় শিল্পের ইতিহাসের একটা! মোটামুটি জ্ঞান থাকার 
দরকার, তাহা হইলে তাহার! লাতবান হইতে পারিবে । 
জ্যারি মাঁটিস এখন ফ্রান্সের জীবিত শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; 
তাহার কাছে একজন এদেশীয় শিল্পী শিক্ষালাভ করিতে গেলে 
তিনি বলিয়াছিলেন “এখানে আসিয়াছ কেন, তোমাদের 
দেশে বড় আর্ট আছে, সেখানে ফিরিয়। যাও 1” 

সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে রাজনীতিতে ভারত এমন বছু 
মনীষীর সৃষ্টি করিয়াছে, যাহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের . 
সঙ্গে সমান আসন লাভ করিবার যোগা। কিন্তু সেই স্তরের 
শিল্পীর সংখ্য। খুবই কম । অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালকে বাদ দিলে 
এমন কয়জন শিল্পী আছেন যাহারা ভারতের গৌরবকে 
পৃথিবীর সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিতে পারেন ? 

জবাহরলাল বলিয়াছেন, ভারত বহুকালের পরাধীনতা 
এবং ঝড়ঝাপটার মধ্যেও টিকিয়া আছে ; কি প্রকারে আছে ? 
আছে তার নিজের এঁতিহের জোরে | 

সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন, 
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অর্থাং “প্রাচীন কাঁল হইতে আধুনিক কাল পর্যাস্ত 
ভারতের ইতহিসের এবং সংস্কতির একটি নিরবচ্ছিন্তা 
আছে, যাহা ইতিহাসের এক অভিনব জিনিষ । ভারতকে 
বুঝিতে হইলে গোঁড়ার এই কথা৷ বুঝিতে হইবে; অতীতের 
ভারত আক্ত মৃত নহে, এবং ইহা! ভবিষ্যতেও বাঁচিয়া 
থাকিবে ।” 

শিশুকাল হইতেই বাঁলকবালিকাদের মনে ভারতীয় শিল্পের 
প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইতে হইবে । চার বংসর হইতে বার 
বৎসর বয়স পর্য্যস্ত__বাল্যকাঁলে--মনে সহজেই সব কিছুর 
ছাপ পড়ে, তখন মনে যাহ। ঢুকাইয়! দেওয়া যাইবে, 
তাহ! স্থায়ীভাবে থাকিয়। যাইবে । এখন স্কুলের দেওয়ালে 
টা্ডানো থাকা উচিত, প্রাচীন ভারতীয় চিত্র, ভাক্ষর্ধ্য 
স্থাপত্যের প্রতিলিপি । সরকার হইতে এসকল প্রতিলিপি 
ছাপানোর ব্যবস্থা করা উচিত। অধুনা ভারতীয় ইতিহাসে 


, অজস্তা, এলোরা, যবন্বীপ এবং বৃহত্তর ভারতের উল্লেখ 





*. নবেম্বর, ১:৪৪ সনে, টোকিওর বঞ্তুতা। 


৫ 


দেখা খায়। ইহা খুবই সমীগীন। রব বা যালকবের তির 
পাঠ্য ইতিহাসে জাতির সাংস্কতিক জীবনের পরিচয় 
থাকিত ন! বলিলেই চলে, থাকিত শুধু রাজা-বাদশাদের 
যু্ব-বিগ্রহ্ের কথা। কিন্তু এখন ইতিহাসকে ঢালিয়া সাজা 
উচিত ।' ছেলের! যাহা ইতিহাসে পড়িবে, চোখের সামনে 
যেসব দেখিলে ভারতের এঁতিহা তাহাদের কাছে দেদীপ্যমান 
হইয়া উঠিবে, ল্যাষ্টার্ণ-ল্লাইড সাহায্যে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা 
মাঝে মাঝে সেই সব প্রাচীন কীনিসমূহ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া 
উচিত। প্রত্যেক বালকবাঁলিকা আর্টি হইবে এরূপ আশা 
কর] যায় না, কিন্তু সকলেরই মনে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হওয়া 
উচিত। - 
স্থলে ডুইং ক্লাস নামে যে ক্লাস থাকে তাহা মোটেই 
চিন্তাকর্ষক নহে । বর্তমানের শিক্ষাপন্ধতি একূপ যে, ডইং মাষ্টার 
ইহাকৈ চিত্তাকর্ষক করিতে পারেন লা; চিত্র সম্বন্ধে ছাত্রদের 
কোন ওসুক্য জাগে না, তাহারা এই ক্লাসকে ফণীকি দিতে 
পারিলে বাঁচে । যদিও বাঁ কাহারও চিত্র সম্বন্ধে ওনুক্য 
থাকে ড্রইং ক্লাসের খাতাঁকলে পড়িয়া তাহা নষ্ট হইয়া 
যায় । 

ফলে এই হয়, আর্ট স্কুলে যখন ছাত্রের ঢোকে, তখন 
শিল্পকলা শিখিবার অন্ত প্রকৃত আগ্রহ তাহাদের বড় একটা 
থাকে না। তাহারা শুধু পাঁস করিয়া উপার্জনক্ষম হইতে চায়। 
অবশ্ ইহার ব্যতিক্রম যে নাই, তাহা নহে । কিন্তু অবনীন্ত্র- 
নাথ যে বহু পূর্বে লিখিয়াছিলেন, “আগে আর্টিষ্ট হও, পরে 


আট ক্ুলে ঢোক”, কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহা অনুস্থত হইতেছে কি? 


অভিভাবকদের এবং শিক্ষাত্রতীদের এ বিষয়ে অবহিত 
হওয়ার প্রয়োজন আছে । অনর্থক এক দল আগ্রহ ও 
ওসুক্যহীন ছাত্রকে আর্ট স্কুলে পাঠাইলে শিল্পশিক্ষা ব্যাহত 
হত, তাহাদের আর্ট শিক্ষার জন্ত সময় ও অর্থের অপব্যয় না 
করিয়া অস্থ লাইন বাঁছিয়া লওয়া উচিত । 


২০০৯ পশপাসিসিপাম্পাসপাস্পা 


১৩৫৪, 


২২০টি পিপাসা উট এল 


মস্তি, হৃদয় এবং হস্ত এই তিনের: সংযোগে চা 
শিল্পের উৎপতি-_অর্থাৎ ইহার ভিতর থাকিবে বুদ্ধির, 
ভযবাবেগ এবং টেকনিক বা কলাকৌশল এই তিনের সমন্বয়। 
শিল্পীদের এই তিনটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, শুধু টেকনিক 
বা ব্যাকরণের দিকে দৃষ্টি দিলে চলিবে না। 

“শিল্পীগোষ্ঠী এবং রাষ্্রপরিচালকদের পাঁরম্পরিক সহযোগিত| 
দরকার । গত যুদ্ধের সময় জাপানী আটিইদের যুদ্ধের প্রাচীব- 
চিত্র আঁকিতে হইয়াছিল । আজ আমাদের-শিল্পীর। স্বেচ্ছায় 
রাজনীতি, শিক্ষা এবং সংস্কতি বিষয়ক পোষ্টার আকুক না? 
কংগ্রেস শিল্পীদের সহযোগিতা এতদিন তেমনভাবে প্রীর্ঘন 
করে নাই, আত্ব রাগ অথবা কংগ্রেস স্বাধীনতার ও জাতীয় 
সংস্কৃতির বাণী চিত্রের সাহায্যে ঘরে ঘরে পৌছাইয়! দিক, 
যাহাতে নিরক্ষরেরাঁও স্বাধীনতার মর্ম বুঝিতে পারে সেই 
ব্যবস্থা করুক । শিল্পীর! এতদিন নিজেদের সক্কীর্ণ গ্ডির ভিতরে 
আঁবন্ধ ছিল, আজ তাহাদের শক্তি দেশসেবায় নিযুক্ত হোক ! 
জনগণের মধ্যে দেশের মর্প্বামী চিত্রের সাহায্যে পৌছাইয়া 
দিক। ৃঁ 
4১ 008 008৯ 1010011500৮ 1১198081000 স্বাধীন 
ভারতকে শুধু রুটির বাবস্থ! করিলে চলিবে না, জনগণের জন্গ 
চাই সৌন্দর্াস্থষ্টি, চাই আনন্দ । ভারতের যুক্ত আত্মা শিল্পের 
ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করুক । 

ফরাসী বিপ্লবের সময় দেখ গিয়াছে, শুধু সাহিতো সঙ্গীতে 
বিপ্লবের বাণী ধ্বনিত হয়নাই, চিত্রেও তাহার প্রতিধ্বনি উঠি- 
য়াছে । নেপোলিয়নের দামাম! ধ্বনি, তাহার যুদ্ধবিরতির ধ্বনি 
শিল্পীর কাঁনে পেখছিয়াছে। সেননের বিখ্যাত শিল্পী গইয়া 
দেশের শিপীড়িত জনগনের বেদনাকে চিত্রে মত্ত করিয়াছেন । 
* দিন আগত &ঁ, ভারতীয় শিল্পী এখন কোথায়? সেকি 
লুপ্ত থাকিবে ? সকলের পিছনে পড়িয়] থাকিবে? দেশের 
বিপুল জনসঙ্জের সঙ্গেই যে তাহ!কে চলিতে হুইবে ! 





২৬৩০১//. 
০৩ ০১৯৯ 
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বাপুজী 


প্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


হিংসার সমুদ্র "পরে শান্তিময় প্রভীত-তপন 


তোমার পবিত্র আত্ম! উ্লিল মৃত্যুর আকাশ, 
জ্যোতির্মাল1 লে জলে, উদ্ভাসিত নিখিল ভূবন, 
তোঁমার অস্বতবিভা মতে আনে স্বরগ-অ:ভাঁস । 


কত ছেষ, কত নিন্দা, কত হীন সন্দেহ সংশয়, 
তামার নিন হস্ত প্রতিদিন গেছে তুচ্ছ করি, 


. আপন হৃদয়-বল্পে সর্ববাঁধ! করিয়াছ জয়) 


স্থিরলক্ষা চলিয়া আপন আঁদর্শ অন্ুসরি” | 


ক্ষণস্থায়ী বত মান, ফেনসম প্রবৃত্তি-সংক্ষোভ, 
আমর] তাহারি দাস, মিথ্যা মায়ামুগ্ধ অনুষ্ষণ, 
শক্তিহীন নিষ্ঠাহীন,--আমাদের মৃঢ় শক্তি লে'ভ 
ীরুতান্ধ পদতলে পুনা-মর্থা করিছে অর্পণ । 


অগ্রহীন মভাবীর, আগ্ররাজি তব পদতলে 
সন্ত্রমে লুটায়ে পড়ে, অহ্!যুডে চির রণজয়ী । 
দেখায়েছ শ্রেষ্ঠ ভন্ত্র প্রতিজন পায় মনোবলে, 
উদ্ধত গরসির মাঝে চলিয়াছ প্রেম-বাতিণ বহিঃ । 


খিদেশীর ষড়যন্ত্র, উন্নত সে হতা1-য়োজন 
উপেক্ষিয়। চলিয়া স্সিচ্চ মুখে দক্ষিণা ফ্রিকায়, 
সহিয়াছ কারাবাস, গুরু ছুঃখ করেছ বরণ, 
দটপন্দ চলিয়াছ আপন কঠোর সংধনায়। 
মানুষ মানুষ হাঁক, জীবনের একটি কামনা, 
অগ্নিদগ্ধ নোয়াখালি তাই তব হল তীর্ঘভূমি, 
ভয়াকুল দেশবাসী রুদগুহে করেছে জঙ্পন] 
গ+য়জন ক'টি নিয়ে শন্গহত্ডে ছুটে গেছ তুমি । 
মনোবল হ'ল জয়ী । ভবুশুণি কত নিল্দাবাদ, 
আরাম কেদারাশায়ী ভরুণের বীরত্বাভিনয়, 
যাহাদের নেত। তৃমি, ভার] ধরে শত অপরাধ, 
বিশুখখল লক্ষাহার! দেশের শঞ্তির অপচয় । 


ইমি নাকি ধনিবদ্ধু 1 দূর দেশে কৃষিত্রত লয়ে 
দীনঙ্গনসঙ্গে তুমি রচিলে আদর্শ পরিবার, 
নংঘ-জীবনের বাণী_-বাী নয়, মূর্ত” সতা হয়ে 
উঠেছে সে দিন হতে সুদীর্ঘ এ জীবনে তোমার । 


আরঞ্জিকার অপমৃত্য--আকস্মিক কুষ্কাটিকাজ!ল 
অকালে ঘশায়ে এলো, জভ্ঞবাস্পে আধার নয়ন । 
ছিন্ন হবে এ কুহেলি, ব্যাপ্ত করি সর্দেশকাল 
তোমার মহিমাদীঞ্চি উদ্ভাসিবে জীবন-মরণ । 


১২ 


্ষমা-সুন্দর 

শ্বীমনোমোহন ঘোর 
সর্পের মত খল ষড়রিপু মন্তুমৌছিত সম 
নতফণ! ধার চরণে ঠেকায়ে ফুকারিল, “নমোশমঃ” 
বিদক্ক-জনা ধার এক-কণা পদরেপু-পরত্যাশী 
বুদ্ধ ষীসুর গোত্রীয় সেই কৌগীনী সন্গ্যাসী, 
নিয়ে হরিনে মেলা বসাইল ভাডী-বস্ভীর মাঝে 
পদ্ক-মলিন সরসীতে যেন স্বর্-কমল রাঁজে 
আধো-শতা'বী খোল! ছিল যার জীবনের খাঁতাখানি 
যার খুসী সেই পড়িয়া জেনেছে জীবনই তাঁহার বাদী । 


সে যে নিখিলের মর্ট্মের কোষে মূল্যবিহীন নিধি 

ধরিত্রী যার চরণ-পরশে পবিত্র মানে হাদি | 

ধরণী: বুলি ধন্য করিল অমরার জ্যোতি নামি 

বুকের শো(শতে ধুয়ে মুছে দিতে এ ধরার পাপ, মামি । 
ছুশে! কোটি লোক ধাঁহার ছাঁয়ায় অর্দশতক ধরি? 

ধন্থ হয়েছে : বংশধরের! যুগে যুগে তারে ম্মরি? 
জীবনের পথে লভভিবে পাঁথেয় নিশ্চিত বিশ্বাসে 

একথা ভাবিতে নয়নে আমার বান্প নামিয়া আসে 1 


এমন রত্বু স্িতে নারিল যে অন্ভাজলেক! আজি 
বিধাত| ! তোমার কঠোর করুণ! বজ্জদণ্ডে বাঁজি' 
তাদের অন্ধ নয়নে ফোটাক্‌ মোহ মুক্তির আলো! 
শাপ-মোচনের অস্ত তাঁহারা চিন্ুক মন্দ-ভালে। । 
যে হাদয়ে ছিল তাহাদের তরে নিশ্চিত আশ্রয় 
অগ্রি-গলিত ধাতু-খুটিকার তাহা'রই ঘটায়ে ক্ষয় 
আশ্রয়হার। আস্ত পথিক__সে মুটুজনেরা শেষে 


প্রায়শ্চিত্ত করুক এবার, মান্ুযেরে ভালোবেসে । 


হাত-যোড়-করা ক্ষমা-হন্দর ম্বতা-বরণ-ক্ষণে-_ 
এর চেয়ে বড়ো কোনে অভিশাপ আসে না আমান মনে । 


অন্ড-রবির তমোঘন ক্ষণে এ আমার সাস্তবনা 

কাহারে দেখিয়া ধন্ যাহার! আমি তারি এক জনা [. 
তার ভাবে যঝেভীসিল তুবন-_প্রেমগঞ্জীর বালে 
আমিও তথন ছিন্থ ধরণীতে-_তাঁকাঁয়ে সে ুখপানে ! 


৭ 


মৃত্যু অস্ত করে দান 
আশৈলেন্ত্রক্ণ লাহ! 


সেদিন সহসা-স্তত্তিত মাঁছুষের অন্তরের যে আকুল আর্তনাদ 


হুত্ডিনাঁর প্রান্তরে ফ্বনিত হ'ল তা! রাজধানীর সীম! ছাড়িয়ে, 
দেশের সীম! ছাড়িয়ে, মহাদেশের সীম! ছাড়িয়ে সারা জগতে 
ছড়িয়ে পড়ল । ভারতের বেদনা বিশ্ব-বেদনায় রূপান্তরিত হ'ল। 

গাদ্ধীজীর বিচ্ছেদে বিমুঢ় হয়ে পড়েছিলাম, ক্রমে সেই আচ্ছন্ণ 
ভাব সেই বিষৃঢ়তা ধীরে ধীরে অপস্ত হুচ্ছে। আজ আমর] 
বুঝতে পারছি আত্মার মৃতু) নাই, মহত্ব অমর | দেশের গঞণ্ডী, 
কালের গণ্তী পার হয়ে তার প্রেরণ! বিশ্বমানবকে উদ দধ 
করবে । 

গাশ্বীজী কি শুধু ব্যক্তি-বিশেষ ? ত] হুলে সান] পৃথিবীর 

লোক এমন করে সাড়া দিত না। 
... মহাত্বার সাধন! মুক্তির সাধনা। কিন্তু মোক্ষের সাধন! 
নয়। ও 
তিনি জনসাধারণের মধ্যে এক জন নন, তিনিই জন- 
সাধারণ। চল্লিশ কোটি লোকের সঙ্গে তিনি নিজেকে একীভূত 
করেছিলেন । গ্রনগণ হতে তিনি অনগ্গ। এই তার প্রধান 
বৈশিষ্ট । 

জনগণের নানা ধর, লান। ভাঁষা, বিভিন্ন আচার ! তবু 
তারা ভারতীয়, এত বিভেদের মধোও তারা এক । সেই এক, 
সেই ভারতের জনগণ মহাত্মা মধো মৃর্ঠ হয়েছিল | ্চাউ 
মহাত্মা মু ভারতবর্ষ, ভারতের জনসাধারণের প্রতীক । 

ভাষা জাতি ধর্ নির্বিশেষে সব্বসাধারণকে নিজের মধো 
অন্থভব করতেন বলেই হিস্লুমসলমান শিখ-ত্রীশ্চানের কোন 
প্রভেদ তার কাছে ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখালঘিষ্ঠ তাঁর 
কাছে এক হয়ে গিয়েছিল । নান। দ্বিধা, বিভিন্ন ভাঁব অন্তরে 
উিত হলেও মানুষের মন যেমন এক, গান্ধীজজীর নিকটেও বর্ণ- 
ধশ্দ নিধ্বিশেষে জনসাধারণ তেমনি এক । সেই জনসাধারণ 


যা মু? ভাবে আত্ম-অগোচরে অনুভব করত মহাত্মা তা সচেতন 


ভাবে স্পষ্টভাবে পারিক্ষুটভাবে অনুভব করতেন । তাই তার 
লবধ-আন্দেলিন | তাই তাঁর অহিংস সতাগ্রহ | তাঁই তিনি 
রাউও টেবল কনফারেন্সে ভারতবর্ষের একক প্রতিনিধি 
হয়েছিলেন । 

যিনি জনগণের আশা-আকাজ্ষা আনন্দ-বেদনা আপনার 
মধ্যে অন্বভব ক'রে ছন্দে ব্যক্ত করেন তিমি মহাকবি । যিনি 
তা কর্শে প্রকাশ করেন তিনি মহামানব | গান্ধীজী মহামানব । 

কবি বলে গেছেন, “এই সব মূঢ় মৃক ম্লান মুখে দিতে হবে 
ভাষা ।” কবি ভাষা দিয়েছিলেন,সে অন্তর্লোকের ভাষা, 
সুস্ম অনুভূতির ভাষা । মহাত্বা ভাষা দিলেন, তা কর্শুর্জগতের 
ভাষা; মহাস্বার ভাঁষা জনসাধারণের প্রতিদিনের ভাষা । 
সঙ্গে সঙ্গে সেই সব শ্রান্ত শুক্ক ভগ্ন নি বিপুল আশা ধ্বনিত 
হয়ে উঠল । 

আমরা স্বাধীনতা-অন্দৌলন করেছি-_শ্রেমবিশেষে, বিচ্ছি্ 


ভাবে । মহাঁত্মার আন্দোলন সর্ধসাধারণকে নিয়ে । সকলের 
সংযোগে ব'লে অ-সহযোগ আন্দোলন এত বিপুল হয়ে উঠেছিল, 
এবং ভারতবর্ষ সাধারণভাবে হিংসাহীন বলেই সত্যাগ্র্ 
আন্দোলন অহিংস। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে ভারতবর্ষ 
চিরদিন হিংসাঁবিরত থাকতে চেয়েছে । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজ।__ 
সতাট অশোক তাই, স্থানের উপর নয়, মান্থষের মনের উপর 
সাআজ্য বিস্তার করেছিলেন । তাই মহাত্বা-প্রবর্তিত মুক্তি 
সংগ্রামও অহিংস । ২ 
শক্তি দু-প্রকার | দুঃখ দেবার শক্তিকে আমরা সহজেই 
চিনতে পারি। সহ্নশীলতার মধ্যে যে অসীম শক্তি নিহিত 
আছে তা আমাদের দৃষ্টি এডিয়ে যাঁয়। জগতের ছুই জাতির 
(ল।ক এই ছুই ধরশের শক্তির অধিকারী | পাশ্চান্তা জাতি 
আগ্রমণাত্মক প্রতুত্ব-শক্তির সাধন) করেছে । ভাঁরতবধ সহৃন- 
শক্তির ডাগর । অপূর্বপরিচিত আণবিক শক্তির মৃত এই 
বিপুল সঞ্িত-শক্তিকে জাগাতে পারলে অসাধা-সাধন করতে 
পারা ধায়। গাদদী্ী ভারতবর্ষের সেই বিশাল সুপু-শক্তিকে 
গত প্রেরিত করনে পেরেছিলেন । পেই শক্তির আলোড়নে 
নিও সাআজা ভেঙে পড়ল। 
ভারতবর্ষের জানের মধ্যে একটি কণা স্পষ্ঠ হয়ে আছে 
তা এই-_বারহারিক জগতে কর্ম্ম করতে হুবে, কারণ কর্ম ভিন্ন 
আমাদের গতি নাই, তৎসত্তেও প্ররুত উপলন্ধিতে জগং মায় 
মাত্র । সত্যাগ্রহ, অসহযোগ এবং আত্মিক প্রতিরোধের মধ্য 
দিয়ে মহাঁন্ন। এই সতাই আমাদের মনে প্রতিভাসিত করেছেন 
যে বিদেশীর শাসন একান্ত মায়া, সেই মিথ্যা আমাদের ত্রান্তির 
উপর প্রতিষ্টত, সহযোগিতার অপসারণে এসই অসতা-সাআজা 
প্রভাত-কুহেলিকার মত অগ্তহিত হবে। 
প্রথম মহাঁযুক্ধে যার আর্ত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্জে যার শেষ 
সেই শিবিড় অন্ধকার-যুগের নিকবকুষ পট ছদিক'য় নৈরাহ্থ 
গাড়িভ মানধের আপ হৃদয়ে মহাঁয়ার অহিংসাপ্ধ বাতা অন্বত- 
বপ্তিকার উদ্ফ্বল আলোক ফুটিয়ে তুলেছে । 
বঙ্কিমচন্দ্র মাতাকে বন্দনা করতে শিখিয়েছেন, গা্ীনী 
শিখিয়েছেন, বন্দনা করতে হলে অন্তরকে শুভ্র শুচি নির্মল 
হিংসাহীন অন্থুয়াশুগ্ধ করতে হবে । একদা] বাংলার এক 
সন্না'সী শিখিয়েছিলেন ছুত্মাগ পরিহার কঃরে দরিদ্রণারায়ণের 
সেবার মধোই আমাদের সা্কতা, গান্বীজী সেই সেবাধর্টের 
বিরাট যে বাধা অস্পৃশ্ঠজ)। তাস টুর করতে আপনার সমস্ত 
শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন । 
সকল বিবাদের অবসান হোক। সকল দ্বন্থ দুর হোক। 
মহাত্বার মধো মুক্ত ভারতবর্ষের মহান্‌ আত্মাকে প্রণাম করি। 
সমন্ত ক্ানিমা। এবং প্রানি বিধৌত করে অশ্রু আজ অন্তরকে 
উদ্বল বিশুদ্ধ করুক। মহাত্ার আদর্শ জয়মুক্ত হোক । 
জয়তু গান্ধীতী। স্বত্যু অন্বত করে দান। 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 


শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত 


টেনেসি উপত্যকা 

১১ই ডিসেম্বর ২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার এরত্যুষে ওয়াশিংটন 
বিমান খাটিতে পৌছিলীম। পৌনে নণ্টায় বিমান উড়িল। 
বিমানটির ছুইটি ইঞ্জিন, ২৪টি আসন। পথে তিনটি ষ্টেশন £ 
লিঞব।গ, রোয়ানোঁকে ও জনসন্‌ সিটি । কুয়াশার জন্ত বিমান 
শেষেরটিতে নামিল না। নীচে শুধু জনবসতি-বিরল সীমাহীন 
প্রান্তর । ফসল বিশেষ দৃষ্টিগোচর হুইল না । ক্রমশঃ লাল 
মাটির দেশ ও ছোট ছোট ছু-একটা। পাহাড় দেখ! গেল। 
বেল] ১২ট| ৪৯ মিনিটে নক্সভিল ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম | 
চারিদিকে মাঠ ধু ধু করিতেছে । সেখান হইতে নক্সভিল 
শহর ১২ মাইল । ট্যাঞ্সিযোগে নগরে পৌঁছিলাম | এখানে 
টেনেসি উপতাকা। কর্তৃপক্ষের প্রধান আপিস। হোটেলে 
গিয়। মধাঙ্তভোজন সমাঁপনাস্তে টেলিফেনিযোৌগে আমার 
আগমনবাঙ্ধী জাপন করিয়া আঁপিসে উপনীত হইলাম । 
সেখ!নে সাদরে গুহীত হইলাম । 

টেনেসি উপতাকার ভূমি শম্র্বর | বদ্ধুর পব্বত-সন্কুল 
দেশ। ম:ট লাল। দো-ফসলী জমি নাই বলিলেই হয়। 
ভূটা প্রধান ফসল । চাঁষ পশুদ্বারাই হয়। গরুগুলি ক্ষীণ। 
জনবসতি বিরল । ডিসেম্গর হইতে এপ্রিল পর্যাস্ত বর্ধাকাল। 
বাধিক বারিপাত প্রায় ৬০ ইঞ্চি । ফসলের পক্ষে বারিপাত 
প্রচুর | মেঘ কাঁলবর্ধা । জলসেচের দরকার ন!ই | 

ছুই শতাধিক বর্ষ পুর্ববে যখন ইউরে।গীয় জাতি এদেশে 
প্রথম বসতি স্থাপন করে তথন এ দেশের জমি উর্বর ছিল | 
জমির পর জমি লাঙ্গলের নীচে আঁসিল। জঙ্গল কাটিয়! 
সাফ কর] হইল। ভবিষৎ ন1 ভাবিয়া জমির বেহিসাঁধী 
বাবহার চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ টেনেসি শদীতে বা] 
দেখা দিল। বস্তায় দেশ ভাসিয়| যাইত। জমির উপরের 
মাটি বন্ঠায় ধুইয়! গেল। বন্যার জলে মাটি কাটিয়া খাল হইয়া 
গেল। অনেক জমি চাঁষের অম্ৃপযুক্ত হইল | দেশ ব্যাপিয়| 
অনুব্বরতার সমস্ত| দেখ! দিল। যে সব জমিতে সোনা ফলিত 
তাহাদের এখন নিজ দেহের নগ্নতা ঢাকিবার মত ঘাঁস 


জম্মাইবারও ক্ষমতা রহিল না । নদী বর্ধাকাঁলে বন্তাপ্লাধিত . 


হইত- গ্রীম্মক।লে শুকাইয়া যাইতে লাঁগিল। নদীপথে 
যানবাহনের চলাচল বন্ধ হুয়া গেল। দেশ সর্বতোভাবে 
দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইল । 

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছে । সরকার আলাবামা 
ঝাষ্ট্রের মাসল শোৌলস্‌ নামক স্থানে একটি বারুদের কাঁরখান] 
স্থাপন করেন । নিকটবর্তী টেনেসি নদীতে একটি বাধ নির্ন্াণ- 
পূর্বক বিছ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিয়া এই কারখাঁন] চালাইবার 


সিদ্ধাস্ত করা হয়। বাধ নির্মাণকার্ধ্য ১৯১৮ সনে আরগ্ত 
হইয়া ১৯২৪ সনে শেষ হয়। তখন যুদ্ধ শেষ হুইয়| গিয়াছে । 
কাজেই কারখানা ও বৈছ্যুতিক শক্তি উৎপাদন গৃহ অকেন্ছো 
পড়িয়! রহিল | এগুলিকে বিক্রয় করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু 
উচিত মূল্যের খরিক্ধার জুটিল না। তখন সেনেটের নরিস 
প্রমুখ কতিপয় দূরদর্শা বাক্তি একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষের তত্বা- 
বধানে ইহা। পরিচাঁপিত করিবার প্রস্তাব করিলেন । প্রত্ভাবিত 
কর্তৃপক্ষ এই কারখাঁনা] ও বীধের ভার লইবেন, নদীতে 
প্রয়োজনমত "আরও বাঁধ তৈরী করাইবেন এবং তত্বঠরা 
বন্ধাশাসন, নদীর নাব্যতা সম্পাদনও বিদ্যুৎ উৎপাঁদন করিয়! 
টেনেসি উপত্যকার সর্বতে।মুখী উন্নতি সাধন করিবেন । 
এই কর্তৃপক্ষ সরকারের তত্বাবধানে স্বতন্ত্র ভাবে জনন্বার্থে 
কাজ করিবেন ; লাভের উদ্দেশ্টে কোন কাজ করিবেন ন]। 
১৯৩৩ সনে প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টের চেষ্টায় টেনেসি উপত্যকা 
কাধ্যপরিচালন। আইন” পাঁস হয় । আইনে উক্ত সংসদ প্রতি- 
ষ্টার নিয়লিখিত উদ্েস্টগুলি লিপিবদ্ধ আঁছে ) যথা] (১) টেনেসি 
নদীর নাব্যতাসাধন ও বন্তাশাসন ; (২) বন উৎপাদন 
এবং যে সমস্ত জমি কৃষির অস্থপযুক্ত হইতে চলিয়াছে 
সেগুলির সদ্ধাধহার; ।৩) টেনেসি উপত্যকার ক্ুয়ি ও 
শিল্পের উন্নতি সাধন; এবং (৪) আলাবামায় মাসল 
শোলসের বাঞদের কারখানার ভার লইয়া দেশরক্ষ! বিষয়ে 
যথোচিত সাহাযা দান । 

১৯৩৩ স্রীষ্টাবের পর ১৩ বৎসর অতীত হইয়াছে । টেনেসি , 
উপতাকা। কর্তৃপক্ষ বাঁধের পর বাঁধ তৈরী করাইয়াছেন। 
বর্তমানে নদীতে ২৭টি বড় বাঁধ আছে। নটি টেনেসি নদীতে ; 
১৮টি টেনেসির উপনদীসমৃহে | প্রত্যেক বীধের পম্চাতে বৃহৎ 
সরোবর এবং সম্মুখে নীচে বিছ্বাৎ উৎপাদন কেন্দ্র নিগ্মিত 
হইয়াছে । এই কেন্দসমূহে টারবাইনের বিপুল চক্রের অবিরত 
আবর্তনে প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে । বর্ধার জল 
যথন প্রবল বেগে পাহাড় হইতে নামে তখন বাধে বাঁধা পাইয়] 
পিছনের সরোবরে গিয়! পড়ে । বিপুল জলরাশি তখন উদ্ধাম 
মন্ততা পরিত্যাগ করিয়া সরোবরের মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ 
করে। সারা বছর ধরিয়া জলপ্রবাহ বীরে ধীরে বাঁধের নীচে 
দ্রিয়। অপ্রতিহত গতিতে নামিয়া আসে এবং তত্রত্য পাওযগ্রার 
হাউসের বিরাটকায় লৌহচক্রকে সজোরে ঘুরাইয়া দিয় 
ফেনায়িত অবস্থায় ফুসিয়! ফুলিয়। সগর্জনে নদী-খাদে চলিয়! 
ঘায়। শঞ্তি-গৃহের বাহ্চুরও জল নামিবার একটি পথ থাকে । 
বেশী জল নীচে প প্রয়োজন হইলে এই পথটি বাবন্বত 
হয়। এইক্সপ পাহাড়ের উপর হুইতে নীচে পর্য্যন্ত নদীর ঘাঁটিতে 


৫১৬ 


ঘাটিতে বাঁধ। সমস্ত বাঁধ একটি কেন্ত্রীয় ব্যবস্থাধীনে 
ব্যবহৃত হইতেছে । যত জলই পাহাড় হইতে নামুক ন| কেন, 
তাহাদিগকে বিভিশ্ন সরোবরে আটকাইয়া রাখিয়] প্রয়োজন 
মত বিলি করা হইতেছে । রেলের সাহায্যে যেমন ইচ্ছামত 
বথাস্বানে ও যথাকালে মাল পাঠান যায় এই বাধগুলির 
ষাহাযো তেমনি জলরাশিকে ইচ্ছানুরূপ গতিতে যথাস্থানে 
পাঠাইয়! দেওয়া হইতেছে । টেনেসির বৃহতভম বাঁধ অপেক্ষাও 
বড় বাঁধ এই দেশেই আছে। কিন্তু ৪০,০০০ বর্গ মাইল 
পরিমিত একটি সমগ্র উপত্যকার সমস্ত জলরাঁশিকে একটি 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার . অধীনে নানাবিধ জনকল্যাণে যুগপৎ 
নিয়োজিত করিবার উদাহরণ পৃথিবীতে আর নাই। 
উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের কার্ধ্যাবলীকে সাধারণতঃ তিন 
শ্রেনীতে বিভক্ত কর! যায়।. যথ।-_ 
(১). শক্তি উৎপাদন, নদীর নাব্যতা সাধন এবং বন্তাশীসন, 
(২) রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন, 
(৩) আঞ্চলিক উন্নতি বিধান | 

প্রথম শ্রেণীর কার্যাবলী সত্যই বিস্ময়কর | ইহার কঙ্পনা- 
মহিমা, সম্পাদনচাতুর্্য, কল্য পপ্রচ্ত্ব এবং ব্যাপকত্ব যুগপৎ 
চিদ্তকে অভিভূত করে । যে জলরাশি জমির সার ভাসাইয় 
লইয়া সমুদ্রে ফেলিতেছিল এবং বন্ত।র সৃষ্টি করিয়া দেশকে 
ধ্বংসের পথে লইয়া! চলিয়াছিল আজ _ তাহা সম্পূর্ণরূপে 
জনকলাঁণে নিয়োজিত । 

১৯৪৫ সনে উপত্যকা -কর্তৃপক্ষ বার শত কোটি কিলোওয়াটি 
ঘণ্টা পরিমিত বৈছ্যুতিক শক্তি উৎপাঁদন করেন। অর্থাৎ 
তাহাদের মাসিক উৎপাঁদনের পরিমাঁণ ছিল এক শত কেটি 
কিলে। ওয়াট ঘণ্টা । পৃথিবীর কোন প্রতিষ্ঠানই একক এত 

. বৈছ্যতিক শক্ষি উৎপাদন করে নাঁ। 
টেনেসি নদী কেন্টাকি রাষ্ট্রের পাঁছুক1 নামক স্থানে মাঁপ- 
সিপি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে । পাছুকা হইতে নক্সভিল 
নদীপথে ৬৫০ মাইল । টেনেসি নদীর এই ৬৫০ মাইল খাঁদে 
বারমাস নয় ফুট গভীর জল রক্ষা কর! উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের 
একটি বিশৈষ দায়িত্ব । ' এই দীর্ঘ পথে বারম'স গ্রীমার 
চলাচলের ব্যবস্থা হওয়ায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইতেছে । 
উপত্যকা -কর্তৃপক্ষ ঘে সরোবরমাল। নির্মাণ করিয়াছেন 
তাঁহার জলধারণশক্তি জানুয়ারী মাসে এক কোটি কুড়ি লক্ষ 
একর-ফুট এবং এপ্রিল মাসে এক কোটি পাচ লক্ষ একর-ফুট । 
এই সরোবরশ্রেনীর দ্বারা টেনেসি রাষ্ট্রের ছাতাম্থগা অঞ্চলের 
বৃহত্তম বন্যাজলের উচ্চতা অন্ততঃ ১৬ ফুট নামাইয়া দেওয়া 
সম্ভব । এখন এই অঞ্চলে বস্তা অসম্ভব । 
পূর্বেই বল! হইয়াছে মাঁদ্ল শোল্‌্সের কেমিক্যাল 
কারখানা! লইয়াই উপতাকা-কর্তৃপক্ ।কাঁজ আর্ত করেন। 
বর্তমানে এখানে যে সমন্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রন্তত হইতেছে 
তন্মধ্যে ফস্ফরাস, এমোনিয়াম্‌ নাইট্রেট ও ক্যালপিয়ান 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 


কারবাইড প্রধান। উৎপন্ন রাসায়নিক ভ্রব্যসমূহ সামরির 
প্রয়োজন মিটাইয়া জমিতে সাররূপে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট 
ক্যালসিয়াম কারবাইড ক্ুত্রিম রবার উৎপাদনেই ব্যবহত হয় 

আঞ্চলিক উন্নাতি বিষয়েও উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্ট 
বহুমুখী; যথাঃ (১) কৃষির উন্নয়ন, (২) বনের প্রসার ও. 
উন্নতি ; (৩) খনিজ সম্পদের শ্রীরদ্ধি, (8) বিশ্রাম ও আমোদ 
প্রমোদের ব্যবস্থা, (৫) জনস্বাস্থ্য, (৬) মাছধর] ও শিকারের 
ব্যবস্থা, (৭) ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্য নির্দেশক "ণচি 
নিশ্দাণ ; (৮) বিশেষ গবেষণা । 

হৃতশক্তি ভূমির উর্বরতা কিরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা: যায় 
সে বিষয়ে উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের কার্য বিশেষ প্রশংসার 
শাসন এবং বন প্রতিষ্ঠী পূর্বক ভূমিক্ষয় নিবারণ করিয়; 
ফসলের পৌর্বাপর্যা নির্ণয় করিয়া, ভূমির ক্ষয়িত উপাদান 
যথাসম্ভব বাঁতাঁল হংতে আ্রণ করিয়া, এবং হিসাব করিয়। 
জমির বাবহা'র করতঃ কর্তৃপক্ষ কৃষির যথেষ্ট উন্নতি বিধ!ন 
করিয়াছেন। আনিলাম জমির প্রয়োজনীয় যাবতীয় না- 
ট্োজেন শুধু ফসলের পৌর্বপর্য্য দ্বারাই পাওয়া যায় । সারে 
মধ্যে শধু ফস্ফরাসই ইহার] ব্যবহার করেন। জনৈক কৃষি- 
বিশেষজ্ঞ আমাকে বলিলেন যে, ফসলেব পৌর্ব্াপর্য্য নির্ণয়ই 
যে ব্যয়িত নাইট্রোজেন পুনঃপ্রাপ্তির পক্ষে ঘুথষ্ট এ ধারণ 
তাহারা প্রাচ্য দেশ হইতেই পাইয়াছিলেন | 

উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের যুপ্ধকালীন সাহাযা বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য । মখন শক্রপক্ষ এবং মিত্রপক্ষের এরোপ্লেন শির্ষানের 
আপেক্ষিক দ্রুততার উপর যুদ্ধজয় সম্পুর্ণ নির্ভর করিতেছি 
তখন উপত্যব-।-কর্তৃপঙ্ষের চেষ্টায় উৎপন্ন অফুরস্ভ বৈদ্যুতিক 
শক্তির সাঁহাযোই অসংখ্য এরোপ্লেন ক্ষিপ্রতার সহিত নির্ম। 
করিয়া যুদ্ধের গতি ফিরাঁইয়া দেওয়া সম্ভব হুইয়াছিল | 

এখানে অফুরস্ত বিছ্যৎশক্তি ছিল বলিয়াই টেনেসি রাষ্ট্রের 
ওক্রিজ নামক স্থানে আণবিক গবেষণ! সম্ভব হইয়াছিল । 
যে আণবিক বোমা জাপানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা! এই 
গবেষণাঁরই ফল । 

উপত্যকা কর্তৃপক্ষের কর্মচারিগণ বিমাঁনগৃহীত ছায়াচিএ 
হইতে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের ভূমির উচ্চতা নির্দেশক 
মানচিত্র নিশ্ীণ করিয়া দেন। এই মানচিত্রগুলি আক্রমণ 
পরিচালনায় বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল । 

ছাঁচে ঢাল! বাঁড়ী তৈরীর কার্যে উপত্যকা -কর্তৃপক্ষের 
অভিজ্ঞতা যুদদের সময় বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল। 

মাদ্ল শোল্স্‌-এ যুদ্ধের জন্ত প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্য 
তরী হ্ইয়াছিল। ম্যালেরিয়। নিয়ন্ত্রণের জন্য ডি-ডি-টি ও 
অন্তান্ত সরঞ্জাম উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে গৃহীত 
হুইয়াছিল। 

উপত্যকা-কর্তৃপক্ষকে অনেক ছুরগম পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে 
বীধ নির্দাণ করিতে হইয়াছে । সেজন্ত সেইসব স্থানে প্রথমেই 


জান 


মভুরদের বসতি হ্াপনের ব ব্যবস্থা কারিঙগে হইয়াছে | ক উপ- 
লক্ষ্যেই তাহাদের ছ্াচে ঢাঁল| বাড়ী নির্মাণ এবং ম্যালেরিয়া 
নিয়ন্ত্রণের কার্ধো বিশেষ মনোযোগ দিতে হইয়াছে । 

উপত্যকা-কর্তৃপক্ষের উন্নতিমূলক কার্ধ্যব্যবস্থাও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | ক্কষি প্রভৃতির উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
তথ] রাষ্্রীয় সরকারের নানা বিভাগ বর্তমান । আঞ্চলিক 
কর্তৃপক্ষ কদাপি তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেন নাই ; 
সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াই কান্ধ চালাইয়াঁছেন। অথচ 
লোকে এখন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সরকারী 
প্রচেষ্টা হইতে স্বতন্ত্র আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়'স অধিক 
ফলপ্রন্থ | 

সমস্ত জগতের উৎসুক দৃষ্টি বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির 
উপর নিবদ্ধ। বিভিন্ন দেশ হইতে ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিকর্পঁ, 
একাউট্যাণ্ট, অর্থনীতিবিদ্‌, শাসনপরিচাঁলক' প্রপ্ঠুতি নান 
শ্রেণীর বিশেষজ্ঞগণ ইহার কার্ধ্যপ্রণালী দেখিবার জন্ 
শক্সভিলে সমাগত হইতেছেন । আমাদের দামোদর উপত্যকা 
করপোরেশন ইহারই আদর্শে পরিকল্পিত হইয়াছে । 

১২ই ডিসেম্বর বৃহুস্পতিবার-_প্রাতরাঁশের পর বাহির হইয়! 
পড়িলাম। উপতাকা-কর্তৃপক্ষের আপিসে ছুইটি গ্রীক ভ্র- 
লোকের সঙ্গে মিলিত হুইদাাম | তাহার! 'বামারই মত কর্ত- 
পক্ষের কার্যাবলী দর্শন-মানসে আসিয়াছেন । তীহাঁদের নাঃ 
মাইকেলিডিস্‌ ও পেটিয়াস্‌। মাঁইকেলিডিস্‌ ইঞ্জিনীয়ার | 
পেটিয়াস্‌ আক্কিক, জলবিষয়ক অস্কে বিশেষজ্ঞ । আমরা 
ফণ্টান! বাঁধ দেখিতে যাইব। কর্তৃপক্ষ জনৈক তরুণ 
ইঞ্জিনীয়ারকে আমাদের সঙ্কে দিলেন | যুবকটি গাড়ী চালাইয়া 
আমাদিগকে লইয়া চলিল। | 

সুন্দর মস্থণ রাপ্ত | বিশাল প্রীস্তরের মধ্য দিয়! চলিয়াছি। 
মাটি লাল। লোকালয় বিরল। ছুই একটি থ্রাম্য নরনারী 
চিৎ দৃ্টিপথে পতিত হইতেছে । হু'পাঁশের ক্ষেত হইতে 
তু কাটিয়। লওয়া হইয়াছে । শুকৃনা ভুট্টার ড"ট। খাঁড়া হুইয়! 
রহিয়াছে । কোন কোন ক্ষেত পুনরায় চাঁষ করা হইয়াছে । 
চাঁষে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার দেখিলাম পা । মাঝে মাঝে গরু 
বা] ঘোড়। চরিয়! বেড়াইতেছে। শীতের প্রকোপ বেশী নয়। 
ত1প ৪০ ডিথ্রীর কাড়াকাঁছি হইবে | চমৎকার রোদ উঠিয়াছে। 
মাঝে এক পশলা বৃঠি হইয়া গেল। মনে হইতেছে যেন 
নাওতাল পরগণা! বা ভুবনেশ্বরের প্রাস্তরের মধ্য দিয়া 
চলিয়াছি। মেরিভিল ও এল্‌কোয়।৷ নামক ছুইটি ছোট শহর 
অতিক্রম করিলাম । শহর দুইটিতে “এল্যুমিনিয়াম কোম্পানী 
অব আমেরিকা"র কর্মচারিগণের বসতি বিষ্ঞমান। কোম্পানীর 
মায়ের শবচতুষ্টয়ের প্রথমাংশ সন্গিবেশে দ্বিতীয় শহরটির নামকরণ 
হইয়াছে (ক্রমশঃ জমি উচু হইতে নুরু করিল । পাহাড়ে উঠিতে 
লাগিলাম | ছোট টেনেসি নদীর পাঁশ দিয়] চলিয়াছি-_ 
ছকে পাহাড়। রান্ভার পাশ দিয় নম্দী. নৃত্যচ্ছন্দে 


বিমানে ভূ দক্ষিণ 


২ তশাসিপাসিা পিন 


৫১৭ 


০৬ পাপা লালা ৮ঈিাসিপাসিলাসপািতাপাশ 


সণ লাশ ৯ 


চলিয়াছে। : পথে কপি উড বাধ, মিন হৃদ এবং 
সের্টনেলের একটি পাওয়ার হাউস দৃষ্টিপধে পতিত হইল ৷ 
টেনেশি রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করিয়া নর্থ ক্যারোলাইন 
রাষ্থরের মধো পড়িলাম। চারিদিকে পাহাড়। এ অঞ্চলের 
সর্বোচ্চ পাহাড়ের উচ্চতা নাকি প্রায় ৬০০০ ফুটি। তরঙ্গায়িত 
পাহাড় ভেদ করিয়া চলিয়াছি। প্রায় ছু” হাজার ফুট উচ্চে , 
ফান্টান। বাধ । ফাণ্টানা বীধ নক্মভিল হইতে ৭০ মাইল। 
প্রায় দ্বিএ্হরে তথায় উপনীত হইলাম | ছোট নর্দীটির উপর 
একটি ছোট সেতু ! সেতুটি সম্পূর্ণ খোলা, ঈষং বক্তু। প্রায় 
১০০০ মাইল ব্যাসার্ধের বৃত্তপরিধির মত ইহার বক্রতা। এই 
বক্রতাটুকু সেকুটিকে বশ নুদৃষ্ঠ করিয়াছে । এপারে উচ্চ 
পাহাড। ওপারে শাহাড়ের গায়ে ইঞ্জিনিয়রগণের আপিস । 
সেখানকার ছুইজন ইঞ্জিনিয়ারের সহিত মিলিত হইলাম। 
বাঁধের কার্ধ্য শেষ হইয়া গিয়াছে । এখন সামান্ত টুকিটাকি 
কাজ চলিতেছে । বীঁধটি সম্পূর্ণ কংক্রিটের | ৪৮০ ফুট উচু; 
অর্থাং মিশরের পিরািডের সমান ইহার উচ্চতা | ইহার পিছনে 
সুবিশাল হ্রদ কাটানো! হইয়াছে ; সন্দুখে বিরাট পাঁওয়ার 
হাউসে সগঞ্জনে ট(রবাঁইন ঘুরিতেছে। স্থানীয় ইপ্রিনিয়ারগণ 
প্রথমে চিত্র ও নক্স'র সাহায্য বাঁধের পরিকল্পনাটি আমাদিগকে 
বুঝাইয়া দিলেন । কিরূপ এই পর্বতসন্কুল নির্জন অরণ্যময় 
প্রদেশকে ম্ালেরিয়ার কধলমুস্ত কর! হইল ; কিক্ধপে ছচে 
ঢালা সুন্দগ সুন্দর 'ড়ী আনিয়া বসান হইল ; কির্ূপে নানাবিধ 
সুবিধা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থ। করিয়া এখানে গ্রাম প্রতিষ্ঠা 
করা হইল ; কিন্ধপে সেই গ্রামে মন্ুর ও ইঞ্জিনিয়ারগণের- 
বসতি স্থাপন কর] হুইল ; কিন্ধপে বীঁধের যাবতীয় উপকরণ 
এখানে আনিবার বাবস্থা কর] হইল ; স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ এই 
সমস্ত বিষয় আমাদিগকে বলিলেন । তাক্পপর আমাদিগকে ' 
পার্বতী সেই এাঁমে লইয়া গেলেন । স্থীচে ঢালা বাড়ীগুলি 
দেখিতে বেশ মনোরম । বাড়ীগুলির মধ্যে বাসোপযোক্রী 
সমন্ত ব্যবস্থাই আছে। বাড়ীগুলি এখন খালি পড়িয়া! আছে ) 
অ্রমণকারিগণ যাহাতে এ জায়গার প্রতি আক্ক& হয় সেক্জন্ট 
কর্তৃপক্ষ চেষ্ঠা করিতেছেন । কিন্তু এখনও সফল হন নাঁই। 
লোকালয় হইতে বহুদুরে এই নির্জন পর্ববতময় স্থানে বাদ কর! 
আপাততঃ কাহালও মনঃপৃত হইতেছে না। গত গ্রীষ্মকালে 
এক নবদপ্পতি নাকি শিকাগো! হইতে আসিয়া মাসাধিককাঁল 
এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন । 


গ্রামের কেফিটোরিয়াটি এখনও আছে । খাবার 'সাঁজাইয়। 
বিক্রয়াগ্িশীগণ বসিয়! আছের্ন। ক্রেতা নাই। এখানে আমর? 
মধ্যাহ্ুভোক্ন সমাপন করিলাম । অন্ত কোন ভোত্ষনার্থা 
দেখিলাম না। আহার ভালই হইল! আহারাস্তে বাবে 
উঠিলাম | স্থানীয় টুপ্িনিয়ারগণ মোংসাহে আমাদিগকে সব 
তন্ন তন্ন করিয়া দেখ২ইতে লাগিলেন । এই জনবিরল প্রদেশে 
আমাদিগকে পাইয়া তাহাদের উৎসাহ ও আনন্দের সীম] নাই । 


৫১৮ 
মাইকেলি ডিসের প্রশ্নে তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল এবং আমারও বিষয়টি -বুঝিবার অনেক দুবিধ। 
হইল | মাইকেলি ডিস বেশ ইংরেজী বলেন । পেটিরাঁস ভাল 
ইংরেজী বলিতে পারেন না, কাজেই তাঁহাকে প্রায়ই নীরব 
থাঁকিতে হইতেছে | বীাধের উপর দর্শকগণের বসিবার জন্ত 
, একটি সুন্দর ঘর আছে। সেটি গোন্ডেন বাফ বা স্বর্ণাভ 
মর্দরে নিপ্মিত | এ প্রদেশে বহুবিধ মর্দবর পাঁওয়! যাঁয়। 
তশ্মধ্ স্বর্ণাভ মর্্রই সর্বাপেক্ষ। সুদৃশ্য | এই কার্যে মর্মরের 
বাবহার শুধু ধনকুবেরের দেশ আমেরিকায়ই সম্ভব । বাঁধের 
রক্ষী সোৎসাহে তাঁহার বইয়ে আমাদের সই লইয়| গেল। 
কলিকাতা হুইতে দর্শক আসিয়াছে শুনিয়া তাহার উৎসাহ 
দ্বিগুণ হইয়াছে । দিনাস্তে ক্লান্ত দেহে হোটেলে ফিরিলাম | 

পরদিন শুক্রবার সকালে উপত্যকা -কর্তৃপক্ষের আঁপিসে 
পুনরায় হাতির হইলাম । এই দিনের মধ্যে আমার এখানকার 
কাঁজ শেফ করিতে হইবে । কাজেই সমস্ত বিভাগ দেখা সম্ভব 
নয়। বাছিয়! বাঁছিয়া। কয়েকটি বিভাঁগের কার্ধ্য দেখিলাম । 
প্রথমে বাজেট বিভাগের সি, ভ্য, ফোর্স মহাশয়ের সঙ্গে 
ইহাদের বাজেট সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলাম । 
পরে চলচ্চিত্রে কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কার্যকলাপ ইহার! 
আমাকে দেখাইলেন। মধ্যাহভোজনের পর ছিসাঁব বিভাগ, 
বাণিজা বিভাগ, কৃষি ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ এবং ফুড-ফ্রিজিং 
বা খান্চ জমান বিভাগের কা্যাবলী দেখিলাম । হিসাব বিভ।গে 
জনৈক মাপ্রাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইনি 
মান্রাজ্ের একটি হাইডরোইলেক্টি,ক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 
কিরূপে বিছ্যুৎংসরবরাহের দাম নির্ণয় করা হয় তাহা! দেখিবার 
জন্ত ইনি এখানে আসিয়! মাসাধিককাঁল আছেন । ভদ্রলোক 
আঁধাবয়সী, এদের নিয়মাবলী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণ] জন্মিয়াছে 
দেখিলাম । বৈদ্যুতিক শক্তিকে সুলভ করিয়া কৃষকের সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিবার জন্য ইহাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা 
দেখিলে সতাই বিশ্মিত হইতে হুয়। যে কয়েকটি ভদ্রলোকের 
সঙ্গে আলাপ হইল সকলেই অমায়িক, সকলেই তাহাদের 
কার্যাবলী আমাকে বুঝাইবার জগ্ঠ উৎস্ক। ইহাদের মধ্যে 
ক্ৃষি-ইঞ্জিনিয়ার এল, এন্‌, বেকার হিন্দুধর্ম সন্বদ্ধে যৎকিঞ্চিং 
জানিবার জন্য আহ প্রকাশ করিলেন। তাহাকে স্বামী 
বিবেকানন্দের শিকাঁগো বক্তা ও সর্বপল্লী রাধারুঞনের 
“হিন্দু ভিউ অব লাইফ” পড়িতে পরামর্শ দিলাম । 

পরদিন শনিবার । আপিস আদালত চুটি। হোটেলে 


বসিয়া কিছু কাজ করিলাম। পরে শহর দর্শনে বাহির 
হইলাম । 

শহরের মধ্য দরিয়া টেনেসি নদী প্রবাহিত। তাহারই 
অনতিদূরে আমার হোটেল। নাম এগু, জনসন্। 


এগ জনসন এত্রাহাম লিঙ্কনের পরবর্তী / প্রেসিডেন্ট । তিনি 
টেনেসি রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন । হোঁটেলটি ১৭১৮ তল] 


প্রবাসী 


এ পা্পিস্পি্পিিতাম্পাসপাশাশিশিশি শশা প্িপীিসাসিপাপণতপািপস্পািপাপাসিপাপাসিপা্পিশাশিশি ছিল 


- ১৩৫৪ 


হইবে । আমি ১৬ তলায় ছিলমি। শহরটি ছোঁট। প্রায় 
৭৫ হাজার লোকের বাস। ১৭১৮ তল] বাড়ী আর নাই। 
১৬ তলার উপরে বসিয়া আমি নদীর তীর দিয়া বহুদূর বিস্তৃত 
শহরের হুবিস্তত্ত সৌধশ্রেণী দেখিতাম | সমস্ত আমেরিকান 
শহরের মত এটিও সরল ও সমান্তরাল রাজপথশ্রেণী দ্বারা 
পরিশোভিত। হোটেলের সম্মু দিয়া যে রাস্তাটি গিয়াছে 
তাহাই শহরের বড় রাস্ত। ছু'ধারে শ্রেণীবদ্ধ দোকান । 
বড়দিন আগতপ্রায়। তছুপলক্ষে দোকান ও রাস্ত। সুসঙ্িত। 
আলো ও রভীন কাগঞ্ব প্রভৃতির সাহায্যে সুন্দর সজ্জা! রচনা 
করা হুইয়াছে। করুণাঁবতার সাস্তা ক্লজের শবশ্রল ছবি সর্বত্র 
সাস্তা ব্লুজ সাঞ্জিয়া কেহ বড়দিনে ছেলেপেলেদের উপহার 
দ্রিবার জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিতেছে । ছেলেবুড়ো সকলেই 
বড়দিনে কিছু কিছু উপহার পাইবে। সর্বত্র আশা ও 
আনন্দের আভাঁস। 

এখাঁনে ভার্জিনিয়া তামাকের একটি বাজার আঁছে। 
কৃষকগণ শ্ব স্ব তামাক আনিয়! এখানে নিলামে বিক্রয় করে । 
সিগারেট প্রস্ততকারকগণ আসিয়! এই তামাক কিনিয়] লইয়া 
যায়। এখানে প্রচুর ও রকমারি থাদাত্রবা পাঁওয়া যাঁয়। 

১৩ সংখ্যাটির প্রতি ইহাদের কুসংস্কার নান। বাঁপারে 
পরিস্ষুট । হোটেলে ১৩ নম্বরের কোন তলা নাই । বারোর 
পরেই চোদ্ধ। ১৩ তলায় থাঁকিলে নাকি ভাঁগাহানি হয়। 

এদিন রাস্তায় অপর“ একজন ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হইল। ইনি যুক্তপ্রদেশের অবিবাঁপী। দিলীর কৃষিগবেষণা- 
গারে কাজ করেন। কৃষি-গবেষণা সম্বন্ধে ওয়াকিবৃহাল 
হইবার জন্য এদেশে কয়েকমাস যাবৎ সফর করিতেছেন । 
ইহার বয়স চল্লিশের বেশী হইবে । 

পর দিবস রবিবার নক্সঙিল ত্যাগ করিয়। শিকাগে। 
রন]! হইব । দুপুরে প্লেন ছাড়ে। কোম্পানীর গাড়ী 
হোটেল হইতে আমাকে তুলিয়। লইয়া যাইবে । প্রস্তুত হইয়া] 
লাউগ্রে বসিয়া আছি । সেখানে মাইকেলি ডিস ও পেটিয়াসের 
সঙ্গে অনেক কথ] হইল । প্রাচীন কালে সভাতার উচ্চ শিখরে 
অধিঠিত গ্রীস ও ভারতবর্ষ এই ছুই দেশের যোগাযোগের 
কাহিনী জানিবাঁর জন্ক ইহাদের আগ্রহ লক্ষা করিলাঁম। 
আমাদের তারিথযুক্ত ইতিহাস যে আলেকজাগারের ভারত 
আক্রমণের কাঁল হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং গ্রীকদৃত 
মেগাস্থিনিসের ত্রমণবৃত্তাত্তই যে তৎকালীন ভাঞ্টতীয় সমাজ 
সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ ইহা শুনিয়া তাহাদের 
আগ্রহ বার্ধিতহুইল। কথোপকথনের মধ্যে অলক্ষিতে ইহাদের 
সঙ্গে আমার চিত্তের যোগ স্থাপিত হইয়! গেল। 

গাড়ী আসিয়া আমাকে তুলিয়া লইল। সে গাড়ীতে 
আর একটি আমেরিকান ভদ্রলোক অস্ত একটি হোটেল হইতে 
উঠিলেন। উভয়ে সীমাহীন প্রীন্তরের মধ্য দিয় বিমান খাঁটির 
দিকে চলিয়াছি। ভক্রলোকটি মধ্যানভোজনাদির পর 


ফাস্তন 


একটু আলাগেচ্ছু হুইয়া উঠিয়াছেন | নান! বিষয়ে কথ বলিয়া 
চলিয়াছেন, মাঝে মাঝে বলিতেছেন--“আমি বেশী কথা 
বলিয়া আপনার বিরক্তি উৎপাদন করিতেছি না তো?” 
জুন্নর রৌদ্র । আকাশ পরিষ্কার। তাপ ৪০ ডিগ্রির কাঁছা- 
কাছি। ভদ্রলোৌকটি বলিলেন--“শীতকলে বসস্তের আবি9ভীব 
হইয়াছে ।”  উপত্যকা-কর্তুপক্ষের কথা উঠিল। ভদ্রলোকটি 
বলিলেন-_-পুর্ধে লোকে বলিত যে উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ 
পাগলের মত বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়াই চলিয়াছেন। এত 


ভারতবর্ষে মুর ধর্মঘট 


৫১০৯ 


বিছ্যং কোন্‌ কাজে লাগিবে? যুদ্ধ আসিল। সখ বিদ্যুৎ 

কাজে লাগিয়া গেল। কিন্ত উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ এখন এক 
আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করিয়াছেন । এই বৈচ্যাতিক শক্তির 
সাহাযো ওকৃরিজে আণবিক গবেষণার বাবস্থা করিয়াছেন । 
যে দিন আণবিক শক্তি স্ুপ্রতিষ্ঠ হইবে সেদিন তো 
বৈছ্বাতিক শক্তির দিন ফুরাইবে। আগবিক গবেষণার 
বাবস্থা করিয়া উপত্যকা-কর্তৃপক্ষ নিজেদের মৃত্যুই ডাকিয়া 
আঁশিতেছেন ।” | 


ধা 


ভারতবধে মজুর ধর্মঘট 
শ্রীদীনবন্ধু দাস 


১৯৪৬ সালে ভারতবধে মজুর ধর্মঘটের বেজায় হিডিক পড়িয়া- , 
ছিল। যুদ্ধকালে মৃলারদ্ধির দরুন জীবনযাত্রার বায় অত্যধিক 
বাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু মজুরের মজুরি অথবা ভাতা সেই 
পরিমাণে বাড়ে নাই । যত দিন যুদ্ধ চলিয়াছিল তত দিন 
মাহষের মনে কেমন যেন একটা! ধারণ] ছিল যে, যতই হোক 
মূলাবৃদ্ধিটা সাময়িক, যুদ্ধ থামিয়া গেলে পরে যূলাও পুনরায় 
কমিয়া যাইবে । এই ধারণার কোন সত্য ভিত্তি ছিল না। 
১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাঁসে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল-_-অতঃপর 
দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, পুরাতন বংসর শেষ হইয়! 
নুতন বংসর আরম্ভ হইল, কিন্তু মূলা কমিবার কোন লক্ষণই 
দেখা গেল না; বরং মূল্য আরও বাড়িয়া লিল! 

১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসকে ১০০ ধরিলে বোম্বাই শহরে 
মজুরশ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় ১৯৪৫ সালে ছিল ২২৪ 
সেই স্থলে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্যয়হ্থচী বাড়িয়া ২৩৫ 
হুয়। জুন মাসে হয় ২৪৭, অতঃপর সেপ্টেম্বরে ২৫৭ এবং 
ডিসেম্বরে ২৬৬ হইল | 

যাহারা এতদিন স্ুুদিনের আশায় যুদ্ধশাস্তির অপেক্ষা 
করিতেছিল তাহারা নিরাশ হইল। মজুরের! আরও বেতন 
বদ্ধির দাবি করিল। কোন কোন ক্ষেত্রে মালিকের 
নিকট হইতে যংগ্রামান্ত পাইল; ক্ষেত্রবিশেষে তাহাঁও 
পাইল না। পেটে ক্ষুধা রহিয়া গেল। তা ছাড়া, যুদ্ধের 
মধ্যে ছুনিয়ার বিভিন্ন রাজ্য-সাআজোর ভাঁঙা-গড়ার 
বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া মজুরেরা ইতিমধ্যে অনেক- 


বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত 
টেলি:--বাসন্ীঘি ফান ববি ৫৯৩৮ 





পো: বন্পু ৬৮৩৬ কলি: 


খাশি চেতনা লাভ করিয়াছিল, তাহারা৷ নিজেদের সঙ্ঘশক্তি 
সম্বন্ধে অনেক বেশী প্রত্যয়শীল হইল, নিজেদের মাহুষ 
বলিয়। ভাঁবিতে শিখিল এবং মালিকের নিকট হইতে তদহুব্মপ 
ব্যবহার পাইবাধ আশা পোষণ করিতে লাগিল । যেখানেই 
তাহাদের সেই নবলন্ধ আত্মমর্ধ্যাদরাজ্ঞানে আঘাত পড়িয়াছে, 
সেইখানেই তাহার] পাশ্টা আঘাত দিয়া নিজেদের দাবি ও 
মর্ধাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার (চেষ্টা করিয়াছে । এই দিক দিয় 
দেখিতে গেলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী প্রথম শান্তির বৎসর 
১৯৪৬ সাল মজুর আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ শ্মরণীয়। 
[ ১৯৪৬ স!লে ভারতে মজুর ধর্শঘট সম্পফিত বিস্তৃত তথ্যাবলী " 
ভারত-সরকারের মজুরদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত “ইগিয়ান লেবার 
গেজেট” ( ভারতীয় মজুর বিবরণী । নামক মাসিক পান্রিকার 
১৯৪৭ সালের জুলাই সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে । ] 

ধর্দ্খট ও ধর্ম্ঘগিদের সংখ্যা এবং ধর্ম্ঘটজনিত ক্ষতি 

১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ ভারতে ১৬২৯টি ধর্মঘট হয়। 
সালে ৪০৬টি এবং ৪৫ সালে ৮২০টি ধর্মঘট হয়। অর্থাৎ 
"৪৬ সালে পূর্বববৎসরের দ্বিগুণ এবং '৩৯ সালের ৪ গুণ ধর্মঘট 
হ্য়। | 

"৪৬ সালে ১১৬২৯টি ধর্মঘটে মোট ১৯ লক্ষ ৬২ হাজার 
মজুর যোগ দিয়াছিল। পূর্ব্বংসর ৭ লক্ষ ৪৮ ' হাজার মনজুর 
ধর্মঘটে যোগ দেয়। পূর্বব বৎসরের তুলনায় এবংসর ২৪ 
গুণ বেশী মজুর ধর্মঘট করে । 

এক জন মজুরের এক দিনের কাজকে (১ « ১.০)১ “অন- 

* 


৩৯ 





ঘি, স্থুগারমাচ্চেণ্টস, একস্পোটারস্, ইন্পে।টারম্‌ ও 
জেনারেল অর্ডার লাপ্লায়ারস্‌ 


প্রন্মলাথি সাল ৩৪ সম্মত, 
২সি, রামকুষ্মীর রক্ষিত লেন, কালকাতা--৭ 





১২০ 


রোজ” বলিয়। ধরিলে, ৪৬ সালে মঞ্জুর ধর্মঘটের ফলে ১ কোটি 
২৭ লক্ষ “জন-রোজ” নষ্ট হইয়াছিল । পুর্ধব বৎসর নষ্ট হইয়াছিল 
৪০ লক্ষ ৫৪ হাজার অন-রোঁজ | +৪৬ »।লে পুর্বববতসর অপেক্ষা 
৩ খুণ বেশী জন-রোঁজ নষ্ট হইয়াছিল । 
ন্বপূর্ব "৩৯ সালের ঠলনাস ৬ সাতে বনধটের সংখা। 
৪ গুধ, ধর্ম্চীর অংখ্যা 9৬ গুণ এবং জন-রোজ হিস!বে 
' ক্ষতির পরিমাণ ২২ গুণের কিছু বেশী হইয়াছিল | 
,৪৬ সালের মাচ মাস হইতে দন্দুধটের সংখ্যা 
ব্যাপকত] বাড়িতে থাকে | জুলাই মাছে, শর্দটের হিড়িক 
চরমে উ৬। আগষ্ট মাসেও আবহাওয়! খুব গররশ ছিল, 
অতঃপর ক্রমে ক্রমে হিড়িক কমিয়: মীয়। "৪৬ সালের 
জুলাই মাসের ভাঁরতব্যাপী ডাক ও তাঁর বিভ। পর কম্মুারীদের 
ধর্মঘট বিশেষ স্মরণীর ঘটন| 
কোন্‌ শিল্পে কত দর্মঘট হইয়াছিল 
এবারে কোন্‌ শিল্পে কত ধর্্খট ছইয়াছিল, তাহার 
ফিরিস্তি দিতেছি । 
সবচেয়ে বেশী ধর্মঘট হয় ধয়ন-শিপ্লে। কার্পাস, পশম ও 
রেশম শিল্পের কারখানায় সর্বসমেত ৬৩১টি ধর্মঘট হয় । এই 
সব ধর্মঘটে সাড়ে দশ লক্ষ মজুর যোগ দিয়াছিল এবং প্রার «৩ 
লক্ষ জন-রোজ নষ্ট হইয়াছিল! বয়ন-শিছ্চে "১৬ সালের 
ধর্মথটের ৩৮৭ শতাংশ, ধর্মখটি সংখ্যা ৫০৬ শ5)ংশ এবং নষ্ট 
জন-রোজের ৪১'৭ শতাংশ হইয়াছিল । 
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বফন-শিল্পের পরেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের স্বান। এ বৎসর 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ১৩৩টি বর্শাঘট হয়, ১ লক্ষ ধর্মঘটী এই 
সকল ধর্মঘটে যোগ দিয়াছিল এবং ক্ষতির পরিমাণ হইয়াছিল 
২৫ লক্ষ ৩৪ হাজার জন-রোজ । এ বতপরে ইঞ্কিনিয়ারিং শিপ্পে 
ধর্মঘটের ৮২ শতাংশ, ধর্শিটি সংখার ৫২ শতাংশ এবং 
নষ্ট জন-রেজের ১৯৯ শতাংশ হইছিল । 

এ ধংসর পুর্ব যৎংসর অপেক্ষ। ৩ গুণ বশী জন-রোজ নষ্ট 
হইয়াছিল, কিন্ধ খশিপ কাঁঞ্জে পূর্বববংসরের তুলনায় ৩১ 
বেশী জন-রো্জ নষ্ট হয়| 

কোন্‌ প্রদেশে কত বশ্ধট হইয়াছিল 

৪৬ সালে সবচেয়ে বেশী ধর্দঘট হয় বোম্বাই দেশ, 
অতঃপর বাংলায় । বোশ্বাইয়ে ৫৪২টি ধর্মঘট হয়, বাংলায় 
হুয় ৩৬৯টি, মান্্রাঞ্জে ২৭১টি, মধা প্রদেশে ১৩৭টি এবং যুক্ত- 
প্রদেশে ১০৮টি | এই সকল প্রদেশে যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৭৮ 
জারি, 9 লক্ষ ৭৫ হাজার, ২ লক্ষ ২৩ হাজার, ১ লক্ষণ ৬৮ 
হাজার এবং ১ লক্ষ ৫২ হাজার মজুর ধর্মঘট করে । 

বোম্বাই প্রদেশে ধর্শাঘট ঘখচেয়ে বেশী হইলেও ধর্মঘটের 
ফলে জন-রোজ নষ্ট হইয়/ছিল সবটেয়ে বেশী ধাংল'দেশে । 
বাংলায় এ বৎসর ধর্মঘটের ফলে ৪৬ লক্ষ ৮২ হাঁজার জন- 
রোজ নষ্ট হইয়াছিল । বোষ্বাইয়ে ৩৩ লক্ষ, মাদ্রাজ ১৩ লক্ষ, 
যুক্তপ্রদেশে ১১ লক্ষ, মধা প্রদেশে ৮১ লক্ষ জন-রো।ক্গ নষ্ট হয়। 
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বাংলার বিখ্যাত স্বৃত ব্যবসায় শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার দ্ররী” মার্কা ঘ্ৃতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রয়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে পরী” দ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে তেজাল দ্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


* ঘ্বৃত ব্যবসায়ী মান্রেরই অনুকরণীয় । 


স্বাঃ শ্রীস্ুভাষচন্ত্র বন্থ 


রীতি টাটিনিরািরানা লেিনিলাটিউি উনি রানার রাতের - 


স্তন 
এ বংসর নিন ফলে সকল প্রদেশে একত্রে যত জন-রোজ্ 
নষ্ট হইয়াছিল, শুধুমাত্র বাংলায় ও বোম্বাইয়ে নষ্ট হয় তাহার 
ছুই-তৃতীয়াংশ। 

ধর্মঘটের কারণ 

১৬২৭টি ধর্মখটের মধ্যে ৬০৪টি প্রধানতঃ মাহিনা-বিষয়ক, 
তা] ছাড়া আরও ৭৯টি বোনাঁস বা লভা|ংশ সংক্রান্ত । ২৮০টি 
ঘর্ঘঘট ব্যক্তিবিশেষের আচরন ব। আনুষঙ্ষিক অভিযোগ হইতে 
উদ্ভূত, ১৩০টি ছুটি এবং কাধ্যকাল বিয়য়ক। বাকী ৫৩৪টি 
টের উদ্ভব অন্যন্তি নান! কারণে হইয়াছিল । 

”৪৬ সাঁলে মাহিনাসংক্রাস্ত "ধর্মঘটের অনুপাত ছিল 
৩৭'১ শতাংশ, পূর্বববৎসরে ছিল ৪৩'৭ শতাংশ । বাক্তি- 
বিশেষের আচরণসংক্রাস্ত "র্মঘটের অনুপাত এই বৎসর ১৭'২ 
শতাংশ ছিল, পূর্ববংসরে ছিল ১৭৮ শতাংশ । “বিবিধ 
কারণ”-ঘটিত ধর্মঘটের অনুপাত বাড়িয়া পূর্ব বংসরের ১৮*১ 
শত।ংশ স্থলে এ বংসর ৩২৮ শতাংশ হইয়াছিল । 

ধর্মঘটের ফলাফল 

?৪৬ সালের ১৫৬৫টি ধর্মঘটের ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখা যায় যে, ২৭৮টি ধর্শ্ঘট সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল, ২৭৪টি 
অংশতঃ সফল, আর ৬৯৬টি বিফল হইয়াছিল! বাঁকী ৩১৭টি 


ধর্মঘটের ফলাফল সম্পর্কে ঠিক করিয়া কিছু বল৷ চলে না। 
সফল, অংশতঃ সফল এবং নিক্ষল ধর্মঘটের অনুপাত যথাক্রমে 





ভারতবর্ষে মুর ধর্মাঘট 


পাসপাপাস্পাস্পা্িপাতাস্পিস্পাস্পিপপাস্পাউপাস্পিসপাপাপািপািপাডি পা পাটি পাপা পা পাস পাপা পাসিপাপাসিপাসিপাতাসপিসিটিানি 
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১৭৮ শতাংশ, ১৭*৫ শতাংশ, এবং ৪৪*৫ শতাংশ ছিল। 
ধর্মঘটের ফলাফলের দিক দিয়া পূর্বব বৎসরের সঙ্গে এ বংসরের 


_অন্থপাঁতের বিশেষ তফাৎ হয় নাই । 


ধর্মঘটের স্থায়িত্ব 


রঙ 


নষ্ট জন-রো্ সংখ্যাকে ধর্মঘট মন্কুর সংখা! দিয়া ভাগ 


করিলে ধর্মঘটের গড়পড়তা স্থায়িত্বকাল পাওয়া! যায়। এই 
হিসাবে ৪৬ সালে ধর্মঘটের স্থায়িত্বকাল ছিল ৬ দিন। 
পূর্ব বংসরের স্থায়িবকাল. ছিল ৫*৪ দিন। পূর্ব বংসরের 
তুলনায় ?৪৬ সালে ধর্মঘটের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু 
৩৯ স!লের তুলনায় ধর্মটের স্থায়িত্ব কমিয়া গিয়|ছিল। 
৩৯ স।লে ধর্মঘটের স্থায়িস্বকাল ছিল গড়ে ১২*২ দ্িন। 

বাংলাদেশেই ধর্মঘটের গড়পড়তা পরমায়ু প্ীবচেয়ে বেশী 
ছিল । 7৪৬ সালে বাংলাদেশে এক একটি ধর্মঘটের স্থায়িত্ব- 
কাল ছিল গড়ে ৯৯ দিন, বোন্বাইয়ে ৪৩ দ্রিন আর মান্রাঞ্জে 
৫ ৯দ্বিন। বাংলাদেশে ইঞ্জিমিয়ারিং-শিল্পে ধর্শ্ঘট সর্বাপেক্ষা 
দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। সমস্ত ভারতে সকল শিল্পে ধর্মঘটের 
গড়পড়তা পরমায়ু ছিল ৬২ দিন, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে 
প্রত্যেকটি ধর্মঘটের পরমায়ু ২৫ দিন করিয়! ছিল। খনিশিল্পে 
ধর্ম্ঘিটের স্থায়িত্ব ছিল গড়ে ১০ দিন। ধর্মঘটের পরমায়ু 
সর্বাপেক্ষ। কম ছিল রেল-শিল্পে | 7৪৬ সালে রেল-শ্রমিকদের 
ধর্ঘটের গড়পড়তা পরমাফু ছিল মাত্র ৩৭ দিন । 


তন্থদেহের পেলব কোমলতা ও লাবণ্যমণ্তিত সৌন্দর্য 
স্থযমা প্রকৃতির ছুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য- 
বস্ত রূপের এই এশ্বধ্য। প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ গম্পদ ছুলভি ছিল বটে, কিন্তু একালে “ক্যাল- 
কেমিকো'র সস প্রস্তত প্রসাধনী দেহের সৌন্দধ্যকে 
প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে। 


তানি 7৮ 7568 
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পুতি 


শেষ বসন্তে _ গ্রীচপলাকাস্ত ভট্রাচার্যা। পুস্তকালয়, 
.২৯ বাঁছড়বাগাঁন রো, কলিকাতা । মূলা দুই টাকা। 
শেষ বসন্তে” কাব্যগর্থ। বইখাণি কয়েকটি গীতি-কবিতার 
সমষ্্রি। প্রথম কবিত! "শেষ বসন্তে” যে সুর উচ্ছৃসিত হইয়া 
উঠিয়াছে তাহাই কাব্যের মূল সুর | 
“বেলা যায়, বেলা যায়, 
আপন অজ্ঞাতে তোর জীবনের এই্বরয্য হারায়।” 
এইটিতে অথবা বসন্ত-প্রয়াণ, অতীত ও বর্তমান, পূর্ব-স্থৃতি 
বিড়ম্বন! প্রভৃতি কবিতায় পশ্চাতে-ফেলিয়া-মাঁনা জীবনের জন্ত 
নৈরাশ্ঠসীড়িত" হৃদয়ের যে আঙধবনি শুনিতে পাই তাহাই 
কিন্ত কবির শেষ কথ! নহে । তিনি বাঁর বার প্রশ্ন করিয়াছেন, 
“বসন্তের প্রাণরস নিঙাঁড়িয়া যে সৌন্দর্য্য ফোটে 
পলক ফেলিতে কেন গর্ব তার ভূমি পরে লোটে ?” 
প্রশ্ন করিয়াছেন, 
“পাতাল-পুরীর মাঝে যে রূপসী ঘুমাইয়া রহে 
মাঝে মাঝে ধর! দেয় যৌবনের মধুর বিরহে, 
সে কি লুকাইয়| যাবে একেবারে জনমের মত ?” 
প্রশ্নের উত্তর কবি ক্রমে নিগ্জের শান্ত অন্তরের মধো পাইয়াছেন। 
বেদনা জীবনতন্্রী ম্পন্দিত করে, 


পার্ট 


“যুগে যুগে অকারণ বঞ্চনার ঘ্যথায় কাতর 
মানবের অশ্রুজল প্চিতেছে লবণ-সাগর ।” 
“বাতাবী-সৌরভ-ভাঁরে মদালস মধাহ-পবন” “নিকুপ্জ- 
ছায়ার তলে” আর অঞ্চরণ করে শা, “সুন্দর আজ ধুলায় ধূসর 
লুঠিত”_-কে বহে সর্বস্বহারা জীবনের সেই বিড়ম্বনা? » 
সকল জীবনেই এই সমন্ত উদিত হয়। কেহ সমাধান 
পায়, কেহ পায় না। সমন্তা আসে, “জীবন সম্মুখে ধায়, মন 
কেন ফিরি চাঁয় পম্চাতের পাঁনে ? কিন্তু তাই বলিয়া কি 
পরাজয় মানিতে হইবে? না| “নির্ভয় জীবন করে অবিশ্রাস্ত 
রণ” হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়, বলিতে হয়, “যে দীপ নিভিয়া 
গেল শামুক তাহারে ঘেরি বিশ্বতি-আআধার। কিন্ত সেত 
বাথার বাদী। অন্ধকার গভীর হইয়া আসিলে আলোকের 
আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হয়। অভয়ের বাণী শোনা যায়, 
“আশ! আছে জীবনের শেষে 
আবার ভিডিবে তরী কে!নো নব প্রভাঁতের দেশে ।” 
“অনাগত" কবিতায় কবি বলিরাছেন, 
“নবীন পথিক নূতন তরী আস্বে বেয়ে এই দেশে 
আমার চলা সাস্র যখন হবে 1” 


সুতরাং প্রাণভরা দারুণ প্রিপাসাঃ লইয়া “বিপুল উৎসব মাঁঝে- 
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শিশুপালনের সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভাব ৫বউন 
শিশুদের দৈহিক সর্বার্গীণ পুষ্ধিবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন ডি, বি১, “২৪ 


সহিত মূলাবান উন্তিজ ও রাপাথনিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্ত ত এই পূর্াঙ্জ 


টনিকটি প্রতোক শিশুকে, বিশেষ করিয়া দস্তোদগমের সময়, সেবন করান উ“ঠত। 
বিবটন নিম্লিখিত রোগে বিপেষ উপকারী :- শিশুদের যকৃতের গীড়া, অজী45া, হধ ঠোলা, 
গেট কাপ, কোষ্টকাটিস্, রভশূগতা, রুনা, বক্কাইটিস, রিকেটস ইত/াদি। 
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অবরোধ 

বিজন পট্রাচার্ষ 

শ্রমিকের ছু'খ-ছুর্দশা ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে লেখা পূর্ণাজ 
নাটক। ধনতঙ্ত্রের লোভ ও নিরঙ্কুশ অবিচার শ্রমিকের 
জীবনের সমন্ত অগ্রগতির পথ রোধ করে ষে অবরোধ গড়ে 
তুলেছে সার্থক নাটকীয় আঙ্গিকে সেই প্রাচীরকে চূর্ণ 
করার ছূর্বার সংগ্রামের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর । দাম ২০ 


মানবিক ও পরমাণবিক 


বিঝুঃ মুখোপাধ্যায় 
মানব-কলাণে নিয়োজিত পর্রমাধু শক্তি সমগ্র পৃথিবীতে 
কী স্বপ্লাতীত আশীর্বাদই লা বহন করে আনতে পারে। 
কিন্তু সাব্বাঙ্গাবাদীরা পৃথিবীকে সেই আশীর্বাদ থেকে 
বঞ্চিত করে আর এক কর্বশাশা যুদ্ধের জন্য পরমাণু 
শক্তির একচেটিয়া মালিকানা অর্ধকারেন যে হীন 
ষডযন্ত্রে লিগ্ল তারই চমকপ্রদ কাহিনী। দাম ২০ 














পারীর পতন | পুতুলনাচের | সন্দীপের চর 


ইন্টারন্যাশনালের বই 


উ ছোটদের বই 
সকল দেশের মেরা 


ব্রজেজ্জমাথ ভট্াচার্য ঃ 
ভারতের ভবিষাৎ নাগরিকদের সঙ্গে জন্মভূমির আন্তরিক 
পরিচয়ের উদ্দেশে লেখা ভাতের অপরূপ কাহিনী। 
যাতভূমিকে একান্তভাবে জানতে হলে এই বই অপরিহার্য। 
প্রতি পাতায় স্র্য রাষের অজশ্র ছবি। দাম ২০ 


ঘুমতাড়ানী ছড়া 


সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙলাচরণ চট্টোপাদ্যায়, 
বিধু দে, জ্যোতিরিজ্র মৈত্র 

ছোটদের অপরূপ ছড়ার বই। আধুনিক ভারত- 

ইতিহাসের প্রধান কয়েকটি ঘটনার ওপরে ছড়া 

কেটেছেন চারজন কবি চার রুকম ভাঁবে। প্রতি 

পাভায় সূর্য রায়ের অজ্ত্র রডীন ছবি। দাম ৩৭ 











ণ্টারন 


সু 
তু 


ইলিয়া এরেনবুগ 


একটি মহান জাতি এ দেশের 
সাময়িক অবনতির করুণ কাহিনী । 
গত মহীযুদ্ধ এবং তান আগের 
ফরাদী সামাদিক ও র'জনৈতিক 
জীবনের নিখুঁত ছবি । অন্ববাঁদ 


ইতিকথ। 


মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
আজকের মানিকবাবুর সমাঙ্গ চেতন 
সাহিতোর মৃলন্ত্র রয়েছে--“পুতুল 
নাচের ইতিকথা” । জটিল আধুনিক 
সমাজ-বাবস্থার চ'পে মানুষের আশা 
আকাজ্জাঙ্ে পদে পদে বাধা পেতে 


বিষুঃ দে. 


বিষ দে তার কাব্য রচনার প্রতি 
পদক্ষেপে বিচিন্ন ও বিশধীর্ণ গ্রাস্তর পার 


৯৮ ১0911০171 05৮16-৯ 


হয়ে চলেছেন। প্রতিটি নতুন কাব্য- 


জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে 
তিনি নিজ্েকেও প্রকাশ ও বিকাশ 
করেছেন। তাই তার প্রত্যেকটি কাব্য- 





করেছেন £ অমল দাশগুপ্, রবীন্দ্র | দেখে ভার মনে হয়েছিল মান্য | গ্রন্থই আধুনিক বাংলা সাহিতোর এক- 
মজুমদার, অনিলকুমার সিংহ। |যেন অদৃশ্তের হাতে ঞ্লোর | একটি পদক্ষেপ। “সন্দীপের চর" তার 
দাম প্রতি খণ্ড ; ৪২ ৩২. ৪২। | পুতৃল। এই মানুষ পুতুলদের জীবন- সেই সার্থক কবিকর্ষের স্বাক্ষর--তার 
তিন খণ্ড একরে £ দশ টাকা । | যাত্রার অপরূপ কাহিনী । দাম ৫২ | অতিসান্প্রতিক রচনা-সংগ্রহ | দাম ২২ 





বিঃ দ্রঃ-ইডেম গার্ডেন্সএ নিখিল ভারত প্রদর্শনীর ৬নং বুকষ্রলে আমাদের 
প্রকাশিত সমস্ত ইংরেজী ও বাংলা বই পাওয়া খাবে 


ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড 
৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাত1-চ৬ | 
্ ইন্টারন্যাশনালের বই 








পপি 








৫২৪ 


সপািপািপাপাসিপাউপাসিপািপাইপাসপাসিপািাসি 








উপবাসী” থাকিবার প্রয়োজন নাই ; ক্ষেশিকের এই উপহার” 
“একবার বহি গেলে এ জীবনে আসিবে না আঁর। অতএব 
, বিসস্তেরে করো! পান যৌবনের সুধাপাত্র ভরি | কেন-না, 
“একটি মুহুর্ত মাঝে সৃর্ত হয় কাল অন্তহীন, 
জন্মজন্মাস্তের স্বতি_-ধরা দেয় সব এক দিন।” 
অপেক্ষায় রহিও না, “পরিপূর্ণ পানপান্র এখনি অধরে" তুলিয়া 
লও । 
কবিতাগুলি আবেগ-ম্পন্দিত | সেই আবেগ পাঠকের হদয়- 
তত্ত্রীতে আঘাত করে । যে বেদন! কবি অনুভব করিয়াছেন, 
তাহা সকল মান্থষের | “শেষ বসন্ত” সার্থক হইয়াছে। 


জ্রীশৈলেন্্রকুঞ্চ লাহা 


স্বাধীনতার অভিযান যুগে যুগে_্রবামাপ্রদন 
সেনগুপ্ত এম, এ, বি, এল, এশাক্ষী গ্রশ্থমন্দির, ১৫৯, ল্যান্মডাউন 
(রোডও কলিকাতা । পৃষ্ঠা ১১৪, মুলা দুই টাকা। 

এই গ্রন্থের প্রথম দিকে অতি সংক্ষেপে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা! করা হইয়াছে । 
পরে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে ভারতের স্বাধীনতা- 
আন্দোলনের ইতিহাস দেওয়া -হইয়াছে। ভারত-ইতিহাঁসের 


প্রায় সমন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে । 
লেখক ১৯৪৭ সনের জুন পর্যাপ্ত সকল উল্লেখযোগা ঘটনার 
পুপ্তকখাশিকে সুপাঠ্য করিয়াছেন । 


একটি পরিশিষ্ট্ারা 





প্রবাসী 


িসিপাস্পস্পিপাপাসিপাসপাসিপাপাসিতাি। 


১৩৫৪ 





এইকপ স্বন্পপরিসর এস্থে "বহুল ঘটনার নুবিষ্াসে লেখক 
তাহার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন । দেশের 
যুবকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়! উপকৃত হইবেন। 





মার্কসীয় অর্থ-শান্ত্র -অধাপক গ্রীকত্তরঠাদ লালুয়ানী 
এম, এ | জেনারেল প্রিন্টা” এও পান্লিসার্সপলি:, কলিকাতা । 
পৃষ্ঠা ১০৭। মূল্য ২২ টাক|। 

গ্রন্থের প্রথমে মার্কস লিখিত ক্যাপিটাল গ্রস্থের ভূমিকার 
কিয়দংশের অন্থবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং পরে ধাদশটি 
অধ্যায়ে মার্কসের অর্থনীতির আলোচনা করা হইয়াছে" 
আলোচনায় মার্কসের নিজের মতবাদের সহিত লেখক নিজের 
মতামতও স্থানে স্থানে দিয়াছেন । অর্থশাস্ত্রের বাংলা পরি- 
ভাষা এখনও সর্ধজনগ্রাহা হয় নাই একজগ্ একই ইংরেজী 
শকের পরিবণ্ডে নানী লেখক নানা প্রতিশব্দ বাবহার করেন । 
ফলে পাঠকের অন্ুবিধা হয় ও আলোচা বিষয়ের জটিলতা! 
বাড়ে। সমালোচা গ্রন্থে বাংল। পরিভাষাঁগুলি কোন্‌ কোন্‌ 
ইংরেজী শব্দের বলে বাবহৃত হইয়াছে উহার কেন ইস্তিত না 
থাকায় পাঠকের অসুবিধা হইবে বলিরা আশঙ্গা হয় । ভবিষ্যৎ 
সংস্করণে এই ত্রট বর্জন করিলে পুভ্তকখ।নি আরও স্খপাঠ্য 
হইবে । পুস্তকের গাণিতিক উপমাগ্ডলি অনেক ক্ষেত্রে ছুর্ব্বোধা 
হইয়াছে । 


স্বাধীন ভারত - প্রীবিরজাচরণ নন্দ। পৃষ্ঠা ৬৪ + ৬২) 
মূল্য ৩ আনা গণ্ে ও পণ্যে উচ্ছবসপূর্ণ লেখার সমষ্টি। 
আর্জেন্টিনার স্বদেশসেবক পেরো?_ খ্রীদিলীপ- 
কৃমার মালাকার | ডি, এম লাইব্রেরী, কলিকাতা । পৃষ্ঠা ২৪, 
মূলা 1/০ আনা। 
বিখ্যাত ফাসি নেতার জীবনী। টনি লমণ্ত দক্ষিণ-আমে+ 
রিদ্কায দেখলমূহকে জঙ্ঘব্ করিয়া ইংরেজ ও মার্ষিনের আর্থিক 
দাসথের বিরদ্ধে পরিচালিত করিতে চেষ্ঠা ফারিয়াছিলেম | 
জীডরীশ লিষ্ট ও জার্ন্েনী__প্রীবিনোদবিহবানী 
চক্রবর্তী। গ্রীগুর লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৮, মূল্য 
১1০ আনা। 
বিখ্যাত জার্মান অর্থনীতিবিদের (জন্ম ১৭৮৯ £ স্বৃতয 


১৮৪৬) জীবনকাহিনী | যখন উৎরেজ ধন-বিজ্ঞানীর]| অবাঁধ 


বাণিজা-নীতি প্রচার করিতেছিলেন তখন এই মনীষী রক্ষণশীল- 
তাঁর যৌক্তিকতা (বিশেষতঃ শিল্পে অনগ্রসর দেশের পক্ষে ) 
ঘোষণ1 করিয়া চিন্তাজ্জগতে আলোডনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
তিনি এক বিরাটু জার্মানীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং জাতিকে 
উদ্দ্ধ করিয়াও গিয়াছেন | বিসমার্ক, কাইজার এবং হিটলার 
সকলেই লিষ্টের বানী হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন । 
লিষ্ট জার্মানীর জাতীয় জীবনের এক মহাসম্পর । আমাদের 
দেশের যুবকগণ এই ক্ষুপ্র পুস্তিকা পাঠ করিয়া উপন্ৃত হইবেন । 


স্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 





জখিৰনী ও আতবাদ 


সঞ্জয় ভট্টাচার্যের লোকশিক্ষার মধা দিয়েই জাতি-সংগঠন সম্ভবপর। অজ্ঞানতার আবরণ 
কার্লমার্ঝ সরিয়ে দিতে পারলেই, মামুষের মন আত্মজিজঞাদার় বাকুল হয়ে ওঠে, 
সুবোধ ঘোষের ভীবন সম্বন্ধে 'দাদিত্ব ঈত্বরের ঘাড়ে দিয়ে বদে থাকে না। রাজনৈতিক 

পরাধীনতার চেয়েও কলঙ্ককর চেতনাবিহীনতা জবুপবু জীবনকীর্তন | মানুষকে 


সিগ্মুণ্ড ক্রয়েড 
অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


ডাকইন 
নগেজ্দরনাথ সেনগুপ্তের 


রুশো 


মানুষ 


বিশ্লংবর 


বা? 


শ্রন্ককার আমাদের খাছসমশ্যা তপ1 খাছা- মিনু মাসানির 
বস্তুর প্রকৃতি ও রকমন্তেদ, প্রকৃত খাছোর খান 
শোচনীর অভাব ও তজ্জনিত স্থাস্াতঙ্গ এবং ভয়াবহ মুড়ার হার 
প্রস্ততি বিষয়ে যুলাধান গবেধণ। করিয়াছেন এবং কি প্রকারে 


দেশকে এই শোচনীয় ধসের হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে 
পারে তৎসন্বক্ধে সবিশেষ আলোচনা করিঘুংছেন। এই 
গ্রন্থের বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়। ভাষা প্রান্জল ও ছাপা 


উৎকছগ ।-আ নন্দ বাজার । দাম বারো! আনা ॥ 





বলে জান্তে হবে| 
জনসাধারণকে পরিচিত করিয়ে 
পৃথিবীর, সংস্কৃতি ও সভাতার ধীর! পথপ্রদর্পক, যাদের মতবাদ স্থাণু জীষন-ধারাকে 
পথ দিয়ে 
তারাই স্বাস্থাসংযোগ্ করতে পারেন। এদের সম্বন্ধে জান্বার, এদের সম্বন্ধে ভাববার 
এবং এদের সম্বন্ধে আন্দোলন-হষ্টির প্রয়োজন আছে। 


চিন্তাপীল মনীহিদের সঙ্গে বাংলাদেশের শিক্ষিত 
দেবার গুরু দারিত্ব পালন করার দিন এসেছে। 
উন্নত ভরে নিয়ে গেছে বাংলাদেশের বন্ধ জলাঃ 


দ্রুততর 


প্রতি থণ্ড এক টাক ছু' আন] 1। 





ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত যুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষ 

১8 এক অনিশ্চিত আধিক 
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়েছে। 
ভারতব্ধ এক] নয়, অন্যান্ত দেশেরও এ-ধরপের সমস্ত সমাধান করবার 
দাত এসে গেছে । তাই; যুক্ধকালীন অর্থনীতি কেমন করে যুদ্ধোতব 
অর্থনীতিতে পরিণতি লাশ করতে পারে, সে চন্বন্ধে বিশদভাবে, আলো- 
চন হওয়া একাস্ত প্রয়ে জন। এই সমস্তার সমাধানকল্পে আজ পর্যন্ত 
যাকিছু হেট হয়েছে 'যুদ্ধোত্বর অর্থনীতির প্রকাশ তাদের অন্যতম । 
ভাষার প্রাপ্তলত বিষয়বন্তকে চিত্াকষী করে তুলেছে। বারো আন] ॥ 


টাটা-বিড়ল! গ্রভৃতির 





প্রথম খন্ড ॥ এই স্মারকলিপিতে সংক্ষেপে ভারতবর্ষের আধিক টন্নতি পরিকজিত 
হয়েছে । জাতীয় পরিকজপন1 কমিটি যে সম্পূর্ণ এবং সর্বধাঙ্গীণ উন্ততির কথা চিন্তা করেছিলেন 
এস্মরকলিপির ক্ষেত্র ততটা বাপক না হলেও ওই কমিটির অক্লাস্ত পরিশ্রমের ফলেই জাতীয় 
আধিক উন্নতির পরিকজপন! সম্বন্ধে আংল।চনা করা সম্ভব হয়েছে । ভারতনর্ষের আর্ধিক উন্নতির 
পরিকল্পনা আলোচনা করবার সময় যে সকল আদশের কথা মনে রাখ! অবস্থা কর্তবা তা একটি 


বিবৃত্তির অ'কাবে দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করাই এ-প্রস্কের উদ্দেস্তা। তাই, কোন্‌ কোন্‌ দিকে উন্নতির কথা ভাবতে হবে ব1 সেয়প উন্নৃতিয় 
পরিক্পন! দেশের শত্তি-সামথোর ওপর কি পরিযাণে চাপ দেবে তাঁই এ বিবৃতিতে প্রকাণ কর! হয়েছে। দাম এক টাকা ॥. 


বোদে-পরিবন্নন। 


প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড 


ছ্বিতীম্ম খন্ড || তারহবর্ধের স্যার যে-দেশে উৎপাদনের গপরিমাগ অপেক্ষাক়তি কম সেথানে বিলেয়ঙাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ন1 
করলে অভি-সঘত্ব বন হাবস্থাও ভীবন্যান্রার মান উন্নত রুরতে পানে না। কিন্তু একা সতা হলেও ভৃদ্ধির নীতি যদি উপমু্ধ 
হটব-নীতিক ভিত্বির ওপর প্রতিট্টিত যাহ ত1 হলে ত1 জারিয্া পুতিরোধ কয়তে সন্ধম ছয় লা। এই খণ্ডে হট্টন-নীতয 


ওপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং পরিকজিভ অর্থনীতিত রাষ্ট্রে কি স্থান গাও আলোচিত হঞ়েছে। 





ভুমামুম কবিরের 
ধর্পের কিংবা! সম্প্র- 
দায়ের নামে ই'তহোর মোসলেম রাজনীতি 
শ্লোগান দিয়ে ছ্বতীয় সংস্করণ 


সংস্কৃতিকে বাচিয়ে রাখার চেষ্টা সমাজের মৃত্যুর আবাহন করার 
নামান্তর মাত্র। সেদিক থেকে বলতে বাধ না যে, ভারতবর্ষের 
কালান্তরের এই সঙ্গিক্ষণে হুমায়ুন কবিরের 'মোদলেম রাজনীতি? 
সতাই আশাপ্রদ । একটা বৃহত্তর উদারনীতিক দৃষ্টি পিয়ে 


কবির সাহেব সাপ্প্রদায়িক আবজ্জনা ছড়ানোর বিরুদ্ধে তার 


প্রশ্নতিশীল মনের [বঞ্রোছ ঘোষণা করেছেন৷ দাঁম বারে। আন 11 


পূর্ববা শা- প্রকাশিত অন্যান্য 


বই-এর 


হাম এক টাক! | 





লুই ফিশারের 
মহাজিজ্ঞাস অপরিচিত নয় ভার '7% ০0৮42 


0/27/%£81 বইটির নামও।  'মহাজিজ্ঞাসী তারই অনুদিত 
সংক্করণ। আন্তর্জাতিক 'ক্ষত্রে রা্ট্রনৈতিক তথ! সামাজিক বিবর্তন 
যে গত মচাযুদ্ধের সময় থেকে আজ পা্যান্ত নানাপ্রকার অএকাবাক! 
পথে এগিয়ে চঙ্গেছে তার ইতিহাস জান! প্রয়োজন আজ সকলেরই। 
কিন্ত বাংলা ভাষায় এই ধরণের প্রস্থ এখনও গুচুবাবে প্রচারিত 
চযনি। এই প্রস্থে লুই ফিশার অতান্ স্পষ্টভাবে তা-ই আলোচনা 


লুই ফিশায়ের মাধ আজ আ-কোন্ে 


* করেছেন বলে বর্তমান কালে এবইএ্রর হয়োজন অপরিহার্ধা। যন্তুস্থ ॥ 





তালিকা সংগ্রহ করুন 





ও্রন্ষাস্পক্ক ৪ 


পূর্বাশা লিমিটে ড-গি)৩, গণেশচন্র তা কিবা ১৬ 





মহলের কাছেই অপরিচিত নয়, তেমনি | 


রহ 


লি 


৫২৬ 


পাপাপািপািপাি পি 


নিক্ষোক্ত বই চারথানি বাংলা ভাবায় অনূদিত হইয়া 


বাংল! মাহিত্যাকে সত্যই মযুদ্ধ করিয়াছে 


নোবেল পুরস্কারপ্রাগ্ড বিংশ শভাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপগ্যাগ 


গুড আর্থ 
রচনা £ পাল বাক্‌ 
অনুবাদ ঃ পুষ্পময়ী বস্তু 


শ্রাপ্তল অনুবাদ, অপূর্ব গঠনসজ্জা, চমৎকার বাধাই । মুল্য পাচ টাকা 





আমাদের প্রতিদিনের পানীয় চা-কে কেক্দ্র করে 
৭ হা পটভূমিকায় লেখ! 
উপগ্যাস সবে প্রকাশিত হলো! 


টি গা একটি কুঁড়ি 


রচণা ; মুলক রাজ আনন্দ, 
অনুবাদ £ সি চট্টোপাধ্যায় 


এই উপস্যাঁসধানিতে বর্তমান ভারতের দগ্ধ অন্তরের হাহাকার আপনা 

থেকে উঠচ্ে, এর প্রতোকটি ঘটনার মধা দিকে মুখর হয়ে উঠেছে 

আহত ভারছের রক্ত-ঝরা অন্তরের কাহিনী, বে-কাহিনীর আড়ালে 

পাঠক দেখতে পাবেন, আজকের বৃটিশ সা্্রা্গাবাঁদী স্বার্থের নানামুখী 

ম্রোতধারার সঙ্গে ভারত-আত্মার সংঘর্ষ । মূল্য চাঁর টাক] বারে! আন! 

_বুটিশ সরকার ঘে বই সহা করতে পারে নি বলে 
: ভার প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিল 


লুহভিল 
রচনা £ মুলক্‌ রাজ আনন্দ 
অনুবাদ : শ্্ীনৃপেন্দরকুক্ণ চট্টোপাধ্যায় 


বুটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় সমাজ কিভাবে ভিতর থেকে ভেঙ্গে পড়েছে, 
অন্স্থীন, হত্ত্ধীন কোটা কোটী তারতবাদীর কি পরিণতি ঘটেছে তারই এক 


- ভয়াবহ চিত্র মূলক্‌ রাজ ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপস্তাসে। সাড়ে চার টাক। 


শ্ভ যুগের মুরোপের শ্রেষ্ঠ মিস্টিক্‌ লেখক 
মরিস্‌ মেতারলিক্ক-এর 
বহুল ভ্ভাজলা। 
অনুবাদ £ পুষ্পময়ী বনু 
প্রেম হ'ল এ কাহিনীর মূল বেন্া। “যে প্রেম চলিতে চাঁলীতে নাহি 
জানে”সে-প্রেম নয় ।*০ঘে-প্রেস সগর্বে বলে, আমি আমার অপমান 


সহিতে পারি, প্রেমের সে না অপমান'-এ হ'ল সেই চির রঙস্তাম্য' 


সুচ্দরের আগ্রদূত..*মানবতাঁর ধাঁনবন্ক । তাই কালিদাসের মেঘদুতের 
মতন মেতারলিঙ্কের 'মন্তা ভান জগতের হেষ-সাহিত্ো  মেঘ-টুন্থি 
হিম-সিরি-শৃঙ্গের মতন বিরাজ করছে । মূলা তিন টাঁক। 


-_ পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন _- 


২. প৯পিপাপাপিসিপাশপাশপশিিপাগিপাসিাস্পিউিপসপশ্পা্াসি পাসিপাসিপািপাসপাস্পিমিপাসপিসিপাপাসি পািলাসিপািপা 


১৩৫৪ 


পে পাস্বিসিলাউিপাসিপাসিপাসিপাসিপাসিা পাস পাপিিপাউিপািপি১াল 


মহাক।শ_ _শ্ীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় । আশুতোষ 
লাইব্রেরী, টাক] ও কলিকাঁত1। পৃঃ ৮৪ ; মূল্য দশ আন 
_ ছেলেমেয়েদের পক্ষে সহজবোধ্য করিবার জন্ গ্রন্থকার 
পুস্তকখানিতে কধোপকথনচ্ছলে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র 
চন্্রনু্য ও অন্তান্ভ জ্যোতিক্ষমগ্ডলী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া- 
ছেন। ছেলেমেয়েদের পক্ষে বইথানি ভালই হইয়াছে ; 
কিন্ত ছুই-একটি ক্ষেত্রে গ্রস্থকারের বক্তব্য সঙ্বন্ধে প্রশ্ন জাগ! 
স্বাভাবিক 4 যেমন-_-২৮ পৃষ্ঠায় পৃথিবীর গোলের প্রমাণ 
দিবার জন্য নদীর উপর পালতোলা নৌকার কথা বলা 
হইয়াছে। দিগস্তবিস্তৃত সমুদ্রবক্ষে জাহাজের দৃষ্টান্তের স্থলে 
নদ্দীবক্ষে পালতোলা নৌকার উদাহরণের একট! মিল 
থাকিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তাহাতে ফলে মিলিবে কিন! পরীক্ষা 
করিলেই বুঝা যাইবে । 


শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্ট'চার্যা 
দরীপশিখ - আীপত্োেঙ্্রনাথ চৌধুরী ।  “আশ্রমিকা' 
বাগোয়ান। খাসমিথুর।পুর, শদীয়া। দাম এক টাকা মাগ্র। 
ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, “কবি আমি মই, তবে 
কাঁব্যের মধো যারা খুজে পেয়েছে সান্ত্রশা, আমি তাদেরই 
একজন ।” কারুকৌশলের প্রতি তাহার আগ্রহ কম, কি 
আত্তরিকতা গুণে কবিতাগুলি হৃদয় স্পর্শ করে । 
জাওয়াহির _ছৈয়দ জহুরুল ছুছেন। শ্বাশনাল বুক 
এম্পোরিয়াম, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্র । মূলা ১1০। 
আধ্যাত্মিক ভাবরসে ধাহার] মতিয়াঁছেন, সান্প্রদায়িক 5! 
গণ্ডিভাহাদের কাছে বিশুপ্ত। বাংলাদেশের জনসাঁধ রদ 
দীর্ঘকাল এই ভাঁবরস আস্বাদন করিয়া আসিয়!ছে বাঁউপ- 
ফকিরদের গানে । তেমনি কতকগুলি গানের সমষ্টি এই 
বইখানি | হিন্দুয়ুসলমান উভয় ভাখ্ধারার এই সঙ্গমক্ষেতধে 
ভাঁবের তীধযাত্রী শাস্তিলাভ করিবেন । 
কঙ্কর_্রীললিত মুখোপাধায়। বুক এন্পোরিয়ম। 


২৪ বি, নুরমহপ্মদ লেন, কলিকাতা । দাম বার আনা। 


কঙ্করের মধ্যেও ফুল ফুটি-ফুটি করিতেছে, ভাল করিয়া 
ফুটিতে পারে নাই | ভাব সরল, কিন্ত প্রকাশ, সাবলীল 
নয়। 'কবি সে বিষয়ে সচেতন ? ভূমিকায় বলিয়াছেন, 
“অন্ভূতিটুকু এক অপরিমিত রুক্ষতায় জড়িয়ে রয়েছে ।” 
ভাল কবিতা লিখিবাঁর ক্ষমতাও যে তাহার আছে, সে 


. পরিচয়ও এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। 


শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধায় 


_ দি হার্টলেস উওমাঁন £ লজযাক-_অঙ্থবাদক £ 

শ্রীমণীন্্রনাথ ঘোষাল । সুধাংশু সাহিত্য মন্দির । ২০৬ নং 
কর্ণওয়ালিস ছ্রীট, কলিকাতা! । মূল্য ৪২। 

" বর্তমানে বাংলাদেশে অন্ুবাঁদ-সাহিত্যের কদর বাঁড়িতেছে। 


ইহা আশার কথা। সর্ধদেশে সর্ধকালেই সার্থক সাহিতা- 


হ্টির সমাদর আছে ; এবং বিভিন্ন দেশের মধো ভাঁব- 
বিনিময়ের প্রয়োক্জনীয়তাও অনশ্বীকার্ধা। আজিকার দিনে 


ঝ্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : ৬, বঙ্ধিম চাটুজ্ে ্ীট : কলিকাতা দেশ-বিদেশের চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 


সে 


ফাস্তন 


ধাকা একান্ত আবষ্ঠক এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে তা পরি 
বেশিত হুওয়া উচিত । 

“বলক্যাকের” দি হার্টলেস উৎম্যান একখানি বিখ্যাত 
পুশ্ক। ঘোষাল মহাশয় পুশকখানির বঙ্গানুবাদ করিয়া 
রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন । লেখকের ভাষা এবং রচনা- 
৬ঙ্গী ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে কিফিং ইংরেজী-গন্ধী হইয়] 
পড়িয়াছে। ঘোষাল মহাশয় এই দিকে একটু দৃষ্টি দিলে 
আরও ঢের বেশী আনন্দ পাইতাম। 

পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল। প্রচ্ছদপট মনোরম | 
শ্রীবিভূতিভ্ষণ গপ্ত 

ছুঃন্ঘগ _শ্রীবামপদ মুখোপাধ্যায় | জেনারেল প্রিষ্টাস_ 
এত পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্মুতলা ছাট, কলিকাতা । 
মূলা আড়াই টাকা । 


কয়েক বৎসর পুর্ধে গলি গরু ও গৌরী? নাঁমক গল্পটি লিখিয়া . 


রামপদধাবু বাংলাদেশের পাঠক সম্প্রদায়ের মন জিতিয়া 
লইয়াছিলেন, তারপর বহু গল্প রচন] দ্বারা তিনি পাঠকচিত্তে 
স্বীয় প্রতিষ্ঠাভূমিকে দৃঢ়তর করিয়! লইয়াছেন। “ছুঃস্বপ্রঃ 
ভাহার কয়েকটি ছোট গল্পের সঙ্ধলন। ইহাতে রাজমাতাঁ, 
বেমানান, বস্তা, নীতিকথা, ছুঃস্বপ্প, সন্ধার পুর্বে, দীপশিখা ও 
তৈল, নারী ও পরশু এবং বিনোদ অপেরা পার্টি এই নয়টি গল্প 
আছে। পুস্তকের নাম-গপ্পটি এবং বস্তা, নীতিকথা” ও 
'সধ্যার পুর্বে” এই গল্প তিনটি বিগত মহাযুদ্ধের অস্বাভাবিক 
পরিস্থিতিকে পটভুমিকা করিয়া রচিত। যুদ্ধ থামিয়াছে, 
দুঃধন্ের ঘোর কাটিয়। গেছে, কিন্ত তাহ।র জের আঞ্জও মিটে 
শই। কন্ট্োলের লাইনে দাঁড়াইয়া এখনো আমরা ধৈর্যের 
চরম পরীক্ষা দ্রিতেছি। উপরোক্ত গল্প কয়টিতে আমর। 
মহানগরীর বিপর্যস্ত সমাঁজ-জীবনের হুবছ প্রতিচ্ছবি এবং 
শিপ্ষেদের রেশন-কণ্টোৌল-কণ্টকিত বিড়প্বিত জীবনের প্রতিরূপ 
দেশিয় বিশ্মিত হই । রামপদ বাবুর লেখার সবচেয়ে বড় গুণ 
দরদ। এই দরদের জন্ত তাহার স্ষ্ট চরিত্রথলির সহিত 
পাঠকের এক গভীর মানসিক আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 
এই পুস্তকের অধিকাংশ গল্পই স্সিপ্ধ করুণরসে আর্র। এমন 
কি কৌতুকের পিছনেও যে মানব-হৃদয়ের কত বড় বেদনা 
লুকানো থাকিতে পারে তাহার সার্থক রূপায়ন “বেমানান” 
আর “বিনোদ অপের] পার্টি” এই ছুইটি গল্পে । “নারী ও পরশ? 
এই গল্পসংএহের শ্রেষ্ঠ গল্প । ইহাতে বীভংস ও করুণ রসের 
এক অপূর্ব সমঘ্বয় হুইয়াছে। তিন তিনটি স্ত্রীর উপর 
অস্বাভাবিক মনোব্বত্তিসম্পন্ন সন্দেহপ্রবণ ঘন্তামের অমাহ্ৃষিক 
নির্যাতনের কথা, পরশুদবারা তার স্্রী-হৃত্যার বর্ণনা পড়িতে 
পড়িতে শরীর রোমাফিত হইয়া উঠে, অথচ ঘটনাবিশ্তাস ও 
মনসতত্ব বিশ্লেষণের এমনি মু্সীয়ানা যে তাঁর আচরণকে মোটেই 
অস্বাভাবিক বলিয়া! মনে হয় না। ভাষার তীক্ষতাঁয় ও বর্ণনা- 
চাতুর্ষ্যে গল্পের উপসংহারটি যেন ঘনষ্কামের শাণিত পরশুর 
মতই ঝক ঝক করিতেছে । 

কল্লোল _শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য । পূর্ববাশ] লিমিটেড । 
পি ১৩, গণেশচজ এডিস্থ্য, কলিকাতা । মূল্য ৫২ টাক] । 


ত্ক-পরিচয় 


২০১ পসিপাসাটি পাটা নিপা সিসি পানি পাপা পা পা পা পাল তাপ ৮ 


৫২ 


খহ দিন আগে সর আগুতোষ চৌধুরী বলিয়াছিলেন__ 
44 ৪00160$ 78101) 089 000011610১৮ । সেদিন রাজ- 
নীতির সঙ্কে আমাদের দেশের জনগণের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল 
না। কিন্তু জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করায় রাজনীতি এখন 
ভারতীয় জনগণের অন্তরের বন্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার সহিত 
আপামর সাঁধারণের গভীর যোগ স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। 
এই রাজনীতি-সচেতনত্তা হইতেছে বর্তমান যুগধন্্ম | মুগধর্শে 
প্রভাবে ব্ঠম।ন বাংধল|-নাঁহিতোর সহিত রজিনীতির মিতা 
ঘটিয়াছে এখং বিগত কয়েক বৎসরের রাষ্ীয় আন্দোলন, এম, 
কি রাজনৈতিক আলাপ-অ।লোচনাকৈ পর্্যস্ত কেন্দ্র করিয় 
বাংলা-সাহিত্যে বহু গল্প উপন্তাস এবং সাহিত্য-গ্রস্থ ( যেম, 
দৃষ্টিপাত" ) রচিত হইয়াছে । বর্ধমান ভারতের রাজনৈতি, 
জীবনকে বাংল।-সাহিতো প্রতিফলিত করিবার সাধনায় যাহার 
ব্রতী হইয়াছেন আ্রীসপ্তয় ভট্টাচার্য্য তাহাদের অন্ততম। কতক 
গুলি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনার উপর কল্পনার রং চড়াইয় 
তিনি বর্তমান উপগ্ঠাধখানি রচনা করিয়াছেন । কাহিনী: 
যবনিক1 উত্তোলিত হইয়াছে ২২শে নবেম্বর ওয়েলিংটন ক্কোয়াণ 
ছাত্রদের উপর পুলিসের গুলিবর্ষণ হইতে । তারপর সোদপুত 
গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান, নেতাঁজীর জন্মতিথিত 
কলিকাতায় শাহ্‌ নওয়াঞ্জের আগমন ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনা 
ভিতর দিয়া কাহিনীটি সুষ্ঠু পরিণতির পথে অএসর হুইয়াছে 
এই সকল ঘটনা আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কি 
সঞ্জয় বাবুর চোখ দিয়া এগুলিকে যেন নূতন করিয়া দেখিলাম 
তিনি এই সকল পরম্পরবিচ্ছিম্ন ঘটনাঁকে দেখিয়াছেন এ' 
অথ সামগ্রিক দৃষ্টিতঙ্গীঘারা | এই বিপ্লব বিদ্রোহ বিক্ষো: 
ধর্মঘট রক্তপাত ইত্যাদির ভিতর দিয়া জাতি মুক্তিন্বনি করি? 
পবিত্র হইতেছে, পুরাতনের ধ্বংসস্ত প হইতে জন্মলাভ করিতে 
নুতন পুথিবী-_এই মূল সুরটি উপন্তাসথানির মধ্যে আগাঁগোং 
অন্ুস্থাত। আদর্শবাঁদ এই উপন্তাসের কাহিনী এবং প্রায় সং 
গুলি চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিড়িত। নায়ক প্রতী. 
সেই আদর্শেরই সূর্ত বিগ্রহ, নায়িক। সুজাতার নিকট সে 
পাথরের মুর্তি । সকলে মিলিয়া যে অভ্রভেদী মহিমার অত্যান্ত 
আসনে তাহাকে বসাইয়াছিল সেখান হইতে সাধারণ মান্্ষে্গ, - 
স্তরে নামিয়া আসিয়া জীবনের স্বাভাবিক সহজ দাঁনগুলিকে 
উপভোগ করিবার অধিকার হইতে সে চিরতরে বফ্চিত। সে 
মহাত্রীবনের সাধক, তাহার নিঃসঙ্গ একক জীবনের ট্রাজেডিও 
বিরাট । প্রতীপ-চরিত্রটি সঞ্জয় বাবুর সার্ঘক স্থষ্টি এবং তাহার 
অস্তদ্বন্থের বিশেষতঃ নিঃসঙ্গ নির্জন মুহুর্তে নিজের প্রক্কত সত্তার 
সহিত তাহার মুখোমুখি পরিচয়ের বর্ণনায় তিনি মুঙ্গীয়ানার 
পরিচয় দিয়াছেন । কাছিনীটিতে মাঝে মাঝে রোমাখের রং 


*ফলিয়াছে এবং লেখকের মনের উত্তাপ বর্ণনাকে আবেগমুখর 


করিয়৷ তুলিয়াছে বলিয়াই কম্যুনিজম, মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ 
ইত্যাদি গুরু বিষয়ের আলোচনা-সমন্বিত এই সুদীর্ঘ উপন্তাস- 
খানি রসোতীর্ণ. 91025 জুজাতা-চরিত্রটির ক্রম- 
বিকাশ লেখক দেখাইতে পারেন নাই। চৰিত্রটিকে খুব 
জীবন্ত বলিঘ্া মনে হয় সা। সে যেন কতকগুলি মতবাদের 
বাহ্‌নমাত্র_আগাগোড়া কেবল বড় বড় বুলিই কপচাইতেছে। 


৫২৮ 


শশা পাস্পিস্পিশ্পাসিপা 


থানি শেষ করিবার পর একটি প্রশ্নই সবচেয়ে বেগী 

" করিয়া মনে জাগে । ভারতের গণ-জীবনে এই যে মহ কল্লোল- 
ধ্বনি শ্রুত হইতেছে তাহা ভবিস্কতের কোন্‌ বিরাট সম্ভাবনার 
ইঙ্নিত বহন করিতেছে । সে কি জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তির 
অগ্রন্থচন] নয়? কে সেই নবভগ্গীরথ যিনি এই অভিনব মুক্তি- 
গঙ্গাকে দেশের বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত কর!ইবেন? 
উপসংহারে সুজাতা আর প্রতীপের আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখক 
বলিয়াছেন যে, জাতির সেই মহামুক্তি-সাধক মহাত্ব। গান্ধী। 





কৃতী এতিহাসিকের সম্মান 

সম্প্রতি “রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেল” গোয়ার 
কৃতী এ&ঁতিহাসিক শেভালিয়ে পাঁওুরঙ্ক এস. পিন্ুরলেঙ্কারকে 
মধায়ুগীয় ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার জন্য “সর যছ্শাথ 
সরকার হ্বর্পপদক* পুরস্কার প্রদান করিয়! সম্মানিত করিয়াছেন। 





রি পাণ্রঙ্গ এস. পিস্ুরলেস্কার 
- এই নবস্থ্ পুরস্কার ইনিই প্রথম লাভ করিলেন। উপরোক্ত 
গ্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বে ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন অ'মল প্রত্বতত্ব 
জাতিতত্ব এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের জন্য পদক ইত্যাদি দিয়া 


আসিয়াছেন। কিন্তু গত বংসর ইহার সভাপতি গ্রীযুক্ত 
বিমলাচরণ লাহা মহাশয়ের প্রযত্বে মুসলমান আমল ও 
মারাঠা ইতিহাসের ( ১৩০০ প্রী:-১৮০২ খ্রীঃ) গবেষণার জন্য 
এই নুতন পদক-প্রদানের* ব্যবস্থা হইয়াছে । ইহার মূল্য 
৪৮০২'টাকা। ইহার একদিকে আছে সর যছুনাথের আবক্ষ- 


মৃত্ধি এবং অন্কদিকে পদকলভিকারীর নাম খোঁদিত। মূল: 


পর্তূজ ভাষায় হত্তলিখিত বিবরমী হইতে শেভালিয়ের 
পিন্গুরলেষ্কারের গবেষণার উপকরণ সংগৃহীত এবং ভারত- 
বর্ষের সঙ্গে পর্তৃমীজদের সম্পর্ক এবং মরাঠা ও দাক্ষিণাত্যের 
প্াজাদের ( এমনকি হায়দর আলি ও টিপু সুলতান পর্য্যন্ত ) 
সনবদ্ধে পর্ভৃ্ীজ ভাষায় হডলিখিত উ্পকরণ অবলঘনে ধাহারা 


প্রবাসী 


৬৮াপি১পিশার্পিসিস্পা পিপিপি সপপাসপিসিসিস্পিস্পি্পাপসপিশীশিসপাসপিসপিপাসপসপাশিপিসপাদিউাাািসপাসপা১প৯৮৯প্িসিপ, 


১৩৫৪ 


জাতি যদি তাহার নির্দেশ না মানিয়া চলে তাহা হইলে চরম 
ভুল করিবে। প্রতভীপ বলিতেছে-_“গ!খীঞ্জীর আশা কি আন 
ছেড়ে দেওয়া যাঁয় সুজাতা-তিনি আজ একাই এচও 
প্রতিষ্ঠান।” লেখক যখন এই কথাগুলি লেখেন তখন গান্থীক্ষী 
জীবিত থাকিয়া হিন্দু-মুসলমান সৌভ্রাত্র, মৈত্রী ও অহিংসাঁর 
আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন। 


শ্নলিন'কুমার ভদ্র 


দেশ-বিদেশের কথা 


গবেষণা করিয়াছেন তগ্মধো অবিসংবাদিতক্ধপে ভিশিই শ্রেষ্ঠ। 
তিনি খননকাধ্াদাঁরা গোয়াতে কতকগুপি বিদ্ময়কর প্রত্ুসম্পদও 
আবিফ্ষার করিয়াছেন। 


যতীন্দ্রমোহন বাগচী 

গত ১৮ই মাথ কবি যণ্টীন্গমোহন বাগচী ৬৯ বংসর বয়সে 
তাহার কলিকা'তাস্থ বাসঙবনে পরলোকগমন করিয়াছেন । 
১২৮৫ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ মুশিদাঁবাদ জেলার খাগড়া গ্রামে 
যতীন্দমোহনের জন্ম হয়। বহরমপুর এস এম এফ স্কুলে 
প্রাথমিক শিক্ষ!লাভ করিধার পর তিনি উচ্চশিক্ষা লাভার্থ 
কলিকাতায় চলিয়া] আসেন এবং যথান্রমে কলিকাতা হেয়ার 
স্কুল হইতে প্রবেশিকা, প্রেসিছেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ এবং 
ডফ কলেজ হইতে ১৯০২ গ্রীষ্টান্সে বি-এ পাস করেন । 

যতীন্মমোহনের প্রথম মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থের নাম “লেখা?। 
রবীন্দ্র-মুগের কবিদের মধ্যে যতীন্্রমোহন একটি বিশিষ্ট গ্বান 
অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গদ্যরচনায়ও তাঁহ!র 
হাত ছিল। তাহার সর্বশেষ পুক্তক “রবীন্দনাথ ও যুগ- 
সাহিত্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

প্রথম জীবনে কয়েক বংসর তিনি মানসী ও যমুনা পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন। ইদানীং বংসরাধিককাঁল যাবৎ তিনি 
পুর্ববাচল” নামক মাসিক পত্রিকাথানি বিশেষ ক্কতিত্বের সহিত 
সম্পাদন! করিয়া আসিতেছিলেন | . মমতার পূর্ব পর্যাস্ত তিনি এ 
পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাহার মত একজন স্ুকধি, 
হুসাহিত্যিক ও সুযোগা সম্পাদকের, অভাবে বাঁংলা-সাহিত্যের 
অপুরণীয় ক্ষতি হইল। 


পুষ্পকুস্তলা রায় 

কলিকাতা কর্পোরেশনের কিউরেটাঁর যোগেশচন্ত্র রায় 
মহাশয়ের পরী পুপ্কুত্তল1 রায় গত ২৩শে পৌষ সন্ত্যাস রোগে 
পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৪৫ বৎসর 
হুইয়াছিল। ন্ুুচীশিল্প ও রন্ধন-বিদ্যায় ভীহাঁর বিশেষ দক্ষতা 
ছিল। এ সম্বন্ধে তাহার লেখ! বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । চিত্রকলায়ও তাহার নৈপুণ্য ছিল । ১৭ 
বংসর পুর্বে তাহার অনুরক্ত বন্ধুবাপ্চবের1 “পুপ্পকুস্তলা মিলনী” 
নামে একটি আলোচিনা-সভ।র প্রতিষ্ঠা করেন। পুষ্পকুত্তলা 
অধিকাংশ সময়ই পৃজা-অঞ্চনায় কাটাইতেঘ | দরিদ্রননরায়ণের 
সেবায় ,তিনি বিশেষ আনদলাভ করিতেন । 


মুদ্রাকর ও প্রকাশক--্রীনিবারণচন্্র দাস, প্রবাঁপী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 





মা ও ছেলে 
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা শীসতোন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 





পল্গীগ্রামের একটি দৃশ্ত 












1৩. 








“সত্য শিবম্‌ শন্দনম্‌ (96০০ 
নায়মাস্ম। বনহীনেন লগ্যঃ” 
৪-স্পভ্ভাঙ্গ 1 নারির 
পদ টভত্জ১ ১৯৩৫৪ ৰ ২৯ সহম্খগ 





: ্‌ বিবিধ প্রসঙ্গ 


পূর্বববঙ্গে হিন্দুর ভবিষ্যৎ 

পৃব্ববঙ্গের হিন্দু আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির 
উদ্ভব হুইয়াঁছে তাহার মা প্রতিকার -প্রয়োজ্ন। এই প্রতি- 
কাঁরের ছুইটি মাত্র পথ আছে। প্রথমতঃ পুব্ববিঙ্গের অমুসল- 
মানের পুনর্বসতি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতরাধ্র ও 
পূর্ব পাকিপ্বানের মধো লোক-বিনিময় | তৃতীয় পন্থ--যাহাকে 
বিপথ বল! উচিত এবং যাঁহ্‌। বর্ধমানে অথলম্থিত হইতেছে 
সম্বন্ধে ইহা মাত্র বলা প্রয়োজন যে ইহা বাঙালী হিন্দুর পতন 
ও ধ্বংদের চরম পথ | আংঙ্গ টত্ষ্থিকে কেবল এই পথেরই 
কথ। চলিতেছে ইহা অতান্ত আশ্চর্যের কথা । ইহার ফলে 
পুর্ব বিঙ্গের অমুসলমান সব্ব ত্বত্ত হইয়া, আত্মসম্মান হারাইয়া 
পথে দীড়াইবে, পশ্চিমবঙ্গবাপী বিব্রত ও অতিঠ হইবে এবং 
শেষ পর্যান্ত সাশ্রদায়িক আগুনে সকলেই পুড়িবে। অথচ 
পথে ঘাটে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কেবল এই পথের আলোচনা! 
চলিতেছে, পরিশামের কথ| কেহই ভাবিবার সময় পাইতেছেন 

না বা বলিবার সাহস রাখিতেছেন না। 
সত্য কথ। এই যে, এক কোটি শ্রিশ লক্ষ লোকের এক- 
তৃতীয়াংশেরও  পশ্চিমবর্ষে_শুধু পশ্চিমবঙ্গে কেন সারা 
ভারত-যুক্তরা্টে__পুনর্বসতি হওয়ার কোনও সন্তাবনা নাই, 
যদি-নাঁ সেই পরিমাণ লৌক এই অঞ্চল হইতে পাকিস্থানে 
চলিয়া যাঁয়। হাহারা এখানকার লোক্ষ না সরাইয়া ওদিক 
হইতে লৌক আনিবার কথা বলিতেছেন বা৷ ভারত-সরকাপনকে 
সেইরূপ বাবস্থা করিবার কথ। লিখিতেছেন, তাহার! অএ- 
পশ্চাৎ বিবেচন| হারাইয়! ভবিগ্কতে বিষম বিপদ ডাকিয়া 
আনিতেছেন। তারত-সরকারকে এখন প্রথমে বিচার করিতে 
হইবে যে মিং জিন্না ও খাঁজ! নাঞ্জিমুদ্ধিন পরোক্ষভাবে পূর্ব 


বঙ্ের অনুসলমাঁনকে ভিটামাটি ছাড়িতে বাধ্য করিতে চাছেন, 


কিনা । যদি পশ্চিমবঙ্ষ-সরকার এবং ভারত-সরকাঁর এ 


বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ দেখেন তবে তাহাদের দৃঢ়তার সহিত 
শাস্তি ও শৃঙ্ঘলার পথে লোকবিনিময়ের খ্যবস্থা করিতে হইবে, : 


কেননা অন্ত পথ নাঁই। ঘে পথে একাজ এখন চলিতেছে 
তাহাতে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর ও মুসলমানের মধ্যে 
অন্তঃকলহ ও বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিবে মাঝ্। 


যদি খাজা নাক্জিমুদ্দিশের গবণমেন্ট শান্তির পথ চাহেন তবে « 
পশ্চিমবঙ্গ-সরক|রের উচিত শ্রীমুক্ত সতীশ দাশখপ্ত মহীশয়কে 
সকল প্রকারে সাহাখ্য করা । বিগত ১৭ই চৈত্রের ভান্ততে 
তাহার লিখিত “পুনর্বসতি কোন্‌ পথে” প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের এবং ভারত-সরকারের : প্রতোক য্দীর বিশেষ. 
প্রনিবানযোগ্য । আমব| তাহার কিছু অংশ উদ্দীহ কপ্সিতেছি £ 

*পুর্ববঙ্গ হইতে লোক আতঙ্কেই চলিয়। আসিতেছেন । 

ইহাদের বেশীর ভাগই মধাবিত্ত ভদ্রশ্রেণৈর লোক । জমি বর্গ 
লইয়। ও চাকুরী বা! বাবস! দ্বারা উপাঞ্জন করিতেন কিন্ত 
বর্তমানে প|কিদ্থানে সেইভাবে উপাত্জন করা সম্ভব নয় বলিয়। 
তাহারা মনে করেন। এজন্য বাড়ী ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে 
উপাক্নের অন্ত আপিতেছেন । গবর্ণমেন্টের কোনও কোনও 
কর্মচারীর অসপ্থ্যবহারেও লীড়িত হইয়া কেহ নিরাশ হইয়া 
দেশতা।গ করিতে বাধা বোধ করিতেছেন । কিন্তু বাধী।%- 
ষুলে জার বা প্রস্ুপ্ত ই বৌধ আছে যে এদেশে আর ডাক্তারী, 
মোক্তারী ও ওক।লতী, বাঁণিজ্য-বাবস। বা মহান্জনী করিয়া 
উপাঁক্দধন করার দিশ. নাই । কাজেই হার মানিয়া দেশ 
ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছেন। এই প্রক্রিয়। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ' 
হিন্দুর পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া ফ্রীড়াইয়াছে। দেশের উপর 
ও সমার্জের উপর কর্তব্যের প্রশ্ন হইতে বিচার কর] হ্য় না 

“ইহা দোষের । সমান্গ ও দেশের হিতাহিত সম্পর্কে বিটা'র-. 
হীনতাঘার] মানুষ নামিয়া যায়। পুধবর্বঙ্গের হিন্দু নামিয়! 
যাইতেছেন। প্রবল স্বার্ধবদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে 
সমূহ অমঙ্গলকেই ডাকিয়া আনা হয়। হইতেছেও তাহাই। 

“তবে গবর্ণমেন্ট কি করিবে ? পুবব বঙ্গের হিন্দুর ছর্দশার 
দিকে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট চোখ বুজিয়| থাকিবে? ইহাদের 
ছুঃখ দেখিয়া কোনও প্রতিকার করিবে না? ইহা,ও ত হয় 
না। বাংলা ভাগ হইলেও বাংলার হিন্দু মুসলমান ভাই 
ভাই পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট এই পরিস্থিতিকে অগ্রাহ করিতে 
পারেন না। ইহান্র প্রত্িকারই করিতে হয়। কিন্ত 
প্রতিকার কি? কড়ককে পশ্চিমবঙ্গে বসতি করাইয়া! দিলে 
সমন্তা আরও জটিলই যদি হয় তবে করা! কি? : 

“করার রহিয়া স্রিয়াছে ইহা্দিগকে যত অর্থবায়ই হউক 

বসতি করাইয়া] দেওয়া, তবে পশ্চিমবঙ্গে নয়-_পুধব জে 1” 


৫৩৪ 





. ঢাকায় মি? জিন্না 
মিঃ জিল্লা ঢাকায় আসিয়া প্রায় এক সপ্তাহ কাটাইয় 
গিয়াছেন। উট্টগ্রামেও তিনি গিয়াছিলেন। বাংলা ভাষাকে 


পাকিস্থানের অন্থতম রাষ্ট্র ভাষা করিবার অন্ত পূর্ববঙ্গে যে তীব্র 
আন্দোলন আরম্ভ হুইয়াছিল খাজ| নাপ্ধিমুদ্বীনের গরন্মে্ট 
তাহা! দমন করিতে পারিতেছিলেন না বরং এই আদ্দোলনে 
ভাহার মন্ত্রীমগ্ুল বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল । 
সন্ভবত: এই কারণেই মিঃ জিল্নার পুর্ব্ববঙ্গে আগমন । 

ঢাকায় আসিবার অব্যবহিত পরে মিঃ জিন্ন! এক জনসভায় 
বন্ততা করেন। উহাতে তিনি দৃকণ্ঠে ইহাই জানা ইয়াছেন 


যে, “উর্দু, পাকিস্থানের একমাজ রা ভাষা হইবে ইহাই আমি. 


চাই” ইহা তাহার প্রধান বক্তব্য হইলেও হিন্দুদের লক্ষ্য 
করিয়! তিনি যাহ] বলিয়াছেন তাহা ও উপেক্ষার বিষয় নহে। 
পাকিস্থানে হিন্দুরা ভারতীয় ইউনিয়নের ,মুসলমান অপেক্ষা 
উনক সুখে আছে, তাহাদের গ্ায়সঙ্গত কোনই অভিযোগ 
নাই, হিন্দুদের উপর অত্যাচারের যে সব বিবরণ ভারতীয় 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে তাহা নিছক মনগড়]! কল্প না 
মাত্র, পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তত্যাগী হিন্দুদের যে সংখ্যা প্রকাশিত 
হইয়াছে প্রকৃত সংখ্যা তাহার তুলনায় নগণ্য, পূর্বববঙ্গে পুজার 
সময় ৪০ হাজার শোভাযাত্র। বিনা বাধায় বাহির হইতে দেওয়] 
হইয়াছে ইত্যাদি অনেক কথা মিঃ জিন্না বলিয়াছেন এবং পূর্বব- 
বঙ্গের কংখ্েস- নেতারা স্থানীয় গবন্মেণ্টের বিরুদ্ধে মিঃ জিন্নার 
নিকট কতকগুলি অভিযোগ জানাইলে তিনি তাচ্ছিল্যভরে 
উহা অগ্রাহ করিয়া যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই খাজা নাজি- 
মুদ্বীনের নিকটেই প্রতিকারার্ধ যাইবার জন্ত বলিয়! দরিয়াছেন। 
ঢাকায় ও চষ্টথামে মিঃ প্ষিন্না যে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছেন 
তাহাতে এই কথাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হুইয়াঁছে যে পূর্ববঙ্গ 
হিন্দুদের অবস্থিতি তাহার কাম্য নহে। নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের 
079১১০০ 080010১-এর দ্বারা বিতাড়িত করিয়া অনুন্নত 
সম্প্রদা মেরুদওবিহীন করিয়া ফেলিয়। তাহাদিগকে 
মুস্নমান ধর্পে দীক্ষিত করিয়া লওয়াই পাকিস্থানী নেতাদের 
আসল অভিপ্রায়। মিঃ জিন্না স্পষ্ট ভাষাতেই জানাইয়] দিয়াছেন 
যে পাকিস্থান এশ্লামিক রাজ্য হুইবে, যে গণতন্ত্র সেখানে 
প্রবর্তিত হুইবে তাহ হইবে এন্লামিক গণতন্ত্র, আধুনিক মুগের 
ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্র সেখানে চলিবে ন1 এবং পাকিস্থানের 
প্রত্যেক অধিবাঁসীকে নিক্জেকে পাকিস্থানী বলিয়া ভাবিতে 
- হইবে । মিঃ জিন্নার ঢাকার বন্তৃতাটি নিম প্রদত্ত হইল £ 

“আমাকে যে বিরাট অভ্যর্থনা জানান হইয়াছে তজ্জন্ত আমি 
এই প্রদেশের জনগণ, অভ্যথনা সমিতির চেয়ারম্যান ও ঢাকা- 
বাসীর প্রতি ক্কতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইহা! /না বলিলেও চলে 
যে, পুর্বাবঙ্ত ভ্রমণে আসিয়া আমি অতিশয় নন্দিত হুইয়াছি। 
পৃথিবীর অন্তাপ্ত স্থানের তুলনায় একই স্থানে সর্বাপেক্ষা বেশী 
মুসলমানের বাস হিসাবে পূর্বববঙ্ষের গুরুত্ব সধিক। ইহা! 


৯ 
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ট্৬ 


পিছনের নট উতিশাদাত অংশ । জানি টিন ূ্ধেই 
পূর্ববঙ্ধ সফরে আসিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ 
অন্ান্ত গুরুতর প্রয়োজনের খাতিরে আমার আসা হইয়া উঠে 
নাই। আপনার) এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কিছু কিছু 
অবগত আছেন। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই পঞ্জাবে 
যে ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয় ও যাহার ফলে পুর্বব-পঞ্জাবের 
লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে নিজ বাসভূমি হইতে উৎখাত হইতে 
হয়। তাহার কথা আপনার] জানেন । পূর্বব-পঞ্জীবের 
সঙ্গে দিল্লী ও প্রতিবেশী অঞ্চসমূছ্ের নিরাশ্রয় মুসলমানদের 
রক্ষা ও আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্ব আমাদিগকে গ্রহ্ণ করিতে 
হয়। কোনও নবজাত রা দক্ষতা ও সাহসের সহিত এইরূপ 
দায়িত্ব গ্রহ্ণ করিতে পারিয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ 
দেখা যায় না। আমাদের শত্রুরা ভাবিয়াছিল, পাকিপ্বান 
শিশুকে গল] টিপিয়া হত্যা] করিবে কিন্তু পাকিস্থান বিজ্ঞয়ী ও 
শক্তিশালী হইয়] উঠিয়াছে। ইহা! কেবল বাচিয়াই নাই 
ইহ্থাক্ন থে মহৎ উদ্দেশ্য তাহাও ইহা! সাধন করিবে । 
“আপনাদের স্বাগত সম্ভাবণে এই প্রদেশকে কৃষি ও শিল্পে 
সম্বদ্ধ করার উপর আপনারা জোর দিয়াছেন। এ সঙ্গে এই 
প্রদেশের যুবক-যুবতীদের পাকিস্থানের সেনাবাহিশীতে 
নিয়োগ, চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতিসাধন, পাকিস্থাশের অন্ঠান্ত 
অংশের সহিত এই প্রদেশের সংযোগ সাধন, শিক্ষার সুব্যবস্থা 
এবং পাকিস্থান সরকারের সমস্ত কার্ধ্য পূর্ববঙ্গের যোগ 
অংশ গ্রহণের কথাও আপনার! উল্লেখ করিয়াছেন। আমি 
আপনাদিগকে আশ্বাস দিতেছি যে, পাকিস্থান সরকার এই 
সকল বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিবেন এবং 
পূর্ব-পাকিস্থান যাহাতে যথাসজ্তব দ্রুত তাহার সববাঙ্গীণ 
পূর্ণতা লাভ করে তংপ্রতি সরকা'র দৃষ্টি দিবেন। এই প্রদেশের 
লোকেরা যে সামরিক শক্তিসম্পন্ন ইতিহাসে তাহার নজির 
আছে এবং সরকার ইতিমধ্যেই এই দেশের যুবকদিগকে 
সামরিক বাহিনীতে গ্রহণোপযোগী শিক্ষা দেওয়ার দুযোগ ও 
পাকিস্থান ফ্াশনাল গার্ড দলে ভগ্ঠি হওয়ার সুযোগ করিয়া] 
দিয়াছেন । আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, রা&রক্ষ? 
কার্য্যে এই প্রদেশের যুবকিগকে পূর্ণ সুযোগ দেওয়] হইবে | 
“এখন আমি এই প্রদেশের কতকগুলি সাধারণ সমস্ত 
সম্পর্কে আলোচন] করিতে চাই। গত সাত মাঁস ঘাবং 
আপনার! যেক্প ভাবে কঠোঁর পরীক্ষার মধ্য দিয়া কাল 
কাটাইয়াছেন তজ্জত আমি আপনাদিগকে ও আপনাদের 
সরকারকে অভিনন্দন জানাইতেছি। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার 
পরে যে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখ! দেয় তাহা দমন করিয়া 
যেভাবে আপনাদের সরকার একটি কাধ্যক্ষম শাসনব্যবস্থা 
চালু করিয়াছেন তজ্জন্ত আমি সরকারী কর্পচারীদের ধন্তবাণ 
তানাইতেছি। ১৫ই আগষ্ঠ তারিখে ঢাকায় অবস্থিত 
প্রাদেশিক সরকান্পের অবস্থা নিঙ্গ বাসভুমে পরাশ্রয়ীর মত 


ক 


চৈত্র 


নি; অকারিকে সঙ্গে সবে ও লা হানা ভগ 
কর্মচারীদের জন্য বাসস্থানের বাবস্থা করিতে হয় অথচ দেশ 
বিভাগের পুর্ব ঢাক] একটি ক্ষুত্র মফত্বল শহর ছিল মাত্র। 
সরকার শাসনতান্ত্রিক সমন্তাঁয় যখন সবেমাত্র হাত দিয়াছে 
ঠিক সেই মুহূর্তেই দেশ বিভাগের ফলে ভারত হইতে ৭০ 
হাঞ্জার রেলকর্মচারী ও তাহাদের পরিবারবর্গ অকম্মাৎ এই 
প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা ছাড়া হিন্দুকর্মচারিগণ 
চলিয়া যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সাময়িক ভাবে বিকল 
হইয়া পড়ে । এই কারণে শ'.ন-সক্ষট এড়াবার জন্ 
সরকারকে অবিলম্বে শাসন সংক্রান্ত পুনর্গঠন কার্ষো আত্ম- 
নিয়োগ করিতে হয় এবং এই কাজ প্রাদেশিক সরকাঁর যথেষ্ট 
দ্ুততা ও দক্ষতার সহিত সম্পন্র করে। অব্যাহত গতিতে 
সরকারের কাজ্জ চলিতে থাকে এবং সামাজিক জীবনধারাঁয়ও 
কোনপ্রকাঁর বিদ্ধ জন্মায় নাই । কেবলমাত্র শাসনতান্ত্রিক 
পুনগঠন কার্য্যই যে দ্রাততার সহিত সম্পন্র হয় তাহা নহে, 
এমনভাঁবে সকল ব্যবস্থা কর] হয় যাহা দ্বার! আসন্ন ছুর্ভিক্ষের 
হাত হইতে প্রদেশটি রক্ষা পাইয়াছে। অবশ্য এই কাঁধোর 
সাফলোর জন্য পুর্বব-বঙ্গবাসিগণ প্রশংসার পাত্র, বিশেষ করিয়া 
সংখ্যাণ্ুরু সম্প্রদায়ের লোককে প্রশংসা! করিতে হয় কারণ 
দেশবিভাগের ঠিক পরেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের 
উপর অত্যাচার ও উহাদের নির্বিচারে হত] সত্বেও ইহারা 
দারুণ উত্তেজনার মধ্যে শীস্ত থাকেন। এই ঘটনা সত্ত্বেও 
গত পৃজার সময় হিন্দু সম্প্রদায় ৪০ হাজার শোভাযাত্রা বাহির 
করে কিন্তু একটি ক্ষেত্রেও কোনরূপ গোলযোগ দেখা যায় 
নাই, এবং সংখ্যালঘুদের উপর মুসলমান সম্প্রদায় একবিস্মু 
অত্যাচার করে নাঁই। নিরপেক্ষ সমালোচকগণ আমার 
সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
তুলনায় পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদেপ্ অনেক বেশী আস্তরিকতার 
সহিত রক্ষা করা হুইয়াছিল। পাকিস্থানে শাস্তি ও শৃঙ্খল! 
রক্ষিত হুইয়াছে। আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বলিতে চাই 
যে, কেবল টাকাঁতেই নহে-_পাকিস্থানের সর্বত্রই সংখ্যালঘু 
দের রক্ষা করা হইয়াছে । আমর] একথা! স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছে 
যে, পাকিস্থানে শাস্তিভঙ্র হইতে দেওয়া হইবে না এবং 
কোন প্রকার গুগাঁমি সহ করা হুইবে না। এই যে শৃঙ্খলা পূর্ণ 
শাসন-বাবস্থার প্রবর্তন, আসন্ন ছুত্ভিক্ষ এড়াইয়া লক্ষ লক্ষ 
লোকের থান্ত সংস্থান ও শাস্তি রক্ষা করা__ইহাঁর প্রতি আঁমি 
সকলের দৃষ্টি আক্ষ্ঠ করিতে চাই, কারণ অনেকেই বিষয়গুলিকে 
তত গুরুত্ব দিতে চাঁহেন ন| এবং ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া 
মনে করেন। 

“সমালোচনা করা ও দোষ বাহির কর ধুবই সহজ কিন্তু 
প্রাদেশিক সরকারকে যে পরীক্ষার মধা দিয়া যাইতে হইয়াছে 
তাহা! উপলঘ্ধি করা প্রয়োজন । আমি বলিতেছি না যে, 
আপনাদের শাসনব্যবস্থা! ক্রুটহীন অথবা] ইছার উন্নতি 
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সাধনের প্রয়োজন নাই। ' মুক্তিপূর্ণ সমালোচনা সর্কাদাই 
বাঞ্ছনীয় কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে আমি দেখিতে পাইয়াছি 
যে, কেবল অভিযোগ জানান ও দোষ বাহির করা কতিপয় ' 
ব্যক্তির কাজ হইয়া ঈ্াড়াইয়াছে। কিন্ত আপনাদের সরকার 
দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া যাহা করিয়াছে তাহার জন্য 
প্রশংসাহ্থছচক কিছু বলাও ত প্রয়োজন। উপহারা যে সকল " 
ভাল কান্গ করিয়াছেন তাহার প্রশংসা জানাইয়া উহাদের 
সমালোচনা করুন। বিরাট শাসন-ব্যবস্থায় ভূলক্রটি 
স্বাভাবিক। আপনার! বলিতে পারেন না সবকিছু ক্রটিহীন 
হইবে_ ইহা কখনও হইতে পারে না। আমাদের ইচ্ছ! 
যে, ইহা। যথাসগ্তব ক্রটিহীন হউক। সরকারের একমাত্র * 
উদ্ধে্ঠ হইতেছে জনগণের সেব] করা-_উহাদের মঙ্গলসাধনের 
জন্যই নানারপ পথ খুক্ধিয়া বাছির করিতে হইবে । মনে 
রাখিবেন, সবকার,। এখন আ'পনাদেরই হাঁতে__নুতরাং 
বিশৃঙ্খলা সষ্টি করিয়া কিছু করিতে যাঁইবেন না । ক্ষমতা * 
যখন আপনাদেরই হাঁতে তখন উহাকে কিন্প ভাবে প্রয়োগ 
করিতে হয় তাহা শিুন। শাসনযগ্র সম্পর্কে আপনাদের 
জ্ঞান থাকা চাই। নিয়মতাজ্সিক ভাবে আপনার] এই 
সরকার বধদলাইয়া অন্য সরকার স্থাপন করিতে পারেন, 
অবশ্ঠ যদি আপনাদের অসস্তোষ ততট)] উগ্রই হইয়া থাকে । 
সমন্ত ক্ষমতা যখন আপনাদের হাতে তখন যাহার] বার 
পরিচালন! করিতেছেন তাহাদিগের সহিত ধৈর্য্য ধরিয়! 
আপনাদের সহযোগিতা করিতে হইবে, তাহাদের -প্রতি 
সহাহুভূতিশীল হইতে হইবে । তাহাদের আপদে বিপদে 
সাহায্য করিতে হইবে, কারণ তাহাঁরাই আঁপনাঁদের অভাব- 
অভিযোগ দূর করিবেন। তাহা না করিয়া আপনারা কি 
লন্ধ পাঁকিস্থানকে নির্বদ্ধিতাঁর দ্বার! ধ্বংস করিতে চাহেন ? 
(নানা ধ্বনি |) আপনারা কি ইহাকে গড়িয়া তুলিতে চাছেন ? 
হ্যা হ্যা ধবনি |) তাহা ঘদি চাঁহেন তবে নিজেদের মধ্যে 
এঁক্য ও সংহতি সৃষ্টির চেষ্টা করুন। রঃ 


*আমি আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, আমাদের মধ্যে 
ভাড়াটিয়া -শক্রচর রহিয়াছে । উহার! পাকিস্থানের মধ্যে 
বিভেদ স্যঠি করিয়া উহাকে নাশ করিতে চাঁছে। আঁপনা- 
দিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে । 

“আমি শুনিয়াছি হিন্দুদের কেহ কেহ এই প্রদেশ হইতে 
চলিয়া গিয়াছে । অল্প ধোৌকের এই স্থান ত্যাগকে ব্বড়াইয়! 


, দশ লক্ষের একটা আবশ্বান্ত সংখ্যারূপে খাঁড়া করিয়া ভারতীয় 


সংবাদপত্রসমূহে প্রচার কর! হইতেছে ইহাও আমি দেখিয়াছি। 
এই সংখ্যা খুব বেশী হইলে ২ লক্ষ হইবে, সরকারীভাবে ইহাই 
বলা যায়। তবে খ্বামি ইহা আানিয়] 'সন্তষ্ট হুইয়াছি যে 
মাইনরিটিদের উপর কোনক্ধপ অন্ঠায় ব্যবহার এই স্থানত্যাগের 
কারণ নহে । তাহাদের উপর কোন উতপীড়ন তে] হয়ই নাই, 
খরং ভারতীয় ভোমিনিয়নে মাইনরিটিদের সহিত যে ছুর্ব্যবহার 
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হইতেছে এখানে সেরূপ কিছুই হয় নাই ; এখানকার 
মাইনরিটির1 ভারতীয় ডোমিনিয়নের মাইলরিটিদের চেয়ে অনেক 
বেলী স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে এবং তাহাদের প্রত্তি:্ঘনক 
ভাল ব্যবহার করা হুইতেছে। ভারত-পাকিন্থান যুদ্ধ সন্ধে 
ভারতীয় ডোমিনিয়নের কোন কোন সমরলিপ্দ, নেতার 
অবিবেচনা প্রন্থুত উক্তি, ভারতীয় ইউনিয়নে মাইনরিটিদের উপর 
যে সব ছর্ব্যবহার হইতেছে পাকিস্থানে তাহার স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা এবং ভারতের কোন কো'ন নেতা কর্তৃক 
পাকিস্থানের মাইনরিটির ছুরবস্থার কাল্পনিক বিবরণ প্রচার 
এই স্থানতাগের প্ররুত কারণ। এখানে ১ কোটি ২০ লক্ষ 
হিন্দু শক্তিতে ও গ্ুখে বাস করিতেছে এবং স্থান ত্যাগ করিতে 
অদ্বীকাঁর করিয়।ছে, ইহার দ্বারাই বুঝা যাঁয় পূর্বববঙ্গে মাইনরিটির 
উপর অত্যাচারের কাহিনী কত বড়মিথ্যা। আমি আগে 
যাহা বলিয়াছি, এখনও তা।হারই পুনরুক্তি করিতেছি 2 


মাইনরিটিদের সহিত আমর! স্থায়সঙ্গত ও ভাল বাবহাঁর করিব। 


ভারতবর্ষের মাইনরিটিদের জীবন ও সম্পত্তি যতখানি নিরাপদ 
এখানকার মাইনরিটির জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা তার চেয়ে 
অনেক বেশী। আমরা শান্তি আঁইন ও শূখ্খলা রক্ষ| করিব 
এবং জাতি-ধর্্-নিরিধশেষে সকল নাগরিকের অধিকার অক্ষু্ন 
রাখিব । 

পুর্ধবঙ্ের অবাঙালী মুসলমানদের প্রতি কেনি কোনও 
লোকের মধ্যে একটা বিরূপ মনোভাব রহিয়াছে । বাংলা 
অগবাউর্দ, পাকিস্থানের রাভাষা হুইবে তাহা লইয়াও কিছু 
উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে । আমি আমার ছাশ্রবন্ধুদিগকে বলিতে 
চাই যে, আপনার! যদি রাজনৈতিক দল-বিশেষের দ্বার] 
পরিচালিত হন তাহা হইলে মারাত্বক ভুল করিবেন । মনে 
রাখিতে হইবে যে, বৈপ্লবিক পরিবর্তন হইয়াছে । আপনারাই 
ত পাকিস্থানের ভরসাস্থন। রাষ্ট্রের হিতার্থে আপনাদের 
কর্তব্য পড়াস্তনায় মনোনিবেশ করা । আপনার] ঘদি 
ছায্রীবস্থাতেই শক্তিকে অযথা ব্যয় করিয়া ফেলেন তাহা 
হইলে রাষ্ট্রের সেবা করিবেন ফিরপে ? শক্রর! প্রাদেশিকতার 
নামে বিভেদ হ্ত্টির চেষ্টা করিতেছে । সমাব্জদেহ হইতে এই 
প্রাদদেশিকতার বীন্ত দূর করিতে না পারিলে আমর! এক জাতি 
গঠন করিব কিরূপে? বাঙালী, পাঞ্জাবী, সি্ধী, বালুচী 
প্রভৃতি হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিলে চলিবে না । ১ হাঞ্জার 
৩ শত,বংসর পুর্ক্বে আমর] যে শিক্ষা! লাভ করিয়াছিলাম তাহ! 


ভুলিতে বসিয়াছি। আমি বলিতে চাই যে আমরা সকলেই . 


এখানে বিদেশী । বাংলার আঁদি অধিবাসী কাহার]? আজ 
যাহার] বাস করিতেছে তাহাপনা নহে । সুতরাং আমি বাঙালী” 
“আমি পাঞ্জাবী, ন! বলিয়া বলুন “আমি মুসলমান । ইসলাম 
আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছে । যেখানে যে অবস্থাতেই 
থাকুন না কেন আপনি মুসলমান । আমর) এখন এক বিরাট 


জাতি, এক বিশাল অঞ্চলের অধিবাসী | ইহা] কোনও সম্প্রদায়: 


প্রবাসী 


পাপা লা পসিপিসিাসিপসিকসিপাস্পস্পশিলািপাসপ্পসিপাসি পাপা পাস পরা ৯ হত 


১৩৫৪ 
বিশেষের বাঁসভূমি নহে। ইহা আমাদের সকলের । 
প্রাদেশিকতার মত সিয়া, সুন্নিজাতীয় ধশ্মীয় বিভাগও অভি- 
শাপ বিশেষ । আনব আর আমাদের এই সরকার ইংরেজের 
হাতে নাই। তাহার! ভারতকে যথাসম্ভব শোষণ করিয়] 
গিয়াছে । বর্তমানে পবকিছু আমাদেরই হাতে । আমেরিকার 
কথা ধরুন। আঁমেরিক1 যখন স্বাধীন হয় তখন তাহাদের 
মধ্যে ফরাসী, জার্ম্মামী, ইতালীয় প্রভৃতি কত জাতিই না ছিল। 
তাহারা অনেক বিপদ অতিক্রম করিয়! এক জাতি হুইয়াঁছে। 
উহার] কেবল একটি কথাই বলে আমি আমেরিকান। অনুরপূ 
ভাবে আমাদেরও বলিতে হইবে আমি পাকিছ্বানী | 

“আমি পুর্ধেই বলিয়াছি ষে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ 
স্ট্ির উদ্দেস্টে ভাষ! সমস্তা স্বপ্টি করা হইয়াছে । আমি 
আনন্দিত--আপনাদের প্রধান মন্্রী এই অন্পর্দে কোনও 
গোঁলযোগ ঘটিতে দিবেন না বলিয়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ | বাংলা এই 
প্রচেশের রাষ্্রভীষা হুইবে কি না তাহা নির্বাচিত জন- 
প্রতিনিধিদের বিবেচ্য বিষয় । আমার কোনও সন্দেহ নাই 
যে, প্রদেশবাসীর ইচ্ছান্থসারে যথাসময়ে এই প্রগের মীমাংসা 
হইবে । আমি স্পষ্টভাবে বলিতে চাই যে, বাঁংলা ভাঁষার 
ব্যাপার লইয়া আপনাদের স্বাভাবিক জীবনযাঞ!র বিপর্যায় 
ঘটান হইবে এই অভিযোগের মূলে কোনও সত্য নাই। 
প্রদেশের ভাঁষা কোন্টি হইবে তাহা আপনাদেরই বিবেটা ; 
তবে স্পষ্ট জানিয়! রাখুন যে, পাঁকিস্থ!নের রা্ুভাষ! উ্দ, ছাঁড়! 
আর কিছুই হইবে না। যাহার] অন্ঠ কিছু করিতে চাছেন 
তাহারা পা।কন্থানের শরক্র । পুথিবীর অন্যান্য জাতির ইতিহাস 
দেখুন। একটিমাত্র রাষ্র ভাষা ছাড়া কোন রাষ্ট্রের সংহতি 
ঘজায় থাকিতে পারে না। আমি আপনািগকে দ্রিজাস। 
করিতে চাই, "আপনার! কি পাকিস্থানে বিশ্বাস করেন ?' 
(হ্যা, স্থা! ধ্বনি ।) আপনার! কি পাকিস্থান পাইয়া সুধী 
হইয়াছেন? (হ্যা, ষ্্যা ধ্বনি |) জাপনারা কি চাছেন যে, 
পাকিস্থানের কোনও অংশ ভারতীয় মুক্তরাগ্রের সহিত যুক্ত 
হয়? (না, নাধ্বমি।) যদি ইহাই আপনাদের অভিলাষ 
হয় তাহা হইলে শপথ করুন যে, আপনি মুসলিম লীগ দলে 
যোগ দিয়! যথাসাধ্য পাকিস্থানের সেবা] করিবেন । 

“অনেকেই বলিয়া থাকেন যে পূর্ববঙ্গ পাকিস্থানের তন্তান্ত 
অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহ] সত্য যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকি- 
স্থানের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব বর্তমান। কিন্তু ভাবিবেন যে, 
আমর। ঢাঁকার ও পূর্ববঙ্গের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছি । এবার 
আমি মাত্র এক সপ্তাহের জন্ত এখানে আসিয়াছি কিন্তু রাষ্রঁ 
প্রধান হিসাবে আমি এখানে প্রায়ই আসিব এবং বহুদিন 
থাকিব । পাকিস্থানের মন্ত্রিগণও এখানে সচরাচর আসিবেন ও 
যোগাযোগ রক্ষা করিবেন। আপনাদের মন্ত্রীরাও পাকিস্থানেক্ 
রাঁজধানীতে গিয়া নানারূপ পরামর্শ করিবেন । ধৈর্য ধরুন 
আপনাদের সহায়তায় পাকিস্থান এক বিরাট শক্তিশালী রাষ্ট্রে 
পরিণত হুইবে । 


চৈঙ্জ 


... ২৯ লেসপািপািপাসিতত নাসা পাশাপাশি শা 





পরিশেষে সকলের মঙ্গলের জন্য আমি আঁপনাদিগকে 
যাবতীয় অভাব অন্ুবিধা! সহ করার ভন্ত আবেদন জানাইতেছি। 
এইভাবে আপনারা পাঁকিগ্থানকে কেবল জনবলের দিক দিয়াই 
যে পৃথিবীর সর্বারৃহৎ রাষ্টে পরিণত করিতে পারিবেন তাছা 
নহে, পরস্ধ ইহ। এইক্প শক্তির অকর হইবে যাহা সকলেরই 
দ্ধ! আকর্ণণ করিবে । আপনাদের মঙ্গল হউক |” 

সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনে একজন রাষ্ট্রনায়ক কত দূর নির্ধল! 
বাজে কথ। বলিতে পারেন, পূর্বববহে « মাইনরিটিদের সঙ্দ্ধে 
মিঃ জিন্ার মন্তব্য তাহারই পরিচয় । 

পূর্ববঙ্গের প্রকৃত অবস্থ। 
পুর্ববঙ্গে হিন্দুদের ৪০ হাঁজার শোভাযাত্রা নির্বিবাঁদে যাইতে 

দেওয়া হইয়াছে এবং সেখানকার হিন্দুদের বর্ঘ্কর্দ্টে কোন 
বাঁধা দেওয়া, যে হয় না ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাঁণ_মিঃ 
জিন্বার এই উক্তির অসারতা রাঁজ্রসাহীর জননায়ক স্ত্রীপ্রভাসচন্ত্র 
লাহিড়ী পূর্ববঙ্গ বাবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে দেখ।ইয়া 
দিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের বর্ধমান নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে 
শেজখিতার পরিচয় দিয়! আসিয়াছেন বরিশীলের সতীন সেন 
এবং রাজসাহীর প্রভাস লাহিড়ী। একটি ছাঁটাই প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়া লাহিড়ী মহাশয় বলেন যে পূর্ববঙ্গের শাসন- 
ভার তিনটি শক্তির হাতে রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে, 
প্রথম গণম্মেন্টি, খিতীয় মুসলিম হাঁশনাল গার্ড এবং তৃতীয় 
গা । তাহার শিজের অভিজ্ঞতা এই থে গ্কাশন।ল গার্ড 
এখং গুগু!রা গবন্মেন্টের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান । শ্রীযুক্ত 
লাহিড়ী কর্তৃক “গা? শন ব্যবহ!রে পরিষদের জনক মুসলিম 
লীগ সদস্ত আপত্তি করিলে তিন্নি তীত্রকণ্ঠে তাহার জবাব দিয়! 
বলেন যে গুণ্ডা সব পমাজেই আছে। তারপর লাহিড়ী মহাশয় 
বলেন, “ঢ।কার আবহ্মানকাল প্রচলিত জগ্মা্টমীন শোভা যান্জা 
গবর্ণর, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্তান্ মুসলিম নেতাঁদের উপস্থিতিতে 
খগায়] জোর করিয়া বন্ধ ফরিয়] দিয়াছে। তাহারা শোভা” 
ঘাত্রীদিগকে অগ্রসর হইতে দিতে পারেন নাই । রাজসাহীর 
সরস্বতী নিরঞ্জন শোভাযাত্রাও বায়েকটি গগার আপত্তির জন 
বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে । 

বরিশালে পটুয়াখালি শহরেও সরস্বতী নিরঞ্জন শোভাযাত্রা 
বন্ধ করিয়া দিতে হইতেছে ইহাঁও আমি জানি। প্রধান 
মন্ত্রী খাজ৷ নাজিমুদ্দীনকে সমণ্ড ঘটনা জানানো হইয়াছে, কিন্ত 
তিনি শোভাযাত্রা লইয়া যাওয়ার ব্যবপ্ধা করিয়া দিতে 
পারেন নাই |” | 

পাকিস্বানে যাহার বাস করিতে চাহিতেছে তাঁহাদের , 
সহিত কিরূপ ব্যবহার কর! হইতেছে তার একটি উৎকৃষ্ট 
বিবরণ দিয়াছেন শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা । পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা- 


. পরিষদে চট্টগ্রামের হিন্টুরের উপর উৎগীড়নের নিদর্শন তিশি 


দিয়াছেন এবং অন সমন্ত জিলাতেও উহা খটিতেছে। 
আীমতী নেলী সেনগুপ্তা বলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
ব্যবসায়ীদের উপর অসম্ভব চড়া হারে আয়কর বাধ্য করা 


বিবিধ প্রসঙগ- পুরর্বধঙগেরঞ্জ্রকৃত অবস্থা 


পি পাসিলাি পামপাসিপাসিপসপাাসিপসিতািপাসিপািপসিপাসিাসিপাসপাসপাশিসপাসিপিাসিপাসি 


7 ৫৩৩ 
হইয়াছে। যেব্যবসায়ী গত [ব্ৎসর আয়কর দিয়াছেন ৯০ 
হাজার টাকা, এ বংসর তাহার উপর চাপানো হইয়াছে 
৪ লক্ষ টাকা। আর একজন গত বংসর দিয়াছেন ৯ হাজার, 
এবার ভাহার উপর কর ধার্য হইয়াছে ৫০ হাজার টাক]1। 
এই অবস্থায় বনু বাবসায়ী পলাইতেছেন এবং তাহাদের সম্পপ্তি . 
নিলাম করা হইতেছে । সংখ্যালঘুদের যাহাঁদের নিজের 
বাড়ী আছে তাহাদের প্রত্যেককে বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য করা 
হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে একজন গৃহহার! হইয়া আশ্রয় 
থু'ঁজিতে বু'জিতে হাদযন্ত্ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মার! গিয়াছে ইহা 
তিনি নিজে জানেন । একজন কনট্রা্টর বহু জনকল্যাণ 
প্রতিষ্ঠানে টাক দিয়াছেন, তাঁহাকেও এক সপ্তাহের মধ্যে 
বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য কর! হইয়াছে ।. ইহাদের মত লোকেরাই 
যদি এই ব্যবহার পাঁন, তবে সাধারণ লোকের অবস্থাটা! কি 
তাহা সহঙ্গেই বোকা যায়। মুসলঘান নেতাদের অনেকেই 
মুখে বলিতেছেন যেসংখ্য!লঘুর! দেশ ছাড়িয়া! চলিয়! যায়, 
ইহা তাহারা চা হেন না, তাহাদের আচরণ কিন্তু মুখের কথার 
সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে । 

পূর্ববগ্জের চূরস্থিত গায়ের হিন্দুদের অবস্থা কিন্ধপ নিষ্ন- 
লিখিত পত্রথানি হইতে তাহা বুঝা যাইবে। পত্রপ্রেরক 
উৎপীড়ি ত হইবাঁর আশঙ্কায় নামধাম গোপন রাখা হইল,__ 

“দন্দীপের পরিস্থিতি বড়ই খারাপ হইয়| পড়িয়াছে। 
কাঁল রাজে চক্রধর্তা মহাশয়ের বাড়ীর ঘরের কপাট 
ভাঞ্গিয়া একদল লোক টাকার জন্ত তাঁহাকে বেদম মারপিট 
করিয়াছে ও ভাহাকে দ। দিয়! কোপাইয়াছে। ভাহার' অবস্থা 
সংকটাপন্ন । স্ভাহাঁকে টাউনে আন! হইয়াছে | মাথায় হাতে গু 
গায়ে বহু জখম হুউয়াছে। গোলমাল শুনিয়া ঘটনাস্থলে 
দৌড়াইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সেও প্রহৃত হইয়। পুকুরে ঝাপ 
দিয়! প্রাণ বাচাইয়াছে। 

এই ঘটনার তিন দিন আগে ..... বাবুর (আহ্ত ব্যক্তির) 
ঘরে সিঁদ দিয়াছিল কিন্তু কিছু নিতে পারে নাই । গত ৫ই মার্চ 
মুছাপুর এরীমেও এক দাঙ্গাহ্র্গতের বাড়ীতে একদল লোক রাত্রে 
ঢুকিয়া ঘরের বেড়া কাটিয়া লৌকজনকে মারপিট করিয়া সমস্ত ' 
জিনিষপত্র লইয়! গিয়াছে | এই ঘটনায় দাঙ্গা -ছুর্গতেরা ভীষণ 
ভয় পাইয়! গিয়াছে । লৌকের মনের বল নষ্ট হইয়া গিয়াছে । 

লোকের মনের বল নষ্ট হওয়াই পূর্ববঙ্গের হিন্দুর সর্বা- 
নাশের প্রধান কারণ দীড়াইয়াছে। পুলিসে এজাহার দেওয়া 
শুধু নিষ্ষল নহে, অধিকতর বিপদের কারণ হইতে পারে ইহাই 
সাধারণ লোকের ধারণা । পুলিস ও উচ্চতর অধিকাক্ষী বর্গের 
নিকট প্রতিকারের ক্রমাগত চেষ্টা করা এবং লোকের মনে 
দলগত সাহসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যাহাদের কর্তব্য, তাহার] তো! 
সর্ধবাথেই পলাইয়াছন। এখন সেই সব পেশাদার “কংগ্রেসী” 
নেতার বদলে প্রক্কত ত্য গ্রহী কর্ণার প্রয়োজন, নহিলে তয়ার্ত 
লোঁক বিকৃত ও বদ্ধিত সংবাদে আরও ভতয়াকুল হইতে 
থাকিবে । 
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হশোহ্রের প্রকৃত ঘটন! এইন্স' £ 
গত ১৮ই মাচ্চ একদল বিহারী মুসলমান লাঠি ও ছোরা 
লইয়! দিবা দ্বিপ্রহরে বা্ধারের কতকগুলি দোকান আক্রমণ 
করে। স্থানটি কালেক্টরীর নিকটে । কিছু বাঙ্গালী হন্দু ও 
মুসলমানের দৌক!ন লুঠ হয় এবং কয়েকজন জখম হয়। 
পুলিশ আসিলে ইহারা প্রস্থান করে। 
ইহার কিছুক্ষণ পরে আর একটি বড় দল কালেক্টরীর 
সম্মুখে জমা হইয়। লাঠি ও ছোরা লইয়! আস্ফালন করিতে 
থাকে। কর্তৃপক্ষ তাহাদের বুঝাইয়] শুঝাইয়া ঘরে ফিরাইয়] 
দেন। ইহাদের শায়েত্ত) করিবার কোন ব্যবস্থা হয় না। 
সন্ধ্যার দিকে ষ্টেশনে বরিশাল এক্সপ্রেস আসিয়া পৌছিবা 
মাত্র ইহারা আবার আবিভূততি হয় এবং বেপরোয়াভাঁবে লাঠি 
ও ছোঁরা চাঁলাইতে আরস্ত করে। শ্রীলোক ও শিশুসহ ১১ 
জন জখম হয়, তম্মধো একজন মারা গিয়াছে । বিহারী যুসল- 
,মানদের আড্ডা হইতে বেআইনি আগ্েয়ান্ত্র পাওয়া গিয়াছে 
কিন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার কর! হয় নাই। ঠ্রেশনে পুলিশ ছিল, 
তাহারা গুগাদের বাঁধা দেয় নাই । ম্যাজিগ্রেট বিহারী 
মুসলমান, তিনি ঘটনাট! চাঁপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং 
প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সাছেবও সেই চেষ্ঠাতেই বাস্ত। 
পূর্ববঙ্গ যাহারা রছিয়াছেন তাহাদের অবস্থা উপরোক্ত- 
রূপ । শ্রীসতীন সেন, শ্রীপ্রভাম লাহিড়ী প্রয়ুখ নেতৃবৃন্দ প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়াও কোন প্রতিকার করিতে পাঁরিতেছেন না। 
প্রধান মন্ত্রী নাক্ষিমুদ্ধীন সাঁহেবও স্বীকার করিয়াছেন যে চুরি, 
ডাকাতি প্রস্তুতি বড় বেশী চলিতেছে কিন্তু উহ বন্ধ করিবার 
জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তিনি অপারগ । ট্যাঁজস, 
বাড়ী দখল প্রস্তুতি সম্পর্কে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা এবং আরও 
অনেকে যে সব অভিযোগ করিয়াছেন তাহারও প্রতিবিধান 
হুইতেছে না । উদ্ধত পত্রধানি হইতে দেখ! যাইবে যে হিন্দু 
নারী নির্যাতন এবং হিন্দুর বাঁড়ী ডাকাতি হইলে লোকে 
থানায় এজাহার দিতেও সাহস পাইতেছে না। অথচ পূর্ধাবঙ্গে 
, একজন উপযুঞ্জ দৃঢ়চিত্ত ডেপুটি হাই কমিশনার বসাইয়| এই 
অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টাটুকু অস্ত্রত: 'অবিলম্বে আরম্ভ হইতে 
পারে। 
উত্ত্যক্ত হুইয়! বাঁহার] চলিয়া আসিতেছেন বা কার্ধ্য- 
বাপদেশে ধাহাদিগকে অল্পদিনের জন্য কলিকাতা আসিতে 
হইতেছে তাহাদের উপর রেলের ষ্টেশনে ষ্টেশনে অবর্ণনীয় 
অত্যাঁচ'র ও জুলুম আরস্ত হ্ইয়াছে ] 


ময়মনসিংহের একজন লোকের অভিজ্ঞতার নিয়লিখিত 


বিবরণ ভারত'-এ প্রকাশিত হইয়াছে £ 


তুক্তভোগ্ী ভদ্রলোক কয়েকজন ম্টিলাকে লইয়! সিরাজ- . 


গঞ্জের পথে কলিকাঁত| যাইতেছিলেন। প্রথম জগরাঁথ- 
গঞ্জে পুলিস তাহাদিগকে অন্ত্রশস্ত্রের খোঁজে তল্লাস করে। 
নৌকাযোগে সিরাজগঞ্জে গিয়াই ভদ্রলোক বিপদে পড়েন, 


পেপাল াসাস্পিপাস্পা্পিপাস্পা্াপা্পাপাস্পাপাস্পাসিপাসপািপাসিপাসিপাসিপাসিলা্া 


১৩৫৪ 
পিপিপি ৯৮ 
ফ্লাড়াইবার ঘাঁয়গ] নাই। তিনি একক্কন এ-এস-এম'কে 
বলিয়া! মহিলাদিগকে একটা ঘরের বারান্দায় বসাইয়! 
অপেক্ষা করিতেছিলেন এমন সময় অপর একজন আসিয়! 
গালাগালি করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে বাহির 
করিয়া দেয়। টিকেট করিতে গিয়া! ভদ্রলোক ইন্টার 
ক্লাসের টিকেট পাইলেন না। টিকেট করিতে হুইল 
থা” ক্লাসের__তাঁও কলিকাঁতার টিকেট মিলিল না। 
দর্শনার টিকেট পাওয়া গেল। ইহার অন্ত অতিরিজ্ঞ 
দক্ষিণা দিতে হইল ৫২ টাকা। মাল বুক করার জন্যও 
অতিরিক্ত ৫২ দিতে হইল | একজন গ্ভাশনাল গার্ড 
আসিয়া ঈ্াড়।ইলেন। তিনি নিলেন ৫২ টাকা। তারপর 
একটু আগে ট্রেনের দরজা খুলিয়া মেয়েদের বসিবার 
ব্যবস্থা করিয়। দিবার অজুহাতে ট্রেন একজামিনার নিলেন 
টিকিট পিছু একটাকা! করিয়া । ভদ্রলোক অহুমান 
করেন, নান] প্রকারে হাজার টাকার উপরে টাক আদায় 
কর] হৃইয়াছে। 

ঈশ্বরদীতে অবস্থা আরও খারাপ । আগেই খবর পাওয়া 
গিয়াছিল যে, সেখানকার অত্যাচার অসহা। কয়েকজন 
যাত্রী গার্ড সাহেবকে কিছু টাকা গছাইয়া তাড়াতাড়ি 
গাড়ী ছাড়িবার ব্যবস্থা করেন, যাহাতে অত্যাঁচারিগণ 
বেশী সময় না পায়। কিন্ত গাড়ী ছাড়িবামাত্র কয়েকজন 
খু শ্রেণীর মুসলমান গাড়ীতে উঠে এবং কথা নাই বার্থা 
নাই চারটি ট্রাঙ্ক তাহাদের গাড়ী হুইতে জানাল! দিয়া 
বাহিরে ফেলিয়া! দেয়। সেগুলি নাকি খাঁনাতল্লাস 
কর] হইবে । অথচ  লোকগুলি কোন সরকারী লোক 
নয়। বাক্সগুলির মালিকগণও নামিয়া পড়েন । মহিলা" 
গণকে একজন পরিচিত ব্যক্তির জিম্মা করিয়া দিয়! মিনি 
এই বর্ণনা দ্রিতেছেন তিনিও নামিয়! পড়েন। তাহার 
বাক্সও নামাইয়া নেওয়! হইয়াছিল । 

বে-সরকারী লোঁকগুলি জিনিষপত্র রেল পুলিসের 
নিকট লইয়া যায়। সেখানে একজন দারোগা ছিলেন। 
কাহাকে সকলেই ছোটবাবু ডাকিতেছিল। ছোটবাবু 
জানাইয়। দিলেন, যাহারা জিনিষ দাবি করিবে তাহা- 
দিগকে গ্রেপ্তার করিয়! নাটোর পাঠান হইবে । আর 
যাহার! দাবীদাওয়া ন| করিবে তাহাদের মাল “দাবীদার 
নাই? বলিয়া সরকারে জমা দেওয়া হইবে । আঁমাদের 
ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করেন পুলিস নিজের জিনিষপত্র না 
ধরিয়া বাজে লৌক কেন দ্িনিষ ধরিয়া প্রধান মন্ত্রীর 
আদেশের অন্থথ। করিতেছে ? ফলে ছোটবাবুটি একটি রুল 
দিয়া তাহাকে আঘাত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী 
ও ভদ্রলোকের উদ্দেস্কে কুংসিত অঙ্লীল গালাগালি করেন। 
ভদ্রলোক তাহার জিনিষপত্রের মায়া ছাড়িতে পারিলেন 
না। অনেক অঙস্থুনয় বিনয় করিলেও ছোটবাধুর 





চৈত্র 


চর উদয় হইল নাঁ। তিনি বলেন একটি দিয়াশলাই'র 
কাঠিও ভারতীয় ইউনিয়নে নিতে দেওয়া হইবে না। 
একতন অভিযোগ করিলেন, তিনি তিন দিন যাব 
আটক আছেন । তীঞ্ার এমন পয়লা! আর হাতে নাই 
যে, তিনি কিছু কিনিয়া মুখে দেন । আমাদের সংবাদ- 
দাতাটি পনরটি টাকা ছোটবাবুকে দিয়! আবার ময়মন- 
সিংহে ফিরিয়! আপসিবেন, এই সত্তে যুক্তি পাঁন। 
ভাহাকে ময়মনসিংহের টিকেট টি..নয়া ট্রেনে উঠাইয়া 
.দিয়া ছোটবাবু আশ্বস্ত হন। 
এক ভদ্রলোক তাহার কিলার ম্যাধিষ্রেটের আফিসের 
শীল দেওয় ছাড়পত্র দেখাইয়াও মুক্তি পান নাই। 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ভবিস্তৎ সম্বন্ধে ভারত-সরকার বা! 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কেহুই পরিষ্কার করিয়া কোন কথ! 
বলিতেছেন না । অনিশ্চিত ও সংশয়াকুল অবস্থায় উপরোক্ত 
পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়া মানুষ দিশাহারা হইতে বাধ্য এবং 
ইই।রই ফলে এক দল চলিয়া আসিতেছেন, অগ্ঠের1 মেরুদণ্ড 
বিহীন হুইয়! অত্যাঁচারীদের হাতে আত্মসমর্পণ করিতেছেন । 
বলা বাহুলা এই ছুইটাই সমান ক্ষতিকর। এক কোটি কুড়ি 
লক্ষ হিন্দুর এক পঞ্চমাংশও চলিয়া! আসিতে পারিবেন না 
ইহা নিশ্চিত। আবার তাহাদের নেতৃস্থানীয় মধাবিত্ত ও 
সমদ্ধিশলী হিন্দুর! চলিয়া আঁসিলে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর! শেষ 
পথ্যন্ত মুসলমাঁনধর্ম্ন গ্রহণ করিতে বাধা হইবে ইহাও নিশ্চিত । 
মোগারা এখনই গ্রামে এই উদ্দেস্টে ঘোরাফেরা আরম্ত করিয়া 
দিয়/ছে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা নেত।র। মাণিয়া লইয়াছেন কিন্ত 
জনসাধারণ মানিয়া লয় নাই। নেতারা মানিয়াছিলেন এই 
আশায় যে উহ্াতেই হয়ত সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং 
হানাহাশির অবসান ঘটিবে। কিন্তু তাহা হইল না। 
পশ্চিম পাকিস্থান জম্মলাভ করিয়াই তাহার অস্তভুক্ত সমস্ত 
ভিন্ন ধশ্মীকে বিতাড়িত করিল এবং কাশ্মীর আক্রমণ করিয়] 
পাকিস্থানের সীমানা বিস্তারে অগ্রসর হুইল । পাকিস্থানের 
উচ্চতম নেতাদের সঙ্গে আপোষ অসম্ভব ইহা কাশ্মীরের 
ব্যাপারে প্রমাণিত হুইয়াছে। 
এখন সমস্ত। পূর্ববঙ্গ । পূর্ব বাংলার মুসলমানেরা নিজেদের 
পাকিস্থানীরূপে জাহির করিয়া পঞ্জাবের দাস হৃইয়া থাকিতে 
স্বীকার করিতেছে না, উর্দকে একমাত্র রাষ্রভাষা বলিয়া 


মানিতেও তাহার] রাজী নয়--তাহারা বাঁংল] ভাষাকে রাষ্্ী 


ভাষা করিতে চায়। এদিক দিয়া পাকিস্থানের চেয়ে বাংলার 
স্িত তাহাদের ঘোগ ঘনিষ্ঠতর | মিঃ জিত] ঢাকায় আসিয়া 
বাঙালী মুসলমানদের বাঙালীত্ব তুলাইবার জন্ভ অন্ধুনয়-বিনয় 
এবং তর্নগঞ্জন সবই করিয়া গিয়াছেন | কিন্তু ঢাক! বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় সমাবর্তবনে জিন্না সা্থেবের বক্তৃতার বিরুদ্ধে বাঁঙালী 
যুদলমান ছাত্রের! কায়েদে আজমের মুখের উপর প্রতিবাদ 
করায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে শিক্ষিত মুসলমান তরুণ দল 


বিবিধ প্রগল- পূর্বববঙ্জের প্রকৃত অবস্থা 
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৫৩৫ 


পিপাসা 


জিনা সাহেবের অন্তায় হুকুম এঁবং জবরদন্তি নতশিরে মানিয়া 
লইবে না । ঢাকা সমাবর্তনের এই ছোট অথচ অর্থপূর্ণ ঘটনাটিকে 
এন? পত্জিক] হিন্দুদের ঘাড়ে চাপাইয়| লিখিয়াছেন যে হিন্দু 
ছাত্রেরাই কাঁয়েদে আ্জমের মুখের উপর তাহার কথার প্রতি- 
বাদ করিয়া “না, ন।” বলিয়াছিল। বঙ্গভাষা আন্দোলনের 
দায়িত্ব হিন্দুদের ঘাড়ে চাপাইয়া তাহাদিগকে পাকিস্থানের 
শত্রু বলিয়া খাড়া করিবার চেষ্টা খাজা! নাঞধিমুদ্দীন নিজেও 
করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যস্ত সেই মনোভাব চাপা দিতে 
বাধ্য হইয়াছেন । যশোহর ষ্টেশনের ঘটনাও ইহাই বুঝাইতেছে 
যে হিন্দুদের উপর দোষারোপ করিয়া! তাহাদের উপর 
আক্রমণ চাঁলাইবার প্রধান কারণ মুসলমানদের নিজেদের 
অস্তর্ববিরোধ চাপা দিবার প্রয়াস | পূর্বববঙ্তে হিন্দুদের উপর 
আক্রমণের অর্থ এত স্পট যে ভণ্রতীয় ইউনিয়নের তরফ 
হইতে উহার প্রতিকারের জন্ত এত দিন খুব জোরালো ভাবে _. 
বাষ্নৈতিক চাপ দেওয়। উচিত ছিল। নচেৎ মুসলমানদের 
প্রত্যেকটি অন্তর্বিরোধ এবং দলাদলি চাপা দেওয়ার 
জন্ত হিন্দুরা লক্ষ্যগ্থানীয় হইয়া! উঠিলে সেখানে তাহাদের 





' বাস করা অসপ্তব হুইবে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদেক্স জান! এবং 


বোঝ! দরকার যে তাহারা অসহায় মহে, তাহাদের পিছনে 
ভারতীয় ইউনিয়নের প্রবল শক্তি রহিয়াছে; মুসলমানের! 
ইহা উপলদ্ধি করিলে হিন্দপ্ব উপর অত্যাচারে সাহসী হইবে 
না। দক্ষিণ-আঁফ্রিকার ব। সিংহলের ভারতবাসীদের জন 
ভারত-সরকার যতট! মনোযোগ দেন, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের - 
সন্ত সেটুকও দেওয়া হইতেছে না ইহা! বস্তুতঃই ছুঃখের বিষয় 
এবং ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে চরম দৌর্বল্যের পরিচয় । 
পূর্ববঙ্গ হইতে ঝাহারা বাস্তভিটা ছাড়িয়া আসিতেছেন এবং 
ধাহারা আসিতে ইচ্ছুক তাহাদের উভয়েরই জানা দরকার যে 
স্বাবলম্বন ভিন্ন বর্তমান অবস্থায় উপায় নাই, কারণ কেন্দ্রীয় 
সরকার যে অর্থসাহাযা করিবেন তাহা অকিঞ্িংকর। যে 
কয়েক লক্ষ লোক আসিয়াছেন ঠাহাদের মধ্যে ৫ কেটি টাক। 
ভাগ কৰিয়! দিলে জনপ্রতি ২৫৩০ টাক] পড়ে । ১ কোটি ২০ 
লক্ষ লোক এ টাকার উপর ভরসা করিয়া চলিয়া আসিতে 
চাহিলে জনপ্রতি পাচট! টাকাও পড়িবে না। তার পর আছে 
স্থানাভাব। ইংরেজ যাওয়ার সময় পশ্চিমবঙ্গের আয়তন 
এমন করিয়] দিয়] গিয়াছে যাহাতে পূর্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দু. 
কিছুতেই এখানে না আসিতে পারে । বিহার বাঙালী এল[কা 
ছাড়িবে ন। বাবু রাজেন্্রপ্রসাদ ইহা বুঝাইয়! দিয়াছেন এবং 
তাহার অনুগত সেবক ড!ঃ প্রফুল্ল ঘোষ স্প্ট ভাষায় জানাইয়া- 
ছেন যে উহ! হইবার নহে কারণ ইহাতে ওয়ার্কিং কমিটির 
মত নাই। বিহারে গি বাঙালীর পক্ষে বাঙালী হিসাবে 
বাস করা ছুরূহ হইয়া] উঠিতেছে। আসাম দরজা বদ্ধ 
করিতেছে । এই অবস্থায় ক্ভারত-সরকারের সাহায্য পাইলেও 
পূর্ব বাংলার হিচ্ছু ভিন্ন প্রদেশে বসতি স্থাপন করিতে পারিবে 


৫৩৬ 


১০ ৯াসপিিপসিপাসিপাসিতা উপ পা াসিপা সপা্পাস্পিিসিশাসিল 


না, প্রাদেশিক সরকাঁরগুলি তাহাদের জীবন রা ভাবে 
ছুর্বহ করিয়া এবং জীবনযাত্রীর পথ সন্কুচিত করিয়! 
তাহাদের বাস অসস্ভব করিয়া তৃলিবে। 

- পূর্ববঙ্গ হইতে যাহার! আঁসিয়াছেন তাহাদের আশ্রয়দানের 
যথাযধ ব্যবস্থা! করিয়া! দেওয়া উচিত এবং ভারত-সরক্ষা'র 
ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এত দিনে এ বিষগ্নে কতকটা অঞএণী 
হইয়াছেন । তবে এই সাহায্য অসহায় ও অসমর্থরাই যাঁছাতে 
পান্স.তাহা দেখা প্রয়োজন । 
জাসায় ভারত-সরকার হিম্সিম্‌ খাইয়া! গিয়াছেন এবং পৃথিবী- 
ব্যাপী একটা বিরাট হৈ চৈ পড়িয়াছে। এদিকে পূর্ববঙ্গ হইতে 
লক্ষ লক্ষ বাঙালী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াঁছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব! 
প্রাদেশিক সরকার কাহাকেও ইহাতে বিব্রত হইতে হয় নাই, 
একটি পয়সাও তাহাদের খরচ হয় নাই। বাঙালীর সহিফুতার 
এ ইহা কম পরিচয় নছে। 


কলিকাত। কর্পোরেশন 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা! কর্পোরেশন ভাঙ্গিয়া দিয়া! 
উহ্থার পরিচালনভার একজন এদখিনিষ্রেটরের হাতে অর্পণ 
করিয়াছেন। এডখিনিস্েটির নিযুক্ত হইয়াছেন মিঃ এস, এন, 
রায়। বলা বাঁহুলা প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়ের এই কার্যে 
শহ্রবাসী মাত্রেই সন্তষ্ঠ হুইয়াছে। মাত্র এক বৎসরের জন্য 
কর্পোরেশন এডমিনিষ্রেটরের হাতে গিয়াছে, ইহার মধ্যে 
উহ্হার অনেক গলদ দুর করিতে হইবে । কর্পোরেশনের 
ছুর্নাতি দূর করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হইতেছে। 
ছনীতিপরায়ণ অফ্রিসারদের কর্পোরেশন হইতে বিতাঁড়ন, 
ভবিষ্যতে ছুনর্টতি বন্ধ করিবার পথ নির্দেশ এই কমিশনের কাজ 
হইলে লোকে আরও সন্তষ্ঠ হইবে। ইতিমধ্যেই কর্পোরেশমের 
* ফিটি আফিটেক্ট, পলতা পাম্পি ষ্টেশনের ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ার 
প্রভৃতি কয়েকজন ছুনীঁতিপরায়ণ কর্মচারী বরখান্ত হইয়াছেন। 
, দীর্ঘকাল যাবং কর্পোরেশন নাগরিকদের প্রতি কর্তব্য 
সম্বন্ধে উদাপীন। জলসরবরাহ নিতান্ত অসস্তোষজনক, 
পরিজ্রত এবং অপরিস্রুত উভয়বিধ জলই প্রয়োজনের তুলনায় 
কম। অথচ এদিকে শহরে লোক বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
কলের জল সরবরাহ বাঁড়াইতে হইলে পাম্পিং ষ্টেশনে একটি 
অতিরিক্ত ফিলটার এবং পলতা হুইতে টীল] পর্য্স্ত একটি 
অতিরিক্ত মেইন পাইপ বসাঁনো৷ একান্ত দরকার) অথচ এবিষয়ে 
আঁজ-পর্য্যপ্ত কিছুই করা. হয় নাই। ফিলটার বসাইতে অন্ততঃ 
ছুই বংসর দরকার অর্থাৎ এধনই উহার কাজ আরম্ত হইলে' 
আগামী গ্রীম্মের পরের গ্রীষ্মে লোকে কিছু বেশী জল পাইবে । 
বৎসরাঁধিক কাঁল যাবৎ. এই প্রস্তাব লইয়া কেবল আলোচনহি 
চলিতেছে, গত বংসর কাঁধ আরস্ত হইল আগামী শ্ীশ্মেই বেশী 
জল পাওয়া যাইত, এখন ছুই বংসর অপেক্ষা করিতে হইবে । 
মৃতন মেইন পাঁইপ না বসাইলে পর্দ্যাণ্ত জল সরবরাহ হইতে 
পারে না, এখন ঘে তিনটি মেইন পাইপ আছে সেগুলি দিদ্কা 


পা সি্পাশপসিপাসিপাসি 


পঞ্জাবের ৪০ লক্ষ লোক ভারতে 


পপ ০৯ লাস 


৯৬৫৪ 


০৯ সি পাছত পপিিিাসা্পসিত সপাসপিসিপাসিত সত পার্পাসিিজ পাল 


রি এক গ্যালন জবলও বে দেওয়া সগ্ঘব নয়। নুতন টি 
পাইপ বসাইয়া শেষ করিতে প্রায় পাঁচ বৎসর লাগিবে, গ্তরাং 
যত আগেকার আরম্ভ কর] যায় ততই মঙ্গল। ডাষ্টবিনের 
জমাট ময়ল| পরিষ্কার কিছুতেই নিয়মিত হইতেছে না, গধঘাট 
পরিষ্কার রাখা তো দূরের কথা৷ আগে ভোর না হইতে রাস্তা 
জল দিয়! ধুইয়৷ দেওয়া হইত, লোক পথে বাহির হওয়ার আগে 
জল শুকাইয়| যাইত। এখন বেলা আটটা-নয়টায় জল দেওয়। 
হয়, ফলে সারাটা রাস্তা খুইয়া সাফ হওয়ার পরিবন্ঠে কাদা 
হইয়া আরও নোংরা হয়, আরও বেশী ধুলা হয়। অধিকাংশ 
রান্তারই আলে! খারাপ, কতকাল যে মেরামত হুয় নাই 
তার ইয়ন্ত নাই। কোথাও একটা বাল্ব নষ্ট হইয়া 
গেলে উহা বদলাইতে সপ্তাছের পর সপ্তাহ কাটিয়া যায়। 
রাস্তাগুলির অবস্থ|৷ অতিশয় শোচনীয় । প্রতোক পাস্তায় 
অসংখ্য গর্ভ। গাড়ী চালানো! যেমন বিপজ্জনক, বাস 
যাত্রীদেরও তেমনি নির্মম ঝাকুনি সহা করিতে হয়। রুটির 
দিনে জলময় রাস্তা পার হুইবার সময় গ.এ পা পড়িয়। পা 
ভাঙ্ষিবার এবং মচকাইবাঁরও বিলক্ষণ পস্তাবন)। থ'কে। 
রাত্তার পাশের শৌচাগারগুলি নক্নককুণ্ডে পরিণত হইয়া 
রোগের বীন্ধাণু ছড়াইতেছে, বোধ হয় এক যুগ এগুলিতে হাত 
দেওয়া হয় নাই । কোন কোন স্থানে মিলিটারী লব্দীর ধাঞ্চায় 
এগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়াছে, তংস্থানে নূতন করিয়া িম্ম'গ 
কর। হয় নাই । ভূগর্ভস্থ ড্রেনগুলি ভাল ভাবে পরিষ্কার হুয় না, 
ময়ল। জমিয়া এগুলির পরিসর ছোট হইয়া আদিতেছে। 
এইগুলির প্রতিবিধ!ন অনতিবিলদ্ষে আরম্ভ হওয়া উচিত। 
আয়ের অবস্থাও তদ্রপ। প্রতি বংসরহই অথ।ঙ|বের 
কথ] বল] হয় এবং বাঁঞ্জেটেও ঘাটতি হয়। কিন্তু যে ঘব 
টাক! কাউদ্সিলার বা তাহাদের আত্মীয়ঙ্বন ও অন্থগৃহীতদের 
নিকট বাকী পড়িয়াছে তাহ! আদায় হয়না । আমাদের 
বিশ্বাল বাঁকী টাকার পরিমাঁণ লাখ পঞ্চাশের কম হইবে না। 
তার উপর কমাইয়। ট্যাস ধরা তো! আছেই। প্রথমে যে 
আযাসেসমেন্ট করা হয় একটু তথ্বিরাদি করিতে পারিলেই 
আপত্তি দিয়া তাহা অনেক কম।ইয়] লওয় যাঁয়। বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে আসেসমেন্ট প্রথমেই অত্যন্ত কম ধরা হয়, 
পরে আপত্তি দিলে আরও কমাইয়! দেওয়া হয়। এই সমণ্ত 
টাকা এখন কঠোরহ্ত্তে আদায় আরম্ভ হুওয়] দরকার | 
কর্পোরেশনের অপ্লসংখ্যক কর্পচারী ভিন্ন আর কেহই 
বড় একটা কাজ করেন নাই, কাউদিলারদের তুষ্ট রাখিয়া 
গতাহ্বগতিকভাবে চাঁকুরি বজায় রাখিয়াছেন, অনেকে কাজ 
ন| করিয়া! বা অন্তায় কাঁজ করিয়াও উন্নতি করিতে পারিয়া- 
ছেন। সং ও দক্ষ কর্মচারীরা পদে পদে কাউন্সিলরদের 
অন্তায় হগুক্ষেপের জন্ত কর্তব্য পালনে বাধা পাইয়াছেন, 
অনেক ক্ষেত্রে ভাহাদিগকে বাধ্য হইয়। হাত গুটা ইয়া থাকিতে 
হুইগ্লাছে। এই অবস্থার প্রতিকার একাস্ত আবস্তক এবং 


চৈষ্জ 


রর ইহা করা যায় । আমাদের মনে হয় টি 
টিক এক্সিকিউটিভ অফিপার, ডেপুটি এক্সিকিউটিত অফিসার, 
চীফ ইপ্সিনিয়র, সেক্রেটারী, আ্যাসেসর, কালেকক্টর, “সিটি 
আফিটেক্ট, ওয়াটার ওয়ার্ক ইপ্রিশিয়ার প্রভৃতি €রু দায়িত্বপূর্ণ 
উচ্চতম পদগুলি পাবলিক সাভিস কমিশনের নুপারিশক্রমে 
পুর্ণ কর] উচিত । পাবলিক সান্তিস কমিশন এই সব পদের 
এক একটির জন্ঘ ছুই তিন বা চার জন প্রার্থা বাছিয়া দ্রিবেন, 
কর্পোরেশন তাহার মধ্য হইতে একজনকে নিযুক্ত করিবে । 
“চাকুরি বা পদোন্নতির অন্ত ইহাদিগকে কাঁউল্িলারদের উপর 
নির্ভর করিতে না! হুইলে ছুনীতির পথ অনেকট। বন্ধ হইয়া 
আসিবে । কর্পোরেশনের কর্মচারীদের মনৌবল ফিরাইয়া 
আনিবার ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় এবং তাঁহাদের মনোবল দৃঢ় 
করিতে ন। পারিলে কর্পোরেশন কখনও ভ!ল ভাবে চলিবে না। 
কণ্যুনিষ্ট পার্টি বেআইনি 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার কমুযুনিষ্ পার্টিকে বেআইনি খোঁধণা 


প্িসিপস্পিস্পিিশ 


করিয়াছেন এবং পার্টির ১৯৫ জন কন্মীকে গ্রেপ্ত।র 
করিয়াছেন | নামকরা] কমুযুনি্ কন্দীরা সকলে ধরা 
পড়েন সই, অনেকে আত্মগোপন করিয়াছেন । কি&দিন 


যাবং কমানিইদের কার্যকলাপের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতে- 
ছিল যে দেশের স্বার্থ অপেক্ষা বিশেষ একটি বহিঃশক্তির 
স্বার্থপাধন তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। কংগ্রেস গবশেন্টি 
দেশে যাঙখাতে শক্জিশালী হইয়া উঠিতে না পারে তাহার জন্ 
ইারা। সর্বশক্তি শিয়োগ করিয়াছিলেন | কম্াণিদের 
প্রধান লক্ষা ছিল দ্রবাযূলোর বর্তমান হার বজায় রাখা, 
কারণ ইহাতে লোকে কংখ্রেস গবন্মেন্টের উপর অপস্তষ্ 
হইয়া থাকে । এই উদ্দেস্টসাধশের জগত কমুনিষ্টরা কল- 
কারখানাক় সামান্থমাত্র অছিলাঁয় ধর্মঘট বাঁধাইয়া উৎপাদনে 
বাধা দিত এবং এ সঙ্গে মঙ্ুরী বৃগ্ধিতে মালিককে বাধা 
করিয়া উৎপাদনের ধায় বাড়াইয়। তুলিত। 
আন্দোলনের নামে কৃষাণদের জমি চাষে শিষেব কিয়া 
এবং উৎপশ্ন ফপল না কাটিয়া উহ। মঠে পচাইয়া জমির 
মালিককে জব করিবার নামে উৎসাহ দিয়! তাহারা প্রচুর খাছ 
নষ্ট করিয়াছে এবং এই উপায়ে থাঁদাসমন্তা সমাধানে বাঁধা 
দিয়াছে । শঙ্ক পংগ্রহেও ইহারা গবন্মেন্টকে প্রবল ভাবে 
বাধ! দিয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে অশ্রশপ্র সংগ্রহের চেষ্টা 
এবং লাল ফৌজকে অস্ত্র চালন। শিক্ষাদানের আয়োজন । 
ইহার] তিনটি মূলনীতি অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়াছে £ 

(১) দেশের অধনৈতিক অসস্তোঁষ বজায় রাখিয়া জন- 
গণকে কংখেস গবন্মেন্টের উপর ক্রমশঃ বিরূপ করিয়া 
তোলা, (২) কংগ্রেপ গবন্মেপন্টের কোথাও কোন ক্রুটি- 
বিচাতি পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বড় করিয়া তুলিয়া 
কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলন স্থষ্টি এবং নিজেদের জনগণের 
বঞ্ধু বলিয়া! প্রচার এবং (৩) সুযোগ প্রাপ্তি মাত্র -কংগ্রেসকে 
নি 


তেভাগা 


বিবিধ ্রসঙ্গ_গরিণাটী পরিকল্পনা 


৫৩৭ 


শিলা পাটিশাশপিসিপার্পা পি সি 


তাত চি গবশ্শেন্%ি দখল বি জন্য অন্ত্রশক্ম, 
সুশিক্ষিত ফৌগ ও সুগঠিত দল লইয়া! প্রস্তুত থাক।। 
ইহাদের কাবযাক্রমের এই' তিনটি ধারা ক্রমেই পরিক্ষার * 
হইয়া আসিত্েছিল কিন্তু গবন্মেন্ট এ বিষয়ে একেবারেই 
নির্দিকার ছিলেন। ডাঃ বিধান রাঁয় কম্যুনিষ্ট মুখপত্র 
স্বাধীনতা*্র উপর সাঁমান্ত একটি সতর্কতামূলক আদেশ দিয়] 
ছুই দিনের মধ্যে উহ! প্রতাহার করিলে কমুনিষ্টরা উদধীকে 
সরকারের হুর্র্বলত। বলিয়! প্রকা্ডে প্রচার, করে এবং ইহাতে 
ডাঃ রায়ের গবন্দেপ্টের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস অনেকটা 
আঘাত প্রাপ্ত হয়। শ্রীকিরণশগ্কর রায় কঠোর হগ্ডে কমুনিষ্- 
দের দেশদ্রোহিতামূলক কাধ্যকলাপ বন্ধ করিতে অগ্রণী 
হওয়ায় লোকে সন্বষ্ঠ হইয়াছে । এই কার্য আরও আঁগে 
হওয়া উচিত ছিল, এখন তো আর দেরি করিবার কোন 
উপায়ই ছিল ন' | বোম্বাই হইতে সোস্যালিষ্ট দল কয়্যুনিষ্ট- 
দের বিতাড়িত করিয়াছেন ; কানপুরে শ্রীহরিহরনাথ শান্রঈঘ »» 
নিকট ইহার] পদে পদে ছুটিতে বাধ্য হইতেছে । এমতবিস্থায় 
কম্যুনিষ্ট দলের কেন্তরীয় কার্য্যালয় কলিকাতায় স্থানান্তরিত 
করিবার আয়োঞ্জন হইতেছিল ৷ 

এখন একটি বিষয়ে বাংল! সরকারকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে । খাঞ্ধ বগ্ত এবং অগ্তান্ত নিত্যবাবহার্ধ্য দ্রব্য 
জনস।ধারণের পিকট সহজলভ্য করিয়। দিয়া তাহাদিগকে 
সপ্রমাণ করিতে হইবে যে কমুানিষ্টদের জ্বালাতেই ইহা এত 
দিন পার] যায় নাই । সমাজের শক্ত চোরাঁক।রবারীরা যদি 
এখনও অভাব জীয়াইয়। রাখিতে পারে তবে সমস্ত দোষ 
আসিয়া! পড়িবে গবন্থেন্টের উপর এবং লোকে কমুযনিষ্টদের 
প্রতি সহাম্থভূতিসম্পন্ন হইয়া পড়িবে । কমঘ্যুনিষ্টদের একটি 
অতিশয় শক্তিশালী ও বৃহং অংশ ধর। পড়ে নাই । তাহার] গুপ্ত 
সমিতি গঠন করিয়া কাজ চালাইবে। সরকারের প্রতি 
আপামর সাধারণের বিশ্ব(স ঘদি টদ্চিয়। যাঁয় তবে কয়ুানিষ্ট 
খ্প্ত সমিতি ছূর্বার হইয়া উঠিবে, দেশের সর্বনাশ হইবে । 
দেশে অসস্থেষের ভ্াায়সঙ্গত কারণ বজায় থাকিলে গস - 
সমিতির মোহ ভূইতে তরুণদলকে রক্ষা করাও অসপ্ভৰ হইবে। 
গবনেন্ট যদি এখন তাহাদের কার্ষোর দ্বার] প্রমাণ করিতে 
পারেন যে কাপিটালিষ্টদের সহিত তাঁহাদের ঘশিষ্ঠ সম্পর্ক 
রহিয়াছে বলিয়া কয়ানিষ্টর) যে বদনাম দিয়া থাকে তাঁহ। 
মিথ্যা কথা, বস্ততঃ এমন কোন সম্পর্ক তাহাদের নাই, কমু 
নিষ্টদের স্তায় কাপিটালি&দের মধ্য যাহার] দেশর স্বার্থ 
বিরোধী আচরণ করিতেছে, তাহাদিগকেও তাহার! সমান 
ভাবে কঠে'র হস্তে দমন করিতেছেন তাহা হইলে কম্াউনিই 
পার্টির ভবিস্তে মা তুলিবার সমস্ত পথ নির্মূল হুইবে | 


সহ্বরিণঘাটা পরিকল্পন! 
দৈনিক পত্রিকা রু পৃষ্ঠায় এই বিষয় লইয়া, এই পরিকজনার 
অপব্যয় লইয়া কিছু আলোচনা হইয়াছে । সমন্ত ব্যাপারটা 


ক 


৫৩৮ 


০৯. সিএস টিপসিলাসিাসিপাসিপাাসিপসিত 


বুঝিতে হইলে এই টি জন্ম-বিবরণ জানা থাকা চাই। 
১৯৪৪ সালে মিঃ রবার্ট কেসি বাংলার গবর্ণর নিযুক্ত হুইয়! 
আসেন। ,তিনি বাংলার নানা অভাব দুর করিবার জন্ চে্টিত 
হইয়াছিলেন। বাঁংলাদেশের কৃষির উৎপাদনশক্তি বর্তমান যুগের 
অনেক দেশ হইতে কম ; বাংলাদেশের গো-জাতি ভারতবর্ষের 
অন্তান্ত প্রদেশের সঙ্গে তুলনায় অপুষ্ঠ ও অসুস্থ ; বাংলাদেশে 
ছুষ্ধের আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রচুর 
কলিকাঁত| নগরীর ছুগ্চের প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত যে ব্যবস্থা 
আছে, গরু ও মহিষের খাটাল যেরূপ বিক্ষিপ্তভীবে কলিকাঁতাঁর 
স্বাস্থ্যের হানি করিতেছে, তাহা দেখিয়া! কেসি সাহেবের 
মাথায় একটা খেয়াল থেলে। বাংলাদেশের গো-জাতির 
উন্নতির জন্য নদীয়া জেলার হুরিণঘাটা অঞ্চলে ৭,০০০ হাজার 
বিঘা জমি লইয়া একটা! “গোঁকুল” তৈয়ার করিবার জন্ঠ নিউ- 
জিল্যাও দেশ হইতে তিন জন কৃষিবিদ ও গো-বৈপ্ত আনয়ন 
" করেন। একটা পরিকল্পনার কাঠামো প্রস্তত হয়। শ্রী 
নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা এলম্হা&” সাহেবের নামও এই 
উপলক্ষে শোনা যায়; ছুই-এক জন বাঙালী আই-সি-এসের 
কল্পনা-শক্তিও এই উদ্ধেষ্টে নিয়োজিত হইয়াছিল বলিয়া মনে 
করিবার কারণ কাছে। লাঁট বাহাছুরের খেয়াল চরিতার্থ 
করিবাঁর জন্ত অঢেল টাকার বাবস্থা হইল। সুতরাং হরিণ- 
ঘাটায় “গোকুলের” জন্ত এই দুই-তিন বৎসরে ব্যয় হুইয়াছে 
৫৫ লক্ষ টাকা__কিস্ত আঁজ পর্যন্ত একটি গোরুও ধঁ স্থানে 
দেখা দেয় নাই। ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে কর্প্দচারী 
শেমীর ধরবাড়ী তৈয়ার করিতে, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনানুযায়ী 
মাত্র ৫০০ শত গোর থাকিবার ব্যবস্থা করিতে । 


এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে-_-এই ঘরবাঁড়ী, খাটাল লইয়া কি 
করা যাঁয়। ইহা! পশ্চিম বাংলার গলায় কাটার মতন ফুটিয়] 
আছে। ইচ্ছা থাকিলেও ফেলিয়া দিবার উপায় নাই ; ৫৫ 
লক্ষ টাকা জলে ফেলা যায় না। সুতরাং প্রস্তাব হইয়াছে 
. যে এই পরিকল্পনার পূর্ণ রূপ দিবার জন্ত আরও বিশ লক্ষ 
টাক। ব্যয় করা. প্রয়োজন, এবং বাৎসরিক নয় লক্ষ টাকা! 
ব্যয় করিয়া এই স্থানকে “গোঁকুলে” পরিণত করিতে হুইবে। 
রাঁজস্ব-মন্ত্ী শ্রীনলিনীরপ্রন সরকার ইহার জন্ত এই পরিমাণ 
অর্থের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং আমরা আশ্চর্য্য হইব ন| যদি 
আগামী ছুই-তিন বৎসরের মধো এই কাজে এক কোটিও ব্যয় 
হয়। এই ব্যয়ের সার্কত] কোথায় এই সংশয় অনেকের 
মনে দেখা দিয়াছে । কারণ ইংরেজ আমলের বহু ব্যয়সাঁধ্য 
পরিকল্পনা! আমাদের অদৃষ্ঠগুণে ব্যর্থ হইয়াছে । এই কথা 
বুঝিয়াই প্রায় আশি বংসর পুর্বে বড়লাট ল্মেয়ো তার 
অধীন্থ করপচারিব্ন্দকে সাবধান কর্মিয়া দিয়াছিলেন। তাঁর 
সময়েই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের অন্নস্বরূপ একটি বাবসায় ও কুষি- 
বিভাগ স্থাপিত হয়। কৃষি বিভাঁঙ্গের কার্যা সম্বন্ধে লর্ড মেয়ে! 
এই কথা বলেন-__ . | 


পা প্রবাসী 


পে িপিভসপসিপািল 


সি সিিাসিসিত এ তিল পাসি পাশ পাটি পি ০০০ 
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অর্থাৎ, ভারতবর্ষের ক্কষি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সময় 
ছুইটি বিষয়ে সবধান হইতে হুইবে। প্রথম, খুব ঘটা করিয়। 
এমন কিছু বলা যা ভারতবর্ষের কৃষক যুগরয়গাত্ত হইতে 
করিতেছে; দ্বিতীয়, এমন কিছু বলা যাছা ভাঁরতবর্ষের 
কৃষকের করিবার সঙ্গতি নাই। 


হরিণধাটার পরিকল্পন] প্রস্তুতিতে ল” মেয়োর এই 
কথাগুলি মনে রাঁখিলে বাঁংলাঁদেশের গলায় এই কীট 
আটকাইত না। এখন এই কথা লইয়া ছুঃখ করিয়! লাভ 
নাই । ইংরেজ আমলের বহু ব্যবস্থা! ও আয়োজনকে আমাদের 
দেশের অবস্থার সঙ্রে খাপ খাওয়াইয়] লইতে হইতেছে । সে 
জন্থ হরিণঘাটায় যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহার পিছনে আরও 
কিছু অর্থ ফেলিতে হইবে । গো-জাতির উন্নতি না হইলে : 
ক্কষির উন্নতি হইতে পারে না। সেই জন্ত হরিণঘাঁটায় পশ্চিম 
বাংলার কৃষির উন্নতি-কল্পে সমস্ত কর্শ-প্রচেষ্টাকে কেন্ত্রীগুত 
করিলে হয়ত নুতন যুগোপযোগী একটা আদর্শ কৃষি-ব্যবস্থা 
গড়িয়া তুলিতে পারা যাইবে | এই পরীক্ষাগারের ফল দিকে 
দিকে ছড়ায় দিতে হইবে; নুতন ভ্ঞান চাষীর ছয়ারে 
লইয়৷ যাইতে হইবে ; তাহার সঙ্গতি ও সামধ্যের পক্ষে সহজসাধা 
করিতে হইবে । এই আশা বাংলাদেশের সরকারী কৃষিবিদ- 
দিগকে নুতন কর্ম-স্থলে আহ্বান করিতেছে | হরিণঘাটায় ৫০০টি 
গরোরু রাখিলে চলিবে না । কলিকাতায় যে ৩০,০০০ হাজার 
গোঁকু-মহিষ আছে, তাহাদিগকে হরিণঘাটার পল্লী পরিবেশের 
মধো লইয়া যাইতে হইবে । জ্বাত গোয়ালাকে নূতন শিক্ষা 
দ্বিতে হইবে; নূতন “গোয়াল।” শ্রেমীর সৃষ্টি করিতে হইবে । 
পশ্চিম বাংলায় কোন কৃষি বিদ্যালয় নাই। হৃরিণঘাটায় 
তাহার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। তার জগ্ঠ চাই এই অঞ্চলের 
নদী-নালার উন্নতি; সারা বংসর যেন এই অঞ্চলে জলের 
বাবস্থা থাকিতে পাবে ; যমুনা নামে যে নদী মরিয়। গিয়াছে, 
তাহাঁকে ভাগীরঘীর সঙ্গে আবাঁর সংযোগ করিয়! দিতে হইবে । 
হয়ত এমনও প্রয়োজন হইতে পারে যে মুর্শিদাবাদ, নদীয়ার 
নদী-সমূছবের জল-ত্রোত সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া মধ্য 
বঙ্গের পূর্বের স্কধি-সম্পদ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে। তখন হুরিণঘাটায় যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা! সার্থক 
হইতে পারে । কোন্‌ “ভগীরঘ” এই পুণ্য কার্ধো অগ্রণী 
হইবেন ? 

আমাদের জাতীয় জীবনে সর্ব ক্ষে্ে আঙ্গ একটা রিজ্ঞত 
ও রুক্ষতা পরিলক্ষিত হইতেছে | নান! জনে নান] ভাঁবে তাহার 
প্রতিকার চেষ্টার কথা চিন্ত1! করিতেছেন । নানা ভাব ও 
নান। পরিকল্পনার হাটে আমাদের হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা 


চৈত্র 


দেখ। দিয়াছে । খাদ্যশস্তের ফসল বাড়াইতে হইবে, শিল্প- 
দ্রব্যের উৎপাদন বাঁড়াইতে হুইবে ; নুন নৃতন শিক্ষা! দিয়] 
মানুষ তৈয়ার করিতে হইবে ; তাহার] হইবে আমাদের নব- 
লন্ষ স্বাধীনতার ধারক ও রক্ষক । এই তিনটি কর্তব্যের মধ্যে 
কোন্টি প্রথমে হাতে লইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে নানা তর্কের 
উৎপত্তি হইয়াছে । এই তর্কের ধূত্রজাঁল ভেদ করিয়া রাষ্ট্র 
নায়কদের অগ্রসর হইতে হইবে | ধাহার নেতৃত্বে আমাদের 
দেশ ইংরেজের শাসন ও শোষণের পাপ মুক্ত হইয়াছে, 
তাহার মনে এই সম্বন্ধে কোন দ্বিধ। ছিল না। তিনি খাওয়া 
পরার ব্যবস্থার কথা, এই সম্বন্ধে আত্ব-নির্ভরশীল হওয়ার কথ! 
আমাদের প্রথম হইতেই শুনাইয়াছিলেন। নান। সংস্কারের 
বাধায় আমর! তাঁর নির্দেশাহুযায়ী চলিতে পারি নাই । তার 


তিরোধানের পরেও সেই কর্তব্য অপূর্ণ হইয়। আছে। হরিণ-. 


খাটায় যে কর্ম-প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপিত হৃইয়াছে, তাহ! সেই 
অপূর্ণ কার্ধোর ইঙ্গিত দিয় আমাদের সাম্নে দ্ীড়াইয়। আছে। 
পশ্চিম বাংলার মক্্ি-মগ্ুলী, পশ্চিম বাঁংলার জন-মগুলী মন 
দ্বির করিতে পারিলে পশ্চিম বাংল] খাদা-শস্তের জন্ বিশ্বের 
দরবারে হাত পাতিতে যাইবে না। হরিণঘাটায় পশ্চিম 
বাংলার শক্তি পরীক্ষা হইবে । 


পশ্চিমবঙ্গের মুললমান 

আকিরণশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের শান্তি রক্ষার ভার 
পাইয়াছেন ; সরকারী ভাষায় তিনি স্বরাষ্রসচিব ; লোকের 
প্রাণ, মান, ধনরক্ষার দায়িত্ব তাহার । পশ্চিমবঙ্গের ১৯৪৮-৪৯ 
সালের আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ লইয়া আইন-সভায় বিতর্ক চলি- 
য়াছে। এই আয়-ব্যয়ের মধো পুলিসের খাতে বিতর্কের 
সময় তিনি নাঁকি “আর একদফা আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন” 
সংখ্যালধিষ্ঠ সম্প্রদায়কে । “ইন্তেহাদ” পন্রিকা এই ভাষাই 
বাবহার করিয়াছেন; পড়িয়। মনে হয় পাকিস্থানী দৈনিক 
খানি পশ্চিমবঙ্গের স্বরা্রসচিবের কথায় “আশ্বাস” পাইতেছেন 
না। আমাদের প্রতিবেশী সমাজের মনোভাব বুঝিবার জন্ঠ 
নিম্নলিখিত কথা খুলি উদ্ধৃত করিতেছি । গত ২রা তারিথের 

সংখ্যায় তাহ! প্রকাশিত হুইয়াছিল। 
ভারত বিভাগের পর উভয় ডোমিনিয়নের সংখ্যালঘু, 
সম্প্রদায়ের জীবন অত্যন্ত বিড়ম্থিত হুইয়া পড়িয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু অন্প্রদায় যেমন নিজেদেরকে 
অসহায় “বলীর ছাঁগ” বলিয়া ভাঁবিতেছে, পূর্বাবঙ্ষের 
সংখ্যালঘু সপ্প্রদায়ও ঠিক তেমনি নিজেদেরকে নিঃসঙ্গ 
এবং বিপদগ্রন্ত মনে করিতেছে । দেশের বুহ্ভর 
রাজনৈতিক জীবনের রাজপথে ভ্রমণ করা ত দূরের কথা, 
দৈনন্দিন জীবনের অলিগলিতেই আজ তাঁহারা ঠাই 
পাইতেছে না। তবে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের এই হতাশাব্যঞ্জক মনোভাব হইতে যদ্দি কেছ 
মনে করে যে, উভয় বঙ্ষে সাপ্প্রদায়িক অশাস্তির দরুণই 


বি সপ ুলমান 


স্পা পাসপাপাসপাসিপানপামপসপসপাপাপাসপাতপাপাসপাস্পিসপাস্পাশার্পীসপাশাশিশিশপাশাস্শ শী শাশিশশ্পর্ী-১.- 


মি 


৫৩৯ 


এরূপ ঘটিতেছে, তাহ! হইর্সে খুবই ভুল কর] হইবে । অত্যন্ত 
আনন্দের কথ! উভয় বঙ্গে সাপ্প্রদায়িক অশান্তি আজ নাই, 
তবু কেন এরপ ঘটিতেছে ? সংখ্যালঘু সপ্প্রদায়ের মান- 
সিক ভাবধারা আক যে পর্য্যায়ে নামিয়াছে, তাহাতে 
সামান্য খুটিনাটি ব্যাপারই তাদের জীবনে শেলসম 
বাজিতেছে । ছোটখাটে| মানসিক নির্যাতন আঙ্গ সংখ্যা- 
লঘু সম্প্রদ!য়ের জীবনকে ছুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে । 
আমাদের দেশের পাঁকিস্থানীরা কি মনে কক্সিয়াছিলেন.যে 
তথাকথিত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় কেবলমাত্র ভাগবাটোয়ারার 
ফলেই খুব শান্তিতে থাকিবে? রা'তদ্দিন চীৎকার করিয়। 
“ইত্তেহাদ”-গোষ্ঠী ত মুসলমানের চক্ষে হিন্টুকে হুষমন 
বানাইয়াছিল, এই প্রচারণার ফলে মুসলমানের মনোভাব কোন্‌ 
ধারায় বহিয়াছিল এবং কোন্‌ কর্ম্-পস্থা তাহার। অবলম্বন 
করিয়াছিল তাহা আজ সর্বজনবিদিত। হিন্দু ও শিখ 
কলসীর কাণায় রক্তাক্ত হুইয়! প্রেম দিতে পারে নাই, ইহ» 
সত্য । ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে দেশে যে তাগুবের 
সৃষ্টি হইল তার শ্রেষ্ঠ ধলি গান্ধীজী। তাহার আত্মত্যাগে 
মুসলমান সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাহাদের আত্মঘাতী নীতির 
ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া! মনে হয়। কিন্তু হাত 
হইতে পাশা চলিয়া গেলে যেমন তাঁহ। ফিরাইয়া জানা যায় 
না, সেইরূপ পাকিস্থানী বাবস্থার পরিবর্তনের কোন আশ! 
নাই। অনেক পাকিস্থানী সংবাদপণ্র গান্ধীর প্রশস্তি 
পাইয়াছেন তাহার দেহত্যাগের পর । তাহাদের কায়েদে 
আল্জম যে ভাষায় গান্ধীজীর প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহ 
পাকিস্থানী মনোভাবের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরিচয় । এইক্প 
প্রশংসার মধ্যেও হিন্দু মুসলমানের পার্ধক্যই ফুটাইয়৷ তুলিবার 
চেষ্টার অস্ত নাই। “পাকিস্থান টাইমস্‌” নামে একখানি 
পত্রিক! লাহোর হইতে প্রকাশিত হুয়। গান্ধীজীর প্রতি ' 
আঞ্জ। জ্ঞাপন করিতে গিয়া যে ভাষায় এই পন্জিকাখানি তাহার 
মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহা প্রণিধানযোগ্য | 
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এই প্রশস্তিলেখকের মতে ভারতীয় মুসলমান-_যাহাদের 


.জগ্ত গাদ্ধীজী জীবন বিসর্জন দিেন__তাহারা তাহার আপানার 


জন নয়; তাহার] প্রতিবেগী হইয়াও পরদেজী। এই কথার 
মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে, তবে ভারতবর্ষের সুসলমান, 
পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান কখনও ভারতবর্ষের বা পশ্চিমবঙ্গের 
আপনার হইতে পারে না। এবং পূর্বববঙ্কের হিচ্দু তার 
প্রতিবেণী মুসলমানের আপনার হুইতে পারে না, কখনও 
আপনার হইতে পারিবে না । “ইত্তেহাদ”-সম্পাদক পূর্ববঙ্গের 


৫৪০ 


ময়মনসিংহ বেলার অধিবাসী । তিনি পশ্চিমবঙ্গে বিদেশী, 
পরদেশী । পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি করার 
প্রলোভন ছাড়িতে পাঁরেন নাঁ। "*গশ্চিমবঙ্ের শাসনযপ্তের 
প্রতোক বিভাগে, বিশেষ করিয়] পুলিস ও সামরিক বিভাগে 
সংখ্যালঘুদলের ন্াায়সঙ্গত দাবি যদি স্বীকৃত হয় তবেই 
তাহারা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে যে তাহারাঁও 
রাষ্ট্রীয় যঙ্্রের সক্রিয় পরিচালক.” যে আপনার জন নয় 
(40990019006 1018 (৮17৮) তার হাচ্চে পুলিস ও 
সামরিক বিভাগের ক্ষঘত। কি ভাবে দেওয়। যাইতে পাপে? 
পকিন্ব।নী মনোভাব যে অবস্থার স্ষ্টি করিয়াছে, তাহারই 
ফলভোগ পশ্চিমবঙ্গের ষাট লক্ষ মুসলমান ও পূর্ববঙ্গের এক 
কোটি বিশ লক্ষ হিন্দুকে আজ করিতে হইচেছে। 


আজম।র দরগাহ, 


প্রায় আট শত বংসর পুর্বে সাধক খান! মৈনউদ্দিন চিস্তি 
আজমীর শহরে এক দরগাহ, স্থাপন করেন, এবং এ স্থানে 
ভার দেহ রক্ষা করেন। আজ পুধিবীব্যাপী বৃসলিম 
সন্প্রদাথের নিকট এই দরগাহ, পুণাপ্ান বলিয়া সন্মানিত 
যেমন শ্রীহটের শাহ, জালালের দরগাঁহ,। কালে হিন্দ 
সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট, উত্তর-াঁরতের অনেক হিন্দুর 
নিকট, এই দরগাহ, পীরস্থান বলিয়! সন্ম'নলাভ করিয়াছে । 
গত অক্টোবর মাসে এই দরগাহ্‌-র শান্তি ন্ট হয়, যখন 
পশ্চিম পঞ্জাবে অনুষ্টিত অমাশুযিক অত্যাচারের খবর দিকে 
পিকে বিভ্তাত হয়। কেবল মুপলমান বলিয়। আশেকে 
অতা!চরিত হৃন, বেমন পশ্চিম পঞ্চাবে হিন্দু ও শিখের] 
হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের কেন্ীয় গবন্মে্ট এই উন্মাদন] 
'অতি শীপ্ঘ কঠোরহত্তে দমন করেন। গত ২৯শে ফাত্তুন 
তারিখের সংবাদপত্রে এই দরগাহ র এমাম সৈয়দ গিয়াস- 
উদ্দিন খাজা সাঁছেব এক বিবৃতি দিয়া ভার'তবধের গবশ্েন্ট 
.. কর্তৃক “দরগাহ, সরিফ ও আমাদের পাদেম সন্প্রদায়ের বিশেষ 
ভাবে যত্ত নিতেছেন” এই কথা স্বীকার করেন। ভবিয়তেও 
এই শান্তি অব্যাহত থাকিবে এই বিশ্বাসে তিনি ধোষণা 
করিয়াছেন যে থাঁজা সাহেবের “ওর” আগামী ২৭শে 
বৈশাখ (১০ই যে) হইতে আরন্ত হইবে। এই জঅম্পর্কে 
পাকিস্থান গবন্মেন্টের আচরণ লক্ষ্য করিবার বিষয় । “নান- 
কানা, সাহেব” গুরু নানকের জন্ব-স্থান, শিখ সম্প্রদায়ের 
পবিক্রতম তীর্ঘ-স্থান। 
বাহিরের কোন শিখকে “নানাকান] সাহেব” শহ্‌রে প্রবেশ 
করিতে দেওয়! হয় নাই । বর্তমানে এই তীর্ঘ-স্থানের অবস্থা 
কি তাঁহা আমরা ' জানি না; শিখ ।সপ্্রদায় বিন] বাধায় 
শনানকানা সাহেবে” যাইতে পারেন কিনা জানি না। 
“আজমীর সরিফ ও নানকান] সাহেব? সঙ্থঞ্চে একটা বোবী- 
পড়া করা! ভারতবর্ষের কেক্জরীয় গব্ধে্্টের কর্তব্য। 


প্রবাসী 


২৮৬৮ োাসিপাশিস্পাসপাসপাসিপাসিপাপাসিপাসপাসাসপপাসপিসপাসপািপাসি পিপি 


গুরু গাঁনকের জন্স-দিবস উপলক্ষে . 


১৩৫৪ 


পা 





পাকিস্থানীর প্রত্যাবর্তন 
গত জুলাই মাসে তদানীস্তন ভারত গবন্মেন্ট ভারতবর্ষের 
সকল প্রদেশের কর্শচারিধন্দকে তাদের রাষ্ট্র বাছিয়া লইবাঁর 
অধিকার দেন। তখন স্থির হুইয়। গিয়াছে যে ভারতবর্ষে হুইটি 
রাহী প্রতিষ্ঠিত হইবে । রাষ্র বাছিয়! লইবার অধিকার পাইয়া 
কর্মচারীরদ্দ নিজ নিজ জ্ঞান-বিশ্বাস অনুসারে বারে সেব। 
করিয়া নিজ্জ নিষ্ব সার্থকত। লাভ করিবার এই যে অধিকার 
পাইল, তাহ) গণতগ্থের নীতি সম্মত । সেই বাবস্থা! অহ্থসারে 
কেশ্সীয় গবন্থে্টের অধীনস্থ প্রায় ৫০১,০০০ হাজার কর্দরচারী-. 
রেল বিভাগ, ডাক বিভাগ ও তার বিভাগের বার্চারীই তাজা, 
দের মধো অধিকাংশ -পাকিস্ান রাষ্র বাছিয়] লয়। এই 
বাবস্থা অন্ুনারে ৪০,০০০ হাজার কর্মচারী চিরক!লের জঙ্থ 
পাকিস্থান বাছিয়া লয়, এবং ১০১০০০ হাজার সাময়িক- 
ভাবে পাকিন্ব'নে চলিয়া যায়। তাহাদের মত পরিবন্থন 
করিবার অধিকার থাকে | অর্থাৎ তাহারা ভারত রর 
চাকুরীতেও ফিরিয়া আসিতে পারে । গত ৭ই মাচ্চ তাএখের 
একটি সংবাদে জান! যায় যে প্রায় ১২,০০০ কর্মচারী এই 
ভাবে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়! শাছে। 
এই সংবাদে প্রিলীর রাঁজপীতিক মহলে খানা সমন্তার 
আলোচনা হইতেছে । এই ১২১০০০ হাজার কর্মচারীর মনো" 
ভাব কিরূপ হইবে সে সম্বপ্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাঃ; 
ইহাদের ভবিযাৎ বিশ্বস্ততা সঙ্থদ্ধে কেহ কোন নিশ্চয়তা দিতে 
পারে না। এইরূপ প্রতন্তাব করা হইতেছে যে বিশেষ কোন 
প্রতিজ্ঞা দ্বার! ইহ্।দের সততার পরীক্ষ! করিতে পার। যায়। 
এরূপ প্রতিজ্জার কোন মূলা আছে বলিয়া! মনে হয় না ; কারণ 
পাকিস্থান রা প্রয়োজনে অনেকেই প্রতিজ্ঞা ভর্গ করিয়া 
প্রতাবায় ভসী হইবার জঙ্থ প্রস্তুত হইবে । ভারতবধের হিপ 
মুসলমান ছুই “নেষ্টন” এই তত্বের উপরেই ভারতবর্ষকে ভাগ 
কর! হইয়াছে; কারণ মুসলিম লীগের মতে ছুই “নেহান” এক 
রাঁ্রের ছায়াতলে বাস করিতে পারে না.। এই তত্ব স্বীকার 
করিয়া এখন “পাকিস্থানী” ভাঁবাপন্ন লোকে কেন অপর রা 
সেবা করিতে আসিবে, তৎসম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উদয় হইতে 
পারে । 
অপর পক্ষে ইহ! বল! হইতেছে যে ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধার- 
গণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া অ।ছেন যে ছয় মাসের মধ্যে, ১৯৪৮ 
সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে, যদি কোন 
“পাকিস্থানী” কর্শচারী ফিরিয়া আসিতে চায় তবে তাহাকে 
তাহার পূর্ধব-পদে বহাল করিতে হইবে । পাকিস্থান রা এপ 
কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল কিন! জানি না । মনে হয় না যে, 
একতরফা! ব্যবস্থায় ভারত রাষ্ট্রের শাসক সম্প্রদায় রার্জী হইয়া- 
ছিলেন । এই উপলক্ষে সেই পরীক্ষা হইয়া] গেলে মন্দ হয় 
না। পাকিস্থানের অধিবাসী যাহারা ভারত রাষ্ট্রে চাকুরী 
করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদেরও ইচ্ছ! পরিবর্তন 


চৈত্র 


করিবার অধিকার দেওয়! হুইয়াছিল। সেইরূপ লোঁকের 
সংখ্যা কত তাহা] আমরা জানি না। ইহা! জানি যে একমাত্র 
গ্রীহট্ট ক্ষেলার অধিবাসী কর্শচারী, যাহারা ভারত রাষ্ে চাকুরি 
করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়াছিল, তাঁদের সংখ্য। ছিল প্রায় 
৬০০ শত জন'। ইহাঁও আমরা জানি পূর্ববঙ্গের গবশ্মেন্ট 
তাহাদের আমল দেন নাই এবং ভারত রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এই 
অবিচারের কোন প্রতিকার করিতে 1রেন নাই। 
পাকিস্থানীর প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে এই অবিচার সপ্ন্ধে 
একটা হেস্ত-নেস্ত করা উচিত। পুক্ববঙ্ক গবন্মে্টকে চাপ 
দিতে হইবে। ভারত রাগ্রের কর্ণধারগণ এই কহবো অবহেল। 
করিলে, লোঁকমত তাহা সহা করিবে না। এই পরিণতির 
কথা মনে রাখিয়া নেহরু গবন্মে্টকে কর্তবা স্থির করিতে 
ইহবে। এই হ্থখ-সদ্ধানী পায়রাদের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান 
হতে হইবে । 
মাতিভাষ। ও গ্রাদেশ বিভাগ 

মাতভাষার ভিন্তিত্ণে ভারতবর্ধের বিভিন্ন প্রদেশকে বিভক্ত 
করার নীতি জাতীয় মহ!'সমিতি বহুদিন পূর্বে, প্রায় পচিশ 
বদর পুঝো, গ্রহণ করিয়াছিল । এই নীতি আহ্ুনারে বিভিন্ন 
ভাষার ভিত্তিতে প্রাদেশিক কংঠেপ কমিটি গঠিত হইয়াছিল ! 
এই সংগঠন ইংরেজ কর্ীক প্রদেশ বিভাগের বাবহা আঅস্সরণ 
করে নাই । দুৃষ্টান্ত-ক্ররূপ বল! যায় যে ঘাক্্রাজ প্রদেশে 
চারিটি ভাষাভাষী লোকসমষ্টির আকাক্ষা অনথপারে চারিটি 
প্রাদেশিক কংখ্রেস কমিটি সংগঠিত হয়--খথা, ল্ল্গুভাষী 
আঙ্গ কংখেস কমিটি, তামিল নাদ (দেশ ) কংগ্রেস কমিটি, 
কর্ণাটক কংখ্েস কমিটি ও কেরালা কংগ্রেস কমিটি | এই 
ভাবে মান্জাজ প্রদেশে ইংরেজ নির্দিষ্ট সীমানার মধো চাবিটি 
খয়ংপিদ্ধ প্রদেশের গোড়ীপত্তন হয়। সেইরূপ সুরমা উপতাকার 
অস্তভুক্ত হট ও কাছাঁড় জেল! ইংরেজী বিধানে আসাম 
প্রদেশের অন্তর্ভ,ক্ত ছিল, কিন্ত কংগ্রেপী গঠন-তন্ত্রে এই ছুই 
খেল। বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধীন ছিল । আব 
কংগ্রেসের হাতে শাসনক্ষমতাঁ আসিয়াছে, এবং দেশের 
লোকে মনে করে ঘে কংগ্রেসের এই প্রাচীন নীতির কপ 
দিধার দায়িত্ব কেক্রীয় গবন্মেন্টের উপর পড়িয়াছে। এই 
দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে হইলে দেশের চতুর্দিকে নান] 
প্রদেশের সীমান। পরিবর্তন করিয়া কয়েকটি নুতন প্রদেশের 
সষ্টি করিতে হইবে, এবং কোন কোন পুরাতন প্রদেশের 
সীমানা পরিবর্তনের প্রয়োজন হইবে । এই পরিবর্তন গণতন্ত্র 
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মূলনীতি অস্থুসরণ করিবে-_সংস্ষ্ট জনগণের আশা-আকাঙ্ষা * 


ও স্বারথবুদ্ধির পরিপোধক হইবে । এই নীতিকে রূপদ্দান 
করিতে হইলে একভাষাভাষী জনগণের ভাবকে প্রাধান্য 
দিতে হইবে । আমরা আশা! করিয়াছিলাম যে আমাদের 
কেন্দ্রীয় গবন্ষেন্ট এই কর্তৃব্যে করিৎকণ্্া হইবেন, নিজেরা 
উদ্ভোগ্ী হইয়া কোটি-কোটি লৌকের বহুমুগসঞ্চিত আবেগের 
প্রতি সম্মান দেখাইবেন। 


বিবিধ প্রসঙ্গ_মাতৃভাবা ও রদৈশ বিভাগ 
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কিন্তু কার্যত: দেখিতেষ্ছি যে পঙ্ডিত জবাঁহরলাল নেহরু 
প্রভৃতি কেন্ত্রীয় গবন্েন্টের কর্ণধারবৃন্দ এই বিষয়ে টালবাঁহান। 
করিতেছেন, এবং মানা স্থানে নান! বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয় 
সকলকে শিভ্রাশ্ত করিতেছেন। কেন্দ্রীয় আইন সভাঁর 
আধবেশনে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতির প্রতি 
সন্মান প্রদর্শন করা হয়; ভিজাগাপট্রমে পণ্ডিত নেহরু ঘোষণ! 
করেন যে অন্ধ প্রদেশের জন্ম অদুরবত্তী। কিন্তু তেলুখ 
ভাষাভাষী লোকপমষ্টিই কেবলমাত্র এই বিষয়ে আগহলীল 
নহে। তমিল্‌, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাঁ্র, এই কয়টি প্রদেশ 
সহ্থপ্ধে প্রতিক্তি আছে, এখং নব গঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের 
পশ্চিম সীম'শ্ছে বিহার ও উৎকলে অস্ততৃক্ত বঙ্গভাষাভাষী 
লোকের দাবি আজ পয়তরিশ বংসর হইতে অপূর্ণ হইয়া আছে। 
অপূণ আশী-মাঁকাঞ্া যে বিক্ষোভের সৃগ্টি করে এবং 
রাষ্ট্রের গঠনযূলক বর্দপ্রচেষ্ট'কে ব্যাহত করে, তাহা ভারত- 
রাষ্টের নেতৃবর্গের অন্জাত নয়। পঞঙ্িত জবাহরলাল নেহ্ী' 
এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে এই প্রশ্নের সুমীমাংস! 
করিবার জন্ট ব্যস্ত হইতেন ; নানা উপলক্ষে নানা পরম্পর- 
বিরদ্ধ কথ! বলিয়া ও কাজ করিয়া জনগণের মনে বিক্ষোভ 
সষ্টির সন্তাবনাকে একপ ভাবে অবহ্লো করিতেন না। 
তিনি বলিতে আরন্ত করিয়াছেন যে তেলুগু, তামিল, বাঙালী 
মারাঠিরূপে এখন আর আাঁবিলে চলিবে না ; ভারতধাসীরূপে 
ভাবিতে হইবে, সব্বভারতীয় সমস্ত। সমাধানের কথা অগ্রে 
ভাবিতে হইবে (তাহা হইলে এই প্রাদেশিক ক্ষুত্রতা অবাস্তর 
হইয়া পড়িবে । 

এরূপ কথার না আছে মাথা, না আছে মুণ্ড। তেলুখ, 
তামিল, মারাঠি, কর্ণাটি, বাডালী ভাখে ভাবুক হইলে 
ভারতীয় হইবার পথে প্রতিবন্ধক জন্মায় এরূপ অশ্রদ্ধেয় 
কথার উচ্চারণ আশর] তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাশী করি 
মাই । গর্ত এক শত বংসরের ইতিহাস এইরূপ কথার 
প্রতিবাদ করিতেছে । বাংলা দেশের ইতিহাস ধরং তাঁর 
বিরুদ্ধ কথার সাক্ষা দিতেছে । যে পরিমাণে আমাদের 
বাঙালীত্ব, বাঙালী সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধা ও মমতা বৃদ্ধি 


টিপা? পা 





.পাইয়াছে, সে অহ্থপাতে আমাদের ভারতীয় অনুভূতি সচেতন 


হইয়াছে । এই সত্য স্বীকার না করিলে আমাদের এক শত 
বৎসরের ইতিহাস অর্থহীন হইয়। পড়ে; তার মধ্যে কোন 
সঙ্গতি খু'জিয়া পাওয়া যাইবে না। প্রদেশ গঠন বা পুনর্গঠন 
কঠিন কাধ্য হইতে পারেন বর্তমানে এই কার্যে হাত 
দিধার অবসর নাই ব1 এই কাধ্য সময়োপযোদ্ী নয়, এইরূপ 
যুক্তিতে কোন লোক কান দিবে না। স্বাধীন রাষ্ট্রে শাসন 
কাধ্য কঠিন, তাহা॥জানিয়া শুনিয়াই আমর] ্বাধীন রাষ্ট্র 
চাহিয়াছি ও তাঁহা আদায় করিয়াছি। ভারত রাষ্রের 
চতুর্দিকে যে সব দেয় রাজ্য বিক্ষিপ্ত ভাঁবে ছড়াইয়া আছে, 
তাদের নৃপতিবর্গকে ভারত-রাপ্রের সঙ্ষে খাপ খাঁওয়াইয়া 
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০ পসিপপাপাপাস্পািপালপাশপাসপিসিাাশাশিতিশিস 


লওয়া সহজ কাঁজ ছিল না টি প্রায় ছয় শত নৃপতির 
ভয়-ভাবনা, আশা-আকাক্ষা, শ্রেমী ও বংশের স্বার্থের 
সমন্বয় সাধন সহজ কাজ ছিল না। আজ শুনিতে পাই তাহ! 
সম্ভব হইয়াছে সর্দার বল্পভ ভাই প্যা্টেলের কৌশলে, 
এবং বর্তমান কেন্দ্রিয় গবন্মেণ্টের পক্ষ হইতে এই কৃতকার্ধ্যতাঁর 
জন্ত প্রশংসার দাঁবী করা হইতেছে । 
প্রদেশ গঠন বা পুনর্গঠন এই কাজ হুইতে কঠিন নয়। তবুও 
এই কাজে হাত দিতে কেন্দ্রীয় গবশ্মেন্ট অনিচ্ছুক বা অপারগ 
কেন, তার পক্ষে কোন মুক্তি আজ পর্য্যস্ত আমর! শুনি নাই। 
নব-বঙ্গ সমিতির ম্মারকলিপির উত্তরে ভারত রাগের প্রধানমন্ত্রী 
বলিয়াছেন যে পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উৎকলের মধ্ো সীমানা 
পরিবর্তন করিবার সময় এখনও আসে নাই | কেন আসে 
নাই, এবং কখন তাহা অসিবে তৎসম্বন্ধষে পঙ্ডিত নেহেরু 
নীরব । এদ্রিকে ভারত রাষ্টের গঠন-তন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে ; 
শা তার খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে । এবং এরূপ ঘোষণা কর! 
হইয়াছে যে আগামী জৈষ্ঠ বা আষাঁঢ় মাসের মধ এই খসড়ার 
আলোচনা শেষ হইবে, এবং ভারত-রাধ্র গঠন-তন্তর চূড়াস্ত 
ভাবে গৃহীত হইবে । এই খসড়ার ১৫৯ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাঁই 
কেবলমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশের নাম ; খসড়া প্রণয়ন কমিটি প্রত্তাব 
করিয়াছেন যে একটি অনুসন্ধান কমিশন নিযুক্ত করিতে হইবে, 
তার কর্তব্য হইবে ভাষাগত সাহৃশ্তের উপর ভিত্তি করিয়। নূতন 
প্রদেশ গঠন বা পুরাতন প্রদেশের সীমান। প্রবর্তন বা পরি- 
বর্ধন সংক্রান্ত সমন্ত ব্যাপারের অনুসন্ধান করিয়া নিজ্বের প্রস্তাব 
করা । এই প্রস্তাব অন্থসাঁরে নুতন প্রদেশ গঠন বা পুরাতন 
প্রদেশের সীমানা পরিবঞ্তনের উল্লেখ ভারত রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র 
স্থান পাইবে । ' এত সব বাবস্থা বাক তিন মাসের মধ্যে কি 
করিয়া সম্পূর্ণ কর! হইবে তাহ। জানি না। প্রদেশ গঠন বা 
পুনর্গঠন সঙ্বক্থে এত দাবী দাওয়া আছে যে তাঁহার সমাধান 
সহজ নয়। 
একটি মাত্র দাবীর প্রতি মনোঁযোগ দিলে তাঁহ! স্পষ্ট হইবে । 
যে বাঙালী অধ্যষিত স্থানকে ১৯১২ সালে বিহারের মধ্যে 
চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, আজ ৩৫ বৎসরে তার সংশোধন 
হইল না । ১৯১২ পালের জানুয়ারি মাঁসে নব স্থষ্ট বিহার 
প্রদেশের কয়েকজন নেতৃবৃন্দ লিখিতে পারিয়াছিলেন যে, 
“বাংলাভাষাভাষী অঞ্লগুলি বাংলাদেশের সঙ্ষে যোগ 
করিয়া বাংলাদেশের শাসন-ব্যবস্থার অধীনে আনিতে 
হইবে . হিদ্দীভাষাভাঁষী *অঞ্চল বিহার প্রদেশের 
শাসনাধীনে থাকিবে । এই ব্যবস্থানুসারে মহানন্দ নদীর 
পূর্ব তীরের পুর্ণিয়া ও মালদহের অংশবিশেষ.-বাংলা 
দেশে যাইবে"... সেইন্সপ সাঁওতাল পরগণাঁর যে সব 
অঞ্চল বাংলাভাষাভাষী লোকের বাসস্থান তাহা! বাংলায় 
যাইবে*- ছোট নাগপুর সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করা যায়; 
সমগ্র মানস্থুম জেলা, লিংহভূম জেলার ধলদুম পরগণা 


৮শাশিপসি এলসি ০৩. সিভি 


“*প্রবাসী 


১৩৫৪ 


ছুই অঞ্চল বাংলাদেশে 


বাঙালী অধ্যুষিত এবং এই 
যাইবে*-১” ণৃ 
আর' ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বিহরের নেতা বাবু 
রাজেন্দ্প্রসাদ কি উপদেশ দ্রিতেছেন ? কোন কৌশলে বাংলা- 
ভাষাভাষী অঞ্চলকে হিন্দীভাঁষাভাষী অঞ্চলে রূপাস্তরিত 
করিতে পারা যায় তাহাই ভসনার ছলে তিনি বলিতেছেন £ 
“বিহার হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের অক্ষমতার জন্যই 
আজ বাঙালীরা সিংহুভুম ও ধলভুমের উপর দাবী 
করিতেছে-..সিংহভুম ও ধলভুম অঞ্চলে হিন্দী ভাষার, 
প্রচার করিতে হইবে ; তখনই আমর] এই সব অঞ্চল 
হিন্দীভাষাভ1ষী বলিয়া দাবী করিতে পারিব।” 
বাবু রাজেক্জপ্রসাদ কংগ্রেসের সভাপতি । তিনি গান্ধী 
প্রবন্তিত সত্য ও স্থায়ের নিষ্ঠাবান সাধক এবং জননায়ক | 
বিহার হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতার যে অংশ উপরে 
উদ্ধত হইয়াছে, তাঁর উদ্দেশ্ট ঠিক সত্য ও স্থায়ের অনুমোদিত 
নয়। বাবু পাজেন্দপ্রসাদের মত নেতা যখন এমন কৌশলের 
উপদেশ দিতে পারেন, তখন প্রদেশ গঠন বা পুনর্গ ঠনের পথে 
বাধা কি, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না । তবুও এই কর্তবা পালন 
করিয়া যাইতে হইবে । ভারত রাষ্ট্রের গঠনতস্ত্রে এই ব্যবস্থ। 
পাকাপোক্ত করিয়া লইতে হইবে । 


কলিকাতা বিখবিদ্ভালয়ের সমাবর্তন উত্সব 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসব 
উপলক্ষে গুজরাটের চিন্তানায়ক ও হাঁয়দরাঁবাদ রাজ্জে ভারত 
রাষ্টের প্রতিনিধি শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সীকে সমাবর্তন ভাষণ 
প্রদান করিবার আমন্ত্রণ করা হুয়। তাহার মুখে আমরা 
কোন নূতন কথ! শুনিতে পাঁইলাম না। “সৃষ্টি-মূলক শিক্ষার” 
(07986৮9 9090861018”) সম্বন্ধে তিনি ইঙ্গিতে মাত্র কিছু 
বলিয়াছেন এবং ইংরেজ আমলের শিক্ষাকে নগ্তাৎ করিয়া 
নৃতন কোন পথ দেখাইতে পারেন নাই। ইংরেজ “তার শক্তি 
জিয়াইয়া রাঁখিবার জন্ত উকীল, মোক্তার, অফিসার স্যরি 
করিত”, এই কথা সত্য। কিন্ধু ইংরেজী শিক্ষা জবাহরলাল 
নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও “নেতাঁজীর” মতন লোঁকেরও 
সৃট্টি করিয়াছে । এই কথাটাও এঁতিহাঁসিকের মনে রাখিতে 
হইবে । 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইদ্‌-চান্সেলর শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় নূতন স্কুল কলেজ গ্থখপনের সংবাদ দিয়া ও অর্থা- 
'ভাবের কথ! নানা ভাবে, নানা সুরে জানাইয়া তার বক্তৃতা 
শেষ করিয়াছেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তৃত্বাধীনে বাৎসরিক 
৫০১,০০০ হাজার টাকা! ব্যয়ে “কৃষি বিষয়ক গবেষণা” ও 
কৃষির উন্নতিকল্পে একটা আয়োজন চলিতেছে ; একজন বদান্ত 
ব্যজির ৫০১০০০ হাজার টাকা দানে একটি “সঙ্গীত বিদ্ালয়” 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হুইয়াছে; একজন “বিশি্ই সাংবাদিকের” 
নিকট হইতে “পর্য্যাপ্ত দানের প্রতিশ্রতি” পাইয়া বিশ্ববিদ্ভালয় 


চৈ 


একটি “সাংবাদিকতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের” কার্য আরম্ত করিবেন 
আগামী আষাঢ় মাসে । এই সব সংবাদের মধ্যে আমরা 
কোথাও স্বাধীন ভারতের নাগরিক স্যট্টি করিবার জন্য কোন 
সার্থক আয়োজনের ইঙ্ষিত পাইলাম না । গতানুগতিক পরীক্ষা, 
ফুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা শুক্ষ পাঁচ টাকা বন্ধি-_.বাবসায় 
বুদ্ধির এই সব কথার মধ্যে উৎসাহ পাইবার কিছু নাই। 
ভারতবর্ষের “এঁতিহ” 

আব বিজ্ঞানের যুগ । বিজ্ঞানের কল্যাণে নানা শিল্পের 
কল্পনাতীত উন্নতি হইয়াছে । সেইজন্ত বিজ্ঞান ও শিল্পের 
কথ] বলিতে লোকে আত্মহারা হুইয়া পড়ে, এবং স্বাধীন 
ভারতের জীবন-যাত্রা পুনর্গ ঠনের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজন, 
শিল্পের প্রসারের প্রয়োজন__এই কথা বেদ-বাঁকোর তায় 
আমরা সকলে স্বীকার করিয়া লইতেছি | এরূপ একতরফা 
আলোচন। কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রায়ই শোনা যাঁয়। গত 
২৭শে ফান্তন এই বিষয়ে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ বিতর্কের উত্তরে অনেক কথা বলিয়াছেন যাহ] 
প্রণিধানযোগ্য,-“বিজান ও শিল্প শিক্ষার উপর জোর দিলেই 
চলিবে না । যুগান্তব্যাপী ভারতীয় এঁতিহাকে কোনক্রমে 
উপেক্ষা! করা যায় না?” সঙ্গীত, কলাবিগা, স্থপতিবিগ্ধা, নাটক, 
নৃত্য, চিত্রবিষ্ভা এই এঁতিহের বাহিক রূপ। এই ব্ূপকে 
বর্তমান যুগোপযোগী, করিয়। কুটাইয়ী তুলিবার জবন্ত গুগী ও 
জ্ঞানীর প্রয়োজন | এই উদ্দেন্ে লক্ষৌ শহরের হিন্ুন্থাণী 
সঙ্গীত বিগ্ালয়টিকে স্প্রপারিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ; 
দক্ষিগ-ভারতে কর্ণাটের সঙ্গীত চচ্চার জগ্ত আর একটি সঙ্গীত 
বিগ্তালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে । একটি “জাতীয় সংস্কৃতি ট্রা্ট” 
গঠন করিবার চেষ্টা চলিতেছে ; তাহার অধীনে তিনটি বিদ্যা- 
লয় প্রতিষ্ঠিত হইবে | বিশ্বভারতীর প্রসার কল্পে ধায়ের 
ব্যবস্থা কর] হৃইয়াছে ; এই প্রতিষ্ঠানে কলাবিষ্ঠা, হত্তনিম্মিত 
শিপ, নৃতা, গীত ও “বুনিয়াদি” শিক্ষার বিরাট পর্িকজ্পনাকে 
রূপদান করিবার আয়োজন চলিতেছে | ভারতবধের এতিহোর 
প্রামাণ্য ইতিহাস প্রণয়নও অবন্ঠ কণ্চব্য। আচাধ্য সর্বপল্লী 
রাধাকৃষ্ণনকে সভাপতি করিয়া ভারতীয় দর্শন শাঙ্চের ইতিহাস 
প্রণয়ন করিবার জ্বন্ত একটি নূতন কমিটি গঠিত হ্ইয়াছে। 
ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়নের জন্ঠও আর একটি কমিটি গঠিত 
হুইবে__এই সব সংবাদ মৌলানা আবুল কালামের বন্তৃতায় 
আমর] পাই। . 

সব্বোদয় সমাজ 

গান্ধীজী জীবনে আচরণ করিয়া দেশের জনগণের সপ্মুখে 
দুতন সমান্ধ-ব্যবস্থার আদশ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; 
তাহার তিরোঁধানের পর ঠাহার ভঙ্গণের উপর তৎসত্বন্ধে 
নুতন দাত্রিত্ব আধিয়। পড়িয়াছে। এই বিষয়ে তাহার! 
অবহিত হইয়া আছেন বলিয়া মনে হয়। গত ১৬ই চৈন্্ 
ওয়ার্ধাগঞ্জে অন্ঠিত সভায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 


বিবিধ প্রস্গ_ পবেরীদয় সমাজ 


স্প 


৫৪৩ 


১ পতািপাাসিসি পালি 


তিন দিন এই সভার রা চলিয়াছিল। তাহাতে গান্বীজী 
প্রচারিত “দর্ষবোদয় সমাক্বের” আদর্শের প্রতি জাম্গত্য প্রকাশ 
করা হয়। এই আদর্শানুযায়ী সমানে ভেদাভেদের স্থান * 
নাই ; নিজ নিজ্গ শত্তি অশ্থযায়ী কর্ম করিয়া সমাজের সেবা- 
ধর্মের অঙথশীলন করিলে জন্মগত শক্তির যে পার্থক্য লইয়া মানুষ 
জ্গগ্রহণ করে, তাহা এক নূতন একপ্রাণতায় মুছিয়া যায়। , 
এই আদর্শ অন্যায়ী নিজের জীবন গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব 
ব্কির নিজের ; সেইজন্য ওয়ার্ধাগণ্জের সভায় স্থির করা 
হইয়াছে যে গাঙ্গী-ভক্জবন্দের কোন কেন্্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকিবে 
শী যাইার চাপে পড়িয়া মাহুষের বাক্তিত্ব ও শ্বাধীনত! কুন * 


হইতে পারে। একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ *:, 


করিয়াছি যে গান্ধীক্পীকে নূতন দেবতায় রপান্তরিত করিবার 
সর্বপ্রকার চেষ্টাকে শিরুৎসাহিত করা হইয়াছে ; অথচ কত 
সহজ্জে এই দেশে .এক নূতন দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া নুতন 
যোহাস্তশ্রেণীর সৃষ্টি করা যাইত | 
লক্ষা করিবার যোগা। পঞ্ডিত জবাহরলাল প্রমুখ কেন্দ্রীয় 
গবন্মে্টের নেতৃব্দ গান্ধীভক্তির জুযোগ গ্রহণ করেন নাই; 
পঞ্ডিজী এই সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে তাহার] এই 
নুতন কাজে-_সর্ধোদয় সমাজ? প্রতিষ্ঠার কাক্ষে পার্শচর 
(০4111) 10]1)5৩7৭ ) হইয়া থাকিবেন । এই ঘোষণা দ্বার! 
এই ভরসা আমাদের মনে উদয় হইয়াছে যে ভারতবর্ষের 
গঠনাত্বুক কর্ণপদ্ধতির সেবকবৃন্দ রান্গনীতির হ্রীড়নকরূপে 
ব্যবহৃত হুইতে স্বীকার করিবেন না; কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এক্সপ 
চেষ্টার প্রশ্রয় দিবেন না। 

এই সন্ধি যদি সত্য হয় তবে আচার্য ভিনোবা ভাবের 
নেতৃত্বের মধ্যে একট! সার্থকতা লাভ করিবার আশা দেখা 
যায়। ওয়ার্ধাগঞ্জের সভায় তিনিই গঠনাত্বক কর্মিবন্দের 
নেতা বলিয়া গৃহীত হ্ইয়াছেন। কোন নির্দিষ্ট প্রস্তাব 
পাস করিয়া এই মনোনয়ন অস্বীক্কৃত হয় নাই; আচার্য 
ভিনোবা মশোনীত হইয়াছেন আদর্শনিষ্ঠার আকর্ষণে । তিনি 
এই সদ্মেলন উপলক্ষে অহিংসার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন 1 - 
ধ্যক্জিগত হিংসা-প্রবৃত্তি স্যত হুইয়া সমাঁজ__সমট্িগত জীবন 
প্রতিঠিত হইয়াছে । সমস্লিগত জীবনে, রাষথ্রীয় জীবনে তাঁহ। 
কেন প্রয়োগ করা হইবে না, এই সংযমের প্রত্বতি কেন 
কাধ্যকরী হইবে না, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেওয়া 
যাইতে পারে না| এই প্রশ্ন ও তাহার উত্তর বর্তমাঁন জগতের 
বৃহতম সমস্ত) । বিজ্ঞানের * অশথগ্রহে মাহুষ প্রকৃতির উপর 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; প্রক্কৃতির শক্তিকেন্ত্র হইতে 
নানা মারণাস্ত্রের রহস্ত সংগ্রহ করিয়াছে । মাহুষ এখন ইচ্ছ। 
করিলে সৃষ্টি ধ্বং্'করিতে পারে। এএই অবস্থায় অহিংসা 
"ছাড়া গত্যন্তর নাই, এই হুইল আচাধ্য ডিনোবার প্রতিপাদ্য 
বিষয়। ক্ষমতার প্লোভে মাহুষ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া 
আপনার বুদ্ধি ও শক্তির অপব্যবহ্থার করিতেছে । এই বিপদ 


আর একটা বিসবয় * 


রর 
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হুইতে উদ্ধার পাইতে হইলে কল শক্তি বিকেন্ত্র করিতে 
হইবে । তখনই সম্ভব হইবে সর্বোদয় সমাজের জন্মা। 





বি, এস. মু্জে 


মহারাষ্্রীয় নেতা ডাঃ বি. এস. মুগ্জে ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে 
দেহত্যাগ করিলেন । টিলক যুগের একজন দিকপাল গান্ধী 
যুগে বাঁচিয়া থাকিয়া, গান্ধী যুগের ভাঁব ও কর্শ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিয়া, অনবনত মন্তকে কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া 
'গেলেন। বিয়াল্লিশ বংসর পুর্বে যখন তাহার সঙ্গে পরিচয় 
'হয় তখন এই ক্ষাত্রধন্্ী ব্রাহ্মণকে যে ভাঁবের ভাবুক রূপে 
দেখিয়াছিলাম, নাঁসিকের শিবাজী ভেসলে সামরিক বি্ঞা- 
লয়ের প্রতিষ্ঠাতা রূপে তাঁর পুর্ণ পরিণতি লক্ষা করিয়াছি । 
আজীবন তিনি বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন ধে ব্রিটিশ প্াঁজশক্তির 
সম্মোহ্ন শীগ্চির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইবে-_যে 
নীতি দেশের জনসাধারণকে “ভেড়ার পীশুল" পরিণত.করিতে 
টষ্টা করিয়াছে, দেশের মন- হইতে সমন্ত সামরিক এঁতিহা 
মুছিয়া ফেলিবার চেষ্ট| করিয়াছে । সেইজন্য আমরা তাহাকে 
দেখিতে পাই বুয়র যুস্কে_ডাক্তার দ্ূপে সামরিক জীবন সঙন্ধে 
জান অভ্ঞন করিবার প্রয়াসী। মহা'রাষ্রীয় ব্রাহ্মণকে সামরিক 
বিভ।গের বাহিরে রাখিবার নীতি এই ভাবে কলে কৌশলে 
অতিক্রম করিয়া! যখন তিনি দেশে ফিরিয়া আঁপিলেন, তখন 
দেশের মনে নৃতণ জীবনের স্পন্দন শিহ্রিয়া উঠিয়াছে। ইহার 
ছই-তিন বংসর পরেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া 
দেশের মন দুই-তিন বংসর্দে পঞ্চাশ বংসর আগাইয়। গেল । 
মহ্ণরাষ্ট্রের ও বাংলাদেশের বিপ্লবী ও সপ্রঃসবাদীর! এই যুগ- 
'পরিবপ্নের ধারক ও বাহক ছিলেন । গার্ধী যুগে এই ভাব 
“ও কর্মবারার গতি পরিবন্তিত হয়। মহারা্রীয় নেতৃবর্গ এই 
'পরিবঞ্ভনে হাদয় দিয়। যোগদান করিতে পারেন নাই ; যদিও 
'ঠাহার। গান্ী-প্রবর্ঠিত সব আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন । 
ডাঃ মুগ্ধে ১৯৪২এর আন্দোলনে যৌগদাঁন করেন নাই, কারণ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজ দায়ে পড়িয়া ভারতবর্ষের জন- 
'সাধারণকে অগ্পবিস্তর সামরিক ভাবাপন্ন করিয়াছিল; জ্ঞান 
অঞ্জন করিবার এই সুযোগ ন্ট হইতে দিতে তিনি অআশিস্কুক 
ছিলেন; গান্ধীত্জীর অসহযোগ নীতি এই আপদধর্ম্ের পরিপন্থী 
ছিল। 
ইহার বহু পুর্ব হইতে কংখ্রেসের রাজনীতি মুসলমনি 
সমাজের সংকীর্ণ মনোভাবের চাপে দিশেহার| হইয়া পরড়িতে- 
ছিল। সাত-আট কোটি লোককে বাদ দিয় রাজনীতি করা 
যায় না,;) আবার এই সাত-আট কোটি লৌকের মনৌভা'ব 


অনুযায়ী চলিতে গেলে দেশের ত্রিশ কোটি লোকের মন. 


হারাইতে হয়। এই দোটানায় পড়িয়া] কংগ্রেসের সংগ্রাম 
নানাভাবে ব্যাহত হইতেছিল। ব্রিটিশ রাজশক্তি আমাদের 
অন্তর্ধিরোধের জুযোগে নিজের খেল! খেঞ্সিতে লাগিল ; যুসল- 
মান সমাজকে এই খেলায় সহায়করূপে পাইয়া কংখেসের 
দাবি-দাওয়া] অস্বীকার করিতে পারিলি। ফলে, কংখ্রেস- 
নিরপেক্ষ একটি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের অস্যুদয় হইল । এই 


সি 


* প্রবাসী 
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প্রতিষ্ঠানের (হিন্দু মহাসভার) পুরোভাগে দেখিতে পাই পণ্ডিত 
মদনমোহন মালবীয়কে, লালা লাঞ্জপৎ রায়কে, ডাক্তার মুঞ্জেকে 
ও ভাই পরমাঁনন্দকে । এই প্রতিষ্ঠান কংখ্রেসের ভাব ও 
আদর্শকে শ্রান করিতে পারিল না; হিন্দু সমাঞ্জের একাংশের 
মনে যে বিক্ষে!'ভ জমিয়া উঠিতেছিল ইহা তাহা প্রক।শ 
করিয়া দিতে পাঁরিল মাত্র। আজ তাহার তিরোধন 
উপলক্ষে সে সকল কথার বিচারের অবসর নাই। আমর] 
একজন মহাবাই্রীয় দেশপ্রেমিকের দেহত্যাগে আত্মীয়জন 
বিয়োগব্যথা অহ্ুভব করিতেছি । 


ডাঃ বেণীমাধব বড় ধ। 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পালি সাহিত্য বিভাগের অধাঙ্ষ 
ডাঃ বেশীমাধৰ বড়য়া অকালে পরলোঁকগমন করিলেন; 
বাংলদেশ একজন পণ্ডিত হা'রাইল । আমাদের দেশের জীবনে 
ইতিহাসের নানা পরিহাস অন্ঠিত হইয়াছে । যে ধন্দ ও 
সংস্কৃতি প্রায় হাঞ্জার বতসর দেশের ইতিহাস স্থষ্টি কিল ও 
তার গৌরব ধারণ করিল তাঁর চিহ্ত আমদের দেশের জীবনে 
খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন | হ্রপ্রসা্দ শাস্ত্রী মহাশয় নান! লেখায় 
প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির নানা ধারা 
আমাদের রীতিনীতিপন মধ্যে শুকাইয়া অ।ছে এঘন কৌশলে 
যে আমরা তংসন্বক্ধে অবহিত নহি । কেন এন্সপ ঘটিল, কি 
করিয়া হিশ্ুধর্দ এমন করিয়া বৌদ্ধর্দের নানা বৈশিষ্টকে 
গ্রাস করিয়া বসিল, তাঁহ। ইতিহাসের এক রহস্ত। পিংহল 
হইতে অনাগরিক ধর্শপাল আসিয়া এই শ্বৃতি পুনরুদ্ধার 
করিতে সাহাধা করিয়াছিলেন । ডাঁঃ বেশীমাধব বড়,য়া সেই 
ধারার শ্রোত অব্যাহত রাঁখিয়াছিলেন।. ইহাই তাহার 
জীবনের শ্রেষ্ঠ দাঁন। বৈদিক ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম মিলিত 
হুইয়া বা পরম্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে কিরূপে বর্ডমাঁন হিন্ব- 
ধর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে, তার সম্যক পরিচয় এখনও 
আমরা পাই নাই। সেই যুগের ইতিহাস ন] বুঝিলে আমরা 
ভারতবর্ষের জীবনধারার গতি-পরিণতির সন্ধান পাইব না। 
আমাদের দেশ দক্ষিণ এশিয়ার বেশ্রস্থলে অবস্থিত । 
একদিকে পশ্চিমে আমাদের ইসলামের আকর্ষণ; অন্দিকে 
পুরে আমাদের বৌদ্ধ ভাবের আকর্ষণ। একদিকে: 
২৫ কোটি লৌকের নব-জাঁগরণের আহ্বান; অন্ত দিকে 
৬০ কোটি লোকের আহ্বান; প্রাচীন যুগের সংস্কৃতির শ্ৃতি 
৩০ কোটি হিন্দুকে আজ এক নৃতন জগতের রঙ্গভূমিতে 
আহ্বান করিতেছে। চীন, জাপান, শ্তামদেশ, ব্র্ষদেশ, নুতন 
করিয়া আমাদের নিকটে আসিতেছে প্রান পরিচয় 


'ঝালাইয়া নৃতন সন্বপ্ধ স্থাপনের জন্য । এই ছুই ভাব-স্বগতের 


মধো টাড়াইয়া ভারতবর্ষকে কর্তব্য স্থির করিতে, হুইবে। 
মুসলীম ভ্রগতের ও বৌদ্ধ জগতের মধ্যে ভারতবর্ষ করিবে 
দুতিয়ালী। সেই কাঁধ্য জুষ্টু ভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে 
চাই ভ্ঞান। ডাঃ বেমীমাধব বড়,য়1! আমাদের বৌদ্ধ জগতের 
বার্তা কিছু কিছু শুনাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অসম্পূর্ণ কাজ 
সম্পূর্ণ করিবে, তাহার জঙ্প্রতীক্ষ। করিয়া রথিলাম | 


পত্রাবলী 


[ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত ] 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বিশ্বভারতীর অঙ্মতিক্রমে প্রকাশিত 


০ 


অদ্ধাম্পদেমু 

অল্পকালের মন্যে ষে গল্পের বই পড়িযাছি তাহার মধ্যে 
[109 0118700)9078 1)8000607 নামক বইখানি বড 
ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থকার একজন আধুনিক কবি এবং 
তাহার গগ্ভরচনা 
করিয়াছে । জানি না বাংলাঘন তজ্জমা করিতে হইলে 
কাহারো অনুমতির প্রয়োজন হইবে কিনা। গ্রন্থকরের 
নামটি 08098 366]১80 | রথী১র কাছে এই বই আছে। 
রথী রশচি গিয়াছে-_ফিরিলে পাওয়া যাইতে পারে। 
মত্যেন্দেখর চোখ খারাপ নহিলে তাহারই হাতে তঙ্জম! 
হইত ভাল। চারুতকে চেষ্টা করিতে বলিবে। আবশ্ঠক 
মত কিছু কিছু বাদসাদ দেওয়া! দরকার হইতে পারে। 
গল্পটি ভাল সন্দেহ নাই-_কিন্কু যাহার! গল্প পড়ে তাহাদের 
ভাল লাগিবে কিনা সে কথ। বলা কঠিন । 00861) 0০078৫ 
এখনকার কাগছের গল্পলেখকদের মধ্যে শীরবস্থানীর-_তাহার 
ছোট গল্প কিছু কিছু পড়িরাছি__-পড়ির়! ভাল লাগিয়াছে। 
ইতি রবিবার 

আপনাদের 
শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 


শর্ধাস্পদেযু 

তত্ববোধিনীতে আমার ও বড়দাদাঞুর যে লেখা বাহির 
হইতেছে চারু তাহা প্রবানীর জন্য চাহিয়াছিলেন। সেই 
প্রবন্ধ দুইটি কতক ছাপানো ফর্খা ও প্রুফ এবং কতক 
কাপি আকারে পাঠাইতেছি। বৈশাখের তন্ববোধিনীর 
সঙ্গে সঙ্গেই যদি প্রবাপীতে দিতে ইচ্ছা করেন ত দিবেন। 

আঘার বড় মেয়ে একটি ইংরাজি গল্পের তঞ্জমা 
কৰিয়াছেন পাঠাইতেছি যদি পছন্দ করেন ত প্রবাপীতে 
দিবেন নচেৎ ভারতী গ্রেসে পাঠাইরা দিবেন। 

আগামী ১ল। বৈশাখে আমাদের আশ্রমে নববর্ষের 
উৎসব হইবে সে জন্য আপনাকে নিমন্ত্রণ রহিল। তখন 


১। গ্ররধীআ্রনাথ ঠাকুর | সত্যে্নাথ দত্ত 
৩। চারচজ্জ ধল্যোপাধ্যায় 


ইংলগ্ডের পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ 


108306-এর ছুটি আছে। মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল-- 
তাহার! এই উত্সবে যোগ দিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে-_ 
আপনি তাহাদের সহাধ় ন| হইলে তাহাদের গতি নাই-- 
এই কাপণে আপনাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিব 
এইরূপ ভর] তাহাদিগকে দিয়াছি। 

ব্যাকরণের প্রথমাংশ পুনরায় সংশোধন করিয়া লিখিতে 
হইবে এই জন্য এবার দেওয়া সম্ভব হইবে না_-জ্যে্টে 
যাইবে। 

বোলপুরে কলেজ স্থাপন সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে আর 
একবার আলোচনা করিয়া দেখিব। ইতি মঙ্গলবার 

ভবদীয় 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গু 

র্ধাম্পদেষু 

হিন্দুবিশ্ববিদ্যালম প্রবন্ধটি সংশোধন করিয়া পাঠাইলাম ॥ 
বোধ করি সবশুদ্ধ এক ফম্মণর অধিক হইবে না। আমার. 
ইচ্ছা প্রবানীতে এই প্রবন্ধটি ছাপা হইলে সেই সঙ্গে চটি 
আকারে ইহাকে বাহির করিয়া চার পর়পা দামে বিক্রয় 
করা হয়। ছাপিবার খরচ বোধ করি বেশি হইবে না. 
সে খরচটা বিক্রয়ের মূল্য হইতে তুলিয়া লইতে পারিবেন। 
এইরূপ সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের বক্তব্য বিষয়ের 
আলোচনা স্থলভ চটি আকারে প্রচাগ করিলে উপকার, 
হইতে পারে। যদি আমার এ প্রস্তাবে আপনার সম্মতি 
থাকে তবে চেষ্টা কবিয়৷ দেখিবেন। লাভের টাকা এইরূপ 
সুলভ পুস্তিকা প্রচারকাধ্যেই নিযুক্ত কর! যাইবে । 

এখনো নদীর উপকূল পথ গুণ টানিয়া চলিবার পক্ষে 
মর্ধত্র স্থগম হয় নাই অতএব শিলাইদহের নিকটেই পদ্মার 
চরে বোট বীধিয়া থাকিব। প্রুফ ও পত্রিকা প্রভৃতি 


. “শিলাইদা, নদিয়া” ঠিকানাভেই পাঠাইবেন। 


শান্তা* ও লীতা্কে আমার অন্তরের আশীর্বাদ 
জানাইবেন ইতি মঙ্গলুবার 


আপনাদের 
. শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৪। দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর 
৫ | শ্রশান্ত। দেবী ৬ প্রীসীতা দেবী 


৫৪৬ 


পা 





স্পা 


হে 


্রদ্ধাম্পদেষু 

সেই পাঠাবহিটির কাপি পাঠাই । ইহার সঙ্গে গোটা 
ছুই তিন গল্প যোগ করিতে হইবে। তাহার মধ্যে 
“রাসমখির ছেলে” একটি এবং “গুপ্তধন” একটি । গুপ্ুধন 
গল্পটি “আটটি গল্পে” পাইবেন, আরও গল্প যদি দেওয়া 
প্রকার বো করেন তবে সেই আটটি গল্প হইতে বাছিয়া 
লইবেন। বলা বাহুল্য যদি এই কাঁপির মধ্যে কোনো 
কারণে কোথাও কিছু পরিবর্তন বা পরিবজ্জন আবশ্তক 
বোধ করেন তবে কুষ্ঠিত হইবেন না। বইয়ের নাম কি 
হইবে যদি ভাবিয়া ঠিক করেন তবে আমি বাচি। নামকরণ 
আমার আসে না। 

আপনাদের 

ন শ্ররবীন্দ্রাথ ঠাকুর. 


বুধগয়া 
শ্রন্ধাম্পদেষু 
চারুর ছুটি শেষ হইয়াছে কিন্তু এখনো তাহাকে আমি 
ছুটি দিতে পারিতেছি না। সোমবারে এলাহাবাদে যাইব 
মঙ্গলবারে পৌছিব সেখানে চারুকে আশ্রয়ন করিয়া ইণ্ডিরান 
প্রেসের কিছু কাজ সারিবার ইচ্ছা আছে। এই ছুই তিন 
দিনের জন্য প্রবানীর কাজের যদি কিছু ক্ষতি হয় তবে সে 
অপরাধে আমাকেই অপরাধী করিবেন এবং ক্ষমাও করিবেন 
আপনার কাছে এই প্রার্থনা করি। ইতি রবিবার 


আপনার 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
| এ 
- শ্রদ্ধাম্পদেষু 
আমার দৌহিত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে আমাকে কলিকাতায় 
আসিতে হইয়াছে। 


“রূপ ও অরূপ” বলিয়া একটি লেখা প্রবাসীর জন্ত 
পাঠাইয়াছিলাম পাইয়াছেন কি? 

হেমলতা বৌমার কবিতাটি আপনার নিকট পাঠাইবার 
জন্য জ্ঞানের” নিকট দিয়াছিলাম--পান নাই কি? 

আপনার প্রেরিত কাগকজগুলি ষ্রেশনেই পাইলাম 
স্থৃতরাৎ সঙ্গেই আগিয়াছে তাহার একটা সদগতি করিবার 
চেষ্টাকরিব। : . টা 

গল্প সন্ধদ্ধে আপনার প্রস্তাব ত আমার কাছে ভালই 





৭।্হেমলতা দেবী ৮। প্রীজ্ঞানেজনাথ চতৌপাব্যায় 


প্রবাধী 


১৩৫৪ 


পি 





ঠেকিতেছে। ১১ই মাঘের পূর্বের গল্প লেখায় হাত দেওয়া 
ঘটিবে না। হতি শুক্রবার ভবদীয় 
ঃ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
০ 
্রদ্ধাম্পদেযু 

দীর্ঘকাল কন্তার গীড়ার উদ্বেগে 11)913019 0070979006- 
এর জন্ “ধন্মশিক্ষা” প্রবন্ধটি লিখিতে পারি নাই । এখানে 
আসিয়। সেটি লিখিয়াছি। কিন্ত এখানে নিরুদ্বেগ অবকাশ 
এত বেশি যে প্রবন্ধটি বিন| বাধায় যথেষ্ট দীর্ঘ হইয়া 
পড়িয়াছে। এত বড় বাংলা প্রবন্ধ কনধারেন্স সভায় পাঠ 
করা সঙ্গত হইবে বলিয়। মনে হইতেছে না। যদি সময় 
থাকিতে প্েখা শেষ করিতে পারিতাম তবে ইংরেজি 
অনুবাদের চেষ্টা করিয্বা ওটাকে বিধেশাদের কাছে ব্যুবহার- 
যোগ্য করিয়া তুপিতে পারা যাইত। কিন্তু আর তাহার 
সময় নাই। অতএব যদি আমাকে অব্যাহতি দেন তবে 
লেখাটা আর কোনে! সময়ে বাঙালী শ্রোতাদের কাছে 
পড়িয়া চুকাইয়। দেওয়া যাইতে পারে। মনে ভাবিফ্বাছিলাম 
লেখাটা পাঠাইয়া দিব তাহার পরে আপনারা ঘা খুপি 
করিবেন কিন্তু তাহার চেয়ে নিজে উপস্থিত হইয়া পাপক্ষালন 
করাই ভ্টল। কাল সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌছিতে 
চেষ্টা করিব। মঙ্গলবার আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া 
যথাকর্তব্য স্থির করা যাইবে। কি বলেন? মঙ্গলবার 
সকালে আপনার সঙ্গে দেখা হইতে পারিবে কি? যদি 
জোড়ানণাকোয় ইহার উত্তর পাঠাইয়া দেন তবে কাল 
সন্ধ্যার সময়েই পাইব। ইতি ববিবার 

আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ও 

শরদ্ধাম্পদেযু 

কবিতা প্রবাসীর জন্য পাঠাইলাম। যে খুসি নাম 
দিবেন। এক একটা লাইন ঝড় আছে, বোধ হয় ছুই 
কলামকে এক করিয়া য্দি এটা ছাপান তবে স্থানাভাব 
হইবে না। আমার বোধ হয় কবিতা সেইবূপভাবে 
ছাপানো হইলে গদ্য প্রবন্ধের সহিত তাহার একটু বিশেষত্ব 
“রক্ষা হয়। . 

মার্কীন অরেলিয়াসের আত্মচিন্তা সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
ছুচার লাইনের বেশি লিখিতে পারিব না। মন এখন অন্ত 
কাজে ব্যস্ত আছে এবং বিশ্রামও' অত্যাবশ্যক হইয়! 


উঠিয়াছে। 
আশা কৰি ভালে! আছেন। ইতি ১৯ ফান্ঠুন 
আপনার 
প্রীরবীন্নাথ ঠাকুর 








. শাস্তিনিকেতন। 
র্ধাম্পদেষূ | 
এই সঙ্গে একটি ইংরেজি কবিতা পাঠাইতেছি। 
কবিতাটি আমার বন্ধু 17৮, ১৪৮1)০%-এর রচনা । এটি 
আমাদের সকলেরই বিশেষ ভাল লাগিয়াছে বোধ হয় 
আপনারও পছন্দ হইবে দেই আশায় পাঠাইলাম-__যদি 
1170910 [16জতে ছাপান তবে এক কপি নিম্নলিখিত 
ঠিকানায় পাঠাইবেন__ 
0179. 3652000৮ 
909 95808 9019৪ 
079808, 10010018 
0.9, 4. 
প্রবাণীব জন্য আমার খাতায় অনেকগুলি গান জমিয়া 
উঠিয়াছে-কুঁড়েমি করিয়া কপি আর হইয়া উঠে না। 
শুনিয়াছি চারু পুজার ছুটিতে শান্তিনিকেতনে আদিবেন 
তিনি পছন্দ করিয়া বাছিযা লইতে পারিবেন | আশা করি 
ভাল আছেন-_ছুটিতে কি কোথা ও যাইবেন ? 
আপনার 
শ্রীরবীন্দরনাথ ঠাকুর 


ণ্ত 

অন্ধাষ্পদেযু 
কাল রেজিদ্রি ডাকে আপনাকে সেই সংকল্পিত স্কুল 
বইয়ের কাপি পাঠাইয়াছি। তাহার মধ্যে “রাসমশির 
ছেলে”্র গল্পটা দিতে বলিয়াছি। কিন্তু আমার বোধহয় 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়... * 


্পাসপাস্পিউপা্পাসপানপিসপাশতা 


৫৪৭ 





সেটা না দেওয়াই ভাল।, কারণ এই নৃতন গল্পট আর 
একটি বইয়ে ছাপান হইতেছে এবং এ বইটি বিদ্যালয়ের 
সম্প্তি ইহা পারিশারের হাতে দিই নাই_-সে বই হইতে 
গল্প চুরি করিয়া আমাদের বিদ্যালয় কেন নিজেকে নিজে 
ঠকাইবে? আপনি আটটি গল্প বই হইতে অনধিকার 
প্রবেশ, কাবুলিওয়ালা, সাক্ষাদান প্রভৃতি তিন চারিটি গল্প 
বাছিয়া লইয়া! এই বইয়ের মধ্যে পুরিয়া দিলে কোন ক্ষতি 


হইবে না এবং সেই ছোট ছোট গল্প ছেলেদের পড়িবার 


পক্ষেও স্থবিধা হইবে। কি বলেন? জীবনস্থৃতির প্রফটা 
পাঠাইবেন। 
আপনাদের 
শ্বীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ও 
আদ্ধাম্পদেষু ৬ 
আপনার অনুরোধ মত স্থবেন* চোখের বালির প্রথম 
কিন্তি ওখানে পাঠাইয়াছেন । অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে 
আছি। একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম। মাঝে মাঝে 
দুটো একটা কথা পেক্সিলের লেখায় পরিবর্তন করিয়াছি 
মাত্র। মোটের উপর আমারও বোধ হয় ভালই হইয়াছে, 
আপনি পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। আগামী 
বুধবারে সায়াহ্কে কলিকাতায় পৌছিব। ইতি সোমবার 
আপনাদের 





৯। সুরেন্্রনাথ ঠাকুর 





রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
শরীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


প্রতিভা তোমার নহে সাধারণ-_জ্ঞানভুয়িষ্ঠ মন 
| সাধকের মত ছিল তব আচরণ, 

অক্রোধী, শুধু অসত্যে ক্রোধ, ভায়ের পক্ষপাতী, 
ছুর্বাসা নম-_কপিলের তুমি জাতি । 

সহিতে নারিতে অতি প্রবলেরে। অসাধু অবিচার, 
কঠিন-কঠোর.সমালোচক যে তার। 

রাজছুয়ারেতে কখনে] যাও নি চাওয়ার কিছুই নাহি 
তুমি নৈষ্টিক অশ্ূপর প্রতিগ্রাহথী। 

করিতে চেয়েছ দেশ ভ্বাতি ভাষা] শুচি ও সমুত্রত 
পুত নির্গুল ঘষা ছিল তথ তত। 


ফিরালে জাতির দৃষ্টিভঙ্গী দেখাইয়া তুলগুলি 
বিনয়-বধিরে চোখে দিয়া অনলি । 

যাহা কুৎসিত, দ্বণা, ছুস্ত, সমাজের জগ্রাল, 
ঈরাইতে তব চেষ্টা যে চিরকাল । * 

ভুমি জানযোগী, কর্মযোগী যে, সদ| দেছেমনে শুচি 
বদলিয়ে দিলে তুমিই দেশের রুচি। 

সংস্কারক যে মিলে তুমি বড়, সমনিপ্পাস্ততি 
জাতিকে দিয়াছ হুক্ষম রসানথভুতি । 

ঘে ছত্রবেশে দেবতা। আসিয়া অভয়ের বাম কন 


ভুমি ফলে দে দিয় ভাক্মণ। 





ঠ০ 


লা ব 


সিদু 


৯ ৯ পা তত তি টি হি সি সত ৯৯১৯০ ছি 


সভ্যতা ও মেশোপটেমিয়। 


ররর 


শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


১৯২) খ্রীষ্টান্ধে মোহেঞ্জোদারো স্তপের খননকাধ্য আরম্ত 
হইবার বহুপূর্ব্বে মেশোপটেমিয়ার প্রাগৈতিহাসিক আমলের 
নগরসমুহ্ের ধ্বংসস্ত,পগুলি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রত্ব- 
তাত্বিক পণ্ডিতগণ খনন করিয়া প্রভূত পরিমাণে মূল্যবান 
নিদর্শন উদ্ধার করিরাছিলেন। এইগুলি এবং মিশর 
প্রভৃতি দেশের প্রত্রতািক নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে আলোচনার 
ফলে মেশোপটেমিয়ার বিভিন্ন যুগের প্রাচীন রুষ্টিগুলির 
মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্চলিত হইয়াছে। 
মোহেঞোদাবোর স্তূপ খনন করিয়া যে সকল নিদর্শন 
পাওয়া যায় তাহার চিত্র ও বিবরণ দিয়া সর জন মার্শাল 
শবিলাতী কাগজে প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার পর মেশোপটে মিয়া, 
পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে প্রত্রতত্বের কাজ 
ধাহারা করিয়াছিলেন তাহাদের দৃষ্টি পিন্ধু উপত্যকার লুপ্ত 
সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হইল | যোহেঞ্জোদারে। ও হরাগ্লার 
নিদর্শনগুলির মধ্যে মেশোপটেমিয়ার নিদর্শনের অনুরূপ 
বস্ত কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে । মেশোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত 
কয়েকটি নিদর্শনও দিম্ধু উপত্যকার জিনিস বলিয়া স্বীকৃত 
হইয়াছে । এই প্রমাণের বলে প্রাচীন মেশোপটেখিয়ার 
সভ্যতা ও সিন্ধু সভাতীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল পণ্ডিত 
গণ এইবূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

এ সম্বন্ধে তাহাদের মতগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় 
যে প্রাচীন মেশোপটেমিয়া ও তাত্রযুগের সিন্ধু উপত্যকার 
অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতিগত, বাণিজ্যিক ও কষ্টিগুত 

হযোগ ছিল তাহারা এইরূপ মনে করেন; বর্তমান প্রবন্ধে 
এই, তিন প্রকারের সংযোগ জন্বন্ধে পত্তিতগণ কি মত 
.. প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার সমর্থনে কি প্রকারের 
যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন অতি সংক্ষেপে তাহার 
আলোচন! করা হইবে। 
এই তিন প্রকারের সংযোগ সন্বদ্ধে আলোচনায় অগ্রসর 
হইবার পূর্বে আলোচনার পটভূমি রচন! করিবার জন্য 
মেশোপটেমিয়ার ইতিহাস ও তাহার প্রাচীন সভ্যতা সন্বদ্ধে 
সাধার ভাবে কিছু বল! আবশ্তাক। 
মেশোপটেমিয়। ট্রাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিশ নদীর মধ্যবর্তী 
নমতলভূমি । ইহার উত্তরে আশ্মেনীয়া, কুদ্বস্থান ও তুকী, 
পশ্চিমে সিরিয়া ও আরব, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর এবং 
পূর্বে ইরাণ। তুর্ক জাতি এই অঞ্চলের আদিবাসী নহে। 
তাহাদিগকে বাদ দিলে দেখা যায় পশ্চিমে সেখিটিক 
আরব জাতি ও উত্তর এবং পূর্বে ইরাঁণী গোষ্ঠীর জাতি 


মেশোপটেমিয়াকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণে 
মেশোপটেমিয়া ভারত মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত। 

প্রাচীন ইতিহাসে ইউফ্রেটিস উপত্যকার দক্ষিণাংশ সুমের 
নামে পরিচিত। বাইবেলে দেখা যায় বাবেল, এরেক, 
আক্কাদ ও কালনে পিনার বা স্থমেরের অন্তভূক্তি। বলা 
হইয়াছে যে দিনার হইতে প্রস্থান করিয়া অস্থর নিনেভে, 
বেহোবোথ ও কালা শিশ্মাণ করেন (097. 10)। বাইবেলের 
মতে দেখা যাইতেছে যে উত্তর-মেশোপটেমিয়ার মভাত। 
দক্ষিণ অঞ্চলের সভ্যতার নিকট খণী। বাবিলোন নগর 
বাগদাদের ৬০ মাইল দক্ষিণে ইউফ্রেটিস তীবে অবস্থিত 
ছিঞ।। কিন্তু বাবিলোনীদ। বপিতে উত্তরে আপিরীয়া, দক্ষিণে 
চ্যালডিয়া ( কান্ড, ও পারশ্ত উপপাগর, পূর্বে এলামের 
পর্বতমালা! ( দক্ষিণ-পশ্চিম ইবাণ ), পশ্চিমে লিবিয়া ও 
আরব»-এই সীমানার মধ্যে অবস্থিত টাইগ্রিস ও 
ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী অঞ্চল বুঝাইত। প্রান ম্যাপে 
সিনারের দক্ষিণে, ইউফেটিন ও টাইশ্রিসের সঙ্গমের উত্তধে) 
চ্যালডিয়! অবস্থিত। সথমেরীয় ইতিহাসে বিখাত উর, 
এরেক প্রভৃতি নগর এই অঞ্চলে । চ্যালডিয়ার অবিবাগীরা 
চ্যালড়ু বা ক্যালড় নামে পরিচিত। নাবোপোলাসাঝের 
(0০010188983, শ্রীঃ পৃঃ ৭ম শতাব্দী) আমলে সমগ্র উত্তর 
ও. দর্চিণ বাবিলোনীয়া চ্যালডিয়া নামে পরিচিত হয়। 
স্থমেরের উত্তরে বাবিলোন, বাবিলোনের উত্তরে টাইগ্রিসের 
পশ্চিমতীরে ২০ মাইল ব্যাপির়া অবস্থিত ছিল প্রথম 
সারগণের রাজধানী আকাদ বা আগেদ। আকাদের উত্তরে 
ট্রাইগ্রিসের পূর্ধবতীরে প্রাচীন অস্থুর নগর। অন্ুর হইতে 
টিগ্নেথপিলেসরের সাম্বাজোের নাম হইয়াছে আসিরীয়া। 
নিনেভে ছিল এই রাজ্যের রাজধানী । আজারবাইজান 
ও মিডিয়ার পশ্চিমে মেশোপটেমিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের 
নাম আসিরীয়া। কোন কোন পণ্ডিতের মতে প্রাচীন 
আক্াদজাতি পরবর্তীকালে আপিরীয় (488/11808) নামে 
পরিচিত হয়। 

মেশৌপটেমিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বলা 


হইয়াছে। বর্তমানে মেশোপটেমিয়া আরবজাতির অধ্যুষিত 


দ্বেশ। পশ্চিমে আরব ও পিরিয়! হইতে আরব জাতির 
চাপ মেশোপটেমিয়া বা ইরাকের শীমান! অতিক্রম করিয়া 
ইবাণের খুজিস্থান, লারীস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রসারিত 
হইয়াছে । সেমিটিক গোগীর গ্রধাহ প্রথমে পশ্চিমের মরু 
অঞ্চল হইতে আপিয়া পিবিয় ও প্যালেষ্টাইন প্লাবিত করিরা 


চৈ 


গেশোপটেমিয়ার উত্তর অংশে পৌছায়। অন্যান করা 
হস ইতা খরষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্্রকের ব্যাপার । উত্তর-মেশো- 
পটেমিয়ায় সেমিটিক প্লাবন আদিবার পুর্বে দকশ্িথে 
স্থঘেরীয়গণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অনুমান কর! হয় ইহ 
পূর্ব পঞ্চম সহম্রকে ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ-মেশোপটেমিয়ার 
স্টমেবীয় সভ্যত! এবং স্বমেরের পৃ. এলামের সভ্যতা 
প্রার সমসাময়িক বলিয়া কেই কেহ মনে করেন এবং 
এলামাহট ও ুমেরীয়গণ কৌন কোন পণ্ডিতের মতে এক 
গোষ্ঠীভুক্ত বা সমগো্ীয় জাতি ছিল। 

প্রান যেশোপটেনিয়া বহু গৌরবমর সভাতা ও 
মামাজোর জন্মভূমি । উত্তরে আন্দেনীঘার উচ্চভূমি হইতে 
কমে ঢালু হইয়! দক্ষিণে পারশ্য উপনাগর পথ্যস্ত ও পূর্বে 
্গাগোন পর্দতমালার পাদেশ হইতে ঢালু হইয়া আরবের 
বালুকারাশি প্রান্ত যে ভূখণ্ড বিস্তৃত দে দেশের মধো এমন 
কি বিশেষত্ব হিল যে এতগুলি সামাজোর উৎপত্তি সেখানে 
মন্তব হইয়াছিল? ইউফেটিস ও টাইগ্রিমের জলে এমন 
কোন গুণ ছিল যে বিভিন্ন যুগে এতগ্ুশি সভাতার উৎপত্তি 
মেশোপটেমিয়ার সম্ভব হইয়াছিল? পৃথিবীর সভাতার 
ইন্হাসে প্রথম অধায় আরন্ত হইয়াছে মেশোপটে মিয়া, 
মিশর ও নিন্ধু উপভ্যক!। লইয়া। ইউক্রেটিদ ও টাইগ্রিস, 
নীল ও সিন্ধু নদ প্রায় একই যুগে সভ্যতার জল্মদাত্রী 
হইয়াছিল । তার পরের অধ্যায় ঈজিয়ান বাঁ প্রাক্ক-হেলেনিক 
নভাতা। তৃতীঘ়্ অধ্যায় আর্ত হইল ইরাকে লইয়া । 
আকাদ, বাবিলোন ও আপিরীরার সভ্যতাকে মেমিটিক 
সভ্যাতা বলা হইয়াছে । বাবিলোন ও আগিনীঘ়ার দামীজ্য 
সেমিটিক গোষ্ঠার উত্তর শাখাকুন্ত জাতির কীন্তি। এই 
উত্তর শাখাছুক্ত আরমীয়ান জাতি উত্তর মেশোপটেমিয়] 
এ সিরিয়ার মধাবস্তী আরম নগরে আপনাদিগকে প্রতিষ্টিত 
করিয়াছিল। প্রাচীন ম্যাপে ও বাইবেলে আরম পদন 
(8৪0 4180) আরম বলিয়া উল্লিখিত। আরমাইক 
লিপি ও ভাষা বাবিলোন ও আসিবীয়ায় গৃহীত হয়। হিক্র 
জাতির এই শাখার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। আরবগণ 
দক্ষিণ সেমিটিক শাখাতৃক্ত। সাদানীয়ান আমলের পূর্বে 
আরবজাত্তির কোনরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রমাণাভাব। ৃ 

মেশোপটেমিয়ায় প্রাচীন সভ্যতা রিকাশের ব্যাপারে 
উহার ভৌগোলিক অবস্থানের কিছু পরিমাণে হাত ছিল| 
মেশোপটেমিয়া ছিল মধ্য-এশিয়া হইতে স্থলপথে ও পৃর্ব- 
এশিয়! হইতে জলপথে ভুমধাপাগরীর- অঞ্চলের সহিত 
বাণিজ্যিক যোগাযোগের পথের মণ্যে । মেশোপটেমিয়ায় 
গাচীন সামরাজ্যগুলির অস্থাদয়ে এই বাণিজ্যিক সংযোগ 
যে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
মেশোপটেমিঘ। ও পারশ্টে আবব অধিকার বিস্তৃত হইলে 


সিন্ধু সভ্যতা! ও মেশোপটেমিয়া ৰ 


পতল ০৩০০০ পাম্পি পণ পা পিক এ পাপা পতিতা ১, ০৯৫৯৮৬০০০০০ 


৫৪৯ 
এই বাণিজ্যিক সংযোগ আদ করিবার জন্য খলিফ ওমর 
পারশ্য উপসাগরের দুখে ব্রা বন্দর প্রতিষ্ঠিত করেন। 
ইরাণের সথকাইদ সম্জাট শাহ আব্বাস এ উদ্দেশ্তে বন্দর 
আব্বাস প্রতিষ্ঠিত করেন। সিন্ধু সভাতার যুগে ভারতবর্ষের 
সঙ্গে মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক সংযোগের কথা পৰে 
বলা হইবে। 

প্রাচীন*মেশোপটে মিয়ার সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস 
পূর্বের এক প্রবন্ধে দেন্যা হইয়াছে। (প্রবাসী পৌষ, 
১৩৫২) | 

উত্তর মেশোপটেমিয়ার আক্াদীয় সামাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হয় গথম সারগণের দাবা । ইহা কোন কোন মতে খ্রষ্ট 
পূর্ব ৩৮০« সনের ব্যাপার । অন্যমতে শ্রীঃ পৃঃ ২৮৭২ সনে 
স্মাকাদীর সাষাজা প্রতিষ্ঠিত হয়। সারগণের সামাজ্যকে 
প্রথম সেমিটিক সাম্সাজা বলা হইয়াছে । মেশোপটেমিয়া 
দক্ষিণে স্থমেরের অভভাদঘের ছুইটি যুগ লক্ষিত হয়। প্রথম 
যুগ আকাদের অভ্াদয়ের পূর্ববন্তী এই রূপ বল! হয়। 
পূর্বের এক প্রবন্ধে (পিন্ুধগ হইতে বৈদিক যুগ, প্রবাসী 
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪ ) মার্শালের এই মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে 
যে পিশ্ধু উপত্যকারঃ সহিত. মেশোপটেমিয়ার নংযোগের 
যে সকল*নিদর্শন'পাওয়া! গিয়াছে তাহা সারগণের পূর্বেকার 
বা তাহার সমসাময়িক । সুমেরের অত্ুদয়ের প্রথম যুগ 
অন্তে উহা আক্কাদীর সামাজ্যের অন্ততৃক্ি হয়। ইহার 
পর স্থমেরের অভ্যুদয়ের দ্বিতীয় যুগ আদে। দ্বিতীয় যুগের 
ুমেরীয় সামাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া, পূর্বের 
এলাম ও উত্তরে এশিয়। মাইনর পথ্যন্ত প্রপারিত হইয়াছিল । 
ইহার পরে বাবিলোনীয় সায়াজোর অভাদয় হয় । হাম্মুবাবি . 
যখন বাবিলোনের সিংহাসন অধিকার করেন (শ্রীঃ পৃঃ 
এশিরা মাইনরের ছিটাইটগণ হাম্মুবাবির 
বংশকে বিতাড়িত করিলে বাবিলোন কাসাইটগণের. . 
অধিকারে আমে। কামাইটগণ পুষ্টই-কোহর পার্বত্য 
অঞ্চলবানী ছিল কেহ কেহ এইরূপ বলেন। পুষ্ট-ই-কোহ 
লুরীস্থানের লুরীকুচাক বিভাগের মধ্যে। লুবীস্থানের 
অপর বিভাগ লুরীবুজুর্গের অধিবাসী বকতিয়ারীদিগকে 
কানাইটগণের প্রতিনিধি বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। 
লুরীকুচাকের পশ্চিমে আসিবীয়ার সমতল ভূমি । বহুকাল 


২১২৩) 


*বাবিলৌনের অধীন থাকিবাধ পরে খ্রীঃ পৃঃ ১১২০ অন্দে 


আপিরীরার টগ্লেথপিলেসর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বাবি- 


লোন বিজয় করেন। ॥তাহার পরবস্তিগণের আমল আসিরীয় 


সাঘাজ্যের এবং মেশোপটেষিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসের 

গৌরবঘর ধুগ। মীভ ও বাকিদে নীদদিহের আক্রমণে 

আপিরীয়ার রাজধানী ধ্বংস হইল শ্রী: পৃঃ ৬০৭ সনে । 
আিধীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার সঙ্গে মেখোপটেগিয়ার 


৫৫০ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





সৌভাগাক্ধ্য অন্তমিত হইল ।' পশ্চিম এসিয়ায় সেমিটিক 
প্রাধান্ত লুপ্ত হইয়া ইরাণীয় গোঠীর প্রাধান্ত। প্রতিষ্ঠিত হইল। 
নিনেভে ধ্বংসের সময় হইতে (খ্রীঃ পৃঃ ৬০৭) কাদিসীয়া 
ও নেহাভেন্দের যুদ্ধে (শ্রীষ্টাব্দ ৬৩৭ ও ৬৪২) সেমিটিক 
আরব জাতির হস্তে সাসানীয় রাজশক্তি বিধ্বস্ত হইবার 
সময় পধ্যন্ত ইরাণীয় সামাজ্যের রাজধানী পাসি'পোলিস, 
একবাটাঁনা ও টেলিফোন ( 01681))00.) হিন্দুকুশ হইতে 


হেলেস্পণ্ট ও পরে ইউদ্রেটিশ এবং উত্তরে আশ্মেনীয়া,, 


ককেশান ও কাম্পিয়ান, দক্ষিণে পীরশ্য উপসাগর পধ্যন্ত 
সমগ্র অঞ্চলের প্রধান রাজনৈতিক কশ্মকেন্দ্র ছিল। আরসি- 
কিডান ও সাসানীয় আমলে রাজধানী ছিল'টেসিফোন। 
পাপি'পোলিস ধ্বংস হইয়াছিল বিজয়ী গ্রীক সৈন্ের হাতে। 
টেপিফোন ধ্বংস হয় বিজয়ী আরব সৈন্যের হাতে । 
শ্. হাকামণি সাম্াঙ্য ধ্বংস হইলে বাল্থ হইতে পশ্চিম 
গ্রীস পধ্যস্ত অঞ্চল গ্রীকদিগের দখলে যায়। সেলুপিড 
- রাজাদের রাজধানী ছিল আসিরীয়া ও বাবিলোনের মধ্যে 
ট্রাইগ্রিসের তীরে নিশ্মিত সেলুপিয়া নগরী | রোদান আমলে 
ইউফ্রেটিস ছিল ইরাণীয় ও রোমক সামাজ্যের সীমানা 
নিদ্দেশক । আরবদখলে প্রায় হাজার বংসর থাকিবার 
পর শ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে মেশোপটে মিয়া তুর্কদিগের 
দ্বারা বিজিত হয়। 
. উপরে বলা হইয়াছে মেশোপটেমিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
ও ভূমধ্যসীগরীয় অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যিক সংযোগের 
পথের মধ্যে অবস্থিত। মেশোপটেমিয়া ভারতবর্ষের এত 
নিকটে অবস্থিত যে অতি প্রাচীন যুগ হইতে ভারতবধ 
ও মেশোপটেমিয়ার মধ্যে গে বাণিজ্যিক ও অন্ঠবিধ 
: সংযোগ ছিল ইহা! অস্ুমীন করা কঠিন নহে। এই সংযোগ 
সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এখানে তাহার ছুই- 
একটির উন্লেখ করা যাইতে পারে। ও 
কোন কোন পণ্ডিত মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে দিন্ধ 
সভ্যতার বাহকগণ মেশোপটেমিয়া হইতে সমুদ্রপথে সিন্ধু 
উপত্যকায় উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে মেশো- 
পটেমিয়ার গ্রাচীন নুমের জাতি ভারতবর্ষ হইতে দর্গিণ 
মেশোপটেখিয়ায় গিয়াছিল। বমাপ্রসাদ চন্দের মতে যছু, 
তুর্বূশ, ভরত, পুরু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ খগ্ধেণীয় গো পিরিয়া ও 


উত্তর মেশোপটেমিয়৷ হইতে« সমুপথে ভারতবর্ষে উপস্থিত, 


হইয়াছিল । একজন পণ্ডিত মত প্রকাশ করিদ্াছেন 
যে, পশ্চিম-ভারতের সহিত মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক 
মংযোগ খী: পুঃ৪০০০ বং্সরের প্রাচীন, ইহা শ্রী: পৃঃ ৬০০০ 
বংনর অপেক্ষাও প্রাচীন হইতে পারে। খ্রীঃ পৃঃ ৩০০০ 
বা ৪৭০*বংসর পূর্বের এই ছুই ছেশের মধ্যে দেওন কাঠ 
ও মূসজিনের বাবসা চলিত (144. 4. 5, 440 99, 


33774484204) | এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে 
মিশরের শ্রী: পৃঃ ১৭০০ বং্সরের প্রাচীন কবরে ভারতীয় 
মসলিন ওনীল (0118০) পাওয়া গিয়াছে (7. £&. 4. ৩. 
44896) । হিম্দুদিগের মধ্যে চান্্র মাস গণনার রীতি 
মেশোপটেমিয়া হইতে আপিগীছে এইরূপ একটি মত 


প্রচলিত আছে। অনুমান করা হয় যে চন্দ্রের উপাসন! 


ও চান্দ্র মাস গণার বীতি 'মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়া 
থাকিলে শ্রীঃ পৃঃ ৪০০০ বৎসরের পুর্ব উহ! আসিয়াছিল, 
কারণ সারগণের সময়ে উহা প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত 
হইত। একটি মত অনুসারে “1109 089 190010১ 01 
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[8987)16 8৪ চিত 98088 6000 3.0.” (5, 8, এ, ৪, 
44322, ০26) | সেইস কতকট। এইরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। (4/8)276 1৫44ও 33 ) | জুসীয়ানার 
স্থ বা দৌ (১৪ ০/ 8৪) জাতীয় বণিকগণ বেলুটীস্থানের 
পথে*ভীরতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পাতালে (দক্ষিণ সিন্ধু দেশ) 
বাস করিতে আর্ত করে। পরে ইহারা উত্তর গুজরাতে 
চলিয়া যায়। তাহাদের নাম হইতে সৌরাষ্ট নাম আপি- 
য়াছে। সুদিগের পূর্বের চন্দ্র উপাসক স্ুমরীগণ পশ্চিষ- 
ভারতে আসিয়াছিল এইরূপ বলা হইয়াছে। 

সে ধাহা হউক, মেশোপটেমিয়ার ইতিহাসের যে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা 
যায় যে, প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার সভ্যতা বিকাশের যুগকে 
প্রাকসেমিটিক ও সেমিটিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা 
যায়। প্রাক-সেমিটক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল দক্ষিণে 
স্থমেরে, সেমিটিক সভ্যতার বিকাঁশ হইয়াছিল উত্তরে । সিন্ধু 
সভ্যতার বাহকদিগের সঙ্গে মেশোপটেমিয়ার সংযোগের 
কথা! বলিতে প্রধানতঃ দক্ষিণের স্ুমেরদিগের সঙ্গে সংযোগ 
বুঝায়। 

স্থমেরীয়গণ কোন্‌ গোষ্ঠীর জাতি ছিল সে সম্বন্ধে বহু 
আলোচনা হইয়াছে । সংক্ষেপে বলা যার যে নৃতত্ব 
বিজ্ঞানীদিগের মত এই যে স্থমেরীয়গণের মধ্যে লম্বা মু 
ও গোল মুণ্ড এই দুই টাইপের লোক ছিল। প্রথম গোষ্ঠার 
নাম ভূমধ্যসাগরীয় (81601487692) এবং দ্বিতীয় গোঠীর 
নাম ঘর্মেনয়েড (41708991)।  নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের 
মতে লম্বা মুণ্ড গোঠীর উতপত্তিস্থান ভূমধ্যমাগরের উপকূল 
অঞ্চল ও গোল মুণ্ড টাইপের উংপত্তিস্থান আশ্মেনীয়ার 
মালভূমি। কিন্তু দেখা যায়, থে উদ্দতূমির পশ্চিম প্রান্ত 
কুদীস্থান, আজারবাইজান হইয়া আশ্মেনীয়ার.পর্বত গ্র্থিতে 
মিলিয়াছে। ভাহার পুর্ব টনাগ। বালুধ ও বাদাকলান 


চেঞ্জ 


হইয়। পামীরের পর্বতগ্রপ্থিতে মিলিয়াছে। এই পূর্ব 
প্রান্তের অধিবাসীরাও গোলমুটি গোষ্ঠায়। এই গোষ্ঠীকে 
আলপাইন, পামীরীয় বা ইরাপো-পামীরীয় বলা হয়। 
গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর এবং মোটামুণ্ড এক ভাষা গোষ্ঠীর বিভিন্ন 
শাখা ভাষাভাষী ছুই প্রান্তের অধিবামীদিগকে ঢুইটি গোষ্ঠীর 
নাম নৃতত্ববিজ্ঞানীরা দিয়াছেন। ইহা উদ্দেশ্যধূলক অথবা 
ইহার কোন প্রক্কত কারণ আছে কিনা পরে দেখা যাইবে) 
দেখা ধায় ফে বিভিন্ন দেশের প্রাগৈতিহাপিক আমলের 
স্ুপসমূহ হইতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর লোকের অস্তিত্রে 
প্রমাণ যেখানে পাওয়া গিয়াছে দেখানেই এ গোষ্ীকে 
আর্ষেনয়েড বলিচা বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থমেরের লঙ্কা- 
মুণ্ড গোষ্ঠীকে কেহ কেহ দ্রাবিড় বলিরা মত প্রক্কাণ করিয়া 
ছেন। 
স্থমেরীয়গণের মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় ও আমে নিয়েড ব্যতীত 
অন্য গোষ্ঠীর লোকও ছিল, এইরূপ বলা হইয়াছে । কোন 
কোন নৃতত্ববিজ্ঞানীর মতে লঙ্বামুণ্ড ০7797 ৪0০0৪ 
01 অর্থাৎ প্রোটো নিক এবং পামীরীয় গোলমুণ্ত 
গোষ্ঠীর লোক স্থমেরে বর্তঘান ছিল। 

স্থমেরের পূর্বে এলাম। জুমেরীয় ও এলামাইট কৃষ্টি 
প্রায় সমসাময়িক এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে। 
ল্যাংডন এবং আর কেহ কেহ বলেন স্মেরীর ও 
এলামাইটগণ একই গোীয় এবং এই দুই কৃষ্টি মূলে এক। 
ডিকপন ও হেমীর (7%)) মতে প্রক্কত স্থমেরীয়গণ 
(এবং এলামাইটগণ ) গোলমুণ্ড গোায় জাতি । 

মোটামুণ্ড দেখা যাইতেছে যে দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ার 
প্রাচীন অধিবাসী হমেরীয়গণের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জাতি 
থাকিলেও অনেক নৃতত্ববিজ্ঞানীর মতে গোল ঘুণ্ড গো্ায় 
জাতি প্রকৃত স্থুমেরীয়ান ও তাহারাই প্রাক্‌-সেমিটিক 
মেশোপটেমিয়ার সভাতার বাহক । 

সিন্ধু উপত্যকা ও মেশোপটেঘিয়ার প্রাচীন সভ্যতার 
বাহকদিগের মধ্যে জাতিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে যে সকল মত 
প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা ছুই ভাগে ভাগ করা যায়। 
এক দলের মত এই যে লম্বা ও গোলমুণ্ড গোষ্ঠীয় জাতি 
মেশোপটেযিয়া হইতে সমুদ্রপথে সিদ্ধু উপত্যকায় আপিয়া- 
ছিল। ডাঃ হাটন প্রমুখ নৃতববিজ্ঞানীদিগের মত এইরূপ । 
অপর দলের মত এই যে স্থুমেরীরগণ সম্ভবতঃ পিক্ধু উপত্যকা! 


হইতে দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ায় গিয়্াছিল। ডাঃ হল প্রমুখ ' 


পত্তিতগণের মত এইরূপ । এই দুই মতের মধ্যে প্রথম মতটি 
বেশী প্রচলিত এবং সাধারণের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত 
যে গ্রাক-আর্ধ যুগে বিদেশ হইতে আগত তৃমধ্যসাগরীয় 
আমেনিয়েড গোষ্ঠীর জাতি দিন্ধু সভাতার পতন করিয়াছিল । 
সিন্ধু সভ্যতার বাহকদিগের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণ সম্বন্ধ 
আলোচনার সময়ে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হইবে। 


সিদ্ধু সভ্যতা ও মেশোপটেমিয়া 





কোন কোন পণ্ডিতের মতে তাহার! সেমিটিক |: 


৫৫১ 


৬ 





পিন্ধু জাতি এবং সুমেবীয় ও এলামাইট জাতির মধ্যে 
বানিঞ্িক সংযোগের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে । 
এ সম্বন্ধে মতবাদের ভিত্তি কতকগুলি নিদর্শন। সিন্ধু 
উপত্যাকার বৈশিষ্ট্য ্চক সীলের অসুরূপ কয়েকটি সীল 
স্থমেরের (উর ও কিস) কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
স্তপ হইতে পাওয়া গিয়াছে । এই সকল জপ এীঃ পৃঃ 
৩০০০ বৎসর পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের । সিন্ধু উপত্যকার 
মীলগুলি ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে ব্যব্ত হইত বলিয়া 
একটি মৃত প্রচলিত আছে । 

প্রাচীন ঘেশোপটেমি়া ও সিশ্কু উপত্যকার বানিজ্যিক 
সম্পর্কের কথা পূর্বের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা 
হইয়াছে যে প্রাচীন যুগে মেশোপটে মিয়ার অস্থ্দয়ের 
অন্যতম কারণ এই যে, উহা দক্ষিণ-পূর্বব এশিয়া ও ভূমধ্য- 
সাগরীর অঞ্চলের "মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগের পথে 
অবস্থিত। একজন এতিহাদিক বালতেছেন, +9১5190 
8100 2109561) ০৪০. 0১910 £75560688 60 01061 
17১9108 600750968 01 07809 1088810% £070 009 [2888 
60 0116 680৮ 

অতি প্রাচীনকাল হইতে তিনটি পথে পশ্চিম জগতের 
সহিত ভারতের বহিধানিজ্য চলিত, লোহিত নাগরের পথ, 
পারশ্য উপসাগরের পথ এবং উত্তরে সিদ্ধু-কাম্পিয়ানের 
পথ। পারশ্য উপদাগরের পথে যে বাণিজ্য চলিত সেই 
পথ মেশোপটেমিয়া হইয়া বরাবর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
মাইনরের পিলিপিঘ্ান উপকূল পধ্যন্ত প্রসারিত ছিল। 
লোহিত নাগরের পথে থে বাণিজ্য চলিত তাহার ঘাটি 
ছিল মিশরের বন্দর | উত্তরের পথে সিন্ধু উপত্যকা! হইতে 
অক্সান নদী পধ্যস্ত উটের পিঠে মাপ চালান হইত 
অক্সাস বাহিয়া এই মাল আরল সমুদ্রে পৌছিত এবং 
কাম্পিয়ান ও কষ্ণপাগরের ভীরবত্তী অঞ্চলে বিলি হইত। 


গ্রীক আমলে আলেকজান্দ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে লোহিত 7. 


সাগরের পথ প্রবল ও পারস্য উপসাগরের পথ দুর্বল হইয়া 
পড়িল। ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে ভীরতের মীল সরবরাহ 
করিত কার্থেজের বাণিজ্যবাহিনী । রোমের অভ্াদয় হইলে 
এই বাণিজ্যের অধিকার লইয়া! প্রতিৎন্বিতা৷ আরম্ভ হইল; 
ফলে পিউনিক যুদ্ধ ঘটিল। রোম মিশর ও আলেকজাবন্ছিয়া 
দখল করিয়া লোহিতসাগরের, বানিজযপথ দখলে আনিল। 
তারপর সিরিয়া দখল করিয়। ইউফ্রেটিন পথ্যন্ত সামাজ্যের 
সীমানা প্রসারিত করিলে পার্শ্তয উপসাগরের পথও 
তাছার আয়ত্তে আঙ্সিল। রোমের সহিত দক্ষিণ-ভারতের 
বাণিজ্যিক সংযোগ প্রমানিত হুইয়াছে। কুশান আমলে 
অকদান-কাম্পিয়ান পঞ্নেও ভারতের সহিত পশ্চিম জগতের 
সংযোগ ছিল। ইহার পর আরবগণ মিশর জয় করিয়া 


চিপ 
৫২. 
জোহিতমাগরের * পথের বণিজযাথা্ট আলেকজানিয়া দখল 
করিল। পারশ্য জয় করিয়া খলিফ ওমর ট্রাইগ্রিদ ও 
ইউফ্রেটিসের মোহনায় বসরা বন্দর প্রতিষ্ঠিত করিলেন 
যাহাতে ভারতীয় বাণিজ্য সম্পূর্ণদূপে অধিকার করা যায়। 
আলেক্জান্দ্রিয়৷ বন্দর যুরোপীয়গণের পক্ষে বন্ধ হইয়া গেল। 
ছুইটি জলপথ এই ভাবে কুদ্ধ হওয়ায় আবার উত্তরের স্থল 
পথের দিকে দৃষ্টি পড়িল। 
ইউরোপীয়গণ এই রুদ্ধ জলপথ দুক্ত করিবাষ চেষ্টায় 
সাফল্য লাভ করিল গ্রীষ্টায় ১৫শ শতাব্দীতে (১৪৯৮ খ্রীঃ অঃ) 
যখন উত্তমাশ। অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভাঙ্কোডাগামার 
পরিচালনায় তিনখানি পর্তুগীজ জাহাজ ভারতীয় সমুদ্রে 
আবিভূর্ত হইল। 
সে যাহা হউক, পিশ্ধু উপত্যকার সঙ্গে প্রাচীন মেশো- 
পুটেমিয়ার বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
প্রশ্ন উঠে, এই বাণিজ্য চালাইত কাহার1? যে বাণিজ্যিক 
সংযোগের নিদর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা! পাওয়া 
গিয়াছে কিশ ও উরে। মোহেঞ্জোদারো, হরাগা ও 
বেলুচিস্থানের বিভিন্ন স্তূপ হইতে স্ুমেরীয় ও 'এলামাইট 
বাণিজ্যের সংযোগের নিদর্শন কি পাওয়া গিয়াছে তাহার 
উল্লেখ দেখা যাঁয় না। অবশ্য কৃগ্টিমলক সংযোগের নিদর্শন 
পাওয়া গিয়াছে পণ্ডিতগণ এ কথা বলেন। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যায় যে মিশরে খ্রীঃ পৃঃ ১৭শ শতাব্দীর কবর 
হইতে ভারতের সহিত বাসিজ্যিক সংযোগের নিদর্শন যে 
মসলিন ও নীল পাওয়া গিয়াছে তাহা ভারতের জিনিস। 
অবশ্য ইহা হইতে এরূপ অনুমান না করিলেও চলে যে এক 
পক্ষই বাণিজ্য চালাইত। আর একটি কথা স্মরণ করা 
প্রয়োজন । যোহেঞ্োদীরো! ও হরাগ্না, এই উভয় স্থানই 
সমুদ্রতীর হইতে দুরে অবস্থিত। ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক 
ংষোগ রক্ষা করিতে হইলে দি্কুর মৌহানায় ঘাটি রক্ষা 
' করিবার প্রয়োজন হইত। এই ঘাটি এখনও আবিষ্কৃত 
হয়নাই। এই ঘাটি মাক্রাণ উপকুল্গ, কাথিয়াবাড় বা 
কোস্বণ উপকূলেও হইতে পারিত। 
সিন্ধু উপত্যকার সহিত প্রাচীন মেশৌপটেমিয়ার কৃষ্টি- 
মূলক সংযোগ সন্বদ্ধে কি বল হইয়াছে এইবার দেখা যাইতে 
পারে! এই প্রসঙ্গে বল! আবশ্যক ঘে, মেশোপটে মিয়ার 
সঙ্গে সিদ্ধ উপত্যকার কৃষ্টিমূলক সংযোগ সন্ধে পরিক্ষার 
ধারণা করিতে হইলে গ্মেক্ আকাদ, বাবিলোন ও 
আদসিরীয়ার সভ্যতা বিকাশ ও রাজনৈতিক অস্থ্রদয়ের যে 
ক্রম নির্দেশ ও মোটাথুটি কাল নির্ণয় করা হইগ্লাছে তাহা 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন । আরও স্মরণ রাঁখিতে হইবে যে, 
কোন কোন পণ্ডিতের মতে আ'কাঁদ, বাবিলোন ও 
আসিরীয়ার কৃষ্টির কাঠাম স্ুমেবীয়। পণ্ডিতগণের অনুমিত 


ছি 


১৬৫৪ 


এ ভাসি সা উন জি পালিত অত সাতশ তিক 


নিবি হিসাব করিলে গিন্ধু ছি সহিত রা 
মূলক মংযোগ বলিতে প্রধানতঃ প্রাক-সেমিটক হথমেরের 
সহিত সংযোগ বুঝায়। 

এই সংযোগ সম্বন্ধে তিনটি মতবাদের উল্লেখ করা মায়। 
একটি মত এই যে, স্থমেরীয় কৃষ্টি সম্ভবতঃ দিদু কৃষ্টি হইতে 
উদ্থৃত। ডাঃ হলের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে । তিনি 
ব্লেন থে সুমেরীয় কৃষ্টির উৎপত্তি হইঘাছে প্রাক-আথ 
মুগের ভারতী কৃষ্টি হইতে । পূর্বের একটি প্রব্ধে সর 
জন মাশীলের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। নুমেরী় 
প্রাচীন নিদর্শনের অনুরূপ নিদর্শন মোহেঞ্জোদারো ৪ 
হরাপ্না স্তপের উপরের স্তর গুলিতে পারা গিয়াছে । তিনি 
বলেন কেহ কেহ বলেন স্থমেরীরগণ অন্য স্থান হইতে 
দক্ষিণ-মেশোপটেমিয়াঘ় গিয়াছিল। এই মত গ্রাহা করিলে 
ভীরতবধ সমেরীয় কষ্ঠির জন্মভূমি হর! আশ্চধ্য নহে। 
সর জন মার্শাল সাবধানী পণ্ডিত, ইহার বেশী অগ্রসর 
হওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই | তীহীর মত কতকটা 
এই যে সিন্ধু কৃষ্টির কতকগুলি অঙ্গ মেশোপটেমিরা হইতে 
প্রাপ্ত কিন্ত উহার যথেষ্ট “স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। ধাহানা 
বলেন যে সি্ধুরুষ্টি মেশোপটেমিয়া হইতে আমদাশী 
হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ডাঃ হাটনের নাম করিতে হয়। 
তাহার মত এই বে, সিনুকষ্টির প্রণান বৈশিষ্ট্যগুলি মেশো- 
পটেমিয়৷ হইতে আপিয়াছিল এবং উহা আনিয়াছিণ ভুমন্য- 
সাগরীয় ও আর্ষেনয়েড গোষ্ঠার লোক । 

ক্টিমিলক সংযোগের প্রমাণ হিসাবে যে সকল নিদর্শনের 
উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার দুই-চারিটির কথা বলা 
হইতেছে । সিন্ধু উপত্যকার স্থাপত্য সম্বন্ধে এখানে কিছু 
বলা হইতেছে না। মার্শাল ইহাকে সিন্ধু উপত্যকার 
নিজস্ব জিনিস বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন | ডাঃ ম্যাকে 
কিশ ও মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির তৈজসের 
(০৪%0০10 ৪93) সারদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন । 
হান্মুরাবির সময়ের একটি মন্দিরের ধ্বং ংসস্ত,পের মধ্যে প্রাপ্ত 
একটি নীলের সহিত মাহকালাে হরাপ্লায় প্রাপ্ত 
সীলের -সাদৃশ্যের কথ! তিনি বলিয়াছেন। নাগপুর 
সেপ্টণল মুজিয়মে ঝূক্ষিত বাবিলোনের প্রথম রাজবংশের 
আমলের একটি সীলের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যাইতে 
পারে। হরাগার প্রাপ্ত একটি প্রসাধন বা টয়লেট- 
সেটের গঠনপ্রণালা উর নগরে4 ধ্বংসন্তংপ হইতে প্রাপ্ত 
টয়লেট-মেটের গঠন প্রণালী হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। 
এইরূপ আরও কতকগুলি খুচরা জিনিসের নক্সা! বা 
কারুকার্যে মেশোপটে মিনায় প্রাপ্ত অনুরূপ বস্তর 'নঝ্সার 
সহিত সাদৃশ্ঠের কথা বলা হইয়াছে। তারপর উল্লেখ 
করিতে হয় কতকগুলি অদ্ভুত জন্তর মুষ্তি খোদিত সীলের | 


। একদা 


চৈত্র 


একটি সীলে মানুষের মুখ কিন্তু ছাগল বা ভেড়ার 
দেহবিশি্ট কাল্পনিক জন্তর মৃত্তি দেখা ঘার। আসিরীয় 
শিল্পের মান্গুষের মুখ ও সিংহের দেহবিশিষ্ট কল্পিত জন্থর 
সহিত ইহার তুলনা করা হইয়াছে । অদ্ধেক মানুষ ও 
অদ্ধেক ষণ্ডের দেহবিশিষ্ট একটি সীলের সঙ্গে হ্থমেরীয়ার 
এয়াবনি বা এলিডুর তুলনা কর| হইয়াছে। এয়াবনি 
স্থমেরীয় পুরাণের একজন রাক্ষস, গিলগামেশকে বদ 
করিবার জন্য অরুরা! দেবী তাহাকে সা করিয়াছিলেন। 
মোহেঞ্জোদারোর মীলে দেখ যার এই অদ্ভুত জীব একটি 
শঙ্গবারী সিংহকে আক্রমণ করিতেছে । কতকগুলি সীলে 
শর্দবারী মানুষ মৃত্তি দেখা যায়। মার্শালের মতে “9189 
158. 80006 0798010000100 107 60011896100 00610 
মা) 016 900081180 1)৩:৩-০৫ [91১001.” একটি যৃত্ভির, 
গাত্রাবরণের শক্মা ( 09091] 05669।217 ) কতকগুলি 
স্বমেরীর মুস্তির । “30118 ০7 17985৪0” ) গাজ্াবরণের 
শঝু। হইতে অভিন্ন বলা হইরাছে। 

উপরে থে মার্শের কথা! বল। হইয়াছে সেই ধরণের 
সান শিশ্ু উপত্যকা ও মেশোপটেমিয়ার মধ্যে কুষ্টিমলক 
মংষোগের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । বলা বাহুলা 
'এ্ প্রকার প্রমাণের বলে ইহার বেশী অগ্রসর হওয়া৷ চলে 
শা, কিন্তু পপ্তিতগণ অগ্রসর হইয়াছেন। সিঙ্ধু উপত্যকার 
বশ্মের আলোচনার সময়ে ইহা বিশেষভাবে দেখা বাইবে। 
এথাঁনে সংক্ষেপে ছুই-একটি কথা বলা হইতেছে । 

বেলুচীস্থান ও অগ্থাত্র কতকগুলি স্তুপ হইতে বহু ক্ষণ 
পোড়ামাটির ষণ্ডের ঘুণ্তি পাওয়া গিয়াছে । মোহেঞ্জোদারে। 
ও হ্রাপ্নার কতকগুলি সীলে ঘণ্ডে মু দেখা যায । যণ্ড 
প্রাচীন দেশোপটেমিয়া, মিশর, ঈজিয়ান সাগর অঞ্চলে 
পূজিত হইত। পৌরাণিক হিনুধশ্মে ষণ্ড শিবের বাহন 
৭ অবতার রূপে পৃঁজিত। ম্তরাং অনুমান করা 
হইয়াছে সিন্ধু উপত্যকায় যণ্ড উপাসন। প্রচলিত ছিল 
এবং উহা! বিদেশে হইতে আসিয়াছে । বহুসংখ্যক 
পোড়ামাটির ক্ষুদ্র ক্ুত্র ্বীমূর্তি মোহেঞ্জোদারো, হ্রাগ্না ও 
বেলুটীস্থানে পাওয়া গিয়াছে । উপরে উল্লিখিত দেশসমুহে 
স্্ীদেবতার উপাঁপনা প্রচলিত ছিল, পৌরাণিক হিন্দুধম্মেও 
স্ত্ীদেবতার উপাসনা রহিয়াছে। অন্মান করা হইয়াছে 
এই সকল অদ্ভুত স্ত্রীমৃত্তি সকলেই দেবীপ্রতিমা এবং 


স্বীদেবতার উপাসনা বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। সিন্ধু" 


ধশ্মের বিডিন্ন অঙ্গের ব্যাখ্যায় মেশোপটেমিয়া, সিরিয়া, 

মিশর, আদাতোলিয়া, প্যালেট্টাইন, ক্রীট, সাইপ্রাস 

প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন ধশ্মের নিদর্শন প্রমাণ হিসাবে দাড় 

করান হইয়াছে। সিন্ধু ধন্মে স্ত্ীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে 

প্রচলিত মত শেষ পধ্যস্ত এই দাড়াইয়াছে যে, গোড়ায় 
৪ 


সিদ্ধ সভ্যতা ও মেশোপটেমিয়া 


৫৫৩ 


২৮০২২ প্িস্পাসিপািসি 


গ্রীদেবতার উপাসনার উৎপত্তি হইয়াছিল আনাতোলিয়ায় 
(ফ্রিজিয়ায়) এবং সেখান হইতে উহা! সিবি্া ও মেশো- 
পটেমিয়ায় এবং মেশোপটেমিয়া হইতে সিন্ধু উপত্যকায় 
প্রচলিত হইর়াছিল। পণ্ডিত ডাঃ হাটন এ দন্বন্ধে এতট। 
নিংসনেহ সে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া তিনি বলিয়া দিয়াছেন 
ষে দেবদাসী প্রথ।, হিশু সামাজিক অনুষ্ঠানে মহস্ত উপাসনা, 
সর্প উপাসনা 119 »৪11202 ব| অগ্নি সঞ্চরণ (দেমন 
চড়কপৃজার, দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে বন্মপূজায় 
এই প্রথ। প্রচলিত আছে ) প্রস্তুতি দ্রাবিড় ভাষাভাষী 
ভূমধাসাগরীয় গোষ্ঠীর দ্বারা এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশ 
হইতে আনীত হইয়াছি : ডাঃ হাউনের মতে এই গোষ্ঠীর 
লোকেই সি্ধু সভ্যতা গড়িগা তুলিয়াছিল। আমাদের 
অগ্নান করিতে হইবে থে সিদ্ধু ধম্মেও এই সকল বৈশিষ্ট্য 
ছিল এবং অন্ধ প্রমাণ্াভাবে নৃতত্ববিজ্ঞানীর কল্পনা-বিলাসকে 
এক্ষেত্রে গ্রমাণ বলিয়। মনে করিতে হইবে । 

সিন্ধু রুষ্টির সহিত মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন কৃষ্টির 
সংযোগ সঙ্গন্ধে পত্ডিতপমাজে যে বিতর্ক হইয়াছে উপরের 
বিবরণ হঠতে তাহার যত্সামান্ত ইর্িত মাত পাঁওয়। যাইবে। 
ভিন প্রকীবের নংযোগ সদ্বন্ধেযে সকল মত্তের উল্লেখ 
কর। হইয়াছে তাহা হইতে বাস্তবিক এই সংযোগ কিরূপ 
ছিল মে সঙ্গন্ধে কোন পরিচ্ছন্ন ধারণা করা সহজ নহে। 
পণ্ডিত সমাজের এইট বিতর্কের মধ্যে কয়েকটি জিনিস দৃষ্টি 
আকধণ কৰে। প্রথমত; এই বিতর্কের গোড়ায় যে 
বৈজ্ঞাণিক ভি্তিট€ু আছে অতি সহজে পণ্ডিতগণ তাহা 
অগ্থাহ্থ করিতে এন্ত্রত। যদি একথা লতা হয় যে স্থুমেরীয় 
কৃষ্টির সহিত ধাহাতে সংযোগ প্রমাণ হয় সেই 'সকল নিদর্শন 
মোহেঞোদারে। ও হরাপ্লার উপরের স্তরগ্তলিতে পাওয়া 
গিয়াছে এবং তাহার নীচে বহু স্তর আছে তাহা হইলে 
সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি বিচারের প্রসঙ্গে বে প্রকার প্রমাণের 
সাহাধা লওয়। হইয়াছে তাহার অনেকখানি অর্থহীন হইয়া 


যায় এবং বলিতে হয় যে এই সংযোগ সিন্ধুসভ্যতার শেৰ 


আমলের ব্যাপার যদি পিছ্ু-সভ্যতার যে কাল নির্ণয় 
করা হইয়াছে (খ্রীঃ পৃঃ ৩২৫০) নানা প্রকার ক্রট 
সত্বেও তাহাই আলোচনার ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ কর! 
হয় তাহা হইলেও দেখা যাইবে সংখোগ প্রমাণ করিবার 
জন্য যে মকল যুক্তি ব্যবহাঁর কৰা হইয়াছে তাহার বারো 
আনা অগ্রাহ্য করিতে হয়। * দ্বিতীয়তঃ, যে কৌন প্রকারে 
হউক সিদ্ধু সভ্যতা মেশোপটেমিয়ার নিকট খণী প্রমাণ 
করিবার প্রবল আগ্র্। আগ্রহের প্রাবল্যে যে ধরণের যুক্তি 
ব্যবহার করা হইতেছে তাহার অসারতা নজর এড়াইয়া 
গিয়াছে । সম্ভবতঃ সিন্ধু সভ্যতা] ভারতীয় সভ্যত। বলিয়া 
মত প্রকাশে কোন ক্ষোন বৈদেশিক পণ্ডিতের বিবেচনায় 


৫৫৪ ্ 


প৯পািপাছি পা াতলাসলিপা শালা 


দায়িত্ববোধ রঃ হইয়াছে টা মনে হয়। [হা বৈজ্ঞানিক 
মনোভাব নহে । তৃতীয়তঃ, সিন্ধু সভ্যতাকে বৈদিক আধ 
সভ্যতার পূর্ববর্তী ও প্রতিঘন্দী হিসাবে ত্রাবিড় সভ্যতা] 
বলিয়া প্রমীণ করিবার প্রয়াস। সিন্ধু লেখনসমুহের 
পাঠোদ্ধার করা এ পধ্যন্ত সম্ভব হয় নাই কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার 
বাহক'গোষ্ঠীকে দ্রাবিড় ভাষাভাষী বলিয়া প্রচার করিতে 
অনেক পণ্ডিতের বাধে নাই। এই গোষ্ঠী মেশোপটেমিয়। 
হইতে আপিয়াছিল, এজন্য মেশোপটেমিরাতে দ্রাবিড় 
ভাষা প্রচলিত ছিল এরূপ অন্থমান কর! হইয়াছে । সংক্ষেপে 
বলা যায় যে, বিতর্কের মূল কথ বিভিন্ন পণ্ডিতের পূর্বগঠিত 
মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার উতৎসাহ। এই উৎসাহ প্রার 
নিরঙ্কুশ । 
অপক্ষপাত পণ্ডিতের বাহুল্য ন। বাকি অভাব নাই । 
“সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনসমূহের সহিত ধাহাদিগের পরিচয় 
ঘনিষ্ঠ এবং অপরের অপেক্ষা অধিক এইরূপ দুই জনের 
মৃতের উল্লেখ কর]! যাইতেছে । 
সার জন মাশণলকে সাবধানী পণ্ডিত বল। হইয়াছে । 
মেশোপটেমিয়ার কৃষ্টির সহিত সিদ্ধ কৃষ্টির সংযোগের প্রমাণ- 
গুলির উল্লেখ করিয়া তিনি দিন্ধু কষ্টির বৈশিষ্টোর প্রতি ঢৃষ্টি 


গ্রবানা 


2 কা পি এপাশ 


বিঃ 


আকণ রি রা যে, ওই ই রর বহতা অন্যা্ 
প্রাচীন যুগের কৃষ্টির সহিত পাথক্যের প্রচুর প্রাণ 
রহিয়াছে। পিশ্ধু উপত্যকার স্থাপত্য তাহার নিজ 
জিনিস। উহার সাধারণ শ্লানাগারগুলির মত জিনিস 
রোমান যুগের পূর্বেবে আর কোথাও দেখা যায় না। সিদ্ধ 
উপত্যকার শিল্পের স্বাভাবিকতা তাহার নিজস্ব জিনিস, 
এলাম, স্থুমের বা মিশরের সমসাময়িক শিল্পের সঙ্গে উহার 
কোন মিল নাই। সিন্ধু উপত্যকার পটারির নক্স/, এখানে 
তুলার কাপড়ের ব্যবহার, সিন্ধু উপত্যকার লিপিমালীর 
উৎকর্ষ সিন্ধু কুষ্টির বৈশিষ্ট্য । সিন্ধু ধর্মের সম্বন্ধে বতট+ 
খবর পাওয়া যায় তাহাতে দিন্ধু রুষ্টির স্বকীয়তার দাবি 
সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তীরিত আলোচন। পে 
হইবে। আমের বা বাবিলোনের দেবমন্দির গুলির স্থাপতোর 
মত কোন স্থাপত্যের নিদর্শন সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া যাঃ 
নাই ইহা উল্লেখ করিয়া ডাঃ ম্যযকে বলিতেছেন এই এক 
মাত্র তথ্যের দ্বার। প্রমাণিত হয় স্থমেবীঘধ ও পিন্ধু জাতি 
ধন্মের মধ্যে কৌন ছিল বা দংযোগ ছিল না, (0৭ 
81019 ০014) 011 0) 910801010, ৯৪১00 সীট) 
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ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পুরাতন বাংলা পত্র-পত্রিকা 


শ্ত্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


অন্নচিস্তায় সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আসিয়া পড়িয়াছি। 
_ অবসর মিলিলেই ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়া তাহার সন্ধবাহাপন 
করিবার চেষ্টা করি। মিউজিয়মে রক্ষিত একটি জিনিষের 
প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে; উহ] 
_বাঁধলাঁদেশের পুরাতন পত্র-পত্রিকা | অদ্দেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্তর- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেশে, উনবিংশ শতাকীর বাংলা- 
সাহিত্যের ইতিহাসের উপকরণ-স্বরূপ, এই সকল বাংলা 
সংবাদপত্র হইতে প্রয়োজনীয় সংবাদগ্লি সঞ্চলন করিবার 
বাসনা বলবতী হুইয়াছে। বন্ঠমাঁন প্রবদ্ধে তাহার সুচনা 
করিলাম । 

' গৌরমোহন আট্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি 

( "সমাচার চন্ত্রিকা”, ২২ জুলাই ১৮৩০। ৮ শ্রাবণ ১২৩৭) 

বিদ্কালয়। সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মোকাম 
গর!ণহাটার শ্ত্ীযুত কোম্পানি বাধাছুরের ঢাক্তারধানার 
- দক্ষিণ ৩২৮ নং বাঁচীতে ওরিএনট্যাল শিমিনরি নামক বিদ্তালয় 
ছুই বংসর সংস্থাপিত হইয়াছে তা! প্রায় অনেকেই জ্ঞাত 
হইয়া থাকিবেন তথাচ ধনি গুপি বিশিষ্টশিষ্ট বন্ধিযু খণগ্রাহক 


মহাশয়েরদিগের নিকট এই নিবেদন যে এই বিগ্ভামন্দিরে 
আপনারদিগের পুত্র পৌত্রাদি প্রভৃতি অনেক ছাত্র ইংরেজী শা 
অধায়ন করিতেছেন এবং এক্ষণে এ বিগ্ভাধির লেটিন ফ্রান্স 


ইংরাজী হিষ্টোরি জিওগ্রেফি এষ্রনমি ফিলাসাফি মেখেমেটিকৃস 


এগ আলজেব্রী অর্থাং নবা এবং প্রাচীন রাজ্যের বস্তাস্ত ও 
ভূগোল বৃত্তান্ত এবং জ্যোতিষ বিদা] ও পদার্থ বিদা এবং আচ 
বি্া ইত্যাদি শান্তর পূ্ণকূপ শিক্ষার্থে জার্জ আলেগজেওর টরণ- 
বুল এবং জার্জ এডা্ড মালিস নিযুক্ত হইলেন এবং এ 
শিক্ষকেরদিগের নাম সকলেই প্রায় শ্রুত হুইয়| থাকিবেন 
কারণ এ প্রথম ব্যক্তি শ্রীমৃত বাবু রামমোহন রায়ের 
বিদ্ধালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং দ্বিতীয় বাক্তি শ্্রীযূত মেষ্টর হের 
সাহেবের বিগ্ঞামন্দিরের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরগ্ত এ 
পাঠশালাস্থ বালকেরদিগের তরঞ্জমা সপ্ধাবহার এবং সাধু 
ভাষাদি শিক্ষার নিমিত্তে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন এব? 
এ সকল বালকেরদিগের মধ্যে ঘিনি পারসী ভাষা অধ্যয়ন 
করেন এবং করিতে ইচ্ছুক হয়েন তাহারদের শিক্ষার্থে একজপ 
সুনসি নিযুক্ত হুইবেক ইহাতে এ ছাত্রেরদিগের নানাপ্রকীর 


বিন 


এপ উপসিপাি পাতলা পাপা এ পা পিপাসা পাটি 


বি তিনে ন্যুনত। রি না এবং বা কোন মহাশয়ের! 
আপন আপন পুত্র পৌত্রাদি প্রত্ভতিকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক 
হয়েন তবে এই পাঠশালাতে পাঠাইলে নিযুক্ত করিতে কর; 
হইবেক এবং & পাঠশালার নিয়মিত হার 1৩৪1৫ ট!ক। পর্যান্ত 
ইতি বিজ্ঞাপনং শ্রাবণস্ত শ্ীগৌরমোহন জাঢা। সাং শিমলা । 
শ্যামবাজার-নিবাঁসী জয়নীরায়ণ তর্কপঞ্চানন 
( সমাচার চক্দ্রিকা”, ১৯ আশ্বিন ১২৩৭) 
পঞ্ডিতের ম্বতু। আমর] মহা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ 
করিতেছি যে শ্ঠামবাজার নিবাসী ৬জয়নার'য়ণ তর্কপঞ্চানন 
৬ট্টাচার্যা মহাশয় গত ১৫ আ।শ্শিন বৃহস্পতিব'র পরলোক গমন 
করিয়াছেন ভট্টাচার্যের বয়ঃঞ্রম অনুমান ৫৫ বৎসরের অধিক 
নহে ইনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন কিন্ত গ্যায় দর্শনে বিশেষ 
পারগত। প্রযুক্ত তংশাপ্র।ধা(পনা করিতেন ইহাতে মহ্াখাতা।- 
পন্ন ও মান্য হইয় অনেক স্থানে অধা!পক নিমন্ত্রণ ও বিদায় 
কর্ণের অধাক্ষতায় নিযুক্ত হুইতেন অতএব তাহার মৃত্য 
সংবাদ আবণে ছঃখিত হইয়াছি এবং অনেকেই খেদিত হইবেন 
(বিশেষতঃ অধাপক মহাশয়েরা তর্কপঞ্চনন ভট্টাচার্যের গুণ 
মণ করিয়। অনস্ঠাই চিন্তিত হইখেন। 
ওরিয়েপ্টাল একাডিমি 
(সমাচার চন্দ্রিকা”, ১১ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 
ওরিএন্টেল একাডিমি নামক বিদ্যালয় মেং ই, বি, কেনজি 
পাছেব বিনয়পূর্ধক কলিকাতাস্থ ও তং ইতস্তত স্থানস্থিত 
লে!কদিগকে জ্ঞাত করাইতেছেন যে এতদ্দেশীয় বালকদিগের 
হংরাজী বিদাযা অভ্যাসের নিমিগ এক্ষণে ওরিএন্টেল একাডিমি 
সামক এক বিদ্যালয় খোলা গিয়াছে তজ্জন্থ ছই জন পাঁরগ 
শিক্ষক নিযুক্ত হইয়ছেন একজনের নাম (মধিনস ইনি পূর্বের 
গপ্াণহাটায় ওরিএনুটেল শিমিনরি নামক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত 
ছিলেন অন্ত এক জন সম্প্রতি ইংলগু হইতে আসিয়াছেন। হিন্দু 
কালেজের রীতামুসারে এই পাঠশাল] চলিবেক। প্রধান 
বালকেরদিগের মাসিক বেতন ৩ টাক] অল্প পাঠাধিদিগের 
২ টাকা কিন্ত কেতাব ছাড়া। ঠিকানা হেদোপুষ্ষরিণীর 
থানার নিকট । 
শেরবোর্ণ সাহেবের ইংরেজী বিদ্যালয় 
( সমাচার চক্জিকা)? ২ চৈত্র ১২৩৭) 
বিজাপন । মেং সেরব্রোন সাহেব যাহার যোঁড়ার্সাকোঁর 


ইংরাজী বিদ্যালয় ভিল তিনি এই রাজধানীর তাবৎ বাঙ্গালি- 


দিগকে বিনয় পুর্বক নিখেদন করিতেছেন যে ত্রিংশ বৎসর গত 
হইল তিনি উক্ত বিদ্যালয় খিলক্ষণ রূপে সম্পন্ন করিয়াছেন এবং 
এক্ষণেও সেই মত চলিবেক সেই বিদ্যালয় এক্ষণে যোড়া- 
সাকো হইতে বহুবা্কারে উঠিয় গিয়াছে । 
কালীপ্রসন্ন সিংহ 
(“সংবাদ প্রভাকর, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৭২) 
কলিকাতা পুলিসের প্রধান মাজিপ্রেট ব্রান্সন সাহেব অশ্ব 


তিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পুরাতন বাংলা পত্র রপতজিকা' 


৫৫৫ 


-২পাপিশার্টিতাশিপিতশিশিসিশাপপিশিস্পিশসি 


পতি পাতি উদ আপাততঃ বিচাঁরালয়ে আগমনে অশম্ত 
হওয়ান্ছে উপযুক্ত অবৈতনিক মাজিষ্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন 
সিংহ ভাহার কার্য করিতেছেন । থিয়োডোর ডিকেলের মৃত্যুর 
পর ব্রান্সন পাহেবের নিয়োগের পুর্বে এই বাবু কিছুদিন 
পুলিসের প্রধান আসনোপবিষ্ট হইয়। সদ্বিচার বিতরণ দ্বারা 
বিলক্ষণ প্রশংসাভ!গ্জন হইয়াছিলেন । 


«প্রথম 
( সংবাদ প্রভাকর', মাঘ ১২৮২) 
ইংরাজ শাসনে এ পর্যাস্ত যে কয়েকটি প্রধান ঘটন] হইয়] 
গিয়াছে, সমত্ত ঘটনাই ব্রান্মণদিগের দ্বারা সম্পাদিত । ভাল 
মন্দ উভয়ই সেই ব্রাঙ্মণবর্গের দ্বারা সাধিত । আমর] একে একে 


নিয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেখাউতেছি । বঙ্গদেশের প্রথম বাঙ্গালী 


জজ ব্রাহ্মণ রায় রমাপ্রসাদ রায় । প্রথম গবর্ণমে্ট উকীল বাবু 
বেশীমাধব খন্দো।প!ধায়। প্রথম ইংলগুগমনকারী রাজা * 
রামমোহন রায়। প্রথম ধাঞ্রালী সিবিলিয়ান বাবু সত্যেন্সনাঁথ 

ঠাকুর । প্রথম খিখা!ত বাঙ্গালী প্্টান বাবু কৃষ্ষমোহন বন্দ্ো- 

পাধায়। প্রথম বিধবাবিবাহকারী বাবু শ্রীশচন্্র বিদ্যারত্ব 

প্রথম শবচ্ছেদক আধ ব্রাহ্মণ (বৈদা) ধাবু মধুন্ুদন গুপ্ত | প্রথম 

ভারতেশ্বরীর সহিত আঁহ!রকারী বাবু দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর । 

প্রথম সি, এস, আই অর্থাৎ ভারতনক্ষএ্ উপাধিধারীর নাম 

পরসন্নক্ম!র ঠাকুর | প্রথম রেলওয়ের অধাক্ষ বাবু রামগতি 

যুখোপাধায়। প্রথম ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়। “কার ঠাকুর 

এবং কোম্পানি" নামক বাণিজ্াগার স্থাপন কর্তা বাবু দ্বারকা-' 

নাথ ঠাক্র | প্রথম ইউনিয়ান বাঙ্গ স্থাপনকর্তা বাঁবু দ্বারকী- 

নাথ ঠাকুর । প্রথম কৌনসিলের সভা বাকু প্রসন্নকুয়ার ঠাকুর । 

প্রথম গবণর জেনেরেলের সভার সভা রাজা রমানাথ ঠাকুর 

বাহাদুর | প্রথম শ্লেচ্ছের নিকট বেদপাঠকারী পণ্ডিত সতাব্রত 

সামশ্রমী | প্রথম ইংলণ্ডে শিক্ষিত ডাক্তার নুর্যযকুমার চক্রবর্তী । 

প্রথম ইংলশ্ীয় যুবরাজ্দের পাদপৃজীকারী পঞ্ডিত ভরতচন্ত্র 

শিরোমণি | প্রথম ভারতের ইংরাজ মিত্রের বিচ'রপতি - 
বাৰু নীলাশ্বর মুখোপাধাশয় । প্রথম বিজাতীয় ধারায় উপন্যাস 

লেখক বাবু বঙ্ষিমচন্দ চট্টোপাধাঁয়। প্রথম ইংরাজী ধরণে 

“লা হোল্ভার্স এসোসিয়েশন” নামক সভার শ্বগ্টিকারী 

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রথম শিক্ষাবিভাগের ইনস্পেক্টর 

বাকুভূদেব মুখোপাধায়। প্রথম পদচাত সিবিলিয়ান বাঁবু 
ুরেঞ্রনাথ বন্দোপাধায়। প্রথম বাঙ্গলা বিখ্যাত নাটক 

'লেখক পঞ্ডিত রাঁমনারায়ণ তর্করড় । প্রথম অস্তঃপুরের দ্বার 

উদঘাটন করিয়া বিজাতীয়কে প্রকাশ্ঠন্নপে বঙ্গকুলবতীদিগের 
মধো আনয়নকারী বাধু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় । এইরূপ 
যত ভাঁলমন্দ কর্ণ, সকলই ব্রাহ্মণদিগের 'ঘ্বারা সম্পাদিত । 
[ “সংবাদ প্রভাকর' প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার জ্ঞানেজ্রমোহন 
ঠাকুরের নামোল্পেখ করিচেে ভুলিয়াছেন ]. 


আজ-_আগামী কাল 
্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


১৮ 

বাঁড়িটাকে দেখলে মনে হবে--একটা বন্দী-নিবাস। টানা 
ব্যারাকের মত লম্ব! চলে গেছে-_গলিটাকে পাকে পাকে 
জড়িয়ে। আগেছিল দোতল।-_সম্প্রতি উপরে আর একটি 
তালা! উঠেছে-_আয়ও বেড়েছে ছুসগুণ ৷ ঠিক ফ্ল্যাট সিষ্টেমে 
তৈরি হলে-__কল, জল, আরও অনেক বিষয় নিয়ে মানুষের 
সঙ্গে মানুষের অহোরাত্র বিবাদ বাধত নাঁ। তা ছাড়! 
উন্থনের ধৌঁয়া-কচি ছেলের কাম্না--তার চেয়ে বড় 
ছেলেদের ঝগড়া মারাঁমারি-_দৌরাক্ম-__তা নিয়ে মায়েদের 
কলহ_তার ওপর রেডিওর বিচিত্র অন্ষ্ঠানে বু কণ্ঠের বহু 
উডের আবৃত্তি, গান, যন্ত্রল্গীত, সংবাদ পরিবেশন-_-কি না 
আছে এখানে | উঠোন নেই, ছাদ নেই, কাপড় শুকোতে 
দেবার বারান্দা আছে-_কিস্তু কাঁপড় মেলে দিয়ে ঠায় তার 
দিকে চেয়ে বসে থাক] ছাঁড়া গত্তাস্তর নেই | এমনি একখানি 
বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে মলয় । 

ভাল আশ্রয় অন্তর মিলত-_কিন্তু স্থচিত্রা আত্মীয় বাড়িতে 
যেতে চায় নি! 

বাড়ি থেকে বেরিয়েছি-_আরাঁম আশা করে নয়। এই 
তো ভাল । " 

এ হাটের মাঝে ধর পাঁততে পারবে ? আমার ধর 
বাইরের কাঞ্জ আছে-_পাঁ মেলে বেড়াবার অফুরস্ত পথ আর 
ফাকা জায়গা আছে__ 


আমাকেও তোমার কাজে টেনে নেবে । পারবে না? 

তুমি যাবে ? 

অবশ্থ যদি তোমার মধ্যাদায় না বাঁধে। হষ্টামিভর] 
হাসি হুচিত্রার ওটপ্রান্তে মিলিয়ে গেল । 


মলয় বললে-_ মর্ধ্যাদা? কিসের মর্ধ্যাদা ? 
. কেন-_বাঁডালীর অস্তঃপুরের একটি শুচিতা আছে তো? 
মলয় উচ্চরবে হেসে বললে-_পরীক্ষা করছ? অস্তঃপুর 
কোথায় যে তার শুচিত। বঞ্জায় রাখবার জন্য__. 
বাঃ রে, যেখানে অত্তঃপুরিকা__সেইধানেই কি অন্তঃপুর 
নয়? সুচিত্রা কলকণ্ঠে হেসে উঠল । 


মলয় বললে-_রহস্ত রাখ-নসত্যিই কি তুমি আমার সঙ্গে, 


কাজে নামতে চাঁও ? 

না হলে তোমার সঙ্গে এসেছি কেন ? 

কিন্তু এরও পরীক্ষা আছে। 

বেশ, কর পরীক্ষা । . 

প্রযাকটিক্যলি পরীক্ষা । দুঃখ এসব সহ করার 
ষ্টান্ত দেব নাঁ_কারণ তাতে তোমরা অপরাজেয় । তবে 


সম্ত্রম শুচিতা__এ সব খুঁতথুতুনি মন থেকে মুছে ফেলতে 
হুবে। মোট কথা পর্দার মধ্যে গজায় যে সব সংস্কার__হুয়ত 
ভাল-_হ্য়ত মঙ্জলঞ্জনক-_-তাও ত্যাগ করতে হবে। 

নুচিত্রা বললে-_মঙ্লজ্বনক যে সংস্কার তা ত্যাগ করবার 
প্রয়োজন হবে না। মেয়েদের হাতে দিব্য অন্তর আছেদ_ 
তাঁর সন্ধান তোমরা রাখ না বলেই এত সতর্কতা__উপদেশ 
বর্ষণ । 

সে দিব্য অন্ত্রটি কি? 

দিব্য অগ্রের সপ্ধান অপর পক্ষকে দেওয়া শিষিদ্ধ। 

সে তো শব্ুপক্ষকে। 

তা হলে যারা কাধে কাধ মিলিয়ে একসঙ্গে ফ্যাসি শঞ 
ধ্বংস করলে-_তাঁরা দিব্যান্ত্রের সন্ধান অপর মির পক্ষকে 
জ্ঞানাচ্ছে না কেন? 

সন্দেহবশত | ভাঁবছে-_নীতিতে যারা ভিন্ন পথের পথিক 

তার! মিত্র হলেও মিত্র নয়-__এই স্টোঁ? এ একট! কাৰণ 
বটে-_কিন্তু নিজেকে গুরুত্বে গুরুতর করে রাখা মানুষের 
অগ্কতম অভ্যাস-- 

সে অভ্যাস রাখা চলবে না। বর্দ অভ্যাস । 

ছু'জনেই কৌতুকে হেসে উঠল। 

স্বল্পপরিসর ঘ্বরে মানিয়ে নিলে সুচিত্রা । 

প্রয়োজনের বাইরে এতটুকু বিলাসকে কান দিক দিয়ে 
ও প্রশ্রয় দিলে না । আর ছোট্ট ঘরে রান্না খাওয়ায় অল্প 
সময়ই তো বায় হয়। কেন কোন বাসিন্দার মত-_কর্তারা 
কারধাক্ষেত্রে চলে গেলে__ একখানা নভেল হাতে করে 
বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়া_কিংবা ঘুম--তাস খেল) ব। গল্প 
এ সবে সময় কাটানো! ছুষ্ধরই ঠেকবে। একথানি ধরে 
রোজকার রোজ-__-একঘেয়ে কাঁ__বন্দী জীবনের অহুবৃত্তি 
ছাড়াকি? যেখানে মাঠ নেই__আঁকাঁশ নেই_ নিভব্ত| 
নেই-_গাছপাল! নেই-__যেখানে দিনদিন থাঁওয়া-শোওয়া- 
গল্প-কলহ চলেছে তে! চলেছেই-_বাইরের জগৎ কচিৎ দেখা 
দেয়-_কাঁলীঘাটে পুজে। দিতে গিয়ে-_দক্ষিণেশ্বরে বা বেলুড 
মঠে বেড়াতে গিয়ে কিংবা পর্বোপলক্ষে গঙ্গান্ানে__ পথে ও 
গঙ্গার ধারে । আর আছে প্রমোদ বিলাসের জন্ত মাসে ছুটি 
কি তিনটি দিন-_সিনেমা দর্শন | | 

কোনটিই বন্দীর এক সেল থেকে আর এক সেল-এ যাবার 
পথ হাড়! কি? সেই ভীড় সেই কোলাহল-_কলহ-_ 
ঠেলাঠেলি__মারামারি। পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়েছে বন্দী-নিবাসে 
অথবা জনসংখ্যা বেড়েছে__যাতে সন্বীর্ণ হয়েছে তার ভুমি | 
একটা কথা শোনা গিয়েছিল-ুদ্ধেন পুরো যৌবনকালে। 


চৈত্র 


বোমারুর উৎপাতে-_অভিজ্ঞজনের| ফতোয়া দিয়েছিলেন 
(কোন কোন ক্ষেত্রে কাধ্য ঘ সে উপায় গ্রহণও করেছিলেন ) 
যে, শিল্প-কেন্ত্র গুলিকে ছড়িয়ে দ্রিত্তে হবে দেশের অভান্তরে 
অতি স্ফীত দেহের অংশে নিশান। করা সোঁজা-_তাঁর ফলও 
অল্প আয়াসে মেলে । এখন যুদ্ধের বিভীষিক। মিলিয়ে গেছে 
-তৃতীয় মহাযুদ্ধের ছুঃষ্বপ্র দেখলেও_-আর তা নিয়ে সাবধান 
বারী প্রয়োগ করলেও 'অতি সাঁবধানীর চিত্ত-উৎক্ষেপ বলে তা 
কানে তুলছে না কেউ । 
.  মলয়ের পাশটিতে এসে গ্রাড়!ল সুচিত্রা। বাইরের জগৎ 
“বিস্তীর্ণ এবং বিচিত্রও বটে। এজগতে ছুঃখ যেমন আসে 
অভাঁবিত-_ছুঃখ তেমনি ভেসে যায় নানা কর্মের প্রবাহে । 
আজ-_কাল--পরশু প্রতিট দিন-_সমস্সের দাগে দাগ মিলিয়ে 
আসে আর চলে যায় না। একক জীবনের প্রবাঁহে_-কখন্ো 
স্ঠওলা_-কখনো শতদল---কখনো তরঙ্গ-_কখনে| তুফান-_ 
এই বৈচিত্র্য-১বভবে ভেসে আসে ঘটনা । ভেসে চলে যাঁয় 
দুরে--কখনো শোভা কথনো। বা সৌরভের স্পর্শ দিয়ে । দাগে 
দাগ মেলে নাকিছুই থাকে না চিরস্থায়িত্বের প্রলোভন 
দেখিয়ে । আর তাতেই বুঝি মন ওঠে ভরে | সঞ্চয়কে একটি 
জায়গায় স্তপীভৃত করলেই না মমতা ।***আঁতের জলকে 
পালেব মধ্যে এনে জমা করা । লক্ষী কুপাদৃষ্টিতে টচ।ন- 
অথাস্থ্যও ভ।লবেসে এগিয়ে আসে | সংসারে ঠাই বাধলে 
জগৎ থেকে বিচ্ছিন্্ হয়ে যাব।র সন্তাবন! প্রচুর । ঘর ছাডবার 
পর এই অঙ্ভুতি প্রধল হয়েছে সুচিত্রার মে - সম্পর্ণকে 
পাওয়ার সাধন! সব্ধবন্নকে বিলিয়ে দিয়েই করতে হয় । 

মলয়কে সে এক দিন বললে-_তোমর' কংগ্রেসের সব 
নীতি মাননা তো ? 

মাশি-কিস্ত সমর্থন করি না । মন্ত্রীমিশশের সঙ্গে এই 
আলাপ-আলোচনায় দেশের স্বাধীনতা আসবে নাঁ-এটা 
আমরা বিশ্বাস করি। উর 

সুচির! বললে--তবে আলাপ না চালিয়ে দ্রেশকে 
বিঞ্রোহের পথে টেনে আনলেই কি তোমাদের উদ্ষেহা সিদ্ধ 
হবে। 

মলয় বললে-_টেনে আনার কথা নয়__কিন্তু এটা সর্বদা 
মনে রাখা দরকাঁর__আমরা আগুন চাইছি__পাচ্ছি আলেয়!। 
আর তাতেই ভুলে সব পেয়েছি বলে যদি নিরুভম হই তে 
কোথায় পিছিয়ে পড়ব ভাব কি? ৃ 

কংগ্রেসের নেতারা কি এ কথ! বোঝেন না? 


নিশ্চয় বোঝেন | কিন্তু তারা আশাবাদী । তার! হয়ত 


এ-ও বোঝেন যে যুদ্ধের ধান্কায় আমাদের সম্বজ স্বভাবতই 
শিথিল হয়েছে কিছুটা । তা ছাড়া বিপ্লব বাধাবার উপযুক্ত 
সময়ও এটা নয়। 

(সে কথা কি তোমারও মনে হয় না? 

হয়। তবে--এ কথা কি আরও সত্য নয় যেযুদ্ধের 


আজ আগামী কাল টি 
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ইচ্ছাটা_যুদ্ধের কারণ সম্পূর্ণদূপে নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত 
জাগিয়ে খা করবা? কারও সং প্রতিজ্ঞায় অবিশ্বাস করি 
শী আমরা 

একটু থেমে হেসে বললে-_কি জান--কাঁলন্ত কুটিল। 
গতি। এখন কি পরিবেশ স্ষ্টি করে; রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে 
পটক্ষেপণ আর পটোতোঁলন-_-এ তোঁ সাধারণের মত 
অনুসারে ঘটে না৷ 

সুচিত্রা বললে-_লিখিত্ত সঞ্ভ অবস্থার চাপে এক মুহুর্তে 
বাতিল হয়ে যায়। 

মলয় বললে-_িষ্লব খড়েক্ আগুন ময়--ওপরের একটু 
দাহ পদার্থের সংযোগে দ্রাউ দাউ করে ভ্বলে উঠলেই তার 
উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হুয় ন। | মাসকে রাগ্রঘচেতন করতে হলে সমাক্- 
সংকার এথমে দরকার । 

মোট কথ। (তোমরা বাম-পন্থী । 

রক্ত গাঁঢ হলেই মানুষ যে পশ্থা নেয়-ত। দক্ষিণ পন্থা প্লয় 
ওটা আঁপোধ-শিষ্পত্তি--বিচার-বিবেচনা মানিয়ে চলার 
একটি দ্িক। 

মাণিয়ে চলাটাই__অর্থাং সহযোগিতাই সবচেয়ে বড় কথা 
নয় কি? 

তারও আগে কতকগুলি ধাপ আছে-_-য] উত্তীর্ণ হওয়া 
দরকার । তুমি তেতল| থেকে হাতি, বাঁড়িয়ে দিলেই আমি 
একতলা থেকে কিছু সে হাতি ধরতে পারি না । 

তারই বাবস্থা তো হচ্ছে। আিঁড়ি-ইন্টারিম গভর্ণমেণ্ট 
হ'ল সেই সিঁড়ি যা দিয়ে এক তলার মানুষ পৌঁছতে পারে 
ওপর এলাঁয় কিংবা তেতলার মানুষ নামতে পারে এক 
তল।য়। 5 

মলয় বললে, সি*ডিটা। তাই মজবুত হওয়া দরকার । ও 
সিঁড়ি যদি পলক হয় কোন উদ্দেশ্ই সিদ্ধ হবে না! । 

তাই বুঝি এত কথা কাঁটাকটি--এক একটি ধারার ভাব 
ভাট নিয়ে মাথা ঘামোনে। চলছে ! 

ওসব সিড়ি তৈরির প্রযান__-ওটাঁও দরকার | তার চেয়ে... 
দরকার ৬াঁল মশলার, ভ!ল ক'রিগরের । মশলা] হল ভাঁরতের 
সব জাতির একসঙ্গে কাজ করারি ইচ্ছা-_কারিগর হলেন 
হারা কাজ করবেন, দায়িত্ব নেবেন--একসঙ্ষে আর একমত 
হয়ে। 

তা কি করে হবে | লীগ আপত্তি তুলছে । 

কংগ্রেসও তুলেছিল । তবু কিছু ছেড়ে মানিয়ে না নিলে 
আসল কাজটাই পওড হয়ে ধাবে | 

ত। হলে মানিয়ে চল।য় তোমাদের আপত্তি কেন? 

আমাধের আগত্তি হ'ল ভারতের খণ্ড সততায় । আমাদের 
আপত্তি নকল পাথর হ্থীরে বলে আদর করার । স্বাধীনতা 
পেয়ে গেলেই যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লম্বা একট] ঘুম দেওয়া 
যাবে _-ও ধারণা জমানোর পক্ষপাতী নই আমরা। 


৫৫৮ ? 
তবে কি করবে? 
কত যুগের জঞ্জাল আমাদের চারদিকে গঞ্জিয়ে উঠেছে, 
তার উচ্ছে চাই । স্বাধীনতার প্রথম যুগে আত্ম-উৎসর্গের 
আয়োজন চাই । আমাদের যুগটা কাটবে-_উদ্যোগ__শম _ 
বিপ্লব আর গঠনের দায়িত্বে । পরিবর্তনের অগ্রি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হবার চেষ্টা করে যারা তাদের ঘুম মানায় না। 
কংখ্েস যদি নরম পন্থায় আপোষ করে? 
আমর] তা করতে দেখ কেন | 
কংগ্রেস যদি তোমাদের কথ] না শোনে ? 
| সত্যিই হাসালে চিত্রা । কংগ্রেস কি? নানা জাতির 
,মিলন-প্রতিষ্ঠান মাত্র | জাতি য। চাইবে কংগ্রেস তা অস্বীকার 
করবে কেন? তাই ত আমরা, কংখেস থেকে বেরিয়ে হৃষট 
করব না নতুন দল-- 
তবু তোমর। নতুন দলই-_বামপন্থী। বলে সুচিত্রা হেসে 
, তকে পরিসমাপ্তি করলে । 
এক দিন মণীশের সঙ্গে দেখ। হয়ে গেল- শ্রদ্ধান্দ পার্কে 
মিটিঙে যাবার মুখে | 
সুচিত্রা মীখকে লক্ষ্য করেনি | মণীশই প্রণাম করে বললে, 
মাপ করবেন বউদি-_ প্রথমটা আপনাকে চিনতেই পারি নি ।- 
অপরাধ মণীশের শয়-_-এ ধরণের পটভুমিকায় সুচিত্রাকে 
ও আশ] করে নি। 
কুচিত্রা নত নেত্রে বললে, অপরাধ আমারই 
মবীশ বললে, না বউদ্দি-_ 
মলয় বললে, যাক অপরাধতত্ব-_কিস্ত কোথায় তুমি গা 
ঢাকা। দিলে এত দিন কোন পাত্তা লাগাতে পারি নি। 
. গিনি হাউসে আমাদের আত্তানা-যদি খোঁজ করতে 
অস্্রত__ 
, মলয় বললে, অণিমা কোথায়? 
এঁ যেডায়ামের একধারে যেখানে মেয়েরা বসে । 
তোমাদের পেলে ও ভারি খুশী হবে । 
| মিটিং ভাঙলে--ওর! পার্কের একধারে বৃত্তাকাঁরে বসলে । 
তারপর চলল আলোচন1। মন্ত্রীমশন আর কংগ্রেস__ 
ভারতের যুগবিপ্লকী পরিবর্তনের কথা । 
মধীশ বললে, আলোচন] আর ব্যাখ্যা এ সবে খ্রাধীনতা 
আসবে বিশ্বাস হয় ? 
আলোচন! যদি আন্তরিক হয়__ 
বাধা.দিয়ে মণীশ বললে, বিনা রজ্জপাতে স্বাধীনতা লাভ 
স্তনতে সোনার পাথর বাটির 'মত।« তা হয় নাঁ_-আমাদের 
তৈরি হতেই হবে | রা 
বাড়ি এসে স্ুচিত্র! বললে, গুরা তোমার চেয়ে এক খাপ 
এগিয়ে গেছেন । তোমরা! বিশ্বাস কর না আলাপ-আলোঁচনায় 
স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে-_ ওরাও মনে করেন স্বাধীনতা 
হ'টের কিনিষ নয় । 1 


এস, 
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তা হলে আমর] তো! একই হলাম। 
» না-খুরা জানেন হাতে কলমে দেখিয়েও দিয়েছেন (১ 
বস্ত কোন উপায়ে হস্তগত করা যায়-_-তোঁমব] দেখছ বিপ্লবের 
স্বর । সেদিন সুমিত্রাদির সঙ্গে কথ হচ্ছিল হিন্দু-যুসলমানের 
মিলন নিয়ে । সুমিত্রার্দি বললেন, নাই যদি আসে ওরা 
আমরাই গণ-পরিষদে আইন তৈরি করব স্বাধীন রাষ্ট্রের । 
বললাম, সে কি করে হবে? দেশের সিকি ভাঁগকে বাদ 
দিয়ে _-| উনি এটলির উদ্ধৃতি দিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
বাধা জন্মাতে পারবে না সংখ্যাঘরিষ্ঠদের কাজে । 

সে ভাষ্যও তে! বদলেছেন এটলি | সম্প্রদায় সম্বন্ধে" 
যে নিয়ম খাটত জাতি সম্বন্ধে তা খাটবে না। ও-_বুঝেছি 
তোমার কথা | তুমি বলছ বাদ দ্রেওয়া যখন চলবে না কোন 
জাতিকেই তখন-__যে আসে আম্ক' এ নীতি চলবে ন!। 
আই, এন, এ জাতিধর্ঘ্মনিধ্বশেষে একীকরণের যে তৃষ্টান্ত 
তুলে ধরেছে দেশের সামনে-_তাই বা স্বার্থান্ধ মান্য নিতে 
পারছে না কেন। এটি অগ্রগতি মানি কিন্ত ফল হচ্ছে কই! 

আর একটি শক্তিশালী দল ফরওয়ার্ড-ক 1 ওরাও আই, 
এন, এর নীতিতে আস্থাবান-_এবং নেতাঁজীর আদর্শ মেনে 
চলেন। ওরাও বলছেন-__দরাদরি করে জিনিষ কেনা যায়, 
স্বাধীনতা লাভ হুয় না। 

মলয় বললে, তুমি কি বলতে চাঁও সচিত্র স্প্ করে 
বল ত। 

নুচিত্/ বললে, ্প$& করে কি বলব-মন্ত্রীমিশন যা 
বলছেন তারও মানে যেমন নানা রকম--তোমাদের নাল] 
দলে যে মন্তব্য করছ তাঁও বিচিন্রধরণের | এই সব দলের 
মন্তব্য থেকে আমার মনে হয়--অবস্থ সেটি আমারই মত--যে 
কংগ্রেস রফা-নিষ্পভির মনোভাব নিয়ে সদিচ্ছার সঙ্গে 
এগিয়েছেন-_ওদের মনোভাঁর বদলে দেবেন এই আশায়_ 
তোমাদের বামপন্থী দলগুলি ত| বিশ্বাস করছে না। অথচ 
তোমর এক ধরণের বিশ্বাস নিয়েও দল আলাদ1! আলাদা । 
এটা আশ্চর্য্য বোধ হয় না। 

মলয় বললে, সোন্তালিষ্ আর কমুযুনিষ্ট পার্টি যেমন" 
খানিকটা এক হয়েও সবটা! এক নয়-_আমাঁদের এই বিভিন্ন 
দলগুলি__ 

নুচিত্রী বললে, আমার আশ্চর্য বোধ হয় তোমরা এক 
হয়ে একটি সাধারণ কর্মপন্থা বেছে নাও না কেন। দল যত 
বড় হয় তাঁর ক্ষমতাও তত বেশি হয়--এ তে! জান। 

'মলয় উত্তর না দিয়ে ম্বছ হাসলে । বললে, কিন্তু খাওয়াবে ? 

খিদে পেয়েছে । 

আমার কথ। এড়িয়ে যেতে চাইছ কিন্ত! 

তা চাইছি। কারণ সব দলগ্লিফে এক করার বিরাট 
ব্যক্তিত্ব আমাদের কারও নেই__জামরা তা পারি না। 
সুচিত্রা বললে, তাঁ হলে তোমরা! স্বপ্ন দেখবেই চির্নকাল । 


২০-োসিশি টিপাটিপি 2 পি পিল তি 


চ্ত্র 

শা চিত্রা । শহরে আন্দোলন করে ছাত্র আর টার 
েপানো ছাড়া বিশেষ কিছু ফল হয় না, অপ্দীকার করি ন। 
ওটাও গণন্ধাগরণের একটি অংশ | তবে প্রকৃত কাজ আরম্ত 
করতে হবে গ্রামে রুধক আর মধাবি্ধ শ্রেধীকে নিয়ে । 
এর জন্ত চাই সংগঠন-_সমাজজকে সুস্থ ও সক্ষম করে গে 
হালার কাজ । সে কাজও আরম্ভ করেছি আমরা । 

স্বচিত্রা বললে, খাবার খেয়ে কিন্তু খুলে বলতে হবে কি 
বরণের কাজ আরস্ত করেছ তোমরা । 

১৯ 

শহরে বিক্ষোভ লেগেই রয়েছে । ঢাক ও তার ধর্মঘট 
চলছে__প্রেস-ধর্ঘটের নোটিশ দেওয়া হয়ে গেছে । বাট? 
মজছুর ইউনিয়ন চঞ্চল হয়ে উঠেছে । বেজুড়ে লোহা- 
ঢালাইয়ের কারখানায় অর্দভুস্ত শ্রমিকরা করছে খন ধন 
মিটিং : পৃথিবীর চার দিক থেকে খখর আসছে ধর্মঘটের । 
যুদ্ের জোয়ার সরে গেছে-_দেশপ্রেমের মোহ-_জীবন ধারণের 
সমস্তা সংঘাতে রূপ বদল করছে । যুদ্ধোগ্ম মানুষের চিত্তক্ষেত্র 
অধিকার করে আছে, প্রক্কত যুদ্ধ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার 
আয়োজনেই আরম্ত হ'ল বুঝি! 

ইতিমধ্যে কলকাতা বেশি রকম বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠল। 
কংগ্রেস মঞ্ীমিশনের দীর্ঘমেয়াদী সর্ভ মেনে নেওয়াতে-_ 
লীগ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী হ্বুই সর্ভই বাতিল করে দিয়েছে। 
শুধু বাতিল করেই ক্ষান্ত হয় নি-_অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার সঙ্ল্প গ্রহণ করলে। এ সংগ্রাম 
প্রথম সুর হবে যোলই আগষ্ট ।..'নেতারা কেউ কেউ 
বলেছেন-_-অহ্ংস সংগ্রাম আমাদের নীতি নয়। সংগ্রামের 
আগের দিন ঘোষণ। করা হ'ল-_এ দিন পূর্ণ হরতাল পালন 
করা হবে। যারা যোগ দিতে চাঁয়-_-তারা যোগ দ্েবে-__ 
যারা যোগ দেবে না--তাঁদের ওপর জুলুম কর! হবে শা। 
মথাসম্ভব নিরুপন্ত্রবে প্রতিবাদ দিবস পালিত হবে। তবে 
যদিই কোন অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে এইজন্ড এ দিন 
সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হর়েছে। 

ছুটি দেওয়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট বাদ-প্রতিবাদ হ'ল। সিদ্ধুর 
গবর্ণর ছুটির ঘোষণা বাতিল করে দিলেন-_বাংলার লাট 
তুফীস্তাব অবলম্বন করলেন । এমনি করে যোলই আগষ্ট এল । 
যোলই আগ& এল অকল্সিত রূপে । সভাতার পাদপীঠ থেকে 
গড়িয়ে পড়ল মান্ষঘ। গড়াতে গড়াতে চলে গেল তারা 
আদিম যুগের আশ্রয়ে | পণ্ড-জ্রগতেও হুননরীতির একটি সীম! 
নিধি আছে__হন্্বত্বে পাওয়া পশড-বিবেক বলা যায় তাকে । 
যোলই আগষ্ট আঁরণ্য রীতিক্ষেও অতিক্রম করলে অনায়াসে । 

শহরের রাজপথ শবে আচ্ছন্স হ'ল__আকাশে উড়ল চিল 
জার শকুনেরাঁ। আকাশে উঠল-নিরীহু যে-কোন-নীতি- 
অনভিজ্ঞ দলমিরপেক্ষ হিদ্ু-মুসলমানের মরণ আর্নাদ, 
উঠল প্রাসাদ ও বস্তি লেহ্নকারী আগুনের লকৃলকে শিখা। 
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বাতাসে বারুদের গন্ধ__রক্তের গন্গ__শবের গন্ধ। গুগা- 
দলের উন্ন্ত চীৎকারে মথিত হ'ল বায়ুমগুল। মান্থষ নয়__ 
গোটা শহরট।কে হত্তা করা হ'ল । নাদির তৈমুরের কীন্থ 
হতিহ'দের পৃষ্ঠা থেকে আর একবাঁর বৃটিশ-শাঁসিত শহরের 
বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল । 

যোলই আগষ্ট এ ত'রিখটিতেই নিঃশেষিত হল না--পর 
পর তারিখণ্ডলি তার জের টেনে চলল । জয় হিন্দ আর 
আল্লহ মাকবর ধানি বায়ুক্তর ধিদীণ করে এক প্রাস্ের 
অগ্লাজকত্তাকে অগ প্রান্তে বিশ্তীণ করে দিলে । মশ্্রীমিশন 
খন বিল!তেের ঠ1গ1 আবহাওয়ায় দুশ্চিন্তা মুক্ত চিত্তে সুনিদ্রার * 
আয়োজন করছে | রা 

শহর ছুঃক্প্রপাভিত। পথে খাটে লোক চলাচল নেই 
বললেই হয়। এক সম্প্রদায়ের এলাক' দিয়ে অন্থ সম্প্রদায় 
চলাফের| তো করছেই ন__সঙ্গীন উচানো প্রহ্রাঁর সামনে 
পাশাপাশি দুই সম্প্রদায় দোকান খুলতে ভরস] পাঁয় নি। ছুধ 
সঙ্ভীর অভাবে গৃহস্থের নাকালের অস্ত নেই--প্রচ্ড আঘাতে 
শহর মৃচ্ছণহত। এমন সময়ে মণীশের সঙ্গে মলয়ের দেখ] । 

রেড ক্রসের গাড়িতে ওরা আ উদ্ধাৰে নিযুক্ত ছিল__এক 
পোড়াবন্তির গলিপথে ছুথান] মোটর এসে ফাঁড়াল। 

খবর কি মলয়__তোমাদের পাড়াটা-_- 

ইা_স্বরাজ্য সুস্থ শরীরেই আছি। তুমি? 

বাস। বদল কর দরকার । 

আসবে আঁমার বাসায়? 

আপত্তি নেই। 

বাসায় ওরা কতটুকৃই বাঁ থাকে। সুচিত্রা কি অণিমা 
ওরাও অহোরাপ্র খাটছে। কাজের সীমা সংখ্যা নেই। 
এত রকমের ছুঃখ ও ছর্ভাগ্য আছে__যা কল্পনাতেও মাচ্ছর 
আনতে পারে নি। জাম্প্রদায়িকতার বিষ-নিশ্বাসে শহর চুলে 
পড়েছে । কাগজে কাগজে যে কাহিনী পরিবেশিত হচ্ছে__ 
তা সত্য কিংবা সত্য-মিথ্যা জড়িত, অথবা কাল্পনিক এনিয়ে... 
বিচার নেই মান্গষের মনে। মন বিভীষিকায় আচ্ছন্ন, 
অবিশ্বাসে ও বেদনায় অনুভূতি উএ, দৃষ্টিতে ধরেছে তাঁরই রং, 
বাকোো প্রকাশ পাচ্ছে উত্তেজনা | সন্প্রদায়ে সন্প্রদায়ে যে 
কৃতজ্ঞতার বন্ধন--প্রতিবেশীল্গুলভ সৌত্রা্রবোধ-_ছুঃখে মমত্ব- 
বোধ ও প্রশ্বর্যে প্রীতি প্রকাশ মানব কর্তবোর অঙ্গ ছিল 
তা বিলুপ্তপ্রায় । প্রতিবেশী দোষ না করেও পাড়া, ছেড়ে 
পালাচ্ছে__প্রতিবেণী দোষী না হয়েও তাকে ভরসা দেবার 
সংসাহপস দেখাতে পারছে নাঁ। পরস্পরের দীর্ঘ দিনের 
আলাপ কাতার মাটি খেকে এতকাল রস শোন করেছে-_ 
এই ক”ট দিনের হাক্ষামায় সে মাটি শুকিয়ে গেছে; তাঁরা 
হারিয়ে ফেলেছে সে দৃষ্টি-_-সে মন। সৈনিক প্রহরায় পাড়! 
ছেড়ে পালাচ্ছে সেটু প্রতিবেশী-_-জানালা খুলে দেখবার 
সাহসটুকু নেই প্রতিবাসীর | ছু" পক্ষের মাঝখানে অমানবীয় 
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আচরণ উত্তরঙ্গ সমুদ্রের ব্যবধান স্থষ্টি করেছে। সঙাতার 


অগ্রগামী আ্োত--আদিম কাঁলের গুহায় ফিরে চলেছে । এই 
লচ্ছাকে জয় কর! সহজপাধ্য নয়। 

এই নিফারুণ লক্জার মধ্যেই আর এক পরম লঙ্জাঁকর 
ব্যাপার ঘটল। ব্যাপারটি হ'ল হিসাঁব-নিকাশ। প্রথম 
উত্তেজনা কেটে গেলে সুরু হ'ল বাগধাজার আন ট্রেটিবাঁজারের 
হিসাব-নিকাশ | মৌলালী-মাঁণিকতলা৷ এরা বড়বাজার আর 
শ্তামধাজারকে ছাপিয়ে যেতে পেরেছে কি? ভবানী- 
পূরের সঙ্গে মেটিয়াবুর্জের পাপা দেওয়া চলল। লুঠিত 
সম্পত্তির মূল্য হিসাব আর নিশ্চিহ প্রতিবেশীর সংখার 
গণনা কাগজে আর লোকের মুখে--পথে, বস্তিতে, ক্লাবে, 
বাড়িতে, আপিসে ভার দোকানে প্রতিনিয়ত চলল । শহর 
গুজবের আবর্তে পাঁক খেয়ে ঘুরতে লাগল---প্বাভাবিক অবস্থা 
ফিরতে হল দেরি। 

ইতিমধ্যে দুগাপুজা এল_ই্রদ সমাধা হল। গুপ্ত ছোরা 
মারার সংবাদ-_সংবাদপত্র খুললেই টোঁখে পড়ে--কিস্ত 
ব্যাপক হাঙ্ষাম]বাধল না। তবে বড রকমের একটা 
বিক্ষোভ পাঁক খেতে লাঁগল-__হিপাব-নিকাশের অন্তরালে । 
তারপর এল দশই অক্টোবর । শহর থেকে বিঙ্ষু্গ ঢেউ 
সবেগে আছড়ে পড়লে! নোয়াথালিতে । কলঙ্ক কাহিনীর 
আর এক পৃষ্ঠা ইতিহাসে সংযোজিত হল । আবার কাগজে 
কাগজে আত্রনাদ হিসাব-নিকাশ । বাংলা থেকে বিহারে 
আছড়ে পড়ল ঢেউ । বিহাপপ থেকে তাঁর গতিবেগ প্রবল হয়ে 
হাজারায় আঘাত করলে__তাঁরপর সৈয়দপুর | গৃহযুদ্ধের 
পটভূমিকা বিস্তৃত হ'ল । 

দোসরা সেপ্েম্বর কংগ্রেস যোগ দিয়েছে মধ্যবর্তী 
গবর্ণমেন্টে । দিল্লীর বড় দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শিত 
হয়েছে। একটি চুরুট মধাবর্তী সরকারের মহামান্ 
সদ্স্তের মোটরে মাত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, অগ্নিকাঁড ঘটে নি। 
কিস্ত সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে-_রাজধানীর বাইরে। 
তারপর লীগের সদস্তেরা! যোগ দিয়েছেন সরকারে তধু আগুন 
নেডে নি। একট! গোল বাঁধল ষোলই মে-র ভাষ্য শিয়ে। 
গণপরিষদে যোগ দেবার প্রতিশ্র্তিতে লীগ নাকি মধ্যবত্তী 
সরকারে প্রবেশ করেছিল__অথচ লীগ বর্ধন করলে গণ- 
পরিষদ । বড়লাটের মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটল না__তিনি এ 
পক্ষের হু'জন আর ও পক্ষের ছ'জনকে টেনে নিয়ে গেলেন 


বিলাতে মোকাবিলা করতে ।« গণ্গৌলটা এ্পিং সঙ্ব্ধে। , 


অনিচ্ছুক আসাম বাংলার সঙ্গে হাত মেলাবে নাঁ_পঞ্জাবে 
আর সীমান্ত প্রদেশেও সেই সমস্যা] আর. একটা বড় 
প্রশ্ন উঠল--লীগ দি গণপরিষদ বজ্জন করেই আর তাঁর 
অনুপস্থিতিতে সেখানকার অধিবেশন চলে ও আইনকাহ্ন 
বিধিবদ্ধ হয়”_সে আইন লীগ মানতে(বাধ্য কি না। 

৬ই ডিসেম্বরে এটলি রায় দিলেন £ অনিচ্চুক ষে কোন 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 


অংশের ওপর জোর করে শাসনবিধি চীপানো চলবে না। 
গণপরিষদের অধিবেশন ঘথাসময়েই বসবে ও যথানিয়মেই 
চলবে--তবে তার বিধিবিধান গ্রহণ বাঁ বঙ্জধন কর|র 
স্বাধীনত। যে কোন দলেরই থাকবে | ১৬ই মে-র দ্বার্থবাচক 
ঘোষণায় একটি গ্রস্থি পড়ল। 
২০ 

শহরতলীর এ জায়গাটায় আগে ধন ছুর্ভেদা বাশবন ছিল । 
প্রকাণ্ড- পড়ো জমি--আগাছাঁলতাগুল আর ছোট ছে?্ট 
ডোবায় ছিল ভদ্ভি। এখান থেকে এনোফিলিসরা মালেরিয়্‌ 
বীজ বহন করে অ।শেপাশের গ্রামে দিত হানা--মাঁলেরিয়ার 
ছিপো বলে অর্দযৃত খামগ্চলি বসতিবিরল হয়ে শ্রাসছিল 
ক্রমশঃ | শুভক্ষণে একাধিক (কোম্পানীর নজর 
এদিকে । বাংলায় অনাব!দী জমি কৃষিকর্খ্ে যা এশে দিত 
সিন্দুকে--বাবসয়ে তা ভরিয়ে দিতে পাঁধবে বাঞ্কের 
খাতাকে ! প্রথমে বড় একটা কাপডের মিলের জন্ত কয়েক শ 
বিঘা জমি লীন নিরে জঙ্গল সাফুক হাল তার দেখা 
দেখি--আরও কয়েকজণ বাব্সায়ী ঝুঁকে পড়লেন এদিকে । 
ফলে কয়েক বছরের মধো-- দুটো! কাপড়ের মিল---একটি 
এনাদেল এ একটি গ্রাস ফ্যাইরী চালু হয়েছে-স্র একটা 
মিলের জন্ত জমি দখল কর। আছে--ক!গঞ্জে কাগজে শেয়াৎ 
বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন বার হুচ্ছে। ফলে হাজার হাজার 
বিঘার জঙ্গল--বীশবন পচ। ডোর! মশককুল সমেত নিশ্চিহ 
হয়েছে_-আশপাশের গ্রামে নবজীবনের ত্োত বইছে । 

মিল বা ফ্যাক্টরীর অধিরুত শ্রমিক বারাক ও ম্যানেজার 
ইন্স্পেক্টার প্রভৃতির কোয়ার্টাসও তৈরি হয়েছে । কোয়াটারে 
বৈছ্যতিক আলো সংরক্ষিত ট্যাঙ্ক থেকে পাইপবাহী প!নীয় 
জলের বাবস্থা এ তে। আছেই, যুদ্ধের শেষ ভাঁগে রেশন বাবস্থ' 
চালু হওয়াতে নিতা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকানও 
খুলেছে কোম্পানী । ছুটি বাজার প্রতাহ বসে। আর যেসব 
দোঁকাঁন গ্রামের অভ্যন্তরে আছে-_সেগুলোরও শ্রী। ফিরেছে । 
বিশেষ করে দেশী মদের দোকানের আয় বেড়ে গেছে 
অসম্ভবরূপে | শহর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে খামের দিকে । 

কলকাতার প্রতিক্রিয়া! এখানেও হ্য়ত সুরু হ'ত--মিল 
কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলির চেষ্টায় তা৷ হয় নি। 
অত্যাচারের তালিকা, নিহতের সংখা! নিয়ে তর্কবিতর্ক ও 
মনোমালিগ্ভ যে ঘটে নি তা নয়--তবে সেটা দেশী মদের 
দোকানের এলাকাতেই নিবন্ধ ছিল । 

দোতিলার দক্ষিণ-খোঁলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে দেহ 
এলিয়ে খবরের কাগঞ্জ পড়ছে প্রশান্ত । সন্ধার মুখে এক 
পেয়ালা চ! ও টোষ্ট মাথম ডিম জলযোগ করে বিশ্রামের মুন্ুর্ভে 
কাগজ পড়! তার নেশ]। বিশেষ করে আজকালকার 
অস্তপ্িপ্রবোন্ুখ ভারতবর্ষ যথেষ্ট কৌতৃহুল সঞ্চার রে মনে । 
নেতারা বলেন--ছুটি বছর অন্তত অশান্তি হানাহানি 


পড়ল 


চৈ 


৮৬পপাস্পাশাশ্িসপিস্পিসপিপিসিপাস্পাস্পিস্পাস্পিসপান্পিশিপা শাসন 





কাটাকাটির মধ্য দিয়ে চললে তবে পরীক্ষার প্রথম ক্ষেতরটি 
পার হওয়া যাবে। স্বাধীনতা অমনি আসবে না_ মূল্য 
দিতেই হবে। ূ 

প্রশাস্ত কাগজ পড়ছিল । শহরে-_শহরের চারপাশে 
এ প্রভিন্সে ও প্রভিন্পে ধর্মঘট লেগেই আছে। যারা কলম 
পিষে দশট। পাঁচটা বজায় কুরে__তারাও ধর্মঘট করছে। 
সাপ্লাই আপিসের চল্লিশ হাজার কেরাণী ছাটাই প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে এক দ্রিন কলম চাঁলন! বন্ধ. রেছিল-_ইম্পিরিয়েল 
ব্যাঙ্ক এই তো সেদিন ধর্মঘট সেরে কাজে যৌগ দিয়েছে__ 
পোষ্ট আর টেলিগ্রাফ ওরাঁও কম দিন কাঁজ বন্ধ করে বুঝিয়ে 
দিলে না-যুদ্ধোত্তর যুগের সঞ্পে পা ফেলে চলতে সক্ষম । 
রেঙ্গুন ডক ধর্মঘট তারপর সিঙ্গাপুর__জগৎটা শ্রমিক 
আন্দোলনে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে | নাঃ-_-একঘেয়ে এই 
সব খবর ভাল লাগে না। 

টিপয়ের ওপর কাগঞজখানা রেখে টিনের কৌটো! থেকে 
একট] সিগারেট টেনে নিয়ে ধরালে । শীতকালের আকাশে 
সাদা সাদ! মেঘ ভাঁসছে । আবহাওয়ার রিপোর্ট বলে_ পূর্ব 
ও. পশ্চিম বঙ্গে সামান্ত বারিপাঁত হবে । উড়িস্বার উপকূল 
ভাগে মেধগুলি অভিযান সুরু করছে । বাতাসের কীধে চড়ে 
ভারতবর্ষের কোন্দিকে কতদু'র ছড়িয়ে পড়বে তার মোটামুটি 
ইঙ্ষিত পাওয়া যাচ্ছে। 

চেয়ারে পা তুলে দিয়ে অলসভাঁবে একটার পর একটা 
পিগারেট ধরিয়েই চলেছে সে । সোনালী মেঘে সন্ধ্যা নামবে 
এখনই-_ত্রীজেরপ্ত আড্ডা বসবে নীচের হল ঘরে। খেলার 
সঙ্গে চাঁ_পান- সিগারেট আর গল্প-_সন্ধ্যাট। রডীন আলো! 
ভরা ফান্ধুসের মত গভীর রাত্রির দ্িকে উড়ে যাবে । এই 
জীবনের তৃষ্ণাই কি তবে সাম্যবাদের অভান্তরে লুকিয়ে ছিল? 
হাঁ সার্ক হতে ন| পারাঁয় ক্ষোভ স্প্টি করেছিল একটি 
মতবাদ-_অক্ষম ঈর্ধার আক্ষেপ কিছুটা_-আসলে প্রাসাদের 
শোভায় আর মোটরের পালিসে জড়িয়ে ছিল বাসনা। 
শৈশবে মা-ঠাকুরমার মুখে রূপকথাপায়ী শিশু যেমন উত্তর 
জীবনের সম্বদ্ধ ছবি কল্পনায় একে বাসনীকে কথঞ্চিং পুরণ 
করে-_-বহু কল্পন। সার্থক হলে আনন্দে দিশেহারা হুয়--তেমনি 
একট ভাঁব-_ সার্থক হুওয়ার ভাব সিগারেটের প্রতিটি টানে__ 
শিরায় শৌণিতে সঞফ্রণ করে ফেরে আজকাল । শুভাকে 
মাঝে মাঝে মনে পড়ে । ওর সেই চন্্র-স্য্য-বঞ্চিত বাড়ি__ 
অথর্ব দিদিমা আর রুণ্রা মা_ছোট ভাইটি ওদের নিয়েই 
কাটিয়ে দেবে সারাটি জীবন 1 বেচারী শুভ] পার্টির মিটিঙে 
ওর শাণিত যুক্তির সামনে প্রতিপক্ষ দাড়াতে পারে না_অথচ 
রায় সায়েবেয় সামনে ওর মত অসহাঁয় ছুট নেই। ওদের 
অত্যাচার উপেক্ষা করবার মনোবল ওর আছে-.*প্রচুর 
মনোবলই আছে। | 

প্রায়ই ইচ্ছা হয় তুভাল ওখানে গিয়ে ওকে ভাল করে 


এ 


পাসপাপাসিপাসপাস্পাসপাস্পা পাপা 


৫৬১ 


বুঝিয়ে দারিস্ত্রোর অন্ধকূপ থেকে টেনে নিয়ে আসে এই 
আলোর পৃথিবীতে । বুদ্ধিমানের] যদি জগতের সম্পদ কৃষ্টি না 
করলে তো] পৃথিবীর গৌরব কতটুকু | বুদ্ধিমানের] যদি জ্ঞানে 
স্বাস্থ্যে চারুকলায় সংস্কতির শিখাকে উদ্জবল করে ন| তুললে 
তো সভ্যতার উদ্মেষ হ'ল কেন? মুখী হবার অধিকার 
সকলেরই আছে, শ্তভারও আছে। জ্ভাকে সে স্বেচ্ছাবত 
দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করবে। 

দক্ষিণের বারান্দায় চেয়ারে পা তুলে আধ-বোক্জা চোখে 
চুরুটের দীর্ঘ শিঘিল টাঁনের সঙ্গে চিন্তাগুলি কল্পনার মধ্যে রঙ 
লাগায়-বাস্তবের মুখোমুখি দরাড়ালে সেই ধর আর সেই 
পরিজন আর শুভার সেই দারিপ্র্যবহনের অটল সঙ্কল্প এতটুকু 
প্রশ্রয় দেয় না অলস কল্পনায় । ওর বাক] ঠোঁটের কোণে শাণিত 
এক টুকরা হাসি--বিদ্রপে ঝলমল করে সর্বদ]। যুক্তির 
চেয়ে বড়-__অহুয়কে "টুকরো! টুকরো! করে দেয় অনমনীয় সেই 
পাতলা হাসি তার মত মারাত্মক অস্ত্র শুভার ভাগারে বুঝি 
দ্বিতীয় নেই। প্রশাস্ত মনে মনে হার শ্বীকার করে । 

তবু প্রত্যহ মনে হয়__শুভ। একবার আসবে না এখানে ? 
প্রশাস্তও পৃথিবীকে সৌন্র্্যশালিনী করতে পারে-__ প্রশাস্তরও 
হুপ্টিক্ষমতা কম নয়। ক'টি মাসই বা এই ফ্যাক্টরীর ভার 
নিয়েছে সে। চারদিকের আগুনের ছৌয়াচ থেকে সে যে 
এটিকে রক্ষা করতে পেরেছে--এ কৃতিত্ব তারই তো । ছুঃ 








.ছুবাঁর ঢেউ উঠেছিল। পুজোর বোনাস আর মাগ গি ভাতা 


বাড়ানোর দ্াধি। মালিক হাল ছেড়ে বললেন, যা'ভাল 
বোঝ কর-_কিছু টাকা মঞ্জুর করে দিচ্ছি। 

অর্ধেক মাইনে বোনাস_-আর ছু" টাকা মাগগি ভাত! 
ৃদ্ধি__ধর্মঘটের প্রগাঢ় ছায়া_ ফ্যাক্টরীর পাশ কাটিয়ে গেল। 

রতন কটন মিলের ম্যানেজার সর্বেশ্বর বাবু বললেন-_ . 
কাজটা ভাল করলেন ন! প্রশান্ত বাঁবু। ঘি দিলেই আগুন 
ভবলবে__বারো মাস খি ঢাঁলবার ব্যবস্থা করতে পারবেন তে! ? 

প্রশান্ত বললে-_অসন্ধষ্ট লোক নিয়ে কাজ্ধের পড়তা হবে, 
কেন সর্বেশ্বর বাবু। গে! ল্লো ট্যাকৃটিক্স্‌-এ ব্যবস! চলে ন| 
কখনো । - 

কিন্ত লাভের মাঞ্িন কমে এলে-_-আমাদের অবস্থা কি 
ফাড়াবে__ 

তাও কি ভাবি নি সর্কোশ্বর বাবু । টাকায় টাকা লাভ-_ 
এ তো যুদ্ধের বাজারেই সম্ভব হয়েছে, টাকায় সিকি লাভ এ 
নিয়েও তো না বাঁচবার কথা নক্ব। 

সর্বেশ্বর বাবু রাগ করে কথ! বলেছিলেন কিছু, প্রশান্ত 
রাগ করেনি। লাভের অংশ কমে গেলেই এদের মাথায় 
আকাশ ভেঙ্গে পড়ে । এরা ছ্ব' চোখের 'সীমানায় যতটুকু 
পড়ে, তারই মাপজোপ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত । কিন্তু দৃষ্টির দোষ, 
অহঙ্কারে আঘাত লাগর্লোই কেটে যায়, নতুন করে রফা- 
নিষ্পত্বি করে বেশি লৌকসানই দিয়ে বসে এর! | সর্বেশ্বর বাবু 


৫৬ : , 
অনিকের দাবী পুরিয়ে এক দিন ছঃখ করেছিলেন, মিল 
তুলে দেব, এত কম লাে ভূতের খাটুনি খেটে পৌষায় না । 

মিল তুলে দেন নি তিনি । ভুতের কাধে চেপে আছেন 
বলেই ভূতেদের নাচের ধকল তাকে সইতেই হয়। 

নীচের হলঘরে আলে! দ্বলে উঠল, কোলাহল সুরু হ'ল। 
চাকর এসে খবর দিলে বাবুরা, এসেছেন । 

সিগারেটের টিন আর চা নীচের ঘরে পাঠানোর হুকুম 
দিয়ে প্রশান্ত নেমে গেল। 

সর্কোশ্বর বাবু বললেন, এই শুমুন এদের মুখে, ব্যাটারা 
কি বলে। 


লক্ষী গ্লাস ওয়ার্কস্-এর ম্যানেজার কমল মিত্র বললেন, 


. টোয়েনট-ফাইভ পারসেণ্ট পে ইনক্রীক প্লাঁপ টোয়েনটি পার- 
সেন্ট গর্যালাউন্স। নিন ঠেলা, কি দিয়ে সামলাবেন সামলান। 
আচ্ছা, বন্গুন স্থির হয়ে । একটা প্রামর্শ কর! যাক। 

পরামর্শ আর ছাই । সব কট মিল, ফ্যাকৃটরী এক জোট 
হয়েছে, ইউনিয়নের থ, দিয়ে নোটিশ দেবে পনেরো দিনের | 
একেবারে মোক্ষম কাছিমের কামড়। হতাশ সব্যেশ্বর টিন 
থেকে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে চেয়ারের হাঁতলে মাথাটা 
হেলিয়ে দিলেন। 

বেঙ্গল কটন মিলের ম্যানেজার অনস্ত দোবে বললেন, 
পুরা মাহিনায় ছুটি, ক্যাজুয়াল লিভ পনের দিনের, আউর 
মেডিকেল টিটমেন্ট ভি ডিমাও করছে । 

প্রশান্ত বললে, ছুটি তে! এ্যাডজুডিকেশনে যাবে, সেদিন 
মিল ওনাস্এসোসিয়েশনে ঠিক: হ'ল না? আয মেভিকাল 
টিটমেন্ট | কেন ডাক্তার নেই আপনার মিলে ? 

আরে ভক্টার আছে, দাওয়াই ভি আছে, লেকিন উ 
আদমী আচ্ছ। দাওয়াই মাংতা। হয়৷ 

বেশ ত...তাও কিছু রাখবেন। লাভের একটা সামান্ 
অংশ দিলেই তো! ভাল ডাক্জারখান। ও ভাল ডাক্তারের ব্যবস্থা 
হতে পারে। 

সর্বেশ্বর্‌ বাবু মুখ ভার করে বললেন, পারে তো সবই 
মশায় '"কিস্ত লাভের মাঞ্ষিন কমে গেলে '**ভুতের ব্যাগার 
খেটে লাভ | 

প্রশান্ত হেসে বললে, ভূতদের যখন ছাড়াই যাঁবে না, 
আর আদায় করতে হবে ভাল কারঞ্জ, তখন ওদের ভাল থাকা 
আর ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বৈকি ? 

সর্কেখবর রাগ করে বললেন, আপনার তো ফ্যাকৃটরী নয়, 
কাজেই ও কথা। বলবেন বৈকি । 

প্রশান্ত বললে, মালিকের মনের ইচ্ছে না জানলে কি এ 
কথ] বলবার সাহু আমার হয়। ভাল খাওয়া পর আর 
ভাল থাকার দাবি আমার আপনার যেমন আছে, ওদেরও 
তেমনি আছে। 

কমল মিত্র বললেন, আচ্ছা সে নাঁ হয যতদুর সম্ভব ব্যবসা 


প্রবাসী 


িটপাসপাসপিসপিসপিাসপিসপিসপিপাসিসপাসিসশাশ্পিশাশাসপাশপাশাশার্িশাসিপামপি্পিপিিশাসিসিলউিলাটিপাািস৮১৮৯ 


টি 


০১৩ ৯পাস্পাস্পিসতা্পাপাশাশিাশাশাস্ি পার্টি ছি ৯ 


করা গেল, ভি পে আর এলাউন্সের দাবি মেনে মি 
এই সর্ব্শ্বর বাবু যা বলেছেন, ভূতের ব্যাগার দেওয়া ছাড়া, 
আয কিছুই হবে না। ও 

প্রশান্ত সিগারেটের ছাই ঝাড়তে বাড়তে বললে, কাল কি 
পরশ ছুপুর বেলায়-__-একটা! মিটিং কল করা যাক । তার আঁগে 
মিলের আয়ব্যয়ের হিসেবটা ভাল করে পরীক্ষ! কর। দরকার । 

অনন্ত দোবে বললেন, আমেরিক] মাল ছাড়লে তো তেঞ্জ 
ধ্বাকবে না-__বিলকুল ডাউন হয়ে যাবে। 

হাসে ছিসেবও মোটামুটি কষতে হবে| তবে য্যই 
ধলুন-_-এ বাজার নামতে এখনও ছু” বছর তো যাবেই । 

সর্বেশ্বর বললেন, তা হলেও তো বাচি। বাজার নামলে 
ব্যবসা তে! গুটোতেই হবে। ভাববেন না একবার দাবি 
বাড়িয়ে আবাঁর তা কমানো যাঁবে। 

প্রশাস্ত বললে, ষ্ট্যাগ্ার্ড অব লিভিং যেমন তেমনি আঁয়- 
ব্যয় চলবে । একটা কম__আর একটা বেশি এ টপসি- 
টারছি কন্গিশনে পৃথিবী চলতে পারে ন1। 

ব্রিজের আসর বসল-_অন্থ দিনের মত জমল না । সকাল 
সকাল খেল! ভেঙে সবাই উঠলেন । 

কমল মিত্র বললেন, হিসেব-নিকেশ করতে ছুণচার দিন 
সময় নেরে-_মিটিংটা আসচে সপ্তাহেই হোক । 

সর্কেশ্বর বললেন, তাই হোঁক-_ওরা তো এখনও নোটিশ 
দেয় নি। 

সবাই চলে গেলে প্রশান্ত আপন মনে খানিকটা হাসলে । 
মুঠো শক্ত করে রাখবার চেষ্টা কোথায় গ্তনই | চাচ্চিল, 
জেনেরাল স্মাটম্‌-থেকে চুনোপু*টি বর্কেশ্বরবাবু পর্যাস্ত। 
সাত্রাজ্াবাদ আর পু'জিবাদে আতাঁত চিরকালের । সাআজ্যবাদ 
নাটিকলে পুঁজিবাদ বাচে কি করে | একের সম্পদ-্ষ্টির 
মূলে বহর ছুর্দশ! ও দাসত্ব-_এ কলঙ্ক অপসারিত না হলে 
পৃথিবী সু্থ হবে না। লোভের ত সীমা নেই-_-সে চায় 
আরও । অন্ধুষ্ঠ থেকে পর্বতপ্রমাণ। &লয়ের সেই গল্পটা 
মনে পড়ল-_একটা লোকের কতটা জমি আঁবস্ঠক । লোভের 
বশে হুর্য্যোদয় থেকে ন্ুর্ধ্যান্ পর্যাত্ত যে সব জমির উপর দিয়ে 
সে ছুটে ছুটে চলল--মনে করলে সবই তার অধিকারে-_ 
তার ছুরাশ তাকে সেই প্রতিশ্রতিই দিয়েছিল | গর্য্যান্তের 
মুহুর্ত পুর্ববে যেখানে সে থামল--চিরদিনের মত--সেই সাড়ে 
তিন হাত জমিটুকু তার দেহকে দিলে যথার্থ আশ্রয়। 


, প্রয়োজন মিটিয়ে বাইরে হাঁত বাড়ানোই ত অনধিকার | 


অথচ পুজিবাদ তা স্বীকার করবে বীচি রা ত মুন্ধং 
দেহি বলে দীড়িয়েছে। . 

সুধী হবার অধিকার সকলের আছে-_এ কথা স্বীকার 
করে প্রশান্ত-_কিন্ধ কারে দুখ কেড়ে নিয়ে নুখী হওয়]! নয়। 
কারও দাসস্থে নিজের প্রতুত্ব কায়েম করার বাঁসনাও তার 
নেই। এগুলি হ'ল হ্র্ববল__দাস্তিক__ক্ষমতালোভীর বর্বর 


চত্ 


৯৩ ৯িপিশি শ্টশিপাসিল সিপিসিপাশিপাশিতসিট শিলা দর্পাত৯৮০১ লিল 


বাসনা । পাকে: সর্ব ছি দেওয়া দরকার- হাতের 
পাচটি আন্ুল সমান না হতে পারে--একটা রুগ্ন আর একটা 
অত্যন্ত স্কীত হবে কেন? 

রোব্ই মোটর নিঘ্বে সে কলকাতায় যায়। মালিকের সঙ্গে 
পরামর্শ করে । তিনি ওর কাজে অত্যন্ত সুখী । বলেন আমরা 
বাপপ্রস্থের যাত্রী_কিছু শুনিও নাঁ। কারখান! আর শ্রমিক 
ছুটি পরম্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্ক এটি সর্ধ্বদা মনে রাঁখবে | 

আপনার প্রফিট কমলে__ 

-. স্তাযা প্রফিট পেলেই যথেষ্ট । আরে যুদ্ধের কথা বাঁদ 
দাও-_অবশ্ঠ ইনৃক্লেশনের ব্যাপারটা চট করে নষ্ট হবে না__ 
তবে তোমার হাতে জিনিস নষ্ট হবে নাঁ_ 

কিন্ত আমি ত নতুন । 


নতুন বটে--আনাড়ী নও । আয়বায় আর চলতি বাজ্জার - 


ষ্ঠাডি করে নিয়েছ_-কোঁন দিন তোমায় ঠকতে হবে না । 

একে অগাধ বিশ্বাস বলা যায়। প্রশাস্ত নিজের মতামত 
খাটাতে এতটূকু দ্বিধাবোধ করে না । অর্থের সথপুরিচালনায় 
মান্বষের কল্যাণ । খেয়ে পড়ে সুস্থদেহে সে যদি কাজ করে 

যায়_-যে কাজের ক্রুটি কোনি দিক দিয়ে কোন মুহুর্তেই প্রকাশ 

পাবে না। অভাব বোধ হতেই বিক্ষোভের জন্ক যে সন্ভাবন] 
সে উঠতে দেবেই বা কেন? / 

হেড আঁপিসটা ঘুরে প্রশান্ত এল শুভাদের বাড়ির 
সামনে । ঠিক সামনে নয়--কেননা সে গলি পায়ে-স্াটার 
গলি-_মোটর সেখানে অচল | বীধানো গলি চাররার পাক 
খেয়ে যেখানে শেষ হয়েছে--তারই একপ্রান্তে শুভাদের 
বাড়িখানাঁ। পাঁয়ে পায়ে এগিয়ে গেল প্রশান্ত । 

ভেতরে অনেক কের মিশ্রশ্বর__যেমন উদ্দাম আলোচনা 
চলে প্রত্যহ তেমনি চলছে । শহরের আবর্জনারূগী ওই 
বাড়ীখানিতে বসে-_ভাঁরতবর্ষের অসংখ্য শ্রমিক ও দরিদ্রদের 
মুক্তি চিন্ত| করছে যারা_-এ তাদের বিলাস ন1 ক্ষেপামি | 
কয়েকটি মিটিঙে বক্তা করলেই সামানীতি চালু হবে না 
কিংবা সিনেমার রূপালী পর্দায় লাথ দেড় লাখ টাকার চুক্তি- 
নামার স্বাক্ষরকারিনী নায়িকার মুখনিঃক্ত মন-তাতানো 
বন্ৃতাও কোন ফল প্রসব করবে না। সে বন্তুতা করতালির 
সমর্থনে প্রেক্ষাগৃহ কীপিয়ে তুলবে শুধু। কৌতুকলোভী পু'জি- 
বাদীর দল বক্সের টিকিট কিনে মুচকি মুচকি হাসবেন সম্ভা 
ভাব-বিলাদিতার অভিব্যক্তিতে । শ্বৈর শাসনের আওতায় 


বসে আরও বহুকাল মঞ্চে বা ময়দানে এ ধরণের বক্তৃতা শুনে. 


তার] বিদ্দুমাত্র বিচলিত হবেন না। এই সোজা কথাটা 
শুভার] বুঝতে চায় না । রাজনীতিবিদ মানেই তো যে কোন 
হুযোগের সাহায্য নেওয়া একথ। কত দিন বলেছে শুভা অথচ 
কার্ধযক্ষেত্রে সে পিছিয়ে পড়ছে না কি। 

কড়া নাড়বে কিনা ভাষছে-_-ওপর থেকে হাসির হয্গ 
গলির ধুকে আছড়ে পড়ল । দীর্ঘ বিলম্বিত হাঁসি । হয় তর্কে 


আজ--আগামী কাল র 


৫৬৩ 


২তশোসিপাশিগিতসিপসিশিশাস্িস্পাসিপ 


$ 


িডিরেরেনের পুবিবানের ওপর কটাক্ষ করে কোন 
শাণিত মন্তব্য বধিত হ'ল । 

কে-_কাঁকে চান? 

ঠিক মুখোমুখি দীড়িয়ে প্রশ্ন করলে একটি ছেলে । হাতে 
তার বইয়ের গোছা--জাম! কাপড়ে তার সত্যকার পরিচয় 
লেখা । বইগুলি কলেজের পাঠ্য হতে পারে, কমিউনিষ্ঠ 
লিটারেচারও হতে পারে । 

প্রশান্ত উত্তর দেবার আগেই সে বললে, বিশেষ সুবিধা 
হবে না-_এটা বৃর্দদোয়াদের ক্লাব ঘর নয়। সরে পড়ন। 

প্রশাস্তর বেশবাস দেখেই ছোকরা আঘাত দেবার লোভ 
সামলাতে পারলে নাঁ। ওর অপরাধ কি-_বুদ্ধির অপরিপক্ক 
অবস্থায় সামা-দর্শন স্বভাবতই অসছিষুঃ ও উগ্র হয়ে থাকে । 

ছোকর! চলে গেলে প্রশাস্তও ফিরে এল। ধনের অহ- 
মিরায় আর দারিক্র্যের অহ্মিকাঁয় তফাৎ কিছু নেই; ছুইই 
ছুর্ভেন্ভ । আঘাত দেওয়াই হু'ল তার প্রকাশ ধর্ম। মাঝখানের 
সেতুবন্ধন কেউই স্বীকার করে না। ভালবাসার প্রশ্ন তুললে-__ 
পুঁজিবাদী ভাববে এট! সহজাত সেবার প্রবৃত্তি-_নিঃস্ব ভাববে 
ওটা বুর্তোয়! বনবাঁর একটি পরিচিত ভঙ্গি । কিছু দিন আগে 
তার দৃষ্টিভঙ্গী ও চিত্তারীতি ওই ধরণেরই তো! ছিল। 

মোটরের কাছে ফিরে এল প্রশান্ত । 

একটি স্ুবেশ যুবক গ্যাসপোষ্টের কাছে দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
সিগারেট টানছিল-_হুয়ত প্রতীক্ষ। করছিল প্রশাস্তর । 
প্রশাস্তকে দেখে দে এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললে, 
আপনাকে আমি চিনি-_বন্তিশ নম্বর বাঁড়ীটাতে দিন কয়েক 
আঁপনাঁকে দেখেছি । আর একদিন দেখেছিলাম মেয়েটির 
পক্ষ সমর্থন করে যেদিন রায় সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া! করলেন। 

বাগড়া । 

যুবকটি হেসে বললে, রায় সায়েব তো আপনাদের ভদ্রতা ' 
রেখে কথা বলেন নি। যাই হোক-_ওই মেয়েটির সম্বদ্ধে__- 

প্রশান্ত বিরজ্ঞ হ'ল । তৃতীয় ব্যক্তির মুখে শুভাকে নিয়ে 
আলোচন। করতে সে রাজী নয়। মোটরের ছুয়োরটা খুলে 
নিংশবে সে তার ভেতরে আঁশ্রয় নিলে । 

যুবক এগিয়ে এসে বললে, আপনি রাগ করবেন জানি-_ 
তবু ও যে সাংঘাতিক মেয়ে সেকি আপনি বুঝতে পারেন নি? 

না বুঝতে চাইনে । তীব্র ভৎনায় প্রশান্ত প্রায় চেচিয়ে 
উঠল। ড্রাইভার ষ্টার্ট দাও । 

যুবক সিগারেট ফেলে দিয়ে হেসে উঠল হে? হো কুরে । 
সে দিন তো পায়ে সেটে এসেছিলেন__আজ একখানা মোটর 
হয়েছে__তবুও বলছি সাবধান । শৈলেশ্বর বোসের তিন- 
খানা মোটর আছে £ 

শৈলেশ্বর বোস! কথাটি চাবুকের ' মত সপাৎ করে 


. প্রশাস্তর পিঠে পড়ল। স্মৃতিশক্তি তার দুর্বল নয়। 


ড্রাইভারের পিঠের দ্বিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, রাস্তার ওপিঠে 
গাড়ী খামিও তে এক জনের সঙ্গে দেখা করে আসি । [ক্রমশঃ 





পরমাণুর অভ্যন্তরে অপরিমেয় তেজ পুপ্তীভূত হুইয়া রহি- 
য়াছে। অনুরূপ শক্জির অধিকারী না হইলে তার মধ্যে 
প্রবেশ কর! সম্ভব নয়। পরমীণুর উপাদান ইলেকট্রন, 
প্রোটন ও নিউট্টন__নানা উপায়ে ইহাদের পরমাণু হইতে 
বিচ্ছিন্ন কর! যায়। কোনও প্রক্রিয়ান্থীরা সংগ্রহ করিয়] 
ইহাদের কোনটিকে অপর কোন পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রেরণ 
করিতে চাহিলে তাঁহাকে তেযুক্ত করিয়া দিতে হইবে, নতুবা 
. পরমাণুরাজ্যের সীমান্ত হইতেই সে বিদায় হইয়া আসিবে । 
পরমাণুকেন্দ্রের তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার উদ্ধেহে ও সেখানকার 
তেজোভাগারের চাবিকাঠির সন্ধানমাঁনসে অনেককাল ধরিয়া 
চেষ্ঠা চলিতেছে । এই জাতীয় প্রচেষ্টার সবগুলিরই মূল 
করনীয় ছিল পরমাপুলোকে হানা দিবার অন্ত কণিকাদের 
অমিত শক্তিধর করিয়া তোলা । 

চনস্ত পদার্ধের শক্তির পরিমাপ হুয় উহার বেগের 
পরিমাণস্বারাঁ। কোঁন বস্তর বেগ যত বেশী হয় উহাতে 
সংশ্লিষ্ট শক্তি তত বেশী হুইয়। থাকে । মৌলিক কণিকাদের 
বেগপ্রদান করিয়া! উহাদের শক্তিসম্পন্ন' করিবার উদ্দেষ্থোই 
নির্ট্িত হইয়াছিল পরমাণু বিভাজন মন্ত্র সাইক্লোন । সাই” 
ক্লোন আবিষ্কৃত হইবার পর মৌলিক কা্ণকা প্রোটন ও 
তৎগোষ্ঠীয় ডয়েট্র়ন কিংবা আলফা কণিকাঁকে প্রচণ্ড বেগ 


বিটাট্রন যন্ত্র__বামপার্থের গৌলাকাঁর গবাক্ষপথে এক্স-রশ্রি নির্গত হয় 


বিটাট্রন 


অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই যন্্রও কার্ধা- 
কারিতায় সর্বাথা উপযোগী নহে । পজিটিভ তড়িৎ-গরন্ত ভারী 
কণিকা ভিন্ন হালকা ও নেগেটিভ তড়িংশগ্রত্ত ইলেকট্রনকে এই 
ন্তধারা বেগমুক্ত করা সম্ভব নহে। তাই সাইক্লোন আবি- 
ফ্ারের পরেও মৌলিক কণিকাঁকে বেগমুক্ত করিবার প্রয়াসের 
সমান্তি হয় নাই। ইলেকট্রনকে অনুরূপ বেগগ্রদান করিবার 
জন্য যে যন্ত্র নির্ট্িত হইয়াছে তাহারই নাম বিটাট্রন। 

আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার 
মাইল, সে গতির স্বরূপ উপলন্ধি কর! মাম্থষের সাধাতীত। 
অথচ মানের হাতেই আজ ইলেকট্রন যে গতি পাইতেছে 
তাহার পরিমাণ পুরাপুরি এক লক্ষ ছিয়াশী হাক্তার মাইল না 
হইলেও অন্ততঃ উহার ৯৯*৯৯৮*/, ভাগে পৌঁছিয়াছে। বিটাট্রন 
যন্ত্রের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া ইলেকট্রন এক সেকেণ্ডের আড়াই 
শত ভাগ সময়ের অবসরেই & গতি পাইয়া থাকে, যাহার 
ফলে উহার ভর প্রায় ছুই শত গুণ বর্ধিত হয়। 

তড়িৎ-খ্রন্ত পদার্থ ও চৌস্বকশক্তি এতছুভয়ের মধ্যে একটা 
নিগৃঢ় সন্বদ্ধ আছে । উহারা একে অন্তকে প্রভাবান্বিত করে। 
তড়িৎ-খস্ত কণিকা যদি গতিলীল ছুইয়া কোন চুম্বকের প্রভাবে 
আসিয়া পড়ে এবং চৌন্বকাক্ষেত্রের সমকোণে চলিতে থাকে 
তৰে চুম্বকের আকর্ষণে তড়িতগ্রত্ত কণিকা সরল রেখায় না 


চৈত্র 
চলিয়া বৃত্তাকার পথে পরিক্রমণ 
করে। ইলেকট্রনকে গতিশীল 
করিয়া চৌদ্বকক্ষেতরে ছাড়িয়] 
দিলে উহ্বারও অন্ুরপ অবস্থা হয়. 

সকল পদার্থের ভিতর দিয়! 
তড়িৎপ্রবাহের চলাচল সম্ভব হয় 
না। যে পদার্থের তড়িংসংবহন 
করিবার উপযুক্ততা আছে তাহা- 
দের পরমাণুর একটি বৈশিষ্ট্য 
থাঁকে। উহ্াতে এমন কতকগুলি 
শিথিল ইলেকট্রন থাকে যাহারা 
সহজেই পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ 
হইয়া যায়। কোন সংবাঁহক 
তারের ভিতরে এই জ্বাতীয় 
ইলেকট্রনগুলি বাহির হইতে 
কোন প্রেরণা পাইলেই একট! 
বিশিষ্ট দিকে চলিতে আরস্ত 
করে। কয়েকটি উপায়ে এই 
প্রেরণা স্থষ্টি করা সম্ভব, তন্মধ্যে 
তড়িৎকোঁধের ক্রিয়। অন্যতম | তড়িংকোষের ছুই প্রান্ত সংবাঁহক 
তার দিয়া জুড়িয়া দিলে প্রবাহ পাওয়া যায়, এই প্রবাহ প্রক্কৃত 
পক্ষে তারের ভিতর দিয়! তড়িংকোষের এক প্রাস্ত হইতে 
অপর প্রান্তে শিথিল ইলেকট্রনদের গমনকার্ধা বা স্থানাস্তর ভিন্ন 
আর কিচু নহে। একথা এখানে উল্লেখ কর! সঙ্গত যে, 
কোন একটি বিশেষ ইলেকট্রন বেগপ্রাপ্ত হইয়া তড়িংকোষের 
একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সরাসরি গমন করে ন!। 
একটি ইলেকট্রন কোন পরমাণু হইতে নির্গত হুইয়া পার্শ্ববর্তী 
অন্ত পরমাণুতে সংলগ্ন হয় আবার এই শেষোক্ত পরমাণুর 
ইলেকট্রন তৎপরবর্তী পরমাঁণুতে যুক্ত হয় ; এই প্রকার বিনিময় 
কার্ধের ফলেই এক প্রাস্তের ইলেকট্রন অপর প্রান্তে পৌছায়, 
তবে কার্যত আমর! মনে করিতে পারি যেন একটি ইলেকট্রনই 
তারের ভিতর দিয়! বরাবর চলিয়া আদিল । ইলেকট্রনের 
এবন্প্রকার চলাচল যত দ্রুত হয় প্রবাহের তীব্রতা তত বৃদ্ধি 
পায়। 

যদি কোন গতিশীল ইলেকট্রন মুক্ত অবস্থায় শৃন্তমার্গে একটি 
নিক্ষি্ বৃত্তাকার কক্ষে পরিক্রমণ করে তবে এ গতিশীল 
একক' ইলেকট্রন ও তাঁহার কক্ষ কার্ধ্যত তড়িংসংবহনকারী 


তারের কুগুলী ( তড়িৎচন্র ) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । , 


এই আলোচন] হইতে একথা সিদ্ধাস্ত করা চলে যে কোন 
গতিশীল ইলেকট্রন চৌদ্বক ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলে উহ 
চক্রপথে পরিক্রমণ করিবে এবং তৎকাঁলে উহাকে তড়িং- 
টক্রের সমতুল্য বলিয্না মনে কর! চলিবে । 

কোন তড়িংচক্কের ভিতরে যে কারণেই হোক চৌম্বক 
প্রভাবের পরিবর্তন সংঘটিত হইতে ধাঁকিলে তারের জাত্যন্তযীণ 








সাইক্লোট্রন যন্ত্র (ক্যার্ফোণিয়া বিশ্ববিদ্তালয় ) 


ইলেকট্রনের1 গতিশীল হইয়া উঠে এবং ততক্ন্ত তৎকাঁলে চক্রে 
তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। ইহার নাম 
আবেশ । এই কারণে একটি তারের কুগুলী লইয়া উহার 
ভিতরে একটি চৌম্বক প্রবেশ করাইতে থাকিলে কুগুলীতে 
তৎকালে ক্ষণস্থায়ী প্রবাহ উৎপন্ন হুয়। চৌন্বকদণ্ড কুণুলী-অভি- ' 
মুখে অগ্রসর বা কুগুলী হইতে নির্গত হইতে থাকিলে চৌস্বকদণ্ 
ও কুগুলীর পারস্পরিক দুরত্ব পরিবর্তনে চক্রাত্যন্তরে চৌন্বক- 
প্রভাব বর্ধিত বা হ্াসপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার সবই উপরোক্ত 
আবেশের সৃষ্টি হয়। চৌম্বকদণ্ড কোন বিশেষ অবস্থায় (কুগলীর 
অভ্যন্তরে বা বাহিরে ) স্থির হইয়া থাকিলে কোন প্রবাহ. 
পাওয়া যায় না, কারণ এই সময়ে চক্রাভাত্তরীণ চৌন্বক প্রভাব 
অপরিবর্তিত থাকে । চৌস্বকপ্রভাবের পরিবর্তনের ক্ষিপ্রতার 
উপর আবেশোস্ভৃত প্রবাহের তীব্রতা নির্ভর করে। চৌম্বক- . 
দণ্ড ব্যবহার না করিয়া! অন্ত কোঁন উপায়ে চক্রে চৌন্বক- 
প্রভাবের পরিবর্তন করিলেও আঁবেশের উৎপত্তি সম্ভব | 


পর্যবেক্ষণে ইহাও দেখা যায় যে, কোন তড়িৎকুশুলীতে 
তড়িৎ প্রবাহিত হইতে থাকিলে তংকালে উছছ। ম্বযং একখণ্ড 
চুশ্ধকের চায় আচরণ করে। কুশুলীতে প্রবহমান তড়িৎ 
পরিবর্তনশীল হুইলে কুগুল্লীতে সপ্তীত চৌন্বকপ্রভাবও 
পরিবর্তিত হয়। আবার কুশুলীর অভ্যন্তরে এক খণ্ড লৌহ্‌ 
রাখিয়া দিলে এই চৌম্বকপ্রভাব তীব্রতর হয়। আবেশ 
স্ট্টি করিবার জন্ঘ' পূর্বে উল্লিখিত, কুগুনী সঙ্গিকটে 
চুক্কক আনয়ন না করিয়া যদি উহ্ীকে তিরিয়া আর 
একটি লৌহ্সত্বলিত তড়িংচক্র স্থাপনা করা হয়, তবে* 
এই শেধোজ তড়িৎচণ্ঞে (ইহাকে অতঃপর মৃখ্যচক্র বল! 


(৫৬৬ 


২২ পেত সিপাপিসিপাসিাট পিসি পির পাতি ত৯িতত 


পাটি পিসি পাশ 





বিটাট্রনের রশ্িপ্রভাবে পরমাণু চণীন্কৃত হইবার পর আলফা! কণিকা ও 
প্রোটন বিপরীত দিকে যাইতেছে ( উইলসন প্রকোষ্ঠে গৃহীত ফোটো) 


হইবে ) পর্মিবত্তনশীল প্রবাহ চালন1 করিলে প্রথমোক্ত চক্রে 
(গৌণ) আঁবেশকদিত প্রবাহ পাওয়া যাইবে। একথ| 
এখানে উল্লেখ কর] সঙ্গত যে মুখ্প্রবাহ পরিবন্তিত না হইয়া 
স্থির থাকিলে গৌণচক্রে প্রবাহ পাওয়া যাইবে না, কারণ মুখ্য 
চক্রে প্রবাহিত তড়িতের পরিবর্তনের ভিতরেই বহিয়াছে 
গৌণচক্রাভ্যন্তরে পরিবর্তনশীল চৌস্বকপ্রভাব তথ! আবেশ 
উৎপত্তির হেতু। গরৌগপ্রবাহের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে মুখ্য প্রবাহের 
স্বরূপ ও পরিবর্তনের ক্ষিপ্রতার উপর নির্ভর করে, পরিবর্তনের 
- বর্ধিত হার আবেশকে তীব্রতর করিয়! তুলে। মুখ্য প্রবাহ 
ক্রমবর্ধমান হইলে গৌণ প্রবাহও তদছুসারী হইয়া থাকে । 
এক্ষণে আবেশের উত্তবের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বোজ 
জন্দাকে. একটু বদলাইয়! লইলে অন্য প্রকা'র প্রতিক্রিয়া পাওয়া 


যাইতে পারে । মনে করা যাক, গৌণচক্রে বাবহ্ৃত তারের 


কুশ্ডলীর পরিবর্ধে বৃত্তাকৃতি কাঁচের আধারে রক্ষিত ভ্রামামাণ 
ইলেকট্রনকে গ্রহণ করা হুইয়াছে। ইতিপূর্বে বল! হুইয়াছে 
যে তারের কুগুলী ও ভ্রামামাঁণ ইলেকট্রন রচিত চক্রের মধ্যে 
তড়িৎপ্রভাঁব বিষয়ক একা আছে। এইবপ সজ্জা করিয়] 
লইয়। যদি মুখ্য ট্রে ক্রমবর্ধমান প্রবাহ চাঁলন| কর! যাঁয় তবে 
আবেশবশত 'ভ্রাঘ্যমাঁণ ইলেকট্রন চক্রে অন্বূপ গৌণ 
* প্রবাহের উদ্ভব হওয়া সম্ভব, এই স্থলে ইহার ত্বর্ূপ কি হইবে 
দেখা যাকৃ। 
সাধারণ তারের ভিতরে যখন প্রবাহ চলে তখন প্রবাহের 
বৃদ্ধি হইলেই ইলেকট্রনগুলি তারের অভ্যন্তরে বন্ধিত লেগে 
চলিতে আরম্ভ করে। উপরোক্ত ইলেকট্রনচক্রে তড়িং- 
প্রবাহের শক্তিবৃদ্ধি হওয়ার ফলে চলমান ইলেকট্রনের গতি 
বাড়িয়া যাইবে । কিন্তু এখানে স্মব্ূণ রাখিতে হইবে, এই চক্রে 
একই ইলেকট্রন সমন্ত চক্র পরিক্রমণ করিয়া আসিতেছে ) 
(তারের কুগুলী নির্শিত চক্রের সঙ্গে এখানে প্রভেদ রহিয়াছে) 
_ ন্থতরাং প্রবাহের বৃদ্ধি সেই একই ইলেক্রনকে বারংবার 
বর্ধিত বেগ প্রদান করিবে । তাহা হইলে অবস্থাটা দড়াইতেছে 
গ্রইরূপ যে, বৃণ্তপথে ভ্রমণকাঁলে মুখ্য প্রবাহের দ্রুত পরিবর্তনের 
আত ইলেকটন প্রর্তি মুহূর্তে বেগন্বতির/ প্রেরণা পাইতেছে 


পান শাসিত শাসপাস্দাস্পিস্পিন্পাসপাস্পিসিশাাস্পাসিপা্িসিপাসিপাতাপাসিপিস্পিসিপাসিপালাসিপাপসিপাসিপাপািাসিাসিািিউিপাপাসিল পাপা 


১৩৫৪ 


এবং এই কারণে একবার ভ্রমণশেষে 
ইলেকট্রন ঘখন পুনরায় যাত্রারস্তস্থলে 
ফিরিয়া আসিতেছে তখন উহ্বার বেগ 
বছগুণ বাড়িয়। গিয়াছে । যখন মুখ্য- 
প্রবাহ ক্ষিপ্রগতিতে চরম মাতাঁয় উঠিতে 
থাকে সেই অবসরে যদি ইলেকট্রন 
বছবার বৃতপথে পরিক্রমণ করিবার 
উপমুক্ত হয় তবে প্রবাহের চরম বৃদ্ধির 
মুহূর্তে এই ইলেকট্রন প্রচণ্ড বেগযুক্ত 
হইবার জুযোগ পাইতে পারে। এই 
" ব্যবস্থায় মুখাপ্রবাহের পরিবর্তনরীতি 
যত ক্ষিপ্রতর হইবে ইলেকট্রনের বেগ 
তত প্রচণ্ড হইবে | বিটাট্রন যগ্ধে এই প্রক্রিয়া দ্বারাই ইলেক- 
ট্রনকে পূর্ববোজিপ্রকাঁর বেগ প্রদান কর] সম্ভব হইয়াছে | 
এই পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য বলয়াকৃতি ফাঁপা একটি 
কাচের পাত্র বা নল লওয়। হয়। একটি লাইফ বেণ্টের আকৃতি 
করিলে এই নলের ্বক্ধপ উপলদ্ধি হইবে | নলের ভিতরটা বানু 
বঙ্গিত ; ইহার এক পার্থ ইলেকট্রন উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা 
আছে-_বন্দুকের গুলির মতই ইলেকট্রনকে এই য্্ হইতে 
বেগে ছুড়িয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া ইহার 
নাম দ্েওয়] হয় “ইলেকট্রন গান্‌” | সমস্ত নল ধিখিয়া উপরে 
ও নীচে রহিয়াছে ১৮০১ ৭৬ ১৫১০৮ ইঞ্চি আক্ৃতিবিশিষ্ 





, বিটাটরন-সংশ্লিষ্ট উইলসন প্রকোষ্ঠ ( পরমাণু চুণাকরণ স্থান) 
ও আহ্থযক্ষিক ফোটে] তোলার ব্যবস্থা 


লৌহ্‌সম্বলিত তারের কুণুলী--১২৫ টন ওজনের ইস্পাত 
ও তছুপরি জড়ানো সংবাহক তার-_যাহার ভিতর দিয়া 
২৪ হাক্তার ভোণ্ট উদ্ভৃত ১০০ এপ্পিয়ার় শক্তির পরিবর্ভাঁ 
প্রবাহ চালানে। হইতেছে । এই প্রবাহ সেকেণ্ডে ৬০ বার 


চেত্র 


শা পাাসস্পানপিস্পিসিপাসপিশা পলাশ সপাসিপাপিপসপিপাশ্ণিশিন ০ 





বিটাটরন সঞ্জাত রশ্মির ছবি তুলিবার ব্যথা কর। হইতেছে 


আন্দোলিত হয় অর্ধাং কমে বাড়ে এবং এক সেকেঞের 
২৪০ ভাগ সময়ের মধ্যে শৃন্থ হইতে চরম মাত্রায় পৌছায় 

বেগযুক্ত ইলেকট্রন উৎস হইতে যুক্ত হইবার পূর্ব হইতেই 
নলবেষ্টনকারী কুগুলীতে তড়িং চালন| কর! হয় যাহাতে 
কুগুলীর অভ্যান্ত্রস্থিত লৌহ চুর্ককহ প্রাপ্ত হ্য়। ণলে প্রবেশ 
করিয়াই ইলেকট্রন তড়িৎচুষ্ধকের প্রভাবে পড়ে ও চক্রাকারে 
নলের ভিতর ঘুরিতে আঁরস্ত করে। ইতিমধো কুণুলীতে 
প্রবহমাণ তড়িতের শক্তি বাঁড়িতে থাকে এবং আবেশক্রিয়ার 
ফলে নলমধ্যস্থ ইলেকট্রনের বেগও ক্রমে বাড়িয়। যায়। তড়িৎ 
প্রবাহের শক্তি যখন চরম মানে পৌছায় সেই অবসপে 
ইলেকট্রন আড়াই লক্ষ বার নন পরিক্রমণপূর্বক এক 
সেকেগ্ডের ২৪০ ভাগ সময়ে ৮০০৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়! 
প্রচণ্ড বেগপ্রাপ্ত হইয়! থাকে । 

এই অবস্থায় ইলেকট্রনকে সহসা অপর কোন তড়িৎ 
ক্ষেত্রের সাহায্যে চক্রপথ হইতে সামান্ত বিচলিত করিয়া 
আনিয়া নিক্ষেপ কর] হুইবে নলের এক পার্খে রক্ষিত এক ধাতু- 
পদার্থের উপর । পরমাণুকেন্্রের দিকে এই পদার্থের অগ্রসর 
হইবার কালে ইলেকট্রনের সঙ্ষে পরমাণুকণিকার সংঘর্ষ বাধে, 
তাহারই ফলে সেখান হইতে এক্স-রশ্রিরপে অমিত 
তেজ্োরাঁশির উদ্ভব হুয়। 

এই রশ্মি প্রচণ্ড শক্তিসমধিত |. সাধারণ এক্স-রশ্মি নলেও 
বেগমুস্ত ইলেকট্রনের আঘাঁতেই এক্স-রশ্মির উৎপত্তি হইয়া 
থাকে, কিন্তু এই সফল নলে ইলেকট্রনকে কয়েক হাজার 


পান পানা দিপা ০০৫-০০৮০০০ 


শশা পাসিসপািসিপা্পাপাতা্িপা 


গি শক্তির ওরে প্রভাবে বেগপ্রদান কর] হয়? 


সে তুলনায় ব্রিটাট্রন হইতে ইলেকট্রন যে বেগ প্রাপ্ত হয় তাহা 
দশ কোটি ভোপ্ট হইতে উৎপন্ন তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবপ্রাপ্থির 
সমতুল্য । মাত্র চব্বিশ হাঁজার ভোণ্ট ব্যবহার করিয়া] এই 
শক্তি পাওয়া যাঁয়। বিটাট্রনের কাধ্যকারিতার ফলেই শক্তির 
এবন্প্রকার অসাধারণ পরিবর্ধন সম্ভব হুইয়াছে। 

মানুষের শরীরে যে শক্তির এক্স-রশ্মির নিরাপদ প্রয়োগ 
সম্ভব, বিটাট্রনসঞ্জাত রশ্মি তাঁহা হইতে পনর হাজার গুণ 
বেশী শক্তিশালী । বেডিয়ম হইতে যে তীব্রতম গাম] রশ্সি 
উদ্ভৃত হয়, বিটাট্রনের রশ্মি তাহার চেয়ে অন্ততঃ বিশগুণ 
তীব্রতর । যে কক্ষে এই বিটাট্রন সঞ্জাত রশ্মির টি হয় ১ 
ঘেখাশে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলগ্ধন শা করিয়া প্রবেশ 
করিলে মা অন্থভাবিক নয়। অমিত তেজযুপ্ত এই রশ্মির 
অনেক প্রক।র বাবহরিক প্রয়োগ আঁছে__ছুই-একটির উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । এই রশ্মির সাহাযো বার ইঞ্চি পুরু এক 
খণ্ড ইস্পাতের ভিতরক!র সকল অবস্থা মাত্র পাঁচ মিনিটে 
জ/নিয়! লওয়। সন্তব। চিকিৎসাঁক্ষেত্রে এই রশ্বির প্রয়োগ 
অনন্যস|ধারণ ফলপ্রদ । উহারই সাহায্যে মানুষের দেহাভ্যান্তরীণ 
পরীক্ষা! কার্ধাদি সুঠু ও হুপ্মতরভাবে কর] সম্ভব । 

কিন্তু বিটাট্রনসঞ্জাত রশ্মির প্রকৃত প্রয়োগক্ষেত্র রহিয়াছে 
পরমাণু বিষয়ক গধেষণা ব্যাপারে । কস্মিক রশ্মির সঙ্গে যে 





বিটাটনযন্ত্র (পিছনের দিক হইতে ) 


তেজ সংশ্লিষ্ট থাকে বিটাট্রনসঞ্জাত রশ্মির তেজসম্পদ তাহার ] 
সহিত তুলনীয় । কম্মিক রশ্মি সম্পর্কিত ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ 


[করিবার বিবিধ সার্থকতা আছে, কারণ পরমাণুর গঠন বিষয়ে 


ফস্মিক রশ্মি নবতম সমন্তা আয়ন করিয়াছে । কম্মিক 
রম্মির জাহাতে পরমীখু হইতে মেসোন নামক কণিক] নির্গত 


৫৬৮ | 





হয়, উহার স্বরূপ আজও রহস্যান্বত। কম্মিক রশ্মির উৎপত্তি 
নিতান্ত অনিশ্চিত ও দৈবাধীন সেজগ্ত মেসোনের সাক্ষাংলাভ 
ফরিতে হইলে গবেষণাকান্ীকে অনির্দিষ্ট কাল যাত্রাদি লইয়! 
অপেক্ষা করিতে হয়। বিটাট্রনসপ্তাত রশ্িঘ্বারা৷ মেসোনের 
উৎপতি সম্ভব হইবে বলিয়! মনে কর! হইতেছে । এই কার্ধ্য 
করিবার জন্ত বিটাট্রনকে আরও শক্তিশালী রশ্বি স্থট্টি করিবার 
উপযুক্ত কর প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত হুইয়াছে। নবতম 
পরিকল্পনায় উন্নত ধরণের বিটাট্রন নিশ্াপের নানা উদ্যোগ 
আরম্ত হইয়াছে । তম্মধ্যে রাশিয়ার ভেক্সলার পরিকল্পিত 
সিনকোট্রন অন্ভতম | 


প্রবাসা 


পেসার সি শপ সপ স্পা সাপ লা সপ তা সপাপসপিপিসপি৯৫ামপপাপিতাসিসপাসপািসপা১পস্পাতাতপতাসপিপসপমপপ৯পাা্পাশি 


১৩৬৫৪ 


প. অঙ্ঞাত রাজ্য হইতে আগত কসমিক রশ্মির তেক্ষোভাগার 
সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক মহলে ওৎসুক্যের সঞ্চার করিয়াছে । অদূর 
ভবিস্ততে বিটাট্রন কৃত্রিম কসমিক রশ্মির সি ্করিলেও 
বিম্ময়ের কিছু নাই। কসমিক রশ্মির সমতুল্য তেজস্থগ্টির 
কৌশল মাহুষের করায়ূত্ত হইলে ভাবীকালের পৃথিবী আবার 
কোন্‌ নবতম মারণান্ত্রের সম্মুখীন হুইবে কে জানে? 
বিজ্ঞানের সাফল্য ও মানবের শুভবুদ্ধি অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর 
হইয়া না চলিলে ক্ষমতার দাস্তিক প্রতিযোগিতার কবলে 
পতিত বিজ্ঞানের পরমধ্রাপ্তি হইতেই উদ্ভৃত হুইবে মানব 
সভ্যতার মর্্াস্তিক ও অকরুণ চরম পরিণতি । 


ভারতীয় সঙ্গীতে সাত স্বরের জন্মকথা 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্ৰ 


ভারতীয় সঙ্গীতে সাত স্বরের জশ্বকথার পরিচয় দেবার 
আগে “সঙ্গীত' শবটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বল! দরকার। 
“সঙ্গীত” শব্টির ভেতর তিনটি কলার সমাবেশ পাওয়| যায় ও 
সে-তিনটির নাম নৃত্য, মত ও বাগ্ভ। সঙ্গীতের রূপই এ 
তিনটি কলার একত্র সমাবেশে সার্থক হয়। কিন্তু “সঙ্গীত 
শবটির প্রাচীনত্ব ও ইতিকথা! যতটুকু আমাদের জানা আছে__ 
মকবদ্দকার নারদই বোধ হয় প্রথমে “সঙ্গীত" এই শবটি সঙ্গীত- 
শাস্ত্রে বাবহার করেছেন--“গীতং বাগ্চং চ নৃত্য চ ত্রয়ং 
সঙ্গীতমুচ্যতে”।১ মকরন্দকার নারদের আগে নাট্যশাগ্রকার 
ভরত থেকে আরম্ত ক'রে দত্তিল (বাঁ দস্তিল ), ব্রহ্মা, কম্ঠপ, 
যাটটিক, ছূর্গাশক্তি, কোহল, বিশ্বাখিল, অশ্বতর, বিশ্বা বনু, তুমুরু, 
শিক্ষাকার নারদ,২ মতঙ্গ এবং এমন কি পার্খদেব পর্যন্ত 
এ সঙ্গীত” শবটি তাদের সঙ্গীতএস্থের কোথাও উল্লেখ করে- 
ছেন বলে মনে পড়ে না । এ ছাড়া প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষার 
যুগে, খাক্‌, যজু, সাম ও অথর্ব এ চার বেদের কোনটির প্রাতি- 
শাখ্যে অথবা নারদী, যাজবন্ক্য, মাওুকী, মনঃসার প্রভৃতি 
শিক্ষাগুলিতেও “সঙ্গীত” শব্টি ব্যবহার কর! হুয়নি। 
ব্রাহ্মণ, সংহিতা ও ধর্মসবত্রের ভেতরেও “সঙ্গীত” শব্দটির 
কোন উল্লেখ নেই। যা আছে তা বতণমান সঙ্গীতকে 
বোঝাবার জন্তে গান? “গীত? বা গীতি” গাথা” অথবা! "গান্ধর্ব” 
শবগুলি ব্যবহার করা হয়েছে /* অথচ বৈদিক সাহিত্যের 
সবগুলিতেই বাণ্যযন্ত্র যেমন বীণা, স্বদঙ্গ, বেণু প্রভৃতি এবং 
মৃত্য ও গানের পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ আছে। যজ্ঞবেদীর 


১। সঙ্গীত মকরন্দ ১৩,৯। 


২। প্রবাসী”, বৈশাখ ১৩৫৩ (পৃ. ৪৪-৫০) সংখ্যায় 
লেখকের “সঙ্গীত মকর়দ্দ ও শিক্ষাকার নায়দ” প্রবন্ধ ব্রষটব্য। 





চারদিকে করতালি দিয়ে নৃত্য অথবা] নৃত্যের স্গে সঙ্গে 
প্ঝকৃছন্দ গাথিক, সামিক ও স্বরাস্তর প্রত্ৃতি স্বরযোগে গান 
করার, উল্লেখও বৈদিক সাহিত্যে পাওয়! যায়। তবে 
নাট্যশান্ত্রকার ভরত নাট্যকলার পরিচয় দিতে গিয়ে 
“এবং গানং চ নাট্যং চ বাগ্ঠং চ বিবিধাশ্রয়ম্”৩ শব 
গুলির উল্লেখ করেছেন যদিও “নৃত্যং, বা “নৃত্তং শর্খের 
জায়গায় নটিযিং শব্ষটিই সেখানে তিনি ব্যবহার করেছেন। 
নাট্যের সার্থকতা আঙ্িক লীলায়িত গতি ও ছন্দকে নিয়ে, 
কাজেই “নাট্য” শব্দটির ভেতর “নৃত্য” শব্টির যে অত্ত্নিবেশ 
আছে এ কথা ধরে নেওয়ায় কোণ দোষ নেই। আর এ 
জন্তেই বলা যায়, ভরত সঙ্গীতের ত্রৌর্যত্রিক ূপটির আভাস 
পাঁকেপ্রকারে দিয়েছেন যদিও তাঁর স্পষ্ট উল্লেখ কিছু করেন 
নি। ম্পঞ্ট উল্লেখ একমাত্র ৭ম থেকে ১১শ শতাব্দীর ভেতর 
মকরন্দকার নারদই করেছেন বল! যাঁয় ।৪ 

মোট কথা ৭ম, ১১শ শতাব্দী থেকেই নুম্প্ ভাষায় 
নৃত্য, দ্গীত ও বাঞ্ের সমবেত ক্বপ হিসাবে আমর] সঙ্গীতের 
উল্লেখ পাচ্ছি। তার আগেও প্রাতিশাখ্যে গণগীতিভ্য£, 
নউহ্গাঁনে?, স্তোভশ্চ সামাগ্তঃ প্রভৃতি এবং শিক্ষাদিতে গান, 
গতি, গাথা ও গান্ধর্বগাঁনের উল্লেখ নৃত্য ও বাস্তের সহমিলনে 
পেয়ে থাকি । এছাড়া আর্ধেয় ও সামবিধানব্রাক্মণে এবং 
সামতত্ত্রে অরণ্যেগেয়গান, গ্রামেগেয়গান, উহ্গান ও স্ভোভ 
গানের মারফতে সামগানের পরিচয়ও আমরা যথেষ্ট পেয়েছি। 
তা ছাড়! নাট্যশান্ত্র থেকে আরস্ত ক'রে স্বৃহৃদ্ধেশী, যকরনা, 

. ৩। নাট্যশান্ত্র (কাশী সং) ২৮।৭ 

৪। পপ্রবতরক', কার্তিক ১৩৫৩ ( পৃ. ৩১৭-৩২০ সংখ্যায় 

লেখকের “গান্ধর্যশাগ্রে সঙ্গীত” প্রবন্ধ ব্রষ্টব্য। 





চেত্র 


৯ তিশা সা ছি 


রত্বাকর, নিন বানর, রনী ও সয়! 
সারের সময় পর্যস্ত গীত, বাঁছ ও নৃত্যের প্রচলন অব্যাহত ছিল 
বলে মনে হয়। কিন্ত বতণ্মানে সঙ্গীতের কোঠায় এ তিনটির 
একত্র সমাবেশ একেবারে অপরিহার্য বলে পরিগণিত নয় 
যদিও নাট্যকপার ভেতর তার প্রচলন এখনে] রয়েছে । 

প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতের সন্বদ্ধে কোন কথা বলতে গেলে 
সঙ্গীতের উৎপত্তি ব! জন্মকথাঁর পরিচয় দেওয়া আগে দরকার । 
সঙ্গীতশাগ্রকারের|৷ বেশীর ভাগই সঙ্গীতের উৎপত্তির কথ! 
বলতে গিয়ে বলেছেন “গীতং নাঁদাত্বকং”, অর্থাৎ নাদ বা শবই 
গত তথা সঙ্গীতের শরীর অথবা শব্ধ থেকেই জঙ্গীতের উৎপত্তি 
হয়েছে । নৃত্য ও বাঞ্ের বেলায়ও তাই-_“বান্ং নাঁদবাক্তা। 
প্রকাশতে | তদ্ধবয়াস্থগতং নৃত্তং নাদাধীনমতন্্য়ম।”« এই নাদ 
অথবা শবকে আদি অথব! স্ুপ্্প শর্ব বলা হয়েছে যে শবের 
ভেতর শান্ত্রকার ও দশশনকারের। িশ্বত্রক্ষাগুকেও অন্তু ্ত 
করেছেন । এই আদি বা স্ক্্ম শর্ধকে অনাহত ও আহত ভেদে 
দু'ভাগে ভাগ ক'রে আহত শব্ব থেকেই জঙ্গীতের হুক্মমূর্তির 
জন্ম এ কথ। সঙ্গীতশান্রকারের] বলেছেন। 

কিস্ক এ গেল নিছক দর্শনের কথা । কারণ যে কোন শব 
স্থুলরূপে প্রকাশ পাবার আগে হ্থক্জ আকারে নাভিতে প্রথমে, 
তাঁর পর হাদয়ে ও কণ্ঠে ও শেষে মুখে স্কুল আকারে প্রকাশ 
পায় । বাতাসই শবের কারণ । শব হবার আগে বাতাস 
অর্থে প্রাণবাঘু দেহের ভেতর পাঁচটি স্থানকে অতিক্রম ক'রে 
স্কুল শব্বরূপে বাইরে প্রকাশিত হয়। এই প্রাণবায়ুকেই 
দর্শনশান্ত্রে শবত্রহ্ধ, তন্দ্রে কুগুলিনী, কালী প্রস্ততি বলা 
হয়েছে । 

কিন্তু দর্শনের কথ বাঁদ দিলে ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের 
দিক থেকে সঙ্গীতের জম্মকথার একটি ইঙ্গিত আমাদের পেতে 
হবে । সঙ্গীত তথা সঙ্গীতের স্বর, সুর বা রাগরাগিণী একেবারে 
আকাশ থেকে অকম্মাৎ সষ্ট হয় নি। সমাজের মানুষই প্রতিভ] 
ও প্রচেষ্টা দিয়ে সঙ্গীতকে প্রকৃতির অস্ত্র থেকে আবিষ্কার 
করেছে__তাঁও করেছে সকলে ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের 
খারাকে অনুসরণ করে । ভারতীয় সংস্কৃতি যেমন প্রাগৈতি- 
হাসিক মুগের বিশাল ক্ষেত্রকে অতিক্রম ক'রে খখৈদিক যুগে 
চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল ; তারপর বৈদিক সুগেরও পরে 
ওপনিষদিক যুগে বাহ্িক ও আতস্তর উভয় দিকেই সংস্কৃতি যেমন 


আবার বিকাশের পরাকাষ্ঠায় উপস্থিত হয়েছিল, একেবারে 
ময়, বুগ্র-যুগাস্তের ক্রমোশ্তির ধারাকে অনুসরণ ক'রে, সঙ্গীত- , 


ফলাও তেমনি অসভ্য আদিম বিকাশের ভেতর দিয়ে 
খীরে ধীরে উন্নত হতে হতে দেশী ও মার্গ__অসংস্কত 
ও সংক্ষত এ ছুটি কূপের ভেতর দিয়ে ক্রমে রাগ, অলঙ্কার, 


মুছা, তান ও সঙ্গীতের বিচিত্র কবপভেদের সম্ভারে বতমান : 





সঙ্গীতরত্বাকর (405৪7 ৪৫.) ০৮ ], পৃ. ২২ 


রঙ 


ভারতীয় সঙ্গীতের দাত স্বরের জরকধা! 





৫৬৯ 


পিপি পাপন পিন পাপা শাসাসাস্পািপাসিাশিলশি 


উর আকারে এসে উপিত হারছে।, কাজেই ক্রমোন্বতির 
ধারাকে অধ্ধীকার করার উপায় নেই। সঙ্গীতের পরিপূর্ণ 
রূপও এই ক্রমোন্তি বা ক্রমবিকাশের পথে ধীরে ধীরে 
প্রা্থিদিক ও বৈদিক যুগকে অতিক্রম ক'রে এঁতিহাসিক 
তথ হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ রান্গত্বের বিভিন্ন যুগে বিচিত্র 
রূপে প্রকাশ পেয়েছে একথা আমাদের স্বীকার করতে 
হবে। নারদীশিক্ষা ও রত্বাকরের আর্চিক, গাঁথিক, সামিক, 
্বরাস্তর, ওড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ স্বরগুলির পরিচয় দ্বিলেই 
সে ক্রমিক স্বরবিকাশের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় । 
একেবারে গোড়াকার দিকে সঙ্গীত একটি মাআ ম্বরকে 
নিয়েই পরিপূর্ণ ছিল আর সে যুগের নাম ছিল আঁিক। 
সঙ্গীতের প্রাণই স্বর । সুর বা রাগ-রাগিকীর রূপও এই 


 স্বরের বিশ্তাস-বৈচিত্রের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে । আর্টিক 


যুগে স্বর মাত্র একটি,ছিল, কিন্তু তা ষড় বাঁ, খ্ববভ, গাগ্কার, 
মধাম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সাতটি স্বরের ভেতর কোন্‌ 
স্বরটি ছিল একথা এখনো ঠিকরকম ভাবে আবিষ্কার করা 
হয়নি। সঙ্গীতের বিকাশযুক্ত এতিহাসিক দিকটাও এখনে। 
আমাদের কাছে অজ্ঞাতই বলা যাঁয়। তারপর সঙ্গীত কখন 
থেকে আমাদের সমান্জে প্রবেশলাঁভ করেছে তারও ঠিক ঠিক 
ইতিহাস আমরা জানি নি। শুধু আমরাই বা কেন, পৃথিবীর 
সমস্ত জাতির ইতিহাঁসেই সঙ্গীতের জন্মকথার তারিথ এখনো 
পর্বস্ত নির্ঘয় করতে পারে নি। পাশ্চাতা সঙ্গীতবিদ এরিক 
ক্লোমও একথা স্বীকার ক'রে বলেছেন £ 


“দাত 0০ 706 000 ৮1791 1700510 1990817)6 & 
00090100815 011101%9/90 81 11) 101121000, জজ 100 
081) 01011110710 150 91181)94 1059], 
রাশিয়ান সঙ্গীতবিশারদ ক্যাল্ভোৌকোরেশীও ম্বীকার 
করেছেন 2 / 

৮8560 0781010310১ 801 006 00013 109 ৪৮1৫ 
01010 108 1087617 00119060141,৮ কেননা, “0 
80608] 98010001901 10111716159, 10175518%0 10000910185 
1090১ ৬ * .” 

ভারতীয় সঙ্গীতের কথাও তাই। সত্যিকার ইতিহাসও 
ভারতীয় সঙ্গীতের নাই, কাজেই ক্লোমের মতই আমাদেরও 
স্বীকার করতে হুবে £ 

* (00101100961 00210196015 10081098510 
08917001768 00081016660. 00019]5 105 681 80৫ ৮ 
0৪010100, 800 ৪৮9] 116৪ 30109 3)$6910] 01 00068- 
690 85 10 030, 1৮ 1006 16009106050 106য806 
88 60 90501791015 83 ৪. 10021) 11810909701 মা118 
8৪ 810690% 800] 0 018 10601001082 10010 
8018] 66800106-৬ 


৬ 19 14580 77 127010720, 9.1. 


৫৭ 





রং 





যাই হোক, সঙ্গীতের এঁতিহাসিক গবেষণা খারা! করেন 
ডাদের ভেতর অনেকের অভিমত £ মধ্যমই (মা) আদি স্বর 
যাকে আঠিকের স্বর ও নুর ছুইই বল! যেতে পারে । অনেকে 
বলেন নিষাদই (নি) আদি স্বর। মিঃ শেষগিরি শাস্ত্রী 
জাযগান নিয়ে আলোচনা করার জময় উদাত্ত) অহুদাতত 
ও স্বরিত স্বর নিয়েই বেণী আলোচন| করেছেন, এবং উদাত্ত, 
অহদাতত ও স্বর্িত স্বর তিনটির জায়গায় নিষাঁদ, ষড় জ ও 
খষত দ্বরের পরিচয় দিয়ে বরং সামিক যুগের কথাই টেনে 
এনেছেন বলতে হবে ।৭ 

হুলুগার ক্বষ্চারিয়ারও এই সাঁমিক যুগের কথা তুলে 
উদ্বান্ত, অনুদাতত ও হ্বরিত স্বর সম্বন্ধে আলোচন] করেছেন । 
তবে সেখাঁনে তিনি গাঁনে একটিমাত্র স্বরের তিন রকম ভাঁবে 
উচ্চারধ-ভ্গীর ওপরই বেশী জোর দিয়েছেন, তিনটি পৃথক 
্বরের কথ! কিছুই বলেন নি। উদ্রাক্ররণরূপে আশ্বলায়ন 
শ্োতহ্ুত্রের (১1১১) একত্বরীগায়ন বা আর্িকগাঁয়ন__ 
“একশ্রুত্যম ₹ একভ্রুতিসততম্তক্রয়াং ৷ পর£সন্িকর্ষ:।” কথা- 
গুলির উল্লেখ করেছেন ।” এখানে শান্ত্রীজী কিন্ত সাতশ্বরের 
ভেতর কোন্‌ ত্বরটি এই “25:60 010 1)0)63” হবে তার কোন 
নামোল্পেখ করেন নি। “সঙ্গীত” পত্রিকায় প্রকাশিত 
(94/06915)412 01)094/8955 97176 010৮ 272৫ 
1)970191))7761 01 116 ১১ 57815 প্রবন্ধে বিছষী শিল্পী 
রাগিমী দেবীও এই আদি বা প্রথম স্বরকে নিষাদ (নি) 
রলতে চেয়েছেন, আর এর নব্দিরও তিনি দেখিয়েছেন সাম- 
পরিভাষার নাম দিয়ে । তিনি বলেছেন ঃ 

দ]1) 076 ১57908111008585 009 096 এব? 05 093- 
21000 ৪4 100 ৯1/21070 09106011070 38080 
৪0816.৮৯ 

কিত্ত' নারদী-শিক্ষাকার নারদ “যঃ আামগানাং প্রথমঃ 
স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ” বলে যে মিলনের ইঙ্কিত দিয়েছেন তাতে 
বোকা যায়, বৈদিক স্বরের অবরোহণ ধারাকে (11১/:010]1)8 
0:৫6) অটুট রেখেও মধ্যমকেই (মা) প্রথম স্বর হিসাবে 
গণ্য কর! যাঁয়। সামবেদের ভাষৌপক্রমণিকায় আচার্য 
সায়ণের মতে আবার প্রথম স্বর হয় ধৈবত (ধা), কেননা 
সাতম্বরের বিকাশভঙ্গীকে তিনি আরোহণ গতিতে ( ৪4০67- 
110 01001 ) স্বীকার করেছেন । 

মিঃ জুববা রাও তার 44 190 107 41 12161807)1 17167- 
1761807 0/ 92/1782 ,8৫9/)৫ প্রবন্ধে সাতম্বরের 


৭। রামচন্দ্রন 2176 
917/576 (193৭4 ), পৃ. ১৩ . 

৮। 106 786 ০1০0৮721017 //61174986-46%- 
7677, ৬০1. 1, 180-1930, 0. 0১0,16৭, 

৯ 199 :907/76616, ৬01. ৭076 1931, 1১০, 8, 
7), 12, $ 











10005 ০7 /0770186 








১৩৫৪ 

উৎপতি নিয়ে যে পাঙ্িত্যপূর্ণ জালোচন! করেছেন তাতেও 
প্রথম স্বর হিসাবে মধ্যম স্বরকেই তিনি এহণ করেছেন ।৯০ 

- এছাড়া 776 10661 0৮1৮6 ০07 16 16. 
//৭০/50 1708$ বইয়ের নুপঙ্ডিত লেখক স্বামী শংকরানন্দও 
বৈকাশিক ধারাকে অনুসরণ করে বৈদিক দেবতাদের 
উৎপত্বির মতে! সাত হ্ুরের উৎপত্তির একট। দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখিয্সেছেন। তিনি বলেছেন £ “115 


9৬।10001)81৮- 1010090১801 1176 10101510081 10665 1১ 
919 1001001) 08 580)9 85 018ট 01010 91৫ 011185 


10 19 ঠা 5006(৮,.”৯১ তিনি বৈদিক দেবতাদের 
ক্রমবিকাশের মাতা স্বরের বিকাশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলে- 
ছেন, বরুণ বা আঁকাশই স্বগ্রির প্রথম দেবতা । খ্থেদসংহিতার 
প্রথম মণ্ডলের গোঁড়াকার দিকে এই বরুণ দেবতার উল্লেখই 
করা হয়েছে, যদিও তা ছু'এক বারই মাত্র । খ্বামী শংকরানন্দ 
বলেছেন £ 


“ক 01101018615 1 50107710015141017 01 
(016 59000 1611)0)68780710106101051051 মতে 900” 


বরুণ বা আকাশের তান্ত্রিক বর্ণবীজ (000) মধাম (মা) 
অথবা খষভ (রে)। কাঁজেই এখানেও আদিন্গর হিসাবে 
মধ্যমকেই (মা) পাওয়া যায় । এই মধ্যম স্বরকে সোমনাথ 
তার রাগবিরোধে স্বয়স্তূ (10017) 8001 10180107108? ) 
স্বর বলেছেন।১* শাঙ্গদেব তার সঙ্গীতরত্বাকরেও (১.৪.৬ 
বলেছেন ঃ “গ্রামে স্তাদবিলোপিত্বাম্মধ্যমত্ত পুরঃসরঃ”এবং কলি- 
নাথ তার টিকায় “মধ্যমান্চবিনাশিত্বমিতি” বলে প্রকারান্তরে 
মধ্যম স্বরেরই অবিনাঁশিত্বের তথা শ্বয়সভূত্বের কথা উল্লেখ করে- 
ছেন। ভরতের সমসাময়িক দত্তিলও একথা! স্বীকার করেছেন 
গ্রিকাঁকার সিংহভূপালও দত্বিলের কথা উল্লেখ করেছেন । 
যেমন--“মধ্যমন্ভাবিলো পিত্বমুক্তং দত্বিলেন___“* & অলোপিনং 
বিজানীয়াৎ সর্বত্রৈব তু মধ্যমম্‌।” কাজেই সকল অবস্থায় 
অর্থাং ষাড়ব, ওড়ব ও সম্পূর্ণ ঠাটের বেলায়ও মধ্যমের লোপ 
নেই। সিংহভূপালগ “ষাড়বিতত্ব উড়বিতত্বে চ মধ্যমস্ত লোৌপো 
নাস্তি' বলে একথ] সমর্থন করেছেন আর এজন্ে প্রশংসার 
ছলে দেবকুল উৎপদ্নত্বাৎ-_দেবকুলে উৎপন্ন কথাগুলিও উল্লেখ 
করেছেন। আজকাল তাই সম্পূর্ণ ঠাটের মাঝামাঝি হিসাবে 
মধ্যয স্বরকেই আমর] গ্রহণ ক'রে থাকি,আর উত্তরাঙ্গ ও পূর্বাঙ্ 
রাগের নির্যয়ও এ মধ্যম স্বরকে ধরে করা হয়। বিস্তৃত 
আলোচনার ভেতর না! গিয়ে সংক্ষেপে সকল দিক থেকে 


বিচার করলেও দেখা যায়, আরিকযুগের স্বর নিষাদ, অথবা 


১০। ৬149 116 ০/০257828 01186114516 4087 
%7/%, 01. 1, 1938, 06. 1-1+ 0০0. 49761. 


১১। 1919 127076076 ৫9/44/76০7 116 156-814- 


70750 1784%5, ০] 1], 0, 60, 


১২। শুধু মধ্যম স্বরকে নয়, পঞ্চম ও যড়জ স্বর ছুটিকেও 
রাগবিবোধকার বয়স্ক (4810)00707 ) স্বর বলেছেন। 


চৈত্ 
ধৈবত ন| হুয়ে মধ্যমই বরং হওয়। উচিত.__বিকাশের ধারা! ও 
বিজ্ঞানের দিক থেকে অন্তত । 
সঙ্গীতে আর্চিকযুগের পর আমর! পাই গাঁথিকযুগের 
বিকাশ । এই গাথিকয়ুগের স্বর বৈদিক দেবতা মিত্র ও 
বরুণের মতো! পঞ্চম ও মধ্যম (পা ও মা) স্বর ছুটি হবে, কেননা 
মিত্র ও বরুণের বর্ণকবীজ হবে পঞ্চম ও মধ্যম স্বর। এই রকম 
সামিক যুগ বা তিন স্বরের যুগে তিনটি দেবত! দো! (আকাশ) 
পৃথিবী ও মিত্রের বর্ণবীজ অনুযায়ী মধ্যম, ষড়ত্ব ও পঞ্চম 
€মা সা পা) স্বরের উৎপত্তি বুধতে হবে । এই মধাম, যড়জ 
ও পঞ্চম অথবা “সমপা” স্বর তিনটিই সোমনাথের মতে স্বয়স্__ 
“কিং চ স্বভৃবঃ সমপ” অথবা “সমপাঃ ষড়জপঞ্চমধ্যমাঁঃ 
্ব্মাদেব ভবস্তীতি স্বডৃবঃ স্বপ্রকাশাঃ; নো তু কষল্পিতাঃ 1” 
পণ্ডিত ছলুগার কৃষ্*চারিয়ারও এটকে সঙ্গীতের তৃতীয় স্তর ও 
সামিক যুগ বলে স্বীকার করেছেন । ত1 ছাঁড়া তিনি বলেছেন £ 


পক 1615 000 008 079 95727 5০)10 83 
70108190 1) [1109 আঞয5--1010 স, ম, প, 110. 
910 0006108909 101" 69910120101" 870 10" 7901১0গালি 


0৮:00689৫8,৮১৩ | মিঃ স্ুববা রাঁওয়ের স্বীকৃতিও তাই 


“[170051 0019100100)00 0776 109310 0066 (1 
82610. ৮311) 0100 00100 01 079 50810, 7%% 010 
0])0)টো 11771 810 1)5 000 19 টো" 111116”১৪ তবে 


রাগিনী দেবীর স্বর তিনটির সঞ্জে এই স্বর তিনটির কোন 
মিল নেই। সামিকের পর স্বরাস্তর বাচার স্বরের যুগ আর 
সে চার স্বর গান্ধার, মধাম, ষড়জ ও পঞ্চম । এর পর ওড়ব, 
ষাড়ব ও সম্পূর্ণ স্বরের যুগ | এই শ্বরগুলির বিকাশ-পারম্পর্যকে 
ঠিক এরকমভাঁবে বোঝান যায়, 
(১) বরুণ বা আকাশ 
(মা) 





মি বা ুর্ঘ 
পা) 1 শি 


(৩ ধা রাঃ বব 
(সা) 


বরুণ 


৯ 
(২) তী 


(পা) 


€৬) নি গা মা সা পা 


মারা রা 


১৩। 109 7786 7০৮11 07 £76 11880 4067 
41971, 01 1], 8001 1080, 10. 2, 0159. 
১৪। 1816, 01. 1, 1998, 7৮5, পয, 0, 49. 





ভারতীয় স্লীতের সাত স্বরের জন্মকথা ) 


সপাস্পিাসপাশপাশপস্পিসপাসপাসামপসপাপাপপাপসিপািপাসপাস্লাপাসলপাসপাস্পসসিশ এ 05 








অবশ্থ হুলুগার ক্ফমাচারিয়ার ও হব! রাঁওয়ের বিকাশ- 
পারম্পর্ধ এই ধারার সঙ্ষে ঠিক মেলে না। এই রম 
ভাগ ও. পাঁরম্পর্ধ বৈদিক বিকাশের বিজানিত হত 
করেই করা হয়েছে। 

এ ছাড়া বৈদিক স্বর উদাত্ত, অন্দাত্ত ও স্বরিতের ( এবং 
প্রচয়ের ) প্রসঙ্গত আসতে পারে। উদাত্ত বলতে উচ্চ শ্বর, 
অন্ুবাত্ত নিয় বা খাদ স্বর আর স্বরিত উচ্চ ও নীচ স্বর ঢুটির 
সমতারক্ষক (১180011)6) স্বর | উদাভাদি স্বর তিনটি ইতি- 
হাসের গোড়াকার দিকে স্বর ছিসাবে পরিচিত থাকলেও পরে 
“ত্্রীণি মন্ত্রং মধ্যমমুত্তম্$”_ মন্ত্র (খাদ) মধ্য ও তার ( উচ্চ) 
হিসাবে (স্বরোচ্চারণের স্থান ঘলেই পরিচিত হয়েছিল )। * , 
যাজবক্্, নারদী, পাঁণিনীয়, মাওুকী প্রভৃতি শিক্ষাগ্ুলি আবার 
উদাত্ত, অন্থদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি (বৈদিক) স্বর থেকে 
লৌকিক সাতটি স্বরেরও উৎপত্তির কথ! বলেছেন । যেমন, 


উচ্ছো৷ নিষাদগা্ধারৌ নীচাবৃষভবৈবতো । 
শেষান্ত স্বরিতা জয়া; ষড়জ্রমধ্যমপঞ্চমাঁঃ ॥ 

অর্থাৎ (বৈদিক) উদ্দাত্ত প্রভৃতি তিন ন্বর থেকে উৎপন্ন 
লৌকিক সাত স্বরকে বিভাগ করে দেখালে পাওয়া যাঁয়, 

এব সি _ নগা 

অনুদাভি (মন্ত্র ম্বরিত (মধ্য) উদাত্ত (তার) 

কিন্ত সাত স্বরের ক্রমবিকাশের রীতিকে লক্ষ্য করলে 
উদাত্ত ও অনুদাঁত্রের সমতারক্ষক স্বর স্বরিত তথা “সমপ” 
স্বরকেই আদিম বা সামিক যুগের স্বর বল! উচিত | ষড় জ- 
মব্যম-পঞ্চম স্বর তিনটিকে সোমনাথ তার রাঁগবিবোধে বয় 
ও অবিনাশী স্বর বলে উল্লেখ করেছেন তা,আগেই আমর? 
উল্লেখ করেছি । কাজ্রেই এক স্বরিত স্বর থেকেই যদি অবিনাঙী 
ও অপরিবতনীয় স্বয়তু তিনটি স্বরের উৎপত্তি সম্ভব হয় 
তবে স্বরিতকেও স্বয়ভু ও অবিনাশী বলে গণ্য করতে হতবে। 
কিন্তু শিক্ষাকাঁরদের ভেতর কারো! ইঙ্জিতেই তার আভাস 
পাওয়া যায় না; স্বরিত স্বরকে তারা উদাত্ত ও অন্ুদাত্তের . 
পরে উৎপন্ন স্বর বলেই বরং পরিচয় দিয়েছেন। কাঁজেই 
শিক্ষাকারদের অভিপ্রায়কে আমরা এখানে রহস্তপূর্ণ বলেই 
মনে করি। সাত স্বরের ক্রমবিকাঁশের রীতি অস্থযায়ী 
্য়তু স্বর তিনটির ভেতর মধ্যম তথ! প্রথম স্বরকেই আমরা 
প্রথমে উৎপন্ন স্বর বলে গণ্য করব | মধ্যমের পর অবরোহগ 
গতিক্রমে পঞ্চম ও পরে যৃড়জ স্বরের জন্মকেই আমরা শাঙ্ক 
ও বিজঞানসন্মত বলে মনে' করব । কাজেই শিক্ষাকারদের' 
যদি সত্যই অভিপ্রায় হয় যে, উদ্াত্তাদি স্বর তিনটি থেকে 
লোৌবিক সাতটি স্বরের উৎপত্তি হয়েছে তা হলে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী স্বরিত স্বরকেও সামিক যুগের স্বর ব'লে গণ্য ক'রে 
উদ্দান্ত ও অহ্থদাত্তকে আমরা স্বরিত তথা “সমপা" অথবা “পসমা" 
স্বরতিনটির অস্তরিবিষ্ঠ স্বর ব'লে মনে করব । 


পসপস্প্পাসপিসপিস্পা 


৫৭২ 





নারদীশিক্ষা, অধর্থবেদীয়া মাওুকীশিক্ষ। প্রতৃতি, সঙ্গীত- 

রডভাকর, রাঁগবিবোধ, পারিজাত ইত্যাদি গ্রন্থে পশু-পক্ষীদের 
অন্তিম স্বর থেকে সপ্ত স্বরের জান লাভ করার কথা আছে। 
মাওুকীতে দেখা যায় বলা হয়েছে, 

“ষড় জে বদতি মন্তুরো গাবো রস্তত্তি চর্যঘতে | 

অজ1 বদতি গান্ধারে 'ক্রৌঞ্চন দত্ত মধামে ॥ 

পুষ্পসাধারণে কালে কোকিল; পঞ্চমে স্বরে । 

অশ্বস্ত খৈবতে প্রা কুপ্ররত্ত নিষাঁদবান্‌ ॥১৫ 


রক্বাকরের টিকাকাঁর কল্সীনাথ এসম্বদ্ধে মন্তব্য করেছেন £ 
“লোকতোহপি ষড় জাদিস্বররূপরিজ্ঞানায় মন্ুরাপিপ্রাঁণিবিশেষ- 
: ধ্বনিং শিদর্শনাভিপ্রায়োহ__ময়ুরেতি।” টীকাকার সিংহ 
ভূপাঁলও বলেছেন ঃ “ময়ুরঃ ষড় জমুচ্চরিয়তি, চাতক খষভম্‌, 
ছাগো গাক্ষারম্‌, ক্রৌঞে মধ্যমম্, কোকিলঃ পঞ্চমহ্‌। দছু রো 
বৈবতম্‌, গজ! নিষাদমিতি চ” | আমর] কিন্ত এ উদাহরণটিকে 
নিছক উপকথা বা পৌরাণিক কাহিনী (10500011081) 
বলেই মনে করি, কেননা! আজ পর্য্যন্ত এসব প্রাণীর 
অস্ত বা শেষ শ্রুতি নিয়ে সাত স্বরের ধ্বনির সঙ্গে কোন 
রকম মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়নি । ডাঃ কুহুন্‌ রাজাও 
সঙ্গীতরত্বাকরের ইংরেক্সী সংস্করণে স্বীকার করেছেন ঃ 
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সত্য, যে,' পশুপক্ষীর] প্রতীকবিশেষ (91001), কোন- 
না-কোন বৈদিক দেবতাদের প্রতিনিধি রূপে এরা ব্যবস্থত 
হয়েছে মাত্র। এর সতাতা৷ সবন্ধেপুষ্ধানবপুদ্বপ্ূপে গবেষণাও 


আজ পর্ধস্ত হয়'নি। সঙ্গীত-সাঁধকেরা নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গীতের' 


অহদীলনই ক'রে থাকেন, কিন্ত স্বর, রাগ-রাগিমী অথবা শ্রুতি 
প্রভৃতির ভেতর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক কোন রহম্ত আছে 
কি ন। অথব1 এতিহাসিক উপাদানও তাঁদের ভেতর ক্রম- 
বিকাশের দিক থেকে কিছু থাকৃতে পারে কি না সেসব নিয়ে 
'সময় নষ্ট করতে তার মোটেই রাজী নন। র 
অভাবে শুধু সঙ্গীতের কেন-_অনেক বিষয়ের আসল তথ্যই 
আমাদের কাছে এখনও প্লহন্তময় হয়ে লুকোনো! রয়েছে । 
নারদী ও মাওুকী প্রস্তুতি কয়েকটি শিক্ষা আবাঁর শরীরের 


প্রবাসী 


১৩াশাসপাসপিশাশিসপাস্পাসপা্পাপাসিপাসপিস্পিিসিপিস্টাসপাসিপস্পিস্পাসপাসিপিস্পাসপসিাসিসিস্িসিল ছি 


“ছান্দোগ্য উপনিষদে (১1১২১) 
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১৩৫৪ 


পিপাসা ০ 


বিভিন্ন অঙ্গ থেকেও সাত স্বরের উৎপত্তির কথা উল্লেখ 
করেছে । যেমন মাওুঁকী বলেছে, 

“কণ্ঠাছুত্তিষ্ঠতে ষড় জখযভঃ শিরসন্তথ]। 

নাসিকায়াস্থ গান্ধার উরসে] মধ্যমন্তথা ॥ 

উর£শিরোভ্য।ং কঠাচ্চ পঞ্চম: স্বর উচাতে । 

ধৈবতশ্চ লল:টাঁৈ নিষাঁদঃ সর্ধাব্বপবান্‌ ॥৮ 

অর্থাৎ কণ্ঠ থেকে ষড়জ (সা), শির থেকে খষভ (রি), 

নাসিকা থেকে গান্ধার (গা), উর থেকে মধাম (মা), 
উর 4 শির+কঠ থেকে পঞ্চম (পা), ললাট থেকে ধৈবত' 
(ধা) ও সর্বন্ধপবাঁন বলতে সমস্ত অঙ্কের সন্ধি থেকে নিষাঁদ 
(নি)স্বর উৎপন্ন হয়েছে । এরকম হাতের পাঁচটি আছুল 
থেকেও আবার সাত স্বরের উৎপত্তির কথা মাতুকীশিক্ষা 
উল্লেখ করেছে। কিন্তু সেগুলিকে সাত স্বরের* উৎপত্তিগ্থান 
বলে গণ্য না ক'রে বরং সাঞ্কেতিক চিহৃজ্জাপক প্রতীক 
বলে মনে করাই উচিত। তবে সাতশ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
নারদীকার নারদ যে কথা বলেছেন সেটাই বরং যুক্তিসঙ্গত 
ও বৈজ্ঞানিক ব'লে আমরা ধ'রে নিতে পারি। নারদ ভার 
শিক্ষার পঞ্চমী কঙিকার ৭ম থেকে ১২শ পর্যন্ত প্লোকগুলিতে 
নাভি থেকে বায়ু উঠবাঁর সময় গ্থানবিশেষকে স্পর্শ করার 
জন্তে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ শব্ধ বা ধ্বনি উৎপন্ন ক'রে সে 
ধ্বনিগুলির তর তম ভেদেই ম্বরগুলির নাম হয়েছে ব'লে মন্তব্য 
করেছেন । যেমন “নাসাঁং কঠনুরন্তালু জিহ্বাদস্তাংশ্চ সংত্রিতঃ 
ষড় ভি? সঞ্তায়তে যম্মাৎ তম্মাং ষড় জ ইতি ম্মৃত? |” অর্থাৎ 
নাভি থেকে বাঁতাঁস ওপর দিকে ওঠার সময় নাসা, ক, 
উর, তালু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছটি স্থানকে স্পর্শ ক'রে শব 
উৎপন্ন করে ব'লে সে শবের নাম ষড় জ। এই ভাঁবে খষভাদি 
স্বরের এবং বৈদিক প্রথমাদি শ্বরগুলিরও একটা যুক্তিযুক্ত 
পরিচয় দিতে নারদ্রীকাঁর চেষ্ঠা করেছেন। শিক্ষার্চলিতে 
যড়জাদি লৌকিক সাত স্বর ভিন্ন অভিনিহিত, প্রাঙ্িষট। জাত্য, 
ক্ষৈপ্র, পাদৰৃত্ত, তৈরবপ্জন এবং তিরবিরাম ( ব। তৈরবিরাম ) 
এই সাতটি বৈদিক স্বরেরও আবার পরিচয় আছে ।১৬ এ ছাড়া 
সামগানের বিনার্দি, অনিরু্ঞ, 
নিরুক্ত, মহ, শলক্ষ, ক্র ও অপধ্বাস্ত এই সাত স্বরের উন্লেখও 
পাওয়া যায় । কিন্তু এসবের প্রচলন বতণমান সমাজ থেকে 
একেবারে লোপ পাওয়ার জন্তে এগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলো” 
চনাঁয় আর আমর! প্রবৃত্ত হলাম না। 


 ১৬। শিক্ষাংগ্রহ (কাশী সং), পৃঃ ৪৬৯ দ্রেঃ। 


শিপ িশিসশিসিপাউিপশ্টিসিলা সপ পি 


শুকতারা 


প্রীরমা সরকার 


কার্ঠিক মাস। শিশিরভেজ! ভোরের বাতাসে শীতের অন্ত 
আমেজ দিয়েছে । রিকুরবর্ষণ লঘু-শুত্র মেখের দল শীল 
আকাশের কোঁধে কোণে ক্ষণিক বিশ্রামে মগ্র। দূরে কাঞ্চন- 
হজ্ঘার রূপালী চুড়া শরতের সোনালী কিরণে ঝলমল করছে । 
জেল রোডের ছোট্ট বক্া-হাসপাতালের বাগানে ফুটেছে 
অজ গোলাপ, চন্ত্রমল্লিক1 ; রং-বেরঙের ডানা-মেলে-দেওয়া 
প্রজাপতির দলের ব্যস্ত আঁনাঁগোনার বিরাম নেই । 

বেলা আটটা বাজে। ডাক্তারবাঁবুর পরিচিত, কালো। 
মোটর গাঁড়ীট।" কংঞ্রিটের আকাঁবীকা পথ দিয়ে উঠে এল 
হাসপাতালের দরজার সামনে । 
মিসেস্‌ সিমসন ফাড়িয়ে ছিলেন তাঁরই প্রতীক্ষায়-__ডাঁক্তার 
বাবুকে নিচু গলায় কিছু বললেন। দু'জনে একটু দ্রুতপদে 
এগিয়ে চললেন সিড়ি বেয়ে তের নম্বর কামরার দিকে । 
লোহার রেলিং-দেওয়া খাটে শুয়ে ছিল মুদিত শ্বেত কলিকার 
মত একটি ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে। ডাক্তারবাবু ধীরে ধীরে তুলে 
নিলেন তাঁর হাতের মধ্যে মেয়েটির তুহিনপীতল ছোট 
হাতখানি। ই্টেথিক্কোপ দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করলেন__ 
জরীবনের কোন স্পন্দন মিলল না কোথাও । ডাক্তার, না” 
ছ'জনেই প্রতিদিনই দেখছেন জন্মস্তত্যুর খেলা__তবু আজ 
ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে রইলেন, প্রা 
মিসেস্‌ সিমসন পরম স্বেহতরে একটি চুণ অলক সরিয়ে দিলেন 
মেয়েটির কপোলের উপর থেকে । ম্বৃহভাষিণী, স্বল্পবাক্‌ এই 
মেয়েটি যেন তাদের অন্তর স্পর্শ করেছিল। যে কয়দিন 
সে এখানে ছিল-_বেশীর ভাগ সময় আয়ত চোখ ছুটি মেলে 
বাইরের দিকে চেয়ে থাকত, প্রাণ ভরে উপভোগ করত রূপ- 
রস-গন্ধে ভরা ধরণীর বৈচিত্র্য । বাইশ বছর ধরে প্রক্কৃতির 
কোলে হেসে খেলে আজ যখন ঘুমিয়ে পড়ল-_সে রেখে 
গেল ন| কারও প্রতি কোন অভিযোগ, কোন ক্ষুদ্ধ অভিমান । 
হাসপাতালের খাতায় লেখ। হ+ল-_মালতী সাহার ম্বত্যুর 
কথা। 

মালতীর শিথিল হাতের তলায় পড়ে ছিল একটি খাম__ 
সাগরপারের ঠিকানা বহুন করে। তাতে ছাপ পড়ে নি কোঁন 
ডাকঘরের । 
গ্রীতিভাজনেযু*** 

আমার এ চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছবে, তখন 
আমি জীবনের মেয়াদ শেষ করে অনেক দূরের পথে পাড়ি 
দিয়েছি। তেল-ফুপিয়ে-যাওয়া। প্রদ্দীপের মত জীবন আমার 
বেশী দিন ভ্বলবে না জানি । এচিঠি লেখার প্রয়োজন হয়ত 
আজ শেষ হয়েছে তবুও বাইরের নীল আকাশের দিকে 


এংলো-ইঙ্িয়ান নার্স 


তাকিয়ে আজ তোমার কথাই বার বার করে মনে পড়ছে । 
ছ' মাস হ'ল জামি এসেছি এই হাসপাতালে, ডাক্তার এবং 
নাসের সব প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে আজ দীড়িয়েছি জীবনের 
পরাস্তসীমায়। 

সাত বছর আগে এই দাক্দিলিঙেই প্রথম দেখ। হয় 
তোঁমার সঙ্কে। অবসরপ্রাপ্ত অধাঁপক পিতা তার শেষ 
জীবনট1 এখানে কাটাবেন বলে জলাপাহাড়ের উপর ছোষ্ 
একটি বাড়ী করিয়েছিলেন-_“সান্ধ্যনীড়” তাঁর নাম। চাঁর- 
দিকের ধন পাইনবনের মাঝে আমাদের বাড়ীটা দেখাত 
হরিৎ সাগরে মাথা-তুলে-থাকা একটি ছোট দ্বীপের মত। 
কাচের জানালার মধ্য দিয়ে পরিফ্ষার দিনে দেখতে পেতাম -_ 
বরফের পাহাড়ের চুড়াগুলো। পাশের “কটেজ”টা অনেক 
সময়ই খালি থাকত; কদাচিৎ কোন বিদেশী লোককে দেখা 
যেত কয়েক মাঁসের ভাড়াটিয়া রূপে । সেবারও এক দিন 
দেখলাম, পায়ে চল1 পথ দিয়ে পাহাড়ী মেয়ের! পিঠে বেঁধে 
মোটধাট আনছে। প্রতিবেশী সম্বন্ধে আর কোন কৌতুহল 
জাগে নি। পরদিন সকালে চায়ের টেবিলের কাছে ঠাঁড়িয়ে 
বাবার জন্ত কফি তৈরি করছিলাম। বাবা গ্ঠার আরাম 
কেদারাঁয় বসে পড়ছিলেন খবরের কাগজ; মা ছিলেন, 
বান্াধরে নিজের কাঁজে ব্যত্ত। আঁমাঁদের জিমি কুকুরটা 
বাইরে কাকে দেখে দু-এক বার ডেকে উঠে চুপ.করে গেল। 
এমন সময় রান্নাধরের দরজার কাছে অপরিচিত বে কে 
যেন বলে উঠল-_এমাঁজীমা, খুব যে ফোঁড়নের গন্ধ বেরুচ্ছে! ' 
পেটুক মাহুষ আমি, আসন পেতে বসে পড়ি এখানে ।” 
মা ক্সিপ্ধ সুরে তাঁকে বললেন_-“বেশ তো11” কাছে এসে 
দেখি শ্টামবুর্ণর একটি ছেলে, বুদ্ধিদীপ্ত. চেহারা হাসিতে 
উচ্দ্বল। পরিচয় হতে বেশী দেরি হ'ল না। ১তোমার মধ্যে 
সবার সঙ্গে সহক্ক ভাবে মেশবার ক্ষমতা ছিল বিধিদত'। 
তখন গরমের ছুটিতে দাঁদাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের] 
দাক্দিলিঙে এসেছে-_-শিশুমহলে “মণিকাকাঁ”র সমাদর 
সহ্জেই হঃল। কখনও দেখতাম তোমাকে বাবার সঙ্গে 
রাজনীতি নিয়ে তুমুল তর্ক করতে ; কখনও বা দেখতাম মায়ের, 
শকাছে রান্নাঘরে আসন পেতে 'বসে কিকি তোমার থেতে 
ভাল লাগে তার লম্বা ফর্দ দিতে । 

আমাদের পরিবারে তিন ভাইয়ের পর অনেক দিন বাছে 
জন্মেছিলাম আঁমি--একটি বোন । আদরের "হয়ত অভাব ছিল, 
না,কিদ্ধ আমাদের পরিবারে উচ্ছীমের আতিশয্য জিনিষটা 
কোন দিন ছিল না। ত্বামি একটু বড় হবার জাগে দাদার! 
সকলেই স্কৃতবিদ্য ছয়ে জীবনে প্রতিঠিত হয়েছে, বিদেশের 
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বৈজানিক শিক্ষা: তি করেছে তাদের িরোিভিনা পথ। | তার] 
থাকত যে যার কাঁজের জায়গায়, কোন ছুটিতে হয়ত দেখ! 
হ'ত ওদের সঙ্গে । স্কুলে পড়তাম, কিন্ত আমার কোন বিশেষ 
বন্ধু ছিল না। কৈশোরের নিঃসঙ্গ দিনগুলো আমার কাটত 
বাবার লাইব্রেরিতে । বাবা ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের 
খ্যাতনামা অধ্যাপক, দেশ-বিদেশের কাব্য-সাহিত্যের বইয়ের 
'্সভাব ছিল,ল! বাড়ীতে । অপরিণত কিশোর-মন হয়ত 
অনেক কিছুই বুঝতে পারত না_তবুকি এক অন্ধ আকর্ষণ 
অনুভব করতাম ওই প্রায়ান্ধকাঁর ঘরে আলমারিতে সাঁজান 
বইগুলোর প্রতি / তুমিই প্রথম দেখা দিলে, প্রাণের সতেজ 
চাঞ্চল্য নিয়ে আমার সরম-কুঠিত জীবনে । 
তুমি ছিলে বিজ্ঞানের ছাত্র--পদার্থবিদ্ধা তোমার পাঠ্য 
'বিষয়। সাহিত্যচর্চা ছিল তোমার অবসর সময়ের চিত্ত- 
বিলাস। কিন্তু বিদেশী কাব্যসাহিত্যে তোমার গভীর জ্ঞান, 
তীস্ক বিশ্লেষণ-প্রভিতা যে-কোন উ“চুদরের সাহিত্যরসিকের 
গৌরবের জিনিষ হতে পারত । আমাদের বেড়াতে যাবার 
কোন নিদ্ধিষ্ট সময় ছিল নাঁ। কতদিন মেধমেছর অলস মধ্যাহে 
বেরিয়ে পড়েছি অকল্যাও রোড দিয়ে “ঘুমে্র পথে । কখনও 
ব1 গিয়ে বসেছি পাঁহাঁড়ী ঝরণার ধাঁরে--যেথানে ছু-পাঁশের 
লতাপাতা নত হয়ে চঞ্চল জলে টুকরো! টুকরো! হয়ে ভেঙে 
যাওয়া শ্কামচ্ছবি ফেলেছে । তুমি পড়ে শোনাতে কোন প্রিয় 
কবির কবিতাঁ। কখনও বা “ভিক্টোরিয়া ফল্স্-এর রাস্তা 
বেয়ে নেমে যেতাম পাহাড়ীদের কোন গ্রামের দিকে । কত 
সন্ধ্যা কেটে গেছে ওদের দেহাতি বাঁশীর সুর শুনে । 
স্কুলের পড়া শেষ হ'লে, কলকাতায় কলেজে পড়তে 
এলাম। তুমি তখন পঞ্চম বাঁধিক শ্রেণীর ছাত্র। ছুটির দিনে 
* নিয়ে যেতে ট্রামে করে ডাঁলহাউসি, রেড রোড, কিংবা 
'লেকের ধারে । কখনও কখনও বা ছু'জনে বেরিয়ে পড়তাম 
দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, শিবপুরের পথে । তোমার সঙ্গে থাকত 
কেক আর ফ্রান্সে ভরা চা। বোঁন্ডিতে আমি কারও সঙ্ষে 
বিশেষ কথ! বলতাম না । চিরদিন একলা কাটিয়ে লোকের 
সঙ্গে ভাল করে মিশতে পারতাম না। মেয়েরা সেটাকে ভূল 
করত তাল মেয়ের অহঙ্কার বলে। সহ্পাঠিনী মহলেও 
নীরস গ্র্থফীট বলেই পরিচিত ছিলাম। শুধু তোমার কাছে 
জামি এত প্রগলভ হয়ে উঠতাঁম। পথে দেখা কত ছোটখাট 
জিনিষ নিয়ে, নিজেদের বোডিং এবং কলেজের খু"টনাটি 
টন] নিয়ে অনর্গল বকে “যেতাম । 
পেত না। 


ছ-বছর পর তুষি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে 


স্ভীর্ হয়ে গবেষণ] নু করলে । বিভিন্ন-বস্তর বর্ণচ্ছত্রের 
অনগীলন ছিল তোমার বিষয় । সারা দিনই তোমার কাটত 


বিজ্ঞান কলেজের লেবরেটরিতে, [ঁভীর রাত্রি পর্যযস্ত বাস্ত . কেন 


খাকতে নিজের পড়াুন! নিয়ে। তবু ছুটির দিনটা আমাকে 
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২৬ টিশিসিপউিিন শ ২ সিলসিলা, 


মন কোথাও বাধা' 


রে 


শি যেতে কখনও তোমার ভুল হ'ত না। কত সময় 
শোনাতে তোমার ভবিষ্যৎ কর্মমপস্থার কথা । মেধাবী ছেলেরা 
অনেক সম্ময় ভাল চাঁকরী পেলে গবেষণার পথ ছেড়ে দেয়__ 
এ নিয়ে তোমার মনে ছিল একটা গভীর ছুঃখ। তোমার 
চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হ'ল, তুমি ডি. এস-সি হয়ে বিলেত 
যাবার জন্ত ্টেটস্‌ স্কলারশিপ পেলে । যাবার সব আয়োজন 
সার! হ'ল তোমার । 

তখন আমি ছিলাম দাঁঞ্ছিলিঙে | এসে সবাইকে পোনালে 
তোঁমার যাবার কথা--সকলেই খুব খুশী হলেন। তারপর 
এলে তুমি আমার পড়ার ঘরে । প্রথাহুযায়ী শুভেচ্ছা জানাতে 
সেদিন পারলাম না, খবরট] শুনে চুপ করে বসে রইলাম । 
তুমি টেবিল থেকে .একটা! মাঁসিক পত্রিকা তুলে দেখছিলে। 
টিক্‌টিক করে বেক্ষে চলছিল স্তব্ধ ঘরে একট। ছোট ঘড়ি। 
আমার নিম্পন্দ ভাব তোমাকে বিশ্মিত করেছিল-হঠাৎ মুখ 
তুলে চেয়ে দেখলে আমার নীরব চোখের জ্বল | কাছে এসে 
সেই প্রথম সবল ছুটি ধাঁছুর আকর্ষণে টেনে নিলে আমাকে 
তোমার বুকের মাঝে, আমার জলভরা! চোখের দিকে তাকিয়ে 
কি যেন দেখেছিলে। তোমার সদাচঞ্চল চোখে ছিল ন! 
সেদিন তার চিরাভান্ত হাসিটি, তোমার গভীর কালে! নয়নে 
দেখেছিলাম শুধু বেদনার নিবিড় ছায়া । খুব ধীরে আমার 
কপোলে একটি চুষ্ঘন একে দিয়ে বলেছিলে--“ছুঃখ করে! 
না__আমি ফিরে আসব 1” আমাদের ছু'জনের মধ্যে এ ধরণের 
কোশ কথা এর আগে কোন দিন হয় নি, বিচ্ছেদের দিন 
যখন এগিয়ে এল ছুঃসহ বেদনার মধ্যে উপলব্ধি করেছিলাম 
সেদরিন_-কত ভাল লাঁগে তোমাকে | সমস্ত মনপ্রাণ আচ্ছন্ন 
করে তাঁর স্মৃতি আজও ভাসে, সেখানে আর কারও আসন 
হবে না কোন দিন। বেশী কথ] সেদিন হ'ল না । আমার ক্ষীণ, 
ভীরু হাত ছুটি তোমার মুঠোর মধ্যে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে 
ছিলে । তোমার নীরব পরশ সকল মুখরতাঁকে অতিক্রম করে 
অতলম্পর্ণ গভীরতা'র মাঝে নিয়ে গিয়েছিল । পাশের ঘরে 
রেডিওতে বাশী বাজছিল আশাবরীর সুরে । প্রিয় বিরহের 
কাম্মাঝরানে! সবরের মৃচ্ছনা! সকালের সোনালী আলোয় 
বেদনার জাল বুনে চলছিল । তোঁমার পর্গে আর দেখা 
হয় নি। 

তোঁমার বগ্ধনে ধরা দিয়ে, নারীক্ীবনের চরম সার্থকতা 
লাভ করতাম এ কথা জানি । কৈশোর-জীবনের ভাবনাবিহীন 
দিনগুলো! কাটে হাক্কা হাওয়ায় ভেসে-চলা মেঘের মত ; 
আত্মীয়পরিজন ঘিরে থাকে চারদিকে | কিন্তু তারপর মন চায় 
একজনের নিবিড় সঙ্গ, মিলিত প্রেমে গড়ে তোলে শাস্তিনীড়। 
জানি তুমি আমাকে অপছন্দ করতে না। কত দিন যখন 
অবাক হয়ে জিজাঁসা করেছি__আমি এত সাধারণ মেয়ে 
তোমার আমাকে ভাল লাগে? তুমি হেসে বলতে_ 
“সাধারণ ছেলের জন্ত তে! সাধারণ মেয়েই ভাল ।” তবু 


পরী উপাসিিসিপাসিটিসিপাসিপাি 


চৈতৈ 


টি রা ট্রি ছ'জনের বিডি পথে। প্াচীদপহ্থী 


পিতার একমাত্র সন্তান তুমি। মা হারা ছেলেকে বুকে 
করে মাহুষ করেছিলেন জননীর স্মেহে। এখনও আমার 
চোথে ভাঙে তোমার বাবার আভিজাত্যমণ্ডিত ব্রাঁ্ষণ্য 
হিমা-দীপ্ত মূত্তিখানি। স্সেছের অভাব তার ছিল না_ 
কন্ঠাধিক বাঁংসল্য পেয়েছি কার কাছে । আমার মুখে 
মীরার ভজন শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন। কত দিন 
আমাকে নিজে পড়ে শুনিয়েছেন উপনিষদের বাণী । তার উদাত্ত 
কঠের ধ্বনি আজও আমার কানে বাজে । তবু তিনি কোন 
দিন আমাকে তোমাদের ধরে বধুরূপে নিয়ে যাবার কথা 
কল্পনা করতে পারতেন ন্া। এ শুপু ব্রাহ্মণ্যের অহমিকা নয় 
অশিক্ষিত মনের অন্ধ বিশ্বাস নয়। তাঁর মত বিধান, 
মননশীল লোক কমই দেখ] যায়। কিন্তু তিনি এ কথা প্রাণ 
দিয়ে মানতেন_-সমাঞ্জের কল্যাণ বাক্তিগত সুখ-দুঃখের অনেক 
উপরে | তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল এই সংক্ষারের' 
উপর। তাঁর জীবনাদর্শের ভিত্তিমূলে নাড়া না দিয়ে আমাদের 
মিলন সম্ভবপর ছিল না। আঁর এত বড় আঘাত দিতে 
আমরা কিছুতেই পারতাম না । কাজেই মিলন আমানের 
হ'ল না, তুমি বিলেত চলে গেলে । 

ইতিমধ্যে আমাদের সংসারের উপরে ছুঃখের কালো! মেধ 
খনিয়ে এল । মা হয় » তাঁর স্লেহপ্রবণ মন দিয়ে আমার মনের 
কথা বুঝেছিলেন। একমাত্র মেয়ের ব্যথায় তার মন ভেঙে 
গিয়েছিল কই করবার ছিল না। তার পর কয়েক- 
দিনের সামান্য অহ্থখে আমাদের চিরদিনের মত ছেড়ে চলে 
গেলেন । বাধ! এ চরম আঘাতের জন্ত প্রস্তত ছিলেন ন!। তার 
মুখের সদাপ্রসন্ন হাসিটি আর কোন দিন দেখিনি । কয়েক 
মাসের মধোই মনে হতে লাঁগল- যেন কত বছর পার হয়ে 
বার্ধক্যের প্রাম্তসীমায় পৌঁছেছেন । আমাদের সংসারের সব 
দাঁয়িত্ব চির দিন বহন করেছেন মা। শশাখা-পরা ছুটি শুভ্র 
কল্যাণহত্তের ম্পর্ণে আমাদের সংসারে যে অপুব্ব সৌন্দর্য 
ফুটেছিল__তা৷ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল । বাবাও এক বছরের মধ্যে 
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মায়ের পথ অনুসরণ করলেন । মেয়ের নিরাশ্রয়তার কথা৷ 
মনে করে শেষ সময়েও তার অশ্রচর বিরাম ছিল না। আমার 
পায়ের তলা থেকে আশ্রয় সরে গেল। আমাদের আননা- 
মুখরিত সাদ্ধানীড় একেবারে শুন্য হয়ে গেল, কেউ কোথাও 
নেই, এত বড় পৃথিবীতে নিজেকে একান্ত রিজ, ব্যর্থ মনে 
হ'ল । 

দাদার আমাকে নিয়ে গেল তাঁদের বাড়ীতে-__আমাকে 
অস্থমনস্ক রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু একক জীবনে অভ্যন্ত 
আমি তাদের সংসারে একাম্ত বেমানান ছিলাম । আগে 
থেকেই ঘুসঘুসে দ্বর হচ্ছিল। ডাক্তার এসে রোগ নির্ণয় 
করলেন--উপদেশ দিলেন বাম পরিবর্ভনের | ভাইয়েরা বললে 
আ'লমোড়া, নৈনীতালের কথা-_-আমি চাইলাম দাঁঞ্জিলিং 
খেতে । যেখানে জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনগুলে! কাটিয়েছি, 
যেখানে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়-_সহশ্র নুখস্থাতি- 
বিজড়িত সেই দাঁঞ্জিলিডেই যাত্রা করলাম । “ডি, এইচ, 
আঁর”-এর ছোট গাঁড়ীতে চড়ে সেই চিরপরিচিত পথ দিয়ে 
চললাম। 

তখন এপ্রিল মাস । শৈলশিথরে বর্ষা এসেছে মণ্ত্রীর-রণিত 
চরণে তাঁর নীলাঞ্চল উড়িয়ে । তিস্তা নদীর গৈরিক জলে 
জেগেছে উদ্ধীম কলকল্লোল। সেই পাহাড়ের বুকে আকার্বাক! 
পথ ; কাঁঠগোলাপের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট বাড়ী, 

রেল-লাইনের ছু-পাঁশে দাড়িয়ে পাহাড়ী ছেলের দল । মাঝে 
দন একটা ছোট ষ্টেশন । জানতাম, এ পথ দিয়ে 
আমি কোন দিন ফিরব না। - 

আজ হাসপাতালে দিনগুলো কেটে চলেছে একবেয়ে 
ভাবে । বাইরে তাঁকিয়ে দেখি আকাশের রং বদলায় ; 
প্রকৃতি দেখ! দেয় তার নিত্য নবসাজে। এ দেখতে 
পাচ্ছি, রাত্রি শেষ হয়ে আসছে, ভোরের আঁকশের শুকতারা 
মান হয়ে এল। তোমারও প্রবাসের দিন শেষ হয়ে আসছে । 
জানি এক দ্রিন তুমি ফিরধে গৌরবমঙ্তি হয়ে__আমি সেদিন 
থাকব না। মালতী-- 
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বারণ রাঁসেল বর্তমান শতাববীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুরু | 
পাঁঙ্িতোর গভীরতা, চিন্তার স্বচ্ছত| ও মুক্তির তীক্ষুতা তাঁকে 
দর্শন-জগতে উন্নত আসনে কুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে । বর্তমান 
শতাব্দীতে নবস্াগ্রত তরুণদের উদাঁর ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন 
করতে যাদের চিন্তাধারা সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার 
করেছে, রাসেল তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান চিন্তানায়ক । 


যুদ্ধোত্তর যুগে সামাজিক "্পুনগঠনের দিনে তার চিন্তা! ও বানী, 
বাস্তবিকই অনুধাবনযোগ্য। 

রাসেলের সমাক্গ-দর্শন বিভিন্ন স্থাত্রে তার বিভিন্ন প্রবন্ধে ও 
বক্তৃতায় আলোচিত হয়েছে । তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য হ'ল তার 116 1%8780016৭ 071900521 77600%- 
5/86%0% নামক ।গ্রহখানি 1 প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়ায় 
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(১৯১৪-১৮) গ্রস্থথানি রচিত হলেও, 
ব্যবধানে তার মূল বক্তব্যের মূল্য বিশ্দুমাত্রও হ্থাঁসপ্রাপ্ত 
হয়নি; বরং পরবর্তী ঘটনাস্রোতের নানা বৈচিত্র্য ভার 
চিন্তাধারার উপর নতুন আলোক-সম্পাত করে তাকে আরও 
উদ্বল করে তুলেছে । 

প্রথমেই উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, রাসেল তথাকথিত 
বস্তবাদী চিন্তাবীরদের থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। তিনি বন্ত, 
প্রকৃতি ও সমাজের প্রভাবকে স্বীকার করেও তাঁদেন্স সর্বময় 
কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেছেন । আর বার বার একথাই ঘোষণ! 
করেছেন যে, প্রক্কতিতে ও সমাজকে শতসহত্র বন্ধন থাক] সত্ত্বেও 
মানব-মনের স্বাধীনতা ও স্বরাজ বিদ্যমান ।& প্রকৃতি তাকে 
বাধা দিচ্ছে। প্রতি নিমেষে তার স্বপ্ন চূর্ণিত হয়ে যাঁচ্ছে অন্ধ 
প্রকৃতির নির্দয় আঘাতে । তবুও মানুষ কল্পলোকে গড়ে তোলে 
"আদর্শের স্বপ্ন আর তাঁকে বাস্তবে রূপ দিতে বিপুল ভাঁবে 
প্রয়াসী হয়৷ প্রকৃতির বন্ধনের কাছে 'মান্ুষ তার আত্মার 
স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেয় নি, সে নিজেকে প্রকাশিত করতে 
চেয়েছে ম্মরণাতীত কাল থেকে । প্রক্কৃতির বন্ধন সত্তেও সে 
বার বার গড়ে তুলেছে তার আদর্শের অস্থকৃল অনুষ্ঠান ও 
প্রতিষ্ঠান । সে চেয়েছে বার বার বন্ধন ভেঙে সম্মুখে এগিয়ে 
'ঘেতে ৷ কে দিয়েছে ধাক্। আর কার প্রেরণায় সে ভাঙ্গতে 
চেয়েছে অগ্রগতি-পথের সহশ্র বদ্ধন আত্মবিকাঁশের বিপুল 
উন্মাদনায়? রাসেল এই মৃূলগত উন্মাদনার সংজ্ঞা দিয়েছেন 
“(10109159 ০01 010দ৮0৮ । একেই ফরাসী দার্শনিক ব্যার্গস” 
বলেছেন “লেল"! ভ লা ভী” অর্থাং “জীবনের বাঝ1।” এই 
বাক] ব! উন্মাদনাই মাচ্গুষকে টেনে নিয়ে চলেছে বিবর্তন ব 
উন্নতির পথে । মানবের উন্নতির মূল চাবিকাঠি হ'ল এখানে । 
যাঁরা বস্তবাদী' অর্ধাং যার] জড় থেকে চৈতন্তের বিকাশ হয় 
এই মতবাদী বা যারা চৈতন্তের চেয়ে জড়ের প্রধানত ঘোষণায় 
তৎপর, রাঁসেল-দর্শন স্বভাবতই তাদের' দার্শনিক মতের 
গোত্র নয়। 

. রাসেল-দর্শনের গোড়াকার কথা হ'ল মাহ্থষ; ও 
' তার স্বাধীন হৃষ্লিধর্মী মন। ভার বিচারে বস্তর চেয়ে 
ব্যক্তি বড়, অন্ধ প্রকৃতির আধিপত্যের চেয়ে মানব-মনের 
সজ্ঞান সাধনা বড়। সমাজের গতি অন্ধ বা যাক্িক নয়। 
মানুষের ইচ্ছা, চিন্তা ও কর্মের দ্বারাই সামাক্জিক বিবর্তন 
বা বিপ্লব নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত । প্রকৃতপক্ষে মানুষই 
শেষ-বিঙ্পেষণে ইতিহাসের গতিনিয়ামক, নির্ধারক ও অঙ্ঠা। 
সমাজের কেন্ত্রস্থলে তার আসন। তাকে কেন্দ্র করেই 
রচিত হয়েছে আইন ও কানুন, ধর্ম ও শান্তর, সমাঙ্গ ও 
রাষ্র। এদের সকলের চেয়ে বড় হ'ল মানুষের মহিমান্বিত 
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সময়ের এই দীর্ঘ 


১৩৫৪ 


পা পাসিলাসিলাসিিসিনাসিতাটি তত এ 


জীবন। প্রত্যেক জীবনের ভেতর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রয়েছে । 
তাকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার জনই এ বিশ্বের যত 
কিছু আয়োজন | ৮1009 71019 (180 ০01 (9 
10101505919 01790160 00610106]5 60006 81016 
1001510081-178106]য 169 50৮.” অর্থাৎ “তোমার মত 
প্রত্যেকটি নরনারীর জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ক'রে 
তোলার অন্ঠই এ পৃধিবীর যত কিছু আয়োজন ও তার 
সার্থকত1।” ওয়ান্ট হইটম্যানের এই বাণীর ভেতর রাসেল- 
দর্শনের মর্্বাধীও ঝঞ্কত হয়ে উঠেছে। মানুষকে বাদ দিয়ে 
এ সংসারে কোন কিছুর মূল্য কাণাকড়িও নয়। তার 
কল্যাণের আদর্শের সঙ্গে সবকিছুর মহিমা অচ্ছেভাবে 
জড়িত। যা তাকে ক্ষুত্র থেকে ব্বহতে, বন্ধন থেকে মুক্তিতে, 
উপভোগ থেকে ্থগ্টিতে নিয়ে যায় অর্থাৎ ঘা-কিছু তার 
অন্তণিহিত [010)0150 01 00%/0-এর ধহায়ক, তাই 
কল্যাপপ্রদ ও সার্থক । এর ব্যাঘাত ঘটলেই সবকিছু ব্যর্থ ও 
আপন দ্বীনতায় পঙ্গু হয়ে যায় । 

বর্তমান সমা্জ-ব্যবস্থা, তার পু'ধি ও শান্ত, বিবি ও বিধান, 
সবকিছুই তার আপন গৌরব থেকে ভ্র্ট হয়ে পড়েছে। 
মান্গষকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে বস্ত, বাক্তির চেয়ে বড় 
হয়েছে সমাজ । মানুষের জন্তই সমাজ, কিন্তু, সমাজের জন্ঠ 
মান্য নয়। মানুষ হ'ল লক্ষ্য, আর সমান্ধ হ'ল উপলক্ষ্য 
মাত্র । অথচ মানুষের ছুর্ভাগ্য এই যে, 'লক্ষা প্রায়ই 
উপলক্ষ্যের চাঁপে গৌপ হয়ে পড়ে। এ ছূর্ভাগ্য ঘটেছে 
মানুষের ইতিহাসে বারে বারে। বর্তমানে সেই হূর্তাগ্যের 
এক অতি বিকট মূর্তি আত্মপ্রকাশ .করেছে। বিজ্ঞানের 
বলে এখন দেশ ও কালের ব্যবধান অনেকখানি অবলুপ্ত 
হয়েছে, প্রক্কৃতির উপর আমাদের কর্তৃত্ব বেড়েছে, সম্পদের 
দিক দিয়েও ঘটেছে আমাদের অভূতপূর্ব বিপুল প্রাচ্র্ধা। 
তবুও মানুষের মুগ-মুগ সঞ্চিত দৈন্ধ ঘুচল না, তবুও 
মানগষ আজ অসহায় ও অভিশপ্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে । 
এ সাঙ্ঘাতিক অন্তবিরোধ কেন? কোথায় রয়েছে জীবনের 
মধ্যে সেই অপূর্ণতা যার জন্য মাহুষ এত এ্বর্য্যের মধ্যেও এমন 
অনুখী ও দরিদ্র? এ হ'ল বর্তমান কালের আদর্শবাদীদের চরম 
জিজ্ঞাসা | ধার] বলেন, ধনবৈষম্যই এর কারণ, রাসেল 
স্পষ্ঠতঃ তাদেক দলতুক্ত নন । ধনবৈষম্য অন্ততম কারণ বটে, 
তবে একমাত্র কারণ নয় বা মূলগত কারণও নয়। মূলগত 
কারণ, রাসেল সন্ধান করেছেন বাইরের ঘটনাশ্রোতের মধ্যে 
নয়, মানব-মনে | মনিব-মনের মধ্যে সহজাত যে অধিকার- 
মূলক বৃত্তি (10093369918 10000199 ) তারই প্রাধান্ত সমাজ- 
জীবনে ঘটিয়েছে এই নিদারুণ সর্বনাশ | বাইরের ঘটনা- 
ম্রোতের পশ্চাতে রয়েছে মানব-মনের গতি। মনের 
পরিবর্তনই রূপায়িত হয়ে ওঠে বাইরের পরিবর্তনে । রাসেল- 
দর্শনের প্রথম বক্তব্য হ'ল সমানকে নুঙ্গর ভিভিতে সুগঠিত 


চৈত্র 


বাট্রাণড রাসেঙ্সের পমাজ দর্শন । 
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ফরযায় জগ সর্বাণ্রে প্রয়োজন মানস-পটতুমির পরিবর্তন 
বা বিপ্লব । এ বিষয়ে মণীষী রাধাকৃঞনের সঙ্গে রাসেল- 
দর্শনের মিল আছে যথে | 

মানুষের অন্তরের গহন-গতভীরে রয়েছে বিচিত্র আশা ও 
আকাক্ষ], আবেগ ও উদ্মাদনা। এগুলিই তাঁর জীবনে 
বৃহত্তর অংশ অধিকার করে রয়েছে । যুজি, বিচার, জাঁন ও 
বুদ্ধির সীমান] অত্যন্ত অল্প, তাদের শক্তিও অনেক কম। জন্ধ 
আবেগ ও উম্মাদনাগুলিই কর্ট্ের মূল উৎস বা! প্রেরণা । বুদ্ধি- 
বিচার দিয়ে আমরা তাঁদের স্বরূপকে নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করি__ 
আমাদের কর্ণ ও চিন্তাগুলিকে সমর্থন বা সমালোচনা করি। 
জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্ত বুদ্ধি-বিচারের অশেষ 
মূল্য নিশ্চয়ই রয়েছে, তবে সেটুকুই চরম নয়। সকলের 
আগে প্রয়োজন মানসলোকের পরিবর্তন ব1 1) 01101021081 
18৮010890 | মানসিক বিপ্লব সাধনের পুর্বে মানস-পটস্ূমি 
সম্বন্ধে তাই সুম্পষ্ট ধারণা অত্যাবস্তক | 

মানব-মন স্ুক্ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর 
অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন আবেগ ও কামনাগুলি বিচিত্র ও অনেকাংশে 
পরম্পরবিরোধী। এই কামনা ও আবেগগুলিকে রাসেল 
ছু'ভাগে বিভক্ত করেছেন । এক শ্রেণীর নাম তিনি দিয়েছেন 
৮0088988179 100090198” বা! অবিকারমূলক প্রবতি আর 
এক শ্রেধীর নামকরণ তিনি করেছেন “0989 
17000136” বা স্টটিমূলক আবেগ | ঘা! মাহুষকে মানুষ থেকে 
ছুরে সরিয়ে দেয়, নিজের বৃহৎ “আমি'কে ক্ষুত্র “আমির 
কারাগারে বন্দী করে রাখে, সেটা হাল 17998889159 
1000186-এর অন্তর্গত । পক্ষান্তরে যাঁঁকিছু, মানুষকে 
মানুষের নিকট থেকে নিকটতর করে তোলে, যা ক্ষুদ্র থেকে 
মানুষকে মুক্তি দেয় বৃহতে, তাই হ'ল 0::680096 10)00196-এর 
সত্ততুক্ত। ক্রোধ, অহংকার, পরঞ্রকাতরতা, ক্ষমতা প্রিয়তা! 
ইত্যাদি হল অধিকারমূলক বৃত্তির বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। 
পক্ষান্তরে ভালবাসা, ত্যাগ, ক্ষমা ইত্যাদি হ'ল হটিমূলক 
বৃত্তির বিভিন্ন র্বপমাত্। অধিকারমূলক বৃত্তির তাড়নায় 
মাহুষের দৈস্, কুত্তা ও বন্ধন; হৃষ্টিমলক আবেগের ধাক্কায় 
মানুষের এব, বিরাটত্ব ও মুক্তি। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা 
কুৎসিত ও কদর্ধ্য, কান্সণ এই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় 
মান্থষের 0:8867 10008188-এর থেকে বড় স্বীক্কতি পেয়েছে 
তার 0088898156 11100188। সমাজ-বিপ্লবীদের ভেতরও 
যারা ০018 0৫ [7০0৩]. বা শক্তিযোগের পুঁজারী, তারাও 
শেষ পর্ধ্যস্ত 00958995158 আদর্শেরই উপাসক | রাসেল চান 
এমন সমাজ-ব্যবস্থা৷ গড়ে তুলতে ধেখানে মানুষের স্্টিমূলক 
দিকটাই বড় হয়ে উঠবার নুযোগ পাবে। প্রন্কতপক্ষে 
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জীবনের *টিমূলক দিফটার প্রাধারের ফলেই আদর্শ সমাজ 
গঠনের সম্ভাবনাও হবে জয়যুক্ত । 
এই জ্যোতির্দয় তবিয্ব-সমাজ স্ষ্টির মূল তিদ্তি হবে 
কিসের ওপর ? বিজ্ঞানের ওপর না খস্বর্য্যের ওপর ? এ প্রশ্নের 
উত্তর হচ্ছে এই যে, এ ছুটির কোনটির উপরেই নয়। কেননা, 
বিজ্ঞান বা এই্বধ্য মানুষের স্টির পথে উপকরণ মাক্স। তাদের 
সার্থকতাঁও বিপুল। তবে মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত 
না হলে তার! অনেক সময় আশীর্ধবাদের পরিবর্থে অতিশাপই 
বহন ক'রে আনে । রাঁষেলের বিচারে ভবিষ্ব-সমাজের নূল 
ভিত্তি হবে অগাধ শ্রদ্ধা-নীতির ওপরে । শ্রদ্ধা মানৃষকে সত্যদৃষ্টি 
প্রদান করে আর ষে দৃষ্টিতে মা উপলদ্ধি করে জীবনের অমর ' 
মহিম1। প্রতিটি মাহৃষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আত্মবিক'শের 
এক তীব্র আকা, *501)6110 98090, 108708%19 
00011071690, 90159001706 17001510091] 800 50:810£9]5 
[0090109058১ (6 £10%100 01701701019 01 176, ৪. 
610000190 1798101926 01 0106 00100) ৪5106 ০ 009 
২0:10” 1 জীবনের এই মহান দাবিকে শ্রদ্ধার স্বীকৃতি 
দেওয়া হবে ভবিষ্ব-সমাজগঠনকারীদের প্রাথমিক কর্তব্য। 
শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে যাঁরা জীবনকে দেখতে পেরেছে তাদের 
পক্ষে অপরের অধিকারের প্রতি,_সামাজিক আধিক 
ও রাষ্ট্রিক যেকোন অধিকারই কোক না কেন, তার 
প্রতি- শ্রদ্ধাশীল হওয়া তি শ্বাভাবিক । এই মুলগত শ্রদ্ধার 
অভাব ঘটলে কি বিজ্ঞান, কি এখ্বর্য কোন কিছুই' জীবনে 
সট্িসিলফ আনন্দের দুর আনয়ন করে না। 
বর্তমান সমাকজ-ব্যবস্থায ছেলেমেয়েদের মন ও বুদ্ধিকে যে 

ছ্ঁচে ঢালাই কর! হয়, যে শিক্ষার বাম তাদের কাছে পৌঁছিয়ে 
দেওয়া! হয়, তাতে -মাহুষের স্প্িমূলক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে 
না_মাছুষ হয়ে পড়ে কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্ধ অনুকরণের 
য্তরমাত্র। নিজেকে উপলব্ধি করবার ও আপন এশ্বর্ফ্যে নিজেকে 
পূর্ণ করে তৌলবার জন অন্তরের যে গভীর কামন| তা হয়ে 
থাকো শ্রেনী, দল বা রাষ্্রের যৃপকাষ্ঠে নিদারুণ ভাবে নিঃশেষিত।' 
এর] নিজেদের মন দিয়ে ভাবে ন1) বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে 
না, হদয় দিয়ে অনুভব করে না । যন্ত্রের মত অন্ধ অন্ুকরণের 
মানসিক পটভূমিতে এদের জীবনের অভিব্যক্তি । এর! সারা 
জীবন অপরের কাছে নতি স্বীকার করে চলে, অপরের 
মতবাদকে নিজেদের মতবাদ বলে ঘোষণা! করে, অপরের 
সিদ্ধান্ত ও সত্যকে নিজেদের,সিদ্ধাস্ত ও সত্য বলে গ্রহণ করে |. 
এখানেই হ'ল বর্থমান শিক্ষা-ব্যবস্থার শোচনীয় ব্যর্থত|। 
মানুষকে অন্তরের দিক থেকে ক্রীতদাস বানিয়ে তাঁর ঘথার্থ 
কল্যাণসাধন অসস্তব। রাসেল তার. [6 6 16016 
1777 গ্রন্থে এ প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচন৷ 
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করেছেন। শিক্ষার আসল উদ্দেন্ট হ'ল মাছুঘকে আপন 
স্বাতস্ত্রো ফুটিয়ে তোলার পথ প্রশস্ত করা | ব্বাই& ও সমাজের 
অন্ভতম প্রধান সার্ধকতাও এখানে । 

মানসিক দাসত্বের নাগপাশ থেকে মানুষের মনকে যুদ্ধ 
করা জাজ একাস্ত প্রয়োজন । মাঘের অস্ধরে শিক্ষার্র মারফত 
সঞ্চারিত করতে হবে জআত্ম-স্বাতন্ত্রের মছামন্ত্, তার চোখের 
সামনে তুলে ধরতে হবে : সৃটিমূলক জানন্দের জ্যোতির্ সবগ্নী। 
ত্যাগের মধ্যে, 'ভাঁলবাসার মধ্যেই ' মানুষের আত্মার যথার্থ 
আনন্দ । নির্মল আনন্দের অভাবেই মাস্থষের ক্ষুদ্ধ অপাস্ত মন 
অধিকারযূলক বৃত্তিগুলির তৃপ্তিসাধনে এত বেশী ব্যন্ত হয়ে 
" পড়ে । এই বৃত্তির প্রাধান্ের দরুনই দিকে দিকে আজ বর্ধবরতা, 
ঈর্ষা ও পরগ্রীকাতরতা এত নঃমূ্িতে প্রকটিত | এই অধিকার- 
মূলক বৃত্তির প্ররোচনায়ই মাহুষ যুদ্ধ চায়, প্রতিযোগিতা! কামনা 
করে। বিপুল উন্মাদনা] ও আঁলোড়বের মধ্যে সে তুলে 
থাঁকতে চায় তার জীবনের শতসহত্র ব্যর্থত1 দুর্ভোগ ও দুর্দশা] । 
এ পথ ভ্রাস্ত। আনন্দের উৎসকে আবিষ্কার করতে হবে 
হাদয়ের গভীরে । আনন্দ বাইরের কোন বন্ত নয়। ইহা! 
একান্তভাবে আপন অন্তরের এশ্র্য। বহু ত্যাগ, তপস্া 
ও ছুঃখের ছুর্গম পথে সংগ্রাম করেই সেই এশ্বধ্যকে আবিষ্কার 


করতে হয়। সাধন! ছাড়া নুতন স্থষ্টি অসম্ভব | জড়জগতের । 
সম্পদের প্রাচূর্য্ের মধ্যে জীবনের যথার্থ তৃপ্তি নেই--নিজেকে | 


আপন স্বাতস্ত্র্যে বিকশিত করে তোলার প্রয়াসেই মানুষের 
প্রন্তত আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন, 
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অর্থাং_আমারের দুঃখের চিরস্তন কারণ বস্তর ব! 
উপকরণের অভাব ততটা নয়, যতট। হ'ল জীবনের প্রকৃত 
উদ্দেস্ত সম্বন্ধে উদাসীনত1 | এনুরেরই অনুরূপ ম্পষ্ঠ ধ্বনি 
. ক্লাসেলের 90807420 0%/100) গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে 
শুনতে পাওয়া যাঁয়। শেষ অধ্যায়টির নাম হ'ল “3010009 
808. ৮910991” রাসেল সেখানে বলতে চেয়েছেন ঘে, 
প্র্কতির সম্পদ বা বিজ্ঞানের এই্বর্যের যূল্য আছে নিশ্চয়ই ; 
তবে সব কিছুর মূল্যই হচ্ছে বৃহত্তর জীবনন্থগ্টির পথে উপকরণ 
হিসাবেই, অন্যথা নয়। 
বার এই মত বাক্ত করেছেন। তার নিম্নলিখিত উক্তিসমূহ 
" প্রণিধানযোগ্য £ 


প্রবাসী 
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এই 1069] ৮৪109-এর স্বপ্ দৃষ্টির সন্মুথে সদা জাএত না 
থাকলে বৃহত্তর জীবনস্থ্ি অসম্ভব | রাসেল তার 1967678/1 
0%100% গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে এ কথাই তার অনবস্থ 
ভাষায় ব্যস্ত করেছেন । তার বিচারে এই 1008] /81005-এর 
একমাত্র লক্ষ্যই হবে বৃহণ্তর জীবন-স্থ্টি_যে জীবনে 
অধিকারমূলক বৃত্তির পরিবর্তে ুপ্রিমলক আবেগের বিপুল 
প্রাধান্ট থাকবে । এই নব-সষ্টির পথে বিজ্ঞাতপর অফুরস্ত 
দানকে আমাদের স্বীকার করতেই হুবে। বিজ্ঞান দেয় 
আমাদের বিশেষ জান, আর জ্ঞানই শক্তি | তবে সেই জ্ঞানকে 
করতে হুবে প্রেমের সঙ্গে সংযুক্ত,_শক্তিকে করতে হবে 
সৌন্দর্য ও কল্যাণের আদর্শের দ্বারা সক্কিয় | শুধু বুদ্ধির বিপ্লব 
ঘটলেই যথেষ্ট হবে না। সেই বিপ্লবকে সার্থক ও জয়মুক্ত 
করে তুলতে হলে সেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বৃভির আমূল পরিবর্জন- 
সাঁধনও একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধিকে মার্ডিত করার সঙ্গে 
সঙ্গে অন্তরের প্রচ্ছন্ন আবেগগুলিকে পরিমার্জিত করতে ন! 
পরলে বহির্জগতের স্থায়ী বিপ্রব কখনই সার্থক হুয়ে উঠবে 
না। বাইরের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে চুরে অভিনব 
রূপ দেওয়াটাই একমীত্র বড় কথা নয়; সেই সঙ্গে মানসিক 
গঠনেরও আমুল পরিবর্তন একান্তভাবে দরক!র। সে্ন্ত যে 
অভিনব ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, তারই সুন্পষ্ট সন্ধান 
পাওয়া যায় রাসেল-দর্শনে | 


০৯ পািপিপিপাসপাপাসিপাসিপাসপািপাসিপািপািপা 
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সিংহলের স্বাধীনতা লাভ, 
্ীস্ববোধচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় 


বাঁভালী রাজপুত্র সাঁত শ* অহ্চর সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের 
সর্বস্রেষ্ঠ বন্দর তালি থেকে এক দিন সমুদ্রে তরী ভাঁসিয়ে- 
ছিলেন। মাসের পর মাস অকুল সমুদ্রে ভাতে ভাসৃতে 
এক দিন ভারা! লঙ্কা্ীপে এসে নামলেন | তাঁর পর যক্ষিনী 
কুবেন্ীর সহ্ছায়তায় লঙ্কার রাজা কাঁলসেনের বিবাহের রাত্রে 
বিজয় সিংহের সাঁত শ" সঙ্গী কালসেনের অহ্চরদের তাড়িয়ে 
দিয়ে রাজপুরী দখল করে বসল। পরদিন প্রভাঁতে সমগ্র 
দ্বীপে ঘোষণা করা হ'ল বাংলার নির্বাসিত রাজপুত্র বিজ্ঞয় 
সিংহ লঙ্কার রাজা, আর নতুন রাজ্বার নাম অহথসাঁরে লঙ্কা- 
দ্বীপের নাম হ'ল সিংহল। সিংহাসনে বসে বিজয় সিংহ 
ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পাণ্য দেশের রাঁজার কাছে 
রাজকন্তার পাঁণি প্রার্থন করে দত পাঠালেন। দূত সে রাজ্যে 
গিয়ে বিজয় সিংহের জন্ত রাজকন্যা ও সাঁত শ' অশ্ুচরের 
জন্ত সাত শ" সী প্রার্থন৷ করলে | রাজা সম্মত হলেন। 
অতঃপর বিজয় সিংহ ও তাঁর অঙ্কুচরবর্গ বিবাহ ক'রে সিংহল 
দ্বীপে গনের আনন্দে স্াঁয়ী ভাবে বসবাস করতে লাগল । 
তা ছাড়া অনেক বাঙালী ব্যবসায়ীও উক্ত দ্বীপে বসতি 
স্বাপিন করেছিলেন । তাদের বংশধরর] সকলেই সিংহলবাসী 
হয়ে গিয়েছিলেন | সে-দেশে যে সকল প্রাচীন খোদিত লিপি 
পাওয়া গিয়াছে তাঁর সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গলিপির অনেক সাদৃশ্ত 
আছে। সুতরাং এই সিংহলের সঙ্গে বাঁংলার সম্বন্ধ শুধু রক্তের 
সম্বন্ধ নয়, বাঁংল! কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস তার জঙ্কে 
মিশে আছে । এইজন্যই সিংহলীদের সঙ্গে বাঙালীদের 
আকৃতিগত ও ভাষাগত সাদৃষ্ঠ আছে। প্রাচীন সিংহলী ভাঁার 
অর্ধেক শব বাংলা শব । তছুপরি ভারতের সঙ্গে সিংহলের 
ধর্মগত সুদৃঢ় যোগঙ্ুত্র বিদামান। মহারাজ অশোক ভীর পুত্র 
মহেন্্র ও কন] সংঘমিত্রীকে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ঘ প্রচার করবার 
জন্ত পাঠিয়েছিলেন । বৌদ্ধধর্্মই এখনও সিংহলবাসীদের 
প্রধান ধর্ম । 

ফাঁঙি ছিল সিংহলের প্রাচীন রাজধানী । একটি কৃত্রিম 
ছুদের তীরে সমুদ্র থেকে ২০০০ ফুট উচ্চে এই শহরটি অবস্থিত। 
এখানকার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরটির নাম দালাদা মালিগাঁওয়! বা. 
দস্তবিহার । এই বৌদ্ধ তীথস্থানটির মাহাস্ব্য অপরিলীম । 
পৃথিবীর সব জায়গা থেকে বৌদ্ধগণ এখানে এসে থাকেন । এই 
মন্দিরে বুদ্ধদেবের একটি দাত সঘত্বে রক্ষিত বলে দকলের 
বিশ্বাস। বৌদ্ধধর্মের ইতিছাস-পাঠকেরা জানেন ষে, 
বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তার চিতাভল্ম এবং অস্থি, দত্ত বা 
কেশগুচ্ছ ইত্যাদি রক্ষা করবার জন্যে কারু ভক্তরা বহু চৈতা 
ও স্বপাদি নির্মাণ করেছিলেন । 


কাঙির এই দালাদ| মালিগাওয়! বা দত্তবিহারে বছ 
হ্তলিখিত পু'খি আছে । সিংহলের প্রাচীন আমলের রাজাদের 





সিংহলের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডন গ্টিফেন সেনানায়েক 


সিংহাসন আঁরোঁহণের সময় এখানকার রাঁজপুরীতে যে 
সিংহাসন ব্যবহৃত হত সেটি লগুনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল 
১৯৩৪ সালে ডিউক অফ গ্রষ্ঠার যখন সিংহলভ্রমণে আসেন 
তথন তিনি এই সিংহাসনটি সিংহলবাসীদের প্রত্যর্পণ করেন-। 
১৮১৫ ত্রীষ্টাবে কাণ্ড ইংরেজ অধিকারে এসেছিল । | 
পর্তৃগজর! ষষ্ঠদশ শতাবীর প্রারস্তে ব্যবসায় স্বত্রে কলম্বোতে 
আসে। ১৫১৭ ্রীষ্টাঝে তার] কলম্বে! শহর অধিকার করে । 
সেই সময় পর্তৃগীজের] খিষ্টোফার কলম্বাসের নামানুসারে এই 
বন্দরের নাম রেখেছিল কলম্বো । ১৬৫৬ ্ীষ্টান্দে ওলন্দাজেরা 
পর্তৃীজদের কাছ থেকে এই বন্দরটি বলপূর্বক অধিকার করে । 
পুনরায় সেই “জোর যার গুলুক তার” নীতিতেই ইংরেজের] , 
১৭৯৬ শ্রীষ্ঠাে ওলন্দাজদের কাছ থেকে কলমে! অধিকার 
করে। সন্প্রতি ১৯৪৮ সালের ৪ঠ ফেব্রুয়ারী সমগ্র সিংহল 
বিন! রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ করেছে । নু্তরাঁং দেখাযাঁয়, 
১৫২ বংসর কলগ্বো শহর ইংরেক্গদের অধিকারে থাকার 
পর মুক্ত হয়েছে কিন্তু এ কথা ভূললে চলবে না যে, কলম্ে৷- 
্বাসীরা প্রথম স্বাধীরতা হারিয়েছিল ১৫১৭ ষটান্বে পর্ুজ 


৫৮৪ 
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সিংহলের এসেমরি হলে ডিউক অব শষ্টার কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা 
বামে উপবিষ্ট প্রথম--প্রধানমন্ত্রী মিঃ সেনান।য়েক 


দস্যুদের কাছে । এ বিষয়ে ভারতবাসীদের অপেক্ষা! তাহাদের 
ছুর্ভাগ্য অধিক । কয়েক শতাবীর পরাধীনতার পর সিংহুলের 
এই সন্ত শৃঙ্খলমুক্তি ঘটল । পূর্ব্বে ভারতবর্ধ, ব্রন্মদেশ ও কলম্বো 
এক,মহান্জাতির অন্তর্গত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ধের শ্বাধীনতা- 
সংগ্রামের শক্তি উপলন্ধি ক'রে চতুর ও কৌশলী ইংরেজ একে 
একে সিংহল ও ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। 
এত করেও এদের কাউকেও সে পরাধীন রাখতে পারল ন|। 
গত ৪ঠা জাহুয়ারী ব্রন্মদেশ প্রধান মন্ত্রী থাকিন হুর নেতৃত্বে 
পুর্স্বাধীনতা লাভ করেছে । সেই দিন সেখানে ব্রিটিশ পতাকা! 
জবনমিত হয়ে স্বাধীন ব্রদ্ধের পতাক। উত্তোলিত হুয়। আঁর 
সেই দিনই ব্রন্জের বিটিশ শাসনকর্তা সাঁর হিউবার্ট র্যান্স ব্রিটিশ 
-পতাঁকা সঙ্গে নিয়ে ব্রন্ষদেশ পরিত্যাগ করেন । কিন্তু ভারত 
ও নিংহুলের সে সৌভাগ্য লাভ ঘটে নি। সিংহলের ইংরেন্ 
শাসনকর্তা সার হেনরি মন্ষমূর মেসনের গবর্ণর উপাধি পরিবর্তিত 
হ'ল | তিনি গবর্ণর-জেনারেল হলেন । তার বেতন হ'ল বংসরে 
৮০০০ পাউও। বর্তমান লাটগ্রাসাদ “কুইনস্‌ হাউস” তিনি 
অধিকার.করবেন । আগামী ১৯৪৯ সালের ৪ঠ] ফেব্রুয়ারী 
.তিনি অর্বসর গ্রহণ করবেন এবং আশা করা যাঁয় তার স্থলে 
সিংছলের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ ভন গ্রিফেন সেনানায়েক 
গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হবেন । 

সিংহলের এই শ্বাীনতা-উৎসব সারা দেশময় ছই সপ্তাহ- 
ব্যাপী আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এই 
উৎসব উপলক্ষে ডিউক অফ প্রষ্টার ইংলগ থেকে সিংহলে 
জাগদ্রন, ক'রে ১০ই ফেব্রুয়ারী ভোদিদিয়ন পার্দামেন্টের 


প্রবাসী 


পোপ পাপা পপি ািপপসিপাউিপাশি ৩ পাসিতাসটি-পাপাসি পিপি পাস পাস 


১৩৫৪ 


পালাল াসপাসিপাসিপাসি পাঁত১৯ 


উদ্বোধন করেন। বর্তমান 
পার্লামেন্ট ভবনটি এই স্বাধীনতা. 
উৎসব যথোঁচিত ভাবে সম্পন্ন 
হওয়ার উপযোগী নয় বলে 
টৌরিংটন ক্কোয়ারে রিজওয়ে 
গল্ফলিক্ষের উপর এক বিরাট 
সভাগৃহ নির্দাণ কর] হয়েছিল। 
পুরোপুরি প্রাচীন সিংহলী প্রথায় 
এর পরিকল্পনা করা হুয়। 
অনুরাধাপুর, পোলন্নারুয়া' 
এবং কাগ্ প্রতৃতি সিংহলের 
প্রাচীন রাজধানীসমৃহের দরবার- 
গৃহগুলির অনুকরণে এই সভাগৃহ 
নির্শাণ কর! হয়েছিল । 


এই বিরাট  দরবারগৃহে 
পার্লামেন্টের সভ্যসমূহ, প্রধান 
রাজকীয় কর্পাচারিগণ, বৈদেশিক 
গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিবর্গ এবং 
বিশিষ্ট অতিথি প্রস্ভৃতি ৬০০০ 
ব্যক্তির স্থান সন্কুলানের ব্যবস্থা 
হয়েছিল। এই দরবারগৃহের বাইরে ১২০০০ নিমস্ত্রিত 
অতিথির বসবার আসন ছিল। তাঁদের মধ্যে সমগ্র দ্বীপের 
বিস্তালয়সমূহের ১৫০০ ছাত্রেরও স্থান ছিল। অনুষ্ঠানের পূর্ব 
দরবারগৃছের প্রধান প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে কাণ্ডির শেষ রাজা 
প্রবিক্রম রাজ! সিংহের সিংহচিহ্নিত পতাক1 উত্তোলন উৎসব 
সম্পন্ন হয়। পতাঁকাটির বর্ণ সম্পূর্ণ লাল--তার ওপর একটি 
হুরিপ্রা বর্ণের সিংহের থাবায় একটি পতাকা! অঙ্কিত আছে। 
উনবিংশ শতাবীর প্রথম দশকে কাঙির যুদ্ধের পর ইংরেজগণ 
এই পতাকাটি ইংলণ্ডে নিয়ে যায়। সাম্প্রতিক স্বাধীনতা 
উৎসব উপলক্ষে সেই পতাকাটি সিংহলে পুনরায় আনীত 
হয়েছে । যদি সিংহলের সমস্ত রাজনৈতিক দলের এঁক্যমত 
থাকে তবে এটিই সিংহলের জাতীয় পতাকারূপে গণ্য হুবে। 
কিন্তু এ বিষয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে । 
গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী গবর্ণর-জেনারেলের বাসস্থান “কুইনস্‌ 
হাউস” থেকে ডিউক অফ ঘ্রষ্ঠার রাজোচিত সম্মানে 
দ্ররবাঁরগৃছে গমন করেন | সেখানে সভারস্তে তিনি ইংল্ের 
রাজার বাম পাঠ করেন । এখানকার কৃত্যশেষে তিনি কলছে! 
ধেকে ৭২ মাইল দূরবর্তী মাহাওয়েলি গঙ্গার তীরে অতি 
মনোরম প্রার্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত পার্বত্য 
রাজধানী কাঙ্ি গমন করেন । এই দীর্ঘ পথের শোভাযাত্রা 
পাচ মাইল লঙ্ব! হয়েছিল। সেখানে তিনি সিংহল 
বিশ্ববিস্ভালয়ের কনভোকেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করেন । 
এতছুপলক্ষে বিংহলে গত স্থই সপ্তাহব্যাপী বিচিত্র উৎসবাদির 
অহঠান হয়| অনেক সিংহলী দৈত্যদানবের মুখাবরণ পরিধান 


চৈত্র 


সপ পিসি ত ১পা১া১পটিলন পাশ 


সিংহলের স্বাধীনতা 


পা পপি লাস পাই পিসি পাসিপাসাসিপাসপাাসিপাপাসিপাসিপিউপাডি পিপাসা পাঁচ পাপািলাি পারি পাপা 
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৪ঠা ফেব্রুয়ারি সিংহলের এসেমররি হলের দৃষ্ঠ 


করিয়া সারা শহরের রাজপথ পরিভ্রমণ করেন। তার পর 
আরম্ভ হয় বাজী পৌঁড়ান উৎসব | এই আনন্দোৎসবে সেদিন 
সিংহলের রাঝ্জের আকাশ বিচিত্র বর্ণের আলোকে আলোকিত 
হয়ে উঠেছিল । এই উৎসবের পরদিন আরস্ত হয় শোভাযাত্রা 
অনুষ্ঠান । তারপর ১৩ই ফেব্রুয়ারী সিংহলের প্রাচীন রাজধানী 
ফাঁগিতে শতাধিক সুসদ্ধিত হস্তীর এক শৌভাযাত্র! বাহির 
হুয়। হস্তভীগুলি ন্বর্ণময় কারুকার্ধ্যযুক্ত লোহিতবর্ণ অঙ্লাবরণে 
শোঁভিত | এই অঙ্গাবরণের সঙ্ষে সংযুক্ত শত শত ছোট ছোট 
ঘণ্টা। এই হন্ডী-শোভাযাত্রীর পুরোভাগে চলেছিল কাঙ্র 
 পবিজ দত্ত-মন্দিরের এক বৃহ্ৎকায় সুশোভিত দ্বিরদ | তার পর 
রাজপথ দিয়ে সাঁর বেঁধে চলেছিল শতাধিক হস্তী। পথের ছুই 
পার্থে সিংহলের অগণিত নরনারী। কত দুরদূরাস্তর থেকে, 
কত পঙ্লীগ্রাম থেকে তারা এসেছিল তাদের এই স্বাধীনতা 
উৎসবে যোগদান করতে । 
ফেব্রুয়ারী প্রভাতে প্রাচীন অন্রাঁধাঁপুর নগরীর বহির্ভাঙ্গে একটি 
মধ্যমাকৃতি হস্তীশাবক ধরা পড়ে। সিংহলবাসিগণ এটাকে 
শুভলক্ষণ মনে ক'রে এই হস্তীশাবকটিকেও সুসক্দিত করে 
হস্তীপশোঁভাযান্রার সহিত যোগদান করায় । এই শোভাযাত্রার 
পম্চাতে ছিল দৈত্া-দানবের মুখাঁবরণ পরিচিত চারিশত 
লিংহলবাসীর (শাভাঘাভ্রা। শত শত ঢাক, বাসী ও অন্তা্ত 


সিংহলের স্বাধীনতা! দিবস-৪ঠা . 


বাদ্যযস্ত্রের তাঁলে তালে এই মুখোস-পরা নাচ দর্শকদের 
পরম উপভোগ্য হয়েছিল | 

এই শোভাযাত্রার পর আস্ত হয় কাশ্ডি সরোবরের 
মধ্যস্থলে অবস্থিত ক্ষুত্র দ্বীপে নানা বর্ণ বৈচিত্র্যময় আলোকসজ্জা 
অনুষ্ঠান ও আঁতসবাজি পোড়াঁন। ১৩২ বংসর পরে" 
দালাদা মালিগাওয়। অথব] দস্বমন্দিরসংলগ্ন আট-কোপ-বিশিষ্ঠ 
স্থানে কাগ্ডি-সিংহচিহ্িত পতাকা! উত্তোলন উৎসব অম্পন্ন 
হয়। বাফুহিল্লোলে যখন দেই পতাঁকা! পতপত, শবে 
আকাশে উড়তে থাকে তখন সিংহলবাসিগণের হৃদয় এক 
অপূর্ব আনন্দে ভবে ওঠে । 

১৩ই ফেব্রুয়ারীর প্রভাতে সিংহলের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডন 
চিফেন সেনানায়েক এই পতাঁকা-উত্তোদন-উৎসব সম্পন্ন 
করেন। ডিউক অফ গ্রষ্টার ও গবর্ণর-জেনারেল সার হেনরি 
মঙ্কমূর মেসন প্রমুখ সকলে সে্টু উৎসবে উপস্থিত ছিলেন'। 

এইরূপে ছুই সপ্তাহব্যাপী শ্বাধীনতা-উৎসব পরম আনক্দময় 
পরিবেশের মধ্যে মহাসমারোহে 'সমাগ্ত হয়েছে। তারপর 
হয়েছে দেশবিদেশে এই অনুষ্ঠানের অহুবুতি । লগ্ন, নয় দিল্লী 
ও কলিকাতায় এই স্বাধীনতা উৎসব সম্পন্ন হয়েছে । ভারতে 
সিংহলের বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ ভি সিলভ| তাঁর মৃতন দিশ্ীস্থ 
গৃহে এই উৎসবের আয়োজন কয্েন। তারতেয় গবর্ণর- 


৫৮২ 


েপাাপাসপািসিপাসাসিপাসিপীশাসিপািীপপাসাসিল পািপাসিপািপাসিপাসিাসিলািপাসি পাস পাসিপাসিপািপাসসিপা্পশি 


জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও তার পত়্ী, পতিত জ্ববাহুরলাল 


নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মন্িবর্গ এই. 


উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় পঙ্িত নেহরু 
সিংহলের প্রতি ভারতের শ্রাদ্ধ! ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। 
তিনি বলেন, ভারত ও সিংহলের অধিবাসিগণ একই রক্তস্ভূত 
নিকট আত্মীয় এবং তাহাদের মাঁনসিক গড়নের মধ্যেও সাদৃস্ঠ 
আছে। 

অতঃপর ল+ মাউন্টব্যাটেন এক বক্তৃতায় বলেন, সিংহল 
সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। সেইজন্য তিনি 
সিংহলের এই পতাক| উত্তোলন উৎসবে যোগদান করতে 
পেরে যথেষ্ট আনন্দ অহ্ভব করেছেন ৷ বিগত ঘুদ্ধের সময় 
দেড় বৎসরকাল দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় তাঁর প্রধান খাটি ছিল 
কাঙ্ডিতে। তিনি সে সময় এই দ্বীপের বহু স্থান পরিভ্রমণ ক'রে 
দেখেছেন; এমন মনোরম স্থান ও প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ পৃথিবীতে 
ছুর্মভ। 

তিনি আরে! বলেন, সৌভাগ্যক্রমে তখন সিংহল যুদ্ধক্ষেত্রে 
পরিণত হয়নি। ১৯৪২ সনে কয়েকটি বোমাবর্ষণ বাতীত 


প্রবাসী 





১৩৫৪ 


পাপা্পাসপাসিপা পাপা প৯পসিপাপাস্পিসিপাস্পান্পসিপাপাপাস্পাপািাপািপাসপাসপাপাসিপাংপাি 


এখানে আর কোনো ধ্বংসলীলা হুয়নি। কাজেই ভন্তান্ত 
যুদ্বক্ষেত্রের ভ্ায় সিংহল বিধ্বস্ত হয় নি। স্মুতরাঁৎ এখানকার 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিপর্ধ্যয় ঘটে নি। তিনি সিংহলের 
উচ্ছল ভবিম্ততের জন্য প্রীর্থন] জানান। 


সভার প্রারস্তে মি; ডি সিল্ভ! বিনা রক্তপাতে সিংহলের 
স্বাবীনতালাঁতে নিরতিশয় আননদপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 


বহু বংদর যাবৎ সিংহলবাঁসিগণ তাঁদের অন্মভুমির স্বাধীনতা- 


লাভের জন্ত চেষ্টা ক'রে আসছেন। পরিশেষে তিনি 
শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনত] নয়, অর্থনৈতিক ম্বাধীনতাও তাদের 
লক্ষ্য এই মন্তব্য ক'রে তার বক্তব্য শেষ করেন। 


সিংহলের ইতিহাসে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এক ম্মরলীয় দিন 
হয়ে থাকবে । এই দিন সিংহল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাঁশ 
থেকে মুক্তিলাভ করেছে । তার অঙ্গ হর্তে খসে পড়েছে 
সাম্রাজ্যবাদের কঠিন নিগড় । আঁজ সিংহল এক গণতান্ত্রিক 
রাষ্থে পরিণত হ'ল £ সিংহলের *৬০ লক্ষ নিপ্টীড়িত নরনারী 
স্বাধীনত! লাভ করল । স্বাধীন সিংহল সমৃদ্ধ হোঁক । 





সাধ 
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষণ চন্দ্র 


দুর্গম পথে যাত্রী যাঁহারা লঙ্বিল গিরি-বক্ম? 

আঁধার-বক্ষ বিদারি ছুটিল রচিতে মোহন মন্ভা, 

ড-অনলে জীবনের হবি অনায়াসে দিল অর্থ্য, 

খিজনে বিপিনে ভূধরে গহনে খুঁজিয়া ফিরিল স্বর্গ, 

মৃতা-শাসনে ব্যাকুল হৃদয় গরজি? জলদ-ম্া, 

নাগেরে পাড়ি মথিয়া জলধি উচ্চাঁকে মহা মন্ত্র, 

সেই সাধনার শবাঁসন হ'তে ভেসে আসে শোনো সর গো, 
' ছুর্গম পথে যাত্রী চলেছে রচিতে অমর হুর্গ। 


উর মরুর ধূসর ধূলায় তাঁদের চরণ-চিক্ 

রপ্কিত আজে] রক্তের রাগে নিঃসৃত হৃদি ভিন্ন; 
সেই পথে তাঁই নিত্য রবির উদয় এবং অস্ত ; 
ধীর সহ বাঁয় বুলাইয়া যায় কুন্মম পেলব হস্ত ; 

ধূর্্ মেঘের পথ বহি” আসে ভুক্র-সজল স্ট 
হানি" ধুলি-ভরা ধরণীর বুকে বজ্র-কঠোর দৃষ্টি; 
ডম্বর-নাদে দুর্জয় জাগে শোন শোন তার সুর গো, 
রক্ত চরণ দুর্গম পথে খু'জিছে অমর ছূর্গ। 


দিকে দিকে আজ দাঁনব অস্থর, জাগিয়াছে শত কংস, 
প্রলয়ের ক্ষুধা সির সুধা করিতে চাঁহিছে ধ্বংস ; 

জেগেছে শুল্ত, জাগে নিশুন্ত, জাগিয়াছে মধুকৈটভ, 
মাতিয়াছে তাঁর] হরিয়া লইতে দেবের বিভৃতি-বৈভব, 
রাক্ষদ হেথা হইয়াছে জয়ী, রচিছে স্বর্ণলঙ্কা, 

দেবতারা বহে রক্ষ-পতাকা, অস্তরে জাগে শঙ্কা, 

চেয়ে থাকে তার! মধ্যের পানে-__ধ্বনিছে কি সেই নু গো, 
মানবের সাধ দানব-বিজয়ী রচিতে অমর হুর্গ। 


জাগরধী সুর ধ্বনিতেছে আজ তোমার আমার বক্ষে, 
প্রত্যাশা-ভর! চাহনি কি তার দেখ নি চক্ষে চক্ষে? 
সবপ্ন-পাগল মাছ্ষের সাঁধ কখন হয়েছে মিথ্যে? 
যুগে যুগাস্তে মৃচ্ছনা তার রশিয়! ওঠে যে চিত্তে । 


. দেখিয়াছি সেই বাণী বহে চলে তরুণ যতেক যাত্রী, 


নির্ভয়ে চলে হুর্গম পথে ভেদিয়া তিমির রাত্রি । 
ভয় নাই আর, ভয় নাই__ শোন, ধ্বনিতেছে সেই সুর গো 
মানবের সাধ ব্যর্থ হবে ন|। রচিবে অমর ছুর্গ। 
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১৮৬৩-৮১৯১৩ 


জন্মঃ শৈশব-শিক্ষ! 

১৮৬৩ সনের ১৯এ জুলাই ( ১২৭০ $ঠা শ্রাবণ ) নদীয়া 
জেলার অন্তর্গত কৃষণনগরে দ্বিজেন্্রলালের জন্ম হয়। তাঁহার 
পিতা-_কার্তিকেয়চন্ত্র রায়, কৃফনগরের মহারাজার দেওয়ান ; 
মাতা- শাস্তিপুরের অধৈত ঠাকুরের বংশধরু কাঁলাঁচাদ 
গোস্বামীর ভগিনী | 

শৈশবেই মেধাবী বলিয়া স্বজনগণ-মধ্যে দ্বিজেম্্রলালের 
খ্যাতি ছিল। তিনি ১৮৭৮ সনে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল 
হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স, ১৮৮০ সনে কৃষ্ণনগর কলেজ 
হইতে দ্বিতীয়*বিভাগে এফ-এ, ১৮৮৩ সনে হুগলী কলেজ 
হইতে প্রথম বিভাগে ধি-এ, এবং ১৮৮৪ সনে প্রেসিডেল্সী 
কলেজ হইতে ইংরেজীতে ২য় শ্রেনীর প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়া! এম-এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন । 

ধিজেন্্রলীল শৈশবাবধি প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় ভূগিতেন। 
এম-এ পরীক্ষ। দিবার বংসর তিনি ম্যালেরিয়াঁয় শখ্যা গ্রহণ 
করেন। তাহার পিত! বায়ুপরিবর্ভনের জন্য তাঁহাকে দেওঘর 
যাইতে পরামর্শ দেন। সর আশুতোষ চৌধুরীর জোষ্ঠ। ভগিনী 
প্রসন্নময়' দেবীর সহিত দ্বিজেন্দ্রলাল দেওধক যাত্রা করিয়]- 
ছিলেন ; তাহাদের বাস! নিদ্ধি্ হইয়াছিল রোহিলী গ্রামে । 
প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন £-- 

“তা”র বাবা বলিলেন, ছূর্গাদাস বাবুর মেয়ে তোমার 
দিদির সঙ্গে তুমিও দেওঘরে যাঁও। আমি, আমার মাসিমা 
এবং দ্িজু, এই তিন জনে এক সঙ্গে গিয়াছিলীম । দেইবার 
দ্বিজু এম-এ পরীক্ষা! দিতেছে । এমন সরল ও শিশুর মত 
স্বভাব ছিল যে, কোন বিষয়ে কিনুমাত্রও সক্ষোচ করিতে 
জানিত নাঠিক যেন ছোট ভাঁইটি !**.আমর। প্রতাহ 
পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুকিয়া বেড়াইতাম ; আর সে কোন একট 
পাহাড়ের উপর উঠিয়!, বসিয়া! বসি গাইত,__ “জানি না 
জননি, কেন এত ভালবাসি তোরে"! এ জননী-_তাঁহার 
সেই ক্লেহ্ময়্ী মাতা ও জন্মভূমি । এই সময়ে পৃজ্যপাদ রাজ্ব- 
নারায়ণ বাবুর সঙ্গে তাহার প্রথম আলাপ ।-*.আমিই সেখানে 
ঘ্িছুকে তাহার সঙ্গে প্রথম আলাপ করাইয়া দিই। তাহার 
পর তিনি সতত আমাদের কাছে আসিতেন, গাঁন-গল্প-আলো- 


চনাঁয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাঁইত,.*.দ্বিজু প্রিয়-দর্শন ও, 


গোৌরবর্ণ ছিল, গানে সক এবং সেই গান আবার নিঙ্গেই 
রচনা করিত। কাজেই রাঁজনারায়ণ বাবু তাহার নিজগুণে 
তাহাকে বড়ই স্্েহ করিতেন । আমরা তখন ছুই ভাই-বোঁনে 
মিলিয়া, এক সঙ্গে বসিয়া ইংরাজী কবিতা পড়িতাম, আর 
শেলী, বায়রণ, কশীটুস হইতে অন্ুবাঁদ করিতাম।” ( দেব- 
কুমার ; “দ্বিজেজ্রলাল) পৃ. ৮৩৮৪ ) 


শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


দেওঘরের প্রান্কতিক সৌন্দর্ধ্য দিজেজ্রলাঁলকে মুগ্ধ কত্সিয়াঁ 
ছিল। “'দেবঘরে সন্ধ্যা দেখিয়া” তিনি “প্সশান সঙ্গীত” রচনা 
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করিয়াছিলেন ; উহা ১২৯০ সালের অগ্রহায়ণ ( নবেম্বর 
১৮৮৩ )-সংখা। নিবাভারতে” মুদ্রিত হয়। পর্রীক্ষার কয়েক 


মাস পুর্বে তিশি কলিকাতায় ফিবিয়াছিলেন ।' 


বিলাত-যাত্রা " 

ধিজেম্্রল(ল লিখিয়াছেন 2--এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার 
“অবাবহিত পরেই অর্থাৎ এ বংসরে এপ্রেল মাসে আমি কৃষি- 
শিক্ষার্থে ্ট স্কলারশিপ পাইয়! ইংলগ্ডে যাই এবং সেখানে ' 
এম-আর-এস-এ-ই, এবং এম-আর-এ-সি, এই ছুইটি ডিপ্লোম! 
পাই ।৮***“বিলাতে গিয়। ইংরান্দিতে কবিতা লিখিতে আরিস্ত 
করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া স্তার এডুইন 
আর্ন্ডকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাঁহি এবং তৎসঙ্কে কবিতা- 
গুলির পাঞ্জুলিপি 'পাঁঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে 
আমাকে উৎসাহিত করিয়া পন্ত লেখেন ও সে কবিতাগুলি 
তাহাকে উৎসর্গ করিব অনুমতি সারছে দান করেন। তখন 
সেই কবিতাগুলিকে 1/7805 ০7718৫ আখ্য। দিয়া প্রকাশ 
করি [ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ 11” “তাহা ছুই একখানি বিখ্যাত 
বিলাতী কাগজে (যেমন [7854770175107 73652680, 
19004878% প্রস্থৃতি ) অল্লাধিক প্রশংসিত হয় ।...বিলাত 
প্রবাসকালে আমার মন্দিনীয় ভ্রাতা ্রীজ্ঞানেজজলাল রাঁয় কর্তৃক 


৫৮৪ 





১৩৬৫৪ 


পা্পািস্পস্পিসপসাসিাসা পাশা শি শা পাশা পা শাসিত স্পা পাশিপ পাস্িাশতপাসপািপাপাসপাসিত পা্পাসিটিপাশ শি ৮ 
পাপা সপাশিশা শা তি সিসি তা পাপা 
পািপাস্পাপাপা ডি 


সম্পাধিত পতাকা? মায়ী পঞ্জিকায় নিয়মিতরপ বিলাতের চিঠি 
লিখি ।” 
বিবাহ; “একঘরে? 

বিলাত হইতে ফিরিবার পর যে শ্বদেশে সামাজিক 
অন্ুবিধী ভোগ করিতে হুইবে, একথা যাত্রার প্রাঙ্কালে 
কাণ্ধিকেয়চ্তর পুত্রকে বুঝাইয়! দিয়াছিলেন ; তিনি নিজে কিন্তু 
পু্ের উচ্চ শিক্ষার পথে বাধা দেন নাঁই। দ্বিজেম্্রলাল 
বিলাতে অবস্থানকালেই পিতা-মাতাকে হারাইয়াছিলেন। 
১৮৮৬ সনের ২৩এ ডিসেম্বর স্বদেশে ফিরিয়া তিনি একঘরে 
হইলেন- হিন্মুসমাজ বিন] প্রায়শ্চিত্তে তাহাকে অঙ্কে স্থান 
দিতে অস্বীকার করিলেন । এই সময়ে কলিকাতার হোমিও- 
প্যাথি ডাক্তার প্রতাপচন্ত্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ কনা! হ্ুরবাল! 
দেবীর সহিত হিন্দু মতে তীহার বিবাহ হয় ( এপ্রিল ১৮৮৭ )। 
কুনগরের ঘে কয়জন সম্ভাস্ত হিন্দু তাহার ভ্রাতাদের সহিত 
বরাহথগমন করিয়াছিলেন, সমাজের শাসানিতে তাহারা সহস] 
ফিনলিয়া আসেন. 

শচীন গেলে জাত যাঁয় না, গোঁপনে অথাপ্ত খাইলে জাতি 
যায় না প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, তখন বিভ্তাশিক্ষার্থে 
বিলাঁত গেলে জাতি যাইবে কেন?” অমাঁজ্ের এই অন্ুদার- 
তার প্রতি কটাক্ষ করিয়! ক্ষোভে ও অভিমানে দিত্বেক্লাল 
“একঘরে? নামে একখানি নকৃশ] প্রচার করিয়াছিলেন (ই 
১৮৮৯) । তিনি লিখিয়াছেন, “বিলাত প্রত্যাগত হুইয়া'** 
আমি “একঘরে” নামক একথানি সামাজিক পত্র ছাপাই ও 
তাহার জন্য শত্রু মিত্র প্রায় সকলের কাছেই গালি থাই ।” কিন্ত 
্বর্ণকূমারী দেবী-সম্পাদিত “ভারতী ও বালক” (ভাগ্র ১২৯৭ ) 
সমালোচন! প্রসঙ্গে নকৃশাখানির প্রশংসাই করিয়াছিলেন । 
সমালোচনাটি এইরূপ ₹ 

পপুর্বে শুনিয়াছিলাম, লেখক এই পুস্তকে হিন্দুসমাজকে 
অযথ] আক্রমণ করিয়াছেন, বইথানি পড়িয়া আমাদের সে ভুল 
ভাঙ্গিল। ইহাতে হিন্দু সমাক্ের প্রতি কঠোর প্রয়োগ আছে 
সত্য কিন্তু তাহ! অসঙ্গত অমূলক শ্লেষ বাঁক্য নহে । বইখানি 
পড়িলে মনে হয় হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থায় লেখক মর্প- 
পীড়িত হুইয়াই এরূপ লিখিয়াছেন, তাহার ইচ্ছা গালি 
দেওয়া নছে, তাহার ইচ্ছ! সমাজের চক্ষুদান | তবে বইখানিতে 
বেশ একটু খাঁটি হাস্তরস আছে এবং কলমের জোরও বেশ 
একটু দেখিতে পাওয়] যায়-_ইহার প্রধান-কারগ তিনি সত্য 
কথা কলিয়াছেন।” 
সরকারী চাকুরী 

বিলাত হুইতে ফিরিয়াই দ্বিজেন্রলাল ছো'টলাটে4 সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । তিনি যেক্প স্বাধীনভাবে কথাবার্তা 
কহিয়াছিলেন তাহাতে ছোটলাট অন্তরে খুপী হইতে পারেন 
নাই। দ্বিজেক্্লাল ভাল চাকরি পাইলেন না__ডেপুটিগিরিতে 
নিষবক্ত হছইলেন। তিনি বিলাতে ক্ষিবিস্ভায় যে অভিজ্ঞতা 


সঞ্চয় ফারিয়া আসিয়াছিলেন, কার্যক্ষেত্রে তাঙারও প্রয়োগ 
করিবার ক্ুবিধা পান নাই। আমরা তাঁহার রাজকার্য্ের 
ইতিহাস সরক্ষারী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া! দিতেছি £__ 


জমির জরিপ ও রাজন্ব-নিরপণ কার্য শিক্ষার 

জগ্য মধ্যপ্রদেশে গমন ৮ ২৫ ডিসেম্বর ১৮৮৬ 
কলিন্‌ সাহেবের অধীনে, দপ্তর-রক্ষা-প্রণালী 

আয়ত্ব করিবার জন্য মজঃফরপুরে গমন *** ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ 


(ছুটি £২২-৯-৮৭ হইতে বিনা-বেতনে ২৫ দিন; 
ডাক্তারের সার্টফিকেটে ১৭-১০-৮৭ হইতে ২২ মা) 
মুঙ্গের ও ভাগলপুরের অন্তর্গত গ্রীনগর ও বনেলি 


রাজ-এষ্টেটের সেটেলমেন্ট অফিসার ১ জানুয়ারি ১৮৮৮ 

ইত্তে ১৯ বর ১৮৯, 

ডেপুটেশনে ... ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ও 0 

ডেপুটি কলেক্টর ২৭ অক্টোবর ১৮৮৮ 

রী ». ধেমশ্রেণী) * ৯৭ জুলাই ১৮৯১ 

দিনাজপুর রঃ ্ হত ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ 

০৮ » ডেট শ্রেণী, অস্থায়ী) -- - ৪ মার্চ ১৮৯৩ 
বাকিপুরপাটনা  » আবকারী বিভাগের 

১ম পরিদর্শক ১৮ আগষ্ট ১৮৯৪ 

ঢাক! রঃ রি ১৮ অক্টোবর ১৮৯৪ 

» ড্ঠে শ্রেণী) ১২ মার্ট ১৮৭৫ 


€প্রিভিলেজ লীভ ই ২৬-৫-৯৭ হইতে ২ মাস) 


কলিকাতা » বঙ্গীয় ভূমি, রাজন ও কৃষি 
বিভাগের সহ-ডিরেক্টর (অস্থায়ী) ১৭ মার্চ ১৮৭৮ 
**» €ম শ্রেণী, অস্থায়ী ) ৮ ডিসেম্বর ১৮৯৯ 
» €ম শ্রেণী) ৩০ জানুয়ারি ১৯০ 


(প্রিভিলেজ লীভ £ ২১-৪-১৯০০ হইতে ২ মাস ২৯ দিন ) 
মা ২৭ জুলাই ১৯০ 


বঙ্গীয় আবক।রী 


কলিকাতা *** 5 
কমিশনরের প সম্াল আসিষ্টান্ট তেস্থা্মী) ১৩ অক্টোবর ১৯০০ 
, 2০5. ও পশ্চিম-কেন্ত্রের আবকারী 
পরিদর্শক ১৩ নবেম্বর ১৯০০ 
৮..১৯ (৪র্থ শ্রেণী, অস্থায়ী) "* ১ জুলাই ১৯০৪ 
» (৪র্থ শেণী) ১৫ মার্চ ১৯০৫ 


(প্রিভিলেজ লীত £ ২০-৪-১৯*৫ হইতে ১ মাস) 


খুলন। » ও পশ্চিম-কেন্ত্রের আবকারী 

পরিদর্শক ৭ নবেম্বর ১৯৫ 
এেতদ্ধযতীত ম্যাজিছ্রেটের কার্য ১১-১৬ জানুয়ারি ১৯৬) 

»:.. 2 ৮6তম শ্রেরী) »** ১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ 
রি « ( ৪র্থ শ্রেণী, অস্থায়ী) ২১ মার্চ ১৯০৬ 
মুর্শিদাবাদ ** ৯ ১৭ এপ্রিল ১৯৬ 
% ঠ » (৪র্থশ্রেরী) ২৯ এপ্রিল ১৯*৬ 

কীদি-মুর্শিদাবাদ ৮ অস্থায়ী ভাবে সব-ডিবিসনের 
ভারপ্রাপ্তি ১ মে ১৯০৬ 
গিয়। *** রি ২ জুলাই ১৯০৬ 
জেহীনাবাদ ""* ্ ৩০ মে ১৯০৭ 
গয়। ১৭ জুন ১৯০৭ 


ফোলে৭২২৮--১৯*৮ হইতে ১ বৎসর ) 
২৪-পরগণ। 
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১ ২৮ এপ্রিল ১৯০৯% 
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00010000800 ৪0062 000৩ 00530079606 01 7890881, 


চেত্রি 


সরকারী কার্যে দ্বিষ্েত্রলালের ভায় ক্কৃতী পুরুষের 
আশাহুরূপ উন্নতি হয় নাই। স্বরচিত জ্বীবনীতে তিনি ইহার 
কারণ যেরপ নির্দেশ করিম্নাছেন তাঁছা! উদ্ধত করিতেছি ;”_ 

“বিলাত হইতে ফিরিয়াই সেটেলমেন্ট কার্য শিখিবার 
জন্ত বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট আমাকে ভারতের মধ্যপ্রদেশে (07081 
10190510098 ) পাঠান । সেখান হুইতে ফিরিয়া আমি উত্ত 
কাজ শিখিতে আবার মোজাফরপুরে প্রেরিত হই। এই 
"ছুই কাধ্য ১৮৮৭ সালের মধ্যে শেষ হইলে, ১৮৮৮ সালে 
আমি গ্ীনগর ও বনেলি এষ্ঠেটের জ্যাসিষ্ঠান্ট সেটলমেন্ট 
অফিসার হইয়া তাগলপুর এজলাঁর তন্তর্গত ধাপার পরগণায় 
যাই। সেখান হইতে মুঙ্গের ও তথা হইতে পুর্ণিয়ায় উক্ত 
কাজ শেষ করিয়া ১৮৯০ সালে জামি বর্ধমান &েটে সুজাযুটা 
পরগণায় সেটলমেন্ট অকিসর নিযুক্ত হুই। উক্ত কান্জ তিন 
বংসর কাল করি। উক্ত সেটল্মেন্ট সংক্রান্ত একটি ঘটনা 
ঘটে, যাচ্ছাতে বঙ্গদেশে একটি উপকার সাধিত হয়। আমার 
পূর্ববর্তী সেটল্মেণ্ট অফি'সরেরা জরীপে জমী বেশী পাইলেই 
খাজনা বেশী বাধ্য করিয়া দিতেন । আমি সুজামুটা সেটেল্‌- 
মেন্টে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি যে, এরূপ খান! বৃদ্ধি কর] 
অন্তায় ও আইন-খিরদ্ধ | প্রজার সহিত যখন পূর্বে জমী 
বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়, তখন মাপিয়া দেওয়া! হয় না, 
আন্দাজ করিয়া সেই জমীর পরিমাণ হুস্তবুধে লেখা হুয়। 
এমন কি এরূপ সম্ভব যে, সেই জমীই এখন জরীপে তাহা 
অপেক্ষা অধিক বলিয়! প্রতীত হইতেছে মাত্র। তাহার 
জন্ তাহার নিকট বেলী খাঁজন! চাওয়া অন্তায়। অতএব 
রাঁজা৷ যদি বেশী জমীর জন্ড বেশী খাজনা! দাবী করেন, ত 
স্রাহার দেখাইতে হইবে যে, প্রা কোন্‌ বেশী জ্মীটুকু 
অধিকার করিয়াছে । আরও ডেনেজ খাল বন্ধ হওয়ায় জমীর 
বাৎসরিক কসল কম হইয়| যাওয়ার জন্ভ আমি প্রজাদিগের 
খাজন| কমাইয়া দিই । এ রায় হইতে জজের নিকট আপীল 
হয় এবং তাঁহীতে জঙ্গ সাঁছেব উজ রায় উল্টাইয়। প্রজাদিগের 
খাজন] বৃদ্ধি কিয়! দেন। এই সময়ে স্তর চাস এলিয়ট 
বঙ্গদেশের লেপ্টেন'্ট গবর্ণর ছিলেন । তিনি উক্তনূপ বিজ্রাট 
দেখিয়া উক্ত বিষয় তত্ব করিয়া স্বয়ং মেদিনীপুর জাসেন ও 
ফাগজ্পজ্জ দেখিয়া আমাকে যথোঁচিত তংপন! করেন। 
আমি আমার মত সমর্থন কক্িয়া বঙ্গদেশীয় সেটল্যেন্ট 
আইন বিষয়ে কাহার অনভিজ্ঞতা বুঝাইয়া দিই। ছোট লাঁট 
ভুদ্ধ হইয়া আমার পূর্বব ইতিহাস জানিতে চাছেন ও তাহ! 


অবগত হুইয়া কলিকাতায় গিয়া তবিস্তে সেটল্মেপ্ট 


অফিসরদিগের কর্তব্য বিষয়ে এক ঘ্বীর্ঘ মন্কব্য প্রকাশ করেন 
এবং তাহাই আইনে চুকাইয়া দেন। ইত্যবসরে জজের 
পায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয়; হাইকোর্ট জজের রায় 
উপ্টাইয়। দিয়! আমার মণ্তের সহিত এক প্রদর্শন করেন এবং 
সেই হাইকোর্ট “কলিং” অদ্ুসাত্ে এখন সমস্ত বঙ্গদেশে 

৮ : 


দবিজেজজাল রায় 


.১ ৯ 
সপশাশশাশপিশশিপপপিপপিশাশপপিতপপাপশসিপপশাপপসিপশপশশাশপাশশাশশাশাশিশাপাশাপাপাপিপাশাপাশাপাপাপিপাপাপিসপিিসপিটি এ 


৪ ঃ ্‌ ০ 





সেটলমেক্ট কারধ্য চলিতেছে । এখন অরীপে জমী যেশী - 
পাইলেই প্রন্থার অসম্মতিতে আর খাজনা স্বদধি ছয় ল1/ 
ইত্যবসরে হাইকোর্টে জার এডটি জালীলে ভান চার্লসের 
উক্ত মন্তব্যও নির্জয়ভাবে সমালোচিত হয়। তাছাতে তিনি 
সেগুলি ০০০/58508 

হন। 





কবি-জায় 


উপরে সম্ভবতঃ আমার একটু অহ্মিক! প্রকাশ হইল। 
কিন্তু তাহা সত্বেও এ কথাটি প্রকাশ করিবার প্রবল প্রলোভন 
জতিক্রম করিতে পারিলাম না। আঁমি সত্যই ইহা! প্লাঘার - 
বিষয় বিবেচনা করি যে, আমি এই ক্ষুত্র ক্ষমতাতেই উক্ত 
কার্যে নিজের পায়ে কৃঠারাঘাত করিলেও সমস্ত ব্ধদেশব্যাপী 
একটি উপকার সাধিত করিয়াছি_ নিত্বীহ প্রজাদিগকে অন্ভায় 
করবৃদ্ধি হইতে বাঁচাইয়াছি। ভবিষ্ততে এক্সপ কাঁধ্য আর 
ঘে করিতে পারিব, তাহার জাশ। নাই। 

এ সেটল্মেন্টের পরে জ্জামি সেটল্েন্ট কার্য ছইতে . 
অব্যাহতি পাই ও চেপু্ট ম্যাজিছ্রেট হইয়! দিনাজপুরে প্রেরিত 
হই। এবং ১৮৯৪ সালে তথা হইতে বঙ্দেশে আবকারি 
বিভাগের প্রথম পরিদর্শক (]039806]) নিযুক্ত হইয়া 
আসি। সেই কার্ধ্য অদ্যাবধি করিতেছি” ('জন্বভূষি, 
কার্তিক ১৩০৪) 

রাস রান্না টিনা: 


, এড 


৫৮৬, 
গবররমে্টের অধিকতর বিরাগভাঁজন হুইয়াছিলেন। 
ফুমারকে লিখিত তাহার একখানি পত্রে প্রকাশ £-_ 

“ক্রমাগত 08080: (বদলি ) আমাকে যথার্থই ঘেন 
অস্থির ক'রে তুলেছে। এত বদলি কচ্ছে কেন জান? আমার 
বিশ্বাস--হ্বদেশী আন্দোলনে যোগদান, আর এ-প্রতাপসিংহ 
নাটকই তার মূল। কিন্ত, কিবুদ্ধি! এমনি একটু হয়রান 
কর্ণেই বুঝি আমি অম্নি আমার সব মত ও বিশ্বাসকে 
বর্ধন কর্ধব ?” 
স্্রীবিয়োগ 

জুরবালাকে লাভ করিয়। ঘ্বিজেজ্রলালের দিনগুলি দুখে 
্বচ্দ্দেই কাটিতেছিল। এই ভাবে যোলটি বংসর কাটিবার 
পর বিনা-মেঘে বছ্রাধাতের ভাঁয় অকন্মাৎ একদিন তাঁহার 
পত্বী একটি স্বৃত কণ্ঠ প্রসব করিয়া ইহলোক হইতে অস্তধধ্ণান 
করিলেন (২৯ নবেপ্বর ১৯০৩)। কল্যামী গৃহলক্ষীকে 
ছান্াইয়া, তছপরি মাতৃহারা শিশুসম্তানদের লইয়া, দ্বিজেন্্র- 
লালের ঘে অবস্থা হইয়াছিল, “হতভাগ্য” কবিতায় তাহার 
চিন্জ আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন ৫ 

একখানি তার তরী ছিল বিজন শুন্ত ঘাটে বাধা ; 

একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে ; 

, একখানি তার কুড়ে ছিল নদীর ধারে ; পুড়ে গেল 

* "একদিন হঠাৎ আগুন লেগে খড়ে। 

একটি ছেলে একটি মেয়ে,_-একটি ডাইনে একটি বায়ে, 

হাতে ধরে ঘুরে বেড়ায় পাড়ায়) 
সারা বছর ঘুরে বেড়ায়; জানে না সে হতভাগা 
তাদের নিয়ে কোথায় গিয়ে দীড়ায়। 


দেব" 


ছেলে মেয়ের ছিল না মা ; চলে গেছে আটটি বছর, 
দেশাম্তরে-_কাল-ম্রোতের টানে ; 
যে দেশেতে মানুষ গেলে আর সে ফিরে আসে নাক, 
যে দেশ কোথায়-_কেহই শাহি জানে । 
ভালবাদ্‌ত ছেলে মেয়েয়-_যেমন সব মা ভালবাসে__ 
প্রবল, গম্ভীর, বিরাট, ঘন ন্নেছে ) 
এখন তাঁদের রেখে গেছে তাদের বৃদ্ধ বাপের কাছে, 
এখন তাদের দেখেও নাক চেয়ে | 
তবে কি না,যাবায় সময় রেখে গেছে স্ষেহটুকু 
ছেলে মেয়ের বাপের কাছে জমা ; 
হাতে সঁপে দিয়ে গেছে সর্কান্ববন পুঅটিরে, 
_দ্দিয়ে গেছে কণা! প্রিয়তম! 
এখন তাঁদের টন আছে, যে-ই বাবা, সে-ই মা 
সে-ই তাদের 
বাপের সি মায়ের ঘত্বে রাখে /- 
দিনের বেলায় মন্ভুর খেটে রোজগার করে 'আঁনে কড়ি ; 
". *-. ক্লাতের বেলায় জড়িয়ে শুয়ে ধাকে | (“আলেখ্য') 


প্রবাসী 


৮৯৩ শশাািশিপশাশাাশিিসিস্পিসিপসির পাসপাসপিপিউপশিিস্পিসিস্পিস্পাাস্িসপিস্পিশিসপির্সাশািশাশাশিসিশিসিপশিশাশিশশিাশাসস্পাস 


১৩৫৪ 





পাপা 


পুন; পুনঃ অন্থরুদ্ধ হইয়াও দিজেক্লাল দ্বিতীয় বার 
দারপর়িএহ করেন নাই। তিনি বন্ধু দেবকুমারকে একখানি . 
পত্রে লিখিয়াছিলেন £_-“আমি আবার বিবাহ করিব কি? 
এ অন্তরের অদ্করতম প্রদেশে, আমার মানস-মন্দিরে এখনও 
আমি সেই অহ্থপম হ্বর্ণ-প্রতিমার ধ্যান-ধারণা, পূজ| ও আরতি 
করিয়া থাকি । স্থুল-দৃ্টি এই সব লোক বাহির হইতে তাঁহার 
কি জানে_ কিইবা বোঝে 1” 

ভীবিয়োগের পাঁচ বংসর পরে দ্বিজেন্্রলাল ২ নং নন্দকুমার 
চৌধুরীর লেনে একখানি কুরম্য অক্রালিক1 নির্মাণ করিয়াঁ 
ছিলেন। তিনি পত্ীর নামাহুযায়ী এই অট্ালিকার নামকরণ 
করেন-_-“সুরধাম”। “তারই যত্র-সঞ্চিত অর্থের পুণ্যমন্দিরে, 
তারই স্থৃতির আশ্রয় ছায়ায় শুন্ত জীবন কাটাইয়া দিবার” 
অভিপ্রায়ে ধিজেন্রলাল ১৩১৬ সালের ১ল! বৈশাখ (১৯০৯, 
১৪ এপ্রিল) পৃহপ্রবেশ করেন ; তাহার বাকী দিনগুলি 
প্রধানতঃ নুরধামেই কাটিয়াছিল। , 


গুর্ণিমামিলন . 

দ্বিজেন্্লাল বদ্ধুমহলে সদ্দালাপী ছিলেন । কলিকাতায় 
অবস্থানকালে, বিশেষ করিয়া পত্বীবিয়োগের পর হইতে, 
তাহার গৃহে বন্ধুবাদ্ধব ও সাহিত্যিকের সমাগম হুইত। 
তাহাদের আনন্দবর্ধনের জন্ত তিনি একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা 
করেন | দেবকুমারকে লিখিত তাহার একথানি পত্রে 
প্রকাশ £-__ 

“এক নুতন খেয়াল মাথায় আসিয়াছে ।.*.আমি ( অর্থাং 
আমর! ) ইচ্ছ! করিয়াছি, প্রতি পুণিমায় দেশ-সুদ্ব সাহিত্যসেবী 
ও সাহিত্যাহ্রাগীদের একত্র করিয়া, এক-এক স্থানে এক- 
এক বার প্রতি “পুিমা” উপলক্ষে “মিলন, কর! যাইবে । নাম 
হইবে, “পুণিমা-মিলন”। ইহাতে কলিকাতাস্থ সমুদায় 
সাছিত্যিকদের মধ্যে অবারিতভাবে মেলা-মেশা, ভাব-বিনিময়, 
প্রীতি-বর্ধন ও পরিচয়াঘি হইবে ; আর তাহার সঙক্ষে সেখানে 
(যেখানে যখন হইবে ) গৃছ-স্বামীর প্রত্বত্তি ও সামর্থ্যাুসারে, 
অল্প কিছু জলযোগ,_-এই ধর যেমন চা, সরবং প্রভৃতি ও 
চুরুট তামাকের (সিগারেটেরও |1) ব্যবস্থা থাঁকিবে | 
আগামী দোল-পুর্ধিমার সন্ধ্যায় প্রথমে আমার গৃছে এইমিলন। 
তারপর প্রতি পুর্ণিমায় (মি কেহ চান ত তার বাড়িতে 


| নইলে আমারই এথানে ) মাতৃভাষার সেবকগণ-_-আমাদের 





পাক হইবেন ।” 

১৩১১ সালে দোল-পুর্ণিমার দিন (ইৎ ১৯০৫) ৫ নং সুকিয়! 
ঠীটে ধিজেন্্রলালের আঁবাসে 'পুণিমা-মিলনে'র প্রথম অধি- 
বেশন হয়। এই দিন রবীন্মনাথ উপস্থিত ছিলেন এবং স্বরচিত 
"সে যে আমার জননী” গানটি গাহিয়া সফলফে মোহিত 
করিয়াছিলেন । 'পুর্ণিমা-মিলন” অনেক দিন চলিয়াঁছিল ! 
তে 


চেত্র 


৮৯ পসিপাদিলাউিদাসিপটিশাসিপীপািপাসিতটি পাশ ২ পাসপপামপাসপািপাসিলা 


সঙ্গীত, আবৃতি, হাসির গান, রসরচনা 1 পাঠ ইহার একটি 
প্রবান আকর্ষণ ছিল। 


শেব-জীবন; মৃত্যু 

পত্ী-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ছিজেজ্জলালের জীবনের উদ্ভ্বল 
অধ্যায়ে যবনিকাপাত হইয়াছিল; ইহার পর তিনি যেকরয় 
বৎসর বীচিয়। ছিলেন, সে নামেই জীবনধারণ | বন্ধু দেব- 
কুমারকে তিনি লিখিতেছেন £_ 

মাঝে মাঝে মনে হয় যে, আমার জীবনের উচ্দ্বল অধ্যায় 
শেষ হয়ে গিয়েছে । এখন এ জীবন কেবল ধারণ করা মাত্র। 
পু-কন্তা যদি না জগ্মিত ত হয়ত এক দিন সন্ব্যাসী হয়ে 
বেরিয়ে যেতাম । নিজের ভোঁগ-লালসা৷ বড় বেলী নাই __যা 
আছে তা ,বোধ হয় বিন! বেশী আয়াসে ত্যাগ কর্তে পানি। 
তবে সাহিত্যিক যশ--এখনও আমার কাঁছে অতি প্রিয়, আর 
সর্ববাপেক্ষা। মণ্ট,মায়ার মাঁয়াই ত্যাগ করা শক্ত । সেটান 
বিষম টান। তাদের জন্তই আজে! এই দাস্ত কচ্ছি।-_গয়া, 
২২ ঘুলাই ১৯০৬ । 

আমি যতই ভেবে দেখছি, বুঝতে পাচ্ছি যে, এ জীবনটা 

কিছু না 1১...এই অসার গঞ্ময় চাকরি । কোন অর্থনেই। 
ঠিক “সোপাঁর তরী" । জআীবন-পথে যতই অগ্রসর হচ্ছি, চাঁরি 
দিক থেকে শুধুই ওঁদাস্ত আর অবসাদ আমায় যেন ঘিরে 
ফেল্ছে। অসার সংসার আগে বিচারে ও অনুমানে 
বুঝত।ম,_এখন প্রতি পদে “হাড়ে হাঁড়েই, বুঝছি। আপন 
মনের দিকে চেয়ে দেখি, সেখানে এ সংসারের উপরে অবিমিশ্র 
বিতৃফ্া! ছাড়া আর তো! কিছুই খুঁজে পাই না! আসক্তি বা 
ভোঁগলিপ্না তিলার্ নাই । তবে, কেন--কিসের জস্থ এই 
পুপ্তীডূত বিড়ম্বনা নিরস্তর ভোগ ক'রে মরি?” গয়া, ১৩ 
জানুয়ারি ১৯০৭ । 

এই ওদান্ত ও অবসাদ রিনি জডিনির 
সুরাঁপানে অভ্যত্ত হুইয়! উঠিয়াছিলেন ; তিনি বলিতেন, 
“তোমাদের স্ত্রী আছেন, সংসারে অন্ান্ত নানারূপ আশ্রয় 
অবলম্বন আছে) কিন্তু আমার তাঁ”র কোনটাই নাই, কিছুই 
নাই। এইজন্য, ভয়ানক ওুঁদান্ত ও অবসাদ আসিয়া যখন 
আমার দেহ-মনকে অভিভূত করিয়া, জড়াইয়! ধরে তখন-__ 
হা) 0109 10 97810 0 01801911819 00110893 ৪00. 
99706958100 আমার একটু একটু পান করা দরকার বোধ, 
করি। ওটী যে আমার পক্ষে গুধু একটা ৪000 ০: 
৪860৮ (সহায় ও বল) তা নয়, _-[39065315ও 
( প্রয়োজনও ) বটে ।” 

গয়া হইতে ফিরিয়া দিজেজ্লাল প্রায় চারি বৎসর 
কলিকাতায় অবস্থান করেন। বঙ্গভঙ্গ রহিত হুইয়া বিহার- 
. উড়িস্যা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে গঠিত হইবার প্রাকৃকাঁলে তিনি 
১৯১২০ ২৯ জবাছুয়ীরি বীকুড়ায় প্রেন্িত হন। তথায় তিন 


দ্বিজেজ্রলাল রায় 





পাপী পিপিপি এপি, ৯আলত ৪৯ এল 


৫৮৭. 


স্পিপাসপাস্পাসপাসিপািপাটিপাস্পাসপাসপসিপাপাসিলা পানাসিপাম্পাপাসপাসপাউপাসিপািপািত 


মাস কার্য করিবার পর. মুঙ্কেরে বদলি হন।  মুজগের- 
যাত্রাকালে কলিকাতায় আসিয়া দ্বিজেজ্রলাল সন্্যাস রোগে 
শয্যাগ্রহণ করেন । পীড়ার উপশমের কোন লক্ষণ না দেখিয়া 
তিনি এক বংসরের ছুটি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু. 
শরীর উত্তরোত্তর অপটু হওয়ায় এবং সরকারী চাকুরীতে 
উন্নতির আশা! না থাকায়, তিনি ১৯১৩ সনের ২২এ মার্চ. 
অবসর গ্রহণ করেন। পু 

অবসরএরহণের অল্প দিন পূর্ব্ব হইতে ছিজেন্রলাল একখামি 
উচ্চাঙ্গের সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাঁশের উল্ভোগ করিতেছিলেন । 
পত্রের নামকরণ হুয়_-ভারতবর্ধ” ) গুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায় এ 
সন্স ইহার প্রকাঁশ-ভার গ্রহণ করেন । প্রথম সংখ্যার (জাঁষাঢ় 
১৩২০) জন্য.তিণি প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিয়া, চদা” অংশও 
লিখিয়! দিয়াছিলেন, কিন্তু উহ প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত 
পূর্বেই তাহার ডাক পড়িয়াছিল। ১৯১৩, ১৭ই মে (৩ 
জ্যেষ্ঠ ১৩২০) অপরাহ্থে “নুরধামে” যখন তিনি বাঈ-সেবাম্ব 
নিরত, সেই সময় অকম্মাৎ সন্ন্যাস রোগে তাহার সংজ্ঞা লোপ 
পায়; বিলুপ্ত সংজ্ঞা আর ফিরিয়! আসে নাই। 

“রোগাক্রান্ত হইবার মাত্র ৪। ঘণ্টা পরেই শুর-ঘাঁদজীর 
চত্জকরোজ্দ্বল রাত্রি ৯ ঘটিকাঁর সময় “মহাসিদ্ধুর ওপার থেকে 
কি সঙ্গীত ভেসে এসে” সত্যই যেন দ্বিজেজকে 'মৃধুর তানে 
কাতরপ্রাণে' ডাকিল, “আয় চ*লে আয়, ওরেস_আঁযপ চলে 
আয় আমার পাশে" ;_তিনি সেই ঈপ্দিত 'ক্জাহ্বানে 
“মহানন্দের ন্সেহ-ক্রোড়ে ঢলিয়! পড়িলেন ; তিনি গাঁহিয়া- 
ছিলেন “এমন াঁদের আলে! মরি যদি সেও ডাল, সে মরণ 
ত্বরগ সমান” তাহার সে সাধ পূর্ণ হইল । “তিনি কয়েক বর্ষ 
পুর্বে ক্তাহার লোকাস্তরিতা গৃহলক্মীকে সকাতরে আহ্বান 
করিয়াছিলেন “যখন আমার সাঙ্গ হবে খেলা, তুমি আমর 
এসো১_কে বলিতে পারে-_কবি যখন তাহার “হেথায় যা 
কিছু প্রে়” তাহা ছাড়িয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহার সেই 
মহাঁযাত্রার অজানা আধার পথ আলো করিতে নুরবাল], 
'নুরবাঁমে আসেন নাই! বর্ধঘ্য় পূর্ব হইতে কবি করণ 
সুরে, আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে গাহিতেছিলেন-_ 
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বরিষ শ্রবণে, তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে । 

বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রীথে) বরিষ অম্বত মম অঙ্গে: 

মা _ভাগীরথি, জাহবি নুরধূনি, কল কল্লোলিনি গঙ্ষে ৯ 


সাহিত্য-সাধনা 
খ্বিজেন্্রলাল মাতৃভাঁষার প্রতি আশৈশব অনুরস্ত ছিলেন । 
তিনি তাহার প্রাথমিক রচনাগুলি সন্বন্ধে:বলিয়াছেন £-- 
“বিলাত যাইবার পূর্বে “আধধ্যদর্শন,, “নবাভানত 
ইত্যাদিতে লিখিতাম।..-বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে আমা; 


শুই 
. নবক্ক্ ঘোষ £ ছিছেজলাল, ও ৩৬৩ । 


রঙ 





"৫৮৮ $ 





সপাসিপাসপিপাসপিসিাি 


বিশেষ আসক্তি ছিল। জানার পিতা একজন নুবিখ্যাত 
পার়ক ছিলেন। প্রত্যুষে উঠিক্স। তিনি যখন তৈ*রো, 
আশোয়ারি ইত্যার্দির গুপ্স ভীজিতেন, জাযি অন্তরালে 
খাকিয়া ভমিতাষ ৷ শৈশব হইতেই আমি গান ও ফবিতা রচন! 
,করিতাম। “জর্্যগাথার [ ১ম ভাগ, ইং ১৮৮২ ] প্রকাশিত 
সক্ষরবিষয়ক ঈীতটি আমি দ্বাদশ বর্ষে রচন| করি ।...১২ বংসর 
হইতে ১৭ বংসর পর্যন্ত রচিত আমার সতগুলি ক্রমে 
'আর্ধ্যগাথা” নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন 
*কবিতাও লিখিতাম | কিছ্ধ তখন কোঁন কবিত! প্রকাশিত 
.হস্কনাই। ফেবল “দেবঘরে সন্ধ্যা” নামক মংগ্রণীত একটি 
কফবিত] “নব্যভারতে” [ ইং ১৮৮৩ ] প্রকাশিত হয় ।” 
১৮৮২ সনে ১ম ভাগ 'আর্ধ্যগাথা, প্রকাশের. ১১ বংসর 
পরে ১৮৯৩ সনে যখন উহার ২য় ভাগ প্রচারিত হয়, তখন 
, দ্বিজেম্রলালের “জীবনে যুগান্তর হুইয়াছে”.*.তখন তিনি 
“আর সেই পাঠীধ্যায়ী, অনু, জগতের দুরস্থ-পরিদর্শক বিস্মিত 
বালক নাই। 
আজ যেন রে প্রাণের মত কাছারে বেসেছি ভাল ; 
উঠেছে আজ নুতন বাতাস, কুটেছে আনব নুতন জালো 1” 
ইহার পরবর্তী নয় বংসর স্তাহার দাম্পত্য-জীবন পরম দুখে 
অতিবাহিত হইয়াছে । জীবনের এই ন্ুখকর জংশেই তাহার 
অধিকাংশ হাসির গান ও ব্যঙ্গকবিতা, চারিখানি প্রহসন 
(কক্ষি-অবতার', “বিরহ*ভ্রহস্পর্শ, “প্রায়শ্চিত?), ব্যঙ্চকাব্য-_ 
ণ“আষাড়ে, সঈতিকাব্য__'মক্, ও তিনখানি নাট্যকাব্য--_ 
“পাষানী”, “সীতা” ও 'তারাবাই, রচিত হয়। “তারাবাই” 
প্রকাশের ছুই মাস পরে পত্ীবিয়োগে যেমন তাহার জীবনে 
হুখ-হুধ্য অন্তমিত হয়, অন্ত দিকে তেমনি ভাহার নাট্যগ্রস্থ 
রচনার ধারাও ভিন্ কূপ পরিগ্রহ করে। 
নাট্যকার হিসাবে ভ্বিজেজলাল দেশবাসীর নিকট 
সুপরিচিত। কিন্তু কি কি ব্যাপার তাহার নাটক লিখিবার 
.প্রবৃস্তির সহায়তা করিয়াছিল তাহ! জানিতে মনে শ্বতঃই 
কৌতুছুল জন্মে। এবিষয়ে তিনি “আমার নাট্য-জীবনের 
আর্ক” প্রবন্ধে যাহ] লিখিয়! গিয়াছেন, তাহা] উদ্ধারযোগ্য £-_ 
“বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাঠে আমার অত্যন্ত জাসক্তি 
ছিল। এত অধিক ছিল যে বিস্ভাভ্যাসকালে বাইরণের 
11801290 ও 010110৩ ন৪7010এর হই 08060 এবং মেষদূত 
ও উভ্ভরচরিতের ফাব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম | বিলাত 
গিয়া ক্রমাগতঃ 98119 পড়িতাঁন এবং তথা হইতে প্রত্যাগত 
হুইয়। ক্রমাগত চা 07090) ও 91186808879 বার বার 
পড়িতাম ; ও শেষোক্ত কবির নাটকের যে যে অংশ কাব্যাংশে 
শ্রেষ্ঠ বোধ হুইত, মুখস্থ করিতাম। 
বিলাতে যাইবার পুর্বে আমি 'ছেমলতা” নাটক ও 'নীল- 
দর্পণ” নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের 
এক সৌখীন সিসির ফর্থক িববার একাদগী” 


প্রবাসী 





বিরিয়ানির পা পাপা এও পাপী কিতা গা 


১৩৫৪ 
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ও “গ্রন্থকার নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর 
801900এর 0৮/0 এবং 9118:990988এর ০7%/18/3 
029527এর আংশিক অভিনয় দেখি । সেই সময় হইতেই 
অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া 
বু রঙ্গমঞ্চে বু অভিনয় দেখি । এবং ক্রমেই অভিনয় 
ব্যাপারটি জামার কাছে প্রিম্নতর হুইয়| উঠে । 

বিলাত হইতে ফিরিয়! আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গম্- 
সম্ছে অভিনয় দেখি । এবং সেই সময়েই বঙ্গতাষায় লিখিত 
নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয় ।.* 

বিলাত হইতে ফিরিয়। আসিয়] বাংল। ভাষায় হাশুরসাত্বক 
কবিতার অভাব পূর্ণ করিবার অভিপ্রাম়ে [00109 
1,%897$এর অন্থকরণে কতকগুলি হাসারসাত্মক বাংল! 
কবিত| লিখিয়া, 'আষাঢ়ে' নামে প্রকাশ করি । সেই সময়ে 
আমি ইংরার্জি গান ধুব গাইতাম | ইংরাজি গান প্রায় বাঙালী 
শ্রোতারই ভাল লাগিত নাঁ। তখন ইংরাক্ষি গান গাওয়! 
ছাড়িয়া দিয় বাঙ্গালায় গান রচন| করিয়া গাহিতে আরন্ত 
করি। বিবাহান্তে অনেকগুলি প্রেমের গাঁন রচন! করিয়া 
'আধ্যগাথাত দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়া ছাপাই এবং কতকগুলি 
হাসির গানও রচনা করি । এই হাসির গানগুলি অবিলঙ্গে 
অনেকের প্রিয় হয় এবং আমি কার্যোপলক্ষে কোন নগরে 
যাইলেই এ সকল গান আমায় স্বয়ং গাহিয়] শুনাইতে হইত । 
সেগুলি একক্রে গ্রস্থাকারে বহুদিন পরে প্রকশিত হয় ।**, 

প্রথমতঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়! সেগুলির স্বাভাঁবি- 
কতায় ও সৌন্দর্য্য মোহিত হুইতাঁম বটে, কিন্ত সেগুলির 
অন্লীলত। ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। এ সময়ে “কক্ষি- 
অবতার” একথানি প্রহসন গদ্যে পদ্যে রচন] করিয়। ছাপাঁই। 
পরে আমার পূর্ববরচিত কতকগুলি হাঁসির গাঁন একজে গাখিয়। 
বিরহ” নাটক রচন| করি । এবং ক্রমে সে নাটক হার 
খিয়েটারে অভিনীত হয়। তৎপরে উত্তরূপ 'জ্যহস্পর্শ” রচনা 
করি এবং উহ্থাও ঠারে অভিনীত হুয়। পরে প্রায়স্চিত? 
রচনা করি এবং সেধানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়। 

সঙ্গে সঙ্গে আমার গম্ভীর রচনাঁও চলিতেছিল । মংপ্রশ্ীত 
“সীতা” নাট্য-কাব্য 'নধ-প্রভা"য় প্রকাশিত হয়। পরে 
“পাষাণী? নাটক প্রকাশ করি। তৎপরে জামি “তারাবাই” 
নাটক প্রকাশ করি। 

যে কারণে জামি প্রহসন লিখিতে প্রন্বস্ত হুইরাছিলাম 
তাহার অন্্রূপণ কারণে আমি নাটক লিখিতে প্রবৃভ্ত হ্ইয়া- 
ছিলাম। বাঙলা ভাষায় নাঁট্য-সাহিত্যে শ্বাভাবিকতা ও 
আখ্যানবস্বগঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে 
কবিত্বের অতাঁব বোধ হুইত। আঁঘাঁর কাব্যশক্তি (যাহা 
কিছু ছিল) জামি আমার নাটকে প্রকর্টিত করিতে প্রবৃদ্ধ 
হইলাম । 

প্রথমে 31)81009816879এয় 'অঙ্ছকরণে 180] "7636 
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চৈত্র 

নাটক লিখিতে জারম্ত করি । “তারাবাই' প্রকাঁশিত হুইবাঁর 
পরে ্বগগয় কবি নবীনচন্ত্র সেনকে তাহার অনুরোধে এক 
কাপি পাঠাই । তিনি পড়িয়া! এই মত প্রকাশ করেন যে এ 
নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর__মাইকেলের ছন্দৌমাধুরী ইহাতে 
নাই-_এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না । সেই সক্ষে স্বর্গীয় মাইকেল 
মধুন্ছদনের দৈববাণী মনে হইল-_যে অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন 
চলিতে পারে না| দীর্ঘ বক্তৃত! অধিভ্রাক্ষরে চলে। কিন্তু 
দ্রুত কথোপকথনে কথ! ত গদ্যের মত হইতেই হবে। 
37819৭76815এর অমিত্রাক্ষর 1[11600এর অমিত্রাক্ষর হইতে 
পৃথক । 06 770075 01901090161109 ইত্যাদির একটা! ঝঙ্কার 
আছে। কিন্ত 10 08 0:10 (9 09 10186 1 (009 009৯ 
600--ইহ| ত গদ্য বলিলেই হয়। তবে কবিতা বলিয়া ইহ] 
চালান কৌন? গদ্যে লিখিলে কি ক্ষতি হইত। কিন্ত 
তৎপরেই ঘ1,0 +৮0010 088109 10109 900 90079 01 
6006 কিন্বা মি 17 0726 91901) 01199) 1096 09819 
7185 00710 ইহা দত্তর মত কবিতা ! দেখিলীম যে 91895- 
706876এ খানিক গদ্য,খানিক পদ্য তথাপি ছুইটি খাপ 
খাইতেছে । কারণ ইংরাঞ্জি ভাষায় সেরপ অবস্থা আসিয়া- 
ছিল। কিন্তু বাক্রলাতে “তুমি যদি আস সখি, আমি সেথা 
যাবে?” ইহার পরে “নবীন নীরদ শ্তাম নিকুপ্জবিহারী” একপ 
রচনা অসহ বিসমৃশ বোধ হইবে । কিন্তু গদ্যে একত্রে উভয়ই: 
চলে। গদ্যের এখন সে অবস্থা আসিয়াছে । 

082]519এর মতে সামান্ত হইতে গভীরতম এমন কোন 
ভাব নাই যাহ] পদ্য অপেক্ষ] গদ্যে সুন্দরতরব্ূপ প্রকাশ করা 
নাঁযায়। পদোর ঝঙ্কার গদ্যে দেওয়। যায় কিন্ত গদ্যের 
স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছগতি পদ্যে নাই । 

বঙ্ষিমবাবুত্প গদ্য অনেক স্থলে ত পদ্য। 30]11]0, 
[,898112, 10198, 110119:9 ইত্যাদি মহা! নাট্যকারগণের 
বছ মহা-নাটক গদ্যে লেখা আছে, তাহাতে ত ভাহাদের 
মহিমা কমে নাই । 901116এর গদ্যের ভাষা ও রূপক 
অনুপ্রাসে পদ্দের চৌদ্বপুরুষ। 

তছুপরি নাটক অভিনয় করিবাত্ম জিনিষ। অভিনয়- 
ঘটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবং হয় ততই ভাল। সেইজন্ত উক্তিগুলি 
যত স্বাতাবিক হয় (তাষার মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়। অবস্ত ) 
ততই শ্রেয় । লোকে কথাবার্থা পদ্যে করে না; গদ্যে করে। 
অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক 
ঠেফিবেই। টি 

এই সকল বিবেচনা করিরা আমি তখন হুইতে নাটকগুলি 
গদ্যে রচনা! করিতে মনস্থ করিলাম | সেইজত আঁমি আমার 
তারাবাইয়ের পরবর্তা নাঁটকগুলি ( রাশ] প্রতাপ, হুর্গাদাস, 
ছুছজাহান, মেবারপতন ও সাজাহান ) যথাক্রমে গদ্যেই রচন। 
করি। কিস্ত কবিতায় আমার অত্যবিক আসক্তি থাকায় 
আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার জাসনে বসাইবার প্রলোভন 


দ্বিজেজ্জলাল রায় 


উপাসপাসপাসপস্পিনপাশিপাশালাসপাতিপাপিপপািপাপাসপাশাসপিসিপাসপপাসপাপাস্পাস্পিস্পাসপাস্পাসপাপপাস্পিস্পাপি্পাপাসপাসাসিপা্াশপার্প 


৫৮৯ ১, 





পরিত্যাগ করিতে পারি নাই । অথচ যেখানে সংস্কত শব 
অপেক্ষা] প্রচলিত শব বেদী জোরের সহিত ভাব প্রকাশ করে, 
বলিয়া বোধ হইয়াছে সেখানে প্রচলিত শবই ব্যবহার 
করিয়াছি । টি 
যখন উক্ত গদ্য নাটকগুলি রচন] করিতেছিলাম তখন এক- 
খানি অপেরা (সোরাব রস্থাম) পদ্যে, গদ্যে রচনা করি। 
কারণ 'অপেরা'র কথাবার্তা স্বাভাবিক হওয়ার চেয়ে শ্রতিমধুর 
করাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিলাম । সে অপেরাখানি 
অনেকস্থলে 916]]গ্যর অনুকরণে প্রণয়ন করিয়াছিলাম। , 
বস্ততঃ তাহা কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তির ফল । মাঝে 
মাঝে কবিতায় ছুই একখান] নাটক লিখিবার লোভ _সংবরণ " 
করিতে পারি নাই।” (নাট্্য-মন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭) 
গ্ন্থাবলী £ জীবিতকালে বা স্বত্যুর পরে প্রকাঁশিত 
দ্বিজেজ্জলালের এস্গুলির একটি কালাহুক্রমিক তালিকা * 
দিতেছি । বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল 
লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুক্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত। 
পুস্তকে প্রকাশকাল নির্দেশের অভাব প্রশ্নচিহ দ্বারা চিত 


টা সেম 
। আধ্যগাথা € ও গান) £ 


১মভাগ। ইং ১৮৮২ (৫ মার্চ)। পৃ, ৯১। 
২য় ভাগ | ইং ১৮৯৩ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ, ৬০+ ৪৬ | 
২। 7%9 177405 ০71770. 10001, 99), 1886. 
000. 19, পু 
৩। একঘরে (নকৃশ1) 1? (২ জানুয়ারি ১৮৮৯) । পৃ. ৩৫ 
৪। সমাজবিভ্রাট ও কক্ষি-অবতার ( সামুঞ্জিক প্রহসন )। 
১৩০২ সাল ( ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ )। পৃ. ১০৩। 
৫। বিরহ (মাটিক1)। ১৩০৪ সাল (ইং ১৮৯৭) । পৃ. ১৫৯ 
৬। আধাড়ে। বাঁ গুটিকতক রহপ্ত গল্প (ব্যঙ্গকাব্য )। 
১৩০৫ সাল (২২ ডিসেম্বর ১৮৯৯)। পৃ, ১৪৮ 
৭। হাসির গান। ১৩০৭ সাল (১৮ জুলাই ১৯০০ )।. 
পৃ ৫১ । 
৮। পাঁষামী (ঈতি-নাটিকা )। আশ্বিন ১৩০৭ .( ২৫ 
সেপ্টেম্বর ১৯০০ )। পৃ. ১২২। 
৯। ভ্রযহম্পর্শ ব1 সুখী পরিবার (প্রহসন )। 
সাল (২৩ ডিসেম্বর ১৯০০ )। পৃঃ ৯৬। 
১০। প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)। ৫ মাঘ ১৩০ঘ (১৯ 
জাচগুয়ারি ১৯০২) পৃ. ৯৪। 
ক্লাসিক থিয়েটারে “বছুৎ আচ্ছা নামে প্রথমে অভিনীত । 
১১। মত (কাব্য)। ১৩০৯ সাল (১৯ সেপ্টেম্বর 
১৯০২ )। পৃ. ১০৪। এ 
১২। তারাবাই (এঁতিহাজিক নাটক )। ১৩১০ সাল 
(২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ )। পৃ. ১৫৬ | 
“এই নাটকের উপাীন টড-প্রদত রাজস্থান হইতে গৃহীত ।" 


১৩০৭ 


৭ ৫৯০ ঃ ঃ 
১৩। প্রতাপসিংহ ( এতিহাসিক নাটক) ? (৮মে 
১৯০৫)। পৃ. ১৬২। 
১৩১১ সালের “নবপ্রভা"য় প্রথম প্রকাঁশিত। 
১৪ 776 7008 ০1 798101. 02]. 1906 (28 
11210) ), 00. 28+184. 
১৫। ছর্গাদাঁস ( খতিহাসিক নাটক )। আশ্বিন ১৩১৩ 
(৫ নবেম্বর ১৯০৬ )।, পৃ. ১৯৪। 
১৬। আলেখ্য (কাব্য )। ১৩১৪ সাল (৮ জুলাই 
১৯০৭)। পৃ. ১১২। 
৯১৭11855073 278 £772715% : 
1011 (20 1060. 1907 ), 00. 7+26, 
119. [, (8 2 1908), 00. 176৭. 
0 মি, (20 805. 1909 ), 00. +80. 
১৮। হুরজাহান ( এঁতিহাসিক নাটক)। ? (১ মার্চ 
৭১৯০৮) । পৃ. ১৭৬। 
১৯। সোরাব রুত্তাম ( নাট্যরল্স )। 
অক্টোবর ১৯০৮ )। পৃ. ৯২1 
“এই নাটকের গল্পটি আমি ফাভউসির “শাহুনামা” নামক 
্স্থ হইতে লইয়াছি।” 
২০। সীতা ( নাট্য-কাব্য )1? (৬ নবেশ্ব ১৯০৮ )। 
পৃ. ১২৮।, | 
ফাস্ন ১৩০৭--পৌষ ১৩০৯ সালের 'নবপ্রভা*য় ধারাবাহিক 
ভাবে প্রকাঁশিত। 
২১। মেবার পতন ( এঁতিহাঁসিক নাটক )। ? (২৭ 
ডিসেম্বর ১৯০৮ )। পৃ. ১৭১) 
২২। সাজ্াহ্ান (এতিহাসিক নাটক )। ? (৮ আগষ্ট 
১৯০৯) । পু, ১৬১। 
২৩1 চন্তরপ্প্ত (নাটক )। ? (২৪ আগষ্ট ১৯১১)। 
পৃ. ১৬৭ | 
২৪। পুর্ন (প্রহসন )। ? (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১১) । 
পৃ. ৩৭ 
২৫। পরপারে (সামাজিক নাটক )। ? (২৮ আগ 
১৯১২)। পৃ. ১৮১। 
২৬। ত্রিবেষী (খওকাব্য )। 
সেপ্টেম্বর ১৯১২ )। পৃ. ৮৫+২ 
২৭। আনন্দ-বিদায় (প্ারভি)। ? (১৬ নবেম্বর 
১৯১২ )এ পৃ. ৬৪ 
[স্বত্যর পরে প্রকাশিত ] 
২৮। ভীম্ম (নাটক)। ? (স্জাহুয়ারি ১৯১৪)। 
পৃ. ₹৩৬। 
২৯। কালিদাস ও ভবভূতি (সমালোচনা) । ১৩২২ সাল 
€ ১০ আগষ্ট ১৯১৫)। পৃ. ১৬৯। 
ইছ] প্রথমে ১৩১৭-১৮ সালের শঠিজা ধারাবাহিক" 
ভাবে প্রকাশিত হুয়। 


১৩১৫ সাল (২৩ 


২৫ শ্রাবণ ১৩১৯ (৫ 


প্রবাসী 


৯সিটিপাসিপাসিিসিসিপাাটিনািািলাশ 


০ পাশপাশি আন পপ 


১৩৫৪ 


২২, -.০াাসিটসপাসিসিপাসিপসপাসিসিাসসিপাসি পানা 


৩০। গান। 
পৃ ১৯৯। 


পি সাসিপাসিপ্পাস্পিাসি 


১ আহ্বিন ১৩২২ (২ অক্টোবর ১৯১৫ )। 


অন্যুন ২৩০টি গানের সমষ্টি । 

৩১। সিংহল বিজয় ( এতিহাসিক নাটক)। ২৩ আশ্বিন . 
১৩২২ (১৩ অক্টোবর ১৯১৫) পৃ. ২৩৬। 

৩২। বঙ্গনারী (সামাজিক নাটক )। 
(১০ এপ্রিল ১৯১৬)। পৃ, ১৪১। 

*শ্বগাঁয় পিতৃদেব এই নাটকখানি তাহার স্বৃত্যুর ২৩ বৎসর 
পূর্বে প্রণয়ন করেন ।.*-তিনি ইহার এক অংশ লইয়া 
পরপারে? রচনা করেন ।” 

দ্বিজেন্্র-গ্রস্থাবলী | বঙ্গীয়-সাঁহিত্য পরিষং £ 

১ম ভাগ (কবিতা ও গান)। আশ্বিন ১৩৫৩ ( ইং 
১৯৪৬)। পৃ. ৭৩৬ । ক 


শুচী : আর্ধ্যগীথা, ১ম-২য় ভাগ ; আষাঁঢ়ে ; হাসির গাঁন) 
মন্ত্র; আলেখ্া ; ত্রিবেণী ; গান; 776 77165 ০711৫. 


গ্রভ-রচনাবলী £ সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় পুশ্কাঁকাঁরে 
অপ্রক্কাঁশিত ধিজেন্ত্রলীলের বছ গদ্য-রচন!| বিক্ষিপ্ত রহিয়!ছে। 
এগুলি স্বুংগৃহীত ও পুন্তকাঁকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত । এই 
শ্রেনীর রচনার একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা আমি ১৩৫৪ 
সালের ১ম-২য় সংখ্য1 “সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকাঁ"য় প্রকাশ 
করিয়াছি । 


পত্রাবলী 2 এম. এ. পরীক্ষাদানের প্রাকৃকালে রাজ- 
নারায়ণ বসু ও পুত্র যোসঈন্্রনাথ বদ্গুকে লিখিত দ্বিজেত্র- 
নাঁথের ছুইখানি পত্র আমি ১৩৫১ সালের ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 
“সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকাঁয় প্রকাঁশ করিয়াছি । দেবকুমার 
রায় চৌধুরী প্রণীত “দ্িজেন্্রলালে'ও অনেকগুলি পত্র বা! 
পত্রাংশ স্থান পাইয়াছে'। 


১৩২২ সাল 


দ্বিজেন্্লাল ও বাংলা-সাহিত্য 

ধিজেল্্লাল প্রধানতঃ নাট্যকার এবং হাঁসির গান ও 
স্বদেশী গানের রচয়িতা ছিসাবে খ্যাত। তিনি জীবিতকালে 
স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কবি-খ্যাঁতির যে সৌধশিখরে আর 
ছিলেন, তাহার ম্বতার পর নানা কারণে সে প্রতিষ্ঠাভুমি হইতে 
তিনি বিচ্যুত হইয়াছিলেন, প্রধান কারণ রবীক্্রনাথ। রবীন্ত্র- 
প্রতিভার দীপ্তি অত্যধিক উজ্জ্বল ছিল বলিয়া অপেক্ষান্কত 
হীনপ্রভ জ্যোতিক্ষেরা সাধারণের দুটি আকর্মণ করিতে পারেন 
নাই। রবীন্রনাথ-ছ্বিজেজ্জলাল বিরোধের ফলও দ্িজেশ্রলালের 
পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল । দ্বিতীয় কারণ, দ্বিজে্জলালের 
অপ্রিয় সত্যভাঁষণের, সর্ধবনাঁশী অভ্যাস। . তিনি খু মেরদত্ডের 
লোক ছিলেন, অতাধিক নমনীয়তা বা স্বাকামি-বরদান্ত করিতে: 
পারিতেন মা) কঠোর হৃত্তে ইহার বিরুদ্ধে তিনি কশাঘাত 


তর 


সপসপাস্পিস্পাাসিলাসি 


কি ফলে লি রশি হইরাছে। যে কারণেই 
হউক, “আধাঁচ়ে, 'মন্র+ 'আলেখ্য? ও “হাঁসির গাঁনে'র কবি যে 
প্রায় অপরিচিত থাকিয়াই বিশ্বত হইতে বসিয়াছেন, ইহা 
বাংলাদেশ ও সাহিত্যের পক্ষে ছুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। 
খিজেন্্লাল কবিতায় ও গাঁনে ছন্দের, ভঙ্গির ও ন্মুরের 
বিবিধ বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যের 
অনেক বিভাগে তিনি প্রথম পথপ্রদর্শকের গৌরবও দাবী 
করিতে পারেন। নাটকের গদ্য কিরূপ হুওয়া উচিত সে 


আলোচন! 


২২২০ ১ িসাশাশাাশািপাসিস্পিশা্পীশাপিস্পাস্পিসাস্পিসপিস্পাস্পাসাসপিপপাস্পিস্পাশাসিপাস্পি পাপা 


' গৌরববিশিষ্ঠ |” 


সম্পর্কে তাহার নিত্বের গবেষণা আছে, টিবািিনেনির 
ফলে তিনি নিজস্ব এক ভঙ্গির প্রবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন | 

দ্িজেম্রলালের একান্ত বৈশিষ্ট তাহার পৌরুষ। 
“কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত স্বণা এবং ধিক্কারের দ্বারা! তাহা 
ইহাই প্রধানতং বিপরীত-প্রক্কতিবিশিষ্ 
রবীন্্র-যুগের বাঙালী সমাজে তাহাকে অপ্রিয় করিয়াছিল। 
আজম যুগপরিবর্তন হুইয়াছে। আশা! করাঁযায়, স্বাধীন দেশে 
দ্বিজেন্্রলাল পুনরায় সমাদৃত হইবেন । 





আলোচনা 


দুর্গাদেবীর বোধন ও বিসর্জন 


শ্রীযোগেশচন্্র রায়, বিগ্ভানিধি 


গত মাখের প্রবাসীত্তে শ্রীরাজমোহন নাথ শারদীয়] পুজার 
অঙ্গীভূত দেবীর বোধন ও বিসর্জন সম্বন্ধে আসামের বহু 
তথ্যপূ্ণ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন 1 বহুদিন পূর্বে তিনি “ময়নামতী 
গানে”র কদলীরাজ্য ও বিজয় নগর আবিষফার করিয়াছিলেন । 
তাহার সেই 'তথ্যাহসন্ধানে আমি চমংকৃত হ্ইয়াছিলাম। 
কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় তিনি 
আসামের নানা স্থানের পুরাতন অজ্ঞাতপূর্ব মন্দিরের বিবরণ 
লিখিয়াছেন। তিনি ইঞ্জিনীরার ; আসামের নানাস্থানে 
ঘুরিয়াছেন, সামাজিক আচার-ব্যবহার জানিয়াছেন। সেই 
ভ্রানেরই কিঞ্িত মাঁধ মাসের প্রবাসীতে আমাদিগকে 
শুনাইয়াছেন। . 

এই প্রবন্ধে তিনি বহ্ছবিধ কার্ধের কারণ নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। আমি আসামের পুরাতন কিংবা বতমান ইতিহাস 
কিছুমাত্র অবগত নই। কিন্তু তিনি তাহার অনুমানের যে 
সকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, আমার নিকট সে সকল পর্যাপ্ত 
বোধ হুইল ন]। 

১। প্রথমে বোধন দেখি । আশ্বিন শুর্লা যষ্ঠীর সায়ং- 
কালে দেবীর বোধন হয়। যুগ্ন বিশ্বফল-যুক্ত শাখায় বোধন 
হ্য়। পার্থ নবপত্রিক! স্থাপিত হয় । তখন তাহার সান, 
পুজা কিছুই হয় না। সপ্তমীতে নবপ্রত্রিকা স্নানের পর 
বস্ত্রান্বত করিয়! প্রতিমার পার্ে স্থাপিত ও পুজিত হয়। 
অতএব অপ্তমী হইতেই নবপত্রিকার প্রয়োজন আসিতেছে। 


ষষ্ঠীর সায়াহছ শৃতিকা-গৃথে কে জন্মগ্রহণ করে ? নাথ মহাশয় 


- ঘলেন নাই। ঘযেয়ুগ্ধ ফলযুক্ত বিশ্বশাখায় বোধন হয়, সে 
শাখা নবপত্রিকার অন্তর্গত নয়। ছুইটি যুক্ত বিভ্ব-ফলের 
প্রয়োজন কি ? নয়টি শখ! বা পত্রের মধ্যে রম্তা, কচু, হরিস্রা, 
মান ও ধাঁচ--এই পীচটি কৃষিজাত। হিরা! খাস্তরব্য 
বলিতে, পারি না। অন্ত চারটি, হয়ন্ী, বিষ, দাড়িম ও 


অশোক | নাথ মহাশয় ইহাদের আমর্বেদীয় গুপ উল্লেখ 
করিয়াছেন। সে সময় আশ্বিন যাসে বিশ্ব পাকে না। অপক 
বিশ্ব অতিশয় ধারক ; কোষ্ঠবন্ধ করে। দাড়িমও পাকে না। 
ঘাড়িমের কষায় রস ধারক। ছুইটিই গণ্ভিগ্নর হিতকর নয়। 
অশোকও আতুর্বেদে কষায় ও গ্রাহী। জয়ন্তী আমার অজ্ঞাত | 
আসামের কোন্‌ জাতি এত জ্রব্যুণ জানিয়া নবপত্রিকার 
অন্তর্গত করিয়াছিল তাহা জানিতে কৌতুহল হয়। বোধন 
আশ্বিন শুক্লা যষ্ঠীতে হয়, তাহার হেতু কি? সায়ংকালে হয়, 
তাহারই বা হেতু কি? দেবীপুরাণে নবপত্রিকা নাই, নবহূরগ। 
আছে। মনে হুয় নবপত্রিক1 বিশ্ববাসিনী দেবীর নয় .মাসের 
নয়টি প্রতীক | দেবী নয় মাস গর্ভবতী থাকেন, এইরপ কোন 
ভাব হঈতে নবছুর্গার উৎপত়ি হইয়া] থাকিবে । 

২। দেবীর বিসর্ঘন। প্রতিমার বিসর্ঘনের সহিত নব 
পত্রিকারও বিসর্জন হয়। যেসম্তান রক্ষার জন্ত ভূতাপসরণ 
হইয়াছে, প্রশ্থতির আবশ্তক ঙষধ সংগ্রহ হইয়াছে, সেই নব- 
পঞ্জিকা তিন দিন পরে জলে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার সম্ভানের 
দশা কি হইল? ইহার তুল্য নিুর আচরণ আর কিছুই হইতে 
পারে না। নবপত্রিকা! হু্গাস্থানীয় হুইয়। পৃদ্ধিত হইয় থাকেন, 
ইহা বীকুড়ায় শুনিয়াছি। যাহার আবাহুন ও বিসর্জন হয় 
তাহাকে কৃষিকর্মের অঙ্গীভূত করিতে পারি না। ূ 

নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন, “বস্তুতঃ বোধন তথ ছুর্গাপুক্জাও 
শবর জাতির ক্ষি-উৎসব।” আসামে শবর জাতি আছে 
কি? আর যদি থাকে, উৎসব আগে না পুক্ধা আগে, তাহ 
স্পষ্ট না জানিলে কার্ধকারণ সম্বন্ধ বুঝিতে পারা ঘায় না। 
কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ না থাকিলেও দুই-ই দমকালীন হইতে পারে । 
কে শবর জাতিকে আশ্বিন মাস বলিয়া দিবে? কে *তাহা- , 
দিগকে আঙ্দিন শুরা দশমী বলিয়া দিবে? আরও নেক 
তর্ক আছে; একটার উল্লেখ করি। কামরূপের পূর্বনাম 
জ্যোতিষপুর নয়, প্রাগজ্যোতিষপুত্ন । এই নাম কত বংসর 
হইতে আসিয়াছে? কারণ, মহাভারতে ও রামায়ণে এফ 
প্রাগজ্যোতিষপুরের উল্লেখ আছে। পে নগর ভারতের 
উত্তর-পূর্ঘ দিকে ছিল নু) উত্তর-পশ্চিম দ্বিকে ছিল। ট্ত্ি। 


নববঙ্গের বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষার কার্য্যকরী পরিকষ্পনা 
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বাংলাদেশে তথ] ভারতে বয়ঙ্কদের ভোটাধিকার লাভ 
স্বাধীনতার একটি মূল্যবান দান। এই ভোট যাঁতে মাহুষে 
স্ব-ইচ্ছায়, স্বচ্ছ্গচিতে এবং শ্ব-জ্ঞানে দিতে পারে, পরস্মৈপদী 
তোটাহুগমন না হয়, তার ব্যবস্থা জাতীয় গবর্ণমেন্টের আগৌখে 
কর] কর্তব্য । কেন, কার এবং কিসের জন্যে ভোট দিচ্ছি, 
তাঁত কি লাভ বা ক্ষতি হবে, ভোটারের সে বিষয়ে ন্ুস্প্ 
ধারণ! নিজের থাক] দরকার । 
_. কিন্ত আমাঁদের দেশের জনসাধারণ যে গভীর জজ্ঞানতাঁর 
অন্ধকারে ডুবে আছে তা প্রায় ছূর্ভেদ্য। এই জনসাধারণের 
মধ্যে লিখতে ও পড়তে অল্লাধিক' জানে এমন মাহ্যও 
আছে! বোঝবার ক্ষমত| এবং সে বোধকে প্রয়োগ 
করবার ক্ষমতায় আমাদের দেশের মানুষ কারো চেয়ে 
কম নয়। কিন্তু এই যে নানা বিষয়ে ঠিকমত যে 
জান, সেই জ্ঞানের অভাবে দেশের লোক সভ্যজগতের 
সম্পদসম্ভার. থেকে বফিত হয়ে রয়েছে । এ জ্ঞান যে মাত্র 
সামা লেখাপড়া শিখিয়ে দেওয়া যাবে না তা জামাদের . 
লেখাপড়া শেখা মানুষদের পরীক্ষা করে দেখলেই বোবা! 
যাঁবে। মহ্থাত্বা গান্ধীর উক্তি “[,16980 1158] 15 00 
9001086107)”--যে কত সত্য, কাজ করতে গেলে পদে পদে 
তা বুঝতে পার] যায়| সুতরাং বর্তমানে এই মোহ্নিপ্রায় 
অভিভূত বিপুল জনশক্তিকে জাগিয়ে দেশগঠনের কাজে 
লাগাতে হলে, তাদের লেখাপড়! শিখিয়ে জানের আলোকের 
রাজ্যে পৌছে দিতে স্ব দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে 
হবে। চারদিকে শক্রপরিবেষ্টিত অবস্থায় লে দীর্ঘদুত্রতারূপ 
. বিলাসের আমাদের অবসর নেই। সম্প্রতি বয়ক্ষদের পক্ষে, 
লেখাপড়াঁকে গৌণস্থান দিয়ে, তাদের সর্ববিষয়ে অজ্ঞানতা 
দুর. করার প্রয়োজনে শিক্ষা দেওয়া দরক্ষার এবং সে 
শিক্ষা যদি আমরা মুখে মুখে দিই তা হু'লে বই পড়িয়ে 
শেখানোর চেয়ে দশগুণ বেশী এবং খুবই সহজে তা! শেখানো 
যাবে |% 

মুতরাঁং অক্ষর পরিচয় করে, তাঁদের জ্ঞান দান করবার 


ছশ্চে্টা না করে মুখে মুখে, নিয়লিখিত নান1 উপায়ে তাদের - 
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অজ্ঞানতা দুর করাই প্রথম, প্রধান এবং অগৌণে কর্তব্য। এর 
উপর, তাদের নিজেদের উৎসাহ জ্জাগলে, তার] অনেকেই 
তাদের জ্বতে লেখা খবরের কাগন্গটুকু পড়তে পারে এমন একটু 
লেখাপড়া শিখতে চাইবে এবং ততটুকু ব্যবস্থা অবস্ঠ থাকবে । 

১। এই শিক্ষ] প্রচারের জন্তে জাতীয় গবর্ণমেন্টকে এরামে 
গ্রামে বয়স্ক জনগণের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত শ্রমশিল্পের সঙ্গে 
যৌগয়ুকজ্ঞ করতে হবে । ক্ষুধার্ত, অন্নচেষ্টায় অনশ্ঠচিত্ত জনগণের 
ক্ষধাশান্তি এবং নিজেকে ও পরিজনবর্গকে সুস্থ রেখে সংসার 
যাত্রার ব্যবস্থা করে না দিলে তার! শিক্ষার দিকে মন দিতে 
পারবে না। এই উদ্দেন্ঠ নিয়ে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা 
প্রবর্তন করতে হলে £-- 

২। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক একটি মগ্ুল স্থির করতে 
হবে| প্রতি মগুলের' জন্তে একটি করে শিক্ষা প্রচারকের 
দল থাকবে এবং তাঁদের এক একজন এক একটি বিশেষ বিষয় 
সম্বন্ধে শিক্ষা দেবে। 

৩। আপাতত প্রধান চারটি বিষয় শিক্ষ| দিতে হবে । 
যথা__ 

(4) (0) দেশের কথা । তাতে থাকবে (৪) দেশের অর্তীত 
গৌরবের ইতিহাস। (%) স্বাধীনতা ও কংগ্রেস । (৫) দেশের 
কাজে জনগণের স্থান | (0) দেশের শাসনব্যবস্থা এবং বর্তমান 
পরিস্থিতি । তার সমন্তা ও তার সমাধানের উপাঁয়। (9) 
জাতীয় পতাকা এবং তার ইঙ্জত্রক্ষায় দেশের জনগণের 
কর্তব্য। দেশের প্রতি মাচ্ছষের মনে দেশের উপর ভালবাসা 
যাতে হয় এবং একত| ও নিষ্বমাহ্ুবর্তিতা যাতে বাড়ে 
সে দিকে প্রধান দৃষ্টি দিতে হবে । দেশের সংগঠনে দেশের 
জনগণই যে প্রধান, সেই বোধটুকু জাগাতে হবে| টু 

(1) দেশের ভূ-বিবরণ এবং পৃথিবীর কথা মোটামুটি । 
দেশের উদ্ভিদ, প্রাণী, সম্পদ | . 

(1) দেশের শিল্পগঠন ও তাঁতে দেশের জনগণের লাভ । 

(৮) চাষের উন্নতির কথা । বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধান ও 
তরকারির চাষ । 

(3) 0) শ্বা্থ্যরক্ষা ও শরীরগঠনের উপায় । রিবা 

॥ সময়ের জাঁন ও তার সন্ধ্যবহ্ার | | 

(3) ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি 
থেকে ধাঁচবার উপায়। 

(1) নাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব। 

(1) সাধারণ বৈজ্ঞানিক তত্ব। 

(0) মুখে মুখে দরকারী হিসাব--ঘোগ, বিয়োগ, গুণ) জাগ । 


চৈ 


(0) 61) দেশের প্রধান প্রধান মানুষদের পরিচয় | 
জাতীয় সঙ্গীত । 

৪। প্রতি গ্রামে আবশ্তক অঙ্ষ্যায়ী একাধিক 'রাত- 
পাঠশাল| থাকবে । - সেখানে থাকবে জাতীয় পতাকা; 
পড়া, লেখা এবং হিসাব শেখানে!র ব্যবস্থা থাকবে । সামরিক 
ড্রিলের ব্যবস্থাও ধাকঘে। কাজ শেষ হলে তাঁর পোক্ত 
জাতীয় সঙ্গীত গান করবে পতাকার তলে পমবেত হয়ে এবং 

গতাঁক। অভিবাদন করে বাঁড়ী যাবে । এই কাজে মণ্ডলের 
' স্কুল ও কলেজের ছেলে” সাহাঁধা করতে বাধ্য থাকবে। 

৫। () প্রত্যেকটি ধিষয় চলচ্চিত্র যোগে প্রত্যক্ষ করে 
শেখানো হবে। 

(0) বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষ। 
করেও দেখাঁনে| হবে । | 

(11) অতীত ও বর্ভমান, প্রধান প্রধান মাহৃষদের 
পরিচয় আলোকচিত্র এবং চলচ্চিত্র যোগে বলা হবে । 

(1৮) দেশের রাজ্যব্যবস্থা চলচ্চিত্রে অভিনয় সহযোগে 
প্রতাক্ষ করানো হবে। " 3 

৬। দেশের বৈজ্ঞানিকদের এবং নির্বব/চিত লেখকদের 
সাহাঘো, গবর্মেন্টের নিযুন্ণ ও পরিচালন।য় প্রত্যেকটি বিষয়ে 
সুনির্দিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত অথচ আবশ্তক জ্ঞান দেবার মত যথেষ্ট 
বন্ত সন্নিবেশিত করে সরল, সর্বাজনবোধ্য ভাষায় বই 
লেখানো হবে। শিক্ষাপ্রচারকেরা এই বইয়ের সাহায্যে 
কথকতা করবেশ। | এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞ।পিকশ্রেক্ঠট অধ্যাপক 
সত্যেত্রনাথ বন্গকে সভাপতি করে এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান- 
পরিষধকে এ বিষয়ে ভারাপণ করে কা সুরু কর যেতে 
পারে। ইত্য়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইন্সটিট্যুটে পরীক্ষিত সরল 
বাংল। শব্বপুগ্ত বাবহায করে বই লেখ|। আর্ত কর! যায়। ] 

প্রত্যেকটি লেখার মূল ন্গুর হবে দেশের উপর নিষ্ঠা 
জাগানো । দেশের উপর নিষ্ঠা জাগলেই অগ্থাগ্ত কাজ সহজ 
হয়ে আসবে এবং অপরীধপ্রবণতাও কমবে । 

৭। গবর্ণমেন্ট লৌকশিক্ষার উপযোগী করে এবং দেশ ও 
রাজ্যব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিফহাল রাখার এবং 
দেশের বিষয়ে উৎসাহ জন্মাবার জন্তে সরল সর্বজনবৌধ্য 
বাংলায় বড় বড় অক্ষরে ছাঁপ] একটি খবরের কাগজ (আপাতত 
সাপ্তাহিক ) প্রকাশ করুন। এতে () দেশের মোটামুট-খবর, 
(0) চাষ-আঁবাদ, (11) সরল বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ, (৮) দেশের 
শ্রমশিল্প ও বাঁণিজ্য এবং তাঁতে জনগণের অংশ ও অধিকার, 

(৮) আঘর্শ গ্রাম গঠনের উপায় ও তাই নিয়ে রচিত শিক্ষা প্রদ 
গল্প । (51) বিদেশের কথ! ইত্যাদি থাঁকবে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান- 
পরিষদের উপর এর পরিচালনার ভার দেওয়! যেতে পারে 
এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও দেশের শ্রেষ্ঠ চিস্তাণীল লেখকেরা 
একে উপযুক্ত সংগঠনমূলক যন্ত্রে পরিণত করতে পারেন। 
[ ইঙ়্ান ষ্র্যাটিসূটিক্যাল ইনটিটিট্যুটের “সরল শব্বপুন্” এ 





মবধঙ্গের বযক্ষদের প্রাথমিক শিক্ষার কার্ধ্যকরী পরিকল্পান। 


পশপাসপাশাস্পিস্পাতাতপাশপাাস্পিপাসপাপাসপাসপাাশি পিপাসা পসপস্পিপাশাশপাশপাশপ 





বিষয়ে কাজে লাগতে পারে ; এবং পরে তাকে ব্যবহারের 
আবষ্কে ক্রমে বাড়িয়ে, কমিয়ে পরিবর্ধিত করে নেওয়া 
যেতে পারে ।] 

৮। ব্যাপক ভাবে ছায়াচিত্র, আলোকচিত্র এবং চলচ্চিত্র 
দেশের সমস্ত শিক্ষার কাজে ব্যবহার করতে হবে । নইলে 


৫5৩. 
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জ্ঞান চিরকাল যেমন ছিল তেমনই অবাস্তব থেকে যাবে । - 


সুসশ্বদ্ধ এবং সুপরিকল্পিত ভাবে বিশেষজ্ঞ এবং সুলেখকদের 
দিয়ে বই লেখালে তাঁকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে বেশী সময় 
লাগে না। [ এ সম্বন্ধে, চলচ্চিত্রে প্রচারকার্ষে পশিপুণ এবং 


অভিজ্ঞ রীয়ুত পি. এন রায়কে ভার দিলে কাজ সহজে এঝং , 


অল্প সময়ে হবে। | পু 

৯। প্রত্যেকটি নৈশ-বিগ্চালয়ের নিজস্ব ছাঁয়া-ছবির ব্যবস্থা 
থাকবে । বিশুদ্ধ আনন্দ দান ও ক্রীড়া-কৌতুকের ও নৃত্যগ্ীতেরও 
ব্যবস্থা থাকবে । রেডিওর বাবসা রাখতে হবে, এবং গ্রামের 
লোকের শিক্ষার উপযোগিতাতে বিশেষ প্রোগ্রাম থাকবে। 

১০) প্রত্যেকটি গ্রামে যথাপরিমাণে কুটির ও ফাঁটিরী 
শিল্পের ব্যবস্থা করতে হবে। যৌথ চাঁষী ফার্মের ব্যবস্থা 
করে বৈজ্ঞাণিক প্রণালীতে চাঁষের উন্নতির উপায় শেখাতে হবে । 

এইজন্ঠ পরীক্ষামূলকভাবে আপাতত কলকাতা থেকে 
প্রায় ৪০ মাইল দুরে দুরে, ব্যাপক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা করে, 
তিনটি উল্লিখিতরূপ মগ্ডলে কান সুরু করে দেওয়া ফবোক। 
কাজ সুর করে দিলেই তবে কাজের ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি এবং 
সুযোগস্বিধার হদিস পাঁওয়। যায়। ডাঙ্গীয় বসে সাতার 
শিখে জলে নামতে গেলে জলে নামতে দেরি হবে এবং জলে 
নেমে জলে ডুবতে দেপি হবে না। 

গবর্ণমেন্টের, প্রধান লক্ষ্য থাকবে এবং প্রার্থমিক কর্তব্য হবে 

এইটে দেখা যে পরীক্ষা সংক্রান্ত মলে কোনে সক্ষম বয়স্ক 
(১৬ থেকে উর্থ ) মানুষ (স্ত্রী ও পুরুষ) যাতে বেকার'বা 
অলস না থাকে । তাঁদের দ্বিতীয় কর্ভবা হবে-_যাঁতে প্রতে;কটি 
শ্রমিক, তা সে যে ভাবেরই হোক ; ১। উপযুক্ত মুর পায়; 
২। আহাধ্য ও বস্ত্র পায়; ৩। সুস্থ থাকবার সুযোগ পায় 
৪1 শিক্ষা পায়; ৫। সন্মান পায়। এন্ন্ত প্রত্যেক গ্রামে 
উপযুক্ঞ সংখ্যক শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 

এই উদ্ধেন্তে প্রত্যেক মণ্ডলের প্রত্যেকটি ব্যক্তির নাম 
রেজিদ্রিতুক্ত থাঁকবে এবং তাদের অভাব-অভিযোগ সন্বদ্ধে 
গবণমেন্টকে অবহিত হয়ে সেই মগুলগুলির সমস্ত মানুষকে 
্চ্ছন্দে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। আবার সেই সঙ্গে" 
তাদের নিয়মান্বর্তাঁ, পরিচ্ছন্ন এবং প্রতিবেশীর প্রতি সন্বদয় 
থাকাঁর অভ্যাঁস করাতে হুবে। 

খামের যে সমস্ত বয়ক্কেরা গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত কলে, 
কার্টে বা গৃহশিল্পে নিযুক্ত ন। হয়ে অন্তত্র কান্ত করবে তাব্াও 
প্রত্যেকে রেজিস্রতুক্ত/থাকবে এবং উক্ত সর্ব বিষয়ে গবর্ণমেষ্টের 


অভিভাবকতার আশ্রয় পাবে। 


৫৯৪ ণ 





এ মগুলে কোনো সক্ষম মানুষকে গবর্ণমেন্ট বেকার 
॥ থাকতে দেবেন না। অদুর তবিয়তে, দেশের বিপদ নিবারণ 
এবং সম্পদবৃদ্ধির জন্গে, ব্যাপকভাবে উৎপাদনের আবস্ঠকতা] 
, নিয়ে এসেছে । এখন আর সেই পু্বাতন দীর্ঘনু্রতা বা 
চিরত্বন নিক্ষিয় পরিকল্পনা-বিলাসের সময় নাই। কোমর 
. বেঁধে কাজে এখনি .নেমে না পড়লে এত সাধের স্বাধীনতা 
সমূলে বিনক্ঠতি। কাজে নামলেই কাজ নিজের পথ 
দেখাবে। 


এঁ মগ্ডলে ভিক্ষার ব্যবস! একেবারে উচ্ছেদ করতে হবে । 
দ্দেশের মজ্জাগত আলস্ত এবং নি্বপ্দতাকে আবশ্তক হলে 
কঠোর, আইন করেও দূর করতে হবে। এই স্তরে স্বল্পক্ষম 
বৃদ্ধ এবং যে সমস্ত মেয়ে শ্রমশিল্পে নিযুক্ত হবে না তাদের 
ঘরে বসে করার মত হাতের কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, 
এবং গবর্ণমেন্ট সেই সব কাজ কিনে নেবেন। নিজের 
উপাঙ্জনে, জত্মসন্মানে এবং আত্মশক্তিতে নির্ভর করতে 
- শেখাতে হবে। 
বহুমুগাবধি পরমুখাপেক্ষী বিশৃঙ্খল স্বভাবের অলসচিত্ত 
জাতিকে কর্প্রবৃভিতে জাগাতে হলে কঠোর নিয়মাস্থবপ্তিতার 
আঁবস্ঠক। গবর্ণমেন্ট দেশের ভবিষ্বৎ কল্যাণের দিকে চেয়ে 
সামরিক বিধাঁনে & মগ্ুলগুলিকে পরিচালনের ব্যবস্থা করবেন। 
দেখবেন, অতি অল্পকাঁলের মধোই তারা এই ডিসিপ্লিনে অভ্যস্ত 
হয়ে উঠবে এবং এরই অনুকরণে গ্রাম সংগঠনের চাহিদ! 
চারদিকে বেড়ে যাবে । 
প্রত্যেক মণ্ডলে অন্তত শিশু, রোগী ও ব্ৃদ্ধদের ছুধের 
ব্যবস্থার জন্তে গবর্ণমেপ্টের অধীনে পরিচালিত গোঁয়াল এবং 
গোচারণ ক্ষেত্র অবস্ঠ থাকবে । প্রত্যেক মগ্লকে ব্যাবিমুক্ত 
করতে হবে এবং প্রত্যেক মানুষের জন চিকিংসার দুব্যবস্থা 
রাখতে হবে ; নইলে সাধারণ ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশক্তিরও 
অপচয় ঘটবে । 
ছ' মাসের মধ্যে এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে খবরের কাগজ 
পড়ার মত বিষ্তা তাঁরা পেতে পারবে । 
এ জনে ঘে অর্থের আবন্ঠক হবে তা অনেক রকমে 
সংগৃহীত হতে পারে-__কয়েকটি প্রস্তাব করছি। 


১। কন্টানিিবশেষে নিয়োস্গণ প্রত্যেক মঞ্জুরি বাবদ 
০ ছুই পয়স! বেশী দেবেন। তাকে মগুলের স্বাস্থ্য টাদ1! বল! 
হবে। এর দ্বার! উপযুক্ত চিকিৎসা দির ব্যবস্থা হবে । 

ৎ। বাংলাদেশের প্রত্যেক বাস ট্রামের টিকিটের মূল্য 
ত এক পয়সা করে বেশী দিতে হবে | -তাকে বলা হুবে 
সংগঠন চাদা। 

৩। গবর্ণমে্ট বাংলার মুক্ত বাজারে পুজি কর| কোটি 
কোটি টাকা ধানের জন্তে চাইতে পারেন। উপযুক্ত জুদ কবুল 
ফ্করলে সে টাকাও কম হবে ন]। 


প্রধাসী 


বু 
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৪। সপ্তাহে অন্তত একদিন ছু” ঘণ্টা মগুলের প্রত্যেক 
সমর্থ (১৬ থেকে ৪৫) মান্থধকে গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
করার কাজ ফরতেই ছবে। 

এই সঙ্ষে বলা! দরকার যে ১৮ বছর থেকে ৩৬ বছরের 
যত মানুষ থাকবে, তাদের সামরিক শিক্ষা দিতে হবে । 


কোনো অতিবিরাট পরিকল্পনার জন্তে বসে না থেকে এই 
রকম ছোট পরিকল্পনা নিয়ে কাঁজে নামবার উদ্দেস্তে এখনি 
প্রস্তুতির কাজ সুরু করা হোঁক। এর অন্তে প্রস্তত হতে ছ' 
মাসের বেশী লাগার কথ! নয়। 


এই সুত্রে বাংলাদেশ সংগঠনের প্রধান অন্তরায় দূর করার 
কথ] মনে রাখতে হবে । বাংলার চৌন্রিশ হাজার গ্রাম আজ 
পরিত্যক্ত শ্বশান। গ্রাম যদি ক্রমে শুন্ত হয়ে যায় তবে সংগঠন 
হবে কাঁদের নিয়ে? সামান্ত কল্পনাশক্তি খাটালেই আমর] 
দেখতে পাব যে কলকাঁতাটা সমন্ত বাংলাদেশের দেহে একটা 
বিষাক্ত কার্বাংক্লের মত ক্রমে ক্ষীত হয়ে সমদ্ত বাংলার রখ 
রক্ত স্বাস্থ্য বিত্ত এবং খাদ্য আকর্ষণ করে বাংলাদেশকে শ্বশানে 
পরিণত করেছে । পাগলের মত সকলে সব নিয়ে ছুটেছে 
কলক!তার দিকে__টাকা টাকা টাকা । নীতিধর্্ম মনম্বত্ব 


দেশ এবং দশের কল্যাণ চুলোয় গেল। এমনি করে 


নান! প্রতিষ্ঠান, ধর ও সংস্কতির আধার এই কলকাতাঁও যে 
ধ্বংসের মুখে চলেছে তা আমরা চোঁথ মেলে দেখি না । তারও 
সমস্তা এবং বিপদ ক্রমেই বেড়ে চলেছে । এমন কি শয়তানকে 
আমর! প্রলুন্ধ করে তুলছি একদিন অকম্মাৎ একে হিরোশিমায় 
পরিণত করতে । দেশ সংগঠন এবং কলকাতার ক্রমবর্ধমান 
পুপ্তীভূত সমস্তা সমাধানের প্রধান উপায় কলকাতাকে 
বিকেন্দ্িত (06980081129 ) করা। অর্থাৎ কলকাতা 
শহরকে সমস্ত বাংলাদেশময় ছড়িয়ে দেওয়।। পীচ-স।তটি 
গ্রাম নিয়ে এক একটি ছোট কৃষি শিল্প শহর (যাতে শহরের 
আরাম এবং গ্রামের পরিবেশ থেফে কেউ বঞ্চিত না হয়) 
ক্রমে ক্রমে গড়ে তোলা । 

03801 00 005 511159- নয় | এ কাজ এখনি সুরু করে 
দেওয়া দরকার-__-কেননা এ বিরাট ব্যাপার কাজে পরিণত 
করতে সময় লাগবে । নইলে হঠাৎ একদিন একটি আপবিক 
বোমায় “ফুতকারে ফাটিবে এই দত্তমঞ্চানি, জলবিশ্বসম |” 

সঙ্ষে সঙ্গে কলকাত1 তথ] বাঙালীর খাস ও হুঞ্জ সমস্তা, 
বাসগৃহ ও স্বাস্থ্য, জলসরবরাহ, শহরের পরিচ্ছন্নতা, আদর্শ 
কলেজ ও স্ছুলের জন্ত ভূমি প্রতৃতির সমন্তা এবং কলকাতার 
ধনিক জমিদারদের চিরদিনের লক্গাঁ_কলকাতার সর্বরোগ 
ও পাপের আধার কুষঠক্ষতরপী চার হাজার বস্তি সমন্তা ॥ 
পিচ নৈতিক, রাজনৈতিক, শাসন ও হুষ্টের দমন প্রসূতি 
আরও অনেক সমন্তার সমাধান সহজ হয়ে আসবে । 

কলকাতার বিপদ একলা বাংলার বিপদ নয়, এ বিপদ 


২ 


ডর 577 


স্পিউিসিপাসিস্টিিপিতপাশাাটশিসপাপাাশিসিসপাসশসিসিস্পা্পাসপিপাসপিসপিসিসাশিস্পাসি্পিপাসিসিিস্পাশিশিপসপাস্া্পা 


নিখিল ভারতের । অতএব কলকাতা বিকেক্ররিত করার 
কাঁজে সমন্ত ভারতবর্ষ থেকে খণ সংগ্রহ করে এবং অন্যান্ত 
উপাঁয়ে অর্থ সংগ্রহ করে ভারত গবর্ণমেন্টকে অবিলম্বে বাংলা 
গবর্ণমেন্টের সাহাযষো অগ্রসর হতে হবে। নইলে আঁদম্প 





তৃতীয় মহায়ুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা বিপদগ্রস্ত হবে । মোহর” 
মুক্ত মন নিয়ে, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিকে পরিচ্ছন্ন রেখে স্থিরচিত্ে 
চিন্তা করে দেখলেই একথ]| হৃদয়ঙ্গম করতে কঃ হবে 
না। গু 


শিল্পী স্শীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাস্কর্য্য-শিষ্প 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


উদীয়মান শিল্পী প্র্থশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের অঙ্কিত বহু হবি 
ইতিপুর্ব্ব প্রবাসী ও মান রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া 
শিল্পরসিকদের আনন্দদান করিয়াছে । ঘা11710 ১..10001. 
১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারী সংখ্যা মডার্ন রিভিযুতে 43091] 
11010)6709-%10 8109৮ নামক প্রবন্ধে হুশীলকুমারের 
শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা! করিয়া 
ছিলেন। ১৩৫২ "সনের চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে “বর্তমান 
ভারতীয় চিত্রকলা ও শিল্পী স্শ্ীলকুমার মুখোপাধ্যায়” নামক 
প্রবন্ধে এই কুশলী শিল্পী সম্বন্ধে আমর! মন্তব্য করিয়াছিলাম 
যে, হঁহাঁর ভখিষ্বৎ বিপুল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। জপ্প্রতি এই 
্বপকারের প্রতিভার একটি নূতন দিক খুলিয়া যাওয়ায় আমরা 
এ'র ভবিষৎ সম্বন্ধে অধিকতর আশাম্বিত হইয়াছি। 

সুশীলকুমারের কর্ধক্ষেত্র এতকাল ছিল মান্দ্রাজে। বর্তমানে 
তিনি সিদ্ধিয়া পাবলিক স্কুলের জুনিয়র বিভাগে শিল্পশিক্ষক- 
রূপে নিযুক্ত হইয়া গোয়ালিয়রে চলিয়া আসিয়াছেন এবং 
পাহাড়ের উপরিষ্থিত গোয়ালিয়র ছুর্গে বাসা বাধিয়াছেন। 
এই ছুর্গে প্রাচীন ভাক্ষর্যযশিল্পের যে সমন্ত নিদর্শন রহিয়াছে তাহ] 
এই কলারসিকের বিযুগধ দৃষ্টির সমক্ষে এক অভিনব রূপলোকের 
দ্বার উদ্বাটিত করিয়া দেয় এবং তাহাকে নব নব রূপস্টির 
প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে_ স্বল্নকাঁল মধ্যেই পাথর কুঁদিয়] 
তিনি কতকগুলি চমৎকার ফুর্তি গড়েন। 


ম্যাথু আর্ণন্ড বলিয়াছেন, “ঘা100006 51009) 100 ৮119] 
01011691860 18 005516”। একথা শুধু সাহিত্য 
নয়, যাবতীয় কলাবিদ্ভ] সম্বদ্ধেই প্রযোজ্য | যে আত্তরিকতার 
স্র্ণ ুশীলকুমারের চিত্রগুলিকে এমন প্রীণবস্ত করিয়া তুলে 
তাহা তাহার ভাক্কর্য্যেও সুপরিক্ফুট | নুঙ্গীলকুমারের চিত্রে 
এবং ভাক্কর্য্যে আরও একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়_..সেটি হইতেছে 
তাহার রচনার বলিষ্ঠতা । 

বর্তমান প্রবন্ধে হুগীলবাবুর ক্ষোদিত যে তিনটি প্রস্তরমৃর্তির 
প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হুইল তাহা হইতে তাহার ভাক্কর্ধ্যশিক্প- 
নৈপুণ্যের কথফ্িং আভাস পাঁওয়। যাইবে । 

প্রথম মৃত্তি উপবিষ্টা রমমী'তে নারীদেছের গঠনসৌষ্ঠব ও 
যা সিনিরিচানে না বু দৃপ্ত 


018 স্কত ও 


মনোহর ভঙ্গিটি নয়নমনোযুদ্ধকর | শিল্পীর অপূর্ব দক্ষতা- 
গুণে নীরস নতি নারীর দেহলাবণ্য পরিপূর্ণ মাহ 





উপবিষ্টা রমণী (১নং) 


ফুটয়। উঠিয়াছে। “মুখাবয়ব+ ( ২মং) মূর্ঘিটও চিত্তাকর্ষক । 
হ্রীলোকটির তন্তপচি বেদন! যেন তাঁর আননে প্রতিফলিত । -- 
বি্থোম্বাদ (৩নং ) মৃ্তিটর মুখের প্রতিটি রেখাক্ ধর্ছোন্বতততা- 
জনিত মৃচ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাদয়হীনতাঁ, কঠোরতা 
এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়ত| এই তিনের সংমিশ্রণ লোকটির চেহারাকে 
একটি লক্ষণীয় শ্বাতন্ত্য দান করিয়াছে । আধুনিক কালের 
সাশবদায়িক ভেদবুদ্ধিসঞ্জাত শোচনীয় বীভৎসতার ইতিহাস ঘেন 
এই শ্্িটকে ছিরিয়! বিরাগ কন্রিতেছে। 


880৮৮44৯৪৩5 


জগ পরাগ ুনানত 
0০৭58 


৫৯৬ 


ত্ৈ 


এ নল কা পি রিপ ০ লর্বীপলািপািিসিলসিসাপািপাপাসপিসপসিপিসসিপাসিপিপ 





মুখাবয়ব (২ন) 


ভারতীয় ভাস্কর্যের অতীত ইতিহাস গৌরবময় । ইহার 
প্রভাব একদা চীন, জাপান, ব্রন্ম, ইন্দোচীন এবং যবদ্ধীপে 
বিস্তৃত হইয়াছিল । পাল সত্াটদের আমলে বাঁংলার ভাস্কর্য 
সুদূর নেপালে পর্যান্ত সমাদৃত হইয়াছিল । ছুঃখের বিষয় নব্য 
বাংলার চিত্রকলার তুলনায় ভাঙ্কর্ধাশিল্পের তেমন উন্নতি হয় 
নাই । বর্তমান বাংলার ক্কৃতী ভাঙ্করদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ রায়” 
চৌধুরী, সুবীর খান্ডগীর, সুনীলকুমার পাল প্রমুখ মাত্র কয়েক- 
জনেরই নাম উদ্লেখষোগা । দেবীপ্রসাদ স্ুনিপুণ ভাক্কর 

হিসাবে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্দরন করিয়াছেন । 


এ 


১৩৫৪ 


০৯৮ পে পা পা লা লিপি বাসি পিপাসা পাট 


১.৯ শোসিপা্াছিপরসিপািপাি 








ধন্মোন্সাদ তেন) 


সন্প্রতি বাংলার ভাক্কর্ষযশিল্পের পুনরুজজীবনের লক্ষণ দেখ 
যাইতেছে । ভাস্কর সুনীল পল নেপালে গিয়া দীর্ঘকাল পরে 
আবাঁর সেখানে বাংলার ভাঁঙ্কধ্যের বিজয়-পতাঁকা উভ্ীন 
করিয়া আঁসিয়াছেন। দ্বেবীপ্রপাদের সুযোগা শিষ্য সুশীল- 
কুমারের পাথরে খোদাই করা প্রাথমিক কাজগুলি দেখিয়া 
মনে হয় ভবিষ্ততে তাঁহার হাতেও তুলির সঙ্গে সঙ্গে 
ছেনি ও বাঁটালি সমান তালে চলিবে এবং তাহার 
স্জনীপ্রতিভার নব নব অবদানে আমাদের দেশের ভাক্ষর্য্য- 
শিল্প-ভাগার সমৃদ্ধ হইবে । 





সোনার সন্ধ্যা 
শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ 


সোনিয়াকে আমি ডাকতাঁম সোনা বলে। এমন একটা সার্থক- 
মন! বোধ হয়, পৃথিবীতে কেউ তাঁর প্রেয়সীকে দেয় নি। 

সোনিয়ার গায়ের রং ছিল সোনারই মত সুন্দর ও 
উত্তাপের আভাঁমে ভরা । সাধারণ রাশিয়ানের মত রঙের 
আভাহীন সাদা নয়। কুষ্সাগরপাঁরের রোদ তার শুভ্র 
সৌন্দর্যকে স্সিদ্ধ সোনালী রঙে রাঁডিয়ে দিয়েছিল, আর 
তার বিশ্রস্ত কেশরাশি-এ মনে হ'ত বর্ষা ভল্গা নদীর 
সুবর্ণধার] ঝরে ঝরে পড়ছে। দেখলেই মনে পে বৈষ্ণব 
কবিতার অমর বর্ণনা-ির বিজুরী বরণ গোরী। সোনার 
বরধী ছিলু অমর সোনা। 

আর সোনাকে এ নাম দিয়েছিলাম আমি-্বর্ণময় সেন, 
যার কথা বাংলাদেশে কারও এই ত্রিশ বছর পরে মানে নেই । 
যার বাপ-মা ছেলের এই নাঁম রাখবার সময় ভাবেন নি 
স্বপ্পেও্ ভবিষ্যতে কত সুধিধা হবে এই নামে । তাদের 
সোনার চাদ ছেলে- কাঁচা সোনার মত ছিল রং, আমার ও 
আমাদের দেশের হিসাবে, আঁর চাদের মতই ছিল আমার 
যুখচজ্্--সহজেই চীনে বলে বিদেশে নিজেকে চালিয়ে 
দিয়েছিল । শামটাও তখন সান ইয়াং সেনের পৃথিবীজৌড়া 
নামের কল্যাণে চীনে বলেই চলে যেত। আহা বাপ মার 
এত আদরের ছেলে হয়ে গেল ভবদুরে-_ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে 
গেল বিশ বছর বয়সে, কেবল শুধু অনির্দিষ্ট অজ্ঞাত 
এডভেঞ্চারের আলেয়ার পেছনে । সম্বল রইল শুধু বাঁঙালী- 
দুর্লভ দেহসৌষ্ঠব ও বিদেশী ভাঁষা চট করে আয়ত্ত করবার ইচ্ছা! 
ও ক্ষমতা । এই ছুটি মূলধন নিয়েই আমি কয়েক বছর 
মক্কোতে একটা বিদেশী রাজগুতাঁবাসে অহ্বাদকের কর্ম 
নিয়ে ছিলাম। শুধুযে অন্থবাদক তা নয়, এত দিন পরে 
হ্রীকাঁর করতে লজ্জা! বা বিপদ নেই যে মঙ্গোলিয়ান চেস্থার] 
ও সানো মায় সেন এই নামের স্ববিধা নিয়ে সেই রাজদূতা- 
বাসের হয়ে গুপ্টচরবৃত্তিও যে না করতাম তা নয়। ফলে 
স্বর্মময় সেনের প্ষেটে শ্বর্ণের অভাব মক্ষোতে কখনও হয় নি। 
১৯১৭-১৮তে মক্কোর কোন্‌ নাচঘর, কোন্‌ থিয়েটার বা 
নাইট ক্লাব সেনক্ষিকে না চিনত ? 

আজ বার্দকোর ছুয়ারে ক্লাড়িয়ে আমার সমবয়সী স্বদেছী 
বাঙালীদের কাছে বাঁড়ির কোণের পার্কে বসে রোজ বিকেলে 
শুনি ওসব দেশের কাফে রস্তোর"]. নাচঘর এসবের অপারত! 
আর মেকী সোনালী রঙের সমালোচনা । চুপ করে শুনি; 
আর চুপ করে শোনে দেবদাক্ গাছগুলি। ওরা মাথা 
ছুলিয়ে নীরবে প্রতিবাদ করে; আমি অতীতের সেনন্ষি 


গু 


তাঁও করি না । শুধু ভাবি কি যে সোনাব সন্ধান পেয়েছিলাম, 


তা তোমরা স্বর্ণময় সেনের শ্বর্দেশের লোকর। সন্দেহও $রতে 
পারবে না। তোমর] অন্ধকারেই থাক); আমার £সানার 
দীপ্তি আমারই অস্তরকে উদ্দ্বল করে থাক সংগোঁপনে'। 
হোটেল মেট্রোপোল সেদিন শনিবার রাত্রিতে উৎসব- 
মত্ত হয়ে, আত্মহারা হয়ে আনন্দের শ্রোতে ভেসে যাচ্ছিল । 
এত আলো, এত রং, এত সৌরভ | ছোঁট ছোট খোলানে! 
বাঁরন্দি। প্রকাও হলটাকে ধিরে রেখেছে ; তারকাকে কাকে. 
দেখা যাচ্ছে ক্যাবিনেট অর্থাং নিভৃত কামরাগুলি, বধানে 
সকলের উৎসুক সন্ধানী নয়ন এড়িয়ে রুবল (রাশিয়ার টাকা! 
তখনকার দিনে ১৭০ আনা আন্দাজ মূল্য ছিল ) ও স্ঠাম্পেনের 
খেলা চলে, আর তার সঙ্গে ভাড়াটে প্রেমের" লীলা । 
রেস্তোরণার হলে গোলকধশধার স্ষ্টি করেছে ছোট ছোট 
টেখিলগুলি। চারজনের টেবিলই বেশী; কিন্ত বেশী প্রিয়, 
হচ্ছে ছু'জনের টেবিলগুলি ; সেখানেই সঙ্গীত ভেসে আসে 
বেশী-যদিও তা কানে ঢোকে না। স্তাম্পেন আনন্দ-বুদ্ব,দে 
মাতোয়ারা হয়ে ওঠে যদিও ছু'জনের আত্মহাক্াা আনন্দের 
তন্ময়ত] অতিক্রম করে সে সুর| মধুরাঁধরে উঠাবার সৌভাগ্যই 
হয়ত পেলে না। কিন্তু রেস্তোরণার যত স্ব গুপ্রন সবই ওঠে 
ওই টেবিলগুলি থেকে । পানাহাঁরের জন্ঠ হু'জন ও ছু'জনের 
জন্ঘই পানাহার আসে । সবাই ওদিকে চোরা চাহনিতে 
তাঁকাঁয় যদিও মনে হবে যে তাঁকিয়ে দেখছে না কেউই। 
ঘরের একট! প্রান্তে উচু বেদীপ্ল ওপর*আর্কেন্্রী পরিচালনা 
করছে এক শিল্পী। দেখে পুলিস মনে হয়। রাশিয়াতে 
বিদেশী না হলে শিল্পীর আদর তখন হত না। ৪" 
শিল্পেরও আদর হ'ত না বিদেশী না হ'লে । তাই একটা 
যাযাবর-সঙ্গীত বাজান হচ্ছিল; তার করণ মুচ্ছনা বেহালার 
ছড়ের আঘাতে কেঁদে কেঁদে ঘরময় লুটাচ্ছিল আর আমি 
হাঁতলওয়াল] ফুলের সাঁজির আকারের একটা গরম কুটির 
ওপর রাখ! দাঁমী “কাভিয়ার” খাচ্ছিলাম । সুরের করুণতার 
সঙ্গে মিতালি রেখে ঘরটিকে প্রায় অন্ধকার করে ফেলেছে আর 
তার মধ্য থেকে ফুটে বের হচ্ছে হীরাজহরতের. .ছ্যতি। 
চারদিকে রূপসী নারী, তাদের অঙ্তদৌরভ ও. দেহসৌষ্ঠব 
মদিরার যত সঙ্গীত ও সঙ্গীতের মত মদিরা, আমার সামনে 
বিশ্ববিখ্যাত “কাভিয়ার”। স্বর্ণময় সেন তখন কোথায়? 
সেনক্ষি স্বর্গময় হয়ে আবেশে চোখ বুজে জিপসী সঙ্গীতের তালে 
তালে দামী কার্পেটে পা ঠুকছে সবার অগোচরে | এমন সময়ে 
তীব্র আওয়াজ হ'ল রিভলতারের | উপরের এক ঝুল বারান্দায় 
একটা তীক্ষ আর্তনাদ ও তার পরেই সামরিক বুটের জাওয়াজ 
সব কোলাছল ও কলক।কলি ছাপিয়ে জেগে উঠল হলটাতে । 


৫৯৮ ৪ 
ৰ পুলিসের ও মিলিটারীর খানাতল্লাসী সুরু হ'ত যথারীতি । 
। ১৯১৭ সালের মক্ষোতে মোটেই এটা নুত্তন ছিনিষ নয়। 
১ওদের পন্ধানের রূট়তাঁ ও ভীষণতা সাধারণ লোকের বেল! 
' যেমন ভাবে ফুটে উঠত অভিজাত ব| রাজপুরুষদের বেল! ঠিক 
তার শীইপরীত। বিদেশী রাজদুতাবাসের লোক বলে 
আমিও নামমাত্র প্রশ্ন ও : পরিচয়ের পরেই নিষ্কৃতি পেলাম। 
কিন্ত পেলে না সোনার বরমী এক তরুমী। 

ওই.বিরাট হুলে শুধু তারই সন্তোষন্কনক কোন পরিচয় বা 
ওখানে আসার উপযুক্ত কারণ খু'জে পাওয়া গেল না । পাশের 
টেবিলেই সে একা বসেছিল, তা দেখেছিলাম ; ভীরু হরিধীর 
মত চাহ্ম্ি-ছিল তার, সন্ধ্যাতারার মত শুদূর কুতুহলী দৃষ্টি 
তার এই অনভান্ত অনান্বাদিতপূর্ব্ব সম্মেলনের উপর নৈর্বাক্তিক 
ভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রলোভন হচ্ছিল যে উঠে তাঁর 
টেবিলে গিয়ে বসি, পরিচয় করি এই কুঠিত সলজ্জ বিদেশিনীর 
সঙ্গে, পরিচয় করিয়ে দিই তাঁকে এই আনন্দশালার গোপন 
রহন্তের সঙ্গে । কিন্ত পারি নি। তাঁর কুষ্ঠার অবগুষন 
উন্মোচন করে তপোবনবাসিনী শকুস্তলাকে প্রমোদসভাঁর 
অনাধরণ বিপণিতে নিয়ে আসার প্রলোভন সংবরণ করেই 
বসে ছিলাম । 

এখন বুধতে পারুলাম যে, রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার দায়ে 
এই নিরপরাধ তরুণী ধর] পড়েছে । অতএব একে পুলিপোলাও 
চালান যেতে হবে সাইবেরিয়ায়। ভাবতেই-__ওই তুষারের 
যত চিরশীতল নির্জন নির্ববাসনের কথ! ভাবতেই মাথা গরম 
হয়ে গেল। এগিয়ে গেলাম দৃঢপদে পুলিশের সামনে । 
আমার বিদেশী রাজদুতাবাঁসের মর্ধ্যাদা ও তার চেয়ে বেশী 
কাঞ্চনযূল্যে সোনিয়া ছাড়া পেল সেই রাত্রেই । নিরাপরাধ 
বাবিকাঁ বিদেশে ইউনিভাপিটিতে পড়ে স্কলারশিপের 
উপর'নির্ভর করে । তারুখ্যের অদম্য কৌতুহল তাকে এই 
নৈশ বিলাসশালায় টেনে এনেছিল এক রাত্রির জন্ত। গোপনে 
সে একটি বার মাত্র হোটেল মেট্রোপোলের শনিবার 
রাত্রিটিকে দেখে যাবে ; এই অভিসার কেছু জানতে পারবে 
ন1 এই ছিল তাঁর অভিলাষ । তাঁর পরিবর্তে হঠাৎ এল সাক্ষাৎ 
শমনের মত সাইবেরিয়ায় নির্বাসনের সম্ভাবনা, নিদেন পক্ষে 
চারদিকে জ্ঞানাজানি, ক্ষলারশিপ হারানো ও ইউনিভাপিটি 
থেকে বহার । কিন্তু সব কিছুর বদলে তরুণ উধার মত 
. তার নি্ষলুষ জীবনে উদয় হ'ল সেনস্কি। 
উর অরুণরাঁগে ভরে উঠল ছুটি জীবন । 

' তার পরের দিনগুলির কাহিনী সেই অরুণরাগে রঙঞ্জিত। 
একই পৃথিবীতে আমর] ছ'জনেই দাঁড়িয়ে আছি। সেঘায় 
কলেজে, আমি যাই আপিসে, কিন্তু সন্ধ্যাগুলি যেন রামধুর 
যত বিচিত্র বর্ণে সঙ্দিত হয়ে, আকাশকে ম্পর্ণ করে নেমে 
আসে আমাদের হু'জনের মধ্যে সেতু রচন] করে । সেই সেত 
বেরেই তর] সারা! দিনের হুত্তর বিরহ, ছুই দেশের ছুই 


প্রবাসী 
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মনের ছুরতিক্রম ব্যবধান সত্ত্বেও হুজনের কাছে আনাগোন। 
করি গোপনে । এমন ভাবেই দিনগুলি চলছিল । 

অপরাছর মিলন নিরুদ্ধ নিংশ্বাসে আসন্ন সায়ান্ের পদধবনি 
শুনতে শুনতে জান হয়ে আসে। ক্ষণস্থায়ী সে নুখচঞ্চল 
চরণে আমাদের নিয়ে যায় নাচঘরে, অপেরায়, রেস্তরশয়। 
চারুছাসিনী সোনিয়ার মুখে হাসি ফুটে উঠতে না উঠতেই 
শ্র্জার ঘড়ি সচকিত করে তোলে তাকে । উপায়ই বাকি? 
আমাদের সময় কাটে পথে, ন। হয় প্রমোদ-গৃছে | 

তারই মধ্যে অবকাশ একটু বিস্তৃতি লাভ করে শনিবার- 
গুলিতে । হুপুরের পরে আমার কাজ নেই,বিকালে নেই 
তার ক্লাস। একদিন আমরা শহর ছেড়ে অনেক দূরে চলে 
গেলাম জিপ সী সঙ্গীত শোনবার জন্ত। “ট্রয়কা”্য় (আরব * 
ঘোড়ায় টানা গাড়ী ) চড়ে আমর! পাড়ি দিলাম নুদুরে । 

সে দিন বিকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে । ক্ষুরধার লীত আর 
মুষলধার বৃষ্টি ছুয়ে মিলে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে যদিও আমি 
রুশীয় মঙ্রোলীয়ান সাঁনো-মায়-সেন, মক্ষৌতে লেনস্কি নামে 
অভিহিত, আমার উর্ধতন চৌস্ধ পুরুষ বাঁডাঁলী। 

একটা কাচের প্রাসাদ_-বরফে ঢাকা_তার ভিতরে 
গরম দেশের পামগাছ সাজান । অদ্ভুত, একেবারে প্রাচ্য 
ব্যাপার। কাঠের গনগনে আগুন দাঁউ দাউ করে জ্বলছে 
খোল। ফায়ার প্লেসে । তাঁর কাছে আমরা বু দর্শক 
ও শ্রোতা] জমা হয়েছি। একক্সিপসী গায়িকার সঙ্গে এল 
চারজন বেদে রডীন ট্রাউজার ও শীদা ব্রোকেডের জাম! পরে 
ও চারজন বেদেনী রডীন রেশমী রুমাল মাথায় বেঁধে । সামনে 
প্রকাণ্ড লম্বা প্লাসে ঢেলে দিলে. চাঁরোঁচকা| নামে পানীয়। 
গান শুনতে শুনতে পান করতে হবে এক চুমুকে ও এক 
নিংঙ্বাসে_ কিন্ক কেবল তখনি যখন গায়িকা এসে সামনে 
্াড়াবে। তারপর গ্লাস উপুড় করে রেখে দেখিয়ে দিতে 
হবে যে একটি বিন্দুও বাকী নেই। 

আমার মন কিন্তু ছিল না এগানে। যদিও দরদী গলায় 
আদিম বিষাদ ও অনন্ত কারুণ্যে ভরা গান তারা গাইছিল, 
যদিও ল্লাভ জাতির বিশেষত্ব, বঞ্চিত মানবতার ব্যথা ছবির 
মত সে গানে ফুটে উঠছিল, আমি মনোযোগ দিতে পারি নি 
এ গানে । আমি অনুভব করছিলাম যে আনন্দ-সন্ধানের মধো 
সোনিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ও এতদিন সাঞ্ধ্যবিহার 
হ'ল হয়ত এই জবীপসী গানের নুরের মতই পীত্রই হবে 
তার শোচনীয় অবসান । বাইরে যুদ্ধে পত্বাজয়, ভিতরে 
খান্ভাতাব ও বিরাট অসন্তোষের ফলে রাশিয়ার রাষট্রতরদী 
প্রায় বানচাল হয়ে এসেছে । যে-কোন সময়ে উল্টে গেলে 
আমরা সবাই একসঙ্গে ডুবে যাব । 

সত্য কথা বলতে কি, রাশিয়। দেশটাই হচ্ছে বিষাদের ' 
দেশ । ওয়া জঙ্দ থেকেই অস্ৃভব করে বিষাদ-_যেমন ভাবে 
আমরা অঙ্থতব করি অবসাদ। কিন্তু যাযাবর গৃহত্যাগ 


৪ টু 
সেমস্কির তো বর্তমান অবস্থায় বিষাদ বা অবসাদ কোনটাই 
অনুভব করবার কথা ময়। সোনিয়ার সঙ্গ সোনালী 
আগুদের উত্তাপে ভরা, সে হচ্ছে আনন্দের প্রতিসৃত্তি। : তার 
সঙ্ষে. পরিচয়ের পর থেকে তো! জার বিষাদ বা অবসাদ 
কোনটারই প্রাবল্য হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমি যখন 
ওকে ভালবাসতে আরম্ভ করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে 
পারলাম যে সেও আমাকে আগে থেকেই ভালবাসতে 
শুরু করেছে তখন থেকেই আমি রাশিয়ান বিষাদের প্রভাবে 
পড়লাম। আজ ভেবেছিলাম যে শহর থেকে অনেক দুরে 
নূতন রকমের সন্ধ্যা যাপনের মধ্যে, হাসি গাঁন কলরবের মধ্যে 
এ বিষঞ্নতাকে বিদায় দিতে পারব । সে আশাতেই এখানে 
এসেছিলাম । জিপসীরা একটার পর একটা “চারোচ কি” গান 
গেয়ে বাখে আর ম্বহণ্ডে একটার পর একট! গ্লাস ভরে দিয়ে 
যাবে চাঁপদিকে | সবাই হয়ে উঠছে মাতোয়ারা; প্রাণে 
ফুটবে সুখের ফোয়ান্না আর চারদিকের ছড়ানো আনন্দ- 
কাকলির মধ্যে আমর] ডুবে যাঁব। 

গানের ঘরটি খুব সরগরম হয়ে উঠেছিল ; আন্তে আস্তে 
আমরা ছু'জনে বাইরে চলে এলাম। ছোট্র একট হদের পাশে 
এই জিপসী প্রাপাদ | বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে জলের ধারে 
আমার মনে আনন্দ ও বেদনা একসঙ্গে দোল! দ্বিতে লাগল । 
অতি ধীরে সন্তপপণে আলগোছে আমার হাঁতে একটু চাঁপ দিয়ে 
সোনা প্রশ্ন করল, তুমি আজ অত কি ভাবছ ? 

নি।, কই কিছু তভাবছি না 1? 

না, কিছু ভাবছ না ত করছ কি? বেদের গানে 
এত কি মঙ্জা পাচ্ছ তাহ'লে যে কথাও কইছনা! তা 
আমি তে। ভেবেছিলাম যে তোমাদের অঞ্চলেও বেদের] আছে 
অনেক আর তাদের গান তোমার কাছে নূতন নয়। 

কিন্ত আমি তে! মঙ্ষোলীয় রুশ নই। আমি ভারতীয় 
আর কলকাতায় আমার বাড়ী ।, 

মধুর তাবে হেসে উঠল সোশিয়া। বললে-_সেনক্ষি, তুমি 
বোধ হুয় নৃতন একটা তামাশা! সুর করলে আমার সঙ্গে । 
টাগোরের ছবি আমি দেখেছি। তুমি যদ্দি তার দেশের 
লোক হও তবে আমিও নুতন একটি দেশ বেছে নেব নিজের 
বলে চালাবার জন্ত । 

আমি চঞ্চল হয়ে প্রতিবাদ করলাম । বললাম__জীবনে বহু 
মিথ্যার আশ্রয় আমি নিয়েছি সোনা আমার ভবঘুরেম্বততির 
তাড়নায়। আমি ভারতীয় এ কথ জানাজানি হলে আমার 
চাকরি নিয়েও টানাটানি হবে হয়ত এই যুদ্ধের বাজারে। তবু 
তোমার কাছে আমি সত্য প্রকাশ করবই। আমি রুশীয় 
নই, ভারতীয় । 

চুপ করে রইল সোনা । চুপ করে নিম্তদ্ধ ছয়ে রইল ছ্ুদের 
অচঞ্চল জলরাশি--শুধু আমার হৃদয়ের রক্তশ্রোত অধীর চঞ্চল 
ছুয়ে সোনার সুখের কথার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইল । 








সোনার জঙ্ধ্যা , 





খানিক পরে আমিই সে নীরবতা ভাঙুলাম। বললাম--- 
সোনা, সোনিয়া, আমার দেশ আমাদের মব্যে কি কোন 
ধ্যবধান আনল ? 

কোন উত্তর নেই। শুধু ঠাদের আলো বিরাট ফার 

গাহগুলির ক্কীকে ফাকে বিষাদময় মায়াজাল রচনা করে নীরব 
হয়ে রইল | আবার ভাবলাম, কিন্তু কোন সাড়া নেই। 

বুঝলাম যে লে মায়া লোপ পেয়ে গেছে কোন 
কারণে; সে বীণার সোনার তার কেটে গেছে হয়ত 
অকারণে । কিন্ত আজ, আজ আর প্রশ্ন করে লাভ নেই। 
রাশিয়ান মন আজো আমি বুঝে উঠতে পারি নি।, না হুলে 
সোনা শুধু একটি তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এমন করে 
ভাঁবলেশহীন! হয়ে গেল। রা 

ব্রিয়কা'তে চড়ে একসঙ্গেই ফিরে এলাম । পথে যেতে 
যেতে আকাশপাতাল কত কি যে ভাবলাম তার ইয়ন্তা নেই । 
কেন সোনা এত নীরব রইল । সোক বিদেশী বলে বিদ্বেষ 
করবে আমায়? না, রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশখুলি ত প্রায় 
বিদেশই বটে আর সেতো আমায় মঙ্গোলীয় বলেই ধরে 
নিয়েছিল? ভারতীয় কি তার চেয়েও বেগ বিদেশী ? 

তবে কি ভারতীয় বলে সে আমায় হেলা করলে? তাঁও ত 
নয়। যে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখেছে, তার কবিতার অন্থবাদ 
পড়েছে সে ত এ রকম করতে পারে না। আর রাশিয়ানর! 
তো ভারতবিদ্বেধী মোটেই নয় । 

তবে? পুরো একটা সপ্তাহ অভিমান? প্রশ্নাকুল চিত্তে 
আমি চুপ করে রইলাম । রেস্তোর। ও রাজপথ দুই-ই ছেড়ে 
দিলাম; আপিস থেকে বাসায় সোজা চলে এসে ডাকের 
প্রতীক্ষা করতাম । কিন্ধ তার কোন সাঁড়াই পেলাম না। 
সারাটা ধোনার সন্ধ্যা ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থেকে থেকে 
অধীর হয়ে যখন পোশাক ছেড়ে কালে। পাড় দেওয়া 
লাল রঙের কশাক পায়ক্রাম পরে বিছানায় শুয়ে পড়তাম 
নিন্দষেকে এত অসহায় মনে হুত। এতদিন প্রেমের কবিতা 
পড়িনি; ভাবতাম ওসব জিনিষ মাছুষের উদ্ভট কল্পনার 
ছবি। নিজের জীবনে যখন প্রেমের সত্যিকার অনুভূতি এল 
তখন কবিতা পড়ার সময় বা প্রয়োক্বন ছিল না। ছুই-ই এল 
তখন যখন প্রেম সোনালী সন্ধ্যার মত জীবন থেকে বিদ্বায় 
নিয়ে ঘাচ্ছে। 7 

ভাল লাগত না কিছুই। প্রেমের কবিতাঁও নয়, ' শেষে 
এল অভিমান । বেশ শুধুৎএকটা সত্য কথা, যেটা অগৌরবের' 
নয়, অপকারেরও নয়, তারই প্রকাশে যদি প্রেম উবে 
ঘায় কপূরের মত, তাকে যেতে দাঁও। এই রাশিয়ার 
বরফের মতই যদ্দি তা সত্যের উত্তাপে গলে যায় তবে 
ঘাক। বুঝে নিলাম ঘে রাশিয়ান প্রেম তুঘারলীতল, কিছ 
তা গলে প্রাণগঞ্গারপে প্রবাহিত হবার গল্প ।. 

কিন্তু হায়, ত মন মানে ন1। নিকতিয় মত 


৬৪৪ 





চিন্তন থে প্রেম তাকে কি এত সহজে মন থেকে সরিয়ে ক্লাখা 
যায়? সোনিয়! ন! হয় আর নাই দেখা করতে আসে, আমিও 
তজার তার খবর নিইনি। কেজ্ানে সেছ্য়ত এর মধ্যে 
আমার সন্ধান করে কিনে যাচ্ছে কতদিন ; সে নিজেও হয়ত 
কত কষ্ট পাচ্ছে আমার কথা ভেবে, আমি তার খবর 
- নিচ্ছি না বলে। অথবা! কে জানে হয়ত তার অন্ুখও করে 
থাকতে পারে সে দিনকার ছুরস্ত লীতে নৈশ অভিযানের পর। 
এ কথা মনে হবার পর আর চুপ করে থাকতে পারি 
শা। তার সঙ্গে টেলিফোনে কথ! কইলাম এবং আবার দেখা 
, হওয়ার বন্দোবস্তও করলাম । যাঁতে ভাল ভাবে কথাবান্ত 
হতে পারে এবং তার মন বুঝতে পারার মত প্রচুর 
সমন পাই তাঁর জন্ত একট! ভাল সুযোগও মিলে গেল। 
আঁমীরই আঁপিসের এক বন্ধু ভ্যাসিলি সপরিবারে শহরের 
বাইরে একটা 'ডাসা?য় সপ্তাহাস্ত কাটাতে যাচ্ছিল। তাদের 
সঙ্গে সম্প্রতি সোনিয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম । 
বলা বাহুল্য, আমার সামান্ত ইঙ্গিতেই ভ্যাসিলি ও তার 
স্ত্রী সব বুঝে নিলে । তাদের নিমন্ত্রণ সোনিয়া সানন্দেই গ্রহণ 
করলে । ভ্যাসিলি বড় ভাল লোক আর দরদী বন্ধু। 
তারই সহাম্থভূতির সুযোগ নিলাম আমর! তারা সন্ধার 
দিকে বাইরে বেড়াতে গেছে এমন সময় এল বড়বৃষ্টি। শুধু 
সোনিয়া ও আমি মুখোমুখি বসে আছি ছুটে! চেয়ারে । এর 
মধ্যে সেদিনের ব্যাপার সন্বপ্ধে কোশ কথ] হয় নি, যথেষ্ঠ 
সময় আমরা পাই শিবলে। আজ আমি সে কথা তুপলাম। 
কিন্ত গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া কোন কথাই সুরু করতে সাহস 
পাই না, বাশীতে ফাটল ধরেছে কিনা আগে একটু বাঞ্জিয়ে 
দেখা ভাল। . 


.স্বরটার মাঝখানে দেওয়ালে হেলান দেওয়া একটা! আয়নার 
সামনে ঝড়ের হাত থেকে আশ্রয় নিয়ে বসেছে ছটো পার্ী_- 
চড়,ই পাথীর মত দেখতে | বললাম_-দেখেছ সোনা, ওদের 
মধ্যে ঝগড়া হয়েছে; তাই ঠোটে ঠোটে ঠোকাঠুকি করে 
সরে যাচ্ছে আয়নার সামনে থেকে । 

হেসে সে বললে-_সেনস্কি, তুমি বোধ হয় মন্কোর পাঁধীদের 
কথা ভাবছ ; এরা কিন্ত হচ্ছে বনের পাখী । তাই ঠোঁটে 
ঠোট-ঠেফিয়ে আদর করছে ; ঠোকাঠুকি নয়। 
তা হ'লে আয়নার সামনে থেকে সরে ঘাঁচ্ছে কেন? 
বাঃ রে, ওদের বুঝি লক্জাসরম নেই ; আয়নায় নিজেদের 
- কাও দেখে নিজেরাই কুায় সরে যাচ্ছে, কিন্ত দেখ আঁবার 
এগিয়ে আসছে 1” 
ওর কথায় আশা ও আম্বাসের আভাস পেলাম, বললাম 
দেখ এই বাড়ের মধ্যে পড়ে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে 
আমরাও হয়েছি ঝড়ের পাখী; আমার সোনা পণধী কিন্তু 
সে দিন শুধুই সরে গেল, আর এগিয়ে এল না। 


প্রধার্পী 
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১৩৫৪ 


ধকে বলে সে সরে গিয়েছিল ?' 

“বে তুমি এমন চুপ করে ছিলে কেন ?' 

বোঠ আমার বুঝি ভাতে নেই ? 

“আর আমার বুঝি ভাবনাকে ভাগ করে নিতে নেই? 

কিস্ক সব জিনিষ ত ভাগাভাগি করে নেওয়া যায় 
না। 

“এ জিনিষটা শিশ্চয়ই নেওয়া যায়। আর তুমি ত 
জিজ্ঞেসও করলে না! কেমন ভাঁবে আমি কাটিয়েছি এই কট। 
দিন ।" | 

খাটি রাশিয়ান প্রকৃতি তাঁর । সে হেসে বললে-_যা! ক।টিয়ে 
দিয়েছ তার কথ। থাক। কি করেছ তুমি তা আমি ডাল 
করেই জানি । ওই তোমার প্রিয় পুশকিনের কবিত। 
আওড়েছ। এখনি হয় তে। অভিযোগ করে বলবে £ 
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অভিমান করে বললাম-_-থাক থাক, আমি কেমন করে 
কাটিয়েছি তার কথা থাক। তুমি ত পরমাননো আপদ চুকল 
মনে করে স্কলারশিপ পাবার পথটা ভাল করে তৈরি 
করছিলে । যেমন মনের আনন্দে কবিতা আগুড়াচ্ছ তাতেই 
বোঝা যাচ্ছে। 

সে ক্ষু্র হ'ল এ কথাতে ; কিন্তু ক্ষোভের চেয়ে বেশী তা 
সহাহ্ৃভৃতি। স্বরে আড়ষ্ঠতা নেই একটুও, কিছ্ত প্রচুর কারণা 
ভরে সে বললে-__ন1 তা নয়, আঁমি সব পথই আধার দেখছি 
আমাদের দেশের চারদিকে যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, 
সমাজে রাহে যে ধিপ্লব নির্ধাত এসে পড়ছে তাঁর মধ্যে 
কোন আলো, কোন আশা খুঁজে পাচ্ছি না। 

ঝড়ের গর্জন আরে! প্রবল হয়ে এল; বজ্্রগর্জনে মক্ষোর 
আঁকাশ মুখরিত হয়ে উঠল; বহুদূরে ক্রেমলিন প্রাসাদের নীল 
ও সোনালী চুড়ার উপর বিহ্যাতের আতসবাজী খেলতে 
লাগল | সোনিয়া তার চেয়ারটা টেনে এনে একটু নিবিড় 
হয়ে আমার পাশে বসল। 

সে বলতে লাগল-ক্ান, আঁজ রাশিয়াতে প্রত্যেক অল্প- 
বয়স্ক বা চিন্তাশীল পুরুষ ও নারী হচ্ছে বিপ্লবী। আমরা এই 
অত্যাচার, অবিচার ও অনাচাঁর ভর] রাজত্ব উচ্ছেদ করে দিতে 
চাই। যুদ্ধে আমর] হেরে যাচ্ছি, আমাদের অবস্থাপন্ন 
লোকেরাও কাঁশা (সরু চাল ও মাংসের ঝোল) পর্য্যন্ত খেতে 
পাচ্ছে না ওই ঘুষখোর ঘুণধর! রা ও সমাজ-ব্যবস্থার জন্ত | 
সব তো তুমি জান; তোমাদের রাজদুতাবাসে কোন খবরই 
অন্ধানা থাকবে না। একটু থেমে সে আবার বললে__-ওই দেখ 
দুরে ক্রেমলিনের চূড়াগখুজের চার পাঁশে বিছ্যুৎ চমকাঁচ্ছে। 
আমাদের পার্টর সত্যেরা এই মুহূর্তে লোকদের মধ্যে প্রচার 


করছে যে রি নি চি জার চার যে ছার 


যাবে তার সুন্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। 

বললাম--সে সবই তজানি। চাকরীর খাতিরে, আমি 
শিরপেক্ষ হলেও তোমার মনকে যে এ সব ব্যাপার তোলপাড় 
করে তুলবে তাঁও বুঝতাম । কাকেই বানা করে? কিন্ত 
তুমি কি লেনিনের দলে সত্য সত্যই চুকেছ? 

সন্ধ্যাতারার মত উচ্জ্বল অচপল চোঁথ ছুটি আমার দিকে 
তুলে সে বলল--্থ্যা, সম্প্রতি আমি চুকেছি আর সেজন্যই 
আমি তোমায় ভালবেসে কষ্ট দিলাম শু পেলাম । ছাড়াছাড়ি 
আমাদের মধো ত হুবেই। 

সান চঞ্চল চোখে আম তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। 
ফি বলব ভেবে পেলাম না। আধেগে উদ্বেগে মনে হ'ল 
খাসরোধ *হয়ে আসছে । সে বলে চলল_-আমি ভেবে- 
ছিলাম, তোমাকেও আমাদের গোপন আগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত 
করে নেখ। কিন্ত তোমার যা চাকরী তাতে তোমায় চাকরী 
ছাড়তে হবে। তাছাড়া হায় তুমি ত বিদেশী এবং এ মন্ত্রে 
অবিশ্বাসী ; তোমার ও আমার এক পথ নয়। 

সে কথ। ঠিক। আমি কোনদিনই গোপন অগ্রিমন্তরে 
বিশ্বাস করি শি। ভবঘুরে ডানপিটে হতে পারি কিন্তু গুপ্ত 
হত্যা ও গোপন প্রচার আমার মেরুদণ্ডে সইবে না। তা ছাড়া 
ভালবেসে সোনিয়া হয়েছে মধ্রিয়া আর আমি চেয়েছি 
বাঁচতে, এবং এখন চাই তাঁকে বাঁচাতে । 

তবু বললাম__এখন বুঝছি তৃমি সেদিন কেন এমন করে 
চুপ করে গেলে আমি ভারতীয় শুনে । কিন্তু তাতেই বা কি? 
তোমাদের মন্ত্র ত শুধু রাশিয়ার জন্ত নয়, বিশ্বের অন্থা। 
কাজেই আমি তোমাদের দলে না গেলেও তোমার ভালবাসা 
তপেতে পারি। তুমি আর আমি যেমন আছি তেমনই 
থাকব। তুমি আমায় ভালবাস এমনি করে। শ্লান অথচ 
বলিষ্ঠ একটা হাসির আভাসের মধ্য দ্রিয়ে তাঁর কথা ফুটে 
বের হু'ল--তা হয় না সেনস্কি। তুমি আমায় ভালবাসবে 
অথচ আমার পথে আসবে না; আমাদের লোকর] তোমায় 
জারের বা শত্রুপক্ষের চর মনে করবে। তুমি আমার পথে 


বিশ্বাস না করেও বিদেশী হয়ে নাদের সঙ্গে নাম লেখাবে 
এমন অস্ঠায় আমি হতে দেবি ক্গিকছুতেই । বলতে বলতে 
আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা মুখে একটা অপরূপ জ্যোতির 


আভাঁস এনে দিল। 

দে আভাসে আমারও মন আলোয় ভরে গেল। আমি 
সোৎসাছে বললাম-_কিস্ত আমিও যদি তোমার পথে আসি, 
তোমার মন্ত্রে দীক্ষা নিই তা হলে ত কোন বাধা নেই। 

দু ভাবে তার অধর চেপে একটুখানি চুপ করে রইল 
সোনিয়। 3 পরে বলল-_তাতেও বাধ! আছে। আমি তোমায় 
ভালবাসি এবং সেজন্তই ভালবাসার ব্যভিচার তোমায় করতে 
দেব না। তুমি আমায় ভালবাস কিন্তু আমার দেশকে নয়, 
আমার মতকে নয় । 


১৩ পু 1 


তবে, তবে আমাদের র ভালবাসা কি রি শেষ হবে? 
ব্যাকুল প্রশ্নে আমার একটা হতাশা ও বেদনার নুর ফুটে, 
উঠল] 

যে উত্তর পেলাম তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না| ইহ্‌-... 
লোঁকের বাসন কাঁমন! সব কিছুকেই আমরা ভারতীয় মনে 
অতীন্দ্রিয় রূপ দিয়ে পরলোকের হিসাবের কোঠায় তুলে 
দিয়েছি। সে প্রেমমিলনকে দিয়েহ্ছে মাধুরী, বিচ্ছেদকে 
দিয়েছে সাস্তবন| ! কিন্ত রাশিয়ান চরিত্র অন্ত ধাতুতে গড়া । 
সোনিয়া তারই প্রাণময় ক্ষরণ; তারই সবল সহজ বাস্তব 
বিকাশের ফলে দে আমায় ভালবেসেছিল। সে বললে-_ * 
সেনক্কি, তোমাদের টাগোরের প্রেমের কবিতা আমি পড়েছি * 
আগেই ; তোমার মনের সঙ্গে তার চিন্তাধারার সামগ্ীদ্য.আমি 
অনেক দিন জাগে থেকেই লক্ষ্য করেছি। কারণ অবস্ঠ আগে 
জানতাম না। তুমি রাগ করো না, ছুঃখ করো! না | নিরভিম 
মন নিয়েই আমি বলছি যে তোমরা আকাশে মাথা তুলে হাট 
আর আমরা মাটিতে পা ফেলে চলি। সবাই এগিয়ে যাই, 
কিন্ত আদর্শ আমাদের আলাদা] । 

বেদনার্ড কণ্ঠে আমি বলে উঠলাম-_না, না সোনা, আদর্শ 
কখনো আলাদা হতে পারে না । আমরা ভালবাসি, সেটাই 
সত্য, আজকের বড়, বিপ্লব সবই ত শেষ হয়ে যাবে এক দ্বিন ; 
তোমার মনে রেখে ভালবাসা, আমার মনে রাখর আশা। 
সেটাকে আমাঁদের অবলম্বন হতে দাও । বলতে বলতে তার 
শীতল বিবশ হাঁত ছুটি চেপে ধরলাম । 

কড় কড়া শব্দে একটা বজ্র কাছেই ফেটে পড়ল! 
বিছ্যতের আলোয় চকিতের অন্ত উদ্ভাসিত তার মুখখানি 
দেখলাম চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। আর্‌আমি? লোকে 
বলে পাথরের মত দেহের ভিতরে আমার,"পাথরেরই মত 
মন; তা যে একবার মাখনের মত গলে গিয়েছিল তা কেহ 
জানে না। 

সোনা বললে- তুমি নিশ্চয়ই এত দিনে বুঝতে পেরেছ 
আমরা মাটির মানুষ, আমাদের প্রেম মাটির, যদিও আগুনের . 
আভায় তা সোন! হয়ে ওঠে । আমি তোমাঁর মত ভালবাসার 
আশা! নিয়ে মন বেঁধে বসে ধাঁকায় সান্ত্বনা পাব না । .আমার € 
হাত ছটিকে সে সবলে নিজ্বের আয়ত্ত করে বললে, বুঝতে কি 
তুমি পার না আমার কামনা আকাজ্ষা সবই পেয়ালার.শেষ 
তলানিটুকু পর্ধ্যস্ত আমি পেতে চাই । যাকে ভালবাসি. তাঁকে 
শুধু হৃদয়ে নয়, গৃহে, শুধু প্রিয়ন্্পে নয়, স্বামীরূপৈ পেতে, 
চাই। 

আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি, ততক্ষণে বললাম আমিও ত ঘর 
বাঁধতে চাই, এদরেশেই এখানেই হবে আমার ঘর! হও তুমি 
আমার সহ্বর্মিণী । রঃ 

বেদনাজ্র কঠে খোনা বললে__না না, আমার যে চাই 
সহকর্মী । যে নিকট থেকে নিজের বিবেক নিয়ে আমার 


৪ চা 
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ডি 
পাশে এসে ফীড়াবে সেত মি নও। আর তোমার 
বদলাবারও সময় নেই, মেঘ জমে গেছে; বজ্রপাত হচ্ছেঃ 
ঝড় বইছে ছু'এক দিনের মধ্যেই । 

তা আমি জানতাম ; কিন্তু এত শীগ্র যে তা আমি কেন, 
জার দ্বিতীয় নিকোলস নিজেও জানতেন না । ভ্যাসিনীর! 
- এসে পড়ায় সেদিন. আর কথাবার্তা হয় নি। ওরা যদি 
ঘুণাক্ষরেও সোনিয়ার ইতিহাস জানত তা হলে তাকে পরদিনই 
১১ নং লুবিয়ান্কাতে অর্থাৎ মক্ষোৌর “চেকা” পুলিসের ০৩ 
হতে হ'ত। 
« পরদিন সকালেই সরকারী আদেশে আমায় চলে যেতে 
হ'ল একটা প্রাদেশিক শহরে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য | 
শুধু টেলিফোনে সোনাকে জানিয়ে যেতে পারলাম__আবার 
এখন দেখা হুয়। বুকে তখন আসন্ন ঝঞ্জার পূর্বাভাস বইছে, 
বাক্ছছে গুরু গুরু ডমরু রব । 

হ্যা, আবার দেখা হয়েছিল বই কি। দিন সাঁতেকের 
মধ্যে আদেশ পেলাম পত্রপাঠ ফিরে আসতে । ফিরবার 
পথেই দেখলাম জাঁর পদত্যাগ করেছেন ও বিপ্লবীরা নুতন 
সরকার গড়ছে । আপিসে ছুটে এসে পৌছাতেই আদেশ 
পেলাম যে আমাদের রাজদূতাবাসের কয়েকটি চিহ্নিত 
লোঁককে রাশিয়া থেকে বাইরে সরাবার বন্দোবস্ত কর] হুয়েছে, 
এখনি আমায় মোটর ভ্যানে উঠতে হবে । সময় পেলাম না; 
বিনীত প্রার্থনা করেও সময় পেলাম না একটি দিন পরে রওনা 
হবার; এমন কি চাকুরী ত্যাগ করে নিজের দায়িত্বে থেকে 
যাবারও অনুমতি পেলাম না। বাঁকী সবার মঙ্গলের 
জন্ত আমাকে এদেশ থেকে হঠাৎ এমনি চলে যেতে 
হবে। 

বাইরে শত শত বৎসরের বাঁধ ভেঙে রাশিয়ার জন- 
- প্রবাহ বিপ্লব বন্তায় দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যে 
লাল চৌকায় (8, 3816) আইভান দি টেরিবলের 
সময় থেকে বলশেভিকদের মে দিবস পালনের সময় পর্ধ্যস্ত 
'*সহশ্র নির্ধাতন হয়েছে সেখানে ক্রেমলিনের রক্তবর্ণের 


১৩৫৪ 


উচ্চ লিন পটকছমিকায় চল্লিশ সহস্র বিপ্লবী সৈ% 
সচ্গলন্ধ স্বাধীনতা ঘোষণা করে মার্চ করে যেতে লাগল। 
তার্দের পিছনে চলতে লাগল বৈপ্লবিক বাহিনী, ছ!এ, 
কেরাণী, আইন-বাবসায়ী, শহুরে চিন্তাশীলের দল | সবা্ 
তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে টুণী উড়িয়ে; বিজয় গৌরবে, 
আদর্শের সাফল্যে তাদের যুখ উদ্ভাসিত | আমি কি প্রাণপণে 
চোথ মেলে চারদিক দেখছি; কোথায় সোনা । সয় 
আশ্বাস দিয়েছিল আবার শীঘ্র দেখা হবে। 

পরে দেখ! হয়েছিল । বিপ্লবী বাহিনীর অভিযান প্র 
শেষ হয়ে এসেছে, তাকে দেখতে পাবার আশা প্রায় শব 
হয়ে এসেছে, বুকের মধ্যে একটা ছঃপহ বেদন। মৃচ্চি£ 
হয়ে রয়েছে এমন সময় আমারই ভ্যানের পাশে হঠাৎ (দে 
বাহিনীর গতি ভঙ্গ হ'ল; কে একজন হঠৎ পন 
গেল; তাকে পিছনের কয়েক জন তুলে ধরল কিন্তু তর প 
চলতে চাইছে না। বুঝলাম সে হয় আমার দৃষ্টি আকধ* 
করবার জন্ধ ইচ্ছা করে অথবা মানপিক উত্তেজনায় (৮ 
পা পিছলে পড়েছিল । তার সন্ধাঁতারার মত দীপ্ত ঠ1৭ 
ছটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁর পরেই মাটি 
মেয়ে সোনা তার মর্ডোর স্বর্গ অভিমুখে আবার মণ্চ 
করে এগিয়ে যেতে লাগল । বুক ২ফটে একটা আহ্বান 
বেরিয়ে আসছিল ; কিন্ত মুখ ফুটে তাঁবের হবার আগেই 
আমার সহকন্মীরা মুখ চেপে ধরল। নীরবে নশ্যমুখে 
বিনা প্রতিবাদে আমি বসে পড়লাম । আমার নিজের হদয়ের 
চেয়ে, আমার মানসী প্রতিমার চেয়ে আমার সহকণ্দের 
নিরাপত্াঁর দাম অনেক বেশী। 

সেদিন মক্ষোর আকাশে কিন্ত মেঘ বা বিদ্যুৎ কিছুই ছিল 
না। আসন্ন সন্ধ্যার সোনালী আলো লাল চৌকাঁর ল'ল 
দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে আরও বেশী সুন্দর দেখাচ্ছিল । 
আর ভল্গার শ্োতধারার মত সোনার সোনালী কেশর।শি 
সে আলোয় মার্চের তালে তালে ছুল্‌তে ছুল্তে জনতার মধে' 
শেষবারের মত মিলিয়ে গেল । 





আী-যাগেশচন্দ্র রায় 


শ্ীগোপাল লাল দে 


নগরীর প্রাস্তদেশে হ্বস্তিপূর্ণ ্ত্তিক” ভবনে, 
বিস্তা বয়োবৃদ্ধ খাষি শ্বেত শর, শ্বেত উত্তরীয় ; 
তীক্ষ অবধানী দৃষ্টি জাঁনাগিতে নিয়ত হবনে, 
নিরস্তর খষি ঘন্তে দীপ্ত করে আত্ম] ভারতীয় । 


বিলাস করেনি স্পর্শ, সম্পদ দিল ন| মলিনতা), 
দর্পকীন বিদ্যা ার, দাঁহহীন ভ্ঞান সমুদ্ছবল ) 
খ্যাতির প্রশত্ত ক্ষেত্র রাজধানী হেলি' ত্যজিল তা", 
আদরে পশ্চিম রাঢ়ে আশ্রম রচিন স্ুবিমল | 


স্বতিকায় বাস তার, মানস ভ্রমিছে নভোঙ্গনে, 
ভাষা কহে আধুনিক, অতীত সাহিত্যে সঞ্চরণ ; 
অবসরে নিরলস, শিক্ষ] দেয় সাঁরন্বতগণে, 

রাজা আসে নতশিরে বিনীত বিবুধ অগণন । 


ক্ষষক, সরল শিশু জানে তারে বান্ধব স্বকীয়, 
বুধগণ জানে তারে পঙ্ডিতেরো অনির্বচনীয় | 


মানুষ ও মুসলমান 
এউমেশচন্দ্ ভটটাচাধ্য 
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উদার এবং মিরপেক্ দৃষ্টি সকল ধশ্মের মূলেই এক 
শাশ্বত সত্য দেখিতে পায়)  ইস্লামের মূলেও এই 
সতোর শস্তিত্ব স্বীকত। এই শীশ্বত বস্ত মানবত্ের 
পরিপোষক, পরিপন্থী নয। কিন্তু সকল দর্মেই এবং 
ইস্লামেও এমন সব তথাকথিত ধাম্মিক আছেন ধাহাদের 
নিকট এই শাশ্বত সত্য অপেক্ষা ধশ্মের বহিরঙ্গ আচার, 
অনুষ্টান প্রভৃতির মূল্য বেশী । এইখানেই পম্ম মনুষ্য ত্বকে 
অতিক্রম করিয়া “মুস্লনানা মানুষকে খর্ব করিয়া-বড় 
হইয়। পড়ে? কিন্ত ইত। একটি জম, শুধু ভ্রম নয়, বিপজ্জনক 
ভ্রম। ইভার কলে শুধু ঘে মানুষ হইতে দম্ম বড় হইয়া পড়ে 
তাভা নয়, নন্ম ভাতে & সম্প্রদায় বড় ভইঘা পড়ে । বর্তমানে 
মুসলমান-সমাডে_বিশেঘধূত, ভারতের মুসলমান-সমাজে 
এই ভ্রার্তির বিস্তৃতি ও শ্রভাব দেখিয়া মনে হয় ইভার 
উৎপত্তি এবং উত্পাদনের কথা চিন্তার অযোগা নর | সেই 
ভনাই কথাট। ভুলিতেছি । আর মানুষ ও মুললমানের মধ্যে 
একটা প্রঙেদ সম্ভব, এই কথাটা উপর আমাদের 
টি জোর ছিতে হইতেছে । 
ঈশ। মুন। কিংব। বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতির প্রচারিত ধশ্ম 
মান্িষের সমাজের বাহিরে বায় নাই, ইহা সব সময় মনে না 
বাখিলেও আমরা জানি । ইসলামও তেমনই মানুষের 
বাহিবে কোন উদ্ভিদ ব৷ প্রাণী গ্রহণ করে নাই । স্বগের 
ফেবেশতার! ঈশ্বরের আদেশে চলেন এবং তাহার প্রদত্ত 
দম্ম অন্ুদর্ণ করেন, এরূপ কথ! কোন কোন ধশ্ম বলে। 
আব জগতের কল ধম্মই একথা বলে ষে উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণী 
প্রভৃতিও ঈশ্বরশাদিত | কিন্ত এই সমস্ত কথার অর্থ এই 
নয় যে, ধন্ম বলিতে যাহা বুঝায় মানুষ ছাড়া আর কেহ 
তাহা অন্থসর্ণ করিতে পারে । সুতরাং ইস্লামও মান্তষের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ; অথাৎ মুসলমান সকলেই মান্য । 
সঙ্গে সঙ্গে ইহা মনে করা উচিত যে, সকল মানষই 
মুসলমান নয়। অ-মুসলমানকে “কাফের” বলা চলে, এবং 
অনেক সময় বলা হইয়াও থাকে; কিন্তু তাহাকে অমান্গষ 
বলা চলে না। স্্তরাৎ মাচ্চষঘ ও মুসলমানের ছুইটি বৃত্ 
আকিলে দ্বিতীয়টি প্রথমটির একাংশ থাকিবে, উহার সমান 
ভইবে না। মাভষ মাত্রেই মুসলমান নয় বলিয়া উভয়ের 
মধ্যে একটা প্রভেদও রহিয়াছে; মান্ষত্ব ও মুসলমানত্ব 


একত্র অবস্থান করিতে পাঁরিলেও সর্বদাই একত্র থাকে না; 


সুতরাং উভা রা পৃথক্‌-গুণ। 
কেহ হয় ত ইহারই মধ্যে বিরক্ত হইয়া ভাবিতেছেন, 


ইহ এমন কি একটা গুঢ তকঘে উহাকে ই এত 
টা আমাদের প্রপ্ধোজন এই যে, মাঝে মাঝে 
ঘাুষ ও মুদলমানের মধ্যে বিরোধ দেখ। দেয়, তখন কোন্টি 
বড় তাহা প্রশ্ন হইয়া দীড়ায়। উভয়ের প্রভেদ জানা না 
থাকিলে মে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। যে যে- 
ধন্মের অনুসরণ করে, তাহার কাছে সেই ধন্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, 
সনাতন সত্য, এবং চরম আবিষ্কার। সেই অনুসারে 
প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছেই নিজের ধর্মের বাহিরের লোরক্ররা 
দ্বিপদ হইলেও মান্তষের ষোল আনা মধ্যাদার অব 
নয়। প্রাচীন ভারতের আধ্য অনাধ্য, ও প্রাচীন ফিলিস্তিনে 
ইস্রায়েল ও ইসরায়েলের বাহিরের লোকেদের পর্‌ম্পরের 
প্রতি বাবহারে আমরা এই সত্য উপলব্ধি করি। তেমনই 
বন্তমান ভারতের হিন্দু-মুললমানদের মধ্যে যাহারা অততযুগ্র 
বিশ্বাসী জহির কথায় ও আচরণে আবার এই সত্যের 
সাক্ষাৎ মিলে । এই মত অনুসারে ধন্মবিশেষ যে অন্গনরণ 
করে সে ভিন্গব্মী টক বড়। 

প্রতোক ধশ্মেরই প্রচারের প্রথম দিকটায় ৫ দেখা যায় যে, 
কতকট। আত্মরক্ষার জন্য এবং কতকটা প্রচারের সুবিধার 
জন্য সেই ধন্মের অন্তবর্তকেরা যথাসভ্তব সঙ্ঘবদ্ধ হইতে 
চেষ্টা করে। বৌদ্ধদের মঠের এবং খ্রীষ্টানদের গীজ্জার 
সংগঠনের ইতিহাসে আমরা ইহা দেখিতে পাই । প্রথম 
খলিফাদের আমলে ইস্লামেও উহ! দেখা ঘায়'। এই ভাবে 
ধশ্ম বৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করে। তার পরের স্তরে দেঞ্ষী- 
যায়ন্ম রাষ্ট্রের অধিকারী হয়, বা্রশীসনের কৌশলও 
আঘ়্ত্ত করে এবং দায়িহও গ্রহণ করে। ইস্লামের 
খলিফারা তাহা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের ভিক্কুরা কিংবা. 
হিন্দ স্্যাসীরা তাহা করেন নাই সত্য, কিন্ত এ ধণ্মাবলক্ধী 
সম্রাটেরা তাহা করিয়াছেন, যেমন অশোক, চন্্রগুপ্ত 
প্রভৃতি । আর শ্রীষ্টান পোপের রাজশক্তি এখনও একেবারে 
লোপ পায় নাই। 

অতীতে এইরূপ ধশন্ম ও রাষ্ট্রের মিলিত নি 
দেখা মায় যে রাষ্বোধ প্রধল হইলেই ধশ্মের শাসন দুর্বল 
হইয়া পড়ে এবং ধর্দ রাষ্ট্রীয় ব্যাপ।ব হুইতে ক্রমে সরিয়া 
পড়ে। আর€ পরে ধণ্ম স্বয়ং রাষ্ট্রে অধীন হইয়া পড়ে। 
ইউরোপের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই, আর 
ইস্লামের+ পরবর্তী খলিফার! এবং”'আরও পরবে বিভিন্ন 
দেশের ব।দশাহেরা ধন্মকে অন্থীকার না করলেও ধর্মের 


চি 


ৃ অধীনত।ও স্বীকার করেন নাই। তীহাবা! নিজেব ধর্দেব 


৬০৪ 
লোকদিগকে অতিরিক্ত স্থববিধা দিলেও অন্য ধর্শের অস্তিত্বও 
বরদাস্ত করিয়াছেন এবং সেই সেই ধন্মের লোকদিগকে 
. আশ্রয় দিতে এবং রক্ষা করিতে পরাঞ্ষুখ হন নাই। ধর্ম 
অস্বীকৃত না হইলেও ধম্মের ভিভিতেই ঠিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
শাসিত হইত না। ধর্মপ্রচারের জন্ত রাজ্য দখল অনেক 
মুমলমানই করিয়াছেন । খ্ীষ্ঠানদের “মধ্যেও সে জিনিসট] 
একেবারে অজ্ঞাত নয়। মধ্য যুগে ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম 
মুললমানদের হাত হইতে ছিনাইয় লওয়ার জন্য যে 'ক্রুজেড? 
বা "জেহাদ? হইয়াছিল, তাহাবও মূলে এ আকাঙ্ষা বর্তমান 
ছিল। বাঙ্য বিস্তৃত করিয়া ধর্ম প্রচারের চেষ্টা সকলের 
অপেক্ষা কম করিয়াছেন বোধ হয় হিন্দুরা ও বৌদ্ধেরা। 
তুহ্রা এ কীজটি করিয়াছেন সন্্যাপী, প্ষিব্রা্ক ও 
./ভিক্ষদের সাহায্যে । 
কিন্ত রাজ্য বিস্তারের মূল উদ্দেশ্ঠ যাহাই' হউক না কেন, 
রাজ্য বিস্তৃত হইয়া গেলে পর স্থশানক মাত্রেই পরধন্ম স্থ 
করিতে শিখির| লইতেন। ভারতের মুমলমীন শাসকদের 
মধ্যে আকবর ইহার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। ইসলামের 
ইতিহাসে এরপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। 
ক্রমে মান্গষ রাষ্ট্রের উন্নতিবিধানের জন্য অনেক রকম 
চেষ্ট। করিয়াছে, কিন্তু তাহার ঘধো ধশ্মের “স্থানই প্রধান 
ছিল না। ইংলগ্ডে পার্লামেণ্টের সুচনা, রাজার পদচ্যুতি 
ও মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি অনেক বড় বড় ঘটনা মাঙগষের অধি- 
কারের দাবিতে-_রাজার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের, উচ্চ 
শ্রেণার বিরুদ্ধে নিম্ন শ্রেণীর অধিকারের দাবিতে ঘটিয়াছে, 
কোন ধর্মবিশেষ বা ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের উন্নতির জন্য নয়। 
রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাপ্টদের মধ্যে যে মাবামারি 
কাটাকাটি হইয়াছে তাহা আমরা তুলিতেছি না। তাহার 
মধ্যেও অনেক সময় বাষ্ীয় অর্ধিকারের কথাও ঢুকিয়াছিল, 
কিন্তু খুব বেশী নয়, এবং উহা! খুব বেশী দিন ছিলও না। 
'অবশ্যই এখনও কোন রৌম্যানপ্রক্যাথলিক ইংলগ্ডের সিংহা- 
সনে-বমিতে পারেন না| কিন্তু এই পধ্যন্তই | অন্যান্য রাস্ট্রীয 
অধিকারে ধর্ম বা সম্প্রদায় অনুসারে পার্থক্য খুবই কম। 
স্পেনে এবং ফরাসী দেশেও ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্টদের 
কলহ ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এবং ইহাতে জয়- 
, পরাজয়" রাষ্্ীয় অধিকারেও পার্থক্য ঘটাইয়াছে। কিন্ত 
ফরাসী ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঘটনা যে অগ্টাদশ 
শতাবীর বাষ্টবিপ্রব তাহা মানুষের অধিকারের জন্যই 
ঘটিঘ্াছিল-_ধর্মবিশেষের স্থবিধা বা সমৃদ্ধির জন্য নয়। 
আর আধুনিক যুগের, প্রকাণ্ড ব্যাপার রুশ বিপ্লব ধর্মকে 
একেবারে গ্রক।শ্যে তিরস্কার ও বঞ্জন করিয়াই হইয়াছে। 
এই সব ব্যাপারে দেখা যায় যে, মানুষ ও ধর্মবিশেষের 
অন্মসরণকারীর মধ্যে একটা প্রভেদ আছে, সুতরাং মানুষ 





পাশাপাশি 





প্রবাী 





১৩৫৪ 


ও মুনলমানের মধ্যেও একটা পার্থক্য রহিয়াছে, আর এই 
পার্থক্য ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মান্থষের 
চিন্তা মন্থত্বকে ধশ্মবিশেষ অনুসরণ করা অপেক্ষা অনেক 
বড় মনে করিয়াছে। 

মান্গষের অধিকারের আলোচনায় সকল ধর্মেরই কম- 
বেশী দান রহিয়াছে । যে ধশ্ম যখন আবিভূ্তি হইয়াছে, 
তখন উহা মানুষকে উন্নত করিবার জন্যই আসিয়াছে 
তাহাকে খর্ব করার জন্য নয়। পরে যখন ধশ্মে ধন্থে 
কলহের স্থঙ্টি হইয়াছে, তখন ধর্মবিশেষ অন্য ধশ্ম হইতে 
নিজেকে বড় মনে করিয়াছে এবং সেইজন্যই অথ্য 
ধন্মীবলম্বীকে হেয় মনে করিয়াছে । এই ভাবেই কথন৪ 
কখনও ধশ্ম মান্গষের উপরে নিজের স্থীন করিতে চে 
করিয়াছে, এবং ঠিক এই ভাবেই ইফ্লামও মান্থষ ও মুসন, 
মানের মধ্যে গ্রভেব করিয়া মুসলমানকে মান্ধষের উপরে 
স্থান দিয়াছে এবং এখনও দিতে চায় । 

ইস্লাম মানুষকে কি কি দিয়াছে, তাহা একটা এতি- 
হাসিক প্রশ্ন । মুসলমানেরা সব সময় ভাবিতে না! চাহিলেও 
এঁভিহীমিক ভাবিতে পারেন । তবে, খুব স্ুস্মম বিচার শন! 
করিঘাও ইহ| সহজেই স্বীকৃত হওয়া উচিত যে, মানবের 
বিরাট সভ্যতা-সৌধের মবকিছু উপাদানই ইস্লাম প্র 
নাই । যেমন শুধু রোম, গ্রীসের সভ্যতাই জগতের সভাত। 
স্ষ্টি করে নাই, অন্যের দানও ইহাতে রহিয়াছে, তেন 
জগত শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু শিখিগ্লাছে, সবই ইস্লামের কাহে 
শিখে নাই । সব কিছু ভাল কোন এক বিশেষ ধম্ম জগতে 
শিখায় নাই, সকলের দানের সমন্বয়ে, সকলের চেগগার 
সমবায়ে, মানবসভ্যতা নামক বিশাল পদার্থটি উৎপন্ন 
হইয়াছে । 

বর্তমানে ভারতের অনেক মুসলমানই খুব রা 
বলেন যে, ইস্লামহই জগংকে 'ডিমোক্রেসী” বা গণতর 
শিখাইরাছে। অন্রূপ উক্তি সকল ধশ্মের চি পা 
করিয়া থাকেন। সনাতনী হিন্দু বলিবে, যাহা কিছু সাল 
সত্য, তাহা! হিন্দু ধন্মই জগৎকে শিখাইয়াছে। খ্রীষ্টান থচ্মের 
অন্ুবর্তকেরাও এরূপ কথা বলিতে অধিকারী । এব্্প 
মনোভাব ইতিহাসকে অতিক্রম করিয়াই বৃদ্ধি পাইতে 
পারে, অনুসরণ করিয়া নয়। ধারা ইস্লামের বাহিরে 
ণডিমোক্রেপী” দেখিতে পান না, তার! ইস্লামও বেশ 
জানেন না, ইতিহাসও পড়েন ন)। 'ডিমোক্রেসী? কথাটার 
ক্থঠি হয় ইস্লামের জন্মের হাজার বছরেরও বেশী 
আগে, এবং জিনিসটিও প্রথম গ্রীসের লোকেরাই আবিষ্কার 
এবং প্রবর্তন করে। তার পর স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর 
কথা খরীষ্টান-জগংও কম শুনায় নাই । গ্রীষ্টরের ধর্মের ভিতরও 


পাও 





:এ সকলের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ইস্লাম যদিও জাঁতি- 


পক ও 
চা আপা 


* চৈত্র 


পাপপা্পাপিশিস্পিস্পিসশটিপিস্পাটিশাপিস্িিনাসিসিপিস্পিসিপাশিসপাসিপাসাসিপাসিলা পাপা 


ভেদ কিংবা অস্পৃশ্যতা মানে না এবং দেই হিদাবে সব 
মুসলমানই-_সর মাঘ ঠিক নয়-_-সমান, তথাপি মনে রাখা 
উচিত যে, প্াষ্ট্ে গণতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায়-_অর্থাং জন- 
গণের ভোটাবিক্যে শাসননীতি নিযন্ত্রণ-_তাহা ইস্লামের 
ইতিহাসে খুব বেশী দেখা যায় নী। ভারতে,মুসলমান- 
শাসনে এ জিনিসটি মোটেই ছিল না, ভারতের বাহিবেও 
কম। এখনও কোন মুসলমান রাজ্যই খাটি গণতন্ত্র নয়! 
কামাল পাশার তুরস্কে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইউরোপের 
অন্থকরণে, খাটি ইসলামের শাসন অনুযায়ী নয় অবশ্যই 
ইস্লামের প্রবর্তকের চরিজে এবং প্রথম খলিফাদের জীবনে 
“মন মব বস্ত আমরা পাই যাহা ইতিহাস চিরকাল প্রশংসা 
করিবে, ইহাদের নিকট মানবসভ্যতার খণ কোন 
অন্রসদ্ধিৎস্থ কিংবা জ্ঞানীই অস্বীকার করিবে না। কিন্ত 
তথাপি একথাট। আমাদের সর্বদাই মনে বাঁখা উচিত যে, 
কোন এক ব্যক্তি বা কোন এক ধর্ম জগৎকে সব কিছুই 
দে নাই । আবরুও একট কথ। আমাদের মনে রাখা উচিত 
যে, মহাপুক্ুষদের আবিভীবের উপযুক্ত গ্রতিবেশ সমাজ 
আগে হইতেই সৃষ্টি করিয়৷ রাখে। পূর্বববস্তী হিন্দু সামজের 
উৎস হইতেই জৈন ও বৌদ্ধ ধশ্মের আবিরাব হইয়াছিল 
এবং পুরোগাশী ম্বীহুদী ধম্ম ও সমাজের শিক্ষা হইতেই 
এাষ্ট্রের শিক্ষ। উদ্ভৃত হয় । ইহা! ইতিহাসের সত্য, মহাপুরুষ- 
দের প্রতি অগৌরব দেখাইবার জন্য নয়, তাহাদিগকে 
বুঝিবার জনা, বলা হইতেছে । তেমনহ ইহাও ত স্পষ্ট 
যে, মহম্মদের আদর্শ এবং শিক্ষাও মীহুদী এবং খ্রাষ্ঠান ধর্ষের 
পরিরেশের মধোই আবিভূতি হইয়াছিল এবং সেইজন্যই 
উহা উভয়ের নিকটই কম-বেশী খণী। মহম্মদ ধাহাদিগকে 
পরগম্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে যীহুদী 
মুসা প্রভৃতি আছেন এবং ঈসাও রহিয়াছেন; আর প্রথম 
নর-মিখুন আদম ও হাওয়াকে তিনিও স্বীকার করিয়াছেন । 
স্থতরাঁং একান্ত মৌলিকত্ব দাবি করিবার অধিকার কোন 
ধন্মেরই বাস্তবিক নাই । মানষের চিন্তা হাওয়ায় চলিয়। 
ফিরে, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত কোথাও উহ উত্ত্দ হইয়! 
উঠে? সেখানেই আমরা দেখি মহাপুরুষ । 
স্থতরাং নিজেদের ধর্মের প্রতি প্রগাঢ শ্রদ্ধা থাকিলেও 


মুদলমানদের ইতিহাস অস্বীকার কর। উচিত নয়। কিন্ত 


ইহাই আমাদের একমাত্র বক্তব্য নয়। বর্তমানে আরও 
একটা চিন্তাধার! ও কণ্মপদ্ধতি নানা জায়গায় আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে যাহা! দেখিয়া! মনে হয়, “মাহুষণত্ব ও মুললমানত্বের 
তুলনায় শেষোক্তটিকেই বড় কল্পনা করা হয়। সোজা 
বাংলায়ঃ অনেকের মতে মাুষ হওয়। অপেক্ষ। মুসলমান 
হওয়া বড় । মুসলমান হইয়া জন্ম নিলেই কিংবা মুসলমান-ধর্শ 
গ্রহণ করিলেই কেহ মহাপুরুষ হইয়া যায় না, এবং মুসলমীন 


উদ্যম করিতে”। ? 


মানুষ ও মুষলমান ০, 


৯ ািসিসিপাসাসিস্পাস্পিসাসপিাাপাসিাসিসিপাসপাসিপাসপাসপিপাসপািপাস্পিপসিপপিস্পাসটিসিপি 


নয় অথচ উচ্চ চরিত্রের অধিকারী এমন মানুষ আছে 
মানবত্বের উচ্চ গুণ বিরহিত হইয়া শুধু মুললমান ধ" 
মানিলেই কাহাকেও পৃজ্য মনে করা যায় না। কথাট 
অতি সরল। কিন্ত এক শ্রেণীর লোক বর্তমানে এদেশে 
দেখা যায় যাহাদের মতে চরিত্র যেমনই হউক না কেন, শু: 
ধন্মে মুসলমান হইলেই তাঁহার মুল্য .যে-কোন অমুসলমা; 
মহাপুরুষ হহতেও অধিক। একপ ধারণার অসারত্ব প্রমা' 
করার জন্য যুক্তি দেখাইতে গেলে শিক্ষিত লোকের বুদ্ধিবে 
অপমান করা হয়। কয়েকটা অন্ধ বিশ্বাস গ্রহণ এবং 
কযেকট। অর্থ ন। জানা আচার অন্গসরণ করিলেই মাঙ্গু, 
মন্ুপ্তত্ব লাভ করে না। কোনও ধশ্মের একান্ত মৌলিকৎ 
দাবি যেমন. ইতিহাস-বিরুদ্ধ তেমনই ধশ্ম অন্থসরণ করাটাবে 
মনুয্যুত্ অপেক্ষা রেষ্ট মনে করাও যুক্তি-বিরুদ্ধ। চি 
ভারতে বু মুসলমান যে অনেক সময় মানুষ হওয় 

অপেক্ষা মুমলমান হওয়া শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহার একট 
কারণ তাহাদের চিত্তে একটা আহত আত্মাভিমা, 
রহিয়াছে । তাহার। একট] সাম্রাজ্য হারাইয়াছে, নিজেদেন 
দোষেই হারাইয়াছে, কিন্ত তথাপি হারাইয়াছে। যার 
শাসক ছিল আজ তাঁরা শাসিতের পধায়ে নামিয় 
আসিতেছে । সেই ক্ষোভ তাহাদিগকে বৈবাগ্যের দিবে 
না লইয়া আরও লুন্ধ করিয়া তুলিয়াছে । ইহার ফল ভান 
হয় না। লুপ্ধ রোমক গৌরব-রোমান সাম্রাজ্য 
পুনজণবিত করিবার আকাজ্জা সেদিন প্রকাশ পাইয়াছিন 
মুসোলিনীতে ; তাহার সমাপ্তি এখনও আমাদের চোখে 
সম্মুখে রহিয়াছে । লপ্ত আধ্যমহিম! পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা? 
চেষ্টা মৃন্তি গ্রহণ করিয়াছিল*হিটলারে | তাহারও পরিণতি 
আমরা দেখিয়াছি । কাহারও মহিমা লুপ্ত হইলে ভান 
মনে বাসনা দ্বিগ্ুণিত না হইয্ বৈরাগ্যও আসিতে পারে 
যেমন আপিয়াছিল হিন্দুর মনে । একটি প্রাচীন শ্লোক বলি- 

“যছুপতেঃ ক্ধ গত মথুরাপুরী ? 

রঘুপতেঃ ক গতা উত্তরকোশল!? 

ইতি বিচিন্ত্য কুরুঘ মনঃ স্থিরং 

ন সদিদং জগৎ ইত্যবধারয় |” 

বিভিন্ন রাজ্যের পতন দেখিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করা উচিং 

যে এই জগত সৎ নয়, এ জগতের মহিমা গরিমা, চিরস্থায 
নয়। ভোগের সময়ও* এ কথা যে মনে রাখে সে ধীমান্‌ 
আর এ সকলের লোপের পর বাঁসনা উপ্রিক্ত ন! করি 
বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে হয় বিজ্ঞ। কিন্তু সাধা, 
ভাবে ভারতের মুঘলমান-মন বাসনার লোৌপের কথা 
ভাবিতেই পারে না, উহার সহকোচকেও মনে ক 
কাপুরুষতা। সে চায় লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্ত ছি 
এরূপ উদ্যম কদাচিৎ সফল হয়, ৫ 


স্স্্য 


পিপিপি পাপসি্সাশশা্ি্শীর্শার্টীশিপিটিশিিজ লিজ পপ সপাস্পািপাডিপাসিপা ৯ 
সর্বদাই রক্তপাত ঘটায়, এবং মানুষের নিকষ প্রবৃতিগুলি 
উরিক্ত করিয়া তাহাকে নীচের দিকে টানিয়া নামায় 
আর মুসলমানশাসনই শ্রেষ্ঠ শাসন, সমাজে মুসলমানের 
' কতৃত্বই, সহনীয়, এরূপ ধারণার মূলেও রহিয়াছে মান্ধষ 
হইতে মুসলমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবার প্রবৃত্তি। 
এই প্রবৃত্তিরই একটা দ্িক অন্যভাবে প্রকাশ পায় 
মুদলিম জগৎ গঠনের' আকাঙ্ষায়। ইহাও ভারতে শিকড় 
গাড়িয়ছে। জগতের মুসলমান সব এক হও-_ইহাই 
তাহার ধ্বনি। অর্থ কি? দেশ, ভাষা, চেহারা, আচার, 
পোশাক ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের প্রভেদ কিছু নয়, শুধু মক্কার 
দিকে মুখ. করিয়া যারা নমাজ করে এবং মহম্মদকে আল্লার 
পয়গম্বর জানিয়া তাহার বিধান মান্ত করে আরা এক, ও 
অপ্ঠেগা পৃথক। এই ভাবে মঞ্গোলিয়া হইতে আরম্ত 
করিয়া মরোককো পধ্যস্ত এবং তুরস্ক হইতে আরস্ত করিয়া 
মলয় উপস্ধীপ পথ্স্ত যত মুসলমান আছে তাহাদিগকে 
সমগ্র অমুসলমান জগৎ হইতে পুর্থক করিয়া একটা বিরাট 
_সংহতিতে পরিণত করিবার আকাঙ্ষা ভারতে এবং 
ভারতের বাহিরেও অনেক মুঘলমানের মনে দেখা দিয়াছে । 
এই সংহতিই একমাত্র লক্ষা নয়। সংহতিবদ্ধ এই বিরাট 
জনসমষ্টি জগতের অন্ত সকল মানুষের উপর প্রন্ত্ব করিবে, 
এই ইচ্ছাও অন্ফুট নয়। 
শুনিতেছি পাকিস্থানের রাজধানী করাচীতে শীগ্রই 
একটা সর্ধ-জাগতিক মুসলিম সম্মেলন হইবে। তাহা যদি 
হয় তবে উহার মূলে এ একই আহ্বান-_-জগতের মুসলমান 
সব এক হও, কুদ্ধকগে আরও একটু ইহার সঙ্গে যোগ 
করিয়। দিতে হয়+-অমুদলমানদের বিরুদ্ধে ..হত হও, সম্ভব 
হইলে তাহাদের উচ্ছেদ কর অথবা মুসলমান করিয়। লও, 
এবং ক্রমে এক ধর্দের ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র স্থাপন বর। 
মুদলমাঁনকে সর্বজগতের মান্য হইতে পৃথক করিয়া 
দেখার এবং সকল মাক্ছয হইতে শ্রেষ্ট মনে করিবার গৃঢ় 
প্রবৃত্তির আর একটা প্রকাশ দেখা যায় উরগজেবের পরে 
ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী মুসলমান মহম্মদ আলি 
*জিম্বার বাক্যে ও কাধ্যে। জিম্নার জীবন.আলোচনার স্থান 
ইহা নয়, আমাদের প্রয়োজনও নাই। তবে ভারতের 
“ মুনলমীনদ্রে অনেকের মুখেই শুনি তিনি একজন শ্রেষ্ঠ 
মুপলমান এবং সেইজন্যই বোধ ই, এক জন মহামাঁনবও 
বটেন। প্রকৃত ইম্লাম অতি সামান্যই তিনি জানেন, 
এবং যাহা জানেন তাহাও কাধ্যে, আচারে, পোশাক- 
পরিচ্ছদে তিনি অনুসরণ করেন না। তথাপি ভারতের 
মুলমানদেদ ইতিহাসে তাহার একমাত্র তুলনা নাকি বাদ- 
শাহ উদজেব। তিনি যে বর্তমান ভারতের মুসলমানদের 


তীব্র আকাঙ্া, বাজালিপ্া, জিগীষা এবং বলিতে , 


স্ম্হস্ব পু ক 


১৩৫৪ 


পাশা সিপাসিপাসিাসিলাসিপসপার্পিসিস্িশিটিশাসিিলা পাপী তপাছি পাছি তা 


যাইতেছিলাম, জিঘাংসাঁর--মূর্ত প্রতীক, ইহাও তাহার 
নিজের এবং অন্য অনেকের উক্তি হইতেই প্রমাণ কর: 
যায়। ইস্লাম অহিংসায বিশ্বাস করে না; মুসলমান লড়াই 
করিতে জানে, ভেড়ার মত শুধু জেলে যায় না, ইত্যাদি 
উক্তি লীগপন্থী মুসলমানেরা একাধিকবার করিয়াছেন, আর, 
ইংরেজের। শক্তিতে বিশ্বান করে, শক্তের ভক্ত, ইত্যাদি 
ধরণের বাণী জিন্নার শ্রীমুথ হইতেও নিঃসৃত হইয়াছে। 
স্তরাং মান্ুৰ হইতে পৃথক্‌ মুনলমানদের বিজয়লিপ্ণা জিন্নায় 
ৃততি গ্রহণ করিগ্নাছে, ইহা! অস্বীকার কর৷ যার ন1। 

এই মহা মুসলমান এবং তথাকথিত মহামানব জ্রগতের 
সর্ধজেষ্ঠ মানব গান্ধীর মৃত্যুতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহ) 
অনেকের. দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং আমাদেরও অচ্ধাবন- 
যোগ্য । ধাহাকে জাপানের সমাটু এবং আমেরিকার 
প্রেসিডেন্ট ম্যান হইতে আরম্ত করিয়৷ শহরের রি 
ওয়াল। পধ্যন্ত 'মহাত্বু” বলিয়। অর্ধ। দেখইধাছে__যাহাঁকে 
সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক 'শতাদীর শ্রে্ঠ মহা- 
পুরুষ? বীশুর সমান এবং বুদ্ধের সমান প্রভৃতি বিশেষণে 
বিশেষিত করিয়াছে__কায়েদ-এ-আজম ভিন্ন। তাহাকে 
একজন বিশিষ্ট “হিন্দু, নেতার বেশী ভাবিতে পারেন নাই । 
জিন্নার ইতিহাস বুঝিবার এবং মুল্য মাপিবার শক্তি এত ক 
যে গান্ধীজী যে হিন্দুত্বের কত উদ্ধে তাহ। তিনি আন্দাজ « 
করিতে পারেন নাই। সে দিন আবার পাকিস্তানের 
পার্লামেন্টে আর৪ একটু মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিয়াছেন, 
গান্ধী তাহার কর্তব্য পালন করিতে গিয়া মরিয়াছেন। 
অথটা অস্পষ্ট ; তবে বোধ হয় এই যে, ভারতের মুসলমান 
দের রক্ষার চেষ্টা করা তত্ঠাহার কর্তব্য ছিল। কার 
নির্গলিতার্থ এই_পাকিস্তানের অমুললমানদের রঞ্চা কর? 
কাহারোই কর্তবা নয়_জিন্নার ত নিশ্চয়ই নয়। 

জিন্না নিজেকে খুবই যে বড় মনে করেন তাহার প্রমাণ 
দেওয়া চলে । গান্ধী তাহার সমকক্ষ, এ কথা তাহার মনের 
অন্ধকারে কোথাও প্রকাশ পায় না, তিনি গান্ধী হতে বড়, 
ইহাই বরং তিনি ভাবেন। কিন্তু একথা আমরা লিখিয়। 
রাখিলাম, গান্ধী জীবনে এবং মৃত্যুতে জগতের যতখানি 
সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, জিন্না জীবনে তাহা পান 
নাই, মরিয়াও পাইবেন না। ভারতের ধর্মান্ধ মুসলমানের! 
তাহাকে বড় ভাবে ঠিক, কিন্তু এক মুসলমান ছাড়া আর ত 
কিছুর কথা তিনি ভাবিতে পাবেন না। তাহার সমস্ত উক্তি 
একত্র করিলেও মানগষের হিতের কথা তিনি চিন্তা করিয়া- 
ছেন, এরূপ প্রমাণ মিলিবে না। ইদানীং আবার তাহার 
মুখে মুসলমান ধন্ের কথাও শোনা যায়, কিন্তু মানুষ তাহার 
বাক্য ও চিন্তায় কোথাও স্থান পায় নাই। যেখানে শ্বেত 
জাতিরা অ-শ্বেত জাঁতিদেক্র উপর প্রভূত্ব কিংবা অত্যাচার 


করে-যেনন দক্ষিণ জিরার জি ইনি 
নেখানেও তিনি অশ্বেত মুদলমানদিগকে অশ্বেত অ-মুসলঘান- 
দের হইতে স্বতন্ব করিঝ। লইয়া মুদলমানদের জন্য একটু 
পৃথক স্ুবিধ। আদায়ের কথা ভাবেন এবং সেইরূপ চেষ্টা 
করেন। এই মনোভাব কি ইহাই প্রকাশ করে ন। যে মুপল- 
মান হগয়ার মত মানষের পক্ষে শ্রে্গ অথবা প্রশংসার 
ঘোগা আর কিছু নাই? 

জিন্ন! এব তাহার অগ্টরদের মনে আরও একটা পপ% 
আাকাজ্ষ। আছে যাহা কথার এবং কাধে অনেক সময় প্রকাশ 
হইয়া পড়ে | ইহার। ভীরতবর্ষকে আধার একট ঘুসলমান 
রাজো পরিণত করিতে চান, যেমন গুরঙ্গজছেবের সময় ছিল 
ঠিক তেনই | এই রাজো অমুসলমানেরা হর পবিত্র ইসলাম 
গ্রহণ করিবে, ন। হয় মুললমানের পদান্ত হইয়। থাকিবে। 
এই মনোবুস্তিও প্রমাণ করে যে, মান্ষের অধিকার হই 
মুনলমানের অধিকার বড়, এবং মুসলমানত মন্তত্ত্ের 
উপবে। 

মুদলমান ধশ্মে 'মেহেদিবাদট! কখনও কখন দেখা 
গেলেও অধতারবাদ নাই। তথাপি ভীরতের বহু মুঘল- 
মানের নিকট জিন্না পয়গন্বরের সমকক্ষ ত বটেনই, হয় ত বা 
কিছু উপরে। গ্লুতরাং তীহার যে চিন্তা, সেট। মুললমান- 
সমাজের বহু লোকের চিন্তা, এরূপ মনে করিলে কাহাব9 
প্রতি অবিচার করা হইবে না । একটা কথ। আছে, খথ। 
“দেব তথা ভক্ত, অর্থাৎ যে যাহাকে উপালন! কবে, সে 
তাহার গুণাবলী ও অন্করণীয় মনে করে। উপাশ্য দেবতার 
প্রকৃতি হইতে উপাপকের প্রকৃতিও বুঝা যায়। তাই যদি 
হয়, তবে জিন্নীভক্তদের সম্বন্ধে আমাদের কি ভাবা উচিত ? 

পৃথিবী হইতে বর্বর ও বর্বরতা এখনও লোপ পায় নাই 
অর্থাৎ কল মান্য এখন৪ সমান সভ্য হয়নাই | বর্ধবর 
জাতি প্রাচীন গ্রীসের চারিদিকে ছিল, আর, রৌগক 
পাম্াজাকে ধ্বংসও করে উত্তর ও পূর্বর ইউরোপের 
বর্ধরেরা। কিন্তু ইউরোপের এই বর্ধরেরা শ্রীষ্টানধন্মের 
প্রভাবে সভ্য হইয়া যায়, এবং তাহাদেরই বংশধর বর্তমীন 
ফরাসী ও জান্মীন জাতি ইউরোপের ছুইটি শ্রেঠ জাতি। 
মূদলমান-ধর্ষের প্রভাবে কোন বর্ধবর সভা হয় নাই, একথা 
বলিব না। উত্তর-আফ্রিকার এবং নিজ আরব্ভূমিতে 
অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন বর্ধরেরা ইস্লামের প্রেরুণায় 
আলোক দ্েখিয়াছিল। তার পর পারস্তের আধ্যজাতি 
কর্তৃক গৃহীত হইয়া ইস্লাম আরও বিকশিত হইয়া উঠে এবং 
স্পেন হইতে ভারত পধ্যন্ত বিরাট ভূখাণ্ডে বহু গ্রানচচ্চার 
কেন্দ্র উদ্ভূত হয়। কিন্তু এসব প্রাচীন ইতিহাসের কথা। 
বর্তমানে ইস্লামের একটা প্রকাণ্ড অংশে যে মনোভাব প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মানুষকে সভ্য ঝারিবার জন্য 


তে 


৮ শিলিসিপাসিা উপ 


পারাটা 


ইসলামের দান অপেক্ষ। অমুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানকে 
উত্তেজিত করার জনা ইহার ব্যবহার করিবার আকাজ্চা 
দেখা যার বেশী । মুসলমান মান্গুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, এই বিশ্বাস 
হইতেই এরূপ আকাজ্ফার উদ্ভব হয়। পার্বত্য অঞ্চলে 
বর্বর আফ্রিদি প্রভৃতি জাতিরাও শুধু মুসলমান বলিয়! যে 
কোন অনুমণমান হইতে শ্রেষ্ট _আইন্জ্টাইনের মত মীহুদ্ধী 
কিংবা রবীন্দ্রনাথের মত হিন্দু অপেক্ষাও অে্-_ এইরূপ 
ধারণার আভাস পাওয়! যায় ভারতের অনেক মুসলমানের 
বাকো ও কাষো। ৪ 
বন্তমান যুগে কিম্যনিজম্ঠ বা সামাবাদ প্রকাশো *ধর্স্ 
বিরোধী । উহার মতে ধন্ম আফিমের নেশার মত-- 
মাষের জ্ঞান ৪ বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করিয়া রাখে। স্কৃতবাং 
ধন্মকে সমাজ ও রাষ্ট গঠনের বেলায় একেবারে বঙ্জন ফ্রাই 
সামাবাদের অভিপ্রেত। ধর্শেরি যে একটা উন্মত্ততা! আর্ছে 
তাহার প্রমাণ ইতিহাসে বহু মিলে । ধন্ম সমাজের উপকার 
করিয়াছে, এ কথ। অস্বীকার করিব না, কিন্তু অপকারও যে 
করিয়াছে তাহাও আমাদের স্বীকার করা উচিত। সাম্যবাদ" 
যে একেবারে ধর্মকে বজ্জন করিতে বলে সে মৃত সকলে 
গ্রহণ না করিতে পারেন, কিন্তু ধন্মোন্নাদের অনিষ্টকারিতা 
কেই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ধর্শোন্মাদ বলিতে 
যাহা বুঝি, এই বিংশ শতাব্দীতে তাহার সাক্ষাৎ ভারতের 
মুললমান সমাজের বাহিরে কমই মিলে । “ভারতের” বলি- 
লাম এইজন্য, যে, তুরঞ্ক, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি মুনলমান 
দেশে ইহার প্রকীশ তেমন দেখা যায় না। 
ভারতের কতক অংশের চিন্তার এই যে মুসলমানকে 
মানুষের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ষা দেখ! যায়, ইহা] 
একটি বিষাক্ত জিনিপ, ইহার ভিতর বিপদের বীজ নিহিত 
রহিয়াছে । ইভার প্রমাণ নানা! ভাবে গত ছুই বত্সরে এই 
হতভাগা দেশে দেখ। দিয়াছে । ইহা যে অমুমলমানের পক্ষে 
বিপজ্জনক, তাহা প্রমাণ করা সহজ। কিন্তু মুলমান্রে 
পক্ষেও যে ইহা নিরাপদ নয়, তাহ চিন্তাশীল মুসলমানেরাঁও 
স্বীকার করিবেন, আশা করি। ইহা ধর্মোন্মাদেরই একট; 
রূপান্তর, ন্থৃতরাং মানুষের সভ্যতাবৃদ্ধির পরিপন্থী। 
মন্ধস্তুত্বকে' অবহেলা করিয়া! শুধু ধর্াবিশেষকে বড় করিয়া 
তোলার অথ বব্বরতার দিকে অগ্রসর হওয়া। . প্রত্যেক, 
ধর্মই তাহার অন্ুসব্রণকারীর নিকট সর্বশ্রেষ্, স্কৃতরনং 
নকলের সম্মতিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। 
যদি তাহ] সম্ভবও হইত তথাপি উহাকে মানবধর্ অপেক্ষা 
বড় মনে করা চলিত না। ধর্ম মানুষের বিকাশের-_তাহার 
সভ্যতার একটা অঙ্গ মাত্র, ধর্মই সর নয়। দর্শন, সাহিত্য, 
শিল্প প্রভৃতিও সভ্যতার পরিপোষক। শুধু ধর্মে মানুষের 





পূর্ণ প্রকাশ হয় নাঁ। আর, ধর্ম ছাঁড়াও যে সভ্যতা সম্ভব, 


রা 
্পিসপিিসিপিস্পস্পিটিশসিস্িস্পিশিস্িশ্টাশ্টীশীশাি্টিসসিপাাটিপিলিউশাটশিটিপটিিিশিটিশ 


ইহাও আজ মানুষের চিন্তা স্বীকার করে। শ্ৃতরাং কোনও 

. একটা বিশিষ্ট ধর্ম সভ্যতার পূর্ণার্গ বিকাশ, এরূপ মনে করার 
মত সঙ্ধীর্তা আর নাই । কোন ধর্মবিশেষের শাস্ত্র কথায় 
কথায় অনগনরণ না করিয়া কিংবা উহার বিহিত আচার সব 
পরিপূর্ণ ভাবে পালন না৷ করিঘাও মান্গুয ধার্মিক হইতে 
.পারে। আধুনিক জগতে তাহার প্ররুষ্ট উদাহরণ মহাত্মা 
গান্ধী ॥ তর মুদলমানস্বকে মানবত্বের উপরে ধাহারা স্থান 


দেন, তাহারা ভাল মুসলমান হইতে পারেন, কিন্তু পূর্ণাবয়ব 


মানুষ নন। মনে রাখা উচিত ষে, মানুষের পক্ষে মানুষ 
হওয়া অপেক্ষা বড় আর কিছু নাই। হিন্দু অথবা মুসলমান 
হইয়। যেঘন মানুষ হওয়া চলে, তেমনই এ উভয়ের একটিও 
না হইয়াও মানু হওয়া চলে এবং উহীর কোন একটি হওয়া 


তত 


৯৮৮ টিসি াপািতিসিপাা সি ১০০৯০ ২ িস্পাটিলিসিলাছি 


অপেক্ষা মান্য হওয়ার দাম বেশী । যদি প্রশ্ন এই হয় হে 
হিন্দু হইব ন! মান্থষ হইব, অথবা মুসলমান হইব না মানু 
হইব, তাহা হইলে চিন্তাশীল. ব্যক্কিমাত্রেই নির্ভয়ে উত্ত 
দিবেন; মানুষ হওয়াই শ্রেয়ঃ। অবশ্যই, হিন্দুত্ব কিংব 
মুদলমানত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যে এমন কৌন বিরোধ নাই থে 
উভয়ের একত্র অবস্থিতি সম্ভব নয় । কিন্ত সব সমদ্বেই যনে 
রাখা উচিত যে, মানবত্বকে অবনমিত করিয়া শুধু ভাল 
মুসলমান বা ভাল হিন্দু হওয়ার যে ইচ্ছ। সেটি ধন্মোন্মীদেরঃ 
নামান্তর, স্থতরাং বজ্জনীয়। আমাদের ভাবা উচিত থে, 
মানবধম্ম সকল ধর্মের উপরে এবং মানবজাতি সকল জাতির 
উপরে, “জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাথ 
“মানব জাতি |” 





বিমানে ভূ-প্রদ ক্ষিণ 


স্্ীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত 


মধ্য-পশ্চিম 


আমেরিকাকে পূর্ব পশ্চিমে চাঁরি অংশে বিভক্ত করা হুইয়াছে। 
আটলান্টিক উপকূলে নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি স্থান পূর্বাঞফল। 
শিকাগো ও তংপার্ববতী গ্বানসমূহ মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল। তাহার 
পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চল । প্রশাস্ত মহাসাগরের তীরবর্তী প্রদেশ 
পশ্চিমাঞ্চল । এই চার্রিটি অঞ্চলে চারি প্রকার সময় অনুস্থত 
হুয়। দুইটি পার্্ববস্তী অঞ্চলের মধ্যে সময়ের পার্থক্য এক ঘন্টা । 
নিউ ইয়র্কে যখন সকাল ১০টা, তখন শিকাগোতে সকাল 
৯টা, পার্বত্য প্রদেশে সকাল ৮টা, এবং পশ্চিম প্রদেশে সকাল 
৭টা। আটলান্টিক হুইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যস্ত আমেরিকার 
ৃ বিস্তার ৩০০০ মাইল । 
নক্সভিল হইতে শিকাগোর দুরত্ব সিধ। পথে বেশী নয়। 
« কিন্তু আমি ওয়াশিংটন হইয়া যাইব । ওয়াশিংটনে বিমান 
বদল কর্সিতে হুইবে। 
১৫ই ডিসেম্বর রবিবার বৈকাল আড়াইটায় নক্সভিল 
বিমানথাটি হইতে বিমান উড়িল। বিমানটি একঘণ্টা বিলম্বে 
:, চলিতেছিল। ওয়াশিংটনে গিয়া শিকাগোর বিমান পাইব 
কি না সন্দেহ । 
সাড়ে চারিটারও পরে ওয়াশিংটন বিমাশথাটিতে 
নািলাম | শিকাগোর বিমান তথন প্রত্তত। সোঞ্জ সেই 
বিমানে গিয়া উঠিলাম | পীাচটায় বিমান উড়িল। ক্লান্তি 
নয়ট। নাগাদ শিকাগো পৌছিবে | ছুরত্ব প্রায় ৮০০০ মাইল। 
এর মধ্যে বিমান কোথাও নামিবে না. সধ্যার অন্ধকারে 


পৃথিবী ও আকাশ আবৃত হইল । অন্ধকার ভেদ করিয়া 
বিমান সগঞ্জনে ছুটিয়াছে। বাকৃচঠ্রা য়ার্ডেস যা্রীগণের 
সঙ্গে নানাবিধ আলাপ করিয়া তাহাদের চিওবিনেদন 
করিতেছেন । তাহার ধারণা তাজমহল একটি 
মন্দির । ইহা একটি স্্রীলোকের সমাধি-মন্দির শাঁনয়। ভারতীয় 
স্্রীজাতির পোশাক-পরিচ্ছদ ও কাজকর্মাদি স্বদ্ধে বিশেষ 
কৌতুহল প্রকাশ করিক্পেন। ভারতীয় শ্রীলোকের! কাঙের 
উপযোগী খাটো কাপড় পরিয়া এরোপ্লেনের ষ্য়ার্ডেদ্‌ হয় কিণা। 
অভিজাত সর্দাজের রুচিসম্মত আহুমি-বিলপ্িত পোশাক- 
পরিবার সুযোগই বা তাহাদের কিরূপ ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন 
করিতেছিলেন | বিমানটি মাঝে মাঝে আলোকোন্ভাসিত এক 
একটি সহর অতিক্রম করিতেছিল। তগ্মধ্যে পিটস্বাগের 
দৃষ্ঠ সতাই অপ্ষপ | কি অপুর্ব আলোকসঙ্জা | রঙে ও 
উদ্দ্বলতায় তাহা। অতুলনীয় । ব্বান্ডা ও বাড়ীগুলি দ্মপ্পষ্ট দেখা 
যাইতেছে । রাস্ত। দিয়া আলো ছড়াইয়া। মটর ছুটিতেছে। 
স্থানে স্থানে আলোকমাল! ভ্বলিতেছে ও নিবিতেছে । যাত্রীগণ 
সে রমণীয় দৃষ্ত হইতে চোখ ফিরাইতে পার্লিতেছেন শা। 
অন্ধকার মহাসমুদ্রে দীপের মত জ্বাগিয়া থাকা ক্লিভল্যাও 
প্রস্ৃতি আরও কয়েকটি সহর অতিক্রম করিলাম । যেন অন্ত 
মহাশুন্ের মধ্য দিয়া উড়িতেছি। মাঝে মাঝে এক একটা 
ব্রহ্মা সেই মহাশৃন্তে ভাসিতেছে। তারকাখচিত আকাশের 
নীচে তাহাই কচিং কখনো তৃষ্ঠমান হইতেছে, আবার বিলীন 
হইয়া যাইতেছে । 


পে খু" 


হত পারবত্দ কাম্মার-প্রসঙ 


স্বস্তি পরিষদের একটি সভার অধিবেশন-_(বামদিকে) ভারতের প্রতিনিধি ডাঃ পদ্রনাভ পি পিল্লাই 
কাশ্মীর-প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিতেছেন 


বস্তি পরিষদের একটি যায় বস্তা প্রদানরত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এম' এ, হাসান ইন্পাহানী 





৬০৮ 


ইহাও আজ মাশ্ষের চিন্তা স্বীকার করে। সুতরাং কোনও 

, একটা বিশিষ্ট ধশ্ম সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, এরূপ মনে করার 
মত সঙ্গীর্ণতা আর নাই | কোন ধর্বিশেষের শাস্ব কথায় 
_কথায় অন্গদরণ না করিয়া কিংবা! উহার বিহিত আচার সব 
পরিপূর্ণ ভাবে পালন না কবিয়াও মান্য ধার্সিক হইতে 
_.পারে। আধুনিক জগতে তাহার প্রকষ্ট উদাহরণ মহাস্মা 
গান্ধী ॥ স্তরাৎ মুললমানত্বকে মানবন্বের উপরে যাহারা স্থান 
দেন, তাহারা ভাল মুললমান হইতে পাবেন, কিন্তু পূর্ণাবয়ব 
মান্য নন। মনে রাখা উচিত যে, মানুষের পক্ষে মান্য 
. হওয়া অপেক্ষা বড় আর কিছু নাই। হিন্দু অথবা মুপলমীন 
হইয়! যেন মানুষ হওরা চলে, তেমনই এ উভয়ের একটিও 
না হইয়াও মানুষ হওয়া চলে এবং উহার কোন একটি হওয়া 


8, 


প্রবাসী 


১৮ সিপসপিশিতসা উিসিসপাসিতস্তিজিশি 


১৩৫৪ 


অপেক্ষা মান্য হওয়ার দাম বেশী । যদি প্রশ্ন এই হয় যে 
হিন্দু হইব না৷ মানুষ হইব, অথব! মুসলমান হইব না মানুষ 
হইব, তাহা হইলে চিন্তাশীল বাক্তিমাত্রেই নির্ভয়ে উত্তর 
দিবেন? মানুষ হওয়াই শ্রেয়ঃ। অবশ্যই, হিন্দৃত্ব কিংবা 
মুদলমানত্ব ও মন্ধুম্যত্বের মধ্যে এমন কোন বিরোধ নাই যে, 
উভয়ের একত্র অবস্থিতি সম্ভব নয়। কিন্ত সব পময়েই মনে 
বাথা উচিত যে, মানবত্বকে অবনমিত করিয়া শুধু ভাল 
মুসলমান বা ভাল হিন্দু হওয়ীর ঘে ইচ্ছা সেটি ধন্মোন্মাদেরই 
নামান্তর, স্থৃতরীং বঙ্জনীয়। আমাদের ভাব উচিত বে, 
মানবধন্ম সকল ধর্থ্ের উপরে এবং মানবজাতি সকল জাতির 
উপরে, “জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, দে জাতির নাষ 
“মানব জাতি? |” 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ 


স্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্র 


মধ্য-পশ্চিম 


আমেরিকাকে পূর্ব পশ্চিমে চারি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে । 
আটলান্টিক উপকূলে নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি স্থান পূর্বাঞ্চল । 
শিকাগো ও তৎপার্্বতী গানসমূৃহ মধ্য-পশ্চিমাঞ্ল। তাহার 
পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চল। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী প্রদেশ 
পশ্চিমাঞ্চল | এই চারিটি অঞ্চলে চারি প্রকার সময় অনুস্থত 
হয়। ছুইটি পার্শববন্তী অঞ্চলের মধ্যে সময়ের পার্থক্য এক ঘণ্টা । 
নিউ ইয়কে যখন সকাল ১০টা, তখন শিকাগোতে সকাল 
৯টা, পার্বত্য প্রদেশে সকাল ৮টা, এবং পশ্চিম প্রদেশে সকাল 
৭টা। আটলার্টিক হইতে প্রশাস্ত মহাসাগর পধ্যস্ত আমেরিকার 
বিস্তার ৩০০০ মাইল । 
_. অক্সভিল হইতে শিকাগোর দুরত্ব সিধ| পথে বেশী নয়। 
« কিন্ধ আমি ওয়াশিংটন হইয়া যাইব । ওয়াশিংটনে বিমান 
বদল করিতে হইবে । 
১৫ই ডিসেখর রবিবাঁ বৈকাঁল আড়াইটায় নক্সমভিল 
বিমানথাটি হইতে বিমান উড়িল। বিখানটি একঘণ্ট। বিলম্বে 
 চলিতেছিল। ওয়াশিংটনে গিয়া শিকাগোর ধিমান পাইব 
কি ন! সন্দেহ। 
সাড়ে চারিটারও পরে ওয়াশিংটন বিমানধাটিতে 
নামিলাম। শিকাগোর বিমান তখন প্রস্তত। পোঞ্জা সেই 
বিমানে গিয়া উঠিলাম। পাঁচটায় বিমান উড়িল। প্লান্তরি 
নয়টা নাগাদ শিকাগো পৌছিবে। দুরত্ব প্রায় ৮০০০ মাইল। 
এর মধ্যে বিমান কোথাও নামিবে না. সঞ্যার অন্ধকারে 


পৃথিবী ও আকাশ আবৃত হইল। অঙ্চকার ভেদ করিয়া 
বিমান সগর্নে ছুটিয়াছে। বাকৃচতুরা ষ্য়ার্ডেস যাত্রীগণের 
সঙ্গে নানাবিধ আলাপ করিয়া তাহাদের চিত্তনিশোপণ 
করিতেছেন । ত্বীহার ধারণা তাজমহল একটি দেখ- 
মন্দির । ইহা! একটি স্ত্রীলোকের সমাধি-মন্দির শুনিয়া! ভারতীয় 
সত্ীজান্তির পোঁশাঁক-পরিচ্ছদ ও কাজকর্মাদি সন্বদ্ধে বিশেষ 
কৌতুহল প্রকাশ করিল্পেন। ভারতীয় প্রীলৌকেরা কা্ের 
উপযোগ খাটো কাপড় পরিয়া এবোপ্লেনের &য়া্ডেস হয় কিশা, 
অভিজাত সর্ধাজের রুচিসম্মত আতুমি-বিলপ্ষিত পোশাক- 
পরিবার সুযোগই বা তাহাদের কিরূপ ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন 
করিতেছিলেন। ধিমানটি মাঝে মাঝে আলোকোস্তাসিত এক 
একটি সহ্‌র অতিত্রম করিতেছিল । তন্মধ্যে পিটস্বাগের 
দৃষ্ত সত্যই অপরূপ । কি অপুর্ব আলোঁকসন্জী] রঙে ও 
উদ্্বলতায় তাহা অতুলনীয় । রাস্তা ও বাড়ীগুলি দ্ুম্পষ্ দেখা 
যাইতেছে । রাস্তা পিয়া আলে ছড়াইয়] মটর ছুটিতেছে। 
স্থানে স্থানে আলোকমালা হ্বলিতেছে ও নিবিতেছে। যাত্রীগণ 
সে ধমণীয় দৃশ্য হইতে চোথ ফিরাইতে পার্রিতেছেন না। 
অন্ধকার মহীসমুদ্রে দ্বীপের মত গ্রাগিয়। থাক] ক্লিভল্যা 
প্রভৃতি আরও কয়েকটি সহর অতিক্রম করিলাম | যেন অনন্ত 
মহাশৃণ্ের মধ্য দিয়া উড়িতেছি। মাঝে মাঝে এক একটা 
্রহ্মাও সেই মহাশুষ্তে তাসিতেছে । তারকাখচিত আকাশের 
নীচে তাহাই ক্কচিৎ কখনো! দৃষ্ঠমান হইতেছে, আবার বিলীন 
হইয়া যাইতেছে । 


বস্তি পরিষদে কাম্মীর-প্রসঙ্ 


স্বত্তি পরিষদের একটি সভার অধিবেশন-_(বামদ্দিকে) ভারতের প্রতিনিধি ডাঃ পপ্রনাভ পি পিল্পাই 
কাশ্মীর-প্রসঙ্গে বন্তুতা করিতেছেন 


বততি পরিষদের একটি সভায় বক্তৃতা প্রদানরত প্রাকিস্থানের রাত এম: এ. হাসান ইন্পাহানী 





পচাত কী পাপা 


|] 





হ 


চৈঙ্ত 

সহ্স] পরিষফার আকাশে মেঘোদয় হইল। শিকাঁগোর 
নিকটবতাঁ হইতেছি। ইুয়াডে পু সকলকে বলিয়া গেলেন যে, 
শিকাগোতে বরফ পড়িতেছে। সেখানে বিমান নামিতে 
পারিবে না । 

শতাধিক মাইল দক্ষিণে ইওিয়ান| পলিস্‌ বিমানরাঁটিতে 
বিমান নামিল। যাত্রীগণের মধ্যে অনেকেই প্রভাতে শিকাগো! 
পৌছিবার জন্ত উদ্িপ্ন। বিমানের কর্মচারিগণ খবর লইয়। 
বলিলেন যে শীঘ্রই শিকাগো যাঁইবার ট্রেন আছে। যাত্দ্রীগণ 
দ্রুত স্ব স্ব মাল খালাস করিয়] লইলেন। থাঁটির কর্ম্মচারিগণ 
ভাড়ার কিয়দংশ যাত্রীদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বাসে 
করিয়! তাহাদিগকে ট্রেশনে পৌছাইয়৷ দিলেন । 

মাল থালাস করিতে যাইয়া .দখি আমার মাল আপে 
নাই। বুঁঝলাম ওয়াশিংটনে সময়াভাঁবে মালের প্লেন বদল 
সম্ভব হয় নাই। এবার আমার কাগজপত্রের এবং প্রসাধনের 
ধলিত্বয় হাতেই রাঁখিয়াছিলাম। মনে করিলাম বড় থলি 
চইটি ওয়াশিংটন হইতে পরবর্তী প্লেনে শিকাগো পৌছিবে । 
ভালই হইবে। থাঁটির আঁপিসে আমার শিকাগোর ঠিকান] 
লিখাইয়া দিয় অগ্ঠান্ত যাত্রীগণের সঙ্গে ষ্টেশনগাঁমী বাসে গিয়] 
উঠিলাম, বাস আলোকোজ্ছল নগরীর মধ্য দিয়া &্শনে 
পৌছিল। 

এখানে রেলের প্রধানতঃ ছুই শ্রেণী। কোচ. এবং 
পুলম্যান। পুলম্যানের মধ্যে দিনে প্রতোককে একটি করিয়া 
সোফা দেওয়] হয়। এন্প সোফাসজ্জিত গাঁড়ীকে পার্লার কার 
বা! বৈঠকখান। গাড়ী বলে। রাত্রে পুলম্যানের মধ্যে রকমারি 
বন্দোবস্ত থাকে । কোন গাড়ীতে শুধু শুইবার বার্থ থাকে । 
নীচের বার্থের ভাড়া কিছু বেশী । দিনের পার্লার কারই রানে 
বার্থে পরিণত হয় । কোন গাড়ী কতকগুলি বেড রুম বা শয়ন 
কক্ষে বিভক্ত । এক একটি ছোট ছোট শয়নকক্ষে ছুইটি করিয়া 
বার্থ এবং আলাদা বাথরুম । দিনে এই বার্থশুলি সোঁফায় 
পরিণত হুয়। সমন্ত ট্রেনে একটি ক্লাব কার বা মিলনকক্ষ 
এবং একটি রেষ্ট,রাণ্ট কার বা ভোজনকক্ষ থাকে । ক্লাব কারে 
বাত্রীগণ একত্র বসিয়া কথাবার্তা বলেন বা! পুন্তকাদি পাঠ 
করেন। গাড়ীর মধ্যে পুস্তক ও মাসিকপন্র ইত্যাদি থাকে । 
কোচে শুধু বসিবার স্থান। তবে প্রত্যেক 'আসিনেই পুরু ও 
কোমল গদি আটা । বার্থ বা শয়নকক্ষে কেবপ্রান্নী সম্পূর্ণ 
বিছান। দেয়, কোঁচে কোন বিদ্বান! নাই। 

কোচ.ভিন্ন স্য ফোন গাড়ীতে স্থান পাওয়া গেল না । 
কোচের প্রত্যেক মী ছুইটি করিয়া আসন পাইলেন। 
কোম্পানী কিঞ্চিৎ ভাঁড়! '্ইয়া কোচের যাত্রীগণকে বালিশ 
সরবরাহ করেন। এক ব্যক্ষ কতকগুলি বালিশ আনিয়া 
গাড়ীর মধো হ্বাকিয়া গেল-__দ্গাল দুম, ভাল স্বপ্ন, চাই 
বালিশ”। একটি বালিশ লইলাম বণ. তবে ভাল ঘুমও হুইল । 
মা; ভাল স্বপ্রও দেখিলাম না। ট্রেন খন শিকাগে| পৌঁছিল 


বিমানে ভু-প্রদক্ষিণ | 


টিউটর পাস্পাসপাসপসিপাসি পািলাসিপািপাসিপাসিপািপািপাসিপাসি 


৬০৯. 


তখন ফসণ হুইয়া আসিতেছে । . ট্যাক্সি লইয়া ছোটেলে 
চলিলাম। ও | 
সমস্ত শহর বেশ পুরু বরফে ঢাঁক1। রাস্তা দিয়া যে 
মোটর গাড়ীগুলি যাইতেছে তাহাঁদের উপরে ৪1৫ ইঞ্চি পুরু. 
বরফ | সারারাত্রি জাগিয়। মিউনিসিপ্ালিটির লোক , 
রাস্তার বরফ ঠেলিতেছে । তাহাতে রাস্তার ছই পাশে উ“চ্‌.. 
বরফের লাইন স্থষ্টি হইয়াছে । মাঝে মোটর চলিবার মত 





খানিকটা রাস্তা। তাঁহাও অবশ্ঠ বরফে আরও পিচ্ছিল | 

এ বছর এই প্রথম বরফ পড়িল। তবে প্রথম দিনই মান্রাট! , 

একটু বেশী। উরি 
শিকাগো বিরাট শহর। ইহার লোকসংখ্যা ৪০ 


লক্ষ । সমগ্র আমেরিকার মধ্যে নিউ ইয়র্কের পরেই ইহার 
স্থান। বাবসায়কেন্ত্র হিসাবে নিউ ইয়র্ক অদ্বিতীয় হইলেও 
শিল্পকেন্জ হিসাবে শিকাগোঁরই প্রাধান্ত অধিক । আমেরিকার « 
বড় বড় কলকারখানা এই অঞ্চলে এবং তাহাদের প্রধান 
কাধ্যালয় প্রায়ই শিকাগে শহরে । শীতের দিনে আকাশ 
হইতে পতিত যে রজতশুত্র হিমকণা শহরটিকে আব্বত 
করিয়া ফেলে তাহা শীঘ্রই এখানে ধুত্রমলিন হইয়া যায়। 
ইহা! আমেরিকার বৃহৎ বাণিজ্যের একটি শক্তিশালী কেন্র। 
রিপাবলিকান দলের প্রভাব এখানে খুব বেশী। ইহা 
ইলিনয় রাজ্যের অন্তর্গত, কিন্ত রাজ্যের রাজধানী অন্থনরে | 
সরকারী আপিস এখানে বিশেষ নাই। অবে কেন্দ্রীয় 
সরকারের পাবলিক ডেটু আপিস এই শহুরে বিগ্মান। 
নগরোপকণ্ে বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিরাট হর্ম্যরা্ধি। শহরের 
চারিদিক হইতে অনবরত বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীগুলি যাতায়াত 
করিতেছে । ইহার! ঘনসন্নিবিষ্ট ্টেশনসমূহে বিপুল জনত্রোত 
ক্রমাগত কবলিত করিতেছে, আবার উদগীরণ করিতেছে । 
যাতায়াতের ইহাই প্রশস্ত উপায় । মাটির নীচে কোন লাইন 
নাই। এখানে খুব বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল গ্োরস্‌ আছে। 
এই গ্রোরগুলির ডাঁকে কারবার যথেষ্ঠ । বড়দিনের প্রান্কালে 
এগুলির বিক্রয় পৃরাঁদমে চলিতেছিল। এবার যুদ্ধের পর 
বিক্রয়ের হার খুব বাড়িয়া গিয়াছিল । খবরের কাগজে রোজই 
এ বিষয়ে তথাপ্রকাশ ও আলোঁচন1 চলিতেছিল। এখানকার 
মার্শাল ফিল্ডের ষ্টোর সমধিক প্রসিদ্ধ । স্প্রিংফিন্ডে এক পদস্থ 
বাক্তি কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন, “এ যেন মার্শাল 
ফিল্ডের বিল পরীক্ষা কর] । ইহার আঁয় যে তরে পেখানে' " 
বেশী আমদানী সত্বেও আয়-কর দিয়া কিছুই উত্বত্ত থাকে না।' 
ইহার বিল পরীক্ষা করিয়] সময় নষ্ট করা মূর্খতা 1” 

আমি যে হোটেলে ছিলাম তাঁছার নাম ব্লাকৃষ্টোন 
হোটেল। হোটেলটি সুপ্রসিদ্ধ ; শহরের শ্রেষ্ঠ রাজপথ 
মিসিগ্যান এভিনিউতে অবস্থিত । ছেিটলটি ১ তলা । আমি 
ছিলাম ১৪ তলায়,। প্রকাও ছোটেল। ওয়াশিংটন বা 
নব্মভিলের হোটেল হুইতে এই হোটেলে কর্মব্যস্ত) অনেক 





১৬১৩ | 
বেদ দেখিতেছি। .ভোঞ্জনকক্ষের শোঁডা, পরিবেশন-ৈপুণ্য 
এবং খাছত্রব্যের প্রাচুর্য তুল্য্ূপেই চিত্তাকর্ষক | লাউগ্র কক্ষটি 
নাতিম্বহৎ; আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে ছুসজ্িত। রড়দিনের 
মক্দার ছইটি বিশেষত্ব ্রীষ্টমাস তরু ও সাস্তারুজের মৃদ্টি। 
» মধ্যস্থলে একটি বড় গ্রীষ্টমাস তরু জরি ও আলোকমাল| দ্বার] 
শোভিত । এটী একটা বড় পাইন গাছের ডাল; শীতে তাহার 
ঘনসবুজ পাতা একটিও পড়ে নাই। পাতার উপর মাঝে 
মাঝে সাদা রাঙতা বসান। মনে হইতেছে যেন পাতার 
*উপর বরফ পড়িয়াছে। নান! রঙের আলো! গাঁছের শাখা- 
প্রশ্থাধায় লয়। গাছটিকে ঘরের মধাস্থলে একটি বরফের স্ত.পের 
মধ্যে বসাইয়! রাখা হইয়াছে । অপর চোঁণে করুণাবতার 
লাস্তক্লিজের সহান্ত শত্রু মৃত্তি। নিশাকালে আলোকোদ্বাসিত 
মুখখানি হ্বতঃই ঈষৎ আন্দোলিত হুইয়া যেন আগন্ধক দিগকে 

* স্বাগত করিতেছে । ঘরটি ইতস্ততঃ-সঞ্চরমান সুদর্শন নরনারী 
সমাগমে পুলকোজ্ছল। 

ডোজনকক্ষে একটি পরিবেশকের সঙ্কে আলাপ হুইল। সে 
ব্রিটিশ আর সক্ষে বোদ্বাই গিয়াছে ; কিছুদিন ব্রিটিশ উপ- 
নিবেশ টরিংনিদাদে বাস করিয়াছে । ইহার মতে ব্রিটিশরা] যে- 

হারে বেতন দেয় তাহা! তাহাদের মারাত্মক অবিবেচন। ও 
নির্দমতার পরিচায়ক । এদেশে বর্তমানে দ্রারিজ্র্য-সমস্তা 
দেখিতেছি না| বেকার কেহ নাই । মজজুরীর সর্বনিয় হার 
মাসিক ১৭৫ ডলার বা প্রায় ৬০০২ টাক]। শুধু সাধারণ কায্লিক 
পরিশ্রমেরই এই মূল্য । বাড়ীতে চাকর রাখিবার প্রথা নাই 
বলিলেই হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ করে। তাহাতে 
লঙ্দ। বা মর্ধযাদাহানি হয় না। চাকরের মাহিন|! মাসিক 
প্রায় ২০০ ডলার) সাধারণতঃ শ্রমিকগণ সপ্তাহে ৫ দিনে 
মোট ৪০ ঘণ্টার বেশী খাটে না। শনি ও রবিবার ছুই দিন 
পুরা ছুটি । অন্ত দিন ৮ ঘণ্টা! করিয়া খাটিবার নিয়ম যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার এদেশে খুব বেশী । নিজেরাও যণ্খের মত নিয়মাহ্থবস্তী 
ও কঠোর পরিশ্রমী । 
বলিয়া ইহাদের মজুরীর হার এবং বিশ্রামের সময় উভয়ই খুব 
বেশী। এদেশের ট্রেড ইউনিয়ন কদাপি যন্ত্রের বিরোধিত। 
করে না। ইহার] জানে যে মন্ত্র ব্যতীত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব 
নয়; আর উৎপাদন বৃষ্ধি না করিয়া মন্তুরী ও বিশ্রামক।ল 
বৃদ্ধির আশা! করা মূর্থতাঁ। বদ্ধিত উৎপাদনের উপযুপ্ত অংশ 

' হইতে মন্কুরগণ যাহাতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে অবনত 
ইহাঁদেব কড়। নজর । “ট্রেড ইউনিয়নগুলি বড় বড় অর্থনীতিবিদ 
ও সংখ্যাতত্ববিদ্‌ নিযুক্ত করিয়। সর্বদা হিসাব রাখে কি হারে 
মছুরের উৎপাদন-শক্তি বাড়িতেছে। তদমুসারে ইহারা 
. মঞুরীববদ্ধি দাবি করে। ১৯৪৫ সালের নবেগ্ধর মাসে 
নিউ ইয়র্কের ১২১৯ নং 'ব্রডওয়েতে অবস্থিত ভ্তাশন্তাল ব্যুরো! 
অব. ইকনমিক্‌ রিসার্চ মাফিন শিল্পে শ্রমসংক্ষেপ বিষয়ে একটি 
গবেষণামূলক নিবদ্ধ প্রকাশ করেন। নিবদ্ধটর নাম “লেবর 








পাস্পিসিপাতপা পা্পাস্পিসপা্পপািাসপরটিলাসপাসি 


অল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন করে 


১৩৫৪ 


সেভিং ইন্‌ কান ইন্ডাষ্টি, ১৮৯৯-১৯৩৯৮-_লেখক 
সোলোমন ফেব্রিক্যান্ট। তাহার ছিসাবঘত ১৮৯৯ হুইন্সে 
১৯৩৯-সাল পর্যান্ত আমেরিকায় শ্রমিক-পিছু জাতীয় উৎপাদন 
৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ে সাপ্তাহিক শ্রমকাল 
উৎপাঁদন-শিল্পে পঞ্চমাংশ হ্রাস পাঁইয়াছে। ফলত: প্রতি 
জনের ঘণ্টায় উৎপাদন শত শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে ব| ঠিক 
দ্বিগুণ হইয়াছে । অর্থাং এক_ব্যক্তি এক ঘণ্টা থাটিয়া ১৮৯৯ 
সালে যত মাল উৎপাদন করিত ১৯৩৯ সালে করিত তার 
দ্বিগুণ | 

এই দারিদ্র্যহীন দেশে কমুযনিজমের প্রভাব নাই। ইহার] 
যে হারে মজুরী দেয় এবং এখানে মঞ্জ্ুরগণ অপ্তাহে যত 
বিশ্রামকাল প্রাপ্ত হয় তাহা রাশিয়ার মজুরদের গ্বপ্লাতীত । 
শিকাগে! পরিতাগ করিবার পর একটি কাগজে দেখ্িয়াছিলাম 
যে শিকাগোর জনৈক বড় বাবসায়ীকে একটি কাগজে 
কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন বলিয়। অভিহিত করায় উক্ত ভদ্রলোকটি 
কাগজের নামে আদালতে মানহানির মোকদ্ধমা করিয়া ডি 
পাইয়াছেন । ্ 

শিকাগোর যে বাড়ীটিতে আমার প্রধান কর্মসবল ছিল 
তাহা পুর্ব ষঠ্তম গ্রাটের ১৩১৩ নম্বর বাড়ী। বাড়ীটি 
বিশ্ববিগ্তালয়ের অনতিদুরে, শহরের উপকণ্ঠে অবপ্থিত । এই 
বাড়ীটিতে সাতটি এসোসিয়েশন্‌ বা সমিতির মূল আপিপ 
তাহাদের নাম ও বিবরণ এইবপ £ 

১। কাউন্সিল্‌ অব. টেট গবর্ণমেন্ট বা প্রাদেশিক সরক'র 
পরিষৎ। আমেরিকাঁর ৪৮টি ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে তথ্যসংঞ্হ, 
আলোচনা ও গবেষণা চালানই এই পরিষদের কাজ । 

২। পাবলিক এযাড মিপিট্রেশন সাণ্িস বা সরকারী 
শাসনপ্রণালীর সহায়ক সমিতি । সরকারী শাসনপ্রণালীর 
সংস্কার সাধনপুর্বক কিরূপে উচ্বাকে উন্তততর করা ঘর 
তাহাই ইহাদের গবেষণার বিষয়। ইহাদের নিযুক্ত সুনিপুণ 
তথ্যবিশারদ ও তত্বপ্্রগণ রহিয়াছেন । ষ্টেট গবর্ণমেন্ট বা মিউনি- 
সিপ্যালিট গুলি নিদ্ষেদের শাসনপ্রণালীর সংস্কার মানসে এই 
সমিতির সাহায্য চাহিলে ইহার] গিয়] সমস্ত বিষয়ে অন্থসন্ধান 
করিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন । 

৩। ফেডারেশন অবৃ ট্যাক্স আডমিনিগ্রেটরস্‌ বা কর 
নিয়ামকদের সমিতি । ' আমেরিকার সমস্ত রাতের কর 


" নিয়ন্ত্রণাদি সঙ্ধর্ধে সমত্ত তথ্য ও তত্ব এখানে সংগৃধীত হয়| 


* ৪ । স্ভাশনাশ এসোসিয়েশন অব্‌ এ্শসিং অফিসাস 
বা করনির্ধারক কর্মরচারিগণের জাতীয় সশ্রতি। আমেরিকার 
সমস্ত নগরে মিউনিসিপ্যাল কর কির্পপে ধাধ্য হয় এবং তদর্থে 
বাড়ীর মূল্য নির্ধারণ কিরপেকরা হয় ইহারা সে বিষয়ে 
তথাসংগ্রহ ও তত্বালোচন! কর্ন । 

৫। লিডিল সার্ডিএসেম্ি বা সরকারী চাকুরিয়া 
সমিতি । সরকারী চর্বর্মীকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করিয়া 





চৈম্র ৃ 


পাপা 





পাশপাশি? 


বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ পু 


৬১১" 





পাম্পি, 








কিরূপে শুধু গুণমূলক করিয়া তোলা যায় ইহার] সেই বিষয়ে আপিসটি. অবস্থিত তাঁহার নাম মাঁাঁাইস্‌ মার্ট বিজ্ডিং। 


চিন্তা করেন। ূ 

৬। আমেরিকান সোসাঁইটি অব্‌ প্ল্যানিং অফিদিয়ালস্‌ 
বা মাঞ্ষিন পরিকল্পনাকারী কর্মচারিগণের সমিতি । সর্বাঙ্গীণ 
সরিকল্পন! দ্বার কিন্ধপে রাষ্ট্রেক্স উন্নতিসাঁধন কর! যায় ই"হাঁর] 
ষে বিষয়ে গবেষণায় রত আছেন। 

৭। পাবলিক এভমিনিষ্রেশন ক্লিয়ারিং হাউস বা 
দরকারী শাসন বিষয়ে সংবাঁদ সংগ্রহ ভবন । প্রথমৌক্ত ছয়টি 
সমিতি যত গ্রন্থ প্রণয়ন ব! নিবন্ধাদি রচনা করেন এই সমিতি 
“পগুলি প্রকাশ ও বিক্রয় করেন। 

প্রত্যেকটি সমিতির সদন্ত-সংখা] সহআ্াধিক । সরকারী 
কর্মচারী, অধ্যাপক ও বাধসায়ীগণ ইহাদের সদশ্ত | জদস্- 
[ণের বাক্জিগত অভিজ্ঞতা ও চিন্ত। দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ের 
টপর যে অলে!কপাত হয় তাহাতে দেশের প্রভূত কল্যাণ 
নাধিত হইয়। থাকে ৮ 


আমেরিকার বাহিরে এই জাতীয় গবেষকমণ্ুলী কুত্রাপি 


ষহ্য় না। অভিজ্ঞ ব্যক্িগণের সহিত তত্বজ্ঞ পঞ্ডিতগণের 
ঘালোঁচন। দ্বার! যে-কে।ন দৈনন্দিন কার্যের উদ্নতিসাধন চেষ্টা 
(দেশের একটি বিশেষত্ব । এই সমস্ত সমিতির কমিগণ বন্য 
ঘার্ষে সর্বদ| মনোযোগী । প্রত্যেক বিষয়ের খুটিনাটি পংবাদ 
পহাঁদের নখদপণে | ইহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে দিনের পর 
₹ন আলোচন! করিয়। ধহু জ্ঞানলাভ করিয়াছি । ই"হাবাও 
মামাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরম যত্ত সহকারে 
সামার সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিয়াছেন । কখনও 
চখনও প্রন করিয়া ভারতবর্ষ সগ্ধন্ধে অনেক তথ্য আমার 
নকট হইতে জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন । ইহারা এক দিন 
মামাকে বলিলেন, “এদেশে বগ্ঠমানে ভারতীয় ছাত্র পূর্বাপেক্ষা 
বশী আসিতেছে । তাহাদের দৃর্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন দেখিতেছি। 
্বে ইহারা সাহিত্য, দর্শন প্রত্ৃতি পড়িত; এখন কাজ 
শখিবার দ্রিকেই ঝোক বেশী ।” 

১৩১৩ নম্বরের বাড়ীর অদুরেই বিরাট বিশ্ববিদ্ঠালয় 
হুদূর ব্যাপিয়! বিশ্ববিগ্ভালয়ের সৌধশ্রেলী। এখানে একটি 
[ইয়ের দৌকানের শে! রুমে জবাহরলালের “ডিস্কভারি অব্‌ 
ইন” দেখিলাম । বিশ্বগ্কালয়ের কেফিটেরিয়ায় প্রায়ই 
মধ্যাহভাজন করিতাম। আসন বড়দিন উপলক্ষ্যে 
কেফিটোির প্রবেশকক্ষ ্রষ্টমাস তরুঘার। সজ্জিত । 

কয়েকটি খারতীয় ছাত্র দেখিলাম । ১৩১৩ নং বাঁড়ীতে 
সন্ত্রীক মুন্দেন »-হবের সঙ্ে আলাপ হয়। ইনি ব্রেজিল 
নিবাসী পদস্থ সরকণ* কর্মমচারী। ব্রেজিলের অনেক কথ 
ইহাদের নিকট শুনিত'। মুজেন-পর্থী আমার দশবরষীয়া 
কণ্তার সম্বন্ধে প্রায়ই প্রশ্ন কা*খ্ন। ও 

. ১৯শে ডিপেমবর ব্বহস্পতিব। ্যকালে মার্কিন সরকারের 
পাবলিক ডেট আপিব দেখিতে ধ.. যে বাড়ীর একাংশে 


সহিদ 
তর 


ছি কা পালি 


বাড়ীটি শহরের কেনস্থলে__নদীতীরে । সেতু পার হইয়াই' 
ইহার সদর । অত্যুচ্চ বিরাঁট বাড়ী_-১৮ তলা বিশিষ্ট । 
অসংখ্য দোকান ও আপিস এই বাড়ীতে অবস্থিত । এই 
বাড়ীটি পৃথিবীর বৃহ্ত্বম বাঁড়ী বলিয়া পরিচিত । নিউ ইয়র্কের 
১০২ তলা এম্পায়ার &্টেট বিল্ডিংও নাকি ইহা! অপেক্ষা]! ছোট। ” 
মাত্র ১৮ তলা বাড়ীটি পৃথিবীর বৃহত্বম বাড়ী কিনা সে 
বিষয়ে আমার মনে অবশ্থ কিছু সংশয়ের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু 
এই পাবলিক ডেট আপিস যে পৃথিবীর বৃহত্তম পাবলিক ডেট 
আপিস সে বিষয়ে কেহ বলিয়া না দিলেও আমি নিঃপশ্দেছ 
হুইয়াছিলাম | গশ্ত বিশ্বয়ুন্ধ চলিযাছিল আমেরিকার, টাকায় । 
আ'র সেই টাক সংগ্রহ করিয়াছিল এই পাবলিক ডেট আপিস। 
বন্তমানে টাকাসংগ্রহের পর্ব শেষ হইয়াছে । এখন "সুদ 
দিবার পালা । শুনিল'ম মাঁসে ৫০1৬০ লক্ষ চেক এই আপিস 
হইতে বর্তমানে বিলি হইতেছে । নুদ্ব কষা, চেক লেখা ও 
চেকগুলিকে যথানামে প্রেরণ করা এক বিরাট কাজ। 
তংসহ খতের মালিকের নাম পরিবর্তন, উত্তরাধিকার লইয়া 
বিবাদ ইত্যাদি নান!বিধ আন্থযঙ্গিক কাজও কম নয়। 
মাত্র ৫1৬ হাঞ্জার কর্শনচ।রী এই মত্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ 
করে। আপিসেক সমস্ত কাজেই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ 
এত খত রাখিবার স্থান নাই, কাজেই খতগুলির ফটো তুলিয়া] 
ফিস করিয়া কাটিমে জড়াইয়া অত্যন্ত সঙবীর্ণ স্থানের মধ্যে রাখা! 
হয়। কোন খত লইয়া বিবাদ উপস্থিত হুইলে ফিল্যটিকে 
যথা স্থান হইতে বাহির করিয়া বৃহত্তর আকারে পরিণত করিয়া 
কোর্টে পেশ করা হয়। সুদের হিসাব তো৷ য্ত্রে হয়ই, চেক 
লেখা, সই করা, খামে পৌর, ঠিকানা 'লেখা প্রন্থতি সমস্ত 
কাজই যন্তে হইতেছে । যন্ত্রের বছল ব্যবহার আছে বলিয়া 
অল্প লোকে এত বেশী কাজ করিতে পারে । সেজন্ত ইহার! 
কর্মচারীদের উষ্চু হারে মাহিনা দিয়াও কম খরচে কাধনির্বাহ 
করে। নিউ ইয়র্ক ও মন্টিয়লের বিক্রয়কর আপিসে 
দ্বেখিয়াছি বেতনের সর্বনিয় হার মাসিক ১৭৫ ডলার হওয়া 
সত্বেও আদায়-খরচ মাত্র সংগৃহীত করের ২ কি ৩ শতাংশ। 
আমাদের দেশে বেতনের সর্বশিষ্ন হার মাত্র ৩৫২ হওয়া সত্ত্বেও 
আদায়-খরচ তদপেক্ষা) অনেক বেশী । শিকাগোর পাবৃজিক 
ডেট আপিসের ডিরেক্টর মাইকেল ই. ম্যাক ঘোগান্‌ আপিসের 
সতাধক্ষ ভোলে মহাশয়ের সঙ্গে পরম যদ্ষুসহকারে”আঁমাকে, 
আপিসের যাবতীয় কর্মপন্ধতি দেখাইলেন। আমি সবিপ্ময়ে 
ছাদের কর্মকুশলত| দেখিয়া ছোটেলে ফিরিলাম । 
পূর্বেই রলিয়াছি ইত্ডিয়ানাপলিসে আমার মাল না পাইয়া 
বিমান কোম্পানীর নিকট আমার শিকাগোর ঠিকান। রাখিয়া 
আসিয়াছিলাম। একটি মার্কিন যুবক' আমার ,সেক্কেটারীরূপে 
আমেরিক। ও ক্যান+ডায় সর্বত্র আমার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিল । 
স্কুবকটি যুদ্ধের সমন প্যান্নানুট-বাহিনীতে ছিল । তছুপলক্গে 


৮০০ পপাীীশিপীশীসিপিপশিল। 





১৬১২ 


পাস 


তরীস ও রাশিয়ায় গিল্নাছে। স্প্যানিশ, এ্রীক এবং রুশ ভাষায় 





“কথা বলিতে পারে । ভ্রুত প্রুতিলিখনে ধুব নিপুণ । যুবকটি যেমন 


কর্মঠ তেমনি চরিত্রবান, নাঁম ওয়েব ঠ্ার। তাহাকে ছুই দিন 
পবিষান কআপিদে পাঠাইলায। মালের কোন পাস্তা, পাওয়া 
- গেল দা । : পরদিন খবর লইয়া! জানিলাম যে, কোম্পানীর হেড 
“আপিল নিউ ইয়র্ক হইলেও এখানে একটি বড় শাখ। জাপিস 
আছে এবং সে আপিসের স্থানীয় অধ্যক্ষ কোম্পানীর ভাইস- 
প্রেসিডেন্ট । তাহার নাম কিং । ১৮ই ডিসেম্বর সকালে ওয়েব ₹ 
ষারফে মিঃ কিঙের নিফট পাঠাইলাম। ওয়েবৃষ্ঠার আসিয়া 
- খলিল “মিঃ কিং শুনিয়া বিশেষ ছুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন । 
এবং প্রতিক্রুত হইয়াছেন যে যেরূপেই হোক তিনি আজকের 
মধ্যে মাল সন্ধান করিয়| হোটেলে পৌছাইয়া দিবেন। তিনি 
উপহথার-স্বূপ আপনাকে চুরুট ও পানীয় দিতে চাঁহিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু আপনি খান না বলিয়া আমি উহ্থা প্রতাখান 
করিয়াছি ।” তৃতীয় দিবসেও মাল ন] পাওয়ায় চি: কিঙের 
কথায় খুব আস্থা স্বাপন করিতে পারি নাই, সারাদিন কাঞ্জকর্ম 
করিয়। সন্ধার পর সংশয়ান্দোলিত চিত্তে হোটেলে ফিরিলাম | 
অভার্থনাকক্ষে খরের চাবি আনিতে গিয়া দেখি সম্মুখে 
আমার ঘলিঘয়। ওয়েব্ঙারকে বলিলাম, “মিঃ কিংকে 
পরদিন টেলিফোনযোগে বিশেষরূপে ধন্তবাদ দিয়া দিও ।” 
পরে ওবেব্্টার কিং মহাশয়ের নিকট হইতে জানিয়াছিল 
যে মাল ভেট্রয়েটের মালগুদামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল । 
শিকাগোর কর্ষবছল দ্রিনগড'ল দ্রুত কাটিয়া যাইতেছিল। 
বাহিরে তীব্র গীত । রবিবার বৈকালে যে বরফ পড়িয়াছিল 
সোমবারের মধ্যে তাহা অনেকট। পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেও 
রাস্তার বাহিরে সর্বআ্ বরফ জমিয়াছিল। ১৩১৩নং বাড়ী ও 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের মাঝখানে একটা। খাল! জায়গায় বরফের মস্থণ 
ক্ষ প্রত্তত করিয়া, ছেলেমেরো স্কেট করিত । রাশীকৃত বরফ 
রোলার দিয়া সমতল করিয়া তাহার উপর ম্বহধারায় জল 
ছিটাইিয়। দিলেই সেই পাতলা জলের পর্দাটা জমিয়া জ্রমাট 
সিমেন্টের মত শক্ত ও মস্থণ ক্ষেত্র প্রস্তত হয় । আর বাহিরে ঘে 
তাঁপ তাহাতে বরফ গলে না। স্কেট-রত বালকবালিকাদের 
ভিড় দেখিতে বেশ লাগিত | সোমবার ঠ1ও] খুব বেশী ছিল না। 
মঙ্গলবার হইতে খুব শীত পড়ে । তাপ ৫ ডিগ্রি হইতে ১৮ 
ডিগ্রি পধ্যন্ত ওঠানামা কারতেছিল। পরে সর্বোচ্চ তাপ 
৩০ পরত উঠিয়াছিল, । ছদিন বেশ উত্তরে হাওয়াও বছিতে- 
ছিল। কাজের চাপ ও বাহিরের আবহাওয়া কোনটিই বাহিরে 
বেড়াইবার পক্ষে অনুকূল নয়। কিন্ধু আমার হোটেলের 
নিকটবতা মিশিগান ভুদ আমাকে অনবরত আকর্ষণ করিতে- 
ছিল। ১৯শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পাবলিক ডেট আপিস 
হইতে ফিরিয়াঈ হ্রদের দিকে গেলাম। 
মিশিগান এভিনিউর উপর হোটেল । রান্তার অপর 
পারে অদূরে বিরাটু সমুদ্রতুল্য হদ।, 


| প্রবাসী: 


০০িস্পাসপাপাস্পাত্পাস্পাপািপািপিসিপাস্পাসপসপা্পা 


অপর পার 





ৃ্টিযোচর হয় না। হৃদাট আমেরিকা ও ্যানাভার নর 
মহা! হ্দমালার' অঞ্জতম | হ্রদের পারে বেড়াইবার প্রশস্ত স্থান 
ও চমৎকার বন্দোবস্ত আছে । সেখানে একটি একোয়েরিয়াম 
বা! জলক্স্ত-সংএহ-গৃহ এবং একটি প্লামেষটোরিয়াম বা গ্রহ 
আছে। এগুলি পরম চিত্তাকর্ষক । কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি এখানে 
দেখিলাম না। শীতের আবিক্ষযে কেহ আর এখানে বেড়াইতে 
আসে না। শ্রীত্ঘফালীন জনসমাগঘ ও নব্বনারীর আঁনদ 
কোলাহল সহজেই অন্থমান করিয়া লইলাম | লীতারের 
ুন্দর বন্দোবস্ত আছে, কিন্ত এখন লৌকজন নাই। শুনিলায 
পরদিন গ্রহঘরে একটি বক্তৃতা হইবে । 

পরদিবস ১৩১৩ নং বাড়ী হইতে ফিরিয়াই গ্রহঘরে 
বক্তৃতা শুনিতে যাইব মনস্থ করিলাম ৷ ট্রেন উইতে নামিয়া 
ট্যা্সির জন্প অপেক্ষা করিতেছি । গ্রহধরটি যর্দিংও ধুব ঢুরে 
নয়) তথাপি সময় অল্প ছিল এবং আমার মত নবাগচের পক্ষে 
পথ চিনিয়] হাটিয়! যাওয়ায় সময় বেশী, লাগিবার সন্তাবন]। 
কিন্ত টাক্সি পাইতেছি না । মাঝে মাঝে €-একটি টাকি যা 
লইয়া আসিতেছে । তংক্ষণাঁ অপেক্ষমাণ জনতার মধা হইডে 
কেহ কেহ তাহাতে চাপিয়া বসিতেছেন। প্রতিযোগিনচায় 
আমার মত নবাগতের সফল হইবার আশা কম। একট 
পুলিস নিকটে ফাড়াইয়াছিল । সে এই বিদেশী লোকটিকে 
যথেষ্ট সাহছাযা করল। আমাকে লইয়া বড় রাস্তার ধারে 
গিয়! চলস্ত টাাক্স থামাইয়া আমাকে চাপাইয়া দিল । আমি 
বকৃশিশ দিতে গেলে সিপাহীটি বলিল, “আপনি বিদেশী। 
আপনার নিকট হউতে বকৃশিশ লইব না| আপনাকে “সাহা 
করিয়াই আমি আনন্দ বোধ করিতেছি ।” 

গ্রহ-গৃছটি দেখিবার জিনিষ । স্বানে স্থানে আকাশে 
গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান সুন্দর করিয়। ছবির সাহাযো দেখান 
আছে। ৩্টায় বক্তৃতা কুক হইল । ঘরের মধো মাথার 
উপর একটা কৃজিম' আকাশ তৈরি কর] হৃইয়াছে। সেই 
আকাশে সত্যিকার আকাশেরই মত গ্রছ-উপগ্রহ চন্্র-দু্ধয ও 
তারকারাজি উঠিতেছে আবার অন্ত যাঁউটতেছে | মনে হইতেছে 
যেন সব সত্য। খাতু অনুসারে এবং কা'লচক্রের আবগ্তণে 


আকাশে তাঁরকাবলীর সংস্থানের যে ঘে পরিবর্তন হুয় তাহা 


দেখান হইল। যীণুর জন্মের পূর্বে জ্ঞানিগণ যে একটি উদ্ধা 


জ্যোতিক্ক দেখিয়াছিলেন তাহার একটা বৈজ্ঞানিক বাধ্যাই 
ছিল অদ্যকার বক্তৃতার বিষয়। বক্তৃতার ভাষা অনি প্রাঞ্ল। . 


বন্ত। বলিলেন যে, অন্ক কিয়া দেখা যায় যে; শুর জনের 
সময় মীন রাশিতে সুহষ্পতি ও শনির মিলল ইয়াছিল এবং 
মঙ্গল আসিয়! তাহাদের সঙ্গ মল্ছি্ণ। এরূপ যটনা 
৮০০ বছরে একবার হয়। ও শনির মিলন হয় 


১২৫ বছর অন্তর । আর তিন. 
অন্তর । বক্তার মতে জিতে এই মিলন দেখাই 
বড়দিন আসন্ন। এ 


এশ্বরিক ব্যাপার মনে ২ 


মিলন হয় ৮০০ বছর 


ই 


চ্চ্জে 


বিহার হাত 


লময়ে প্রথম বড়দিনের রাভিতে জেরুজালেমে 
অবস্থা কিরূপ ছিল এবং সে আকাঁশে তারকাবলীয় সংস্থানই 
খা কিরপ ছিল তাহা! পিতা সরি জোন 
হুইয়াছিলেন | 
স্বামী বিবেকানন্দের কর্মক্ষেত্র শিকাগো নগরী ভারত- 
বাসীর নিকট ভীঘস্থানবরূপ। প্রাতকোলে টেলিফোন গাইড 
দেখিয়া স্থানীয় বেদাস্ত সোসাইটির অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ 
ফরিয়াছিলাম। তাহার নাম ম্বামী বিশ্বানন্দ। তিনি 
টেলিফোনে সহ্স! বাঙালীর কণধধরে বিশ্মিত হ্ইয়াছিলেন 
নিশ্চয়। নৈশ ভোজনের পর তাহার আশ্রমে যাইব, কথা 
হুইল। ভোজনাস্তে ট্য।ক্সিযোগে অত্যুদ্জল আলোকমালা- 
শোভিত শহরের মধ্য দিয়া আশ্রমের দিকে চলিলাম। এক 
স্থানে বছ শ্রীষ্টমাস তরু বিক্রয়াথ রাখা হুইয়াছে। তাহারই 
নিকট আশ্রম। নীচে কলিং বেল টিপিলাম। সঙ্গে সঙ্গে 
উপর হইতে খ্বাম্্রজীও একটি বেল টিপিলেন। তাহাতে 
দরজায় একটি শব হইল এবং তৎক্ষণাৎ দরজার অর্গল মুক্ত 
হইল । তখন ধা] দিতেই দরজ্াটি খুলিয়া গেল এবং ভিতরে 
চুকিতেই পুনরায় বন্ধ হইয়া গেল। এদেশে সমস্ত ফ্লাট 
বাঠীতেই উপর হইতে বোতাম টিপিয়! নীচের দরজ। খুলিবার 
ঘাস্ত্রিক বনোবন্ত আছে । 

্বামীত্রীর সহিত আমার পূর্বপরিচয় ছিল 'না। কিন্ত 
হার পরমাত্ীয়ের মত ব্যবহারে পরিতৃপ্ত বোধ 
কিম । উপরে হুইটি ঘর দেখিলাম । যেটিতে আমর কথ! 
বলিতেছিলাম সেটি বড় ঘর | খ্বামীজীর অনেক বই 
ঘরের চারদিকে সাজান। একটি বড় তৈলচিত্রে পরম- 
ছংসদেবের সেই সমাধিস্থ চিরপরিচিত মৃত্তি। শ্বামীন্ধী 
ঘূলিলেন, একজন সুইডিস ভক্ত চিত্রটি আকিয়াছেন। চিআটি 
[ব ভাল লাগিল । পাশের ছোট ঘরটি পুজার ঘর | সেখানে 
দঙ্ধ্যারতি হয়; উৎসধ উপলক্ষে এদেশের লোকের আসিয়া 
গৈরিক পরিহিত স্বামীঞীর পুজারতি দর্শন করেন। স্বামীন্থী 
বলিলেন এদেশে তাহাদের মোট বারটি আশ্রম আছে। 
নিউ ইয়র্ক, বষ্টন ও লস্‌ এঞ্জেলসের আশ্রমের কথা বিশেষ 
করিয়া বলিলেন । দার্শনিক হাক সূলি শেষোক্ত আশ্রমের 
একজন ভক্ত | রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত পরমানন্দে সদালাপে 
*টাইয়া হোটেলের দিকে ফিরিলাম। তীব্র লীতের মধ্যে 
শ্বামীগ আমার সঙ্গে রান্ত| পরাস্ত আসিয়! ট্যা্জি ডাকিয়া 
আমাকে শহাতে তুলিয়া দিয়া আশ্রমে ফিরিলেন।  * 

মিশিগা“ছদের দক্ষিণ প্রান্তে শিকাগে! শহর অবস্থিত। 
শহরটি খুব বড় -₹ বিস্তীর্ণ। শহ্রটির একটি বিশেষ. রূপ 
আছে । বিরাট হ্থদ বিস্তীর্ণ উ্যান ও বেড়াইবার জায়গা । 
মিশিগ্যান এভিনিউর পর শ্রেণীবদ্ধ বিরাটকায় ২০।২৫ 
তলা সৌধাবলী। হৃদ হই পীণকায় আ্রোতশ্বতী নির্গত হইয়া 

শহরের মধ্য দিয়া চঞ্চল নন পাছে । উর পাখে বন. 


৪ . 
সিন 








বিমানে ভু-গ্রদক্ষিণ 





বড় বাড়ী। বাড়ীগুলির উচ্চত! দুষম। কোন বাড়ী হ্ঠাং 
অষ্ট সকলকে অসম্ভব রূপে ছাড়াইয়! গিয়া! সে দুষুমা ভঙ্গ কুরে 
মাই ।, মান্য সর্কাদ] কর্পব্যস্ত। এখানে দক্ষিণের বর্ণ-বৈষম্য 
নাই। মাঙ্গঘ- মাঅই এখানে মাছয। শহরের এই বিশিষ্ট 


রূপ দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১১টার পর হোটেলে ফিরলাম । 


লিফটের মধ্যে একটি ভদ্রলোক আমার দিকে তাকাইিতে 


তাকাইতে বলিয়াই ফেলিলেন, “আপনি কি ভারতবর্ষ হইতে 


আসিতেছেন 1” 
আমি--হ1” - 
ভক্রলোক-_আমি আপনাকে কয়েকদিন যাবৎ ,লক্ষ্য 
করিতেছি ; আর আপনি ভারতবাসী কি না একথা জিজাসা 
করিব ভাবিতেছি। আজ্ত প্রশ্নটা করিয়াই, ফেলিলাম। 
আমি বহুবংসর ভারতে ছিলাম। বদ্েতে ডা্ারি করিতাম। 
আপনি কত দিন এখানে থাকিবেন। রং 
“আমি কাল সকাল ১১টায় এ শহর ত্যাগ করিব ।” 


“আমার ছুর্ভাগ্য । আপনার সঙ্গে বেশী আলাপ হইল 


নাঁ। যদি অন্ততঃ এখন একবার আমার ধরে আসেন ।” 


ভদ্রলোকটির আগ্রহ দেখিয়া, নিক্রাকর্ষণ হওয়া সত্তেও 
তাহার ঘরে গেলাম । তিনি পরম আগ্রহে ভারতবর্ষের অনেক 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, “তুলাভাইয়ের খবর 
কি? তাহার খবর অনেকদিন পাই নী” 

ধলিলাম--“তিনি কয়েক মাস হয় মারা গিয়াছেন।” 
ভদ্রলোক বিম্মিত ও ছুঃখিত হইলেন, বলিলেন_-“তাই তার 
খবর পাই না । তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের কি সৌহান্দ্যই 


ছিল! তাহার ছেলেকে আমি কালই চিঠি দিব। আপনার 
কথ। আমি তাহাকে লিখিৰ 1 এ 
আমি আমার একটি কার্ড তাহাকে দিলাম। তিনিও 


তাহার কাড+আমাকে দিলেন । ভদ্রলোকটির নাম ডাক্তার 
গিলবাডএকলাগ। বর্তমানে আমেরিকার নেভাড] রাজ্যের 
রাজধানী রেনোতে ডাক্ঞারি করিতেছেন। তিনি বগিলেন, 
“আমি পরশু এ স্থান ত্যাগ করিব । এবার রেনোতে বড়দিনে 
আমাদের একটি পারিবারিক সম্মেলন হইবে । আমরা সমস্ত 
ভ্রাতাঁভগিনী বার বংসর পর একত্র মিলিত হইতেছি। 


ভদ্রলোক অনেক কথা বলিলেন। রাঁজীগোঁপালাচারীর 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, “তিনি আম]ু্ত একজন 
কোগী ছিলেন ।” ভাম্মতবর্ষের রাজনীতির কথ জিভলস! 
করিলেন । তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা! খুব সঙ্গীন। 
বলিলেন, “জিল্না যে এত জেদ করিবেন তাঁহ। আমর কেহই 
পুর্বে ভাবি নাই ।” 

ভন্রলোক একদিনও অভ্ততঃ আমাকে. খাওয়াইতে 
পারিলেন না বৃলিয়া হু প্রকাশ করিলেন । তিনি সঙ্জীক 
সিনেমায় গিয়াছিলেন। স্রী নীচে লাউঞ্জে আছেন । শীঘ্রই 


৬১৩. 





১৬১৪ | 


১০৩ অপি পিপাটপাসিপাসিপসিপশির্টা পা্পিশাসিপিশীটপাটিসিপিপা্পশশটিপাপিলিসিত 


আমিবেন। আমাকে অপেক্ষা করিতে অন্থরৌধ করিতে 
লাগিলেন । ঘুমে চোখ জড়াইয়! আসিতেছিল-__কিছুক্ষণ 
আলাপ করিয়া ঘরে আসিলাম। পরদিন প্রাতরাঁশের সময় 


প্রবানা 
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পি 





/ 
খাবার 'ঘরে ভন্রলোক আমার টেবিলের নিকট উপস্থিত 
হুইয়! পুনরায় জিজাঁসা করিলেন-_“আপনাঁর আজ যাওয়াই কি 
ঠিক ?_-জদ্রুলৌোকের আহ দেখিয়া ভাল লাগিল । 





মহাঁচীনের এক দশক-(১৯২৭-৩৭) 
শ্রীস্ুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


নব্য.চীনের অষ্টা ডাঃ সুন্‌ ইয়াট সেন ১৯২৪ সালে তংপ্রতিঠিত 
কাওমিন্টাঙ দলকে নুতন করিয়। গঠন করেশ! এই সময় 
বনোডিন সোভিয়েট প্রতিনিধিরূপে চীনে অবস্থান করিতে- 
“ছিলেন । তাঁহারই প্রভাব এবং পরামর্শে ন্‌ ক্যুওমিণ্টাঙ 
দলকে ঢালিয়া সাগ্িয়াছিলেন। এই বংসরই আনুষ্ঠানিক 
ভাবে চীনের কয়ুনিষ্ট পার্টি অর্থাৎ সামাবাদী দল গঠিত হয়। 
'সুন্‌ ইয়াট সেন সাম্যবাদিগণের সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ 
হইলেন। এই চুক্তি অনুসারে কম্যুশিষ্টগণ নিজেদের পৃথক 
সংগঠন বঞ্গায় বাখিয়| কাওমিন্টাঙ দলে প্রবেশ করিলেন । 
চীনের মহাবিপ্রবে (১৯২৫-২৭) কমুশিষ্ঠগণ একটি বিশিষ্ট 
গৌরবময় অংশ গ্রহণ কৰিয়াছিলেন। 

কিত্তু মহাচীনের হূর্ভাগাক্রমে ১৯২৭ সালের প্রথম দিকে 
কম়ানিষ্ট ক্ুওমিপ্টাঙ উতয় দলের সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক 
সাঙহাই বিজয়ের পর চীনের বিপ্রবী শি দ্িধাবিভক্ত হইয়া 
পড়িল। খিগ্লবের অবসানে প্রতিবিপ্লবী শক্তি মাথা তুলিয়া 
পিড়াইল। সৈষ্থাধ্যক্ষ চিয়াঙ কাইশেক নান্কিঙে জাতীয় 
সরকারের রান্মবানী স্থাপন করিলেন। এই খংসর জুলাউ 
মাসে চীনে প্রেরিত সোভিয়েট প্রতিনিধি বরোডিন স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন।  চীন-সোঁভির়েট এবং কমুনিষ্ট- 
কাওমিন্টা মৈত্রীবন্ধন ছিন্্র হুয়া গেল। এই ভাবে অতি 
অল্পকালের মধ্যে চীন-ইতিহা'সের পট পরিবণ্তিত হইল। 

কাওমিন্টাঙের দক্ষিণ এবং বাম শাখার মধ্যে মিলন 
ঘটাইবার 'জন্ক চিয়াঙ কাইশেক শান্কিও সৈষ্ঠাধ্যক্ষ এবং 


রা্রপতির পদ পরিত্যাগ করিয়! আগষ্ট মাসে জাপানে চলিয়া, 


গেলেন) ডিসেম্বর মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়! তিনি 
ডাঃ ছুনেক্ত, কনিষ্ঠা স্ঘালিকা মাই-লিও নুঙের পাঁগ্রহণ 
ফরেন। ইহার পর তিনি পুনরায় নান্কিঙ সরকারের 
সৈল্তাঁধ্যক্ষ এবং রা্পতির পদ গ্রহণ করিলেন । কার্য্যভার গ্রহণ 
করিয়াই যে সমন্ত রণনায়ক তখন পর্য্যস্ত জাতীয় সরকারের 
বগ্াত্ধ1 শ্বীকাঁর করেন নাই, তাহাদের শক্তি চূর্ণ করিবার 
উদ্ধেশ্তে তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। ১৯২৮ সালের 
প্রথম দিকে চীনের জাতীয় জীবনের ছু, রপ-নায়কগণের 
প্রায় সফলেরই শক্তি চূর্ণ হইয়া গেল। মুখাতঃ জাপাঁনের 


, কথ! বিশেষ ভাবেই উল্লে 


প্ররোচনায় পিকিউ তখনও আগ্ুসমর্পণ করিল না। জাপানের 
ভয় যে, চীন এঁক্যবদ্ধ হুইলে সাণ্টঙ যুক্ডেনে তাহার স্বার্থ 
বিপন্ন এবং মর্ধ্যাদা নঈঈ হইবে। মে মাসের প্রথম দ্রিকে 
একই সময় দক্ষিণ এবং পশ্চিম হইতে নান্কিও বাহিনী পিকিঙ 
অভিমুখে অগ্রপর হইতে থাকে । ইতোমাধা সান্টঙের বন্দর 
সিউটাগ্র পথে ভাপ সৈন্তের একটি শক্তিশালী দল চীনে 
আপিয়৷ উপস্থিত হইল এবং রেল লাইন ধরিয়া পিকিঙের 
দিকে অগ্রসর হৃইতে লাগিল । পিকিতের অল্প দক্ষিণে উভয় 
বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে নান্কিঙ বাহিনী পরাগ্িত হইয়া 
সাময়িকভাবে পশ্চাদপপরণ করিতে বাধা হইল । 

এই বিপর্যায়ের পর অল্প কিছুধিনের মধোই পিকিছের . 
রণনায়ক চ্যাড সো-লিন্‌ মান্কিঙ সরকারের সহিত স্বিধা- 
জনক সর্ভে আপোষ করিবার আশ।য় জাপাঁনের সহিত তাহার 
থে মৈত্রীবন্ধন ছিল তাহা ছিন্ন করিয়া সসৈন্তে মাঞচুরিয়া চলিয়া 
গেলেন। চীন-সীমাস্ত অতিক্রম করিবার পরই যে ট্রেনে তিনি 
যাইতেছিপেন বিক্ষোরণের ফলে তাহা! ধ্বংস হ্ইয়া যায়। 
খুব সপ্ভব জাপান কর্তৃক এই কার্ধা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 
ভাহার পুত্র চ্যা্ড সুয়ে লিয়াও জাপানের নিষেধ এবং ভীতি- 
প্রদর্শন অগ্রাহ্‌ কৰিয়া নান্কিও সরকারের সহিত সন্ধিবন্ধনে 
আবদ্ধ হইলেন । জুলাই মাসে পিকিঙ আত্মসমর্পণ করিল । 
পিকিঙের নুতন নাম হইল পিপিঙ। 

এইভাবে বাহতঃ চীনে এক্য প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রকৃত 
পক্ষে কিন্ত আজ পর্য্স্তও এঁক্য স্থাপিত হুয় নাই.। পিকিঙের 
পতনের পুর্ধেই দক্ষিধ-চীনের ক্যান্টনে একটি গ্বতন্ত্র সরকার 
প্রতিঠিত হুইয়াছিল। ক্যান্টন সরকার নানুকিণ্ডের বশ্থীগ 
হ্বীকার করিল না। এদিকে পিকিঙের পতনের পর .১- 
চীনের কোন কোন রণনায়ক অভ্যন্তরীণ ঘণ্দে লিপ্ত লহলেন। 
হারা মধ্যে মধ্যে পারম্পরিক মৈত্রীবন্ধনেও আ্ব হইতেন | 
কাগজে কলমে নান্কিও সরকার ক্যা্টন তাঁত সমএ চীন 
শাসন করিতেন। আসলে কিন্তু দের্টে নেক জায়গাতেই 
এই সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইত এই প্রসঙ্গে দেশের 


অভান্তরভাগে অবস্থিত কাস্ট বিরাট একটি অঞ্চলের 


চৈত্র 


তা াসিপািসিপিসিপাউিনসিপাছি সি 


পনাসিপাসিউিপাস্পিউিপািপ সিপাশি পিলসপিিস্তাি 


চীনে জুবিধাতোী খাতান্যানিকারী সিভি বডি 
[ান্কিঙ, সরকার প্রথম হইতেই সোভিয়েট বিরোধী নীতি 
সন্গসরণ করিয়া আসিতেছেন | ১৯২৯ সালে নানূকিঙ সর- 
চারের ইঙ্গিতে মাঞচুরিয়ার সোছিয়েট দূতাবাস আক্রান্ত হয়। 
বতঃপর “চায়নিজ ইঠ্টার্ণ” রেলপুথের রুশীয় কর্মচারিদিগকে 
গ্রপ্তার করা হইতে থাকে । রুশিয়া এবং চীন এই রেলপথের 
দমান অংশীদার | নান্কিঙের অসঙ্গত ওদ্ধত্যের প্রতিকারের 
দক সোঁভিয়েট রা হইতে মাঞুরিয়াতে ১সন্ত প্রেরিত হইল। 
কয়েক মাস বিরে!ধ চলিবাঁর পর নান্কিঙ সরকার “চায়নিজ 
্টার্থ, রেলপথের পরিচালনা! সংক্রান্ত পূর্ক-বাবস্থা বজায় 
নাখিতে সম্মত হইলেন । 
এদিকে কমুনিই্দের সহিত কু্থমিপ্টাউ দলের বিরোধিতা 
তীব্র হইতৈ তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল। নান্কিও 
দরক।রের আদেশে সাঁমাবাদী ভাবধর। প্রচার কর1 এবং 
দাম্যবাদী দলভুক্ত ওয়া প্রাণদণ্যোগ্য অপরাধের মধো 
পরিগণিত হুইল । চীনের জাতীয়তাবাদের ছুইটি আদর্শ__ 
পাআজাবাদ-বিরোধিত1 * এবং গণ-বিপ্রধ- প্রকৃত প্রস্তাবে 
পরিত্যক্ত হইল । নানুকিঙ সরকার কর্তৃক অন্ুস্থত প্রতিক্রিয়া- 
পন্থী নীতির জন্থ ধাহার। এই সময় চীন হইতে চলিয়া গিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের মধো মাদাম নুন ইয়াট সেনের নাম 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগা । 
প্রয়োজনীয় অর্থের জন্ত নান্কিও সরকার প্রধানতঃ সাঙহাই 
বন্দরের ধনকুবের ব্যাঙ্ক রগণের মুখাপেক্ষী ছিলেন । এই সর- 
কারের অনুগত বিভিন্ন সৈগ্ভাধাক্ষের অধীন বিমাঁনবাহিনীগুলি 
অসহায় ক্কৃষককুলের রক্জ শোষণ করিতে লাগিল। খছু 
প্রাক্জন সৈনিক জীবিকার অন্বেষণে দেশময় ঘুরিয়] বেড়াইতে 
লাগিল । ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিরুপায় হইয়। দন্থ্যবৃত্তি 
অবলম্বন করিল। পুরাতন রণ-নায়ক সম্প্রপায়ের স্থলে 
অভিনব রণ-নায়ক সন্প্রবায় আবিভুতি হইল । গৃহ-যুদ্ধ এবং 
ক্রমবর্ধমান কৃষক-আ|ন্দেলিন দমনে সরকার সর্ধাশক্তি প্রয়োগ 
করিলেন। সহস্র সহস্র সামাবাদী এবং কৃষক ও শ্রমিক 
আন্দোলন এবং সংগঠনের প্রাপ্তন নেতারা সরকারের দমন- 
নীতির ফলে প্রাথ হাঁরাইলেন। সর্বপ্রকার বিরোধিতার 
মুলাচ্ছেদ করিয়া একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সর্বময় 
কর্ড (10191108790 [01906015110 ) গ্রতিষ্ঠার চেষ্ঠা করা 
হইতে লগিল। 
চিয়াঁড *ই-শেক্‌ পরিচালিত নান্কিঙ সরকার ক্রমশঃই 
বৈপ্লবিক নীট এবং আদর্শ হইতে দুরে সরিয়া যাইতে 
লাগিলেন । ছন*শরণের আর্থিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রার 
মান অতি-ক্রুত না" যাইতে লাগিল। পিপি হইতে 
প্রকাশিত “ডেমোক্রেসি' "ক দৈনিকে, ১৯৩৭ সালের ১৫ই 
মে তারিখে প্রকাশিত এক সংবাদে দেখা যায় যে চীনের 
বিভিত্ব অঞ্চল হইতে * ৯০৩-এর অধিক, কান্হতে 
সি 


ূ মহাচীনে র.এক দর্শক (১৯২৭-৩৭) 


সপসপিশিশাশ্াাশাসিসিপাসপািপসপাসপািপাস। 





১,০০০১০০০-এর অধিক, হোনানে প্রায়, ৭,০০০১০০০ এবং, 


ফিয়াঙ চারতে ৩,০০০১,০০০ জন বৃতুক্ষু খাগ্ঠাম্বেণে আসিয়া 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । এ কাগছের একই সংখ্যায় প্রকাশ 
যে, কিয়া চাঁঙ প্রদেশে ৬০টি জেলা ছু্ডিক্ষের তাবে বিধ্বস্ত 


৬১৫" 


হুইয়৷ গিয়াছে এবং বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে এইরূপ প্রলয়ঙ্কর 


ছ্িক্ষ আর হয় নাই। সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 
“সেন্টণাল নিউজ এজেপ্সি' কর্তৃক এই সংবাদ সমধিত হুইয়াছে। 

মাকিন সাংবাদিক ও গ্রন্থকার এডগার ক্সো-র বহুল- 
প্রচারিত গ্রন্থ রেড ঠ্ঁর ওভার চায়না” ১৯৩৭ সালে প্রথম, 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রঙ্ছে তিনি বলিয়াছেন যে; সেচোয়া ও. 
অন্যান্ট কয়েকটি প্রদেশে আগামী ৬০ বৎসর বা তাহারও 
অধিককালের জন্থ রাজ আদায় করা হুইয়! গিঁয়াছে' এবং 
রাজস্ব ও সুদের হার অত্যন্ত বেশী বলিয়া বহু কর্ষণযোগ্য 'ভূমি 


মালিক কর্তৃক পরিতাক্ত হইয়! অকধিত পড়িয়া রহিয়াছে । - * 


একদিকে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত অধিবাঁসিগণ 
যেমন দ্রিনের পর দিন দ্রেউলিয়া হুইয়া যাইতে লাগিল, অপর 
দিকে তেমনই আবার দেশের যাবতীয় ভূসম্পত্তি এবং নগদ 
ট!কা মুষ্টিমেয় ভুমাধিকার্ী এবং কুসীদজীবীর হাতে কেন্দ্রীভূত 
হইতে লাগিল। ইহারই ফলে আধুনিক চীন-সমাঁজ হইতে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রায় নিশ্চিহ হইয়া গিয়াছে । 

কমুযুনিষ্ট নেতা মাও সে তুঙের ১৯২৬ সালে প্রদত্ত একটি 
বিরতিতে প্রকাশ যে, সমগ্র চীনের মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির 
শতকরা ৭০ ভাগই জমিদার, সম্পন্ন কৃষক, সরকারী কর্মচারী 
এবং কুসীদজীবী সম্প্রদায়ের কবলিত হুইয়াছে, অথচ পলী 
অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৬৫ জনই দরিদ্র কৃষক, 
রায়ত এবং ক্ষেতমভুর হইলেও মোট ' কর্ষণযোগ্য সুমির 
শতকরা ১৫ ভাগের বেশী তাহাদিগের অধিকারে নাঁই। 
নান্কি৬ সরকার কর্তৃক সাআজাবাঁদ-বিরোৌধিত| পরিত্যজ্জ 
হওয়ার ফলেই পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদিগের অবস্থার দ্রুত 
অবনতি ঘটয়াছিল। কম়্যুনিষ্গণও এই কথাই বলেন। 

এদিকে শান্কিঙ সরকার যখন স্বীয় শক্তির দৃঢ়তা 
সম্পাদনে বা।পৃত ছিলেন, কম্যুনিষ্টগণ তখন নিক্ক্রিয় বসিয়।. 
থ।কেন নাই। ১৯২৭ সালে ক্যুওমিণ্টাঙ দলের সহিত সম্পর্ক 
ছিন্ন হৃইবাঞ পর তাহার! ইয়াংদি উপত্যকায় কিয়া সি 
প্রদেশে প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন । এই বংসর 
নভেম্বর মাসে চীনে সর্বপ্রথম সোতিয়েট সরকারপস্থাপিত্‌ 
হয়। কোনান্ট, প্রদেশের অন্তর্গত হাইফেছ জেলাতে প্রতিটিত 
এই সরকার হাইফেও সৌভিয়েট সাধারণতন্ত্র নামে পরিচিত । 
চার বৎসর পর ১৯৩১ সাঁলে চীন-সৌভিয়েট সাধারণতত্তর 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কিয়া্ডসি প্রদেশের সীমাস্ত্রে অবস্থিত এই 
জুই-চিন ইছছার রান্বধানী হইল। সোভিয়ে্টিশীসিত অঞ্চল 
ক্রমশঃ বর্ধিতায়তন ছুইতে থাকে । ১৯৩২ জালের মধ্যভাগে 


'মহাচীনের প্রায় একষষ্টাংশ পরিমিত স্থান সৌভিয়েট ব্যবস্থায় 
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এর রাত 


পাপ পিপ না 1851- , 


শািপানিপাসপাদিাসপাপাসিপাপাস্িসপাসিসাসপাস্প্পিসিপিসি 


শাসিত হইত | এই সময় ইহার আয়তন ২৫০,০০০ বর্গমাইল 
এবং জনসংখ্যা ৫০,০০০,০০০ ছিল । 

১৯২৮ সালে চীনে সর্বপ্রথম লালফৌজ গঠিত হয়, 
এই সময় ইহার সৈল্ত-সংখ্যা ২১০০০-এর অধিক ছিল না। 
চটে এই বাহিনীর অধাক্ষ ছিলেন । জাপনযুন্ধ কালে ইনিই 
স্বিধ্যাত “এইটথ রুট জর্টির সর্বাধিনায়ক ছিলেন। চু-টে 
গোরিলা রণনীতিচ্তে বিশেষ পারদশীঁ। তাহার সংগঠন- 
নৈপুণ্যে ১৯৩০ সালের মধ্যে লালফৌজের সৈম্ঠসংখ্যা 
১০ গুণ বদ্ধিত হয় । ইহার ছুই বংসর পর ১৯৩২ সাঁজে চীনের 
'পালফৌজের সৈম্বসংখ্যা আরও বাড়িয়া ৪০০,০০০ হইয়াছিল । 
লালফৌজের সৈনিকদিগকে সামরিক এবং রাজনৈতিক 
উভয়বিধ শিক্ষাই দেওয়া হইয়! থাকে । 

মোভিয়েট ব্যবস্থায় শাসিত অঞ্লসমূহে নুতন করিয়া 
জমি ঘণ্টন কর] হৃইল। ক্ষকদিগের করভার হ্বাস করিয়! 

প'সনেক যৌথ কৃষি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল | ১৯৩৩ 
সালের মধ্যে একমাত্র কিয়ঙসি প্রদেশেই ১০০০-এরও অধিক 
সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত সোভিয়েট গঠিত হইয়াছিল । 
বেকার-সমন্তার সমাধানের ব্যবস্থা হইল এবং অহিফেন দেবন, 
পতিতান্বতি, শিঙদিগের দাসত্ব এবং বাধ্যতামূলক বিবাহ-প্রথার 
বিলোপসাধন করা হইল । শিক্ষাবিস্তারের উপর বিশেষ জোর 
দেওয়া হইল এবং চীনের অন্তান্ত অঞ্চল অপেক্ষা! লালচীনে অধিক- 
তর দ্রুতগতিতে শিক্ষার বিস্তার ঘটিল (১) যে সমস্ত অঞ্চলে 
যুদ্ধের আগুন ছড়াইয়া পড়ে নাই দে সমস্ত অঞ্চলে শ্রমিক এবং 
ক্কষকদিগের জীবনযাত্রার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইল। 

১৯৩০ সালের জুলাই মাসে কমুনিষ্টগণ হুনান প্রদেশ 
আক্রমণ করিয়! ইহার রাজধানী অবরোধ করিলেন | নান্কিঙে 
পৌছিবার জ্বন্ত তাহার! এই সময় বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ 
চালাইতেছিলেন। চিয়া্ড কাইশেকের বুঝিতে বাকী রহিল না 
যে, কম্যুনিষ্টদল কুযুওমিণ্টাঙ্ের প্রতিদন্ৰী হুইয় উঠিয়াছে এবং 
নান্কিঙের সরকারকে আত্মরক্ষার প্রয়ো্নে সমগ্র শক্তি 
কেন্দ্রীভূত কণ্িয়! কম্ানিষ্ট দলনে প্রন্বত্ত হইতে হুইবে। 

১৯৩০ হইতে ১৯৩৪ সালের মধো নান্কিঙ সরকার কর্তৃক 
চীন সোভিয়েট সাধারণতস্ত্রের বিরুদ্ধে পর পর ৬টি অভিযান 
প্রেরিত হয়, কিন্ধ এত করিয়াও চূড়ান্ত জয়পরাজয় নির্ধারিত 
হুইল না| কমুযনিষ্টগণের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযানকালে নান্কিও- 
বাহিনী তাহাদিগকে পরিবেঞ্টন করিয়া ফেলে । শেষে খাদ্য 
ও লবণের অভাবে চীন-সোভিয়েট সাধারণতগ্র এক ভয়াবহ 
সঙ্কটের সম্মুখীন হইল। কিন্তু কমুনিষ্গণ তখনই আত্মসমর্পণ 

: নু! করিযী কিয়াঙসি হইতে অধিকতর নিরাপদ কোন স্থানে 
১০ সপ 
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৯পা্পসিপাাসাস্পিস্পিস্পিসপিস্পিসপাাি পপি 


* অতিক্রম করিয়া যখন সেন 


১৩৫৪ 


সরিয়া 'যাইবার সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করিলেন। কিয়াঙসি হইতে 
কম্যুনিষ্টগণের অপসরণ “লং মার্চ" নামে অভিহিত হুয়। 
কিঞ্দিনি শতবর্ষ পূর্বে ১৮৩৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র 
ক্কষকগণের উত্তরাভিযুখী অভিযানের সহিত এই “লং মার্চের” 
থুব নিকট সাদৃশ্ঠ থাকিলেও উভয়ের মধ্যে তুলনায় প্রথমোক্তট 
নিঃসন্দেহে নিশ্রভ হইয়া পড়ে । 

১৯৩৪ সালের ১৬ই অক্টোবর কিয়াসি হইতে উত্তর- 
পশ্চিমাভিমুখে কম্যুনিষ্ঠগণের যাত্রা আরম্ভ হইল। মানুষের 
ইতিহাসে এই অভিযানের তুলনা মিলে নাঁ। এই ছুঃসাঁহুসী 
অভিযাত্রীর দলে কেবল মাঁ্জ সৈন্তগণই ছিল না। সহস্র 
সহত্র কৃষকও পৈন্তবাহিনীর সঙ্গে যাতআ| করিল। নারী- 
পুরুষ যুবক-ববদ্ধ এবং শিশু সকলের সমবায়ে এই অভিযাত্রী 
দল গঠিত হইয়াছিল । ইহাদের মধ্যে সকলেই কিছু কয্যুনি 
ছিল না। জুইফিন পরিতাগ করিবার সময় কম্যুনিষ্টগণ অস্ত্রাগার 
হইতে যাবতীয় অন্ত্রশস্ত্র সঙ্ে করিয়া লইয়! গেলেন'। কারখান1- 
সমূহ হইতে যাবতীয় যন্ত্রপাতি খুলিয়া. লইয়া গাধা এবং 
খচ্চরের পিঠে চাঁপা ইয়া” দেওয়া হুইল | এক কথায় বলিতে গেলে 
বহুন করিয়! লইয়া যাইতে পার| যায়'এমন কিছুই পরিত্যক্ত 
হইল না। পরে অবশ্য বহু জ্জিনিসই পথে ফেলিয়। যাইতে 
হুইয়াছিল। কম্যুনিষ্টগণ বলেন যে কিয়াঙসি হইতে কানুন্গর 
পথে বিভিন্ন স্থানে পথিপার্্ে হাজার হাজার রাইফেল ও মেপিন- 
গান, প্রচুর যন্ত্রপাতি এবং রৌপ্য ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে । 

অবর্ণনীয় ছঃখকষ্ঠ ভোগ করিয়া, পশ্চান্ধাবনকারী শত্রুর 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ঈ। করিতে করিতে কখনও বা আবার 
শত্রুর আক্রমণ এডাইয় স্বীয় জাদর্শে আগ্থাবান্‌ এই ছঃপাহপী 
অভিযাত্রীর দল প্রথমে পশ্চিম দ্রিকে চলিতে আরপ্ত করিয়া 
সুদূর পশ্চিমে তিব্বত সীমান্তে উপস্থিত হুইল । এধান 
হইতে আবার উত্তর এবং পূর্ব দিকে চলিতে নুর ক'রয়! 
এই দল অবশেষে সেন্সি প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে উপস্থিত হইল । 
সামাবাদিগণ এই অঞ্গ নিগ্রেদের অধিকারচুঞ্জ করিয়া তথায় 
সোভিয়েট 'শাসন-বাবহ। প্রবর্তিত করিলেন। ইয়েনান 
সোতিয়েট চীনের নৃতন .রাজধানী হুইল। ইয়েনানের 
ভূমি বন্ধ এবং অর্থশীতির দিক হইতেও ইয়েনান একান্তই 
অনগ্রসর | কিন্তু রণনীতির দিক হইতে ইহার গুরুত্ব মোটেই 
উপেক্ষা করিবার মত নহে। ইয়েনানের পশ্চিয়েই চীনের 
মুদলমান-অধ্যুষিত একটি প্রধান অঞ্চল । এইখানে মুদলমানগণ 
সংখ্যালঘু হইলেও বেশ শর্তিশালী। সেন্পির উত্তরে বিল্প- 
বসতি অন্তর্মঙ্ষোলিয়! । ইহার রক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত ছূর্বাজ্/ছল | 








__ জাপ মোটরবাহিনী অল্লায়াসেই এই প্রদেশ অধিক" কগিতে 


পারিত। সেন্পির পূর্ব দিকে শৈলশ্রেনপর্িকেতি সেম্সি 
প্রদেশ অবস্থিত। সেন্সি. খনিজ সম্পদে আর্ত সন্বব। এই 


সম্পদ গ্রাস করা জাপানের চীন আ অগ্জতম প্রধান 
উদ্ধেন্ত ছিল। সেন্সির ঠিক দক্ষিণে সিয়ানের বিস্তীর্ণ 
প্রান্তর চীনের একটি অতিশয় সা্সক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্ল। 


প্রায় ৮০০০ মাইল পথ 
উপস্থিত হইল তখন যা] 


ছুর্গম পথের এই অ 


নিলি 


চৈত্র 
ঘাহায়া আরম্ত ৪ করিনি তাহাদের মধ্যে অনেকেই আর 
বাঁচিয়া ছিল না। কিয়াঙসি, কোয়ান্টও, কোয়াঙসি এবং 
ছনানের ভিতয় দিয়া চলিবার সময় কম়ানি্ ৮ 
এক তৃতীয়াংশ মৃত্ুমুখে পতিত হইয়াছিল ।১ 

. কম্যুনিষ্ঠগণের এই অপসরণ নান্কিঙ সরকারের ডি 
ঘ্বদির সহায়ক হুইয়াছিল। কোন কোন অঞ্চলের রণনায়ক 
১৯৩৪-১৯৩৫ সাল পর্যান্ত নান্কিও জাতীয় সরকারের আম্মগত্য 
স্বীকার করেন নাই। এই সমস্ত অঞ্চলের ভিতর দিয়া যখন 
ফ্য়্যুনিষ্ট বাহিনী অগ্রসর হুইতেছিল, তখন রণনায়কগণ 
আত্মরক্ষার গরজে অনশ্টোপাঁয় হুইয়! নান্কিঙের সরকারী 
ধাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন | ইহাঁরই 
ফলে তাহাদিগকে পরে শাসন এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে 
মান্কিও জাতীয় সরকারের কর্তৃ স্বীকার করিয়! লইতে 
হয়। * 

এদিকে 'কয়ুানিষ্ট-কাওমিন্টাও -বিরে।ধে চীন যখন বিত্রত, 

তখন জাপাঁন দেখিল ইহাই তাহার চীনে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
এবং বিস্তারের স্ুর্ণ সুযে।গ । কিয়াভসির কম়ানি্দিগকে দমন, 
করিবার উচ্ছেশ্টে ১৯৩১পপালে চিয়াৎ কাইশেক যখন সর্বশক্তি 
প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, জাপাল তখন মাঞুলিয়] 
অধিকার করিয়া বসিল। টিয়া আশ করিয়াছিলেন যে 
'জাতি-সঙ্ঘ এই অন্ায়ের প্রতিবিধ।ন করিবেন । কিন্তু 
ছুর্বলের পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া কোন বুদ্দিমানই প্রবলের 
অসস্তোষ উৎপাদন করেন না। এই ক্ষেত্রেও এই নিয়মের 
অগ্থ| খটিল না। 'জি-ঘজ্নণ প্রবল জাপাঁনকে খাটি ইতে 
সাহস করিল ন1, শান্কিউ সরকার মাধুরিয়ার উপর হাত 
অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টাই করিলেন না। ফলে 
জনমত সরকারের প্রতি কিছু বিরূপ হুইয়! উঠিল | 

এই সময় হইতেই চিয়াড কাইশেক জাতীয় কেজীয় বাহিনীর 
শঙ্জিবৃ্ধি করিয়] তাহার উন্নুতি সাধন করিতেছিলেন। বিভিন্ন 
প্রাদেশিক বাহিনীগুলি এতদিন পর্যাস্ত স্থানীয় সৈন্তাধ্যক্ষগণের 
অধীনে শিক্ষালীভ করিয়া তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত । 
সৈহগণ মনে করিত যে-স্ব ্ব প্রদেশের জন্য যুদ্ধ করিলেই 
তাহাদের কর্তব্য শেষ হুইল | সমগ্রভাঁবে দেশের প্রতি তাহা" 


দেক্স যে কোন কর্তবা আছে তাহা তাহারা বুঝিত না। চিয়াঙড 


: ফ্াইশেক এই বিচ্ছিন্ন সামরিক শক্তিকে কেন্রীয় সরকারের 
পরিচালনাধীনে শুসংহত করিলেন অর্থাৎ সমস্ত প্রাদেশিক 
ধাহিনীর সমবাঁয়ে একটি জাতীয় বাহিনী গঠন করিলেন। 
.সৈশ্গণেয় যনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া! দেওয়। হইল, 
দেশরক্ষার পবিত্র কর্তব্ভাঁর তাহাদেরই উপর ্ভত্ত রহিয়াছে । 
অয়োদশ শতাবী পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক চীন নাগরিককে 
ুনধবিদ্তা শিখিতে হইত। সরকারী আদেশে বাধ্যতামূলক 
সামদ্সিক শিক্ষা পুনঃপ্রবপ্ঠিত হুইল। ইউরোপীয় এবং 
আমেরিকান উপদেষ্ঠার সহায়তায় অল্পকালের মধ্যেই আধুনিক 
প্রথায় শিক্ষিত বিরাট একটি বাহিনী গড়িয়া উঠিল। সামরিক 
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॥ মহাচীনের এক দঙগক (১৯২৭-৩৭) 


সপ পাটি পিতা সপাপপাসিপাসপাসপিাপসপানপীাসপাপাাতসিপাপাাস পিপি 


৬১৭, 
প্রয়োজনে রেলপথ এবং রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধিত হওয়ার 
ফলে যাতায়াতের অন্ুবিধ! বহুল পরিমাণে কমিয়া গেল |, 
সৈষ্ঠবাহিনীর পক্ষে প্রয়োজনীয় বিবিধ পণ্যের উদপাদনের জন্ত 
বিভিন্ন শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরকারী তহবিল হুইতে অর্থ এবং 
অগ্যবিধ সাহায্য করা হইতে লাগিল । 

সুসজ্জিত বিমাঁনবহর এবং সুশিক্ষিত বৈমানিকবাছিনী, 
আধুনিক সমর-যক্ত্রের অপরিহার্ধ্য অঙ্গ । চিয়া কাইশেকের 
আদেশে বিমানবহরের উন্নতির জন্থ একটি ত্রৈবাধিকী 
পরিকল্পনা গৃহীত হইল | বিদেশ হইতে বিমান ক্রয় করিয়া 
শিক্ষিত বৈমানিক দল গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইল । যুক্ত- * 
রাষ্ট্রের কর্ণেল চিনপ্ট নান্কিঙ সরকারের বিমানবহত্বের . 
অধাক্ষতা গ্রহণ করিলেন। 

চিয়াঙের সমর্থকবৃন্দ বলেন যে, ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক 
যুদ্ধের সময় কাঁজে লাগাইবার উদ্দেস্টেই তিনি একটি আধুনিক 
প্রথায় শিক্ষিত শক্তিশালী বাহিনী গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন | * 
নান্কিউ সরকারের পরবস্তীকাঁলের কার্যকলাপ কিন্তু এই 
মতের পোষকতা। করে না। রর 

সমরবিভাগের আধুনিকতা সম্পাদন, সৈশ্যবাহ্িনীর প্রয়োজন : 
মিটাইবার আন্ত বিবিধ শ্রমশিল্পের উন্নতিসাধন, জাতীয় 
অর্থনীত্তিক কাঠামোর সংস্কার, বাণিজা বিস্তার, বেকা্র- 
সমস্তরি সমাধান, জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষাদান__ 
এই সমন্তই সময়সাঁপেক্ষ | যুদ্ধজয়ের জন্ধ ইহাদের কোনটিই 
অদরকারী নহে । চিগ্াণ্ের সমর্থকগণ বলেন যে, সেইজ্ই 
প্রতিকূল সমালোচনা এবং জাপানের তরফ হইতে পৌনঃপুনিক 
উত্তেজন] সত্বেও তিনি জাপানের সহিত শক্তিপরীক্ষায় প্রবৃত্ত 
হন নাই। তিনি নিজেও একাধিক বার বলিয়াছেন যে চীনের 
দুর্বলতার জন্যই তিনি যুদ্ধবিগ্রহ এড়াইয়া চলিতে চাছেন। 
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19160) 0৮ 00৮] ০ 819 5106011004৮ অর্থাৎ) “জাতি 
হিসাবে আমরা এখনও দুর্বল, আমর! গায়ে পড়িয়! যুদ্ধ 
বাধাইতে সাহস করি না। কিন্ত যদি আমাদিগকে যুদ্ধ 
করিতেই হয়, শেষ সৈনিকটির দেহে প্রাণ থাঁকা৷ অথব। জয়লাভ 
না কর] পর্যযস্ত আমর! প্রতিনিবৃত্ত হইব ন1।” কিন্ধু একথা: 
বল! সত্বেও জাতীয় দৌর্বল্যের অন্ঠতম প্রধান কারখ 
অন্তর্িরোধ দূর করিবার কোন চেষ্টা কর! দূরের কথা, .তিনি 
যে নীতি অবলঙ্বন করিয়াছিলেন তাহাতে এই বিরোধ না, 
মিটিয়। উত্তরোত্তর বর্ধিত হুয়া! চলিয়াছিল। ক 
কম্যুনিষ্ঠ দলকে নির্পুল করিয়া ফেলিতে চিয্াঙ কাইশেকের 
চেষ্ঠার বিরাম ছিল না, অথচ ১৯৩৬ সালেই জাপানের সহিত্ত 
একটা আপোষ করিবার উদ্ধেষ্ঠে তিনি বিভিন্ব সময়ে সাত 
বার আলোচনা চাঁলাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক বারই 
আপোষের চেষ্ঠা ব্যর্থ হইয়া যায়। জাপানের পররাধঁ দণ্টরের 
অনমনীয় মনোভাব্‌ই এই ব্যর্থতার জন্ত দায়ী। জাপ পরবাস 


.সচিব মিঃ হিকোটা দাবি করেন হে চীন হি তাহার “তিনটি 


তি ৬১৮ রা 





মি যানি! লইতে হাজী হু আপোর হত নাে। 
*এই তিনটি নীতি দ্বার! জাবি কর] হুইল ঘে-_.. ৮ 

(৯... কীধকে জাপ-বিযোধী যাধতীয় সরকারী এবং 
_বেসহকারী প্রতিষ্ঠান সাদিয! দিতে হইবে এবং পাশ্চাত্য 
"শ্তিপু্ষক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার নীতি 


".. পরিত্যাগ করিতে হইবে) 


(২) ' মাঞ্চুক্যও ("মাঞুরিয়ার জাপ-প্রদ্ত নাম) এবং 
জিহোলকে স্বাবীন (1) কিন্তু জাপ-াবেদার রাই বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে ; এবং 

(৩) চীনে অবস্থানকারী জাপবাহিনীকে “কম্যুনিষ্ঠ দস্্য'- 


, দ্িগের দমনে সহযোগিতা করিতে দিতে হইবে। 


ক 


অত্যুগ্র কম্ৃনি্-বিদ্বেষ সন্তবেও চিয়াড তথ। নান্কিও 
সরকারের'পক্ষে এই সর্তগুলি গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। 
আপোষের যাবতীয় প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হুইয়| গেল, তখন আর 


কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে চীন-জাপান সংঘর্ষ 


অনিবার্ধ্য এবং আসম্্ হইয়। পড়িয়াছে। 
এদিকে দেশের অ্রনমত দিনের পর দিন নান্কিও 


, সরকারের নীতির প্রতিকূল সমালোচনায় মুখর হুইয়। উঠিতে- 


ছিল । মহাচীনের ছাত্রসম্প্রদায় বরাবরই আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া 
এবং বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের 
পুরোভাগে রহিয়াছে। ১৯৩১ এবং ১৯৩২ সালে ছাত্রগণ 
মাঞ্চুরিয়৷ এবং সাংহাইয়ের ওপর বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে 
স্থানীয় প্রতিরোধ-প্রচেষ্টাকে সহায়তা করিবার জন্ত দেশবাসীর 
নিকট আবেদন করিয়াছিল এবং দেশময় জাপানী পণ্য- 
বর্জনের আন্দোলন গঠন করিয়] তুপিয়াছিল। তাহাদেরই 
আহ্বানে দেশের বিভিম্ন অংশের প্রতিনিধিগণ নান্কিঙে 
সমবেত হুইয়া সরকারী জাপ-তোষণ নীতির পরিবর্তন দাবি 
করিলেন। পরাররই্রসচিব ডাঃ সিং চিং ওয়াও একদল প্রতি- 
নিথির প্রশ্নসমূহের সস্ভোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম না হওয়ায় 
নিদ্ধের দপ্তরখানার মধ্যেই প্রহৃত হুইলেন। ভয় পাইয়! 
ওয়াঙ পদত্যাগ করিলেন । ছাত্র-আন্দোলন দমন করিবার 
জন্ত চিয়াঙ কাইশেক চশুনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 
চীনের ছাত্রগণের পক্ষ হইতে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে দেখা 
যাঁয় যে ১৯২৭ হুইতে ১৯৩৫ সালের মধ্যে নান্কিঙ জাতীয় 


"সরকারের আদেশে ৩০০১০০০ তরুণকে গ্রেপ্তার এবং হৃত্য। 


করা” ছুইয়াছে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ছাত্রগণ 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া দাবি করিলেন যে জাপানের বিরুদ্ধে 


, বুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে এবং অবিলম্বে লালচীনের বিরুদ্ধে 


ুদ্ধ বন্ধ ইতি দেশের সমএ সামনিচুক শক্তিকে সমন্ত দেশের 
শক্র জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিতে হইবে | 

১৯৩৬ এবং ১৯৩৭ সালের প্রারস্তে দেশে এক্য স্থাপন 
করিয়া জাতীয় শক্রকে প্রতিরোধ করিবার মনোভাব সমগ্র 
সমাজদেহে পরিব্যান্ত হইয়। পড়িয়াছিল। সমাঁজেন সর্ব শ্তর 
হইতেই এই দাবি উত্াপিত হইল | জাপ-মাঁলিকগণের কাপড়ের 


কুলসমূহের সহম্র সহত্র চীনা শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া কাজ 


বন্ধ করিল। ইহাদিগের সাহায্যের জন বিশিষ্ট এবং সগ্ান্ত. 


এ 


১৬ 


ই িাহিছি এন ব্রিকস জধিলতে 
সাঙ্হাইয়ে এই কমিটির সাত জদ গগ্যমা দলকে থ্েপ্তার 
ফরিয়! “চীন সাধারপতন্ত্ের নিরাপত্| বিপন্ন করিবার অপরাধে? 
অভিযুক্ত কর] হুইল । এদিকে ভাঁশনাল গালডেশন এযাসো- 
শিক্ষেসনও ছাজ এবং উপরোক্ত ধর্দঘটাদিগের দাবির অনুয্ধপ 
দ্বাবি উপস্থিত করিল । ক্যুওমিন্টাঙ বাহ্িনীও সরকারী নীতিতে 
ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ হইয়। পড়িতেছিল, সৈল্তগণ খুব ভাল করিয়াই 
জানিত ঘে জাতির অস্ভিত্ব, স্বার্ধ এবং মর্যাদা রক্ষা! করাই 
সৈশ্তবাহিনীর প্রধান এবং একমাত্র কর্তব্য, ফলে কম়ানিষ্ঠগণের 
সহিত সংঘর্ষের সময় ক্যুওমিন্টাঙ সৈন্তদল. জাগ্রহথে যুদ্ধ 
করিত না। কখনও তাহারা দলে দলে কমুযনিষ্টগণের সহিত 
ঘোগদান করিত। কিন্তু জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইহারা 
প্রাণপণে জয়লাভের চেষ্ঠা করিত। . ১৯৩৩ সাল হইতে 
আরম্ত করিয়া জেনারেল ফেও ইউ সিয়াঙ, জেনাট্রেল ফ্যাড 
চেন উ এবং জেনারেল চি হও চাঙের নেতৃত্বে চাহার প্রদেশে 
অবস্থিত সৈন্ঠবাহিনী নান্কিও হইতে অঞুদেশের অপেক্ষায় না 
থাকিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পিপ্ত ছিল। এহ অপরাধে 
জেনারেল চি কুযুওমিপ্টাঙ সৈশ্কের হাতে প্রাণ হাঁরাইলেন। 
জেনারেল ফ্যাঙও প্রাণভয়ে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। 
১৯৩৪-৩৫ সালে কমযুনিষ্টগণের “লং মার্চের সময় তাহার 
চীনের জাতীয়তার নবমন্ত্র--“চীনের অধিবাঁসিগণের পরস্পরের 
সহিত যুদ্ধ করা অবিধেয়', 'জাপানকে প্রচ্টরোধ কর 
প্রচার করিয়! গিয়াছিলেন। এই প্রচার একবারে নিরর্ধক 
হয় নাই। 

আধুনিক চীনের ইতিহাসে ১৯৩৬ সাল একটি ন্মরমীয় 
বংসর। পিতার অপঘাত-স্বত্যুর পর চ্যাঙ সো৷ লিনের পুত্র 
চ্যা সুয়ে লিয়াঙ মাঞুরিয়ায় কর্তৃত্বলাভ কপিয়াছিলেন। 
আমর পুর্ব্বেই ইহার উল্লেখ করিয়াছি । শান্কিঙের আন্থগত্য 
স্বীকার করিবার পর তাহাকে চীন সাধারণতস্ত্রের উত্তর-পূর্ব 
সীমান্ত প্রদেশের সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত কর! হইয়াছিল । চ্যাঙের 
পৈন্তগণের অধিকাংশই মাঞ্চুরিয়াবাসী ছিল। জাপান কর্তৃক 
১৯৩১ সালে মাঞুরিয়া থ্রাসের পর হইতে তাহার! ম্বদেশের 
মুক্তিসাধনের জন্ঠ উৎস্গক হুইয়। উঠিয়াছিল। কিন্তু নান্কি৬- 
সরকার তাহাদিগকে ভ্ৰাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত ন| করিয়। 
কম্যুনি্ঠ দমনে নিয়োদ্ধিত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে 
চ্যাঙের অধীনস্থ সৈগ্ভবাহিনীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সধার 
হুয়। এদিকে কম়ানিষ্টগণের সংম্পর্শে আসিয়া চ্যাঙের 
সৈহদল ক্রমশঃ সাম্যবাদী ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে 
লাগিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইহার অস্তরনিকিত শক্তি 
এবং সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। কমানি্ট এবং 
চ্যাঙের ধাহিনীর মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হইতে থাকে। 
চ্যাঙের সৈম্তগণ দেখিল যে সাম্যবাদিগণ রক্তপিপান্থ হিত্ত্র 
দ্য মাত্র নহে । তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বুদ্ধিমত্তার ুম্প& ছাপ 
রহিয়াছে এবং ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি বা দলীয় স্বার্থ অপেক্ষা 
চীনের স্বার্থকেই তাহারা বড় মনে করে। 

এদিকে ১৯০৩১ সাল হুইতে কম্ুযুনিষ্গণ পুরাতন নীতি 





চৈত্র 

পরিত্যাগ. করিয়! অভিনব নীতি এবং কৌশলের সাহায্যে 
ষ্টাহাদের আদর্শকে রূপদান করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন | || 
১৯৩০ সাঁলের পূর্বের্ব চীনের কম্যুনিষ্টগণ মনে করিতেন যে 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্য্যায় হইতে খুব তাড়াতাড়ি সমাজ- 
তান্ত্রিক বিপ্লবের পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং চীনে 
ইতিমধোই সেই অবস্থাস্তর আরম্ত হুইয়! গিয়াছে। শিল্পের 
ক্ষেত্রে হঁহাদিগের জমাজতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগ করিবার 
চেষ্টার ফলে শহরের ছোট ছোট ব্যবসায়ীর] পর্ধ্স্ত বিরোধী 
হইয়া উঠিয়াছিল। এই ১৯৩০-৩১ সাল পর্য্স্ত কমুনিষ্টগণ 
ক্যুওমিন্টাও দল এবং বিত্তশালী সম্প্রদায়ের প্রতি অত্ন্ত 
বিদ্বেষভাবাপন্্র ছিলেন এবং সুযোগ পাইলেই এই ছুই 
প্রতিপক্ষকে পয়ু্দত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন । কিন্তু ১৯৩১ 
সালে জাঁপান কর্তৃক মাঁঞচুরিয়া অধিকৃত হইবার পর হইহাদিগের 
কুযুওমিন্টাঁড বিদ্বেষ জাপান বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। 
কম্যনিষ্টগণ 'এই সময় জাপাঁনকে প্রতিরোধ করিবার জন্য 
সর্বশ্রেণীর লোককে কৃযুওমিন্টাউ সরকারের পতাকাতলে 
সমবেত হইতে আহ্বান করিলেন । 

১৯৩৬ সালের শেধঘর দিকে চীনের জনমতের জাপান- 
বিদ্বেষী হুইয় উঠিবাঁর কথ? পূর্বেই উল্লেখ কর হইয়াছে । 
গোড়ায় বাহার! সাম্যবাদ বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও এতদিনে 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন জাগানই চীনের প্রক্কত শক্রু। 
কম়্যুনিষ্ঠগণ তখন দেশের কেন্জস্থল হইতে সুদুর সীমান্তে সরিয়! 
যাওয়ার ফলে এক হিসাবে পূর্বাপেক্ষা ছুর্ধবল হুইয়] পড়িয়া- 
ছেন। ত'হাদিগের পক্ষে সমগ্র দেশের রাষ্রক্ষমত! হ্জ্তগত কর! 
তখন আর কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে জাপান 
উত্তর-চীন আক্রমণ করিলে তাহার্দিগেরই আক্রমণের প্রাথমিক 
বেগ প্রতিহত করিতে হইত । 

চ্যাঙ্ড সুয়ে 'লিয়াডের বাহিনী সেন্সি এবং কানুস্থ প্রদেশের 
ফমানিষ্টদিগকে চতুদ্দিক হইতে অবরোধ করিয়। রাঁখিয়াছিল । 
অবরোধকারী বাহিনী অবরুত্ধগণের প্রতি অন্থকূল মনোভাঁব 
পোষণ করিত। স্থানে স্থানে উভয়ের মধ্যে প্রীপ্ির সম্পর্কও 
স্থাপিত হুইয়াছিল। উভয় বাহিনীর উচ্চপদস্থ সৈল্লাধ্যক্ষ- 
গণের মধ্যে একটা অলিখিত আক্রমণ-চুক্তি সম্পাদিত হুইয়া- 
ছিল। ফলে সামরিক শৃঙ্খল এবং নিয়মানুবন্তিতা রক্ষা করা 
একটি গুরুতর সমস্তা হইয়া ফড়াইয়াছিল | 

এই সংবাদে বিচলিত হুইয়া ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে 
চিয়াঙ কাঁইশেক উত্তর-চীনের সিয়াঁন্‌ নগরে গেলেন। সিয়ানে 
পৌছিবার পরই কয়েক দিনের জন্ত তিনি শহরতলীতে চলিয়া 
গেলেন। এখানে আসিবার পরদিন সকাঁলবেল! ,তিনি 
অধ্যয়নরত আছেন এমন সময় সদর দরজায় একটা গোলমাল 
শুনিতে পাইলেন । কতকগুলি লোক হল্লা করিতে করিতে 
বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। চিয়াও বুঝিলেন ইহাদের 
উদ্ধেস্ট কি। অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে খিড়কির দরজা 
দিয়া পলায়ন করিয়া তিনি নিকটবর্তী 'র্যাক হর্ণ হিলে? 
আরোহণ করেন । শক্রগণ পম্চান্ধীবন করিয়| তাহাকে বন্দী 
করিয়া সিয়ানে লইয়া আসিল । নান্কিঙ হইতে যে: সম, 


কা পিক্পাণী তি ০২ ভিপি সপ পাশা ্০০ 


। মহাচীনের এক দপপক ১৯২৭-৩৭) 


৬১৯. 


৬৪ 





সেনানী তাহার সহগাষী হইফাছিলেন, তাহারাও অনেকেই 
1 বন্দী হুইলেন। চ্যান্ডের আনেশেই চিয়া্চকে বন্দী করা 
হইয়াছিল | চ্যাও দাবি করিলেন যে, চিয়াড;কাইশেককে' * 

(১): কঙ্যুনিষ্ঠ বিশ্োধিতা পরিত্যাগ করিতে হুইবে ॥.. 

(২) 5427 
করিতে হইবে ; এবং 

(৩) জাপ আঁক্রমণ উিডিরোনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা" 
অবলঙ্গন করিতে হইবে । 

চচঙ্ডের দাবি মানিয়! লওয় দূরের কথ, চিয়া তাহার 
সহিত দেখা করাও বন্ধ করিয়! দিলেন । স্বামী বিপন্ন হইয়া, 
ছেন এই সংবাদ পাইয়! মাদাম চিয়াড কাইশেক বন্ধুবান্ধব , 
এবং আত্মীয়গ্থজনের নিষেধ অগ্রাহ করিয়া নান্কিঙ হইতে 
বিমানযোগে সিয়ানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । . ইহার পর 
যে বিশদ আলাঁপ-আলোচন! চলে, তাহাতে কম্যুনিষ্ঠগূণের 
পক্ষ হইতে চৌ৷ এন্লাই চিয়াের মুক্তি দাবি করিলেন । 

চিয়াঙ যুক্তিলাভ করিলেন এবং সন্ত্রীক বিমাঁনযোগে 
নান্কিডে প্রত্যাবর্তন করিলেন । বলা বাহুল্য চিয্াঙের মুক্তির 
পুর্বে চ্যাউ এবং চিয়াঙের মধ্যে একটা আপোষ হইয়াছিল । 
চ্যাঙের পক্ষ হইতে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইল। এই 
বিবৃতিতে ছাত্র-সম্প্রদায়ের শ্রমিকগণের এবং গগ্ভাশনাল 
স্তালভেশন এসোসিয়েশনের" দাবি সমধিত হুইল | এই দাঁবি- 
গুলি নিয়ে দেওয়! হইল-_ 

(১) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করিতে হইবে ; 

(২) গৃহযুদ্ধের অবসাঁন ঘটাইতে হইবে ; 

(৩) জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক বন্দ'দিগের মুক্তি দিতে 
হইবে ; এবং 

(68) চীনের অধিবাঁসীদিগের পৌর স্বাধীনতা স্বীকার 
করিতে হইবে! 

চিয়া্ড কাইশেককে এই দাবিগুলি মালয় লইতে হইল। 
এই সময় চিয়াঙের সহিত কম্যুনিষ্টগণের এই মর্্দে এক্‌.চুক্তি 
হয় যে, কম্যুনিষ্টগশ জাঁপ-বাহিনীর পশ্চাদৃভাগে সংগ্রাম 
চালাইবে এবং কৃষকগণের প্রতিরোধ-শক্তিকে সংগ্রামশীল 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দলে সংগঠিত করিবে । জাপ যুদ্ধকালে দেখ! 
গেল যে জ্াপানীরা যতই চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে 
লাগিল, কম্যুনিষ্টগণ ততই বেশী করিয়! ছড়াইয়া পড়িয়া 
বৈদেশিক আক্রমণকাঁরীর বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ -শক্ষিকে 
সংগঠিত করিয়া তুলিতে লাগিল । মহাচীনের একটি বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল আজ কম্যুনিষ্টগণের অধীনে থাঁকিবার ইহাই মূল কারণ। 

চিয়াউ-কম্যুনিষ্ট চুক্ষির পর কম্যুনিষ্টগণ ভূঙ্বামী এব বিস্তবান্‌ 
সম্প্রদায়ের ভূমি ও বিস্ত' বাজেয়াপ্ত করিবার .নীতি পরিত্যাগ 
করিলেন । সাময়িকভাবে হইলেও সমগ্র চীন এত দিনে 
ধক্যবদ্ধ হইল। জ্বাপানের দীর্ঘকাল ঘোষিত অনায়াসে চীন 
জয়ের আশার মূলে কুঠারাঁধাত করা হইল। এই একত। 
যাহাতে চীনের শক্তিবর্ধনে নিয়োজিত হইতে না! পারে সেই 
অন্য সিয়ানের ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যে জাপান চীনের 
বিরুদ্ধ পূর্ণোন্সম যুদ্ধ জারত্ করিয়া দিল (ভুলা ১৯৩৭) 


চা 


লি শিস 





পরযুক্ঞা শান্তা দেবী 


এবার কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় হইতে প্রথিতযশ] গল্প ও 
উপন্তাঁস লেখিকা] শ্রীযুক্ত] শান্ত! দেবী এবং শ্রীযুক্ত! সীত। দেবী 
যথাক্রমে ভুবনমোহিনী দাসী হ্বর্পদক (১৯৪৭) এবং 
লীলা-প্রাইজ (১৯৪৮) লাভ করিয়াছেন । ই"হার] উভয়েই 
প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিমুর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক পরলোকগত 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্া। 


, .  প্রসিছু সাংবাদিক শ্রীযুক্ত মাঁখনলাঁল সেনের কন্ঠা কুমারী 
বাসনা সেন এবার কলিকাতা -বিশ্বাব্ভালয় হইতে সংস্কত 
বিভাগে বেদাস্তে প্রথম শ্রেনীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 
এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন । 





“গ্োরা'র ভাবের আধুনিকতা 


শ্রীগোপাললাল দে, এম-এ 


বর্তমান কালে আমাদের দেশে যে সকল প্রধান প্রধান ভাঁব 
অতিশয় প্রকট হুইয়] প্রতিনিয়ত আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের 
উদ্রেক করিতেছে, তাহাদের মধ্যে 'বাক্তিস্বাতত্্য”, “সর্ব- 
প্রকারের বদ্ধন হুইতে মুক্তি” “স্বজাতি প্রেম”, “স্বাদেশিকতা, 
অহিংস, “সত্যাগ্হ প্রত্ৃতি সর্মপ্রথমে উল্লেখযোগা | রবীন্দ্র 
নাথের গোরা” উপন্তাসটিতে এই আধুনিক ভাবধারা 
সমূহের কি পরিচয় পাওয়া যায় দেখা যাক। গোপা? 
রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তম উপগ্ঠাসপ। ইহা! ১৩১৪ সালের ভান্র 
মাস হইতে ১৩১৬ সালের চৈত্র পর্যন্ত “প্রবাসী” পত্রিকাঁতে 
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল । সুতরাং এই গ্রন্থে 
নিবদ্ধ ভাবগুলি চক্পিশ্ব বংসরেরও অধিক কাঁলের পুরাতন । 

গোরা ও বিনয় ছুই বন্ধু। কালে পাঁস কর! যন 
একট1ও আর বাঁকী রহিল না তখন তাহারা এক “হিন্দু- 
হিতৈষী সভা? করিয়া বসিল। আমরা পরে দেখিতে পাইৰ, 
এই হিন্দু" শব কোনও সংকীর্ণ সাম্প্রধায়িক অর্থে ব্যবহৃত 
হয় নাই। সভার যে সভাপতি তাহার নাম গৌরমোহন ) 
তাহাকে আত্মীয়বন্ধুরা গোরা বলিয়া ডাকে । বিনয় সে সভার 
সেক্রেটারি | গোরা অত্যুগ্র ও উৎকট শ্বদেশীভ|বাপন্ন। তাঁহার 
শ্বদেশপ্রেম আপাতদৃষ্টিতে দেখায় অনেকট।| গৌঁড়ামির মত। 
কিন্তু জানের অভ্ভ।বে, বুদ্ধির অল্পতায়, চিন্তার দীনতায় সপ্তাত 
যে প্রোড়াঁমি, সে গ্রোড়ামি গোর|র নয়। উচ্চতম পাঁশ্চাত্তা 
শিক্ষার যে বিপুল প্রভাব শিক্ষিত ব্যক্তিকে স্বদেশপ্রেমে 
অন্প্রাণিত ও স্বাজাত্য।ভিমানে গর্বিত করিয়া তোলে গোরার 
সেই ধরণের দেশপ্রেম । “স্বরাজ ব্যতীত জীবন ছুঃসহ? ) বীহারা 
এই কথা বলিয়। উচ্চপদ, রান্বসম্পদ এমন কি জীবন পর্য্যন্ত 
বিসর্জন দিয়াছেন, গোর] তাহাদের সগোর্ি। 

হিন্দু জাতির বছবিধ ছুর্ভাগ্যের মধ্যে একটি এই থে 
এতাবংকাল ধাহারা হিন্দু জাতির কোনও সংস্কার করিতে 
প্রবন্ত হইয়াছেন, ঙাহাদের কেহ কেহ পূর্ববাছছেই আপনাকে 
হিন্দুসমান্ত হইতে পৃথক বলিয়া ধরিয়া লইয়া কাক আরম্ত 
করিয়াছেন। হিন্দুসমাজও তংক্ষণাৎ ভাহাদিগকে স্বীয় গণ্ডীর 
বহিভূতি করিয়া দিয়া ভাহাদের বিজাতীয় প্রভাব হইতে নিজ 
দেহকে মুক্ত রাখিতে চাহিয়াছে। ফলে তাহারা হিন্দুসমাঞ্জের 


বাসুন্তী ঘত 


টেলিঃ--বাসত্্ী ধি ৯৭১ ৪৭৩৮ 





পৌঃ বস ৬৮৩৯ কলিঃ 


আশানুরূপ উপকার করিতে পারেন নাই, আবার অপর দিকে 
প্রচুর শক্তি সত্বেও নিজেদের বৈশিষ্ট্য 'হারাইয়া যেন কতকটা .. 
জান হইয়া গিয়াছেন | ব্রাক্ষপমাজের প্রথম অবস্থা! সম্বন্ধে এই 
কথা খাটে। এবিষয়ে গোরার জবাঁনীতে রবীন্দ্রনাথ যাহ 
বলিয়াছেন তাহা গভীর অর্থপূর্ণ। নব যৌবনের জোয়ারের , 
মুখে গোরা ব্রাঙ্মামাক্ সম্বর্ধে বলিতেছে, ব্রাহ্ম হয়ে ৃ 
বাহাছুরী করবার সখ যাঁদের আছে অক্রান্ধরা তাদের সব 
কাঞ্জেই ভুল বুঝে নিন্দে করবে, এইটুকু তাঁদের সহা করতেই 
হুবে। ইচ্ছামত সমাজ ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার যতগুলো 
শান্তি আছে এও তাঁর মধ্যে একটা ।” দোষযুক্ত জানিয়াও , 
দেশের আঁচারবিচার সম্বন্ধে গোরা বড় সতর্ক ; সে বলে, 
“কোন ছুতোয় সুচ্যগ ভূমি ছাড়তে আরম্ভ করলে শেষ কালে 
কিছুই বাকী থাকবে না।" উপস্থিত কর্তবা স্বন্ধে গোর! বলে, 
“এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে যা-কিছু স্বদেশের, 
তারই প্রতি সঙ্কোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে 
দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া । 
দেশের সন্বদ্ধে লঙ্জা) করে করে আমরা নিজের মনকে 
দাসত্বের বিষে দুর্বল করে ফেলেছি গোরার বক্কণ্ঠে 
একথাও ধ্বনিত হইয়া ওঠে, “আমার আঁপন দেশকে 
বিদেশীর আদালতে আসামীর মত খাঁড়া করিয়া বিদেশী 
আইন মতে বিচার করিতে আমি দ্িবই ন!। বিলাঁতের 
আদর্শের সঙ্গে খু'টিয়া খু'টিয়া মিল করিয়া আমরা লজ্জাও 
পাইব না, গৌরবও বোধ করিব না।...দেশের যাহা কিছু 
তাহার সমন্তই সবলে ও সগর্ধে মাথায় করিয়া! লইয়! দেশকে 
ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব "আমর! ভাল 
কি মন্দ, সভ্য কি অসভ্য তাহা লইয়া জবাবদিহি কারও কাছে 
করিতে চাই না_কেবল আমরা ষোল আন] অন্তর করিতে 
চাই যে আমরা আমরাই । গোরার স্বজাতিপ্রেম কোন্‌ 
ধরণের এই কথাগুলি তাহার পরিচাঁয়ক | 2 
এই ভাবের প্রণোদনেই তখনকার সেই নিরাকার 
উপাসনার জয়যাত্রার দিনেও গোরা সাকার উপাসনা সম্বন্ধে 
আলোচন!| প্রসঙ্গে বরদান্ুন্দরীকে বলিতেছে, .£শাঁকার - 
দ্বিনিষটাকে বিনা কারণে অশ্রদ্ধা করব আমার মনে এমন 
ইরাদ নালা 
ঘি, সগারমার্চেন্টস, একস্পোর্টারস্‌, ইন্পোর্টারম্‌ ও 
জেনারেল অর্ডার সাপ্লাম্মারস্‌ 


ও্রহমঞন্নাঞথ পাত এগ তন্ন, 
ইসি, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা-_-৭ 


* ৬২২ 


*অন্ত না থাকলে যে প্রকাঁশই হয় না। অনস্ত আপনাকে প্রকাশ 
করবার জন্যই অস্তকে আশ্রয় করেছেন-_নইলে তার প্রকাশ 
*কোথায়? যার প্রকাশ নেই, তার সম্পূর্ণতা নেই। বাক্যের 

, 'মধ্যে যেমন ভাঁব তেমনি আকারের মধ্যে নিরাকার পরিপূর্ণ ।” 

-“নিরাকাঁরই যদি যথার্থ, পরিপূর্ণত| হ'ত তবে আকার কোথাও 

স্থান পেত না। ও | 
গোরা বলিতে চায়, নিরাকার ও সাকার একই মুদ্রার 

, যেন ছুইটি দিক। 

*সাঁকার-নিরাকারবাদ সম্প্িত এই সকল তর্কাতকির উর্দ্ে 
উদার রবীন্দ্রনাথকে বোঝ| যাঁয় পরেশ বাঁবুর স্বল্প কথায়, 
মিতামত কিছুই নয়, অন্তঃকরণের মধ্যে পূর্ণতা, স্ন্ধতা ও 
আন্মপ্রসাদ ইহাই সকলের চেয়ে ছুলভ | প্রাপ্তির মধ্যে যেটা 

** সত্য সেইটাই আসল । . 
ভারতের এই অতি-প্রাচীন আধ্যাত্মিক আদর্শটি পাশ্চাত্ত্য 
প্রভাবিত ভারতবাসী যেন তুলিয়াই গিয়াছিল, আধুনিক 
* কালে আবার যেন তাহা! ভারতীয় মনে স্থান লাভ করিতেছে । 
চঙ্িশ বংসর পূর্ব্বে রবীন্্রনাথ দৃঢ়তার সহিত এই ভাবটি 
প্রচার করিয়! গিয়াছেন। 


একদা আলোচন! কালে স্ুচরিতার প্রাণে গোরার নিয়- 
লিখিত কথাগুলি গভীর সাড়া জাগাইয়াছিল, “আপনারা যাঁদের 


০ পাপ পা ্ 
২ পপ িপাসপিপস্পিপি পাপা পাপাপিসিলাসপাপাসপাপিসিপাস্পাসিসিসিপাসিাসিপাটি পা পিন উপটিপাসিপাউিলাসি পাট পাপা পাসাসিপাসিা 


কুসংস্কার নেই ।"*'আকারের রহস্ত কে ভেদ করতে পেরেছে ? 





০০ কপাল 


টু 


১০৫৪ 





অশিক্ষিত বলেন, আমি তাদেরই দ্রলে--আঁপনার1| যাঁকে 
কুসংস্কার ঝলেন আমার সংস্কার তাই । যতক্ষণ না আপনি 
দেশকে ভাঁলবাঁসবেন এবং দেশের লোকের সঙ্গে এক জায়গায় 
এসে দাড়াতে পারবেন ততক্ষণ পথ্যস্ত আঁপনাঁর মুখ থেকে 
দেশের নিন্দা আমি এক বর্ণও সহ করতে পারব না1।” হাঁরাঁণ 
বাবুকে উদ্দেস্ট করিয়া এই কথাগুলি উচ্চারিত হুইয়াছিল। 
হারাণ বাবু সংশোধনের কথা বলিলে গোর! গ্ছিয়া উঠিয়া 
কহিল, “সংশোধন | সংশোধন ঢের পরের কথা । সংশোঁধনের 
চেয়েও বড় কথ] ভালবাসা, শ্রদ্ধ|। আগে আমর! এক হব, 
তা হলেই সংশোধন ভিতর থেকে আপনিই হবে ।--*আমি 
কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে কারও থেকে পৃথক হব না, এই 
আঁমার সকলের চেয়ে বড় আকাক্ষ|।” 

ভারত্ছের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের যিনি একজন, তিনি এক দিন 
গোঁরার মুখে মিক্ধের আকাজ্ষ। এমনি ভাবে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। গাম্থীজীর হরিজন-আন্দোলনের বীজও যেন 
এইখানেই নিহিত আছে । 

বিনয় বলিয়াছে, “আমার বন্ধু গোর! ভারতবর্ষের সেই 
আত্ববোধের প্রকাশরূপে আবিভূতি হয়েছে 

কবির সেই ভাঁবরূপের মূর্ত বিকাশ কি গান্ধীজী? ন| 





শজবাহরলাঁল ? না স্ুভাষচন্ত্র? অথবা এর] সকলেই ? 


বিনয়, ললিতা, সুচরিতা! এবং পরেশবাঁু এরা তিনজনেই 
ব্যক্তিস্বাতন্তোর যৃর্ভ বিগ্রহ । বাক্তিস্বাতস্ত্রের জন্তই [বিনয় পরম 
বন্ধু গোরাঁকে পরিত্যাগ করিতে উদ্ধত আর ললিতা এবং 
পরেশ গৃহ ও সমাত্র ছাড়িতে বদ্ধপরিকর | 

সমাঁজ-জীবনে নারীকে উপযুক্ত মর্ধ্যাদ| না দেওয়ার কুফল 
সম্বন্ধে বিনয় বলিতেছে, “আমাদের স্বদেশপ্রেমের মধ্যে একটা 
গুরুতর অসপ্পূর্ণতাঁ আছে । আময়া ভারতবর্ধকে আঁধখানা 
করে দেখি । “আমরা ভারতবর্ধকে কেবল পুরুষের দেশ বলেই 
দেখি, মেয়েদের একেবারেই দেখি না “মেয়েরা প্রচ্ছন্ 
থাকাতে আমাদের দ্বদেশ আমাদের কাছে অর্থ সত্য হয়ে 
আছে-_আমাঁদের হদয়ে পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ শক্তি দিতে পারছে 
না” কবি-কথিত সেই অভাব আব পুরণ হইতে চলিয়াছে। 
ইদানীং জাতীয় সরকার প্রদেশের শাসনকর্তা, রাষ্ীদূত, 
গণপরিষদের সভ্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে মহিলাদের নিযুক্ত 
করিয়াছেন । 


' গোরা! দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে । “সমত্ত বন্ধন ছেদন 
করিয়া-'.খোল। রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িবার ১ 
আনন্দ তাহাঁকে পাইয়! বিল ।” 

চরঘোষপুরে নীলকুঠির সাহেবের! নিরীহ গ্রামবাসী চাষী- 
দের উপরে অত্যাচার করিতেছে, তাঁহার! অধিকাংশই 
মুসলমান। তাহার প্রতীকারার্থ ম্যাজিছ্রেটের নিকট নিক্ষল 


- আবেদন করিয়া, অবশেষে গোরা বলিল, “আমি গ্রামের 


উজ 
[05 নিজের চেষ্টায় পুলিসের বিরুদ্ধে প্ীড়াবার জনে 
উৎসাহিত করব 

চম্পারখে ও বারদৌলি তালুকে এই ক্ষষক-সত্যাগএরহের 
বিকশিত রূপ আমর! দেখিয়াছি । 
উপরোক্ত চরঘোষপুরের ঘটনার পরে আমর] গোরাকে 
হাজতে দেখিতে পাই | কয়েকজন ছাত্রের সহিত সে গ্রেপ্তার 
হইয়াছে, পর দিন ম্যাজি্রেটের নিকটে প্রথম এজলাসেই 
তাহার বিচার হইবে । জামিনে খালাসের প্রস্তাবে গোর! 
বলিল, “না, আঁমি উকীলও রাখব না, আঁমাঁকে জামিনে 
খালাসেরও চেষ্ঠা করতে হবে না “দৈবাৎ আমার টাঁক 
আছে আর বন্ধু আছে বলেই হাজত আর হাতকড়ি থেকে 
আমি খালাস পাব সে আমি চাই না ।” “বিচারে যদ্দি উীলের 
সাহাধ্যের*প্রয়োজন থাকে ত গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধ পক্ষ কেন 
নিজের উকীল নিজে জোটাতে বাধ্য হবে? একি প্রজার 
সঙ্গে শক্তত।? একি রকমের রাজধশ্ম ? “কোন চেষ্টা 
না করে যেগতি হতে পারে আমার সেই গতিই হোঁকৃ.। 
এ রাজ্যে সম্পূর্ণ নিরুপায়ের যে গতি আমারও সেই গতি 1” 

সুতরাং দেখা যায় বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থন না করার 
নীতির কথ! গোরার প্রমুখাৎ বববীন্ত্রনাথ বছ পুব্বেই আমাদের 
শুনাইয়াছেন। | 

বাহির হইতে খাগ্াদি দিতে চাঁহিলে গোরা বলিল, 
ধাইরে থেকে আমি কিছুই চাই না। হাজতে সকলের ভাগ্যে 
যা জোটে আমি তার চেয়ে কিছু বেশী চাই নে। 

জেল হইতে গোর মাঁকে পঞ্স লিখিয়াছে, “কাঁরাবাসে 
তোমার গোরার লেশমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না।” 
“আরও অনেক মায়ের ছেলে বিনা দোষে জেল খাটিয়! থাকে, 
একবাঁর তাহাদের কণ্ঠের সমান ক্ষেত্রে ফ্াড়াইবার ইচ্ছ! 
হইয়াছে ।” “আমি ইচ্ছা করিয়াই জেলে যাইতেছি । আমার 
মনে কোন কষ্ট নাই, কাহারও উপরে রাগ নাই। বেলে 
আমি আতিথ্য লইতে চলিলাম। ইচ্ছ! করিয়! যাহা গ্রহণ 
করি সে কষ্ট তকষ্টই নয়। জেলের আশ্রয় আক্গ আমি 
ইচ্ছ] ককিয়াই গ্রহণ করিব । 

আরও লিখিয়াছে, “আরাম ও সম্মানকে ধিক্কার দিয়া, 
মান্ষের কলঙ্কের দাগ বুকে চিহ্নিত করিয়া বাহির হুইব, 
মা তুমি আমাকে আপীর্ববাদ করে) ।' 

স্বেচ্ছায় কারাবরণ করায় ঘে কত আনন্দ গোরার চিঠিতে 
রবীন্দ্রণাথ তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন । - 

একথা। গোরাও লিখিয়াছিল, “তোমার ছুঃখই আমার দণ্ড, 
আমাকে আর কোন দও ম্যাজিপ্রেটের দিবার সাধ্য নাই । 
তাহার বিরুদ্ধে গোরাঁর ক্রোধ বা বিদেষ ছিল ন1। ইহাই 
তো পরিপূর্ণ অহিংস নীতি। 

গোরা উপন্তাসকে সত্যাগ্রহ নীতির ভায্স্বর্ূপ বলা চলে । 





এই এন্থের সকল পাত্র-পাত্রীই নিজ নিজ ধারণা অন্যায় 


াপাাপাস্পান্পাপসিপিসপাপিসপিস্পিস্পিশাসিপস্পাসিসিপ সপাস্পাশপস্পাাস্পিশাস্পাসািপিপািিসিশপিপাশা্ীশাসির্পীশোিিস্পি 


৬২৩ 


সত্যাগ্রহের পথে চলিয়াছেন। ললিতা, ছুচরিতা, বিনয় পত্যা, 
গ্রহ্থী; বরদানুন্দরী নিজ জ্ঞানবুদ্ধিমতে সত্যপথে চলিতে চেঠ্িত 
আছেন, হৃপ্সিমোহিনী নিজ শিক্ষাসংক্কার অহ্যামী সত্যকে 
আশ্রয় কিয়! অকুলে ভাপিয়াছেন, ক্ৃফদয়াল নিজ সাধনাশ্রমে 
রুদ্ধকক্ষে 





পা 


হ 


নানা যাগযোগের সাহায্যে সত্যলাভের নব" 


নব পরীক্ষণে রত আছেন, অবিনাশকে মুট বলা যায় 


কিন্ধক সত্যান্ুসরণ বিষয়ে তাহাকে কপট বলা চলে 
না; আর গোরার অন্তরে সত্য আপনার পরিপুর্ণ বিকাঁশের 
পূর্বমুহুর্তে প্রলয় মন্থন আরম্ভ করিয়াছে । তাই বিনয় 
লক্ষ্য করে, “সত্যের বাহকদের বাক্যে 


মনে ও কর্দে * 


যে একটি সহক্ক ও সরল শাস্তি থাক! উচিত তাহা? গোরার " 


নাই।” কিন্তু তাহার পূর্ণ আবির্ভাবেকর আর বিলম্বও নাই ঃ 
অচিরেই সে যখন আসিয়। পড়িল তখনই পরিপুর্ণতার অতল 
প্রশান্তির মধ্যে আখ্যায়িকারও যবনিক! পড়িল। 


পূর্ববাপপ্ন সত্যে অবিচলিত শ্রদ্ধা! দেখ! যায় আনন্দময়ী এবং " 


পরেশবাবু এই ছুইটি চন্লিত্রে। গোরাঁকে যেদিন হইতে 
আনন্দময়ী কোলে তুলিয়! লইয়াছেন সেই দিন হইতেই তিনি 
সকল সংস্কারের উদ্ধে উঠিয়া একমাণ্র সত্যকেই আশ্রয় করিয়া 
আছেন; সে তা দেশকাঁল এবং বিশেষ সমান্সবন্ধনের 
গম্তীর দ্বার! অবচ্ছিন্ন নয় । পুএ ও পুত্রবধূ তাহাকে দুরে সরাইয় 
রাখে । স্বামী তাহাকে স্পর্শ করেন না, এমন কি. গোরাঁও 
সাহার ছোয়া খাইতে দ্বিধ। বোধ করে | আনন্পময়ী হাসিমুখে 
সকলই উপেক্ষা করিয়াছেন, ধরিয়া আছেন শুধু সত্যকে, 
অথচ এমমি গোপনে যে পৃথিবীর কেহ তাহা! জানিতে পারে 
না; তাহার আচারকে অনাচার এবং আচরণকে মুঢ়ুতা মনে 
করিয়। করুণ। করে। 

আর পরেশবাবু? তিনি বলেন, 'আমি "ঈশ্বরের কাছে 
সর্বদাই এই প্রার্থনা করি যে ত্রাঙ্ষের সভাতেই হোক আর 
হিন্দুর চণ্ডীমগ্ডপেই হোক আমি যেন সত্যকে সর্বত্রই নত শিরে 
অতি সহজ্জেই বিনা বিদ্রোহে প্রণাম করতে পারি-বাইরের 
কোঁন বাধা আমাকে যেন আটক করে না রাখতে পারে ।» 





পণ্ডিত ৬রমানাথ চক্রব্তাঁ সঙ্কলিত 
উতীউীচ্গভী 3০ ভ্রয্ধ। 1০ 


ভক্জিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্তা প্রণীত ও প্রকাশিত 
উ্ত্রীমনসাপুজা ও কথা-_ 1০ 
জ্শ্রীমঙ্গলচণ্ডীপুজা ও কথা-_ ১০ কলির দধাচি 
শ্রীপ্ীলম্মমীপুজ। ও কথা ১০ মহাত্মা গাধী 
শ্রীপ্রীসত্যনারায়ণপুঞ্জা ও কথা--%১* এক টাকা 
জ্রীত্রীশনিপূজা ও কথ! .৪/১০ 


প্রাণতিস্থান_-্রীগ্ুরু লাইব্রেরী, মহেশ লাইব্রেরী. প্রভৃতি এবং 
. গ্রকাশকের নিকট-৮১২১২১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। 





চর 


৭৮০ পিপাসা পাপা 


৬২৪ / 
পরেপধাব' চিট প্রতি বিষ পমালোচকগণ্ড বিচার 
ফরেন নাই। ডক্টর জুবোধকুমার সেনগুপ্ত বলিয়াছেন 
পরেশবাবু আদর্শ কাঠের পুতুল; ছুূর্বল চিত্ত পরেশবাধুর 
বতুতা জায়গা] জুড়িয়াছে, পরেশবাবু বুঝেন নাই সত্য কোন 


' চরম স্থাবর বস্ত নয়, তা একাত্ত ভাথে গতিগীল | 


কিন্তু উপরে উদ্ধাত পরেশবাবুর নিজের উক্তি তো এই 


মত সমর্থন করে না। ' 


ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরেশবাবুর সম্বন্ধে কিছু 
অবিচার করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, মানুষের মানসিক 


' নমনীয়তার বিচারে পরেশবাবু অস্বাভাবিক, অতিশয় ভাঁল-_ 
অন্ততঃ মানসিক কোন্‌ ভাঙ্গাচোরার বিবর্তন পথে তিনি & 


অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাহা আমাদিগকে দেখানো! হয় 
নাই। 
কিন্ত মনে রাখা উচিত, আমরা পরেশবাঁবুকে দেখিতেছি 


: স্কাহার জীবনসায়াহে, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া অসংখ্য ভাঙ্বা- 


চোরার পথে তিনি ব্তম!ন অবস্থায় উপনীত হইয়াঁছেন। 
আর অন্বাভাবিক যদি হুয়ও, তবু তাহার চরিত্র অসম্ভব নয়, 


তাপ শি 


পরেশবাবু আতন্চস্ত সত্যাগ্রহী। 


১৩৫৫ 


পাপা সিপিসিলা অপাসিপাসিপাসিপা পানা শপ উপিপসাসপাত্পািতপিসপািল 


ডাহা চরিজে মহধি দেবেজ্রনাথ ঠাকুয়ের চরিত্রের কিছু 
ছায়াপাতও হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মহাঁজ্সা গান্ধীর মতই 
তফাৎ শুধু--পরেশবাবু 
অনেকটা নিক্ষিয় ও ব্রষ্ঠা মাত্র । 

সর্ধশেষে আসে গোরার সেই ত্বলস্ত দেশপ্রেমের কথা । 

গোরা বলিয়াছে, “দেশপ্রেম যেদিন আমার সম্মুখে 
এমনি সর্ববাজীণ ভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে সেদিন আমারও 
গার রক্ষ] নাই-সেদিন সে আমার সমস্তই আকর্ষণ করে 
নিতে পারবে ; শ্বদেশের সেই সত্য হুষ্তি যেকি আস্্য্য 
অপরূপ, কি সুনিশ্চিত স্ুগোঁচর, তার আনন্দ তাঁর বেদনা! যে 
কি প্রচও প্রবল, যা বস্তার শ্রোতের মত ম্বৃত্যুকে এক মুহূর্তে 
লঙ্ঘন করে যায় তা আজ তোমার কথা শুনে অক্পন্বল্প অনুভব 
করতে পারছি ।” 


পড়িতে পড়িতে মনে হয় চক্লিশ বৎসর পুর্বে গোরার 
মুখে রবীজনাঁথ যে কথ! বলিয়াছেন তাহারই প্রতিধ্বনি 
উঠিয়াছিল তিন বংসর পূর্বে ব্রদ্ষের অরণ্প্রান্তে-_নেতাজী 
সুভাষচন্ত বন্ুর মুখে । | 





নেভার নুর ৫ 


ংলার বিখ্যাত দ্বৃত ব্যবসায়ী শ্ীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “স্তর” মার্কা স্বতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন। আজকাল 


বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে আনন্দে 


শ্রী” স্বৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্টাক 


হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘ্বতের যেরপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবারুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


'". স্থৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়। 


স্বাঃ শ্রীত্ভাষচন্দ্র বনু 
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পাপসিপস্াাস্পিস্পি্িসি ২ 


পুত" পারি 


শরৎ চন্দের পত্রাবলী প্রীরজেন্রনাগ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
সংকলিত। বুকলাও লিমিটেড, ১নঃ শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা 
৭৯৫ ই, ১৯০ পুষ্ঠী। মূল্য ভিন টাঁকা। 


কীতিমানের শ্রেষ্ট পরিচয় তার কীতি, আর কিছু না! জানলেও আমাদের 
বিশেষ গতি হয় না। কিন্তু কীর্িই সমগ্র পরিচয় নয়, ভার আকৃতি 
প্রকৃতি পছন্দ অপছন্দ প্রভৃতিও লৌকে জানতে চায়। বিশেষত ধিনি 
জনপ্রিয় গল্পল্বেক এবং বিচিত্র চরিতাবলীর অষ্টা, তিনি স্বয়ং কি রকম 
'মে সম্বন্ধে লোকের কৌতূহলের অন্ত থাকে না। 

মৃত ব্যন্তির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার গ্রেট উপায় তার চিঠিপত্র । 
শরৎ চলবো পরাবলী' তার গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক। এই চিঠিগুলির 
বেশীর ভাগ দান শচ্ছনে বিশবন্ত জনকে লিখেছিলেন, ভবিস্ততে ছাপ! 
হবে এমন চিন্তা তাঁর মনে ছিল না। সতর্কভাবে লেখা না হলেও এগুলি 
ভীর বিশিষ্ট প্রতিভায় মণ্ডিত। এই সংকলনে আমরা যে ব্যক্তির পরিচয় 
পাই তিনি সরল, বধৃবংল, স্নেহাকাজ্সী, একটু অভিমানী, বিনয়ী ও 
পরিহাসপ্রিয়। তিনি খোলাখুলি মতামত প্রকাশ করেন, তীক্ষ বিদ্রপ 
করেন, পরের দুঃখে কাতর হন, বাঁট়ির পশ্চপক্গীর মৃত্যুও সইতে গারেন না। 
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প্রায় অস্থথে ভোগেন, ছবি তকেন, বিস্তর বই গড়েন, হারযার্ট স্পেনসারের" 
দর্শন সন্বক্ধে আলোচনা করতে ইচ্ছা করেন, 'আবগারী ব্যাটাদের হার 
মানিয়েছিলাম' ব'লে গর্ব করেন, কারও কাছে অপরাধ করেছেন মনে " 
করলে অসংকোচে. মাঞ্জন! চান। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি ০1৪ 
বোঝেন, কারও চেয়ে কম বোঝেন ব'লে মনে করেন না; শুধু গল্প নয়, 
সকল বিষয়েই তিনি প্রবন্ধ লিখতে পারেন, কেবল পদ্য পারেন না । 
আবার লিখেছেন-_ “তামার বাউলা ভাষার উপর দখল নেই বললেই চলে, 
শবসধয় খুব কম, কাজেই আমার লেখা সরল হয়; আমার পক্ষে শক্ত 
কারে লেখাই অসন্তব।' কয়েক জন চাড়া উচ্চশিক্ষিতা-_-মহিলাদের 
উপর তীর শ্রদ্ধা নেই। তার ধারণা মেয়েদের মধ্যে সাড়ে পনর আনাই 
কুরপা, কেবল সাবান পাউডার আর জামা-কাপড়ের দ্বারা আর নাকী 
থোন! গলায় কথা কয়ে যত দূর চলে।' ত? 

শরং চন্দ্রের অনুরাগী মাত্রেই এই পত্রাবলী উপভোগ করবেন এবং 
মংকলনের জন শ্রীযুক্ত ব্রজেন্রবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন । 


রাজশেখর বসু 





সে পপ পি আ্ 





তন্ুদেহের পেলব কোমলতা ও লাবণামণ্তিত সৌন্দধয 
স্থযম৷ প্রকৃতির দুর্ণভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কামা- 
বস্ত রূপের এই এীঙ্বধ্য। প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারী 
পক্ষে এ দম্পদ ছুলভি ছিল বটে, কিন্তু একালে 'ক্যাল-. 
কেমিকো"র সবস্কে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের লৌন্বধ্যকে 
গ্রতোক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে । 


কি লি? উরি 








ক ক এ প্রবাসী ১৩৫৫ 

রা সাই ও ও বারো দ্র ্রা্রেশচন্্র মুখোপাধ্যায় আিতে পারে । লেখক ভারতের অতীত ইতিহ।সের শিক্ষায় আস্থাবান্‌ এবং 

'ম্পাদিত। ক্যালকাটা বুক ঞ্োরস, ৪1৫ দি, হের দাদ লেন, প্রাচীন খধিগণের প্রদশিত পথে চলার সার্থকতায় বিশ্বাসী। জেখকের 

কলিকাতা। পৃঃ ১৯৯ । মুল্য তিন টাকা। আদর্শ-ভারত প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের দামগ্লন্ত বিধান করিবে এবং একপপ 

. সা ৭ এক নূতন ভারতবর্ষ রচনা করিবে যাহা শক্তি ও শাস্তি উভয়ের প্রতিটা 

« ভ্রীমোহিনীমোহন রায়, শ্রীরেশচ মুখাপাধায় ও শারেন্গনাথ দ্বারা পৃথিবীতে নব যুগ আনয়ন করিবে। লেখক ভারতের প্রাচীন সভ্যতা 

, গোপাধ্যায় লিখিত কয়েকটি গল্প এই সংগ্রহে আছে। বাংলা সাহিত্যে ও রতিহোর ভিত্তিতেই নৃতন ভারত গড়িতে চাহেন। কিন্তু ইহা! সহ 

লেখকেরা অপরিচিত _নহেন-শাগগুলিও ইতিপূর্বেন বিভিন্ন মাসিক মস গান্ধীর মতবাদ ও আদর্শের সহিত লেখকের মুলগত পার্থকা 

পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে নাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত গ্াত্রই রহিয়াছে। এই পার্থক্যের স্বরূপ লেখক তাঁহার পূর্কপ্রকাশিত শ্ন্থ-_ 

রসোতীর্দ এমন কথা বলা কঠিন হইলেও--এই সংগ্রহের গল্গুলি "গাধীজীর মত ও নেতাঁজীর পথ" নামক পুন্তকে ব্ক্ত করিয়াছেন। 
সুখপাঠা। শ্রীহরেকরনাথ গঙ্পোগানের নাস্তিক সদন গতি বছদিন আমাদের বিহ্াস এরপ পুস্তক পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাইবে। 

, পূর্বের সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও পাঠকের মন হইতে 'মুডিয়া শ্ীঅনাথবন্ধ দত্ত 

যায় নাই; “ভক্তি বিলান' গল্পটি তো পরিণতু বয়সের অনবদ্য দান। * ৃ 

গল্প- -সংগ্রহথ।নি রসপিপা ৪ গাঠককে পািতৃপ্তি দান করিবেঙ বিখস দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোন্র, নগেক্দ- 

5 রিও রিপা নাথ গুপ্ত _ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৬  প্ীব্রজেন্্রনাথ বন্দো- 

| পা পাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ, ২৪৩1১ আপার সারকুল!র রোদ, 

রর পথ নিদেশ-_শীঅরেন্রনাথ দ্ত। ষ্টাগাও বুক কোম্পানী, রে [তা। রি রা ও টার রে কী 

ঃ ষ্া সাহিতোর এই ভি তত । 

ভিত 2 মি রসে উহাকে" শি, জনের নামই সাহিত্য-জগতে পরিচিত, ঠিন জনের রচনার পরিমাণও 


্ দির অঞ্জ নয়, অথচ তিন জনের লেখাই লেকে ভুলিতে বসিয়াছে। দ্বিজেন্্নাথ 
শর নেভারাও একথ ৬ 1 ্ 
স্বাধীনতা বল! চলে না । দেশের নেতারাও একথা স্বাকার করিয়া থাকেন। ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ সমসাময়িক । ছিজেন্ানাথ ১৮৬০ খ্রীষ্টান এবং 


লেখক কংগ্রেনকম্মীরূপে নিজের জীবনে যে তিস্ত অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিয়া- কালীপ্রসন্ন ১৮৪৩ সীষটা্দে জন্মগ্রহণ করেন দ্বিজেন্থনাথ একাধারে কৰি, 
ছেন তাহারই আলোকে স্বদেশের যুবকগ্রণবে নেতাজীর পথে চলিতে দাঁশনিক, গণিতবিৎ, প্রাবন্ধিক, জাতীয় এবং ত্র সঙ্গীত রচয়িতা, বাংজায় 
অনুরৌধ জানাইয়াছেন। তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, আজী।দ হিন্দ, ফৌজ গঠন রেথাক্গর বর্ণমালার উদ্ভাবক এবং বাংল|র এক শ্রেষ্ট গগ্ধলেখক । কংগ্রেসের 
করিয়া সদ একতার ভিত্তিতেই ভারতীয় স্বরাজস|ধনার সফলতা অগ্রদুত চৈত্রমেলা বা হিলুমেলা অনুষ্ঠানের প্রেরণা অনেকটা হাহারই । 





9722 বঞ্গহ/ 


?শিশুপালনের সম্যক্‌ জানের অভাবে এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার এত ভয়:বহ ॥ বিবউল 
শিশুদের দৈহিক সর্ববাজ্ীণ পুষ্টিবিধান করিতে অদ্ধিতীয়। ভিটামিন তি, 2৫১, বি২এ 
স্হিত মৃগ্যবান উদ্ধিজ্জ ও রাসাঁমনিক উপাদানের সংমিশুপে ওক এই পণ 


টনিকটি প্রতোক শিশুকেই, বিশেষ করিয়া দস্তোদগমের সময় সেবন বর'ল উচিত শু 
বিবটন নিয়্জিখিত রোগে বিশেষ উপকারী :-শিশুদের যকৃতের লীড়া, অভ+, দ্ধ তে"কা৮ 
পেট ফাপা, কোষ্ঠকাঠিন, রক্তশৃন্ততা, রগরতা, ব্রষ্কাইটিস, রিকেটস ই'2:1%। 







লিষ্টার এট্টিসেপটিকস্‌ *« কলিকাতা 








মানবিক ও পরমাণবিক 


ৰিঝুঃ মুখ্ধোপাধ্যায় 
সমষ্টিগ্ বিজ্ঞান-গ্রচেষ্টার ফলে যে পরমাণু শক্তির 
আবিষ্কার, সায্রাজ্াবাদী শক্তি পৃথিবীব্যাপী সামাজ্া- 
বিস্তারের লোভে সেই আবিষ্কারের ওপর একচেটিয়া 
অধিকার কায়েম করে পৃথিবীবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত। 
সেই চক্রান্তের সংঘর্ষে কে জয়ী 
শর্তিকে কেন্দ্র করে তার বিভিন্ন দিকের এই বিশদ 
আলোঠ$না তার অস্পষ্ট নির্টেশ দেবে। দাম ২০ 





















অবরোধ 
বিজন শুট্টাচার্ধ 


শ্রমিকের দুঃখ ছুর্শা ৪. সংগ্রামকে কেন্দ্র করে 
লেখা পূরাঙ্গ নাঁটক। নাটকের সাধারণ রক্ষণশী” 
পরিমিতি ছাড়িয়ে “মবরোধ” অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে 
যেখানে জনসাধারণ নতুন সম্ভাবনার পথ কাটছে 
_আপোষের জধ্য দিয়ে নয়। সংগ্রামের মধ্য দিছে 
1 যেখানে মান্য বাচতে চার দাক্ষিণোর প্রত্যাশা 
নিঘে নয়-সমানাধিকারের দাবী নিয়ে। দাম ২]০ 


পারীর পতন 





হবে-পরমাণু 





$ ছোটদের বই 


সকল দেশের মেরা 
ব্রজেজ্জনাথ ভট্টাচার্য 
ভবিষ্যৎ : ভারতের তরুণ নাগরিক হারা তাদের 
সঙ্গে এই মহান্‌ দেশের আস্তরিক পরিচয়ের উদ্দেশে : 
লেখা ভারতবর্ষের অপরূপ কাহিনী । ভারতের 
সামাজিক অবস্থা, অথনৈতিক ভিত্তি, রাজনৈতিক , 
সংগ্রামের ধারা আর তার শাসন-পদ্ধতি গল্পের মতো. 
মনোরম ভঙ্গীতে বলে গিয়েছেন লেখক | এত্যেকটি 
পাতায় .কুর্ধ রায়ের জমকালো ছবি। দাম ২৭ 


ঘুমতাড়ানী ছড়া 
স্থকান্ত ভট্টাচার্য ও অন্যান্য 


ছোটদের ঘুমভাঙার কাহিনী একালের ছেলে- 
মেয়েদের হাঁতে ছড়ার আকারে পরিবেশন করেছেন 
চার মেজ্সাজের চারজন আধুনিক কবি। পাতায় পাতায় 


শি 






ইলিয়। এরেনবুর্গ 


| ইলিয়া এবেনবুর্গ-এর যুগান্তকারী 
| উপন্যা্ের বাংলা! অঙ্গবাদ |? 
আশ্চধ দক্ষতা ও অননাসাধারণ 
শিল্পোত্কর্ষতার সঙ্গে রূপায়িত 
একটি জাতির মর্মন্থদ অবনতির 
কাহিনী । ভিন খণ্ডে সমাপ্ত । 
অন্থবাদ করেছেন £ অমল দাশগ্ুপ, 
রবীন্দ্র মজুমদার ও অনিলকুমার 


আজকের 


যে মানুষের আশা-আকাজ্ষাকে 
পদে পদে বাধা পেতে দেখে 
তার মনে হয়েছিল তাও] অনৃশ্বোর 
হাতে খেলার পুতুল সেই স্ব 


হুর্ধ রায়ের অজন্ন রডীন মজাদার সব ছবি। , দাম ৩ 
[ 
পুতুলনাচের ইতিকথা ; ৪ কাবতার বই ৬ ূ 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দ্বীপের চর 
মানিকবাবুর সমাজ. বিষুঃ রে 
সচেতন সাহিত্যের মূলত রয়েছে আধুনিক কবিতার সংগ্রহ | দাম ২২ 
ধপুতুলনাচের ইতিকথা”্র। জটিল ছাড়পত্র 
আধুনিক সমাজববযবস্থার চাপে সুকান্ত ভট্টাচার্য 


নতুন যুগের দীর্থক কবির ঘোষণীয় উৎকীর্ণ 
কোটি কোটি মানুষের বলি আশা) গাম ১০১ 


রবীন্ত্রনামা.. 
প্রীত বস্তু সম্পাদিত 


মানগুষদেরই যান্ত্রিক জীবনের 
রসোত্তীর্ণ কাহিনী । দাম ৫২ 


সিংহ। দাম £ ৪২ ৩২৬ ৪২। 
তিন খণ্ড একত্রে £ দশ টাকা। 


পরতাঙ্লিশজন প্রবীণ ও মবীন কৰিব নান! ছন্দ 
ও নানাতাবে রচিত 'কবি প্রশস্ত? ধাম ১1" 





ইংরেজী ও বাংলা! বইয়ের ভাঙ্লিকার জগ্য চিঠি লিখুন 


ইপ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস টি 


৩৪ চৌরজী রোড, কলিকাতা--১৬ 
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৬২৮ কব 
নিবরাম চরকে লেখা 
একখানি চিঠি 


্ধাম্পদেষু আপনার বইগুলো পড়ে পড়ে পুরনো আর 


চ্ছ না। এত আনন্দ আপনি দিয়েছেন যে সেজন্যে 
[পনাকে ধন্যবাদ দেওয়া আমার কর্তব্য। *₹ কক 
| অনিল মিত্র 
১, অবিনাশ মিত্র লেন, কলিকাতা 
১,২.৪৮ 


কনো নামজাদ। সাহিতিাক, সম্পাদক বা সমালোচকের প্রশংসা 
নর নয়, বাংলাদেশের অগুন্তি বই-পড়.যাদদের সাধারণ একজনের 
টঠি।” কিন্তু এই পত্রদাত। যদ লেখকের আগেকার আলাগী না 
ন্‌ এবং এই চিঠি লেখকের প্ররোচনাতেই না লেখ! হয়ে থাকে 
চাহলে হ্বত;প্রণো দত এই সামাগ্ত কথাগুলির মূলযই অস[মান্জ মনে 
।বে। যরিও ওই চিঠি বক্তব্যকে অতিশঘ়োক্ত বলে ধারণ। হওয়াই 
বাভাবিক, কেনন', পৃথিবীতে বারস্বার পড়বার মত একটিমাত্র 
জনিসই কেবল আছে, পুনঃপুন: পড়লেও ধা কখনো! পুরনো হয় না 
তা হচ্ছে প্রেম, এবং শিবরামবাবুর লেখা ধতই উপাদেয় হোক 
নতুন কিনব! পুরণো প্রেমের সঙ্গে কখনই তার তুলনা হতে পাবে না । 

অবশ্তি, ভালিও প্রায়"প্রেমের মতই জিনিস--যার আহেদনও 
কখনো. ঃফুরোবার নয়। এবং শিবরামবাবুর গল্পে প্রেম আর 
ছার্সি, এই ছুটি আদি এবং অনানদিরসকে, আশ্চধ এক রমায়নিক 
কৌশলে মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে যে নতুন ধরণের র্- 
দাহিত্য হট কর! হয়েছে বাংলা ভাষায় তার জোড়া নেই বল্পেই 
ছত। আর সেই কারণেইট--টপরোলিথিত বিবৃতির এক শ' 
ভাগের মধ্যে এক ভাগও যদি সত্যি থাকে -শিবরানবাবুর £লখা 
একবারও ষ'দ পড়া যাঁয়--মার একবার পড়েই আনন্দ মেলে-_ 
তাহজেও ম্াজকের দিনে কিন্বা আগামীকালে তার দাম নেহাৎ কম 
নয়। ন্ুখের আলোকে উজ্দ্বপ করতে, দুঃখের বোঝ!কে হালকা 
করতে শিবরামের এক সেট বট বদ্ধুর মতই, একাত্ত অপরিহীর্ধ: 
নিত্য নতুন বসাম্বদের জন্জ-_প্রিযুজনের মতই তাব প্রয়োজন । 

লশিবরাম চক্রবর্তীর সম্পূর্ণ গ্রন্থভালিকা _ 


দেবতার জন্ম--৩. 

মেয়েখরা ফাদ-_২॥০ 

প্রেমের বিচিত্র গতি--৩ 

মেয়েদের মন- ২॥* 

আত্মীয়ত। বজায় রাখ! সোজা নয়_১." 
বাড়ী থেকে পালিয়ে-২, 


টি চকর্বর্তির মতো 
কথ। বলার বিপদ-_১।০ 
অজত্র কাটুন-লাঞ্িত দবগুলিই মান হাস্যকর 


দি বুক এম্পোরিজম লিঃ 
২২1১, কর্ণ ৪আলিস স্ত্রীট, কলিকতা--৬ 





গ্রবাষী. 5 


১৩৫৪ ন্‌ 


'ভারতী'র তিনি প্রথম সম্পাদক । অনেক বিষয়েরই তিনি পপ্রদর্শক। 








_ লেখায় এবং জীবনে ছ্বিজেন্রনাথ একজন খাঁটি বাঙালী । সাহীর 'শবপপ্রয়াণ” 


এক অপুর্ব কাব্য্রস্থ। আজ কয়জনই ব! সেই কাব্যের সহিত পরিচিত ? 

'ালীপ্রসন্ন পূর্ববঙ্গের প্রধান সাহিত্যিক তাহার রচনারীতি অপুর্ব । 
'ভরান্তি-বিনোদ' 'প্রভাতচিস্তা', 'নিভৃতচিন্তা, 'নিশীথ-চিন্তা' প্রভৃতি শ্রস্থগুলি 
এবং তাহার সমস্ত প্রবন্ধাবলীর মধ্যেই ভাবগান্তীধয এবং শব্দমাধুয্যের 
একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। তাহীর প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পাদিত “বান্ধব” 
বন্ধিম-ুগ্নে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাহার বাগ্সিতা-শক্তিও 
ছিল অনাধারণ। 

নগেন্দ্রনথ গুপ্ত বয়সে এই ছুই জনের অনেক ছোট, তিনি রবীন্দ্রনাথের 
সমবয়সী । ১৮৬১ খ্রীষ্টান তাহার জম্মকাল। . নগেন্দ্রনাথের শক্তি ঘহুমুখী । 
ইংরেজী এবং বাংলা রচনায় তিনি সমান দক্ষ ছিলেন । এক শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক 
এবং সম্পাদক রূপে তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মিথিলা হইতে 
বি্বাপতির সম্পূর্ণ পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন | উপন্যাস এবং ছোট-গল্প 
লেখক হিসাবে নগেন্ত্রনাথের দান সামান্য নহে। তাহার অনেকগুলি গল্প 
বাংলা-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার যোগ্য । এই সলিখিত*নুনিদিষ্ট 
তারিথ সম্বলিত পুস্তকথানি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। 

আীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা 


অসি বাজে ঝম্‌ ঝম্ব পরথীরেন্রলাল ধর । প্রগ্নতি প্রকাশনী 
১৮, পটলডাঙ্া স্রীট, কলিকাতা । মুল্য ১৫০1" 

এঁতিহাসিক পটভূমিকায় লিখিত ছেলেদের উপন্তাস। ঝরঝরে 
ভাষা এবং চিত্তাকর্ষক ঘটনামংস্থানই পুস্তকখানির বিশেষ আকর্ষণ । 
বর্তমান (দ্বিতীয়) সংস্করণে পুস্তকখানি আরও অধিক সমাদূত হইবে 
বলিয়া আশা করি । 


বিবর্তন _শ্রীসচ্চিদান্দ পাঠক। ভারত সাহিতা ৬কন। 
২০৩২, ক্ণওয়ালিস ছ্রীট । কলিকাতা । মূলা ছুই টাকা। 
শল্প-সংগ্রহ |. ইহাতে ছয়টি গল্প স্থান লাভ কারিয়াছে। 
লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হইলেও গল্পগুলি মোটামুটি ভাল হইয়াছে। 
বিশেষ করিয়া “বিবর্তন” গল্পটি এবং "প।গল” শীর্ষক চিত্রটি আকর্ষণীয় 
হইয়াছে। লেখকের ভাষা সহজ ও বেগবান, কিন্ত স্থানে স্থানে উচ্ছাস 
কিছু বেণী মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এদিকে লেখক একটু দৃষ্টি 
দিলে গল্পগুলি আরও উপভোগা হইতে পারিত। 
আব্ভিতিভূষণ গুপ্ত 
অনাবশ্যক - শ্রীমাণিকলাল সিংহ । এসকে পালিত 
এগ কোৎ। ৮, স্টামাচপণ দে দ্রাট, কলিকাতা । মূল্য এক 
টাকা মাত্র । 
আঁধুনিক গাতিকবিতা হইতে গতিঙ্গর বিদায় লইতে 
বসিয়াছে। এমন দিনে এই থাঁটি ্ীতিকবিত1 কয়টি পড়িয়! 
তৃপ্তিলাভ করিলাম । 
“এ যে তুমি ঢেউ হয়ে যাও নগর গীয়ে গাঁয়ে 
সবার সুরে গ্ুর বিলায়ে সবার পায়ে পায়ে” 
জীবনের গতিচ্ছন্দ কবিতায় মধুর সুরে বাড়িয়াছে। 
শ্রীধী'রন্দ্রনাথ রা: 


| ফরিয়াদ__ মতিউল ইসলাম । আলহামরা-লাইব্রেরী। ১ 
মুদলমান পাড়া লেন, কলিকাতা । মুল্য ১, টাক1। 

মহানগরীর বুকে সাশ্প্রদীয়িক দাক্গার ফলে ধ্বংসের যে তাগবলীলা 
অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহা প্রত্যক্ষ করিয়া কবির হৃদয় নিবিড় বেদনায় পরিপূর্ণ 
হইয়। উঠিয়াছিল'। তাহার মেই অন্তর্গাঢ় বেদনাকে তিনি “ফরিয়াদ” 
কাবাচ্ছনে দটায়িত করিয়াছেন। শত শত নিরপরাখ নাদারী আছ 








৪ 


পুরা স্পা মাসিক পত্রিকার জন্ম ১৩৩৪ সালে বাংলাদেশের পূর্ববসীমাস্তের একটি ছোট শহরে । তখন 
কলকাতায় 'কল্পোল' আর “কালিকলম” নেই-_ঢাকার 'প্রগতি'-ও বন্ধ হয়ে গেছে। যে 


একটা নূতন হাওয়ায় বাংলাসাহিত্যের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল-_মনে হন, তা! যেন পথিকহাওয়া, সথষ্টির একট! ক্ষণিক. |. 


উৎসব জাগিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। মাটির ফসলের বেলায় তা হয়ত সত কিস্তু এই নৃতন হাওয়ার সঙ্গে 


সাহিত্যের ফসলের সঙ্ধদ্ধ তেমন নয়। “কল্লোল “কালিকলম” 'প্রগতি'র পর পূর্বাশার আবির্ভাব তা-ই প্রমাণ . 


করে। সবুজপত্রের উত্তরাপিকা” যমন শ্রীযুক্ত স্ধীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত 'পরিচয়' বহন করেছে তেয়ি সাহিত্যের নৃতন্‌ 
আন্দোলনের, উত্তরাধিকার বহন করেছে 'পূর্ববাশা? | ১৩৩৯-৪০-৪১-৪২ এ-ার বছর কুখাত “আধুনিক সাহিত্যে'র 
বাহন ছিল পূর্ধাশা। কিস্তু;৪* সাল থেকে :৪২ সাল পূর্ববাশা! আর ছোট মফঃস্বল শহরের সন্তীর্ণ পরিধিতে পড়ে থাকে, 
নি-কলকাতার বিস্তৃত পরিমণ্ডলে “আধুনিক সাহিতোো'র উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছে । যেয়ি রাজ- 
নীতির ক্ষেত্রে তেয়ি ঠিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আন্দোলন নামক বিষয়টি ব্রিটিশ সরকারের কোপদৃষ্টি কখনও এড়াতে 
পারেনি? আধুনিক সাহিত্যের সমর্থনে রচিত শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বন্থুর “জুজুবুড়ি' শীর্বক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে ১৩৪৪ 
সালে পূর্ববাশাকে বঙ্গীয় সরকারেত্র হাতে খানিকটা লাগ্চনা ভোগ করতে হয়েছে । কিন্তু এলাঞুন! উপেক্ষা করবার 


শক্তি পূর্ববাশার ছিল--কেননা সাহিত্যিকদের কাছে যে আস্তরিক সহানুভূতি পূর্বাশ! পেয়েছে তার দামের কাছে 


সরকারী লাঞ্চনার গ্লানি অকিঞ্চিংকর। বাংলাদেশের সাহিতা শিল্পীদের স্মেছে ধন্য পূর্ববাশা! এই তিনটি বছরের 
ন্েহের ণ ভুল্‌তে পারবে না। রুবীক্জনাথ, শরৎচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্ন, প্রমথ চৌধুরী, নরেশচজ্জ, বিভুতি 
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশম্কর, মনোজ বন, শৈলজানন্দ, নজরুল ইসলাম, নলিনী গুগ্ু,. দিলীপ রায়, 


ধর্টিপ্রসাদ, প্রেমেজ্জ মিত্র, অন্পদাশক্কর, সুধীজ্র দত্ত, অচিন্ত্য সেনগগু, বুদ্ধদেব বনু, অজিত দত্ত,. 


প্রভূ গুহঠাকুরতা, জগদীশ গুপ্ত, মন্মথ রায়, দ্িনেশরঞ্জন, নরেশ চক্রবর্তী, অজয় ভট্টাচার্য্য, হুমায়ুন 
কবির. মানিক বন্দেটাপাধ্যায়, বিষুও দে__এদের সাহায্য লাভ করেই পূর্ববাশ! তার দায়িত্ব পালনে কগ্ঠিত হয়নি। 
নৃতন যুগের সাহিতা-প্রেরণাকে পাঠকের কাছে পৌছিয়ে দেওয়া ছাড়াও সে সমস্বকার পূর্ববাশ। মুদ্রণসৌষ্টবে একটি 
অভিনব স্বরুচির পরি5য় দিয়েছিল। বাংলা অক্ষরের বিচিত্র বূপদান পূর্ববাশার মাধ্যমেই আজ জনপ্রিয় হয়ে 
উঠেছে__রচনার শিরোনাম এবং অবয়ব ছুটি বিভিন্ন অথচ সঙ্গতিপূর্ণ বর্ণে মুদ্রণ ১৩৪১ সালের পূর্ববাশ।কে অপূর্ব 
রূপম করে তৃলেছিল। সাহিত্য পরিবেশনে পূর্ববাশার সৌন্র্ধ্যবোধ তার সাহিতোর প্রতি নিষ্ঠারই অপর দ্িক। 
পরবর্তী কালে বাংলাসাহিতোর বিশিষ্ট সম্পদ বলে পরিকীন্তিত বু গল্প ও উপন্তাস এসমচকার পূর্ববাশাতেই 
প্রকাশিত হয়__বুদ্ধদেব বন্তথুর 'রধারাঁশীর নিজের বাঁড়ী_অচিস্ত্যকুমার সেনগুপের 'হুইস্ল্‌- প্রেমেন্্র মিত্রের 
'অরণাপথণ, 'ভূমিকম্প-_মানিক বদ্ষ্যোপাধ্যায়ের «প্রাগৈতিহাসিক 'পদ্মানদীর মাঝি-র নাম উদাহরণত উল্লেখ 
করাযায়। ডি-এইচ-লরেহ্সের সঙ্গে বাংলাপাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার সৌভাগাও পূর্ববাশারই হয়েছিল । 


১৩৪৩ থেকে ১৩৪৯ সাল পূর্ববাশী নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়নি__দেশব্যাপী অর্থসঙ্কট, যুদ্ধ এবং অ'গষ্ট 


বিপ্লবই ভার মুখ্য কারণ। তবু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তার প্রতি শ্রদধার্থ নিবেদন করে 'রবীন্দস্থৃতি পূর্ববাশা” 


নখ 


নামে পূর্বাশার একটি বিশেষ সংখা প্রকাশিত হয়। এ-অধ্য রচনা ককেন বাংলাদেশের বিখাত সাহিত্যিকবুন্দ।-. 


১৩৫*-সাল থেকে পূর্ববাশা আধার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে । ভারতীয় সংস্কৃতিকে, আক্তকের 


দিনের নৃতন পরিবেশে নৃতন পরিচ্ছেদে প্রতিষ্ঠা করবার আদর্শই আজ পূর্ববাশার। ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, 


সমাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করে ভারতীয় এঁতিহ্বকে নূতন 
দিনের আলোতে উজ্জ্বল করে তোলার আদর্শ নিয়েই পূর্ববাশার এবারকার যাত্রা স্থরু। ভারতীয় সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি 


নিয়ে ধারা-ই নৃতনভাবে চিস্তা করছেন-_পূর্ববাশা তাদের চিন্তাধারা পাঠকের কাগ্চে উপস্থিত করে দিতে উন্মুখ । . 


সাহিত্যের নৃতন আন্দোলনের স্পর্শে জন্ম নিয়ে পূর্ববাশা আজ নৃতনের বিস্তৃততর ক্ষেঁে আত্মপণিণতি লাভ করেছে ।' 


পৃর্বাশার জীবনের সঙ্গে বু সাহিত্যিকের পরিণতির ইতিহাস জড়িত-_নৃতন ভারতবর্ষের নৃত্তন মানুষের 
জীবনে যদি পূর্ববাশার বিন্দুমাত্র দান থাকে তবে তার চেয় কড়ো সার্থকত' পূর্বাশ! কল্পনা করতে পারে ন1!। 


এরর 
আগামী বৈশাখ মাঁদ থেকে একাদশ বর্ষ নুরু হবে | অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ধারাবাহিকভাবে লিখবেন “কল্লোল যুগ'-এর ইতিহ'স 


বার্ষিক মুলা মনিঅর্ভীরে জয় টাকা? * সম্পর্ক £ সম্রক্প ভটাচীর্যয * প্রতি নংখা। আট আনা . 
প্রকাশক £ পুর্ববাশ। লিমিটেড, পি-১৩, গ্লণেশচন্ত্র এভিন্যু, কলিকাতা " 


সর্প 








উলকি এত রাজপথের দৃষ্: দেখি তি দিল মহত 
করিয়া ফরিয়ার' উিত, হইয়াছে ₹ ধ 
রি -শবগ্াতুর পা হতে উঠি 
 * দেখিলাম পুষ্পগুদ্দে কীটের ভ্রকুটি ; 
 নর-নারী শিশুদের শতখণ্ড অগণিত শব, 
রি বিশ্রন্ত পথের প্রান্তে এঙ্ধধ্য বিভব 
রক্তাক্ত নগ্ররী কলিকাতা । 
। কোথায় বিধাতা?” 

আজিকার দিনের গভীর দুঃখবেদন। কবির কাব্যে ছায়াপাত করিয়াছে, 
কিন্তু কৰি মানুষের শুভবুদ্ধিতি আস্থাবান। তিনি মর্মে মর্শে জানেন 
সাশ্রতিক্ জ্দবুদ্ধিসঞ্জাত বিরোধ সাময়িক বিভ্রান্তি মাত্র; এই ছু্দিনের 
অবসান অচিরেই হইবে, এই অন্ধকার ভেদ করিয়া অদূর ভবিষ্যতে নুতন 
উষার অরুণালোকে সারা দেশ উত্ভাসিত হইয়া উঠিবে। গিরুছিন 
কবিতায় তিনি বলিয়।ছেন__ 

* ৪ "তবু অন্তরে আছে বিশ্বাস আমাদের হবে জয় 

১ আমরা দেখছি প্রতির্দিন পরাতে আশার হুষ্যোদয়। " 

-. আমাদের শত কোটি কঙ্কাল ফুটবে রঙিন ফুল, 
১ মোণালী 'ফসলে সুশোভিত হবে বিস্তীর্ণ তরুমূল ।” 

কধির কণ্ঠে ভাবীকালের মিলনমন্ত্র উদোধিত হইয়াছে_ তীহার শ্বপপ 
সার্থক হইয়া উঠুক । 

সমাজতা স্্বক বিপ্লব আজই নয় কেন ?-_-্রীনারায়ণ 
গুপ্ত। প্রকাশক- শ্রীনীরেন লাহিড়ী । প্রগ্নতি প্রকাশ ভবন, গৌহাটী, 
আনাম, মূল্য ।* আন]। 

লেখক বামপন্থী, বৈপ্লবিক রাজনৈতিক মতীবলম্বী ৷ বর্তমান পুস্তকে 








প্রথিস্তবশ। লেখিক। প্রীশাস্ত। দেবার 
ভ্াাল্পভ্-ম্মক্তিতনাম্দন্ষ 


রামানন্দ ও অর্ধ শতাবীর বাংলা 


প্রবাণীর আকারে বহু পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বহ চিত্রশেভিত, বাংলা 
হিতো অভিনব জীবনচরিত। ইহ! একাধারে মনীদী রামানন্দ চট্টো- 
পাধ্যায়ের জীবনী এবং সমসামগ্নিক নাংলার সীঁস্কৃতিক প্র্নতির ইতিহাস। 
বত পঞ্চাশ বসণর .বাংলার সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও সীমাঞ্জিক 
ততাছি যাবতীয় "আলো ।লনের প্রকৃত শ্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে এই 
স্তকখাঁমি অপরিছীরধ্য। মূলা ছয় টাক! মাত্র। 


ভ্রীপাস্ত। দেবা ও শ্রীসীত! দেবী প্রণীত 


সাতরাজার ধন (ছোটদের গঞ্জ) ২২ 
বক্ধকে নানা রঙের মক্পট, পাতায় পাতায় ছবি। 


শ্রীশান্ত। দেবী প্রণীত 
(লখ-ঝোর! ( উপগ্ডাস) ৩২. ছুহিতা (উপন্যাস) ১২ 
দির সিডর (গল্প) ১৪ বধূবরণ (গল্প) ১৯ 
সচিত্র হিনুস্থানী- উপকথা (৬ সং) ৩২ 
প্রািস্থান__ 


শান্তা দেবীর নিকট-_পি-২৬, রাজা বসন্ত রায় রোড, 
ভি, এম, লাইব্রেরী--৪২১ কর্ণুওয়ালিস ট্রাট, 

ঈ্গুরু লাইব্রেরী--২*৪, কর্ণওয়াঙ্িস দ্রীট, 

বাসী কার্ধযালয় এ কলিকাতার অন্যান্থ গ্রসিদ্ধ পুস্তকালয় | 
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দার তান ভারতীয় কেসের 
জাতীয়তাবাদ ধনতস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আগু সমগ্র দেশব্যাপী ব্যাপক 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া ধনতস্্ব ভথ। বর্তমান রাষযস্ত্ের ধবংস- 
সাঁধনপূর্বরক মজুর-চাষী বা! পধশয়েৎ-রাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই দেশের সর্ববাঙগীগ 
কলাগ নিহিত-_এবং মজজুর-ধর্্ঘট প্রভৃতি এই বৈষ্লবিক প্রচেষ্টার প্রধান 
অন্ত্র। বিষয়টি বিতর্কমূলক-_বামপন্থী অনেকেও মনে করেন যে, ধনতন্তে 
আগ উচ্ছেদসাধন না করিয় বা স্লন্ধ রাষ্টস্ত্রটি ভাঙিয়া না দিয়া ধন- 
তন্্রকেই ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্র রপাস্তরিত করা অসম্ভব নয়। গান্ধীজীর রাষ্ট্র 
পরিকল্পনায়ও বিকেন্দ্রী করণের আদর্শের উপর প্রতিষ্টিত কৃষক-মজুর-রাজকে 
প্রাধান্থ দেওয়া! হইয়াছে, কিন্ত সেই 'রামরাজা' প্রতিষ্ঠিত হইবে রক্তপাত বা 
বিষ্লবের দ্বারা নয়-_স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমবিকাঁশের পথ ধরিয়া। যাই 
হোক রাজনৈতিক মত ও পথ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থান ইহা 
নহে। তবে একথ সত্য যে, ধিগিই পুস্তকখানি পড়িবেন তিনিই লেখকের 
চিন্তার শবচ্ছতা এবং প্রকাশভঙ্গীর সাবলীলতা দেখিয়া মুদ্ধ হইবেন ।' 
তাহার যুক্তিুলা জোরালো, বক্তব্য এবং ভাষায় কৌথাও অস্পষ্টতা বা 
ধোয়াটে ভাব নাই। উচ্ছাসের রাশকে আগাগোড়া টানি! রাখিয়া 
তিনি যুক্তিতর্কের উপর নিজের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রতিষ্ঠিত -কুরিবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবাগত হইলেও রাজনৈতিক দন্দর্ভ- 
রচনায় যে মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসার ।” 


বিপ্লবী শরংচন্দ্রের জীবন-প্রশ্ন__শ্রীণেলেশ বিশী। 
জ্যোতি প্রকাশীলয়, ২০৬ কণওয়ালিশ ছ্রীট, কলিকাতা | মুল্য ২২ টাকা। 
লেখক অপরাজেয় কথাশিল্পী শরং চন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার 
এবং ভীহার স্লেহভাজন হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন । ১৯২১ 
হইতে ১৯৩৯ সাল এই আঠারো বৎসর কলিকাতার বিভিন্ন পর্নী এবং 
কলিকাতার বাহিরে বাজে শিবপুর, নবদ্বীপ, কাশী, সিরাজখণ্ভ প্রভৃতি নান! 


* স্থানে শরংন্্রের সাহচধ্য লাভ করিয়া এই স।হিত্য রথীর বাক্তিগত জীবনের 


বহু খুটিনাটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ গাহার হইয়াছিল। বঞ্ঠনন 
পুস্তকে তিনি যে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা! শরং চন্দের 
ব্যক্তিত্বের উপর অভিনব আলোকসম্পাত করে এবং শিলী শরং চন্ট্রের চেয়ে 
মানুষ শরং চন্ত্র ঘে অনেক বড় ছিলেন সে কথাই বিশেষ করিয়া প্রমাণিত 
করে। ব্যক্তিগত স্মৃতিকথাকে চিত্বাকর্ণক করিয়া বলিবর একটা বিশেষ 
আট আছে। লেখক ইতিপূর্বে 'চিত্তকথ' লিখিয়া প্রমাণ করিয়|ছিলেন যে, 
সেই কৌশলটি তাহার আযম্ত। বর্তমান পুস্তকে তাহার বলার ভঙ্গীটি আরও 
উৎকর্ম লাভ করিয়াছে । শরংচন্ত্রের স্মৃতিকথা লেখক এমনি আন্তরিকতার 
সহিত বলিয়াছেন যে, তাহা পাঠকমাত্রেরই মর্মস্থল স্পর্শ করিবে, 
কিন্ত দুঃখের বিষয় বইথানির কোনে! কেনে। জায়গায় লেখক শালীনতার 
সীমা অতিক্রম করিয়াছেন । ২৬-২৮ পৃষ্ঠায় লক্ষৌ-র ঠোটে ঘাঁওয়াল। 
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এ | প্রবাসী" বলেছেন £ নেতাঁজীর বিরাট 
ঈন্গণ-মধিনায়ক ২৯ বাজিত্বের বিভিন্ন দিক এবং আজাদ 
জ্রীসমর সরকার হিন্দ -ফৌজের সংগ্রাম-প্রচেষ্টার উজ্জল 


রূপটি ছোটথাটো৷ ঘটনা-বিষ্ভাসের সাহাযো কুশলী নাটাকার পাঠকের 


মানসলেকে তুলিয়। ধরিয়াছেন। 
“গ্রস্ত! বলেছেন ; আলোচ্য নাটকখানি 
অভিনয্নযোগ্া একখানি ছোট মিলনাস্ত বারা ১1০ 
সামাজিক নাটক।”নাটকীয় ঘটনা-সসস্থান ভ্ীঅপরাজিতা দেবী 
ও বলিষ্ঠ সংলাপ নাটকথানিকে হষ্ঠ, করিয়া! তুলিয়াছে। 
এইচ, সরকার এগ, সন্গ. 
৩এ, লাইব্রেরী রোড, কলিকাতা ২৬ 
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শা টপ 


জাপা পস্িশপিপাপিসপাশিশিশ 

 বাইজীসম্পকিত ফে স্ট্কারজনক বরনাটি চিত তাহার সা 
রং চরের জীবন অথবা জীবনপরশ্নের কোন মন্বন্ধ নাই। কাজেই বর্তমান 
পুস্তকে সে প্রসঙ্গের অবতারণ! অবান্তর হইয়াছে। নবন্বীপে শরং চন্দ্রের 
নিশিজীগরণের কাহিনীটিও তাহার সম্বন্ধে অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণার 
সৃষ্টি করিতে পারে। ' পুস্তকের একটি দিক হইতৈছে ব্যক্তিগত, স্বৃতিকথার. 
দিক--আর একটি হইতেছে তাহার জীবনদর্শন সম্বন্ধে আলোচন!। 








সারা জীবন কোন্‌ প্রশ্নের সমাধান তিনি খুঁজিয়াছিলেন, তাহার সষ্ট . 


বিভিন্ন চরিত্রের সমালোচনাচ্ছলে তারই বিশ্লেষণ লেখক করিয়াছেন। 
*এই শেষোক্ত দিকটার আলোচনায় তিনি তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে 
পারেন নাই । এই ছুটাকে গুলাইয়া ন। ফেলিয়! যদি বর্তমান পুস্তকথানিক 
* ভিনি শুধু ব্যক্তিগত শ্মৃতিকথার মধ্যেই সী বদ্ধ রাখিতেন তাহা হঈ.ল 
রস আরও দানা বাঁধিত। : 


- রাষ্ট্রপতি কৃপালনী-_প্রগোপাল ভৌমিক। কংগ্রেস 
পুস্তক প্রচার কেন্দ্র ।' ২৩, ওয়েলিংটন স্ত্রী, কলিকাতা । মূল্য ॥* আনা। 
একাদিক্রমে ১৪ বংসর কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীরূপে আচাথ্য 
কৃগালনী যে নিরলস কণ্মক্ষমভার পরিচয় দিয়ছিলেন তাহার তুলনা নাহ। 
এই অক্লান্ত কন্মী ''পশমেবককে রাষট্গতিপদে নির্বাচিত করিয়া জাতি 
সাহার প্রন্তি চরম অস্ধা প্রদশন করিয়াছিল। বর্তমান পুস্তকে তাহার 
জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। তাহার 
ঘটনাবহুল জীবন উপন্তাসের মনু চিন্তাকৰক ৷ লেখক কৃপালনী'র বহুমুখী 
ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, নানা ঘটন।র ঘাতপ্রতিঘাতের 
ভিতদ্ধ দিয়া ইহার ব্যক্তিমানস কিরাপে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া! ফুটিয়া 
উঠিয়ছে তাহা বেশ গু6াইয়। বলিয়াছেন--এইজন্য পুশ্তকখানি ক্ষ 
হইলেও মূল্যবান । 


পতাকী-্ীনরেন্রনথ মিত্র। 
গণেশচন্ছ এভিন্া, কলিকাতা । মূল্য ছুই টাক! । 
আজ কাল সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত থে ছ'একজন শত্তিমান 
লেখকের ছোট গল্প মনে চমক লাগাইয়া দেয় এবং শুধু লেখকেরই নহে, 
বাংলাসাইত্যেরও ভবিমৃৎ সম্বন্ধে হদয়ে আশার সঞ্চার করে শ্রীনরেন্ত্রনাথ 
মিত্র তাহাদের অন্যতম ৷ লেখক ইতিমধ্যেই বাংলা গল্পসাহিত্যের আসরে 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, এবং তাহার শক্তির নব নব উন্মেষ আমাদিশকে 
আশাহিত করিতেছে। ধংসর দুই আগে 'অন্ুকা" পত্রিকায় তাহার 
“ক্রৌঞ্চ মিথুন' নামক একটি গল্প পড়িয়। সুগ্ধ হইয়াছিলাম। যে দরদ মাওা- 
বোধ ও সংযত প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় তাহাতে পাইয়াছিলাম তাহা বহমান 
বাংল! সাহিত্যে ছুদ'ভ বলিয়াই গল্পটি মনে গীথিয়। গ্রিয়াছিল। বরম।ন 
পুস্তকে দেখিতেছি সেই গ্রলটি স্থান পাইয়াছে। এ ছাড়া পদক, নাম, কুলগী 
বরফ, ঘুষ, পতাক এই পাঁচটি গল্প ইহাতে আছে। প্রত্যেক গ্র্পই আমাদের 
ভাল লাগিয়াছে । তবে ঘে গল্পের নামে পুস্তকের নামকরণ করা হইয়াছে সেই 
পতাকা খালপটির.সুর যেন এই বইয়ে সুরের সঙ্গে মেলে নাই। সবগুলি গল্প 
সদর (দিয়া লেখা, আর এটির প্রেরণা যোগাইয়াছে লেখকের বিচারপ্রবণ 
বুদ্ধিজীবী মনে এবং এটির মধ্যে প্রচীরও গ্রচ্ছ্ন ভাবে রহিয়াছে । পতীকা! 
ছাড়া অন্তাম্য গঞ্জগুলি অতি সাধারণ ঘরোয়। ব্যাপারকে কেন্্র করিয়! 
লিখিত । কলমের উপর নরেন বাবুর সংযম অসাধারণ । পাঠকের কল্পনাকে 
উদ্দীপ্ত করিয়া ঠিক কোথায় থামিতে হয় তাহা তিনি ভালো করিয়া 
জানেন। মানুষ কল্পনায় বে শ্বগলোক রচনা করে ন অলক্ষো ফার্টল 
ধরিয়া অকল্মাৎ কত সহজে তাহা ধুলিসাৎ হইয়া যাইতে পারে তাহী। 
কুলপী বরফ আর ঘুষ এই দুটি গল্পে সার্থকভাবে রূপায়িত করা হইয়াছে । 
নরেন বাবুর গল্লে মনন্তত্ব-বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু তাহা! গঞ্জত্‌কে ছাপাইয়। 
উঠিতে পারে না। ুস্তকখানি, আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের উৎকর্ধের 
অন্থভম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বর্লিয়া গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। 


পৃর্বাশ! লিমিটেড, পি ১৩ 





টা 








জী 
সাপ 


নি বই চারখানি বানা ভাবার অনুদিত 





নল তা ছে 


নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিংশ শভাববীর শ্রেষ্ঠ উপস্ভান 


গুড জি 


ঢু রচনা £ পাল বাক্‌' 
অনুবাদ ঃ পুষ্পময়ী বন | 


প্রাপ্তল অনুবাদ, অপূর্ব গঠনসন্জা, চমৎকার বাধাই । হুল পাচ টাব' 


আমাদের প্রতিদিনের পানীয় চাঁকে কেন্দ্র করে-: 
সাহ্বৌ অত্যাচারের পটভূমিকায় লেখ! 
এই উপন্যাস সবে প্রকাশিত হলো, টব” 


দ'টি গাত| একটি কুঁড়ি 


রচনা £ মুলক রাজ আনন্দ, 
অনুবাদ £ শ্রীনৃপেন্দরকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 


এই উপন্তাখানিতে বর্তমান ভারতের দগ্ধ অস্তরের হাহাকার আপন 
থেকে উঠছে, এর প্রতোকটি ঘটনার মধা দিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে 
আহত ভারতের রক্ত-ঝরা অন্তরের কাহিনী, যে-কাহিনীর আড়ালে 
পাঠক দেখতে পাবেন, আজকের বৃটিণ সাস্াজাবাদী স্বার্থের নানামুখী 
শ্রোতধারার সঙ্গে ভারত-আত্মার সংঘর্ষ । মুল্য চার. টাক1 বায়ে! আনা 


বৃটিশ সরকার যে বই সন্থ করতে পারে নি বলে 
তার প্রকাশ নিবিদ্ধ করেছিল 


রচনা £ মুলক্‌ রাজ আনন্দ, 
অনুবাদ : শ্রীনৃপেন্দ্রকু্ণ পাঞ্যায় 
বুটিশ শাসনের ফলে তারতীর সমাজ কিভাবে ভিতর থেক ভেলে পড়েছে, 
অন্নস্থীন, বন্ত্রহীন কোটী কোটী ভারতবাদীর কি পরিণতি ঘটেছে তারই এক” 
ভয়াবহ চিত্র মূলক্‌ রাজ ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপস্ঠীসে। সাড়ে চার টাক? 


গভ যুগের ঝুরোপের শ্রেষ্ঠ মিস্টিক লেখক 
মরিস মেতারলিঙ্ক-এর 
হ্বলা। জ্ভাললা। 
অনুবাদ £ পুষ্পময়ী বনু 
প্রেম হল এ কাহিনীর মূল বেল্প। 'যে প্রেম চলিতে চান্ছাঢ নাহি 
জানে? সে-প্রেম নয় ।***যে-গ্রেজু সগর্বে বলেস্ট্'আমি আমার' অপমান, ১. 
সছিতে পারি, প্রেমের সছে না অপমান'শ-এ হ'ল সেই চির রহস্যময়" 
হুক্মরের অগ্রদুত***মানবতার ধানবন্ত। তাই কালিদামের মেতদুতের 
যতন মেতারলিঙ্কের 'মন্না ভান্না' জগতের ঠেন-সাহিভো মেধ-চুষ্ি 
হিম-গরিকি-শৃজের মতন বিরাজ করছে। মূল্য তিন টাকা 


-_ পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন __ 





3 এরনলিনীকুমার ভদ্র ংঝ্ন্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : ৬, বঙ্ষিম চাটুজ্যে স্ত্রী : কলিকাতা! 
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রাজ টু্কানারায়ণ রায় 
ইন্ট্িউটের ধাত্রীবিষ্ভার অধ্যক্ষ ডাক্তার 


বিন রায় সপপরতি বিলীতের এফ আর সি ওজি উপাধি লাভ 
কারয়াছেন। ইহা! চিকিৎসকদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সম্মান। ডাক্তার রায় 


“ কলিকাতা .বিশ্ববিদ্ভালয় ও ছ্ট মেডিক্যাল ফ্যাকালটার সদস্ত । তিনি 


পা, 
। 


. "পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 


' প্রবেশিকা ও আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 


চিত্তরঞন সেবাসদন ও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংস্লি্ট আছেন। 


শ্রীবিমলাঁদেবী চক্রবর্তী 


বিমলাদেবী চক্রবর্তী ১৯২০ গ্রীষ্টার্দে লাহোরে এক পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ 
শৈশবে কিছুকাল বেলুচিস্থানে কাটাইয়া 
তিনি পিঞাঁমাতার মক্ে কলিকাতায় আসেন। এখানে আসিবার পর 


স্টাহাকে একটি বিদ্যালয়ে তত্তি করিয়া দেওয়! হয় এবং ক্রমে ক্রমে তিনি 





শ্রীবিমলাদেবী চক্রবর্তী 


" ১৯৪৫-এ লেডি 
ক্লাবোর্দ কলেজে বি-এ পড়িবার কালে হুন্দরবন ল্যাওড হোন্ডার্স 
এসৌসিয়েস্তানের তদানীন্তন সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুনুদন চত্রবর্তাঁর 
সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এ বংসরেই তিনি সামরিক বিভাগের 


চাকরিতে যোগদান করেন এবং বোস্বাইয়ে নৌবিভাগের কাজে তাহাকে 
নিযুক্ত করা হয়। বংসরখানেক পূর্বের তাহাকে এই কর্ম হইতে অবসর 
" নেওয়া হয়। বিমলাদেন সম্প্রতি ইল গিয়া উচচাঙ্গের ধাত্রীবিষ্া অধ্যয়ন 
করিবার জ্ ভারতীয় রেশ সোসাইটি হইতে একটি বৃদ্ধিলাভ করিতে 


সমর্থ হইয়াছেন। এই উদ্দেস্তে ইতিমধ্যে তিনি বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। 
এই আত্মনির্ভরপীল! মহিলার উদাম ও কর্মশক্তি প্রশংসনীয়। 


দেশ. “ধিদেশের থা 


সিংহলের স্বাধীনতা উত্সবে বাঙালী শিল্পীর 
অবদান 

»২৪শে ফেব্রুয়ারি সিংহলের স্বাধীনতালাভ উৎসব উপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গে 
গবরণর ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে কলিকাতায় যে সা হইয়াছে তাহা: 
শিল্পী শ্রীমণীত্রহ্ষণ গুপ্ত নিজের আঁকা তিনখানি চিত্র সিংহলবাসীদে 
দান করিয়াছেন। সিংহল গবর্ণমেপ্টের পক্ষ হইতে এই দান তাহাছে 
প্রতিনিধি কলম্বোর জাতীয় চিত্রশীলার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন। এদনথা 
চিত্তের বিষয়বন্ত হইতেছে সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস-_ধাহার সঙ্গে ভারতে 
যোগ রহিয়াছে। চিত্রগুলির নাম (১) বিজয় সিংহেন লঙ্কায় অবতর' 
(২) মিহিনতালে মহেন্র ও রাজ তিদ্স, (৩) অনুরাধাপুরে বোবিবৃণধে 
শোভাযাত্রা। এই তিনখানি চিত্রই প্রবাসী ও মডার্ণ-রিভিযুতে প্রকাশি' 
হইয়াছিল। 

ভারত ও সিংহ্ল স্বাধীন হওয়ার পর ছুই দেশের সাংস্কৃতিক মৈত্র 
স্থাপনকল্পে এই দান উল্লেখযোগ্য । 


বাকুড়ার ভাছুল গ্রামের শ্মশানথাটে মহাত্া। 


গান্ধীর চিতাভন্ম বিসর্জন অনুষ্ঠান 
অন্ঠান্ত স্থানের ন্যায় বাঁকুড়া জেলার ভাদুল গ্রামেও গান্ধীজীর চিতাভশ 


" বিসঙ্জন অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মধ্যাদার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। গ্রামবামীর 


বহু আয়াগে গান্ধীজীর পৃত চিতাভম্ম কিয়ংপরিমাণে সংগ্রহ করিতে সক্ষম 
হইয়াছিল। ভাছুল পল্ীমঙ্গল সমিভির যুবকবুনোর কশ্মতৎ্পরতায় সম 
দিনব্যাপী (১২ই ফেব্রুয়ারী ) অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গনুন্দর হ্ইযাছিল 
স্থানীয় দ্বারকেশ্বর নদীর ধে ঘাটে এই পবিত্র চিতাভ্ষ্ম নিমজ্জন কর! হয় 
সেই ঘাটের নাম পরিবর্তন করিয়া “গান্ধীঘাট” আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । 
প্রীত রণজিৎ সিংহ গান্বীজীর পুণ্য স্থৃতির উদ্দেশে শশানক্ষেত্রে একটি 
পাক ঘর নিশ্মীণ করাইয় দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । 


নরেশ্বর ভট্টাচ'ধ্য 

গত ১৬ই মার্চ ্বপরিচিত গীতিকার ও উপন্তাসিক নরেশ্বর ভ্টাচাধা 
পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ভাহীর বয়স মাত্র .৪৩ বৎসর 
হইয়াছিল। গত দশ বংসর যাবৎ তিনি বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানীর 
সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বছসংখ্যক রেকর্ড-সঙ্গীত রচনা করিয়া একজন 
শ্রেষ্ঠ গীতিকাররূপে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করিয়াছিলেন। নরেন্বর 
বাবু “চিরকুমার সভা ও 'দেবদাস'কে বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত রেকর্ড-নাটোোে 
রূপায়িত করেন। 

উপন্তাস-রচনায়ও তাঁহার হাত ছিল। তাহার 'পাবাণপুরী' নামক 
উপন্তাসথানি সুপাঠ্। সন্প্রতি তিনি 'মাতাজী চিত্র প্রতিষ্ঠান 
নামক একটি দিলেম!। কোম্পানী গঠন করেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
জন্য একটি চিত্রনাট্যও রচনা! করেন। . 

নরেশ্বরবাবু ্রীহষ্ট জেলার বেড়! গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । 





মুপ্রাকর ও প্রকাশক-_ত্রীনিবারণচ্জ দাস, প্রবামী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 


